প্রষাসী, ৪৬শ ভাগ, থিভীয় খণ্ড, ১৬৮৩ 
সূচীপত্র 


৬১৯ 


০... 


৭ 


চ০ 
৪৮৭ 


৪. $৬৪ 


৯] 


6৪৪ 


হ্ঙ 
৪75 
ড৪৪ 
৪৯৬ 
5৮5 


৭ 


৮. উড 


৪১০ 


হণ 


৯৪৯৪ 
১৭) 8৯ 


৪৫ 


০০ 


চার্ডিক-- ১৮৪. 
সম্পাদক"-শ্রীকেদারনাথ চ্রোপাধ্যায় 
লেখকগণ ও তাহাদের রচন। 
শীলপানবু ধও। । ছারুজিম, এস, এম, 
স্খাস্তণন্থোর উৎপান্ধন ও জগচয়ে বর্তধান ধনতসতর  ** ৫০৮ সমাটিফুলেশন সিলেবাস বা পাঠাতালিক। 
সনাতিশীতোক মগ্লে পুণগিপতিদের উৎপাদন-অপচয় ধীজগর্থীশচন্ ঘোষ 
ঘারিত্রা ৪৯৪ 36৬ স্প্শিক্ষক গে) 
স্স্যাগালীর ব্যাঞ্চের পরগ্রগতি »**:৩৮৪  ভ্রীজগদীশচজ বন্দোপাধ্যায় 
শীজপূর্ববৃক ভট্টাচার্ধা - সৃৎশিক্পের কমোপ্রতি (সেচি) 
--গোপনলীলার বর্ণালী বীক্ষণ (কবিতা) »০০:৪৭৫ আজিতেত্রচজ যুখোপাধার 
-সবর্থৃর ছুন্ত সঙ্তাতা (4) স্/ ২৮ ধারের ছুবীন (সি) 
শীঅবনীনাথ রায় -ইলেবটুন মাইক্কোপ সেচি) 
সগুযদনিণ। ৩০৪ 5৪ শি প্রটোনিরম (সচিজ) 
হীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায় জীবনষয় রার 
--শিশু নাট) ও তাহার হাবহার ১০৪ 8৯৫ -জীদতী কৌকোতে গেজ) 
হীঅরশবরণ চক্রবর্তী প্রতারাপন্গ রাহ 
সচলে গেল তায়! (কবিশ্া) ২ ৪২: শাস্রীইক গেজ) 
শ্বঘর্চশপ্রলাদ াসগুধ জীদীনেশচন ভটাচাধা 
সপ্রযাসী (বিচ) ১ হজ নোয়াখালি ধীরাসপুরের পূর্বাকথা 
জআরকুমুর সেন স্বাঙগলায মঘদৌরাক্মোর বিবরণ 
জউপেপ্রনাথ বিদ্ধ' ভূষণ জদেবেভ্রনাথ চডোপাধ্যায় 
স্মৃতিকথা 8১৫ --স্ভাতার সমন্বয় 
বন ঞদেধেননাখ মিত্র 
- নূতন কালের যাত্রী (কবি) «২৫১ -বুঙ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকনা 
গকালিকারগ্রন কানুনগো। শীদেবেশচতা দাশ 
-ধাশাহী পাষণের কাহিনী ৪৪০: ৮ স্দেহ ফকেবিভা) 
-শাহ জা দারাগুকোর জীবনী 5 ১৩৩ নবম (&) 
প্রীকানীকিঙ্কর সেনগুণ -ছেঈদান (8) 
স্খতুলগ্দী (কবিতা) ১৬ ১৫৮ জীধীরেন্রৰকি চচ্ 
হীকুমারলাল দাশগুপ্ঠ -মবধুগ রবি (কবিতা) 
-ষনাস্তরাল সেচিজ নাটক) ১৯৯ 8১১ গ্রননীগোপাল চক্রবন্তী 
স্ভুতেজ দেশে € ঈ) ৪০৪০ 8৪৬ শিক্ষার চিত্র বিদ্কা (সচিত্র) 
শীকুষুঘরগ্রান মলিক প্রীননীমাধয চৌধুরী 
স্প্ডাকা কেধিত) ৯৯৪১২ স-খখেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও খধিকুলগলির মধ্য দন্ব "* 
সাম নাছ কে রেখেছে ন্‌ ১০:8৪ ফজভীবাড়ী টী এষ্টেটে গেজ) 
প্ীক্ষেতগ্চদাদ সেনশর্থ। -বৈছিক আব এবং ইরাদীর আধ 
সবলে বোয়াখার্লি কেধিভা) »০ ১৮৮ ভ্রীরলিনীকুমার ভঙ্গ 
হি স্আকাশ গণের অঙ্গারোহী গ্ে্স) 
_ অন্দৃ্ততা ুরীকরণ ও আচাবয স্বামী প্রণবানন (চিত) *** ৫৭৫ - মাফিন বৈমানিক বাঁপজা-পথ (সচিজ) 
ঞীগিরিধাসী সা চৌধুরী -মাঁফিন যুক্তযাই ক'গ্রেসের সাঞ্জাতিক 
পুরীর পূরবৃত্ত ০৯৭ তজ নিষ্যাচন গর্ব (শেচিজ) 
ভঙ্টীচার্য -যুড্তনাে জমি নার সংরক্ষণের সার্খাতিক 
কি সত্যই নি র? (চি) ৮ ৬০৮ পদ্ধতি (নটি) 
মি স্্ুদ্বোপ্ধন ুক্তরাইট্রে বিমান-ঘটি সঙ্খাবায়ণ সেচিজ) 
স্প্মহি হেখেহোবাধ ঠায় (সচিজ) ৪৪ 8৯ স্পা ও কায (পয) 


৫৮৪ 
চা 


১৯ 
৩৪৭ 


৬ 
হ৭৪ 


শ্ীনারারণচজ চন্দ 
-শিক্ষ। ও শরীর-চর্চা 
সার্জেন্ট শিক্ছ।-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক 
প্ীদি্বলচজ সিংহ 
-দ্বারিকানাঙ ঠাকুর 
ঈনীহায়কান্ধি ঘোষ দস্িদার 
সক্ষণ-শাশ্বী (কবিতা) 
প্রিয়! তুষি এই ধরণীর (এ) 
নুয়ল আলম চৌধুরী 
_ পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি (সচিত্র) 
ঞপরিমল ধোদ্বামী 
--অরণাপথের ভায়ারি (সচিত্র) 
সহাগারিবাগ ভ্রমণ (সচিজজ ) 
শ্ীপৃথশচজ তটাচাধ) 
স্মংঘাত (সস) 
স্বামী গ্রজ্ানানদ 
সযাঁজবন্কাশিক্ষায় সঙ্গীত 
ইএ্রবোধচত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
- বিজ্ঞানের মর্ধাদ। 
বজলুর রশীদ, এ. এন. এন 
- তুমি কি ভুলেছ বে (কবিতা) 
যোগাবে গ (৪) 
জীবিজয়কাত্ত রায় চৌধুরী 
কোন্‌ পথে? 
শ্বীবিজয়গেপাল হন 
- প্ণিত-বিদ্ধায় প্রাচীন ভ্বারত 
গ্ীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় 
- বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায্িত্ব' 
শ্রীবিভূতিতূষণ ও 
- শঅবজরগ্থন (গল) 
প্রবিভূতিভূষণ মুখোপাধায় 


৪১৬ 


৩৩) ২০৫ 


১৯৭ 


৪ পভ 


*১৪৬ 


৪৬৮ 
৪৪ 


ও 


৮ 8 


১৬হ 


৬ ৪৬৪ 
০৩৪৮ 


চি 


৪৯১ 


রত ৪১৯ 


১৮ 


মব-সন্ত্যাস (উপস্ক।স) ৩৯, ১৮৯) ২৪৩) ৩৬২) ৪৭৭, ৫৯৭ 


গুপ্ত 

- পারাবত (কবিতা) 
প্রীবীরেন্র চট্টোপাধ্যায় 

খবর ৫ সাইবেরিয়ার (কবিতা) 
শীহনদাবদনাথ শর্মা 

- কাব্য গশ্গক্ষীর নাম 
জীজমুঙ্গর রায় 

"সমাবর্তন অষ্িভাহণ 
প্ীব্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

- কামিনী রার (লচিত্র) 

স্প্যলেন্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র) 

- খ্বানকুষারী বস্থ (সচিত্র) 

তো নাথের 'সনধিক্ষণ' 

-সাঁহিতা-সম্াট.বহিমচত্রের বালা রচন। 
ঞমধুদ্বুন চট্োপ।ধ্যার 

সসাস্বন। (কবিতা) 
শীমহাদেৰ রাঁর 

স্পতক ও পালক কেবিত1) 

স্প্য-বিযাদ ৫) 
স্রীধাণিফলাল বন্দ্যোপাধায় 

স-খিলপ প্রসঙ্গে আদার্ধা ননলাল (সচিত) 


৪৭ 


তা 


২৮ 


১৫৩ 


€গ৮ 
৩৫৪ 


১৭৪ 
হু 


ত্ডও 


হীদায়। ৩ ৃ 
বিহারের লোকসঙ্গীত 

হীবতীক্রবিষল চৌধুরী 
-"অপজ্রংশ-সাহিত্বে মুসলমানের দান 

হ্রীবোগেশচন্ত্র বাল ০৮০, 
-'অমৃষ বাঙ্গার পত্জিক?' ও হাধীনত! জআঙ্গোলন .+** 
- বঙ্গে ধর্থান্তরকরণ ও তাহার গ্রতিরোধ-প্রচেষ্টা এ 
-_শৌরীন্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত 
-_শ্বরাজ-সাধন। বনাম সিবিল সাবিস 


ঞীযোগ্নেশচন্্র রায়, বিভ্তানিধি 
 ছূর্থাপুঙ্গা শরংকালীন যক্ত 
স্ছুর্থার প্রতিমা (চি) 
__ছুঙ্গোৎসং-প্রশ্ 
-ছুগোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল 
_মহিষমর্দিনী (সচিব) 
- হ্ীহ্গ। 

গ্ররঞণকুমার দত্ত 
--হিন্দুর জাতীক্র সংহতি ও এক) সাধনের অগ্ররায়_ 

শ্রচলিত বিবাহ-বিধান 

শ্রীরি গু 
--আখি (কবিতা) 

ঞরবীজ্রকুমার বহু 
- পল্মলোচন (গল) 

আরমদীকূমার তপ্ত 


৯১ ২০৭ 


৬ ই? 
» ১৭৫ 


» ২১০ 


১৬০০ 


5০১৬৬ 


_ বঙ্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধবি গ্রহ ** 


গুরমা। চৌধুরী 
-_ প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পঠন-পাঠণ 


বলপুধক ধষাত্তরীকঃণ ও ধধণ সন্বপ্ধে স্থৃতির বিধান **, 


গ্ররামপদ মুগোপাধ্যার 
সউ্লুখ্ড (গল্স। 
_ক্ষত (গস) 
গুরেণু দাসগপ্ত। 
-ইষ্ট ইপ্ডির্া কোম্পানীর ইতিবৃও 
প্রশচীন্রণাল রায় 
- মাটি ও সংগঠন 
শান্তি পাল 
সমস্ভরণে স্বাস্থারক্ষা। (সচিত্র) 
প্রশিউলি সেনগুপ্তা 
 শক্জানাদের নেতাজী (সচিত্র) 
প্রশৈলেন্্রকৃ লাহা 
" "নব আবিভাব কেবিতা) 
বাসন্তী গীতি (এ) 
স্বৃহতের পিচ (এ) 
শন ও জাগরণ (এ) 
সম্বাধীনভা-হুধা (এ) 


গ্রুশৈলেন্র বিখাস 
সামক্্ীবনী কেবিত1) 

প্রশৈলেজমোহন রায় 
ভালই ত (গল) 

ঞুশোরীন্রনাথ ভটাচাধা 
সজযী কারা (কবিতা) 
স্পবীচার দাবী (৪) 


৫৮১ 


ও 


৬. 8৮১ 


২৯৪ 
৫১৪ 
৮৪ 


৬৪ 


ও ৬১৮ 


৬ 


্ীন্ভামহুঙ্গর বন্দোপাধায 
স্মারতের উপর ইনয়লেশন বা খুড্রাপ্দীতির চাপ 
স্বাঙালী-প্রতিভা 

শ্রসদ্ধ্যা ভাহুড়ী 
স্জীবন-দর্শন (কবিতা) 

প্রহ্জিভকুমার মুখোপাধ্যায় 
স্পবুদ্ধের ব্রন্মাবিহার ও বৌহিসন্ত্বের আদর্শ 
--শাদু'ল কর্ণাবগান 

হইনুধাংুকুমার গুপ্ত 
_নিন্দুক (গজ) 

পীহধাশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


-প্রযাসী ভারতীয় সমস্ত। 2 কেনিয়। ও টাক্গানারিক! 


-"হুদ্ধো শুর মহাচীন 
ীহধীরকুমার নন্দী 
-_সেইটুকু বল ভাই (কবিতা) 


অধাস্ব-সাধনয় রবীর্রনখ-_জীন্ধীরচ্ কর 


অপভ্রংশ-সাহিত মুদলঘানের দান-__ছ্বতীন্রবিমল চৌধুরী 


অবলগ্বন (গল) বিভূতিভূষণ গণ 

“অমৃত বার পত্রিকা ও হ্বাধীনতা! আন্দোলন 
স্জীযোগেশচন্্র বাল 

অর্ণ/পথের ডায়রি (সচিত্র)-্রীপরিমল গোস্বামী 

অন্পৃশ্ততা দুরীকরণ ও আঁচাধ) স্বামী প্রণবানন্দ সচিত্র) 
-জীথগেলনাথ মিত্র 

আকাশপথের অঙ্থারোহী (ঈ)-_ ঞীনলিনীকুমার ভঙ্গ 

আখি কেবিতা)- শ্রীরবি গপ্ত 

আঁধারের দুরবীন সেচিত্র) _জিতেন্রচন্্র সুখোপাধায় 

আধুনিক মারাগী কবি-ঞ্ীনৃধযপ্রসন্ন বাঞ্পেয়ী চৌধুরী 

আমাদের নেতাঁজী (সচিত্র)-শ্রীশিউলী সেন্ড 


ইলেকট,ন মাইক্রক্ষোপ (সচিত্র) প্রীজিতেত্্রচন্্র মুখোপাধ্যায় -- 
উপনিষদের ফারসী অনুবাদ --্রুধধযগ্রচ্গর বাজপেরী চৌধুরী ** 


উলুখড় গেজ)--ীরামপদ ুখোপাধ্যায় 
ঈষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর ইতিবৃত্ত গ্রীরে দাসগুপ! 
খখেদে দেবতাদিগের ও খবিকুলগুবির মধ্যে স্থ 
্রননীমাধব চৌধুরী 
গুতুলগ্মী (কবিতা)-শ্রীকালীকিন্কর দেনগুণড 
কাবে পণুপক্ষীর নাম-এ্রবৃন্দাবন নাথ শর্মা 
কামিনী রায় (সচিত্র) আ্রজে্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 
কারাবন্ধন _শ্রী্হাৎচজ্র মিত্র 
কোন্‌ পথে ?-_্ীবিজয়কাস্ত রার চৌধুরী 
ক্ষণ-শান্বতী কেব্তা)-প্রীনীহারকান্তি খোব দত্তিদার 
ক্ষত (গজ) জীরামপা 
খবর £ সাইবেরিয়ায় কেধিতা)--শ্ীবীরেন্্র চড়োপাধা 
খাঁভপন্তের উৎপাদন ও অপচয়ে বর্তমান ধনতন্ 
- প্রীজনাধবন্ধু দত্ত 
গ্রণিত-বিস্তার প্রাচীন ভারত -ঞ্ীবিজয়গৌপাল বহু 
উুরু-নক্ষিণা--প্ীবনীনাথ রায় 


বিষয় হ্থচী 
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সি 
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০৯০ ১৫৮ 
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ক৬৬৩ ৪৮ 


5০০ হণ 
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৬৮ 


০৪৩ ৪৬৮ 
৪১৪:8৩১ 
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পীহধীরচঙ্র কর 
- অধ্যাঝা-সাধনায় রৰীক্নাধ 
শ্ীমহৎচন্র খিত 
-ফারাবদ্ধন 
রী্যপ্রসন্্ বাঁজপেী চৌধুরী 
-আধুনিক মারাঠী কবি 
-উপনিষদের ফারসী অনুবাদ 
পরীপ্র! সেন 
-_শিল্পের দরদ 
বীহরগোপাল বিশ্বাস 
বর্মন রেশনের কা।লোরি ও পুষ্টিকারিতা! 
-"শীতকালের শাকস্ভী উৎপাদন 
গ্রীহেমলত। ঠাকুর 
--দেওয়ার আলো কেবিতা) 
__ নারমাত্ম। বলহীনেন লতাঃ (এ) 
শনোরাখালি (8) 


সূচী 


গ্লোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ (কবিত1) 
-_আীঅপূর্বাকৃফ ভটটাঢাধা 

খাঁতক ও পালক (কবিত)--প্রীমহাদেব রায় 

চলে গেল তার! (কবিতা)--ছ অরুণ বরণ চক্রব্তী 

জয়ী কার1? (কবিভা)-_-স্ীশৌ রীন্রনাথ ভটা চারা 

জীবন-নর্শন (কবিতা) --্রীসঙ্জা। ভাছুড়ী 

জ্বলে নোয়াখালি কেবিতা)--প্রঙ্গেত্রনাথ লেনশশা 

ডাক (কবিতা) - গ্রকুমুদরঞন মল্লিক 


১৩০ 


৯ 
৪১৭ 


৩৪১ 


১৭১ 


৮৬ ১৮ 


তুমি কি ভুলেছ সবে? (কবিভা)--এ. এন, এম” বজণুর রশীদ *.. 


ঈয়ামর মাম কে রেখেছে? (কবি হা) _শ্রীকুমূদরগ্জন মলিক 


ৃ্গাপুঙ্জা শরতৎকালীন বজ্জ _গ্ীযোগেশচন্র রায়, বিস্তানিধি 


ছুর্গার প্রতিম! পেচিত্র)-_-প্িযোগেশচন্র রার, বিগ্কানিধি 
ছর্গোৎনব-প্শ্ন_ঞীযোগেপচন্্র রায়, বিভা নিখি 
ছুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল 

শ্রীযে।গেশচন্দর রায়, বিভানিধি 
ছুনীতি গেল) -প্রীনাধকুমার সেন 
দেওয়ার জালে। (েবিতা)-_-জ্রীহেষলতা! ঠাকুর 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র)- গ্রীগৌরীহর মিত্র 
দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র) 
দেহ কেবিতা)-__ই্দেবেশচন্ দাশ 
সবারিকানাখ ঠাকুর-্রনিশ্লচন্ত্র সিংহ 
নব আবির্ভাব (কবিতা)--ঞীশৈলেজকৃফ লাহ! 
নবজন্ম (কবিত1)--প্রীদেবেশচন্ দাশ 
নব-ধুগ্ন রবি কেবিতা)--ঞীধীরেন্্কৃক চন্দ 


৫৭৪ 
১৭৪ 
৪৯ 
১৪৫ 
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8৪6 
৪১ 
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১১৬, ২২০১ ৩২২, ৪২৭) ৫৩১, ৬৩৫ 


৪8৫৪ 
৩৩৫ 
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০. ই৫৯ 


নব-মন্র্যাস (উপন্তাস) 
-_ প্রবিতৃতিভূষণ সুখোপীধায় ৩৯. ১৯৯১ ২৪৩) ৩৬২, ৪৭+, ৫৯৭ 
নাতিশীতোফ মগ্ডলে পুরণজপতিদের উৎপাদন-অপচযর় ও দারিজ্ঞা 
-্রীঅনাধবন্ধু দত ০০০ ১৫৫ 
নারমাত্ম। বলহীনেন লতা: (কবিতা)-_শ্রীহেষলতা ঠাকুর. ৮ ৯৪ 
নিন্ৃক গেজ) জীনধাংগুকুষার তত ৭: রই 


নূতন কালের যাত্রী কেবিতা)- করণ যর বহু 


২৪২ 


নোয়াখালি (কবিতা)--প্রীছেঘলত| ঠাকুর 
নোয়াখালি-গীযাপুরের পূর্ববকথ। _শ্রীদীনেশচজ্জ ভট্টাচার্য 
পল্পলোচন গে্প)-_ঞীরবীজ্কুষার বন 

পারাবত (কবিতা)-গ্রীবীরেঞ্সকুষার গুপ্ত 

পুহী ও ভূবনেশ্বর জমণের শ্বতি (সচির)--নূরল আলম চৌধুরী ** 
পুরীর পুরাবৃন্ধ _্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী 
পুত্তক-পরিচয় 
্রন্কৃতি কি সভাই নিষ্ঠ র? (সচিত্র)_্ীগোপালচন্্ ভটাচার্যা *** 
প্রবাসী (কবিতা)--ছ্ীজর্চন প্রসাদ দানগপ্ত 
প্রযামী ভারতীয় সমস্ত : কেনিয়। ও টাজানারিক। 


- ীহধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 
প্রযেশিক! পরীক্ষায় সংস্কৃতের পঠন-পাঠন- শ্্রীরম! চৌধুরী *** 
শরিয়া তুমি এই ধরদীর ( কবিতা1) 

- প্রীনীহারকান্তি খোষ দক্তিদার টি 
ঈটোনিয়ম সেচিত্র)--প্রীজিতেন্্রচন্্র মুখোপাধ্যায় টা 
ফলতাবাড়ী টা এষ্টেটে গের)-_ গ্রীননীমাধব চৌধুরী ঠ 
বলে ধর্মান্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা 

স্কীযোগেশচত্র বাগল রা 
বনাত্তরাল (সচিত্র নাটি)) -শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত রঃ 


বর্তষান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধ-বিগ্রহ 
-শীরমসীকুমার দতগুপ্ত 
বর্তমান রেশনের কালোরি ও পুষ্টিকারিতা 
-জীহরগোপাল বিশ্বাম 
বলপুর্বক ধর্শাস্তরীকরণ ও ধর্ষণ সন্বন্ধে স্মৃতির বিধান 
_ প্রীরম! চৌধুরী 
বলেশ্রনাথ ঠাকুর (সচির)-_&ব্জেজনাথ বন্যোপাধ্যার . **, 
বাষ্ঠালী-প্রতিতা _শ্রী্ীমন্ন্দর মাইতি 
বাঙালীর ব্যান্কের জগ্রগতি-_ছীঅনাধবন্ধু দত্ত 
বাঙ্গলায় মঘঘৌরাদ্মোর বিবরণ--ঞদীনেশচল্ম ভটাচার্ধা 
বাংলার প্রশ্থ ও বাঙালীর দা রিস্ব 
-শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধায় 


বাচার দাঁৰি (কবিতা)--্শৌরীক্রনাখ ভট্ট চার্ধা ৫ 
বাদশাহী আমলের কাহিনী- গ্রীকালিকারগ্রন কানুনগে! 
্বাসস্তী গীতি (কবিতা)-_গ্রণৈলেজকৃফ লাহা 
বিজ্ঞানের মর্ধযাদ1-্গ্রবোধচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
বিহারের লোকসঙীত-প্রষায়। গুপ্ত 
ুদ্ধেয ব্রদ্মাবিহার ও বোধিসত্ত্বের জাদর্শ 
-ঞী্জিতকুষায মুখোপাধ্যায় নি 
বৃহতের পরিচয় (কবিত1)-_জ্ীশৈলেজকৃফ লাহা 
বৈদিক জার্ধ এবং ইরাধীয় আর্য ঞ্ীননীমাধৰ চৌধুরী 
ভারতের উপর ইনক্রেশন ব৷ মুগ্রাক্ষীতির চাপ 
- শ্রীষ্ভামহন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভালই তে। (গলপ) প্রশৈলেন্রধোহম রায় 
ভুলুয়ার রাজবংশ ও বায়াহী দেবী-__হ্ীদীনেশচন্্র ভটাচার্যয 
ছুতের দেশ (সেচিঅ নাটিকা) _্রীকুষারলাল দাশগুপ্ত 
খহিলা-সংবাদ সেচি) 
মহ্বিদ্দিনী (সচিত্র) প্রীযোগ্রেশচজর যার, বিশ্তানিধি 
মাটি ও সংগঠন-_ জীশচীন্রলাল রায় 
মানফুষারী বন (সচির)-_্ীত্রজেজনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় রি 
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প্রবাসী 


যাফিন বৈষানিক বাণিজা-পথ ( সচিত্র) 
স্ব্রীমলিনীকুমার ভঙ্জ ৯০৪ 
মাফিন বুক্তরাষ্ট্র কগগ্রেমের সাগ্তরতিক নির্বধাচন-পর্বব (সচিজ) 
--ছ্ীনলিনীকুমার ভঙর 
মৃতশিল্পের ক্রমোরতি (সচিত্)_-্ীজগদীশচন্ত্র বল্োপাধায় ** 
ম্যাটিকুলেশন মিলেধাস বা পাঠ/তালিক1--এস. এম. ছদ্কনজিন 
যাজবন্ধাশিক্ষায় সঙ্গীত--খ্বামী প্রজানানন্দ জঞ 
যুক্তরাষ্ট্রে জঘির সার সংরক্ষণের সাম্প্রতিক পদ্ধতি (সচিত্র) 
সন্রীনলিনীকুমার ভঙ্ 
যুদ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা -গ্রীদেবেশ্রনাধ মির 
যদ্ধোত্তর মহাচীন-_জন্ধাংগুবিমল মুখোপাধ্যায় 
ুদ্ধোততর যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-খাঁটি সম্প্রনারণ (সচিত্র) 
-প্ীনলিনীকুমার ভঙ্গ 
ঘোগ্জাযোঞ (কবিতা)-_এ. এন. এম. বঙ্জলুর রশীদ 
শব ও কঙ্কাল (গঞ্জ)- হ্ীনলিনীকুমার তত্র 
শাল কর্ণাবদান_-্রীহভি তকুমার মুখোপাধার 
শাহজাদা দারাগুকোৌর জীবনী-গ্রীকালিকা রগ্রন কানুদগো 
শিক্ষা! ও শরীরচ্চা--ঞ্রনারা়ণচল চন্দ 
শিক্ষার চিত্রবিষ্তা! (সচিত্র) -প্রীননীগোপাল চক্রবস্তা 
শিক্ষক (খে্)--প্ীজগদীশচন্্র ঘোষ 
শিঞ্জ-প্রণঙ্গে আচার্য নন্দলাল (সচিত্র) 
-্ীমাণিকলাল বন্দোপাধার 
শিল্পের দরদ _ শরীপঘ্ণ প্রভা! সেন 
শিশু-নাটা ও ভাঙার বাবহার- _প্রীঅমরমোহন যুখোপাধা।় 
শীতকালের শাকদজী উৎপাদন-প্রীহরগোপাল বিশ্বাদ 
শৌরীন্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দুসঙ্গীত শ্রীযোগ্রেশচন্্র বাগ ** 
প্রমতী কোকোতে (গল) _শ্রীজীবনমর় রায় * 
প্ীহ্র্গ-_প্ীযোগেশচজ্জ রায়, বিদা।নিধি 
শ্রেষ্ঠ দান কেবিতা) -প্রীদেবেশচন্দ্র দ1শ 
ই্রাইক্‌ (্র)--প্ীতারাপদ রাহা 


৪৬৩ 


সংঘাত গ্রে) পপৃথীপচম্্র ভট্াচার্মা ৯৯ 


১৬১৮ 


সঞ্জীবনী ( কবিতা] )--ছ্রিশৈলেন্রর বিশ্বাস 

নতোন্রনাথের 'সন্ধিক্ষণ'-_স্রজেন্ত ন।ধ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অন্তরণে স্বাস্থারক্ষা (সচিত্র) ..্শান্তি পাল 

সত্যতার সমন্থয়--জ্ীদেবেল্পনাঁধ চট্টোপাধ্যায় 

সমাবর্তন অভিভাবণ--্রীরসুন্দর রায় 

যাত্বন! (কবিত1)--ঞমধুহদন চট্টোপাধ্যায় 

সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিক্জনার কয়েকটি দিক 
স্উ্রীনারায়ণচজ্র চন্দ 

সাহিতা-সজাট.বহিমচন্দ্ের বালা-রচদ! 
- হ্রীত্রজেন্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সেইটুকু বল ভাই (কবিতা) জ্রীন্ধীরকুমার নন্দী 

স্বপ্ন ও জাগ্রণ (কবিতা) গ্রশৈলেশ্রকৃফ লাহা 

স্বরাজ-সাধন! বনাম সিবিল সাধিস _ গ্রযোগেশচজ বাগল 

স্বাধীনতা-হুর্ধয (কবিতা)-_প্রীশৈলেন্্রকৃষ লাহা। 

বারথনূ, ছরস্ত স্ভাতা|! (কবিতা) -_ঞীঅপূর্্বকৃ্ণ ভট্টাচার্য 

স্মৃতি-কথা-_প্রীউপেন্র নাথ হিদ্যাভূষণ 

হ্্য-বিষাদ (কবিতা)-_ ছ্ীমছাদেব রায় ৃ ০০ 

হাজারিবাগ ভ্রহণ (সচিত্র) _ঞীপরিষল গৌন্বামী ০ 

হিন্দুর জাতীয় সংহতি ও ধকাসাধনের জন্রায়--প্রচলিত 
বিবাহ-বিধান-স্তীরধনকুমার দত 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


অধিবামী বিদিষয় -” ০ ভহ৯ 
জনান্ব! প্রন্তাৰ উপলক্ষে বিতর্কের দিতীয় দিন চর 88 
অনাস্থ! প্রস্তাবের বিরদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর *& 
অন্তরা গবস্মে মুদলিম্‌ লীগের প্রবেশ চপ ১২০ 
আন্মমিয়ন্্রণের অধিকার এ ৬৬৪ ৩৩ 
আনামের পার্যতা জাতি 5০৪ ৩৩৫ 
এটলীর ঘোষণা ও গ্নপিং “২ ৯০৪ ইই৫ 
উড়িযার রাজধানী ৪৯৪০ ১৫ 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির খোষণ| ০০ ৪৩৪ 
কংগ্রেস, লীগ ও গণ-পরিষদ ০০ ৪২৯ 
কলিকাত। কর্পোরেশনের সভার মেয়রের কৈফিয়ং ১৪৮ 
কলিকাতা পুলিশ **০ ইহ 
কেন্দ্রীয় সরকারের ট(ক! ক 
খান্চ-পরিস্থিতি ৯৯৮ ১২৮ 
গণ-পরিষা ০০০ ২২৪ 
গণ-পরিষদ পঞ্ড করার চত্রান্ত তিন 
গণ-পরিষদে বিছ্রিন্ন দলের সংখ্যাসুপাত *ত হহঙ 
গান্থীজী ও পর্ডিত নেহরু ৯৯১২৪ 
গ্রামের বিচার-আদালত ৪৯০ ৪৪৩ 
চট্ট ঘামের অবস্থ। *০ ৪৬ 
চঠকার 2 ৪০০ ৩৩৯ 
জধাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অভিভাবণ ৯০০ ৩৩৩ 
সৈদা ছাল'লুদ্দীন হাসেমী +০০ ৩৪০ 
দঙ্গিণ-আফিকার শিক্ষ। পদ্ধতিকে শ্বেত-েচ্ছাচারের অন্ত্ররপে 

যাবচার ৪৪4 ২৩৬ 
দামোদর-পরিকল্ন। ০ ৩৬ 
ছুর্ণাতি দুরীকরণ বিল ৪৭885 
নলিনীকান্ত তটশ।লী * ৪৩৭ 
শিখিল-ভারত কংগ্রেন কমিটির প্রপ্তাব ৩২৫ 
নৃতন আইন ও সান্প্রদায়িকতা *ত88১ 
নৃতন প্রেস-জর্ডিন্যান্সে সংব!দ প্রকাশের নষুনা সত ১১ 
নোর়াধ।লি-প্রিপুরার বত'মান অব ৮০৫৪৭ 
নোয়াধালির ছাঙ্গামার যৃল্প কারণ পরধর্ম তা তত ২৭ 
নোয়াখালিতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি - “১ 
পরনে গ্রান্থীজীর গ্রাম পরিক্রম। ৯০ ৩২৭ 
গরিকানা-পয়্ামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট ০০8৩৪ 
পাকিস্থান সন্ধে রাশিয়ার অভিমত ১৮০ ৩৪২ 
পাটের দর ্ 55০33 
পুলিশে পক্ষপাতিস্থ »*ত ইহ 
পৃধক নির্বাচন ও শাস্তিরক্ষ তি :8৬$ 
প্রষখ চৌধুরী ৪, 4৫৪ 
প্রাথমিক শিক্ষা ০৯০ ৪৩৭ 
প্রাথমিক স্কুল পরিচালন! ০০০ ৪৩৮ 
প্রাদেশিক সী! নিধারণ ০৮ হহ্5 

বঙ্গ-বিভাগ .. ২০৯০ 
ঘ-বিভাগ সবে হাইকোট যরিটারের বিবৃতি ০ ৫৪, 
হন্গ-বিভাঙ্গের জান্দোলন *৫ ৪৩হ 


বজ-বিভাগের বিপক্ষে অভিষত :.. 


৪৩৭ 


বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে প্রযুক্ত শয়ংচ্র বন্ধ বন্তধা 

বজীয় কৃষি-বিভ্ভাগ্ের কাজ 

বঙ্গীয় ব্যবস্বা-পরিষদে নাস্তা প্রস্তাব 

বজীয় বাবস্থা-পরিবদে ভূষি-বিষয়ক নৃতন বিল 

বর্গাদার-নিয়নত্রণ বিল 

বস্ত্রশিল্পের অবস্থা 

বস্ত্র সরবরাহ -সমন্তা 

বাঙালী জাতির ফ্লেযোর লক্ষণ :. ১. 

বাঙালী ব্যান্কের বিপদ 

বাঙালীর ভবিবাৎ .... 

বাংলা ও ভারত :. 

বাংলা-সরকারের হাতে পাটচাষীর স্বার্থ 

বাংল।দেশের শিক্ষাবিভাগ 

বাংল! বিস্তাগ সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর 
অভিমত 

বাংলার জনবদতিতে নুতন সমস্তা - 

বাংলার দাঙ্গার সঠিক বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ 

বাংলার বাজেট র্‌ 

বাংলার তবিবাৎ ২ 

বাংলার সীমান! 

বাংলার হিন্দু-মুসলমান 

বাংলায় আবার অন্নকষ্টের আশঙ্কা 

বিজ্ঞান-কংগ্রেস 

বিশ্বস্ভায় দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতী সমস্কা 

বিশ্বমতীয় তারতের জয়লাত 

ব্রিটিশ সাংবাদিক কতৃ ক লীগ্গের সমালোচন! 

তারত ত্যাগ্নের তারিখ 

ভারতবর্ষে খাদ্যশঙ্কের জাগার 

ভারতের খান্তবন্ত ও বস্ত্-নিযন্ত্র 

ভারতের লৌহ ও ইম্পাত 

গরলোকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় 
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মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক বন্যোপাধ্যায়ের নিত 


যুক্তপ্রদেশে খাগসংগ্রন্ প্রচেষ্টা 
যুক্তপ্রদেশে জহিদারী-গ্রধার বিলোগসাধন 
লবণ-কর তুলিয়। দেওয়ায় বিলঘ 
লালগোলার মহারাজ! 

ছর্কর| উৎপাদন ও বিভ্রয় সমন্তা। 

শিক্ষার পুনর্গঠন 

শিবনাধ শাক্ত্ীর জন্মশতবার্ষিকী 

শ্রমসচিব ও শ্রষ-ন্বদ্ধীয় নীতির খসড়। 
শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিষ্ট 

সমবায় পরিকঞ্পন! সমিতির রিপো টি 
সামরিক বিভাগের উদ্ধত মাল বিক্রয় 
সাক্পরতিক হাঙ্গামার বাংলার রেলপথ 
সার্জেন্ট রিপোর্ট 

“শুন্মরবনের ভাগচাষী 

শ্থাধীন ও সার্বভৌম সাধারণতন্্র"--ভারতবাসীর লক্ষ 
হিন্দু বাংলার আয়তন. ১. 
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5. ভভীহ 


স্বতীন চি 


হোখতার পরীস--্ীনীহারয়গ্রন সেনগুণ্ 

হহুর্গ। পুরা! সম্গাপনান্তে প্রথম শ্রিয় সম্ভাষণ 
স্ত্রাচীন কা! চিত) 

প্রথতি--এীবৈভনাখ দাস 

বুদ্ধের জা তর প্ীমরীজরভূষণ ওপ্ত 

সারক্িরী--ছরামগোপাল বিজয়বগীয় 

শকু্বলায় পতিগৃহযা্া_-ছ্রীমনিল পাল 


একবর্ণ চিত্র 
অবর ৩পত 
অয়পাপথের ডায়ারি _ 

-কালীমূর্তি ও পৃজারিদী দল | 
»খেদার গড়ে আবদ্ধ উদ্ভ্রান্ত জংলী ছাতীর দল 

. -ঙ্বৌরীর হাট £ সাধারণ দৃষ্ধ 

. -ঙ্বৌরীর হাটের পথে 
-গ্গৌরীয় হাটের পাশে গাছপানের বাগান 
_গৌরীর হাট £ চাল বিকি 
» গৌরীর হাট সংলগ্ন মদনমোহন মন্দির ও পৃজারী 
স্চাগাছ ছাটাইর অস্ত্র 
সচাবাধানের একটি কুলী রমদী 
-চা-সংগ্রহরত কুলী রমদী 
স্পজলপাইগুড়ি ঃ তিস্তানদীর বুকে 

. শাসোলার উপয় অক! মনসাদেবীর যুক্তি 
স্পধ্রমপিয়ারী 
-বর্শার খোচা মারিয়। হাতী হটাইয়া দেওয়! 
-রায়ডাক নদীর বুকে 
--রায়ডাক নদীর একটি দৃষ্ত 
সলতাপাতার ঢাক! দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়] ছাতীকে 


সছাতীখেদায় গড়ের বাহিরের ছৃস্ত 
আাধারের দুরবীন 


জমতুস সালাম 

ইলিনর়ে হতে- শপ সাংবাদিকতা শিক্ষাদান 

আস 

কামিনী রার 

কিশোর-সন্মেলন, পানা 

কেশবকৃফ রায় 

গ্ব-পরিধদের প্রাথমিক অধিবেশন 

ঘাট--প্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

পতিত জওয়াহরলাল নেহরর প্রত্তরমূত্ঠি নির্াণরত 
-. শ্রীহধীর খাতগীর 

টে্সাম রেটে বাধিক মেলার দৃষ্ত 

তীর্ঘবাত্রী--মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

ূর্গার গ্রতিম 
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. দেবেক্রনাথ ঠাকুর, 


পি সুখোপাধায় 


(ই) রাজনিক দূর্ি 
নোয়াখালিতে মহা! গান্ধী 
পুরী ও তূবনেষ্কর 
--গৌরী মন্দির, ভুবনেশ্বর 
-অগযাখদেবের মনির 
ভুবনেশ্বর মঙ্ছির ও বিকু সরোবর 
সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে 
স-সিদ্ধেখবরী মন্দির 
- হুর্য্যোদয়ের দৃত্ত, পুরী 
প্রকৃতি কি সতাই নিষ্ট র? 
স্বামী গ্রণবানশ 
প্রহথ চৌধুরী, গ্রইনদির। দেবী সহ 
ঘটোনিরম 
-জাপেষ্ট ও জরে 
-জেদ্স চাডটইক 
স্নীয়েলম বোর 
স্জর্ড রাধারফোড" 
ফাল্ুনী নাটকের প্রচ্ছদপট--হ্ীনঙ্খলাল বন 
বলেন্রনাথ ঠ1কুর 
প্রবিজয়ল্মী পঞ্িতের যুস্ি-নির্্াগরত শ্রীহধীর খান্তগীর 
ভূধনমোহন দেন 
হনচোষ রায় কর্তৃক “সমুদ্র শাসন” 
বন্সধনাধ বন্দযোপাধার 
যহ্ব্ষর্দিদী 


মানকুষারী বহু 

মালতী হাম 

মালবাহী মার্কিন বিমান 

মৃৎশিঞ্ী 

বুক্তরাই কংগ্রেসের দির্ব্বাচন-পর্বা 
যুক্তরাষ্ট্রে বিমানঘ'টি সংপ্রনারগ 
যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক পঞ্চতির কৃষিক্ষেত্ 
প্নূল। রার 

শিক্ষায় চিত্র-বিদয 

সম্তরণের বিভিন্ন গুলী 


. সম্মিলিত জাতিপুপ্লের শিক্ষা-সসস্কৃতি-বিজ্ঞান-সজ্ঘে ভারতীয় 


প্রতিনিধিবর্গ, প্যারিস 
সারদ্বাচরণ দ্াশপতপ্ত 
প্রপ্তিময়ী সিংহ 
ভুভাবচন্র বহু ও রাসবিহারী বহু 
হাজাগিবাগ 
স্পছিন্নসত্তার প্রাচীন মন্দির, রাজরগ! 
_-টাটানগরের পথে 
- দামোদর গঞ্জ, রাজরগা 
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“সত্যহ্‌ শিবহ্‌ হুক 
নারমাস্থ] বলহীনেন লভ্যঃ” 


স্কাত্তিন্ক১ ৯৩৫৮০ 


৪ .স্ণ ভ্ডাঞ্গ 
-২স্স এহও 


ৃ ৯ম সহখ্া। 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাংল ও ভারত 

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" একটি চরম উদ্দেস্ড বাংলাদেশে প্পূর্ণ 
পাকিস্থান কায়েম” কর!। বাংলাদেশে আজ দশ বংসনর 
যাবং যে অনাচার, অত্যাচার ও ছুনীঁতির শ্রোত বছিতেছে 
তাহারই ঢেউয়ের শিখরে এই বন্ঠমান মাতশ্ুস্কায় আসিয়াছে 
সঙ্গেহ নাই কিন্ত ইহার পিছনে বাংলার বাছিরের পীগ যুদ্ধ- 
পরিধদ্দের দীর্ঘকালের বা1পক ব্যবস্থা ও আয়োজন রহিয়াছে 
তাছাও নিঃসন্দেহে । আমাদের সম্মুখে যে ম্পেন্দ কমিশনের 
তদন্ত রহিয়াছে তাহাতে কি সিদ্ধাত্ হইবে তাহা বলা যায় না, 
কেননা সেই তদন্ত ন& করিবার আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গেই 
চলিতেছে । প্রথমেই কমিশনের সেক্রেটাপীরূপে এমন এক 
ব]ঞজিকে নিমুক্ত কর! হইগ্লাছে যাহার কর্তবাজান ও সততা 
সন্ধগ্ধে ঘোর সর্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, কেনন! এই শ্বেতাঙ্গ 
আই. সি. এসের কার্যকলাপ সধ্ন্তে কলিকাত! হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতির তীব্র মন্তবং এখনও আমাদের স্মরণে 
জাছে। তাহার পর গোড়ায় চেষ্টা হুইয়াছিল যাহান্ছে ছিন্দু- 
সাধারণ কমিশনের সম্মুখে লিপিবদ্ধ বর্ণন! বা! এজেহার দাখিল 
করার জন যথেষ্ট সময় ন1 পায় এবং যেটুকু দাখিল হয় তাহাও 
অসং রাজকর্মচারীদিগের হাতের কাছে পৌছায় । বঙতমানে 
লীগদলীয় পুলিশ ও জঞ্ত রাজকর্মচারীর দল নান! প্রকারে চেষ্টা 
করিতেছেন যাহাতে তদন্তের ফলাফল ভ্তায়সঙ্গত ন! হয়। 
এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে প্রধান হইল জাতীয়তাখাদী সংবাদ- 
পত্রের কঠর়োধ | এই সকল সংবাদপজের সজাগ দৃষ্টির সুখে 
সরকারী অপকর্ম চালন! সহজ নহে তাহা! বল! বাছল্য ; অতএব 
খঁ শ্রেণীর সংবাদপত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাদের 
কণ্ঠরোধ করাই লীগদলের একমাঅ পথ । 
৬সাত্রান্যবাদী ইংরেজের চক্রান্তের ফলে বাংলাদেশে এখন 
তাহাদের অন্চরবর্গের প্রাধান্য ও প্রতুন্ব স্থাপিত হইয়াছে । 
ছুদাঁতি, ঘুযু, যথেচ্ছাচার ইত্যাদির ফলে বাঙালী, হিদ্দু- 
মুসলমান, ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে একথা কাছাকেও 
যুঝাইয়! বল! প্রয়োজন নছে। বাঙালী মুসলমান ছতিক্ষে 


মরিক়্াছে প্রায় ২৫ লক্ষ, শিখ ও ছর্দশাএন্ড হইয়াছে আরও 
অধকে।টি এবং এখন তাহাদের ঘে পথে লইয়া যাওয়া 
হইতেছে তাহাতে তাহাদের চরম ছুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্য ।.. 
পাকিস্থান কায়েম রাখিতে হইলে ইংরেজের প্রতৃত্ব কায়েম 
রাখিতে হইবে, কেনন! ইংরেজের অগ্রবলের জামানত ভিন্ন 
পাকিস্থানজপ গধান্তব ব্যবস্থ(র আয্ুফাল তিন দিনও নছে। 
ইহা সন্ভব যে ইংরেজ চলিয়া গেলে বিপ্লবের রক্তশ্রোতে 
প্লাবিত হইয়া এদেশে কিন্ুকালের জন্ত প।কিধান-হিপুঙ্থান 
সব কিছুই ডুবু ছুবু হইবে, কিন্তু তাহার শেষ নিষ্পত্তিতে 
এদেশে একমাত্র অখণ্ড খ্বাধীন ভারত--_যাহাতে জর্ষধর্ম ও সকল 
জাতির সমান অধিকার থাকিবে--াঁপিত হইতে বাধ্য। 
জাতীয়তাবাদী ভারত আব পচিশ বংসরের সাধন! ত্যাগ ও 
অহিংস সংগ্রামের ফলে যেখানে পৌছাইয়াছে, ছধ মাস বা 
ছয় বৎসরের নিদারুণ কষ্টের ও ছর্দশার ভয়ে সেখান হতে 
সে পশ্চাংপদ হইবে একথা মনে স্থান দেওয়াও অনুচিত । 

সমস্ত ভারতের হিতাছিতের সমট্ির সম্মুখে বাংলাদেশের 
মরণ-বাচনের প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না একথা 
ঠিক । “কিন্ত সমন্ড ভারতের কল্যাণ যে নৃলনীতিন্ উপর নির্ভর 
করে পে নীতিকে ঘণ্দি দৃঢ়ভাবে রাবী কার্যক্রমের সঙ্গে 
সংবন্ধ না রাখা যায় তাহ! হইলে বাংলার সর্বনাশের 
ফলে জমন্ত ভারত বিপন্ন হুইতে পারে একথ! রাষ্ট্রনেত্- 
বর্গের শ্বরণ রাখা! উচিত । আমাদের একথা বলার উদ্দেগ্ত 
এই যে বাংলাদেশকে রক্ষা কর! বা বাশ্ালীকে সাহাষা 
করার জন সমস্ত ভারতের স্বাধীনতার পথে অগ্রগতি রোধ 
করার কথাকে মনে স্বানও দেওয়। অহ্থচিত | ভারতেন 
স্বাধীনতার রথের গতি এখন এক মুহূর্তের জন্কও রোধ করা 
চলিতে পারে না, কেননা ই্ছার উপর শুধু ভারতের নফে, 
সমস্ত এশিয়ার তবিস্কং নির্ভর করিতেছে ।- মুন্তিমেয় স্বার্থাদেষী 
প্রতিক্রিয়াবাদীর দল ভারতীয় মুস্লিম জনসাধারণের এক বৃহৎ 
অংশের চোখে ধূল! দিয়া নাচাইয়। এদেশের দাসত্ব স্থায়ী 
করিবার যে চেষ্ঠা করিতেছে সে চেষ্টায় নির্গত বিষে বাংলা 


২ প্রবাসী 


নাজ জর্গরিত, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান অতিশয় বিপদগ্রস্ত 
বদ্দিও বাঙালী মুসলমান সেকথা এখনও ঠিক ঝুঝিতেছে 
1 কিন্ক সে কারণে, বাংলা ও বাঙালীকে বীচাইবার জঙ্র 
সমস্ত ভারত কল্যাণের ও প্রগতির পথ হুইতে বিচলিত হইয়া 
পক্ষ্যত্রষ্ট হইতে পারে না। কেনন! ভারত স্বাধীণতা ও 
প্রগতির পথ ছাড়িয়! ধাড়াইলেই সাঞ্রাজ্জাবাদীগণ ও তাহাদের 
ক্্রীতদাসপের দল সফলকাম হইবে 1" স্বাধীণতার সংএামে 
বাংলার ত্যাগ ও স্গতিম্বীকারের পরিমাণ সারা ভারতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং ইহা স্পষ্টহ দেখ] যাইতেছে যে 
বাঙালীর আত্মবপলি ও আহুতির উপরই ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতা! 
নির্ভর করিতেছে । স্তরাৎ বাঙালীকে এখন ধুঃকঠে বলিতে 
হইবে যে, “আমাদের বাঁচাইবার ওজুক্াতে তোমরা লক্ষ্া্র& 
হুইও না, বাঙালী মিলে যদ্দি সমস্ত ভারত বাচে ৩বে তাহাই 
হউক ।” 

অন্ত দিকে যে নুবিধাবাদেপ পথে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস 
এত ধিন চলিয়াছে তাহাতে সমস্ত ভারত আদুর ভবিষ্যতে 
বিপশ্র হইতে পারে একথ।ও ভারতের রাষ্ট্রনেতাদিগকে 
স্পষ্টভাবে বুঝাইয় না দিলে বাঙালীর আত্মবণি বুধায় যাইবে। 
*বাডালীকে এখনই সাহায্য করিতে পারা গেল না, কেনন! 
আমাদের যথেই ক্ষমতা বা সময় ছিল না, সুতরাং সমন্ত 
ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্ভ আমরা বাংলাকে বলি দিতে বাব্য 
হইলাম”, ইহার অর্থ বুবা যায়, এবং এনপ বত পার্থকও 
হইতে পারে । কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এবং ধত'মাশেও-_ 
আমর! দেখিতেছি অঞ্রূপ বাবস্থা, যাহাকে স্ুবিধাবাধ ভিন্ন 
অন্ত কিছুই বা! চলে না। এই ব্যবস্থার অর্থ হইতেছে যে 
বাংলাকে শদ্রর ছাতে তুলিয়া! দিয়া তাহাকে গৎষ্ট করার 
চেষ্টা, যদি তাহাতে সে নিবৃত্ত ও ক্ষান্ত হয়। খল বাঙলা এ 
আশ! নিল হৃইত্তে বাধা, কেনন!। কংখেসের এই কাপুরুষতা 
দেখিয়া বিপক্ষের সাহ্‌প বাড়িয়া যাইবে এবং তা্ছাদের দাবীর 


১৩৫৩ 


আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া পৃথিবীতে বাম করিতে 
পাস্রিবে । 

, বাংলাদেশ প্প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” রণাঙ্গন হিসাবে প্রত্যেক 
প্রতিক্রিয়াবাদীর নিকট যোগ্যতম ভূমি। এইখানে ইংরেজ 
আজ ৪৫ বংসর সাত্রাজাবাদের “পরোক্ষ সংগ্রাম” চালাইয়াছে। 
এই প্রদেশ সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীতদাসবর্গের এবং বিদেশী ও 
এদেপী শোষক ও তাহাদের শিবাদলের লীপান্ুষিক্রপেই 
দীধকাল রহিয়াছে । বাঙালী হিন্দু-সুসলমানের মান-সপ্রম 
অক্স প্রদেশে বিন্দুষা্ নাই এবং বাংলার বাহিরে তাহাদের 


+ কোনও সহানুভূতি পাইধার লেশমাঞ সস্তাবনাও নাই। 


ইংরেজ অনেকদিন আগেই বলিয়াছে “বাডালীর পক্ষে আবেদন 
বৃথা” (41367281608 10060 70 ৪1)1)15)-_ অবশ্য ক্রীতদাস 
দিগের ব্যবস্থা আলাদা । কংখ্রেসেও এ কথ! উঠিয়াছে যে, 
“বঙ্গাল উচ্ছত্ন গেলে কিবা আসে যায়” ( “(1186 10411615 
11 17600] 100050165৮) এখং লীগের উচ্চতম অধিকারি- 
বর্গের ভালবাসার চিন্ধ বাডালী মুসলমান পাইয়াছে হুর্ডিক্ষের 
মধ্যে, খন এক জনও অবাভালী মুপপমান, এ দেশের ছুঃখে 
ছ-পয়পা উপুড়হ্স্ত করবার কথ! দূরে থাসুক, এখানে আয় 
ছফোটা চোখের জলও ফেপিতে পারেন নাই | সুত্জ1ৎ বাংলা- 
দেশে “প্রত্যক্ষ সংগ্রামে” প্রতিক্রিয়াবাধী দলের পথ সকল দিক 
হইতেই পরিষ্কার মনে করায় কিছুমাএ ভুল নাই এবৎ খা! 
ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে সে কথা লক্ষ বার প্রমাণিত 
হইয়া যাইতেছে। সুদুর করাচী পযপ্ত খাংলাদেশেপ লুঠ 
পৌছিয়াছে, শত শত ক্রোশ দূরে অপহৃতা ও ধধ্থিতা হিশু 
স্রীলোকের সংবাদ দাওয়া যাইতেছে । ইহাতেই প্রমাণ হই- 
যাছে যে লীগদল কিরূপ নিধিবাদে বাপক আয়োজন করিয়। 
“প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" নামিয়াছিল। 

বাঙালীকে এখন “বুকের পাজর ছাপিয়ে দিয়ে একলা! 
চলো রে” শুশিতে ও বুঝিতে হইবে । সহায়তা ছুধের কথা 


সীমা থাকিবে না। লীগ সর্বতোঙ।বে অক্ষশঙ্জির নীতি /সহাহভুতিও পাওয়া এখন স্ুুরপরাহত। কিন্ত নে বিশ্বাস ও 


গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরন্বপোলুপভা, মিথ্যা প্রচার এবং 
হিংসার সীমা নাই, তাহার দাবী যতই মানিয়া লওয়া যাইবে 
ততই সে হিংস্র ও শক্তিশালী হহখে। অতএব কংগ্রেসের 
পক্ষে এখন “[১9800 0 90) 1)1106” (যে কোন নৃলো শাঞ্ডি 
কামন। ) নীতি এহণ অত্যপ্ত বিপঞ্জনক ও নিরর্ক। কেস 
স্পষ্ট ভাষায় বলুন “আমাদের হ]তে এখনও শঞ্ডি নাই কেননা 
শক্তি গঠন সনয়পাপেক্ষ | হুতরাং আমর বাংলাকে সাচ্ছায্য 
করিতে বত'মানে অসমর্থ । সময় আসিলে সে চেষ্টা দেখিব, 
কিন্ত আমর] লীগের দাবী মানিতে কিছুতেই রাজী হইব না।” 
বাঙালী সেকথা খুকিবে এবং যে পাকিস্থানরূপ মহা? নরকের 
যগ্ত্রণ। সে দশ বংসর ভোগ করিয়াছে তাহা আরও পাচ দশ 
বংসর ভোগ করিবে এই আশার যে, তাহার ম্বাথত্যাগের ও 
আত্মবলির ফলে সারা ভারতে সাম্য মৈতী ও খাধীনতা 
স্থাপিত হইবে এবং ভবিষ্যকালে তাঙ্ছার সম্ভান-সম্ততি 


হাদয়ে জোর থাকিলে ৪০ বংসর আগে বাভালী যাহা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল আজও তাহা পারিবে ইহাতে সঙ্গেহ নাই। 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব 

কলিকাঠার দাঙ্গায় মসীমগুল এবং পুলিশ দায়ি ও কতবা- 
পালনে যে শোচনীয় অক্ষমত দেখাইয়াছে তাহার সমালোচন! 
করিবার জন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব 
এবং বাবস্থা-পরিষদে ুইটি অনাস্থা প্রস্তাব উখাপিত হয়। 
সোটের জোরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহথ হইয়াছে 
কিন্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে গবঙ্গেন্ট এবং পুলিশ উভয়েরই বহু গলদ 
ধর! পড়িয়াছে। দাঙ্গা সম্পর্কে লীগে দায়িত্ব অর্খীকার 
করিবার যে প্রবল চেষ্ সরু হইয়াছে, বিতর্কের সময় লীগ- 
ঘলতুকজ্ত কোন কোন বিশিষ্ সধস্ত এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর 
কয়েক শ্বীকারোক্তিতে উহা জনেকাংশে ব্যর্থ হ্ইয়াছে। 


কার্তিক বিবিধ প্রস্-_বলীরব্যবস্থা পরিষদে অনাচ্ছা পর্তাীৰ ৩ 


ভিপি তপতি তপন পাপা ২ দলা পাপা এসি শিস ০ তাদিশীতত 


ব্যবস্থা-পরিযনধে ৭ কংখ্রেসদল কতৃক ইট অনাস্থা রসতাব 
উখ্বাপিত হয়, একটি সমগ্র মন্ত্রীমগলের অপরটি প্রধান মঞ্জী 
মিঃ নুযাবীর বিরুদ্ধে! এই উপলক্ষে যে সব বন্তা হয় 
তাহার প্রয়োজনীয় অংশখলি নিয়ে ধেওয়] হইল । 
কংখেপ ধলের ডেপুটি লীভার ই্রযুক্ত ধীরেক্্রনাথ দত্ত 
মগ্ত্রীগ্ডুলের বিরুদ্ধে অনাস্থা! প্রস্তাব উ্বাপন কিয়া বলেন, 
লীগের বিশিষ্ নেতাদের বক্টুতাই মুসলমানদিগকে 
আইন ভঙ্গ করিতে ও উপন্রব করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। 
১৬ই আগ& তারিখ সর্বসাধারণের ছুটির পিন ঘোষণ! 
করিয়া! প্রত্যক্ষভাবে আইন ভঙ্গ করিতে উৎসাহ দেওয়া 
হইয়াছে । কাকন্ধেই কথা হইতেছে এই যে, আইন ভঙ্গ 
করাই যে মুসলিম লীগের নীতি সেই লীগেক্ষ হাতে 
জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার দিয়। নিশ্চিন্ত থাক? 
যায়কিশা। একাধারে আইশওঞ্কাখী ও রায় বিধান 
অন্যায়ী আকনের রক্ষক হিসাশে লীগ কাজ করিতে 
পারে ন।। কংথেসের কথ! উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত &ও 
বলেন যে, কংখেস যখন আইন আযাগ্ত কর! স্থির করিয়া" 
ছিল তখন কংখ্রেশী সধস্তগণ সরকার] পদে হস্তফ] দিয়|- 
ছিলেন, তাহা ফোতগ্রক। শীতি অবলখ্ধন করেন নাই। 
আইন ভগ্গ করিয়া উদ্দেশ্য সাধশের অধিকার যদি 
কে!শও রাজনৈতিক দলের থাকে, তখে জনসাবারণেরও 
এই দাবী করা অধিকার রহিয়াছে যে, একপ দলের 
ভাতে অহ রক্ষার ভাপ রাখা চলিবে না । 

মন্ত্রীযল মুপলমানদের মশে এই বিগাপ জখইয়। দিয়া 
ছিলেশ যে, জবরদণ্তি করিয়া, লুঠএরাঞ্জ করিয়া, এমন 
কি প্রয়োঞ্জন হইলে লোককে হত্যা করিয়া ১৬৪ আপগঠের 
অনুষ্ঠণ সফল করিবার ক্ষমতা তাহাদের প্রহ্ম়াছে। 
লীগের উদ্দেশা স|বশের জন্ঞ একটি সুপরিকপিত বাধা 
হইয়াছিশ ৷ 

নিয়লিখিত কথ!ওল অন্দীকার করাপ্র উপাশ্ন নাই__ 

€১) হিগুদের প্রতিবাদ সত্বেও ১৬ই আগষ্ট ছটি 
ধোষণ! কর! হইয়াছিল । 

(২) ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাপ হইতেই মুসলমানের] লাঠি- 
সোটা ও ছুরিছোরা সহ মিছিশ করিয়া বাহিত হ্ইয়াছিল 
এবং দোকানদারদিগকে নিজ নিজ দোকান খঞ্ধ করিবার 
জঙ জোরজবরদন্তি করিয়াছিল । 

(৩) অসহায় লোকের৷ পুপিপের পাহাধ্য চাহিয়াছিল 
কিন্ত পায় নাই। পুলিসের হাতে লোক থাকা সন্েও 
পুলিস বলিয়াছিল বে, তাহাপ্না নিরুপায়, তাহাদের কিছু 
করিবার হুকুম মাই। থানার ভারপ্রাণ্ড পুলিশ অফিসার- 
গণের কাছে কোনও সাহায্য প্রাথন! করিয়া সংবাধ দিলে 
তাহারা কোনও সাঞাধা করেন পাই, বরং তাহার! 
লোককে যেমন করিয়া পারে জাত্বরক্ষা করিতে বলিয়- 
ছিলেন। 


(৪) নান খন্ড ও ছবত্তের অন্ত্রশগ্র বহন করার 
জগ লর বাবছার করিয়াছিল । মিঃ সুরাবক্ছার সভ1- 
পতিত্ে যে পঞ্জ! হইয়াছিল সেই সভাতেও তাহার] অন্ত্রশপ্র 
সহ লরী করিয়! গিয়াছিধা। 
প্রধানমন্ত্রী মিঃ স্ুরাবর্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থ! প্রস্তাবটি উপাপন 


করিয়! শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ বলেন, 


১৬ই আগষ্ট তারিখে একটী প্রচণ্ড সংঘধ ও জাইম- 
ভঙ্গ করার ভূত আশঙ্কা সত্খেও পুপিস কমিশনার কেন 
কলিকাতা পুলিস আইনের ৬২ক ধার! অহ্সারে কোন 
ধাবস্থা অবলগন করিলেন না তাহ] প্রধানম্শী মহাশয় 
নির্ধারণ কল্িয়াছেশ কি? এ ধারাঁতে বিহিত আছে 
থে, জনপঃবারণের শিরাপন্ডা ও স্থবিধারক্ষার্থ যাহাতে 
শোভাযাত্রাসমূহে পশ্াখলা থাকে তাহার বাবস্থা অবলখন 
করার অধিকান্ পুলিস কমিশনারের শ্হিয়াছে । প্রধান 
মন্ত্রী মচাশয় অঞ্ন্র একট! সময়োচিত জরুরী বাবস্থার কথা 
উল্লেখ করিয়'ছেন। সেই বাবস্থাটা কি তাহা তিনি 
ধুবাইয় বলিধেন কি? ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে 
পুঠতরাক্ম এখং হত্যাকাণ্ড সুর হয়, তথাপি সেইদিন 
বিকালে প্রধানমণ্্রী মুপলমাণদের জনসমাবেশে কেন 
সভাপতি করিশেন £ শুধু তাহাই নহে একটা উত্তেজিত 
জনতার সমক্ষে যাহাদের মধো অনেকেই দারূণভাবে 
আইন ও শুজলা ভঙ্গ করিয়া আগিয়'ছে তাহাদের সমক্ষে 
বন়্ুতা করিয়া প্রধানমন্ত্রী তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত 
করিয়! ভুলিলেন কেন প্রধানমন্গী তাহা ঝপিখেন কি? 
জাতি ও ধব্পরধায়শিবিশেষে সকলেহ জানেশ যে, ১৬ই 
আগ তারিখ আইনাচুগত শগগবাীরা পুলিসের সাহায্য 
চাহ্য়াও ফোন সাহাধ্য পায় মাই । অধিক কি কোন 
কোন ক্ষেে পুলিস লুঠহরাঙ্গে যোগ দিয়!ছিল । পুলিসের 
চক্ষের উপরই মারপিট হ্াকাঞ্চ এবৎ সম্প্ডি লুঠ হই- 
্লাছে। পুলিস কাঠপুশ্ুলিকার মত তাছ। ফাড়াইয়া 
দাড়াইয়া দেখিয়াছে । কোনপ্রকার হওক্ষেপ করে নাই। 
এ সম্পকে টেরেটীবাঞজজার পুগ্ন এবং আরও সহত্র সহ 
উদাহরণ দেওয়া যাহতে পানে । এ সমণ্ড অপরাধ পুলিস- 
গ্রাঙ্থ। শুনিয়াছি যে, এই নমণ্ড অপরাধ অগ্রাঙ করাটা 
পুলিসের পক্ষেহ অপরাধজনক | অতি বিশ্বসুপ্তত্রে আমি 
জাশিয়াছি যে, পুলিসের নিকট এমন কি বার বার পুলিস- 
কর্মচারীর শিকট সাহায্য চাহিয়া উত্তর পাওয়া গিয়াছে 
যে, ভাহাদের কিছু করিখার ঘকুম নাই । পুলিসগরাহ্‌ 
বাপাে এই যুক্তি টিকিতে পারে শা। এহ সমণ্ড 
ব্যাপারেও যদি পুলিস নিক্ষিয় থাকিয় থাকে তবে নিশ্চয়ই 
ধরিয়া লওয়। যাইতে পারে যে পুপিপকে হ্্ক্ষেপ শা 
করার অন্ত নুম্পষ্ট নির্দেশ দেওয়। হইয়াছিল । প্রধানমন্ত্রী 
অস্তত্র যাহা! বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, যি 


৪ প্রবালী 


এরপ কোন নির্দেশ দেওয়! হইয়া থাকে তাহা! হইলে 
পুলিস কমিশনারই তাহা দিয়াছিলেন । 

২৩শে আগষ্ট তারিখে সাংবাদিকদের নিকট ব্রিগে- 
ডিয়ার সিক্সস্মিথ বলিয়াছেন যে, শুক্রবার বিকালেও পুলিস- 
বাহিনী সম্পূর্ণ ্বপে কাধক্ষেত&রে অবতীর্ণ হয় নাই। পুলিস 
ফৌজ্জ বৃদ্ধি করা যে দরকার সে সম্পর্কে অনেক কথ! বল! 
হইয়াছে এবং আমার খ্থির বিশ্বাস যে, অপর পক্ষের 
সদ্দস্তগণ এ সম্পর্কে আরও অনেক কথ! বলিবেন। কিন্তু 
কলিকাতার শোচনীয় খ্যাপারে প্রধান কথা হইল 
এই যে, গবশ্শেন্টের হাতে য পুলিস ফৌজজ ছিল তাহা] 
যখাসময়ে যথাথ্ানে শিমু করা হয় নাই কেন? যদি 
তাহা কণা খ্হত, বি-শষ করিয়া জঙ্গী-ফৌন্ধকে যখন 
ডাকিপেই পাওয়া যাইত তখন যদি তাহ! কর! হইত, 
তবে জামার দু? বিশ্বাস যে, কলিকাতায় এই বীভৎস কা 
হইত না! এবং খছ লোকের ধন প্রাণ রক্ষা পাইত ৷ আশঙ্কা- 
সন্থুণ অঞলগুলিতে পুলি ফৌজকে পূর্ণভাবে নিয়োগ কর! 
হয় নাই কেন তাহা প্রধানমন্ত্রী বুঝাইয়া বলিখেন কি? 

ব্রিগেডিয়ার শিক্সন্মিথ বলিয়াছেশ যে, শিয়ালদহ 
হইতে হাওড়া পথস্ত অঞ্চলটাই ছিল বিদ্র-সদ্ুল। 

জঙ্গী-সাহায্য পাহতে বিলঙ্ষের হেন ধবরূপ প্রধানমন্ত্রী 
অন বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে তাহারা আসিতে রাজী 
হয় নাই । কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সিক্সন্মিথ বপিয়াছেন ১৬৪ 
তারিখ রাতি দিপ্রহরের আগে তাহাকে ডাকাও হয় নাই 
এবং এমন কথাও জানান ছয় নাই যে, সৈম্কদ্ের সাহ্থায্য 
ছাড় পুলিস দববস্থা আয়তে আনিতে পারিবে না । প্রধান - 
মন্ত্রীর উক্তির সহিত ব্রিগেডিয়ার পিক্পন্মিথের উক্তির এই 
যে জপামগ্্রন্ড রহিয়াছে হাহা প্রধানমন্ত্রী দুর করিবেন 
কি? 
ডেপুটি স্পীকার লীগদলতুক্ত সদন্ত মিঃ তফন্ধপল আলি 
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হাঙ্গামার সময় পুলিসের নিক্ষিয়তা্টা আলোচনার 
বিষয় হহুতে পারে বটে । ১৬ই এবং ১৭ই আগ তারিখ 
যে পুলিস কিছু করে নাই তাহা জ্বানা কথা। বক্তা 
নিজেই এক জন ছ্েপুটি কমিশনারের কথা জানেন 
যিনি হাঙ্গামার মব্ো যাইতে সন্মত হন নাই। 


অনাস্থা প্রস্তাথ উপলক্ষে বিতর্কের দ্বিতীয় দিন 

অনাহা প্রন্তাব ছুই ছুই দিন আলোচিত হয়। দ্বিতীয় 
ধিনের বক্তৃতার মধ্যে সবাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য মৌলবী ফুল 
হক ও ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ হুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এবং মিঃ 
সুরাবধীর উত্তয়। শ্রীযুক্ত কিরণশক্কর রলায়ও এ দিন বক্তা 
করেন । ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬ই আগষ্ঠের জহ্ষ্ঠান 
উপলক্ষে যে সব উদ্চোগ আয়োবন করা হইয়াছিল তাহা 
উল্লেখ করিয়া! বলেন £ 


১৩৫৩ 


এদিন প্রাতে খবরের কাগন্ধে লীগের খ্যান্ধুলেক্স 
কোর সম্পর্কে একটা! বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এযাম্ুলেন্স 
কোর কিভাবে খণ্ডে খণ্ডে বিতঙ্ হইয়া শহরের বিভিন্ন 
স্থানে মোতায়েন থাকিবে তাহার নির্দেশ এ বিজন্তিতে 
ছিল। এবিজ্ঞপ্তিতে আরও জানান হইয়াছিল যে, ১৭ই 
আগষ$& হইতে যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেইনপ নিদেশি 
দেওয়া হইবে । লীগ যে সংগ্রামের জত্ প্রস্তত হইয়াছিল 
ইহা কি তাহার প্রমাণ নহে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
মহাশয় বোগ্ধাইয়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের 
স্বাতগ্রা ঘোষণা করিতে যাইতেছে । দেখিতেছি তাহার 
মাথা খারাপ হুইয়া গিয়াছিল। যেখ্খী তাহার অধীনন্থ 
বেতণখোর পুলিস কমিশনারকে সংযত্ত রাখিতে পারেন 
না, যে মঞ্তী নাকি খলেন যে, তিনি নিরুপায়, পুলিস 
কমিশনার তাহার কথা শোনেশ না, তিনিহ কিনা 
বাংলাকে খাধীন ঘোষণা করার কথা বজেশ | ত্তিনি 
আবার বলেন যে তিন আইন ও শৃর্থণ! অমান্ত করিবেন । 
তিনিই কিনা হহতেছেন আমাদের আইন ও শৃশ্থলী 
বিভাগের ম্শ্রী । 

২৩শে আগ তারিখ সুরাবন্দী গাহেখ এক শাস্তির 
বান প্রচাপ্ন করিলেন । আব'র তাহার আব ঘণ্ট! বাদেই 
বিদেশী সংবাদ্পএসমূহের ভ্বসন্ত একটি বিশেষ বাণী দিলেন । 
এই বাঝী তাখার শাণ্তির খাটী হইতে সম্পূণ পৃথক । যর্দি 
এ সমস্ত কথা বলাহ তাহার উদ্দেন্ত ছি তবে বাংলার 
লোকের কাছে শাস্ত ধাকির| মিলিয়া মিশিয়া খাস 
করিবার অন্ুপোধ জানাইখাস ব| অথ কি? 

মিঃ সুরাবঙ্গী বলিয়াছেন যে, তিনি পুলিপ কমি- 
শনাএকে নিয়প্ত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত 
উ্াহপণ আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, সুরাবন্থী সাছেব 
পুলিশ অফিসারদের কাষে এমন ভাবে হস্তক্ষেপ করিরা- 
ছিলেন যে, তাহ! এই প্রদেশে স্বরাগ্রসচিবের পক্ষে কর! 
উচিত হয় নাই। রবিবার বৈকালে এক জন ইউরোপীয় 
পুলিশ অফিসার সাতটি গুগাকে পার্ক প্রাট থানায় লইয়। 
যান। ১০ মিনিটের মধ্যে মিঃ স্ুরাবন্থাী থানায় উপস্থিত 
হইয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া লন। তিনি একথা 
অন্বীক।র করিতে পারেন কি? তাহার পর মিঃ সুরাবন্ধী 
আবা« থানায় ফিব্রিয়া আসেন এবং থানার কর্মচারী- 
ধিগকে এক ঝুড়ি ডিম চুরির অভিযোগে ঘায়ী করেন। 
লীগধ্ল গবন্মেন্টের নিকট হইতে ৫০০ গ্যালন পেট্রল 
চাহ্য়াছিলেন। তাহ দেওয়! হয় নাই। কিন্ত মন্ত্রীদের 
নামে কুপন দেওয়] হুইয়াছিণ। প্রধান মন্ত্রীর নামে ১০০ 
শত স্পেশাল কুপন দেওয়া হইয়াছিল । পুলিসের নাকের 
উপরেই এঞ্গাবে প্রত্যক্ষ অংগ্রামের আয়োজন করা 
হইয়াছিল । মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার এক- 


কান্তিক 


বিবিধ প্রসঙ্--অনান্থ! প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর 


৯০৮ পা্পািছি প৯াপীসিপিসল৬াটিশ পিস স৮তল ৯০ পাপিস্পাসিল ৪৩ সপন কানপাশিশাপি উলাপশিপসপীপাপিশ (০ সপলাস্পিপশ লা লানপা্ান্পালািপা্পাসপিিশিসপিসপাপাসমিপপিশেপািপািপীসিল সপ শি পি টি লিট 


পাপা শা পান জলা পিত্ত 


চতুর্থাংশ | তাহারা মনে করে তাহারা সংখ্যায় এত 
অধিক যে, হিন্দুর ফাবেদারী করিতে তাহার! কদাপি 
সম্মত হইবে না। যদি সত্য সত্যই তাহার! উহ! মনে 
করে, তবে তাহার! একথা কি করিয়! ভাবিতে পারে ষে 
যেখানকার এক সম্প্রদায়ের অধিবাসীগ্গের সংখ্যা শতকর! 
৪৫ জন সেই সন্প্রদার় অপরের তাবেদারী করিবে? 
ঘদ্দি মুসলমানের মনে করে যে, তাহারা বাংলার 
হিন্দদিগকে একেবারে উতসাপিত করিয়া দিতে পারিবে 
তাহা হইলে আমি বলি যে, ন্চাহা কখনও অল্তব হইবে 
না। সাড়ে তিন কোটি ছিসুকে উৎপাদিত কর! যাইবে 
না। মনে রাখিতে হহবে ধে, ক্ডাহা করিতে গেলে 
ভারতের শতকরা 7৫ জন হিন্দু খাধবাসী শতকরা] ২৫ জন 
মুসলমানের বিরঞ্চে ঈ/ড়াইবে । সত্তাকথ! ঘখন এই এখং 
সকলকেহ যখন মিপিয়া মিশিয়া এদেশে বাপ করিতে 
হইলে খন এক শম্প্রনায় অপর সব্প্রদায়ের ভাখেধার 
হইবে এহ কথ' ন! খলাই ভাল। ভারতের বিপুলসংখ্যক 
অধিবাপী যাহাতে স্বগিতে থাকিঠে পারে সেইগ্রপ একট" 
পাইবাণস্থার প্রত্তি যনোণিবেশ কাই ভাল। 

আমার অভিষে!গ এই যে, ঝঙমান মন্ত্রীম্ডশ এই 
প্রদেশের শ।পনত্ম্রকে ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য 
শিয়োগ করিয়া সুশাসনের মর্যাদ1 ন& করিতেছেন । সেই 
সংগ্রাম কলিকাতার সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক তীএর হইবে | 
মৌলবী কজলুল হুক দাঙ্গার পর পুণরায় শীগে যোগদান 
করিয়াছেন। ভাহার বঞ্তায় তিনি ধলেন £ 

আমি শুভ্রার সকালে হিন্দু মুসলমান ই৬য়ের নিকট 
হইতে কয়েকটি টেলিফোন পাইয়া মনে করিয়া- 
ছিলাম যে, ভারতরাপীদের সহনশীলতা অভাবে মাঝে 
মাঝে যে সমস্ত শোচনীয় ঘটন! খটিয়া থাকে খ্যাপাঞটা 
বোধ হয় তাহাক্কই একটি । পুলিসের নিকট সাহায্যের 
অন্ত জাবেদন জানাশ হইলে কো?ন কোন ক্ষেত্রে তাহার! 
উদ্ধর দেয় যে, তাহাদের কিছ করিবার হুকুম নাই। 
পুলিসের ঘর্দি কিছুই কত্রিবার ন1 থাকে তাহা! হইলে 
তাহাদের রাখা হইয়াছে কেন? তাহাদের কিসের জন্ত 
বেতন দেওয়! হয় ? শান্তিরক্ষাই যদি তাহারা না করিতে 
পারে তাহা! হইলে তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি? 
আমার বাড়ী হইতে মল্লিকখাকজার আধ মাইলের পথ। 
শুক্রধার বিকালে এ বাজার লুঠহয়। আমি বারান্দায় 
দ্লাড়াইস়্! দেখিতে পাই যে চাক্পিক হইতে লুঠের মাল 
লইয়। লোকে দৌড়াইতেছে। পুলিসও সঙ্গে আছে। 
উন্মাদ জনতার সঙ্গে যোগ দিয়! পুলিসকে বেশ খুশিই দেখা 
গিক়াছিল। তাহার পর্ন পার্কসার্কাসের বাজার লুঠ হয়। 
পুলিসের ক্কা়্ীতে এক জন লোক পাঠান হয়। ফাড়ীর 


তাহ! দেখিবার মত সময় তাহার নাই । মনে হয় 

কাতায় পুলিসের মধ্যে যেন একট পরিবতণন ঘটিয়াছে। 
আমা বাড়ীর ৪০ গব্ধ দূরেই আর একট! বাড়ী আছে। 
১৭ই তারিখ সেই বাড়াটা শুঠ হয়। কাছেই আছে একটা! 
পুলিসের ফ্ড়ী, ককান্ভীর লোক কিছুই করিল না। দেখিলাম 


* লোকে লুঠের মাল লইয়া! চলিয়া! আসে । প্রতিদ্দিয়াল 


সার্ভিসের এক জন সদণ্তকে দেখিলাম একখানি রপার সরে 
লইয়া বাড়ী ফিপিতেছেন । আমি জনন্ঠ সমস্ত ব্যাপার দেখি 
নাই, তবে যঠটা! দেখিয়াছি তাহাতেই আম বিবশ হইয়! 
পড়িরাছি। খুগার! আমার বাড়ীর দরজায় ঘা মারিতে- 
অ[রস্ত করিয়া দেয় । আমি প্রতি মুহূর্তেই মনে করিতে- 
ছিগাম যে, এবার বুঝি আমাদের সকলের দফা! নিকাশ 
হইল । আমার মনে হইতেছিল যে, ব্রিটিশ রাজত্ব ত চুলায় 
পিয়াছেই---না জ্বানি কোন এক শিক্ষিত (11-:017160) 
নাপিরশাহু কপিকাতা লুঠ করিতে আসিয়াছে । আমি 
পুলিস অফিসের সঙ্গে যোগশ্বাপনের চেষ্টা করি । জানি না 
কণ্ট্োল রুম কে কন্টোল করিতেছিলেন। কিন্ত যখনই 
কোনপ্রকার সাছাধা চাহিয়াছি তখনই উত্তর আসিয়াছে__ 
“আপনার অভিযোগ লিখিয়া রাখ! হল । যথাসময়ে 
যাহ] করার করা হইবে ।” গবর্ণরের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপনের চেষ্টা কমিলাম । উত্তর পাহলাম--সরকারী 
কর্মচারী ব্যতীত লাটগ্রাপাদে কাহারও টেলিফোন 
করিখার অধিকার নাই । কণ্টোশ অফিস অবস্থা কণ্টোখ 
করিতেছিলেশ না। গণশ্েন্টি হাউন কোন কথাশ্ব কাণ 
দিতে রাজী ছিলেন শা। এহন্দবস্থার মধ্যে হত্যাকা 
চলিতে থাকফিল। ১৬ই তারিখ যবি পুলিস ও মিলিটারী 
শক্ত ব্যবস্থা বলন্ধণ করত তাহা হইলে যে এই মস্ত 
ব্যাপার আনে; ঘটিত না ইহা অবিসঙ্গারদিত সত্য । 
ব্যাপাপ্লটা শঞ্কুরেই বিন হইয়া যাহ । কাঙ্গেই এই 
সি্গান্ত না করিয়া থাক? যায় না যে, এতগুলি লোকের 
প্রাণহানির জন পুলিসহ পরতাক্ষ ভাবে দায়ী। যদি কোন 
নিরপেক্ষ তদগ্ঠ হয় আর এ সমস্ত পুপিম অফিসার কে 
তাহ] জান! যায় তাহ? হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া 
নরহত্য! ও শরহত্যায় সাহাযা করার অপরাধে ক্ষাসি 
দেওয়া উন্চিত 


পিম্পটন কোম্পানীর ঘড়ীয দোকানটি লুঠের কথা 
উল্লেখ করিয়! মিঃ হক বলেন যে, এখানে অনেকক্ষণ ধরিয়! 
লুঠ চলিয়াছিল, পুলিসও এই লুঠে ঘোগ দিয়াছিল। 
অনেককে পিইওয়াচ লইয়া! দোকান হহতে বাহির হইতে 
ধেখা যায় । তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুলিসের লোক । 


অনাস্থ। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর 


'অনান্থ! প্রস্তাবের উত্তরদান প্রসঙ্গে মিঃ সুরাব্ী যে বক্তৃত! 


ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন যে, কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে করেন তার সারমর্ম এইরূপ £ 


জ্রধ্যুল। 


পপির ভি মিসস পট সস সি অপ সমস্্পস্্স 


কলিকাতা যে বাঁতংস ব্যাপার হটিয়া গিয়াছে 
আধুনিক ইতিহ্বাসে তাহার তুলনা নাই । অনেকে বলিয়া- 


ছেন আমি হিন্পুদের উপর আক্রমণ চালাইতে চাহিয়া- - 


ছিলাম । যঙ্দি তাই হইবে তবে আমি মুসলমান যেখানে 
সংখ্যালঘু সেই কলিকাতা শহর বাছিয়! লইব কেন? 
জীলোক ও শিশুদের ঘরে ফেলিয়! ময়দানের সভাতেই রা 
জানিতে বলিব কেম? 

কোন কোন সদন্ত বলিঘ্বাছেন মুসলমানেরাই দাক্ষা 
আরম্ভ করিয়াছিল । হাসপাতালে আহত মুসলমানেরাই 
সর্বাগ্রে ভর্তি হইয়াছে এই অকাট্য সত্য উড়াইয়া দিবার 
চেষ্ঠা মিঃ কুওড করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে মুসল- 
মানেরাই মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । সত্যই 
কি আপনারা বলিতে চান যে ছাপ্সিসন রোড, ক্লাইভ ছ্রীট, 
বহুবাজ্ধার ইটা, কলেজ ছ্রাট, ভবানীপুর, রা'সবিহান্সী এতি- 
নিউ প্রভৃতি হিন্বু প্রধান গানে সুসপমানে:1 হিন্দুর দোকান 
জোয করিয়া বন্ধ করিতে গিয়াছিল? হাওড়া হইতে 
আগত শোভাযাত্রা হাপিসন রোড এবং গ্রাঞ্জ রোডের 
মোড়ে আটকানে! হয়। বেলা তিনটার সময় এক জন 
ডেপুট কমিশনারের রক্ষণাধীনে টালিগঞ্জ হইতে আগত 
একটি শোভাধাত্রা রসা রোডে টালিগপ্ত পুলের নিকট 
হিন্দুরা আটকাইয়া দেয়। 

১৬ই তারিখ সকাল আটট। হইতেই পুলিস কমিশনার 
জরুরী অবপ্থায় তাহার যে কতব্য আছে তদহুস!রে 
অতিরিস্ পুলিস মোতায়েন করিয়াছিলেন । পুলিস 
কমিশনারের থাড়ে সকল দে।য চাপাইয়া আমি সরিয়া 
পড়িতে চাখিয়াছি বলিয়া অনেকে আমার নিশ্ধা 
কৰিয়াছেন। (বাবস্থাপক সঙায় মুলঠ্বী প্রপ্তাবের 
উত্তর দানের সময় মিঃ স্থুরাবন্থী বলিয়াছিলেন, “কলিকাতা 
শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ ধারিত্ব পুপিস কমিশনারের, উহাতে 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার মগ্ত্রীদের শাই।”) আমি 
পরিফার ভাষায় জানাইতে চাই যে এন্সপ করিবার ইচ্ছা 
আমার ছিল ন1। 
অতঃপর পুলিস কমিশনারের কার্ধের প্রশংসা করিয়া 


তিনি বলেন, 


“কোন কোন স্থানে পুলিস যদ্ি স্বী কত'ব্য পালন 
না করে তবে তাহার জর্ভ আমি বা পুলি” কমিশনার 
কেমন করিয়া দামী হইব ? 

গোলমালের দিন বহু স্থানে ঘুরিয়া স্বচক্ষে সকল 
অবস্থ! দেখিয়া! আমি বেল! ২টার সময় লালবাজারে আসি । 
উভয় দলের মনকযাকধি দেখিয়া আমার ধারণা! হইয়াছিল 
গোলমাল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে । লালবাজারের 
কম্পাউও তখন সশগ্্ পুলিস ও লরীতে তঠি ছিল। 
আমি তখনই পুলিম কমিশনারকে বলি যে মিলিটারী 
ভাক! উচিত। বেলা পৌনে তিনটার সময় মিলিটারী 
ফড়পিক্ষকে ভাকিবামা আসিবার জন প্রস্তুত থাকিতে 





১৪৫৩ 
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বলা হয়। বেলা সাড়ে চার্টরার সময় মিলিটারী আনান 
কর! হয় এবং তাহাদিগকে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি খোলা 
রাখিতে বলা হয় £ 

(ক) ক্যাশিং ই্ীট__কলুষ্টোলা পাট. --মির্জাপুর ছাট । 

(খ) কলুষ্টোল! প্রীর্টের মোড় হুইতে বিবেকানন্দ 
কোডের মোড় পর্যন্ত লোয়ার চিৎপুর রোড। 

(গ) অপার চিংপুর রোডের মোড় হইতে কলেন্ 
(কর্ণ ওয়ালিপ ?) প্রীষ্টের মোড় পর্যগ্ত বিবেকানন্দ রোড । 

(খ) কণুষ্টোলা ট্রা্টের মোড় হইতে বিবেকানন্দ! 

রোডের মোড় পর্যন্ত কলেজ ইাট। 

(5) স্ারিপশ রোড । 

(চ) বিবেকানন্দ রোডে মোড হুহতে কলুটোল। 
পর্যস্ত পেপ্টু1ল এভিনিউ | 
দাঙ্গার দায়িং স্থ্জে আলেো1৮ন! কিয়! তিনি বলেশ, 

এহ খটনাধ্লীগ মধ্যে সর্নপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা অধিক 
উদ্লেখযোগ্য বিষয় হুইগ হিন্দু ও মুপপমনদের মধে] রাজ- 
নৈতিক বিগোধের তীব্রতা অতিথি পরিমাণে খি। 
হিন্দু ও মুলপমাপে মধ্যে হিশ্ুস্থাশ ও পাকিছ!নের পঞ্মম্পন্র- 
বিরোধ আধর্শ দৃঢ়ত। ও উত্তেজশার সহত তীএঙাবে 
প্রচারিত হইয়াছে এখৎ গৃহযুদ্ধের ভীতিএদর্শন করা 
হইয়াছে । ব্রিটিশ পালামেন্টের এতিনিধিগণ এএং যশী- 
মিশন নুতন শাসনতগ্ত প্রণয়নের পরিকর্জশায় ও অগর্বতা 
সরকাধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জন্মশিয়োগ করিবার পুর্ব পথস্ত 
এই বিরোধ কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল । 
মন্ত্রীমিশনেন্ প্রন্তাব উপলক্ষে কংগ্রেস ও লীগের কারকপাপ 


আলোচন। করিতে গিয়া মিঃ ন্ুয়াবর্দী কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষ- 
পাত কিয়! মন্তব্য করেন £ 


এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছুই বণিতে চাই শা। 
শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৬পে জুন তারিখে মস্ত্রীমিশন কর্তৃক 
লীগ কি ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহ! এখন ইতিহাসের 
অন্ততুষ্তি। এই নির্শদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতার মুসলিম ভারত 
বিশয়াবিঞ্ হইয়াছে । মুসণমানদের মধ্যে কেহই কোন 
দিন স্বপ্নেও ধারণা করে নাই যে ত্রিটেনের তিন জন 
বিশেষ প্রতিনিধির ধারা তাহার] এমন নির্পঞ্ছভাবে প্রঙা- 
গলিত হইবে। কিঞ্তপ্বপ্রে যাহা ধারণা করা যায় নাই 
ধাস্তবে তাহাই সন্ভবপর হ্ইল। মন্ত্রীমিশন যে ভাবে 
লীগকে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে আমি প্রত্যেক 
ইংরেজকে লজ্জায় মাথা! শত করিতে দেখিয়াছি। ভ্রিটিশ 
ঘুরদ্ধরগণ এই ভাবে মুসলিম লীগকে প্রতারিত করিয়া 
কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া! দিবার সিগ্ধান্ড করিলেন । 
ইহাতে মুসলমান জনসাধারণ বিক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল । তাহার! 
পাকিস্থান দাবীর পমা[ধ রচনার পর্বতে প্রত্যক্ষ কর্ম- 
পন্থার পথ বাছিয়! লইল । এইরূপ চরম বিশ্বাসাতকতার 
দ্বরুন মুসলমানের! ব্রিটিশ গবন্দেন্টের বিরুদ্ধে কুদ্ধ হইয়া 
ওঠে। 


কাত্তিক 


: প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যেই দাঙ্গার দায়িত্ব সন্বদ্ধে কয়েকটি 
উল্লেখঘোগ্য স্বীকারোক্তি রহিয়াছে । সেগুলি এইকাপ 

(১) দাঙ্গ। বাবিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন 
মক্্রীমিশন। তাহাদের কার্ধে মুসলমানের! অসন্ধষ্ ও ভূদ্ধ 
হইয়াছিল এবং এইক্বন্তই তাহার! প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল । অন্তর্ধতাঁ সরকার গঠন সম্পর্কে ১৬ই জুনের 
ঘোষণার ৮ম ধারার বাখ্য; করিয়া মিঃ ক্িন্না কংগ্রেসকে খাদ 
দিয়া নিজেই সমগ্র অগ্তর্বতাঁ সরকার গঠন করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন । মশ্রীমিশন মি জিম্ার খ্যাখ্য! গ্রহণ কৰিতে না 
পারায় এবং তাহার অসহযোগিতার ফলে কংহেসের হাতে 
ক্ষমতা] অর্পণ করিতে বাধ্য হওয়ায় লীগেক্ধ বিক্ষোভের কারণ 
ঘটিয়াছে ৷ ব্রিটিশ গবর্থেন্টের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কংশখ্রেস 
গবর্মেন্ট দখল করিয়াছে, মি; জিশ্া হইতে সু করিয়! বহু 
লীগ নেত! এপ মন্তব্য করিয়াছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান 
মাত্র এই কথ বলাও তাঞাদের এ্রচারকার্ষের একটি প্রধান 
অঙ্গ । সুতরাং ব্রিটিশ গধর্খেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা 
করিয়া আফঞমণের লক্ষাধপ্ড কংখ্রেস ইহা তাহার! প্রচার 
করিয়াছেন কিন্ত দেখাইয়া দিয়াছেন হিন্ুকে। মস্ত্রীমিশনের 
প্রস্তাবে হিন্দুরা অপস্তোষ প্রকাশ করে নাই £ ভ্রুদ্ধ হইয়াছে 
মুসলমান । ন্ুতরাং দাঙ্গার মুলে মন্ত্রীমিশনের প্রত্তাব এই 
কথা স্বীকার করিলে আফমণ কাহার আগে করিয়াছে তাহ] 
বুঝিতে কষ্ঠ হয় না । 

(২) ১৬ই তারিখ সক।লেই পাফিগ্বান গ্যাশুলেন্স কোর 
কেন প্রস্তুত হইয়া ব্রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, কেনই বা 
তাঞাদিগকে পুর্ব হইতে একপ নিদেশি দেওয়া হইয়াছিল, 
ডাঃ হামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহা জানিতে চাহিয়া জবাব 
পান নাই। - 

(৩) মিঃ সুরাবদ্থা ১৬ই তারিখ খেলা ছুইটা পর্যন্ত 
চারি দিকে ঘুরিয়া বুকিয়াছিলেন যে অবস্থা সাংখাতিক হইয়া 
পড়িয়াছে, দাগ! ছড়াইয়া পড়িতেছে, উত্তেজনা এত গুরুতর 
হইয়াছে যে মিলিটারী ছাড়া পুলিশের পক্ষে শাস্তিগক্ষা করা 
অপম্ভব । তথাপি অপরাঞ্জে কেন তিনি ময্মদানের সভা 
বন্ধ না করিয়া ইহার সভাপতিত্ব কগিতে গিয়াছিলেন, এ 
সভায় কেন উত্ডেজনাপূর্ণ বক্তা করিতে দিয়াছিলেন এধং 
কেনই ব। লাঠি ছোর! লইয়! সভাক্ষেত্রে লোক আসিতে 
দেখিয়াও তাহাদিগকে নিরৃণ্ত করিবার চেষ্টা করেন পাই? 
ভে!র না হইতেই যেখ!নে দাঙ্গা আগম্ত হইয়া গিয়াছে, বেলা 
খটার মধ্যে যেখানে অবস্থা! পুলিসের আয্গডের বাহিরে চলিয়! 
গিয়াছে সেই অবস্থায় গড়ের মাঠের সভা! হইতে দিয়া উত্তেজন! 
আরও বাঞ্চাইবার দায়িত্ব মিঃ স্্রাবন্থী বা পুলিস কমিশনার 
কিছুতেই অর্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারেন না। 

(8) হ্থারিসন রোগ, বঙবাজার, ভবানীপুর, রাপবিষথারী 
এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানের! হিন্দু দোকান আক্রমণ 
করিবার সাহস পাইতে পারে না, এই কথা বলিয়া এবং 
হাওড়! পুলের নিকট শোভাযাএা আটকানে! ও বেল! তিনটার 
সময় টালিগঞ্জের শোভাষাআয় বাধাদানের উল্লেখ করিয়া মিঃ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জনাস্ছা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান জনতরীর উত্তর ৭ 


সুরাবর্দা বুধাইতে চাহিয়াছেন বে হিশ্ুয়াই প্রথম আক্রমণ 
করিয়াছে । অথচ বক্তৃতাক্ম তিনিই বলিয়াছেন যে বেলা ২া 
মধ্যেই অবস্থা সাংঘাতিক ্রাড়াইয়া গিয়াছে । বেলা সাড়ে” 
চারটার সময় মিলিটারী পাহারার জন্গ তিনি যেসব রাস্থার 
নাম দিয়াছেন তার মধ্যে বহুবাজার, ক্লাইভ দ্রীট, ভবানীপুর, 
রাসবিষ্া নী এভিশিষ্ট, টালিগঞ্জ গরভৃতির নামোল্পেখ পর্যন্ত নাই 
এবং তালিকায় পির্িষ্ট স্থান গুলির অধিকাংশই মুসলমান এলাকা । 
(৫) হাসপাতালে আগত প্রথম মুসলমান মুসলমানের ধারাই 
আহত হইয়াছে এই কথা বল! হইলে থিঃ রাবী উহা 
অস্বীকার করেন। বঙুগকে এন্গ্র উপহ্াপ করিতেও তিনি 
ছাড়েন নাই, কিন্তু উহা সত্য । মেডিকেল কলেজে নুর মহ্ল্মদ 
নামক এক ব্যক্তিকে ১৬ই তারিখ সকাল ৭ট1 ১৫ মিনিটের সমর 
ভর্তি করা হুয়। উহার ঠিকানা ৬২নং কেশব সেন গ্রীট এবং এই 
ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌছাইয় দেয় এক জন হিন্দু যুবক ও 
এক জন শিখ । রাজাবাজারের দিক হইতে আগত এক মুসলমান 
জনতা নূরমহম্মদকে দোকান বদ্ধ করিতে বলিলে সে অস্বীকুত 
হয়। তখন তাহাকে ছোরা মারা হয়। সেই এলাকা 
মুসলমান প্রধান, এখানে কোন হিন্দু নুর মহপ্মদকে মারিয়া 
থাকিলে তাহার পক্ষে পলায়ন করা অসম্ভব হইত, এবং তখনই 
এই অঞ্চলে দাঞ্গ! বাবিয়া যাইত। মেডিকেল কলেজ, ক্যান্ষেল 
হাসপাতাল এবং বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
১৬ই তারিখে ভরি আহতদের হিপাব আমরা! “মভার্ন প্িভিযু'র 
সেপ্টে্বর সংখ্যা্থ প্রকাশ করিয়াছি । ধাংল! সরকার উহ্ছার 
কোন প্রতিবাদ এখনও করেন নাই ; এ ছিসাব এইরূপ £ 
মেডিকেল কলেজ £ 
১৬হ সকাল ৭ট1 ১৫ মিঃ--প্রথম আসে মুসলমান (উপরোক্ত 
নুর মহম্মদ) 
প. ৭টা ৩৫ মিঃ কিচ্ছু 

সারাদিনে জাসে [হি্-_ ১৭৬ 

মুপলমাণ---২০৭ 

অঙ্দাত-- ৫২ 


ক্যঃখেল হাসপাতাশ £ 
১৬ই সকাল ৯টা---এথম আসে হিন্দু 
ঈ্গ ৯+৩০- এক জন হিন্দু এক জন মুসলমাশ 
বেল! ১১টার মধো ৭ গন হিন্দু ৭ জন মুসলমান আসে 
সারাদিনে আসে-হিন্তু ৬৭ 
মুসলমন ৬৫ 
বেপগাছিয়! হ!সপ1ত1ল £ 
১৬ই সকাল ৭টা ৪৫ মিঃ-প্রথম আসে ফিন্ু 
৮. ৮টা ৩০ মিঃ হিম্বু 


" »টা --২ জন হিন্দু 
*.. ৯টা ৩০ মি:--এক জন হিদ্দু 
এক জন মুসলমান 


বেলা ১২টা পর্যস্ত আসে-_হিন্কু ১১ 
মুসলমান ৫ 


শম্পা টিলা পসছি শি শািপস্পাসিসপা সি ০ তি 


মণ্ডলের সভাপতি তৎক্ষণাৎ প্রধান রর নিকট সভার 


বিবরণ সন এক পত্র লেখেন । প্রধান মগ্রী ইতিমধ্যে মত 


পরিবর্তন কতিয়া সেইদিন অপরাহ্ণ ৪ টায় রাইটার্স. 


বিজ্ডিঙে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক পশ্মেলশ আগ্বাঁন 
করেন। 

সরকারী আর্দেশের কয়েকটি দিক ও নিখিল-ভারত 
সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলের সভাপতির পত্র সম্পর্কে 
কিছুক্ষণ আলোচন।র পর প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকগণের 
প্রস্তাবে পন্মত ন! হুইয়! সরকারী আদেশ জারী করার জ্ত 
জেদ করেন। তবে তিনি জানান যে, প্রেস এডভাহসাঁর 
কমিটি ধদি মোটামুটি তাবে আদেশ পালন ক্রিয়া চলে 
তাহা হইলে কমিটি কর্তৃক প্রচাপ্সিত কোনও সংবাধেক্র 
বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় ওয়! হইবে ন।, এইটুকু সুবিবা 
দিতে রাজী আছেন। টপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই বপিয়া 
আপত্তি করেন যে, সংবাঁদপজের অধিকারের উপর ইস্‌! 
অপ্রয়োজনীয় হন্তক্ষেপ। এই অবস্থায় একান্ত অনিচ্ছ- 
সত্বেও আমর! গ্থির কপ্রিষাছি, এই আদেশের বাধাবাধন 
মানিয়। আমর। দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গোলযোগ সম্পর্কে কোনও 
সংবাদ প্রকাশ করিব না। আমর] মনে কপি, তথাপূর্ণ 
বিবরণ ও সঙ্গত মণ্তব্য বন্ধ করাই এই আধেশের প্রত 
উদ্দেঞ্ঠ । 

আমরা মনে করি, নিখিশ-ভারত সংবাদপজ সম্পাদক 
মগুলের সভাপতি প্রধান মত্রীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন 
তাহা! হইতেই প্রেস এ্যান্ডতাইসরি কমিটি ও সংবাধপঞ্র 
জন্পাকদের মতামত জান! যাইবে । নিয়ে ষেই পঞ্জের 
নকল দেওয়। হইল ৫ 

প্রিয় মিঃ নুরাখন্থী, অন্তপ্রাতে প্রেপ এ্যাডভাইসরি 
কমিটির বৈঠক হয় | কমিটির সদন্ত নছেন এখন 
কয়েকজন সম্পাৰকও বিশেষ আমগ্রণক্কমে বৈঠকে উপপ্থিত 
ছিলেন। আপনি যে আদেশ জারী কর" খ্ির করিয়াছেন 
সেসম্পর্কে বিস্তারিত অ1লোচন! হয় । এক জন ব্যতীত আর 
সকলেই মনে করেন আদেশটি অপ্রয়োজনীয় ও অবাছণীয়, 
যে উদ্গেস্তে ইহা! জারী করা হঠতেছে তাছা! সম্ভবতঃ ইহার 
দ্বারা সাধিত হইবে না। অতএব আমর] আপপার নিকট 
নিয়পিখিত প্রত্তাব উখ্বাপন করিতেছি ৫. . 

বিষয়টি সংবাদপত্রথুলির হাতে ছাড়িয়া ওয়া হউক, 

প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাত জন প্রতিনিধির এক সভায় সকল 
সংবাদ পেশ করা হইবে, এই কমিটির বৈঠকে সকল 
সংবাদ সংএহ কন্সিয়! মোটামুটি একটি বিবরণ প্রত্থত কর! 
হইবে, কোনও সংবাদের সত্যতা ঠিকমত নির্ণয় কর! যদি 
সন্তব ন! হয় তাহ? হইলে পরদিনের সভার জ্ধ উহ! 
ঘাখিয়! দেওয়! হইবে, এই কমিটির মারফত প্রচারিত ন! 
হইলে ফোনও সংবাদ প্রকাশিত ফইবে না । জন্ধা ৭টায় 
ছেটস্ম্যান কার্ধালয়ে কমিটির অধিবেশন হইবে । 


১৩৫৬ 
পন্রটি যাহাতে জাপনার নিকট যথাসম্ভব লীত্ঘ পৌছিতে 
পারে সেজন্ ইহা! খুব তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইল। 
আমি আশ! করি, আপনাপ্ন সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রন্তাবটি 
যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পাগ্িব । 
ভবদীয়--_ 
(থা) তুষারকান্তি ঘোষ, সভাপতি নিখিপ-ারত সংবাদ 
পত্র সম্পা্চক মণ্ডল, ২৮শে পেপ্টেবর, ১৯৪৬ । 
শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে অর্ভিনান্স জারীর সিদ্ধান্ত 
ধোষণার পর সম্পাদ্দকের! অস্বত বাজার পত্রিকার সিটি অফিসে 
সমবেত হন । 
এই সন্তায় অভিনাপ্পের প্রতিবাধধঞ্প পত্রের প্রকাশ করা 
স্থির হয় এবং পিয়পিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় £ 
বঙ্গীয় সংবাদপএ পরামর্শ কমিটি (প্রেস এযাডভ।ইসরী 
কমিটি ) গঠনের ধে প্রত্াব কর! হইয়াছিল বাংলা পখন্গেন্ট 
তা্ছা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । শার্তিহাপনের অন্ত সংবাদ- 
পত্রগ্ুলি সরকার অপেক্ষা কোনক্রমেই কম সচেষ্ট নহে 
এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ঘে অর্টিনান ঞ্রাহ্ী কণ! 
হইবে তাাতে পীর উদ্দেন্তই খ্্থ হহখে | এইজভ 
কলিকাতার সংব1দপন্জপমূহের প্রতিশিধিবর্গের এই সভ। 
গবন্সেন্টের আদেশের প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর হইতে 
প্রকাশ বন্ধ করিয়া ধিবার গন্ধ সংবাদপত্রগ্ুলিকে জহরোধ 
করিবেন শিয়া খ্ির করিয়াছেন । 
২৭শে সেপ্টেম্বর শুঞবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট 
অধিবেশন শেষ হইয়াছে । এই অধিবেশন শেষ হহখান পর- 
মুহূর্দে উপরোক্ত অভিনান্দ জারী তাৎপর্যহীন নহে । খাংলা- 
দেশের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কগিয় কেন্রীয় 
কংগ্রেস গরর্খেন্টকে লীগের আবরার মানিয়া লইতে বাধ) 
করাই বত্মান দাক্ষাহাঙ্গামার সৃল উদ্দেস্ট। কলিকাতায় 
পুলিসের প্রা সমণ্ড দায়িত্বপূর্ণ পদে লীগপহ্থী মুসলমান 
কর্মচারী মোতায়েন করিয়া হিন্দুদের উপর লাঞ্ছনার পূর্ণ 
আয়োজন করিয়া পাখা হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গেও তাহাই কর! 
হুইয়াছে। পুশিশ হিন্দুকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্ঠা ত 
করেই না, অধিকন্ত অশেক ক্ষেভে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হিন্দুরাই 
পুলিশের গুপিতে আহ্ত হয়, গ্রেপ্তার হুয় এবং হিপ! খ্রেপ্তার 
হইলে তাহার পক্ষে জামীনে মুক্তিলাভ পথস্ত হর হয়। এবং 
ইহাও দেখা [গিয়াছে যে লীগের গুরগাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ 
অগ্রসর হয় নাই, মুসলমান জনত| ছত্রভঙ্গ করিবার জন্ত পুলিশ 
গুলি চালায় নাই এবং জীগ গুগডার। ধরা পড়িলেও জামীনে 
মুক্তি পায় । লীগ গুণাদের আক্রমণ হইতে হিপ্ছুকে বাঁচাইবার 
বাবস্থা তে নাই-ই, বরং বেপরোয়া! গ্রেপ্তার করিয়! আত্মরক্ষা 
হিন্দু যেটুছথ চেষ্ট। করিতে পারিত তাহাও খর্ব করিয়া আনা 
হইতেছে । কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভ| যেখানে নিক্ষিয়, সেখানে 
সংবাদপত্রই দেশবাসীর প্রধান ভরসা। ব্যবস্থা-পর্িঘদ 


বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের অতিশয় যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ 
উপেক্ষা করিয়া আডনান্গের বলে দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ কর! 
আমর] কিছুতেই উদ্দেস্উবিহীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি 
না। পূর্ববঙ্তের শহর গুলিতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এখনই হাজার 
হাজার হিন্দু *সন?গীর আএর এহাণের সংখার্দ আসিতেছে । 
বন্তমান অর্িনাশ চালু ঘাঁটিলে অবয্া আরও শেচনীয় 
কইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
নুন প্রেস অডিনান্সে সবাদ প্রকাশের নথুনা 

প্রেস অরিনান্স জারী হইবার পর মঙ্গলবার ১লা অক্টোবর 
কলিকাতার দাঙ্গার সবার নিশ্নলিখিশ্দ রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে £ 

গঙকলা কলিকাত।য় নয় জন আহত এখং ছুই জশ ণিহাত 
হইয়াছে । আহতধের মধা পাঠ জন পুধ কলিকাতায় ছুই 
ল কুলির এক সত্খধে লি হইয়াছিল ; সেখানে একটি চায়ের 
দোকানও পুঠ হইয়াছে । এই সম্পর্কে প্রায় ২০ জনকে 
গ্রেধার কর! হইয়াঙ্কে। 

উত্তর কলিক[তায় পুলিশ এক দাঙ্গাকারী জনতার উপর 
গুলিবর্ষণ করে, ফলে দুহ ব্যক্তি আহত হর । 

২₹ওশে সেল্টেত্বর হহতে যোট হত।হতের সংখা! দাডাইল 
৩৮ জন সিহত এব ১৫২ জন আহত । 

এই সংবাদ পড়িলেই শ্রথমোক্ত খন) শিয়ালদহে ঘটয়াছে 
কিনা সে সঞ্ধপ্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাপিবে। হুহই দল 
কুপিতে দংঘধ্ধ, চায়ের োকান লুঠ এ৭ং খটনাস্ল পুব 
ফলিকাতা, -এহ তিনটি একত্র হহয়া লোকের মনে শিয়াপদহ 
লঞ্চে তুল ধারণ! জনায়াপেহ জর্মিতে পারে! পূজা উপলক্ষে 
শহ্‌গের বছ লোক শিল্পালদহ ষ্েশন হহয়া! দেশে যাইতেছে, 
ক্ুতরাৎ তাধাদের উদ্দিন হ্খার কারণও রহিয়াছে । হাওড়া 
ও শিয়ালদহ প্েশশ এব, &&শনে যাওয়।র পথ নিরাপদ এঞ্জপ 
ধারণা লোকের মনে জন্গিতে দেওয়! কোন ক্রমেই সঙ্গত 
নহে । উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের পর বস্ততঃই আমাদের 
নিকট এরপ বহু প্রশ্ন আপিয়াছে, এবং আমর প্রকৃত 
ঘটনাহল জানিতাম বলয় তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারি- 
স্াছি। কিগ্ড সকলের ত সে সুবিধা নাই । শহরের অনেকগুলি 
স্থান সধন্ধেই লোকের মণে আশঙ্কা সাছে। ঘটনার সঠিক 
স্থানের সংবাদ চাপিয়৷ গিয়া সমত্ত এলাকার নাম কগিশে 
লোকের মনে সমগ্র এলাকাটি সন্বঙ্জেই জাস্ত আশঙ্কার সি 
হইবে । ইহাতে বত'মান অনিশ্চয়তা আরও বেশী বাড়িবে। 


পাটের দর 
তারত-রক্ষা আইন অহ্সারে ভারত সরকার পাটের 
জর্বোচ্চ এবং সর্ধনিক্ন ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলেদ। ৩০শে 
সেপ্টেম্বর উহার মেয়াদ শেষ হইয়াছে । পাটের দর বাধ। 
সম্বদ্ধে গত কয়েক সপ্তাহ যাবং আলোচন। চলিতেছে । 
বঙ্গীয় ব্যবর্থা-পরিষদে কংগ্রেস সদন্ডেরা ঘাবী করেন যে 


"বিবিধ প্রসঙ্গ--পাটের দ্র ১১ 


সর্ধনিন্ন দর ৪০৬ টাকায় বাঁবিয়। দেওয়া হউক । মুসলিম লীগ 
সদন্তের! তাহাদের এক বৈঠকে ইহার অনেক আগেই এক 
প্রস্তাব পাশ করিয়া বলিয্যাছিলেন যে সর্বোচ্চ দর যেন বাধা 
নাহ্য়। বাংলা সরকার এ সদ্ঘক্ধে কোন পিদ্ধান্ত করেন 
নাই। কেন্দজীয় কংখ্েস গবশ্মেন্ট £বষয়টি সন্ধে "18 চাষী এবং 
চটকজ মাপিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া 
ছেন যে পার্টেপ সর্ধেচ্চ বা সান কোন দপ্ই বাধা হইবে 
না, শুধু যে চট ও থলিয়! ধিদেশে রপ্তানী হইবে তার মূল্য 
বাবিয়া দেওয়। হইবে । ইহারা কারণ এই যে ভারতবধকে 
এখনও বিদেশ হইতে বছ খাদাশস্ত আমদাশী করিতে হইবেই, 
এ সব দেশে গাব যুলো চটের খলিয়! সরবরাহ করিতে না 
পারলে খান্বন্ত আমধাশী অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যে জআর্জেটিন] 
এতদিন ভারতবষে কসল রগ্ডাশী করতে গ্লাজী হয় নাই, সেই 
দেশও দক্রঃপর গাযা মুল্যে চট ও থলিয়া পাওয়ার আশায় গম 
পাঠাইবাগ ব)বধা করিয়াছে । ভারত সরকারকে যেমন 
খাঙাজী পাটচাযীর স্বার্থ দোঁখতে হহবে, তেমনি সমগ্রাবে 
ভারতখাপীর খার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং 
সব দিক বিখেচনা কারয়। চট ও থলিয়। রপ্তানী সময় উহার 
মূল্য শিয়গ্রণের আদেশ পিয়া তাহারা অসঙ্গত কিছুই করেন 
নাই। 

এহ ব্যাপারে বাংলার লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলী এবং লীগ পন্ধিকা- 
সবৃহ কি মনোভ।ধ অবলঙ্গন কারখেশ তাহা আগেই বুঝা 
গিয়াছল। ভারত সরকারের যে খৈঠকে পাটের বুল্য নিধ্ণারণ 
সম্বন্ধে আলোচন। হয় বাংলা সঞ্পকারের কেন প্রতিনিধি 
উহাতে যোগ দেন নাই । ভারত সকার তাহাদের মত 
জা[দবার জঙ্জ কালকাতায় £ুত পাঠাইয়াছিলেন, মন্্রীর। তাহার 
সহ্তও সাক্ষাৎ করেন নাই । প্রধান মন্ত্রী জানাহয়াছেন যে 
কেশ্রীয় কংখেস সরকারের সহিত তাহারা কোন সহযোগিতা 
করিবেন না। ভাগত সরকারের নিকট হইতে অর্থ অথবা 
খাদা গ্রহণে তাহারা আপত্তি করিধেন কিনা তাহা অবশ 
তিনি বলেন নাই । তবে পাটের যে খ্যাপারে বতমানে 
পাটচাষীধের স্বার্থরক্ষার জঠ তাহাদের সহযোগিতা একান্ত 
আবন্ঠক ছিল তাহা তাহারা করেন নাই। লীগ পঞ্িকাগুলি 
কংখেসের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্কে সঙ্গে ধুয়! ধরিয়াছেন যে 
কংখেস চট ও থলিয়ার দাম বাধিয়। দেওয়।য় পাটচাষীর 
সর্বনাশ হইবে, তাহারা পাটের ভাষা দায়ে বফিত হইবে। 

পাটচাষীএ সঙ্জে লীগ মন্ত্রীমগ্ুলীগুলি ১৯৩৭ সাল হইতে বে 
ধ্যবহার করিয়! আসিয়াছে তাহা কোনও ক্রমেই চাষীদের 
্বার্থসিদ্ধি্ন সহায়ক হয় নাই। প্রথম সাধারণ নিধাচন হইতেই 
পাটচাষী পাটের সর্ধনিষ্ দাম বাধিত] দেওয়ার দাবী করিয়াছে 
কিন্তু হংরেজ-ভোট ছারাইবার ভয়ে খাজা-প্রজা কোকালিশন 
মন্ত্রীসভা তাহা! করিতে পারেন নাই। পরে লীগ মন্ত্রীমগ্ল 
গঠিত হইলে তাহারাও উহা করেন নাই । বতর্মানে লীগদল 
পরিষদ্দে ইংরেজ-ভোষ্টের উপর পুর্ধের ভায় নির্ভরগীল নেন 


১২ 


স্পা পপ শত পাপ পা পা পপি পিল এ পলাশ শী পলিপ 


প্রবাসী 


৯ ২ শিপ তত তত সপ শত 


১৩৫৩ 


তত্পরতা পীলাস্পীতপসপীলাল তলত তাপ পসশশিত পি শত লিক শপ পাশ লাস লাস কাপ সস 


সুতয়াং কংগ্রেসের দাবী অনুসারে পাটের সর্বনণিয় দর তাঙ্ছারা! পড়িতে পারে । বাংল! সরকার চেষ্1 করিয়া এমন বাবস্থা 


বাবিয়। দিতে পারতেন । তাছা। করিলে ভারত সরকারকে ও 


এঁ দর হিসাবেই চট্ট ও খলিয়ার রপ্তানী বূল্য নির্ধারণ করিতে ' 


ছুইত কিন্তু তাহার] তাহাও করেন নাই । কংগ্রেসের সহায়তায় 
পার্ট চাষীর স্বার্থ রক্ষ! হয় সম্ভবতঃ ইহা! তাহারা চান না। 
চাষীর সর্বনাশ হয় হউক, তবু কংগ্রেসের সাহায্য তাছার। 
লইবেন ন1। 


পা্টচাষীর সহিত ১৯৪০ সাল হইতে লীগদল মিথ'াচার 
ও ছলনা করিতেছে। এ বৎসর বাধ্যশামুলক পা্টচাষ 
নিয়ঙ্রণের সিদ্ধান্ত ব্যবন্থাপরিষদে গৃহীত হইলে পাট চাষের 
জমি জরীপ কর! হয়। কোন অজ্ঞাত কারণে এ জরীপ বাতিল 
করিয়া পর বৎসর পুনরায় শুতন করিয়া জন্ীপ করা হয় এবং 
উহ্থার পরিমাণ পূর্ব বৎসরের প্রায় খিগুণ দাড়ায় । তদবধি 
এই জমির জাট আনি পরিমাণ জমিতে চাষের অনুমতি 
দিয়! কার্ধতঃ পূর্যের চাষের পর্রিমাণই বহাল রাখা হইয়াছে 
এবং তার জন্ত পাটের দাম বাড়িতে পারে নাই। উডহ্ডে 
কমিশনও তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে লিশিয়াছেন যে এই জরীপ 
সঠিক মনে করিতে তাহার] প্রস্তুত নহেন। ইচ্াতেও বাংলার 
লীগ নেঠারা থামেন নাই । যুদ্ধের সময় আমেরিকার চাপে 
পর়ির! ভারত সরকার চট ও থর্লিয়ার সর্বোচ্চ দর বাধিগ্বা দেশ 
এবং ওদনূসারে পাটেবও সধোচ্চ দর গ্ির করিয়া দেন। 
বাংলার লীগ লেতারা এই শিগ্ধাত্ত নতমন্তকে মানিষা লইয়! 
ছিলেন । ইহা প্রতিবাদ পন হারা করেন নাছ। 
পাটচাষীর স্বার্থ তাহারা গত দশ বংশর নিক্ষের। রক্ষ' করেশ 
মাই। বরং ঞরমাগত শিজ্েদের দলগত স্বার্থরক্ষার খাতিরে 
উহ্ছা বিসর্জনই দিয়! আসিয়াছেন। 

পাটচাধীর ধতমান অবস্থা শোচনীয় ৷ দাঙ্গার আগে 
পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে দর উনিশ-কুড়ি টক পর্যন্ত উঠিয়াছিল, 
দ্বাক্ষার পর উহ! নামিয়! পাচ-ছয় টাকায় দীড়াইয়াছে। 
ইছার কারণ আছে। পূর্ববঙ্গ লুঠতরাজ ও ও অরাজকত।র 
ফলে পাট-ক্রেতাদের দাল।লেরা হাজ|র হ্বাঁজার নগদ টাকা 
লইয়া বাজারে বসিতে রস! পাইতেছে ন। | পাট যতক্ষণ 
কেনা না হুয় ততক্ষণ উহ] মুসলমানদের সম্পত্তি, কেনা হইলেই 
হইবে হিন্দর সম্পত্তি। তথন উহ্ছাতে আগুন বরাইয়! দিলে 
বাঁচাইবার কে থাকিধে না। এই শ্রেধীর মলোভাব পুর্ব- 
বঙ্গের বহু স্থানে রহিয়াছে । 

এই অবগ্ার এতিকারের একমাত্র উপায় পূর্ববঙ্গে শাস্তি 
স্থাপন । বাংল! সরকার তাঙ্ছ! পারেন নাই, পারিতেছেনও 
না। বতর্মান অবগ[তেও পাটচাষীকে বাচাইবার জন্য 
ভাহারা কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন তাছাতে সন্দেছ 
মাই। কংগ্রেস গবশেন্ট রপ্তানী চট্ট প্রভৃতির যে দর নির্ধারণ 
করিবেন তাহ) পূর্বাপেক্ষা বেশী হুইবে। তদছ্সারে পার্টের 
বর ২৫৭ ঠীকার বেশী, এমন কি ৩০৬ টাকার কাছাকাছি 


করিতে পারিতেন াহাতে এই সর্যোচ্চ দরই চাষীর নিকট 
সর্বনিয় দর হইতে পারিত এবং চাষীও পাটের ন্যাধ্য দরই 
লাভ করিত । পাট ক্রেতাদের নিরাপত্তার এবং প্রীত পাট 
নিরাপদে কলিকাতায় জমদানীর বাবস্থ! ভয়ানক কঠিন কিছু 
নয়, অসম্ভব তে নেই | তাহ! করিলে চাষী এ বৎসর পাটের 
ভাল দর পাইয়া হাফ ছা়িতে পারিত। কিন্ত কংগ্রেসের 
কার্ধের বিঞ্কত ব্যাখা করিয়া মুসলমান চাষীদের নিকট 
কংগ্রেসকে হেয় করিবার জনা যে জপহযোগ তাহার! করিতে 
চলিয়াছেন ভাঙার ফলে চাধীর সর্বনাশ হইবে। 


ভারতের খাদ্যবন্ত ৪ বস্ত্র নয়ন্ধণ 

বির প্রাদেশিক কংযরস কাঁমটির অগ্থায়ী সভাপতি 
অধ্যাপক আব,ল বারি খাদা ও খন নিয়্রণের প্রসঙ্গে প্রেস 
রিপোর্টারকে বলিয়াছেন যে, সান! কারণে দেশে খাদ্যপ্চট 
দেখ! (দিয়াছে । গ্রাতাবিক আ্বস্থাতেছ, ঘখন তারতত চাষ- 
বাসের অবস্থা! তাল, বাঙ্ির হৃততে খাদাক্রবা) বিশেষ কায়। 
ভাল ইত্যাদি আমদ।নী করিতে হয়। কিন্ত মুঙ্ধারন্খের পর 
হইতে এ সকল খঞ্ধ হইয়াছে । তাহা ছাক়া ব'ঠনান সময়ে 
সামরিক বিভাগগুলি যথেষ্ট পরমাশে নি প্রয়োজন মিটাইবার 
জণ্ খান্ঘব্য কিনিকেছেন | এই মস্ত ক্রীত পাগ্ঠবন্তর যথেষ্ঠ 
পরিমাণ অংশ শোচশীয়তাবে অপচয় হইয়া থাকে । এই 
সমন্তড কারণ ব্যস্সিরেকেও সৃলান্ফীতি ইতালি কারণে শান 
ভ্্ব্য বাজার হইতে সরিয়া যাইতেছে । লাভ কগ্সিবার পোতে 
বিজ্রেতাগণ তাহাদের বর্মবুদ্ধি এবং কতব্যবোধ তুলিয়া 
যাইতেছে । 

তিনি আরও বলেন যে, “খাভ বাড়াও' আন্দে!লন আমাদের 
দেশে একেবারেই বার্থ হুইয়াছে। সাধারণভাবে ঈউরোপ 
অথবা আমেরিকার ক্ষেত হইতে ঘা শশ্ত উঠে ভারতে তাঙ্ছার 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইংলটে মুদ্ধের মধ্যে 
বিমান আক্রমণ সত্বেও দ্বিঞপ পরিমাণে শশ্ত উৎপন্ন হয়াছে। 

জগতের সমন্ত খড় বড় দেশখলি সমস্ত খাগ্চসঞ্ভার কিনিয়া 
সরকারী ওদামজাত করিতেছে । সেসব স্থলে সরকারই এক- 
চেটিয়] খান বণ্টক ও সরধরাহকাম্নী। প্রাথমিক ভাবে যাহার! 
খান্ভ-শন্ত উৎপথ্র করিয়া থাকেন, সরকার সেখান হৃইতে তাহ] 
সংগ্রফ করিয়া লইতেছেন। তাহার পর একটি দাম স্থির 
করিয়! সেই মুল্য সকল কিন্তু অর্থাৎ খান্চবন্ত, বস্ত্র ইত্যাদি 
বন্টন করিয়া দিতেছেন । ভারতবর্ধও যদি অনুরূপ নীতি এহণ 
করে তবেই বাঁচিতে পারিবে । 

তিনি বলেন যে, বত্মানে আমাদের সম্মুখে একটি কঠিন 
কতব্য রছিয়াছে। সরকারী সাহায্যে এবং জানুকুল্যে 
চাষের উপযুক্ত জমিগুপির ঘতটা সম্ভব উদ্ধার সাধন করিতে 
হইবে । তাহা ছাড়! পণ্য-প্রত্ততের জঙও একটি সংস্কত ব্যবস্থা 
অবলঘ্বন করিতে হইবে ৷ যাঙাতে সমস্ত পণ্য একটি বাঁধ! 


(বাবধ প্রসঙ্গ যুক্তপ্রদেশে খাভসংএছ ওইচেষ্। 


০৬ 


চা 
পপ পাপা সাপ পানি সপন পাশ লি লা পি পসপালাসপ সলাপাশাশপ শীতল? পপ লাস সপ্ত * পাপ ০৯ পালা পলা প ভাত পতি পা৯তসপাপাটপিসপাশ পিপলস 


ঘামে বাজারে বিক্রয় হয়, সে বিষয়ে কড়। দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 
জর কাপড়ের বিষয়েও এ কথা বলিতে হয় ঘে মাথাশিষ্ু 
কাপদের বধাদ্দ 'সারও বাড়ান দরকার । খামে পফায়েত 
এবং শছরে ভও্রব্যঞ্গণকে লহয়া সংসদ গঠন করিয়া বস্তর- 
বন্টনের ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে । কোন ক্রমেই যেন কোন 
কোন অঞ্চলে প্রয়োজন অতিরিজ্ঞ পরিমাণ না পাঠান ছয়। 
এ বিষয়ে একটি ধ্যাপার বিশেষভাবে লক্ষা করিবার আছে, যে 
সমস্ত জামা কাপড় ত5রী অবস্থায় বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই 
বাঙ্জার হইতে উড়িয়। খায় এবং সুযোগ মত বিক্ষেতাগণ 
গলাকাট দাম আদায় করিয়া নেন। 

তিনি বালেশ যে, গবন্মেট্টের এক চেটিয়া ক্রয়নীতি অখলম্বন 
কর! প্রঞজোন্গন । প্রথমে যাহাদের হাত হইতে মাল বাঞছ্ছির 
হয়, তাহাদের কাছ হইতেই সব সংগ্রহ করিয়া ফেলিতে 
হইবে | শুধু হক! করিলে চলিবে না, বণ্টন, সংগ্রহ, 
সরবরাছ্‌ ধত্যাদি বপারে পরকারী নিয়গ্রণ সম্পূ প্রয়োজন । 

পরিশেষে আদ্যাপক বাব বাপেন যে, বহমান সময়ে মল 
শ্মযথা। খদাযজাত কর, উচ্চ দামে খিঞ্ঞয় করা ও এই 
লমন্ত 'গ্ছশিষপত্র [বিষয়ে দুয়াচুরীর জগ্চ যে সমন্ত আইন 
ও ব্যবন্ধা আছে তা! উপযুক্ত নছে। বতমান খাদা বঞ্জ 
ও অঙ্গন পণ্াদি ধিবয়ে যে সঞ্চট ঠাড়াইয়াছে তাঙ্াতে 
প্রত্যেক জেলায় এপেশাল টাইবুনাল প্রত্তিষ্ঠত হওয়া এয়োজন । 
প্রশ্থ্যেক ভেলায় বার গ্রন করিয়! উপযুঞ্জ নাগরিক জথবা 
আজাদ ছিন্দ ফোৌজের সদন লইয়া 'স্পেশংজ পুলিশ? গঠন কগ। 
উচিঠ। নিকপ্শ ব্যাপারেব কাছে আই লেনিন পুলিশ 
মাথ! খামছে ভাজার! চোরাবান্গার, লুয়াইগ]। ইতা|ধির 
ব্যাপারে বিশেষ করিয়া নজর দিথে । গবন্দেষ্টে+ এখন 
ডিন্রীক্ট এযাডভাইসরি কমিটি ভায়া টিন্রীক্ট করেল কমিটি 
গড়ি! তোল! উচিত। এই কণ্টেটল কমিটি জন্ততঃপক্ষে 
(১) অনুম্তপঞ দেওয়! ও বাতিল করিয়। দেওয়া এবং 
(২) অধথ] গুদামঙ্জ| ত মালগুলি ধাজেয়াপু কর| ও পুনর্বণ্টন 
ব্যাপারে ক্ষমতাশীল থাকবে । 

যুক্তপ্রদেশে খাগ্ঘনংগ্রহ প্রচে্ট! 

সুক্তপ্রদেশের খান্ভনংগ্রহ প্রচেষ্টা সাফশ্যমক্ডিত হইয়াছে! 
বত ৩১শে আগ& তারিখ নাগাদ যে পরিষাণ খাদ্যসংএক্র 
কথা ছিল তাঙচার শতকর। প্রায় ৮০ ভাগ সরকারী গুদাম- 
জাত হুইয়াছে। প্রথমে যখন এই বাবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন 
খ্বাদাসংগ্রহ প্রচেষ্টার অবস্থা বিশেষ জাশাপ্রদ ছিল ন|। 
ক্কষকের! সহজেই চোরাবাজারে যে দা পাইতে পারিত 
তাঙ্থার অপেক্ষ| কম মূল্যে খাধ্যপামত্রী সরকারকে বিক্রয় 
করার সম্ভাবন! জনেক কম ছিল। কিন্ত কংগ্রেস গবশ্মেন্ট 
অত্যন্ত বৈর্ধ্যেসহকারে এবং কষ্ট সহিস্তার সহিত ধীরে ধীরে 
হাঙ্জার হাজার টন পরিমাণ শন্ক সংগ্রহ করিয়া গবর্মেন্টের 
খদামজাত করাইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ হইতে হুর্ভিক্ষের 


বিভীষিকা এখন একেবারে অপসান্িত হইয়াছে। গত 
এপ্রিল মাপে পণ্ডিত পদ্থ প্রতিক্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি 
যু্তপ্রদ্দেশে একটিও নরনারী অথবা শিশুকে অনাহারে মারতে 
দিবেন না। তাহার সেক প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইয়াছে। 

পণ্ডিত পদ্থ এখন জনসাধারণের খাদা-সরবরাহ বিভ'গের 
পরিচালন ব্যবস্থার আগাগোড়া সংস্কারের দিকে নজর 
দিয়াছেন। প্রথমে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীষ্ডলী হাতে ক্ষমতা 
পাইল তখন সিভিল সাপ্রাইয়ে অবস্থা এবং বাবস্থা ক'কটা 
খাপছাড়া ধরণের ছিল। খাদ্যসংএফ, বন্টন ও সরবর।ঙের 
ব্যবস্থা হই জন প্রবীণ কর্মচাক্সীর মধ্যে তাগ করিয়! দেওয়া 
হইয়াছিল । এই ছুই কর্মচারীকে সেক্ষেটারিয়েট এবং 
এক্সিকিউটিভ ছুই ব্যাপারেই মাথ! খামাইত্তে হইত | কাজে 
কাজেই আসল কাজের বাপারে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল । 
পণ্ডিত পদ্থ প্রথমে এই ৫ই কাকে পরম্পর সংযোগহীন তাখে 
বিভঞ্ঞ করিয়াছেন এবং এক জন তক “ফুড কমিশলার' শি়ুক্ত 
করেন। এই ফুড কর্মিশনাবের উপর খ্বান্তপং গ্রহ, খংরবন্টন, 
বেলামরিক-পরবরাহ, প্রাধধেশক বন্য়ন্টণ ও শর্করা- 
শিয়ন্্ণের দায়িখ অর্পণ করা হ্ইয়াছে। 

ভারতীয় পিডিপিয়ানগণের অক্ততম বশষ্ট কমী শ্রয়্জ 
তগবান সহায়ের টপর কাঞ্জটির তার দেওয়া হ্ইয়াছিল। 
শিনি থে কতিত্ের সন্ত কাধ সম্পর করিয়াছেন । 

ফুড কমিশনারের অধীনে চাপি গল কমচারী ক্দাছেল । এই 
চারি জন কর্মচারীকে খান্ভবপ্টন এবং খেসামরিক সরবরাছের 
1ডপুটি ঠাইরেক্টার খল। হয় । তাহার যথাঞ্মে খা্সংগহ, 
খা্বন্টন, এবং বশ ও চিনি পিয়ঞ্জণের ব্যাপারে নিযুক্ত 
আছেন। বেসামরিক খাদ্যঘরবরাঞ্ছের সেক্রেটারী এখন 
কেধপমাত্র কাগজপএ সম্বন্ধীয় কাই করিবেন। 


এই সমজ্ঞ ব্যবস্থার ফলে সুফল ফশিয়াছে এই যে অন্ান্ত 
খছর সামান্জ হুতিক্ষ ও বন্কাদিকারণ ঘটিত অবস্থা আদিলেই 
জনসাধারণের কাতর আগ্িন!দের অবধি থাকিত না। কিন্তু 
ব্ধমান বধ্শরে বালিয়! গলার 1তন-টতুর্থাংশ, গোরখপুর 
অঞ্চলের বহুস্থান, কাশী এখং আংশিকতাবে সীতারামপুরে 
প্লাবন হইলেও এসই ঘটনার প্রনরার্তি ঘটিতে পারে শাই। 

মন্ত্রীমঞ্চলী আর একটি বিরাট সমস্তার সমাধান করিয়াছেন। 
জেলার পরবরাহ খ্যধস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা প্রা়শঃই শ্বজন- 
প্রীতি ও অঙ্কাঁঞ্গ অপকার্ধে ছ& । প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের পার্লা- 
মেন্টারী সেক্রেটারী এযুক্ত চঙ্জতান ণ্তের নেতৃর্রে একটি গুপ্ত 
কমিটির ছার! সম্যক পরিদর্শনের পর প্রত্যেক বাণ্ডি, কতটা 
কাপূড, কোরোপিন, চিনি ই'ত]াদি পাইতে পারে এবং বিশেষ 
পাবণাদদি উপলক্ষেই বা কতটা পাইতে পারে তাহার সহদ্ধে 
বাধাবাধি নিয়ম প্রবৃত্ত হৃইয়াছে। 

খাধ্যসংএহ বাপারে জনসাধারণের পাঙ্কাযা গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। জনপাধারপ-গঠিত একটি পুনধিচারি কমিটি ক্রমাগত 


১৪ প্রবাকী 


তলা ০৮ পাশিীত্াত তিল তত সা তিশা ৩ 


সরবরাহ সন্বক্ধীয় নিয্মাবলীর আলোচনা ও প্রয়োজনমত 
নিয়মাবলীর পরিবত'নের সুপারিশ করিবে । লাইসেন্স কমিটি 
নামে আখ্যাত একটি কমিটি সমস্ত খাদ্য সরবরাহে দোকান- 
গুগির খোজখবর লইবে এবং তাহাদের হিসাবপঞ্জ দেখিবে। 
তাহাদের অন্থমোদনেই দোকানগুলিকে রেশন দ্রব্যাদি 
সরবরাহের অশ্নমতি-পত্র দেওয়া! হইবে। তাহার কলে সময় 
সময় যে রাজখৈতিক খ্বার্থহ্ নেতার! আত্মন্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা 
করিয়। থাকেন, তাহারও সুরাহ] হইবে । 

আরও একটি কসঠি গঠিত হইবে খাদাএ্ব্যের উপযুক্ত] 
পরীক্ষার জগ | এবিষয়ে সাহায্যের জন প্রদেশের পাঁচটি 
প্রধান কেলজোে ল্যাবকেট।তী হাপন কক্পা হইবে । খাদ্য 
সরবরাহের দোকান হইতে খাল্যসংগ্রহ করিয়| তাহাকে 
পরীক্ষা ক'রয় ঘণ্দ প্রয়োঙ্জন বোধ হর তবে বাজার হইতে 
সরংইয়! দেওয়া হহবে। 

সিভিলপান্লাই ব্যপারের নানা কর্তবাচ্যুতি এবং ছর্নাতি 
ইতাশদির জঙ্ক কঠিন শাস্তিব বাবপ্ধা হইয়াছে । এ বিষয়ে 
এগার জন কর্মচারীর ইতিমবোই শাস্তি হইয়াছে। 

বন্দশিদ্দের অবন্থা 
- ব্রিউশ বস্ত্রশিগের নুতন সং%1র পরিকল্পনার কথা ক্টন- 

ওয়ার্কিং পার এক রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে । যদিও 
তাহাকে বয়ন-শির সন্ধে সর্বাঙ্গূন্দর এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থা! বলা 
যায় না, তথাপি বাস্তব ক্ষেংজে ইহ1 হইতে আমাদেরও অনেক 
কিছু শিখিয়া লহবার আছে । কেবলমাআ যে কণকারখান! 
বিষয়ের ' উন্নয়ন-প্রচেইার পরিকলপন| ইহাতে আছে তাহাই 
নহে, ইহার মধো সথগ্র বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতিও নজর 
জেওয়! হইয়াছে । 

শুধু আমাদের কেন, ব্রিটিশ বয়ন-শিল্পেরও বর্তমান ব্যবস্থা 
নিঃসনেহে প্রাচীন খল! যাইতে পাপে । ১৯৩০ সালে যে 
অনুসন্ধাণ কাধা হইয়াছিল তাহ! হইতে জ।না গিয়াছে যে 
বিলাতের প্রায় ২ হ্ইতে এ অংশ পরিষাণ যন্ত্রাি বিশ 
বছরেরও বেশী পুরাতণ। আমাদের অবস্থা তো আরও 
খারাপ। মোটাএুটি াবে যন্ত্র৫ণি যে কেখলমাঅ পুরাতন 
তাহাই নে, বতর্মান সমগ্নেপ হিসাবে এক রকম কাজের 
ঘংহিরেও বটে। সুতা কাটার ধ্াপারে ঘপিও “মিউল 
ম্পিশুলস্‌" বাবহারের ধার! কতকট। আধুনিকত] বজায় আছে, 
বয়ন ব্যাপারে মোটেই সে কথ! খাটে না। কারণ শতকর! 
৫টি স্বয়ংক্রিয় মাঞ্চুর ভাতের ববহার আছে। এই হিসাবে 
আমেরিকায় শতকর] ৭৫টি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা । কেবলমাজ 
বন্তরবিজ্ঞানের উন্নতিকলেই যে সংস্কার সম্প্রতি আবশ্যক তাহ! 
নহে শ্রমিক চাঞ্ল্যের জন্যও ইহার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। 

যদি আমেরিকার পঞ্চতি অন্যায়ী নুতন যগ্্র স্থাপন ও 
সংস্কার বাবস্থ। কর! হয় তবে হ্ুতাকা্টী৷ বিভাগে শতকরা! ৩৮ 
ভাগ, বয্ধন বিভাগে শতকরা! ৬২ ভগ, এবং পরিচালন বিতাগে 
শতকরা ৮৪ ভাগ শ্রমিকের প্রয়োজন কমির! যাইবে । যে 


১৩৫৩ 


০. শত তিশা কাছ ৯ ২৪২, সি 


পণ্তাছে ৪৮ ঘণ্ট1 কাজ হুইবে তাহাতে শতকরা ৫২২ ভাগ এবং 


যে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাক হইবে, তাহাতে শতকরা ৪০ ভাগ 
শ্রমিকের প্রয়োজন থাকিবে না। 

প্লট রিপোর্টের অনুমোদন অনুসারে অন্যান্য সংস্ফার- 
খ্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের বিশ্রাম করিখার জঙ্গ গ্কান, বৈছ্যুতিক 
এয়ার-কঞ্ডিশন করার বাবস্থা, অমিকদের ছুর্ঘটনার প্রতিকারে 
প্রাথমিক চিকিৎসার বাবস্থা এখং অন্যান্য শ্রমনযাপারের 
প্রয়োজনীয় বাবধাধি করিবার আয়োজন হইতেছে । হিদাব 
করিলে দেখা যার স্থতাকাটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় য্জাদি 
একরকম সম্পূর্ণ ভাবেই টেকৃপটাইল মেসিনারী লিমিটেডের 
হাতে । বভ্মান সময়ে এই কোম্পানীর সামর্থ) আঅঙ্যায়ী 
বসরে ১০ লক্ষের কিছু বেগ সংখ্যক তকুলি পাঞয়া সম্ভব । 
তবে এই কোম্পানী শত্বই তাহাদের উৎপাধন ক্ষমতা শতকরা 
৬০ ভাগেরও বেশী বর্ধিত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন। 
“ওয়! ইঙ্িং ও বিমিং? শিভাগের যে সমন্ত যপাঁতি তৈয়ার হয়, 
তাহাতে দেশের চাঁহিদা কোশ প্রকারে মি্টিতে পারে। 
সাধারণ অবস্থায় ওয়ার্প ওয়াই ডিৎ যগ্ত্রের শতকরা! &৫ ভাগ এখং 
ওয়েকট ওয়াইস্ডিং যন্ত্রের শতকরা ২৫ ভাগ বাহিরে পপ্তানী 
করা হইয়া থাকে | বয়ন বিভাগে পরয়োজনীর যখ্জাদির জঙ্ 
নর্থপ-কোম্পানী ১৯৪৮ জলেধ প্রথম দিকে ৬০০: মাঝু 
সরবরাহ করিবার আশ! দেন । তাহা অবো ২০০০ মাকু 
বাহিরে রপ্তাশী হইবে; উদ্প্ত যাহা থাকিবে তাহার ছারা 
আয়ালও ও ত্রিটেনেক মুক্তরাজ্যেরই চাহিদা? [ঘটান সন্থব 
নহে। ফিনিশিং সেকৃশণের কাজের বস্ত্রাদির জন্ক ৬টি 
কারখানা জাছে। ইহা] বিভিন্ন প্রকারের ফিদিশিছেন 
যন্ত্াদি তৈয়ার করিয়া থাকে । যুদ্ধ-পুরব সময়ে এয়োজনীর 
যগ্রের যেটুছ অভাব ঘটিত তাহা জার্মান্ট হইতে আনাইয়া 
লওয়। হহত। নুতুরাং দেখ! যাইতেছে যে ঠিক পরিমাপ মত 
যন্ত্রার্দি আমাদের ভাগে; মিলিবে কিনা তাহাতে সনদে আছে । 
সপপূর্ণভাবে শিখ চাহিদ। মিটাইবার পর ব্রিটেন হইতে বাদি 
রপ্তানীর জঙ্জ জার কিছুই উদ্ত্ত থাকা সখ নহে। এই বিষয়ে 
আমাদৈর যথেষ্ট চিন্তা কিব!র আছে, কারণ আমাদের দেশের 
নৃতন যন্ত্র বপাইতে ও সংস্কার করিতে এই সমশ্ড খু্টিনাটির 
প্রভাব যথে&। নৃতন যগ্র বসাইবার ব্যয় যথেঞ্$ । ১৯০৯ 
সালের আগষ্ট মাপের পুর্বে যে বায় সম্ভব ছিল, এখন তাহ] 
হইতে সুতাকাট! যঞ্তাদির ব্যাপান্পে ৬৫/. এবং খ্রয়ংক্রিয় মাকু 
বসাইতে ৫০/. ব্যয় অধিক পড়িবে । ল্যাঙ্কাশায়ার মার্কা 
মাকুর জন্ত ৭০/. হইতে ৮০"/., ওয়াইঙিং ব্যাপারে ৭০"/. এবং 
ফিশিশিতের যগ্রাদির জন্ত ৭৫:/. হইতে ১০০/. ব্যয়ভার 
বাড়িয়। যাইবে বলিয়া মনে হুয়। 

দেপীয় বপ্রশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে প্রথমে বর্ডমান 
অবস্থা একটি সামগ্রিক খু'টিনাটি হিসাধ লইতে হইবে । তাহার 
পরে নুতন যন সংযোজন ও সংক্ষার ব্যবস্থা কনা লন্ভব। 


ভিত কমার্স পঞ্রিকা এই বিষয়ে ব্যবস্থা ভিত জ্ভ 
দেশর কারখানাগুপির ধতাবিকারিগণের প্রতিনিধি লইয়া 
একটি সমিতি গঠন করিবার পরামর্শ দিম্বাছেন। যাহাতে 
ত্রিটেনের কারখানার প্রয়ে।জনীয় যন্ত্রাদির উরংস্তঞ্কলি এ দেশে 
আন! যায় সে বিষয়ে চে করিতে হইবে । এ বিষয়ে এক 
সঙ্গে সবকিছু কর! সম্ভব নহে ॥ স্রতন্াৎ যাহাতে বীর্বে ধীরে 
ব্যবস্থা কিয়! উঠা যায় সেই চেষ্টাই আগে কণ| কতরব্যি। 
বস্থপরবরাহ পন্থা 

গত কিছুকাল হইতে নন্ত্রনিয়ন্্রণ ব্যাপারে জনসাধারণের 
নান! প্রকারের আপত্তি-আলোচনা শুনা খাইতেছে। যে 
বন্্র-শিয়গ্রণ খাব! আজ প্রায় তিন খংসর কাল ধরিক্স| চলিয়া ও 
গনপাধারণকে তাহাদের প্রয়েজপীয় বগ্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে 
দিতে পাধিতেছে না, তাহার শিশা। তো করিবারহ কথা । 

খোগাই নিশ-মালিক পমিততির সভাপতি সার ধিঠল চন্দা- 
বরকার গত সাঙ্গংসরিক পশ্মেণনে বপিয়াছেন যে যুদ্র-পুব 
সময়ের সরখপ্াহ্র সাহত এখন আর বিশেষ পার্থক) ঘাকিবে 
ন!। সেহ অথ্পাতে সরবরাহ করিতে মিলগচপি এখন প্রায় 
সমর্থ । এহ উঞ্চির ফলে জনসাধারণ মনে কণিয়াছিপ যে 
তাহা যুগ্ধ-পুর্ব পময়ের মাত এবং শেহ পরিমাণে শঞ্ ব্যবহার 
করিতে পারিবে । কিন্তু নত ৩5 মাদের অতিওতা হইতে 
দেখা গিয়াছে যে পার বিঠল চন্দাখপনকারেগ শ্টায় বিশেষজ্ঞের 
আশ! ফলবতী হয় নাই। 

কাপডের কলগ্জলি এবিষয়ে একমাত্র অপরাধী নহে। 
বঞ্জমান বধ্রণিয়গ্রণের ফলে কাপড়ের কলগুণি প্রয়োজনের 
সহিত সামগ্র্ত রাখিয়া পরিমাণ মত বস্ত্র খয়ন করিতে 
পাখ্রিতেছে না । ইহার উপর আছে শ্রমিক ধর্মঘট এবং চোরা- 
বাজার । কোন কোশ কারখাশাপ বশর চোর্খাজাপে যায় 
ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই । এহ বিষয়ে পুথ্খানপুঙ্থ জগ্সন্ধান 
জাবস্থক | সন্প্রত কতকগ্ুপি কারধান। হাত-বদল হইয়াছে । 
এখানে অনুসন্ধান কর! কর্তব্য যে এই মালিক পর্সিবতনের 
প্বার! কোন প্রকার চোরাবাঞ্ারী-সরবরাহের সুবিধা হইয়াছে 
কিনা। 

" ধত'মানে শহরগুলির খু রা সরবরাহ ব্যাপারেও গঞগোল 
আছে। কতকগুলি পার্যতা ধেশীয় অঞ্চলে এবং কতকগুলি 
গ্রাম এলাকায় এমন অবস্থাও খটিয়াছে যে সেখানে কেবল- 
মাত্র খুচরা সরবরাহ ব্যাপার ছাড়া পাইকারী খিক্রয়েও 
চোরাবাঞ্জার হইতেছে । যাথাই ঘটিয়! থাকুক এ খিষয়ে 
কোন প্রকার নুবঙ্পোবস্ত কর! সম্ভব কিনা তাহ! 
প্রাদেশিক অথব! কেন্দ্রীয় সরকারের দেখ! দরকার, বস্ত্- 
নিরন্ত্রণ সমিতির হাতে ট্ছ! ছাড়িয়া রাখা যায় না। ছুই বংসর 
আগে কতকগুলি প্রদেশ প্রাদেশিক স্বায়ত-শাসনের নজির 
দেখাইয়। যাহাতে বন্বন্টন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে জাসে 
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সে বিষয়ে কের সরকার এবং বঙজ-ানরঙ্জণ সাঁমাতির সাত 
বাগ. বিতণ্! করিয়াছিল । কিন্তু ছুঃখেপ বিষয় এই যে প্রদেশের 
হাতে বন্ত্র-নিয়গ্রণ ভার আসার পরেও বিশেষ কিছু উন্নতি দেখ! 
যায় নাই। 

ফালিকাতা৷ শহরের বগ্রবণ্টন ব্যবস্থা সথগ্ধে যত দূর জান! 
গিয়াছে তাহাতে মনে হ্য়যে চোবাধাজাপন এবং ণিয়গ্রিত 
দোকাণ ছুই প্রকারই সমানতালে চলিতেছে। কিন্ত বাংল! 
সরকার চোর।বাজার দমনের কোন প্রকাকের ব্যবস্থাই 
অবলঘ্ধন করেন নাই। দোকানঞ্জলিতে অনবর তই ভীড় ও 
লম্বা লাইন কেন হয় সে কথ! কে বলিবে? 


উড়িধ্যার"রাজধানী 

উদ়্িধার রাজধানী শেষ পথপ্ত কুধনেশরে স্থাপি৬ করাই 
খর হল । বহদিন যাবৎ উ'ড়যার রাঙ্জধানীর গান নির্বাচন 
চলিতেছিপ, কিন্ত কোন চূড়া সিদ্ধান্ত কর! স্ভব হয় নাই। 
এতধিনে তাহ! হ্ইল। প্রথমে একটি কখিটি কটফের 
তুঁলসীপুর অঞ্চলকে রারবাশীর জন্য নির্বাচন করিলেশ। 
বিশেষজরা উহা অনুমোদন করিলেন না। তারপর একবার 
বহুরমপুরের নিকটবর্তা ননাঙ্কাইলুডা, একবার বুর্ধার শাম হইল । 
কটকের নাম আবারও উঠিল। কিঞ্তু ইহাদের একটিও শেষ 
পর্যন্ত সর্বজনপন্মত হইণ ন!। আবার কমিটি বপিল। স্থির 
হইল যে, ইচ্ছা কটকের বিপরীত দিকে মহানদীর অপর পানে 
চৌছ্য়ার রাজধানী হইবে । সন্প্রতি উকিষ্যার এধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
মহ্তাব এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়। দিয়া ভুবনেশ্বর রাজধাশী 
স্থাপনের জণ্য ব্যবস্থী পরিষদের সদন্গণেক্ন সম্মতি প্রার্থনা 
করিয়াছেন এবং তাহ! লাভও করিয়াছেন । ভুবনেশ্বর প্রাচীন 
এঁতিহাপিক স্থতি বিজড়িত পুরাতন স্থান । উড়িষ্যার রাজধাশী 
নিবাচিত হইবার যোগ্যত1 উহার আছে। দীঘ ত্রয়োদশ 
বৎসর কাল ধরিয়া বাজধানী শির্বাচনের পরিশ্রম এতদিশে 
সাফল্যমগ্ডিত হইল। 

9 প্রমথ চৌধুরা 

বিগত ১৬ই ভার, সোমবার বাবে ৭৮ বংসর ধয়সে শ্রীযুক্ত 
এ্রমথ চৌধুরী পরলোকগমন করেন। ১৮৬৮ শ্ীষ্টান্ষে যশোহরে 
--পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
সার আগুতোষ চৌধুরী তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা । পনস্থান 
যশোহর হইলেও তাহার বাল্য ও কৈশোর কঞনগরেই 
কাটে। প্রেসিভেন্সী কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। 
বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন । 
এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেনীর প্রথম 
হইয়া প্রমথ চৌধুরী বিলাত যাত্রী করেন৷ তিনি ব্যারিষ্াগী 
পাশ করিয়াছিণেন কি কোর্টে কখনও প্রযাকটিস কথন 
নাই। তিনি এক-পময়ে প্রবাসী সম্পাদক শ্বপাঁর রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন । _.এই ছুই ভিরপ্রন্কৃতি পুরুষের 
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এক বিষয়ে যথে& মিল ছিল; উভয়েই রবীন্রনাথের একান্ত 
অনুরাগী ছিলেন এবং রবীজ্রনাথের গুণনুগ্ধ ভক্ত হুইয়্াও উত্তয়েই 
নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। রবীজ্নাথের 
্রাঙুমপুত্রী ইন্দিরা দেবীর সঙ্কিত প্রমথনাথের বিবাহ হয়। 
ফরাসী সাহিত্যের ভণ্ড, বলিয়া চৌধুরী-দম্পতির খ্যাতি 
আছে। এই ফরাপী সাহিত্তো এন্রাগ ও অভিজ্ঞতা প্রমথ 
চৌধুরীর গদ্যরচনার ক্ধপে একটা অপূর্বতা এবং অভিনবত্ব 
আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়াছিল । ঠাহার প্রতিত! বহমুধী। 
তিনি প্রবন্ধকার, সমালোচক, কথাসাহিত্যিক, ধার্শনিক 
এবং কধি। “পর্দচারণ”, “সনেষ্পঞ্চাশং" প্রন্থতি ঠাহার 
কবিতার ধই। শেষোক্ত পুগ্তকেক্র চতুর্দশপদী গুলি বাংলায় 
সনেটকে খঞ্জপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শ্রমথনাথ পণ্ডিত 
ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসী এবং ঈংরেজী সাহিতো তাহার 
সমাশ অধিকার ছিল। রবীশ্রনাথ ও শবতচঞ্রের সমপাময়িক 
হইয়াও কথাসাহিত্যে তাহার একাস্ত নিজববত! তাহাকে একটি 
শ্বত্ খাদ দান করিয়াছে! বোষাল এবং নীললোহিতের 
সষ্টি তাহ্'র পক্ষেঠ শণ্তব. “চারইয্বারী কথ সাহিক্তোের 
এক অভিনব ধণ্ড । এদশতর ছোট গঞ্জ তাহাব্ন পূর্বে বা পগগে 
জার কেহ লেখে নই, তিনিও আর লেখেন শাই। জীবনের 
প্রতি শুতন দৃত্ি_-শুধু গঞ্জকেই নয় তাহার সকল এচনাকেহ 
অভিনখ্ দান করিয়াছে । £তনি অশেক সময় “বীরবল” 
ছপ্রনামে প্রবন্ধ লিখিতেন ; গঞ্দো তিশি যে নবরীতির বাক্‌- 
ভঙ্গী প্রবতরন করেন তাহা! “বীরখলী ভাষা” মামে পরিচিত। 
পূর্বে পযারীচাদ, কালীপ্রস্,। এমন কি থয়ং রখীন্রনাথও 
চলিত ভাধায় লিখিবার রীতি লইয়া পত্ীক্ষা করিয়াছিলেন, 
সাহিত্যের সবক্ষেতে প্রয়োগ করিয়া বাঁরবল চলিত ভাষাকে 
জাতে তুলিলেন। সাধু ও সত শব বর্দন করিয়া নয়, 
কথ্য ভাষার ফ্রিয়াপদকে লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ করিয়। তিনি 
ভাষাকে পঘুভাগ ও ক্ষিপ্রগতি করিলেন | রস, রঘিকতা, 
ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ প্রয়োগে “বীরবল” শি্হণ্ড । প্রথম মঙ্হাযুক্ষের 
প্রায় সমকালে ১৩২১ সাপে প্রমথ চৌধুরী “সবুজ পত্র” 
প্রতিষ্ঠ। করেন ।: “পবুগ্ষপত্র"-প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে নব- 
স্ুগের শ্ুচনা করে। এই পজ্জ প্রকাশ করিয়াই তিনি 
চলিত ভাষায় লিখিবার রীতি প্রচাঞ্প করেন । এই পত্রে তিনি 
শিখাইলেন, নুঠু করিয়া বলিতে পারলে সকল বণ্তই 
উপভোগ্য হয়, বর্পীয় প্রজা আহণ হইতে ভাগতবর্ধের 
ভূগোল পর্যন্ত সকল বিষয়কেই সাহিত্যয়সে অভিষিষ্ত করা 
যায়। পাকিত্যে ভাছার দানের শ্রেষ্ঠত' খ্বীকার করিয়া 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে “জগভারিপী পদক” প্রদান 
করেন। পাঁচ বংসর পুবে ১৯৪১ লালে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আগ্ততোষ হলে এক বিরাট সভায় “প্রমথ জয়ন্তী” অন্তিত 
হয়। তাহা রচনারীতি, তাহার ভাব-শ্বাতঙ্্য এবং তাহার 


সুষ্ঠ সাহিত্য বঙ্গ-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীকে শ্রণীয় কনগিয়া 
রাখিবে ৷ 
লা-গোলার মহারাজ। 

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালগোলার মহাগাজ! রাও 
যোগীন্রনারারণ পায় গত ১৮ই আগঞ& নিজ বাসছথনে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । ম্বত্যুকালে তাহার বয়স একশত ছয় ধংসর 
হইয়াছিণ | আজীবন মি াচার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যের নিয়মাদি 
পালন হেতু তিনি এপ্সপ দীর্ঘন্ীবন লাতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
ম্বত্যর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও তিনি সধল সু ও কর্মক্ষম 
ছিলেন। বিপুল ধনৈশ্বধের অলিকারী হহয়াও তিনি নিরহ্ষ্কার 
ছিলেন। ঝভাবিক বিনয় ও ধারণে তিনি আপামক্- 
সাধারণের অদ্ধাপ্রীতি অর্জন করেন । সাধারণ জমিদারদের 
গ্রায় কলিকাতার মত ধ$ শহরে ভীড় ন: অমাহয়! পিজ 
জমিপারী ও আবাসস্থল লালপোলাম তিশি আজীবন অখখান 
করিয়াছিলেন এবং মুশিদাবাধ জেলাক্স, বিশেষ করিয়া !নজ 
জমিদানীর অভ্ডভুঙিত জশসমাজজে কর্প।ণকর্মে আগ্িয়োগ 
করেন । শশ্ম বয়স হহতেই শি দাননলাতার পরিচয় 
দিতে থাকেন । তিন শি নায়ে বহু ক্ান্তাখাট মারা ?দ নিম, 
পুরাতন পু্ধরিঈী সং্কার, নুতন জলাশয় খনন, এখ দাতব্য 
চিকিৎসালয্স ঠাপন করেন ইঞ্জয়াদ €মশনগাল কছতেস। 
এমন কি ইন্ওয়ান এসোপিয়েশন প্রদিক্টারও বু পুধে যখন 
জেলায় জেলায় ব্নাহ্ীয় ভা এ্চষ্টা হইতে আরজ হয় তখন 
খহরমপুরেও একটি রাঁজনোতিক সঙ গনিত হইয়াছিল এবং 
যুবক যোগ্প্রশাথায়ণ তাহার একজন উ্চোস। ঝণধাত্। হন । 

বঙ্তারতভীর় প্রভীক কলিকাতার মূল বঙ্গীয় সাহিভ/-পরিষদূ 
শা বাংলা ভাষা ও সাহিত) যোগীন্দরনারায়:ণঝ নিকট অশেষ- 
ভাবে খগী। ধতমান পরিষদ-ভবনেশ পিল নির্মাণের সম্পূর্ণ 
ধ্যয়জার তিশি একাহ বহন করেন । পরিষদ কতৃক বৌদ্ধগান 
ও দোহা, সঙ্গীতপাগকর্সগ্রম (তিন পরও) ও ভ্রব্ষন্থএ বা বেদান্ত 
দর্শন ( পাঁচ খণ্ড ) মুত ও শ্রকাশ!খ যাখভীয় বায় অধুযুন ভ্রিশ 
হাজার টাকা যোঈীক্নারায়ণ দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য 
পুস্তক প্রকাশের ঞরনযও তিণি ১৩২২ বঙ্গাধ পর্বস্ক সাত হাজার 
শয় শত টাকা পান করেন । অবশেষে তাহার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত তের হাজাপ টাকা দ্বারা পরিষদের একটি প্রস্থপ্রকাশ 
তহবিল গঠিত হয় । এই "তহবিলের উপতত্ব হইতে এযাবং 
বাঙ্গালা শব্দকোষ (চাগ্সি খণ্ড ), চস্তীধাসের পদাবলী, ভ্ীকৃফ- 
কীর্তন, নেপালে াঙ্গাপা নাটক, ন্যায়ধর্শন ( প্রথম ভাগ ), 
সংবাদপন্ধে সেকালের কথ! ( হই খওড ) প্রভৃতি বাংলা ভাষার 
অনূঙ্য এছরাজি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইয়াছে। তিনি খিস্তা- 
সাগর মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রস্থাগারটিগ সম্পূর্ণ বন্ধকী স্বন্থ 
পরিষদে দান করিয়! গিয়াছেন। তাহার প্রয়াণে বাঙালী তথ। 
বঙ্্ভারতী একজন পরম হিতকারী বান্ধব হারাইল। 


বৈদিক আর্য এবং ইরাণীয় আর্য 
ত্রীননীমাধব চৌধুরী 


"বৈদিক আধ ও আবেস্তিক আধ” প্রবন্ধে ( প্রবাসী, 
টা, ১৩৫৩) ধন্মনংক্রান্ত, সামাজিক 9৪ রাজনৈতিক 
বিবাদের ফলে বৈদিক আধগণ ইরাণীয় আর্দল হইতে 
বিচ্ছিন্ন হই! শিন্ধু উপত্যক। অঠিমুখে চঙ্গিয়া আসেন 
এবং এই বিবাদ জরাথুষ্টের ধণ্মসংস্কারের আন্দোলনের 
মূল কারণ৮_-এই মতধাদে আহলোচনা করা হইয়াঞ্ছে । 
আলোচন!-গ্রসঙ্গে এক্টরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে দেববম্ম 
ও অহুরাধশ্শের মস যে বিরোধ আবেন্তার প্রাচীনতম অংশে 
দেখা যায় তাহা ইরাণীয় বা আবেগ্তিক আর্ধ এবং টবদ্দিক 
আধগণের মধে] বিচ্ছেদের কারণ বা বিচ্জেধের সমসাময়িক 
ব্যাপান্ন নহে, এই বিরোধ অনেক পরের ঘটন1। অর্থাৎ, 
কেন কেহ যেরূপ মনে করেন, অরাথুষ্টের আন্দোলনের 
'কলে বৈদক আখগণ ইরাণ পরিত্যাগ করিতে বা হন 
নাই, ভারতীয় আমগণের ধশ্মের প্রচার প্রতিরোধ কৰিবার 
জন্য দরাথুষ্রের আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল । খথেধে ও 
'আবেস্তার ভাষা! এবং পম্মের বিভিন্ন অঙ্গ সন্ধে তুলনামূলক 
আলোচন! হইতে এই অন্থমানের সপক্ষে যতখানি প্রমাণ 
পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহা বাতীত 
আর কোন প্রমাণ এই অনুমানের সপক্ষে পাওয়। যার 
কিনা দেখ প্রয়োজন । 

বন্তমান প্রবন্ধে জরাথুষ্ট্রের ধন্মসংস্কারের প্রমঙ্গ ছাড়িয়া 
ইব্াণীয় আধ ও বৈদিক আরগণের সম্পর্কের আলোচন! 
করা হইবে। 

বৈদিক আযগণের সহিত তাহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিদিগের 
বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল বালখে এইরূপ অনুমানের কাখণ সহজে 
বুঝা যায়; পুর্ব ইরাণ ব! বাপণ জরাথুষ্েএ জন্মভূমি এবং 
আবেস্তা দশ্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বালথে। বৈদিক ভাষার 
সহিত যে পাধুশ্য গররাথুষ্ঠের রচন। বলিয়া! অন্থমিত আবেগার 
প্রাচীনতম অংশ গাথার ভাষায় দেখা যায় সেই গাখার 
ভাষা ইরাণীয় গোঠির ভাষাগুলি পূর্বশাখাতৃত্ত। গাথার 
রচনা কালে এই গাষার সহিত বৈদিক ভাষার বিচ্ছেদ 
ঘটগ্াছিল। এই বিচ্ছেদ অবশ্ত গাথা রচনার পূর্বেই 
ঘটিগাছিল, কারণ বৈদিক ভাষায় আদিগগাষার প্রাচীন 
বৈশিষ্ট্য বেশী দেখা যায় এইরূপ বলা হইয়াছে। জরাথুষ্টরের 
সময় পধ্যস্ত বৈদিক আর্গণ বালখে থাকিলে ভাষার এই 
বিচ্ছেদ ঘটিবার কোনই কারণ থাকিত না। তারপর 
ন্াণীয় ভাবা গোঠীর পশ্চিমশাখার ভাষার ষে নিদর্শন 
হাকাষনি লমতরটগণের লেখনগুলিতে দেখা বায় পপ্তিতগণের 
মতে পূর্বব-ইরাধীয় ভাষার সহিত সম্পর্কিত হইলেও তাহা 


কতকট! সেমিটিক মিশ্রত। গরাধুষ্টের আবিষ্ডাব কাল 
সম্বন্ধে প্রাচীন হবাণীয় প্রচপিত মত গ্রহণ করিলে (খু পৃঃ "ম 
শতাব্বীতে ) এই সঞ্ল লেখনের সময় গাথার রচনার কাল 
হইতে দুই শত বংসরের পরবর্তী দাড়ায়। সংক্ষেপে 
বলা ষায় যে যে সকল প্রমাণ পঞ্ডিতগণ উপস্থিত করিয়াছেন 
তাঠা বিচার করিলে জরাধুষ্ট্রের ধর্খসংস্কারের আন্দোলনের 
সঙ্গে বৈদিক আবর্ষগণের সহিত ইরাণীয় আর্ধগণের বিচ্ছেদের 
কাহিনীকে কোনমতে যুক্ত করা যায় না। বৃক্ত করা হই- 
গাছে আধবাদ সন্ধে পূর্ববগঠিত মতবাদের প্রভাবে । 
সে যাহ! হউক, ভাষায় আবেশ্তার প্রাচীনতম অংশের 
সহিত এবং আবেগ্জার ধন্বের সহিত বৈদিক ভাষা ও ধর্মের 
যে শাদৃশ্ত দেখা যায় তাহা হইতে এই সিদ্ধাস্ত কর! যায় যে 
ব্যাকটি,য়া বা বালখ আবেস্তিক আর্য ও বৈদিক আর্ধ উয় 
দর প্রাচীন বাসভূমি ছিল। এই মূল আধ জাতির 
উৎপত্তি বালখে অথবা তাহারা অন্য কোন স্থান হইতে 
বালখে আসিয়াছিল কিন। এ প্রশ্নের আলোচন। এখানে 
কণা হইতেছে না। 
বালখে যে আধধঞাতিকে আবেপ্তিক আধ বল! হইয়াছে 
তাহার! ইরাণীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। বালথ বা ব্যাকটি য়! 
ইপাণ বলিতে যে অঞ্চল বুঝায় তাহার পূর্ববাঞ্চলের একটি 
ংশ মাত্র । সাধারণতঃ ইরাণ অর্থে পারশ্ত মনে কর! 
হয় কিন্ধ পারশ্ঠ, পারদিশ, পার্শ বা ফাস” মিডিয়ার দক্ষিণে, 
স্থসার দক্ষিণ-পূর্ব ও কারমোনয়্ার পশ্চিমে অবস্থিত 
বৃহত্তর ইরাণের একটি প্রদেশ মাত্র । এই পার্শ প্রদ্দেশের 
নাম হইতে ধেশের পারস্ত নাম আসিয়াছে । বৃহত্বর 


ইবাণ ককেশাস হইতে আফ্গানিস্থান পধ্যস্ত বিওত 


সমগ্র উচ্চভামির অঞ্চল । বর্তমান পারস্তের ভৌগলিক 
সীমানা উত্তর-পর্বব, পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম (কিছু পরিবর্তন 
সহ বৃহত্তর ইরাণের সীমানা । এই অঞ্চলের পূর্ববাংশে বালখ, 
সুগদ। আরিয়া বা হারি, আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়্ান! 
লইয়া গঠিত। পশ্চিমাংশে ইরাক 'মাজেমী, কুদ্দাস্থান, 
আজারখাইঞ্জান লইয়া গঠিত মিডিয়া । মিডিয়া উত্তর- 
পশ্চিম সীমানা আমেনিয়ার মধ্য পধ্যও বিস্তুত। 

মিডিয়া হইতে আঞগানিস্থান পধ্যস্ত বিগ্ু.ত উচ্চভূমির 
অধিবাসীদিগকে প্রাচীন ইরাণীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখ। বলা 
হয়। প্রাচীন ইরণীয় ভাষা-গোষ্ঠীর পূর্বশাখার ব্যাবটি,য়ার 
ভাবা! খ্রীঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দীতে অগ্রচলিত হুইয়৷ যায়। 
জেন্দাবেত্তার জেন্দ অংশের ভাষা পহুলবী। বাকটি-য়ার 
প্রাচীন ভাষা ব্যতীত স্থগদী (সগ.ডিয়ানায় ব্যবহৃত), জাওলী 


১৮ 


(জাবুলিস্থানে বাবহত ), সকজাই ( শকস্থানে ব্যবহৃত ), 
হিরহবই ( আরিয়! বা হিরা অঞ্চলে ব্যবহৃত ) ভাষাও 
অপ্রচলিত হইয়া গিয়াঞ্ছে | পশ্চিম শাখার তিনটি মাত্র ভাষা 
প্রচলিত, ফার্সী (পারসিপোলিস বা ইন্তাখারে বাবন্ৃত ), 
ঘাবী বা পৃরবীয়া ভাষা ( বালখ, বোখারা, মার্ত ও 
বাদাকসানে বাবহ্বত ), এবং পহলবী (বায়, ইম্পাহান ও 
দিচ্ছর গ্েলায় ) ব্যবহৃত । কেহ কেহ বগেন ধারী ও ফার্সী 
একই ভাষা । ইরাণীয় ভাষাগোষীর এই সকল শাখ। বাতীত 
সম্পফিত ভাষাও কতকগুলি আছে, পশ্চিম অঞ্চলের 
আমদানী ও ওসেটিক (ককেশাসের কয়েকটি ক্ষুদ্র উপজাতিন্ 
মধ্যে ব্যবহৃত) ও পূর্বাঞ্চলের পুস্ত ৷ পামীবের ও হিন্দুকুশের 
কতকগুলি উপজাতির ভাষা ইরাণীয় ঠাধাগো্ঠীর সম্পকিত। 

প্রাচীন ইরানী ভাষা পূর্ব শাখার একটি মাত্র দলিল 
বর্তমান ১ উচ্না গাথা ও আবেন্তার ভাবা। পশ্চিম 
শাখার (পার্ক ও মিডিম়নায় বাবন্ধত ) ভাষাগুলির মধ্যে 
মাজ্জ একটি প্রাচীন নিদর্শন অবশিষ্ট । ইহ হাকামনি 
সমরাটদিগের লেখন। সাপানীয় আমলে পরিবর্তিত রূপে 
এই প্রাচীন ভাষ। পহলবী নামে পরিঠিতহয়। ইহার 
বর্তমান পরিবন্তিত রূপ ফার্সী ভাষা! ।- কেছ কেহ বণেন, 
পহলবী ও প্রাচীন ফার্সী এক নহে, প্রাচীন ফার্সীর নাম 
ফার্সী কার্দিন এধং পহলবী এ উহ! পাশাপাশি বর্তমান 
ছিল। 

ভাষার দিক দিয় দেখ! যাইতেছে যে পশ্চিমে ককেশাস 
হইতে পূর্বে আফগানিগ্কান অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরের সীমান। 
প্যস্ত বিস্ৃত অঞ্চলে ইরাণী ভাষাগোষীর শাখা ও এ 
গোষ্ঠীর সম্পফিত ভাষাভাষীর অঞ্চল । বলা বাহুল্য 
ইরানী ভাষা-গোষ্ঠীর অধুধিত এই অতি বিস্তৃত ভূভাগ 
প্রাচীন ইবাণীয় আর্ধ জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এ কথা 
বলা হু না। না বপিবার কতকগুলি কারণ আছ্ছে। 
একটি কারণ এই যে. দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে সেমেটিক ও 
উত্তর-পূর্ব হইতে মোঙ্গন, উজবেগ, শক. হুন প্রভৃতি 
বিভিন্ন যাযাবর জাতির তরঙ্গ পুনঃপুনঃ ইরাণ প্লাবিত 
করিয়াছে । এই সক জাতির অনেকে ভারতের ইতিহাসে 
স্থপবিচিত। 

এইবার এই পটভূমিতে ইরাপের প্রাচীন ইতিহাসের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। 

সমগ্র এশিয়াখণ্ডের মধ্যে ইবাণ বা পারশ্ত একমাত্র 
দেশ যাহা সুদূর অতীতকাল হইতে যুরোপের সহিত প্রতি- 
স্বন্বিতা করিয়! আসিপ্লাছে এবং শতাবীর পর শতাবী 
সংগ্রাম চালাইয়াছে । ইহ! লক্ষা করিবার বিষদ্ব যে পশ্চিম- 
এশিয়ার বৃহৎ সাত্রাজ্যগুলির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে টাইগ্রিল ও 


প্রবালা 


১৩৫৩৬ 


ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গে সংবোগ রাখিয়া । প্রাচীন বাবিলো- 
নীয় ও আসিরীয় সাহাঞঙ্জের পতন ছইলে মিভিয়ান সামা 


জোর অভ্যুদয় হইল। এঁতিহাসিকগণের মতে ডিওসেন বা 


ডাজ্াকাক মিডিয়ান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । আসিরায় 
সম্রাট সারগণ তাহাকে বন্দী করিয়! নিঞ্জ রাজ্যে লইয়। গিস্কা 
আটক করেন শ্রী: পৃঃ ৭ম শতাবীর প্রথম.ভাগে । তিনি 
পলায়ন করিয়! ত্বদেশে চলিঘা আসেন এবং একবাটানার 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পরবর্তী রাজা সমগ্র 
পারসিশ দখল করেন। আসিরীয় সাআ্াজ্যের রাজধানী 
নিনেভে অবরোধ করিবার কালে তিনি নিহত হন। 
তাহার পরবর্তী সম্রাট (কিয়াকঙ্গারেস খৃঃ পৃঃ ৬২৫- 
৫৮৫ ) নিনেওে অধিকার ও ধ্বংস করেন। আপিীয়া 
ব্যতীত আর্মেনীয়া ও কাপাডোসিম্বা ( এশিরা মাইনর ) 
স্তাহার সাস্্রাঙ্গনুক হয়। ইহার রাক্গত্বকাল মিডিম্ান 
সাম্বাজোর সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ । তীহার পুত্র আগ্টিয়া- 
জেশের ( বাবিলনীয় গেখনের ইস্ট, ডিও) রাজত্বকালে 
পার্শের অন্ততৃক্তি আনসানের হাকামনি বংশীয় রাষ্জা সাই- 
রাসের নেতৃত্বে পার্শের অধিবাসীবৃন্দ বিদ্রোহ ঘোষণ! করে। 
মিডিগর সম্রাটের দৈনাদলের একা-শ বিদ্রোহী হইয়া সাই- 
বাসের সঙ্গে যোগদান করে এ সম্মাটকে বন্দী করিয়া সাই- 
বাসের হাতে লমর্পণ কবে । এই ডাবে মিডিয়।র সাম্রাঙ্জ্ের 
পতন ঘটিল ও হাকামনি সামাঙ্গোর অন্থাদর আরস্ত হইগ। 
(শী; পৃঃ ৫৫*) এঁতিগ্গাদিকগণের মতে সাইরাস কর্তৃক 
মিডিয়া বিক্লয়ের অর্থ ইরাণীয় নাম্রাজ। ইরাণীদ্ন গোষ্ঠী এক 
জাতির হাত হইতে অন্য জাতির হাতে গেল, ইহার অর্থ 
এই নহে যে মিডিয়ার সাম্রাঙ্জা ধ্বংস হইয়। গেল। পারস্তের 
রান্্রীর ও সামরিক বাবস্থাসমৃহ মিডিয়ার ব্যবস্থার অনুকরণে 
গঠিত হইয়াছিল। সাইরাস র'জ্যলাভ করিয়া লিডিয়ার 
প্রপিদ্ধ রাঙ্জ ক্রিসালকে পরাজিত করিয়। রাজধানী সাডিস 
অধিকার করিলেন। বাবিলোন, সিরিসক্ন! ও ফিনিসীয়ার 
নগরগুলি তাহার দখলে আগিল। পৃ দিকে খাহবারিজম 
(খিভা), স্থগদা (বোণারা ও সমরকন্দ ) ও সন্ডবতঃ 
বালখ, আরিমা ( হিরাট ) ও আরাকোশিয়! ( কান্দাহার ) 
সাইরাসের সাত্রাঙ্্যতুক্ত ছিল। গ্রীক এঁতিহাপিক ই্রযাবো 
ও নিয়ারকাসের মতে সাইরাস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া" 
ছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন লাই । সাই- 
বাসের ম্ৃতা সম্বন্ধে ন'নারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে.। 
অনুমান করা হয় ইরাণের মালভমির উত্তরের মরুভূমি 
অঞ্চলের দ্রাহী বা না কোন যাযাবর জাতির সহিত 
সংঘর্ষে আহত হইয়া সাইরাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
উপরের বিবরণ হইতে তিনটি গ্রিনিস লক্ষ্য করিতে 
হইবে । প্রথমতঃ, ইরাদীয় সামাজ্যের প্রতিষ্ঠ হয় পুরব্ব ইয়া 


কার্তিক 
বা বালখ হইতে বু দুরে, পশ্চিমে ককেশাস ও কাম্পিয়ান 
সাগবের নিকটবন্ভী অঞ্চলে। দ্বিতীয়তঃ ইবামীয় জাতি 
হী: পুঃ ৫৪ অন্দর মধ্যে এশিয়া মাইনবের উপকূগ পর্যযস্ত 
গ্রীক বাজ্যগুলি অধিকার করিয়া সুরোপীয়দিগের অগ্রগতি 
রুদ্ধ করিবার না সাডিসে সুদৃঢ় ঘাটি স্থাপিত করিয়াছিল। 
তৃতীয়তঃ, সাইপােও মার কাহিনী হইতে ইঙ্গিত পাওযা 
যায় যে এ স্থদূর ঘাচীন কাপে উত্তরের মরু অঞ্চলের (নর্দংন” 
ডেজাটস ) যাযাবর গোঠীগুলি কি ভাবে সামরিক শক্তি- 
সম্পর হইয়া উঠিতেছিল । অকৃসাস নদীর বাম তীর হইতে 
পশ্চিষে কাম্পিয়ান সাগর পযাগ্ত দাহ] ও পিখিম্ান নামে 
পরিচিত যাযাবর গোষী গুলির অধ্যুষিত অঞ্চল। মিডিয়ার 
সম্রাট কিয়াকজারেস যন নিনেভে অবরোধ করিয়াছিলেন 
এই পিথিয়ানগণ কাম্পিদান দাগবের পূর্বব তীর ধরিয়া হির- 
কানিয়ার নধা দিয়! লামিয়া] আসিয়া [মভিয়ার অভ্যন্তরে 
- প্রবেশ কৰে। ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অবপোধ 
উ্াইয়া সম্ত্রাটকে দেশে ফিরিা আনিতে হইয়াছিল । ইরানী 
সাআ্রাজ/কে শ্রম হইতে এক চক্ষু এশিয়া মাইনরের দিকে 
ও অপর চক্ষু উত্ভর-পুবের মরু অঞ্চলের দিকে আবদ্ধ 
রাখিতে হইয়াছিল। 
একটা রাষ্ট্রধিপ্রবের পরে প্রথম দারিযুস ( দারায়াবাহু ) 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (শ্রীঃ পুঃ ৫২১)। রাক্গত্বকালের 
প্রথম দিকে তাহাকে কঙকগুলি আগ্রস্তরীণ বিদ্রোহ দমন 
করিতে হয়। পর্ব-ইরাশের বাহয়জদাত (০))4538১) 
বিজ্রোহী হইয়। আরাকোশিফা আক্রমণ করেন। তারপর 
চিন্রতছ্ধের (01107851010) অধীনে সগরতিয়াইয়ের 
(9884) যাধাবর জাত (পার্শের উত্তর-পূর্বেব ) বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করে । বিদ্রোহের নেতাদিগের নাম লক্ষ্য করিবার 
বিষন্ন । প্রসঙ্জক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে জার্মান 
পণ্ডিত ম্পিগেল সাইরাসের অথবা কাইরুসের নাম (৫ 0:0, 
10708) ) ভাবতবধের কুরু হইতে আভন্ম বলিয়! মনে 
করেন। সাইরাপের পরবর্তী কাদ্িসেসের (08103869 ) 
নাম দারিমুসের লেখনে কাস্থুঞজিয় (085)১9112)। দারিযুসের 
রাজত্ব কালে ভারতবধের সহিত ইগাণীয়, সাম্রাঙ্গের গ্রথম 
সংযোগ স্বাপিত হয়। সেনাপতি স্কিলাকম (জাতিতে গ্রীক 
বা কানীফান ) পাকতিয়ানগণের (728065808-* 28100068) 
দেশ হইতে রওন। হইয়? মোহন পধ্যস্ত সিদ্ধু নদীতে অভি- 
যান পরিচালনা করিলেন। ফলে নিন্ধুনদের পশ্চিম তীর 
পর্যন্ত অঞ্চল ইরাণীয় সাজের অন্তত্ক্ত হইল। পারসি- 
পোলিসের লেখনে ভারতবধের এই সঞ্চম সাআাঙ্ছের একটি 
প্রদেশরূপে উদ্লিখিত হইয়াছে । এই সময়ে মগধে শিশুণাগ 
ংশের রাজত্ব কাল এবং বুদ্ধদেব সবে নির্বঃণ লাভ করিয়া" 
ছেন। 








এশিয়া! মাইনরের ঘণাটির দিকে ফিরিলে দেখা যায় যে 
জারিমুদ বলফোরস প্রণালীর উপর সেতু নিশ্মাণ করাইয়া 
দক্ষিণ-পুর্ব্ব ইউরোপের দানিউব নদী পধ্যস্ত অভিযান করেন 
(শ্রী; পৃঃ ৫১৫ )। ফেরোভোটাসের মতে এই অভিযান 
ডন ও ভল্গা নদী. পধাস্ত অগ্রসর হইয়্াছিল। এই অভি- 
যানের লক্ষ্য ছিল সিথিয়ান জাতি। কাম্পিয়ান সাগবের 
উত্তর ও দক্ষিণ তীর বাহিয়! ককেশাঁস অতিক্রম করিয়া 
সিথিয়ানগণ এই সময়ে দক্ষিণ রুশিয়ায় আপনারিগকে 
প্রতিষ্ঠিত কারয়াছিল। দারিয়ুসের সৈন্যবাহিনী হেলেস- 
পণ্টের নগরগুলি, উপকূল ভাগের সঞ্ল গ্রীক নগর, খে.স 
ও মাপিডন দখল করিল । ইহাই মুরোপের ভূভাগে 
উবাণীয় জাহির বাজ্জা বিস্তৃতির শেষ সীমা । খ্রীঃ পৃঃ ৪৮০ 
অবে মারাথনের যুক্ছে গ্রীকগণ ইরাণীয় সামাজর বিরুদ্ধে 
প্রথম আঘাত করিল। 

ভার পর গ্রীক শক্তি সংহত হইয়া উঠিল মাসিডনের 
রাজ ফিলিপের অর্ীনে। মাসিডনের তরুণ বীর আলেক- 
জাগার হেলেসপণ্ট অতিক্রম করিলেন শী; পুঃ ৩৩৪ অবে ; 
মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেযিয়া অতিক্রম করিয়া গ্রীক- 
বাহিনী ঝটিকার বেগে আসিরীয়ায় উপস্থিত হইল । 
গৌগামেশার প্রাস্থরে তৃতীয় দারিয়ুসের অধীনে পার্ট- 
বাহিনী ছিতীয় বার পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া 
গেল, হাকামণি সম্রাট মিডিয়ায় পলায়ন করিলেন। 
আলেকজাগার বিন। আঘাতে্বাবিপোন ও স্থসা অধিকার 
করিলেন, পাৰসিপোলিসের ঝাক্জপ্রাসাদ লুষ্তিত, রাজকীয় 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত জোপোদ্্ীয়'ন ধশ্মের অমূল্য গ্রন্থবাজি, 
এবং উহ্বাদের পক্ষক পুরোহিত দলের সহিত সমগ্র 
রাজপ্রাসাদ ভন্মীভূত কর। হইল। গৌগামেলার যুগ্ছে 
জমলাড় করিয়া আলেকঞ্জাগডার আপনাকে এশিয়ার 
সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিগেন। ভাগ্যাংত হাকামনি 
সম্রাট মিডিয়া হইতে ব্যাকটি,য়ায় পলায়ন করিলেন। 
ব্যাকটি,য়া ও সুগদার শালনকর্তা ধেহৃস (73988০9) সম্ভাটকে 
ধত করিয়া পাধিয়ায় সরাইয়া লইয়। গেলেন এবং সেখানে 
তাহাকে হত্যা করিলেন । হাকামনি রাজবংশ এইভাবে 
লু হইল। 

বাকটি.য়ার শাসনকর্তা বেন্ছশকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন 
আরিয়ার শাসনকর্তা । প্রথম আর্তীঞ্ারেকপাসের রাজত্ব 
কালে ব্যাকটি,য়া একবার বিস্রোহ ঘোষণ৷ করিয্াছিল। 
ব্যাকটিয়ার এই বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্তা বেস্শ আলেক- 
জাগ্ডারের হাতে পড়িজেন। একবাটানায় লইয়া গিয়া 
আলেকজ্রাণ্ডার প্রথমে ভাহার নাসিকা ও কর্ণদয় কর্তন 
করিলেন, তারপর সমবেত মীভ ও পারশীকগণের সমক্ষে 
তীহাকে হত্যা করা হইল। বেন্ুশের প্রধান অপরাধ 


তৃতীয় দ্ারিষুমকে হতা! কর! নয়, দারিযুমকে হত্যা করিয়া 
চতুর্থ আতশাজারেকসদ উপাধি ধারণ করিয়া বেন্গশ 
আপনাকে পারশ্ের সম্রাট বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 
প্রথম দানিঘ়ুসের আমণে পূর্বাঞ্চলে সিদ্ুনদ পর্যন্ত 
সমগ্র আফগানিস্থান, উপজ1তীয় এলাকা! এবং সিষ্কুদেশ 
ইরাণীয় সাঘরাজোর অস্তভূ্তি হইয়াছিল । গ্রীক এতিহাসিক- 
গণ এই অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন । উত্তরে 
সগভিম়ানা, ব্যাকটি,য়া ও আরিয়া (হরিরুদ নদী পর্যন্ত), 
দক্ষিণে আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানা, পূর্বের পারোপণি- 
সাদি। সগডিয়ানা বর্তমান বোখারা ও সমরকন্দ, 
আরিয়৷ ছিরাট, আরাকোশিয়৷ কান্দাহার, ড্রাঁনজিয়ান 
সিষ্টান ও পারোপণিসাদি কাবুল প্রদেশ। পূর্বব-ইরাণ- 
“বলিতে কাবুল বাদে মোটামুটি এই কয়টি প্রদেশ ও বালথ 
বুঝাইত। মৌর্য আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানা 
ছিরাট পধ্যস্ত প্রসারিত ছিল এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 
গজনীর তৃকী বাজবংশর অত্যু্দ় কাল পধ্যস্ত কাবুস প্রদেশ 
হিন্দুরাজাদিগের অধীনে ছিপ । সেযাহ! হউক, হাকামনি 
বংশের আমলে পুর্ধ-ইরাণের সগডিয়ানা, ব্যাকটি,য়া, 
আরিয় প্রভৃতি প্রদেশের শামনকর্তারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়া একবাটানা ও পারসিপোলিসের কেন্দ্রীয় 
শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত ধ্রিবার চেষ্ট1! করিতেন । 
আলেকজাওার ব্যাকটি,়ায় প্রবেশ করিনে সগডিয়ানা ও 
আরিম়া! বিভ্রোহছ ঘোষণা করিল। সগভিযানার ১২০০০ 
স্বাধীনতাকামী বিভ্রোহীকে *নিহত করিয়া আলেকজ্ঞাপ্ডার 
নগর ও গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন, সকল পুরুষ অধিবাসী 
হত হইল। আরিয়ার অধিবাসীর্দিগকে অতি নির্শম শাস্তি 
দেওয়! হইল । এদেশের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে পোরাসের 
প্রতি আগেকজাগ্াবের উদার, সহবদয় বাবঞারের গল্প 
প্রশংসার সহিত স্থান পাইয়াছে। এই বাবহার গ্রীক বীরের 
উদ্দার,লহদয় স্ব ভাবের পরিচারক নহে, কুটনীতির পরিচায়ক । 
মুক্তি পাইয়া পোরাস ইহার পরে তাহার স্বদেশবামীর 
বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে সসৈন্ভে জালেকক্গাগডারকে সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন । মাসাগ। ছুর্গের ৭*** ভারতীয় সৈম্তকে 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয্কা হত্যা (গ্রীক এঁতিহাসিকগণ্রে 
মতে, “এই নিধ্রিঠার হতার কারণ ইহারা স্বদেশবানীর 
বিরুদ্ধে বিদেশী বিজেতাকে সাগাধা করিতে অনিচ্ছুক 
চিল"), সিবি (91৯০1) ও মালব (118101)-দিগকে 
বর্বরোচিত নিষ্ঠ রতার সহিত হত্যা প্রভৃতি ঘটন! 
আলেকজ্জাগডারের উদ্দারত: ও সহ্ধদয় ভার পরিচায়ক নছে । 
হাকামনি সম্রাটগণের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
আলেকজাগ্ডার তীহাদের আচার বাবার অনুকরণ করিতে 
প্রবৃত্ত কইলেন । হাকামনি দরবারের এশ্বধ্য ও আড়ন্বর 


ঈরিজ্র মাসিভোনের জল্পবয়ফ যোদ্ধার মাথা বিগড়াইয়া দিৰে 
ইহ! আশ্চধ্য নছে। অবশেষে আপনাকে ভ্পিটরের পুত্র 
রলিয়া ঘোষণা করিয়া আলেকজাগডার নৃতন সাম্রাজ্যের 


: প্রজাদিগের নিকট দেবতার প্রাপ্য সম্মান দাবি করিলেন। 


পারশ্ট, মিডিয়া, এক কথায় সমগ্র পশ্চিম-ইরাণ এই দাবী 
বিনা বাকো মানিয়া লইল, আপত্তি জানাল পূর্বব-ইবাণ। 
এঁতিহাপিকের ভাষায় *119 6886910, [10007100301 
1350005, 902005085 008) 81050000810) [10110177808 
000070860 ()০ ০001910] . 11100 471803 1039 7817. 
8100 82170 ভারতবর্ষে, 417 10015 000 মার 
170 7960 0791 800] 0118 861]1 10016 51001ধ 
16818581009 7 1106 101600700. 11018 60 070 71004 
91 9610৬৮11003 1000 9৮১ 016 0100৮ ২৭ 
41901000128 819901701 90%07115* অর্থাৎ ভারতবনে 
আরও ত্ী্ষ প্রতিবান, দৃঢ় প্রতিরোগ জাগা উঠিল। 
এই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণ! ফোগাইলেন ক্রাঙ্মণগণ। 
সিদ্ধু উপত্যকার পশ্চিমভাগের বাজাদিগের ব্রাঙ্মণগণ 
বিদ্রোহের মস্ত দীক্ষা দিতে লারিলেন। এইছ্রন্য আলেক- 
জাপ্তারের সকল শাক্রোখ আসিয়৷ পড়িল ব্রাঙ্মণাদগের 
উপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ। যে গ্রীক আধিপতে)র 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাকটিয়! ও সগণ্ডয়ানার £রামীগণ 
তাহাদের পুরান শক মরুঅঞ্চলের যাযাবর জাতিদিগের 
সাহাযালাভ করিয়াছিল। শক ৭ দাহীগণ বেনুশকে 
সাহাযা করিঘাছিল। 

সেলুসিড বংশম্ন আষ্ছিওকানের রাঙ্গত্কালের শেষের 
দিকে ব্যাকটি-য়ার গ্রীক শাসনকর্তা দিওদোতাম ব্যা কটি,য়া, 
সগডিয়ানা ও মাজিয়ানা ( অকসাস নদীর পশ্চিমে) লইয়া 
গঠিভ নৃতন ব্যাকটিয়ান বাঙ্জের স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করিলেন ( খ্রীঃ পৃঃ ২৪৬ )। পূর্বব-ইরাণ 'একরকম স্থায়ী 
ভাবে পশ্চিম-ইরাণ হইতে পৃথক হইয়। গেগ। ইহার প? 
অল্পসময়ের জন্য একবার আরসকিডান ৰংশের প্রথম 
মিথিদেতেসের আমলে ও একবার নানানীয় বংশের প্রথম 
খসর আমলে ব্যাকটির়া পশ্চিম-ইরাণের সহিত যুক্ত 
হুইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তরের মরু অঞ্চলের বাষাৰর 
জাতিসমূহ পূর্ব-ইরাণ প্লাবিত করিয় ফেলিয়াছিল। 

এইবার ইরাণীর আর্ধজাতির প্রসঙ্গে ফিরা যাউক। 

ধতিহাসিকের মতে সগডিয়ানা, ব্যাকটি যা, আরিয়া, 
আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানার প্রাচীন অধিবাসী ইরাণীর 
গোষ্ঠীর পূর্বশাখাতৃক্ত। সগডিয়ানা বর্তমানে কশিয়ার 
অধীন উঞ্জবেগিস্থানের মধো, ব্যাকটি,য়া, আফগান তৃকি- 
স্বান, আরিয়া ও আরোকোশিয়া আফগানিস্থানের প্রদেশ । 
আবরিয়া পূর্ধ-পারস্টের খোরাসান প্রদেশের অস্ততূ'্ত ছিল। 


ড্রানজিয়ানা বা নিষ্টান আফগানিস্থান ও পারস্টের মধ্যে 
ভাগ হইয়! গিয়াছে । ইহার মধ সগডিয়ানা ও ব্যাকটি,যায় 
উজ্বেগগণ প্রবল। বাদাকমান ও ওয়াখান এখন একটি 
পৃথক প্রদেশ, অধিবাসীরা কারা ভাষাভাষী । ওয়াখানের 
ক্ধক '্দংশ এবং সমগ্র উত্তর-পামীর রুশিয়ার অধীন 
তাজিকীস্থানের অন্থভূপক্ত । অধিবাসীরা ফার্সী ভাষাভাষী । 
আরিয়ায় চাহার আইমক, তাঙ্জিক ও হাঙ্জারাগণ সংখ্যায় 
'প্রবল। ডরানজ্িয়ানার অধিবাসীর মধ্যে আফগান, বেলুচ 
তাক্িক প্রভৃতি আছে। জাতি হিসাবে এই কয়েকটি 
অঞ্চলের অধিবাসীর মদ তাঙ্জিকগণকে প্রাচীন ইরাণী 
জাতির বংশধর বলিয়া! মনে করা হয়। তাহাদের ভাষ! 
ফার্সী এবং ছ্রাটের তাজিকগণ আপনাপিগকে ফার্সীওয়ান 
বল্লয়া পরিচয় দেয়; 
জেন্ধাবেস্তার 81070 07000 অর্থাৎ 'মার্যদিগের 
দেশের উল্লেখ আছে : কেহ কে এই আর্দিগের দেশের 
ব্যাখা। কল্পিয়াছেন ব্যাকটিয়া, পার্শ বা পারশ্তর ও মিডিয়া। 
অর্থাৎ বাঁলগ বাদে সমগ্র পুর্ব-ইরাণ আধদেশের গণ্ডী 
'হষ্টতে বাহিরে পড়িতেছে। পুর্ব ইরাণের মা ব্যাকটিয়। 
আধদিগের দেশ, এই মতের মমর্থন কোথাও পাওয়া যায় 
না, জেন্দাবেত্তার সাক্ষ্যে এই মতের কিছুমাত্র ভিত্তি নাই 
দেখ! যায়। জেন্গাবেস্তার সাক্ষ্যের কথা পরে বল৷ 
হইবে, এখানে হাকামণি লেখনের একটি 'বষয়ের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। পারশ্য হাকামণি সাদবংশের 
উৎপত্তিস্থান। হাকামণি সম্রাট প্রথম দাত্রিযুদ আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন “ঠা, ৪0) 0100 47080 017988879৪0) 
018 [078182,৮ এই আত্মপরিচয়ের কোন সঙ্গতিপূণ অর্থ 
করিতে হইলে বলিতে হয় দার্রিমুম পারশীক বটেন, আধও 
বটেন কিন্ত পারশীক ৪ আব একার্থবোধক নহে) অর্থাৎ 
সকল পারশীক আধ না হইতেও পারেন। পার্শের সকল 
অধিধাসী আগ হইলে দারিঘুসের এইভাবে আত্মপরিচয় 
দিবার কোন অর্থ হয় না। শুধু দারিযুদ যে এই ভাবে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, হাকামণি-আমলের 
অনেক প্রধান ব্যক্তি আর্ধপদের স'হত সংযুক্ত এইরূপ শাম 
গ্রহণ করিতেন, যথা, 41100728163 41106090115 
ইত্যাদি। 
জ্ারিযুস মি'ডয়ার রাঙ্গবংশের সহিত সম্পকফিত ছিলেন। 
সাহার পিতা হিসটাসপেস মিডিয়ার রাজবংশে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । হেরোভোটান এই কথ] উল্লেখ করিয়াছেন 
বে মীডদিগের প্রাচীন নাম ছিল 1101 বা আর্ঘ। পারস্যের 
বঙমান ইরাক আজেমী প্রদেশ, আজারবাইজান ও কুষ্দী- 
স্থানের অংশ লইয়া মিডিয়! গঠিত ছিল। এই অঞ্চলের 
'কিয্ংশ এখন তৃকীপ্রভাবাদ্িত। মীডগণ শ্রী: পৃঃ ৭ম 


শতাব্বীতে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে ত্যারস্ভ করে। 
বাবিলোনের বোরোসদ একটি কিন্বদস্তীর উল্লেগ করিয়া- 
ছেন ষে মীডগণ বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল এবং আট 
জন মীড রাহা ২** বৎনরের অধিককাল বাবিলোন শামন 
করিয়াছিলেন । অনুমান কর! হয় যে ইচ্ছা শ্রী; পৃঃ ২০৯০ 
বৎসরের ব্যাপার। কিন্ক এতিহাসিকগণের মতে স্ত্রী: পৃঃ 
১৯২৬ অন্দে আনাতোলিয়! ও সিরিয়ার হিটাইটগণ হাচ্দু- 
রাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত 
করিযাছিল। কাসাইটগণ একবার অন্থমান শ্ত্রীঃ পুঃ ২০৭২ 
অবে বাবিলোন আক্রমণ করে, এ** বংসর পরে দক্ষিণ 
বাবিলোনের রাজা £৮-£%701]কে পরাঙ্জিত করিয়। তাহারা 
স্থায়ীভাবে সমগ্র বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল। সে যাহা 
হউক, ইতিহাসে মীড এ পারশীক বরাবর স্বত্ত্ব ক্গাতিরূপে 
পরিচিত । মিডিয়৷ হতে মীডগণ কোন সমদ্গে পুর মুখে 
অভিযান করিয়া পূর্ব-ইরাণে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এ কথ। 
বলা হয় নাই। কিন্কদেখা যায় যে জোরোগ্রিয়ান ধশ্মের 
ইতিহামে মিডিয়ার স্থান গুরুত্বপূর্ণ । আজারবাইজানের 
প্রকৃত নাম আতরবাইজান । আতর 'গ্রির ইরাণীয় নাম । 
আতরবাইজানের অর্থ অগ্নির মন্দির। অর্থাৎ আজারবাই- 
জান অগ্রি-উপাসনার প্রপিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। গ্রীক-আমলে 
আতরবাইজান 4070075909 নামে পরিচিত তয়। সে 
যাহা হউক, হেরোডোটাদের উল্লিখিত 4101 নাম সত্বেও 
মীডগণ আর্ধ নামে প্রনিদ্ধ ছিল ইহা জানা যায় না। গ্রথহ 
দ্ারিমুন ষে আমি আর্ধ বলিব; গৌরব একাশ করিয়াছেন 
সেই আধের সহিত মিডিয়ার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে 
বলিয়া মনে হয় না, কারণ মিডিগ্রা তখন বিজিত প্রর্দেশ। 
তাহ। ছাড়! দারিঘুসের জন্মস্থান পার্শে, মিডিয়া নছে। 

দেখা যাইতেছে 810০ 0801850 বা আর্য দেশের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেশ ছিল তাহা নির্দেশ করিতে গিমা 
পণ্ডিতগণ মিডিয়া, পার্শ ও ব্যাকটিা লইয়া আর্ধদেশ 
গঠিত ছিল বলি ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
পাশ এবং মিডিয়াকে আর্ধ দেশের মধো অন্ততূক্তি কিবার 
পক্ষে হেরোডোটাসের একটি সংক্ষিপ্ত উক্রি এবং মীড ও 
পারশীকগণ যে আর্ধগোীয় জাতি ছিল এই প্রচলিত ম্ভ 
ছাড়া আর কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না। 
মীড ও পারশীকগণ আর্গোঠীর জাতি ছিল ভাষাবিজ্ঞানী 
এবং নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের এই মত অগ্রতিবাদে গ্রান্থ 
করিধা৪ আর্য দেশের মধো পার্শ ও মিডিম্] ছিল কিনা এ 
সন্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার প্রচুর অবসর রহিগাছে। 

এখন পূর্ব-ইরাপের দিকে দৃষ্টিপাত কর! যাঁউক। 

পশ্চিম আফগানিস্থানের ঘে অংশের সীমানা দক্ষিণে 
হিন্দুকুশের শাখা কোহ-ই-বাবা ও পূর্বে হরিরুদ নদী ভাহার 


২ 


গ্রীক নাম আরিয়!। আরিয়ার অধিবাসীর বৈ বা ছারি 
হইতে আরবী নাম হিরাঁট আসিয়াছে! ট্রটাবোর মতে 
আবেস্তার ৪1৮০ 0810119৮০ বা 81710118 বলিতে পুর্ব- 
ইরাণের অন্ততূক্ক আফগানিস্থান, বেলুণীস্থান প্রভৃতি 
বুঝায়। প্রিনি আরিয়ান! বা আইরিয়ান! এবং আবিয়া 
অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। গ্রীক আমলে ছিরাটের অধি- 
বাসী আরিয়ান (41%7 ) নামে পরিচিত ছিল। মিডিয়া 
হইতে পারশ্ পর্যন্ত 'অঞ্চল' যন গ্রীকর্দিগের পদ্গানত 
আরিয়া তখন পুনঃ পুনঃ বিঃদ্রাহ করিয়াছে । সেলুকস 
'নিকেটর চন্দ্রগুপ্ের হস্তে পরাজিত হয়া আরিচা হইতে 
সরিয়া গেলেন, খোরাসানের সীমান। পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজা 
বিস্তৃত হইল। 


আরিয়ার অধিবাসীদিগকে হৈরভ, হারে ব হারি বলা 
হইত। সিরিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিণর প্রাসীন 
ইতিহাসের সম্পর্কে হারি বা খারি (121, 10785) 
জাতির নাম উল্লেখিত হুইয়াছে । হারি বাজ! ( মিটানী ) 
987399/-এর নাম পত্তিত কোনোর মতে সংস্কৃত সৌক্ষ্ত্র 
হইতে অভিক্প। প্যালেগ্াঈন ও সিরিয়ায় এবং হিক্পল 
( ০৪ )-দিগের মধো শাসকগোষ্ঠী ছিল ভারি ২] পারি 
এষ্টরূপ বলা হুইয়াছে। এ হারি ব। খারিকে আর্ধগোঠীয় 
বরা হই থাকে। প্রশ্ন উঠ্রিতে পাবে পূর্ব-কঈরাণের এই 
ঠৈরভ বা হারির (পরে আরিয়ান ) সঙ্গে শ্রী: পৃঃ ১৪শ 
শতাবীর পশ্চিম-এশিয়ার ইতিহাসের হারি ব। খারি গোষ্ঠীর 
কোন সম্পর্ক আছে কিন|। গ্রীক এঁতিহাসিকগণ যাহা- 
দিগের নাম আধ বলিয়! উল্লেগ করিয়াছেন এইরূপ একটি 
জাতিকে পশ্চিম-আফগানিস্থানে পাওয়া যাইতেছে ইহা 
শিশ্চন্ধ উল্লেখযোগ্য বিষয় । সাপানীয় বংশকে কাদিসিয়া 


প্রবালী 


১৩৫৩ 


এবং নেছাভেন্দের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আরবগণ পাব 


. সাত্রাজা ধ্বংস করিবার পরে হিরাট তাহাদিগের পূর্বাঞ্চলের 


প্রধান ঘাটি হইল। হিরা অতিক্রম করিয়া আরব-শক্ি 
সহঙ্গপথে পূর্ব দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, 
পামীরের উত্তর দিয়া উত্তর-পূর্বের পথে আরবগণ মধা- 
এশিয়ার মধো অগ্রসর হইয়াছিল। পশ্চিম-আফগানি- 
স্থানের এই অঞ্চলেরমধো ইরাণীয় গোচীর ও ফারসী 
ভাষাভাষী জনসংখা!। বর্তমানেও প্রবল | খুব সম্ভব 
গ্রীকদিগের আরিয়ান শাম ইবাণীয় গোঠীর এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রিনি 
আবেন্তার আইরিয়ানা নাম আরিয়ার সঙ্গে জন্ি্ন মনে 
করেন বলিয়া তাহার মমালোচনা করা হইয়াছে । কিন্ত 
অবস্থ! বিবেচনায় এরূপ মনে করাতে প্রিনির বিশেষ ক্রটি 
ঘটিয়াছে বলা যায় না। 

এই আরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ভেন্দিদাদে উল্লিখিত 
আভ্রামাজদারম্্ট যোলটি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলোচন। 
করা যাইতে পারে । এই ষেগটি অগ্লকে ষোলটি আধ- 
বসতি ( & যম) 8০619108068 ) বলিয়। বাখা। কর। 
হইয়াছে । এই আলোচনা হইতে এবং জোরোদ্রিয়ান 
ধন্মের পশ্চিমমুখা গতি হইতে বৈদিক আধ ও. ইরাণীয় 
আধ জাতির সম্পর্ক এবং আধ দেশের অবস্থান সম্বদ্ধে কি 
সিদ্ধান্ত করা সজ্জব পরে ভাহার বিস্তারিত আলোচনা কর! 
হইবে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যাইতে পারে যে ডেম্দি- 
দাদের এই তালিকায় পারশ্তের রাঘ বা রায় জেলার পশ্চিমে 
অন্থরামাজদারহ্্ই কোন অঞ্চল ব। আধ বসতির উল্লেধ 
দেখা যায় না এবং অহুরামাজদারস্থঃ অঞ্চলগুলির তালিকায় 
মিডিয়ার কোন উল্লেখ নাই, পারশ্তঠের নামও নাই, উঠা, 
ভাষাকার যোগ করিয়াছেন । 


হর্য-বিষাদ 
প্রীমহাদেব রায় 


আকাশে-ভুধনে এ শুভ লগ্নে, হে শরং, তব স্ষমা-ছটা, 
প্রাস্তরে-বনে আগমনে তব স্তাম-কাস্তির বিপুল ঘট।, 

বু সন্তাপ সহ্িয়া জ হতে আসিয়াছ পুনঃ দীপ্ত বেশে, 
গ্াম-মনোহর লাবপির ঢেষ্ট বছিছে আবার সোনার-দেশে.। 


শ্বেত বাস কাশে ফুটিল আবার শু গিষ্ধ দুষমা-রাশি, 
কমল আননে উঠিল কুটিয়া অমিয়-মাখা!নো মধুর হাসি, 
হংস-কার্ধী তীর নিতথে কল-নির্কণে মোহন তানে, 

বিধাদ-ভুলানে। ঈতিকার লু ধ্নিল মধুর হ্র্ধ গানে । 


মুষ্টি দিগ -দিগপ্ডে হেরি? আজ সাম-শোভার ছবি, 

লুন্ধ হাদয়ে রছে বিস্ময়ে তব জানন্দে মগ্ন কবি, 

লয়ে কোল-ভর] প্রাস্তর-শোভা শরং জাবার এসেছ ঘরে, 
তবু কেন আজ বিষাদে মাতার তপ্ত অশ্রু নয়নে বরে ? 


অন্রপূর্ণ। এনেছে অপ চির-ছঃখিনী মায়ের ঘরে, 
'আনন্দময়ী'নামে কলঙম্গ-অশ্রু যে তবু নয়নে ঝরে, 
“নুজলা-নুফলা-শল্তক্ঠামলা" কূপ গীতি-রব শারদ-গানে, 
এ কি আতঙ্কে শষিত-হিয়! কাঁদিছে বঙ্গ বাচিতে প্রাণে। 


টাইক্‌ 


শ্রভারাপদ রাহ 


উপরে মিটিং হচ্ছে, _সর্ধমঙ্গলা বিদ্যাপীঠের এক্সিকিউটিভ 
কমিটির মিটিং। মিনিট পণদর আগে সেঞ্েটারি এসে 
গেছেন । গালফুলে! অধ্যাপক এসেছেন, খঁফে! রায়বাহাছুশন 
এসেছেন, গ্নেশপের দোকানের ম্যানেজার মিঃ মঞ্জুমধার 
এসেছেন, সরকারের তরফ থেকে মিঃ আশ এসেছেন, 
ভাঃবোদ এপসেছেন। ক্ষুলের হেডেমাস্টার ও ছইজন 
রিপ্রেজেন্টেটভও এসে গেছেন, এবার হ্ঠ দ্রিক থকে 
ভাহ্স্‌-প্রেসিডেণ্ট মিঃ রাত ও প্রেদিডে্ট মিঃ হলাপাতের 
মোটর এসে হাজির হ'ল । 

নামলেন ছ'জন যোটর থেকে, দারোয়ান, দণ্তরী ও 
হবয়ারা পেলাম করে একপাশে সরে দাড়াল; খট!খট 
চ্ছুতার শন নিজেদের আাগমনবাত! হচিত কণে পিড়ি- 
পথে উপরে উঠে গেলেন তার । 

নীচের আপিস ঘরের পাশের অন্ধকার কামর! "থকে 
পস্তর্পপে দখজ| খুলে বেরিয়ে এলেন পীচটি মুতি। পাঁচটিই 
মাস্টার। ক্লার্ক জার দারোগ্নানের সায় আছে-_এ'র! 
মিটিং ঘরের নীচে স্পাইপ্সেশ পিঁড়িতে দাড়িয়ে মিটিঙের 
আলোচন! শুনবেন £ টিচাপ” রিপ্রেজেন্টেটিতদের কাছে 
মিটিঙের কোন কথা ভিঞামা করলে তীন্না বলতে চান 
না,--বপেন, মানা আছে- দে সব “এক্সটিমলি কন্ফিডেন- 
সিয়াল্‌; । 

আরে রেখে দে তোর “কনৃফিডেনসিয়াপ”.. মিটিতে 
কি হ্*প যদি না-ই জানাবি তোর!-_-৩বে যাস কেন তোতা 
মিটিতে,--_মাস্টারধের তরফ থেকে লাক পাঠাখার ত্তবে 
দরকার কি? 

যাক, এবার আর কেউ "তাদের মুখাপেক্ষী নয় -মিটিডের 
আলোচন] নিজেদের কানে শুনবারই ব্যবহ! করেছেন মাষ্টার 
মশায়র! । মিটিঙের আলোচয ধিষয় মাষ্টারদের কাছে 
এবার ঘকুরী £ আলোচ্যের মাঝে কুটির কথা আছে এবার, 
তা৷ ছাড়া কয়েকন্ধণের ব্যক্তিগত দরখাস্ত আছে। ওরাও 
শুনতে এসেছেন । 

অশোক---বেচার। অশোক - -পয়ত্রিশ টাকা মাইনে পায় 
আর মাগগি ভাতা আট টাকা। মাস তিনেক আগে 
ধাপের শ্রাদ্ধে প্রতিডে্ট ফাণ্ড থেকে হু-শ টাক! কর্জ 
করেছে সে। পর়ত্রিশ টাক! মাইনের মাস্টার বাপের জাবার 
শ্রান্ধ কেন যে করে সেই জাশ্চর্য | প্রতি মাপে বেতন থেকে 
ঘ্বশ টাক করে কেটে নেওয়া হচ্ছে তার । তার আবেধণ-_- 
দশ টাকার বদলে পাচ টাক করে কাটা হোক তার। 

নরেশবাবুর মেরের বিয়ে। মাস্টারের মেয়ের বিয়ে 
আগে যেখানে পীচ-শ টাকায় হ'ত-_এখন লাগবে সেখানে 


ছু-হাজার । হোক হ-হাজার,--তিশ বছর খোঁজাধুঞ্জির পর 
মনোমত পাত্র যখন জুটেছে-_তখন দিতে হবে ত বিয়ে! 
মাস্টারের মেয়েরাও আবার চিরকাল স্মারী থাকতে চায় 
ন|! নরেশ বাবু তাই প্রতিভেষ্ট ফাও থেকে চার-শ টাকা 
কজ চেয়েছেন । 

নুতন মাস্টার শচীন “ফাষ্ট ক্লাস বি. টি.। এক বছধ 
আগে পাশ টাকায় তাকে চাকগি দিয়ে খল হয় কনফার- 
মেশানের সময় তাকে আর দশ টাক! খাড়িয়ে দেওয়া ছবে। 
কনফারমেশাশ ছ-মাস পরেই হবার কথা ছিল,---হ্র নি 
৩) আজ এক বঞর পরে তার কণফারমেশাশের কথা 
আবার উঠবে মিইডে | সেও শুনতে এসেছে 

আর এসেছেন হীরেনবাবু ও সঈশোভন । 

পঞ্চানন বছরের পরই স্কুল থেকে রিটায়ার করবার কথা ঃ 
একেবারে গবর্ণমে্ট সার্ভিস আরকি! এর পরযারা চাকরি 
করতে চান স্বান্থা গাল থাকলে তার! 'এক্সটেনসনে'র গর 
ধরপ্নধাণ্ড করে দেখতে পারেন । হীরেনরাবুর পঞ্চান পুগে 
গেছে. দরখাস্ত করে জানতে এসেছেন--কলাকল। 


স্থুশোতন এসেছে -সবার মিলিত স্বার্থের কথ! শুনতে । 

তারই চেষ্টায় ধরখাও গেছে সকল মাস্টাশের স্বাক্ষর নিয়ে: 
পরার্থন-_মাগ গি ত[তার টাকাটা! সবার বেতনতুষ্ত করে 
দ্েওয়! হোক--তার উপর নূতন করে যাগ.পি ভাতা দেওয়া 
হোক দশ টাকা করে। ইচ্ছ! করলে এ টাকা! ছ্ুল দিতে 
পা মাস্টাপদের_.কারণ গত ছু-বৎসরে ্ুলে টাক! জমেছে 
প্রায় হাজার ত্রিশেক । ছাআরসংখ/! ধেড়েছে অনেক । 

মিটিং সাড়ে সাতটায় সুর হয়ে গেল। পাঁচটি জীব 
স্পাইরেলে কম্পিত বক্ষে কান ধা করে ধাড়িয়ে। 

প্রথমেই উঠল শচীনের কশফাপমেশানেকর কথা । গুরু- 
গন্ভীর কণ্ঠে মিঃ তলাপাএ হ্বাকপেন,__শচীন চকৃকোততির 
সন্ধে ধ্ডে মাস্টারের রিপোর্ট কি ? 

ছ্ভমাস্টার নূতন লোক, এন্বলে এসেছেন যাত্র মাস- 
তিনেক,--বললেন-_-আমি মাপতিনেক মাত তাকে দেখেছি-__ 
আমার 'হম্প্রেশন'- -মোটামুটি ভাল। 

মাত্র মাসতিনেকে কারে! সম্বন্ধে ঠিক ইমপ্রেশন হুয় 
না,.--আরও কিছু দিন ধেখুন।-. 

চোখ মুখ কুঞ্িত হয়ে উঠল শচীনের 2 ক্ষাউণ্ডেল,_ চা. 
কাকি দিয়ে এক বছরের ওপর কাজ করিয়ে নিলে আমায় ! 
রেত্ষিগ মেশান দেখ আমি,--কালই দিচ্ছি, দেখি লোক 
কোথার পার়;-চার চারটে "গে এক হণ ধ্যাড- 
ভার্টাইজমেন্ট দিয়ে ত এপ্লিকেশন আপে তিনখানা+--- 
তার একটা কানা, একটা খোড়া, এবডী! হয়ত চলনসই । 


২৪. 
মনে করেছেন নর ঙ্গেই দিনই আছে £ চিরকালই অত্যাচার 
চালাবেন একদল শিক্ষিত লোকের উপর । 

স্থশোভনের মুখ অগভ্ভব গম্ভীর ; ঝড়ের পূর্বাভাস। 
হীরেনবাবুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ধেখা দিয়েছে ১ অদ্ভুত রহশময় 
হাসি। আঞ্জাঞ্জ মাস্টারের মুখ দেখে কিছু বুঝ! যায় না । 

এর পর ন্টঠল নপ্েশবাবুর টাক ধার নেওয়ার প্রশ্ন । 

গম্ভীর কণ্ঠ হঞ্ষায দিলে__কত টাকা? 

সেক্কেটারী এপ্লিকেশন দেখে বললেন, চার-শ টাকা! 
মেয়ের বিষ্বের জগ চেয়েছেন-_ছু-বছরে চবিবশ ইনস্টলমেন্টে 
শোৰ দেখেন। 

যুদ্ধের সময় কত টাকা নিয়েছেন ? 

ছ-শ। 

আছে কত টাকা গু হিসাবে ? 

ছ-শ বিরাশি টাকা চৌন্দম আপ! ছ-পাহ। 

না._অত টাকা পেতে পারেন না! উনি। প্রভিডেন্ট 
ফাগ্ড থেকে নিতে হলে- মাত্র একচষ্জিশ টাকা সাত আন! 
তিন পাই উনি পেতে পায়েন। স্কুণ কনটি,বিউশনে হাত 
দেবার অধিকার ত ওর নেই. ওর ভাগের ছ-শ টাক! ৩ 
উনি এর আগে খেয়ে কুরিয়েছেন | 

টিচাস” রিপ্রেজেন্টেটিভ নন্ধবাবু বিনীত ভাবে বললেন, . 
কিন্ত ইমারজেগী পিরিয্ডে না খেয়ে ৩ উপায় ছিল না, সার! 

স্থাঁ_ঠিক,-কিন্তু এখন আবার কেন? মেয়ের বিয়েতে 
অত টাক1?--যার যেমন সাম্য তেমনি বিয়েই দেওয়া 
উচিত. 

স্পাইগেল সি'ড়িতে_-দপ, করে ছলে উঠল একবার 
নরেশবাবুর চোখ,--.-পূর্বপুরুষের সংস্কার মত পৈতেতে হাতত 
দিচ্ছিলেন তিনি,--অতিশাপ দেবেন ।-কিস্ত না লাভ 
নেই,--ক্ষমাই পরম ধর্ম, তা ছাড়। অভিশাপ ফলে না 
আজকাল,__বদি ফলত তবে গত হুণ্ভিক্ষে লক্ষ উপবাপীর 
অভিশাপে তলাপাত্রের দল ওন্ম হয়ে যেত । 

স্থুশোতন নিক্ষে বিয়ে করে নি, তবু নিজেকে নরেশ 
বাবুর গানে বসিয়ে ভেবে নিলে একবার ব্যাপারটা । তার 
ইচ্ছা করছিল উপরে ছুটে গিয়ে ধাঘের মত একবার গল! 
চেপে ধরে £ টাকা দিবি নে-তোর বাপের টাক? 
মাষ্টারের টাকা মাষ্ঠারে নেবে--তা তোর কি; শহরের জার 
ছড়ো স্ছুলের লক্ষ টাকার উপর-_কি করে নিজের কাজে 
লাগিয়েছিস, -জানে ন! শহরের লোক- না? 

স্পাইরেলে দাড়িয়ে কথ। বলতে নিষেধ ছিল-_.তবু একটু 
করুণ দীর্ঘনিষ্বাসের সঞ্গে নরেশবাবুর মুখ থেকে অন্চ্চকণ্ঠে 
বেরিয়ে এস,-_-নারায়ণ ] হীরেনবাবু তার মুখে হাত দিয়ে 
ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করে দিলেন । 

উপরে-_-তালপাত্রের একাদশ রত্বের সভায় নরেশবাবুর 
মেয়ের বিয়েতে তারই নিজ্জের কাণ্ড থেকে এক চল্লিশ চাকা 


পানির পাশ সল্প সিততক সতত তত তা পাখি তসপিসপাসিলাস্পম্পরাসিল পাস তপন 


প্রবাসা 


শপিপসপাস্টি্কত লিল 


১৩৫৬ 


পাপা শন? তলা সত ৯০ সপ সপন ০৯০ তলা লা»? জপ উতলা শমী হী পাপী শা 


সাত আন! নাপাই মঞ্জুর হু'ল। পরের আইটেম্‌ হচ্ছে__ 


- মাষ্টারদের বেতন ব্ৃঙ্গি ও মাগ গি ভাতা । 


প্রেসিডেন্ট হাকলেন, নেক্স্ট আইটেম প্লিজ. ? 

সেক্ষেটারী খাতা দেখে ধললেন-_এবার টিচারদের ইনক্কি- 
মেন্ট জার ডিম্ারনেসের জণ্ড আবেদন । 

ডিয়ারনেস ত দেওয়া হচ্ছে তাণের | 

ইা--হচ্ছে-.-ওয় চেয়ে বেশি প্রার্থনা করছেন তারা ? 

কত? 

গুধধের দেওয়া হচ্ছিল আট টাকা--ওট। ফ্লাট রেটে 
সবাইকে-_হইশক্কিমেন্ট দিয়ে-_অথাৎ পে-এর সঞ্জে কনস[লভে- 
টেড. করে নুতন করে ডিয়ারনেস্‌ চাইছেন--- আরও দশ টাকা । 

এক অস্তুত হাসিতে মিটিং ঘর কেঁপে উঠল-. ষে হাসি শুধু 
এঁ এক দল লোকহ হাসতে পাপে £ ফ্লাট কেটে ইনক্রমেপ্ট-- 
সবড়িমুড়কির এক দর্স. -আখাপ তার উপর ডিয়!রনেস ! 
প্রিপস্টারাস্‌ ! 

ম্পাইয়েল সিঁড়িতে পাচটি স্থৃতি ধম বন্ধ করে দাড়িয়ে 
উত্দেজনায় ভাদের সবার শরীক কাপছে £ এত টাক! রয়েছে 
ছুলের-__মাষ্টারদের দিতে চায় না_ টাক] দিয়ে ওর. করবে 
কি! 

টিচার্ণ প্লিঞ্রেসেনটেটিভ নন্দধাখু আমতি। আনত! কনে 
বপলেন_-এ ছঃসময়ে স।র-_ওটা সবাইকে একটা "রলিফ” 
বঞ্পে বিবেচনা করুণ, সার-_টিচারদের বাঁচিয়ে রাখুন । 

বুঝলাম-_কিন্ক মাত্রা আছে ত--জার সবাইকে সমান 
কি করে হয়-_গত ইন্‌ক্রিমেন্টে যারা এক টাক1 পেয়েছে. 
তারাও আট টাক| পাথে ?_-কেন 1--তাধের নামে ধে কম- 
ফিডেলিয়াপ রিপোর্ট আছে- আমার ত মনে হ্ক তার! কোন 
ইশক্রিমেন্টই পাবে না।***আর সবাহ আট টাকা--.এ কি 
মগের মুলুক না কি? 

নন্দবাবুক্র খবপ্পে মিনতি বন্ধে পড়ছে যেন £ কিন্তু সার... 
বভ্ভ ছুংসময় পড়েছে যে,” 10 00118112860 01 61159 
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অন্ধকার স্পাইরেলে পাঁচটি মুর্ঠির মনোভাব একমাএ 
ভগবানই বোধ হয় কিছু অনুভব করতে পারবেন £ আনেক 
আশা! করে এসেছেন আছ ঠারা। নুশোভনের চোখ ছুটি 
হিং খ্বাপদের মত ছপছে £ শালা -ক্ষার্উতডে,ল-_-১'098 
18) এর চেয়ে ০৯৫ 08)» আবার কি আসবে. -41 
00 095 00)0170--006%02 20171012070108 51101011103 
10900. ছেলেদের মাইনে বার্ডিয়ে দিবি। লোকে-_চালের 
ঘ্বাম, ডালের দাম, তরিতরকারি, মাছ জামা! কাপড়ের 
ধাম--চার পাচ গুণ বেশি দিতে পারে--ছেলে পড়ানোর দাম 
ডবল ন! হোক-- দেড়গুণ ধিতে বাধ! কি ?...প্রাইক করে না 


চর 


অরাপ্রাইক 1__-কুলি ম্ুর_ বাটার কর্মচার্ী-_পোষ্ঠটাপিস-_ 
ব্যাঙ্ক__গ্েলওয়ে--ই্রাম_-সবাই প্রাইকু ক্ষক্পতে পারে__ 
মাষ্ঠারেরা পারে না কেন? এর! কি মানুষ নয়__মাহৃযের 
মত বাচতে চায় না এরা-..কি করা যায় _গ্রাইক্‌ 1 এখান 
থেকে এই স্কুল থেকেই নুরু করতে হবে গ্রাইক্‌__ 

উত্তেজনার কাপছে দুশোভন | এই সিড়ি দিয়ে উপরে 
উঠে যাবে না কি সে|-_পিয়ে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে 
আসবে | কেন আসে এর! কমিটিতে _দেশকালপাত্র ভেদে 
বিধিব্যবন্থ! করবার যাধের সাপ নেই--প্রাণ নেই। 

ওধিকে নন্দবাবু বলে চলেছেন__কিন্ধ, সার, ভেবে 
দেখুন--আমাদের ভেতর এক জন মাত্র পয়জিশ টাকা মাইনে 
পান-__এই ছর্দিনে--চার পাচটি ছেলেপিলে নিয়ে কি খাওয়া 
চলে তাদের ? 

ছবেলা না হোক এক বেলাও ত চলে। 

ধাতে দাত ঘষা লাগল সুশোভনের-__মুখ থেকে-_-একটু 
জোরেই বেরিয়ে এল-_ শালা ! 

নরেশ বাবু-_-ডান হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে ধরলেন । 

আর ফরাড়াতে চায় না স্ুশোতন £ নিজেকে সে আর 
সামলে রাখতে পারছে না-_গ্রাইক-_একমান্ ওয়ুধ গ্রাইক্‌__ 
কাল থেকেই সুরু করতে হবে । টাকা থাকতে টাকা দেবে 
না-_-এক বেল! খেয়ে না কি মাঞ্টারি করতে হবে- শালার! ! 
সমস্ত শরীরের মাঝে যেন একটা বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে । সবাইকে 
হাত দিয়ে সরিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছিল নুশোতন-_নরেশ 
বাবু তার হাত ধরে ঠেকালেন__-শেষ শুনে যান সুশোভন 
বাবু আর বেশি দেগ্রি নেই__ 

ও সব আপনার! শুনুন আমার শোনা হয়ে গেছে। 

স্থুশোভন চলে গেল । আর চারটি মুর্তি দাড়িয়ে মিটিডের 
শেষ শুনে গেলেন । অশোকের মাইনে থেকে দশ টাকার 
পরিবর্তে সাড়ে আট টাকা করে কেটে নেওয়! হবে-_তা”লেই 
ছ'বছরে শোধ হবে দেশা। হীরেন বাবু--এক বছরের এক্‌স্‌- 
টেনসপান পেলেন । শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি আর হ'ল না 
মাগ.গি ভাতা বাড়ল-_-অতি কণ্ঠে আর ছ'টাকা। ভিয়ার- 
নেস্‌কে-_-কনসলিডেটেড. করলে--পার্ম্যানেন্ট একস্পেত্িচার 
বেড়ে যায় ; আন বছর যে স্কুলের আয় কমে যাবে না এ 
কথ। কে বলতে পারে- তা! ছাড় খরচ আছে না ?---ছেলে 
বাক়্ছে-__চারটি খর বাড়াতে হবে-__কানিচান্-_তা ছাড়া-_ 
সিপ্বিং ফা আছে__বেতন বৃদ্ধি অমনি বললেই হ'ল ?-- 
স্কুলের জন্ত মাষ্টার-_না মাষ্টার পুতে স্কুল ? 

অসহায় চারটি মৃতি নিদারুণ গাত্রদাহ নিয়ে রাত্রি পানে 
নণ্টায় ফিরে গেল। নুশোভনটা যে কোথায় গেল | 

দুশোতন কিছু জাগে বেছ্ধিয়েছে স্পাইরেল থেকে-_ 
মনে মনে হিসাব করতে কল্পতে চলেছে সে--কত টাকা 





আছে তার-_কৌমার্য জীবনে--একটা সুবিধে হয়েছে তার-_. | 


শর 

কিছু টাকা হাতে আছে তার | .কত দিন লড়তে পারবে সে 

--ফ'জন শিক্ষকের অন্ততঃ মাসথানেকেরও ভাল ভাতের 

ব্যবস্থা করতে পারবে ?-_ত1 ছাড়া__তা ছাড় সুমিত আছে 

-হ্থমিআ সন্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করতে রাজী আছে সে 

-_স্ুমিআা যদি তাকে সাহায্য করে। কত আছে তার! 
ভাবতে ভাবতে চলল নুশোভন। 





রাত্রি নপ্টার একটু পরে-.একটি মেয়ে-বোর্ডিঙের 
তেতালায় গিয়ে হাদ্ধির হ'ল সে। তেতালার একটি মাত্র ঘরে 
__একা থাকে সুমিত্রা বোস । 

সুমিত শিক্ষয়িত্রী-__-ঘরে দরজ! দিয়ে স্কুলের খাতা করেন 
করছিল; দরজায় টোকা শুনে জিজ্ঞাসা করলে-_-কে ?.' 

অতি পরিচিত গণ্ভীর কঠৰরে উত্তর হ'ল £ দরজা! খোল। 

বুকটা একটু কেঁপে উঠল £ দেড় মাস আগে-_একরকম 
নির্লজ্জের মত সুমিত্রা যখন নুশোভশকে জিজ্ঞাস। করেছিল--_. 
আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে তার-_স্ুশোভন একবার 
তাকে স্প& করেই জানিয়ে দিয়েছিল । বোঝাপড়া একরকম 
শেষই হয়ে গিয়েছিল । আজ আবার-__ 

দরজ| খুলে দুশোভনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক্‌ হয়ে 
গেল হুমিজা_এ কি মুখ !--কি অন্ধ করেছিল না কি 
তোমার ? 

না_বেশ ভাল জাছি। এক কাপ চা করো। বলে 
জুতো থুলে ন্ুশোভন বিছাশায় গা ধিয়ে বালিশটা টেনে 
নিলে। 

সুমিত্রা কুজো। থেকে কেটলিতে জল ঢেলে__স্টোত ধরাতে 
গ্রেল। স্ুশোভন তার দিকে চেয়ে বললে-_নিজেরই বা এমন 
চেহারা! হয়েছে কেন ? 

তোমার গুণ ] 

আমার গুণ নয়-_-গুণ মাষ্টারির | 

স্টোভের উপর কেটলি চাপিয়ে সুমি বললে-_মাারি 
কাজট। হয়ত নিজেও খারাপ মনে করে! না করলে নিজে 
আসতে না এ লাইনে--জামিই না হয় বোকা মেয়ে__তুল 
করে না হয় আমি আসতে পারি.-.আর ত| ছাড়া কি কর- 
বারই বা আমার ছিল ? ঁ 

স্ুশোতন ঠিক করে এসেছিল নিজেকে কিছুক্ষণ 
চেপে প্াখবে, বেণাকের মাথায় কোন কিছ বলা ঠিক নয়। 
তাই সে চুপ করে রইল। 

জুমিত্রা জবাবের জন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে 
বললে--_এখন দেখছি বিয়ে করার জাগে কোন মেয়ের এ 
লাইনে আসা উচিত নয়। 

৮-হ্ঠাৎ এ কথা মনে হ্বার কারণ ? 
ব্যঙ্ষ আর রহন্ড মিশ্রিত অভ্ভূত এক হাসির রেখ! খেলে 

গেল স্ুমিআার ঠোটে £ বিভা-দির কখা শোম নি? 


হ্গ 


নাকি হ'ল ম্মাবায় তায়? 

এখানকার জাশী টাকার চাকরি ছেড়ে__একশে! টাকার 
হ্তেমিষ্টরেষে্ পদে গিয়েছিল মডেল গার্পস্‌ স্থলে প্রায় বছর- 
খানেক আগে; মনে আছে ত? 

স্া। 

সেখানে গিয়ে আন্বও উন্নতি হয়েছে তার। 

কোন্‌ দিকে ?__ মাইনে বেড়েছে ? 

উন্নতি সব দিকেই £ মাইনে ত বেড়েছেই,__তা ছাড়া_ 

হেয়ালি রেখে খোলস! করেই বল না, বাপু! 

মাসখানেক আগে সেক্ষেটারিকে বিয়ে করতে হয়েছে 
তার। 

আবার অস্বাভাবিক ছয়ে উঠল স্ুশোভনের চোখ মুখ £ 
কত বয়স সেক্রেটারির ? 

তা আর বলো না, বয়স বছর পঞ্চান,__বাক্ঠীতে 
আগেকার বুড়ি বউ,_-ছ'সাতট! ছেলেমেয়ে । 

ক্ষাউণ্ডেল,_ওকে গুলি করে মার! উচিত-- 

. আবশোভন শুয়ে ছিল, উত্তেজনায় উঠে বসেছে এবার । 

মি গরম চায়ের পেয়ালা ম্ুশোভনের হাতে দিয়ে সব 
হেসে বললে, নাও, খেয়ে মাথ] একটু ঠিক করে নাও,-_ 
খবর আরও আছে। 

আবার কি খবর ? 

চা শেষ না করলে__বলব না আমি, বলে" পুমিত! 
নিজেয় পেয়াল! ভুলে নিলে। 

নীরবে মিনিখানেক ধয়ে চলল চা খাওয়া _ুমিজ্! এক- 
সুষ্ঠ চেয়ে আছে দুশোভনের দিকে, ন্থুশোভন মুখ নীচু 
করে পেয়ালায় চুমুক ছিতে দ্রিতে ভাবছে | 

পেয়ালা শেষ করে পাশের টিপয়ে ঠক করে রেখে দুশোত্ডন 
চোখ তুলে বললে।--এবার বল তোমার তারও খবর । 
মিত্র! হুশোতনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, নমিতা-ছি 
ছ্ট নিরেছে তিন মাপের, আমি এখন এক্টিং হেডমিস্ত্রেস। 

বেশ ত-_কনগ্রাচুলেশানস্‌। 

হব কুফিত করে ম্মমিত্রা বললে, _তুমি ত প্রায় দেড় মাস 
শর সুখে হও না বন্ধুন্ন মত যে একটু পন্মামর্শ জেবে-_তাও 
আশ! করতে পারি না-_ 

তোমার পদ্দো্ধতি, সামগ্িক পদোন্নতি হয়ত একদিন 
স্থায়ী হয়ে যাবে এতে আবার পরামর্শ নেবার কি আছে ? 

সব কথ জান না হুমি-_-তাই তুমি একথা বলতে পারছ। 

ঘল,--সব খোলসা করেই ধল,__আমিও আন্ব খোলসা 
ঘ্ষখাই বলতে এসেছি, তোমার সব কথ! শুনে". 

ঝুহতে'র জ্ত হুমিতরা একবার হুশোত্নের দিকে তাকিয়ে 
তাক মনোভাব একটু বুঝতে চেষ্ঠ1! করলে--তারপর বললে,_ 
ভুলে টচারদের আর এ মাইনেতে.চলে না,--ভাই নযিতা-দি 
লেকেটাছির সঙ্গে এ লম্পর্কে কখা বলতে গিয়েছিলেন-_. 


পপ 





প্রবানা 


১৩৫৩ 





ব্যখিত হয়ে উঠল দুষিজ্রার মুখ । 

কি,-খামলে কেন,বলে বাও-_দুশোভন তাড়া 
দিলে। 

সেক্ষেটারি তাকে অপমান করেছে। 

মানে? 

মানে--তাকে বলেছে, ছপুরে আসবেন, পুরে কেউ 
বাড়ি থাকে না, -তখম আপনার কথ! মনোযোগ দিয়ে শুনব । 

সুশোনন উত্তেজিত হয়েই ছিল-_এ কথায় উত্তেজনা তার 
আরও বেড়ে গেল-_তবু বাইরে তা প্রকাশ নাকরে সে 
ঘললে, _হুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না মানে ?-_ 

মানে, সেক্রেটারি বিপত্থীক,-.. 

শিকারী বাঘের মত ছুটে! চোখ ছলে উঠল নুশোতনের। 
দুমিজার দিকে চেয়ে বাঘের আওয়ান্দের মত আওয়াজ করে 
বললে।-_হুপুরে দেখ! করার ভার তোমার উপর পড়ল নাকি 

মিত্রা ছুই চোখও দপ করে ছলে উঠল এবারঃ 
জআমাফে এমনি করে অপমান করতে এসেছ না কি 
আজ? 

স্ুশোভন দুর নামিয়ে-_হ্ুমিত্রার ছাত ধরে তার পাশে 
ঘসিয়ে বললে, ভুল-_ভূল বুঝেছ তুমি-_তোমার-_আর শুধু 
তোমার কেন তোমার আমার তোমাদের আমাদের সকল 
অপমানের ঘাল! মিটাতে এসেছি আমি । 

সুমি বিশ্মিত হয়ে চেয়ে রইল দুশোভনের দিকে, 
কিছুই বুঝছে না! সে। 

বলছি সব-__হুমি বল ত তোমার স্কুলের টচারদের বেতন 
্বদ্ধির কি ব্যবস্থা করেছ তুষি ? 

দ্বমিআা লাম মুখে বললে__বিশেষ কিছুই হয় নি, দরখাস্ত 
ফরেছিলাম আমরা অনেক কিছুই দ্রাবি করে। কিন্ত সব 
ভেস্তে গেল, সেক্ষেটারী থাপ! হয়ে আাছে-_ 

কেন-_খাগা ফেন ? 

ভাকা।_ 
- ও:তা নমিতাদির কথা নিয়ে তোমরা কমিটিতে 
তোলপাড় করলে ন! কেন? পু 

তোমর] পুরুষ- বুঝবে না, এ নিয়ে তোলপাড় করা ভাল 
নয়, যারা মাষ্টায্মি করতে আসে তারা সবাই ত আর চিন্নকাল 
কুমারী থেকে শুকিয়ে মরতে চায় না_-তা ছাড়া জলে থেকে 
কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। 

ছ্ুশোভন মনে মনে ধললে-_তা যায় কি না দেখে নিচ্ছি 
আমি ] রুখে বললে-_তা তোমাদের দরখান্ডের ফল কি হ'ল, 
বেতন ও মাগ গিভাতা বাড়ল কিছু? 

বেতন কিছুই বাড়ে নি-_মাগ.গিভাতা! ছ' চাকা বেড়েছে, 
অথচ স্কুলে টাকা জমেছে অনেক-_কলফাায় ত লোকসংখ্যা 
অনেক বেড়ে গেছে! 


কার্তিক 


তা ও টাক! দিয়ে কি করবে ওয়া,-_হুমি ত হেড মিস্‌ট্রেস 
হয়ে বিটিং এ্যাটেও ফরেছ | 

ষ্যাকরেছি। ও টাক] দিয়ে ছুলের বাড়ি করবে ওয়! ৷ 
ব্যঙ্গের হাসি হাসল প্ুশোভন ; তা! বটেই ত-_এই 
মাগির বাজারে-_বাড়ি “ক্যা-ন'ট ওয়েট, রিকসাওয়ালা, 
সব জিওয়ালা, মাছওয়ালা, পান-ম্ুপারিওয়ালা “ক্যা-ন+ট 
ওয়েট, উ্রাম, পোষ্টাপিস, ইভন্‌ ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ক্যা-নস্ট 
ওয়েট-_ওনলি টিচার্স ক্যান-_কি পেয়েছে ওরা! আমাদের 
বল ত?...আর ওরা আসেই বা কেন কমিটিতে--বল ত? 
জতি হুঃখেও সুমিত হাসলে £$ আসে মান বাড়াতে ঃ 
কি, না আমি অমুক ছুলের মেম্বার হয়েছি, সেক্রেটারি 
হয়েছি, প্রেসিডেন্ট হয়েছি_-মিটিডে যেতে হয় আমার 1... 
তা ছাড়া মাষ্টার-মাষ্টারনীরা এসে সেলাম করে, বাড়িতে 
ঘোরে । এসবে কি' কম লোভ মানুষের | যাদের “ষেরিট” 
আছে তার! নিজের শঙ্তিতে রিসার্চ করে, বৈজ্ঞানিক 
উদ্ভাবন করে, শিল্প সাহিত্য করে, দেশসেব! করে-_মাহুষের 
কাছে বাহবা সম্মান পায় অথচ সবারই ত সে ক্ষমতা 
নেই, তাই এ সহজ পন্থা! । আমি শুনেছি কি নামেয়েদের 
সুখে-.জআামি এক আত্মীয় বাড়্িতে-.বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে 
গিয়েছিলাম, সেখানে একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হ*ল-__ 
তিনি আমার পরিচয় শুনে বললেন-_-ও এঁ স্কুলে, ওখানে ত 
জামার খামী মেম্বার | জঙ্ষে সঙ্ষে তার মুখ গম্ভীর হয়ে 
গেল। 

যেন বাড়ির এক দাসীর সঙ্গে খেতে বসেছেন তিনি এই 
ঘ্নকম ভাব, তাই না? 

অনেকটা তাই। 

তা ত হ্বেই- রিকসাওয়াল! পর্যত্ত কপার চক্ষে দেখে 
পদের । আমাদের স্ছলের অশোক এক রিকসা! করে কিছু 
মাল আর বোনকে নিয়ে আসছিল তার বাড়িতে । পথে 
নেশা! চেপেছে। লটবহুর ডিডিয়ে নামা হাঙ্গামা বলে 
রিকসাওয়ালাকে ছটটো! পয়সা! ছিয়ে বললে- ছু'পয়সার বিড়ি 
নিয়ে আয় ত বাবা! 

'ধূষ পিয়েগ! বাবু ?-_-লিজিয়ে-_বলে ফতুয়ার পকেট থেকে 
দিব্যি একট] পাসিংশে! বের করে দিলে অশোকের হাতে | 
অশোক ত অবাকৃ। অশোক জিজ্ঞাসা করলে, রোজ 
কেতনা কামাতা তোষ ? 


কুচ, ঠিক নেহি হৈ বাঝু-_কোতি দশ রুপেয়া হোতা-_ 
কোতি আট নয় রুপেয়! হোতা__দোবেলাদে দে! রুপেয়! 
ঘালিককো! দেনে পড়তা ! 

অশোক এসে আমার বললে--শুনে আমার মনের ভাব 
এমন হ'ল যে যলি__বাধা ছুই রিকসে চেপে বস, আমিই 
চানি। 


্রাইক্‌ 


তব 


দুষিত্রা একদৃষ্ঠে দুশোক্চনের রুখের দিকে চেয়ে ভার 
কখা ভমছিল, এইবার বললে-_শুনে রক্ত গরম হয়ে যায়। 

জুশোভ্ন বিগ্লল আগ্রহে সুমিশ্রার হাত ছুটি ধরে একরকম 
পাগলের মত বলে উঠল-_সত্যি বলছ, রক্ত গরম হয় 
তোমার ? ূ 

তা হয় বই ফি- মাছুষ ত! 

ওঃ বাঁচলাষ।- _-আনয়াও মানুষ, আমাদেরও রক্ত গরম 
হয়।.."তোমার কাছে আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমি, 
হুমিত্রা 1 

কি পাগলের ধত বকছ, _তুমি আজ প্রস্কতিস্থ নেই দেখছি । 

প্রক্কতিস্থ আমি সত্যিই নেই, _-কিন্তু পাগলেয় মত বফছি 
না আমি, তোমার কাছে ভিক্ষা আমি সত্যিই চাই। 

সুমিত্রা হেসে বললে,_কি চাই বল ? 

চাই জামি তোমার সব,_তোমার সাহায্য, তোমার অর্থ, 
তোমার পরিশ্রম-_চাই আমি তোমার নিজেকে-** 

সুলোভনের ছুই বজ্রমুষ্টির মাঝে বন্দিনী সুমিত্রার দেহ 
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে,_চোথে এসে গেছে তার জল । সেই 
চোখেই সে স্ুশোতনের দিকে চেয়ে বললে, তোমার 
কথ! ঠিক বুঝে উঠছি না যে আমি-_ 

আুশোভন ক্ষুমিতার হাতে আরও জোরে চাপ দিয়ে 
বলল,__আমার জীবনের ধর্ম খুজে পেয়েছি, কুমিত্রা-_-ত] 
সাধন করতে সহ্ধর্িষ চাই,_তুমি আমার তাই হবে। 

সুমিত্রা তবুও সুশোভনের মুখের দ্বিকে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে 
রয়েছে দেখে সে পাগলের মত বলে উঠল,__কাল থেকে গ্রাইক্‌ 
জুরু করতে চাই ইস্ছলে ইচ্ছুলে, দেয়েদের স্থলে চালাবে 
ভুমি, ছেলেদের ছলে আমি-_ 

মাত্র ছই জনে ? টু 

হা, ইচ্ছা থাকলে ছুই জনেই হয়, ভুমি হলে নেবে ছশ 
জনকে, আমি দশ জনকে, ছুই দশে কুড়ি__ছুলের অর্থেক 
টিচার প্রাইক করলেই স্ুল হবে না, তার পর দিন দেখবে-__ 
ছ'শে! পর দিন ছু"হাজার, তার পর বিশ হাজার, হুশ দশ 
গুপ করে বেড়ে যাবে প্রতিদিন, তুমি দেখে দিও-_ 

কি করে চলবে এদের ? 

আবপেটা থেয়ে ত এরা আছেই,_না হয় লিকি পেটা 
কিছু দিন খাবে, তোমার আমার যা আছে তা দেব 
এদের-. 

সখের কথা কেট নিয়ে সুমিজ। বললে, সে আর 
কতটুকু? 

ভিক্ষে করব এদের জভে,-ত] ছাড়া টিউশন ত সবারই 
ফরতে হয়। তা দিয়ে কিছু দিন লড়তে পারবে । 

হুমিতা নিদের হাত ছাড়িয়ে নিযে শান কে বললে, 
ধীর চিত্তে ভেবে দেখ,_-পারবে ? 

হুমি সাধ হলে নিশ্চয়ই. পান্বব। 


২৮. 


. আমি তোমার চিরকালের সকল কাজের সাধী।- কিন্ত 
আমাদের ত এসোসিয়েশান জাছে--তাদের এক বার বলে 
করে কাঙ্জে হাত দিলে হ'ত না? 

. গুনবার সঙ্গে সঙ্কে জাবার কঠোর হয়ে উঠল ছুশোভনের 
মুখ £__ওদের কেরামতি ইমারজেন্সি পিরিয়ডে দেখা গেছে__ 





“এ সেট অব. ইমবেসিলসূ'_ওরা জানে কেবল সরকারের . 


কাছে--এক টাকা মাসিক ভিক্ষার জতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে 
বেড়াতে,_-জার টেষ্ট-পেপার আর টেক্সটবুক ছাপিয়ে কয়েকট! 
খয়ের খা পুতে ।*.ও সব দিয়ে চলবে না, হূর্গত,_- 
অবমানিত,__অনাহারক্রি& টিচারদের নিয়ে আমরাই নূতন 
এসোসিয়েশান গড়ে তুলব । 

তোমার মনে হয় তার] সাড়া দেবে ? 


প্রবামী 





১৩৫৩ 








নিশ্চয়,”_শত বার সহত্র বার জাড়! দেবে তারা, নানা 
খালায় ছলে তারা শুকনে! খড় হয়ে জাছে-_শুধু একটা 
ক্ষুলিক্গ চাই।**ভুমিই ত একটু জাগে বললে- রক্ত গরম হয়ে 
ওঠে,--কারণ তুমি মাহ্‌ষ |---তারাও মাহুষ ।**'লেখাপড়! 
শিখে মান্য হয়েছে_আর দশ জন মানুষের মত বাচতে 
চায় তারা-_. 

কিন্ধ মান্থযের মত বাঁচবার দাম কে দেবে তাদের-_. 
সরকার ? 

সরকার কেন, যার! রিকসাওয়ালাকে দিয়েছে, সবজ- 
ওয়ালাকে দিয়েছে, মাছওয়ালাকে দিয়েছে, তারাই | শুধু 
চাইতে জানা চাই, 10700] ৪00. (106 0০০1 ড1]1 1১0 
01001790. 


্বার্থগৃর্ন ছুরম্ত সভ্যতা ! 
প্রীঅপূর্ধবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 

সান্বনার স্গিঞ্ধ বাম সোহার্দ্যের শান্ত নুর, স্বদেশের ভাগ্যাকাশে তারা-দশ ওঠে সে ; 
ভ্রাতৃত্বের স্নেহ অনুরাগ ফে জানে কখন বন্ধু | আশ্বিনেয ক্র ঝড়ে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিনে ছিলনাক' লেশ মাত্র ভাগ, কেতকীর বনে মোর এনে দিবে পৃতিগঞ্ধময় 
নৃশংস হত্যার মোথে লুঠনের সমারোছে। প্রেতের উল্লাস রক্ধন্বাস ভরা! পথে ! 
রজন্গাত দিকৃচক্রবালে সোনার সংসার ভাড়ি কুলখধূ এশে গৃহ হ'তে 
ছিংসার কুটিল মেঘে ভয়াতুর দিবস-শর্ববরী করেছ কতন! হত্য৷ ! কত শিশু-শোণিতের শ্রোতে 
শ্রেঈী-্বার্থ কূটচক্রজালে লক্ষ নর হত্যা করি ভাসায়েছ দেশ | একি তব পৈশাচিক পরিচয় 


গৃহহার! পথ হার] অনাথার অতিশাপ বনি 
হে পাশবিক সভ্যতা | এ কি ন্ধপে দিলে দেখা তুমি 
বিনে বসি 


স্বজন বিরহে আজ জীবনের ভগ্ন খাটে 
অসহায় শিশু সম আমি, 

লক্ষ লক্ষ অভাগার আর্তনাদ শুনি দিবাধামী। 
আশ্রয় খুঁজিয়! মরে প্রাণধারণের তরে 
আহত বিহ্্গ অবিরত ; 

বি্লাট ধ্বংসের বুকে রাজপথ বিধুরর বিনত। 


এ বঙ্গের রাজধানী ভম্মীভূত হন্বানলে, 
শবস্ত,পে রাজ্যলন্দ্ী কাদে । 

ঈদের রনী যায় মৌন অগ্র ব্তিষণ সাথে, 
চাদে কালে। ঘন ছায়া! পড়ে। 


্বার্থগৃধ, ছুরঝ্জ সভ্যতা 1 
বীভৎস উগ্রতা তব নির্বাসিত করে মানবতা! । 


পাশাপাশি ভিন্নধর্মী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যারা 
শাস্তির স্সিষ্কতা লয়ে সথ্য্থত্রে করে এলো বাস, 
" .অবিশ্বাসে ত্রত্ত হ'ল তারা । 
এ বঙ্গের জলবায়ু স্বঙিকারে নিয়ে বারো মাস 
করেছে সংসার | এই স্তামা জননীর স্ভপানে 
হয়েছে বর্ধিত, ্রস্ত সভ্যতা | কেন পশ্বাচার 
শিখায়েছ শান্ধি-হ্িষ্জ নিরীহ মানব-প্রাণে ? 
ইতিহাসে র'বে লেখ! কলঙ্কিত তব ব্যবহার ; 
ভাবী বুগ-যাত্রাপথে দিলে বছ্ধু | অক্র-জন্ধকার 
তব দিবা -স্বপ্ন অবসানে। 


আধারের দূরবীন 


অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রজ্জ মুখোপাধ্যায় 


নৈসর্িক ঘটনাবলীর খুবই সামা অংশ মানুষের অনুভূতির 
কাছে ধরা পড়ে। বিধাতা চাহিয়াছিলেন তাহার স্থষ্টিকে 
“বিচিত্র ছলনা-জ।লে ঢাকিয়া” রহস্তধন করিয়া রাখিতে, মাহষের 
বোধের শঞ্জি তাই সীমাবদ । আমরা চোখে যাহা দেখি, 


ৈ 





সুপারসকোপ 
আমেরিকায় বাবহত জ্বাধারের দুরবীন 


কর্ণে যাহা শ্রধণ করি, স্পর্শ করিয়া যাহা অন্থতব করি তাহার 
বাহিরেও রহিয়াছে কত ন! ঘটনা-__মাুষের ইঞক্জিয়কে তাহার! 
ফাকি দিয় চলে। শুধু বিধাতার দান লইয়া ছুরাকাঙ্ষ 
মানব চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। যাল্ত্রিক আবিষ্কারের 
অগ্রগতি মাহুষের বোধের সীমাকে বহুল পরিমাণে বধিত 
করিয়াছে, তাই প্ররুতির বিধানে যাহারা গোপন সঞ্চারে 
আনাগোন। করিত তাহাদের অনেকে ধর] পড়িয়াছে যন্্র-ফাদে। 
মাহুষের দৃটটি আজ প্রসারিত হইয়াছে দূরত্বের বাধা ও তাধারের 
অন্তরালকে অগ্রাহ করিয়া । 

গ্যালিলিও দূরবীন নির্মাণ করিয়াছিলেন সে কাহিনী 
পুক্লাতন। সেদিন হৃষ্টিকতর্ণর সক্ষে প্রতিত্বন্থিতায় মানুষ 
শ্রফ থাপ অগ্রসর হুইয়া গিয়াছিল সত্য কিন্তু তখনও 
বিধাতা! বোধ হয় আপাত পরাজয় সত্তেও মূখ টিপিয়! হাসিয়া 
ছিলেদ। মান্ধযের যাস্তিক চক্ষু দূরবীন, দূরকে নিকটে লইয়া 
আসিতে সক্ষম হইয়া থাকিলেও এই. সাফলোর, গী ছিল. 


সহবীর্প। আমাদের দৃষ্টিশক্তির মূল কথা আলো! । দুরবীনের 
সাঙ্ছায্যে এমন সব বন্তকেই দেখা সম্ভব ছিল যাহার! নিজেনা 


- জ্যোতিত্মান হইয়া! কিংবা অন্ত কোন আলোর উৎস হইতে 


আলো গ্রহণ করিয়া! থাকিলেও পুরত্বের অন্ত উহাদের দেহ 
হইতে জাগত হর্স আলোক আমাদের চচ্ছতে কোন সাড়া 
জাগাইতে সক্ষম ছিল না; ছুরবীনের মধ্যবর্তিতায় এই জাতীয় 
দুরের বন্ত হইতে আগত আলে! একসক্ষে বেশী করিয়া! বরিয়া 
লইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল মান্র। কিন্ত আলো! 
যেখানে নাই নয়ন সেখানে অন্ধ, দুরবীনের সহায়তা সেখানে 
নিক্ষল ও অর্থহীন । এত করিয্লাও মাহষ প্রক্কতিকে সম্পূর্ণ জাটিয়া 
উঠিতে পারিল না । কিন্তু ধিক্মানের অগ্রগতির পথে বিরতি 
নাই, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি পরাভব মানিতে জানে না। তাই 
মায়ের চোখের শত্তি আঙ্জ অঞ্জকারে নিক্ষিয় হইয়া পড়ে না । 
বাইনাকুলার যঞ্ত্রের মতনই একটি বন্্র চক্ষৃতে লাগাইয়া যাহুষ 
আজ অন্ধকারের ভিতরেও দুরবর্তা বন্ত দেখিতে পাইতেছে। 
ছ্ড লাইট ছাড়াও মোটর গাড়ী অন্ধকারের ভিতর ছুটিয়া 


চলিতেছে । 
অন্ধকারে কোন বস্তকে দেখিতে হইলে তাহার উপর 


আলো! নিক্ষেপ করিতে হয়। আলো! নিক্ষেপের ব্যবস্থা! অবস্ঠ 


: ক্রমে উন্নত হইয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক দুরে অবস্থিত 


বন্তর উপরেও আলো! ফেলিয়া অন্ধকারকে আংশিক জর করা 
সম্ভব হইয়াছে । সার্চ লাইট, টর্চের আলো! ইহারা এমনই 
অন্ধকারকে পরাভূত করিবার উপায় শ্বরপ এবং এগুলির দ্বারা 
অন্ধকারে অবস্থিত বস্তকে দৃ্িগোচর করা সম্ভব। সন্ধানী 
আলোর সহযোগিতায় অন্ধকারেও পণুপক্ষী শিকার করিবার 
ব্যবস্থ! প্রচলিত হইয়াছিল । অগ্যপ প্রক্রিয়াকে অন্ধকার যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইবার জন্ত ব্যবহার করিতে 
গিয়া দেখা গেশ যে উহা] সর্ব] কার্ষকরী নহে । কারণ সন্ধানী 
জালো ফেলিবামাত্র অপর পক্ষ আততায়ীর অস্তিত্ব টের পাইয়া 
গেল এবং আত্মরক্ষার যোগ পাইল। অন্ধকারের গোপন- 
তার ভিতর শক্র শিপাত করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী 
উপায় হইতে পারে যদি আক্রমণকারীর দৃষ্টি অন্ধকার তে 
করিয়া যাইতে পারে। কিন্ত মাহ্ুষের চক্ষুর সে ক্ষমতা 
কোথায়? কোন কোন শ্বাপদ নাকি খধারেই ভাল দেখে। 
প্রান্কতিক বিধানে মানুষ কিন্ত সে সৌভাগ্য হইতে বঞফ্চিত। 
কিন্ত এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিধাতার পরিকল্পনা! ব্যর্থ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । অথব! বলিতে পারি, পরস্পরের সহিত 
বিবদমান তথাকখিত আবুনিক সত্য মানুষ শ্বাপঘের বৈশিষ্ট্য- 
টৃহও আয়ন করিয়া! লইয়াছে ৷ পপ্তয় যত হানাহাদি যেখানে , 
৪ 








ব্াধোড € 
ইনক্রা-রেড দুরবীনের কার্ধ-প্রণালী 


কেন? তাই গোপনে শক্রকে আঘাত করিবার জন্তই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে জাধারের ছুরবীন। 

“বিপুলা এ বর়দীর কতটুকু জানি" বিবিদত্ত চক্ষুয়ের 
সাহায্যে মানুষ যত কিছু দেখিয়! থাকে তাহার তিতরে সৃষ্টির 
অনেক রহ্স্যই বাদ পড়ির| যায়। ঈখর-সমুদ্রে ছোট বড় বিভিন্ন 
মাপের ঢেউখলি যে শক্তি বহুন করিয়া লইয়! যায় তাহাদের 
মধ্যে গোষ্টাকয়েক মাত্র মানুষের চোখে আসিয়া সাড়া 
জাগাইয়! বিচিত্র বর্ণবিভূতি স্প্টি করে । কিন্তু ইহা! ছাড়! আরও 
অনেক তরঙ্গ আছে চক্ষৃদ্বারা যাহার অস্তিত্ব আমরা টের পাই 
না। প্রদীপ যখন অলে কিনা স্থর্য যখন আত্মপ্রকাশ করে 
তখন প্রদীপ খা হুর্ষের দেহাত্যন্তরে পরমাণুর যে কম্পন আরস্ত 
হয় তাহাই উদ্বেলিত করে ঈর-সমুদ্রকে এবং পরমাণুর শক্তি 
ঢেউয়ের মালায় বিচ্ছ,রিত হয় দূর হইতে দুরাস্তরে। পরমাণুর 
ফাপুনিরও রকমফের জাছে, কখনও উহার! কাপে ভ্রুততালে, 
কখনও বা ঠার্ট বিলম্ষিত। ইহারই কলে ঢেউয়ের আকন্কৃতি 
ফোনটি ছোট, ফোনটি বড়। এই ঢেউয়ের কতকগুলি মাত্র 
চোখে উত্তেজনা হট্টি করিতে সক্ষম, তাহাদের নাম আলো! । 
ঢেউয়ের আক্কতি অনুযায়ী অঙ্থভূতির পরিবর্তন হুয়, কোন 
আলে! সবুজ, কোনটি লাল, হলদে বা বেগুনী । একই সঙ্গে 
সন্ত রশ্বির মিলিত অনুভূতিই সাদা আলো। কিন্তু এই দৃশ্তমান 
আলোর ঢেউ ছাড়াও ঈথরে আরও ছোট বড় তরঙ্গের উত্তব 
সন্ভব। হুর্ধ কেবল আলো! দেয় না, স্র্য হইতে তাপও 
বিকীর্ণ হয়। যে জাগুনে জালে উৎপন্ন হয়, সেখান 
হইতে তাপও পাওয়া যায়। আলো! ও তাপ মূলতঃ 
একই ব্যাপার-__পরমাণুর কম্পনের ফলেই উহাদের উৎপপ্তি। 
পরমাণুর আত্যপ্তরীপ স্পঙ্ধনে ঈীখরে যেসব ঢেউ উঠে 
উহ্বাদের মধ্যে যেগুলি বড় উহ্ারাই তাপের তরঙ্গ। 
ইহাদের চেয়ে যাহারা ছোট তাহার! আলোর তরঙ্গ । ইহা 
অপেক্ষাও আরও ছোট ঢেউ আছে তাহারা আলইী! ভারলেট 
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রশ্বি, র্টজেন রশ্মি, গামারশ্মি প্রভৃতি নামে পরিচিত | দৃশ্ঠমান 
আলোর রশ্মির চেয়ে যাহাদের তরঙ্গ বড় ষেই তাপের রশ্থির 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ইনফ্রা-রেড রশ্মি অর্থাং লাল উজানী 
জালো। ইনক্রা-রেড তরঙ্গের চেয়েও বড় তরঙ্গে প্রবাহিত 
হয় বেতাররশ্থি। তাপ ও আলোর তরঙ্গ মানুষের ইস্রিয়- 
গ্রাহ্, বাকী সবগুলিই মাহুষের ইন্দ্িয়কে,কাকি দিয়া চলে। 
যন্ত্-কৌশলে উহাদের যাওয়া-আসা আমর] জানিয়া লইতে 
পারি। পদার্থের পরমাণুর স্পঙ্থন হইতে উত্ভৃত যে শক্তিশ্রোত 
ইথরে তরঙ্গ তুলিয়া! প্রবাহিত হয় উহার! মূলতঃ একজাতীয় ও 
সমবমাঁ। চক্ষৃতে-আপাত-অনৃষ্তঠ ইনক্রা-রেড রশ্মিকে অবলম্বন 
করিয়া মানুষের দৃষ্টিকে প্রেরণ করা৷ হইয়াছে অন্ধকারের 
ভিতর দিয়! ৷ 

হুর্যযালোকে যে ইনক্রা-রেড রশ্থি থাকে সে জাতীয় তাপের 
রশ্থি যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও উৎপন্ন করা সম্ভব । যেমন করিয়া 
সম্ধানকার্ধের অত দৃষ্ঠ জআলোককে প্রতিফলকের সাহায্যে 
দুরে প্রেরণ করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ইনকা-য়েড 
রশ্সিকেও দূরে অবস্থিত কোন বস্তুর উপরে নিক্ষেপ করা যায়। 
দন্ত আলোর মতই এই অদৃষ্ত রশ্টিও বস্তটর উপর হইতে 
ঠিকরাইয়া সকল দিকে ছড়াইয়! পড়ে । এই বিক্ষিপ্ত রশ্মি- 
গুলিকে যন্ত্রের সাহায্য দৃষ্তমান করিয়া তোলাই আধারের 
ছুরবীনের কা । 

ছুরবীনে যখন আমরা! কোন দুরবর্তা বস্তকে দেখি তখন 
& বস্ত হইতে যে জালোর রশ্িগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়! যার 
তাঙারই কতকগুলি দুরবীনেও প্রবেশ করে। ছুরবীনের 
সম্মুখে যে লেজখান! থাকে উহার কার্ধকাঘ্িতায় এই আলো! 
কেন্ত্রীতুত হুইয় দূরবীনের অত)ভ্তরে একটি উজ্জ্বল প্রতিবিস্ব 
কটি করে। লেন্সের কাছ নূলতঃ লক্ষ্যবপ্ড হইতে বেশী 
আলে সংগ্রহ করা। এমনই ব্যবস্থা রহিয়াছে জাধারেন্ 
ছরবীনে। একথা পূর্বেই বল! হ্ইয়াছে যে, লালউজানী বা 
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ইনক্রা-রেড রশ্মি অদৃষ্ঠ কইলেও উহণরা _. 
ছক্পট আলোকের মত গুধবিশিষ্ট । উছারাও 33 
কোন বস্তর উপর পতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত 
বা প্রতিফলিত হয়, কিংবা লেক্ষের 
ভিতর দিয়। চালিত করিয়! উহা দিগকেও 
আলোকরশ্ির মত “ফোকাস” বা 
কেন্দ্রীভূত কর! সম্ভব | ভাধারে ব্যবহৃত : 
ছুরবীনের কয়েকটি পৃথক পৃথক অঙ্গ : 
আছে। ইহার একটি অংশে অনৃষ্ত : 
লালউজানী আলো উৎপন্ন করিয়] 
তাহাকে সার্চলাইটের মত প্রতিফলকের 
সাহায্যে লক্ষ্য বস্তর উপর ফেলা হয়। !-€ 
লক্ষ্যবন্ত হইতে প্রতিফলিত হইয়া যে 
রশ্মিগুলি ফিরিয়া আসে তাহাদিগকে 
সাধারণ দুরবীনের মতই লেন্সের সাহায্যে ধরিয়া লওয়া 
হইল। লেন্পথার৷ কেন্দ্রীভূত রশ্মি অতঃপর পতিত হুয় 
একটি বিশেষরূপে নিঠিত পর্দার উপরে । সাধারণ 
দৃষ্কঈমান আলে! এই প্রফার লেখ্গথার| কেন্জ্রীভৃত হইলে 
কেন্্রস্থানে লক্ষ্যবস্তর একটি চ্ষুদ্র অথচ ধুব উজ্দ্বল প্রতিবিম্ব 
রচনা করিত এবং সেই প্রতিবিষ্বের আলো! দুরবীনের 
পশ্চাদৃভাগের লেঙ্দে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর প্রতিবিষ্বে 
পর্রিণত হইত ও লেন্সের পিছনে চোখ রাখিয়া উহাকে দেখা 
যাইত।. ইদক্রা-রেড রশ্সিরও অরূপ অবস্থা খটে কিন্তু সম্মুখস্থ 
লেন্গের প্রভাবে উহ্বার্ ষে প্রতিবিস্ব গঠিত হয় উহ্হা মানুষের 
চোখে ধরা পড়িবার মতন নয়। সেইজন পিছনের পেলে 
পাঠাইবার পূর্বে ইহাকে ইন্রিয়গ্রাহ্থ করিবার জন্জ অঞ্জ প্রকার 
ব্যবস্থা করিতে হয়। 

সোভিয়ম পটাসিয়ম, সিজিয়ম জাতীয় কতকগুলি পদার্ 
আছে উহ্হাদদের বিশেষ গুণ এই যে উনাদের উপর সাধারণ 
সশ্তমান আলো! ফেলিলে উহার! ইলেকট্রন মুক্ত করিয়! দেয়। 
সন্ত আলোক ভিন্ন লালউজ!নী আলোর এ-ধরণের ক্ষমত! ছিল 
মা বলিয়াই জান! ছিল । সন্প্রতি উদ্ভাবিত আধারের দুরবীনকে 
পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করিবার জধন্ত এমন ধরণের আবিষ্কার 
ফরিতে হইয়াছে যাহাতে ইনক্রা-রেড রশ্মির প্রভাবেও 
কোন না কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন মোচন করা সম্ভব 
হইয়াছে। এই আবিফারের স্বরূপ এখনও সম্যক জানা 
যায় নাই-_তবে খুব সম্ভব ইনক্র-রেভ রশ্টি প্রন্তাবে ইলেকট্রন 
উৎপন্ন করিবার জন সিজিপ্নম ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

পূর্বো্ত লেজঘারা কেন্দ্রীভূত ইনত্রা-রেড রশ্মির প্রাতি- 
বিশ্বকে এবছিধ পদার্ধে নিধিত পর্দার উপরে ফেলা হুয়। 
এই পর্দার নাম ফোষ্টো-ক্যাধোড | লক্ষ্যবস্তর যে স্থান হইতে 
যে পরিমাণ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আপিয়াছে ফোটো- 
ফ্যাথ্োভের উপরকার ইনঞ্রা-রেড প্রতিবিশ্বের অন্ত্ূপ অংশে 
ভদক্যায়ী রষ্থি কমবেশি কেজ্রীতৃত হইয়াছে। ইনক্রা-য়ে 
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রশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী পর্দার বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত] 


ইলেকট্রশের সংখ্যা কমবেশি হইয়া থাকে । পর্দা হইতে 
বিযুক্ত ইলেকট্রন-ত্রোতকে শক্তিশালী ( সতর হাজার ভোপ্ট ) 
শুড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ফেলিয়া! সম্মুখ দিকে চালিত কর] হুয়। 
এই ইলেকট্রন রশ্থিকে আবার কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । 

তড়িৎ বা চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রন শ্রোতকে 
বাকানো বা নোয়ানো যায় । এই উদ্দেস্টে বিশেষয়াপে স্থাপিত 
তড়িৎ-ক্ষেত্রের নাম বৈহ্যত লেম্দ। ঘেমন করিয়া আলোর 
রশ্থিকে কাচের লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা হইয়া থাকে 
তেমনি ইলেকট্রন রশ্মিকেও চৌম্বক লেন্সের প্রাবে জাবার 
অন্ত একটি পর্দার উপরে কেন্জীভূত করা হুইয়া থাকে । এই 
পর্দায় এমন জিনিষ থাকে যাহার] ইলেকট্টনের আঘাতে 
আলোক প্রদান করে। যেখানে ইলেকট্রন আসিয়া ধা 
খান সেখানেই দৃষ্ত আলোক উৎপন্ন হয় কিন্ত ইলেকট্রনের 
সংখ্যাহ্যায়ী আলোর ওঁজ্দ্বল্য বাড়ে কমে । এই আলোকেন্ন 
জন পর্দার উপরে একটি ছবি ফুটিয়া উঠে। মনে রাখিতে 
হইবে পর্দার ছবির আলোকবিভ্ঞাসের জভ দায়ী ইলেকট্রন 
রশ্মি, আবার ইলেকট্রন রশ্রির নিগ'মন নিয়ছ্রিত হইতেছে 
লক্ষ্যবস্ত হইতে প্রতিফলিত ইনক্রা-রেড রশ্মিঘারা । সুতরাং 
পর্দায় আলোছায়ার যে ছবি তৈয়ারি হইতেছে উহ] লক্ষ্য- 
বন্তর অবিকল প্রতিক্কতি বটে। 

সাধারণ দৃষ্ঠ আলোকের দুরবীনেয় সঙ্গে এই দুরবীনের 
কার্ধপ্রণালীর ও বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্ত থাকিলেও ইনফ্রা-রেড 
রশ্মিকে ইলেকট্রনরশ্মি ও তৎপর আলোতে ক্ঈপান্তরিত করিবার 
জন্ত ইহার সঙ্গে একটি অতিরিজ্ত অংশ ুড়িয়া দিতে হুইয়াছে। 
পদ্য় ঘে আলোছায়ার ছবি কুটিয়া উঠে উহ্বাকে স্প& করিয়া 
দেখিবার জন যে ব্যবস্থা তাহা! সাধারণ চুরবীনে ব্যবহৃত 
পশ্চাদ্ভাগের লেন্সের ব্যবস্থার অনুরূপ । 

বিগত মহাসমরের সময়ে জার্মেনী এবং অঙ্তাত দেশে 
এই প্রকার ছুন্ববীন নির্মিত হুইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে 
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জন্ধকারে শক্রকে আক্রমণ কর! সন্তব হইয়াছিল । রাইফেল, 
যেশিনগান কিংবা ট্যাঞ্ষের সঙ্গে এইগুলিকে ব্যবহার করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল । রাইফেলে ব্যবহৃত যন্ত্রের নামও দেওয়! 
হইয়াছিল 'ভ্যামপীর' । সকল সরঞ্জামসহ ভ্যামপীরের ওজন 
ছিল পয়ত্রিশ পাউও। এক জন পদাতিক সৈনিকের পক্ষে 
এরই ভার বহন কষ্ঠসাধ্য ছিল নিশ্চয়ই ; কিস্ত ইহার অন্ত 
কোন উপায়ও ছিল না, কারণ দুরীবনকে চালু করিবার জন্ত 
কয়েকটি বিভিপ্ন যন্ত্র দরকার । ইন্হ্রা-রেড রশ্মি ও সতর হাজার 
ভোল্টের বৈহ্যাতিক শক্তি উৎপাদন করিবার জন্ত একটি বার 
ভোণ্টের ব্যাটারী ও ভাইভ্রেটর যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া! থাকে । 
এইগুলি বহুন কর! ভিন্ন গত্যত্তর নাই। 

ভ্যামপীর যন্ত্রের সাহায্যে সত্তর গজ দূর হইতে অন্ধকারে 
বঙ্ছুকের নিশানা! কর! চলে। মোটর গ:ড়ী বা ট্যা্ধ শুধু 
এই দুরবীনের সাহায্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারের তিতরেও ঘণ্টায় 
চঙ্গিশ মাইল বেগে চলিতে পারে । ট্যাক্কের সহিত ইনফ্লা-রেড 
লার্চলাইট সংযোগ করিয়া হাঞ্জার গঞ্জ দূর হইতে শত্রুর 
জন্ধান কর! সম্ভব । সমুক্তরোপন্থলে আরও বৃহ্দাকার সার্চ 


লাইটের সাহাযো সাত মাইল দুরবর্তা জাহাজকে আক্রমণ 
করা যাইতে পারে। 

জাপাশী যুদ্ধে মার্কিন সৈন্তরাও এই প্রকার দুরবীন 
ব্যবহার করিয়াছিল খলিয়! জানা যায়। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে 
নৈশ আক্রমণ-কার্ধে এই চুরবীন সাফলোর সহিত ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। 

ইনক্রা-রেড বা তাপরশ্থির সাহায্যে ফোটো তোলার 
কাজ ইতিপূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার ফণে কুয়ানা, 
ধোঁয়া কিংবা ধূলাবাির অন্তরালে চুরবতাঁ অন্প& দৃ্তের 
হুন্দর ফোটো তোলা! চলিত । ইন্ফ্রা-রেড দুরবীনের আবিারে 
এক্ষণে এই সকল দৃশ্ব চোখেই দেখা যাইবে। সুতরাং 
সামরিক প্রয়োক্ষনীয়তায় এই আধিফ্ষারের সুচনা হইয়া 
থাফিলেও সাধারণ মানুষের জীবনেও ইহার উপযোগিতা 
আছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। পুপিসের পক্ষে অন্ধকারে 
চোরডাকাত প্রভৃতির উপর নজর রাখিতে বা সন্ধান কথ্সিতে 
এই যন্ত্র সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিবার ক্ুযোগ 
আছে। 
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সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকপ্পনার কয়েকটি দিক 


ভ্রীনারায়ণচন্্র চন্দ 


ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনার ইতিহাসে বেস্ত্রায় শিক্ষা 
বোর্ডের রিপো'টর ( সাজেন্ট-্বীমের ) মত এত বাপক 
পরিকপ্রন। পূর্বে রচিত হয় নাই। প্রায় দুই শত বৎসরুকাল 
ইংরেজ বাত চপ্িতেছে, ইহার মধ্যে ভারতবাসীর শিক্ষা- 
ব্যবস্থার শ্ুবন্দোবঞ্জ করিবাব উদ্দেশ্বো বু তিপোর্ট বচিত, 
প্রকাশিত এবং লাল ফিতা? খঞ্ধনে মমাধন্থ হহয়াছে। 
এই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনা উডের ডেনপ্যাচ হইতে 
স্তাডপার কমিশন ও ব্স্‌ সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে 
রিপোর্ট পযঞ্-ভাপতীয় শিক্ষার কোন কোন অংশে 
আলোক সম্পাত করিয়! যুগের প্রয়োজন অন্যায়ী সংস্কার 
সাধনের নির্দেশ করিধাছিপ । লাজেন্ট-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য 
এই ষে, মাম্ষের শিক্ষাকে একটি ভ্রম্গতিশ্টল, মিএবচ্ছিন্ন 
ধারা (60100170908 1)100988) মনে করিয়া জীবনের প্রায় 
সকল গুরের শিক্ষাই ইহাতে আলোচিত হংয়াছে । তাই 
দেখা যা নালণরি শিক্ষ। হঃতে প্রাথামক, মাধ্যমিক, 
বিশ্ববিধ্যালয়ের শিক্ষা টেকনিকাপ ৪ চাকুশিল্প শিক্ষা 
শিক্ষকের ট্রেনিং, গনশিক্ষ? ইঞ্চুলের চাততের স্বাস্থ, মৃক- 
বধির প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষা, আীড়া-কোৌতুক, 
যুবকিগের বর্মপ্রার্ধিতে সহায়তা করবা জন্ত শিশ্সোগ- 
কমিটি (7)019)016177 130155718) এবং 'শক্ষাপাবচালন 
(80011018780700) সমহ্যা ।ববেগনা ক রমা শঙ্গাবোড 
ভারতবানী4 জাতীর শিক্ষাকে সনগ্রভাবে ধরিঃ। হশিদিষ 
রূপ 1বার চে্ইা করিয়াছেন যাহারা ইহার |বনধপ 
সমালোচন। করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ পারুকল্পনার 
ক্রটি হিসাব ধেখাইফ়াছেন যে ইহাতে ধর্মীশক্ষা, বালিক।- 
দিগের শিক্ষ, পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী আলোচিত হয় নাই । 

এই পরিকল্পনাকে সমগ্র শিক্ষাবাবস্কার কাঠামো 
ফিসাবে গ্রহণ কঠিতে হইবে, শক্ষাসংক্রাস্থ সকল বিষয়ের 
পুহধানুপুঙ্খ 'ববংণ হস্তে আশ! কিপে হুল কর! হইবে। 
তহা! ছ'ড়। পরিকপ্পন1 কাগজে কলমে নখুতি হইঙ্গেই 
আপন! হইতেই তাহা সাথক £ ইয়া উঠে লা; তাহাকে 
বাস্তব কূপ দিতে গিঘা অবস্থ। বুঝফা খ্যবন্থ! কগই প্রকৃত 
বাশুববাদীর কর্মপ্রণাপী। ভারতের ন্তায় বছদর্মের দেশ 
বিদ্যালয়ে "লগত দর্মাশক্ষার্‌ প্রবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । 
শিক্ষাবোড বিবেঠনা করিয়া পরে এ [বয়ে অভিধত প্রকাশ 
করিবেন। সমগ্র পরিকল্পনা বিচার কাঁরয়। এ কথা সংকোচ 
বলা যা যে, ভাঙে জাতীয় ।শক্ষার ব্যাপক কাঠাছে। 
রচনার কান্দে কেন্দ্রীয় 1শক্ষাবোর্ড যে বঙিষ্ঠ প্রেরণার 

€ 


পরিচয় দিয়াছেন তঙ্জপ্ত তাহারা দেশবানীর অবু্ঠ শ্রচ্ছার 
যোগ্য । বোডের ৪১ ছন সদস্যের মধো ১৩ জন ইউ- 
ধোপীয এবং ২৭ জন ভারতীয় । 

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্্য হহার 'আন্তরিকত।। 
ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, ইহার অ'ধবালীর! দারিদ্র, অধিকাংশ 
অশিক্ষিত, বিদ্যার অভাবে ম্লান মুক, অথাভাবে নিবাদ্ন্ব 
ছুঃ*ময় আখবসবাপনে অভ্ান্থ, ইহাদিগকে দ্বাখ্যে সম্প্জে 
বলীয়ান করিছ। তুলিতে হইলে শক্ষাবিস্তার ঘারা দেপে 
নব্ীবন সঞ্চার করিতে হইবে । পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা ' 
হইয়া: যে, অর্থাভাবের ওজুহাতে ত্হদ্ন হইতে এদেশে 
শিক্ষার্ষেতে উদসীদ্ত1 ও নাক্রয়তা বিরাজ করিতেছে। 
জগতের অন্যান্ত সভ্য স্বা্ীন দেশ যখন শক্ষাপ্রণার থার 
প্রঙ্জাপাধারণকে উন্ততির পথে লইয়া যাংতেদে, তখন 
ভারতত্ষ ঘি শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে সচেতন না হয় তবে 
চি্রধিন তাহাকে সকলের [পছনে পড়িয়! থাকিতে হইবে। 
ভারতের সামগ্রিক কলথাণের প্রতি লক্ষা রাখিয়া যে-কোন 
সঞ/ দেশের পক্ষে ধেরূপ ।শক্ষা ন্যানতম প্রচোজন তাহাই 
বাবস্থা করা £ইয়াছে সার্জে্ট-পরিকল্পনায়। ইহার ফল 
হ্দুএ-প্রসারী এবং ভবিষাৎ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ । ভারতের 
ঙাবী নাগরিকগণ যখন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আবগ্তক 
শিক্ষায় শ!ক্ষত হা কতক বা মাধ্যমিক ইন্থুলে, শিল্প 
বিদ্যাপয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া দেশের 
কৃষি-শিল্পের উন্নতির কাদ্ধে ও সমাঙ্জসেবায় আত্মনিয়োগ 
কাধবে তখন ভারতবর্ষের অবস্থা বর্তমানের মত [্রশ্নমাণ, 
ভীন খাকিবে না। ভারতবর্ষ ধি শিক্ষায় অগ্রসর ও 
আখিক এবশ্থায় সচ্ছল হইয়া উঠে তবে তাহার ফল শুধু 
ভারতের সমাজের উপরই নর, সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভাব 
বিস্তাব করিবে। কাশ্মীর ও জস্মুচটেটের শিক্ষা-বি ভাগের 
হিনেক্টার মিঃ কে 1জ সৈত্দীন বশিয়াঙ্েন £ 

601 051011061)0551115 মে) 000 0186-11101 01108 
11101117)011100700000 16 1188 10967 901108191-710 
060৮1 155001-101 71111 870 1)00110081 50011001000, 1005 
11] 011000010-8100 80107610 16810108 21000) 
00181 7110 11708101171 1101015, 

একবার শরিক্ষিত হঠর। উঠিলে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ 
জনগণকে দারিদ্রা, স্বাগ্কাহীনত1 ও রাৎনৈতিক পরাধীনতার 
মধো দাবাইয়া রাখা সব নয়। তাহারা তাহাদের আম- 
এত সাংস্কৃতিক, লামাপ্রিক ও গাগতিক অধিকার দাবি 
করিবে এবং আদার করিয়া হাচি । 





এ দ্নেশের আধথিক দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাখতের 
কল্যাণের জন্ত জনসাধারণের যে শিক্ষ/র নিয়তম প্রয়োজন 
(8৫0100000 2607050)07)6) তাহারই বিষয় পরিকল্পনায় 
আলোচিত হহয়াছে। তবু দেখা গিয়াছে, পরিকল্পনা 
পূর্ণভাবে চালাইবার সময় বাধিক খরচ পড়িবে প্রায় ৩০* 
কোটি টাকা । প্রঞ্জার পালন এবং তাহা সবাবিধ উন্নতির 
ব্যবস্থা করা৷ গবণমেন্টের কতব্য ; প্রজাব শিক্ষার সৃবন্দে- 
বন্ত করাও গবর্ণমেণ্টের নৈতিক দায়িখ। ভীঞ্চ অর্থনীতিক 
হয়ত, এত মোট। টাকার অঙ্ক দেখিন্না চম:কয়া উঠিবেন, 
কিন্তু অন্তান্ত দেশের শিক্ষাধাবদ ব্যয়ের $লনায় ৩** কোটি 
টাকা খুব বেশী নয়। ভারতবধে শিক্ষার খর5 জনসংখ্যার 
মাথাপিছু বাধষিক ॥১৫, ইংলগ্ডে বাষিক খ৭৮ অধিবাসীর 

মাথাপিছু ৩২৮০ । ব্রিটিশ ভাত্খতে প্রায় ৩০ কোট লোকের 
জগ্ত বৎসরে সরকারী তহবিল হইতে খরচ হয় ১৬॥ কোটি 
টাকার মত; কেবল বৃহত্তর লগুনেরই শিক্ষার বায় ইহার 
চেয়ে বেশ: ! ব্রিটেনের সাড়ে টার কোটি অধিবাসীর জঙ্জ 
বাধিক খরচ হয় ১৫* কোটি টাকা। ইহার উপর ধু:ছ্ধাত্তর 
যুগে আরও ১:০ কোট টাকা বেশি বরাদ্দ বগা হইয়াছে । 
কাজেই টাকার প্রশ্ন তুপিয়। অতা।ধক খরচের ওক্বুহাতে 
পরিকল্পনাকে চাপ। দেওয়া চলিবে ন।। 
শিক্ষাবাবস্থ চলিয়া আলিতেছে। সপ্তার থে অবস্থা হয় 
এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মিঃ সাজেণ্ট 
ব.লয়াছেন যে, ভারত যা প্রকৃত শিক্ষাবাবস্থা চায় তবে 
ভাহাকে অন্তান্ত দেশের উদাহরণ অস্থুপরণ কারয়া ষখোপনুক্ত 
ধ্য় করিতেই হইবে। এখানেই হইবে সরকাণের সপিচ্ছার 
অগ্রিপনীক্ষা | 

শিক্ষার বাবহারিক মূল্য শিক্ষাবাবদ খরচের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । শিক্ষ। দেখবামীর পক্ষে বিলাপমাত্র 
ময়) ইহ। সমাঙ্জের এ? দেশের সবপ্রকার উন্নতির পক্ষে 
একাস্ত অপরিহার্য । অন্যান্ স্বাধীন দেশে শিক্ষার খগচকে 
মনে কণা হয় জাতী কল/ণকামনায় মান্য ততয়ার করার 
ভগ্ঠ অগ্রিম দাদন (0০5190/১] 81080088200) 7 দেশ 
শিক্ষার জন্ত যে পরিমাণ টাক। খরচ করে, শিক্ষিত নাগরিক 
ভাহাদের প্রতিভাকে পুণতা দিবা স্থযোগ পাইয়! কৃষি, 
শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উত্কধষ সাধনের মধ্যে দিয়া প্রতি- 
দানে তাহা; বু গু1 ফিগাইয়। দেয়। আমাদের দেশের 
অবস্থা স্বতগ্তর। এখানে দারিদ্র্য ও আশক্ষ। ছুইয়ে একটি 
ছুষ্টচক্র রচনা করিয়াছে । ভারতবাসী অশিক্ষিত--কার? 

দ্বার বলয়া তাহার অ.ধবাসীরা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট 
ব)র করিতে পারিছেছে না। ভাএভ দরিদ্র, কারণ 
অঙ্কিত বলিন্না জনগণ অর্থোপাঙ্গন করিবার সথধোগ 
পাইতেছে না। সাহসিকতার সর্দে এই ছুষ্টচক্ষ ভেদ করিয়া 


অঅব্খগ।. 


পাসপজপ্ি পাসপসমপিপানপস্টপ সপসিিপাি  াপা াপ সপপলাপিা উপপসসপসাসপাসপাসাসপাপা 


এতদিন সপ্তার, 


১৩৫৩ 


পাপসপসপানপাসী ৯ পিল সত সা ৭ ৯ পাপী 








জনসাধারণকে শিক্ষিত কৰিয্া ন। তুলতে পারা পথন্ত এই' 
আথিক অপান্ছল্য ও অপহায় অবস্থা অনস্তক!ল ধরিয়াই 
চলিতে থাকিবে, কেননা, য হারা দেশের গ্রক্কৃত ধন উৎ- 
পাদক তাহাধিগকে উপধুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রভৃত অর্থোৎপাদনে 
নিয়োজিত না করা হইখে আথিক সচ্ছলভা কোথা হইতে 
আদিবে? দেশবালীর স্থশিক্ষার জন্ত শিক্ষাাতে অথ গাদন 
না করিয়া কোন দেশই জ।তীয় সম্ব্ লাভ করি ৩ পাবে 
নাই। লড” ওয়াডেল ভারতের বড়পা) হই£ আসিবার 
প্রাঞ্কালে বিলাতে এক ভোজনভাগ :ভানতবাসার উদ্দেশে 
আশার বাণা গ্রচার কাযা বলিধাহিলেন ষে, যুদ্ধকালীন 
অ'পণ দূর ক.রুবর জন্য সমর-রুত দেশনকল জন্মের মত 
অকাতরে অথ ব)য় করে 'কন্ শাস্তিকালীন আপন (৩৮118 
94 17946) যখ। অন্বাস্থা, সনশিক্ষা, রাস্তঘাটের অন্বিধা, 
ধারিপ্রয প্রত ত দু্প করিব'র জগ্তও অগ্চরূপভাবে অথ বায় 
করা কতব., । এড” ভারতের সকল রকম “অংপদধ 
সিষ্কবাদ না:বকে: ঘংড়ে অপদেবতার ম& অচপ হইধ] 
বির বারতহছ্ে। ৃ্‌ 

০চান পরকর্পশ। নিখুত ভাখে রচিত হইলেই তাহ, 
উপকাগে অসে না। ম.নুষেগ কল্যাণে তাহাকে বাস্তব 
কপ দে্মাতেহঠ পরকমনার সার্থকত। । ইহাও জন্ত 
যেমণ সহাগ ভু হশীল, দুরৃষ্টিম্পম গবর্থমেণ্টের কত বানি 
একস অ'বহ্থক তেমনি প্রয়োজন জন্সাধাঝ:ণ5 প্রবশ 
আকাঙ্ক। ও সহযো:'গত।। আমাদের ছুর্তাগ্য এই থে 
বঙ্মান শিক্ষাব্যবস্থর শ্ুলে ব্যাপক এবং দেশের পক্ষে 
কল্যাণ্দ শিক্ষা জন্য তীব্র আন্দোলন এখন পথ দেখ- 
বাণী আন্ত কে নাহ । সঠয বুট, নেভাবের মধ্যে 
অনেকে বলিয়াছেন দেশের গবণমেপ্ট লোকায়ত না হহলে 
জাতঙিগঠনমূলক কেন কাজ আশান্গকুপ ভাবে কৰা যাইবে 
না, অপর দেশ শোষণকাতী সাহ্রাঞ্জবাদা শ:ভ' মাত্রই 
জানে শাদিতের অঙ্ঞভার ম.ধই শানকের শক্তি নিহিত; 
কাজেই পত্ধাধীন জাতিকে শিক্ষায় উত করি তোলার 
অর্থই হল আপন ভাতে সাত্রঞ্যবাদের মু” উচ্ছেদ করা। 
এরূপ অবর্থায়, রাজনৈতিক নেতাদিগের মতে, স্বাধীনতা 
লত্র জন্ত সবশক্তি নিয়োগ করাই সবপ্রধান কভ'ব/। 
কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষন্ন ভাবিয়। দেখিখার অ!ছে।' 
স্বাধীনতা ও আত্ম +তৃখ লাভ হহলে দেশের পক্ষে মঙ্গল- 
জনক কাধের অবাধ স্থযোগ পাওয়া যায় সত্য, কিন্ত 
স্বরাজের মধ্যে এমন কোন খাছুদণ্ড নাই যাহাঝ প্রভাবে 
বাভাপাতি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া ধরাম ক্বর্গধাম 
স্থাপিত হইতে পারে। বরং বু 'জটিল এবং অচিস্তিতপৃর 
সমস্ত। বাধভাঙা বন্তার জলের মত নৃতন গব্ণমেণ্টকে চারি 
দিক হইতে অভিভূত কিয়া ফেলিবার উপক্রম কৰিবে।: 


কার্তিক 


স্বরাজ লাভের পর জ্ঞাতিগঠনমূলক কাঙ্গে অগ্রসর হইবার 
আশায় অপেক্ষা করিয়! না থাকিয়া পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা 
অন্যায়ী কাক আরম্ভ ক হইলে অধিক্ষতর বৃদ্ধিমহার 
পরিচয় দেওয়া হইবে । এই প্রসঙ্গে সার মরিস গাছার 
নিখিল-ঙারত শিক্ষা-সম্মেলনের উনবি'শ ধিবেশনে সভা- 
পতির অকিভাষণে যে কচিন্থিত মস্করা করিঘাছেন তাহা 
বিশেষ £পিধানযোগ্য । স্বাধীনতা অঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের সকল অভান অন্থবিধ। হাগিয়ায় মিলাইফা যায় না, 
বা তাহাদের মীমাংসা সহক্গ হয়! আসে না, এবং 
পূর্ব হইতে প্রস্বাত না গাকিলে অনেক সময যে নব- 
অক্িত স্বাধীন] বিপন্ন ৪ দেশ বিশখখলার ক-গে 
নিপতিত হয় তাহার দৃটস্ন্ব্ূপ সার মরিস বঙমানের 
হুষ্টটি দেশের কথা উল্লেধ + 'য়াছেন। প্রথমটি চীন দেশ। 
ওখান মতা উৎসাহ উদ্দীপনার ঘধ্যে এবটি স্প্রণচীন 
রাজবংশের ক্ষমতা লোপ করিয়! গণতন্ত্র (রিপারিক্ষ) স্থাপিত 
হইল, ্বিস্ধ এরূপ বির'টু পরিবজ্ঞনের সহিত সংঙ্ষি্ জাতি- 
গঠন সংক্রান্ত অনান্য পরিবা্'নের কোন স্থনির্দি্ট পরিকল্পন। 
দেশবানীর সম্মথে না থাকায় বা তদনুষায়ী কোন কাঙ্গ 
পূর্বা্েই আরম্ত না হপছা প্রা ছুই দশক ধরিয়া £হযুদধ, 
ছুভিক্ষ, মহ'ন'রী অশাপ্ধি লাগিঘাই মাছে । হৃতন 
অবস্থার মধ্যে নকল দিক শাহ করিয়! এক মহাঙাতি 
গঠন করা এবং শান্তি ৪ শৃঙ্খলার মধা দিয়া দেশকে উন্নত 
ও আম্মনির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলা এ পান্ত সব 
সয় নাই। দ্বিতীয় দু'ঘ, েকোন্তোভাকিছ। | অহিযার 
ঝাজব:শের অধীন থাকা কাল হইচ্ছেই এদেশে স্বাধীনতার 
আন্দোলন তীব্রত্তর হইযা উঠে বেনেস, ফ্যাসাগিক 
প্রভৃতি দূরদণ্ নেতার পগ্চালনায় স্বরাজস:ধনাও অঙ্গ 
হিসাবে *বিষাৎ স্বাধীন রাষ্টের »মসা] সমাধানের দন্ত 
কর্মপন্থা নির্ধারিত ও হনুত্থত হইতে থাকে! এই ভবে 
পরাধীন থাকা অবস্থাতেই "চকগণ স্বাধীন রঙের ভিত্তি 
স্থাপন করে। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ 
করার সঙ্গে দঙ্গেই কোনরূপ অন্ঃকলহ, বিশৃঙ্খগা বা 
সামাজিক বিপ্লবের কৃষ্টি ন। করিয়াই তাহারা ইউরোপের 
প্রগতিশীল রাহগুলির অগ্ঠতম বপিয্। পরিগণিত হইল। 

গ্ষন্ঠ দেশ্রে অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া 
ভবিষ্যতের জগ্ত গস্তত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন 
হইতেই বর্ষতংপর হইতে হইবে। ম্বর'জ্জ লাভেন্ন পর 


লহ 


সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকল্পানার কয়েকটি দ্বিক 


- ৩৫ 


সকল সমস্তার সমাধান হইবে বঙিয়া ভ্রান্ত আশার বলিয়! 
না থাকিয়া স'গঠন-পবিকল্পনাকে এখন হইতে কাজে 
ব্ূপান্তরিভ করিতে বদ্ধপরিকর হয়া আবশ্যক । ইহার 
জন্ড প্রবল জনমত গঠন করা দরকার নমর চাই শিক্ষা 
সংস্কারের দাবি করিয়া দেশবাপী তুমুল আান্দোলন। 
অর্থাভাবের €ন্গৃহাতে পরিকল্পনাটি যাহ'তে অনিদিষ্ট কালের 
জন্য সরকারী দপ্বরে মমাহিত না থাকে সে বিষদ্বে 
জনসাধারণকে মঙ্জাগ হইতে হইবে | স্মগ্র পরিকল্পদাকে 
একই সঙ্গে সারা দেশে চালু করা চ্হজসাধা নয়; কাজেই 
সাস্তরবাদীর দৃষ্টিতে বিশর করিয়া নির্বাচিত অঞ্চলে কাজ 
মারস্ভ করিতে হইবে। কণা উঠিতে পারে যে সকলের 
পক্ষে মনন স্থবিপা দেয়া -যখানে উদ্দেশ্য সেখানে শুধু 
ফোন বিশেষ অঞ্চলের শধিবালীর জন্য শিক্ষার স্থবাবস্থা 
করা সমচীন হইবে কি? কিন্তু ভব্য্যিতের আশ 
নিন্চে্ট হইয়া থাকা অপেক্ষা অন্নপরিদর স্থানেও নৃতন 
ববস্থা প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয় এই কারণে যে, তাহাতে 
বাস্তবের নিকম্পাথরে পরিকল্পনা পরীক্ষা করিবার সুযোগ 
পাওসা যাইবে; দেশের পক্ষে আদর্শ স্কুল কিরূপ, আদর্শ 
শিক্ষাবাবস্থ ই বা “করূপ হুটবে তাহার নমুনা দেখিতে 
প'ইলে জনসাধারণের মদ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া 
শিক্ষাপ্রদারের অগ্কুল অবস্থা সষ্টি করিবে। এই ভাবে 
এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত করিয়া নৃতন 
শিক্ষা-ব্যবস্থা স্মগ্র দেশেই ব্যাপ্প করিয়া দেওয়া সম্ভব 
হইবে। 

বতমান শাকত ভাবী এক নৃহ্ধন লীবনের সন্ধিজ্থলে 
মাসি পৌছিমাছে। বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন তাহার 
সম্মুখে, কিন্তু পর কোমল কুস্থমাশ্রীর্ণ নহে। বাঙ্গনৈত্তিক, 
সাম্প্রদায়িক, মথনৈতিক, সামাদ্িক বছুবিধ দমস্ডাব কণ্টক- 
জালে মাচ্ছন্ন ভূমিতে ভারভবাসীকে বিষ্ঠ দেশত্রীতি ও 
উদার শু5বুদ্ধি দ্বার চালিত হইয়া সামা, মৈত্রী ও একতার 
ফসল ফল্সাইতে হইবে। দেশবাসীর শিক্ষার উপরই 
দেশের ৮বিষাৎ নির্ভর কবে এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া 
বঞ্ধাক্ৃ জীবনের মধোও দেশবাসীকে শিক্ষাবিস্তার -কার্ধে 
ব্রতী হইতে হইবে। কেননা প্রচেষ্টাবিহই'ন জনগণের শনিপ্রায় 
অভিবাহত রঙ্গনীর শেষে উন্নতির স্থখহূর্য আপনামাপনি 
আসিফ উদয় হয় না। যেমন চেষ্টা তদনুরূপ তার সিদ্ধি 
একথা মানুষের বাক্কিগত জীবনে যেমন সত্য কোন দেশের 
ছ্াতীয় জীবনেও তেমনি অমোঘভাবে সত্য । 


শিষ্পের দরদ 
স্ীন্ব্ণপ্রভা সেন 


থছ প্রাচীন কালে লুং মেন পাহাড়ের গায়ে দাড়িয়ে ছিল 
ধক বিশাল কিরি গাছ.__অরণ্যের সতিাকারের রাজ! | গাছটি 
ধেন আকাশের তারার সঙ্গে কথ! বলার জন্জেই মাথা উচু 
ফরে ছিল আর তার বাদামী রঙের শিকড়গুলি চালিরে 
দিয়েছিল মাটির বুকে যেখানে গভীরে শুয়ে আাছে পালি 
দৈত্য। এক দিন ঘটনাচক্রে এক মস্ত যাদুকর এ বিশাল 
ঘনম্পতিকে কেটে এক অপূর্ব বীপাষস্ত্র তৈরি করলেন _এর 
তন্রীতে দুরের বাঞ্কার তুলতে পারবে শুধু জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বীণকার। 

ঘক্কাল বীণাটি চীনের সত্রাট পরম যত পাদরে রক্ষা 
করলেন-_-কত গুধী বীণাটি বাজাতে চেষ্টাও করলেন, কিন্ত 
বিফল হুল সকল প্রয়াস । তাদের চরম সাধনার" ফলে যে 
বঙ্গের সুর বীণার তারে ধ্বনিত হ'ত তাই দিয়ে তাদের মনের 
ভাব ফুটিয়ে তোল! চলত না| সব চেষ্ঠা বার্থ হ'ল, বীণা কারো 
কাছে মাথা নোয়াল ন'। 

অবশেষে এক দিন এলেন গুলীর সের! গুলী 1১61 চ0()1--- 
কোমল করে তিনি তুলে নিলেন যস্ত্রটকে । পাক! সওয়ার 
ভুরস্ব অবাধ্য থোড়াকে যেমন করে পোষ মানায় তেখনি করে 
পরম স্গেছে তিনি বীণাটির তারে স্ব স্বছ আঘাত করলেন । 
ভার হাতের ছৌোওয়া লেগে বীণার বুকে জেগে উঠল সুরের 
বঙ্কার__গানের বুঙ্ঘনা। সে গানে ছিল প্ররুতির ধর্ণনা, 
বিশাল পর্বতের কথা, নিঝরিধীর কলতানের বারতা । বাজনা 
শুনে গাছের সব পুরনে| স্বতি জেগে উঠল । তার শাখায় 
শাখায় বসন্তের মধুর হিল্লোল খেলে গেল । কোথাও বরণার 
জলধারা উলে উঠছে, নেচে নেচে তারা যেন ফুলের কুঁড়িতে 
কুঁড়িতে হাপির তুফান তুলে গেল। তার পর বণ! গেয়ে 
উঠল শ্রীশ্মের গান. _অগখিত পতঙ্গের গুন গুন ধ্বমি । বৃদদি 
ধারার স্ব শুপ্ন, কোকিলের কুহুতান, সধট! মিলে এক মায়া- 
লোকের ব্জন হ'ল। আবার এ শোন, খাঘের গর্জন, আর 
পাহাড়ের উপণত্যক! থেকে তার প্রতিধ্বনি । শরৎকাল, নিঝুম 
রাতে শিশিরতেজ! ঘাসে ঘাসে চাঁদের জালে! বাঁরাণ ছুরির 
মতে! চকু চক করে উঠছে । তার পর আসে লীত ; হিযের 
হাওয়ায় দলে দলে হাস উড়ে চলে, আর গাছের ডালে ভালে 
পাতায় পাতায় হয় শিলারষ্টির শক.-.যেন কা আকুল 
আনন্দের প্রকাশ । 

এবার 1১81 ঢ01। তার সুর বদলে ধরলেন প্রেমের গান । 
গভীর চিন্তান্ব মগ্ন, ৫রেমে বিভোর বালকের মতো অরণ্যানী 
ফেলছে ছুলছে ৷ উধের্ব জাকাশের গায়ে উত্দ্ল এক খও মেঘ 
যেন কোন গরবিমী; কিন্তু আন্তে আন্তে মেধের ছায়া ছবরাশার 
মত ফালো হয়ে ওঠে। আবার পরিবর্তন) এবার গুদী 


গাইলেন সুদ্ধের গান_-বেজে উঠল অঙ্জ্রের ঝনঝনা, ঘোড়ার 
পায়ের খটুখটাখটু । এবার উঠল লুং মেনের ঝড়, পাছাড়ের 
বুকে শত শত বান ভেঙ্গে পড়ে যেন, যেন আকাশের 
বুক চিরে বেরিয়ে আসে বিহাল্লতা । বিস্ময়ে জি ছুত হয়ে 
রাজ! জিন্ঞাসা করেন, গুষীর এই সিদ্ধির মুলে কি সে রহস্য? 
“সআটপ, তিনি বললেন, পষারা গেয়েছিলেন নিজেদের গান, 
তাই বিফল হয়েছিল তাদের প্রয়াস। আমি বীণাকেই পথ 
ছেড়ে দিয়েছিলাম-_বেছে নিক সে গানের যোগ্য বিষয়, 
আর বীণা বাক্রাতে গিয়ে জামার খেয়ালই ছিল ন! কে যন্ত্র 
আর কে যস্ত্রী, কে বীপা আর কে বীণকার।” এই গল্পটি 
থেকে শিল্পের রসবোধের রহসা কি তা বোঝ! যায় । আমাদের 
সক্মতম অনুভুতির তন্ীখলি যাতে একহালে বেজে ওঠে 
তাতেই হ'ল শিল্পের চরম সার্থকত! | 1 (01 হলেন প্রকৃত 
শিল্প আর আমরা” লুং মেনের বীণ। | স্থন্দরের যোহন তুলির 
যাছু স্পর্শে আমাদের জীবনের গোপন স্ুপ্ধু তন্তী এলি জেগে 
ওঠে । তার জআহ্বাশে আমাদের জদয়-বীপ। স্পন্দিত হয়, 
ধ্বনিত হয় । মন থেকে মশে চলে কথ! । অব্যক্তকে শুনি 
আর অনৃঙ্টের দিকে চেয়ে থাকি | গুধী আমাদের হৃদয়ের 
স্ব তগ্ধীতে অ!ধাত ধেন যাব খবর আমাদের অক্কান? | দীর্ঘ- 
কালের কত বিশ্ব ঘটন! হণ নূতন অর্ণ পিয়ে সামনে এসে 
ভিড় কপে। ভয়ের কবলে রুছ্ধ কত আশ'-আকাজ্ষা তখন 
নুন বেশে সগৌরবে মাথা উচু করে দাড়ায় । আখাদের 
মনই হ'ল শিল্পীর পট - আমাদের সুখ ছুঃখ ভার তুলির বর. ; আর 
আনন্টের আলো, ছুঃখের ছায়' _এই হ'ল তার শিল্পের বিষয়- 
বন্ত। জামাদের নিয়েই শ্রেষ্ঠ শিল্পী মেলে দেন তার স্থষ্টির মেলা, 
আমাদের হাদয়েই চলেছে তার রপের খেল! আব'র আমরাই 
দেখছ তার শিল্পন্থির মূলে । শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি 
আমাদের, আবার আমরাও শিল্পীর । 
শিল্প-পন্ডোগের জঙ্ক চাই শিঙ্পী'র মনের সঙ্গে জামাদের 
একাজ্মতা..."একাকণ গায়কের নহে তো গান, গাঃহতে কবে 
ছ'জন1।” শ্র&! যেমন দেবার কৌশলটি জানবেন, ভ্রষ্ঠার 
মনেরণ্ত থাক] চাই এমন জবপ্থা যাতে শিল্পীর হাত থেকে দান 
গ্রহণ করবার যোগ্য অধিকারী তিশি হন । চা-শিল্পী 10০1)11 
90150) নিজে এক জন বাক্যরসিক, বড় সুন্দর কথা কবি 
খলে গিয়েছেন, খুব ছুন্দর একখান! ছবি দেখতে ছলে এমন 
ভাবে যাবে যেন মন্ত কোন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। 
উতর শিল্পন্থষ্টি বুঝতে হলে তার-কাছে নিঙ্জেকে নত করে, 
রুদ্ধ শ্বাসে শুনতে হবে তার ক্ষুপ্রতম ইঙ্গিতটি কি। বিখ্যাত 
এক জন ন্ুং সমালোচক একটা ভারি চমৎকার স্বীকারোক্তি 
করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যখন বয়স অল্প ছিল ভাল 


কান্তিক 
ছবি দেখলে চিএকরের নুখ্যাতি করেছ, আর জাক্জ পরিণত 
রসে নিক্ষেরই তারিফ কর যে অনন গুগীর! আমায় আকখণ 
করেণ্ছলেন। ভারি ছুঃখের কথা যে আধাদের মধ্যে অতি 
অল্প লোকেই শিজীদের মনের ভাখটিকে বুঝবার চেষ্ঠ! করি। 
বন্ধূল অজ্ঞতার বশে আমপ! তাদের, এটুকু সৌজন্কও দেখাই 
ন। আর সেজন্বেই সৌন্দর্যের বিপুল সম্ভার আমাদের চোখে 
ধর! পড়ে না। গুধীর হাতে অফুরস্ত এশুখ, কিন্ধ রসবোধের 
'অভাবে সুধাপাগরেক্স পারে বসেও আমর! থাকি তৃষি 5। 
রসের জনুস্ুত্তি যাত্র আছে, সুম্র তার কাছে বান্তব হয়ে 
ওঠে আর শিল্পীর সঞ্জে তার শিবিড় সৌহার্দের বন্ধন গড়ে 
ওঠে । গুনীরা, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর! অমর, কারণ তাদের স্নেহ, প্রেম, 
আশ1-আশক্ক! সবকিছুহ যুগে যুগে আমাদের মধো বেঁচে 
থাকে । বীঁণাবাদকের হাতের চেয়ে তার হদয়টি, বাজনার 
আঙ্গিকের চেয়ে বাদক লোকটি আমাদের মনকে বেশী ম্পর্শ 
করে-__শিল্পীর আহ্বান যত মানবতার জাদর্শে পুর্ণ হবে ততই 
গভীগ সাড়া তিনি পাধেশ আমাদের কাছ থেকে । শিল্পীর সঙ্গে 
আমাদের এই গোপন বোবাপডাটি আছে বলেই না কাধে 
উপঞ্জাসে নায়কমায়িকার সুখে আমরা হাসি আর তাদের ছুঃখে 
কার্দি। চিকামাংন্থ (জাপানের সেক্‌্সপা্নর ) খলেন যে, 
নাটক রচন!পন একটি প্রধান গণ হ'ল নাটাকারের সঙ্গে পাঠক 
ও শ্রোতার একান্তিক যোগাযোগ । তার অনেক শিষ্ নাটক 
লিখে ডাকে দেখান, কিন্ত মোটে একটি নাটক তাঁর মনোমত 
হয়েছিল। সেই শাটকটি অনেকট! সেক্স্গীয়র়ের (777//5/ 
0/ 17077 074-এর মত - অঞুত সাহ্‌হ্ের জঙ্জ ছুটি যষঞ্জ ভাহয়েব 
নাকাল হওয়া কাহিশী। চিক।|মাতস্থ বণেন, এতে নাটকের 
গ্রঞ্ণত ভাবটি বরক্ষা হয়েছে, কাণ এর মধ্য শ্রোতৃম”লীর কথা 
বিখেচন। করা হয়েছে । অভিনে'তাধের চেয়ে দর্শকেরা বেশী 
জানে তাপ! বুঝতে পারছে কোথায় ভুল হচ্ছে আর তাই যে 
বেচারীবা ভুল করে হুর্ভোগ ভুগছে তাদের জঞ্জে ছুঃখ পাচ্ছে। 
দর্শক ও শ্রোতার সহাশুগুতি পেতে হলে ইদারা-ইঙ্গিতের 
কত দরকার ত1 বড় বড় শিক্ধীরা প্রা», প্রভীচা সর্বত্রই কখনে! 
ভোপেন নি। শ্রেষ্ঠ শিল্গীরা আমাদের কাছে যে গভীএ চিন্তা 
ও বিপুল সন্তাখনার দ্বাপ খুলে দেন কে না তার বিশাশতায় 
বিশ্মিত হয়? তার] যেন আমাদের কহ আপশার আর কঠ 
তাদের দরদ-.. সে তুলনায় খতশাশের ক্ষ শিল্পীদের দান কত 
তুচ্ছ কত প্রাণহীন | তারের মধ্যে ছিল প্রাণ থেকে প্রাণে 
সজীব আবেদন আর এঁদের যেন আইনমাফ্ষিক অভিবাদন। 
জাঙ্গিকে বদ্ধদৃ্ি আধুনিক শিগী নিজেকে ছাড়িয়ে উঠতে 
পারে না। লুং মেনের বাণ! বাঞাতে যার! ব্যর্থ চেষ্ট' 
করেছিল তাদেরই মত সে কেবল নিজের কথ! বলে। তার 
ছৃট্টি হয়ত অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু অগ্তরের আবেদন 
যে ততই কম। আমাদের জাপানীদের একটি প্রবাদ আছে 
যে, নিতান্ত অংস্কারী লোককে কোন মেয়ে ভালবাসতে পারে 
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মা। কেননা, তার মনে-এমন ফাক ফোথায় যেখানে নাফি 
ভালবাসার জায়গ! হবে, শিল্পেও আস্মাভিমানের শ্বান নেই-_ 
শিল্পন্্র্ী বা দর্শক কারে? পক্ষে তা শুভ নম্ব। শিল্পসক্যোগের 
জন্গ সমধ্মা আত্মার মিলনের মত সুন্দর জিনিষ আর নেই। 
এক মিলনের ক্ষণটিত্ে শিল্পানুরাক্মী আপনাকে অতিষ্ধম করে 
যান। তিনি তখন বান্তজগতে থেকেও যেন থাকেন শ]। 
অনষ্ত তাকে আভাপে ধর! দেয়, কিগ্ত দে 'শানন্দ তিনি ভাষায় 
ব্যক্ত করতে পারেন না, কারণ চোখের যে বাণী নেই। 
বাস্তবের শৃখল মুক্ত হয়ে তিনি ভাবলোকে ছন্দের জগতে 
বিচরণ করেন । তখনই তো শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে ওঠে অধ্যাত্মরসে 
সঞ্জীবিত আর মানুষকে মহৎ করে তোলে । এজন্ডেই তো 
শ্রে শিকল্পস্থপ্রি পশিত্র জিনিষ । প্রাচীনকালে জাপানীরা শিল্পীর 
অবদানকে পরম সম্ত্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন । চা-শিল্পীর! 
আধাঠিক সম্পদের মত সঙ্গোপনে তাদের সম্পদগুলিকে রক্ষা! 
করতেন_-অনেক সময় একটার পর একট।, একটার মধ্যে 
আর একটা, এমনি করে বিস্তধ বাক্স খুলে তবে পাওয়া! যেত 
সেই মপিকোঠা যেশানে প্নেশমের নরম আবেষ্টনের মধ্যে 
সযঞে রাখ: হয়েছে দেই পরম পবিশ্র রত্ব। লোকচক্ষু কচিং 
কখনো! তা দেখত্তে পেত-যর্দ কনে! খোলা হ'ত সে 
কেধল দীক্ষার্থীর জঙে | 

চা-গৌরবের যুগে টাইিকোর সেনাপতিরা মুদ্ধজয়ের পুরস্থার 
হিসেবে জায়গী পেলে তত্ত খুশী হ'ত না যত হ'ত উৎকৃষ্ঠ 
শিজের একট! নিদর্শন পেলে । এমনি সব সের! বগুর হারিয়ে 
যাওয়! আর ফিরে পাওয়! নিয়েই তো! আমাদের বহু জনপ্রিয় 
নাটক লেখা! হয়েছে । এক নাটকে আছে, একদিন সানু- 
পাইয়ের অসাবধধানতার দরুন রাঞ্র” 11.15110- প্রাসাদে 
আগ্তন লেগে গেপ-_এঁ রাঞ্জবাড়ীতেই পক্ষিত ছিল 1১0)71-এর 
সাকা বিখাত 1)1,7া8)।)/র ছবিখান] | সামুরাই ঠিক করলেন 
যেমন করেই হোক ছবিখান! ব!চার্তে হবে ? ছুলভ্ত আগুনের 
মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে ছবিটি খুদল ফেলেন কিন্তু দেখেন, 
তখন বেরুবার সব পথহ অগ্রশিখায় অবরুদ্ধ. । ছবিটি রক্ষা করা 
ছাড়: অন্ত চিন ভার নেই, পাগলের মত তিনি তরবারি দিয়ে 
শিজের পেট চিরে ফেলে নিজের জামার হাতা ছটি পিয়ে 
তাকে মুড়ে পেটের মধ্যে পুরে দিলেন। আগুন নিভল ৷ 
ভরনস্তপের মধ্যে পাওয়া গেল সেই সামুরাইয়ের আর্ধণধ 
শখদেহ আর দেখা গেপ তার পেটের মধ্যে ছবিটি রয়েছে 
অটুট । এপব গল্প অবঙ্ঠ অি বীভৎস, কিন্ত আমর দেখি, 
কি গভীর আদর ছিল শিল্পের আর কি গভীর শিক্পাঙ্গরাগ 
এইই বিশ্বাসী রক্ষক সামুরাইয়ের | 

কিন্ধ আমাদের মনে রাখতে হে, শিল্ের মূল্য নির্ণয় 
হবে তার আবেদনের পরিমাণে _এ আবেদন, শি্পের তাষ! 
সার্বজনীন হতে পারত যণ্দ আমাদের অনুভূতি আর ভাবগুলি 
সার্বজনীন হ'ত । আবাদের সহজ প্রকৃতি, এঁতিহ ও জাচারে 





পাপা 





ত 


প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বংশগত পার্থকা এয়া! সবাই 
আমাদের রসবোধের গন্ডী ছোট. করে আনে। দ্ৰামাদের 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ঠাও এক হিসেবে বুদ্ধকে দনবীর্ণ করে ফেলে ; 
বার তখন ক্মামাদের মধ্যে সপ্ত রদ্জেছে ষে সৌন্দর্যবোধ তা 
অতীতের কৃরির মধো নিজের চরিতার্ঘন্যা খুন্ষে নেয়। এ কথা 
সত্যি যে চর্চা! করলে আমাদের শিল্পদক্বোগের শক্ষি বাড়ে 
আর তার ফলে আগে যাতে দ্মানদ্দ পাই নি, তখন তাতে 
সৌন্দর্য আর রঙ্সের সন্ধান পাই। কিন্ত সত্যি বলতে কি, 
'বিশ্বমুকুরে আমরা নিজেরই প্রতিধিত্ব দেখি, কে কি দেখবে 
তা নির্ভর করে নিজের গিজের দৃিভঙ্গীর উপর । চা-শিলীরা 
সযস্রে শুধু নিজেদের '্মনুরাগ বুঝে রত্ব সংগ্রহ করে গেছেন। 

এ প্রসঙ্গে 1001)07 121১1) একটা গল্প মনে পড়ে 
গেল ।  চ:0910র অপূর্ব সংগ্রহ দেখে শিষোরা সার রুচির 
সুখ্যাতি করছিল। তার! বলছিল, “ধরন প্রতি শ্গিনিস এযন 
যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারে না)" দেখা! যাচ্ছে, 111, 57.র 
চাইতে "আপনার রুচি আনেক তাল, কারণ তার জিনিস 
হ্বাক্জারে মোটে এক করন পোকের ভাল লাগে ।” গভীর হুংথে 
[051) বললেন, এতেই বোবা! যাচ্ছে স্সামি কি সামান্ত। 
মহান শিক্দী 131]:;0রূ সাহস ছিল কেবল নিজের রুচি অনুযায়ী 
ফিনিপকে ভালবাপবার-_আর "নামি অজ্জাতসারে করে গেছি 
পাঁচ জনের মনভুষ্টি। বাস্তবিক [3111 ছিলেন চা-শিশীদের 
মধো হাজারে এক কন । 

ছঃখের বিষয়, বতর্যান দময়ে 'ার্টের জন্ত যে উত্দাহ দেখা 
যায় চা বাহিক। তার মূলে সম্ভরের ক্হ্বতুতির একা ভাব । 
আমাদের এই ব্তমান ভিযোক্রযাসির যুগে লোকে খোঁজে 
কোন্‌ জিনিসটি জনপ্রিক্ব-_নিঞ্জের মনের ভাব সঙ্দন্ধে থাকে 
'উদাসীন । তারা চায় দামী জিনিস, ফ্যাসানমাফিক জিনিস-__- 
চায় না নুন্দরকে, খোক্ষে না শোভন বন্তকে । জনসাধারণের 
কাছে তো! প্রাচীন ইন্তালীক্ষ ছবি বা :১৯171070 শিল্পীদের 
ছবির চাইতে সচিত্র সাময়িক পত্রিকায় প্ৰাকা 'াধুনিক কালের 
বাণিজ্যশিল্পের দাম বেশী-- এ সবই তাদের চোখ তুলায়, মনের 
খোরাক ক্বোধায় কিন! সন্দেহ। ভাল ছবির খঅগর্নিহিত 
সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্পীর নামই তাদের কাছে বড়। তাই 
দেখেই চীনের এক বিখ্যাত রদজ্ঞ পমালোচক অভিযোগ 
করে বলেছিলেন, লোকে চিত্র-সমালোচন1 করে কান দিয়ে। 
সত্যিকারের এই রপবোধের অভ্ভাবেই আজ সর্বওই পাওয়া 
ব্বাচ্ছে শিল-সমালোচনার নামে বিকৃত রুচির পরিচয় । 

জার একটি ভুল সাধারণত করা হয় আমর] আর্টের সঙ্ষে 
প্রত্ুত্কে ছুল করে মিলিয়ে ফেলি। পুরাতনের প্রতি 





প্রবাজী 
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শ্রদ্ধা ও দরদ মানবচরিত্রের একটি অমূল্য সম্পদ-_পারলে 
এ গণটি ক্ষারও বাড়ান উচিত । ভবিষাতের জ্ঞানের পথ খুলে 
দেবার জন্ত অতীতেরস্থদগণ আমাদের চির নমন্ত। শতাবীর 
পর শতাবীর সমালোচনার পরেও যে তারা সগৌরবে অটুট 
খ্যাতি তোগ করে আসছেন, এটাই তে! তাদের শ্রেশ্ঠত্বের 
পরিচয় । কিন্তু কেবল কালের প্রাচীনতেই শ্রেষ্ঠ হ্ছটির 
নিরিখ হতে পারে না। সৌন্দর্যের মাপকাঠির দিকে চেয়ে 
ইন্তিহাসের মানদগ্ুকে যদি আমর] বড় করি তাহলেতুল 
করব। শিলীর স্বত্যুর পর তার সমাধিতে স্কুল দিয়ে আমরা 
তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তা ছাড় বিবতণনবাদের 
ফণে উনবিংশ শাধীতে আমরা জাতি দেখতে গিয়ে ব্যক্তির 
প্রক্কৃত স্ব্ূপ ধেখার চোখ হারিয়ে ফেলেছি। সংএছ্‌- 
কারক নমুনা-সংগরছে ব্যস্ত থাকেন, কিন্ত ভুলে যান একটা! 
বিশিষ্ট সময় বা জাতির জীবনের মর্মকথা বুঝতে হলে মাঝারি 
গোছের দশটি নমুনার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবেন 
খদি পে সুগের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করতে 
পারেন। শিলপস্ষ্টিকে বিশেষ কোন গোহীতে ফেলার জন্ত 
অতিমাত্রায় বাস্ত হয়ে আমর! '্সানন্দ পাই বত কম। 
শৌন্গর্ষের মাঁপকাঠির চেয়ে বিজ্ঞানের আগঠ্রিক অনুযায়ী 
সাজাতে গিয়ে অনেক মিউজিয়মের পৌঠবের হানি হয়েছে । 
জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রেই সমসাময়িক শিল্পের 
আবেদনকে অগ্রাহ করা চলে না। আজকের যা শিল্পস্থতি 
তাই তো সত্তিয আমাদের শিজন্ব; হোক না তা আমাদের 
প্রতিচ্ছবি । তার নিন্দায় আমাদেরই জুটি ধরা পড়ে। 
ক্সামর! খলি এ যুগের শৈজকি হয়নি; সেক দায়ী 
কারা? আর একটা সত্যি লঙ্জার কথা যে আমর] পুরাতনের 
এত বড়াই করি, কিন্ত নিক্ষেদের সম্ভাবনার বিষয়ে অন্ধ হয়ে 
'আছি। কত উদীয়মান শিপ্পী সমসাময়িক বিক্দ্ধ সমালোচনায় 
পীড়িত ও বিদ্ধপবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভাবে, তাঁর উত্থানের 
আশ নুদূরপরাহত । আত্মকেন্দ্রিক মুগে আমরা তাদের 
কি অন্তপ্রেরণা দিচ্ছি? আমাদের কুটির দৈন্ত দেখে 
অতীত কাল হ্য়ত আমাদের জন্ত অন্ুকম্পা বোধ করে জার 
ভাবী কাল নিশ্চয় আমাদের শিল্পের দৈন্য দেখে বা করবে। 
জীবনে সুন্দরকে হত্যা করে আমরা আর্টকেই ধিনাশ করছি। 
মনে সাধ হয় আমাদের এই সমান্ববৃক্ষের কাও থেকে আজ 
তৈরি হোক এক মহান্‌ বীণা, আর প্রতিভার যাহুম্পর্শে তার 
তপ্রীঞচলি সুরে ছন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠুক ।& 


*জাপাশী লেখক ওকাকুরার রচনা হইতে । 
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আজ আট দিন হহল টুলু মাঞ্টারমশাইয়ের খাপায় অগ্ুদীণ 
হুইয়। অছে, একেবাগেহ খাহিণ হয় ন]। অধ খ-ইচছায়হ, 
তবে ইচ্ছাট। অবহ্থাগতিকে । বাড়ি থেকে ঝাখিয় হইতে 
সাঙ্স হয না। এাণের ভয়-.-না, পে ভয়বপং এই থানেহ ০৭৭, 
সঙ্গী মধ্যে তো & এক পাগল-- তাও দেশ হাতও দুরে, 
একটা কিছু ঘটিলে বাহগ্রেশ জগতে তাহা এতটু€ও আড় 
পরিবার স্ভাখন] শাহ । টুলু এ ধিপদেপ দিকট। ভাবেও প। 
একরকম ; ঠিক সাহল নয়, তবে এই ক'ট। [ধনের অিজতায় 
নিজের স্ষ্ধে এক ধরণের বৈগাগয আপিয়াছে। কান শহয়। 
একটা নেশ! জাগিয়াছে মলে --আপও বেশী কা, আরও খড় 
কাজ; কিঞ্জ পেহ কাজের জঞ্জই যে প্রাণটাকে চারি দিক 
থেকে ধিরিয়-ঘুরিয়া বা৮াইয়। খাথিঠে হহবে এ কথা কখনও 
মশে হয় শ।। অধরৰাট।কে খৈরাগ) শা খলিয়া এক ধর্নণে্ 
বিশ্বৃতি বলাই ভাপ, ভীএ কর্মলদ্দার মধে) অন কিছহ আর 
মনে থকে ন।। কড়া আপোর ছাস।ও হয় খশ---এানেক 
অঠইট। ০৫ থণ ছায়এ প1ডএ! গেছে। 

টুপু বাড়ি ছাড়ে ন। অঞ্ কারণে) ওর % --খ]স। ছাড়িলেধ 
ম্যানেজার (নঞ্জের শোক বদাইয়। দিখে, তা যাদ শাও করে 
সবর দরজায় নিজের তাপ। কুশাহয়! তাহাকে বেধখল করিবে । 
উকিলেগ ছেলে, টুপু অগ্তত এটু৫ জণে খে এ বাসায় তাখানর 
কোন অ.ধকাপ নাহ। একটু আধকাএ বোধ হয় ধিয়াঃছল 
মা্টাগনশাইয়ের চিঠি--তাও “বোধ হয়”. বুখ ্তশিন্চর এম 
টূলু; ত। সে চিঠও তো মযানেজাণ হগত কারয়াছে। আগ 
সে হাত যে কত শক্ত হওয়া! স্ব টুণু তাহ! ম্যাশেজাসের 
সঙ্গে কথাবাতণতেও খুবিয়াছে, তাহ্।গ পগ টম্পার কাছেও 
আচ পাহয়াছে। 

অন দিন বাপায় বাসয়! বংসয়া হ।প ধণ্চে। যে কাধের 
জগ এত আকৃণত আহার বেন নাগাল পাহতেছে না। খশিতে 
প্রবেশ করিয়া যেন মনে হ্ইগ্লাছিল এখাপ আন্ত ফণা গেল 
কিছু হ্াককে অবঞথন করিয়া; হীপক কিন্তু হাত থেকে 
সঙ্গে সঙ্গেই কপকাইয়া গেল । খন্ডিঞ পথ বন্ধ । ম্যাশেজার খাধ্য- 
মত বাধ! দিখে। বাধা অগ্রাহ্‌ করিয়াও টুধু নামিত কাজে, 
কেননা তাহার কাজহ ছাড়াহল তো ধাধা অগ্রাৎ কম; কিন্তু 
ঘটনাচক্ছে বাসা লইয়! পড়িয়া থাকিতে হহল। বাক ছি 
চন্প।-__মাষ্টারমশাই চিঠিতে যে তিনটি কাজের ইঙ্গিত (য়া 
ছিলেন তাহা মধ্যে অন্ততম। বেশ ভাল ভাবেহ আরস্ত 
করিয়াছিল; চম্পাকে বাশিয়াফির পথ থেকে যে প্লাত্রে 
ফিরাইয়! জানে, সে রাজের পুলক-ম্পন্দনের কথ! টুধু কখনও 
ভুলিবে না, একটী রাজ্য জয় করার উল্লাস বোধ হয় এই 


ধরণেই কি&। পে উল্লাস কিন্তু পর্মদিনহ ৬াডিয়। গেল ম্যানে- 
জারের খাসায়। সে দিন সেখনে চম্পার শির্শজ্ধ দোঁং- 
বিস্ঞাগরেকর চেষ্ট। দেখিয়। নিক্পায় নীদবতার মবে একট। সংগ্চত 
প্রবাধ বারবাধই মনে পড়িতোছিল-_অঙ্গাপৎ শতধৌতেন 
মপিনধং ন মুঞ্চতি---অঞারের খনিতে উম্পার় একেব।রে অগ্ড- 
শুল প্্ড অঙগায় হইয়। গেছে, ও কালিম। ঘুণিৰে শা, কোন 
উপায় শাই। টুপুর রাত্রে অয় করা রাজ) দিশ হইতে পা 
হইতে ধুণিসাৎ হইয়া গেল ।--.কিছু হয়তো বলি শা টু 
খলাধ আর সধঞ্ধহ নাই কোন, তধুস্কুলের পথে ৮ন্পা আবা 
জের কিয়! আসিয়। দ/ড়াইল-_শেধ পথস্ত অন্তরের বিতৃষ্ণাট 
টুঙুশ। প্রকাশ করিয়া পারল না।-,-ওধিকেও আর কাজ 
শাহ । যোগন্থত্র ছি'ড়িয়া গ্রেছে। 

তাহা ভিশ্র আর একট। কথ।; চম্পাকে টুপুর যেন ৩য় হয় 
আগরকাপ --হীপক..-বেশ একট। স্পট কাজ, বণ্ডিও "্প& কাঞ, 
কিও ৮*প। একট। রহ । খ|(পিয়াডির পথের চম্পা, খনির ৯ম) 
ম)াশেজারের বাপ চন্প।। আধ-__আর টিলার পথের চম্পা 
শখ যেশ আপাধ।! ৬ জানে অরুহহের আরও কত ন্ধপ 
আছে? একট। অথাশ আগায়, মনে হয় ও চুপে ছুধেহ থা, 
যদ কাছে আসিগাই পড়ে. সেসময় ধেন মা&/মশাইও 
ধ।কেশ টুপুর কাছেপিঠে--কেশ ঘে এমশটা মশে হয় টুণু তিক 
খুঝয়। উঠিতে পারে না! 

চারি দিক ভাবিয়া বেথিতে গেলে বেশ বুঝা যায় আপিল 
গোল বাধিয়াছে মাঞারমশাইয়ে অঃপস্থিতি .লইয়া। যেমন 
হুএপ:ত হহয়াছিপ, তিনি উপস্থিত থ[কিপে জাঞ্গ জনেকটা 
পথহ অগ্রসপ্ন হইতে পারিত। ঠিকাণা পর রাখিয়া গেলেন 

1 থে “শে অবন্থাট। জানায় টুল, পরামর্শ পয়। কি ভাবিয়। থে 

কি কাজ করেন মাধারমশাই, বোক। খায় লা। 

যণ্ট! পারে সময়টা খহ পড়িয়া কাটায় । বহগুপা বেশীর 
ভাগ দুশ্রবেহ্ত---রা্নীত, সমাজতগ্র এই সব লইয়া! মোট। 
যোট। ইংর়েশী বই বেশির ভাগ) কিছু কিছু কৌতুহল উদ্রেক 
করে -তবে বুঝবার চেষ্টাতেই প্রায় সব শক্তি ক্ষ খইয়। ঘায়। 
তবুসন্ধণ বলিতে, স।থা খশিতে এ কাখানি। 

একটি জায়গায় যাইতে শো হইত, গ্ষুপে। আঞ্কাশ 
গরমের জন্জ পকালে ুল খসিতেছে। প্রত্যুষে গঞ্জের দিক 
থেকে ছেলের। আসে, টিলার প্লা্ডাটা মুখর করিয়া; বাস্তর 
দিক থেকেও কিছু কিছু আসে, আর মাজ ছুটি ছেলে যায় 
তাহার খাসাযস সামনে দিয়) বালিয়াড়িকর পথে, অনেক ছুরে 
সাকরেশ খপিয়। একট! গ্রাম আছে-__-পেহখান থেকে আসে 
তাহার]। এক দিন ডাকিল টুল, পরিচয় লইল, একটু গল্পও 
কগিল। রাত থাকিতে তাহাদের মা উঠাইয়! দেয়, ভোর 


তও অন্য।স। 


২ স৯পপািপ্পািপত পাপা শিশশশপিপিস্পীিা শপ তপতি পা সপ 


হওয়ার আগেই তুর খাইয়া! উহার বাহির হুইয়া পড়ে, 

আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা লাগে ।.-*উহার! জাতিতে মাহিম্ত-- 
বাপ রাশীগঞ্জের একটা কি খনির আপিপে কেরাধ ছিল। গত 
বসর মারা গেছে । সেই থেকে উধারা গ্রামে চলিয়। 
আপিয়াছে-__মা, একটি খড় বোন-_সুলে পড়িত রানঈগঞ্জে, জার 
তারা এই ছুটি ভাই ।"*"ছ'আ্রনেই খনির ম্যানেজার হইবে-. মার 
তাহ ইচ্ছা ।"--ছোট রাম তাহাদের $ না, আগ কেহই পর়্িতে 
আ।সে না তাহাদেক গ্রাম হইতে ।*--বড় ছেলেটিই বেশী গল্প 
করিতেছে, ছোটটি বশিপ-_-“আগের মাস থেকে তে! আরও 
আসবে দাদা, সে কথা বললে না?” খড়টি একবার তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়া! লইয়া টুলুর মুখের পানে চািষ্জা খলিল-_ 
*পে যখন আসবে ৬খন আসবে, কি বলেশ? ধিদি দবার 
খাড়ি গিয়ে ছেলেদের স্ুলে পাঠাতে বলে না তাদের ?---ও 
সেই কথ! বলছে ।” 

 স্থুলের ঘণ্টা বাঞ্জিতে ছেলে ছচি চলিয়া গেল । 

খড় গর লাগিল টুলুর। হাকপাান্ট আর কামিজ-পন্না 
ছেলে ছুটি, তাল করিয়া চুপ আাচড়ানো, ঘরে তৈয়ারি 
সাচেলের মতো থলে, তাতেহ বই প্লেট, হট থপশ্েপ ওপরই 
শামের তিনটি ইংরেজী আধ অক্ষর গভঠীণ হত! পিক্পা তোল] । 

এই আব! পাড়ারগায়ে ছেপে হটি একটু বেমাশান ও শুধু তাহ 
নয়, অঞজপাডার্গায়ে এর চেয়ে বেমানান একটি কৃষ্টিসম্পপ্ন ছোট 
পর্রিবারের ছবি চোখের সামশে আনিয়া দেয়--বড় কৌতুহল 
হয়। 

বিকালে কিছু বিছ্ুট আনাইয়! রাখি । পরদিন সকালে 
ছেলে হুটিকে দিল । একটি সলন্দ হাসির সঙ্গে তাহারা গ্রহণ 
করিল। আরও গল্প হইল আজ- বাড়ির গন, গ্রামের আগও 
সবাইদের গল্প | ছোট ছেলেটি বেশীর ভাগ ঘা স্কট কপ্রিয্াই 
ছিল, হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া! কুঠিত ভাবে খড়টির দিকে 
চাহিয়। বলিল-_“দাা 1” 

ধড়ট ফিরিয়া সপ্রন্ন দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল ; ছোটটি 
চোখের একটু ইঙ্গিতের মতো করিয়া আরও কুঠিত তাবে বলিল 
-এসেই যে" সেকেও মাঙ্টারমশাহ খলেছিলেশ- -* 

“ও 1” বপিয়! একটা যেন ভুল শুধগাইরা লইয়া ছেলেটি 
উঠিয়া পড়িল, ছে!টটিও উঠিল । টুপু বলিল---“বোপ? না খোক! 
আর একটু, এখনও ৬ ঘণ্টা হয় শি।” 

খড়টি ধেন একেবারে কি রকম *হ্হয়। খেল, ঘাড়টি বব 
বাকাইয়। ভান হাসিয়া! খপিল -ন, আমরা যাই। আপশি 
কুল নেবেন ?” 

কি একটা মিষ্ট গঞ্ধের বুনো ফুল কাল হাতে দেখিয়া টু 
প্রশংসা করিয়াছিল, আর" একগোছ' আশিয়াছে, চৌকির উপর 
রাখিয়া, আর একবার খাড় ফিরাহয়া আপ্রতিভঙানে হাসিয়া 
ধীরে ধীন্দে বাহিপ হুইয়। গেল। ৃঁ 

উতারা চলিয়! যাইতে টুলুর হু'স হইল । সেকেও মাষ্টার 
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আঙঞ্জকাল হেভ মাষ্টারের জায়গায় কাক্দ করিতেছেন, উপর 


* হইতে তাহার উপর কোন জাদেশ পৌছিয়াছে, টুল্র সক্ষে 


ছেলেদের মেশা মানা । ম্যানেজারের সঙ্গে যে দিন দেখা হয় 
'তাহার পর তৃতীয় ধিনের কথা এট, টুপুর ইচ্ছা ছিল সকাল 
বেলা স্থলে গিয়া! কাটাইবে, গনচাপেক শিক্ষক আছেন, 
আলাপ করিবে, এক আধটা ক্লাসও লইবে পেকেগু মাষ্ট।রকে 
খলিয়া--বেশ কাটিয়া যাইবে সকালটা । স্কুল পিনিসটা কুট- 
শীতির সঙ্ষে এত নিঃসস্পকিত বলিয়া ওর বিশ্বাপ ছিল যে, এ 
সপ্তাবনাখন কথাট! মনেই উ?য় হয় নাই ।-..যধাক্‌, অত হুমকির 
পরেও ছুই দিন ম্যানেজারের ওরফ থেকে কোন সাড়া শঙ্খ ন] 
আপায় টুণু খেশ একটু ধোকায় পড়িয়া গিয়াছিপ ? তাধা 
হইলে এখন যেক্খপ দেখিতেছে একেবারে খশিয়া শাই সে। 
তবে, শঞ্র হিসাধেও লোকটার প্রতি একটু শ্র্থা হইয়াছিল, 
কিত্ত আক্রোশ মিটাইবার পঞ্ছতি দেখিয়া! সে “ছার প্রশেক- 
খানিটাই »ষ্ট হইয়া গেল। ম্যাণেখার অমন গম্ভীর বাপার- 
টাকে যেন মেয়েলি কাঙ্ডে পরিণত করিয়া ফোপিয়াছে । 
মেয়েরা পরম্পরের সঙ্গে বগড়া হইলে নিজের নৈঙের সন্তান- 
দের বপিয়! দেয়- -ওর বা!ড় যাপ শি, কথ| কপনি ওদের সঙ্গে 

-**শকালট! এখন এমশহ কাটে, বশিয়! গড়া হয়া, খাঁ(নিকট! খই 
নি 1 স্কুল বন্ধ হইবার প্রায় ঘণ্ট। হুয়েক পরে বনমাদী ভাত 
পইয়া আসে ) সমন্ড দিনের মধ্যে এই সময়টুকু টুলুর যা একটু 
ভাল ভাবে কাটে, আহার্ষের খাদ্ঙার জন্ত নয়-- 
কোনটাতে হুন কম, কোনটাতে বাল বেশি, কোনটা আবার 
ছনের চোটে মুখে দেওয়। যায় না। সময়টুক্ক লোভনীয় খন- 
মালীর গপ্সের জ্ । গঙ্গের বিষয়ও এমন কিছু নয়, ৩বে ভাষা! 
-- বড় চমৎকার লাগে এখানকার ভাষাটা টুলুর-_বড় গ্ুরেলা 1 
_ একটু অহ্দ্বগের ছুটটা! বেশি, মাঝে মাঝে শব্প্চলা হঠাৎ 
দ্বিখ হহয়! যায় আর তার সঙ্গে থাকে একটি চমৎকার টান 
হাঞ্ারই বুড়ে! হোক কেউ, থনে হয় যেন ছেলেমানুযের আধ- 
আব খুপি॥ বাংসা বিহরের সীমছুমির ভাষা খলিয়া এক 
আধটা হিন্দি শব্গও আপিয়া পড়ে মাকে মাকে--“থপন 
দিখশাম শিিমাপিট হ্হঙ্ছে, ত| আরু, -ন নাতনি দিখখেক 
পাই? কি কখা---টি ধুলছ তুমি 1." 

শুধু ভাষার জন্তই অন্ত এক এক সময়ও ভাকিয়। লয়। 
নিজেও বলিবাধ চ&1 করে । 

বননালী মাথ! লাড়য়। হাশিয়! ঝলে' - এ তুমি পারবেক 
নাই। ই আমাদেন্স মেটে] ভাষা আছে, তুমাদদের লরেয-_-ম 
অবানে আসবেক কু] থিকে গো ?” 

কষ্ট হয় বিকাণ বেপাটায়। দিনের মধ্যে ধিকাল সময়টাই 
বড় উদাস, এ সময় মানুষ শিজের নিজের কাঞ্জের শেষটুকু 
গটাইয়া আশিতে থাকে ব্যস্ত, পরম্পরকে সঙ্গ দিতে পানে 
না; এ.দিকে প্রকৃতিকেও যায় না পাওয়া, কাজের ক্ষিপ্রতার 
মধ্যেও মাছুষের নিজেকে একটু নিঃসঙ বপিয়! মনে হয় । যাহার 


হাতে কান্ধ নাই সে তো নিষ্ের কাছে নিজে হূর্বহই হইয়া 
পড়ে ।”*'বনমালী এই সময়টা পরদিনের জন্ত স্কুলে বাট-পার্ট 
দেয়, বেফিগুলা গুছাইয়া-ুছাইয়া পাখে। একটু বাগানের 
বত আছে ক্ষুলের সঙ্গে, সেইটুকৃতেও এই সময়টাতেই দেখিয়া 
ুনিয়া নিজের দিনের মঞ্জুরি শেষ করে। টুলগু বিছানায় 
পড়িয়। জানালা-পথে বাছিরের দিকে চাহিয়া! থাকে $ ঢেউ- 
খেলানো! নিচু জমির উপর দিয়া অনেক পুর দৃষ্টি যায়) সঙ্গে 
সক্ষে জীবনের উপর দিয়্াও।...কি করিতেছে জীবনটাকে 
লইয়া ?__এখন পর্যস্ত ত এই তরঙ্গারিত উষর ভূখণ্ডের মতোই 
নিষ্কল ; কখনও কি ফল কলিবে এ জীবনে ?".*এক এক দিন 
নৈরাস্থ আরও নিবিড় হইয়া গিয়া ওঁদাসীনে দাড়ায়, ফল 
ফলিয়াই বা ফল কি? সন্নাসীদের পিছনে পিছনে দুরিয়া যদি 
কিছু পাইতই, ধরে! যদি চরম বস্তই পাইত ত কি সার্ধকতা 
ছিল তাহাতে ? আর আজ ছুটিয়াছে কর্মের উন্মাদনায়, ধর! 
যাক চম্পারা ফিরিয়াছে, চরণদাসেরা নেশ! ছাড়িয়া একটা 
উন্নত জীবনের সদ্ধান পাইয়াছে, শিশুরা দু, সুখলালিত 
শিক্ষার সংস্পর্শে তাহাদের জীবন ধীরে ধীরে কল্যাণে 
বিকশিত হইয়া উঠিতেছে ) কিন্তু তাহাতে টুলুর কি? কি 
পাইল সে ?__-যশ ? প্রতিপত্তি ? অন্ত কোন জীবনের পাথেয-- - 
অন্য কোন লোকে ?1"-"কি ফল তাহাতেই বা ?.*"বড় রহ্ন্তময় 
' বলিয়! মণে খয় জীবনকে-_কি থে চায় 1 সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-_ 
কেনই খা যে চায়! 


সন্ধ্যার একটু আগে স্থল আর সামনে খামিকা! বাসার 
পারচারি করে, এই সময় এক আধজন লোক চলে,--বেশীর 
ভাগই গঞ্জের দিক থেকে বাণিয়াড়ির দিকে । মানুষ না দেখিয়া 
দেখিয়া এমন অবন্থা দাড়াইয়াছে এই নিত্যদিনের অতি-সাধারণ 
মানুষগ্ডলিকেও বড় চমৎকার লাগে-_গুধু চলার পথে তাহাদের 
এ অঙ্গতঙ্গী, পায়ে পায়ে তাহাদের বাড়ির দিকে আগাইয়! 
যাওয়া--এইটুকুই যেন পরমাশ্চর্ধ ঘটনা বলিয়! মনে হয়) টুল 
একটু দুরে থাকিয়! পিছনে পিছনে যায়, সতৃষণ দৃষ্টিতে দেখে-_ 
টিল। ঘুরিয়। এ নামিয়া গেল, আবার ধীরে ধীরে উঠিতেছে, 
তাহার পর দূরেপ এ টিলা__তাহার পিছনেই অদৃস্ঠ হইয়া গেল__ 
কর্মজীবন আরও দুরে, আরও দুরে গৃহের শান্তি আরও 
নিকটে আসিয়া! পড়িতেছে ; বৈকালের এই নিরর্৫ঘক জীবনই 
সন্ধ্যান্থথে যেন একটু অর্থবান হইয়া! ওঠে । 


বেশ ঠাগ! পড়িয়া আসিলে, টুলু কাঞনতলাটিতে গিয়া 
বসে। সমস্ত ধিনরাতের মধ্যে এই সময়টুকুর দিকে যেন 
'সতৃফ নয়নে থাকে চাহিয়া । পশ্চিমে ধওমেধের মধ্যে বিচি 
বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে স্্খ অন্ত যায়, দূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর 
খুব হালকা! একটা! গোলাপী আতা কীপিতে থাকে । বস্িটায় 
ঘরে-ফেরা আর গৃহস্থালীর একটা অন্প্$ চাঞ্ল্য উঠে। 
বালিয়াড়ির পথে লোকের চলাচল জার একটু যায় বাড়িয়া, 


গতি আর একটু হুইয়! পড়ে অন্ত ।...এদিকে একট মি হাওয়! 
উঠে, তার নরম দোলনিতে এক-আবট! কাঞ্চনের কুল টুপ 
টুপ করিয়া! পড়ে বিয়া । 

জীবনের যেটুকু পায় তাহা পূর্ণও নয়, স্প&ও নয়_.দুযে 
দুরে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া একটু আধটু আভাস দিয় য়ায় মাত্র । 
কিন্ত লাগে বড় চমৎকার ; এই বিরাটত্বের মধ্যে বসিয় জীবনে 
যেটুকু পায় তাহার একটা পূর্ণ বিরাট বূপ দেখিতে ইচ্ছা 
করে। থাকিয়! থাকিয়া নিতান্ত অহেতুক ভাবেই মনটাঁ আনন্দের 
আবেগে ছল-ছল করিয়া উঠেটুদু বারবারই মনে মনে 
প্রার্থনা জানায়--হে দেব, যশ নয়, প্রতিপতি প্রতিষ্ঠা ' নয়, 
কোন অম্বত-লোকের পাথেয়ও আমি চাই না; আমায় শুধু 
চারি দিকের এই জীবনকে পুর্ণতর করে তুলতে ধাও, জামার 
জীবনের সার্থকতাই ছোক এঁটুক্থ--ওর জর্তীত আর কি 
চাইবারই বা আছে দেখি না ত.." 

বন্ধ্যা একটু গাঢ় হুইয়া আসিলেই এই সংসার আবার 
অন্য রূপ ধরে, _তয় হয় ম্যানেজারের লোক আঁসিয়! বাড়ি 
দখল করিল না ত 1.."ধীরে ধীরে সব দরজায় নিজেদের কুলুপ 
'রাটিয়! তাহাকে নিতাত্তই নিঃসাড়ে বেদখল করিয়৷ গেল 
ন। ত? র 

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়। টুলু বীরে ধীরে নামিয়া 
আমসে। 
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আট দিনের দিন মাষ্টারমশাইয়ের নিকট হইতে একটি 
খাম পাওয়া গেল। ভিতরে সেক্রেটারির নামে আর 
একখানি দরখাস্ত, আরও দশ দিনের ছুটির জম্য। টুলুকে 
লেখা! চিঠি বলিতে কিছু নাই, একটি ছোট কাগজে, সেক্রেটারির 
কাছে নিজে ব। বনমালীকে দিয়! দরখাওট। পৌছাইয়া দিবার 
কথা; তাহার পরেহ জশীর্বাদ। আগের চিঠির মতই 
ঠিকানার নামপন্ধ নাই । খামের উপর বর্ধমান পো& আপিসের 
ছাপ। 

চিঠি মা পাওয়ায় মনটা খারাপ ছিল, পাইয়! কিন্ত আরও 
খারাপ হুইয়। গেল, বিশেষ করিয়া কোন ঠিকানা'না থাকার 
জন্য। প্রথমটা মনে হুইল মাষ্ঠারমশাইয়ের এটা অবিশ্বাস ; 
না অবিশ্বাস হয়, অবহেলা ।-"“মনকে বুঝাইল- _তুলও হুইতে 
পারে, কিন! দরকান্র মনে করেন নাই। এতেও কিন্তু যে 
অনাত্ীয়তার ভাবটা কুটিয়া রাঁধিল তাহা! পীড়াই দিল মনকে, 
একটা অভিমান লাগিয়া রহিল । 

চিঠিতে আর একট৷ জিনিস যাহা! ড় করাইল তাহা 
অধৈর্য । যে সপ্তাহটা কাটয়্াছে সেটাও বেশ শান্তিতে কাটে 
নাই, তবে একটা আশা! ছিল-- একটা সপ্তাহ--কোন রকমে 
কাটিয়া যাইবে, তাহার পর মাষ্টারমশাই ত জাসিয়াই ঘাইতে- 
ছেন। আরও দশ দিনের ছুটির কথায় হ্থাপ ধরিয়া গেল, 
মনে হইল সে যেন একটা জায়গায় বন্দী হইয়া! গেছে। বন্দী 


& গ্রবাল। 


মনের প্রতিক বিরহ, টু যা হইয়া উঠিন,_স, বশটা 


দিনের কথ! দূরে থাক, সে জার একটা দিনও এ ভাবে 
কাটাইতে পারিবে না। আক্গ বাহির হুইবেই। বাড়ি 
বেদখল হয়, আসিয়া উৎপাত লাগাইবে, একাই হোক, পাচ 
জনকে জড়ে। কর্র্াই হোক? তাহার পরিণাম যাহা হয় 
হোক নাকেশ। এরকম নিশ্টেষ্ট জীবন আর এক দিনও সে 
সহ করিক্তত পাগসিবে না । 

চিঠিট। পাইল বেল! প্রায় বারোটার সময় । তখনই একটা 
রসি লিখিয়া বনমালীকে ম্যানেজারের বাদায় পাঠাইয়া দিল; 
বলিল রপিধটা ঘেন দ্তখত করাইয়া ফিরাইয়! আনে । 

বনমালী ফিরিল প্রার চারিটার সময়, বলিল---“রসিদটি 
_ছিলেক নাই।” 

*তুই তা হুলে-**” বলিয়! টুলু চুপ করিয়! গেল। জিজ্ঞাস! 
কনিতে যাইতেছিল বনমালী তাহা হুইলে চিঠিটা দিল কেন 
প্রশ্নটা নিরর্থক জানিয়! আর শেষ করিল ন1। রাগে কাণ ছুইটা 
পর্যন্ত উ্প্ত হইয়া উঠিল, মনে হইতেছে যে বনমালীর মারফত 
এই অপমানট| পৌছিল তাঙার কাছে ; তাহাকে দিয়াই হ্রদে 
আসলে দেটা ফেরত দেয়-টা্টক[টাট্কিই । কি উপায়ে, 
গাবিতে গিয়| এখনই যে স্ক্টা মনে মণে আটিতেছিল তাহার 
কথ! মনে পল়য়া গেল, ধনমালীর দিকে গপ্ডারভ।বে চাহিয়। 


একটু আগলাতে পারবি ?” 

বনমালী বলিল-_“তা যাও না ক্যানে, জামিও ত তাই 
বুলছিলাম,জোয়ান মরদ হয়ে বাখু্ নতুন বৌয়ের মুতোন 
ঘরে বসে থাকে ক্যানে গে! ?-"তুমি যাও, বাড়ি কু'খায় 
যাবে? 

চুলুর একটু হাসিও পাইল, হহখও হইল---তাহার সব্থক্ধে 
চমৎকার ধারণাটি ঠাড়াইয়াছে, ত ধনমালীপর মনে | বলিল-__ 
“বাড়ি আর কে উঠিগ্জে নিয়ে যাবে ? ও] নয়, তবে পরিনিসপত্ 
সব ফেলে ছড়িয়ে হঠাৎ চলে গেছেন মাষ্ট|ররমশ|হ, লক্ষ; রাখতে 
হবে ত?”, 

“তা তুমি যাও, তেনার দ্িপিসে কে হাতটি দেয় আমি 
দিখবে। বটে-_সে আমি দিখবৌ, তুম যাও, যাারমশাইয়ের 
ভ্িনিসে কে হাতটি দিবেক গো? বনমাশী বোষ্ঠোম জিন্দা 
থাকপ্ে...তৃমি যাও ক্যানে.-.কোন্‌ শখুন্ধিটি ঘাত দেয় আমি 
দিখবে। না? হই 1--বনমালী মরে গেইছে গে! ?” 

টুল একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল । বনমালী রীতিমত 
চটিয়াই উঠিয়াছে, চাটালে! ধুক আর ছিনে মাঝ শলইয়! 
গোখরোসাপের ফণার মত তাহার ঈষৎ বক শরীরট] 'নেকটা! 
সোক্কা হইয়া উঠিয়াছে, নুথটা। রাডা, চোখে বিচ্যং ফণা যেন 
ছোবল মারিতে উদ্যত হৃইয়াছে।*.*বড় আম্চর্য বোধ হইল 
টূলুর, কোথায় চোর, কোথায় যাষ্টারমশাইয়ের শক্র তাহার 
ঠিক নাই, শুধু উপ্লেখেই এই রকম নিরীহগোছের লোকটা! 
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একেবারে যেন: ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ।-..টুলু নুখট! ফিরাইয়া 
' কিভাবিতে লাগিল-_অত্যান্ত অনামনন্ক হইয়া গেছে__বহদুর 


চলিয়া গেছে তাহার মনট|। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ 
একটা অনূল্য রত্্ কুড়াইয়া পাইয়াছে যেন, সেইটাকে' ঘিরিয়া, 
তাহার কগ্পন। হইয়! উঠিয়াছে সচেতন । সেই কগ্পন! বাণবে 
কি রকম দাড়াইবে পরীক্ষ। করিয়া! দেখিবার গণ)ই টুলু মুখট। 
ঘুরাইয়া বলিল-_“মাষারমশাইকে তুমি কি রকম ভক্তি কর 
আমার অঙ্জানা নেই খনমালী, কিন্ত তুমি ত একা, ধর উপর 
খানর কোন লোক বা কয়েকজশ লেক এসে হঠাৎ বাড়িটার 
ওপর চড়াই করলে"**” 

বনমালী অতিরিক্ত বিশয়ে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া 
রিল একটু, যেন বাকক্ষর্তর মত অথগ্থা হইলে বলিল-. 
“তুমি কি বুপহু বাবুমশর ? খনির পোক মাষ্টারমশাতয়ের 
বাসায় চ়।ইটি করবেক 1] উত্তো দেবতাটি আছে গো, 
খনির কোন্‌ নুনুদ্ধি টর উবপারট না পাতে? বিন্দা বনেক 
বৌয়ের বেমারিতে মাষ্টারমশ[ই ভাগদর-দাবাইঞ়ের পাই 
পাইটি খরচ দিপেক নাই? হু্দভের ছাওয়াল। যখন মগবার 
পারা, উ মাষ্টারমশাহ আরশি যেয়ে বাচালেক শাই? 
লপ্মণ পাঞজার ঘগ ছলে গেলোক, পিটি ন! হয় কোম্পানী আবার 
তুলে দিলেক, জিনিষ-পর্ভোর কে ট্যাঞ্চা দিয়ে কিনে ধিলেক , 
গো! ?*০০১, 

টূলু নিশ্চল হহয়া শুনিস্কা যাইতে লাগিল, বনমালী লহ্া 
একটা ফিরিস্তি আওড়াইয়! বলিশ--_“হ, মাষ্ট।রমশাইয়ের বাড়ি 
চাই করবেক | উ ঢাক বাজায়ে' দিলেক নাই তে'কি? 
জামি ই হাতে করে দিয়? এসেছি" বটে, আমি গানি না? 
- "আর উজানে না? উ পো, ধিটি উপরে ধসে খসে ভালো! 
মঙ্গ সবটি খাত:য় গরম। করছে-**” 

কতকটা রাগের ওপরেই এই পর্যগ্ত বলিয়া ধনমালী একটু 
ঠাণ্ডা হইল ॥ তাঙার পর টুলুকে আশ্বাস দিয়া বপিপ-_-“শা 
গো, আগ্পনি যাও ক্যানে কুখখ! যাবে, উ দেবতাটি আছে, সাপা 
খনি উকে দেবতাটি ঘনে করে, উর বাড়িতে কে চুকবেক গো? 

টুলু আবার একটু কি ভাখিল, তাহার পর বলিণ---“তা। শা 
হয় বুঝলাম, কিন্ধ ধর উনি বাড়ি নেই, শক্রতা করে 
কেউ লোক লাগিয়ে দিলে-_খনির লোক না হোক্‌, অত 
লপোকধেরই । ] 

বনমালী আবার বিশ্মিতভাবে একটু চাহিয়া রছিল, তাহার 
পর খজিশ-__“হ | উনিয় শত্রু কে বটে গো1? উনির শত্রু কে 
খে ?” 

“শত্রু সবারই হয় বনমালী, মানুষ মাডেরই শত্রু আছে |” 

“মানুষের থাকবেক নাই কেন গো? মাহুষের আছে, 
কিন্ত উ তো! দেবতা বটে ।” 

একটা মন্ত ঘড় ছুযোগ জ!পন। হইতে হাতে আসিয় 
পড়িয়াছে, টুজু ফোন রকমে পকেপ্রকায়ে ম্যানেজারের 


কাণ্তিক 


কথাটা! অ।নিয়া ফেলিয়। ভাবগতিকট! একটু বুঝিয়া লইতে 
চার। ধলিল-_“কধ দেখতারও তে শত্রু আছে বনমালী ।” 
“দেবতার শত্রু কে গো? তুমি কি কথণাটি বুলছ ?” 
“কেন, দত্যিরা, রাক্ষসের]। রামচজের শক্র রাক্ষদদের 
রাজ! রাবণ ছিল ন! ?” 
শক ছিল, থাকবেক নাই ক্যানে? ত] হিথায় রাক্ষোস 
কৃথা মিলবে বটে?” 
অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, টূলু একটু চুপ 
করিল, আর কতটা! অথসয় হওয়া চলে যেন ঠিক করিতে 
পারিতেছে না, তাঙার পর বলিল, “পাবপের ভাই অহি 
গ্লাবণেয় নাম শুনেছ ধশমালী 1” 
শহ, পাতালের রাকা অহি পাবগ) নাম শুনবোক 
নাই ? কত যাত্রা দিখলাম বটে, ই গঞ্জভিছিতেই কত যাত্রা 
দিখলাম।” | 
খুব পা টিপিয়! টিপিয়া অরসর হইতে হইতেছে, টুলু আবার 
একটু থামিল, তাহার পর বলিল---“এখানে যেমন যাত্রা 
দেখেছিলে তেমনি পাত!লও তো রয়েছে ।” 
বনমালী মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল --“কেন তোমাদের 
খনি; পাতাল তো আর গাছে ফলে না।” 
বনমালী একটু ভাবিয়! যেন মিলাইয়! লইয়া চোখ ছইটা 
দুরাইয়! ঘুরাইয়! বগিল-_“হ, খনিটি পাণ্ডাল বটে; খমিটি 
পাক্তাল বটে-..তা রাজ। কুখ! গো ?” 
প্রশ্নট। করিপ্াই বনমাপীর চোখ ছইটা বিস্কাপিত হইয়া 
উঠিল, বৃ্ট| উদ্দব হইয়া উঠিল, ওর মতো হববল মস্তফষেও এক 
এক সময় হঠাৎ বুদ্ধির স্কুরণও হয় ; মাথাটা ছলাইয়। হুলাহয়! 
একটু হাপিয়া বলিল- হু বুঝছি, আপুনি খানেজার বাবুকে 
-বুলছ-_ম্যানেক্জারবাধুটি রাজা হইছে" আহি রাবণ ইইছে আমি 
বুঝাছ-..” 
শেষট। এই রকম আপন] হতেই হঠাৎ আসিয়া পড়ায় টুল 
একটু থতমত খাইয়া গেল, সামলাইয়া লইবাগ চেষ্ঠা করিয়া 
ঘলিল__“না তাকি বলতে পায়? রাঞ্জা না হয় হ'ল, তা 
বলে অহি রাখণ কি বলতে পারি ?”.." 
ধনমালী কিন্ত নিজের তালেই চলিয়াছে, বলিল --“ত1 
ধুলবেক নাই ক্যানে গো? আপুনি জানে! নাই তাই বুলবেক 
নাই, আমর! জানি, বুলবোক নাই ক্যানে? উ লোকটি মণ 
ঘটেক, কত বুন করেছে, কত সব্ধনাশটি করেছে, আপুশি 
জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমগ্স! জানি বুলধেক নাই 
ফা!নে গো? 
টুদু খানিকক্ষণ বলিয়া যাইতে দিল, তাহার পর আসল 
কথাট। আমির! ফেলিল, বলিল --.“আমি অব্ত বলছি না জহি 
ক্লাব, তবে তোমার কথাই ধরে বলি--বেশ, ম্যানেজারই যদি 
ফোন কারণে লোক পাঠিয়ে শক্রতা করতে চায়, জত কথ! কি, 
এই আমিই মাষ্টারমশাইয়ের হুকুমে তার বাড়ি আগলাচ্ছি-_ 
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আমাকেই যদি ওর পছন্দ ন হয় বাড়ি ছাড়া করতে চায় লোক 
পাঠিয়ে-*.” 

বনমালী আবার বুকে চাড়া দিয়৷ কতকটা সোঙ্গা হুইয় 
উঠিল, চোখ মুখ সেহ রকম উদ্জ্বল হুইয়! উঠিল, বলিল-_হ্‌, 
পাঠাক্‌ ক্যানে লোক. ধণমালী মরে গেইছে বটে | আজ্তক 
আমায় খনির লোক খনমালী খুড়ো বলে ডাকে, আমার 
ছেলে চগ্রণকে সর্দার বলে মানে বটে! জাপুনি অমন কথাটি 
বুধো নাই বাবুমশয়, আমার মাথ"াটি কাটা যায় বটে। মাষ্ঠার- 
মশাই আপুনিকে নুদ্ধং আমার হ/থে রেখে গেল-__বুঝলে 
বনমালী, হ ছোকরাচি আমার আগ্ল,ন জন._.ছাওয়ালের পারা, 
তুমি দেখবেক ।...আপুনিকে বাড়িছাড়1! করে কুন সুখুস্বী আমি 
দিখবৌ'--হ দিখবে! আমি 1” 


১৬ 


অনেকগুলা কথা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই জান! গেল, 
মাষ্টারমশাইয়ের চরিত্রের একটা গভীরতম রহ পর্যস্ত ) অবস্ঠ 
বেশি আশ্চর্য হইল না টুধু। 

বাহির হুইয়! এখমে গেল কত্ণপাড়ায় কাকার বাড়ি । দিন- 

চারেক হুইল মেয়ের হঠাৎ দেশে চলিয়া! গেছে । কাকার 
সঙ্গে দেখা হুইল, দোকানে বাহির হইবার জঙ্ তৈয়ার হুইতে- 
ছিলেন। মুখটা বেশ ভার ভার। বলিলেন-_-“চিরকালটা 
তবদুরের মতন দুরে বেড়াবি--কেন বাছ়িতে থেকে সেবাব্রত 
হয়না?” 

সেবাব্রত কথাটায় বেশ জোর দিলেন । 

টুলু মাথা নিচ করিয়! চুপ করিয়াই রহিল। 

কাকা একটু থামিয়। বলিলেন “ম্যানেজার বাবুক্প কাছে 
সব শুনলাম । কিনব আমার এখানে যা কিছু এ খনির 
ভরসাতেই**.৮ 

টূলুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বাহির হইয়া গ্রেল_-“৩া হলে কি এ 
বাড়ি বন্থ হ'ল আমার ?” 

কাক! অপংখতভবেই চিৎকার করিয়! উঠিলেন__“তার 
মানে তাহ হল? থুব তার্কক হয়েছিস মাষ্টারের শাকরেছি 
করে ?--যাদের পিয়ে সব, তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে 
হবে না? এই ছশো মাইল দুরে ফত কাঠখড় পুড়িয়ে, 
লোকের কত সা্িসাধনা করে একট! আতন্তানা দীড় 
করিয়েছি, হাধরেদের সঙ্গে হাখরে হতে গিয়ে সেটা নষ্ট করতে 
হবে? ধাদাকে লিখেছি, এইখানে এসে থাক, ওসব চবে 
না” 

রাগের ঝৌকেই যেন একটু তাড়াতাড়ি বাহির হুইয়! 
গেলেন। 

ঠাকুর চাকর ছিল, ভাগরকম করিয়া কিছু জলযোগ 
তৈয়ার করাইয়া! পরিতৃপ্তভাবে জাহার করিয়া টুলু বাহির 
হইয়া গেল। আজ মনট। বেশ প্রসন্ন, ফোন কথা গায়ে 
মাখিতে ইচ্ছা! কম্সিতেছে না । 
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অনির্ধিঃাবে খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইল--বাজারে শুধু 
কাকার দোকানের দিকটা বাদ দিয়া। রোদ মন্দ কড়া নয় 
তখনও, কিন্তু কড়া কথার মতো রোদও আজ যেন কড়া 
ল/গিতেছে না, মনে হইতেছে এসব অবাস্তব, ঘাড়ে আসিয়! 
পক়্িবেই, তবে গা পাতিয়া লইয়া আক্ষারা! দিবার দরকার 
মাই ।"*"ভিতর থেকে জাগিতেছে কাজ করার আনন্দ_ন! 
পাইয়াও যাহাতে এত আনন্দ, সমস্ত মন আজ ঘেন তাহাই 
হাততাইয় ধু'জিতেছে। 

বাজার থেকে গেল বস্তির দিকে । প্রথমটা মনে হুইল 
ভিতরে প্রবেশ করিবে না, তাহার পর কি ভাবিয়া প্রবেশ 
করিয়াই ফেলিল। প্রবেশ করিয়াই সেদিনকার আসা আর 
আজকের আসার মধ্যে বেশ একট! প্রতেদ উপলদ্ধি করিল। 
আজ অনেকের দৃষ্টিতে কৌতৃহলের সঙ্গে একটা সম্রমের ভাব 
রহিয়াছে | সেদিনে খনির মধ্যে হীরক সম্পর্কিত ব্যাপারে 
অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়াছিল, টুলুকে দেখিয়্াছিল, টুলু 
বুঝিল এ তাহারই জের। কয়েকক্ধনই বর্ষীয়ান তাহাকে 
বেশ বুঁকিয়া প্রণাম করিল, এক জদ্দ বারান্দা হইতে একটু 
নামিয়! স্বছ হান সহকারে প্রশ্ন করিল, “কোথায় আগমন 
হলেন কতণার ?” 

টূলু বলিল-_“এই একটু বাজার থেকে ফিরছি--.ভাবলাম 
এ দিক হয়েই যাই নাহয়!” 

একেবারে অকারণে এই রৌদ্রে এতট! পথ দুরিয়! যাওয়া 
নিজের কাছেই কেমন বোধ হওয়ায় কতকট! যেন অজ্জাতসারেই 
ভুড়িয়। দিল-_“সেই খোকাটি কেমন আছে ?” 

লোকটি অত্যন্ত ধুনট হুইয়া উঠিল, আরও আগাহয়। আসিয়। 
বলিল-_দিখবেন তারে ? তাই বলি, কত খামোকা এমন 
রোদে বস্তিতে আলেন ক্যানে***” 

এতট| ভাবিয়! বলে নাই, টুলুর মুখট। একেবারে শুকাইয়া 
গেল, মনে পড়িল ছেলে লইয়া চম্পার সেই উগ্র মূর্তি মেয়েটির 
মুখ খামচানো,-_আসিয়! আলুথালু বেশে নালিশ করিতেছে-_ 
“দেখে, ছাওয়াল কেড়ে নিলেক | আমার জান্মা ছিডযা 
দিলেক |...আমার চুল ছি'ড়্যা দিলেক 1...উই চম্পাঁ_- 
চরণদ্াসের বিটি 1.” 

আমত) আমত! করিয়া লোকটাকে বলিল---”ন|, ইয়ে-_ 
দেখবার তত দরকার নেই.',তোমার গিয়ে আছে কেমন 
ছেলেটি | 

লোকটি বুঝিল, একটু তয়-ভাঙানে! গোছের হাসির সঙ্গে 
বলিল-_“না, জাপুনি আনুন আজ্ঞে--চরণদাসের বিটি পাগলি 
আঙ্ছে-_সিদিনটি খেয়ালের মাথায় অমোনটি করেছিল- কিছু 
ধুলবেক নাই.'-আপুনি আনুন জাজ্ঞ-__দিখবেন বৈকি...” 

বস্তিতে এখনও সবাই কান্ধ থেকে ফেরে নাই, তথু মেয়ে 
পুরুষে ছেলেয় বুড়োয় অনেকগুলি লোক জম ছইল। এক জন 
স্ীলোক বলিল--”আর উতো পেক্সাদের বৌকেই আবার 
মিলা নাজেক গে] |” 


প্রবানী 
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লোকটি জার জাতে; উ পাগলীটি আছে। 
আপুনি দিখুম-_.জতো দয়াটি করলেন-__দিখবেন নাই ?” 

আর একটি মেয়ে সাহস দিবার ভঙ্গিতে বলিল_ “জার 
চম্পা এখন কোখায় গো ?--সে তো! খনিতে বড ।” 

সবাই অগ্রসর হইল । পিছনে চাপা গলায় আলোচনা 
হইতেছে--_“হ, ই বাবুই তো ট্যাকা দিলেক, বুললে আরও 
দিবে! তু পুষ ক্যানে-*.” 

“ইরা দেবতা আছে গো, মানুষটি লয়... 

“তা হবেক নাই ?_ মাষ্টারমশাইর আগুন জন যে-." 
স্কুলটিতেই থাক! করে-**” 

কয়েকটা বাসার বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েরা ভন্তভাবে 
ঘরে ঢুকিয়। গিয়া মায়েদের ভাকিয়! আনিল, কেহ চেনে, কেহ 
চেনে না, কেহ শুধু কৌতুহল লইয়া, কেহ কৌতুছলের সঙ্গে 
একটি শ্রদ্ধার স্মিত ছান্তের সঙ্গে আসিয়! বারান্দার ধু'টা বরিয়! 
দ্লাড়াইল, কেহ নামিয়া আসিয়া সঙ্গ লইল | চাপা! প্রশ্ন হইতেছে 
-_:কে বটে গে! ? কি হইছে?” চাপ] উত্তর হইতেছে। 

সক্কোচ বোধ হইতেছে, তবু.বড় ভাল লাঙ্গিতেছে টুঙ্গুর ; 
সবাই গরীব, বেলীর ভাগই জ্ঞাকড়া-পর1, অপরিচ্ছ্ন ; তৰে 
সবার মধ্যে থেকে একটি অনাবিল শ্রদ্ধা 'হার প্রীতির ধারা 
তাহার উপর উচ্ছলিত হইয়া উ্রঠিতেছে__কথায়, চাহনিতে, 
হাসিতে এমন কি সঙ্গে থাকার আগএছের মধ্যেও । 

ছিয়ান্তর ন্বরের সামনে আসিক়্া পড়িল । 

পকুখ্ধা গো বৌ__ছাওয়ালটিকে বের কর্‌...চম্পর ছাওয়ালটিকে 

বের কর্‌-"'হীপাটিকে বের কর...” বলিতে বলিতে কয়েকজন 
মেয়ে বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, কয়েকজন ভিতরে ভ্ুকিয়। 
গেল। একটু পরেই পেল্লাদের বউ একটি কুলকাটা। পরিষ্কার 
কাথায় যোড়া, রাঙা সালুর জামা পরানো চোখে কাক্ষলটান! 
শিশুকে কেলে করিয়া সামনে আসিয়া স্ব হাসিয়! লক্গিত- 
তাবে ধরাড়াইল । এক জন বর্ষীয়ান বলিল--“ঈস্‌ রে | চল্পার 
দশ দিনের পোলার তাবেবা_ন"টি দিখো 1."'আ রে |” 

সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল । 

একটা! অস্কুত ধরণের- নিতাস্তই মৃতন ধরণের অন্থভূতিতে 
টূনুর মনটা! পূর্ণ হইয়া! উঠিতেছে_এই শিগুটিকেই না সে 
সেদিন কয়লার ধূলি থেকে নিজের করিয়! তুলিয়া] লইয়াছিল? 
--তারপন়্ চম্পা লইল কাড়িয়! ।...সমন্ত ঘটনাটা! কেমন যেন 
রহভময় বলিয়া মনে হইতেছে । সেদিন যাহা! করিয়াছিল 
এত কিছু ভাবিয়া! করে নাই, খনির সেই জাবহাওয়ার মধ্যে 
অত বড় একটা ট্র্যাজেভিতে অভিভূত হৃইয়! নিতাস্ত দয়াপরবশ 
হুইয়! তুলিয়! লইয়াছিল ছেলেটি । আজ একেবারে অঞ্জরকম, 
মনের ভাবটা! গোলমালের মধ্যে গুছাইয়! বুঝিতে পারিতেছে না, 
তবে মনে হুইতেছে-_সেদিনের দয়! আজ কি করিয়া! মমতায় 
পরিণত হুইয়! গেছে-_কেউ নয় অথচ মনে হইতেছে জামারই. 
তো-_আমারই তো আমিই তো! তুলিয়া লইয়াছিলাম-' 


কার্তিক 


আর, চমৎকার ছেলেটিও, যেন টানিতেছে ; অন্তমনক্ক 
ভাবেই টুলু ছুই পা আগাইয়া যাইতে মেয়েটিও তুল বুঝিয়! 
তুল করিয়া! বশিল, বারান্দা থেকে নামিয়া পড়িয়া ছেলেটিকে 
সামনে বাড়াইয়। ধরিল। টুজগু একটু যেন অপ্রতিত হইয়া ক্ষণ- 
মাত্রের জন একট! দ্বিধায় পড়িয়া গেল, তাহার পরই হাতটা 
বাড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল__“দেবে 1__-তা দাও ।..*কি 
চমৎকার হয়েছে ছেলেটি | নুক্পর চুলের...” শেষের কথাটি 
বলিতে বলিতে সবার দিকে ঘুরিয়] চাহিতেই আরও অপ্রতিত 
হুইয়! চুপ করিয়া গেল £ সমস্ত দলটি_-ছেলে বুড়ো সবাই, 
একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেছে.-.আর মূখে বিশ্ময়, প্রশংপ। 
আর আনন্দের কি যে একটা অপরপ মিশ্রণ যেন সবাই 
সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত, কল্পনার অতীত কোন দৈব লীলা প্রত্যক্ষ 
করিতেছে। 
একটুপ্ধ মবো ফিমৃফিপানি আর চাপা মন্তব্য আরম্ভ হইয়া 
গেল'-ধেবাঠাই তে! আছে গো, উনিদের কাছে ছোট্ট বড়োটি 
আছে নাকি ?.*হ, তুক্! ফি বুলি গে|1.-*চম্পা কেড়ে 
ণিলেক, না তো! উ তে। রাষ্জাটি হোত বটে-*.আর, পোলা... 
তারা তে! দেবতা গো, দেবতার কোলটি পালেক নাই.-"? 
টুলু এমন একটা সক্ষোচের মধ পড়িয়া গেছে, কি যে 
করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় আর একটি 
শিশু-কঠে কামার রব উঠিল। প্রহ্থলাদের ছেলেটি “বাধ হুয় 
ঘুমাইতেছিল, জাগিয়! উঠয়া মাকে কাছে না পাইয়! চীংকার 
জুড়িয়! দিয়াছে । ও 
টূনু যেন বাঁচিল, ছেলেটিকে বাড়াইয়! দিতে দিতে বপিল-__ 
*ওট বুঝি তে।মার ছেলে?” 
মেয়েটি হাত বাড়াইয়। লইতে লইতে মুখটা একটু নিচু 
করিয়া হাসিল, কিছু উত্তর করিল না । 
ছেলেটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সে সক্ষোচের ভাবট$ 
কাটিয়া গেছে ; একটু হাসিয়! বেশ সহ্জভাবেই বলিল-_-“তা 
নিয়ে এসো, ওটিকেও একবার দেখি ।” 
দলটা আবার নিশ্চুপ হইয়া গেল ।"*'দেবতার লীলার 
কি শেষ নাই? 
মেয়েটি কিছু না বলিয়া একভাবেই ছাড়াইর! রহিল, শুধু 
হাসিটি যেন একটু জ্লান, সেই বর্ষায়ান লোকটি বলিল-_নিয়ে 
আয় না গো, বাবুমশয় বুলছে'**” 
মেয়েটি নড়িল না, বপিল__“হ, আমার পোলা উনি কি 
দিখবেন ?__উ মিতিনের পোলার পারা নাকি 1 গন্ীবাট-_ 
কালোটি-__জাম! নেই শরীলে-*.” 
টূলু হাসিয়া বলিল-_“তা হোক, নিয়ে এসো, না দেখে 
নড়ব না আমি।” | 
একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। মেয়েদেরও কয়েকজন তাগাদা 
“দিল- “আয় না নিয়1."আাবার দ্রাড়ায়ে থাকে দেখে 1-*"” 
একটি মেয়ে মায়ের অপেক্ষা দা করিয়া নিজেই ভিতরে 
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চলিয়া গেল এবং ছেলেটিকে উঠাইয়া জানিল । মাস পীচ-ছয়ের 
ছেলেটি! কালোই, কিন্ত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্ধে যেন ভরপুর হইয়া 
আছে। জামাটাম! গায়ে নাট, তবে কোমরে একটা রুপার 
গোর্ট বক্‌ ঝক্‌ কর্সিতেছে ৷ বাছিরে জাসিয়। হঠাৎ এরকম 
তিড় দেখিয়া টানা টানা ছোখে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অবোধ 
দৃ্টিতে চাহিয়া! রহিল । 

“দাও আমায় ।”-.-বলিয়! টুল বেশ সহজেই ছেলেটিকে 
চাহিয়! লইল ; হীরকের মতে! একেবারে কাদার ভ্যালা নয়, 
একটু প্রাণের চাঞ্চল্য আছে, বেশ সহজেই টুলু একটু ঘুরাইয়া 
কিরাইয়! আদর করিপ, প্রক্কতই শিশু-সঙক্ষের আনন্দে বুকে 
বারছুয়েক চাপিয়! বরিল, তাহার পর ধোধ হয় মনের আবেগে 
এদের ভাষা নকল করিয়াই বলল-__“ইটি তো! নাড় -গোপালটি 
আছে বটে গো!” 

এমন কিছু হাসির কথ। নয়, তবে অগ্তরের আনদ্চকে মুক্ত 
করিয়া দিবার এক নুযোগ পাইয়াই যেন সমণ্ড দলটা হাসিতে 
তাগিয়া পড়িল । কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দের চোটে 
কুজ' হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ছুলিয়! ছলিয়৷ বলিতে 
লাগিল--“আমাদের কথ”! বুলছ্ছেঁ গে! বাবুটি-..নাড়,-গোমালটি 
আছে বটে- নাড়গোপাপটি আছে বটে-.টুলু যেন একে- 
বারেই মিশিয়! গেছে এদের সঙ্গে, সঙ্কোচের আর এতটুকুও 
কোথাও নাই, চারি দিকে চাহিয়া] হাসিয়! বলিল--“এত হাসি 
কেন তোমাদের গে? নয় নাড়,গোপালের মতন? কেমন 
গোল গোপ হাত, গোল গোল পা.” 

মেয়েটি লঙ্দিততাবে বারান্দার এক পাশটিতে গিয়া 
ধ্রাড়াইয়াছিল, টুলু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল---”তোমার 
ছেলের দিব্যি করে চূড়া বেঁধে দিও গো, ঠিক নাড়.গোপালটির 
মতন দেখতে হুখে।” 

হাসির ধেন পথ খু'জিতেছে সবাই-_আবার হাসি ছল- 
ছলিয়া উঠিল ।***চুড়া বেঁধে দিস..*খোকাটির চূড়া বেঁধে 
দিবে ।” 

চুলু ছেলেটিকে ফিরাইয়। দিয়া, তাহার পর পকেটে হাত 
দিয়া ভিতরেই ব্যাগের মুখে খুলিয়! ছইটা! টাক! বাহির করিল, 
মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া বলিল--.“এই ধরো, তোমান্স 
ছেলেটিকে হীরার মতন একটা! জাম! করে দিও-*'নাও, নেবে 
বৈকি...” 

মেয়েটি নড়িল না, একবার দেখিয়া লইয়া লক্ষিততাবে 
মুখটি গু'জিয়! দাড়াইয়াই রহিল । যে মেয়েটি শিশুটকে লইয়া 
ছিল সে শিশুর হাতটা! বাড়াইয়া ধরিল, বলিল-_“লিবেক, 
লিবেক নাই ক্যানে গো! ? আপুনি দাও কানে, জামা করায় 
দ্বিবেক |” 

টাকা পাইয়া শিশুটি মুখে পুরিতেই এক জন বলিয়া! উঠিল 
ই, জামা পেটের যধ্যে টুকলোক |” 

আবার একটী! হাসির লহ উঠিল। 


পপস্সিত পবা বাউলা পশলা পি পাপ সস ৮ পা 


করিয়া! টুলুর নজর গেল, বড় নূতন ধরণের খেলা, যেমন নুতন, 


পানি সিপ পিসি সদ ঈ্া্প শসিত লা তাপস সপন 


টু আবার ॥ পকেটে হাত দিয়েছে, সমস্ত অন্তরাত্মা 
চাহিতেছে হীরফের হাতেও ছুটি টাকা দেয়, কিন্ত কোথা 
থেকে সেই সঙ্ষোচ জাসিয়া জুটিয়াছে আবার, হাতটা কোন 
মতেই যেন বাহির করিতে. পারিতেছে না। একটি মেয়ে 
বলিল _“আর হীরাটির কি দোষ হইছে গো?” খলিয়াই 
হাপিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল | . 

“হীরা বাবুরও চাই? তা? এই নে।***ওর বরং একটা 
গো করে দিস, কেউ কাপ ছিংসে করখে নী ত' হলে ।” 

ইট! টাকা বাহির করিয়া দিতে অপর একটি মেয়ে 
বলিয়া! উঠিল-_“ছ ট্যাকায় গো হয় নাকি গে: ?” 

“বলিয়া হাপিয়। প্রথম মেয়েটির ঘাড়ে মুখ ও জিয়া দিল। 

হয় না যেটুলুর 01ট জানা, তবে হই শিশুর মধ্যে ইতর - 
বিশেষ কধিতে রাজি হইল ন!। হাপিয়! নলিল--“&্যা, আমি 
বেশি দিই আর তোদের চম্পা এসে সেধিনকার মতন রসাতল 
কা করুক-_-“বড় মাগুখটি হৃইছে। -ট্যাকার গুমোর 
দেখাইছে |” 

নিজেও হো-হে! করিয়: হাসিয়। উঠিল, ওদের কেও বাদ 
গেল না।.""হাসির জাত নাই, হাপিতে হাপিতে সব যেন 
একাকার হইয়া গেল। 

বস্তি থেকে এদিক দ্রিয়' স্কুলে যাইবাগ পায়ে-হা্ট। পথ 
আছে ছুইটা,_একট1 একটু শোজ!, সেট' দিয় চম্পা রোজ 
যার, আর একট! একটু দুয়া । বোধ হয় এত পর খাপায় 
ফিরিবার হচ্ছ! ন! থাকায় টুলু ধিতীয় পথটাই ধগিল। এই 
পথে বন্ত আর স্থুলের মাঝামাঝি একট! প্রক1গ বট গাছ 
আছে, এই বিরলপাদপ দেশে বড় £বশিষ্ট দেখায়। তাহার 
তলাটউতে আপিয়া টুপু একটা পাথরের উপর ঝপিল। মনটা 
আজ পুণ হইয়! আছে _এ ধরণের পূর্ণতা টুল জীবনে আর 
কখনও অহ্ভব করে নাই. এই পূর্ণতার পরিধির মধ্যে আজ 
লমন্ভকেই টানিয়া লইতে ইচ্ছ! হুইতেছে--কেধাও কিছু 
একটুকেও বাধ না দিয়া-- | অতীত জীবশেকস দিকে. চাহি! 
কেবলই মনে হইতেছে (কাহার সন্ধানে ধর ছাড়িয়া হইয়া 
ছিলান বাধির ) আজ বস্তির মাঝে মনে খনে এ বাধাহীন, 
জাতিহীন, পুণ মিলনের মধ্যে যার আনন্ময় কূপকে প্রত্যক্ষ 
করিলাম, আশ্রমে আশ্রমে কি তাহার সঙ্ধানেই বৃথা অপেষণে 
ঘুরিয়া মন্রিয়াছি? এত সহব্ধের জন্ত অত তপস্ঠার কিহ বা 
প্রয়োজন? তিনি যখন এননি করিয়া পথের ধুলা মাড়াইয়। 
চলিয়াছেন তখন কি ফল তে।মার দৃষ্টিকে অনন আকাশ-লগ 
করিয়া? 

জায়গাটি ধড় নিগ্ধ। বস্তির আর এদিক ওণকের যত 
কিওু গঞু-বাছুর, ছাগল, ভে: এই কেন করিয়া সমন্ত দিন 
থাকে চপ্সিতে, তাদেয় রক্ষী ছেলেমেয়ের! এর ছায়ায় করে 
খেল! । টুপু নিকের আনন্দকে কেন্জর করিয়! অনেকক্ষণ রছিল 
বপিয়া। আর সব খেল! সাধারণ, একটি খেলার দিকে বিশেষ 


১৩৫৩ 








তেমনি মর্মস্পর্শী । 

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা 
করিতেছে । বটগাছের ধারেই একটা! খোয়াই, নুতার মতো 
একটা জলের ধারা আছে, কোথাও ফোথাও তাহাই একটু 
মোটা হইয়া গিয়1 খানিকটা কিয়া জল জমিয়াছে; এইটা! 
হইয়াছে বরাকর গাং, এক দল যেন সেই গাঙে মেলায় স্গান 
করিতে যাইতেছে, আন্ন পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে -- যাহার! 
একেবারেই ক্াকড়'-পর! তাহারা হইয়াছে ভিখারী । সারি 
সারি বসিয়াছে, যাত্রীদের কাছে বিনাইয়! বিনাইয়া ভিক্ষা 
গহিতেছে-.ঘে যত খিনাইয়া বলিতে পারিতেছে তাহার যেন 
তত বাহাছ্বরি :-“এ বাবুমশয় গো, একটা পয়সা দি_-ন বটে, 
ছু'দিন খেতে পাই নাই গে।'''দাও মা, তুমার কোলে রাড, 
পোল! দ্িবেক ম! গঞ্গা-.-ছুটি পয়প। দাও বটে গে!_” 

একটা ছেলের মাথায়.নৃতন জাইডিয়া আসিয়াছে, হঠাং 
উঠিয়' পড়িল এবং কোমরের হ্কাকডাটুকু খুলিয়া! ফেগয়। পামনে 
খিছাইয়! বিজ, বাস্তবের সঙ্গে কট মিল আনিয়! ফেলিয়াছে 
সেই পর্বে সবার দিকে চাহিয়। বলিল --“তুরা দেখও কাপড়টি 
মা থাকলে উর দিবে কুখায় ?” 

তিনটি ছেলে, বাকি ছেলে ছুহ$ও বিবগ্র হুইয়া সামনে 
কাপড় পাতিল। ছটি মেয়ে একটু পঞ্ষও ভাবে হাসয়' 

ওটাহয়া-নু্টাইয়া ধ্সিল। আবার ভিক্ষা চাওয়: 

চলিল। একটি বেয়ে হঠ1ৎ উঠিয়: পর্জিল এখং পাশের ছেলেটির 
জ্লাকড়াটা খপ করি তুলিয়া লইয়া খোয়াহয়ের দিকে ছুটিল | 
ছেলেটি ওর ভাই-__-“পিদি, দিদি গে]. বাঁলয়া কাদিয়? 
উঠিল। 

মেয়েটি দ্রাড়াইল শ1--“তু যোস কা।নে, আম সবাইকে 
ছারারে' দিব, তু দিখবি..” বলিতে বলিতে ছুটিযা গেল। 
একটু মধ্যেই ভাকড়াট? ভিজাইয়া৷ সবার বিশ্মিত দৃির সামনে 
সেট! গায়ে মাথায় জড়াইয়া বসিয়া পড়িল এবং হুপিয়! ছুলিয়? 
কান্তরানি আর& করিয়। দ্রিল। একটি যাত্ীছেলে আহুপাদে 
হাততালি দিয়! খলিয়] উঠিল_-”ই--- ঠিক তুর দিদিমার পার: 
হইছিস বটে |” 

বড় কৌতুছুল হইল টুলুর; মেয়েটিকে ডাকিল। সে 
একটু ভ্যাধচাক: খাইয়া! গেলে ছেলেটি বলিল_“থ! না, কিছু 
বুলবেক নাই।” 

মেয়েটি একটু কুঠিত পদে আসিয়া দাড়াইতে প্রশ্ন কিল 
“তুই কার মেয়ে ?” | 

মেয়েটি ঘাড় শিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আড়চোখে এক বার 
সঙ্গীদের পানে চাহিল, ছেলেটি বগিল-“উ কারুর মেয়ে লয় 
গা, উর দিদিমার লাতনি বটে।” 

টুহু মেয়েটকেই প্রশ্ন করিল-_-“তোর বাপ মা নেই ?” 

মেয়েটি এক বার ঘাড় নাড়িল, তাহার পর বলিল-_..“ন1।* 
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*দিদি'মা কি করে ?” 

গতিক্ষে।” 

ছেলেটি বলিল-_“পিট আপে খাঁনতে কাজ করত । চোখ 
গেইছে।” . | 

চুধু মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল-_ 

“কোথায় ভিক্ষে করে ?” 

“বাজারে!” 

“খনির বাবুর খেতে দেয় ন1 ?--ম্যানেজার বাবু?” 

মেয়েটি একটু অবোবগ।বে শুধু মুখ তুলিয়! চাহিল। 
ছেলেটি ধলিল--*“উ কাজ করে নাহ, খেতে দ্িবেক ক্যাশে 
গো?” 

টৃধু আবার মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিশ_- 

“উট তোর ভাই ?” 

পক ।* 

কোথায় থাকিশ তো ?” 

*কুখাও লয় |” 

“গায়ে ভিগ্ধে ভাকড়। জড়িয়েছিস কেন।” 

“দিদিমাটি জড়ায় বটে।” 

"কেন 2, 


ত সপ পিপিপি পসিপকাশিপিশিবাসিউিসপিি পাপা সিসিলসশ তল 


মেয়েটি চুপ করিয়া রফিল, উত্তর দিল সেই ছেলেটি, বলিল-_ 

“চগাল রোদটি বটে যে গো, সিধানে গাছ নাই, ভিজ 
কাপ্পোডটি জড়ায়ে বসে থাকে 1"**বুড়ি কর্তা চালাকটি বটে 1” 

এত গান্তীষ ওর সহ্িতে পারে পা, শেষের কথায় সবাই 
খিল খিল করিয়া হাসিয়! উঠিল । দলট| আপিয়! জযিয়াছিল-__ 
“চাল্লাকটি বটে [.."খুঁড়ি চাল্লীকটি বটে 1”--খলিতে বপিতে 
সমণ্ দশটা যেন হাসিতে ছিগএ্রতিন্র হইয়া জড়াইয়! পড়িল । 

টূলু ভপ্তিত হুইয়া বসিয়া রহিল; চোখ ছইটি ছল ছল করিয়া 
উঠিয়াছে, যা বোধ হয় বহু-_ব দিনই ছয় নাই উহার 
মেম্েটির পিঠে হাত দিয়! একটু কাছে টানিয়া লইল, বলিল--.. 
“না, ওরকম করে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলিস নি--"মা-লক্ষমী তা হলে 
ভিক্ষে দেন না।” 

শেষের কথাটায় নিজেই একটু যেন টমকিত হইল,__ 
মাষ্টাপমশাইয়ের মুখের এমন ঠাকুর-দেবতা খেঁসা ব্যঙ্টা তাহার 
সুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িল কি করিয়া | 

একটু অন্জমনস্ক ভাবে বপিক্বা রহিপ, হাতটি পিঠেই আছে; 
তাহার পর বপিল-_-“তোর দ্িদিমাকে কাল সকালে মাষ্ঠার- 
মশাইয়ের বাসায় নিয়ে আসবি ।...এ ছল দেখতে পাচ্ছিপ 
তো ?--- তার পাশের ওই বাসা ।” ক্রমশঃ 


পারাবত 
আীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত 


উদ্চে যায় শাধ] পারাবত । 

নীপ শুণ্ত তেডে দিয়ে ডানায় ডাশায 

ভেসে চলে যায় £ 

খর্গগামী রথ। 

ডানার ঝাপট লেগে £ রথের চাকা তলে গড়ো- , 
খড়ো পথ। 

উড়ে যায়, উদ্ভে যায় শাদ। পাপ্নাখত । 


স্বর্গ সে কোথায়? 
শুধুই অসাম শুজে ডানা ঝাপ টায় 
পারাবত ছ"টি শাদা-শাদ] 


(খধর্গ কি কোথাও আছে? সে প্রশ্নের হয় না সমাব। ) 
তু বুঝি খর্গ থাকে নীল-নাঁল মেধে-মেথে বাধা । 


পারাবত উঠে ৮'লে গেছে, 

উড়ে-উড়ে শ্বর্গসাঁড়ি পাপ কি হয়েছে? 
গ'ড়ো কণগে দিয়েছে কি বাধ! পে তারাপঃ--- 
শত-শত মেঘ-অঞ্ধকার ? 

তারপর ধুঝি আছে শ্র্গের সীমানা | 

গণি না, উধাও শুধু পারাখত-ডানা । 


পারাবত নয়-নয় আমাদের মন, 
হদয়ের নীল শুষ্ঠে করে বিচরণ । 


কামিনী রায় 


(১৮৬৪-১৯২৩) 
আব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংক্ষিণ্ত জাবনা 

কামিনী রাগের জীবন্শায়। ১৩১৭ সালের জ্যৈঠ-সংখ্য] 
“ভারতী” পজিকাঘ “আলো ও ছায়া-পচগ্ষিওী” নামে একটি 
সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয 3 ইহা সগুবত, স্পা ক ণঁ 
কুমানী দেবীর রচনা । ইহ হইতে কামিনী রায়ের *.্ষণ্ 
জীবনী অংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। ূ 

*১৮৬৪ গ্রষ্টান্দের ১২ই অক্টোবর বাখগ্গঞ্ড জেলার অন্তর্গত 

ধাসও গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈচ-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম 
হয়। তাহার পিতা স্বনামথ্যাত গ্রন্থকার চণ্তীচরণ সেন। 
কামিনী দেবীর পিতামৎ ও পিতামহী অতিশয় বর্ণাপ্রাণ ও 
ভাবুক প্রক্কৃতিয় লোক ছিলেন। তাহার জীবনেকর প্রভাব 
তাহাদের রি ও কিছ্ুংপরিমাদে পৌত্রীর জীবনে অগ্ুরস্রিত 
হইয়াছে 1. 

“কামিরীর চারি খংসর বয়সে লেখাপড়া আরন্ত হয়। 
মাতার নিকটেই তিনি বণপরিচয় ১ম তাগ ও শিশুশিক্ষা 
খয় ভাগ শেষ করেন। দেড় বসন্ম ধরিস্পা শিশুশিক্ষ! খানি 
ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বহখানি আস্োপাণ্ড তাহার 
মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা যখন রঙ্চণশালে পশাধিতেন 

খা শ্বশুরের পরিচধ্যায় ব্ান্ড থাকিতেন, কামিনী তখন 

মাটির দোয়াতে গৃহে ও খবহণ্ডে নিম্মিত এক দোয়াত কালি 
ও এক তাড়া তালপ1তা ও একটা খাকের কলম লইয়া 
লিখিতে বসিতেন । পেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাখ্তলি 
ওছাইয়া। একটা। খন্ধনীর মধ্যে ভরিয়। তছুপরি কলম রাখিয়া 
ও কলমের উপর ললাট রাখিয়া! নিম্নলিখিত কধিতা জাবৃণ্তি 
কগিতেন_-. 

“লাগ. লাগ. সরখ্খতী মোর কঠে লাগ, 

যাবজ্জীবন তাবং থাক্‌ 

আমার ভাগ্যে গুরুর যশ 

দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতে খাক |”. 

“খং ত্বং সরগ্থতী নির্মল বরণে 

রত্ব বিভুষিত কুওজ করণে 

উদ্ধল মুকুতা গজমতিহারে 

দেব সরবতী বর দেও আমারে 

বীপাপুস্তক রঞ্চিত হন্ডে 

ভগবতি ভারতি দেবি নমত্তে |” 

“সেলে আদিবার কিছু দিন প্রন্নেই অপার প্রাইমারী পরীক্ষা 
দিয়া তিনি প্রথম খিভাগেক প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা 
তাহাকে গণিত এমন দুষ্খর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে 
সময়ে কেহই গশিতে তাহার সমকক্ষ ছিল না। তাহাদের 


গশিতের শিক্ষক বাবু শ্ামাচরণ বন্থু ভাহাকে গণিতের পান 
দপিতার জঙ্ড লীলাবর্তী আখ্যা দিয়াছিলেন | ১৪ বংসন্র বয়সে 
মাইশর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । এই সময় কামিনীর 
পিতা জলপাইগুড়ির মুশ্পেফ । পিতা চিরকালই খঅধ্যয়নগীল 
ছিলেন। এই কয়েক বংসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক 
্স্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশান্তরে হার বিশেষ 
রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় অনেক পুষ্তক তাহার পুস্তকাগারে 
ছিল। মাইন পরীক্ষা দিয়! বাড়ীতে আসিয়া! কামিনী সমস্ত 
সময়ই এই পুম্তকাগারে কাষ্টাইতেন। 
“বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও টি 
ছলেন। 
“অষ্টম বর্ধ বয়ংক্রমকালে কামিনী প্রথম কবিতা লাথিতে 
আরম্ত করেশ। - পদ্য রচন। দর্শনে গ্রীত হুয়া! ভাহার পিতা 
তাহাকে কতিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত 
উপহার দিলেন। তাহার যখন নয় বসর খয়স ৩খন তাহার 
পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগ| সবভিভিসশে মুন্সেফ হইয়া 
যাশ। সে সময্নে সে স্থানে যাইতে হহঙ্জে কতকটা পথ গঞ্চর 
গাড়ীতে যাইতে হইত ; সপরিবাশ্ন তথায় যাওয়া সুবিধাজনক 
নহে বলিয়া স্ত্রী ও ক্ভাগণকে কেশববাবুপ ভারতাশ্রমে পাখিয়া 
পিতা একাই বর্শস্থানে গেলেন । হুহার কিছু দিন পরে কামিনী 
| মিস এক্রয়েড-প্রতিষ্িত ] হিম্ঠুমছিলা বিধ্যাধয়ে বোড়ার হু। 
ছয় মাস কাল এখানে থাকিয়। তাহার পর আবার পিতার 
কশ্মস্থান মাপিকগঞ্জে ফিপ্রিয়া আইসেন । ইহাপ্প পরবর্তাঁ গেড় 
বৎসর কাল পিতাই কন্াকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রতি দিন 
সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অন্ত কোন বর্শ- 
গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ কভার পাঠের জন্ত শির্দেশ করিয়া 
দিতেন ॥ .)1/711//07 ৫ 121+/7110 16171710788 নামক 
পুস্তক হুইতেও প্রতি দিন একটি করিয়! কবিত। মুখস্থ করিতে 
দিতেন। যেখানে যাহ! কিছু সুন্দর পড়িতেন, ক্ভাকেও 
সেগুলি পড়াইতেন। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও গুগোল 
সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বংসর বয়পের সময় 
আবার কামিনীকে বোর্িভে পাঠান হইল । ছলে পাঠাইবার 
সময় পিতা কাকে বণিয়! দিলেন যে সর্বদাই মনে রাখিবে 
যে, “11 116 1175 2101981018৮ 
“ষোড়শ বর্ধে [ ১৮৮০ ষ্টাবে বেধুন ভি ছ্ুল হইতে] 
কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ঘ হন । 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহ্থার পর ছুই বৎসর পড়িয়াই [ ১৮৮৩ 
গ্রষ্ঠাবে বেধুন স্থুল হইতে ] মি. /. পরীক্ষা দেন এবং [ দ্বিতীয় 


কার্তিক কাহিনী ূ ৪৯ 


পপি 











৩াস্ম্পস্পসমপসসপসপ 


বিভাগে উতভী্ঘ হইয়া ] সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বিশেষ করিয়্। মার্মীকল্যাণ-কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া" 
স্থান অধিকার করেন। আবার ছুই বংসর পরে [১৮৮৬ ছিলেম। 

রষ্ঠান্ষে বেখুন ফিমেল স্ছুল হইতে ] 1). 4. পরীক্ষায় উভীর্ঘ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ (১১ আশ্বিন ১৩৪০ ) তান্সিখে তিনি 
হম। এই পরীক্ষায় সংস্কত ভাষায় দ্বিতীয় ক্লাস অনার পরলোকগমন করেন। সতাফালে ভাহার বয়স ৬৯ বৎসর 
শপাইয়াছিলেন |... হুইয়াছিল। 

৮১৮৮৬ সালে কামিনী বেখুন 
বিদ্যালয়ের শিক্ষরিতীর পদে 
নিযুক্ত হুইলেন। তাহার প্রনীত 
“আগে! ও ছায়া ১৮৮৯ সালে 
বাহির হয়।...কোন সমাজের 
কোন দিই কামিনীর ভাল 
করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা 
ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের 
অভিজ্ঞত। তীর খড়ই কম। 
তাহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরেজী 
ও সংগ্চত সাহ্ত্য-জগৎ হইতে 
লব্ধ ও কপ্পনা-প্রচ্থত । কাজেই 
তাহার কবিভাগুলি পুরাতন 
ছাচে ঢালা হইতে পারে নাই। 

১৮৯৪ সাপে ্টুটাপী 
পিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের 
সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। হলি 
বহুপূর্ধব হইতেই কামিনীর গুণে 
পক্ষপাতী ছিলেন। “আলে! 
ও ছায়া, প্রকাশিত হইবার পর 
ইত্রাজীতে তাহার এক বশত 
সমালোচনা প্রকাশ করেশ। 
বিবাহের পর কামিনীর কেবল 
একখানি পুস্তক "গুঞ্জন" বাছির 
হহয়াছে। কবিতা লেখ! ছাড়িয়। 
দিয়াছেন বলিয়া, তাহার কোন 
বন্ধু অন্যোগ করাতে, কামিনী 
তাহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়! 
-বলিয়াছিলেন, “এইগুলিই আমার 
জীবন্ত কবিতা ।” স্বামিসেবা, 
গৃহৃকর্থ ও সপ্তানপালমই তাহার 








নিকট পত্বী ও জননীর প্রধান কবি কাঁধিনীরায় 
কর্তব্য বলিয়া মনে হয এবং তাহাতেই তাহার পর্দর সাহিত্য-সেব! 
অবসর ও শক্তি নিছুক্ত রহিয়াছে” কামিনী সেন আঁট বংসর বয়প হইতেই কবিতা লিখিতে 


কামিনী রায়ের দুখেক়্ সংসারে সহসা শোফের গভীর আরম্ড করেন। ভাহার “সখ” নামে সুপরিচিত কবিতাটি 
ছায়া পড়িল । ১৯০৯ র্ঠাবে তিনি স্বামীকে হারাইলেন। এন্টরাল পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পুর্ের ১৮৮০ খ্রীষ্টান জুন 
ইহার চারি বংসর পরে স্তাহার জ্যেষ্ঠ পু অশোকেরও স্ব মাসে রচিত হয়। পর-বৎসন্ তাহার পিতা মেদিনীপুরে বদলি 
হয়। আঘাতের পর আঘাতে তাহার হদয় বিদীর্ণ য়া হন। এই সময়ে স্থানীয় বাণ্ডাছিক পত্র “মেদিনীগতেই 
পিল্পাছে। কিন্তু এত শোক-হুঃখের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবা বোধ হয় ভাহার চন! সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি 
হইতে বিরত হন মাই। শেষ জীবনে তিনি জনহিতকর কার্যে লিখিস্বাছেন --" 


৫৩ 
.  শ'মেদিনী' নামে মেদিনীপুরে একখানি সাগ্াহিক কাগজ 
ছিল। পিতা তাহার জন্জ আমাকে কবিতা দিতে অন্গয়োধ 
করেন। তদন্থসারে প্রার্থনা” ও “উদাপসিনী” শীরক ছুইটি 
কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও “জালে! ও ছায়ার স্থান 
পায় নাই ।..”আলোচনা” নামক মাসিক পণ্রিকায় প্রসন্মমরী 
দ্বীন লিখিত “কেন মাল! গাঁখি -কুমারীর চিন্তা” শীর্ধক 
কবিতা পড়িয়া আসিয়া পর দিন *সনপ্ীবনী-মালা” লিখি। 
প্রসন্নমন্তী প্রবীণা বিবাহ্তা--কুযারীর চিন্তা! লিখিলেন, আমি 
কুমারী হইয়া প্রণীণার মত তাহার উত্তর দিলাম । এক 
তামাসা 1” (বঙ্গের মহিল! কবি”, পু. ৮১) 

১৮৮৯ প্রীষ্ঠাবে কামিনী সেনের "আলো! ও ছায়া” প্রকাশিত 
হয়। পুস্তকে রচত্িতরী-হিসাবে তাহার নাষ ছিল না। তিনি 
বলিয়াছেন, “প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালে।চলা বা 
উপেক্ষার ভয়ে নছে, এক দারুণ লক্জাবশতঃই আপনার নিভৃত 
চিন্তাঙ্চলি অবগুঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত 
করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীগতা দুর করিবার 
জন আমার নাম, ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া, কোন 
পুর্জনীয় পিতৃবন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বক্গেযোপাধ্যায় মহাশফের 
নিকট “আলো! ও ছায়া'র পাগুলিপি লইয়া! মান" ( “অদ্বা” ঃ 
নিবেদন) । হ্মচন্দ্রের.লিশিত ভূমিকা সহ পুস্তকখাঁনি প্রকাশিত 
হয়। ভুমিকায় ছেমচন্্র লেখেন ৫... 

"এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে ; 
স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে 
পড়িতে হ্যদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় 
এরনপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি। 

কবিতাগুপি আঞ্জকালের “ছাচে' ঢাল|।-"বস্ততঃ 
কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির 
নিশ্লতা, এবং সর্ব হাদয়গ্রাহিতা গুণে আমি শিরতিশয় 
মোফিত হুইয়াছি। পড়িতে পিতে গ্রস্থকারকে মনে 


স্পট রি পাপ পাপা ০০ 


মনে কতই সাধুবাদ প্রধান করিয়াছি । আনন, বলিতেই বা. 


কি স্থলবিশেষে ছিংসারও উদ্রেক হইয়াছে 1” 

“আলো! ও ছায়া"য় এমন কোন কোন কবিতা আছে যাহা 
বিষয়-গৌরবে রবীন্নাথের পূর্ববগামী । কধি একথানি পত্রে 
শ্রীয়ক্ত যোগেম্রনাথ গুগুকে জানাইয়াছিলেন £-.- 

"আমার মনে হয় আমি কিছু অকাল-পক্ষ ছিলাম। 
কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্রনাথের নিত 





গু 'নীহারিকাচরচজিত্রীর নানীর রচনাট ১২৯২ 
সালের বৈশাখ-সংখ্য। (ইং ১৮৮৫) "আলোচনার প্রকাশিত 
হয়। উত্তরে কামিনী সেন পরবর্তী ভাত্র-সংখ্যা আলোচনায় 
“জনৈক বঙ্গ মহিলা” এই নামে “কোন্‌ প্রাণে গাথ মালা আর? 
(সন্ধ্যাসিনীর উক্তি)” লিখিয়াছিলেন ; ইহাই টা রায় 
নামে 'জালে! ও ছায়ার বুত্রিত হইয়াছে । 





১৩৫৩ 





কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক নুন্দয় করিয়! 
লিখিয়াছেন। যাহা পীত্র বাড়ে, তাহা শীব্ই নষ্ট হয়, 
প্রক্কতির মধ্যে ইছা সর্ধদাই দেখি। অশ্ব বটাছি 
বনম্পতি ধীরে বাড়ে, যত দবীর্ঘায়ূহয়, লাউ কুষড়া শশা 
অন্ত শাকাদি সে রকম হয়না । ছদিনেবাড়েছ দিন 
বাদে মরে। যে সব ছেলে [0%0901008 তাহাদের 
মধ্যে ফেহই বড় হুইয়! বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও 
একটা [016090:5 ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্ি ঘ্বদ্ধি 
দেখ! গেল না। অবস্ত সা্সান্থীবন কতকগুলি প্রতিকৃর্ল 
ঘটনার মধ ধিয়াই আসিতে হ্ইয়াছে। সাহিত্যের 
সাধন! ও অনুশীলনের ন্ুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও 
ছিল।”-_“বঙ্ষের মহিল! কবি', পৃ. ৮৩-৮৪। 
আলে! ও ছায়া” অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থন! লাভ করিল; 
কবির নাম বেশী দিশ গোপন রহিল না। কাব্যখাশি সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে তাহার আসন নির্দি্ করিয়া দিয়াছিল। অতঃপর 
মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় “মালে! ও ছায়।-রচগ্রিত্রীর রচনা মাঝে 
মাঝে আমাদের নজরে পড়ে। সুরেশচঙ্ধ সমাঞ্পতির 
“সাহিত্য' প্রকাশিত হইলে, উহার প্রথম বর্ষে (ইং ১৮৯০) 
কাখিনী সেনের *যম্তনা-কর্জনা” ও চতুর্থ বর্ষে (ইৎ ১৮৯৩) 
*ধু্ছ্য়ের প্রতি ফোণ” প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে 
তাহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রক!শিত হইল। ১৯১৩ 
্রষ্টাব্দে প্রকাশিত “মাপা ও নির্ালা' তাহাকে সাহ্তক্ষেত্রে 
দুপ্রতিষঠিত করিল ; তিনি মহিলা-কবিদের শীধস্থানীয়! বলিয়া 
পরিগণিত হইলেন । 
শেষের দ্রিন সমীপবর্ভী হইতেছে দেখিয়া কবি তাহার 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি কোনক্ষপ নির্বাচন 
না-করিয়াই 'দীপ ও ধুপ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
ইহাতে তাহার যশ ক্ষুপ্ হইতে পারে-_.কেহ কেহ এরপ 
অনুযোগ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন £- 
শযে যাত্রার পর প্রত্যাবর্তন নাই, তাহার জন্ত উন্মুখ 
কইয়া আছি? বাছাবাছির দিকে মন দিতে পারিতেছি 
না। দেশাস্বরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহু দিনের 
সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজছের সখের জিনিষ 
প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়! যার, তাহাদের দামের 
কখা ভাবে না, অন্ততঃ কিছু দিন কাজে জাসিবে বা ভাল 
লাগিবে এই মনে করিয়াই খুঈী হয়, আমার এই 
কবিতাগুলিও সেইভাবেই দিয়] আমি ধুঙী।” 
যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই, 
বুঝি না জমেছে দত যত; 
কি যে তার দামী, কি ষে খেলো, 
কি যে শুধু কখা এলোমেলো, 
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাচিবার মতে] । 
( “অনির্ধযাচন” ) 


কার্তিক 


সাহিত্যক্ষেত্রে সম্মান 

১৯২৯ ক্রীষ্টান্ে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় “অজগতারিনী দুবর্ণ- 
পদক' জান করিয়া কামিনী রায়কে সম্মানিত করেন। 
১৯৩২-৩৩ প্রষ্ঠাঝে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংও তাহাকে অন্ততম 
সহুকান্বী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিস্বা গপগ্রাহিতার পরিচয় 
দিয়াছেন । 
্রন্থাবলী 

কামিনী রায় যেসকল এস রচনা করিয়া গিয়াছেন, 
সেগুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিকা দেওয়! হুইল। 
বন্ধনীমধ্যে সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া 
হইয়াছে তাহা! বেঙ্গল লাইব্রেরি-পক্কলিত মুন্রিত-তালিকা 
হইতে গৃহীত । 

১। আলে! ও ছায়া (কাব্য) । ইং ১৮৮৯ (১ নবেহ্বর) । 
পৃ. ১৬৮। 

ইহার পরিশিষ্ট ভাগে ছুইটি খণ্ডকাব্য- মহাশ্বেতা ও 
পুগুরীক মুদ্রিত হইয়াছে। 

২। নিমণল্য (কাব্য)। ? 
পৃ. ৮০ । 

৩ | পৌরাণিকী (কাবা )। ১৮১৯ শক (ইৎ ১৮৯৭)। 
পৃ. ৬০। 

১৮৯৭ গ্রষ্ঠাবকের অক্টোবর-সংখ)| “বামাবোধিনী পত্রিকা" 
সমালোচিত । 

৪) গুঞ্জন (শিশুরাক্যের কবিতা )। 
(১৫ মে ১৯০৫)। পু. ৬৬। 

৫। ধর্মপুত্র (গল্প )। ১৩১৪ সাল (১৫ জুলাই 
১৯০৭ )। পৃ ৪২। 

“কান্ট টলষ্টয় প্রমীত [1101501] গল্পের ইংরাজী অনুবাদ 
হইতে অন্থবাদিত |” 

৬। অশোক-স্থৃতি (জীবনী )। (২ জুন ১৯১৩)। 
পৃ. ৩২। 
. ৭। শ্রাদ্ধিকী অর্থাৎ শ্রান্ধবাসরে বিত্ত কতিপয় 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত । ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ. ১০৩। 

ইস্থাতে কবির পিতা-_চীচরণ সেনের জীবনচরিতও 
আছে। 

৮। মাল্য ও নির্াল্য (কাব্য)। ইং ১৯১৩ 
(২৫ সেপ্টেম্বর )। পৃ. ১৬০। 

৯। অশোক-সঙ্গীভ (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯১৪ 
(২৩ ডিসেম্বর )। পৃ. ৫৮। 

“অশোক-সঙ্গীত শোকার্ত হয় হইতে উিত ।” 

১৪ অম্থ। 4৮ ইং ১৯১৫ চলি 
পৃ. ১০৪ । 

ইহা! ১৮৯১ টি 


(১ এপ্রিল ১৮৯১)। 


১৩১১ সাল 


কামিনী রার ৫১ 


শপ সপ পিপি পা ০৮ পপ সত পাস সত তসিশসল সপীস্পান্পাশ 


১১ । িতিমা (গদ্য নাটিক)। । সী ১৯১৬ ফি এপ্রিল) 1 
পূ. ৬২। 

১1 50029 70100882065 02. 189 000081802) 0 
০৪৫ ভা02)2. 101), 7. 57. . 

১৩। বালিকা শিক্ষার আদর্শ -অতীত ও বর্তমান 
(নিবন্ধ )। ? (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ৩৫। 

১৪। ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা)। ? (১৭ ঘে ১৯২৪)। 
পৃ. ২৩। 

১1) দীপ ও ধূপ (কাব্য) । ইং ১৯২৯। পু. ১৭৬) 

১৬। জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ) | ইং ১৯৩০। পৃ. ৭০। 


পত্রাবলী 

আমরা কমিনী রায়ের ছইখানি পত্র নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। 
পত্র হুইথানি “হেমচঞ্জের গ্রন্থকার শ্রমন্মধনাথ ঘোষকে লিখিত। 
কি স্তরে ফ্মচঞ্জের সহিত কবির জালাপ-পরিচয় হয় এবং 
হেমচজের রচন! সপ্ন্ধে তাহার ধারপাই বা কিরূপ ছিল, পত্র 
হুইখানি হইতে তাহা পরিষ্ষুট হইবে । 

হাক্কারিবাগ 
২রা মার্চ, ১৯১৮ 

মাজবরেমু-- *** *** 

আপনি কবিবর ছ্মচক্জ্ের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়! 
সুধী হইলাম। কিন্তখামি তাহার জীবনের কথা কিছুই জানি 
না। বাল্যকাল হইতে তাহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাহার 
সঙ্গে আমার পরিচয় । তিনি আমার পিতৃদেবের “বন্ধু ছিলেন 
ঠিক এ কথাও বলা যার না । আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় 
তিনি হেমখাধুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য 
পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি। 

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাহার সাক্ষাৎলাত করিয়াছি । 
তখন “জালো৷ ও ছায়া” যন্রস্থ। 

আমার পিতৃবদ্ধু খঙ্ায় ছুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্বে 
আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাহাকে দেখিতে দেন এবং 
ভাহার মতামত জিলাসা করেন । ন্সামি অবনত ইহ্ছার বিশ্দু- 
বিপর্গও জানিতাম না । খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. 
রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম ।_-কবিবর কতগুলি কবিতার 
উপরে “নুন্দর? 13688101101 ইত্যাদি এবং খাতার উপরে 
(19 ০০ লিখিয়! ছুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়! দিলেন 
এবং জিজ্ঞাস! করিলেন “এ ছেলেটি কে হে?" ছর্গামোহ্ন বাবু 
বলিলেন “ছেলে নয় মেয়ে ।” তিনি অতিশয় আনন্দ এবং 
বিশ্বয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

জামার কবিতা তাহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে 
জানিয়া আমার তয় ও সঙ্্রোচ কিয়ং পরিমাণে দূর হুইল । 
তিনি ভূমিকা! লিখিয়! দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে 
ছাপাইতেও আর দ্বিধা রছিল না । যখন কয়েক ফর্পা ছাপা 


৫২ ূ 


প্রবানী 


১৩৫৩ 





হইয়াছে, একদিন সকাল বেল! মিসেস পি. কে, রায় ( ৬হ্র্গা- 
মোহন দাসের জবোষ্ঠা কভ1.) আমার জন গাড়ী পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হুইতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাহার! আহারের নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন । আমি কলেজের কান হইতে ছুটি লইয়া 
ভাকাদের রডন ্বীট্ছ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচজ্রের 
সহিত উমাকালী নুখোপাধ্যায় ও যোগেন্রচজ ঘোষ মহাশয়ের! 
জাসিয়াছিলেন। কবিতাহার নব-রচিত গঙ্গা-স্যোরটি সঙ্গে 
লইয়! আপিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু 
তাহাকে তাহার নিজ্বের কোন কখিত1। আন্বতি করিতে 
বলিলেন । তিনি ঝবিতাবলী হইতে “হায় বনুদ্ধরা তোমার 
কপালে” ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, “না, মিস 
সেনের কবিতা হইতে পড়ি।” তখন খুব ভাবের সহিত 
*্বর্ধ-সঙ্গীত' পড়িয়া! শুনাইলেন। 

এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন ৷ আমার ছুর্ভাগ্যক্রমে সে স্েহপুর্থ চিঠিগুলি সব 
ম& হইয়া গিয়াছে । তিনি আমার চিঠি পড়িয়া! জামার কবিতার 
মত আমার গভ-রচনারও খুব প্রশংসা! করিয়াছিলেন । আসল 
কথা তিনি দোষ খুজিতেন না, গুণ খুজ্িতেন ) সৌন্রধ্য 
দেখিবার চেষ্ঠা থাকিলে সর্বত্রই দেখা যায়। 

তাহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ 
ছিল বলিয়া উহ্ধাতে আমার আপতি হয়। তিনি সেই 
জন্ত দ্বিতীয় বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন । উহ্থাই "আলো ও 
ছায়া'র দিকে অনেকের দুটি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই 
বিশ্বাস। 

তিনি অত্যন্ত কুকের সহিত “আলো ও ছায়া'র 
সমালোচনাগুলির জন্ত প্রতীক্ষা! করিয়! থাকিতেন এবং কোন 
কাগজে সমালোচন! বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাহার নিজ্ষের 
মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি 
চিঠি লেখা কেন বদ্ধ করিলেন জানি না । একবার উত্তর ন! 
পাওয়াতে আমিও জার লিখিতে সাহুস পাই নাই। 
ও “পৌরাপিকী" প্রকাশিত হুইলে তাহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্ত 
তিনি প্রান্তি স্বীকার করেন নাই। হয়তো চক্ষগীড়ার জন্তই 
চিঠি লিখিতে পারেন নাই। 

আমি বাল্যকালে কল্সনা-জগতে, আমার দিবান্বগ্নে 
ঠাহাকে জামার পিতা বলিয়! কল্পনা করিতাম । ত্য সত্যই 
তিনি আমার মানস-পিতা ৷ কিন্ধ তিনি যে আমার কবিতা 
পড়িবেন এবং প্রশংস! করিবেন এ কথা আমার “নিশার স্বপ্রের'ও 
অগোচর ছিল। কি সুত্রে তাহার উদ্দ্বল নাম আমার প্রথম 
পুস্তকের সহিত গ্রধিত হইল মনে করিলে আম্চ্ধ্য বোধ হুয়। 

আমি তাহার লম্বন্ধে কখনও কিছ লিখি নাই, অথচ 
আমার হৃদয় তাহার প্রতি ভক্তি ও ক্কতজ্ঞতায় পূর্ণ। তাহার 
ঘাকোই জামার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস অদ্দিয়াছিল। 


নির্ষালা 


তাই বিশ বংসর পরে, “আলে! ও ছায়া” ৬ঠ সংস্করণের সময় 
তাহার নাষেই “জালে! ও ছায়া' উৎসর্গ করিলাম ।”& 
আমি তাহার কথ! লিখিতে গিয়! “আলে! ও ছায়া'র কথাই 
লিখিলাম। তাহার কবিত্ব সন্বদ্ধে জান্গ কিছু বলিতে 
পারিতেছি না । সমগ্বাস্তরে লিখিব। ইতি-- 
শুভাধিনী 
রী প্রকামিনী রায় 
৯৮ বেলতলা৷ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা! ৷ 
১১ই জুলাই ১৯২৩। 
মানগবরেযু-_ ০৪০ ৩০০ 
হ্মেচজ্ত্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। 
তাহার কবিতা পড়িয়া তাহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা 
করিয়াছি, এ সকল কথ! এক সময়, অর্থাৎ “আলে! ও ছায়া”তে 
তাহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাহাকে লিখিয়া 
জানাইয়াছিলাম । তাহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে 
যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমাঝোচনা করিবার ইচ্ছা 
কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা ব! 
ধাত্রীকে যেমন মাহুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের 
সমালোচনা করিতে ইচ্ছা! করে না, আমারও কতকটা সেই 
রকম। 
হ্মেচন্দ্রের কবিতার সমালোচন! করিয়া বর্তমানে কাহাকেও 
তাহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস 
আমার নাই। বাহার তাহার কবিতা পুর্বে ভালবাসিয়াছেন, 





কবি হ্মচত্ত্র খন্দ্যোপাধ্যায়পকে এই ভাবে উৎসর্গ কর! 
হইয়াছে ৫ 
বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার, 
লুকাইয়া ক্ষুত্র তনু, ঢালে গীতধার 
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথ৷ ক্ষুত্র পাখী, 
সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখি" 
তব স্ষেছ-. » গেয়েছিল গান 
লাঞ্ুক এ ভীরু কবি খুলি ক, প্রাণ। 
তোমার আশ্বাস, দ্বেব, জাশীর্ববাদ তব 
সরুজ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব 
বিংশতি ঘরয ধরি” যেই গীতহার, 
আঙ্গ লোকাত্তর হ'তে তাই উপহার 
লহ. এ ভক্তের হাতে ; জাজ মনে হু 
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয় । 
বিংশ বরযের বম পুরাতন গীত 
ভকতি-চক্জন-লিগ্ত, নব-নুবাসিত 
পাবে তুমি, আশা! এই | জাছে জাশা আর, 
পৌছে ধরণীর বার্ড স্বত্যুর ওপার । 


কার্তিক 
তাহারা এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্যতন্ত্রেরে সাহিত্য 
বিলাসীগণ তাহার খু'তগুলিই বধিবেন এবং হয়তো! গুণের 
যথেঞ্&$ সমাদর করিতেন না। সেজন্ত আপনার আমার ক্ষুণ্ন 
হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ 
ধরণের লেখ! সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরধীয় হইয়া উঠে। 
আজ্গকাল রবীন্ত্র যুগ---এ যুগে 'আটে'র দিকেই, বিশেষ 
রবীন্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ | কবিতার . 
প্রভাব (8160) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় 
কিনা কেহ দেখে না। 
রবীন্রের অভ্যুদয়ের পুর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি 
ছিলেন। তাহার ছুলগু ন্বদেশগ্রীতি, নানীঞজাতির প্রতি 
তাহার শ্র্ধাপুর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি দ্বণা ও 
ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লক্জাবোধ- এ সকল 
তাহার মত তেজববিতা ও সন্গদয়তার সহিত তাহার পুর্বে কেহ 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাহার 
রচনার মধ্যে অনেক প্রটি পাওয়! যাইতে পারে, কিন্তু আমরা 
সেকালে কলা-কুশল-ঠ1 (91) হইতে কবির উচ্ছ,সিত হদয় 
(17976) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম । তাহার জলদগস্ভীর ভাষা 
শুনিঘা আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া 
উঠিত । সেকালে মাহুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার তিতর দিয়া 
আপনাকে ঠেলিয়! বাঞির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল 
যেন বাছা! বাছা বাধ! বুলি আগে সাজাইয়া পাখিয় চিন্তা ও 
ভাবকে তাহাদের মধ্য টানিয়! আনিয়া বপাইখার চেষ্টা হয়। 
সেই জন্ত ভাব জমাট হুয় না, ভাপা ভাস! থাকিয়। যায়। 
কবিতাটি অনেকক্ষণ নাড়ি চাড়িয়! আবৃতি করিয়া, চক্ষে কর্ণে 
কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গম্ভীর আড় 
পাওয়া যার না। 
এই কথাগুলি লিখিতে পিখিতে মনে হইতেছে যেন 
বক্তবাট! স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভূল 
বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন জামি রবীন্্রশাথকে 
অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা! নহে.। তাহার সর্বতোমুখী 
প্রতিভা, ঈত-রচনায় অদ্ভূত অনগসাধারণ ক্ষমতা, কেহই 
অন্সীকার করিতে পারে না। তাহার লেখনীম্পর্শে শু বিষয়ও 
সরস ও মধুর হয়, যাহা! কিছু তাহার ক দিয়া নিঃসৃত হুয়, 
সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু ঈতি-রচনায় তাহাকে মাপ- 
কাঠি করিয়! অন্ত সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাহার অন্থ- 
করণে তাহার ব্যবহাত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া! গান ও কবিতা 
রচনা করিতে গেলে পুর্ব্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি 
অবিচার কর] হয়। আজকাল কিন্ত তাহাই হইতেছে । তিনি 
যে রুচির শট্টি করিয্রাছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 
শ্ছুলের' প্রবর্তক, তাহা গভীরতা! ও সঞ্জীবতার তত সন্ধান করে 
না, মিষ্ঠত! চাছে, স্প্ত! চাঁছে না। ছন্দ, জুর, নির্দুত মিল, 
উপলাহত পিরি-শ্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইশ্রধন্থুর নানা বর্ণের 


কাছিনী-রায় 


৫ । 


ক্ষণিক খেলা, আবছার! ্বপ্রের আবেশ এই সব তাহাদের মতে 
কবিতায় একান্ত জাবস্তক উপাদান । এলি উপাদান বটে 
এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্ত কেবল এই- 
গুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ 
ছঃখ, ক্ষ্বা তৃফা, জাশ! আকাঙ্জা, গম্ভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা 
এই সকল দিয়া ঘে মানবর্জীবন তাহার একট! জাগ্রত অস্তিত্বও 
আছে-_এবং তাহার একটা! সরল সবল প্রকাশের উপযোগী 
কবিতাও আছে ও থাকিবে । 

অনেক কথ! বলিয়া ফেলিলাম এবং ম্প্টকে অন্পষ্ট ও 
সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম । এইখানে অগ্ভকার মত 
শেষ করি। ্ 

কাল চিঠিথান! আরন্ত করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। 
কচ কাজে উঠিয়া যাইতে হয় । আজ লিখিতে বপিয়া অযথা 
দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একট! কথা! বাকী রহিয়া গেল, 
সেটা! এই, “মহাকাব্য” এখন 00 01 15110. কবিতার গুণ 
দোষ সন্বপ্ধে যাহ! বলিলাম তাহ! ঈীতি-কবিতারই কথা! । 

বিনীতা 
শ্রীকামিনী রায় * 


কামিনী রায় ও বাংলা-সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্ীর শেষার্থে ঘে-কয়জন মহিলা-কবি 
বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্্রন করিয়াছিলেন, কবি কাষিনী 
রায়ের স্থান তাহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ । স্বাভাবিক 
প্রতিভার সহিত উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটাতেই তাহার রচন! 
মাঙ্গিত ও শিক্গন্ষমাষগ্ডিত হইবার অধকাশ পাইয়াছিল। গত 
শতাকীর শেষ পাদে 'জালো ও ছায়া'-রচস়রিত্রী বাংলা-সাহিত্য” 
সমাজে কি পরিমাণ প্রভাব ধিষ্ডার করিয়াছিলেন, আজ আমরা 
তাহ1 অনুমান করিতে পারিব না। কবিবর হেমচন্ত্র-লিখিত 
“আলো ও ছায়ার ভুমিকাতেই সাহিত্যরসিকদের অৎ- 
কালীন হর্ষ-বিন্ময়ের কিঞিং পরিচয় মিলিবে | 
“বারের কীটাএু আমর! 
ছ.দও আধারে করি খেলা, 
অন্ধকারে ভেঙে যায় ছাট, 
জীবন ও মরণের মেলা |” 
অথব! 
“পরের কারণে খ্বার্থ দিয়! বলি, 
এ জীবন মন সকলি দাও, 
তার মত সুখ কোথাও কি আছে? 
জাপনার কথ! তুলিয়া যাও।” 


** পত্র ছইখানি ১৩৪২ সালের আশ্িন-সংখ্যা “বিচিআ” 
হইতে পুনমুজিত। 


৫৪ 
বাণালী নারীকে এই সরল মধু ও বিচির সুর রবীন 


প্রতিভার নব-অভ্যুদয়-সুগে বিশ্ময়কর ঠেকিবার কথাই | 


“্চঙ্জাপীড়ের জাগরণ,” “মহাশ্বেতা,” *পুগুরীক” প্রভৃতি সংস্কত- 
সাহ্ত্য হইতে গৃহীত চরিত্র-বিষয়ক কবিতাও বাংল! কাব্য- 
সাহিত্যে অভিনবত্ব সার করিয়াছিল । ছঃখের বিষয়, ক্ষবি 


১৫৬ 


কামিনী রায় যে নুবিপুল সম্ভাঘনার মধ্যে তাহার কাবা-ন্বীবন 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তা কীর্তি তদহ্যারী হয় 
মাই। তথাপি “জালে! ও ছায়া,” “মাল্য ও নির্ষাল্য” ও “দীপ 
ও ধূপে'র কবি কামিনী রায় চিরদিন সগৌরবে বাংলা-ফাব্য- 
সাহিত্য-সংসারে স্থপ্রতিঠিত থাকিবেন। 


হাঁজারিবাগ ভ্রমণ 
ভ্রীপরিমল গোস্বানী 


শেষ পর্ব 

ছাজারিবাগ রোডে ধানোরার রোডই সবচেয়ে প্রশপ্ত এবং 
দীর্ঘ। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় এই পথে বেড়িয়ে এলাম। 
এ পথেয় ছুধারেও অনেক বাঙালীর বাড়ি। এক মাইলের 
কিছু বেশী গিয়ে আমরা ছ-জনে একটা কালভার্ট-ত্রিজের 
উপর বসলাম, জার হু-জন আরও দূরে 
চলে গেলেন |. পুব আকাশে কালো! 
মেঘের আভ়ালে চাদ ঢাকা পড়েছিল, 
সমগ্ত প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা! । পথে 
লোকদ্ধন তখন ধুব সামান্যই চলছে। 
ছ-এক জন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোক ও 
মহিলাকে দেখা! গেল সেই অন্ধকার পথে 
দীর্ঘ দূর ভ্রমণ করতে । পথে যাবার 
সময় ডানদিকের বাড়িগুলো যেখানে 
শেষ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি দেখলাম 
রামক্কক আশ্রমের সাইন। উ্চু-নীচু 
পথ, লোকালয় ছাড়িয়ে শুন্য প্রান্তরের 
বুকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই 
অন্ধকারে, তা আর দেখা গেল না। 
হাওয়া বেশ জোরে বইছিল, আন কি 
ঠাণ্ডা সে হাওয়া, একটু বসতেই বেশ 
শীত করতে লাগল । এপ্রিল মাসের 
ষোল তারিখেও এখানে এমন ঠা 
থাকতে পারে তা ভাবতে পারি নি। 
ভমলাম সাধান্গগত এ রকম থাকে না, 
এবারেই শুধু গ্রীষ্ম আসতে একটু দেরি 
আছে । 

আমাদের হাজারিবাগ রোডে 
থাকার এইটেই শেষ 'দিন। পরদিনই 
আমর! হাজারিবাগ শহুরে যাব এই রফম 
আলোচদ!| করছিলাম, কিন্ত কে কোথায় 
গিয়ে উঠব সেই হ'ল এক সমস্তা। 


প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে ওঠবার জায়গা আছে, কিন্তু. 


হাক্ধান্সিবাগের তে! শহরে সবাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে 


থাকলে প্রত্যেকেরই মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠধে, কারণ হ্বাক্কারিবাগ 
শহরে এসে কি কি দেখব, কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় যাব, তার 
কোনোটাই আমাদের পূর্বনিদি্ ছিল না, প্রতি মুস্ধতেঁ আলাপ- 
আলোচনা ক'রে সে জব ঠিক করছিলাম । সেন্বতে সব 
সময়েই আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার, অন্তত কাছাকাছি। 
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রাজরগা! ছিহমন্তা মন্দিরের পাশে দামোদর 

গর্জ” (হাজান্সিবাগ ) 
স্থানীয় উকিল যুক্ত দিজেন্র গুপ্তের বাড়িতে ওঠবায় একটা 
দ্বায় ছিল আমার, কফেনন! তার নিমজণ আমি বছ পূর্বেই 


কার্তিক 


গ্রহণ করেছেলাম। শহরে যেখানেই 
উঠি, ভাদের বাড়িতে অন্তত এক 
দিমের জন্তেও আমাকে থাকতে হুবে 
এটা প্রায়ঠিক ছিল। সমন্তা হ'ল 
কি ক'রে সবাই কাছাকাছি থাক! 
ঘায়। এ সমস্তার একটা মীমাংসাও 
হয়ে গেল। ধানোয়ার রোডে 
আমাদের সান্ধ্যত্রমণের শেষে আকাশে 
মেঘের আড়ালে যে চাদ ঢাকা 
পড়েছিল, সে চাদ দৃশ্যমান হতে দেরি 
হ'ল বটে, কিন্ত তার আগে এই 
পথে যাত্রারন্তে আর এক চাদের 
সঙ্গে দেখা হৃওয়াতে হাজারিবাগ 
শহরের সমন্তাটা সমাধানের একট 
কিনারায় এসে গেল । চাদ রবির, 
বন্ধু । তিনিও পরদিন সকালে শহরে 
যাবেন এবং আমাদের সবাইকে 
তাদের বাড়িতে উঠতে হবে এই 
রকম অনুরোধ করলেন। কিন্ত 
তাকে অন্থরোধ না ব'লে প্রায় আদেশ 
বল। চলে । আমি যে অন্থত্র উঠব তা 
তখন আর তাকে ধললাম না। 

মরা সেই রাতেই স্টেশনে 
এসে বাস কোম্পানির সঙ্গে কথাবাত? 
বলে সীট রিজার্ভ করে এলাম। 
স্টেশন থেকে ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রথমে যে বাস্‌ 
শহরে যায় তাতে যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কারণ হে সব ট্রেন- 
প্যাসেঞ্জার একবারে হাজাপ্িবাগ শহরের টিকিট কেনে তাদের 
জভে জায়গ| ছেড়ে দিতে এই মোটর কোম্পানি বাধ্য । সে 
রকম প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কত হবে তা না দেখে এরা আগে 
কোন কথা দিতে পারে না। সেজন্যে আমর! দ্বিতীয় আর 
একটি বাস্‌ কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম । এরা হচ্ছে 
মাড়োয়ারি যোটর-গ্রতি্ান। শুনলাম এদের গাড়ি সকাল 
আটটায় ছাড়বে । 


১৭ তারিখে ঘখাসময়ে এসে বাসে উঠলাম । তার আগে 
স্টেশনের দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। চাদবাবু 
আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ওখান থেকে প্রকাণ্ড এক মাছ 
সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বাসে । বাস ছাড়তে ছাড়তে সাড়ে 
আটটা হয়ে গেল। সে দিনও সকালে বেশ শীত ছিল, তাই 
কোনে! কণ্ই হ'ল না শহরের পথে এগিয়ে ঘেতে | সদা- 
ছান্গময় চাদের সঙ্গ আমাদের সবাইকে পুলকিত করল, তিনি 
সমস্ত পথ. নানা রকম গল্প করে আমাদের পথশ্রম লাঘব 
করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আত্তরিক চেষ্টা সত্বেও 
হাজারিবাগ শহরের পথে আমাদের অনৃষ্ঠে সে দিন যে সামান্য 
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রাজরর। ছিন্সস্তার প্রাচীন মন্দির (হাজারিহাগ ) 


কিছু ছর্ভোগ ছিল ত| তিনি খণ্ডন করতে, পারলেন না। 
আমাদের বাহুক-বাসখ।ন! খণ্টাখানেক এগিয়ে যাবার পবেই 
বিগড়ে গেল । শোনা গেল চাকা খুলে নতুন চাকা পরাতে 
হবে। সব শেষ হতে আবঘন্টা লাগল। কিন্তু জাবার কিছু 
দুর গিয়েই গাড়ির ইঞ্জিন আর চলে নাঁ। তখন যত্ত্রীরা ইঞ্জিন 
যেরামতের কাজে লাগল। এইগাবে, পথের মাঝখানে, 
বাসের সাধারণ থামবার জারগার বাইরে, ইঞ্জিন ও চাকার 
গোলমালে আমাদের চার বার থামতে হয়েছিল । পথের মাঝ- 
খানে এ ভাবে অকারণ থামায় আমাদের অন) কোনে। রকম 
অন্ুবিধ! হয় নি একমাত্র দেরি হওয়া ছাড়া । পথের দৃষ্ভ 
এতই চমৎকার যে ওর যেকোন জ্ঞায়গার নেমে কিছুকাল 
কাটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। 

পথের ছুধারে বড় বড় বটগাছ, নিমগাছ এবং আমের 
গাছের সারি । কখনও শালবন, কখনও খোলামাঠ--দুরে 
ছোট ছোট পাহাড়। তার উপর, বেলা বাড়ছে কিপ্ত সে 
পরিমাণে গরম বাড়ছে না বলে জামাদের কোন কণ্ঠই হচ্ছিল 
না। 

বাংলাদেশ থেফে নতুন এ পথে এলে এ রকম অভিনব 
আবহাওয়া, এ রকম পাহাড়-অরণ্যের দৃষ্ঠ, এ রকম চল্তি 
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উাটানগরের পথে (হ1জ।রিষ. ) 


পথের ক্রম পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য যে খুবই ভাল লাগবে এ 
বিষয়ে সঙ্গেহ নেই । এ রকম ওরঙ্গায়িত পাহা়িয়া পথের 
কল্পনা বাংলাদেশে বসে কর! যায় না। লোকালয়ের চিখ- 
হীন উদ্ধাম অরণ্যশোভা! প্রতিবৃহর্তে একটা শিহরণ জাগিয়ে 
তুলছিল মনের মধ্যে । সমস্ত আকাশ কালোমেধে ছেয়ে 
গিয়ে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চললে নিজেকে 
যেমন পরিচিত জগং থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে 
হয়, এখানকার অরশ্যদৃষ্টেও মনে তেমনি উদাস করা এবং 
পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি গভীর 
বেদনামিশ্রিত জানন্দের উদয় হয় । অত্যণ্ত আধুনিক কালের 
মোটর বাসে আমরা আধুনিক কালের যাত্রীরা শংরে চলেছি 
এ ঘটনা নিতাত্তই অবান্তর, নিতাপ্তই বাইরের । মনোজগতের 
বিশ্লা্টত্বের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ। নতুনকে হঠাৎ গ্রহণ 
করা বিষয়ে মনের ক্কপণতা জাছে বলে যে একটি কথা শুনতে 
পাওয়! যায় সে কথার কি কোন দাম আছে ? মন তো! বিনা 
ঘাধায় এই জাদিম পৃথিবীর উদ্দাম উদার রূপকে তার সমস্ত 


সত! দিয়ে গ্রহ্থণ করলে । কিংবা! এ চির পুরাতন, এরই সঙ্গে . 


মনেন চির আত্মীয়তা । তাই বিশ্বগ্রক্কতির সঙ্গে আজন্ 
অপরিচয়ের বাধ! ঘুচিয়ে জীবনের যে-কোন লগ্নে বা তিথিতে 
অকস্মাৎ যদি তার মুখোমুখি এলে দীড়ান যায় তা হলে তাকে 


গ্রবালী 


১৩৫৩ 


পরম আত্মীয় বলে চিনে নিতে তার 
এক মুছুততদেরি হয় না। বিদেশে 
নতুন পারিপার্থিকে হঠাৎ যদি 
আমাদের দৈনন্দিন কাছের সহ্ল্র 
স্বৃতিবিজড়িত অতিপরিচিত. আপিস- 
গুটি আবধিভূ্ত হ'ত তা হলে 
মনের অবস্থা কি হ'ত তা কল্পনা 
কপনতে বেগ পেতে হবে না। অথচ 
আমাধের জীবনে আপিস কত সত্য | 


হাজারিবাগ শহরে পৌছে 
আমর! বাস্‌-স্টেশন থেকেই পৃথক 
হয়ে গেলাম। চাদবাধু শেষ পর্যও 
ম[ছের দোহাই পাডলেন, বললেন 
শহরে এ রকম মাছ ছুর্লভ, আপনি 
আসুন আমাদের সঙ্গে । কিন্তু আমার 
উপায় ছিল না। আমি একথাশি 
পিকশ নিয়ে দিজেনধাবুর খাড়িতে 
এসে উঠপাম বারোটার কিছু পর্নে। 
পোজ স্টেশন থেকে শহরে আসবার 
বাদ্‌-পথ চল্লিশ মাইলের কিছু বেশি 
হবে। এতটা পথ এসেও মনে বা 
দেহে কোনো! ক্লাম্তিই অনুভব করি 
নি, এটা আমার মতো! ক্ষীণজীবীর 
পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে 
হবে। আরও একটি ভয় ছিল, ভেবেছিলাম, চার দিন হাজারি- 
বাগ রোডে কাটিয়ে নতুন জায়গার দৃষ্তে মনের ক্ষুধা ঘে পরি- 
মাণে নিবৃত্ত হয়েছিল, পাকস্থলীর ক্ষ্ধা সেই পরিমাণে খেড়ে 
যাওয়াতে শহরে এসে বিপদে পড়ব, হয় তো অতিথি হিদাবে 
আত্সসম্মান বজায় রাখতে পারব না, শেষ পর্যস্ত একটি বেদনা- 
ময় স্বতি নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে হুবে। কিন্ত দেখা 
গেল দেহের সম্মানজ্ঞান মনের চেয়ে কিঞ্চিং বেশী। শহরে 
এসে কোন্‌ অজ্ঞাত কারণে পাকস্থলী অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার 
করতে লাগল, কলকাতা থাকতে যেমন, এখানে আসবার 
সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি, সে পরিমিত খান গ্রহণ করেই খুশি 
হ্'ল। সঙ্গীদের কাছে পরে এ প্রসঙ্গ উদ্যাপন ক'রে জানতে 
পারি, তাদের অবস্থাও ঠিক আমারই মতো! । শহরে এসে 
ডাদেরও আহারের পরিমাণ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়েছিল । 

দ্বিজেনবাবু কিছুকাল পুর্বে অন্গখে ভূগেছিলেন, কিন্ত 
তখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি, গিয়ে দেখলাম শখ্যাশান্ী 
অবস্থায় পড়ে আছেন। অতিথিবংসলকে এ তাবে দেখে বড় 
ছঃখ হ'ল। তার কন্যা প্রীমতী মার “প্রবাসী'তে ধারাবাহিক 
ভাবে “বিষ্বানেনরর লোক-সঙ্গীত” লিখছিলেন। সেইগুলে! 
পড়ে বিহারের পর্গীজীবনেনর প্রতি একটি আকর্ষণ অন্গুতব 
করেছিলাম । ভেবেছিলাম এই উপলক্ষে হাজান্িবাগ থেকে 








রী 
ওদের পঙ্গীজীবনের কিছু ছবি তুলব, কিন্তু তা আর সন্ভব হ'ল 
মা। দ্বিজেনবাধু অনুম্থ ছিলেন, তছুপরি আমাদের সময় ছিল 
অত্যন্ত কম। ওখানে গিয়ে বোঝা গেল বেশ কিছুকাল 
ওখানে না থাকলে দুর পল্লীতে গিয়ে পল্লীজীবনের কিছু সংগ্রহ 
করা সন্তব নয় । এ গানগুলোর তিতর দিয়ে বিহারের 
জলমাটির কাছাকাছি যে মানুষ বংশপরম্পরায় বাস ক'রে 
এসেছে, তাদের ম্ুখ-ছুঃখ আশ1-আকাজ্ষা, আনন্দ-বেদশার 
একটি অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে । এদিক ধিয়ে খাংলাদেশের 
পঙ্লীবাসীদের সঙ্ষে ওদের লেশমাজ্র পার্থক্য নেই। ওদের 
পারিবারিক এবং সামাঞ্জিক জীবনের এমন সরল সহন্ধ মধুর 
গান যে সব অজ্ঞাত অখ্যাত কবি রচনা করেছেন, াদের কথ! 
ভাবলে খিম্ময় জাগে । 

হাজাপিবাগ শহরে দেখবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। 
শহরের ভিতরে একটি বড় মন্দির ছিল, নাম তেলীমন্দির, 
সেইটির ছবি নেওয়া গেল। লেকের ধারে গিয়েছিলাম এক 
দিন, কি্ত তার কোনে! বৈশিঞ্য ছিপ না। সেইখানে সরু 
বাশের একটা ঝাড় পর পর অনেকগুলো ছিল-_দেখতে বেশ 
লাগল । তারই মাত্র একটি ছখি নিলাম। ১৯ তারিখের 
সকালে এসেছিলাম এদিকে । সেই দিনই আমর! ধাজারিবাগ 
ছাড়ব এই রকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল । হাজারিবাগ শহরে 
এনে এখান থেকে কিভাবে কোথায় যাব তা আগে কিছুই 
ঠিক কর! সম্ভব হয়নি। অনেক সময় গল্প বা! উপন্যাস 
আর্টের সময় কি ভাবে তা শেষ হবে, লেখকেরও তা জানা 
থাকে না, পিখতে পিখতে কিছু দুর এগিয়ে গেলে তার পর 
একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ঠেলে নেওয়া যায়। আমাদের 
এই ভ্রমণও অনেকটা সেই রকন । হাঞ্জারিখগ শহর পর্যন্ত এসে, 
এখান থেকে নানা সুবিধা-অন্ুবিধার কথা আলোচনা ক'রে 
ঠিক হ'ল আমরা রামগড় হয়ে কলকাতা যাব। নীরদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এজন্তে যে উদারতা দেখালেন তার জনেই আমাদের 
এই পরিকল্পন! ব্ূপ পরিগ্রথ করতে পারল । পুর্বদিন সন্ধ্যায় 
ঠিক হয়ে গেল জামার সঙ্গী বন্ধুরা বেলা বারোটায় আমাকে 
তুলে নিয়ে যাবেন খিজেনবাবুর বাড়ি থেকে । 

এলাহাবাদের কংগ্রেস-কর্মী ভৃতপুব কাকোরীবন্দী মন্থথ 
গুপ্ত সম্প্রতি জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন হাজারিবাগে 
জেন বাবুর বাঙিতে। হিন্দি ভাষায় উপভভাস এবং গঞ্গ 
লেখক হিসেবে ইনি খ্যাত। উ৫ জানেন, বাংলাও ভাল 
জানেন । ইনি বাংলা ছোট গল্প অনেক অনুবাদ করেছেন 
হিন্দি সামরিক পত্রিকার জে । জামাদের অনেকের গল্পই 
হিন্দিতে অন্গুবাদ হয়ে বহু হিন্দি মাসিকপত্রে ছাপ! হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে, অথচ আময়!. কিছুই জানি না। প্রকাশকের! 
সেজতে খণ পরিশোধ অথবা খণ শ্বীকার দূরের কথা, মূল 
লেখককে এক সংখ্যা কাগঞ্ধও পাঠানে! দরকার মনে কয়েন 
মাঃ এটা বড়ই বিশ্বয়কর মনে হু'ল। বন্ধ বাবু কাছ থেকে 
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এই সংবাদটি পাবার পর আমার মনে হয়েছে বাঙালী লেখক- 
দেয় তরফ থেকে এ বিষয়ে অন্থসন্ধান হওয়া বাছছনীয়.। লেখা! 
ধানের পেশা, ভাদেব লেখার ফপিরাইট অগ্রাহহ ক'রে হিন্দি 
সাহিত্যের ব্যবসাম্বী ছ'পয়স! ক'রে নিচ্ছেন, ঠকছেন বাঙালী 
লেখকের] । বাঙালী লেখককে ন! জানিয়ে তাদের অনুদিত 
গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে কি না কে জানে! 

২০ এপ্রিল তারিখে বেলা ১টায় ছাজারিবাগ থেকে নীরদ 
বাবুর গাড়িতে আমর] চার জন রামগড় রওন| হ্লাম। এ 
পথের দৃষ্ত আরও চমংকার। একেবারে শালবনের ভিতর 
দিয়ে পাহাড়িয়া পথ । একবার উপরেন্ন দিকে উঠছি, একবার 
নীচের ধিকে নামছি। ঢেউ-খেলানে। আকাবাকা পথ পাহাড় 
কেটে কেটে তৈরি হয়েছে । এই রকম ত্রিশ মাইল পথ অতি- 
ক্রম ক'রে আমর! পৌছে গেলাম রামগড়ের দাযোদর-সেতুর 
উপরে । এইখানে গাড়ি থেকে একটুথানির জঞ্জে নামা গেল। 
এখানে নদী বেশ প্রশণ্ড, কিন্ত তখন জল খুব বেশি ছিল না.। 
শুকনে! নদীপ পানের বিছান! বেরিয়ে পড়েছে হুপাশে। 
সেতুর জপর পারে বন্দুকধারী গ্রহ্প্ীরা দাড়িয়ে জাছে। 

কংগ্রেস অধিবেশনে বিখ্যাত রামগড় যুগ্ধ উপলক্ষে. সেনা- 
নিবাসে পরিপত হয়েছে । নদী পার হয়ে দেখি সে এক 
আশ্চর্য কাণ্ড । রামগড় যেন একটি প্রকাণ্ড শহর । অতি 
প্রশস্ত পাপিশ কর। পথ।. পথে অবিরাম- মিলিটারি লরি 
যাতায়াত করছে। ব্রিটিশ পৈশ্তর। চল(ফেরা. করছে। রাস্তার 
ধারে কত রকম দোকান। হেয়ার-ক।টিং সেলুন, রেডিও যষ্ধ 
মেরামতের দোকান ইত্যাদি ইত্যার্দি। পথের বা পাশে 
পুরনো রামগড়, ডান পাশে নতুন রামগড় । 

আমাদের গাড়ি বড় রাস্তা থেকে বীয়ের দিকের একটি 
পথে গিয়ে নীরদ বাধুর কাঠের গোলায় গিয়ে হাঞ্জির হুলাম। 
শীরদ বাবু আমাদের জন্ে শুধু গাড়িই দেন শি, রামগড়ে থাক- 
বার জায়গা এবং খাবার সমন্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমন্া 
তাদের আপিস-ঘরে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সোজা! রওন! 
হলাম রাঞ্জরগ়নার অভিমুখে । সেইখানকার বিখ্যাত প্রাচীন 
মন্দির নাকি দেখবার মতে। জিনিস | রামগড় থেকে জায়গাটা 
২৪ মাইল দুরে অবস্থিত । কিন্ত পথ সবজায়গায় তাল নয়। 
এক এক জাগায় বছ নীচে নেমে প্রায় খাড়া উপরে উঠতে 
হয়। তিন চার জায়গায় এই ব্লকম সব খাল পার হতে হয়। 
তা ছাড়া সে পথে আর কোনো! অস্থবিধা নেই। পথের ছু- 
ধারের দৃষ্ঠ শতুন ক'রে বর্ণনা! করব না। পথে অনেকগুলো! 
বিশ্বের শোভাযাত্রা চলেছিল । প্রত্যেকটি যাত্রীর পরনে 
হলুদ রঙের জামা ও ধুতি । এরকম দশ-বারোটা দল দেখ! 
গেল। 

গোলাবাজার নামক একটি জনবহুল জায়গার ভিতর দিয়ে 
আমাদের যেতে হ'ল। বেল! তখন চারে হবে । সেখানে 
হাট বসে গেছে। বহু লোকের ভিড়। 
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নেই মহয়া-অরণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে একটা! অন্ভূত অভিজ্ঞতা 
লাভ করলাম । অনেক সাঁওতাল মেয়েকে বোবা মাথায় 
হাটের পথে আসতে দেখা গেল, কিন্ত মোটর গাড়ি জাসতে 
দেখে বছর থেকে তার! সবাই প্রাণভয়ে উধ্বশ্বাসে ছুটে 
পালাতে লাগল । যে পথে আমর! যাচ্ছিলাম, সে পথ মোটর 
গাড়ি যাবারই পথ, বহুকাল ধরে অনেকেই সে পথে মোটর 
গাড়িতে যাতায়াত করেছে এবং সাঁওতাল মেয়ের1ও সেখানকাগ্ন 
নতুন লোক নয়। তখে কেন এ খকম হ'ল। তেখে একমান্র 
উভভরই মনে আসে । যুদ্ধের সময় হর তো সৈঙদের ব! 
সামরিক বিভাগের লোকদের হাতে এরা এমন উৎপীড়িত 
হয়েছে যার ফলে মোটর গাড়ি এদের কাছে এখন বিভীষিকা । 
রামগড়েও এ রকম অত্যাচার হয়েছে পরে শুনেছি । সেখান- 
কার পুরনো বাজারের প্রবেশপথে সৈন্ত্দের প্রবেশ নিষেধ 
সাইন দেওয়! আছে দেখলাম । ট! নিরর্ধক নয়। বিশেষ 
করে চীনা সৈজদের সম্পর্কে এখানকার লোকদের বারণা খুব 
ভাল নয়। সামরিক বিভাগের দেশী লোকেরাও এখানকার 
শ্ীলোকদের প্রতি কি রকম ছুব্যবহার করে তার নমুনা! কিছু 
নিজের চোখেও দেখেছি । 

ছিএমপ্তা যন্দির দামোদর নদীর গর্জ-এর উপর অবস্থিত । 
আর একটি নদী এসে পড়েছে দামোদরের এই খাদে মন্দিরের 
সম্মুখ দিয়ে । সে নদীটি এখন ক্ষীণ ধার! মাত্র কিন্ত তার প্রশস্ত 
বক্ষের স্রোতে পালিশ-করা প্রকাণ্ড এক এক খও পাথর পাশা- 
পাশি উম্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে। ক্ষীণ শ্রোত একে-বেঁকে 
তার ভিতর দিয়ে গিয়ে দামোদরে পড়েছে । এক জায়গায় এই 
জলঘধার! প্রচণ্ড থেগে জলপ্রপাতের আকারে গিয়ে ঢলে পড়ছে 
গর্জ-এর মধ্যে । আমরা খুব সাধধানে এক পাথর থেকে আর 
এক পাথরে পার হয়ে যাচ্ছিলাম । পা ফক্কালে মাথা ভেঙে 
যাবার সম্ভাবনা ছিল। এইখানকার দৃষ্ঠ সব দিকেই অতি 
চমৎকার । তখন প্রায় সন্ধ্যা । তহুপরি স্থর্য ছিল মেঘে ঢাক; 
সে জঙে এখানকার ফোটোগ্রাফ আলো-ছায়ার মিলনে যতখানি 
জীবন্ত হতে পারত তা হ'ল না। তবু চার-পাচখান! ছবি 
নিলাম সেই ক্ষীণ আলোতে । 

মন্দিরের কোনো! বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাচীন মন্দির, কিন্ধু 
তার.সিড়ি ও সম্মুখ ভাগের সমস্তটা গাথুমিই আধুনিক 
কালের। মন্দিরের পাশে যাত্রীদের থাকবার মতো! একখানি 
ঘর জাছে। মদ্দিপের পৃক্জান্ী বাঙালী । 

আমর! সেখানে আধ ঘন্টা থাকবার পরেই আকাশে বৃষ্টির 
মেঘ. জমে এল, কাজেই তখনই ফিরে আসতে হুল ওখানকার 
সব কিছু ভাল ক'রে না দেখেই। ক'দিন ধরেই হাজারিবাগে 
মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, হাওয়াও সেজভে বেশ ঠাণ্ডা! ছিল। 
রাহে খাবার জে আমাদের কিছু ভাবতে হয় নি-_খাদের 
উপর সে চিস্তার ভার ছিল, তাদের আশঙ্কা সত্য প্রষাণ ক'রে 


প্রবাঞ্ী 


গোলাবাজার ছাড়িয়ে খুব বেশী চুর যেতে হ'ল না। কিন্তু. 





১৩৫৩ 





আমর! চার জনেই এক দিন পরে আবার হাজারিবাগ রোডের 
মাত্রায় আহার করলাম । সমস্ত দিনে প্রায় আশী মাইল মোটর 
ভমণ ক'রে এবং রাতে অতিমান্রায় ভোজন ক'রে ভেবেছিলাম 
রাজ্রে খুব ঘুম হবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত হ'ল । আমাদের 
মধ্যে নানা বিষয়ে তর্ক আরগু হ"ল-_ বিষয়গুলে! কিছু নতুন 
নয়-_তবু তাতে যা উত্তেজনা সৃতি হ'ল তা! নিদ্রার পরিপন্থী । 
তর্কের প্রধান বিষয় ছিল আট ও জার্টিষ্ট। এর প্রধান উদ্যোক্ 
কিরণকুমার এবং আমি। রবি বিষয়টি অথনীতির দিকে 
টানতে লাগলেন এবং সুধাংশুপ্রকাশ বিজ্ঞানের দিকে | ঘণ্টা 
খানেকের মধ্যে সুধাংশুপ্রকাশের শাক ডাকতে লাগল, তাতে 
তর্কটা এক-৯ইর্থাংশ মাত সরল হ'ল। যে তিন-চতুর্াংশ 
জটিলত! অবশিষ্ট প্ইল তাতেই রাজি শেষ হয়ে এল । 

রাজরূপ্না যাবার পথে রামগড় থেকে মাইলদেড়েক দুশে 
চমংকার একটি শিবমন্দিপ দেখেছিলাম | সকালে বেরিয়ে 
গিয়ে তার ছবি নিতে হখে ঠিক করলাম। আকাশ বেশ 
পরিষ্কার ছিল। এই মন্দিরটি কাক! মাঠের মধ্যে বড় ব্রাস্তা 
থেকে সামান্ত একটু দুরে অবস্থিত । এই অঞ্চলে ছোট ছোট 
প্রাচীন মশ্সির অনেক আছে । পুক্জারী সবই বাঙালী এখং জান। 
গেল এই উপলক্ষে এইখাশে এক-শ' ঘরের বেশী বাঙালী শ্রা্খণ 
এখন স্থায়ী ভাবে বাস করছে। মন্দিরসংখ্যা তিন-শ” থেকে 
চার-শ"। সে রকম ছোট ছোট মন্দির অনেক গুলে! দেখলাম, 
কিন্ত এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধতগ্র বলে মনে হ'ল। সিড়ি দিয়ে 
উপরে উঠলাম আগে। বিগ্রঞ্ধের সঙ্মুখে ফাক] উঠান এখং 
চারদিকে পৃথক পৃথক প্রকো্ঠ । চারদিকেই ঘুরে ঘুরে 
বহু দুরের দৃষ্ঠ দেখা যায়। নীচের তলাতেও অনেক গুলো! 
কুঠরি। মন্দির পুরনো হয়ে এসেছে । নিয়মিত পুজো হয় না। 
কোনে! ভক্ত মাঝে মাঝে এসে হয় তো! কিছু নিবেদন ক'রে 
যায়। মন্দিরের বাইরে সবটাই চাষের জমি । জ্যৈ্ঠ মাসে 
ধান বুনবে বলে ছু-এক খণ্ড জমি চাষ করা হচ্ছিল, তারই 
প্রকট! ছবি গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে । 

রাযগড়ের প্রকাও হাট বসহিল তখন থেকেই । চারদিক 
থেকে বু গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে জিনিরপঅ আসছিল । 
বেলা তখন সাড়ে এগারোটা । এরই মধ্যে দেখি হাটের 
জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে । আমর! বারোটার মধ্যেই 
কিরে এলাম আমাদের আন্তানায়। সেই দিনই অপরাহ্ছে 
কলকাতা ফেরবার ট্রেন বি এন আর লাইনের । ওখানে 
ঈী আই আর লাইনেরও স্টেশন আছে, কিন্ত বিএন আর 
বেশি সুবিধাক্ধনক মনে হওয়াতে এই পথেই আসা ঠিক হ'ল । 

ছাজারিবাগ গিয়েছিলাম ঈী জাই আর-এর মধ্যম শ্রেনীতে, 
ফিরলাম বি এন আর-এর তৃতীয় শ্রেধমীতে । রামগড় স্টেশনে 
খুবই ভিড় ছিল, কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় কমে গেল, 
আমর] বাঙ্ষের উপর বিছান! পেতে রাখলাম । এই পথের 
দষ্ভও অতি চৎমকার, বিশেষ করে মুগ্সি জংশনেয় পয় থেকে বড় 


কার্তিক 


বন্ধ পাহাড়ের দৃষ্ঠ ছবিতে ধরে রাখবার মতো! । এই পাহাড়- 
গুলোর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল-- এতে গাছপালার চিহ্ন 
নেই। সদ্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে এই পাহাড়ের দৃষ্ঠ ঠিক 
ছবিতে দেখা! বিলাতী ল্যাগুক্ষেপের দৃষ্ঠকে ন্মপশ করিয়ে 
দিচ্ছিল। চলগ্ত ট্রেনের ভিতর থেকেই একখানি ছবি তুলে 
নিলাম। ন্ষুর্ব মেঘে ঢাক] পড়েছিল পাহাড়ের মাথায়। সেই 
দ্বিকেই ক্যামেরা ফিরিয়ে তুললাম সেই পাহাড় ও মেঘের 
সিলুয়েট । 

ইতিমধ্যে দেখি রবি আমাদের এক প্রমণ-সঙ্গীর সঙ্গে 
আলাপ ভুড়ে দিয়েছেন । সে এখানকার আদিবাসী । তার! 
একদল মেয়েপুরুষ তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বহুদিন পরে দেশে 


ছুর্নীতি 


ফিরে চলেছে। বাংল! ভাষাতেই সে কথা বলছিল, অবশ্থ 
তাদের নিজন্ব উচ্চারণে । নাম তার ধনমালী। দেশে তার 
বাড়ি আছে, ছ-এক খণ্ড জমি জাছে__তারই 'মায়াজালে' সে 
আবদ্ধ । তার মুখে তার অতি সরল উচ্চারণে এই “মায়াজাল? 
কথাটিতে চমকিত হুলাম। যে সংস্কতির পরিচয়, যে জীবন- 
দর্শনের সহজ সরল রূপ আমরা! আমাদের দেশের অশিক্ষিত 
পর্লী-কবির গানে শুনি-_যা| সরল পঙ্গীধাসীর সমস্ত জীবনের 
অঙ্গ__তারই একটি প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠল বনমালীর এ 
কথাটির ভিতর দিয়ে । প্রাচীন ভারতের একটি চেহারা চোখের 
সন্দুখে উদ্ভতাগিত হয়ে উঠল। অপরূপ মাধূর্যমণ্ডিত তার ূপ। 
মনে হ'ল হাজারিখাগ ভ্রমণ সম্পূ সার্ধক হ'ল। 


দুর্নীতি 


আর্ধকুমার সেন 


বিষাতাপুরুষের রচিত গল্পে সব সময়ে নীতিকথার অবকাশ 
থাকে না, কারণ শ্ডিনি ইসপ অথবা বিষ্ুশর্মী নহেন । মাহুষের 
ক্ষরবুদ্ধি দিয়! বিধাতার কার্ণকলাপের ভালমঞ্জের বিচার করার 
ধ্যর্থ চেষ্টা না করিয়! শুধু যেমণ হটিয়াছিল, তাহাই বলিয়া 
ক্ষান্ত হইত্তেছি। নীতি-উপদেশ ইহার মধ্যে নাই, থাকিতে 
পারে না। 

কালা্টাদ জাতিতে বৈষ্ণব, সাবেক পেশা পালোয়ানী, 
হাল পেশা চোরাই আফিমের আমদানী ও বিতরণ । এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জবঠ্িক পেশা হিসাবে গুগার সর্দারি। কারণ 
চোরাই আফিমের কারবার কলেজে-পড়া কেরানী দিয়া সম্পন্ন 
করানো সম্ভব নহে, ফলে বাধ্য হইয়া গুণ্ডার সহ্থায়তা লইতে 
হয়। সাবেক নিবাস শবদ্বীপ, বত'মান বাসস্থান ্গামবাজার | 

কানু শেখের জাতির পরিচয় প্রদান নিপ্্রয়োজন, সাবেক 
পেশ! পালোয়ানী, বতান পেশা চোরাই কোকেনের জাম- 
বানী ও বিতরণ ) সঙ্গে সঙ্গে গুগার সর্দারি। যেহেতু আফিম 
ও কোকেন, ছুইটি জিনিসের ব্যবসায়েই কার্ষপদ্ধতি যোটামুটি 
একই প্রকারের, কামুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে গুগ্ডার স্ছায়তা 
অপরিহার্য । হাল সাকিন চিৎপুর । সাবেক সাকিন সম্ভবত 
বাংলাদেশেরই কোন অঞ্চলে, বত'মানে টচ্চারণটি একটু 
উহধে'বা হইয়া! পড়ায় নির্ণর করা হুরহ। 

উভয়েরই বয়ল পয়প্রিশ হইতে চঙ্গিশের মধ্যে । উভয়েই 
কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে একই ওল্তাদের কাছে কুত্তি করিতে 
এবং শরীর চর্চা করিতে শিখিয়াছিল । তাহার পরবতাঁ যুগের 
শিক্ষা! কাহার পরদপ্রান্তে বসিয়া, কেহ জানে না । কর্মপ্রবাছে 
ছ'জনে ছুই দিকে ভাপিয়া গেল, দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হইত 
না। এক জমেয় মূলবন ফোকেন, অপরের আফিম, শ্ুতয়াং 


জীবিকা অর্জন ক্ষেত্রে রেষারেষি ছিল না । বরং এক ওভ্ভাদের 
সাকরেদ ধলিয়! যতটা বন্ধুত্ব থাক! উচিত, খানিকটা ছিল। 

কালাটাদ পরম বৈফব, কাজেই ছোরাষ্ুরি প্রভৃতি তীক্ষ 
অস্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না । বিশেষ করিয়া, লাঠির ঘায়ে 
এবং কখনও কখনও শুধু গল! টিপিয়া এখং বিনা রক্তপাতে 
যখন একটা লোককে অনায়াসে বৈকুণে প্রেরণ করা যায়, তখন 
ছোরার ব্যবহার নিশ্রয়োজন । নেহাত দায় ঠেকিলে অগত্যা 
কালাচাদ ছোর! বাবহার করিত, কিন্ত কাটাকুটির ব্যাপারে 
“জাতবৈষবশ সুলভ বিতৃষ্ণ থাকায় বলিত “বানানো” । 

কানু শেখের অথস্ত ওদব অর্থহীন প্রেজুড়িস্‌ ছিল না। 
লাঠি হাতে বাহির হইলে লোকে দেখিতে পায়, ছোর! অরেেশে 
লুকাইয়া রাখা চলে । সন্ুখযুদ্ধে লাঠি বযখহার করার নুবিধা 
বেশী, আচমকা! জখম করিতে হইলে ছোরাই প্রশত্ভ। কান্গু 
অপক্ষপাতে হুইই ব্যবহার করিত। 

কালু দীর্ঘকায়, ক্ষীণকটি, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া 
ছাটা।. কালাচাদ অপেক্ষাকৃত খর্যদেহ, বিশাল বক্ষ, ক্ষীণকটি, 
এবং মাথ। কামানো । উভয়ের দেখাশোন! বড় একটা হঈত 
না, কিন্ত পরস্পরের নামের উপরে শ্রদ্ধা ছিল । 

পৃথিবীতে শাস্তিপ্রিয় পুরুষ জাতির মধ্যে তথাকথিত 
অবলা নারী জাতি সর্ধদাই বিভেদ রচনা করিয়া থাকে । 
রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ডের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ 
পর্যস্ত এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই, সম্ভবত 
ভবিষ্যতেও হইবে না। এক্ষেত্েও হুইল না! । 

শহারে নূতন নান্নীরত্বের জাবিষ্ভাব হুইল, নাম চাদবাই। 
সে হিন্ুও নহে, মুঙগলমানও নহে, পতিতা । লক্ষৌ 
অঞ্চলের কোনও হিন্দু রইসের রসে ( সন্তবত, কারণ 


ও 





এসকল কথা জোর করিয়া বল। কঠিন ) জনৈক বাইজীর 
গর্ভে তাহার জন্ম । সুতরাং ধর্মের কোনও বালাই তাহার 
ছিল না, এবং মায়ের দুরদৃষ্টি বশত নামও এমন পাইয়াছিল, 
যাহা হিশ্মুরও হুইতে পারে, মুসলমানের হওয়াও আশ্চর্য নয়। 

এই চাদবাইকে লইয়া কাজু শেখ ও কালা্টাদের বিরোধ 
বাধিল। গোটটাকয়েক মাথা! ও অপংখ্য সোভার বোতল 
ফাটিখার পর উত্য়েই লক্ষ্য করিল, এ রমনীরত্ব তাহাদের 
কাহারও জন্ত নহে, প্রধাদ-প্রপিদ্ধ “নেপো” আসিয়া আগেই 
ঘই মারিয়াছে। এক্ষেত্রে নেপো আসিল বোখাইয়ের 
ইস্মাইল্‌ ফিল্ম কোম্পানীব্ূপে । টাদবাই নাম বদলাইয়! 
দময়ন্ত্রী দেবী হইল, এবং “মহাসতী সাবিভ্রী” নামধেয় ছবিতে 
সাবিত্রীর ভূমিকায় মর্মান্তিক অঙিনয় করিয়া নাম করিয়! 
ফেলিল। ফলে অঠিরকালমধ্যে সে জনৈক ফিল্স-ডাইরেকউরের 
পরিধীতা স্ত্রী এবং সঙ্গে সক্ষে হিজ. হাইনেস্‌ অব. বোম্বাগড়ের 
রক্ষিতা হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিল। অর্থাৎ কালাচাদ 
অথব] কাদু শেখ, কাহারও অঙ্চশায়িনী হইল ন1। 

কলহের বিষয়বন্ত নেপো কর্তক অপহত হওয়ায় যুদ্ধ 
কিছুদিনের অন্য স্থগিত রহিল, খবরের কাগজে যাহাকে বলে 
সশস্ত্র নিক্ষিয়তা । গত কয়েক বছরে মধ্যে মধ্যে খওয়ুদ্ধ 
ঘটিয়াছে, ছই দলের দ্লপতির গায়ে আচড়ও লাগে নাই। 
মরিল উভয় পক্ষের কতকগুলি নিরীহ আফিম ও কোকেন 
বিক্রেতা, চাদবাই সম্বদ্ধে ওৎনুক্য থাকিলেও আশা যাহাদের 
কোনদিনই ছিল না। 

কয়েক বছর কাটিপ। যুদ্ধের সময়ে আফিম ও কোকেনের 
ছুপ্রাপাতা সত্তেও উভয়ের আধিক কোনন্ধপ অসচ্ছলত! 
দুট্টিগোচর হয় নাইী। এ ছুই ব্যবসায়ের সমগোত্রীয় যুদ্ধ- 
কালীন ব্যবসায় অসংখ্য ছিল, হইতে পারে তাহাদেনই কোনও 
একটী অবলঘন করিয়া উভয়ে কারক্েশে দিন গুজ রান 
করিয়াছে। 

অবশেষে একটি বিশেষ সময় আসিল । সাল ও তারিখ 
শিশুতেও জানে, কাজেই পরিষ্কার করিয়া! লেখা অনাবস্তক । 

কানু থাকিত মুসলমানপাড়ায় এখং কালা্চটাদ থাকিত 
হিন্দুপাড়ায়। উভয়েই ভাবিল চাদবাই সংক্তান্ত ব্যাপারটার 
শোক ভূলিবার সুযোগ আসিয়াছে । ফলে কাছুর সাকরেদগণ 
ছোরা শানাইতে লাগিল এবং বৈষুব কালা্টাদের দেহ্রক্ষিগণ 
লাঠিতে তেল মাথাইতে জারন্ত করিল। 

একদা রাত্রে কালার্টাদ তাহার শিষাব্ুন্দকে 'ডাকিয়। 
কহিল, “বন্ধুগণ, ঝুগ্জকাল উপগ্থিত। শিশ্বসক্ছতে সংবাদ 
পাইয়াছি কান শেখের পাড়ায় তিনটি হিপুনারীকে “বানাইয়া” 
শিককাবাবে পরিণত কর! হইয়াছে । এগুগামির উপযুক্ত 
শান্তি দিতে হইবে ।” 
-. শিষ্যগণ লাঠি আম্ষালন করিয়া হ্ব ্ঘ রুচি অনুসারে বলিল, 
“হয় হর মহাদেওস, “জয় কালী . কল্কাতাওয়ালী 1” পরম 


প্রবাসী 


সস স্িস্সম ্্িপস ল 


বৈষ্ণব কালাটাদ যথারীতি নিষীবন ত্যাগ করিয়া কানে আঙ,ল 
দিল। 

ওদিকে কানু শেখ সাকরেদগণকে ডাকিয়া বলিল, “পেয়ারে 
ভাইসব, কালা্টাদের পাড়ায় নিরীহ মুসলমানগণের উপরে 
তুমুল অত্যাচার হুইয়াছে। চারিটি মুসলমান শিশুকে তাহারা 
ফালীর নিকট বলি দিয়া কোণ্তাকান্নী বানাইয়া খাইয়াছে। 
এ গুগামির শান্তি দেওয়] একাস্ত প্রয়োজন ।” 

সাক্রেদগণ জিকির দিল, “আনন! হো! আকবর 1” কানু 
কোনো! কথা না বলিয়! নির্বিকার ভাবে গড়গড়া টানিতে 
লাগিল । 

বলা নিশ্রয়োজন, ছইটি সংবাদই মিথ্যা। কিন্তু তাহাতে 
কি আসিয়! যায়? 

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, এবং গভীর রজণীতে কাল্পু 
শেখ চপ্পিশ জন প্রিয় সাকৃরেদকে লরীতে বোঝাই করিয়া 
শ্যামবাজ্জার অভিমুখে, এবং কালা্টাদ সমসংখ্যক প্রিয় 
শিষযকে লরী বোঝাই করিয়া! চিৎপুর অভিমুখে চলিল । জন- 
শুন্য রান্ত| বর্মপংক্রান্ত বাঈতে মুখর হুইয়! উঠিল, এবং ভীত 
নগগরবাসিগণ দরজ-জানালা বন্ধ করিয়া! ঠক ঠকু করিয়া 


ফাপিতে লাগিল। 
উভয় পক্ষের দেখ! হইল মাঝপথে বড় রাস্তার উপরে । 


আবার “জাল্লাছো! জাকবর” এবং “হ্র হর মহাদেও” 
ধবমিতে গগন বিদীর্ণ হইল, এবং বীরগণ লরি হইতে লাফাইয়! 
পড়িয়া সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল । 

নিমেষে গো্টাকতক মাথা ফাটিল, এবং কতকখচলি পঞ্জরে 
ছুরি বিধিল। কালাচাদ কান্ুর মাথায় লাঠির বাড়ি মারিল, 
কিন্ত কাছ হুশিয়ার লোক, মাথা বীচাইবার বন্দোবস্ত 
পর্বাচ্ছেই করিয়া রাখিয়াছিল। অদূরদর্শী কালা্টাদ ন্যাড়া- 
মাথা ঢাকিবার কোনে! চেষ্টা! করে নাই, কাধে এক ঘা! ছোরা 
খাইয়াও লড়িতেছিল, কিন্ত কেশবিহ্থীন মন্তকে ভীমবেগে ছুই 


* তিন ঘ! লাঠি খাইয়া সে ধরাশায়ী হইল । মাথা! ফাটিয়া রক্ত 


ছটিল। 

ব্যাপারটা৷ কত দূর গড়াইত বলা যায় না, সহ্স] কে যেন 
বলিল “পুলিস 1” নিমেষে লরী ছইটি অদৃশ্য হইল, এবং 
ক্ষণকালের মধ্যে রাস্তায় গোর্টাকয়েক রক্তাক্ত হত ও জাহত 
দেহ ভিন্ন আর কিছু রহিল না। কাছু শেখ একটী! অদ্ভুত কাজ 
করিয়া! বসিল। রাস্তার ধারের একটা ছোট দরজা কাধের 
এক ধাক্কায় ভাঙিয়! কালার্টাদের হতচেতম দেহটা অবলীলা- 
ক্ষমে তুলিয়া ভিতরে চুকিয়! পড়িল। 

পুলিশ নহে, মিলিটারি ৷ একটা ব্রেম্‌ ও ছইটা সেঁন্গানের 
গুলি ছুটিল, পথচারী একটা! নিরীহ কুকুর মরিল, এবং ফতণব্য 
সমাপনান্তে সাজোয়! গাড়ি চলিয়া গেল । এ পাড়াটা লেই রাত 
পর্যন্ত যোটারু$ শান্ত ছিল, 'অকন্মাৎ কয়েক মিনিটে প্রলয় ঘটিয়া 
গেল ।.. পাড়ার লোকে তাঁরকত্রদ্ব নাম জপিতে লাগিল । 


কার্তিক 


জান হইলে চোথ মেপিয়! কালা্টাদ ভাবিল নিজেরই বাড়ি। 

মাথাটা তখনও পরিষ্কার হয় নাই এবং দেওয়ালে টাঙানো 
জার্মানীতে ছাপা! নগ্ন নারীমৃপ্তিুলি তাহার পরিচিত । কালা- 
চাদ ও কাজু শেখের শিল্প বিষয়ে রুচি একই প্রকারের । 

কাবে ও যায় অসহ যন্ত্রণা, তবু মুখ কিরাইয়! এদিক 
ওদিক দেখিয়া বুঝিল, এ তাহার খর নছে। কারখ তাছার 
ঘরে উভয় পার্থে নানীমৃন্তির মাবখানে রাধাকৃষ্ণের বুগল 
মিলনের একখানি ছবি আছে, এখানে তাহা! নাই। 

কালটাদ যে কয়েক ঘা খাইয়াছিল, তাহা! সাবারণ বাঙালী 
হিন্দু মুসলমানকে পরলোকে পাঠাইবার পক্ষে পর্যযাপ্ত। কিন্ত 
সে সাধারণ মাগ্ষ নহে, হতজ্জন হইলেও ফৌং হইবার কোন 
লক্ষণ দেখায় নাই। 

বেলা অনেক হইয়াছে, জানাল! দিয়া বরে রোধ আসিয়া 
পড়িয়াছে । কালাটাদ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অস্ফুট 
আর্তশাদ করিয়! জাবার শুইয়া পড়িল। 

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে চুঁকিল কাল্পু শেখ । 

এক মুহূর্তে রাত্রের ব্যাপারের অনেকাংশই কালার্টাদের 
মনে পড়িয়! গেল। কাধ কহিল, “এই যে, হৌোঁশ, হয়েছে, 
খোদা রেখেছেন ।” 

কালাাদ কহিল, “শা_ল| | আমাকে এখানে গুম্‌ করে- 
ছিদ্‌ খুন করবার জন্তে 1” 

* একটি টুল টানিয়া! বসিয়া! কালু বলিল, “তওথা, খুন কর- 

বার হলে জনেক আগেই খতম করে দ্রিতে পারতাম ।” 

“তবে আমাকে এখেনে এনেছিস্‌ কেন? কি করে 
জান্লি ?” 

“সে সব কথা পরে হবে । এখন তুই শালা একটু খেয়ে 
নে দেখি!” 

চটিয়া কালাটাদ বলিল, “আমি জাত বোষ্ঠম, আমি তোর 
বাড়িতে খাব? কি করব, নেহাৎ জথম হয়ে পড়ে আছি, না 
হলে তোর ছ্িবট! টেনে ছি'ড়তাম |” 

হাসিয়! কান্ত, বলিল, “পাগল হলি নাকি? তোকে কি 
আমি গোশত. খেতে বলছি, না তাত খেতে বলছি ? কাচ! হুব 
আর মেওয়! আনানো আছে, ওতে তোদের জাত যায় না। 
নে খেয়ে ফেল।” 

কালা্টাদ কিছুক্ষণ ভাবিল, তার পর বলিল, “কই, দে!” 

"এ যে কুরশীর উপরে আছে, উঠে খা ।” 

কালা্টাদ অতি কণ্ঠে উঠিল এবং বিন! বাক্যব্ায়ে সের ছুই 
কাচা ছধ, দশ-বায়োট! আপেল, গোটা! আষ্টেক কলা এবং 
পরিশেষে চার বোতল সোডা খাইয়া ভুইয়া! পড়িল । 

কালু কফিল, এখন ফেমন লাগছে ? 

মন্দ না। তবে কাধট! টনটন করছে আর মাথাট! ছি'তে 
ষাচ্ছে। 

যাবেই ত!1 তুই শালা এত ঘুদ্ধু লোক আর তুই এলি 








টম টপ পাপ পা সি সা ৮ ৯ পা লা ০৯ পাস 


কিনা খালি মাথায় লড়তে । আর পড়লি শেষটায় শালা 


৬১ 


রমজানের চোট খেয়ে | তওবা! 
কালা্চাদ চুপ করিয়া রহিল। 
কাঘু আপন মনে বলিতে লাগিল, গোলাম হোসেনের কাছে 
ছুজনে একসঙ্গে সাকৃরেদি করেছি, চোট খেতিস আমার হাতের, 
আফশোযষ ছিল না। এ শালা রমজান, যাক শাল! টে"সেছে। 
কালার্টাদ কহিল-_জামাকে এখেনে আন্লি কি করে ? 
সে অনেক কথা, পরে শুনিস্‌। কাম শেখ পারে না এমন 
কাজ নেই। কেবল এ সাজোয়া গাড়ির গুলিগুলে! হজম হয় 
না। শুনেছি বড় লাগে । 
ছুই জনে একসঙ্গে হাসিল। অনেক বছর আগের মত। 
কালাাদ কহিল-_-এটা তোর বাড়ি? 
ঘাড় হেলাইয় কাজু জানাইল হা । 
তুই হি'ছকে রেখেছিস্‌ কেউ জানে? 
কালু মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল । কহিল, জানে কয়েক 
শালা । কিন্ত তুই ভাবিস্‌ নে, কান্ত শেখের হাত থেকে মাহুষ 
ছিনিয়ে নিতে মৌথ ডর খায় বুঝলি? 
খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া! রছ্িল, পরে কালা্টাদ 
কহিল, ডাক্তার ড।কিস নি ত? 
পাগল ] ও সব ঝামেলায় গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। 
দরকার কি? গেপাম হোসেন ওপ্কাদের সাকৃরেদ তুই, এটুকু 
জখমের জন্কে তোর ডাক্তার হেকিম লাগে না । 
ধুশি হইয়া কালাাদ কহিল, ঠিক বলেছিস্‌। কিন্ত 
আমাকে এখেনে আন্লি কেন তাত বললি নে? এক 
ওস্তাদের সাকরেদ বলে %? 
তাতে থোড়াই বয়ে গেছে। আসল কথ! হচ্ছে তোর 
সঙ্গে আমার বগড়! কাজিয়া আছে, খুনোখুনি করতে হয় 
আমরা করব । তুই রমক্গানের লাঠি আর সাজোয়াগাড়ির 
খুলিতে মরলে আমার চলে কি করে? লড়ব কার সাথে? 
এ শেয়ালগুলোর সঙ্গে ? 
সহসা! কালাচাদ ডাকিল দোস্ত । 
কানু ৮মকিত হুইয়া বলিল, চোপ রও শালা, কে তোর 
দোত্ত ? আমি তোর ছষমণ। 
সহ্]ন্ডে কালাাদ কহিল _ঠিক কথা । তুই আমার ছ্যমণ, 
আমি তোর ছষমণ। দোল্তি টৌন্তি পোষায় না আমাদের । 
এখন আমি জখমি, তুই গোলাম হোসেনের জাকৃরেদ, জখমী 
লোককে মারতে তোর হাত উঠে ন ( কথাটা সম্পূর্ণ সত্য 
নছে)। আমর] হলাম গিয়ে শের, শেয়ালের সঙ্গে মাঝপিট 
কর] জামাদের চলে না। আমাদের ছ'জনের দাঙ্গা! জার 
এক দিনের জন্গে মুলতুবি রইল । 
বলিয়া! বৈষব কালার্টাদ মুসলমান কারু শেখের শয়নগৃহে 
তাহারই শব্যা় পাশ ফিরিয়া শুইয়া পরম নির্ভরতার সহিত 


মাকিণ বৈমানিক বাণিজ্য-পথ 
ভ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 


সুদ্ধোর ঝুক্তরাষ্্রে বৈমানিক বাণিজ্য পথের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হুইয়াছে। প্রাগযুদ্ধ কালের তুলনায় যুক্তরাষ্্রে শুধু 
যে বিমান-যাত্রীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহ! নয়, জাকাশ- 
পথে পণ্যদ্রব্য আমদানি ব্প্তানির সুবিধার জন্জও সেদেশে 
বিশেষ কর্থতংপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং কেবলমাত্র 
সৈই উদ্ছেস্ত্েই নান] কোম্পানি গড়িয়া উঠিতেছে। হিসাধ 
করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে মাল ভাড়া অবস্থ রেলপথের তুলনায় 
সামান্য বেশী পড়ে, কিন্তু অন্ান্ত বিষয়ে ইহা! প্রচুর লাতজনক। 
কান্জেই এই বিষয়ে ব্যবপায়ীমহলে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হইতেছে। তছপরি সৈন্যবাছিনীর ভূতপূর্ব্ব বৈমাশিকগণ 
কর্তুক বহুসংখাক নুন্তন বিমান-পথ প্রতিঠিত হওয়ায় বিমা'ন- 
যোগে মাল প্রেরণের কান্ত পূরাদমে চলিতেছে এবং ইহাতে 
বিশেষ প্রতিযোগিতার ভাবও দেখ! যাইতেছে । 

সুক্তরাহ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ 
তাক্! তরিতরকারির, এবং পুষ্প এবং ফলমূলাদির কারবারীগণ 
বিমানযোগে মালপ্রেরণের হ্ুযোগ-ন্ুবিধা সন্ধে ক্রমশঃ 
অধিকতর ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিতেছেন। তাহার! বুঝিতে 
পারিয়াছেন ষে, ইহাতে অনেক বৃল্যবান সময় বাচে, জ!হাজে 
করিয়! দুরদুরাস্তের গঞ্জে মাল পাঠাইবার সময় তাছা পচিয়া 
যাইবার যে আশঙ্কা থাকে এই ব্যবস্থা! দ্বারা তাহাও নির]ক্ৃত 
কয় এবং বে সমস্ত বাজারে মাল প্রেরণ করিতে আগে বছু সময় 
লাগিত এখন সেই সকল স্থানে আকাশ-পথে তাহ! কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই পাঠানো! যায় । 

একটি জাকাশ-যানে সাবারপততঃ সাড়ে ছয় টন মাল 
বোঝাই কর! হুইয়। থাকে । আকাশ-পথে মাল চালান 
দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ধাহার! অভিজ্ঞ তাহারা বলেন যে, 
ভবিষ্যতে মাল ভাড়া আরও কমিবার সম্ভাবনা জাছে যদি না 
মাল বোঝাই করার খরচ অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই 
ক্রমোন্তিশীল শিশু-শিল্পের পরিপুষ্টির জন্ত সরকারের পৃ্ঠ- 
পোষকতা এবং ইহার উন্নতির সহায়ক আইন প্রণয়ন যে 
অত্যাবন্তক সে-কথাও তাহারা বলিয়াছেন । 

যুদ্ধের পুর্ধে আকাশ-পথে যাতায়াতকারী মালগাড়ীর 
সংখ্যা ছিল খুব কম। ১৯৪৪ শ্রীষ্টাকেও বাণিজ্য ব্পদেশে 
আকাশ-পথে যাতায়াত বা বিমানে মাল প্রেরণের বিশেষ 
রেওয়ান্গ না থাকিলেও সৈ এবং নৌঁ-বাহিনী বিমানযোগে 
সমরোপকরণ সরবরাহ কারয়া ঘুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাফল্যের 
পথ ন্ুগম করিয়া দিয়াছিল। ফলে জ্াকাশ-পথে মাল 
প্রেরণের উপযোগিতাও প্রমাণিত হ্ইয্াছিল। যুদ্ধকালে 
কতকগুলি বিমান-পখের উপর দিক! মাঝে মাঝে প্রচার-কার্্য 
ব্যপদ্দেশে কতকগুলি আকাশ-যান যাতায়াত করিত । যুদ্ধাত্ে 


দেখা গেল যে, এ সমস্ত পথকে অব্যবধত অবস্থায় না রাখিয়া 
এগুলির উপর দিয়! পণ্যপ্রব্যে বোঝাই মালগাড়ীসমূহ 
চালাইবার ব্যবস্থা করিলে বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশেষ 
লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

নবপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ধিমান-পথ্ের কর্তৃপক্ষ, “মেইন 
&েট' হইতে নিউ ইয়র্ক সিটি পধ্যস্ত জীবন্ত গলদ] চিংড়ী আকাশ- 
যানে চালান দেওয়। ইত্যাদি কোন কোন ব্যবসায় যে কিরূপ 
লাভজনক হইতে পারে গোডার দিকেই তাহা আচ করিতে 
পারিয়াছিলেন। রেলপথে এ সমস্ত চ'লানী মতস্ত যথাগ্থানে 
পৌছিতে বহু সময় লাগে এবং গাঙীভাড়ার অর্ধেকেরও বেশী 
খরচ পড়ে আন্ময্সিক চুঙ্গি, বরফ এবং সামুধ্রিক গাছগাছড়া 
ইত্যাদির জন্য । একে তো রেলপথে এ সমস্ত মংস্ত প্রেরণ 
ব্যয়সাধ্য, তদুপরি ১৮ ঘণ্টা! ট্রেনে বাক্সধন্দী থাকার দরুণ 
পচিয়্া যাওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান । আকাশ-পথে কিন্তু 
যে সমস্ত মোটা! কাগজের জাধারে করিয়া চিং়ী মং চালান 
দেওয়া! হয় সেগুলিতে বরফ দিবার দরকার হয় না, এবং 
গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে মাত্র ছুই ঘণ্টা সময় লাগে বলিয়া সেঞ্চলি 
পচে না ফিংব! শুকাইয়াও যায় না। 

মুদ্ধোস্তর বাণিঞ্্যিক বিমান-পথের পরিকল্পনাকা রীগণ 
ছোট ছোট মালগাড়ীর পরিবর্তে ১০০ হুইতে ৫১০০৫ পাউগু 
মাল বহনক্ষম বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশ-যান 
চালু করিক্নাপ চেষ্টা করিতেছেন । এতকাল যাত্রী-বিমানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট আধার গুলিতেই কিছু কিছু মাল বোঝাই করা 
হুইত। কিন্ত যাত্রী-বিমানের সঙ্গে যাহাতে মালবোবঝাই 
প্রকাও প্রকাণ্ড এয়ার এযাফট' জুড়িয়া দেওয়া যায় সম্প্রতি সেই 
চেষ্টাই বিশেষ ভাবে চলিতেছে । ইতিমধ্যে যাবতীয় বিমান- 
পথের কর্তৃপক্ষগণ মালভাড়ার তালিকাও প্রকাশিত করিয়াছেন । 
এই কার্ষ্যের হুচনা হুয় ১৯৪৪ প্ীষ্টানে । তখন হইতেই বিশেষ- 
জগণ বাজার সখন্ধে তথ্য সংএহ, পচনধর্থা ভ্রব্যাদি টাটকা 
রাখিবার উপায় উত্ভাবন, প্যাকিও তৈরি এবং বিমানে মাল 
চালান দেওয়ার সুব্যবস্থা ইত্যার্দি লইয়! ব্যাপৃত ছিলেন । 

আকাশ-পথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভাবী প্রসার নিয্লিখিত 
তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। (১) ক্রত মালভাড়া 
হাস করা, (২) বিক্রেয়-দ্রবোর পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং 
(৩) বিমানপথে যালগান্ঠী চলাচলের সুব্যবস্থা । এখন যে 
অতিরিক্ত পরিমাণ ভাড়ার ছার নির্দি্ আছে তাহা! যদি বহুল 
পরিমাণে কমাইতে হয় তাহ হইলে নব-পরিকম্সিত “অল- 
কারগে! এয়ারক্রাকট +গুলিকে চালু করিতে হইবে । সম্প্রতি 
ঘে একশতটি ছোট ছোট আকাশ-পথে মালগাড়ী চলাচলের 
ভ্বন্ত উৎসাহী ব্যঞ্তিগণ টাক! খাটাইতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশের 
জতই খুব অল্প নূলধম জাবস্তক। 


কার্তিক 


গুতপূর্বব সামরিক বিভাগের 
বৈমানিকগণ আশা করেন যে, 
২৫১০০০০১০০০ ভলার যুলধন 
দ্বারাই মাল বোঝাই ছুই তিনটি 
বিমান চলাচলের উপযোগী 
একটি লাইন নির্মাণ এবং 
তাহাকে চালু রাখা সম্ভবপর । 
কিন্ত হিসাধ করিয়! দেখা 
গিয়াছে যে, দ্রুত মাল চলা- 
চলের জন্ত এক একটি লাইশে 
ছুই কিংবা তিনটি খিমান যথেষ্ঠ 
নহে । অভিজ্ঞ বৈমাণিকগণের 
অভিমত এই যে লুষ্ঠুভাবে 
কাধ্য পরিচালনাথে প্রত্যেক 
লাইনের জন অন্ততঃ ছয়টি 
কি সাতটি এসার-ঞাফ ট 
আবঙ্চক । 

ভবিষ্যতে বিমানযোগে 
পণ্যগ্রধ্য আমদানি-রপ্তাশির 
মাশুল এখং ভাঙা ইত)াদি 
নিয়ন্ত্রণে সরকারের হত্ডক্ষেপের ৩7. 7 


সন্তান! আছে । এ পধ্যস্ত সরকারী বিমান বিভাগ এ বিষয়ে 
আদৌ অবহিত হন নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই 
সমস্ত মাপবাহী আকাশ-যানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং 
বিমাশ-পথসমুহও রেলগাড়ী প্রস্থতি সাধারণ যানবাহনের 
লাইনখুপির সমপধ্যায়ে উপনীত হইতেছে । কাজেই যুক্ত 
রাষ্রের গবর্ণষেন্ট যেমন রেলপথে এবং রাজপথে যাতায়াত- 
কারী মালখাহী গাড়ীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তেমনি 
সবগুপি না হইলেও, অস্ততঃ কতকণ্ডলি “কারগে! লাইনকে" 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিয়া নুতন আইন প্রণয়ন করিতে 
পারেন। 

চালানী পণ্যন্্রব্যের পরিমাণ যত বািবে এবং মালগার়্ীকে 
তই বৃহ্দাকারে তৈরি করা হইবে ভাড়াও সেই পর্রিমাণে 
হাসপ্রাপ্ত হইবে । সম্প্রতি একটি সি-৫৪ মালবাহী বিমান 
১৮,০০০ হইতে ১৯,০০০ পা্টও মাল বহন করিয়া থাকে। 
ই্ছাতে নিয়্তম ভাড়1 লাগে প্রত্যেক টন-মাইলে ১৩ সেন্ট 
ছিসাবে। কোন ফোন লাইনে অপেক্ষান্কত ক্ষুদ্রায়তন 
লি-৪৭ বিমান, ৫,০০০ হইতে ৬,০০০ পাউও মাল বহন করিয়। 
যাতায়াত করে। সেগুলিতে ভাড়! লাগে প্রতি টন- 
মাইলে ২০ সেন্ট করিয়া । তদপেক্ষা ক্ষুত্খ বিমানগুলিতে 
ভাড়ার হার আরও বেনী, প্রতি টন-মাইলে ২৭ সেন্ট 
করিয়া । এই সকল মালগাড়ীতে করিয়া কত যে রকমারি 
পণ্যদ্রব্য চালান দেওয়া হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই, যথা-_ 
পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘড়ী, ফলমূল ও পৃম্পাদি। যে সকল পচনধর্থ 
পণ্যভ্রবা রপ্তানি করা হয় ভেফের পা! তাহাদের অনযতম। 


মাকিণ বৈমানিক.বাণিজ্য-পথ 





মালগাড়ীবাহী বিমানে একটি ট্রাক হইতে ক্যালিফো পিয়ার ফলমূল 
ও তরিতরকারী বোঝাই কর! হইতেছে । পূর্ব যুক্তঞকাষ্রের 
গঞ্জগুলিতে এই লমস্ত মাল খালাস কর! হুইবে। 


বর্তমানে বিমাণ-মাল গাড়ী থে শুরে পৌছিয়াছে তাহাতে 
যাবতীয় পণ্যব্রব্য উৎপত্তি-স্থান হইতে সরাসরি বিমানযোগেই 
লক্ষ্যন্থলে পাঠাপেো হইবে । অন্য কোনও যানবাহনের 
প্রয়ো্ধন হইবে না । তবিষ্যতে গ্লাইডারসমৃহ কি ভাষে 
বাখহত হইবে তাহার কোনও নিষ্দি্ পরিকল্পনা এখনও 
কর! হয় নাই। বিমান-মালগাড়ীর পরিচালকগণ একগ্বাও 
মনে করেন না যে, আকনম্মিক কাণণ ব্যতীত মালপজাদি 
নামানোর জন্য বর্তমানে প্যারাস্থট ব্যবহারের প্রয়োজন 
হুইবে। 


এ বিষয়ে সঙ্গেহ নাই যে, মাঞ্চিন রেলপথের মালিকরাই 
আকাশ-পথে এই অভিনব ব্যবসায়ের গতি-প্রস্কতি সম্বন্ধে 
সবচেয়ে বেশী হুহৃহুলী হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার! দেখিয়া- 
ছেন যে, বিমান-পথ চালু "হওয়ার দরুন ইতিমধ্যেই 
তাহাদের শতকরা যোল ভাগ যাত্রী কমিয়া গিয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে উহা আরও ভ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সন্তাবনা আছে। 
এক্সপ্রেসযোগে দ্রুত মাল জামদানি-রপ্তানির লানজনক ব্যখসা 
দ্বারা এতদিন তাঙ্ছারা বেশ ছু-পয়সা কামাইতেন। এখন 
বৈমানিক প্রতিযোগিতার পরুন এই বাযধসায়ের কি পরিমাণ 
যেতাহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে তাহা! ভাবিয়া তাহার! 
উৎকঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বুক্তরাষ্রেরে এই অভিনব 
ব্যবস্থার দরুন পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মালপঅ বহুনকান্বী 
বাম্পীয় বাহুনসমূহ্রে উপর অন্থরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত 
হুইবে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ব্যবলা-ক্ষেতে বিমান-পথে 


৬৪ 


শ্প্পিসপি। সি পস্পসটসিসপসি 








ব্যাপকভাবে মাল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 


হইতেছে । প্রাগযুদ্ধকালে সযুত্রেয উপর দিয়! মাত্র ৮০১০০০ 
মাইল ব্যাপী আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত 
যুদ্ধকালে মার্ষিন বিমান-বছরের কর্তৃপক্ষ সৈন্য এবং নৌ- 
বাহিনীর সহযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ২০০,০০০ মাইল 
বিমান-পথ নির্াণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

সম্প্রতি সমুদ্রপারের বিজিন্র দেশ হুইতে মাফিণ সিঙিল 
বিমান-ধিভাগের দপ্তরে যে একশতটি আবেদনপত্র আসিয়াছে 
তাহাতে দেখা যায়, মুদ্ধোততয়-কালে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেঞন 
করিতে ছইলে ১৪০১০০০ মাইল বৈদেশিক বিমান-পথ নির্াণই 
বথে্। ইহ! কার্ষ্যে পরিণত হইলে আত্তর্জাতিক ব্যবসায্- 
বাণিজ্যের সহিত সংহ্টিই মাফিণ শিল্পপতিদের সমুদ্রের 
পরপারবর্তা দেশপবুহ্ের গঞ্জ গুলিতে ভ্রুত মাল চালান দেওয়ার 
পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। 

মার্কিণ “এয়ার ট্রাপোর্ট এসোসিয়েশ্তনের সান্প্রতিক 
অনুসন্ধানের ফলে দেখ! গিয়াছে যে, ১৯৪৬ ইংরেজীর শেষ 
ভাগে অথবা ১৯৪৭-এর হুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের দেশচর এবং পমুদ্র- 
পরপারগামী এই উতয়বিধ বিমানের সংখ্যা হইবে ১২৩৯ খানি 
শ্রবং তাহা! সবনুদ্ধ ৪৯,৭৫৭ জন যাত্রীকে লইয়া বৎসরে 
১০১০০০১০০০০ মাইল আকাশ-পথ অতিক্রম করিবে। 
অর্থাং যুদ্ধের আগেকার তুলনায় মুদ্ধোভরকালে বিমান-বহরের 
সংখ্যা তিন গুণ এবং তাহাদের যাত্রীবহ্ন-ক্ষমতা সাত গুণ 
্ব্ধিপ্রান্ত হইবে। 


প্রবানী. 


পস্ শাপালাচলাপলািপাসপীত শিপ পাশ শা পি পাপা ৯ স্মিত 


১৪৪ 





স্পা পপ 


যাত্রী এবং মালগার্ঠীবাহী বিষান-পথ সন্প্রারণের বিপুল 
যায় সন্থলানেয় জভ ১৯৪৬ ইংরেজীর ১২ই মে তারথে মুক্ত- 
রাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রেসিডেন্ট টম্যানের স্বাক্ষরিত একটি 
প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহাতে জাগামী সাত বংসরকাল সমগ্র 
যুক্তরাষ্্রে বিমান-বঙগর নির্শাণের জঙ্গ মোট ৫০০ লক্ষ ডলার 
মঞ্চুর হইয়াছে । বর্তমানে ১৬,০০০ বিমান-পথের জন 
মাত্র ৪১,০০টি খিমান-ঘাটি আছে। বিগত দশ বৎসর বিমানের 
কার্ধ্যকারিতা আগেকার তুলনায় হাজার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইরাছে, কিন্ত যাত্রীদের অবতরণের এবং বোঝাই মাল খালাস 
করা ইত্যাদির সুব্যবস্থা কিছুমাঞ্জ বাড়ে নাই বলিলেই চলে। 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে হহা স্পষ্হ প্রতীতি হয় যে, মার্কিণ 
যুক্তরাষণ্রে বিমান-আগতে নবধুগের প্রবর্তন হইয়াছে । যাঁদও ইহা 
এখনে! পরিকল্পনাকাশীদের আশার অনুপ উন্নতি লাভ করে 
নাই, তথাপি ইহ৷ নিশ্চিত যে, ইহার অগ্রগতি অব্যাংতভাবেই 
চলিয়াছে এবং সকল দিক পিয়াই আকাশ-যানের উঞ্ল 
ভবিষ্যৎ স্ছচিত হইতেছে । বর্তমান সময়, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের 
মাঝামাঝি পধ্যস্ত আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থার 
সফলত। সম্বন্ধে যতই সংশয় খিগ্ভমান থাকুক না কেন, একটি 
বিষয়ে কিন্ত তিলমা্রও সংশয় নাই | তাহ! এই যে, ভাড়া যদি 
হাস পায় এবং বিমান-পপ্রিচালন-ব্যবস্থার উন্নতি হয় তাহা 
হইলে মার্কিণ ব্যবসায়ীগণ এবং জনসাধারণ বহুদুরধিস্ৃত 
আকাশ-পথে ক্রুত মাল চালান দেওয়ার সুযোগ এবং সুবিধা 
লাত করিয়া অদূর ভখিস্কাতে বিশেষ ভাবেই উপক্কত হুইবে। 


নায়মাত্ব। বলহীনেন লভ্যঃ 
্রহেমলতা ঠাকুর 


আত্মার বলে বলীয়ান যাঁরা তারাই প্রক্কত বীর, 
সত্যের বলে সাধন! তাদের ধৈর্ধ্যের বলে ধীর। 
অসহ্ ক্লেশ সহিতে তাদের আত্মায় রথে বল, 
স্বাধীন আত্মা তাদেরই লত্য বলহীনে নিক্ষল । 
সত্যে ধাদের অচল শ্রদ্ধা! তারা আলোকের সত, 
ত্য যুগের তারাই সাক্ষী, নাশে মিথ্যার দত্ত । 
হত্যা করিয়া! নিজে হত হয় রক্তে ভিজায় মাটি 
স্বত্যুর ঘারে গলা্ডাইয়া করে পাপ লয়ে খাটাথাটি। 


বিলুপ্ত তারা বিস্বৃত তারা, তারা ধ্বংসের শেষ, 
নিঃশেষে তারা রুছি চলে যায় চিহ্ন রাখে না দেশ। 
সত্যের জয় হবে নিশ্চয় অক্ষয় বীজ মন্ত্র 

সে মন্ত্রবলে কি সুকৌশলে গাথ! এ বিশ্ব-তন্ত্র। 
তার পানে চাও দৃষ্টি মিলাও যজ্ঞে যোগাও হবি 
আত্মার সবে সাক্ষাৎ পাবে সত্য দৃষ্টি লভি। 


অন যাত্রী অথব| ১৬:টন মাল খহনক্ষম চারিটি এঞ্রিনবিশিষ্ট মার্কিন বিমান | ইহা! ৩০,০০০ ফুট উত্দে 
ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে উড়িতে পারে 


ুক্ররাষ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দেওয়ার জন একটি মালবাহী বিমানে পার্শেল বোঝাই করা হইতেছে 





দুর্গোৎসব-প্রশ্ন 
( প্রথম প্রকরণ ) 
স্ীযোগেশচন্্ রায়, বিদ্যানিধি 


ধু বিজ্ঞ গ্রনে হুর্গাপৃজ্গার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়া 
ছেন। কোন কোন এ্তিহাপিক বিক্ষমা দখমীন শবরোৎ- 
লব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির 
একটি উৎ্দব মাঙগিত হইয়া দুর্গাপূঙ্জায় প্সিণত হইয়াছে । 
কেহ নবপত্রিক। দেধিয়] বুঝিদ্বাছেন। শরংকালে আশ্বস্ত 
লংগ্রহ হয়, দুগাখুজা নবান্রে উত্সব । কাহারও মতে 
বসন্তাগমে 'যামপা যেখন বসশ্থোষদব করি, শরং খু 
দেখিয়া! ভেমন শরদোৎ্সব করি। এইক্ষপ, ধিশি ছুর্গোৎ 
সবের ষে অন্ধ দোনয়াছেল, তিশি তেমন অঞ্ধের হস্ত দর্শন 
করিছ্াছেন। 
কয়েক বৎসর হইতে হুগাসুজার পুবে ভক্ত ও ঠাবুক 
দেবীর পুরাণোক্ত মহিমা কীতনি করিতেছেন । কোন 
কোন পণ্ডিত বৈদিক গ্রপ্থে ৪ পুবাণে দেবীর নামোল্লেব 
প্রদর্শন করিতেছেন । এতদ্বারা দেবী-কল্পনার প্রাচীনত। 
জানিতে পারিভেছি, কিন্কু দুর্গাপৃদ্ধা ও উৎ্মবের উৎপন্তি 
+ স্বকুপ পাইভেহি না। 
বাস্থবিক প্রশ্নটি সোজা নয়। ছুগাপুঙ্ছা ৪ তত্কালীন 
উৎসব, এই ছুই অঙ্গের উৎপত্তি ৪ প্ররুতি চিন্তা করিতে 
হইবে। ইহাদের আগ্ুপুধিক ইতিহাস সন্কগন ছুংশকা। 
কারণ আমাদের অধিকাংশ পৃঙ্গায় বনু প্রা১ন স্থৃতি জড়িত 
আছে) সে প্রাচীন ফে কোন্‌ অতীত কালের সাক্ষী, 
কোন্‌ মানব-চিন্ত বুশ্তির ব'হা প্রকাশ, তাহা খলিবার উপায় 
নাই । কাগে কালে দেশে দেশে পুঙ্গা-পদ্ধতির পঠ্িবত ন 
অব্স্তাবী। পুরাতন অনুষ্ঠান গিয়াছে, নৃতন আপিয়াছে, 
. তখ:পি লৃনে পুরাহনের হি ক্ছি কিছু বহি গিয়াছে । 
কারণ মানবের স্বগাব এই, নৃতন কিছু করিতে হইলে 
পুর্রাতনকে আশ্রয় করে। 
দেবীর পুজার উৎপত্তি ও স্বরূপ চিন্তা করি-ত হইলে 
পূ্জা-প্রকরণ অন্থধাবন কভবা । কিন্তু পূর্বকাগের পুজা 
পদ্ধতি কিছুই জানা নাই । এই সম্ন্ধ কয়েকটি প্রশ্ন 
উত্যাপন করিতেছি । যথা--( ১) আশ্বিন শুক নবমীতে 
যোড়শোপ5'রে সমারোহে দেবীর পৃক্জা বিহি ত, কিন্তু পৃজা- 
রন্তের কয়েকটি দিন আছে। তবে অষ্টমী নবরীর মাহাজ্ 
সন্ধিক্ষণে কেন? ভাত্র কষ নবমী, আশ্িন শুরু প্রতিপদ 
বটি, সপ্তমী -ও অষ্টমী হইতে পুক্কা আরস্ত করা যাইতে 
পায়ে । বিভিন্ন দিনে পৃজ্গারন্তের হেতু কি? কেবল 


অষ্টমীতে, কেবল নবমীতে পুজা করা ধাইতে পারে। এত 
দিনের মখ্যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী মাত্র এই তিন দিন 

গ্রতিমায় পুজা হইয়া থাকে । অধিকাংশ গৃহে "আশ্বিন 
শুরু প্রতিপদ হইতে পূজা! আরম হইয়া থাকে। অবশিষ্ট 
দিনে ঘলপূর্ণ ঘটে দেবীর পুজা হয়। জলপূর্ণ ঘট, মুখে 
আম্রপন্নব, কিসের দ্যোতক ? ঘটে পটে প্রতিমায় দেবীর 
পুঙ্জা কর! যাইতে পারে । যদি ঘটে পুজা সি্ধ হয়, প্রতি- 
মার প্রয়োন্গন থাকে না। যার লায়ংকালে বিৰক্ষমূলে, 
তাবে ঘু্কলযুক বিব-শাখায় দেবীর বোধন এবং আম- 
হরণ ও অধিবাস হয়। ইহার অর্থকি? তবেকি প্রতিপ 
হইতে পঞ্চমী পথ্যস্ত পৃজ্জা বৃথা হইতেছিল? হোধন 
শব্দের অর্থকি? দেবীকে জাগরিত কর1? তিনি কি 
এত বিন নিক্রিত ছিশেন? নিদ্র। হইতে পারে না। ধিনি 
স্ি-দ্থিতি-প্রগয়-কারিণী জগজ্জননী তাহার নিদ্রায় প্রলয় 
হছ়। বোধন সময়ে বিশ্ববৃক্ষে পৃজ্জা করিতে হয়। বিষ- 
বুঙ্ষ অধিকার প্রিদ্ব। ইহার কারণ কি? আরও, খিব- 
বৃক্ষের সমীপে নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। না নধ- 
পত্রিকা, কিন্তু নটি বৃক্ষের পত্জ না হইয়া! নয়টি বৃক্ষ কিবা 
নয়টি বুক্ষের শাখ। রচ্জুর বারা বাধিয়া স্থাপিত হয়। সে 
নয়টি বৃক্ষ এই-_রস্ত1, কচু, হরিস্্া, জয়স্তী, বিন, দাড়িম, 
অশোক, মান ও ধান্ত । নব পত্ত্রিকার অর্থ কি? বাকুড়ায় 
কেহ কেহ প্রতিমায় পুক্বা না করিয়া নবপত্রিকায় পুজা 
করেন। শ্মতএব মনে হয়, নবপত্জিক! দুর্গার স্বরূপ বা 
নবদুর্গা। তাহা হইলে প্রতিমার প্রয়োঙ্জন কি? নব- 
ছর্গাই বাকি? বিশ্বশাখ। ও নবপত্রিক স্থাপনের নিমি্ত 
চত্তীমণ্ডপ হইতে পৃথক্‌ এক স্থানে হুত-বে্টনদ্বার! এক বশ্- 
গৃহ নিসিত হয়। ইহারই বা হেতু কি? এই গৃহে 
অলক্ক, সুত্র ৪ ছুরিকা বাঁ! হয়। এ সকলের প্রয়োজন 
কি? সপ্তষীতে দবপত্রিকা চণ্তীমগ্ডপে গ্রতিমার পার্থ 
স্থাপিত হয় এবং প্রতোক বৃক্ষ পুঙ্গিত হয়। নবমীতে 
পৃজার সময় ছাগ বলিদানের পূর্বে ( কোথাও পরে ) ইস্কু ও 
কুম্মাগ্ড বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পঞ্তবলির সহিত এই 
ছুই উদ্ভিদের বলি বিসনূশ নয় কি? কুমারী পুজ! দুর্গা- 


পৃঙ্জার এক্ক বিশেষ অঙ্গ। কুমারী পৃজার হেতু কি? 


ইত্যাদি নানা-প্রশ্ন উদিত হন। 
উৎসব সধন্ধেও প্রশ্ন আছে। হৃর্গাপূজার পূর্বে পথ- 


৫ 


্পাসপিসপাপিিপ দপাশাবাসলা দলা পানি পাপা পালি পিপি ৯টি ও লিল লন সি লিসা পাপ পি পাত সত সা 


.ঘাট গৃহ পরিষ্কত, চণ্ডীমণ্ডপে বনমাল! লদ্দিত, মণ্ডপের দুই , 


পার্থ কদলীবৃক্ষ রোপিত হয়। পুরাঁকালে ধ্বজ! উত্তোলিত 
হইত। বহুকাল হইতে আর হয় না। নববপ্্ পরিধান 
উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ। আমর! লক্ষী সরহ্বতী পৃ 
করি, কিন্ত তহুপলক্ষে নববন্ত্র পরিধানের রীতি নাই। স্থান- 
বিশেষে শ্তামা-পৃজার সময় ও বিষ্চর দোলবাত্রার সময় নব- 
বন্ধ পরিধানের বিধি আছে । ' দশমী তিথিতে পেবীর বিস- 
জনের পর নদীতে কিন্বা! তড়াগে দেবীর প্রতিমা, বিশাখা 
ও নবপত্রিক! নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জল ও কাদা পরম্পবের 
গাজে নিক্ষিপ্ত হয়। আর সে সময়ে অশ্রাবয অকথ্য ভাবা 
,প্রয়োগত্বারা শবয়ো্সব হম়। ইহা উৎসবের এক 
অজ নির্দিষ্ট হইয়াছে । [দক্ষিণ রাঢে জল কর্দম নিগ্গেপ 
ও ক্রীড়া-কৌতৃক আছে, কিন্তু অন্নীল ভাষ। প্রয়োগ 
কখনও শুনি নাই। কতু প্রচলিত ছিল কিনা, 
সন্দে। ] তদনস্তর গৃহে আলিয়া গুরুজনকে প্রণাম, 
বন্ধুজনের পরম্পরের কুশল-সস্ভাণ ও সকলে সিছ্ধি- 
পানের ব্যবস্থা আছে। এখানে জিজ্ঞান্ত অন্ত দেবীর পূজায় 
শবরোৎসব হয় না, সিদ্ধি পানও হয় না । ছুর্গোৎপবে হর 
কেন? দশমীতে দেশীয় রাজ্যে নীরাঙ্জন হয়। বুদ্ধের 
অস্ত্রশস্ব মাঞজিত, তৈরলিপ্ত, অশ্ব-গঙ্জাদির গাত্র ধোত, 
অলম্কত, পাতি রণসজ্জায় ভূষিত হয়। মন্্র্ধারা তাহাদের 
পুজা হয়। অপরাহে রাজ। কিন্বা লেনাপতি যুদ্ধযাত্রা 
করেন। সে দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে পরে আবশ্যক 
কালের যুদ্ধে জয়লাভ হয়। 

সিংহ-বাহিনী মহিষান্থ্রমর্দিনী রণচণ্তী রূপে দশতৃজার 
প্জ| হয়। প্রতিমায় যে বীর ও রৌদ্ররস প্রক্কটিত হয়, 
তাহা বঙ্গদেশে বাৎসল্য রসে পরিণত হইয়াছে । কবে 
হইতে কেন চণ্তী শিবের ঘরণী হইলেন, বঙ্গের ইতিহাস- 
বেত্তার! অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। জমান 
গৃহী ও গৃহিধী মনে করেন, পার্ধতী উম! পিতৃগৃহে তিন 
দিন আসিয়াছেন। তিন দিন থাকিয়া কন্ত! শ্বশুর গৃহে 
প্রত্যাবত্ন করেন। গৃহিণী কন্তাকে নির্ঞ্চন* করেন। 
তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, আর বলেন, না আসছে 
বছর আবার আসিবে । পাজিতে দুর্গা-প্রতিমার চিত্রে 
শিবের অস্চর নন্দীকে মেলানি মোট বাধিতে দেখা যায়। 
এ নব কোথা হইতে কবে আসিল? 





* লোকে বলে, বরণ। কিন্তু বিসর্ভনকালে বণ হইতে পারে 
মা। প্রাচীন সাহিত্যে “নিছিয়। ফেলিল পান" সেই কম। 
জামান তোজা তাঘুল প্রত্থতি দবেবী-প্রতিমার সম্মুখে ধরিয়! 
প্রতিমার পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। সব মঞ্চ ধাতু পূজায়। কেহ 
কেহ নির্ঘকন বলেন। কিন্ত মু ধাড়ু আছে কি? 


ও শসা সপশিপািশা পাতি পাশপাশি তত পাশ শাপপাশিপাশপাশ 


শসা পপসপপপাপসস * সশিশ্ীশীপিসপ 


১৩৫৩ 

মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীন্ম পর্বে, ছুই স্থানে 
হুর্গার শ্তব আছে। মহাভারতে এই ছুই স্তব প্রক্ষিত 
বিবেচিত হয়। প্রক্ষিপ্ত হউক, অন্ততঃ ছুই সহম্্র বৎসরের 
পুঝাতন। সেই ছুই স্ভব পাঠ করিলে আরও অনেক প্রশ্ন 
উদ্দিত হয়। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । যথা-_বিরাট 
পর্বের ৬এর অধ্যায়ে যুধিষ্টির বলিতেছেন, “ছে যশোদা- 
নন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনি, কংসধ্বংসকারিণি কুষে, হে 
বালার্ক সদুশে চতুর্বক্তে,! বিস্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাস- 
স্থান।* দুর্গা যশোদা-গর্ভসন্তৃতা, ইহা মার্কণ্ডেয পুরাণে ও 
অগ্য পুরাণেও আছে। ইনি কংসাহ্থর বধ করিয়াছিলেন ?. 
হুর্গার এক নাম বিদ্ধাবাসিনী কেন হইল? সেইখানেই 
আছে, কংস তাহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে 
তিনি আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন । ভীন্মপর্বে [২৩-এর 
অধ্যায়] অঙ্ুনন বান্তদেবের বাক্যানসারে স্তব করিতেছেন, 
“হে গোপেন্দ্রান্থজে, নন্দগোপকুলসগ্গবে, কোকমুখে । তুমি 
জু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সপ্নিধানে নিধস্তর অবস্থান কর। 
হে কাসঙ্কারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়পাত 
আমরা করিতে সমথ হু 1” ছুগা চতুর্ুখা। খা 
চতুমু্প । কারণ চারি বেদ তাহার মুখ-কমগ হইতে নিগত 
হয়াছে। মহেখর মহাকাল, চতুষুগ নিরীক্ষণ করেন। 
হূর্গা কালী তাহার ৪ চতুমু্খ হইতে পারে। কিন্ত এমন 
প্রতিমা দেখিতে পাই না। ছুর্গা কোকমুখ।। কোক, 
বন্তকুকূর বলা হইয়াছে, ছর্গার মুখ কুষ্ঠুরের তুল্য । শিবা 
শবে ছুর্গ| ও শৃগালী বুঝায় ইহার কারণ কি? তিনি 
থাকেন কোথায়? কান্তারে জন্ব কটক ও চৈত্যুক্ষ 
সমগিধানে। জদ্বগাছ জামগাছ, কটক--কতক, অবিষ্ট, 
রিঠা, চৈতাবুক্ষ অশ্বখ বোধ হয়। দুর্গা ও কালী 
স্বরূপতঃ একই | বঙ্গধেশে অনেক স্থানে শ্বশান-কালীর 
মন্দির দেখিতে পাএয়া যায়। মন্দিরে মৃতি নাই, নষ্ট 
হম্না গিয়াছে, কিন্ত শ্শানকালী নাম আছে। বোধ হয় 
কাস্তারে এ সকল বৃক্ষের সমীপস্থ কালী পরে-শ্বশান-কালী 
নাম পাইয়াছেন। কোন্‌ প্রদেশে এই ছুই স্তব রচিত হইয়া- 
ছিল তাহা বুবিবার উপায় নাই। মহাভারতে বনপর্বে 
(২২৯-এর অধ্যায়) আরও আশ্চরঘ কথা আছে। দূর্গা 
মহিষান্থর বধ করেন নাই, কাতিকেয় করিয়্াছিলেন। 

এইরূপ বিরোধের মীমাংসা করিতে গিয়া পুরাণ-কারেবা 
বলেন কল্লাস্তরে দেবী নানা মৃতি ধারণ করিয়! নানা! অস্থ্র 
বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্লাস্তর সামান্ত কথ! নয়। 
ব্রহ্মার এক দিনের নাম কল্প। ব্রদ্ধার সৃষ্টি যত কাল থাকে 
তত কাল এক স্বষ্টি লয় পাইয়া আর এক সৃষ্টি আরম্ভ হইলে 
কল্পাস্তর বলা যায়। আমর! ছুই-চারি শত বর্ষের কথা 
স্বরণ রাখিতে পারি না। কঙল্লান্তরে কি হইয়াছিল কে 


কান্তিক 


জানিতে পারে? বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তা প্রদেশে 
দুর্গার কীতির সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচরিত ছিল 
পুত্াণ-কারেরা সে সকল স্ব স্ববুদ্ধিও কল্পনাবলে লিখিয়! 
গিয়াছেন। পরে ম্মা” ভট্টাচার্ষেরা পৃজা-পদ্ধতিও ছুগী- 
মাহাত্মোর মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন । 

কান্দী ও ছুর্গাপুঞ্জাম় জাতিবর্ণনিবিশেষে সকলেরই 
অধিকার আছে। শাস্্কারের! দেবী পুঙ্ধা এই অধিকার 
দিয়াছেন, একথা বলিতে পারা! যায় না। সঙ্কটকালে ও 
যুদ্বোগ্থমে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে 
ও করিয়া থাকে। অধিক কাপের কথা নয়, ডাকাতের। 
কাটারীতে কালী পুজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির 
হইত । 

বাঙ্গালী কালী পুণ্রা করেন। আশ্চষের বিষয়, দক্ষিণ- 
ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে কেরল দেশে কালীপৃজা 
বছ প্রচলিত আছে। এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে কালী পুষ্ধা 
লি তৎসম্পর্কে উত্সব হয় ন|।* ভারতের পৃরোত্তর অংশে 
আসামে ও বঙ্গদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরলে 
একই দেবীর পুজ্জায় প্রা একই প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। 
কি আসাম বিহার ৭ বঙ্গ ব্যতীত আর কুত্ত্রাপি মুন্সী 
দ”/ভুজার পূজা হয়না। ইহারই বাহেতুকি? 

ছুগাপূজার পদ্ধতিতে অনেক দেশাচার বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে । রঘুনন্দন ওটাচাষ দুর্গাপুজাতত্ব € ছুগগোৎসব 
তত লিখিয়াছেন। তিনি চারি শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। 
তিনিকোন কোন বিধানের পৌরাণিক প্রমাণ তুলিতে 
পারেন নাই । সেসে স্থলে ইহাই আচার বলিয়াছেন। 
দেশাচারের উৎপভি নির্ণয় দুঃসাধ্য । দেশাচার ব্যতীত 
কুলাচার আছে। প্রপিছ পুরোহিত-বংশের এক এক ছ্র্গী- 
পূজার পদ্ধতির পুধি আছে৷ তাদম্ুসারে পুরোহিত যন্ত্র 
মানে দুর্গাপূঙ্জা করিয়া থাকেন। সগ্তমীতে পণ্ড বলির 
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নাই। কেবল বই-পড়ার ব্যাপার সম্পর হইবে নাঁ। কালী 
পৃজ্জার অভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালী কেরল দেশে গিয়। পুজা! ও উৎমবৰ 
দেখিয়! ছুই দেশের অন্ুষ্ঠান মিলাইলে বজের ইতিহাসের একটা 
গুপ্ততত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। কেরলের কালী পূজায় 
তাগ্রিকমন্ কোথা হইতে গিয়াছে? কেরলীয়ের সহিত বাঙ্গালীর 
আরও সাদৃশ্ত আছে। 


দু্গোৎসব-পরশ্নী 


৬৭ 


বিধান নাই । কিন্ত কোন কোন বাড়ীতে ছাগ বলি হইয়া 
থাকে । বাকুড়া বিষুপুরের মল্পরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম এত 
প্রচলিত করিয়াছিলেন ষে ছৃর্গাপুজায় পণ্ড বলি উঠিয়া 
গিয়াছে । এক কায়স্থ জমিদার-বাড়ীতে নবপত্রিকায় ছৃর্গা- 
পৃজ! হয়, পশু বলি হয় না। কিন্কু অন্ন ও মাগুর মাছের 
ঝোল ভোগ দেওয়া হয়। বিধুপুরের এক ভট্টাচার্ধের 
বাড়ীতে ছুর্গাপুজ। হয়। ধাতুনিমিত দশভূক্জ! প্রতিমা 
আছে। তদুপরি একটি মু্ম় নানীমুণ্ড স্থাপিত হয়, 
প্রতিমা বস্াচ্চাদিত খাকে। ইহার নাম মুণ্ড পূজা। পণ্ড 
বপি নাই, কিন্ত বিসর্জনের সময় পাস্ত-ভাত ও পোড়া চেং 
মাছ জামিরের বস ও ম্কুন মাখিয়া ভোগ দেওয়া হয়। কন্তা 
পতি-গৃহে যাইতেছেন, অন্ন ভোজন করিয়া ঝাইবার রীতি 
নাই, তিনি দই ও মুড়কির ফলার করিয়া যান। এইকপ 
নানা স্থানে নানাবিধ কুলাচার পূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। 

প্রতিদা-নির্মীণেও দ্েশাচার প্রচল হইয়াছে । রাঢ় 
দেশে সুত্রধর প্রতিমা-নিমণীণ করে। কারণ স্ুআধর 
সেকালের ইঞ্রিনিয়ার। প্রতিমা-নিমণণে মাপ-জোখের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে । কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গে কুস্তকার, 
এবং পূর্বদিকে মৈমনসিং ও ত্রিপুরায় গ্রহাচাধ প্রতিমা- 
নিমর্ণণ করেন। প্রতিমা-নির্মাণ শিল্পকর্ম। বিশ্বকমণার 
পৃঙ্গা ন করিশে শিল্পকর্মে অধিকার জন্মে না। 

বঙ্গদেশে মুন্য়ী দশতূজার পুজা অধিক পুরাতন বলিয়! 
মনে হয় না। যাহারা! এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, 
তাহারা শুলপাণি কৃত “দুর্গোৎসব বিবেক" নাম উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। শৃলপাণি বঙ্গীয় নিবন্ধকার ছিলেন.। 
তিনি চতুর্দশ গ্ষ্-শতাবে ছিলেন। মিথিলার কৰি বিদ্যা- 
পতি “দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী* লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই 
শতাবে ছিলেন৷ ইহাদের পৃবে বঙ্গীয় ভবদেব ভট্ট দুর্গার 
ুন্ময়ী মৃতি পৃজাব ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি একাদশ শ্রী&- 
শতাব্দে ছিলেন। তিনি কতিপয় পৃববর্তাঁ স্বতি-কারের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গার প্রতিমা পুজার লিখিত 
নিদর্শন দশম শ্রীষ্ট-শতাবের সেদিকে পাওয়া যায় নাই। 
এই পুর্জা কোথা হইতে আসিল? 

নিবন্ধ থাকিলেও দুর্গাপুজা অধিক প্রচলিত ছিল ন। 
লোকবল ও ধনবল না থাকিলে এই পুঙ্জ! সম্পন্ন হইতে 
পারিত না। ইহার পরিবতে” লোকে ম্জল-চণ্ডীর পা 
করিত। এই পুজা আট দিনে সম্পন্ন হইত। 

প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক বাড়ীতে 
দুর্গোৎসব হইত। ব্তর্মানে তাহার এক আনা মাত্র 
আছে কিনা সন্দেহ। শরৎখতু যমদংঘ্া, লক্মীও চঞ্চল! । 
ম্যালেরিয়ায় ও কালদোষে যাবতীয় উৎসব শ্রীহীন ও লুণ্- 
প্রায় হইয়াছে । 
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পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে অনেক বাড়ীতে দশতৃজার পুজ! 
হইয়া থাকে । সে দেশ নিশ্চয় ধন্ত। ছু:খের বিষ আমি 
সে দেশের দুর্গাপুজ। দেখিবার স্থযোগ পাই নাই । পশ্চিম- 
বঙ্গের আর সে দ্দিন নাই । এখন গ্রাম উৎসবহীন নিরানন্দ। 
লে উৎসাহ সে ভক্তি দে আনন্দ নে 'দীয়তাং ভূজ্যতাম্‌? 
ধ্বনি আর নাই। পগ্সিরি হে, গৌরী আমার এসেছি স,* 
এই স্বায়ম্পর্ণী গানও নাই । এখন ধাহারা। পৃক্জা করিতে- 
ছেন, ভাহারা পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত ব্রত পালন করিতে- 
ছেন। অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পুজা করিয়া 
নিয়ম রক্ষা করিতেছেন । 

কয়েক বৎসর হইতে নগরে নগরে সার্বজনীন ছুর্গাপুজা 
হইতেছে। সে কালে আমরা যাহা বারোয়ারী বলতাম 
এখন তাহ সার্বজনীন নাম পইয়া্চে। কারণ বার শব্ধ 
সংস্কৃত। ইহার অর্থ সমূহ, সমূহ মিলিয়া যে পৃজা, তাহা 
বার-আরি, বারোয়ারি পুজ্জা। বারোয়ারি কালীপুজ৷ 
প্রচলিত ছিল। গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া কালীপৃজ1 করিত । 
বিশেষতঃ মহামারী হইলে গ্রামস্থ সকলে িলিয়া রক্ষা- 
কালীর পুজা করিভ। সাধজনীন হউক, বারোয়ারি হউক, 
কবি বলিয়াছেন “শক্তিপূজা মুখের কথা নয়।* 


এধনকার ইংরেক্সী পড়া যুবকেরা দেবদেবীর পুজার 
অথ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করে কুসংস্কার । 
জনেকে পুজা শব্ধের অথও জানে না। মনে করে পুষ্প 
নৈবেষ্ত না দিলে পূজা হয় না। মহাত্মা! গান্ধী বঙ্গদেশে 
আসিলে সহম্র সহত্র নরনারী তাহার পৃঙ্জ| করিয়াছিল । 
আচরণ দ্ব্রা, ক্হে তাহার প্রিয় চরকায় সুতা কাটি, কেহ 
ভাহার কম” নিবাছের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পুক্গা করিয়াছিল । 
লাটদাহেব নগরে আসিবার পুধে পথ পরিদ্ৃত ও শুলনিস্তঃ 
পথের ছুই পার্থে বনমাল! লহ্বিত, স্বানে স্থানে ঠোরণ 
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নিষ্নিত, সভামগ্ুপ সুসজ্জিত হয়। আগমন কালে তুর্ধধ্বনি 
হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামণ্ডপে 
প্রবেশ করিলে সমবেত ভত্রমগ্ডুলী দণ্ডায়মান হুইয়! তাহার 
স্তব করেন, তাহার গুণ ও কর্মকীর্ডন কবেন। ইংরেজীতে 
বলি 907983 পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা 
করেন। আমাদের জলকষ্ট হইছাছে জল দান করুন, 
আমরা ম্যাপেরিয়া রোগে ভূগিতেছি, চিকিৎদার বাবস্থা 
করুন, আমদের যাতায়াতের হুবিধা করি] দিউন 
ইভারি। আমরা গুরুজনের পুজা করি, বন্ধুর পুজা 
করি। আচরন্ছার! প্রসন্ন করিয়া গুকুজনের আশবাদ, 
ব্ধুজনের সন্থদয়তা কামনা করি । যাহ! হইতে উপকার 
আশা করি, তাহা আমাদের পুঙ্জাহ। আমরা গাভীর 
পুজা করু। গাভীর দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়. 
তাহা স্মরণ করি । গৃহের অঙ্গনে তুলস গাছ পালন করি, 
দেখিলে হবি শ্মরণ হয় । ইহার মধো কু কেথায়? বে 
বধে এক নিদিষ্ট দিনে ববীন্্রাখের পৃ হইতেছে | তাহার 
চিত্ত পুষ্পনালা বেইিত হইয়া! উচ্চ মঞ্চে স্বাপিত হইতেছে 
ভক্তরা ভাহার শুর করেল কেহ কি চিনের পুষ্ছ 


করেন? তবে চিত পেন? পুস্পমালা কেন? 
দুর্গাপূজা জটিল হা ফাড়াইয়াছে । ইহার এত 


কল্লান্তর ও আন্গুষ্সিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখিলে মনে হয়, এই 
পুজা একদেশে প্রবতিত 5 বধিত হয় নাই ' নানা দেশের 
প্রলিত 'বদি ৪ আচার যুক্ত হইয়াছে; এতিহানিকেরা। 
এক্ট সকল আগন্তক এন্ষ্ঠান দেখিয়া উৎপত্তি চিন্তা 
কণ্রিয়াছেন ; কেবল শাখা-পল্লব দেখিলে এইব্প ভ্রথ 
অবশ্তন্ভাবী। আমি ছয়টি প্রবন্ধে মূল ও মূল হইতে শাখা 
অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। ভ্রম হইবার সন্ভাবন৷ 
আছে। সুধী ও স্যাতণ ভট্টাচারধ মহাশয়েরা রুপাপূর্বক 
ভ্রমসংশোধন করিয়া দিলে কৃভার্থ হইব। 


খবর ঃ সাইবেরিয়ায় 


1 পুক্ষিনের “816558£6 00 310078িশ্র অনুবাদ ) 
স্রীবীরেন্্র চট্টোপাধ্যায় 

সাইবেরিয়ার গহন খনির গহ্বরে স্বাধীন আমার সঙ্গীত আর উচ্ছবাস_ 
বৈর্ধ্য তোমার গর্ধে রহ উন্নত ) স্পর্শ-উছল ভালবাসা তার, মিতালি যার, 
তিক্ত শ্রমের শেষ নহে গরু ব্যর্থতা. অতিক্রান্ত অন্ধকারের সব হুয়ার ; 
বিজ্রোহী মন করে না কখনে! মাথানত । ইয়েছে সে প্রেমে শয্যা তোমার লাঞ্ছিত ! 
বোধ! অসহায় চাপ! আাবারেই মুখ রেখে ভারি শৃঙ্খল বুলেছে উচ্চে, ছিড় যে সে-_ 
দুর্ভাগ্যের ভগিনী! সে আশা নদ্দিতা, কুকারে হবে সকল দেয়াল কম্পিত; 
হাদয়ে তোমার সাহসদীপ্ত হানে কখা-_ প্রভাতে মুক্তি ফরবে ও অভিনন্দিত-__ 


শোন গে! বন্ধু, আসছে দে দিন বাঞ্ছিত 


ভ্রাতা ফিরে দেবে তরবারি তব, দঞ্ধ দীন্ত হে দুস্থ! 


ঈষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর ইতিবৃত্ত 


স্্ীরেণ দাসগুপ্ত» এম্-এ 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ) সম্বন্ধ খহ শতাবধির । বৈদেশিক 
বাণিজোর পৃঠপোষকত! ভারতবধ বহুকাল অবধি করিয়? 
আসিয়াছে; মৌরধবংশের প্রতিষ্ঠাত! সত্রাট চক্রগুপ্ত বিদেছ্‌ 
বণিক ও বৈদেশিক বাপিজ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । চন্র গুপ্তের 
বাজা সময়ে কৌচিলোর বিবরণ হইতে এই সম্বন্ধে নিয্লোষ্রূপ 
জানা যায় ৫ 


৮.১, ও (0৮াতাঠশো, 001 01500৭61050 দাগ 
"00101ঘা) ব016 টি 10111010 0াট0াজ [ি00। 01710561 
(0105106 1। 105 6017010101 ঠ170172 0011, 20811081৯ 
10 1116 201705 171500001 870170106, 

20 পেহলে2861 10100) 1000200001৭ টিছাছা হজ 
11601121140 1) 01161170111] তথ 
27711161660 0122) 7 

1100 ৫1597062161 000 ল4708 01 [0তাচো, 
[00118171652 00 বি0াথারিছি তি তুলতে ডিল ঠিথি] 05110 
(শো 15 লাউ] 11101578000]. 2 087 
70010 ১1672111015 06 01116 উওঞাথল 0 0 
11017161002] 480]0101এ199িগো। 01101062101 1০81211- 
00007% উ2৭71)01076 0 010 ][চাওটেতেশত 01 10201205 
11) 01501711100 1111101 7)11001, 8110 100050100 হল 
প010202815 ভিা 502 অ৪ন্চিত 0011108 নিশো মা টং 


10112. 
14575171747 - যো শোনার 


17050015258) 
লাতৎপর্ধা 2 বৈদেশিক বাশিজ।কে উতৎসাহাণিত করিকে 
সরকার হইতে সঞ্প্রকার সঙ্গায়তং করা হই: হেদেশি 
ধণিকগণকে রাজা মধোে বাস করিবার ও দেশীয় বানিজেোের 
শহিত কারবার চালাইবপ জঙ্ঘ সাদরে আহ্বান কৰা ভ্হত : 
বিদেশী বণিফদিগকে উৎসাহাগিত করিবার জহ্া তাহাদিগকে 
বিবিধ সুবিধা পদান ও কর হইতেও অব্যাহতি দেওয়ার রীতি 
প্রচলিত ছিল : গ্রীক পর্য)টকদিগের বিবরণ হইতেও ভারতে 
বিদেক্ছ বণিকগণের অন্তিত্ব ও বসতি পঙ্ষঞ্জে জানা যায় । মেগা 
স্থিনিসের বিবরণের কোন অংশ হইতে ইহ্ণও জানা যায় ফে 
পাটলিপুজ্রের পৌর সভার অন্ততম কাধ্যনির্বাহক সংসদের হন্ডে 
বিদেশীগণের ম্বত্যুর পর উহ্ছাদের সম্পর্ডির ব্যবস্থা অথব: উহাদের 
জীবিত কালে ধন অন্পর্ডি রক্ষার ব্যবস্থার ভার অপিত ছিল ।” 
বয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাবীতে তারতবধের 
সহিত রোম সাআজ্োর ব্যাপক বাণিজা সন্বঞ্জ বর্তমান ছিল। 
প্রই বাণিজ) জল ও স্থল উভয় পথেই চলিত । প্রাচীনকালে 
উট প্রভৃতির দ্বারা বাণিজ্য চালান হইত । স্থলপথে ব্যবসায়ের 
ফিয়দংপ আকফগানিস্থান, পারন্ত ও এশিয়া মাইলরের ভিতর 
পড়িয়াছিল | আরব, তুকীঁ ও তাতার জ্বাতীয় লোকের! যখন 
প্রই সকল দেশ জয় করিয়া! লইল সেই সময় ইউরোপীয় 
ঘণিকদের প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য লোপ পায় এবং 
পুরাতন পথে মাল চলাচলও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। প্রীঠী় 


130116150- 


পঞ্চম ও যঠঠ শতাক্জাতে এই বাণিজা কফিফিৎ পুমরুজীবিত 
হইলেও সপ্তম শতাখণীতে মিশর ও পার আরবগণ কর্তক 
বিজিত হইলে ভারত ও ইন্টরোপের মধ্যে সকল ক্ষাদান 
প্রদানের শত ছিন্্র হইয়া যায় । এই সময় ভারতীয় পণ্যষ্ব্য 
মুসলমান বণিকগণের মারফত পাশ্চাত্য বণিকদের হাতে 
পৌছতে লাগিল এবং ভিনিসের বন্দরে এই সকল মাল 
অঃবিয় পৌছিত বলিয়। ভিনিসীয় বণিক ও মুসলমান লণিক- 
গণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়1 পড়ায় ইহাদিগের প্রচুর লাত 
হইতে লাগিল ; মাল চলাচলের স্থলপথ বন্ধ হইয়া! যাওয়ার 
হউরোগায় বণিকগণ জঙগপথে মাপ প্রেরণের ও ব্যবসায় 
চালাইবাএ বিষয় চিন্তা কর্দিতেছিঞ । পঞ্চদশ শতাকণিতে 
পত্ভ গণের ভিনিসীয় অথ-সম্পদের ও বাঁণিক্বোর প্রতি ঈর্ধা 
নূলক প্রতিধরশ্থিতার ভাব জাগিয় উঠে এখং এই অতি লা 
জনক বাণিক্ষোর অংশ কি উপায়ে ইহার! গ্রহণ করিতে পারে 
ইহাও 'াহারা চিগ্রঃ করিতে থাকে । পর্ভ,গালেহ প্রিন্দ 
হেনরি দি নেভিগেটার ভারত ও পঞ্গালের মধ্যে সরাসরি 
ভলপথ দ্সাবিধারের জ সার! জীবন চেষ্ঠা করেন এবং 
১৪৬৭ প্্টাঝে ইহার সাঙ্সিক নাখিকবৃন্দ আক্রিকার পশ্চিয 
উপকলের নি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ॥ অতঃপর বার্ধাল- 
মিউ ডিয়াজ বান্তাহত হইয়া উভমাশা 'অগ্ত্ীপ পার হ্ইয়া- 
ছিলেন এবধ ইহার দশ বৎসর পর ভ:ক্কো-ডা-গামা জাকিবায়েক 
ছুহ শা মাহঙ। উত্তরে পৌঁডিয়! তথায় সুদক্ষ নাবিকগণের 
সহায়ত জানত করেন এখং হুরাটের হিশু মাবিকেরাধ 
পাহাকে পথ দেখাইয়া ভারতবেতে লয়; আসে । এইরপে 
১৪৯৮ ই্ষ্টাজের ২-শে যে তিনি ভারতেহ কাপিকাট বন্দরে 
উপনীত হন, কাধিকাটের জামোরিন উপাবিধারী হিন্দুরা 
তাহার সহিত সদ্যবহার করেন। পূর্বববর্তীদের নীতি 
অনুযায়ী ইন্দিও বৈদেশিক বাণিক্যের পৃঠপোষকতা করিতে 
পরাঙযুখ হইলেন না। পর্ভগাঁলের রাজার নিকট ভাক্কো-ডা- 
গামার হন্ডে তিনি নিয়োক্কপ্প পরও প্রেরণ করিয়াছিলেন :-- 


1) 105 107000৮0006 18 টেটে0ডি 01 01008- 
1001], 21005, 00100 8010 2102 0 200 টিটো 1 
[01701070010 51150 00181 82005080066 21910 
715, 31500 


তাৎপর্য £--আমার রাজ্যে প্রচ পরিমাণে ধাকচিনি, 
লবঙ্গ, মরিচ এবং আদা আছে। ইহার পরিবর্ডে আপনায় 
রাজ্য হইতে আমি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং লালবর্ণে রঞ্জিত 
বস্ত্র পাইতে চাহি 1” 

কিন্ত পরব্ভাঁ পর্থ,সঈজগণের নিকট হইতে কৃতজতার 
পরিবর্তে ইহার! যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নিয়ের 
উক্তি হইতে বুঝা! ঘাইবে £- 


৭৩ 





৮0015 07১080690 80৮82007091 
90610016)। 81108, 005610019 081)01700 048২ 
27) 15600 2000 200 1510 1)1000000 06 190 01 0713- 
৫৪৮ 200 100৮ 00610818065 01 15 11), 0105 
81195/0 0171806 10 01007200001) 170) 008019005- 
90 (108 1১071007086 1 (1001) 00610৮00116 টো 
11) 11111015060) 1, 1), 388০, 


তাৎপধ্য £-- “উদ্যোগী পর্ভ,গীজ নেতা! আলবুকার্ক পর্থ,সীজ 
অধিস্কৃত ভারতের তদানীন্তন 'শাসনকর্তভাক্পপে যথাক্রমে ১৫০৬ 
ও ১৫১০প্রীষ্ঠাব্ধে গোয়ানগরী অবরোধ ও লুঠন কপিয়!, রাজ- 
প্রাসাদ দগ্ধ করিয়া দিয়া, জামোরিন রাজগণের পর্ডুঈীজ 
ব্যবসাম়ীদের পৃষ্ঠপোষকতার যোগা প্রতিধান দিয়! কঁতন্ঞতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ।” 

১৫০০ হইতে ১৬০০ শ্রীষ্ঠাক পথ্যস্ত এক শত বৎসর ভারত- 
বধের সহিত পরুঈজদের একচেটিয়া বাণিজা ছিল (১)। মিশর, 
আরব ও ভারতের মুসলমানের] পুর্বে ভারত মহাসমুজ্রের 
বাণিজ্য একচেটিয়া! করিয়াছিল । পর্ভ,ঈীজদের সহিত এই 
সময় উহাদের প্রবল বিরোধ বাধিল। পর্ছুগীজদের মধ্যে 
প্রবল মুসলমান বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে ভারত 
সন্বন্ধে পহুগাল নৃপতির মনোভাব ও ভারতীয়দের প্রতি 
গর্ভ গদদের আচরণ সঙ্ঙ্গে শিয্নের উত্তি হইতে সম্যক বুঝিতে 
পারা যায় £-- 
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1011101) 85110 1101601১01৮ 10000000000] 
[01077৮00000 4৯০ ডি], 

তাৎপর্য :-“পর্ভ,কীজগণ মুসপমান-বিদেধী ছিল এবং 
মুপপমানপ্রিগকে নির্শমভাবে হৃতা! করিত ; তবে সাধারণতঃ 
মোটামু্ভাবে ইহার! হিন্দুদিগের প্রতি সম্ভাবসম্পন্নই ছিল। 
পোপের অইমতিক্রমে “পভূ,গালরাজ ইঘিওপিয়া, আরব, 
পারন্ত ও ভারতবর্ষের রাজা, নৌ ও বাণিজ্যে সর্বাধিনায়ক" 
এই গৌরবাধিত্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেণ__ ইহার দ্লার! 
কেবল যে খাণিজ্যলন্ধ এঁহ্বর্য্যের মধ্যেই তাহার উচ্চাতিপাষ 
সীমাবঞ্জ ছিল ন! তাহা ও বুঝিতে পারা যায় ।” 

পর্ভ,গ্লীজ বিহিত ভারতের দিতীর পপর 'আলবুকার্ক 


(1) পুখ 12010)0 ৭) 1) রা টিন 101) 01 
(75018 37 076 15956 050 00769 আস (00 সা] 
0065 50660006010) 10081000100. 0 0৮০2 গু ৫শে- 
00 0167 1000101)011560/ 076 101:00101)]6 08105 01 
1100 1151191)30%5 2100. 006 10000010990 ৫05011৮0002 
85800381700 10070106 আহা]) 000৫ ৫010889] 8719 [10080016 
107৮01)65, 0089 1990 থাটিতোড 80098880--7156 01 
রা €2771511077 220166) 2 11506. 13 মনা 9. 2). 

830, 


গ্রবাজী 


স্পাই পাপা অপাপপসসপাপাসপস্পসপানপাসি পা ৯৯৭ ০৭ ৯৯ পাত সপ্ন পাপী নপাস্পিিপিপিলশপাসপিসপাসপিলাসনপিসিসপাসপিশিলা সপ সপ পা৯৮ত ০৯ 


১৩৫৩ 


পূর্বাঞ্চলে এক পর্ভ,ঈজ সাজাজ্য স্থাপনের সংকল্প করিয়া- 
ছিলেন। ইহ ভিন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমএ বাণিজ্য অধিকার 
হইতে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করিয়া! সম্পূর্ণ বাণিজ্য যাহাতে 
ইউরোপীয় বণিকদিগের করায়ত্ত হইতে পারে সেই দিকেও তিনি 
যথেষ্ট সচেষ্ ছিলেন । প্রাচ্যে পর্ত,গীজদের প্রভাব ও বাণিজ্যে 
উচ্ছাদের বিয়াট লাণেয কথ! অন্তান্ড ইউরোপীয় বণিকদের 
কর্ণগোচর হইতে অত্যবিক বিল হইল না। সম্পদের 
আতিশয্য যে তাহাদের প্রতিপত্তি-হীনতার কারণ খটাইয়াছিল 
728৭6 91116 (%7/818071 1%)1667 77/ 1)1712 গ্রন্থে সে 
সম্বন্ধে এইক্ধপ জানিতে পার! যায় :- 

10180080659 ছা০৬০০ 10) 1001)011170)0 2) 
1100 121স মন 11005 6৬161) 81001001160 20) ও৫91100)ত 
106 1১010110106 505260100৭1 10016 101) 111 
৬০1৭1 21) 01001120061 8100] 0 01002110110) 91110) 
1111012 01000]1 10010. 10110৮18160] কল05 0170 শেশনটির 
10 1011] 11007 1005, 8100 00011501110) 00 11010 
11162) 111) 1100 0105,1110101-71011৮৮ সত (0) সর) 
|৮৮, 0160৮ 01141706411) ৯৬০15110805 1)60010 10011) 
1) 0115 10608101176 10৮ বিাসত স0) পো) ৭1, বিছা 
৫06 2৯115 0৮0001))6, 

তাৎপধা £_-“ধনসম্পদ ও এই্বফ্যে ভাসমান পতুঈীজগণের 
প্রাচ্যে অধিকাপ শীগহ হাস পাইল; হহা' এক হন্ডে 
তরবারি ও অপর হস্তে ফু ধাণ করিয়া ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল । ভারতের সম্পদের আতিশযা দেখিয়া ইহা? 
ক্রুশ পরিত্যাগ-পূর্বক পকেট পূণ কগিতে আরপ করিল। 
অবশেষে এহ অগাধ সম্পদ এক হন্ডে ধারণ করা অসগ্তব 
দেখিয়া এবং নিজেদের সম্পদ/তিশয্যে ও জনবৃদ্ধি হইবার 
দরুনও অতঃপর তরবারিও পরিত্যাগ করিয়াছিল । এহ অবস্থায় 
ইহাদের পরব.2ঁদিগের পক্ষে ইহার্দিগকে পরাজিত করা অত্যন্ত 
সহজসাধ্য হইল ।” 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে, পর্ভ,ঈীজদের প্রাচ্য খাণিজ্য১ 
লগ বিপ্লাট এখ্বধ্যের কাহিনী অন্ান্ত ইউরোপীয় বণিকদের 
কর্ণগোচ্ হইয়াছিল । অতঃপর ইছারাও এই অতিলতজনক 
একচেটিয়া বাণিজ্যের অংশ গ্রহণে উদগ্রীব হইয়া উঠিল এবং 
ইংলগু, শরণ, ডেনমার্ক, জার্শানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ এই 
জ্ তৎপর হুইয়! উঠিল । 

এই সময় ইংলঙে রানী এলিজাবেথের মুগ। ইংলগ্ের 
ইতিহাসে এই মুগ এক চিরন্মরণীয় অধ্যায়। কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে শক্তিমান ইংলগ্ডে এই সমরই ব্রিটিশ 
সাত্রাজ্যের গোড়াপওন হয়। স্পেনের অজেয় নৌবাহিনী 
বিজিত হওয়ায় সমুত্র-রাপী ইংলগ নৌশক্তিতে ইউরোপের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হুইল । কলে ইংরেজের 
বাশিজ্্য ও উপনিবেশ গাপনের পথ উন্মুক্ত হইল। যোড়শ 
শতাব্ের “সমুত্র-কুকুরগণ” (908 0025 ) ও সার ক্রানসিস্‌ 

ভ্রেক, হকিন্স, যার্টন ক্রবিশার, সার ওয়ালটার ব্যালে প্রমুখ 
ইংরেজগণ এই যুগে ইংলগ্ডের ব্যবসা তথা সাত্রাজ্য বিস্তাব়ের 


কান্তিক 


পথ উদ্্ত করিলেন । ১৫৭৮ ব্রীষ্ঠাবে ভারত হইতে লিসবন- 
গামী একথান! পর্ত,নজ জাহাজ সার ক্রযান্সিস্‌ ডেক কর্তৃক লুঠিত 
হয়। এই লুঠনের দার! প্রাপ্ত চাট হইতে তাহার] উত্তমাশ! 
অন্তরীপ হইয়! ভারতের গুপ্ত-সমূত্র পথের সদ্ধান লাত করি- 
জেন । “1)0 15110 810 স। ॥ ঘটত) 1000) ] খপ 
এই উক্ভি বাহার যোগ্য পরিচয়, সেই রাণী এলিজাবেখ ১৬০০ 
ধষ্টান্ধে (১৫৯৯ হ্রীষ্ঠান্ছের ৩১শে ডিসেম্বর ) “90181 ॥) 
805070070৭৮ অথবা ঈ& হত্িয়া কোম্পানী নামক একটা 
খাবসায়ী সঙ্ঘকে এক সনন্ধ দাশ করিয়! নিতান্ত জপ্রত্যাশিত 
ভাবে ভারতে ত্রিষ্টশ সাআজ্য গাপনের গোড়া গুন করিয়া 
যাশ। 1২) 

২১৭ জন অংশীদার ৬৮5৭৩ পাউও মূলধন দিয়া এই 
কোম্পানী গঠন করে ; তখন ইছার নাম ছিল 11). (07011308 
200 1100 001001১7151 11008155901 1901006119৫ 
1110 5100) 1010 [7৭৮ [100116” 5 পনর বৎসরের জন্য ইহারা 
প্রথম একচেটিয়া অধিকার পায়। ১৬১২ আষ্টানক্চে সআট্‌ 
আ্মাকবরের রাঞজধকালে সুরাট বন্দরের তাঙ্ছার] ফ্যাক্টরি বা 
ব(ণিজ্যকুঠি গ্বাপন করে। সুপাট বন্দরের এই খাশিজ্যকুঠিই 
আরতের ভাবী প্রিটিশ সামাজ্যের পর্ধপ্রথম অধিকৃত 
ভুমিধ্দ (*৮0106 41৮7 910008 9ি0৮015 মগ 006 সি 
11006 101 17010 3৬110) 105 879 00150191)17110) 070 
[1017 )। ইহার! ধে পকল জিনিষেব্র বাবসা করিত তাহা 
এই £-- 

1%1)])নো, 06650004000, 1100110, পণ 801008, 
(60000077115 80161 1100 1)01)1)5 ৪00 হা 08001110001 
৮01৮0) 0100) 10010 80180 80000010000 00৮ হাওিতা 
1 060161 0000150108 11000 107818007 9110. 20105100062 
1১0500101 1)108117) 0161 0006৫) 2110 5110 0101])5 010 
208000 117 110019, 10146], 00185) 10) 15721000007 
01101107101) 11100 (90510101816 10) [1018 017 
1৭) 01000) 20010 00101008100 1101605 স1ত 81001 200] 
20061 86001 80005 ৮1010] 00016 001. 100 11800 31) 0115 
06010101015--45, 100 

তাৎপর্য £__“মরিচ, বানা, তুলা, নীল, আদা, মশলা, 
'মারিকেল, আফিম ও চিনি প্রস্ততের জন) ইক্ষু ও পোস্ত 
ইংলগ্র প্যায় ীত প্রধান দেশে জন্গিতে পারে না। প্রাচীন 


(2) 7116 1)000015 চে পয 0৮101501510 007 
মা01050101)) 70801560)100000) 92010 টড 2110 
21181) 2 25101866011 (লো ন05760015060 
৮1000, 0105 10110 1)0 81100 €€) 0 00 0লা- 
[৪5 10) 1007 01 0100 0৬০ 2055011510৪ 1110 54৯০ 
10101070111) 01101031005 91 29710000000 003 
৮০] 10010 আ0া) 1১5 006 পরশে) গে 00 ]ো০ 2 
680 0000190 01800৮01শ8 10 01005 0760 
৫0101000078) (উম, 20 00৮০০051696 
0০৮০1 10) 00008 £01)815 01450, 1700010 17858 
[10019 00/01)%05, 5০1 1, 1980 128)-:77256 ০1 1৮6 
00196017086 0) 1700-09 01810 3. 1), 89৪০. 


ঈষ্ট ইত্ডিয়' কোম্পানীর ইতিবৃত্ত 


' রেশনী বস্ত্র নির্শিত হুইত। 


৭১ 


কালে ভারতে ইংলগ হইতে উংরষ্টতর মস্লিন, স্বতি ও 
অপর পক্ষে এই সকল বণিক 
ইয়োরোপ হইতে পশমী কাপড়, তাত্র, পারদ, লৌহ এবং 
ইম্পাত-নির্শিত পণ্য ভারতে পাওয়া যাইত না বঙিয়া 
এ সকল এদেশে লইয়! আসিত 1” 

ইতিপূর্বেই উক্ত হ্ইয়াছে, পভু,গীজদের প্রতিত্বশ্থিতার 
জন্য ইউরোপের কয়েকটি জাতিই তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। 
হংরেজ-স& ঈ& ইত্ডয়া কোম্পানী ভিন্ন এই সকল দেশেও 
বশিকসংঘ গড়িয়া! ওঠে ও পর্ভ,গীজদের তদানীন্তন হূর্বালতার 
সুযোগও ইহার! উত্তমরূপে এহণ করে । 

20310 00876051006 যো 01 0006 00)01)7) 11098 
1)10111007 01 900 1১060200656 800. 9050181761))7 
10010511200 10201. 1351019050৭ 00৮800 01 ওমা 
06 00101051075 81)811817 476081016 0105 20 1272, 
115 ৮0৮৫8 10101001110 0110 01577-1580) , 0110 01৫ 
01৩ 0 8111 107 [12তম 00 18001201222 
1:05 81001 91070190080] 81256 0100, 05 
স01])10)]1 001 10807 আহার ছা01]ড 2৮গোচাযাওআা।, 
২111870507710 100 আদ 01010 1৯070080095, 010- 
10210 থ্রেছদে)]]থ যিদ] 07060080601) 277510015702115]) 60 
11706 2 010 [90150195810 ০৮700811500 797) 


17111150101 011 1018 বউসিসবাতোওন ০০০৮007256 
111411)11/ €)111171170)1/--1)5 নখ, ৬. 0 21501015) 


*ক) হংর়েজের পর প্রাচ্যে বাণিজ্য বাপদেশে ওপন্দাজ- 
গণের ডাচ ঈষ্ট হওয়া কোম্পানী গড়িয়। উঠে। ১৬০২ 
বীষ্টান্বে এই কোম্পানী গঠিত হয়। ১৬১৯ স্ষ্টাবে যবন্বীপের 
বাটাতিয়া এই কোম্পানীর হেড কোয়া্টাস” গ্ধপে গড়িয়া 
উঠে। ১৮৬৪১ শ্রীষ্টাকে মালাকা, মশলা দ্বীপ ও সিংহলে 
ব্যবসায়ের কেন্্র স্থাপিত হয়। ১৭৯৫ ক্রীষ্টান্ধে কোম্পানীর 
অবসাশ হয় ও ওলন্দাজ সরকারের অধীনে চলিয়া যায়। 

(খ। ১৬১৮ -ক্রীষ্টাকে দিনেমার ইঈ& ইব্ডিয়! কোম্পানী 
গঠিত হয়। বাংলাদেশের আীয়ামপুরে দিনেমার অধিক্কত 
স্থানছিল। ১৮৪৫ প্রীষ্টান্দে দিনেমার ফ্যাক্রীগুলি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের ণিকট 1বক্রীত হয়। 

(গ) ১৬৬৪ ষটাকে [0 00101)98716 095 [00০১-- 
ফরাসী ঈষ& ইঙ্িয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৬৭৫ আষ্টান্দে 
সুরাষ্টে কারী গ্াপিত হয় এবং কত্রমণ্ডল উপকূলে ইহারা 
পঞ্ডিচেরী প্রাপ্ত হয়। তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির 
বিশ্ব্খলার সুযোগ এহণে ইংরেজ ও ফরাসীদের বিরোধের 
কাহিনী ও ফরাসী পরাজয়ের ঘটন! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 

(ঘ) ১৭৪১ শষ্টান্দে ুইডিস ঈষ& ইতিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। 

(5) অস্টেন্ড ঈষ্ট ইতডিয়া কোম্পানী অধ্রিয়ান বণিকসংঘ 
কঠক ১৭২১ প্রষ্ঠাবে স্থাপিত হয়। ১৭৩১ প্রীষ্টাবে ইংরেজ- 
ধিগকে খুশী করিবার জনা সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস ইহ! বন্ধ করিয়! 
দেন। (৩) 


মিলন সি বি আট 2 
(২) 05000 78600 0 12001--৬, 4. 90148 


খং 

পুর্যোই উক্ত হইয়াছে ইংরেজগণ নুরাট বন্দরে প্রথম 
সুচি স্থাপন করে। কিন্ত এই স্থানে তাহারা পর,গীজদের 
নিকট হইতে প্রবল বাধা পানর» । অতঃপর ইহার। গুজরাটের 
মোগলশাসকের নিকট হইতে নুরাট, ক্যাম্বে প্রভৃতি স্বানে 
বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে । এই সময় পর্ভ,ঈীজদের 
সহিত ইহাদের এক বিরাট জপলযুস্ধ সংখটিত হ্স্ব। এইক্সপে 
ফালক্রমে ইংরেজের প্রথম অধিকৃত ও আশ্রয় স্থান বোগ্বাই 
প্রেসিভেন্দীতে পরিণত হয় । সুরাটন্িত ফ্যাক্টরীতে ইংরেজ 
খশিকের। সার! বৎসর ঘাবৎ বিবিধ দেশীয় পণ্যপ্রব্য দেশীয় 
ব্যবদায়ীগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়! মঞ্জুত করিয়া রাখিত 
এবং ইংলগু হইতে জ্ঞাহাঙ্জ আসিলে এ সকল জাহাজে 
আনীত মালখলি পুর্বোলিখিত গুদামে রাখিয়া সম্বংসর 
ব্যাপী মজুত গুদামের যাল এ সকল জাহাজেই স্বদেশে 
প্রেরথ করিত | কুঠি ও গুদাম দস্থার আক্রমণের হান হইতে 
ঘক্ষ। করার নিমিত্ত চারি পাশে সদ প্রাচীর নির্বাণ করি 
বন্থুকোধি বিবিধ অধ্ত্রশঙ্বে সুরক্ষিত রাখিত | 

অতঃপর ১৬১৫ এটাকে প্,গীজদের সহিত হংরেজফের 
থে নৌদুদ্ধ ঘটে ইহাতে পর্শীজগণ নিতান্ত হীনবজ হ্ইয়: 
পড়ে এবং ফলে ইংরেজগণের পর্ভ,গঞ-ভাঁতি চিরতরে লোপ 
পায়। এই প্রষ্টান্খে ইংলণ্ডের প্বাক্কা প্রথম ক্দেমস্‌ সমাট 
গাছাঙ্গীরের সভায় দার টমাস রোকে দু প্রেরণ করেন ; 
ইমি কোম্পানীর জন বিবিব পুবিব! আদায় করিতে সমর্থ হন 
ইতিমধ্যে ইংরেজগণ ারতের পশ্চিম-উপকূলে ও হিবাঙ্ুরে 
পুঠি নির্মাপ এবং বঙ্গোপসাগরে নিজেদের পথ সুগম করিতে 
সমর্থ হয়। 

এদিকে প্রাচ্যের সহিত ব্যবসায়ে ঈ& ইত্িয়া কোম্পানীর 
প্রচুর লা হইতেছে দেশিয়া অগ্ডান্ত ইংরেজ-বপিকেরাও 
ধর্ধাহিত হইয়া উঠে এবং তাহারা আরও কোম্পানী 
গঠন কিয়! শ্বতগ্র ভাখে ভারতে ব্যস! আরম্ভ কনে; 
প্রায় এক শত বংসর বিভিত্র ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেছ 
যণিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিত্বন্দ্িতার পর ১5০২ হৃইতে 
১৭০৮ ইঙাবকের মধ্যে সমস্ত কোম্পানী একহ্রিত হইয়া যায় 
শ্রবং ইহার নাম ইউন।ইটেও ঈ& ইগ্ডিয়! কোম্পানী অথবা 
খঅনারেবল ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হৃইয়া যায় । কথিত আছে, 
সেকালের সাধায়দ তারতীয়গণ ইহাকে “জেহান্‌ কুম্পানী 
বাহাছর*ও বলিত এবং সাধারণের ধারণা ছিল ইছা। ইংলগডের 
কোন ধশী অভজাত ব্যক্তি অথব! রাজকুমারের আখ্যা- 
বিশেষ । 

বর্তমান ভারতের তিনটি সর্বপ্রধান বন্দর মান্্রাজ। বোহ্বাই 
ও কণলকাতা সম্রাট আকবনের সময় অজ্ঞাত, অখ্যাত, ক্ষুদ্র 
নগণা খরা ছিল। ১৬৯১ ষ্াকে কর্ণাটের চজগিরি় 
রাজার নিকট হইতে স্ষুত্র মংস্যজীবীদের গ্রাম মাজাজ কয় 
কছিয়া নিজেধিগকে ছুযক্ষিত করিবার জব কোম্পানী সেন্ট 





গুবাদী 
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১৩৫৩ 


. জব্দ নামক লুদৃড় ছর্গ নির্াণ করে। লুয়াট ইংরেজদের 
সর্বপ্রথম লন্ব তভুমিখগ; মান্্রাজও সেইক্সপ ইংরেজের 
সর্ধপ্রথম অধিরুত ভূখণ্ড এবং ইছাই উত্তরকালে মান্সাজ 
প্রেধিডেঙ্সিতে পরিণত হয় । (৮10005 [0701200 800101760 
1৩ [ঘা 10100706019 10910106 00100150801] 
800 006 60001861916 01 070: 15981010501 1050785 
69 1011” ) 1 সেই বিশৃপ্থলার দিনে বহু হিন্দু অবিবাসীও 
কোম্পানীর সুরক্ষিত অকলে আশ্রয় গ্রহণ করে; এ স্থানে 
তাহারা ব্যবসায়াদি কাজকশ্বও করিতে থাকে । ইংরেজ 
ফ্যাক্টরীর যে অংশে এই সকল ভারতীয় বণিক ও অগা 
ঞোক বাদ করিত দেহ স্কানগুলিকে কোম্পানী হইতে 
রলা হইত “13190 1747 1 

ইংলগ্ডের রাজ] দ্বিতীয় চালদ ১৬৬২ ব্ষ্টার্ধে বিবাছের 
ঘৌহ্কর্বরূপ ট্যান্জিয়ার ও বোদ্বাই লাভ করেন। ১৬৬৮ 
ক্রষ্টান্ে কোম্পানী বাধিক মাত্র দশ পাও খাজ্জনায় বোম্বাই 
দ্বীপ পাভ করে : 

সম্রাট শাহজাহানের ছুজাত; জাকানরা এই সময় 
স্র্তরকপে আগ্রিক্ডা হন। দরবারের চিকিংসকযুন্ত 
তাহাকে আরোগ্য করিতে আকুঠকাধ্য হইলে পাট এক জন 
সুবিজ্ঞ ইংরেজ চিকিৎসক পাঠাইবাক আন্ত সুরাট বন্দরে 
সংবাদ প্রেরণ করেন । জেব্রিয়েল বউটন নামক এক জন 
ইংরেজ চিকিৎসক প্রেরিত হণ এব হার স্ুকিচিৎসার 
গুণে সম্রাটছুহিতা সম্পূর্ণরূপে জারোগালাভ করেন, সত্তা 
যোগা পুরক্ষার প্রদান করিতে উাত হইলে দেশপ্রেমিক 
ইংরেজ চিকিৎসক কোম্পানীর তরক হ্ইতে বাংলায় ব্যবস! 
চালাইবার অনযতি প্রার্ণন! করেন এবং অগ্াক্ষ কয়েকটি 
সুবিধাও বাংলার ব্যবসায়ের জন্ত চাহিয়া! লন। সন্ত্রাট 
সানন্দে করমাশ প্রদান করিলে বাউটন স্বয়ং উহা সহ 
বাংলার স্ুবাার সমাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্স্ুজার রাজমহল- 
স্থিত দরবারে উপস্থিত হন; শাহনুজার অভুতমা রর 
মছ্িধীকে চিকিৎসা করিয়া! আরোগ্য করিলে তথা হইতেও 
ইনি কোম্পানীর হ্বন্য বাংলায় ব্যবস! করিবার যাবতীয় 
সুবিধা লাত করেন (11256 91 410 (778১1879170 87 
1774012--118100 98. 10. 13880) 

এই ঘটনার কয়েক বংসয় পর ১৬৯০ প্রানের 
আগষ্ট মাসে কোম্পানীর বিশ্বন্ত কর্মচারী জব চার্ণক 
কলিকাতা নগরীর পত্তন করিলেন। সম্রাট শাহজাহা 
নের জীবিত কাল পধ্যস্ত ইংরেজগণ বাংলায় বিন! বাধায় 
ব্যবপায় চালাইয়৷ যাইতেছিল। কিন্ত আওরংজেবের রাজদ্ব- 
কালে শায়েতা খা ইহাদিগকে প্রচুর শুষ্ক দিতে বাধ্য 
কয়ায় ইহা্গিগকে বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। 
কিন্ত কর হইতে রেহাই পাইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়! 
ইংয়েজগণ ফিরিয়া আলিয়া! হুগলী হইতে পনর ক্ষোশ 


সী ৯ ০ শিপ জন পাপ সদ লী ০১০৯৭ 


চুঙ্গে ছয়ে তি প্রা । কা করিয়া ইংলঙের জঙদালীান জা 
তৃতীয় উইলিয়মের নামাছুপায়ে ১৭০০ প্রী্াবে ফোর্ট উইলিয়ম 
ছুর্গের প্রতিষ্ঠা করে । 


আওরংজেবের স্বত্যুর পর চক্সিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের 
মানা স্থানে যে বুদ্ধবিধহ চলিতেছিল ইংরেজ বণিকেরা সে 
পন্বদ্ধে মাথা ঘামায় নাই। কলিকাতার জন্য বাংলার 
নবাবকে এবং মাক্জরাজ্জের জন্য কর্ণাটের নবাবকে বাধিক 
কর দিয়া ব্যবসা লইয়া আবদ্ধ থাকাই তাহাদের কাজ 
ছিল। 
গ্])0 10010)05 01106 লস 0000 00]1- 
[0875 07600 0৮ 1001117 হ]) ৬6৮11) ৫ 11417001117 
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১৬৮০ হুইতে ১৭০০ বষ্ঠাক। পথ্যন্ত্র ব্যবসায় ভিন্র ইংরেজদের 
আর কিছুই ছিল শ|। প্রত্তিধন্থী পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ 
বণিকদিগের সহিত জলযুদ্ধ, দন্যুদের উৎপাত হইতে 'মাগুরক্ষা- 
মূলক মুদ্ধ ও ভারতীয় নৃপতিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করা 
ভি আর কোন মুদ্ধে ইহার! লিপ্ত হয় নাহ । ১৬৬৪ জীষ্টাবে 
শিবাজী কর্তুক সুরাট ও কারওয়ার আক্রান্ত হইলে সার জর্জ 
অক্সিন্ডেন মারাঠদিগের হস্ত হইতে ছর্গ রক্ষা করায় আওরং- 
জেবের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শিবাজী ছয় দিন যাবং 
ুরাট লুঠন করিয়াছিলেন । ঢাঁকা, কাশিমবাজার, মুপিদাবাদ, 
পাটন।, আমেদা বাদ, ধরখ্োচ, টেলিচারি, কোচিন, মপলিপওন, 
ভিজিগাপটম প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের ফাররি স্বাপিত হয়। 
প্রতোকইট নগর অপংখ্য খুধামে পূর্ণ হইত এবং হর্গদার! 
সুরক্ষিত র|খা হইত। 


অষ্টাদশ শতাব্ীর মধ্যঙাগ পধ্যস্ত কোম্পানী ব্যবসা 
নিধণ্টকরূপে চলিতে থ|কে ; কিন্তু এই সময় একটি গুরুতর 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ১৭৪৪ শ্রীষ্টান্দে ইংরেজের করাসীদের 
সঙ্ছিত যে যুদ্ধ বাধে তাহ! শেষ হইতে না হইতেই নবাব 
সিরাজটক্ৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ গ্রষ্ঠাবে 
পলাধীর প্রান্তরে নধাবের পরাজয্মের পর কোম্পানী কর্তৃক 
স্থ্& মতন নবাধ মীরজাফর কোম্পানীর হুত্ডে ২৪ পরগণার 
জমিদারী সমর্পণ করেন । ভারতে ইহাই ঈীষ্ট ই্ডিয়! কোম্পানীর 
প্রথম রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি । 


ইহার পর এক শত বংসর পধ্যপ্ত (১৭৫৭-১৮৫৭) 
কোম্পানী কর্তৃক ধীরে ধীরে সমএ ভারতধর্ধে আধিপত্য বিশু!র 
সর্বজনবিধিত। ক্লাইভের সময় হইতে লর্ড ওয়েলেস্‌্লির 

শাপনকাল আরম্ত হইবার পূর্বব পর্য্যন্ত যে সমুদয় যুদ্ধ করিয়া 
কোম্পানী বটিশ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, ইংরেজ 
এঁতিহাসিকদের মতে এ সকলই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল। 
সমগ্ধ ভারত-শাপনের কল্পন! তখন পর্যস্ত কোম্পানী করিয়া 

ছিল বলিয়! অন্থমান হয় না। তযে ১৭৮৩ পরীষ্টান্বে আমেরিকার 7 


স্টিক ক 


হয: নু 


কোম্পানীর ই'তবৃতত ৭ 


৪৯ ই শত এপ পা লা সি সপ সবা্স স্পািপাা রসসত 


স্বাধীনতা হুদ্ধের ফলে আমেরিকায় উপনিবেশসমূহ হত্তচযত 
হওয়ায় ভারতে সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেই ক্ষতিপূরণের অভি- 
প্রায় ঘ্রিটিশ জাতিয় ছিল বলিয়! 7450 ০0/£)16 07775/107 
102267 £78 17%216 শ্রচ্থে লেখফ নিমোক্ত রূপ লিখিয়াছেন £.. 


পয) হাতটা, 86006110600 01 7101) 
৮০৪ [ধা 6৮, 561৮008৮010] 0) 016 1055 ০01 
06৮ £106110%1)001011105, 00 00110000510 [07 
(1715 1985, 0705 919. 07625001102 06100090101 আহ 
11101217 0101)1762 


তাৎপর্য £-_“ঘে ব্রিটিশ মখ্রিসভার কর্ণধার ছিলেন মিঃ পিট, 
আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হশুচ্যুত হওয়ায় উহা একেবায়ে 
মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই ক্ষতি 
ভারতঠ সাযান্্া ধাপনের কল্সন! করিতে '্দারম্ত করেন।” 

প্ কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই যুগ্ধবিজয়ের দ্বার] 

কোম্পাশীএ রাজাশীমা প্রকৃতপক্ষে বগি পাইছে থাকে 108) 
কিন্ত ১৭৯৮ ্রীষ্ঠানখে লর্ড ওয়েলেম্লিয় নীতিপম্ৃহই ভারতে 
ব্রিটিশ রান্্রচক্রব9& প্রতিষ্ঠার পথ স্থগম করিয়াছিল । উহা 
পর লর্ড ডালহ!উপির কার্য/ধারাই ভ!রতের অবশিষ্ট অংশ 
ঝুটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম 
শক্তিতে পরিণত করে। 


এই গুলে স্মরণ রাখিতে হইবে ঈষ্ ইগিয়া কোম্পানী একটি 
ব্যবপায়ীসংঘ মাত্র ছিল-- উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নছে। ইছা 
ইংরেজ বণিক-শ্রেণীর একই প্রাইভেট কোম্পানী এবং 
অংশীদারদের দারা নির্বাচিত বে!% অফ. ডিরেষ্টারগণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইত । ইংলগ্ের ডিউক, আর্ল, লর্ড শ্রেণীর 
অভিজাত সম্প্রদায়গণ গঠিত এই সকপ দ্্হদারকে ব্রিটিশ 
প্রজা! বলিয়া পার্লামেন্ট হইতে ক্াজকীয় সশন্* লইতে হইতি। 
এই সনন্দে্ বলে ইহারা পৈষ্ভ সংগ্রহ, নৌবহর পরক্ষণ, মুর! 
প্রগুত, ছুর্গ-শির্্বাণ ইত্যাদি কাষাঞ্খলি করিতে অধিকাদী হয়। 
এইরূপ সনন্দ প্রাপ্তি খ্যহীত হহারা ব্যবসায় চাগাইবারও 
অধিকার লাভ করিতে পারি ন1। রাত এলিজাবেখের শিকট 
হইতে ১৬০০ ্রীষ্টার্জে পশর বৎসরের জঙ্। ইহারা প্রথম সমন্দ 
লাভ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সনন্দ অনির্দিষ্ট কালের 
জন্তই কোম্পানীকে এঞ্প অধিক!র প্রদান করে। ১৭৭৩ 
্রাঝে লর্ড নপের রেখলেটিং এযা্ট পাশ হইবার পর প্রতি 
কুড়ি খতসর অগ্তর্প কফোম্পাশীর নুতন সনন্দ প্রাপ্থির ঘা যে 
সকল পরিবন্ন সাধিত হয় তাহা এইঞপ £ 

ঈষ উত্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথম রাজ্যশাসন ক্ষমত! হাতে 
পাইবার পর বাবসায় ও ১ সংক্রান্ত টির 77 


(৪) | 116 ৪ (লগ হিজরা ৭1010 ঠা 00৮৭ 
0001 (500017৮601500 (00161500016 00107 
[9৮055 001011010109 105 71162709 01 0গে)0656: ০102 
01159 7701 5100 950ঘেছে 01009170082) 110 
01 10100 07) [79010 1) সিন এ 3. 00, 
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প্রবানী ৃ 
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সন্ধুখীন হইতে হয়। পূর্বে কোম্পানীর কর্ধচাত্রিগণ যেক্গপ 
সর্বাস্তঃকরণে ব্যবসায়ের জন্ত মনোনিবেশ করিতে পারিত 
অতঃপর তাহ। করিতে ন! পারায় ব্যবসার তথা! শাসনসংক্রান্ত 
অনুবিধার দরুন ১৭৭৩ গ্রষ্টান্বের রেগুলেটিং এক্ট পাস হয়। 


কোম্পানীর গবর্ণর-জেনারেল পার্লামেন্ট হইতে নিযুক্ত 
হইলেও তিনি ফোম্পানীরই বেতনভোগী কর্মচান্সী ছিলেন। 
যুগপৎ শাসন ও ব্যবসায় 'উভয়ই তাহাকে করিতে হইত 
(409 9৪৫ ১০০ (9 0800 ঘা) 00 7919) ১৭৮৭ প্রানে 
পিটের ইতিয়া বিল পাস হইবার পরও কোম্পানী দেশের 
শাসক ও বাশিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারী হইয়াই 
থাকিল। গবর্ণর-জেনারেলকে ছুই কার্ধ্যই করিতে হুইত। 
(৮1016 00500060703 0)078] 86111 1080 0717809 নর 61] 
95 60 1010”)। ১৭৯৩ উ্ষ্টাবের পুনরায় সণন্দ প্রদান কর] হয়। 
পূর্বোক্ত কারণে কোম্পানী ব্যবসায়ের অধিক উন্নতি করিতে 
পারে নাই। ঈষ& হণিয়া কোম্পানীর অন্তভুক্ত নহে এইকপ 
বহু ইংরেজ বপিকের অস্তিহ্ও সে সময় ছিল এখং এই সকল 
বণিক ভারতখর্ধের সহিত শ্বতগ্রভাবে বাণিজ্য করিতে 
ইচ্ছুক ছিল। সুতরাং ১৮১৩ গ্রষ্টাঝে পুনরায় সনঙ্গ বদলের 
সময় প্রত্যেক ইংরেজ স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার 
পায় এবং কোম্পানীর বাশিজ্যে একচেটিয়া অধিকাখ পোপ 
পায়। কিন্ত ইহাতেও অন্তান্ত ইংরেজ বণিকেরা উপকৃত হইল 
না। ১৮৩৩আ্রষ্টাব্দে যে সনন্দ প্রদত্ত হয় ইছাদ্বারা কোম্পানী 
আর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না_-এই আদেশ খিধিবদ্ধ 
হইয়া গেল; ইছার পর যেকোন বণিক কোনরূপ অনুমোদন 
ব্যতীতই ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকারী হুইল । (6) 

ইছার পর বৃটিশ বণিকদের ব্যবসায়ে প্রভূত ল।ভ হইতে 
লাগিল । ইহারা স্বাধীন ইংরেজ বণিক ছিল বলিয়া অতঃপর 
ব্যবসায়েই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিল; দেশের গবর্ণমেন্টের 
ব্যবস্থা রফিল ঈ& ইগ্ডয়। কোম্পানীর উপর। এখন হইতে 
গবর্ণর-জেনারেলের দেশ-শাসনই কর্তব্য হুইল 


(৫) ঈষ& ইত্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়! বাণিজ্যাধিকার বহু 
ইংরেজের ঈর্ধার কারণ অযৌক্তিক নহে-_ইহা ইংরেজ 
এঁতিহাসিকগণের উক্তিদ্বারা উপলদ্ধি করা যায়। নিমের 
উক্তিও উহ্ারই যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে £_- 


(8) 09 01 00011501900 চাস) 1700]016 
117018 দাঠ5 2৮ 09100/5800840581710080 1118009৮- 
51191018770 00 11101) 15001717008 0902 50011 এত 
৮96 010) 00 হাখ]াপ। এতো নাড়া চজেএেত 5০৮ 0160) 
110 ৬ 01101060010 ঠিত)110000287, 

(9) 47200108100৩) 86 00100 আতো০ 0609৩২০ 
067) [010570105 101656 00000152701 00007015 08100 
19900 00 10809 0%খং 80008501078 80217186 68৫] 
00) 01 06010105210. 00001008,7776 01275 
০) 2780%--7. 0. 161]5, 


(শ্র1০200 879 5681 1883 609 00%920077067068] 108৫ 
0017 60 7019 1006 60 0:89” । 

প্রাচীনকালে প্রতীচ্যের সহিত ভায়তবর্য রেশম, মস্লিম, 
মুল্যবান মণিয়ুক্তা, মশলা, হৃতিদত্ত ইত্যাদি পণ্যন্রয্যের ব্যবসায় 
করিত, কিন্তু এই সময় হইতে ভারতের রগানী দ্রব্য সঘই 
কাঁচা মাল এবং ভারতে আগত পণ্যন্রব্য সবই শিল্প-জাত দ্রব্য 
হইতে লাগিল । এই সকল ব্যবসায়ের ফলে ভারতবর্ষ কেবল 
মাত্র কষি-প্রধান দোশ এবং বিলাত শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত 
হুইল। 

সর্বশেষ সনন্দ ১৮৫৩ ষ্টান্ধে প্রদণ্ড হয়। ইহার প্রধান 
পরিবর্তনদ্ারা ভারত-সরকারের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমত] 
পার্লামেন্ট শ্বহন্ডে গ্রহণ করে। ইহু।র পুর্বে এই সকল শিয়োগ 
ব্যাপারে ডিরেক্টরগণের শ্বজন-পোষণ-নীতি প্রচলিত ছিল। 

পলাশীর মুদ্ধের এক শত বৎসর পর ১৮৫৭ প্রীষ্ঠাকে সংঘটিত 
সিপাহী খিপ্বোহের ফলে কোম্পাশীর শাসশকাপের সমাপ্তি 


খটে । ইষ্ট ইডিয়া কোম্পানী নিজেদের র্াাঞ্জশাসন- 
নীতি সমর্থন করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্কটান্ষের ৯ই ফেব্রুয়ারি 


হাউস অফ কমন্স্‌-এ এবং ১১ই ফে্য়ারি হাউস অফ 
লর্ডস্‌-এ সুবৃহৎ আবেদন-পত্জ দাখিল করিলেন, কিপ্ত উহা 
অগ্রাহ হইল এবং এ এ্র&/বেই পার্লামেন্টে “ভারতবধের 
উৎকৃষ্ঠতর শাসনের জন্ত আইন” পাস হুইল। ভারতবর্ষ 
সাক্ষাং ভাবে ইংলগের রাঁজশক্তি তথ! পার্লামেন্টের ক্যান 
হুইল। রাণী এলিজাবেথের রাজদকালে গঠিত ক্ষু্র এক 
বণিকসংখ রাণী ভিট্টোরিয়ার হস্তে এক বিশাল সাআজ্য 
উপহার দিল। এই সাআাজ্য-প্রাপ্তির গৌরব ব্রিটিশ রাজশক্তির 
নহে; কারণ রাজশক্তি ইহা অন্দন করে নাই। বণিকেরা 
খশিকবৃত্ি অব্যাহত রাখিয়া কি ভাবে এবং কি উপায়ে ইহ! 
অর্জন করিয়াছিল নিয়োক্ত উত্তর দ্বারা তাহা প্রকট হইয়া! 
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কাষ্তিক 


তাৎপর্য £_“ইংলগ্ডের রাজশক্তি দ্বারা এই সমুদয় 
সাফল্য অধ্দিত হয় নাই। রাজী এলিজাবেখের সময়ে 
অন্মোদন প্রাপ্ত সমুদ্র অভিযানকান্নীদের দ্বাপা গঠিত 
একট বণিক-সংঘ-__ঈষ্ট ই্ডিয়! ব্যবসায়ী সংঘদ্বারাই-__ইহ1 
অর্জিত । অধুনা এই সকল বণিক অসীম লাতের মধ্যে 
উপলন্দি করিল কেবলমাত্র মশলা, রং, চা, কিন্বা মণিমুক্তার 
ভিতয্নেই তাহাদের কার্য্যধার] সীমাবদ্ধ নাই; ভারতের রাজখ, 
ঝাজক্কবর্গ এবং ভারতের ভাগ্যেরও তাহারা নিয়গ্্রণ-কর্থা । 
ইহার! ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, কিন্ত প্রচণ্ড লুনবরপ্তির 
মধো নিজদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিপ। তাহাদের 
কাধ্যারলীকে প্রতিরোধ করিবার কেহই ছিল না। ইহ] 
মোটেই জাশ্চর্খে;র ধিষয় নহে, সামরিক বেসামরিক পদস্থ 


সন্ভরণে স্থান্ছ্যরক্ষা 


৭৫ 


কর্মচারিবৃন্দ এমন কি সামান্ কেরাণী, সাধারণ সৈনিকও 
বিস্তর লুঠিত ভ্রব্য সহ ইংলগডে প্রত্যাবর্ঘন করিত। এই 
ক্মপ অবস্থা ও ঘটনাপরণ্পরায় বিশাল ও ধনৈম্বধধ্যপূর্ণ দেশের 
ভাগ্য-নিয়স্তা হইয়া কোন্টি করঙ্জীয় এবং কোন্টি করনীয় 
নহে তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া কোন লোকের পক্ষেই 
সম্ভবপর নহে ।” 


ষে বর্িক সন্প্রদ্দায়ের প্রথম প্রাপ্ত ভূখণ্ড সুরাট বন্দর, 
প্রথম অধিকার মাদ্রাজ ও প্রথম রাজ্ধপ্রাপ্তি ২৪ পরগণার 
জমেদারী, সেইকপ একটি বণিক সম্প্রদায় কর্তীক বিশাল 
ভারত-সাআ্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাপ্তি জগতের ইতি- 
হাসের জহ্ুতম বিচি কাহিনী । 


সম্ভরণে স্বাস্থ্যরক্ষা 
প্রীশান্তি পাল 


অমর] ভাঙার মানুষ হইলেও ছ্বগের সহিত আমাদের 


অহ্শীলন এবং প্রতিযোগিত। সথঞ্ধে প্রচুর উৎসাহ দেখা 


মিতালি শ্বষ্টির প্রথম হইতেই আছে। পৃথিবীতে এমন দিয়াছে। 


অনেক লোক আছে যাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় জলের 
উপর কাটিয়! যায়। জলের ধেৌঁলতে তাহারা তাহার্দের অন্্- 
বস্ত্র সংস্থান করে। ন্ুতরাং জলে বাদ করিতে গেলে 
সম্তরণ-বিস্তা ভাল করিয়! শিখিয়া রাখ! একাস্ত আবন্ক। 
ইহার ইতিহাস সঙ্থন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় 
মানুষ কখন হইতে সাতার কাটিতেছে। 


সেই আদিম বর্ধার খুগে গিরি-গ্রহাধাপী মাহুষের 
জীবনযাত্রা-প্রণালী যেক্সপ ছিল 'তাহাতে আমরা সহজে ধরিয়া 
লইতে পারি যে, যখন তাহারা পাথর হইতে অন্র নির্মাণ 
করিয়া পশু-পক্ষী শিকার করিত, চকমকি ঠুকিয়া আগুন 
আালিত, বৃক্ষ-বক্ষচল ও পণুডলোম পরিধান করিয়! লজ্জা! নিবারণ 
করিত তাহার পূর্বেই স্বাভাবিক সংক্ষারধশে তাহার! সাতার 
কাটতে শিখিয়াছিল। কেননা, মানুষ জন্মের পর হইতেই 
ঘে কোন অবস্থায়ই চেষ্ট: করে বাচিয়। থাকিতে । এই 
বাচিয়া থাকার হ্বন্ত সে প্রাকৃতিক ও রুত্রিম সমস্ত 
প্রতিবন্ধকতাকে জয় করিতে চায়। তাই অসম্ভবকে সম্ভব 
করিয়া মাহগষ আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে । 

সম্তভরণ দেই আধিম মুগ হইতেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত 
রহিয়াছে । তবে আজকাল সাতারে অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
প্রবর্তন হওয়ায় হছার রূপ অনেকটা! বদলাইদ! গিয়াছে। 
দেশে দেশে বালক-বালিক! প্রৌচ-যুব। সকলেম্ব মধ্যে রল্ভরণেনর 





এক-হাতি পিঠ পাড়ি-_লীল। হালদার 


সাতার বলিতে আমর! কি বুঝি ? যে কৌশলের সাহাঘ্যে ৪ 
মান্ধ জলের উপর হ্বচ্ছন্দে ভাদিতে, ঘুরিতে-ফিরিতে, 
এবং নিজেকে নিরাপদে পরিচালিত করিতে পারে সাতার 
বলিতে আমর! তাকেই বুঝি । এই সন্তরণ-বিষ্ভাটি মান্ষকে 
শিক্ষা করিতে হয়, কিন্ত জীবজ্ঞঞ্চদিগের মধ্যে ইহা 
সহজাত সংক্ষার। শারীরবৃত্তবিদের1! বলেন যে, মানুষের 
শরীর জল অপেক্ষ/ লঘু। জীব-জন্তর শরীরও তাই। 
তবে মান্যেরর বিপদ্দ কইল তাহার মাধ! লইয়া । শরীরের 


ণঙ 


শপে পিপি পলা শপ সপ পপ 





মধ্যে মান্গষের মাথায় দিকটা নাকি জল অপেক্ষ/! আয়তনের, 
অহ্ুপাতে কিঞ্চিৎ ভারী । 





লীল! হালদার 


কাঁক-ফেরের শেষ তগ্গী 
মাহষের দেহ জলে ছাড়িয়! দিলে তাহার মাথ। এবং 
প। বুলিয়া শীচের দিকে চলিয়া যায়; কি তাহাতে মাহষ 
ততো বাচিতে পারে ন!, জ্বল খাইয়া, পেট কুলিয়া ও দম বন্ধ 
হইয়! মানুষের মৃত্যু হয়। সেহনপগ্ত কেমন করিয়া জলের 
উপর মাথ। তুলিয়া, দ্েহটিকে ভাসাইয়া! রাখিতে পার] যায় 
তাহ মাগ্যকে শিক্ষা! করিতে হুয়। ইহাই হইল সম্তরণের 
বর্ণপরিচয় । তবে অধিকাংশ জগ্ছজানোয়ারদের স্ুধিধা হইল 
এই যে, তাহাদের শরীরের মাথার দিকটা মানুষের মাথার 
মত এতট: ভায়ী নহে । তাই তাহাদের জলে ছাড়িয়া দিলে 
মাথাট! জলের উপর স্বাতাবতঃই ভাসিয়া থাকে । সেইজড 
তাহাদের শিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে বা গ্রহণ করিতে কোনই কষ্ট 
হয়না। 
অল-ক্রীড়ায় আনন্দ পাইতে গেলে ভাল করিয়! মাতার 
শিখিতে হইবে । পেই সনাতন পদ্ধতির সাতার নহে-_-জাধুনিক 
স্বাস্থাখিজ্ঞান-সম্মত সতাপ ৷ জলময় অঞ্চলে বাস কর! অথবা 
খাতায়াত কর্দিবার কথ! ছাড়িয়! দিই, স্বাগ্থ্েরর দিক হইতেও 
সাঠার কাট! একাস্ত জাবস্কক। সন্্রণ অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম 
আজ পর্যন্তও গৃধিবীতে আস্িত হয় নাই। একথা বলিলে 
বোধ করি অতাক্তি হয় ন!। শারীরত্বত্তবিদগণ বলেন যে, জলের 
উপরকার বাতাসে প্রচুর “অক্সিজেন” আছে । সেই বায়মগুলে 
নাকি রোগ-বীজ্জাপুর সংখ্য! নিতান্ত নগণ্য । তবে এখানে ছল 
বলিতে আমরা সমুদ্র, বড় নদী, হৃদ, ন্বচ্ছসলিলা প্রশন্ত দিক! 
প্রভৃতির নির্্ল বারির কথ! বলিতেছি-_কাচা কুয়া ও এদো- 
পুকুরের জলকে বুঝাইতেছি না। সীতারে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
ব্যায়াম যথেষ্ট হয়। 
সাতারের সময় প্রচুর অক্সিত্ধেন শরীরের ভিতর গিয়! 
রক্তকে পরিচ্ছত করে, নির্পল করে, তাজ কয়ে। সম্ভরণ 
দ্বার! আর একট খুফল লাভ হয়। সীতার কাটিলে শন্নীয়ের 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


ন্‌ 


সমস্ত জঙ-প্রত্যঙ্গের পেশগুলিতে রক্ত সফালিত হয় এবং সেগুলি 
বেশ পরিপু্ হয়। সাতারে পায়ের “সোলিয়াস' ও 'গ্যাস- 
ট্রোক-নেমিয়াস” সক্রিয় হওয়ায় পায়ের ছিম বেশ নুছোৌল 
হুয়। বুকের “পেকটোর্লালিদ? পেঙ্গীধয় এবং বাহুর 'ডেলটয়েড” 
উ্রাই-সেপ স", “বাইসেপ স', ক্লে ।রাস-ডিজিটো রাস" প্রভৃতি 
পেখগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয়। শন্ীরের কন চর্মরোগ হয় 
ন|। সাতারুদিগকে জঙ্থান্ত ব্যায়াম অনুণীলনকা'রী'দের তুলনায় 
অধিকতর দীর্ঘজীবী হইতে দেখ! যায়। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সম্ভতরণে কোন্‌ বিশিষ্ট পঞ্চতিটি 
সাতারুর গ্রহণ কর্ণ] উচিত । আমাদের বিবেচনায় প্রথমেই 
ক্রল' সাতার শিক্ষা করা সমীচীন । আমরা এই ক্র 
সাতারের নাম “মকর-পাড়ি” বা “হামা-পাড়ি' দিয়াছি। এই 
হামা-পাড়িতে কি অল্প পথ, কি দূর পথ খ্ঙ্ছন্দে সাবলীল 
গতিতে ও অপেক্ষান্কত অল্প পরিশ্রমে যাওয়া যায়। আমর! 
পঞ্চাশ গ্জ হইতে জিশ মাইল পর্যযগ্ত জলপথ এই পঞ্চতিতে 
অতিক্রম কন্িয়াছি। ইচ্ছার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়! 
দেখিয়াছি । শচীন নাগ, মদন সিং, রাজারাম সাহু, প্রসুষ্ন 
ঘোষ, দিলীপ মিত্র, ছ্গাদাস, লীলা হালদার, বাণ খোষ ৫ভৃতি 
বিখ্যাত সন্তরণকুশলীর এই হামা-পাদ্িতে নৈপুপ্যর ফলেই 
বাংলার সম্তরণ-গৌএব অক্ষ রাখির়াছেন। হঁছারা সকলেই 
সগ্তরণ-জনুলীলন করিয়া অটুট স্বাস্থ্য, শক্তি ও দ্েহসৌষ্ঠবের 
অধিকারী হইয়াছেশ। 








শান্তি পাল ও লীল! হালদার 


এই সকল সন্তরণবিদের ভায় কুশলতা! লাভ করিতে গেলে 
সাতারুকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়! চলিতে হইবে । খাহার! 
“কম্পিটিশন” বা সম্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন 
তাহাদের এই নিয়মগুলি না মানিলে চলিবে না। প্রথমতঃ, 
হাত-পাড়ি বা পা-পাদ্ধিগুলি হুষঠু ও নিখুতভাবে অভ্যাস 
কন্সিতে হুইবে। তাক্পর সন্তরণ-প্রতিযোগিতার জলপথের় 
দুরত্ট পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রতার চর্চ! কর! বিধের। 
এই সকল বিষয়ে নিজ নিজ সমিতির শিক্ষকদের উপদেশ গ্রহণ 
করিতে হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, সন্তরণ-প্রতিযোগিতার সময় কখনই মানসিক 
হ্র্্য হান়্ানে! উচিত মহে। ঠাও! মাথায় হিসাব করিয়! 


কার্তিক 


এরূপ গতিতে পাঁড়ি দেওয়া উচিত, যাছাতে সহজে ও স্বল্প 
সময়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌছিতে পারা যায়। লক্ষ্যে 
পৌছিবার পৃর্ধেই যেন সীতাকুর গঠিবেগ মন্দীগ্ুত না হয়, 
মধ্যপথে সে যেন হাপাইয়া না পড়ে। প্রতিযোগিতায় এই 
ভাবে গতিবেগ নিয়জ্িত করিয়া আগাইয়া যাওয়া! অবগ্ঠ পুষ্ট 
কঠিন ব্যাপার ॥ দীর্ঘকাল অভ্যাসের কলে ইহ আয়ন্ত হয়। 








লেখক 


দৌড়ের সময় ঘম ও শক্তিকে এমনভাবে নিয়গ্রিতঠ করিতে 
হইবে যাহাতে লক্ষাগ্ছলে পৌছনো পর্যস্য তাহার সদ্যবহার 
করা যায়। দমের অপধ্যয়, অতি-ব্যয় ও অতিরিক্ত কাপণ) 
-এই তিনটই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যলাতের অন্তরায় । 

জাম] অনেক প্রতিঘোগিতায় দেখিয়াছি সাতাক প্রথমেই 
পুর! ধমে সাতার নুরু করিয়া দিয়াছে, ফলে লক্ষ্যে পৌঁছিবার 
পূর্বেই সে হ্থাপাইয়! পড়িয়াছে। আবার কখনও বা এমন 
একটি আশ্চর্য্যরকমের “সমাপ্তি দিয়াও আশাহ্কূপ ফল 
পাইল না। ইহার কারণ কি? কারণ, শেষের দিকে জোর 
দিবে বলিয়! দমটি সঞ্চর করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সময় মত 
কাছে লাগাইতে পারিল না। অন্তান্ত সাতারুরা৷ পূর্বেই লক্ষ্যে 
পৌঁছিয়া গেল। উক্ত দম সফয়কারীর “ফিনিশ” বা সমাণ্ডি দেওয়া 
হুইল না। সীতারুর সবচেয়ে বড় গুণ হুইল বৈধ্য। খ্বিতীয় 
গুণ গতির মান নির্ধারণ, এবং তৃতীয় গুণ হইল কৌশল। 


জার একটি বিষয় সাীতারুর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা 
উচিত। তাহা হুইল পরিমিত আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম। 
জীবনীশক্তি উৎপাদন, দৈহিক ক্ষয়পূরণ ও উত্তাপ সংরক্ষণের 
জঙ খানের প্রয়োজন। খাছগুলি টাক! ও সহ্জপাচ্য 
হওয়া চাই। সীতারুয় প্রাত্যহিক খান্ের মধ্যে কিছু কীচা 


অন্তরণে স্বান্থ্যরক্ষা 


৭৭ 


ব! সিদ্ধ শাক-সব্ক্ধী থাকিলে খুব ভাল হয়। আমাদের খান্গ- 
প্রবোর ভিতর নিম্নলিখিত ছয় প্রকার উপাদান থাকিতে দেখা 
যায়, যথা (১) শর্করা! জাতীয়, (২) আমিষ জাতীয়, (৩) স্নেহ 
জাতীর, (8) ধাতবলবণাদি,-_-'সোডিয়াম, 'পটাসিয়াম”, “ক]াল- 
সিয়াম" “ম্যাগনেসিয়াম' লৌহ প্রভৃতি ধাড্ুধটিত লবণ, (৫) 
জল, ও (৬) ভিটামিন । 

সাতারুর শিত্যকার খাঞ্ছের মধ্যে উপরোগ্ঞ উপাদ্ধাশ- 
গুলিই যাহাতে উপমুক্ঞ মাত্রায় থাকে, সেধিকে বিশেষ ভাবে 
দৃষ্টি রাখা উচিত | শর্করা ও স্বেহ জাতীয় উপাদান শরীরের 
প্রয়োজন অপেক্ষা বেণী খাইলে সেই অতিরিজ্ঞ উপাদান 
অনাবস্থক চর্ষবিতে পরিণত হইয়া পেশীসমূহের উপরিভাগে 
সঞ্চিত হুয়। নিত্যকার সাতার অভ্যাসে শরীরের অজ্সন্ল্প 
চলি তেমন কিছু ক্ষতিকর হয় ন| বটে, কিন্তু কিছুদিন সাতার 
আভাস লা করিয়া শরীরে অধিক মাত্রায় চব্বি জমিতে দিলে 
সাতাঞ্চ অঞ্জ দিনের মধ্যেই সম্তরণ এখং অন্তান্ত শ্রমসাধ্য 
ব্যায়ামে অপটু হইয়া পড়ে। অধিক চর্বি শরীরকে শুধু 
অন্ুই করে না, ভারীও করে। ইহ! সতাকুর পক্ষে আদৌ 
বাঞ্ছনীয় নথে। 

সশাতারের পরিশ্রমের গুরুত্ব অগ্ুযায়ী সাধারণ খান্ 
অপেক্ষা সামা ধেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সাতাক্র 
প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্ত অযথা কতকগুলি গুঞপাক 
খাধা খাইয়া পরিপাক-যন্ত্রকে পীড়িত করা কখনই উচিত, 
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নছে। ফাতাকর সর্বদাই মনে রাখ! দরকার যে, ধাহার! 
অ্তাঙ্জ ব্যায়ামাদির চর্চা করেন তাহাদের জায় ততটা প্রচুর 
খাদ্যের আবশ্ুক তাদের ফ্য় না। স্কুলকায় বা মেদবছুল দেহ 
নাহইলে সাতারুর পক্ষে শিত্য কিছু কিছু চুধ, ঘি, মাখন 
প্রত্ৃতি স্নেহ জাতীর নিরামিষ খাদ্য খাওয়া দরকার । আমিষ 
জাতীয় খাদ্য-_ডিম, মাছ, ছানা, মাংস প্রভৃতি সাতার 


৭৮ 
প্রাত্যহিক খাদের সহিত নিজ নিজ পরিপাক শক্তি অনুযায়ী 
খাওয়াই উচিত। 

গোড়ার দিকে সাতাকর পক্ষে দেছ্রে ওজন দ্বাভাবিক 
ওজনের অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়। কারণ, 
অতিরিক্ত সাতারজনিত ক্ষয়ে দেহ যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় 
আসে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা দরকার | নানা প্রকার 
খাদ্যত্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন খাদ্যে 
বেশী পরিমাণে শর্করা “কার্বোহাইডেঁট', কোন খাদ্যে বেশী 
পরিমাণে আমিষ “প্রোটিন” আবার কে1ন্টিতে বেশী পত্রিমাণে 
ন্বেছ “ফ্যাট” জাতীয় উপাদান আছে। দল, কড়াই, ছোলা, 
মটর প্রভৃতি খাদ্যে কয়েক প্রকার লখণ ব্যতীত আমিষ ও 
স্বেতসার বা শর্করা জাতীয় উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ 
জআাছে। দালে যে প্রোীন জাতীয় উপাদান থাকে তই 
মাছ ও মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা! অধিকঙ্র ভুপ্পাচ্য। এক 
পোয়া মাছ বা মাংস অথবা ছুইটি ডিমের ভিতর যেটুকু আমিষ 
জাতীর উপাদান থাকে সেই পরিমাণ আমিষ উপাদান প্রায় 
দেড় পোয়া দালের মধো থাকে । অথচ প্রথমোঞ্জ গুলির যে 
কোনটি হুস্থকায় বাঞ্তি মাত্রেই অতি সহজেই খাইয়া হজম 
করিতে পারে ; কিন্তু এক ব1 দেড় পোয়া দা অতিবড় ব্যায়াম- 
বীরের পক্ষেও হজম কর! অতিশয় কঠিন । ছোলা! মুগ প্রতি 
কড়াই জাতীয় খান্ড অল্প কবলে এক দিন ভিজাইয়া রাখলে কল 
বা অঙ্কুর বাহির হুয়। সেইরূপ কলযুক্ত ছো'ল। বা মুগে যথেষ্ঠ 
খাদ্যপ্রাণ বা! ভিটামিন সাতাঁরুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় 
খাক্স। 

সাতারকে সকাল খেলায় সাতার অন্থথখীলনের পর এক 
সুঠা কলঘুক্ত ছোল! বা! মুগ-ভিজা কিফিত আখের গুড় খা মধু 
মিশ্রিত করিয়া খুব চিবাইয়া খাইতে হইবে । বাজারের প্রস্তুত 
ভেজাল ধি-তেলে ভাজা কোন খাবার ভুলেও খাওয়া উচিত 
নয়। প্রাত্যহিক আহারের পময় অথবা তাহার অবাবহিত 
পরেই অতিরিক্ত মাত্রায় জল খাওয়া অনুচিত । হুই-এক খণ্টা 
পরে ঘত খুশী জল পান কর! চলে । তাহা স্বাঞ্ের পক্ষে হিত- 
কর । কাগজী বাদামের সরবং কিঞি কাচা ছুধ মিশাইয়া সম্তরণ 
অনুশীলনের অব্যবহিত পরে খাইতে পার! যায় । কিন্বা নিজের 
কুচি ও ধাত অন্থযারী “এগাফলিপস'__এক পোয়া হইতে 
আধসের গরম ছুধে একটি কাচা মুরগীর ডিম ভাল করিয়া 
ছুটিয়া__খাওয়া চলে । মাখন-মিছন্সি, টোষ্ঠ বা মোহুন- 
তোগ জাতীয় খান্ডও নিষিদ্ধ নছে। তবে ঘি মাখন যেন 
ভেজাল ন! হয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়] না হয়। 

সাতারুর আহার্যের নিতা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নছে। 
যাহার! সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে বিশেষ করিয়া 
তাছারাই যেন এই সকল নিয়ম অত্যস্ত নিষ্ঠার সহিত পালন 
করে। প্রতিযোগিতার দিন তাহার! যেন উদরপুর্তি করিয়া 
আছার্ধ্য গ্রহণ না করে। প্রতিযোগিতায় নামিবার অন্ততঃ 





প্রবাসী 


সস লস পাপ লিলা শা পাস 


১৩৫৩ 


পাচ-ছয় ঘণ্টা পূর্বে প্রতিযোগী তাহার নিত্যকার আহার 
সমাব! করিয়া লইবে । সিগারেট, চা, কফি, কোকে। প্রন্কৃতি 
একেবারে বজ্জ্ন করিতে পারলে সাতারুর পক্ষে তাল হয়। 
মাদকদ্রব্য বিষধং পরিত্যাগ কর! উচিত। 





দোনল। জাহাজ --_বাহারি-দাতারের একটি ভঙ্গ 


সতারর খাদ্য স'পর্কে যেকূপ সতর্নতা অবলগন কর! 
আব£ক, ব্যায়াম সন্বপ্ধেও ঠিক সেইরপ অবণহত হওয়] 
দরকার । শারীরবন্তবিণগণ বঞ্েন যে, ব্যায়ামে মাংসপেশীর 
[দেহ্যন্ত্রে মু দহুনক্রিয়া! নুরু হয়, ফলে পেশীত্তে বেশী পরিমাণে 
“কাব্বন ডায়কস।ইড' সৃষ্টি হয়। এ গ্যাস রন্তু প্রবাহের দার! 
সঞ্চাপিত হইয়া শ্বাস-যখে যার়। পেখান হইতে "হাহ! 
নিশ্বাপপূপে খহির্গিত হয় । সঙ্গে সঙ্গে বাখু হইতে অন্সিজেন 
দ্বারা শ্বাস-যশ্ধ পরিপুরিহ হইয়া উঠে, এবৎ পেখান হইতে 
তাহা রক্তপ্রবাহদারা সমন্ত শরীরে চলাচল করে। এই 
কার্বান ডায়কমাইড গভীর ও খন ঘণ শিশ্বাসের সহিত ভ্রু 
নির্গত না! করিলে শরীর ছর্বল হইয়! পড়ে এবৎ রঞ্জের মধ্যে 
বিষক্রিয়] দেখ! দেয়। ব্যায়ামের পর পেশীখলি অবসাদগ্রস্ত 
হ্ইয়া পড়ে এবং শরীরের উত্াপ বৃদ্ধি পায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করিলে দেহের স্বাভাবিক তাপ ও পেশী সঞালনের ক্ষমত] 
ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে | জলে থাকার জন এই উত্তাপন্বদ্ধি 
সাধারণতঃ বুঝিতে পারা যায় না। আনন্দের আবধিক্যবশতঃ 
বেশীক্ষণ সাতার কাটিলে শরীরও অজ্ঞাতসায়ে অবসাদগ্রস্ত 
হইয়া পড়ে। 
সসাতারুর পক্ষে প্যারালাল বার, হুরাইজেণ্টাল বার, রিং, 
বারবেল, ডাত্বল প্রস্তুতি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়ামের 
চর্চা নিষিদ্ধ, সম্ভরণ-কুশলত! লাভ করিবার ও সাধারণ স্বাস্থ 
বজায় রাখিবার জন্ত যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহা! কেবলমাত্র 
সাতারের দ্বারাই লাভ কর] যায়, সেজঙ্ধ জন্ত ব্যায়ামের চর্চা 
অনাবন্তক ৷ তবে শীতকালে প্রতিদিন বেশ খানিকটা জোবে 


হাটা, একটু আধটু লাফ-ধাপ দেওয়া, তে রাডে 
দৌড়ান, অথবা প্ুবিধা ধাকিলে নৌকায় ঠাড়টানা-_-এই ধরণের 





লীল। হলনার 


কিছু কিছু ব্যায়ামের চচ্চা কর! যাইতে পারে। সাতারুর 
শরীরের পেশীগুলি রবারের মত স্থিতিস্থাপক (01850) হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । লঘু ব্যায়ামে শরীর খুখ কর্মঠ থাকে এবং শীতান্তে 
নুতন শঞ্জি ও আগ্রছে পুনরায় সাতার অনুশীলন করিতে পারা 
যায়। এই উদ্দেস্থে শিত্য প্রানের পূর্বে সরিষার তৈল মর্দন 
করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। সাতারুর সাতার অন্থশ্ীলনের 
সময় সন্বন্ধেও নিয়মানুবরিতা মাশিয়া চলা উচিত। প্রতিদিন 
একই সময়ে নিজের শঙি ও দম অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় 
সাতার কাটা আবশ্কক। যে কোন সময়ে ও অপরিমিত 
মাত্রায় পাতার কাট। এবং অনাবগ্তকভাবে দীর্ঘকাল জলে 
পড়িয়া থাক1 এই সমস্তই স্বাপ্থ্ের পক্ষে সমান ক্ষতিকর । 

নিঞধার কারণ সঙ্ন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কাহারও কাহারও মতে মণ্ডিঞ্ষে রক্ত চলাচল কম 
হইলে দ্য জাসে । আমরা যখন জাগ্রত থাকি খা চিন্তায় মগ্ন 
থাকি তখন ম্িফচে রক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত বেশ হইতে 
থাকে এবং সে সময় শরীরের অন্ত স্থানের রক্ত চলাচল 
অপেক্ষান্কত হস প্রাপ্ত হয়। জাগ্রত অবস্থায় ক্রমাগত বহি- 
জগতের সংম্পর্শে আসায় ও পেশীপমৃহকে ক্রিয়াশীল র!ধিতে 
রাখিতে দিনাস্তে মস্তিক অবসাদ-গ্রন্ত হইয়া পড়ে। ফলে 
মস্তিষ্ক পূর্বে মত রক্ত যায় না এবং ইচ্ছা! না থাকিলেও দুম 
আসিয়া পড়ে। 

সাতারুর ঘুমের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখ! উচিত। 


. জন্তরণেম্বস্থিরক্ষা 77 ৭৯ 


সাতার়ের পরিশ্রমন্গনিত ক্লান্তি চুর করিতে একমান্র দুনিত্রাই 
পায়ে। দুনিত্রাই শরীরকে ক্লান্ত অবস্থা হইতে পুনয়ায় চা! 
ও কর্মঠ করিয়া! তোলে । র্লাত্রিকালে জাহার়ের অন্ততঃ এক 
ঘণ্টা পরে এবং মধ্য রাত্রের অস্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যা গ্রহণ 
করা স্বাস্থ্গ্রদ। পুর্য্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে 
হইবে। সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে 
দিবানিগ্রা ধেমন পরিবর্জনীয় তেমনি রাজিকালীন নিশ্চিন্ত 
নি বাঞ্ছনীয়। সাতারনধিশ দৈনঙ্গিন সাতার অনুশীলনের 
পর অস্তত পক্ষে অর্ধ ঘণ্টাকাল সমন্ভ শরীরকে এলাইয়া দিয়! 
বিশ্রাম করিবে । এমন কি এ সময় কাহারও সহিত বাক্যা- 
পাপ না করাই ধমীচীন। এই নিয়মটি প্রতিপালন করিলে 
সাতার শরীরের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিবে । 
সাতারুর সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে, পাত-আট ঘণ্টা 
ঘুমাইয়1ও যদি সে বুঝিতে পারে যে, শরীরেন্স অবসাদ বা গ্লানি 
সম্পূর্ণরূপে কার্টে নাই তাহ! হইলে সেই দিন তাহার প্রাত্যহিক 
সাতার অনুশীলন একেবারে বদ্ধ রাখা উচিত । ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কখনই জলে নাম] বিধেয় নে । ইহার অন্তথ| করিলে সাতারে 
দক্ষতালাভ বা ক্ষিপ্রতাবৃদ্ধি হওয়া তো! দুরের কথা বরং 
বিপরীত ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । জামর! ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ডাভায় অর্ধ ধণ্টাকাল ব্যায়ামচর্চ! 
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বাকফেরের একটি তঙ্গী__লীল! হালদার 


করিলে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয় তাহার চতুণ হয় এ 
পরিমাণ সময় সন্ভতরণে। সত্রণে অন্তান্জ ব্যায়াম অপেক্ষা 
অধিকতর আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়া আময়! অনেক সময় 
মাতা ছাড়াইয়া যাই । তাহার ফলে জড়তা! আসে, সায়ুগখলি 
বিমাইয়া পড়ে । আবগাহন ল্লানে স্নাযুগুলি লীতল হওয়ায় £ 
স্বভাবতই মানুষকে যেমন কর্টে উদ্যমশীল করে তেমনি 
কর্খান্ত্ে তাহার সুনিদ্রা লাভেরও সহায়তা করে। সম্তরণে 
মাংসপেনীর অত্যধিক সঞ্চালনের জন্ত শত্মীরে নিত্য-সপ্তাত 
আবর্ঘনারাশি ঘর্থ ও নিশ্বাসের মধ্য দিয়া নিঃশেষে বাহির 
হইয়া যায়। 


সংঘাত 
জপৃত্বীশচন্্র ভট্টাচাধ্য 


প্রাহৃপুঞ্জ মিহ্রবিকাশের উপনয়ন নির্ধিয্ে সম্পর হইয়া 
গিয়াছে । উৎসবের পরের দিম-_ চারপাশে উৎসবের আবর্জনা 
জমিয়! বাক্ীটাকে বড়ই মলিন করিয়! তুলিয়াছে। মিছির 
ব্রহ্মচারী অবস্থায় একক এক কক্ষে বাস করিতেছে । যাহাকে 
খিরিয়। এতদিন উৎসব চলিয়াছে সে জাজ নির্বাসিত, তাই 
মনট। শ্বক্তাবতঃই কেমন যেন একট অস্বস্তি অনুভব করে। 

বৈঠকখানায় বপিষ্ক। তিন তাই আড্ডা দিতেছিপাম-_ষে 
অনুষ্ঠান হুইয়! গিয়াছে তাহা নুসম্পন্ন হইল কিন! তাহাই 
বিতর্কের কথা। ছানার কালিয়া্টা আর একটু বাল হইলে 
আরও উতর হইত কিন! এই সভায় তাহাই স্থিরীরুত হইতে- 
ছিল। যাহাই হউক প্রতিবেশীর! প্রত্যক্ষে অস্ততঃ কোন ক্রুটি 
ধরেন নাই ইহাই পরম পরিতোষধের বিষয় । 

বড়দারই ছেলে মিছির । বড়দা সহসা বলিলেন-_যাক্‌ 
এবারট| ঠিক মনের যত হয়নি, মিহিরের বিয়ের পরে বৌ- 
ভাতট। ঘ| দেব শাতে জর কিনতু বাকি রাখবে। না। মিষ্টিই 
অন্ততঃ দশট1 পদ থাকবে-.. 

ধীরে ধীরে মিছ্িরের ধিবাঞ্ছের বৌভাত কিরূপ হইবে এই 
প্রসঙ্গ ক্রমে বৌ কি রকম হইবে এই প্রসঙ্গে রূপান্তরিত হইল। 
বড়দার কনে শির্ধাচন ব]াপারে আমার কোন আস্থা ছিল ন] 
তাই খপিলাম-.. ৰৌভাত কেমন হবে তা না হয় ঠিক ক'রে! 
কি বৌমাটিকে আর তুমি ঠিক করতে যেও না। ওটা! 
আমার হাতেই দিও । ছুটো বিয়ে ত ধিলে তাতেই তোমার 
সব পরিচয় পাওয়! গেছে । 

ছইটি বিবাহ খলিতে আমার ও মেজদার বিবাহ-_ এই 
ছুইটিই যে খুব সুখের হয় নাই এ অভিযোগ আমরা উভয়েই 
করিয়া থাকি, সন্তবতঃ পকলেই ধিধাক্ের কর্তৃপক্ষকে এরূপ 
বলিয়া থাকে । মেজদা আমাকে তাই অগ্ুমোদন করিয়া 
বলিল-স্্যা, ওটা তুমি পারো! না। যেক্সেটা দেখেশুনে 
আনার ভার আমাদেরই রইল। 

বড়ঘা হাপিয়া বলিপেন-_শিক্ষিতা, ছু'চারটে পাসকর! 
বৌ নিয়ে যে সকলেই গর্গস্ুখ ভোগ করছে এমনও ত মনে হয় 
মা। নুখশাস্তি ভাগ্য--- 

-ভাগ্য সঙ্গেহ নেই, তবে বাজারের হিসাব! অন্ততঃ 
রাখতে পারে কিনা, চিঠির ঠিকানা লিখলে যথাগ্ানে পৌঁছার 
কিন! এটা দেখে ত ঠিক পাওয়া যায়। 

ড়দা বলিলেন_ থাম, সবই দেখা গেছে__প্রজাপতি- 
নির্বদ্ধ সবই। 

আমি ধলিলাম__ত| হোক্‌, মিছিরের বৌ অন্ততঃ বি-এ 
পাস না হলে হবেই না, সেই সঙ্গে দেখতে হবে মা-লক্মীটি 
একটু গান জানবে, একটু লেতার বাজাতে জানবে । সংসারের 
সমস্ত খবরঘারী করতে হবে ত | সে যখন সংসারে বন়বোঁ-_. 


ঘড়ধা ঘলিলেন__ওসব হয় হোক্‌, কিন্ত যখন পথ্যায় 
আমার আফিগেের নেশাটা জম্যে তখন বৌমাকেই ত কল্কে 
ভরে দিতে হবে । ওরা ত কোষ্ঠির মতে বছ আগেই সরে 
পড়ছেন-_- 

মেজদা কছিলেন--না, তোমার আইডিয়ার্টাই বড় ইন্‌- 
ডিসেন্ট। গ্রাজুয়েট বৌমা সে তোমার তাষাক সাজ বে, চাকর 
থাকুক না একটা । ছেলে যখন সাতাশ বছর বয়সে এক 
হাজার টাকা রোগা করবে, তখন চাকরই ত থাকৃবে-_ 

--ওইটেই ত বুঝলে না । ঠাকুর ত একটা আমিও রাখতে 
পারি কি তোমার খোঁধি তবে পাধেশ কেশ? ওতে তৃপ্তি 
নেই, ৩1 হলে হোটেলে বাশ করা আগ সংসার করা এক 
কথাই হয়ে দাড়ায়। 

আমি বলিলাম-_ না, ওপব হবে না। বরং বৌম। সন্ধ্যায় 
নিত্য গান শোনাবে, শুনতে শুনতে বিমিও, এট! তবু যেন 
মানায়-_ 

খড়দা সহস! অগ্তমনক্চ হইয়া! কছিলেন__তত দিন কি আর 
বেঁচে থাকবে! ? ধগ আরও পনর বছর | পঞ্চানন বছর-- 
এত আয়ু ত জামাদের বংশে কারও নেই। আর বিয়ে দিতে 
যেতে পারবে! না,_ তোমরাই ত দেবে__ 

আপোচনার কথাটা ক্রমে গুরুত্ব লাভ কিল এাসঙ্গ 
হুইল শিক্ষিতা বধু সংসারের পক্ষে ভাল না শ্বষ্সশিক্ষিত বধূই 
ভাল। বড়দ] ভাগ্যবাদী, তাহার কোন মতামত নাই । যেজদ] 
ও আমি শিক্ষিতা বধূর পক্ষপাতী । আমি বলিলাম --বৌম! 
সংসারের মানেজার হখে, শিগুগণের শিক্ষার ভার নেবে, 
হিসাবপঞ্র পাথবে--.. 

বড়দ| বলিলেণ- বেশ, তবে কণ্ঠ করে ছেলে মানু 
করলাম তার লাভট! কি? যদি বুড়োবয়সে সেবা-শুঞ্জযাই 
একটু না পেলাম। 

-- সেটা পাবে বইফি? তবে তামাক সাজ! নয়-- 

বাড়ীর ভিতরে আহারের ডাক পড়িল, আলোচনা! 
তখনও চলিতেছিল। বড়বৌদি কছিলেন-_ স্থ্যা, বি-এ পাস 
ধোৌঁ আন, আর আমাদের ধেম্না করুক, আমরা ওসব চাই 
না। এমন বে! আন্তে হবে যে সংসারের কাজে লাগে-_ 

এমন আলোচনা আজ নুতন নয়, বছ দিন বহু ভাবে হইয়া 
গিয়াছে । মিহির ধহু টাক1 পাইবে এবং আমাদের বৃদ্ধ বয়সে 
আফিৎ বাব যথেষ্ট পেনসন দিবে এটা! একরপ স্থির হ্ইয় 
পিষ্বাছিল, এখন বৌমাকে লইয়াই গোলযোগ । কোথায় যেন 
পড়িয়াছিলাষ শিগুর নখের উপন্ব পিতামাতার আশা-আকাঙ্ষা 
পু্জীহৃত হুইয়া থাকে । আমাদের জীবনের বত ব্যর্থতা তাহা 
যেন মিহির ও তাহার পত্ধীর চারি পাশ হিগ্নিয! সার্থক হইবার 
প্রতীক্ষায় বসিয়া! আছে--তাই এই আলোচন! নিত্যই জাম! 


কান্তিক 


করিয়। থাকি এবং এই আঃশোচনার মাঝেই (যন জীবনের 
অপূর্ণতা! পূর্ণ হইয়া উঠে। 

ছিন চলিয়। যায়- -ভ[বিলে আশ্চর্য হইতে কয় সেঙ্গিন থে 
শিশু ছিল 'জাক্ষ দে কেমন ভদ্রলোক হটয়াছে। মাছ যেন 
বাইশ বছর পর্ধযগ পরিবর্তনশীল, তাহার পর& আকশম্াৎ এক 
দিন পে রুদ্ধ ছইয়: যায়। মিহির ও দেখিতে দেখিতে যুবক হইয়া 
উঠিল, পাস করিপ এবং কোর মভান্রযায়ী হাজার ন! ছউক 
পাচ শত টাক! পোজগার করিবে । সে উন্ছিনিয়ার বিবারের 
চলীহকারখ।পার চাকুরীর সংবাদ আজক মাও আসিয়াছে: - 

মশে যণে একটু ক্ষোভ ন! চিল এমন নয। ঘর-সংলাঃ 
করি, পেঘ-মমাগাও স্মাছে তবুও পরী বথেষ্ঠ শিক্ষিত নয় 
বলিয়া একট। ক্ষোভ হয় শিজান যশে আছে, তাই মিছিরের 
ঘীবনে বিএ পাস বৌমা আরোপ করিঘা আমরা আনন? 
পাইছে টাই! আমি চাই বোমাটিকে সঙ্গীত! ও সুষ্ঠ 
গুহকরী কূপে, দমঞ্লা চাশ ভাব নথিগত্ধ ঠিকঠাক গোগ্ছাইয়া 
ঘাখিশে, আইনের কেহাব ঠিকঠিক আাশিয়া দিনে বণ 
সঞ্চার পময় চান এক ছলিম তামাক, আফিঙ্ের তঙ্গাকে 
মপুধণর করিত 2 মিকিরের কন্ক্ষম হইবার পঙ্ষে আমাদের 
মাথা শান: হঠয়। উউয়াছে : 

নিছ্ধিরের এইবার বিবাভ দিতে হহাে 

ইবঠকখ|নাধ আবায় তেমনি আগাদ হইছেছিল । বঙদা 
বলিলেন বার শি! হলে মেয়ে দেখে | আমার পছনর 
ত পারিজ হয়ে গেছে, এবার হামর' 

মজনা কছিলেন-স্্যা। তোমার ও তামাপি হয়ে গেছে, 
কপন্ছে একটা বিল্ত!পন দিতে হবে বিএ পান ত চাই-- তং 
ছাড়: পানধাজন: জন, দেখতে আব রী 

কমি বলিল1ম--সর্বাত্রে দেখতে হনে, বনেদি বংশ কি 
না সঠাৎবিড়ালাক বংশকে বছ5 তয় করি - তাদের মত 
পরীর মদ জার হুয় ন' 

২ সেট! তি নিশ্চয়উ,- গং 
যদি কিছ করমাইম্‌ থাকে 

আমে কছিলাম বিবাহ ঠিক হচ্ছে এ সবার মিহ্রিতকে 
নিয়ে, অ:জকলকার ছেলে, খন্ামত নিয়ে তবে মেয়ে 
দেখলে হয় ন!---বড়দ1 গঞ্গঞ্ডার নল ফেলিয়া উঠিয়; বপিয়! 
কহিলেন: আমার ছেলে আমি বিলে দেখ, শ্যোমাদের ভাই 
পে; তোর] বিয়ে দেবে- এতে আবার তার মতটা কি? 

সিদ্ধ আজকালকার ছেলেদের মত যদি বলে বসে 
ধাাঁচিলর থাকব. . 

স-খাকলেই হ'প, টাক! পন্পসা খরচ করে মানছধ করলাম, 
পার বিয়ে করার ম'ত সহ কাজট! করেও ছেলে আমাদের 
উপ্নকার করবেন না-- বেশ। 

হেজদা কফিলেন-- ওটা! ফ্যান হয়েছে কিন|। যাই 

হো, ছো্টবৌকে দিয়ে জানিয়ে দাও যেন ছুটির যোগাড় 
সাথে, ধিয়ে ঠিক হচ্ছে। 


ঠাষাদের কৌপিদিদের 


সংঘাত 


৮১ 


বড়দা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন. খান্‌ হরি খাম্‌, টাকা ত 
চাচ্ছি না আমর, বিষে করে খৌ এশে দিতে বলছি-. খে! 
না হয় নাই সে চাইবে--কয়েকট। ম্্রট ন'হ্ম্বপে দয়া] কয়ে 
পড়ে দেবে: 


মেয়ে দেখ! জারম্ত হইল । 

মেজদা তাহার প্রয|কৃটিপ ফেলিয়! টেন, আদি চাকগী 
ফেলিম্বা ছুট । বড়দা মৌতাত ফেলিয়! চিঠি লেখেশ। এমনি 
বাস্তত।র মধ্যে একধিন অকন্মাং পত্র আসিল. 

মিহি লিিয়াছে__জামাদের ক্সাদেশে সে সব কাজই 
করিতে প্রঙ্ভত কিন্ত & শিধাহট! ব্যতীত । যদি প্রয়োজ্ষন 
হয় সে বাবস্থা সে শিজেই কারিবে | শামাদের বাণ হইবার 
কিছ নাই। 

বড়দা উত্তেগ্গিত হইয়া বলিলেন সামার ছেপে বিজ্বে 
ব্যস্ত আমি ছব না. -সেছবে? ওসব কিছু না হামরা ঠিক 
করে ফল কাশ বয়ে শিল্পে এপে বিয়ে দেখ । 

আমন সমস্থ। আশক্ষা করিয়! মিছির পীখ পঞ ধিসাম। 
কিন্ত চিরবাধ্য মেহির দৃচভাবে ভ1৯।ও অবকার করিপ। 
ভাঙ্গার কি যুক্তি আছে সে-ই জানে । 

বড়ঘাকে সংকাদট] স্পইতঃ বলিলাম ন] কিন্তু ঘুয়াইয়া 
বলিলাম । বদ! একট! দী্ধশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিল,-_ 
আর ক-খছয় ? ল: হয় পাচ ধর বাচব, সেটাও যদি সার! 
গীধশের মতই যায় তাতেই বা আর অভিযোগ কি? 

হমঙ্জদা ক্ষণেক বসিয়া থাকিঘ্া কহিলেন আমারও হয়ত 
আর ছ-চার বর আছে । পোজ সন্ধ)ায় ভাবি কি জাশ? 
শন! টেবিলে ৮1 দিতে যাবে, সামি বণব, বৌমা রেজি্রেশশ 
একট দাও হত; শ্াবার বলব বৌমা এ্রভিভেগ একট । 
এত নামাপা জিনিষট: জীবনে হবে না মশে করে ঘেশ মনে 
হচ্ছে জীবপটাঠ বধ: । এ একটি শ্বাকাক্র' নিয়েই ষেল “বঁচে- 
ছিলাম গীধনে ---আমার ৩ ছেলে নেছ। 

আমাধ মনে গহনে সঙ্জান করিয়া (দেখিলাম সঞ্চয় 
গণের শাপরটি হৃপে না মনে করিয়া যেন আীবনটাফে ব্যর্থ 
মনে হইন্ডেভে | শাম্চর্যা! আমরাকি জীবশে অমনি এক 
একটি ক্ষু্র আশাকে মাও অবধলম্ন করিয়! বাচিয়া আছি-. 
নিজের জীবনের অতীতে আঙ্জের এীণন হেত্রিয়া আপনার 
শাকাক্দণকে আরোপ করিয়াছি এবং তাঙাকে পুর্ণ করিবার 
জন্য প্রাণপণে রুদ্ধ করিতেছি ? 

জীবনটার মাঝে গণ্ীর দুটি দিয়! দেখিলে যেণ কে 
সত]ই খুব রহ্ম্তময় ধলিয়! বোধ হয়-..রতীন কাচের মাঝ দি 
ছেলেমের়েকে আমর। যেন কত নুনরই দেখি | ভাবিতে 
ভাবিতে বড়দার প্রভি করুণা হয়। 


ছঠাং মেজদার অনুখ হইল এবং ছুই-তিপ দিনের মধ্যেই 


৮২ 


চিকিংসকগণ গুরুতর বলিয়া! যথেষ্ট. সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অসুস্থতা গুরুতর হইলেই 
তাছার কললাফল অনোধ হইতে পারে, তাই মেজদ। যেন বড়ই 
ভাগ্ডিয়! পড়িলেন। তাহার একটা ধারণ হুইল যে এবার 
তাছার রক্ষ! নাই, জীবনের এই শেষ রোগ । 

মাঝে মাঝেই মেজদ! বলিতেন---সকলকে টেলিগ্রাম কর, 
একবার দেখে যাই । মিহিরকে টেলিগ্রাম কর। 

কিন্তু একদিন মেজদার অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হ্ইয়! 
উঠিল এবং আমরা তাহার ইচ্ছামত টেলিগ্রামও করিলাম । 

মেজনা মাঝে মাঝে চোখ মেলিয়া চাহিয়া কি যেন 
খু'ঁজিতেছিলেন, আমি প্রশ্থ করিলাম, কি? 

দাদা বলিলেন: .-মিছির এসেছে ? 

- না, সন্ধ্যার গাড়ীতে আসতে পারে । 

একটু খামিয়া কহিলেন---বৌমাটিকে আর দেখে যেতে 
পারলাম না । 

মনে হুয় এ একটা মাত্র অতৃণ আকাঙ্জার ধঞ্চনে ঠাহার 
প্রাণ যেন কঠে আসিয়। ঠেকিয়াছে, কিছুতেই বাহির 
হইতেছে না। পরের মেয়ে ঘরে আসিবে, ত|পও হইতে 
পারে, মন্দুও হইতে পারে, তথাপি কি হুরূহ আকাঙ্ষায় ডাহার 
অন্তর পরিপূর্ণ । 

সন্ধ্যার অব্যবহিত পর্বে হুদ্যস্ত্রের ক্রিয়া যেন একটু খিকল 
বলিয়া মনে হইল, মেজদা তঙ্রাচ্ছ্র হইয়? পড়িয়া আছেন, তবে 
ভাজার বলিয়া! গিয়াছে ভয়ের কিছু নাই। হঠাৎ মিছির 
আংপিরা উপস্থিত হইল, অধন্ভার কথ! জ্ানাইয়া তাহার 
শিম্রা্গ করিতে নিষেধ করিলাম ৷ 

কিছুক্ষণ পরে দাদ| জাগিয়া পানীয় চাহিলেন-_-পানীয় 
দিলাম এবং ইঙ্গিতে মিহিরকে নিকটে ডাকিলেন । মিহিরের 
কোলের উপরে হাতখানি রাখিয়া দাদ| চুপ করিয়! রহিলেন..-- 
রোগপাওুর মুখের কোটরগত চক্ষু সুইটি যেন সজল হ্হয়া 
উঠিল, কহিলেন--মিফির, তোর বউ দেখতে পেলাম না বলেই 
যেন প্রাণট। বেরুচ্ছে না 

ধড়দার চক্ষুও সন্জল হইয়! আসিয়াছিল, তিনি বলিলেন-_ 
ন! না, তুই সেরে ওঠ, মিছির নিশ্চয়ই বিয়ে করবে-_ 

মিছির চুপ করিয়! বপিয্া রফিল যাএর-কোন জধাধ 
দিল না। 


যাহাই হউক মেজদা অ(রোগ্য লান্ত করিলেন । 

মিছির বাড়ী হইতে যাইবার আগে নাকি বলিয়া গিয়াছে 
বৌমার জনে যদি প্রাণটা বার কিছুদিন আটকে থাকে, 
ছু'চার বছর বেঁচে থাকেন সেইটেই ত লাতের । 

বাঙালীর ছেলে কোন দিনই নিজের জন্ত বিবাহ করে না, 
নেছাৎ বাপ-মায়ের জঙ্তেই ফরে। মিছ্িরও তেষনি একদিন 
আমাদের জ্জই বিবাহ করিতে রাজি হইল--লঙ্গে সঙ্গে 


প্রবানী 
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ল্গামিও কনে দেখিতে লাগিয়া গেলাম এবং বি-এ পাপ 
মেয়েও পাওয়! গেল। 

আমি কনে দেখিতে গেলাম । 

সতাই সম্ধরী, বি-এ পাপ করিয়াছে, তাহাকে ধিজ্ঞাসা 
করিবার কি আছে, তবুও কভাপক্ষের ইচ্ছায় তাহার সেতার 
বাজনা শুনিলাম । আপসিবার আগে মালপ্ীকে ডাকিয়া 
বলিলাম-_মালক্ী কি বা বলব। তোমাকে খরে নিতে 
পারপধে সতাই খুশী হব। জামাদের খর-সংদারের সফল 
কথাই হয়ত শুনেছ,, তোমার শ্বশুর তিশ জপও শিক্ষিত যদিও 
নেহা £সকেলে। 

মেয়েটি সামনে একখান তল্পোষে বসিয়া! আছে, কথ!ট: 
শুনিয়া জাষার মুখের পানে চাহিয়া খেন একটু হাসিল । 

তোমার যে তিনট শ্বশুর হবে তাদের জঙ্ডে তেমার 
কিপ্ত যথেষ্ট হরূহ কর্তব্য আছে, এই তিনটি অথধ বুড়োর জঞ্জে 
৩1 কি করতে পারবে? 

কঞ্জাপক্ষের জনেকেই বলিলেপ, শিশ্চয়হ পাবে, সেবা 
পর্য়ণতাই ওর বিশেষ গুণ । 

জামি বলিলাম__তা নয়, মালপদীর মুখেহ শুনতে চাক । 

মেয়েটি শ্িতছথান্তে কফিল পাব । 

শা জেনেই যখন খপলে-_পারবে! তখনহ সন্দেহ হুয়। 
কণ্তব্য ছুরহ্‌-..তোমার ধিনি আপন শ্বশুর হবেন, ভা সথ 
বি-এ পাস বৌমার হাতের এক ছিলিধ তামাক খাখেশ:-- 
চাকরেন হাতের তামাক আর ভাল লাগে না। যেজ শ্বশুরের 
ইচ্ছা ঠার জাইনের বই তুমি এগিয়ে দেবে, আর আমার উচ্চ? 
সন্ধ্যায় তুমি গান শোনাবে,-- এত বদখেয়াপ কি তুমি একা 
সামলাতে পারবে ? 

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন । পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি 
শিতহাস্যে সপাজজ কঠে কহিল. -.পারব। 

_ব্যস, তবে ত জার জ্ঞ্তক্লায় নেই। হই], তবে ভরসা 
ামার এই যে এ বুড়ো তিনটে খুব বেশ্ীকাল ধরাধামে 
থাকবে না। 


সাননে ফিএ্রিয়। আসিলাম এবং এক শুঙদিনে শুভনুহথে 
বিবাহ কুসম্পন্ন হইয়া গেল। 


আগ্রহের আভতিশয্যে নব-বধূম|'ঠাকে খিরাগমনের পরে 
অধিলন্বেই আনা হইল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
অবশ্ত কর্তব্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়! হইল। বড়দ! তাহাকে 
ডাকিরা লইয়া বলিলেন--বৌমা, তোমার প্রথম কর্তব্য কি 
জানে! ? যার জন্তে ধেঁচে জাছি-_-সন্ধ্যার সময় যখন জাফিমের 
বিমটুক বেশ জমে ওঠে তখন তোমাকে ছিলিম সেজে 
দিতে হবে জামি থাবো-_পারবে ? কেমন ক'রেকি করতে 
হয় আজ শিখে নেবে কেমন ? 


্ 


বৌমা বলিল, স্থ্যা, পারব বই কি! 
মেজদা বলিলেন--তোমার আইডিয়াটা বড় ইনডিসেন্ট । 
তামাক রাম সাজবে বরং বৌম। অঙ্ড কিছু কুক না। 

বড়দা একটু পতমত থাইয়! বলিলেন_-তা যদিও একটু 
ধেষানান হয়া আচ্ছা তুমি কাগজ পড়বে আমি 
শুনবো 

বৌম। একটু হাপিয়া কহিল . কেন? তামাক সাজ লে ত 
অগমাণ নেই কিছু__ 

«মজদ1| কছিলেন__ন1 থাক, ওটা ভাল দেখায় না হ্থ্যা, 
সঙ্গায় আমায় এক কাপ চা দেখে আর ডাকলেই আইনের 
বই বের ক'রে দেবে। এস লাইত্রেরিতে, কোথায় কি আছে 
দেখিয়ে দিতে হখে ত। 

আমি বলিল্লাম - তাই করে| ন| কেন; বৌমা যখন গান 
কপ্নবে তখন কিন ডাকৃতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি . 

আচ্ছা, তা. হবে _ 

আমাদের দাবি জানানো হুইয় গেল_-বৌমা শ্মিতহান্তে 
সকলে প্রন্তাবই গ্রহণ করিপ। কয়েক দশ পরে -. 

বৌমা বড়দায নিকটে বসিয়া! কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা 
৮ পাশ করিতে কর্পিত্ছে ভাকিলেন, বৌম! এভিডেন্স এই- 
শাশা দাও তএগ 

বৌম! বই দিয়: পুনরায় কাগজ পড়িতেছিল, মেজদ] উঠিয়া 
অ।!গয়! কছিল _দা্া, তোমাপ কি জঙ্জায় খল ত। ছেলে 
মান্য, এত বড় একখান। কাগজের আগাগোড়। মায় বিজ্ঞাপন 
পযন্ত তেখমাকে পড়ে শোনাতে হবে, একি ও পায়ে ? 

বন্দ] বলিলেন, ও, তাই ত, আচ্ছা, তবে--. 

মেজদ| খলিলেশ, এপ বৌম।, জামাপ খরে বপে বই পড়, 
খইটই এগিয়ে দেবে-_ | 

বৌষ। একটু হাসিয়া মেজদার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়৷ আসিল, 
বন়্দা করুণ ভাবে একটু চাহিয়া থাকিয়। বলিলেন--_আচ্ছা, 
অ।মিই পড়ছি কাগজ, কাগজে কিছু থাকে ন1__ 

মেজদা ঘরে বঙসিয়। বৌমা কি যেন একটা সেলাই 
করিতেছিল, মেজদা খলিলেশ -রেজিপ্রেশন এইখান] দাও "৮. 

বৌম! ভারী বইখানা দাদার টেবিলে রাখিয়া আবার 
সেলাই করিতে বসিতেছিল আমি বলিলাম_ মেজদা, বৌম! 
ছেলেমাহুষ, অতবড় কাগজখান! যদি সে না পড়তে পারে 
তবে ওই জাধমণ বইগুলো টেনে জান্তে পারে? এস 
বৌমা, ওসব তোমার দরকার নেই তুষি গান করবে এস। 

মেজদা একটু হালিয়া বলিলেন -- তা যাও বৌমা, 
বইগুলো! সত্যিই বন্ড ভারী । 

বৌম। হাসিয়া কফিল--টলুন। 

আমি বলিলাম, এই কি একট! খ্যবস্থা, সকলে এমন টানা- 
উনি করলে কি ছেলেমানুষের প্রাণ ধাচে-_-এক রুহ্ুত্ত অবসর 
নেই । 


সংঘাত 


৮৩ 


শা লা শশিশি শান পি পাই তত তলা ০ ৭৯ টিলা পপি পালাল সপ্ন শিপন তা পি 


মেন্বদা বলিলেন, জাচ্ছ! যাও, যাও বৌমা, তবে চা-ট 
তুমিই দিও। 

ঘোর উপর বৌমাটির অবসর রছিপ না । তিন শ্বত্তরের 
আব্বারের অন্ত নাই, শাগুড়ীগণের চিঠিপত্র লিখিতে হয়, বড়- 
শিশ্গীকে মহাভারত শুনাইতে হয়। আমার একটু ফুলবাগান 
ছিল, বৌমার নিকটে ন] শুনিয়া যেন গাছ লাগানো সম্ভব হয় 
না। কিন্তু বৌমাটি আমাদের হাসিয়া সকলেরই আদেশ 
পালন করে, কোন ক্ষোভ নাই, বিরক্তি নাই, আলন্ত নাই। 

সে শিক্ষিতা_হয়ত সে জানে, ধোবে যে এই বাড়ীর 
প্রামীঞলি মিছ্িরকে ঘিরিয়! যে স্বপ্ন রচন! করিয়াছে জাজ 
বৌমাটিক্স ক1ছে যেন তাহা পাইতে চাহিতেছে। তাহার 
সাহ্চাধ্য তাহার সান্নিধ্য যে বাড়ীখানির অঙ্গে একট] জানন্গ ও 
সুখাবেশের প্রলেপ দিয়া তাহাকে উচ্ছল করিয়া রাখিয়াছে 
এই কাড়াকাড়ি, এই একটু সেখ! ও সান্নিধ্য পাইবার জাগ্রহকে 
সেধেন অন্তর দিয়! দেখিয়াছে তাই তাহার ক্লান্তি নাই__ 
জাপনাকে বিলাইয়া প্রিয়া সে সকলকেই থুল। করিয়াছে, 
করিতে চাহিতেছে। সে হয়ত জানে, জীবনের শত ব্যর্থতা 
শত বেদনায় পন্গ এই ধৃদ্ধ জন্তরগুলি যেন তাহাই অপেক্ষায় 
বাচিয়া আছে-_তাই তাহারও কাপণ) নাই। 

বড়দা! বলেশ__মা আমাদের সাক্ষাৎ লক্গী, জগদ্ধাত্রী। 
মেজদা বলেন, অতয়দাত্রী, জাজকাল যে সওয়াল-জবাব করি, 
একবার শুনে এস--বৌমা বই দেয়, আমি পড়ি--আর কি 
মামলায় হারি কখনও | খৌমা আসবার পর পচা মোকদ্ষমাও 
তাজ করেছি--আয় বেড়েছে কত! 

আমি শুধু বলি, জামার বাগানে কি জুন্দর ফুল ফুটেছে 
দেখেছ-__ শাইষ্ট্রেট, এমোনিয়াম সাল্ফেট দিয়ে যা হয় নি-_ 

আমরা যেন ধৌমার সাহ্ছিব্যের মাঝেই জীবনের পরিপূর্ণতা 
পাইয়াছি-_ 


মিছির পত্র দিয়াছে । 


বাসার ঠাকুর পলাইয়াছে, চাকর চুরি করে। খাওয়া- 
দাওয়ার বিশেষ কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি কিন্ত কি হইলে যে এ 
সমস্ত অস্ুবিধ! দুর হইতে পারে তাহ] কিছুই জানায় নাই। 
আমি বড়দাকে বলিলাম. মিঙ্বিরের বিদেশে কষ্ট হচ্ছে, 
বৌমাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে-_ 

খড়দা একটু ভাবিয়া বলিলেন-_-ছ11, দরকারই ত। 

যেজদা বলিলেন. . না না, খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট হ'লে স্বাস্থ্য 
টিকবে কেন? তা ত খষ্টেই-_ 

জমি হাসিয়। বলিলাম, আমাদের মত বুড়োদের আবার 
রক্ষার জনেই ত ওদের জীবন নয়, ওদেরও ত সাধ-জাজ্লাদ 
আছে--_ 

বড়ধ1 একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কছিলেন_ যা পাঠিয়েই 
জাও। 
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কথাট! জামাঙ্গানি হইল। বৌধ। কাহিল ..থাকি না 
জারও কিছুদিম, আপনাদের বড় ক হবে যে! | 

ধন্য একটু হানিয়! বলিলেন . :এতধিন সে কষ্ট যে দেখেছে 
সে-ই এখনও দেখবে মা, তা এলে কি মিহির কষ্ট পাবে 
আমর] বেঁচে থাকতে -_- 

যেজদ। বলিলেন-- তুষি আ কি করবে ম, এক) £ আর 
সব কুল সুক্ষ কর] যায় না. 


যাউবায় দিন স্থির হইল। 

প্রাণে পান অপেক্ষা; করিতেছে, গুংদ্বেত। ও শাগুড়ী- 
গণকে প্রপাম করিয়া বৌমা আমাদের নিকটবন্তী হইয়া প্রণাম 
করিল। সজল চোখ হুইটি মেলিয়া কহিল- আপনাদের বড় 
কষ্ট হবে, আমাকে আবার কবে আনবেন ? 

যেজদা কহিলেন, আনব বৈ কিম, ছ-এক মাপ পরেই 
নিয়ে আসব--- 

খড়দ| কহিলেন. এফ বৌমা, গুহলক্ী আবার গৃহে 
শ্মানব, গ্বাবার আনন্দ হবে-.-কথাটার শেষের দিকটা যেশ 
গুড়! ইয়া আসিল, বড়দা যেন আশ: করিক্তে পারিতেছেন ন 
থে পুনত্রাগমন পর্যান্ত বাঠচিয়! খাকিবেন। পুপঠায় আর আন 
হবে 


স্বাধীনতা-সূর্যা 


শি 


শ্রীশৈলেশকুন 
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এক এহয্যোগ ] আহ চার।পকে নামে অন্ধকার, 
অন্ধকার নেমে আসে আনহায় মাইয়ের যনে, 
পথচারী ভন্ত পথে, ধ্তি নাই শা গৃহকোণে, 

নগর অর্ণ। পন, শব্ধ পরী শঙ্কার আধার। 

জাঙার ভাতৃ« কাথা মোছে মও করে অঙ্গীকার ? 
হিং তমিঅ|র জীব নাকে বাকে বহি? সঙ্গোপনে 
(শাপিত-পোধুপ কেনে লক্ষিতে নিঃশন্-উরপে | 
দি শতাক্ীর ত্যাগ আজ কোন, মূল্য নাই তার £ 
আধার ঘনায় যি বিছাৎ আকাশ ফেলে চিদ্মি, 
অবিশ্বাসী মশ ভক্ষে প্দেহ ও বিদ্যে-জঞ্জালে, 
অগ্রসর হও পথে, যেয়ে! না যেয়ো শা আর ফিপি, 
সকল কলঙ্ক হবে £ংধৌত প্রবহমান কালে । 

কে বণে বিলুণ্ত দিক _তমসা দিগণ্জ ফেলে ঘি্ি? 
স্বাধীনত-দুধা ওই উকি মারে মেখ-অগ্রালে 


১ ০৩ পাশ শা ৌপপপস্সপপ্প০ ৮৪০০ 55৫7 হাল পা ভাপা ত ৪ 


১৩৫ 


পাক্ধীতে উঠিবার সময় বড়ঙা মাথায় উপরে কম্পিত হাত- 
খানি রাশিয়া কহিলেন তোমঝা। সুখী হায়ে'-. আলীর? 
কনর ॥ 


পাঞ্ষী বীরে বীবে প্রা্ছণ পার হইয়া রাসায় পড়িল । 
গৃহিধুগণ অন্গরে ফিরিয়া গেলেন । বদ? দাপিয়া তাহা 
কক্ষে ইজিচেয়ারে শুইয়! পড়িলেন, চাকর তামাক দিয়া গেল 
কি তবুও কেন যেন উদাস দুটিতে কোন্‌ দিকে চাহি 
রছিলেন : চংকর কহিল, বাবু মক 

বড়দ) কছিজেন : থাক, তামাক থা শা) 

মেজদা তাহার লাইখ্রেরি-কঙ্গে দাড়ায় কাস চক্ষে ২৯ 
আগর দিকে চাহিয়। আজেন-_-.তাহার! যেন কয়েকদিনের কগ্ 
পাপ পাৰয়াছল আজ অকন্নাৎ (নশ্প্র!ণ হহয়া গিয়াছে । 

আকারে তখনও পা্দীর ও-হো-তে। অম্পষ্ঠ শোনা যারাকেছে। 
পহ বছর যেন ধের পফবরণের ড়া রচিত শাহ 
ছিগরভিছ করিয়া, পর হলে শিশ্পিষ্ট করিয়া ছটিয়া চশিয়াহছ 
আত্তাণ্ড নির্শাম পদক্ষেপে । শুনাগৃহকোদে হড়দার অভ্রসন্ধল 
দীনক€ যেন বার বার আানব্দাদ করিতেছে তো আগ 
হয়ো, কোমর নুরী ছাযো? 


রহতের পরিচয় 
শ্রীশৈদলচাকুষ লা 


বলে চোম। নি কউ হতে তর হাল পরিচত ! 
জন্প্রগায়গত গাঙছ- (সে ছাল সকলের খড়, 

জারি লাগি আত্মভোহ, তার লাগি হানাহাশি কর? 
যে দেশে তোমার বাস সে দেশ তোমার দেশ নয়? 
পিতৃসুমি পুান্থান, জঙ্জ তৃমি জগাডুমি হয় $ 

পুবের ও পশ্চিমে যথ; আপনার স্থান খুজে ম়, 

মন ফোক মোহ্মুক্ত, আদশ সে হোক মহত, 

দল নয় _দেখ দেশ, শমএ জাতির হোক জয়: 
বহংসার তাগুবে শুধু বাড়িবে দেশের হূর্বতা, 
কার লা হবে এতে ? অস্ত এ কি রক্ষী! 
নিরপেক্ষ হাসি হেসে ভেদ চায় যাহারা সর্ব, 
আমি নয় তুমি নয় হে বিমৃ, তারা হবে জয়ী 1 
দেশ সত্য, তেদ মিথ্যা, দূর ছোক্‌ ব্যথতার বাথা, 
ছে জয়দা জন্বতুমি, নয নম, ফে মফিমমন়ী | 


বাদশাহী আমলের কাহিনী 
দুর শ্রীকালিকারপ্রন কান্ুনগে! 


পৈয়্ মূসা বাদশাহী 
বর্তযান যুক্তপ্রদেশের 
সৈয়দ বীর £ ১৫৬৮ ও 
মুস। একাকী আগ্র, 


নী শহর, বাপের নাম 
 মাঝাবাঝি একদিন সৈয়দ 
শবের বানা ঘ্িয়। চলিয়াছেন 
ঠাহাএ শিকাদি চে সুভটি হাইনে বায়ে গৃহস্থ বাড়ীর ছাঃ 
€ জানালার ফাকে কি বেদ অন্গেষেণ কহিতেছিল। হিল 
মহঙ্'ত এখা বি) যাটকার সম্ধ হঠাহ এক বাদীর ছাদের 
পপর মোভিনীতকে পোয়া অথচ 
উভয়ের এধ্য ভু্তিঞন। সাবধান? মোহিনী হিন্দু গৃন্ের 
কপবধূ- শ্বউরের নেয়ে পোলার মত রা ছাছে ঢালা 
গড়ন-- অপূর্ব স্ব পী . চে যুগে আগ্রা শহরের সথণকান 
মহিলাগণের রূপের থয রি )৯ 


দরবারে চাকরি করিতেন) নিবাস 
চশাত ক 
মই 


মুসা পরেছে পড়িলেন। 


চ 


রাঙ্ছের অন্ত 
ভুনুম 
রহ দেখিয ভাঙা যাত্রা উদ হইল: 
কোন মিলা দৈযু দত আগা শহরে খাকিছী গেলেন । 
মোতিহীব বছর বার যনুনার দাত হিলি ওক বাড়ী 
ভাড়া করিলেন। নিকট ভাঙার বন্ধু মীর লৈয ংলাল 
উদ্দীন মুদ্ভা দদাকিনের বাড়ি। মুসা নিশো বলিয়া শাইং 
কিন দার্থ গহক্ষায় ইত: অবস্থা ক্রমশঃ কাহিল হইজা 
উঠিল। কয়েকজন দরদী বক্র সহিভ দুউ-এক বার নৈশ 
অভিসার করিয়া তিনি হয় পাহারা এয়ালা না হয় মোহিনী 
বাড়ীর লোকজনের ভাতে পড়িযাছিলেন । কিন্ধ পিঠের 
বাথা সারিঙ্গেই আবার ডাহা অবুঝ মন ফেমন করে। 
এই ভাবে হই বহসর চারি ফাস কাটিয়া গেশ। দূর হইতে 
মোহিনীকে ভিলি দেখিগ্াচেন,। যোহিনী সাড়া! দিয়াছে, 
মালিন* মাসী মারুফ গররাখবর চলিয়াছে। 


বাঙ্ছশাহীং ফৌডের সহ জয়পুর 
ই যাভা কাবার দস্যু নৈয়ত মুলার উপর 
তয় 





শা 








* বৈরাম খার পুত্র থান-খানান আক ও রহীম “নগর শেক, 
নামক হিজ্দী কাবতায় লিখিয়াছেন-- 
পরমরূপ কঞ্চনবরণ, শোভিত নানী শ্ুনারি 
যানে সাঁচে ঢারিকে, বিধিন। গঢ়ী হুনারি ॥ 
| অর্থাৎ পরমনপবতী কাঞ্চনবরণী খবর্ণকার-নারীকে বিখাতা 
বেন উাচে ঢালিয' গড়িয়াছেন: ] 





এক দিন থাজির অন্ধকারে মোহিনী বাড়ীর ছাদ হইতে 
নীচে দড়ি বুলাইযা দিল । দড়ি বাহিয়া সৈয়র সাহেব উপরে 
উঠিলেন, এনাহিনী সৈঃদ মুসার সহিত গৃহ ত্যাগ করিল? 
এক বন্ধুর বাড়াতে ভাহারা তিশ শিন পলাহয়া রহিল 
পৈয়দ মুসা এবং মোহিনীর ভিরাজ নিব্বিগ্রে অভিবাতিত হয় 
নাই | মোহিনীর শ্বশ্বরপক্ষের পোকজন খবর পাইয়া ই 
বাড়ীর চারি দিকে কড়া পাহারা বসাইল এবং কোতোয়া- 
লাতে মামলা রুদ্ধ করিবার হয় দেখাইল: নানা রকম 
মিথা। কপা খলিয়া মুসার ছোট শা হিন্দুদিগকে প্রতাগিত 
করিবার চেষ্তায় ছিল । উরে আইনে এংনপ ব্যাপার 
লইয়া কোন মোকদ্দমাই চলিতে পারে না-মাহিন হুন্দবী 
বোরধা পরিম্! আদাপতেন কাছে একবার মনের কথা 
খুণি্ী বলিলেই আলামী খালাস, অধিকন্ত শোভাবাত্রা সহ 
নগর পরিক্রথা । কিন্তু এই প্রকার প্রেমের বাতিক 
কারবার জগ খাকতর বাধশাহ আইন জারি 
বনিফাছিলেন, কোন হিপু ্বগোক মুদগ্মানের সঙ্গে 
পলাইযা গেসে, হিধা মুসদ্মনি দন্ছ গ্রহণ কদিপে ভাহাকে 
জোর রা ছিলাইয়া লহছা হাহার রি 
ফিরাইঃ জর আদাগতে 
ইট আইল 'অন্ুলাবে সুললমানেন জগ্থ বাভিচাবের 
ও. সুরাহ কোন প্রকারে আবাহাত নাই দেখিয়া 
যোহিনীর মাথা নুতন বুদ্ধি গদাইল । সৈয়দ মুলাকে কোন 
প্রকারে প্ুবোব ছা গোপনে বুকস্থাজিলক ভাবে মোহনা 
ঝাগ্রিবু অন্ধকারে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইত সকলকে 
অবাক করিস। ভাবগোপন, প্রত্তুৎপন্সমতিত্ব এব? 
অশিক্ষিতপটুতে সিএ যপ্যে স্বজাতির সমকক্ষ নাই । 
মোহিনী শিব্দিকার চিতে অনর্গল এক পরীর গল্প শুলাইয়া 
সঞকে শুপ্িত করিল । সি 


নন 
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কোন অবস্থায় বাদশাহকে এই আইন প্রণয়ন করিতে হইয়া 
ছিল উঠ! উল্লেখ ন। করিয়া! এতিহাসিক আকবরের প্রতি অবিচার 
করিয়াছেন। 


শা “৮ 


সলল পন পা ৯ স্পীপি্পাপীপাপীপা শীল পা ০০ পা ৩ 


"সেই দিন রাত্রিতে বখন আমি ঘুমাইতেছিলাম হঠাৎ জাগিয়। 
দেখিতে পাইলাম ঘরের মধ্যে এক অপূর্ব নুলগর পুকষ সবই 
মানবের মত কিছ ডানা পালক আছে। সে আমাকে যাহ 
করিয়া! পাখার উপর তৃলিয়! উড়িয়]! চঙিল। ইহার পর দেখিতে 
পাইলাম পরীর আজব শহর-_চারি দিকে দিব্যপরী, লুন্দরী পরীর! 
আমার সেবা! করবার জঞ্চ ঈাড়াইয়। আছে : আমি কিন্ত কাক 
কাটি করিয়। অন্থির। মাকে দেখিবার জগ্গ প্রাণ বাহির হইতে 
চাষ, ভায়ের শোকে ছাতি ফাটিবার উপক্রম, বাবান্্রীর কখ! মনে 
পড়িতেই ছুঃখের আগুন দাউ দাউ করিয়| জলিয়। উঠে। তিন 
দিন অ বশ্রাস্ত কাল্প। এবং ছটফটানি | পরীরা অবশেষে দয়াপরবশ 
হইয়া! ডানায় ভুলিয়া এই জায়গায় আমাকে আবার রাখিয়! 
গিয়ছে।” 

বল। বাহুলা, প্রগতির যুগে পরীর প্রয়োজন ফুরাইয়া 
গেলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে ইহার্দের কথ। শুনা যায়। কিন্তু 
মুঘলমান আমলে যন্ত্র তত্র "দে৪”, পরী জীন । এঁতিহাসিক 
বলিয়াছেন বোক। হিন্দুধা মোহিনীর এই গালগল্প বিশ্বাস 
করিয়া বসিঙ্গ; কিন্তু তবুও জালিম কাধেরগণ সাতরাজান 
মাণিক মোহিনীকে উপধের তলায় এক কোঠায় তাল। চাবি 
বন্ধ করিয়! রাখিত। এদিকে আসল ব্যাপার লইয়া মহল্লার 
প্োকঞ্জন কানাখুযা করিতে লাগিল। কেলেঙ্কারী প্রকাশ 
হইবার ভয়ে মোহিনী সুন্দরী দূতীর মারফত সৈয়দ মুসাকে 
খবর পাঠাইল, পব্যাপাঞ অনেক দুরু গড়াইয়াছে ! তুমি 
শহর ছাড়িঘা চলিয়া যাও । একজন বন্ধুকে বলিয়া যাইও 
যেন আমার কথ! দিনের দিন তোমাকে জানাইতে পারে ।” 

ছি 

মোহিশীর কখ। মত টসয়দ মুসা আগ্রা ছাড়িয়া রাজ- 
পুতানার দিকে শাহী ডেরায় গ! ঢাকা দিলেন। শহর 
হইতে আপদ দুর হণয়ায় ঘোহিণীন ঘনে তালা চাবির 
প্রয়োজন ফুরাইল। এই সুযোগে সৈয়দ মুসার আগ্রানিবামী 
বন্ধু সহিত মোহিনী দ্বিতীয় বার বাড়ী হষ্টতে পণাইয়া 
গেল। বন্ধ ছন্সবেশে ভিক্ষাপ্রাথথা হইয়া বাড়ীর দরজায় 
উপস্থিত হইতেই ভিখারী বিদায়ের অছিলায় মোহিনী নীচে 
গিয়াছিল, আর ফিরিল না । তিন দিন এক দরদী আশুয়- 
দাতার গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া সৈয়দ মুসার সহিত মিলিত 
হইবার জন্ট মোহিনীকে বোরখা পরাইয়। বন্ধু বিষ্বানা ও 
ফতেপুর সিক্রীর দিকে চলিয়াঙিল। নাছোড়বান্ধা স্বর্ণ- 
কারের! সন্ধান পাইয়া! আসামী ধরিবার জন্য ছুটিল। 
বোরখার ভিতর হইতে মোহিনীর রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। 
হিন্দুরা চেঁচামিচি করিতেই শহর-কোতোয়াল পালোয়ান 
জামালের সান্ত্রীগণ বটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা 
মোহিনীকে হিন্বুগণের“হেফাজাতে ছাড়িয়! দিয় দোত্যকে 
শ্রীঘরে লইয়া চলিল। অনেক দিন আন্লবঙ্জিক জারামের 


বাগ 


ত সপ শশী ললিত এ এ এল্প্ীল ৮ সর পালাল লী পাশা, 


5৩৫৩ 
সহিত কয়েদখানায় থাকিয়া বন্ধু কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া 
পলাইয়াছিল। 

সৈয়দ মুসা! এই সমম বাদশাহী ফৌজের সহিত সফর 
করিতেছিলেন। দুঃসংবাদ পাইয্বা তিনি আগ্রা শহরে 
ফিরিলেন, শরীর একেবারে ভাডিয়া পড়িল। বিরহতাপে 
মঞ্জিয়া বদায়ূনীর ভাষায় মুসার দেহ কৃষ্ণ! চতুর্দশীর চাদের 
স্তা় সরু হুইয়া গেল। সৈয়দ মুসার উন্মাদ-অবস্থা । কখন 
নিঙ্জের গলায় ছুরি বসাইতে চায়, কখনও পাগলের মত 
বাড়ী হইতে বাছিএ হইয়! মোহিনীকে দেখিবার জন্ত রাস্তার 
ছুটিয়। যায় । তাহার ভাই-বেরাদরগণ কখনও ভাল কথ' 
কধনও গালাগালি, কখনও বা ভয়প্রদর্শন বা বপগ্রয়োগে 
তাহাকে ঠেকাইয়! রাখিত । কারণ, এইবার আধার ঘঝে 
মোহিনী সুন্দরীর হাতে শিকল পড়িয়াছে ; চারি দিকে 
জটিল কুটিলার পাহারা । 

৫ 

সৈমধ মুলার এই অবস্থা দেখিয়া তাহার আব এক জন 
অতি দরদণ বন্ধু কাজী জামালের দয়া হইপ) কাজী 
সাহেবের নিবান সরকার কালীর শিব-কাণপুর পরগণা, 
কায্োপপক্ষ্যে আগ্রা খাকিতেন। কাজী জামালের 
কিঞ্িৎ কবিখ্যাতি ছিল, হিন্দী ভাধায় কবিতা লিখিতেন। 
এইবার তিনি মোহিনী হরণের ভূমিকায় নামিলেন। 

একদিন ক্ধ্যাস্তে গরীবের নমাজের পর আগা 
শহরে মহ! সোরগোল পড়িগ্া গেপ। শহরের বান্তার মধ] 
দিয়া এক অশ্বারোহী বাযুবেগে খোড়। ছুটাইয়া চলিম্বাছ্ছে, 
অশ্বারোহীর পশ্চাতে উপবিষ্টা এক জন যুবতী দ্ীলোক। 
এক দল হিন্!ু তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, তামাশ] 
দেখিবার জন্য লোকজন চারি দিক হইতে বাহির হইয়া! 
বাস্তার যোড়ে ভিড় জনাইয়া সাবাস সাবাস চীৎকার 
ছাড়িতেছে। অখারোহী ধেগতিক দেখিয়া শহরের বাহিরে 
উত্তরগামী কাঁচ রাস্থ। ধবিল। জমিতে জঙসেচ করিবার 
জগ্ঠ রুষকেরা রাস্তার ধারে নাগা কাটিয়াছিল, ভয়চকিত 
অশ্ব আরোহীদ্বয়কে লইয়া! এক খাদে পড়িয়া গেল। পলায়- 
নের উপায় নাই দেখিয়া যুবতী ঘোড়া হইতে লাফাইয়! 
পড়িয়া সঙ্গীকে বণিল, “জান বাচাও, খবর দিও ।” গর্তে 
পতিত বউচোর কাজী জামালের কি দশ! হুইল জানা নাই, 
তবে মোহিনীকে শিকলে কুলাইবে না বুঝিতে পারিয়া এই 
বার তাহার পায়ে বেড়ী দেওয়া হইল । এই নংবাদ পাইয়। 
সৈয়দ মুসার নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। 

-ঙ 

মোহিনীর কি হইল? ধাহার৷ জানিবার জন্য উৎস্থক 
তাহারা 7,০৮৪ সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত বদাযুনীর 
ইতিহাপের দ্বিতীয় ভাগ (পৃঃ ১২*-২৫) পাঠ করিতে 


কান্তিক 


পারেন; কিন্ক মূল উপাখনীনের এঁতিহাসিকতা পরিশিষ্টে 
নাই। দৈয়দ মূসার ছোট ভাই সৈয়দ শাহী মৃুসা-মোহিনীর 
কেলেক্কারী অবলম্বন করিম একটি ফার্সী কবিতা লিখিয়া- 
ছিলেন, নাম 'দিলফেরেব' বা] “মন-মোহ্িনী' | উক্ত অংশে 
বদায়ুনী দিলফেরেব হইতে অনেক কবিত। উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । মোহিনীর কাল্পনিক পরিণাম মূল উপাখ্যানে 
সংযোক্ষনা করিলে ইতিহাসের মধ্যাদ! ক্ষুর হইতে পারে এই 
আশঙ্কায় উহা সংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


“দুনিয়ার হাট হইতে দোকানপাট গুটাইবার পণ সৈয়দ 
খুসার 'জনাজা, ব| শবান্ছগমনের মিছিল বাহির হইল। 
মোহিনীর বাড়ীর সামনের বান্তা ধরিয়া শবধাত্রা অগ্রসর 
হইবার সমম্ম ছাদের উপর হইতে পাছে শিকল-নাধা 
খোহিনী কিছুক্ষণ “প্রেমের শহীদ" সৈয়দ মুসার শেষ যাআা 
দেখিতেছিল। হঠাৎ চীৎকাঝ করিয়া] মোহিনী ছাদ হইতে 
পাস্তা লাফাহয়া পড়িল, শিকল কাটিল, তবু প। মচকাইল 
না। মোহিনী এইবার সোজা নুসার কবরের দিকে 
দৌডাহইপ, পাগলিনীকে কেহ বাধ! দিল ন|। আোহিনী 
নিঙ্ছনে কবরের ধারে বপিয়। এক খণ্ড পাথর দিয়া ুকে 
আঘাত করিত, সুখে মুসার নাম, এবং বাই উন্মার্দিনী পালার 
বিরহবলাপ। এই অবস্থার এক দিন মোহিনী পাগলী 
ধাশ্মিক মীর সৈয়দ [সেই কাঙ্গী?] জপালের নিকট 
উপস্থিত হইয়া জমায়েতের সামনে কলম! পরিয়া ইসলাম 
কবুল করিল এবং 'এুসা” 'মুসা” ডাক ছাড়িতে ছাড়িভে 
মরিয়া গেল।” 


আকবরশাহী আনলে খসলমান সমাজে প্রেমব্যাধির 
প্রকোপ কিঞ্চিৎ অগিক লক্ষিত হয়। যৌবনে স্বয়ং 
আকবর বাদশাহ আগ্রা শহরে কিছু কিছু দু্ণ্ঘ কনিয়া- 
ছিলেন বলিয়া শোন। যায় । মোল্প!দের মধ্যে প্রবাণ দল 
/অপেক্ষাকত নিশ্মলচরিত্র ছিলেন, বুদ্ধেরা যাহাকে ব্যভিচার 
মনে করিতেন, বদায়শী-প্রমুখ নবীন দল সেই ব্যাপারকে 
প্রেমের বিকার বলিতেন। একজন শেখজাদ| দরবারী 
আমীর মকবুল খার নর্ভভকীকে চুরি করিয়াছিল কিন্তু 
পরিজমবর্গের 'আপত্তিতে তাহাকে বিবাহ করিতে না 
পারিয়া আত্মহত্যা করিল। নবীনের দল [ বয়সে নয়, 
ভাবে] ফতোয়া দিলেন, আত্মহৃত]াকারী “প্রেমের শহীদ" 
মহাপুধ্যবান্, স্থতরাং যে স্থানে যে অবস্থায় শেখজাদ! 
নর্তকীর জন্ত নিজের বুকে ছুরি চালাইয়াছে সেই জায়গায় 
রক্তমাখা কাপড়চোপড় সমেত তাহাকে মাটি দিতে হইবে! 
কিন্ত গ্রধান সদর বুদ্ধ শেখ আবছুন্নবী প্রেমের মাছাত্মা 
বুঝিতে ন! পারিস! ধমকাইলেন, ম্বৃত ব্যক্তি অণ্ডচি এবং 
ব্যভিচার পাপে লিগ হইয়া মরিয়্াছে। এই প্রকার প্রেম- 
ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক সংঘবদ্ধ সমাজ এবং দারুণ 


বাদশাহী আমলের কাছিনী 


৮৭ 


প্রভার । এই কথা সরশপ্রাণ এ্তিহাপিক ব্দাঘুনী নিজে 
অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়া! গিগ্মাছেন। এঁতিহাসিকের 
অভিজ্ঞতার একট! মূল্য আছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই__ 


মোল্লা বদাযুনী কিছুদিন কনৌজের অস্তগত কসবা 
মাকনপুরে শাহ-মাদার সাহেবের “মজার” বা কবর-তীর্থের 
তন্বাবধায়ক (মহান্ঠ) ছিলেন। সমাগত যাএরিগণের 
সাহাধা এবং গরীব দুঃখীকে দান-খয়রাত দেওয়াই ছিল 
সাহার কাজ। পরিষ্কার করিয়া না বলিলে9 বুঝা যায় 
সাহার একটু রূপের নেশা ছিল--উদ্বার উপর আবার 
সুফিয়ান মৌতাত, তবে তিনি কোন দিন হারামের পথে 
পা দেন নাই। 

একদিন মাদার সাহেবের মকবরায় ধাত্রিগণের মধে; এক 
অসামান্। হুন্ধরী নূললমান যুবতীকে দেখিয়া! মোল্লা! সাহেবের 
মতিভ্রম উপস্থিত হইল। ইহার ফলে একটা হাঙ্গাম! 
বাধিল এবং যুবতীর আত্মীয় পুক্রষগণ মোল। সাহেবের 
মাথায় হাতে পিঠে তলোয়ারের নয়ট! কোপ বসাইয়। দিল । 
মোন! সাহেব লিখিয়াছেন উহার মধ্যে সাতটি ধর্তবোর 
মধে নয়, কেবল চামড়া কাটা । কিন্তু অষ্টম কোপে তাহার, 
বা হাতের কনিষ্ঠাুলীর শিরাগুলি কাটিয়া গিরাছিল এবং 
নবম কোপে মাথার খুলি কাটিয়া! মপ্তিকের কিছু ঘি বাহির 
হদস্বায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। কেয়ামতের পূর্বে 
মোল! সাহেব আর জ্গাগিবেন ন! ভাবিয়াই ভাহাএ মাশুক 
বা! প্রিয়তমার গোয়ার লঙ্গীদল বোধ হয় ঘুগুটি না কাটিয়াই 
চলিয়া গিয়াছিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে 
করিতে শাহার ধর্খবুদ্ধির উদয় হইল । তিনি শপথ করিলেন 
এ যাত্তা! রক্ষা পাইলে মক্কা যাবেন এবং হজ সমাঞ্চ করিয়া 
নবজাত শিশুর মত “মাঙ্থম” বা নিষ্পাপ হইয়া! ফিরিবেন। 
কিঞিৎ আরোগা লাভ করিয়া মো! সাহেব নিজ বাটা 
বদাযু শহরে ফিরিগেন। সেখানে আবার পীড়িত হওয়ায় 
এক জন অস্ত্রচিকিৎসক তাহার মাথার খুলির থায়ে আবার 
অস্থোপচার কঠিলি-_মোল্ল। সাহেব “প্রায় যাইবা4 পথে। 
এই সময়ে একদিন স্ধুধি অবস্থায় তাহাকে ফেরেশতা 
বা দেবদুতগণ আশমানে উঠাইযা বাদশাহী দরধারের মত 
এক আদালতে উপস্থিত করিল । সেখানে চারি দিকে বা- 
কায়দা দিপাহী-সাস্ত্রী, দপ্তরী-কেরাণী লেখার কাজে ব্যস্ত, 
মদ্নদের উপর একটি কিতাব ।* 


যাহ। হউক্‌, ইহার পরে আকবর বাদশার চাকরি আরও 
কিছু দিন বাহাল রাখিবার জন্ত যমদূতগণ মোল্লা! সাহেবকে 
আবার ছুনিয্কায় ফেরত লইয়া আসিয়াছিল। ইহা ন! 
হইলে “মোহিনীর প্রেম" মাঠে মার। যাইত, কোন ইতিহাসে 
উহার হদিস মিলিত না। 
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বাঙালী-প্রতিভা 
শ্রীশ্যামনুন্দর মাইতি 


সুদ, মত্ত, মহামারী এ সাম্প্রদায়িকতার বিষে জন্দরিত 
বাংলার মহাশ্বশাশে বসিয়া খাঙালী প্রঠিভ্ভারহ বন্নানুতি 
গাছিতে বপিয়াছি ; খিদ্েশী শাসকের শান্প্রগায়িকান্ূপ 
মহা আহুবে যে জাতির অভডিহই হয়ত অঠিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
ধিপুপ্ত হইবে, তাছার প্রতিভার কথ: গিখিতহ চেষ্টা কর 
হয়ত বাতুলতারই নামার ' 

বাঙালী যে জাতি হিসাবে মরিয়াছে, সে পরথন্ধে সক্গেহের 
গ্বকাশ কোথায়? এ জাতিএ প্রাণশঞ্জির যদি বিদুমাঞরও 
আবশি্ থাকিত তাহা হইলে ফদ্া-সমাপ্ত মহায়ুদের কালে সে 
ঘে চারিত্রিক ছবিলতার পরিচয় দিয়াছে তাঙ্কা দিত না, বিদেশী 
শাসকের সামরিক প্রয়োজনে সে হার ক্ষেতখামার এখন 
কি বাস্ততিট! পর্যয/ কখনও বিনামুপো, কখনও বা নামযাএ 
সৃূলোর বিনিময়ে পরিভ্ঠাগ করিয়? পথে আগিয়! ঠাডাইয়াজে ! 
প্রতিবাদের একটি অগ্ুলিও উত্তোপিত করে নাই । অন্র-শাস্ত্ের 
প্রয়োজনে এই জাকির 'ঠরুপ-তকণী যুদ্ধের সববপেক্ষ! হীন 
কান্ধই করিয়াছে । ভারতবধের অন্তাষ্জ প্র্েশব(সী যখন ফুদ্ধের 
পর্বাপেক্ষা! গৌরবজনক কাধা--ঘথ। মারণাঙ লতয়' বিদেশ 
গাজার শরঞ্জসংহার করিরাছে, বাগালী তখন সেই বিদেশ 
গাজার গার্ধের জহ আগেদাগ্রবহীন ইউনিকাপ্ নচ্ছিত হইয়া 
কেবল মিগ্রী ও কেরাটর কাজ করিয়াছে । "১৩১ 
মহামবস্তর়ে একঠুটি অন্নের অভাব পক্ষ লক্গ ৭া1দী বিন! 
প্রতিবাদে পথের প্রান্তে শেখ শিঃশাস ত্যাগ করিফাছে, কিস 
জীবন ধারণের মন্ত খাথকণাটুকুতও দাবী কানায় শৃহ। 
কলিকাতার রাজপথে একদিকে কন্তালসার ডেঠিটিউটদিগের 
শোভামাত্', অস্কদিকে খডঃলী বিশ্তশ।লগণেক স্ুবেশে সজ্জিত 
হইয়া পথ আিবাহল রঙ্গালয়গুলির দ্বারে গাবে আউপিপাছ 
মনুযুঃুগণে শ্রনত। : 
জনও গ্রাতির গপেক্ষাকূত ভাঙগাবানেরা তাহাদের আনন, 
বিলাস স্থগিত রাখেন মার | ক্বনগণের পাদ্য ও বস্ত্র লইয়' 
থে নিষ্ঠুর লীল' চলিয়ছে, পেই ছরপনেয় কজগ্ের একটী যোট' 
রকমের অংশীদার কি বাডালীহ নে? 

এ গ্াতির এবনিধ মৃত্যু যে আসন, তাহ! বপুর্ধবেহ আচাখা 
প্রফুগচন্ জানাহয়। ধিঘ্রছিলেন । বাঙালী যেরূপ খংশগততাবে 
চাকুরীজীবী হ্ঈয়া পড়িতেছে, এবং তাহাতেই যে তাহার 
মেরুদণ্ড ঘু৭ ধরিবে, তিনি তাহা বাপ্নবার স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছিলেন ৷ বিশ্ববিধ্যালয়ের দ্বার কোনরূপ অতিক্রম করি! 
যেকোন রকমের একটি চাকুরী সংগ্রহ করার জন্চ এমন 
ঙ্জাঙ্গনক আগ্রহ ভারতের অস্ক প্রদেশবাসিগণ দেখায় নাই । 
সত্যকার জীবনযুদ্ধে, প্রতিযোগিতার নির্শম ছণ্ধে যে ইহাই 
লট পপ পাছা? পিপি কাশাজদি লাকা ভাবি দেখে নাই। 


জাতির এমন খোর থুঠিনে একগিনের " 


ধিশ্ববিদালঞ্কের পরীক্ষাগলি উত্ভীণ হহবার কৌশলই খাডালী 
ঘাতপণ শায়ও করিয়াছে ; জ্ঞানাচ্্নের কোন প্রয়াসই তাহাতে 
প্রক!শ পায় না । অপণ্পূর্ণ গানের জন্ত বারালী এর! যেমন 
লঞ্দজা্থভব করে না, তেমনই সেই ফ্ষানের পরিচয়পএ-দত1 
বাঙ্ঠালীক্ বিশ্ববিদালয়েরও কোন পঞ্ছার বাপাই নাই, 
অসন্পূশ্‌ জ্ঞান ও দে যযুক্ত শিক্ষার জজ বাডালী ছাত্র ধদি পীবন- 
যুদ্ধে ছারিয় যায় তাহাতে বিশ্বধিরযালয়ের কর্ণবারগণের কি 
আসে যায 2 টানার! ত ক্দাও ভতু দেশী বিশ্ববিদালয়ের তকমা, 
ধারী নহেন। বির্ধেশী ভারাহীম গ্রসাদলাভের নান! পরিচয় 
ঠাহাদের নামের শেষে শে।ত? পাইতেছে ) তাহারা কাহার 
অপপপণ বিদাণ দিদেশ হইতে সম্প্ণকরিয়া আশিয়াছেন, 
দেশের গর্্ণমেন্ না হয় বিদেশী অধাধিচ। কি ঘেখাতশ 
খ্দেশটয়দিগের যথেঞ্ ক্ষমতা রহিয়াছে চসখ!নে  এমল 
অনাচার এমন আপ্রতিহ ভাবে চলে কি করিয়া গে জাহির 
ধা আসন, সেই গাই বক্ষ তায এমন একটা জটবন, 
মগ্ধপণের পমস্ায় এ হেশ অবিয়গ্থকারিতার পরিচয় দিছে পানে, 
সতান্ার ভাপ লাভের প্রতি গ্বন্দার ফধে ছামব ২ 
খে অনন্পু জানের অধিকারী হইয়া! তাহ; লয়, আমরা 
আবশহ্াণও হইয়া পড়িয়াছি ! বাছালী যণ্তাপুরসগণের স্বীঝস 
ও কীরিকাফেনী অজ দাঙালীগ কাছে অবতার বিষয় 
এঞকে জীবনযুছে খালী যতই পিছ হ্ছিতে পাগিল, তত 


আহার জ্াঠীহবোধ চাপ পানে লাগিল ০৮ 


” এক মেকী ব্হিমানণত প্র পাক হহয়! পড়িল । এই 


চারিত্রিক শধপহশ ও আদশধিনত। নিযাধীন্মপে তাহার 
কেহ ও স্বাঙ্থা পথান্ত ন& করিল । খাাহার সাত, শিল্পকল!, 
পঙ্রমক্, কোন কিছুষ এই চারিত্রিক আবঃপতন ও আদশংবনতার 
অবগগাবী প্র্াব হইতে অবহিত পাঃল না। বাগালীর 
শন্বনাশের ডাল? পূণ হইল । 

উনখিংশ শতাকীতে বাঙালী প্রতিভার যে অপুব্ব বিকাশ 
হইয়াছিল কালক্রমে 'াঁহার বারকগণের প্রায় সকলেরই 
তিরোধান ঘটিল। সেই গেরবময় যুগের খিত্ি্ঠ আমাধের 
ছঃখ ও সান্ত্বনার একমাত্র অধলন্গন হুইল । 

বাংলার শেষ গৌরবরবি অন্তমিত হইবার পর, আমগ়া 
এককপ নৈরাশ্য ও লংশয়ের ঘনাঞ্ধকারেই দিনাতিপাত 
করিতেছিলাম। জাতিণ আবশে যে জআাবার কোন দিন 
১শুভলগ্র আসিবে, আবার যে যুস্তবাঙালী কোন মহাপুকষের 
বামী ও ব্জিখ্বের মায়াদগ স্পর্শে বিহ্যাৎস্পৃষ্টের মত জাগিয়া 
উঠিবে, সে জাশ। আমরা ত)াগ করিয়াছিলাঁম । ভাবিরাছিলাম 
রামমোহন, বিদ্যাসাগয়, মাইকেল, বফচিম, বিবেকানক্জ, 
চিততনঞ্কম, রবীজনাথ, শন্বংচজ, প্রতৃতি ভারতের নব জাগরণের 


কান্তি বাঙালীর 


পপ পাপী পপি পাটি পপি বাশি লাক ৯০ শপ ৯ শি পদ শা লা পিপাসা পানি সপ ৯ প 


যেস্লোতধার! স্ষ্টি করিয়াছিলেন, বুঝি জাতির কর্ধাদোষে 
তাহা! এমন শোচনীয় ভাবে অকালেই শুকাইয়া গেল । কিন্ত 
আমাদের সমস্ত আশক্চা ও সন্দেহকে মিথা! প্রতিপন্ন করিয়া 
একদ। লাঞ্ছিত ও নিশ্দিত হৃতাষচন্্র এক মহনীয় রূপে আমাদের 
সন্বুখে আবিছ্তি হুইলেশ। সবিস্ময়ে জাতি দেখিল, তাার 
প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ না! থাকিলেও, অস্ত্রঃসপিলা ফণ্খর মত 
আজও তাছ। প্রবহমান ও এখশও এক মহা স্থির বীজাধার। 
আজাদ হছিপ্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ প্রচেষ্টার বিশয়কর 
কাহিনীতে আঙ্জ গারতের প্রতি গৃহ মুখরিত | সে স্ঞ্জে এখানে 
কিছু বল! নিষ্প্য়োন্রন। কেবল উওমটাদবর্ণিত নেতাজীর 
পলায়নফাছিনী পড়িতে পড়িতে মনে পড়িয়াছে, অতীতে 
কঠকট! এমন ভাবেই এর এক জণ বাঙালী মহাপুরয জাতির 
সংধ্তির বিঞয়াতিযান করিয়াছিশেন । গৈরিকবসন পরিহিত 
পরিব্র!ঞ্কক বিখেকানন্দের প্রতিত। উদ্ মুখখাশির কথ! মনে 
পড়িল। নিঃঈ্গ, সহায়স্ধলঙ্থীণ বিবেকানন্দ দিন এমনি 
তাবে সর্বধ €াগ করিয়া হুঃখিনী ভারতের মন্্রকথ। বিশ্বের 
ধর্পবারে বাক্ত করিবাগ গঞ্জ ভারঠ ত্যাগ করিয়াছিলেন | 
মনে পড়িল “আপণনেশল জব ডেমোক্রেসী” আমেরিকার 
হোটেলে আশ্রয়লাতে বফিত হইয়া শীতের তুযাক্লান্তীণ 
রাঞ্জপথে তাহার রাগ্রিধ/পশের কাহিনী, আমগ। বুঝলাম 
জাতি ছিপাবে বাও।পী মরিলেও যে ছুর্বার প্রাণশক্তি তাহার 
অতীতকে এত গৌপবোজ্বণ করিয়াছিল, তাহার অফুরন্ত বাগা 
আজও তাহার ধযনীতে প্রবাহিত ; তাহার স্পন্দন আজিও 
থামিয়। যার নাই । জাতির নবজাগরণের রঞ্জিম উদায় এক জন 
অবাঞালী মণীধী বাঞালীগ পলাটে বিজটক।| দিয়! বপিয়া- 
ছিলেন, “50101 1507101 001010৯1010) 1001117 101:1)0৭ 
(910) 174/0৮1 ১৩৫5 সালের প্রারজে দেখিলাম বাঙাল; 
পে গৌরব অক্ষু্ন আছে । 

বাঙালী প্রতিভার নৃলকথ। পর্ধযালোচন। করিলে দেখা খায়, 
এই জাতির মুগবিপ্রবকা তরী কার্ধ্য কল!পের পশ্চাতে এমশ একটা 
গভীর ভাবাবেগ অ।ভে__যাহ! পর্বকন্দর হইতে বহ্গিত 
শিক্কুগামিনী প্রবল! জৌতন্ষিশীর মত ছঞ্জয় বেগে ছুই তীগ প্লাবিএ 
করিয়া ভাবের বন্জ। মাশরন করে । এই ভাবাবেগের বরশে!তে 
বাধার এরাবতও £ণখগ্ডের মত তাসিয়! যায়। খিধ্যাসাগর 
হইতে আরগ্ত কদিয়া গুভাষচ* পথ্যগ্ত প্রত্যেক বান্ছালী মহা 
পুরুষের চরিত্রে এবধপ্রকার ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়, কবি 
ভাহার কাবা সৃষ্টির পূর্বব মুহূর্ডে যে বেদনা ও প্রেরণ অনুভব 
করেন, তাহাই বাগালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযে|গ। 
বৈশিষ্ট্য । ইছাএ সহিত কবির সজনী প্রতিভার এক আশ্র্ধয 
সার্গ্ আছে । ইহার কারণ বোধ হয় বাণ্ালী কবির জাতি। 

ইংরেজাধিকারের পূর্বে বাংল! ব্যতীত ভারতের অভা 
প্রদেশে কাবা ও গানের এত উন্নতি হয় নাই। চণ্তীদাস, 
বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষণ ঈীতিকারগণের মঙ্গিরা-নিক্কণে তখন 


১২ 


প্রতিভা ৮৯ 


৬৮ সাপ পিসপউ১শীগাটিলাপাশিপাোসিন পিসি পিসি সত পতি াপপাপাপাাপাস্পাপাপসাস্ম শপাপপসপিসপাসস 


বাংলার আকাশ বাত।স মুখরিত ; বাউলের একতারায়, রাম- 
প্রসা্দী ও কীর্ভনের ম্ৃদঙ্গতালে, ভাটিয়ালির ছল ছল সুরে 
বাংলার পথ-প্রাপ্তর, মন্দির-অঙ্গন, শদীত্ীর গুষ্ধরিত ; 
রাখালের মেঠে। সুরে ও বাশের বাশীতে প্রভাত সন্ধ্যা সব 
সময়ই গ্তিনুখর, অর্থাৎ ইংপেঞ্জাধিকারের পুর্বে ঝাগ্ালীর 
সংস্কতির ইতিহাস এই কাব্য ও গানের ইতিঙ্বাস, কির 
বাঙালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা। ইহ 
তাঙ্ছার অন্থিমজ্জায় অবিচ্ছেপ্যরূপে বিজড়িত | 

হংরেজাধিকারের পরে পাশ্চাত্য সত্যতার সংস্পশে আসিয়া 
বাঙালী সংগ্গতির এই একমুখী ধাপ] বৈচিঞ্যের আবন্ত রচিয়া! 
বিভিন্ন বুখে প্রবাহিত হইতে আর করিল, বাঙালী বিজ্জান, 
দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির অনুশীলন আর করিল । শুধু ষেলন্ধ 
আনের অঞ্জনেই সে যনপ্র/ণ নিয়োজিত করিল তাহা শছে, 
& সব ক্ষেত্রে সে নবনবোগ্সেষশালিনী প্রতিভার বিশ্ময়কর 
পর্রটয় দিল | 

তাহার সাহিতাসাধনার নধজন্ম হইল। ল্লীতিকাবা নানা 
রূপে রূপায়িত হইল । মাহকেল মধুন্ুদন পৃথিবীর অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ কাব্য “মেঘনাদ বধ” রচণ! করিলেন । রবীঙ্রনাথ দীন 
ধাংল। ভাষাকে বিশ্ব-পভায় বরহীয়া করিয়া তুলিলেন । ছেম৮শ্ 
বন্ধোবাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দেবেন্দনাথ সেন, দ্বিজেজ্লাল 


এ রায়, ঈশ্বরচর্ গুপ্ত, দীনবঞ্চু মি, গিপিশচঙ্গ খোষ প্রভৃতি অজ 


কবির কলকাকলীতে বাংলার স্াসলকুদ্ধ ঝঙ্গত হ্হয়! উঠিল। 
বাংল! গদোর সৃষ্টি হইল | রাযমোহন, বিধ্যাস।গঞ প্রস্ততি যে 
ভিত গাপন করিলেশ, তাহার উপর নঞ্চিমচত্্র, বীন্গনাথ, 
শরণ্চন্দ প্রতি কক কাংলা গঞজোর মর্ষর প্রাসাদ শিমিত 
হুইল: এতপিন বাংলার লপিতকলা আলিপনা, ঘট ও পরেই 
সীমাবদ্ধ ছিল | অবনীঞ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বন্র,দেবীপ্রসাদ রায়- 
- চৌধুরী, সৃধাংগুশেখর চৌধুর্সী প্রভৃতির সাধনায় তাহা চরমোৎ- 
কথ লান্ত করিল । দর্শনে গিজেন্জনাথ ঠাকুর, ব্রজেঞ্জনাথ শীল, 
অরবিন্দ খোষ, বিজ্ঞানে পাধানাথ শিকধাপ, আনপদমোহন বনু, 
মহ্দ্দেলাল সরকার, জগদীশচন্দ বনু, প্রকুল্নচন্্র রায় প্রভৃতি 
অলৌকিক প্রত্িতার পরিচয় দিলেশ। শিক্ষা সমাঞ্সেবা, 
বন্দ ও রার্ঘপাধনার ক্ষেতে পামমোহন রায়, ঈশ্বরচ্জা বিদ্যা 
সাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামক্কঞ্* পরমহ্ধসদেব, স্বামী 
ধিবেকানন্দ, উমেশচন্র বঙ্দোপাধায়, সত্যে্জনাথ ঠাকুর, 
সত্যেন্জগ্রপন্ন সিংহ, গুরদাস বন্দোপাধ্যায়, আশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায়, স্থরেছ্গণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচজগ পাল, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রদ্ধবাঞ্ধব কেশবচঙ্ সেন, অখ্বিনীকুমার দও, 
রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, সুবোধ বন্গুমপ্লিক, 
রমেশচন্্র দণ্ড, স্জামনুন্দয় চক্রবর্তাঁ, শিশিকুমার খোধ, মতিলাল 
ঘোষ, রঞ্গনীকাপ্ত সেন, কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বীথেঞ্রনাথ 
শাসমল, রামানদ চট্টোপাধ্যায়, যতীক্মমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি 
অগশিত বীর তঞ্ত সম্ভান বঙ্গজননীর চরণকমলে অর্ধ্যধান 


০ 


স্পা পপাস্পীিলা৯া 


করিলেখ। কালির ॥ মঞ্চে যে বানী বীরের শীবনের গু 
গান গাহিলেন---সেই ক্ষুদিরাম বঞ্স, প্রকুল্নকুমার চাকী, ব!পীজ- 
কুমার ঘোষ, জন্বিন্দ ঘোষ, উপেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, কানাই- 
লাল দত্ত, সত্যেন্্রনাথ দ্ড, ছ্মচন্ত্র দাস, দীনেশ গত প্রভৃতি 
বাঙালীরই সন্ভান। উনবিংশ শতাব্ধীর বাংলার ইতিহাস 
বাতালী জাতির নবজাগরণের বা রেনেসারই ইতিহাস । 

এই জদাধা সাবশ এই বিপুল বিজয়-গৌরব লাঙ বাঞালীর 
পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তাহার এই ভাবাবেগ ও প্রেরণার জগ 
যাহাকে আমি খাটি কবিবর্থের সহিত তুলন! করিয়াছি । কি 
যেমন হিসাব করিয়! কাব্য রচশা করেশ না, একটি পর্গীয় 
াবাবেশের ফলেই যেমন তাহার “নানপ তরঙ্গতলে খানীর 
সঙ্গীত শতব্ল" জাগিয়! উঠে- বাঙালীও !তমশি একটি মহ! শ 
আদশ বক্ষে লইয়া সং্পৃণ বেহিসাবীর মতোই কম্মমু্জে 
ঝাপাহয়। পড়ে; ব্রত উদযাপনের জগ্ত স্বদ্ধ ত্যাগ করে। 

বাঙালী গাহার বিচিত্র কর্ণক্ষেত্রে মস্তি অপেক্ষ। হদয়কেই 
প্রাধা্ঠ দিয়াছে । আপাত?ৃষ্টিভতে কোন বাালী মনীষীর 
কার্ধা বুদ্দিমন্তার পরিচয় হইলেও ভিতরে তিনি হাদয়াবেগত 
অনুভব করিয়াছেশ। তর্কের বাক্যজাল অপেক্ষা ৫রমের 
মঞ্জকেউ বাডালী সাধনার উক্ত পন্থা বলিয়া গ্রহ্ণ 
করিয়াছে । সে কখনও খাটি রাজনীতিক বা 011)1.1071 
হইতে পারিবে না। তে আসলে প্রেমিক, সে তাহার হায় 
দিল্লাই জাতির তখা বিশ্বের কল্যাণ কামন! করে: বাঞালী 
বিপ্লবী কিন্তু সেই বিপ্লবের পশ্চাতে থাকে বাজাজ্গর হয়াবেগ, 
প্রেম ও কবিস্ুলত বর্ম । 

তাহ দেখি বাঙালীর দর্বদিধ সাধনার সহ্ছেত তাহার 
সারঁহতামাধনাও পাশাপাশি চলিয়াছে। যখন সে সমাজ- 
সেবা করিয়।ছে ৩খনও সাত) তাহার অন্তরের বস্ত। 
বিধ্যাপাগরের জীবনীতে দেখি যখন তিনি সরকারী কার্যো বা 
.অনআ-সংক্ষারে ব্য তখনও লোকচছ্ছুর অন্তরালে ঠাহার 
কবিমানসের স্বপ্টিকার্ধ্য চপিয়াছে । “শকুগুল!” ও “সীতার 
বনবাস” তাহার ফল । আাচাধ্য জগদীশচন্দ্র বর জীবনে দেখি, 
যখন তিনি পদার্ধবিদ্যার ছুরূহ প্রশ্ন সম|ধ!নে বাস্ত বা উড 
জীবনের গভীরতম রহন্তের দ্বাখোদঘাটনের প্র সাধশারাত 
তখনও তাধার করিংন্ধ জলস হইয়া থাকে নাই। অবসর 
সময়ে তিনি চ'্লয়াছেন “ভাগ্মীরধা উৎপ সঞ্ধানে,। ভাহার 


৯ পাপ পা তলা ০ তত পাপন পা পপি তত ছিল দাশ পশলা লি পতল ত পিতা ০ 


পরবাসী 


১৩৫৩ 


শত পট তা সাশাস্দন লা সত সপ সশািলি লন পাত শ্া ০০৩ 5৯ শসা সস 


“অব্যক্ত” রাম নে প্রভৃতি র বচন] তাহার কবিচিত্েরই 
প্রকাশ। চিত্তরঞ্চন যখন মাতৃভূমির বন্ধনগুষ্তির ছুর।কাঙ্ষা 
লহ্য়া সববন্থের বিনিময়ে হুঃখ ও বেদনাকেই বরণ করিয়! 
লইলেন, তখনও সেই অসহ হুঃখকষ্টের এপিাতার মধ্যেও 
তাছাক্ধ কবিচিতের শষ্টিসাধন! চণিয়াছে। “সাগর-সঙ্গীত” 
প্রভৃতি গ্র্থ তাছার পিদরশন | মানবীয় জনের সর্ধবিধ শাখায় 
যেনি পারঙ্গম, সেই গষি জান৩পন্থী ব্রজেঞ্নাথ গল যে 
"110 001৭1010718)” ধচনা করিলেন সে ত বালী 
প্রতিভার কধিধর্খেরই সাক্ষাৎ ফল। খাগালীকে জাতীঘতা- 
বোধ শিক্ষা দিতে গিয়| রামেন্্রন্দর ভবে; *বঙ্গল্ীর ভ্াত 
কথা"র মাহা লিখিলেন সে ত উৎক& কাখাই। শীরপ রা্জ- 
কাধে। বাপুহ থাকা কাণেহ বঙ্গিমচচ্ছ ভাঙার আমর্ধ সাহিত। 
রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার সসগ্নিযুগের গায় অরবিশ্ 
হখোষ দশলের যে পুশুকখুলি রচনা করিয়াছেন ৫াহাদের গাধা 
কাবোগই ভাষা, ধ!ংলার নখজাগরণের গগ্রপুত জামী িবেকত 
পন্দেক্ পৃপ্তকত্ুলি সাহিতের দিক দিয়5 অমর হষ্টি। ইহার! 
যদি কেখলম|এ সমাসেনী, বৈজানিক বা দাশশিক হতে, 
হাহা হইলে ইহার! ইহাদের অমূল। চিক্ছারাশি নীরস গদোক 
গিপিবদ্ধ কিয়! যাঈতঠেশ। কি যেহেতু উর বাজালী 
সেহ হেতু ইঁহাতের এছর।জি একদিকে খেখন অসাধারণ 
চিন্তার আধার, অঞদিকে ঠেমাঁণ উতর সাহিতোর নিদশন. 
বাংলাসাহিতের যদি সকাঙসুনর ইতিহাস তকানদিন দপখা 
হয় তাহ! হইলে এঁঠিহাপিককে ঠহ্!দের রচশার কণ! উল্লেখ 
করিতেহ »ইবে। 

পরিশেষে আমি এই খপিয়া আমার বঞ%ব্য শখ করিঠে 
চাধ যে বাঙালী প্রতিভার অন্তম বৈশি্া। তাহার চিকের 
গম্ভীর তাবাবেগ, [পরম ও কবিস্লভ এক উন্জাদিনী শক্তি যাহ! 
হাহাকে যুগে যুগে নব নব প্রেরণায় উদ্ব,্জ করিয়াছে ) ধখ- 
ছাড়া, লক্ষমীছাড়। করিয়া! সত্য ও সুন্দরের কঠোর সাধনায় 


তাস পিসি পান পি পতি ৮ 


* নিঘ্বোঞধিত করেয়াছে। এহ কবিধর্শের জঞ্ছব সে বারে বারে 


শুতনের খ্বপন ধেখিয়াছ্ে, তাহার আঙ্গানে সাড়। দিয়াছে; 
মত কপ্যাণকর শির্পবের আগরি প্রত্থলিত করিয়াছে । বাঙালী 
* যদি ধাচিয়া থাকে হাহ] হইলে এই অজেয় প্রাণশঙ্জি, 
গভীর ৬াখাবেগ, সধজয়ী ন্দান্ববিপন্রনকার্নী প্রেম ও জনক 
সাধারণ করিনুপ সজনীশনির জন্ঘট বাচিয়া থাকিবে। 


বিহারের লোকনঙ্গীত 
জ্ীমায়া গুপ্ত 


বিবাহ 


ধিহারের বিবাহ-উৎদব ফঙ্গীতের পরিচয় পুবে দিয়েছি । তার 
কিছু সংযোগন প্রয়োজন | পূর্ববঙ্গ বিবাছে সঙ্গীতের প্রচলন 
আছে-_-ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এর জনপ্রিয়তা | ব্রাহ্ম 
বিবাছে পময়োচিত উৎরুষ্ট ধবীন্দ-সঙ্গীত শুনেছি । গ্রচলিত 
লোকসঈখ «কে বহু চরে শত্তিঞ্ম করে এখলি কাবাধারার 
পরগন্িকে অগ্রসর করে এনেছে । বিশেষতঃ কেখলমাজ নিয়ম 
বঙ্ষার্থে এ সঙ্গীত নয়, সঙ্গীতের প্রকৃত মধাদা রক্ষ! করে 
এপখপি চিগাকণক হযেছে । 

বিহারের বিবাহ সঙ্গিতত একতা এই চিওহারিখী এণাবলী 
ছিল এবং সকালের ৫চবো।ধ গাইবার ভঙ্গী, গানের ভাষা ও 
ডাব সবই মনোহর ছিল) কল আগ্রপর হয়েছে, মাহ যের 
ছি পরিপ্িত হয়েছে, তার গীবনবাতার মান পরিবদিত, 
এক1গ1ও বা পরিবন্ধিত হয়েছে । তবে বহুক্ষেতে হার রুচি উন্নত" 
কর হয়েছে । কিন্তু লোকসঙ্গীত বিপ্লবকরী পর্িবন্থন হয়শি। 
এঠ সকল কারণ লোকসঙ্গীত যে ভাবে গওয়! হ্য় ক 
হ্বাধুশিক চিত বহক্ষেত্রেত মনোহারী হয় শা। কাবাদেবী 
গপপপ জরব্রঙ্গের ৯।১প দমখঞ্ধ হয়ে পড়েন, খবরও বছ গাধীণ 
কগেখ প্রতাপে লাক্ষিত হয়ে প্রন্থান করেন এবং গায়িকাম ছলীর 
আঞতাবশ €: জবির পরিবন্জিত হয়ে ভাষা অথমশখম খটিয়ে 
থাকেন হয় বা শিরথক হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে বারা 
যথে্ সজাগ ও বআপেক্ষাকুত নিট'ল। 

একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি প্রথমে। 
শণন। পেওয়া হয়েছে 


বিবাহ মঞ্জপরর 


করিল বন্‌কে বশ কাটায়শৈ 

বণ্‌ বুদ লাকে বাশ মন্ডখা! ছাওয়াগ তর, 

উপগ্জে চরয়ে হণপ শ্বেত রে। 

গাহল গোবয অঙ্গন নিপামল 

গজমোতি “চৌকে পুগায়ণ রে। 

আনি বৈঠারো হুলারু হুলাহ্‌ ব 

মে।তি অগ্গুরী তরয়ো! রে । 

আনি বৈঠায়ে! ছুলারী বেটিয়! 

সিন্দুর মাংগে ভরয়ে। রে। 

“করিল (€ কচি বাশের মুক্লফে করিল বলে ) ধনের বাশ 

কেটে বদববশের (1) বাশে মণ্ডপ ছাওয়! হ'ল, উপরে ছইলছে 
শ্বেত হুংস। গোবর দিয়ে অঙ্গন লিপ্ত করা হ'ল, বৃগয় গজগুলি 


সাজান হ'ল মণ্ডপের তলে । 
বরকে এনে মশ্ুপে বসান হ'ল, তাকে অঞ্জলী ভরে রঙ 


দাশ কর হ'ল, আদরিবী কঞ্জকে এনে বসাশ হ'ল, তার 
সপ্ধীতে সিন চাল! হ'ল 1” 
মাটির হাতী তৈয়ারী করে বিবাহ মণ্ডপে পলাথা এখানে 
প্রচলিত । হস্তীগ্ুলির মাপ এক একটি বড ভার মত হয়ে 
থাকে । পুরনাকালে পাজকীয় বিবাহ-সমাোছে হাত খোড়ার 
ঘথেষ্ঠ প্রচলন ছিল। বগ্ডমানেও এইকপ আছে। অথখ। 
এও হতে পরে যে হান্টী সুপক্ষণ জণ্ত খপে ভারতে এবং প্রাচ্য 
গ্গতের বু দেশে সমাদৃত, সেইজগ্ুই বিবাহ উৎসবে স্বশ্ময় 
হাতী রাখ! থাকে সম্জরদানকালে।” 
আর একটি গাণেপ পরিচয় দিচ্িি। বিবাহের শুচপায় 
গাশটি পচিত। নামগুপিতে রামায়ণের সপ আছে । বছু 
সঙ্গীতহ এর রীতিতে রচন1 হয়েছে-_ 
কোন বশ বোলৈ কারী কোয়লিয়!, 
কোশ বন খোলৈ ময়ূর । 
দণবারে বোলে বাজ। অনক 
ধিয়া তেল বিহাখন যোগ । 
'বজুবশ খোলৈ অগা ডাকে কোয়লিয়া 
স্থাপন হলে বোলে বাণ 
1ধয়! ভেলৈ বিহাবন যোগ । 
চার বণ খোজলু হে বেট 
কহ। নমিলৈ জামাইয়!। 
যাইও হে প্লাজা অযোধ)? নগরীয়। 
বহা হে সদর সতনাথ। 
শ'াবর বাবা মত জন্গ বোলিহে] 
শাখর হ্‌ রঘুনাথ। 
বসন্তের সমাগমে ক? মিপনধাকুল, পিতা ম।ত। খুবঝেছেন কন্ত! 
বিখাহযোগ। হয়েছেন । কিন্ত খুঁজে খুজে খর পাওয়! ধায় 
শ! | কম? বলছেন, “হু পিতা] অযোধ্যা নগরে রদুনাথের 
সংবাধ নাও । কিও রঘুনাথ স্টাীমণর্ণ বলে থেণ তুমি অপছন' 
ক'রো না।” 
কগ্নার এমন নপ্রতিভ বাবহার এই গানটির একটি বিশেষ 
আকখধীয় বন্ত | গানটি 017১-15 পর্যায়ের | 
আর একটি গান আছে সেটি মহাদেবকে বিষক়বন্ত কে। 
বরটি নেহাত মহাদেবের মতই বাঘছাপ পরা... 
ভৈসোয়! চল জায়ে মহাদেব বর 
বাখছাল পিম্ধল হে। 
যিনি বর খোজলৈ বাবা, জনম তিখারী 
সে মোর বৈরী ছে। 
কোন নিরবুধি তরল ছু'কার ছে? 


৯২ 


জননী কভার অভিযোগ শুনে উত্তর দিচ্ছেন__ 
তোর লাগ বেটী মাঘ নাহাইলু' 
তোর লাগি করণু” এতোয়ার হে। 
তোর মিলে জয় গোবিন্দ ছে। 
জনমল দেলু খেটী করম আপণ 
ক।খিবি লিখল লিলা ছে। 
সোনাব! আনিয়ে তিখ দৈতে যে! বেটা 
মিলি সৈতো। রাজ কুআর ছে। 
স্থপহ ঝারকে ভিখ দেলা হে বেটা 
মিলি গেলো জনম তিথারী হে। 
*হ্যারোহণ করে মহাদেব বিধাহ করতে এসেছেন, 
পরিধ।নে ধান্রচর্শা। কন! ক্ষোভে খলছেন, 'যিমি আমার 
পতি মনোনয়ন করেছেন তিনি আমার বৈরী । কোন নির্বেধাধ 
এই বিবাছে মত দিয়েছে ?'” 
জননী কন্তাগ অহ্থযোগ শুনে উত্তরে বলছেন, “বাছা 
তোমার জ্বন্তে মাঘ মাসের দা+ণ লীতে প্লান করেছি, পুণ্য 
রবিবার ব্রত পালণ করেছি, যাতে তোমার নারায়ণের 'মত 
স্বামী লাত হয়। কিন্ত তোমার জগ্মের সঙ্গে নিজ কণ্মফলের 
যোগ্য ললার্টের লিখন নিয়ে এসেছ । যদি ধর্ণ ভিক্ষা! দিতে 
তবে রাজপুত স্বামী লাভ করতে । কিন্তু তুমি সুর্প ঝেড়ে তিক্ষা 
দিয়েছ তাই তোমার ভিক্ষুক স্বামী লাভ হয়েছে ।” 
তারপর কন্ত। মুখের অঞ্চল সরিয়ে ধপের মুখ দর্শন করলেন, 
দেখলেন বর “কাফন কুমার' | জানতে পাপলেন বর বৃদ্ধ নয়। 
তখন উঞ্জাসে গদগ্ হয়ে েবর খু'জেছে তাকে বরদান করতে 
তৈরী! হখে, পিতার চরণে মাঙ্ন] ভিক্ষা! কসলেন - 
“শচর আত দেখে ছুলছিন্‌ উমর বরকে, 
লহ্‌সি চপণ ছয়ে জনক কে, 
ব্রা্মণে দেই রতন ভার।” 
এ গানটী যেন কতকটা! সাধনা । খর অসজ্জিত, কিন্তু বু ব! 
ঝুয়প নয় এ কথ! জানার জানন্দ কম শয়। হয়ত কণার মনে 
আশার সঞ্চার করবার জন্েই এই সঙ্গীতটি । হয়ত এমন একটি 
সুরও প্রচ্ছন্ন আছে ঘা বলে আপাতদৃরিতে অন্ন যা তার 
অন্তরালে জনন্ত মাধুর্য লুকিয়ে আছে, দুতরাং নিয়াশ হ'য়োন] | 
অল্প বয়সের বর-কন্তার অভাব অপ্রন্থুলতা এখনও খিহায়ে 
নেই, এমন কি সরদা! আইন সক্ডেও বছরে বহু শিশু-বিবাহ 
হয়ে থাকে । কিছুকাল পুর্বে তো যৌন বিধাহ্রে প্রচলনই 
ছিল না, শৈশবেই অথবা! কৈশোরেই ধিবাছ হয়ে যেত। 
বিপস্বীকের বিবাহে খুব ধুমধাম বড় হয় না। তথাকথিত 
ছোট জাতির ঘরে বিধবা অথবা খ্বামী পরিত্যক্তার দ্বিতীয় 
বার বিবাহ্ছের রীতি আছে, তবে তা৷ নেহাতই “সাগাই'-__ 
বিবাহের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, অনুষ্ঠানের ঘটা নেই। 
শিশু বর কষ্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে নিয়লিখিত 
গানগুলিতে-_- | 


প্রবালী 


দিপা পাশ লি শি ০৯ শত? শা শা পিপ প তপ্ত ০ শষ পি পপ তাপ তত লা সপ্ত পাছত শিস পাস সি পসিলিসত ৯ শা তিশা 


১৩৫৩ 


সপ ২৯ তলত হলি জাপান লী ৮ লাশ শিপ পপসটপস লা এসপি শান ০ পশলা ২. পপি সইবিপস শিস পাস 


রাছে বাটে অঙে মালিন, পোখর কাটায় লৈ 
উড়ত খুগ! পউটী চড়ি বৈঠলে, 
ধুগাওয়! লে খৈবে বরিয়াত । 
অহ সবে পরছন জাযলৈ 
বেটী মায় মুহাবা নিরখ, 
এসন ছুলারু বর কধহু ন দেখলু 
.. সুগা লেলৈ এলে বরিশত । 
অভিম!ণে কিশোর বর পারখখীটা ছেড়ে দিয়ে খলছে-_ 
খনকে থুগাওয়৷ অব খন চলি গেল! 
কৌন কলঙ্ক হমে লাগে? 


বিবাহ মগ্ুপের কাছে কিছু গণ্ত খুঁড়ে জলা তর হয়, অর্থাৎ 
পুকুরের পরিব্তে এতেই কাজ চলে । সেখানে যখন বরযাত্রী 
এল একটি টিয়াপার্খী এসে বসল বরের হু।তে, বর এ টিয়। 
পাধী নিয়েই বিবাহের আসনে বসেছেন । 
তারপর খর বরণ করতে যখন সব এলেন, শ্ব্খমাতা এহ 
দ্বেলেম!গুধী কা দেখে রুষ্ট হয়ে বলছেশ, এমন আহরে বরও 
জন্মে দেখি শি পাখী হাতে বিখাহ করতে এসেছে । 
অভিমানে পাখ্বীটি ছেড়ে দিয়ে ধর বললেন-__বনের পাখী 
বশেহ চলে গেল জর তো! আমায় কোন কলগ্ দেখা (নই । 
নুন্দর চিত্রটি । শ্বশ্রমাতা এক্ষে৫্রে প্রয়োজনাতিরিক্জি 
কঠোর! হয়েছেন স্দেহ নেহ । একমাত্র কিশোর জামাহকেই 
এইকপ বাকা-খধণে আপ্াায়িত করা যেতে পারে, বয়তপ্রাঙ 
জামাতাকে এরূপ সম্ভাষণ করবার ছুঃসাহস খর হ'ত শ 
হয়ত । 
আর একটি গান আছে বর বিখাহের পর কোহ্বারর 
( বাসর ) ধগে যাবেন না__কি টাই ? চাই একটি হী, সেটি 
“নিয়ে তবে তিনি ছ।ড়বেন খর থেকে বসিলেন-- 
ভেলৈ বিছা বর কোহবাযন না যায় 
ছুরী লাগি রুষল দামাদ ভারী হে 
ইনীয়া যে দেলহ তাক হাথ 
লুসি চলল কোহবায় ছে। 
শিশু বরকে ছ'কথ! শুনিয়ে দেওয়! যায় বটে, কি্জ বকে 
বদলেও বিপঞ। 


তারপর কন! বিদায়ের চিরত্তন অশ্রময় ছবি । এছবি 
ঠিক বাংলার মতই সমস্ত ঘরে ঘরে । একদা পঞ্জাবের একটি 
বিবাহ দেখবার সুযোগ হয়েছিল, কণ্ত-বিদায়ের সময়কার দৃষ্ভ 
দেখে হঠাৎ ভূলই হয়ে গিয়েছিল যে এই বিচি বেশধারিন 
কন্তা জননী, আন্ম্ীয়ামগুলী বঙ্গনারী বা বিহ্বায়িলী নয়--বিছার 
ও বঙ্গদেশ হতে বছ দুরে পঞ্জাব! 
কন্তা-বিদাযয়র গানের পরিচয় এখানে দেওয়! হু'ল। 
পীরি হে কমল দাহ, উঠিয়ে গেলো রে চাদ, 
সম ধী বিদ্ধায় মাগে পহলিয়ে সাবা । 


ত্বারপর-__ 


কার্তিক 


স্পট তা শশিশপাপলিীশটিশ লীন তল শশশ৮তত শপ ৯ শা িশন শতশত 


সাছ্‌কর অঙ্গন ধহত পরিবার, 
জামাই অঙ্গনে রে ঠাঢ-_ 
জলদিসে বিয়া পাপর । 
কমল শুকিয়ে গেল দিনের অবসাণের সঙ্গে সঙ্গে, চাদ উঠে 
গেল আকাশে, বৈবাহিক মহাশয় সঙ্ধার পূর্বেই ধধূ নিয়ে 
প্রস্থান করবার জঞ%্ উতনুক হয়েছেন। ছোট অঙ্গনে পরিবারের 
আত্মীয় বন্ধু সব দাড়িয়ে আছেন-_বিদায়দুঙ্ দেখতে । এবার 
কঞ্জা বিদার কর। 
দান ধাহেজ বাধা খছুত দধেলো রে 
ধিয়৷ স(পপরিয়া সভে বুলায়ে। 
“গাহয়! বাঙ্জিয়ো বাবা খুটাওয়া লাগাপ 
ধরণুয়। হমগর সঙ্গে লিযায়।” 
লালে লাল ভোপিয়। সবুজ ওহ[এ 
খছি পর ৮লল রে ধিয়! শণুগাপ 
প্রচুর ানপাম্রীরর সঙ্গে পিতা কম! সমর্পন করেছেশ-- 
কণ্ঠাকে বিদায় দিচ্ছেন । কঙ্গার বিদায় হচ্ছে পাল পালকধীতে, 
হার ঢাকপা সবুজ পেগ । কচ যাত্রা করেছেন, বাড়ীর গাতী 
কথ|এ শিচ্ছনে পিছনে ৮লে যাচ্ছে দেখে কন্ত! পিতাকে ডেকে 
বলছেন, বব আমার আদরের গাভীটিকে ডেকে বুঁটিতে বেঁধে 
রাখ, সা হলে আমার সঙ্গ সে তযাগ করবে না! । 
তাখপর এক কোশ যায় বেঠা ছয়ে কোশ যায়, 
৬ঙিয়া উদার চিতাবে শেহর পরিবার । 
সাগরে ভাহয়। ধম ঘুরিহে, 
চরায়ত হৈ ধর বেসি মায়। 
তাহার পিখণ ভাইয়া বাবাকে হে পাঞ্জ। 
হমর লিখল এ হে পরদেশ। 
পালকী৷ চপেছে এক ক্রোশ দই কোশ, পিত্গুঙের আত্ত্মীয়েরা 
সঙ্গে ৮লেছেন, ছাড়তে প্রাণ চায় না। পালকীর টোপ তুলে 
আপধরিশী কথাকে বার বার (দথখছেন। 
কও বলছেন, ভাই, এবার ধরে ফিরে যাও, ঘঞ্ে বসে জননী 
কাদছেন। তুমি গৃহে থাকতে পাবে, কারণ তুমি পুত্রসপ্তাণ 
- আমার অনৃষ্ঠে দকলকে ছেড়ে পরদেশহ আছে। 
জননী কাঠছেম. -. 
কাহ। তোছে ছোড়ল ছে ভিয়াপা হমার। 
প্রতিবেশিনী সাক্ন! দিচ্ছেন__ 
“যে কর বাধালি বাছোয় সেহ পেলে যায়” 
ভাড়াস! বৈঠল রোয়ে রুকুমিনি মায় 
কাছ ন শুনিছে বেচী তোর হুপূর ঝঙ্কার। 
“কক্জাকে আমার কার ঘরে পাঠালে" প্রতিবেশিনী সাস্বন! 
দিচ্ছেন যার অদৃষ্টের সঙ্গে তাকে বাধলে তারাই কন্তাকে নিয়ে 
গেল।' কিন্ত মন মানে নাঁ-মা কাদছেন “বাছা তোর 
পায়ের দুপুরের শব কোথাও শুনতে পাইনে ।' 


বিহারের লোকসঙ্গীত 


লা পতস্পাসিতশপাশ শম্পা লসপিস্পিনাপিদিপী পপীশসপিস্পাকপপিসিস তি পিপল পিপাসা এপাশ সা শিপাপীদিশপশাশপাশপশিপশাশিসপা শশী ২ 


ট নবজাতক 
পূর্বে একবার সোহর গানের কিছু পরিচয় দিয়েছি, 
এখানে সোহর গানের কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই । শিশুপন 
আগমনে উৎসবের সমারোহ পড়ে যায়, দরিষ্র গৃছেও এর 
বাতিক্রম হয় না । তবে জায়োজন সেখানে নেই, আছে গৃহ- 
পরিবার ও প্রতিবেশিষ্ীদের শুতৈষণা । জননী ও শিশুকে 
অভিনন্দন জানাবার জন্ত যে সমবেত সঙ্গীত গাওয়া হয় সে- 
গুলির নাম 'সোছর? | 
সোছপের বিচিত্র গান আছে। কখশও প্ররন্থতি যেন 
গাইছেন, কখনও পৌত্রের মৃখদশন করে পিতামহথী গাইছেন, 
কখনও বা অন্তানত আৰ্তীয়া বা শুতাকাজ্ণী বান্ধবী ও 
ুতিবেশিনীক্স] গান করছেন। 
এই গানটি নব প্রস্থতির পক্ষ হতে গাওয়া হয়, এ তার পুঞ্থ 
কামনার কাহিনী ।-.. 
অঙ্গন বৈসালু' দেব স্থুরয মানাই 
এক পুত দেশ, চৌকা ৮ বৈঠতু' ছে। 
শথরয মানাওলু", বাবু ্ণম লৈ 
বাজে আনন্দ বাধাওয়! ৷ 
খোত়ীয়া পৰাই লৈ ঘোড সারিয়া 
তৈস পাবাই লৈ বাথান। 
চচত লাল ঘোড়া বাছোয়। পর 
খেলতৈ চিকন কড়রুয়া । 


“অঙ্জনে উপবেশন করে গুর্ধ্যদেবের আয়াবপা করেছি পু 
লাতের জন্থ। পুত্রবতী হয়ে শুগ্ধ হব এবং রন্ধন করে সকলকে 
তভোক্ধন করাবার বিকার লাভ করব । নুর্যয-কপার পু 
পরাস্ত করেছি, আণন্পধবনে হচ্ছে । আমার শিশুর জন্মের সঙ্গে 
ঘোটকী এবং বাথাশে মহিষেরও শাবক জন্বাল। আমার 
বাছা! খোড়াগ্ন শাবকের উপর চড়বে এবং চিন্ধণ মহিখ শাবকের 
সঙ্গে খেলা কর্নবে।” 

শব বলছেন-_. 

খধোড়ীয়াকে দেবৈ খাস তুষা, 
ভৈঘিয়! মছিলওয়া। 
বহুয়া!কে দেব আদ্রক, মধ, পিপর হে। 


“ঘাটকীকে খাস ভূষি দেখ, মহিষধকে দেব খোল এবং 
বধূমাতাকফে দেব আত্রক, মধু, পিপুল (প্রন্থতির পথ্য )।” 
এই গানটিতে মানব-শিশু ও পণ্ড-শাখকের মধ্যে এক বন্ধনের 
পরিচয় আছে। 

এবার একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি। 
শবঞ্জ ও কৌতুকমন্্রী বধূর গান। 

ঘর পৈসী বছরিয়! নেহার়ল শাশু, 
' *চিঠি আয্বল চিঠি আয়ল ৷ 
বছয়া ফৌম চোর জয়ল খর তোর 
রতনারী রহল গরত্ত |” 


গানটি সম্দি্জচিতত 


৯৪ 
বধূ বলছেন-_- ্ 
“শাণ্ড পোনেকে জালওয়৷ বাশায়ব 
চোরওয়। বাঝায়ব, 


লাপবৈ শাশু তোর পাশ। 
এবং ধর্ণকারকে ডেকে অনুরোধ করছেন, 
“মোর প!গি সোনার তাই, জাগি খল? ৪ 
খাবায়ব চোর, 
চিন্হ।য়ব শাণ্ড কৌন চোর আয়ে ধর মোর ।” 
তয়পর-- 
“গাধারাতি ধিতালৈ পহ্্ পাতি বিঠলৈ, 
ললনা ভেীরকে কাপে চোর অ!কে পৈসালৈ, 
পোনে জাল খাঝাই গেল ।” 
চোর ধরে শশ্রাকে ডেকে বেহায়া বধু বলছেন- - 
“কনে গেল: কিয়! ভেগ 
শাশুছে ঠাকুরাইন্‌ 
এছি চোর খর মের কালে ।” 
জালবদ পুএকে দেখে লক্ষি ত। ও পরাজিতা মুর বলছেন 
“ছে বেটা ধর এহলে, 
পৃতি€ বড় সেয়ান, 
ছিন লেতে। বেটোয়া হ্মার ।" 
শী দেখছেন বধু পভবাত । খলছেন শপ বড়ই মন”, বড় 
বেছায়-. এমি কার সপ্তানের জনণী ? 
বধূ বলছেশ, পেহ চোরকে হবে তোমায় এনে দেল । 
হই শ্বশ্ধুমাত! অ।মায় একটি জাল ছে্দী করিয়ে দাও । শ্রণ- 
কারকে ডেকে বললেন, ভাই জামায় চোরধরা পোনার জাল 
তৈরী করে এশে দাও, চের ধরে শ্রমাতাকে তার পরিচয় 
দেব। 
তারপর রাত্রি গভী্ হয়েছে, লু ভ্রমপ্র থরে এসেছে এবং 
যথাবিধি জালে আটকা পড়েছে। লক্চাহীন। বধু গ্রঙ্ীকে 
ডেকে খলছেন--গগো হবঞঠাকুরামী ভুমি কোথায়। এসে 
দেখে এহ শেই চোর যার সন্তানের জামি জননী । 
জতান্ত লঙ্গিত ও ছু জননী জালবঙ্গ পুত্রকে দেখে 
অভিযোগ করছেন, ধাছা ঘরে এলে তুমি, বধূ'বড় চালাক, 
আমার খাছাকে কেড়ে নিয়েছে! 
শ্বশ্রার নিগপায় মুখচ্ছবি যেন চোখের সামণে ভেপে ওঠে, 
শধুক্ধ হাতে জ্খ হয়েছেন। যেমন শ্বক্ধ তেমনি তার যোগ) 
বধূ! শাশুড়ী-বৌয়ের চিরস্তন অধিকার-সমন্তা এই ঘরোয়া 
গানটিতে ফুটে উঠেছে। প্রোঁচা জননী পুত্রের উপর আধি- 
পত্য হারাবার ভয়ে ব্যাকুল ছয়ে বধূর প্রতি বিরাগ পোষণ 
করছেন। অপর দিকে মুবতী বধু এক প্রতিবাদে সগৌরবে 


১৩৫৩ 
শশ্রপুত্রের থদয় হরণ করে বিজগ্বিনী হচ্ছেন । করুণ এবং 
কৌতুক রসে গানটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 

আধুনিক রসবিচারে গানটিতে কিছু অন্লীলতার আভ।স 
প্রকট হয়েছে মনে হয়। “মরণ রাখতে হবে ঘে এ গান- 
গুলিতে পুর্বদ্ষদের বিশেষ স্থান নেই, অঙ্গনে গাওয়া হয় 
নাপ্ীমহলে । পুরুষেরা এ গানগুপি অবহিত চিওে শোনবার 
সুযোগ কমন পেয়ে ধাকেন। বধু ও শ্বঙ্জর বাগ বিতগ: 
ককীহ্কপ্রিয় প্রতিবেশিণীদের সরস রঙ্গ-প্টনা। 


এখার আর একটি পাশের পরিচয় দিচ্ছি, গানটি যেন একটি 
বিশেষ কাহিনী । জঙ্গলে দেখ! হ'ল, শারী গুহা করে 
আগন্ধকের চিন্উ জয় করলেন, এখং এক বসবাস জার 
হাল। এথ্রীগৃহ হতে ভাইকে পঞ্জ (লপছেন, “তক জংলী 
শ্রীকে পরিত্যাগ করে চলে এস, না হলে জাশিচুর হবে|? 
ভাই লিখছ্েশ “না খান, আলী গ্ীকে ত্যাগ করাতে পার 
শা, জানত যায় যাক! আমার শয়শাতিক্সাম পুঙের জনকে 
এগ কর। সম্ভব নয়! | 


কাকে জংলী পা সয়া 
কাকে রে নায়ি, 
শা লাগল জংলী প|ঙ্রিয়, 
রিঝায়ল চিত নাচি শা!ঠপে ; 
ভগী লিখলেন--ভাহ ছোড় দেহ জংলী চিতিরিয়। 
ধরম বাত তবহি। 
তাঠ লখলেন.-.নহ ছোড়ধ জংশী ত্তিরিয়া 
ধ্নমব! বাচে ণ' বা্ে 
শ্বংলীকে জণমল হরিলবা টে 
শাখে সোহন লাগে ।” 


[শশুর গরন্জেম ৬তাব জশনীর সামাজিক ও বাভি' জীবনে 
যথে্। একদা দৃঃ অহথশাসন দার। জনমত তৈরি করে প্রজা- 
"বৃদ্ধির উদ্দেন্তে যে নীতির গৌরব প্র:তষ্ঠা কর] হয়েছিল এ তারই 
নিদর্শন । তবে এ কথা জঙ্দীকার করা চলে নাযে শ্নেছ ব। 
প্রীতির সম্পর্ক বহক্ষেত্রে তৃতীয় জশকে কেন্দ্র করে নীবিড় হয় 
এবং সে কারণেই নবজাতকের এত ম|ছাত্মা। 

ভারতের বছ প্রদেশে প্রচলন আছে কঙ্তা্ সন্তান 
গশাবার পুর্বে তার গৃহে কঙ্জার পিতামাতা অগ্ন এহণ করেন 
না। এপ্রীতির মূলে যে বসন্ত আছে তা এট বিশ্বাসের 
অন্তর্গত যে শণ্ডর গৃহে কনার প্রক্কত প্রতিষ্ঠা হয় সন্তানের 
জননীপ্পে, কেবলমাজ বধূরূপে শয়। কন্তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা ন৷ হওয়। পর্যান্ত পিতা কঙ্ঠার গৃে আন্িথা দাবী 
করতে কুঠিত হন। 


শিশু-নাট্য ও তাহার ব্যবহার 


স্রীমনরমোহন মুখোপাধ্যায় 


সঙাতার জরপ্ঠ থেকেহ মাগ্ষের মনে গজ শোনবার প্পৃহা 
সঞ্চার হয়েছে এখং সঞঙ্াতাধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার 
সহিত যু হয়েছে “গণতিশ্যুপক গল্প অথবা নাটক দেখার 
প্রবুগি |. নাটক দেখার ফলে মান্ষেগ যে আনন্দ হয়, সেই 
আপনের লোতে মক ও 'ততসংযঞ্ত পিপনকে সে বরাধরই 
প্রাধাক্স দিয়ে 'এসেছে। পুথিবীর পর্বএই পেথ] যায় যে, যে- 
কেন প্রকারেই হোক না কেণ, শাটক বা জনুগপ বিষয়ের 
প্রয়োজশীয়ত1 সকপ জাতির মাগুষহ অনুভব করেছে এবং 
নুহ, সত ও অভিনয়ের নাহা1ধ। সেই পায়।জনীয়তাকে শিধ- 
পপ দিয়েছে । শাটকের উংপতি ও উন্নতির ইতিহাস এক 
[ছস।বে পভাতার বিকাশের ইতিঙ্থাস। 

শিশুর মনেও সেন প্রবৃত্তির ধিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 
হাদের পুইপ-খেলার ভেতর, তাদের নান! কীড়া-কৌএকের 
ভেহর আমর! মাসের । অভিনয়-ৃ্ির প্রথম বিকাশ দেখতে 
প্রায় প্রঠোক শিশুই শৈশবে পান! খ্যাপাগের 
সভিশয় করে থাকে । শিশুদের জগৎ কজন! দিয়ে গড়া, 
বাঙবের সঙ্গে হার মিল নেই । এই কল্পশাশক্তির প্রাচূর্যোর 
পর্ণ হর! মলিন বগ্রধারী বালককে “রাঙা” বলে বিনা 
গিধায় গ্রহণ করে; ডাঞ্জা্ পিতার জামা-কাপড় পরিধান 
করে কত বালকই শ' তান শরীর পুতৃল-শিশুর রোগ উপশম 
করতে আসে | এ সমস্ডের পেছনে রয়েছে সে প্রবৃত্তি যাকে 
ইংরেজীতে বলা ৯লে 100010)15101810৮ করণার শর্ধাৎ অহ 
বাঞ্জি পাবার উচ্ছা, সার যথা পরিণতি খটে অতিণয়ে 
কমন!শক্ির সহায়তায় অবাস্তব বাক বা খটপাও তাদের 
শিকট এত সতা ও জীবন্ত হয়ে ওঠে যে পেশুলোর আপতিত 
সপ্ভব কিন! সে পরশ্রও তাদের মনে উদয় হয় না। যেক্ষমতার 
সাায্যে উওব জীবনে খড় এভিনেতা ইওয়) যায় এট! তারই 
পূর্বাঙাস। কি ছঃখের বিষয় এই থে আমাদের শিক্ষা- 
পঞ্ছতিতে শিশুদের এই সহ্জাত ক্ষমতার ধাভাবিক বিকাশের 
কোনো বাধগাই শাই । 

উপরো ও, প্রবৃত্তির সঙ্গে এঙঠ্যেক শিশুর মধ্যে সুপ্ত থাকে 
“লন 00155101010)" অর্থাৎ শি্গকে জাহির করবার 
চেষ্টা । সে পব্বিধাহ দেখাতে চায় পে একজশ কেউ-কেট। -সে 
অবঞ্জ। ব| উপেক্ষাণ পাএ নয় । তারও থে একট! বিশেষ 
মূল্য ্দাছে প্রতি প্ধে পে পকলের শাছে তা প্রকাশ করতে 
চায়। ভাল পোশ।ক বা খেল।র জিশিখ পেলে তো কথাই 
নেই, পে তাব বঙ্গধের এ সমস্ত বপ্ত দেখায়। বিশেষতঃ 
মিঞ্জের রুতিধ ব। বিশেষখের পরিচয় দিয়ে পে গর্ধব 
আনুতব করে। ভুল পথে চালিত হলে এই আরপ্রচারের 
আকাক্ষা বৃখ! গর্ব, আহমিকা, দপ্ত প্রভৃতি কু-প্রবৃ্তিতে 


১ 
পাই । 


পরিণত হয় । সংপথে পরিচালিত হলে কি্ড এই 
আল্পগ্রচাণ প্রধৃতি শিশুর ব্যপ্তিত্ব বিকাশে সাহাযা করে, 
তাকে আত্ম-নির্ভরণীল ও জাত্বশক্জিতে আস্থাবান করে তোলে। 
এখন কথ! হচ্ছে যে, আমর! শিশুদের এই স্গাভাধিক বৃত্ধি- 
গুলিকে কিরপে ঠিক পথে চালিত করতে পারি? এর 
উত্তর হচ্ছে, তাদের উপযে।গী অভিনয় শিক্ষাদান পারা । আমর! 
যি গুলে পড়বার সময়হ বালক-বাশিকাকে বিভিম্ব গুমি- 
কায় অভিনয় করবার স্থযেগ ও স্ুবাবন্ধী করে দি তাছলে 
এই ইচ্ছাখ্খপে! ঠিক পথে পরিচাপিত হয়ে তাদের জীধনকে 
সাফলালাতের পথে অনেক চুর এগিয়ে দেবে। এমন কি, 
উপযুক্ত অভিনয়-কপ! শিক্ষাদ্বায়া জনেক মুখ-চোর! লাঞ্ুক ও 
ভীরু শিশুও লীক্ষ বুগ্ধিপম্পর্র এবং চটপটে হয়ে উঠতে 
পায়ে । শিশু-নাটা অভিণয়ের সার্থকতা সেইখানেই | স্কুলের 
গতাগ্গতিক নীরস পাঠ্যতালিকার চাপে তাদের যে-সকল 
শক্তি নিশ্পেষিত হয়, তগ্মধ্যে কতক খুলি বিকশিত হয় অন্িনযব- 
কলার পাহ্াঘো। তাতে কারা একাধারে শিক্ষা! ও আনন 
ছুই-ই লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ব! 
শেক্ষণীয়রের ন।টকগুলো তাদের কাছে কত উপজ্োগ্য হয়ে 
উঠে, যখন তাদের অভিশগের উপযোগা করে সেওলোর নাট্য 
পপ দান করা হয় এবং তার! নিজের! সেগুলোর অভিনয়ে 
বিভিএ খুমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে পারে। 

এই প্রপগ্গে প্রথমেই কথ! ওঠে --শিশুদের জনয কিরূপ 
নাটক পিখিত বে । একথা ধলা জনাবঙ্গক যে বড়দের 
নট তাধের উপযোগী নয় | 'আামলেট'। মাক বেখ” 
*বপিপ।শ? বা “ছগাদাল? প্রভৃতির মত নাটক তাদের কাছে 
শুধু অচল শয়, এখ্টলে! তাদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকরও 
বটে । রোমাগ, প্রণয়ধটিত খ্যাপাএ ইত্াাদিক অধিকাংশ 
সামা!ভ্রক নাটকের উপজীবা । শিশু-নাটাশাশাষ সেগুলোর 
মতিনয় কিছুতেই চণতে পারে না। শিশুধের শির্খল চিওে 
এগুলোর অ:ভপয়ে কিঞ্প প্রতিকিয়। হয় সে সম্বন্ধে বেদ কিছু 
বল' নিশ্্য়োজন। সতরাং কিরূপ নাটক শিশুদের উপঘোগ 
পে সন্ধধ্ধে গভীরভাবে চিগ্া কগা করা দরকার । শিশুদের ভন্ড 
সাম]ঞ্জিক নাটক লেখায় নাট/কারকে বিশেষ সাবধানী হতে 
হবে । এতিছাসিক কাছিনী, খৈজ্ঞাণিক জবিষ্ষার, ভৌগোলিক 
বিবরণ এমণ কি বূপকথ] অবলগনেও শিশু-নাট্য রচিত হতে 
পারে। শিশুদের জঙ লিখিত এতিহাপসিক নাটক এরপ হুওয়া 
উচিত ঘে তা শুধু তাদের বারদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করখে না, ভারতীয় তথা জাগতিক সততার পেছনে যে বিরাট 
শক্তি প্রিয়াশীল তার প্রতিও তাদের শ্রদ্ধাবান্‌ করে তুলবে, 
বিশ্ব-দভ/তার বহুধাবিচিএ বিকাশ তার মনে যুগপৎ আনন! ও 


বিশ্বয়ের সঞ্চার করবে। বিশেষতঃ ভারতের বৈঞ্ঞনিকদের 
এবং শিল্পী ও লেখকদের জীবনী থেকে তার! শুধু কর্শের 
প্রেরণা লান্ত করবে না, তার! শিখবে নিজেদের তিতরকার 
মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা করতে _মাহুযন্কা'তির শুভ বুদ্ধিতে আ্ছাবান্‌ 
হতে। একপ নাটকের অভিনয় দর্শনের ফলে শিশুদের 
মনের ভেতরকার সুপ্ত সংপ্রত্বভিপমূহ ধীক্নে ধীরে বিকশিত 
হয়ে উঠবে এবং এই সমস্ত মহত জীবনাদর্শ থেকে তারাও মহতর 
জীবন গঠনের প্রেরণ! লাভ করবে-.এক কথায় সে বড় 
হতে শিখবে । তার (11101 বা গুট়ৈষা খুলি দুরীুত হয়ে 
তার সমস্ত শঙ্তির 3111)11)801,)7 বা বিশোধন তখনই সম্ভব 
হয়ে উঠবে ৷ 

সামাজিক নাটকও শিশুর! অভিণয় করতে পারে। যে 
সমস্ত নীতি সর্বদেশের ও সর্ব কালের মন্যা-সমাজকে জাদর্শ 
জীবন গঠনে উত্চন্ধ করছে. সেই সব নীতির প্রচার শিশুনাট্যে 
থাক! উচিত, অন্ত নাটকের রদ যাতে গু না ছয় সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখা! দরকার | স্মভিনয়-কলার সাহায্যে শৈশবে যদ্ধি 
এ সমস্ত নীতিকথ! তাদের কোমল অন্তরে বঙ্ধমূশ করে দেওয়া 
যার তা হলে সেগুলো! হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অমূল্য 
পাখেয়। 

তার পরের প্রশ্ন-_শিশু-মাট্ট্যের চরিঞগুলি কিরপ ভাবে 
অস্কিত হওয়া উচিত ? থুখ জটল চর্লিঞ্জের মনত্থাত্বিক ধাত- 
প্রতিঘাতের সুক্মত শিশুর পক্ষে হুর্বোধ্য। শিশুরা পছন্দ 
করে এরূপ চরিআ-__যার! শৌর্ধা, বীর্ধ, উদ্যমশীলত। ইত্যাদি 
গুণের দরুন তাদের কগঞ্সনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। 
রাষায়ণ-মহাভারতের বছ চরিত্রেই এই সকল ৬৭ আছে বলে 
তারা শিশুদের কাছে বিশেষ ্রিয়। রূপকথার কাহিনীও 
শিশুকে বান্তভব জগতের উদ্বে কল্সপোকে নিয়ে গিয়ে আনন্দ 
দান করে খধলে সকল দেশেই শিশুমহলোে বূপকথার 
এত আদর | শিশুদের মনভ্তত্বের সহিত খনিষ্ঠভাবে 
পরিচিত ন! থাকলে সার্থক শিশু-না্টয রচনা করা ঘায় না। 
ইংরেজী নাটক 1)0/011)7:1 বা বেলজিয়ান নাট্যকার মেটার- 
লিঙ্কের “ন্বার্ডে”র পেছনে তীক্ষু পর্ধযাবেক্ষণ শক্তি ও শিশু- 
মনন্তত্বের সহিত নিবিড় পরিচয়ের নিদর্শন ন্মপরিক্ফ্ট | 
শিশ্তদের “11106101101 ৮116৭” বা ভাবাবেগের যুল্য এবং 
শিশু-মনস্তত্র সগ্থন্ধে সম্যক জান না থাকলে শিশু-নাটয 
রচনায় সাফল্য পাত করা যার ন1। প্রথমেই নাট্য রচনা-রীতির 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রচলিত শিশু-নাটকগুলি 
ঘচন।-ন্নীতি ইত্যাদির দিক দিয়ে সাধারণ নাটকেরই অনুপ ৷ 
বন্ধিন্র দৃষ্টের ভিতর দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি, সংলাপ ও 
ঈত-বাভ-_শিশু-নাট্যে এগুলরও প্রয়োগ অবন্তই থাকবে। 
তবে বড়দের নাষ্টকে কাহিনীর যে'জটিলতা থাকে, শিশু-নাটো 
তা না থাকাই সম্দীচীন এবং সংলাপের ভাষাও জপেক্ষান্কত 
সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন, হত্যাকাও ইত্যাদি বীভৎস দৃষ্ঠ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


শিশু-নাট্যে শা থাকাই শ্রেয়ঃ। সর্বোপরি শিশু-নাট; রচনায় 
নার্ট্যকারকে একটি কথ! ধিশেষতাবে মনে রাখতে হবে। 
শিশুদের অভিনয়ের জঙ্জ আজগুবি কাহিনী পূর্ণ নাটক রচনা 
করা কিছুতেই চলবে না। বাংলার অনেক আধুনিক শিশু- 
নাট্যকারই এ বিষয়ে অবহিত নশ। শিশুদের মনে যে 
কৌতুহল থাকে, নাটক পাঠে ব! না্টযাতিনয়ে তা যাতে 
স্বাভাবিকভাবে চরিতাথ হয় সেই দিকেই নাটাকারকে লক্ষ্য 
রাখতে ছবে। 

এবার আসে শিশু-নাটে ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে 
প্রসঙ্গ । অনেক নাটাকারের পঙ্ষে এইটিই সব্বাপেক্ষা ছুলঙ্খ্য 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় । কারণ শিশুধের উপযোগী শাটকে 
কিরূপ শক বাবহার করা যায় জনেক সময় তার সুনিক্ষিষ্ বারণ! 
জনেক নাট্যকারেরহ থাকে না । তার ভুলে যান যে, অধিকাংশ 
শিশুরই শব্-শাগ্রে ব্যুংপণ্ডি কম এবং অধিকাংশ গাল-ডএ! 
সংস্কত শক্ের মানে তাদের না জাপাই সঞ্ডব। খ্িতীয়'তঃ, 
গণ অপেক্ষা! ছন্দো!ব্ বাকা শিশুর কাছে অধিকতর প্রিয় । 
অমিত্রাক্ষণ ছন্দের উচ্চারণ-বশিষ্টয জয়ন্ত করা! শিশুর পক্ষে 
ছু । অতএব পাট্যকারকে, যতচূর সঞ্জব সহজ সরল শ+ 
বাবহার করে, ছন্দোখছ্ধ বাকে। এমন ভাষায় নাটক পচন! 
করতে হবে, য। শিশুমনকে ওধু এক জপুবব রস-মাধুধেঃহ 
পরিপূর্ণ করবে না, তার মুখ দিয়ে স্পষ্টরূপে উচ্চাপিতও হবে ৷ 
সাধারণ নাটাকারের পক্ষে একপ ভাষার ভেতর দিয়ে বিভিন 
রসের পরিধেশন প্রায় অপন্তব হয়ে ওঠে; কিন্ত রশীজ্জ- 
নাটোর ভাষার প্রতি লক্ষা করলে এ বিষয়ে তাপ নেপুণা 
দেখে বিশিত ও মুধ্ধ হতে হয়। “ডাকখর” নাটকে অল ও 
সুখার মুখ দিয়ে যে ভাষা প্রঝোগ করা হরেছে, তার সরল 
মাধুধ্য জননুকরণীয়, তাতে কঠিন শবের খ্যবহারও খুব কম, 
“শারদোৎসবে”ও তাহ । কিন্ধ এই ভাষা শু, নী্স ও 
বৈচিত্রাহথীন নয়__তা৷ অপূর্ব প্রাণশভ্িতে পরিপূর্ণ এবং শিশুর 
মনকে দোলা দিতে সমর্দ। আধুনিক শিশু-নাট্যকারদের 
ভাষায় এই সরলতা ও প্রাণমাতানে! শক্তির অভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। আধুনিক শিশু-নাট/কাম্নদের রবীশ্রনাথের 
নাটকের ভাষা বিশেষভাবে অনুধাবন কর! উচিত । এ প্রসঙ্গে 
তার গানের ভাষার কথাও মনে পড়ে । এত অঞ্জ কথায় একপ 
ভাবাবেগ সৃষ্টি আর কয়জন কবি করতে পেক়েছেন-_- 
আজ ধানের ক্ষেতে বৌদ্র ছায়ায় 

লুকোচুরি খেল! । 
নীল আকাশে কে ভাসালে 
সাদ্দা মেখের ভেলা । 

বা, - 

লেগেছে অমল, ধবল পালে মণ! মধুর হাওয়া 

দেখি নাই কতু দেখি নাই এমন তরমী বাওয়]1...ইতাদি 
ভাষার পরেই আসে সংলাপের কথা । অনেক শিশু-না্টো 


দেখি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ এত বেশী দীর্ঘ ও জটিল যে শিশু 
বা বালকদের পক্ষে তা মনে রেখে যকে জারৃপ্তি কর! প্রায় 
অসস্ভব হয়ে পড়ে। শিশু-নাট্যের সংলাপ কখশও এক্সপ 
হওয়া সঙ্গত নয়। এক জনের মুখে এ্রতিবাশে ছুই তিনটি 
বাক্য-_এই ঘথে্$ এবং সেগুলো যেন এক্পপভাবে রচন! 
কর! হয় যে, পূর্বের কথা সঙ্গে পরবর্তী কথার যোগস্থটি 
বালকের! সহজে ভূলে না যায়। অতি দীর্ঘ গত উক্তিও 
বর্ধনীয়। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে এক নিশ্বাসে এক শ' 
লাইন “দলিলোকি" আওড়ানো! শিশুধেপ পক্ষে বিরঞ্তিকর 
এবং শিশু-নাট্য দর্শকদের পক্ষে হাস্তকর। নাট্য-রচন! কালে 
নাট্যকার যেন এবিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হন । আর 
একটি কখা। শিশু-নাট্য কত দীর্ঘ হওয়া উচিত? পঞ্চাঞ্ক 
নাটক হুওয়! উচিত ন1 একাক্কিকা? আমর] জানি যে, শিশু! 
সাধারণতঃ চঞ্চলমতি ও কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ 
করতে পারে শা! । সেজবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাঞক নাটক মঞ্চ 
করবার ব1] অভিনয় দেখবার ধেধ্য তাদের নেহ। মুতেরাং 
শিওু-নাট্য এক্সপ হবে যে তাতে শিশুদের ধৈর্যাচযতি না ঘটে-_ 
সাধারণতঃ হু" ধণ্টায় নাটক শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। 
অভিনয়ের দিক থেকে দেখতে গেলেও ক্ষুদ্র নাটকের 
আবন্তকতা বেশী--কারণ এক সঙ্গে অনেকক্ষণ অভিনয় করা 
শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
এতক্ষণ শিশু-নাটেযর বিষয়বন্ত, ভাষা ও রূপের কথা 
খললাম। এবার আসে নাটককে মঞ্ছ করার কথা এবং সেটি 
বিশেষ ভাবে স্ুলের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে কঠিন হয়ে ঠাড়ায়। 
কোন্‌ সময় ও কোন্‌ অবকাশে নাষ্টকের আভনয় হবে। 
পাঠাপু কের চাপে স্কুলের ছেলে-মেয়েদেক্র সময় বুব কম, তার 
ভিতর আবার তারা অভিশয়ই বা কখন করবে? প্রাতে 
চ্ছাত্রেরা সাধারণতঃ েখাপড়ায় খাক্ড থাকে, সন্ধ্যায় খেলাধুল। 
করে। এমতাবন্ধায় অংভনয়ের স্রযোগ বা অবসর তাদের 
কোথায় ? কাজেই ভুটিগুলোই অভিনয় করবার পক্ষে প্রশস্ত 
সময় । আমাধের স্কুলগুলিতে ছুটির সংখ্যা কম নয় এবং 
জুটির সময়ট। নষ্ট না করে ছেলে-মেয়েদের স্থলে ভেকে 
এনে ধধি মহড়া দেওয়ার এবং অভিনয় করানোর ব্যবস্থা! 
কর! যায়, ত| হলে হয়ত বা কতকটা সুবিধা হুয়। বিশেষ 
করে হুর্গাপূজ!, বড়দিন ইত্যাদি দীর্ঘ অবকাশগুলোতে এ 
ব্যবঞ্থা অনায়াসেই হতে পারে । সময় সময় গুগোল ইতিহাস 
বা বিজ্ঞানের ঘণ্টায় পড়ানো বাদ দিয়েও ছেলেদের দিয়ে 
'অহড়! দেওর়াবার খ্যবস্থা হতে পারে। 
এবার রঙ্গমঞ্চের কথ! দন্বপ্ধে আলোচনা করব । ভাড়া 
নুরে মের জাসবাবপত্ এনে মঞ্চ প্রত্তত করে অভিনয় কর! 


ছোট ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব ছুলে 
স্থায়ী ঠ্েজ থাকা জাবগুক। প্রথমেই হয়ত প্রত্যেক ছুলের 
পক্ষে মঞ্চ প্রশ্তত ফরানে। সগ্ডব পয, সেই অবস্থায় কয়েকটি 
স্লের কর্তৃপক্ষ দমবেত চেঠ্ার কোন বিশেষ ছলে নার্ট)গৃহ 
নিশ্াণ কপনতে পারেন । বিঙিএ ছ্ছলের ছেলেপ] সেখানেই ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে অভিনয় করতে পারে। অবহ্থ, প্রত্যেক ছুলেরই 
নিজৰ নাট্যগৃহ থাকা এয়োজন। দৃঙপট ও ধপসজ্জ] সন্বন্ধেও 
পেই কথা। প্রয়োজন হুলে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর সরকারী 
ব্যয়ে দৃশ্যপট তৈরি কণিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনমত বিভাগের 
স্ুলগুলোকে সামান্ত ভাড়ায় ব)বহার করতে দিতে পারেন। 
তাহলে ছেপেদের আর বাজার থেকে সন্তা ধরে কেনা গুচা 
দৃশ্যপট ব্যখহাপ করতে হবে না। প্রেক্ষাগৃহ প্রত করবা 
সময়ে সববদা এ কথা শরণ গ্রাথতে হবে যে সকলের পেছনে 
সারিতে ভপবিষ্ট দর্শকের়1ও যেন শিশু-কণ্ের অভিনয় শ্রবণ 
করতে পারে । স্থতপ্রৎ হলখখলো খড় আকারের হ্ওয়!] 


সমীচীন । 


এখশ সব্বাপেক্ষ! শকছপুণ কথ! হচ্ছে এইযে, শিশু-: 
নাটকখুপিএ প্রযোজনা কার। করখেশ এখং নাটকের বিভিন্ন 
ছমিকায় বাণক-অতিনেত| নির্বাচনই ধা কি প্রণালীতে হবে ।: 
অবশ্ত, ফুলের নীচের প্রেখ্ ছাএধের অভিনয়ে নাটকের. 
এযোগশা শিক্ষক মহাশয়দেরই করতে হবে, যদিও সময় সময়: 
উচ্চশ্রেনগ্ন কৃতী বালকদের বার! শি্গ্রেণীর বাশকদের ভূমিক1: 
মুখ করানোর কাধ চলতে পাগে। একপ ছ'একটি ছাত্র: 
প্রত্যেক বলেই পাওয়। যাবে, যাদের স্বা্তাবিক অভিময়-ছক্ষত1 
আছে-.-অভিনয়ে তাদের সহায়ত গপরিহার্ধয। ভুমিকা; 
বিতরণের সময় ছার মধ্যে কলহ উপহ্থিত হলে শিক্ষক- 
মহাশয়ের] যেন ভাল করে বুঝিয়ে ধেন যে, নাটকে রাজার 
ভূমিকা! যেঞ্প প্রয়োঞণীর ভিখারীর ভূমিকাও সেহরূপ |: 
যোগ ও সুবিধা থাকলে ধাপিকা বিভ্ঞালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে 
একযোগেও ছেলের! নাটকের অভিনয় করতে পারে। 


উপসংহারে এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ 
আকধণ করতে চাই । রাশিয়া, আমেরিকা! প্রতৃতি স্বাধীন 
দেশে নাটাগৃহ প্রায় সকল বিভালয়েরই অপরিহার্য অঙ্গ। 
শিশু-নাট্যাভিনয় আন্দোলন প্রসারলাত করলে শিশুর: 
ভিতর পারস্পরিক সঙ্ঘয়ত1 ও সহাম্ভুতি বৃদ্ধি তো হবেই. 
উপরঞ্ত খহ্রাগত দর্শকন্বন্দের সছিতও তাদের যোগস্থ: 
ঘাপিত হবে । আমাদের (৫৭শের শক্তিমান নাট্যফারেরাং 
তাদের শক্তি বিকাশের নূতন পথ খুঁজে পাবেন। শিশু-নাষ্ট্েঃ 
সার্থকতা সেইথানেই। রি 


আধুনিক মারাঠী কৰি 
্রীনূর্ধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


াংলাদেশের নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে প্রচলিত হিন্দী, উদ, 
আসামী ও উড়িয়া ভাষার কবিদের কাবে সহিত আমাদের 
অল্পবিত্তর পরিচয় সাধিত হয়েছে, কিন্তু সুদুর মধারা& প্রতৃতি 
প্রদেশের কবিদের অবদান সম্বন্ধে আমাদের গান অতিশয় 
সীমাবদ্ধ । তক্ত-কবি তুকারাম সম্বন্ধে বাংল! ভাষায় ছ'একটি 
ফবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মারাঠী কবিদের সথ্জে 
আমাদের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নেই। এ সব ভাষায়ও 
খর্ঠমানে বছু প্রতিভাশালী কবি কবিতা রচনা করেছেন। 
গাধেক্স বলচিত কাব্যগ্রন্থ উপরোগ্ত ভ|যাদমৃহকে অপূর্ব 
ছ্রমঙ্ডিত করেছে। ৃ 

বত'মান মারাঠী সাহিত্য প্রগতিশীলতার জতে খুব প্রসিদ্ধ 
মন; হলেও, তাতে এমন সব শ্রেষ্ঠ কবির জাবির্ভাব হয়েছে, 
খাদের লেখনী পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল জাতিগঠণ ও 
জনগণের কল্যাণসাধন । ঠাপের জীবনও দেশছিতে উৎসগীঞ্ত। 

যুগে যুগে সাহিত্যের জপ ও প্রকাশতঙ্গী বদল ম-_-এই 
পরিবর্তন ঘটে সমপামগ্িক জীবনযাআ্জার আদর্শ ও সামাঞ্জিক 
বিখর্তন অহ্সায়ে। দেশ-কাল-পাজ অন্যাস্থী দৃষ্টিভঙ্গী গে 
ওঠে। 

পুরাতন ও নুন মারাঠী সাহিত্যে জনেক পার্থক; রয়েছে। 
জাঞ্ যা নুতন ও চমকপ্রদ, ছু-দ্িন বাদে তা পুরনো, মলিন ও 
নিশ্রঙ হয়ে যায় । বর্তমান প্রবন্ধে, প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের 
আলোচনা! আমাদের উদ্দেন্ত নয় বে কুনুমাএরজ প্রত্ভৃতি 
পুরনে। আমলের করিদের কথ! বাদ দিয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ 
মানাঠী কবিদের ফথাই এখানে উল্লেখ করব। 

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মান্নাঠী 
কাব্যে ভরদূত শার্ছুলবিক্ষীডিত, বসগ্ততিলক, ভ্রুতধিলঘ্িত 
প্রভৃতি ছন্গে রচিত কবিতার প্রচুছ নিদর্শন পাওয়া যায়। এই 
সব বিভিগ্ন ছন্দে রচিত কবিত। এত নিখুঁত, শ্রুতিমধুর ও 
খাঈলাবণামঞ্ডিত হয়েছে যে পড়তে গেলেই কাণ ও মন 
উভয়েই যুগপৎ মুঞ্ধ হয়ে যায়। চতুর্দপপদী কৰিতা ঘ! সনেটও 
মারাঠী সাহিতে; অজন্র রচিত হয়েছে । 

এছাড়া কোনও কোনও কবি সম্পূর্ণ নিজ নব নব 
ছন্েও প্রবস্তন করেছেন__ সেঞ্খচলোও বিশেষ লমাদর লাভ 
করেছে । বর্তমান মারার ছোট বড় অনেক কবিই আছেন, 
কিন্তু যশোবঞ্জ, মাধব ছুলিয়ন, গিরীশ ও বীর বিনায়ক 
লাঙারকার _-এই চারজণই হুচ্ছেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী 
কাব। এদের রচিত কাব্য কালঞয়ী হবার দাবি রাখে। 

বীর লাভারকারকে আমর! ফিপুমহা পার প্রখ্যাত দভাপতি 
ও প্রখ্যাতনাম! বিভ্রোহী নেতা বলেই জানি, কিপ্ত তিমি 


যে ধর্ডমান মারাঠি সাহিত্যের সর্বাত্রেক্ঠ কবি বলে মধারা ইঁ 
দেশে সর্বজনসমাদৃত-_তা আমরা অণেকেই জানি না। 
একথ|। মানতেই হুবে যে, বর্তমান গারতের রাজনৈতিক- 
নেতাদের মধ্যে তার ভায় প্রতিঙাশালী কবি আর কেউ 
নেই। এই বিদ্রোহী কবির দ্বালাময়ী অপূর্ব কবিতাসমূহে 
দেশমাতৃকার বন্দনা] গান উদ রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 
পরাধীনতার শৃ্খল -ও আন্মাধমাননার প্লাশি থেকে তার প্রিয় 
জনগুমি যেন অচরে মুষ্জিলাভ করে -_-ঠার মনের এই একাস্ধ 
ফমনাই তার কবিতাগুলোর ভে৩র দিয়ে ব)ক্ হয়ে উঠেছে। 

মারাগ্রী সাহিত্যের বর্তমান উন্নতি বীর সাভারকারের 
এঁকাস্তিক ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে। 
তার মতে হ্দেশ ও সাহিত্যের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিতাবে 
বিজড়িত _ম্বদেশের উন্নতি করতে হল্পে প্রথমে সাহিত্যের 
বনিয়াঙ দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্ত, 
ছন্দবৈচিএ্য সবহ তার একান্ত নিজধ-__অন্য কবিয় ছাপ তার 
কবিতায় পেশি । ঠার নিজের আবিষ্কৃত বিচি ও লালিত্য- 
পুর্ণ ছঙ্গ মারাঠী সাহিত্যে মুগা্তর জানয়ন করেছে। এ ছন্দের 
নাম “বৈনারক' ছ। এই ছন্দে রচিত কবিতা তার পঠশ- 
পাঠনে মাগ্নাযী কাব্যরলিকদের অপার আনন্দ দান করে 
সাভারকারের ক'ব ঠ1 থেকে তার! শুধু যে কাব্যান্বত রসাধাদশই 
করেন তা নয়, সেওুলে। তাদের দেশাম্মবোবেও অনুপ্রাণিত. 
ফরে তোলে। 


আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত; 
ফারারুদ্ধ পাতারকারকে জীবনে অশেষ ছুঃখ বরপ করে নিতে 
হয়েছল। এক সমর. এমন সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছিল যে 
তিনি আর মুক্ত আকাশের নীচে. এসে শাস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে 
পারবেন না, কারা প্রাকারের অভ্/স্তবেই তাজ অনুল্য জীবনের 
পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই সধট লময়ে শৃঙ্খংলত দেশজননী ও. 
মুক্তিনন্ধানী দেশবাসীদের সঙ্ধছ্ছে তার মনে যে সখ ভাবনার 
উদ্রেক হয়েছিল দেঞ্লেরকেই কাবার়প দান করে তিনি 
ক্বদেশবাসীর চিভ জয় করেছেন। তার রচিত অখিল হিন্ু- 
বিজবয়ধাম নামক বিখ্যাত সঙ্গীত সমগ্র ভারতে সমা(ত এবং 
বছ জনসভার গীত হয়েছে। সাভারকারকে যখন তাক: 
অগ্গভূমি থেকে চিরতরে ধিদেশে দির্বাদিত করা হয় তখন 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করার প্রাঙ্থলে তিনি সাগর তলমলনা৷ নামক. 
যে কবিতাটি রচনা ফরেন-_ভাষার' এন্বরবে প্রকাশভীর়' 
বৈশিষ্ঠেয বিষয়বস্তুর গৌরবে ত1 অমর হয়ে থাকবে এবং মুগ: 
মুগ ধরে ভারতের মরনারীকে দেশপ্রেমে উদ্ধ করে হুলবে। 

কষিবর যশোবস্ত (মায়াঠী ভাষায়.বলে ঘশ-ওস্ত) আধুবিক 


০ 


লি 


কাণ্তিক 


যারা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৰি বলে খ্যাতিলাভ কয়েছেন। 
ভার রচিত বহু কাবাগ্র মহারা& দেশে সর্ব সমাঞৃত। কিছু 
দিন জাগে প্রকাশিত তার কাব্যকিরীট নামক কাব্যগ্রন্থ 
বরোদার গায়কোয়ারের নিকট অজশ্র ও অযাচিত পুরস্কার 
লাভ করেছে। প্রজা ও জনসঞ্ঘের চির-আকাজিত শ্বতগ্্রতা 
লাত, এই কাব গ্রন্থের প্রতিপাদ্য । জনৈক মারাগ্রী সমালোচক 
ভার সথ্ধঞ্ধে বলেছেন যে, যশোবস্তের প্রধান ক্কৃতিখ হ'ল তার 
অপূর্ব প্রকাশ-তঙ্গী, ভাব-কঞ্গনার খরশ্বর্য এবং বৈশিঞ্পুর্ণ 
রচনাশৈপী যা পাঠকের মনে অপরিসীম প্রভাব বিশার করে। 
কবি মাধব পিয়ন মারাঠী সাহিত্যে নখরুগ প্রথতক- 
দের অঞ্জততম। তিনি একাধারে পঞ্ডিত ও কবি। গভীর 
সহৃদয়তা, এখং বিচিএ্র মধুর শখ5য়ণনৈপুণ্য ভার বিশেষখ। 
ভার আধুনিক রচিসন্মত কধিতাবলী বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছে। 
. . সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী কবি গিরীশ গেয়েছেন জন- 
জাগরণের গান। পুরাতপ সমাজের ইমারত এখন জীর্ণ ও 
ধবংসপ্রায়। সুতপ্নাং তাকে ভেঙ্গে ফেলে তিনি চান নুতন 
সমাজ শ্থষ্ি করতে-__যা দেশের দরিপ্তম অধিবাসীকেও রক্ষা 


লাস্তবন। 


৭১৪১ 


করতে পারবে | যারাঠ সাছিত্যন্ন এক জন সমঝদার ভাকে 
অতি আধুনিক উগ্রপন্থী কৰি বলে উষ্লেখ করেছেন। গার 
রচিত বহু কাব/গ্রশ্থের পঞ্চম ও যঠ সংস্করণ পথও নিঃশেষ 
হয়ে গেছে। সব চাইতে অধিক প্রশংসা পেয়েছে ভতাক্স 
আধুনিকতম গ্রহ “মানস লেখ যাতে তার কবি-প্রতিভার 
পন্িচয় জুপরিস্ফৃট | 

মাধ রাও তাতে আর এক জন খড় মারাঠী ফবৰি। 
এই প্রগতিপন্থী কবিপ্ন কবিতা আধুনিক যুগোপযোগী খলে 
বিশেষ লো/কপ্রিয় হয়েছে । মধারাধ্রের এই জনপ্রয় কৰি 
অকাজে পরলে! কগমন করেন। তার ম্বত্যতে দেশে ছাহাকায় 
পড়ে যায় বিশেষ কমে তরুণদের মনে কবির অকাল প্রয়াণ 
গভীর রেখাপাত করে। কিঞ্জ তাম্বে অমগ হয়ে থাকবেন 
তার মধুর মর্মম্পশী গানগুলোর ভেতর দিয়ে। তার রচিত 
প্রদিদ্ধ সঙ্গীত-পুস্তক "ক বাঞ্জন। জননণের চিত্তে স্থায়ী জাসম 
লাভ করবে। এপুগুকের গানের ভাষ।, রচনা, সুর ও তাল 
সবই ভার নিগ্ের স্থা্টি | 

মারি সাহিতো সগ্তবাঞ্জর প্রক্জাব অপরিসীম । এমন কি. 
আধুশিক কবিগণও সে এভাব অতঞ্ঞম করতে পারেন নি। 


সান্তনা 


ঞমধুষ্খদন চট্টোপাধ্যায় 


শিক্ষের পানে যখনি চাহি তখনি মনে হয় 
কালের বুঝি শাসন এপে তুলিছে বুকে ঝড়, 
তোমার পানে যখনি চাহি, পে তাবে আপে ক্ষয়. 
কাণেতে পশে কেমন বেন কানন-মর্মর | 


ছুয়ার দেশে ছলনা বশে ঘুরে যে যায় দূতী-_ 
তার সে বাধ জানি না জানি আভাসে বুঝি নুন, 


৮ প্রথিতযশা লেখিকা শান্তা দেবা প্রণীত | 


১। অলখ-ঝোর! ( উপগ্কাস ) যুল) ৩২. 

২। ছুহিতা ( উপন্যাস ) ক ১৯1 

ও। সিঁথির সি'ছুর ১৯: 

৪ । বধূবরণ মী ২০৭ ১৪০ 
সপ্রসিচ্ধ লেখিক! প্রসীতা৷ দেবী প্রণীত 

১। ক্ষণিকের অতিথি ( উপন্তাস) ২৯ 

২। নিরেট গুরুর কাহিনী ( ছোটদের গল্প) ৪ 
শ্ীশাস্তা দেবী ও প্রসীত। দেবী প্রণীত 

১। হিনুস্থানী উপকথা ( বছ চিত্তযুক্ত ) -.. ২ 


২। সাতরাজারধন ( এ ) *** 
প্রাণ্তিস্থান--গ্রশান্তা দেবীর নিকষ্ট 


সমস্ত বিখ্যাত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 


খ্রী্ম তাপে দঞ্জ দেছে শালার জঙ্রভুতি 
গে!মার দেহের পতল ছোয়ায় হ'ল কি গুমধুর ] 


কতে! ম। হুদ, কতে: না গলা, কতো ফে শাল-বন, 
বিজ পথে স্মৃতির সাথে গাঁড়ল মন্দির, 

আমারে তারাই বিদায়-বেলার পরালো অঞ্জন, 
তোমারি তই ভ।রয়! পে তাদেরি মীর ! 


শীভ্রই প্রকাশিত হইঢ০তচ্ছে 
প্রথিতবশ! লেখিক। প্রীশাস্ত। দেবীর 


রামানন্দ ও অর্ধশতাবাীর বাংলা 


; বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোপনের পটভূমি কার বন্তমান যুগের অন্ততম গ্রেট 


মনীধার জীবনাদশের হুনিপুণ বর্ণন ও বিশ্লেষণ । 
প্রবাসীর আকারে বহ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বু চিশোভিত, বাংলা-সাহিতে) 


| অভিনব জীবনচরিত.। ইহা একাধারে ষনীবা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
: জীবনী এবং সফদামগ্জিক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস। বিশ 
' পঞ্চাশ বৎসরের বাংলায় সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি 
১৪* | বাৰতীর আন্দোলনের প্রকৃত সবরপ উপলদ্ধি করিতে হইলে এই পুত্তব- 
: খানি অপরিহাধ]। 
পি-২৬, রাজ] বসন্ত রায় রোভ, কলিকাত। ও 


প্রবাসী ফারষ্যালক় 
১২০২, আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা. 


খাদ্য ও টনিক 


আমরা প্রত্যেকেই কোনোনা-কোনো সময়ে একটি 
উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অন্ুুখেই হউক বা 
সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের 
জীবনীশক্তির ক্ষীণ! ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়ামত ব্যবহার কগিতে বলেন। 
ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন 
আহার্যয অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে টনিক আহাধ্যের এই 
ক্ষমতা টশিকের দ্বাগা পূরণ হয়। 


কিন্তু টনিক যত উতরুষ্টই হউক না কেন তাহার একটা 
দোষ এই ধে উহ দ্বারা কোনো! স্থায়ী ফল লাভ হন না। 
সাময়িক কোনো প্রয়োজন লাধনে উহা বিশেষ কাধ্যকরী 
হইলেও উহার প্রভাব অল্লকালেই নিঃশৈষত হয়। একমাএ 
স্কনির্বাচিত কোনো খান্ছদ্বারাই দৈহিক পরিপুণতির সর্বাঞ্গীন 
উপ্নতি দীর্ঘস্থায়ী কর! মউবপর। 

স্যানা-ভিটা! এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয় 
্ধূপে পরিগণিত । হহা! একাধাণ্রে একটী শ্রেষ্ঠ খান্ত ও 
টনিক। ইহাতে টানকের শ্রেষ্ঠ গুণগুপি একটা উংকষ 
খান্তকে আশ্রয় কাএয়া পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়ামত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ 
হুইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া ওঠে । 


স্তানা-ভিটা সুনির্বযাচিত ও মুল্যবান উপাদানসমূহের 
স্থুযম সমন্বয়ে প্রন্থত। ইহাতে খাটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন “বি” কমপ্রেক্স, মণ্টযুক্ত সয়াপীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযধরূপে বিদ্যমান। ইহা 
সুস্থ কি অহ্স্থ ষে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগাঞ্ে, প্রসবের পূর্ধে ও পরে, বার্ধক্যে 
এবং বঞ্ধিষু। শিশু ৪ মন্তি্জীবির পক্ষে ইহা! বিশেষ 
ফলগ্রদ । 


ভিটামিন বি” কমপ্রেক্সে সমৃদ্ধ বলিয় স্তানা-ভিটা 
রোগাস্তে ও বঞ্ধিষুঃ শিশুদের পক্ষে একটী আদর্শ খাদা ও 
টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের ক্রুত সংস্কার ও পুিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহারতা করিতে এই খাদ্য- 
গপটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীন্ব ভিটামিন 
দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায় তাই 
প্রাতাহিক খাদোর মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিয়ামত শ্তানা-ভিট। বাবহার করিলে অতি 
সহজেই আমরা! এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। 
অধিকন্ত খ।টি ছু্$ ও কোকো! থাকাতে শ্তানা-ভিটা মস্তি, 


পেশী ও অস্থি গঠনও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য 
করে। 


স্তানা-ভিটার লেসিখিন সম্পদ মন্তিফঙ্গীবিদেএ পক্ষে 
অপরিহাধ;। বিশেষজ্ঞদের মতে অণ্ডি:ক্কর পুঠি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেসিধিনের জুড়ি নাই। মন্টযুক্ত সম্রাসীম স্ানা- 
ভিটাএ আর একটা অপূর্ব সম্পদ । বস্তুতঃ পক্ষে সয়াসীম 
খদাতত্বের এক বিশ্বয়কর অবদধাণ। উদ্ভতিজ্জ জাতীয় 
হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবি:শষ সম্বদ্ধ। প্যান।- 
ডিগাতে এই শয়ামীমের সঙ্গে যথেষ্ট পারমাণে খাটি দুগ্ধ ও 
উত্কষ্ঠ কোকোর দারাংশ থাকাতে প্রোটিন সম্পদে ইহাকে 
অতুলনীয় বলা চলে। ইহ! পর্বজনবিদিত যে প্রোটিণ 
বাতীত যধার্থ দেহগঠণ 9 স্নামুমণ্ডপীর হটু পোষণ ও 
ংস্কার কিছুতেই সগ্তব নহে অডিজ্ি চিকিৎসকগণের 
হুনিদ্ধিই অশ্মত এই যে বয়ঞ্চদের দৈহিক ওজনের পের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিন্র প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্পাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়্োদন ২৫ গ্রাম প্রেটিন। 
প্রোটিনের এই অপারহ।যা ধৈলিক বরাঙ্ধের মধো শতকর। 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ ামিষ প্রোটিন খাক। একান্ত শ্রয়োজণ। 
প্রতি কাপ গ্ানা-ভিটাতে এগ্তান্ত নানা যুলাবান্‌ উপাধান 
ছাড়াও একটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । শ্রতাহ ছুই 
কাপ গ্ানা-ভিট। পান করিলে পীরের পক্ষে প্রযজোছনীয় 
যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্ধ 
মণ্ট ও সঞ্জাস'ম ধাকাতে গ্তাণা-ভিট! কেধল যে স্থুম্বাদু ও 
সহঞ্জপাচ/ হইয়াছে তাহাই নহে, অন্তান্ত খান পারিপাক 
করিতেও এই অপূর্ব খাদ)-পাশীয়টি সবিশেষ সাহাধ্য 
করে। 

প্রসবের পূর্বের ও পরে জননীদের স্বাস্থোর প্রতি বিশেষ 
দৃঠি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিষ্মিত স্কানা-1ভটা ব্যবহার 
করিতে দিগে যাবতীমপ অণ্ডভ উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যয়। স্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি দুষ্জ, কোকো ও অন্তান্ত যুল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা ক্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পু্িবিধান করে। চধি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালপিয়াম ইত্যাদি দেহ 
গঠনোপযোগী ও শজিবর্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহঞ্গপাচ্য অবস্থায় স্তানাঁভিট। হইতে পাওয়া যায়। 


স্তানা-ভিটা কি স্থস্থ কি অহ্ন্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী । যে কোনো বয়সে ওযে কোনে! সময়ে ইহা 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে | স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 
সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্থিধায়ক। ইহা গরম 
বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে। 


০৪৫৯৭ 


আশ 






“সিংকল নামে রেখে গেছে 
নিজ শৌধ্যের পরিচয়” 


আড়াই হাজার বৎসর পৃবেষ বাংলার বীর সম্জান 

বিজয়সিংহ দাত্র সাত শত অঙ্গচর লইয়া অ্ভুত সাহস 
ল্যাডকোভাইন ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার 

্বান্থ্যহীনতার গ্লানি দুর: জয় পতাক! প্রোথিত করিয়া স্বীয নামালমারে 

করে। এই স্ুবিখ্যাত বিল্সিত খ্বীপের নান রাবিয়াছিলেন “সিংহল”। 

টনি বাঙ্গালীর নেই শৌধা বীধ্য আজ কাহিনীতে 
কটির প্রতি বিন্দু পর্ধ্যবসিত-শ্বাস্থাহীনতার অন্ত জাতীয় জীবন 

শক্তি, পুষ্টি ও উদ্ভমের গ্রতিপদে ব্যাহত 


গ্রেষ্ঠ পরিবেশক । 
গা)1 তখন ভহলা 
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১৪ 


বিজ্ঞানের মর্ধ্যাদা 


শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ুদ্ধের বিষবান্পের জালে বিজ্ঞানের চচ্চা৷ কলুষিত হইয়া 
পড়িয়াছে, সাধারণ লোক বিজ্ঞান ও মারণ-শাশ্রকে এক পর্যায়ে 
ফেলিয়াছে। কিন্তু আমরা আজ যে জীবনযাপন করিতেছি 
তাহার দ্রব্যসন্ভার যে বিজানের দ্বান তাহ! ভাবিয়া দেখি না। 
মাথার উপরে বৈছ্যাতিক আলো, করাচীর ব্যবপান্ীর সহিত 
নিজের বৈঠকথানায় বসিয়া আলোচন!, বোশ্াই হইতে এরো- 
প্লেনে পেনিসিলিন আনা, মহামারী হাত হইতে পরিআাণের 
জঞ্জ ভ্যাকৃসিন ইত্যাদি আমাদের হুখন্ুবিধা বিজ্ঞানীর দান । 
কিন্ধ যুদ্ধের সময় বিপদ এল়্াইখার জন্ত বিজ্ঞানচচ্চার ও 
বিজ্ঞানীর সমাদর হয় এবং তাহাদের সর্ব চেষ্টা রাজনীতির 
কৃষ্টজালে আচ্ছন্র করিয়া রাখ! হয়। ফলে বিজ্ঞানের ভীষণ 
রূপটা আমাদের চোখে পড়ে । গত রুদ্ধ ( ১৯১৪-১৮ ) হইতেই 
বিজ্ঞানের কৌশলে যে অনেক জসভ্ভাব্য ব্যাপার সহজ কর! 
যার সেই বোধ রাষ্ট্রের কর্ণধারছের মনে জাগিয়াছিপ, 
প্রয়োজনের তাগিদট। এই মুদ্ধে খুব অনুভব হয় এবং সেইজন্তই 
গবেষণার কেন্ররগুলি রাষ্ট্রের নিজ দপ্তরের অন্ততুষ্ডি হইয়! 
গিয়াছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের চর্চার ব্যব্থা ও বিজ্ঞানীর 
গবেষণার ফল ব্যবহার জন্বন্ধে সাধারণ লোকের মনেও 


মান্থষের ব্বপচর্চার প্রয়াস 
অনাদি কাল থেকে চলে 
জাসছে। এতিহাসিক ঘুগের 
প্রসাধনের রসদ যোগাতো 
প্রকৃতি। বিজ্ঞান আধুনিকা- 
দের সাজাবার ভার নিয়েছে। 
সম্পূণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
প্রস্তুত রেয়ন্ের প্রসাধনাবলী 
আপনার রূপন্থষ্টিকে সার্থক 
করবে। 


ভাল রোড ডিও 





স্বাভাবিক কৌহতুল জাপিয়াছে এবং সেইন্গ্ 'এটম বমা-এর 
বিভীষিকার ছায়ায় বিজ্ঞান চচ্চার আয়োজন ও শাসন ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে । বিজ্ঞানকে যুদ্ধের সময় আমরা 
যে রকম খাটাই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সেই অনুপাতে তাহাকে. 
রাষ্্যবস্থা! হইতে প্রায় তাড়াইয়াই আড়ালে রাখি এবং রোগ, 
ছুতিক্ষ, মহামারীর দিকে লোককে নিঃশষে আগাইয়া ধিই। 

বিজ্ঞানের জয়যাঞার মুখে বহুবিধ লোকের মিলিত সাধণ' 
রহিয়াছে । এই মিলন ধেশপাত্র ভুলিয়া শুধু জানিবাম 
কৌতৃহলের খলে গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্্রণীতি ও অর্থনীতির 
সংধর্ষের মাঝে বিজ্ঞাশের মিলন যে জগতে সম্প্রীতির পথে 
আমাদের অনেক ধাপ আগাইয়া দিয়াছে তাহা! খুব স্পষ্ট হয় 
নাই। মান্ধষের সভ্যতা যেমন জ্ঞানের তিওিতে গড়িয়। 
উঠিয়াছে সেইভাধে মাহৃষের জানের স্বাধীন মিলনই সভ্যতার 
সঙ্ষটকে দুরে রাখিতে পারিবে । 


ভারতে বিজ্ঞান সাধনার গতি জতি চ্টথ। জ্ঞানীর 


জাগতিক প্রয়োজন অতি অল্প-.. এই বোধেই মনে হয় যে, 
যে অঙ্ুকূণ অবস্থার প্রয়োজন সেই রকম ধ্/ব্ বি্ঞানের ছা 
পায় নাহ। 


বিশ্ববিষ্ঞালয়গুদি কোনঞমে কাঠামো বজায় 


-া 
















দাস্তুজিকরতব, এষ্‌-আর-এ-এজ্‌ জেত্তন) ; বিশ্বধিখাত অল-ইঙ্জিয1 এক্রোলজিকাল এগ এক্ট্রোনযিকাল সৌসাইটার প্রেসিডেন্ট বনাম 
ঘৃদ্ধারস্তকালীন মন্থামান্ত ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের প্রহ-নক্ষতাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা কারয়! এই ভবিষ্দ্বাণী করিয়াছিলেন হে 


"বতরমান যুদ্ধের ফজে ভ্রিটিশের লগ্মাম বৃদ্ধি হইবে এবং ভ্রিটিশ পক্ষ জয্মলাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিষাঘাণী ষহামান্ত ভারতসত্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্শর-জেনারেল এবং বাংলার গ্তর্ণর মহোদত্গণকে পাঠান হইয়াছিল। 
স্তাথার| যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮» ১৫-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৬ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ডি-৩-০৯-ট নং চিটিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি শ্বীকার.করিয়াছেন। পঞ্চিতপ্রবর জ্যোতিষণির়োমণি মহোদয়ের এই 
ভবিযান্ধাসী সফল হওয়ায় হার নিডূ'লি গণনা, অলৌকিক দিবাৃষটির আরও একটি জান্বলামান প্রমাণ পাওয়া! গ্রেবা। 
এই অলৌকিক প্রতিনা সম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাতর মানৰ-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ"ও বত যান নিপ়ে সিদ্ধহত্ত 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও জনসাধারণ জোতিষিক ক্ষমণ্ত। প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যাভিগাণ 
স্বাধীন রাজের নরপতি]নন এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বধা-ইংলভ, আমেরিকা, 
আফিকা, চীন, জাপান, মালনপ, মিক্ষাপ্ুর প্রভৃতি দেশের মনীধিবৃনকে বেরপভাবে চষৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা! ভাষায় প্রকাশ কর! সন্ভয নহে । এই সম্বন্ধে তৃরিভূরি ন্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভারতের মধো ইনিই একমাত্র ক্যোতিবিদ--ধিনি 
এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোবপার প্রথম দিবসেইমাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্য ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের তবিধান্ধানী করিয়াছিলেন এবং 
আঠারস্স,! বিশিষ্ট শ্বাধীন নরপতির জেোাতিষ-পরা মর্শদাতারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । 
»» উহার জোতিয এবং তন্্রশান্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিষ্ভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পঞ্থিত ও 
র বধাপকমণ্ডলী ভারতীয় পঙ্িত-মহা মণ্ডলের সভ্ভায় প্রদ্তাবাস্িত €ইয়! একমাঞ্জ ইহাকে ই“জ্যোতিঘশিরো মণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাস্ত্িক ক্রিয়াদির অবার্থ শত্ধি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরান্ত পারতাক্ত যে কোনও ছুরারোঙ্গা বাঁধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমা় জয়লান, সর্বপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, হুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির ছাত হইতে রক্ষা! প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্কিসম্পর । অতএব স্ব প্রকারে হতাশ বাকি পণ্ডিত 
মঙকাশয্বের ব্দলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভূলিবেন ন1। ৃ 
কয়েকজম দর্বজমবিদিত ফ্েশ-বিক্ষেশের বিশিষ্ট ব্যকজ্ির অভিজত দেওয়! কইল : 
ছিজ হাইনেস্‌ মহারাজ! আটগড় বলেন-_-“পঞ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_সুদ্ধ ও বিশ্মিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ যাননীয়! বষ্টমাত| মহায়ানী 
রিপুর টেট বলেন--প্তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদিয় প্রতাক্ষ শক্তিতে চমতকৃত হুইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষ” কলিকাত! 
ছাইকোের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্কার মন্মধনাথ সুখোপাধায় কে-টি বলেন__“গ্রীমান রমেশচন্রোর অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা! কেবলযাত্র 
স্ছনামধঙ্গ পিতার উপযুক্ত পুজতেই সম্ভব ।” সন্ভোষের মাননীয় যহারাজ1 বাহার কার মন্সধনাখ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--"পঙ্ডিতজীর ভবিষাাদী 
ধর্ণে বর্ণে মিলিয়ান্ধে । ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
শতিনি অলৌকিক দেবশদ্িসম্পন্ন বা্ি ইহার গণনাশভিতে আমি পুন: পুনঃ বিস্িত 1 বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাহুর ঞ্ীপ্রসয় দেব 
রায়কত বলেন -_-"পগ্ডিতজীর গণন! ও তান্ত্রিকশঞ্ধি' পুনং পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়] স্ত্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পর় মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন-“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন-জীবনে এরূপ দৈবশক্িসম্পন্ন বাড়ি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব"শাস্ত্রে পাওত মনীবী সহীমহোপাধায় ভাবতাচার্য মহাকবি প্রীহরিকাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-__"গ্রীমান রষেশচন্ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশত্কিসম্পন্ন যোগী। ইহার জোতিষ ও তন্ত্রে অনন্কসাধারণ ক্ষমতা1।* উড়িয্যার কংখেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেস্বায় 
যাননীয়। শ্রীযুক্ত! সরল! দেবী বলেন__ “আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্কিসম্পর জোতিবী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কালের মাননীয় 
বিচারপতি স্তার সি. মাধবস্‌ নামার কে-টি বলেন-_*পঞ্জিতলীর বহু গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগ্গরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন__স্আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা! সহর হইডে 
মিং জে, ?, লরেন্স বলেন-_"আপনার দৈবশক্তিদম্পন্স কবঠে আমার সাংসারিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পৃজার জণ্ত ৭৫ পাঠাইলাম ।” 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাম্চর্থয কবচ, উপকার মা হইলে স্কুল ফেরৎ গ্যারি পত্রে ফেওয়া। ছয়। : 

ধনদণ কবচ--ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে কষুত্র বাক়িও রাজতুলা এ, মান, হলঃ, প্রতিটা, নুপুর ও গ্লাস্ত করেন। (তস্্োক্ত) 

দুলা ৭/৮- । অদ্ভুত শক্তিসম্পন় ও সন্ধর কলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯1", প্রতোক গৃহী ও বাবসারীর অবস্ক ধারণ কতবা। বগলাস্তখখখী! 

কবচ-_শক্রদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল! মোকদমায় হুফললাত, আকন্সিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ মনিষকে । 

সন্তষ্ট রাখিয়। কর্ষেযতিলাভে তক্ান্্। মূলা ৯৬, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪%* ( এই কবচে ভাওয়াল মন্নাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বল্গীকরণ কবড ' 
ধারণে সবাই বশীতভৃচ ও স্বকার্ধ সাধনযোগয হয়। (শিববাকা) মূলা ১১1, শক্তিশালী ও মন্বর ফলদারক বৃহৎ ৬৪৮, । ইহ ছাড়াও বহু আছে। 
অল উত্তিষ্বা এম্ট্রোলজিতেকেল এগু এন্ট্রোনমিঢকল ০সাসাইী (রেজি: ) 

( ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জোতিহ ও তাত্ত্রিক ক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা ) , 
হেড অফিস :--১*৫ (প্র) গ্রে ই্রাট, “বসস্ত নিবাজ? (পত্ীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা! | ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ : 
সাক্ষাতের লময়--গ্রাতে ৮1*টা হইতে ১১৫*টা। আ্্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধশ্বতলা। স্্ীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 

ফোন £ কলিং ৫৭৪২ । সময়--বৈকাল ৫1*টা হইতে ৭1 | লঙগুন অফিস ;--হিঃ এম, এ, কা্টিস, ৭-এ, ওয়েটওয়ে, রেইনিস পাক লগ্ন 
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রাখিতে পানিয়াছে কিন্ত দেশের শিল্পনেতারা বা রা্রনেতার] 
দেশের কল্যাণে বিজ্ঞানের দান যে কিছু আছে এবং হইতৈ 
পারে তাহ! ভাবেন নাই । বিদেশীর অনুকরণে বিধেশ হইতে 
সাক্দরপ্জাম আনিয়া! “দেশী ছাপে মাল বিকাইবার চেষ্ঠা 
করিয়াছেন শিল্পপতির! এবং তাছাদের এই ভঙ্গুর ব্যবস্থার স্থিতি 
ও *উত্নতি” কল্পে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ কর (0111:061৮০ 008) 
যসাইয়! রাষ্রনেতার] কণ্তবা সম্পাদন করিয়াছেন । 

বিদেশে যেষন রাষ্ট্রের অর্থান্কূল্যে গবেষণার কেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে, শিক্পপতিরাও তাহাদের নিজ নিজ শিল্পের উৎকধের 
জন নিজস্ব কেন্ত্র বা সমবর্থাযা একত হইম্ব! এক কেন্রীয় 
গবেষণাগার তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন। এ ছাড়া কোন ধনী 
সাধারণ গবেষণার জন্ত (অর্থাৎ কোন বিশেষ শি্পন্রবোর 
উদ্দেশ্টঠে নহে ) বিপুল বায়ে বিজ্ঞানচচ্চার আয়োজন করিয়া 
সেই দেশের বিজ্ঞানীদের জগতে মাথ! তুলিয়া গাড়!ইবার সুযোগ 
দিয়াছেন। নুতন শিকল্পও সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

ভারতের শাসনব্যবস্থা জটিল-_প্রাদেশিক ঈর্ধা, সন্প্রদায- 
গত হবীনবুদ্ধি, কেন্্রীর সরকারের জোড়াতালি-_এই সব প্রতি- 
কূল ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের নিরঙ্কুশ যা! সম্ভব নয়। বিলাত 
হইতে রয়েল সোদাইটির সম্পাদক ও পার্লামেন্টের সত্য অধ্যা- 
পক হিলকে ভারত-সরকার আমাদের দেশের বিজ্ঞানের 
সাধনাকে কাঙ্ছে লাগাইয়া! মধায়ুগীয় ভারতকে কতকট! আধুনিক 
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ফরিবার প্রয়াসে উপায় নির্ধারণের জন আমন্ত্রণ করিয়া 
জানিয়াছিলেন । তাহার আগে অবন্ত সরকারী দপ্তরে সার 
এস. এস. ভা্টনগরকে ডিরেক্টর করিয়া এক গবেষণার বোর্ড 
তৈয়্ারী হইয়া বুদ্ধের টুকিটাকি তাগিদ মিটাইবার জঙ কাছ 
করিতেছিল। এই বোর্ডের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল এবং 
তাহার গঠনতন্ত্র সামরিক প্রয়োজনে রচিত হৃইয়াছিল। হিল 
সাঞ্কেব বড়লাটের সভার সভ্য আর এক জন বাড়াইয়া সেই 
জাসনে বিজ্ঞানের এক পুরোহিতকে বসাইবার পরামর্শ দিয়! 
গিয়াছেন বলিয়া শোন! যায় এবং রাজস্বের শতকরা এক ভাগ 
বায় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। রাধ্রব্যবস্থার অঙ্গ ছিসাবে 
মর্যাদা দি বিজ্ঞানকে পাইতে হুয় তাহা! হইলে খালি সরকারী 
আওতায় ২০০।২৫০ বিজ্ঞান-কর্মীর কাজের সৃষ্টি করিলেই 
চলিবে না, দেশময় যেখানে বিল্ঞানের গবেধণ! হয় বা হইতে 
পারে এবং যেখানে বিজগানের স্থান হয় নাই ব! প্রয়োজনটা! 
আতিশখ/ বলিয়! মনে হইয়াছে কিঞ্$ হওয়া অতি প্রয়োজনীয় 
সেই সব কেজে তদারক ও অর্থপুটি করিবার ব্যবস্থা আগে 
দরকার । আমরা বিজ্ঞানের চর্চার কেন্ত্র কেবল বিশ্ববিদ]ালয়ে 
সীমাবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছি। কৃষি বিভাগে শিল্পকে, খ্বাস্থ্ 
(কেবল রোগ নিরাময়ের ব্যখহ! নয়, রোগের কারণ উচ্ছেনব 
করিবার ব্যাবস্থা ) বিভাগ, রেলওয়ে, টলিগাক, টেলিফোন, 
রাস্তা-ঘ!ট দেশরক্ষা, ইত্যাদি সমপ্ত কর্ধুক্ষে্েই আমাদের . 





আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্কীমে টাক খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয্লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে 
৯ বখসচেরের জন্য শতকর। বাধিক ৪৮০ টাকা 
২ বছসনের জন্য শতকরা ঘাধিক ৫০ টাকা 
৩ বখসঢেরর জস্ক শতকরা ধাধিক্* ৬1০ টাকা! 


সাধারণত: ৫*০২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমানের গ্যারান্টি প্রফিট ক্বীমে বিনিয়োগ 
কৰিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তদুপরি এ টাক! শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


.জাভের শতকরা ৫০২ টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪, সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাঙ্জার টাকা আমানত, গ্রহণ করিয়া ' 
তাহা স্বদ ও লাভসহ আদায় দিয়! আসিয়াছি। সর্ধপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়া থাকি । অন্গ্রহপূর্বাক আবেদন করুণ । 


ইট ইতি ক & মেয়ার ডিলার মিষ্টিকেট 
ভ্লিস্িক্েভ 


৫€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেদ্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “ছনিকদ্ 


ফোন্‌ ফ্যাল ৩৮১ 


এটা নেই, ওট। নেই-_প্রয়োজনীয়'.জিনিষের দুপ্াপ্যতার 
আলোচনায় আলা"পন্ন প্রতিটি মুহূর্ত :বিশ্বাদ ঠেকে। তবুও 
কথাবাতার ফাকে ফাকে সেই,ংপরিচিত গন্ধ মনকে মাতাল 
করে তোলে। ভাগ্যবিধাতাকে .ধন্যবাদ.যে! বাঙলার' আবাল-. 
বৃদ্ধ-বনিতার কেশচর্চায় : অপরিহার্য “লক্ষমীবিলাস”--সহজ' 
অন্থবিধা সত্তেও আজ দকলেরদাবী মিটিয়ে চলেছে সমানে । 





ঙ্ভ 


সালে যে বাবস্থা ও আয়োজন ছিল সেই বাবস্থা বজায় রাখাই 
ধেন ১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কর্লিগ্ত বিজা'নী- 
ঘের কাজ্জ। আপিস ও ফাইল লইস্বা বিজ্ঞানচর্চার দিন 
সুরাইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্তই সরকারী কর্মকর্তাগণ কোন 
ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিক “অকেজো” 
বিভাগ্গে ছাটাই করেন। একদিকে যেমন অর্থকৃচ্ছ,তার জন্য 
উদ্যম ও উৎসাহ নিবিয়া ঘায় আর একদিকে যেটুকু অর্থ 
সরকার থাহাছুর জোগান তাহারও কোন ফল দর্শায় না 
বলিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর শোচনীয় দশা দেখি এই হূর্ভাগ! 
ভারতবর্ষে । 

সরকারী দপ্তরে বর্তমানে বিজ্ঞানকে কেক্ীভুত করিয়া 
দেশের উল্নতিতে নিয়োগ কর! যায় কিন! সেই বিষয়ে আলাপ- 
আলোচন! চলিতেছে । কোন কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষে সর্ব্ব- 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থ! পর্যযালোচন! করিয়া ব্যবস্থা 
করা সহজসাধ্য হইবে না। আবার প্রাদেশিক ভিত্তিতে 
বিজানের প্রসার সম্ভব নহে । জনেক ব্যাপারের মূলনীতি 
ঠিক করিতে হইবে অবিভাক্গ্য ভারত হিসাবে, কিন্ধ তাহার 
প্রয়োগকালে ব্যবস্থার তারতম্য করিতে হুইবে প্রদেশের 
বজ্ঞানীদের । গবেষণার কেন্দ্র প্রদেশে প্রদেশে গড়িয়া 
তুলিতে হইবে এবং সবজান্তা সিভিল সা্তিসের ছায়া! যাভাতে 
বিজ্ঞানের আলোককে টাকিয়া রাখিতে লা পারে সেহক্ষ 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বিজ্ঞানীর পরামর্শকে ভিত্তি করিয়া কাজ 
করিতে হইবে । শত্তকরা ১ টাক] ছ্সাবে প্রথম দিকে মোট 
রাজস্ব হইতে বিজ্ঞানের জন্ত বরাঞ্জের কথা ছিল---সাঁছেব 
বলিয়। গিয়াছেন এবং সিভিল সার্ভিসের বার মাসেশ আধিক 
অনটনের চাপের ভিতরে যেন বিজ্ঞানের জন্ত এই সামান্ত 
অর্থের ব্যবস্থাট। না মারা! পড়ে । দেশকে যদি গড়িতে হয় 
তাহা! হইলে নৃতন দৃষ্টি লইয়া! কাজে নামিতে হুইবে। সেই 
দির অভাব আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেদের চোখেও । 


প্রবাসী 


সপ শাপপািপাপা পান্টি পা্ক তাপ পপ পাস্তা পাপা পপ পাপ স্প্স্পপস্পস 


মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিক চিত্তাধার! কুটিয়! উঠে নাই | ১৮৯০1৯৫" 


১৩৫৩ 





প্লানিং বাঁ ডেভেলপমেন্ট এই নামে বিষ্তাগ খুলিয়া জতি 
অর্ধবাচীন বা জজ লোকেন্স হাতে জামানত টাকা দিয়া খান- 
কয়েক রিপোর্ট লিখিয় হুদিনের আশায় বসিয়া আছি। কিন্তু 
সুদিন যে গড়াইয়া যাইতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি না। 
বিলাত হইতে কল কিনিয়! চিমনি বসাইয়া দেশে টাকা 
রোজগার করিলে ঘখন রাজখ বাড়িবে তখন বিজ্ঞানের “ভায়- 
সঙ্গত” মধ্যাদ1 দিব এই ভাবে আমর! বিভোর হইয়া আছি। 
অধিকার ভেদ এবং মর্ধযাদাবোধ আমাদের মনোজগতে 
নাই। টাকার কুমীর সর্ববিদ্যার ছাপ লইয়া বসিয়। আছে, 
কারণ তাহার চাকার কোরে অনেক পগ্ডিতকে সে কাজে 
লাগাইতে পারে। বধার নদীকে অর্থের বিনিময়ে লোক 


খাটাইয়া বাধ দিয়! জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু 


সেই জলের তোড়ে শঞ্জি, উৎপাদন করা ব! জল দিয়া পাশের 
অনুব্বর জমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তোল! জ্রানের 
অধিকানীর বর্ধস্থল। বিজ্ঞাীকে মধ্যাদ! আমর! দিতে পারি 
নাই এবং তাহাকে কর্ণক্ষেএ্৫জেও ছুঁকিতে দিই নাই | বিজ্ঞানে 
চচ্চাকে নিভৃত চিন্তার সামিল বলিয়া ধরিয়। রাখিয়াছে এবং 
দেশেক্স কাজে বিজানীর কাজ প্রয়োজনীয় বলিয়: ভাবি নাই। 
আন্ধ আমেরিকার নদীর জলের এশ্বরধ্যসস্তার ( টেনিপিভ্যালি 
অথণ্ধিটির কার্যকলাপ । দেখিয়া খিজ্ঞানীর খোঞ্জ করিতে যাই 
বাহিরে । আমাদের দেশের লোকের সংখ্যান্বপাতে শিক্ষক 
মাই, চিকিৎসক নাই, তাই উপযুক্ত সংখাক ও কর্মমকুশল 
বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কথা ত ভাবিতেই পারি না । বিরাট 
আকাশের নক্ষত্র-খচিত রূপ আমাদের সামনে শাই। কয়েকটি 
ধূমকেতুর আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ হা ভাবিতেছি এই আলো! 
স্রান হইয়। ধাইতেছে কেন। বিদেশের মানুষ বৈজ্ঞানিকের 
মেল! বসাইতে পারিল কেমন করিয়া! ? সভাতার লীগে আমরা 
ছিলাম আর কাজ সত্যতার সরঞ্জাম জোগাড় করিবার জন্ত 
বিদেশে ছুটিতে হইতেছে । সামান্ত জানের ভাগারটাও ভরিয়া 
রাখিতে পারি নাই। 


কাকড় বিছের রস 


রসকার_শিল্পী €দবীপ্রসাদ রায়চচীধুরণি 
শার্দূলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের*খোচায় লিপিবন্ধুকরিয়াছেম। আতে ঘ! না লাগিলে 
বক্তব্য ও ব্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দ্িবে। অন্তথায় শৃল বেদনার সম্ভাবনা আছে। 
ধাহার! বসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে তুগিতেছেন তঁ"ছাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাঞ্ছনীয়। 


ক্কাকড়া বিচ্ছির রস? শকই আত্মপ্রকাশ করিবে। 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন । 





পৃ” পারি 


লুপুংগুটু _্টীননীমাধব চৌধুরী । জেনারেল প্রিষ্টা্স 
এগ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধণ্মতলা সর, কলিফাতা। 
স্লা তিন টাকা। 


লুপুংৎটু গর্ের বউ । নয়টি ভোট গল্প ইহাতে আছে। 
প্রথম গল্পটির নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়ান্ছে । নামটি একটু অভভূত 
ধরণের । কোল তাধায় “গুটু'র অর্থ গ্রাম। লুপুংগুটু চাইবালার 
নিকটবর্তী একটি কোলপল্লীর নাম : দাদার বিবাহের পর ছুটিতে 
বৌছ্িদির সঙ্গে *ংলু অর্থং হাতার ক্ষুড দেবরইির সিংড়ৃমে 
বেড়াইতে গিয়াছিল ' গল্পের মধ্য £? প্রথরধুদ্ধ সংল ঝাঁতক- 
প্রিয় শিশু কৃতি, বালঝটি উজ্ছ্বলভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে । ননীমাধব 
বাবুর প্রবন্ধ অনেকেই পড়িয়াছেন ' কন্ত সে সব রচন। তাহাকে 
'বৈদক গবেষকরূপে্ট পরিচিত করিয়াছে । কেহ কেহ ক্টাহাকে 
মোপান'। ও রশোর অন্ত্বাদক বলিয়াও জানেন । কিন্তু তাঠার 
গজের ভাত যে ক মিষ্ট এই বইখানি না পড়িলে তাহ। বুঝা 
যাইবে না । সবগুলি গল্পঠ প্রার 'চাচ্চ পনের বংসর পূর্বে 
ঝচিত। অনেকগুলি লেখ অধুনালুপ্ত “ছোট গঞ্জে" প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল৷ *প্রবামীণছে প্রকাশিত "কাতিনারায়ণ” গঞ্জটতে প্রাচীন 
জমিদার বংশের অপূর্ব চিত্র আন্কভ ভইয়াছে। এই ধরণের 


বচনাও ইহা অগ্রদূত বগিলেও চলে। “হ্দতি” “বগি তা 
“লত্ান্থসন্ধান” “যুগ প্রবর্তক” প্রভৃতি গল্পে লেখকের বঙ্গবিদ্রীপের 
ক্ষমতাও প্রকাশিত হইয়াছে । শেষ গল্প “কনকলেখাশ্র লেখক 
ঠিন্দুযুগের একটি ডবি অপকিযাছেন, “চনাডঙঈগী'র মধা দিয়াও লে 
যুগের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়। গঞ্সগুলি 'মাটেই গতা্গ'তক নয়। 
কল্পনার বৈচিত্রো এবং রচনাতঙ্গীর অভতিন তবে "লুপুংগুটু€" গল্পগু'ল 
বিচিত্র হইয়া উঠিরাছে। “লুপুংগটুণ “ছাটগজলেখক হিদাবে 
গ্রন্থকারকে উচ্চ:সনে ানীন কতক । 


শ্রীশৈলেন্দ্রক্ লাহ! 


নিশার বপন--ঞধাবনাশচন্র সাহা। প্রকাণী প্রক।শালর, 

১৪ বি, শঙ্কর ঘোষ জেন, কলিকাত1। মুগ আড়াই টাকা, পু ১৯৫। 
লেখক ইহার শূর্বেষ আরও হুইথানি উপন্যান রচণ] করিয়াছেন, ইহ 
তাহার তৃতীয় উপক্ঠাস | আশা করিয়াছিপাম পাক। হাতের রদঘন কাহিনী 
পড়িয়া আনদাগাণ্ত করিখ, - (কঞ বইখানি পড়িয়া নিরাশ ঠইতে হইরাছে। 
উপস্তাসের ঘটন।-গাল বিগত তেরশ পঞ্চাশ সাল, পটভূ'ম বাংলার পল্লী, 
বিশিষ্ট চরিত্র গ্রামের সেবারতী তরুণ সম্প্রদার, ধ্বসে স্বুখ ৪মিদার ও 
সভার ভাগ্িনেয়ী,_হছালের বড়লোক মিলিটারী কনটাটির প্রন্ৃতি। 
কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করিবার যথেষ্ট উপাদান খাক! সত্বেও লেখক 





প্রকাশিত হইল ! 
বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকল্সা 
কবি সাবিস্রীপ্রস্গ চট্টোপাধ্যাক় প্রণীত 


মুভাযচন্্র ৪ 
নেভাতী তুভাান্ 


চার অধ্যায়ে সমাপ্ত ঘটনাবঞ্ছল “বিপ্লবী জীবনের" 
স্থবৃহৎ ইতিহাস । উপন্তাসের মত ধারাবাহিক গতি । অপূর্ব 
বর্ণনাভঙ্গী ও বিচিন্্ বিস্তাসে উপন্যাসের মত শ্খপাঠা । 
ংগ্রেস আন্দোলনের উজ্দ্ল ইতিহাস । বহু অজ্ঞাত ঘটনার 
উদঘাটনে ও বছু অগ্রকাশিত চিত্বে সমৃদ্ধ । “হুভাবচজ্” ও 
“নেতান্তীর* সত্যকার পরিচয় হিসাবে ইতিপৃবের ্রকানিত| 
সকল পুস্তক হইতে ইহা সম্পূর্ণ ক্ষতন্। এট্টিক কাগজে 
ছাপা, উৎরুষ্ট বাধাই । মুল্য পাচ টাকা । 


প্রকাশিত হইল !! 
শ্ত্রীচজ্্রকাব্ড দত সরস্বতী প্রণীত 
বার প্রতিভায় সমগ্র জগত মুগ্ধ, ধিনি বাঙ্গালী জাতিকে 
ও বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে আসন দান কৰিম্বাছেন 
সেই বিশ্বকবি রবীজ্মনাথের অমর জীবনকথা কিশোরদের 


উপযোগী করিয়া রচিত। সুন্দর এট্টিক কাগজে ছাপা, 
বহু চিত্রে শোভিত। মূল্য ছু" টাক!। 


কাটিং ও সুচি-শিল্প শিক্ষা-_ 
স্থভাবিনী দেবী ও উপেন্ত্রনাথ দাসগুগ্ত ... ১1, 
জনতা! ( উপন্তাস )--আশালতা নবী ১৫০ 
পলাতকা ( উপন্তাস)-- এ ১০ ১৪০ 
মজার পন্ভ (ছোটদের জন্ত )- 
প্রপ্যারীমোহন দেনগুপ্ত ০ 8৮5 
ঠৈতত্যে মান্ছুত্বে (ছোটদের জন্ত )-_ 
শ্রীগৌরগোপাল বিভ্ভাবিনোদ 4৮ 


লাজ্নম্লা ০৩ স্ন--১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলকাতা 


রসহাটি করিতে গায়েন নাই। ভাব! হূর্ধল। বানান ভুল অজল্র,_ 
হথা-মাশিকৃত, ছারিতর, ক্বাতন্ত, বক্তব্য, উপর্োপরি,_ইত্যাি। 


বন্ধনহীন গ্রস্থি__রশান্িকুমার দাশগুণত। দেবী সাহিত্য 
সঙ্গিতি। ৯৯ এ, তারক প্রামীণিক রোড, কলিকাত|। দাম তিন টাক1। 
লেখক নবীন। কাছিনী-্রস্থনে বা প্রকাশ-তঙ্গীতে নিজন্ব একটি 
রীতি এখনও তার আর়ত হয় নাই। শরৎচন্রের রচনা-নীতির দ্বার! তিনি 
অত্যধিক প্রন্তাবিত। তথাপি ছোট ছোট ঘটনাগুলি বিশেষস্াবে দেখিবার 
দৃষ্টি তার আছে। লেখার মধো দরদ এবং মনত্তত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে, 
টাইগ সৃষ্টির চেষ্টাও প্রশংসনীয্স॥ জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
এগুলি বুক্ত হইলে তিনি বশ অর্জন করিতে পারিবেন। 


সপ্তন্বরা-_-ছ্রনগেক্সনাথ হালদার । ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, নং 
কর্ণওয়ালিশ ছ্রীট, কলিকাত1। মূলা দুই টাক1। 
গল্পগুলি ভারতী মানিক পত্রিকায় ১৩৩ হইতে ১৩১১ সালের 
মধো প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার পাঠক-সমাজে এগুলি 
যে ভাবেই সমাদৃত হটক- পড়িতে বমিয়া আজিকার দিনেও রীতিমত 
বিশ্বয় লাগে । কোন গল্প ভাবের অভিনবত্বে--কোনটি বা বাচন-তঙ্গীর 
বৈশিষ্ট্যে ও মাধূর্যো বাংল! কথা-সাহিত্যের এক প্রান্ত উজ্দবল করিয়া 
আছে। এ কালের মন লইয়! সে কালের কথা-সাহিত্যের বিচার সহজ- 
সাধা নহে, কিন্তু অধিকাংশ গল্পই যে রলোতীর্দ একথা অস্বীকার করা 
চলে না। এই রূচনাগুলির মধো লেখক বহুকাল জীবিত থাঁকিবেন। ' 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


এশিয়ার নবজাগরণ---ন্ধাংশু স।হিত্য মন্দির । ৭* বি, 
মির্জাপুর গ্্রী, কলিকাত| | পৃষ্ঠ। ৫২, মূলা ১৪*। 


এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইঙ্গোচীন, ইন্দোনে শিয়া, চীন, তারতবর্ধ 
ও অভ্ান্ত দেশের জাগরণের কখ! বলিতে গ্লিয়া আলোচ্য পুস্তকে 
স্বদেশের তরুণগণকে এই জাগরণে সাড়। দিবার জনা আহ্বান - 
কর! হইয়াছে । এই পুত্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ সমস্তই আজাদ হিন্ব 
ফৌজ সাহাব্য-ভাগতারে দেওয়! হটবে। 


বাংলার কুটার-শিল্প-_পদনীগোপাল চত্রবত্তী। প্রকাশক-_ 
জাঞজতোব লাইব্রেরী, কলিকাতা । পুট। ৮”, মূলা | 

'জ্ঞান-ভারতী' গ্রন্থমালার প্রধঙ গ্রন্থ । পৃথিবীতে যন্ত্রের যুগ চলিয়া, 
কিন্তু গাশ্চান্তোর তুলনায় বাংলাদেশ জাজও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 
কোন কোন শহরে জধুনিক যন্ত্রযুের কারখান! চলিতেছে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এই বিরাট দেশের অগণিত পল্লীতে জননাধারণ দারিজ্ঞা, ছুঃখ, 
অভাব, অশিক্ষ। ও খ্বাস্থাহীনতার মধ্যে কালযাপন করিতেছে। অথচ 
ইংয়েজ রাছত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বের ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংল! 
দেশ শিল্পীর দেশ ছিল। অবস্ত যে শিল্প তখন ছিল তাহা! কুটারবা 
গুহ-শিজ্জ। পাশ্চাত্তোর হস্তশিল্প যে শিল্প-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার 
প্লাষনে এ দেশের ফেন, পৃথিবীর সব দেশের গৃহ-শি্প ভানিয়া গিয়াছে। 
একমাত্র জাপানই আধুনিক বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহিত গৃ€-শিল্পের 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার আংশিক তাবে সফল হইয়াছে । এই গরীব দেশে জাতিকে 
বাঁচাইতে হইলে গৃহ-শিক্পের পুনঃগ্রতিষ্ঠ! যে আবগ্তক তাহা! সকলেই 
স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্যান্ত না দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তন 
হইবে ততদিন গৃহ-শিল্জের পুনর্থান সন্ভব নহে। দেশকে ভালবাদিলে 
উনার শিঞ্প ও শিল্পীকে ভালবাদিতে হয়, লেখক ইহাই বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । বস্তর-শি্প, শর্করা-শিল্প, ধাতু-শি্, মৃৎ-শিল্প, কাগজ- 
শিল্প, দারু-শিল্প, লবণ-শি, চর্দ-শিল্প, ও অন্তান্ত ছোট ছোট শিপ বখ! 


নেতাজী অনুমবে 


বাংলার বিখ্যাত ম্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “তরী” মার্কা ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়ৌজন | আদ্রকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


পরী” ঘৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্টীক 


হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা! 


স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


বাঃ শ্্রী্ুভাষ চন্দ্র বনু 


১৫ 


প্রকাশিত হলে! 
নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপপগ্যাগ 





অন্কবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বস 
**্বাংলার ছ্গত, নিপীড়িত চাষীর সগ্রাম, বাথত, সদ-দুঃখ, আশা 
নিরাশ কূপ নিরেছে চীনের চাষী ওয়াংএর মধ্যে। আর কর্ষণক্ষতা, 
সর্বংসহ্া মুক বনুধার মত বাংলার মেয়ে লুকিয়ে আছে ওলান্-এর মধো | 
মহাচীনের মহামৃত্তিকায় একজ হ'য়ে মিশে আছে বাংলার অনা বৃষ্টিতে দগ্ধ 
বস্তায় ভালিয়ে-নিয়ে-ঘাওয়া না'লাব “সানা ফল! মাটি "গড আঃ সে 
দোনার মাটি ছ্ছবি... 
ক ১৯৩৮-এ বতমুণা নোবেল প্রাইজ পাল" বাক এই (পস্াল 
লেখার জগ পেয়েছেন । 
* ১৯৩৬-এ গড অথ সবাক চিত্তে কপান্তরত হয়| নিন "গড 
"য় আসল পরিচয় মূল পুশ্থকে, ছায়া চিত্ত অপূব চাও মু'লর 
অপরূপত্ধ তাতে নেই, নেই ত1তে, মূলের অপূর্ব গুচ্ছ বিস্তার । 
* বিশবিখাত প্ুঁলিটজার প্রাইজ এবংহাওযেল-্ঘর্ণপদ্ক 
উপহার দিয়ে পাল” বাককে মন্ানিত কর? হয়। 
* পৃথিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এহ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংলা ভাষায় সবপ্রধথম এই উপস্ঠান পকাশিত হল। 
* আমেরিকার বই বিভ্রীর রাজে। 'গুড আখ কর্েকভ স্থাপন করে। 
অপূর্ব গঠনসঙ্ঞা- উৎকৃষ্ট এান্টিক ডিমাই কাগজে 
ছাপ। এই সুবৃৎ উপন্যাসের মুগ £ পাচ টাক! 


নি এ ৫ এ 

ঘু৫ 4:০০] 
৬৫৪ এ গিলে 2 দ্যা 

একটি ভারতীয় কুজিয় জীবনী প্রুঅবরন্বনে এই বিখ্যাত উপন্ভাস রচিত। 

আমাদের দেশে এই উপন্লাম এতদিন প্রচলনে বাধ! ছিল। ইংরে্গী 

ভাষায় এই উপন্তাম কয়েক লক্ষের উপর বিক্রু্ হয়েছে এবং রুশ ভাষায় 

৩, লক্ষের উপর বিরুয় হয়েছে। পৃথিবীর বধ ভাবায় এই উপস্তাস 

অনুদিত হরেছে। জাশ। করি বাংল। সাহিতোও বিশেধ জার পাবে। 

এবার বাধাই £ দ'ম চার টাক1 চার আনা 


র্যাতিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা 





পাটি, ঝাশ, বেত, সোলায় গিনিষ,  হকা-কল্কে প্রকৃতি কখ। টোল 


ও ছাতার বাট ও ঝিষ্টার প্রভৃতির কথ! লেখক হুদার ভাবায় বর্ণন! 


করিয়াছেন । লেখক সন্হীর্ন অর্থে 'শিঞা শব বাধার করেন নাই। 
তিনি বলিতে চান যে, বাংলার কুটাধ-শিঞ্জ এতদিন প্রকৃতই বাঙালীর 
অভাব পুরণ করিত এব' চাহিদার যোগলীন দি »। আজ বাঙালী তাহার 
কুটারজ্াত ন্বদেশী দ্রবে:র প্রতি দরদ হারা ইয়াডে, বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্তোর 
পণাসম্ভার-মোহে মঞজিয়াছে। বিদেশী শাসিত রক্ষণ-শুন্ক বঙ্জিত দেশে 
একমাত্র দেশের লোকের দরদ ও নিষ্ঠাই স্বদেশী কুটীর শিক্জের জীবনদান 
কারতে পারে । এরাপ গ্রন্থের বল প্রচার বাঞছনীয়। 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


রর রঙ 
মহাপ'রনিববান এুক্তং-_রাজগুর প্রধপ্মরতহীস্থবির বিনয় 
বিশারদ সম্ধগিত ও অনুদি্ঠ। প্রাপ্তিস্থান মত প্রিয়গগশী ভিগ্ু, 
সন্ধন্মোদয় পাজি টেল, রাঁজানগর, পোঃ আঃ রাঁজাভুবন, চট্টগ্রাম । মুগ 
ছুই টক! মাত্র। 
এই গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরে মহপরেনিবলনে ভব পালি মূল ও টীকা-টিপণী- 
মং বঙ্গানুবাদ প্র হইয়ছে। ইংরেজী, লিংহধী। ও বমী-অক্ষতে মুড্িত 
পুস্তক হইছে, পাঠান্তর পাদটাঞায় এন্গিবিই্ই ভুইযাছে | অনুবাদ চবোধা 
করিবার উদ্দেস্তে পার্দটীকায় ও প্রিশিষ্টে পারিছ।ধিক শের বিস্তৃত 
বাধা ও প্রানঙ্গিক উপাখানাদি দেওয়া হইয়াছে! এবহা দাণশিক- 
হত্ববনল প্রস্থ কখনও গাধারণ গ্রণ্ের মত সরঞ। ও নইজবোধা হহীতে পারে 
না; তথাপি আলোচ্য গ্রন্থের ভাঁধায় মধো মথে: "য় কিছু কিছু ত্রুটি" 
বিচাতি পরিলক্ষিত হইল তাছাও উপেঙ্গণীয় নছে' আশা করি, 
আঅগুবদক মহাশয় তবিধাতে এদিকে একট দৃষ্টি রাখিলে এ ক্াতীর 
গ্রন্থের দ্বার! বাংল'র স!ঠি হ-1৩14 প্রকৃত পুষ্টিলাত করিতে । 





প্রত্যেক হোমিওপাথি ছাঞ্জ ৬ চিকিৎসকের 
অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
অদ্ধশতাবী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের সু প্রসিদ্ধ চিকিংসক 
শ্রীযুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম্‌, এস্‌ মহাশয়ের 


সহোষিগ্যাথি জ্বর ২ 


("বাঙল। ভাষায় নির্ভরযোগা অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক 
দর্শন ও ক্রনিক ভিগজিজ ) 


খন হোসি্যাধি 8 


( গৃহ চিকিৎসার জ্জন্ত সর্বদা হাতের কাছে রী 
মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চিত্রসহ বুঝান হইয়াছে ) 


প্রীপ্চিষ্থান £--হ্যানিম্যান পাষলিশিং কোং 
১৬ঃনং বহুবাঞার স্ত্রী, কলিকাতা ও 
গ্রশ্বকারের নিকট, দিনাজপুর | 


কারণ্ডিক 
সতা বটে, কিছু কিছু বোদ্ধপরস্থ বাংলায় অনুদিত হইয়!ছে। কিন্তু 
বিশাল বৌদ্ধ-সাছিতো অধিকাংশই এখনও বাভালী পাঠকের নিকট 
অপরিচিত । প্রধূ নান্তিগ শিঙ্গিগ্ প্রয্নাসে এই অঙাব সহজে ও শীজ 
দুরীতৃত হইবার আশা নাউ--দজল্গ চাট সংঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত ব্যাপক 

প্রচেষ্টা । রর 
্ীচস্তাহরণ চক্রবর্তী 


জয়েড ও মনঃসমীক্ষণ-_ প্রঘনীর্চন্দ বিশী ও লীঅগ্সিত- 
কুমার রায়। প্রক।শক-প্রীশশিরকূমার আচাধা চৌধুরী । সংস্কৃতি বৈঠক, 
১৭ পভিতিয়! প্লেদ, ঝালিগঞ্জ, কপিকাত1। মুলা :1" টাঁকা। 
নিজ্ঞান মনের রহন্ড আবিঞ্গার বন্তধমান জগতের অন্য 5ম প্রধান বুগ19- 
কারী বৈজ্ানিক বিষয় । ই" ম:নাবিক্ঞান এবং চিকিংসা-বিজাানের ক্ষেত্রে 
বিরাট পরিবর্ণন সাধন কররয়াঙ্ে। ইহার আবিদ! ফ্রয়েড চিরন্মরণীয 
হইয়। ধাকিবেন। নিদ্ণানে মানুষের মনের গহনে 2 পণ প্রতৃত্তির নগ্ন 
স্বরপকে পরিপূর্ণ ভাবে উদঘাটিত করিয়। [*নি অনেকেরই নিন্দাভাঞ্জন 
ছইপাছেন সা, কিন্তু একপাও শ্বীকাগ। যে পৃথিবীর সর্ধত্র তাহার 
অনুধাধীর দংখা1 দিন দিন ব।ডিতেছে এনং ঠাহার মতবাদ ন্থপ্রতিষ্টিত ও 
জয়যুক্ত হইতেছে । বাংলা-সাহিতে। ফরেড-প্রবন্তিত মনদঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে 
আলোচনাকারীদের মধো ডরীর গিরীন্্রশেধর বহ, ডউটর নুহাতচন্্র খিত্র 
প্রধান। ষ্ঠাহার! এ সম্বন্ধে বাংলাহাধার ছু-একথানি পুন্তক লিখিয়!ছেন 
লতা, বিন্ত এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের উপধে!গী আরো! পুস্তকাদি রচিত 
হওয়া শানগ্ঠক | পের বিষয় বিও়্ান-বিজ্াগের কোনো কোনো ভারও 
সম্প্রতি এই কবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দমালোচা পুস্তকখানি ডরীর 
ক্রিফোড এলেন এম, ডি শুণীভ 71977771 1784707678৭ 18 
19] 140677140 পস্থেব ছুইটি অধায়ের (চতুর্থ ও পঞ্চম ) 


বা: নি 


জি 






পুস্তক-পরিচয় 


ক পেশা শিত ২ শত 


১১১ 


অনুবাদ । ইহ।তে ফ্রয়েডের আবি্ধুত মনঃম্মীক্ষণ, কমশত্ির রগ 
সম্বন্ধীয় বিবিধ তুধা, স্বপ্নবিশ্লেষণ, ভূল-জ্াস্ত্ি, রসিকতা, মানসিক রো- 
লক্ষণ প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ও মনঃসমীক্ষকদের অ।বিচ্ধত বিবিধ তখা-_-এক 
কথার মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে সেটাধুটি প্রার সকল তথাই সঞ্জেগে 
অংলোচিত হউয়াছে। এই ছুরহ্থ এবং ওটি বৈঞ্ঞানিক নিবন্ধ ছুটির 
অনুবাদ এত সঠজ, সয়ল ও স্বচ্ছন্দ হইছে যে, সাধারণ প'ঠকেরও 
অনায়াসে বিষয়-জ্ঞান হইবে । ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে জ্রয়েডের জীবন-কখাও 
সঞ্জেলে বিবৃত হুইর়।ছে। ফ্রায়েডের একটি রেখা-চিত্র এই পুস্তকের 
সৌন্টব বাড়াইয়াছ্ছে এবং ডক্টর হইংচন্্র মিত্রের হলিখিত তৃমিকাটি এর 
গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশিষ্টে মনো বিজ্ঞানের পরিভাবার একটি 
মির্ঘন্ট দেওয়ায় পুন্তকখানি পূর্ণ।ঙ্গ হইক়ছে। মুদ্রণ-পারিপাটা এবং বিষয়- 
বস্তু নির্বাচন ইত্যাদি নান দিক দিয়] 'ব।ংস1 বর্ষপিপি'র প্রকাশক সংস্কৃতি 
বৈঠক বাংলাদেশে ধীরে ধারে প্রতিষ্ঠালাত করিতেছেন । 

ইতালীর সের! গল্প-_ অন্থবাদক শরীর গ্রকুষার বন: 
বুক ্রান্ড। ১'১.১৪, বন্ধঘ চাটাক্া ই্াট, ক'লকাতা ৷ মূল্য 
২* টাকা । 

সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের একটি গুভ লক্ষণ এই যে ইহার 
অন্থবাদ বিভাগ দিন দিন সমৃদ্ধতর হটয়! উঠিতেছে। কলে 
ইংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যেই 
বিশ্ব সাহিত্যের বন্ধ অমৃজ্য গ্রস্থের রসাম্বাদন করিবার হ্বযোগ হই- 
সাথে । যুরোপীর় সাহিজ্যেব মধ্যে ইংরেজী ছাড়! ফরাসী, রুশীয় এবং 
নরওষেছ্ীয়ান কথা-সাহিতোর সঠিতই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 
মোপাসর গল্প, টলইর ও গোক্কির উপক্জাস, টুর্গেনিভের গল্প, 


পেঞ্চের গুণে খোঝিবের, 
দাত ক স নির্দেধ হয়ে ৫ছে দেখছি | 


ক)ালচঢেকমিতকোর এজি 








১১২ 
ছট হাষন্জনের উপজ্জান ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংল! সামরিক পঞ্রাদিতে 
আলোচন! হইয়াছে প্রচ্র এবং এ সকল লেখকের রচনার কিছু 
কিছু অন্থবাদও হইয়াছে । সে তুলনায় ইতালীয় সাহিত্যের সহিত 
জামাদের পরিচয় তত গভীর নয়, অথচ ছুনিয়ার সাহিতা ও শি- 
কলার ভাগ্ডারে ইতালীর অবদান উপেক্ষণীয় নয়। জীযুক্ত 
ববীজকুমার বন্ধ ইতালীয় কথা-সাহিত্যের একটা দিকের সহিত 
বাগ্তালী পাঠক-সাধারণের পরিচয় সাধন করাইবার জন্ত যে কয়টি 
গল্প অন্থবা্ করিসাছেন মেগুলি শুধু ইতালীর কেন, বিশ্ব-সাহিত্যের 
সের! গলের পর্যায়তৃক্ত বলিয়া গণ্য হইবে । রবীজ্রবাবু নিজে শিল্পী 
এবং সাহিত্য-রসিক বলিয়। এই গঞ্জ-সঞ্চয়নে নিখুত নির্বধাচন- 
ক্ষমার পরিচয় দিয়াছেন । সব কটি গঞ্জই মনে গভীর 
রেখাপাত করে এবং মান্থধের মন যে পৃথিবীর সর্বত্রই এক সে- 
কথা শ্বরণ করাইয়া দেয়। বিষেশীয় সাহিতোর আকর হইতে 
রত্বরাজি আহরণপূর্বর্ক মাল্যাকারে গ্রথিত করিয় লেখক বঙ্গ- 
বাশীর গলায় পরায়! দিয়াছেন । এই সংগ্রহথের শষ গল্প 
ভননতলিওর় (ডেনানথসিও নহে) 'ক্যানডিয়ার শেষ পরিণতি' যেন 
এই মণিহারে মধ্যমণির মত দোহ্জ্যমান। 

আজকাল অনেক অস্থবাদ-প্রস্থে দেখিতে পাই, অন্থবাদকের 
নাষের আড়ালে আমল লেখক চাপ! পড়িয়। যান। জঙ্কবাদকের 
নাম মৃল গ্রন্থের লেখঝকপে হেন পুস্তকের মলাটে এবং ললাটে 
নির্মজ্জতাবে জঙগ জল কছিয়। ফুঁটিহ। উঠিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত 





 দিত্রিপুরা 





প্রবাদী 


২৯ সশাপর ২ সলা্িসপাসতনন পাশপীশিশাসতপি  শপিিশত ০ শিস ০৮ত 


মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


১৫৩ 


শাল শপ সপ পশপিনপাশপাি শাপলা পাশাপাশি শপাসপাপাসসসপাপাসপাসপিপাসপিলা 





করে। কিন্তু রবীজরবাবু পরের মালকে নিজের বলিয়! চালাইবার 
এ অপকৌশল অবলম্বন করেন নাই। টাইটেল পেজে নিজের 
নামের আগে অস্থবাদক কথখাট। ব্যবহার করিয়াছেন 


শ্রীনলিনীকুমার ভর 


নেতাজী-_গ্রগোপাল ভৌমিক । প্রী পাবলিশিং কোং, ২১৩.৪ 
কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । ১৩৪ গষ্ঠ।. মূল্য ২২ 
আজাদ ছিন্ম কৌজ ও নেতাজীর সম্বন্ধে অসংখ্য বই বাজারে বাহির 
হুইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নুভাবচন্ত্রের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী- 
সম্বলিত সুলিখিত ও সুচিত্তিত বই বাংলাভাষায় ছু-একথানির বেণী চোখে 
গড়ে না। বহুজয়ান ও শ্রম স্বীকারপূর্বক একখানি নির্ভরযোঙ্সা 
তথাপূর্ণ সুঙাব-জীবনী রচন। করিয়! গ্রন্থকার সত্যই আমাদের ধন্তযাদ- 
ভাজন হুইয়াছেন। জগ্ম হইতে তিরোধান পর্যান্ত নেতাঞ্ীর আন্ভোপাস্ত 
জীবন-কাছিনীর প্রায় সমস্ত উপাদানই লেখক একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন, 
তছ্পরি তাহার জীবনের সাধন] ও মূলনীতি, তাহার রাজনৈতিক মতবাদ 
ও পন্থা বিশ্লেষগ করিয়া ভারতের শ্বাধীনতা-জঞ্জনের পথে তার 
অবদানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন । 
গ্রন্থকার একজন হুকবি.ও হৃলেখক, সাংবাঙগিক মহলে তাহার নাম আছে, 
সথতর।ং তাহার লিখিত জীবনীখানি বে সাধারণ পাঠক, সাহিতাক ও 
রাজনীতিবিদ্‌ প্রভৃতি সকলেরই খনোরঞ্রন করিতে দমর্থ হইবে ইহ! 
আশ! কর। যায়। নেহাঁজীর কয়েকখানি হুনগর প্রতিকৃতি পুস্তকের শোস্তা- 
বর্ধনকরিয়াছে, কিন্তু আন্চর্ষে/র বিষয় যে নেতাজীর সর্বাধিনায়ক বেশে 








স্থাপিত ৯৯২৯ 
€(লিডিউজ্ড ও ক্রিয়ারিং) 
পৃষ্ঠপৌষক-_ এইচ, এইচ, মহারাজ। মাণিক্য বাহাছুর কে, সি, এস, আই., জিপুর। 


রেজিঃ অফিস---. 
(বি, এও এ, রেলওয়ে) 


প্রধান অফিস-_-আগরভলা 
(ত্রিপুরা পেট) 


কলিকাতা ব্রা+--৬্নং ক্লাইভ রা, ৫৭নং, ক্লাইভ ট্রাট (রাজকাটর।) 


২*১নং হ্থারিসন রোড, ১*৯নং শোস্ভাবাজার ট্রাট, কলিকাডা 
অন্ন:মাদিত সুলখন - টি &০,০০০)০০২ 
বিভ্রলীত মুলধন-_ রঃ এ ই ২৫০০/০০৬ 
আদারীক্কত মুলধন ও রিজার্ড তহব্িল-_ ৯৪,৪০০,০০২ টাকার উপর 
সংরক্ষিত তহবিল- 8 *** ৩৯৭০০০,০০ টাকার উপর 
কার্যকরী তহবিল-_ ৩,৭০,০০০,০০২ টাকার উপর 


আ্রাঞ্ফসমূুহ-_আজমিরীগঞ্জ, বদরপুরু, বাজিতপুর, ঝাড়গ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটা, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, 
শিলচর, প্রুহ্ট, ইচ্ফল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঙঞ্গলদই, মৌলবীবাজার, মেদিনীপুর, 
ময়মনসিংহ, নবন্ধীপ, তেজপুর, বেনারস, চাদপুর, ট্যাংলা, গোয়ালঘাট, গৌহাটী, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জলপাইগুড় 
নরথলক্্ীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, প্রীমঙ্গল, ফেচুগঞ্জ, ডিক্রগড়, শিলং । 


ভিনন্ুকিয়। ভ্রাঞ্চ লীই খোলা হইবে। 


'ব্যাফ জংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য বরা হয়। 


রাজসভাভূবণ শ্রীহরিদাস চার, 





লক্ষনীর আমন হর্ণ পদ্রে; ঘরে ঘরে 
এই আসন প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে ব্যাঙ্ক । 
পুরাকালে এক একটা সুবর্ণকণ! সংগ্রহ করে 
কেহ কেহ এই স্বর্ণকমল রচনার প্রয়াস পেত 
বটে. কিন্ত দস্যু তক্করের ভয়ে এবং নানারকম 
শাপদ-বিপদের আশঙ্কার তাদের সদ্গাই বিভ্রতত 
থাকতে হত। বর্তমানে আপনার সম্পত্তি রক্ষা 
করে ব্যান্ত। জাপনি নিশ্চিন্ত মনে সঞ্চয়ের 
অভ্যাস করুন। আমাদের সাহাযো অলক্ষিতে অল্প 
আয়াসে থীরে ধীরে সামান্য সঞ্চয় থেকেই গড়ে 
উঠানে আপনার খর্ণকমল-_অগল! হবেন লক্ষী । 


সিটি ব্র্যাক লি; 
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স্পা ০ সপ ৮ ০৯৭ সপ পাশ সপন তাপস সলনি 


সুপরিচিত একখানি , আবক্ষ নানি রা রতন পুহকের 


কোথ1ও চোখে পঞ্ডিল না, এই হিসাবে প্রস্থান বিষষ করটিপূর্ণ হইয়াছে 
বণিডে হইবে । 


নেতাজী সুুভাবচন্দ্র-_প্রীশটীদন্দন চট্টোপাধার। প্রবর্তক 
পাবলিপাম? ৬১, বহুবাজা গ্রাট, কলিকাত1। মূলা ১,। 
যদি সুস্তাবচন্তর সম্বন্ধে রাশীকৃত পুস্তকের মধো এমন একখানির নাম 
করিতে বলা যার, বাহ প্রত্যঙ্গদর্শনের ফলে ভীবস্ত ও প্রাণবান, নুতীক্ষ 
সঙালে!চনা ও বিশ্লেষণের গুপে ধারাল মন্তবো পূর্ণ, মহন্ের প্রি শ্রদ্ধা- 
নিবোনে অকুঠ ও মুক্তক্ঠ, তবে দেশবন্ধু ও বতীল্রমোহনের প্রির শিপ 
সুঙ্ভাবপন্থীর বিরদ্ধবাদী বংগ্রেনকম্মী কর্তৃক লিণিত এই পুশ্তকখানির নাম 
করিতে হইবে। লেখক শুদীঘকাল হুতাবচন্ের সহিত প্রতাঙ্গ সংঘধ ও 
অন্তরগ সংস্পর্শে আসিয়কিলেন, সুতরাং গুহার নেভাঞ্তীর চরিত্র টাডি 
বা অধায়ন করিবাও পক্ষে প্রচুর এযে!! গটিরাছিল, বন্তহঃ তাহার 
নিরপেক্ষ লেখনার মুখে ঈতাষ-চরিত্রের নান| বিভিন্ন দিক নুম্পষ্ট ও শুবান্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পুল্তকানি পড়িতে দেশের চিন্তাশীল ও 
রাজনৈতিক চেঙনাসম্পর পাঠকমাত্রকেই জন্ুরোধ করিতেছি। 


বাংলার মা ও বোনেদের প্রতিশ্্ীন্ততাষচ্র বহু। 
প্রকাণক-্-ীরত সম্পদপ্র। লিঃ, ১1১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 
মূল্য ১২। 
নেতাঁীর লিখিত একটি প্রবন্ধ উক্ত নামে বেণু পত্রিকায় ১৩৩৭ 
লালের বৈশাধে প্রকাশিত হইয়া! ছিল। গ্রন্থকার নান! টীঞা- 
টী্গনী সংখোগে এ প্রবন্কটির ব্াধ্যাপুরর্বক সমগ্র প্রব্ষটি প্রস্থাকারে 
প্রকাশিত করিয়!ছেন, পরিশিষ্টে বাংলার তরুণী ছাত্রী ও জননীদের উদ্দে্থে 
ভাহার রচিত নানা পুস্তক হইতে স্ঠাহার বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
তরুণ বাংলর ছাত্র ও ছাত্রী সমাজের মুখপাত্র ও ছদান্ত বিপ্লবী যৌবনের 
প্রতীক হুভাষচন্দ্রের প্রতোক রচনাই এখন বেদাক্ষর জানে তরুণ বাংলার 
অবশ্তপাঠা। বিশেষতঃ নারীবাহিনী ও নারীকম্ী সংগঠনে তাঁহার 
উপদেশ অবস্থ গ্রহণীয়। ঠাছারই অনুত্রেরণায় ঝসীর র।ণীবাহিনীর 
কুমারী বেলা দত্ব, রেবা, সিপ্রা, মায়া গাহ্ুলী ও লঙ্্মী স্বামীনাখনের মত 
বীরাঙ্গনাগণ ভারত-জননীর মুখোজ্ছল করিয়াছেন। 


ঝামীর রাণী-বাহিনী--ছ্কালিদাম ঘোবাল | স্াশকাল " 


লিটারেচার কোং, ১৫ কটন স্ত্রট কলিকাতা মুলা ৪. 


. পরবাসী 


১৩৫৬ 
ঝাঁসীয় রাণী-ব। হিনীভুক্ত একজন রারী-দেধিক! ও সৈনিকের ডায়েরী 
ব! দিনলিপি -উপগ্নাস অপেক্গ] রোন.ফকর-আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অপূর্ব কাঁর্ডিকাহিনী৭ বর্ণনায় নাটক্চের মত চমক প্রদ ভারতের মুক্তি 
কামনার উদ্ধদ্ধ দিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রক্গপ্রবাদী ভারতায়গণের উন্মাদনা! ও 
উদ্দীপন পূর্ণ দিনগুলি ইহা অনংমান্ত নৈপুণে:র সহিত ডায়েরীর 
আকা.র লিপিবদ্ধ হইয়াছে । প্রতিহাসিক তথানুগত্য ও পারম্পধা রক্ষ। 
করিয়া কবিত্বপূর্ণ তব ও ভাবার রীন মনোহর স্ত্রে গাধিয়! গ্রন্থকার 
প্রতাঙ্গদণ্শী নারী-দৈনিকের এই *নবপ্ রোগরনাম্চার ডালি দাজা ইয়াছেন, 
চুর চিত্র ইহার ধাশোভ। আধিকর মনোজ করিয়াছে । মূলা কিছু 
কম করিলে ইহার অধিক প্রচার হঠত। 
আজাদ হিন্দ ফৌজজ-গ্রবিনয়েস্রনাধ রায় ও পরিভোব 
ধর। সান্যাল লিটারেচ'র কো:, ১০৫ কটন ছ্বীট। কলিকত1। সুলা ১২। 
ইঞছাডে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বগ্গে জ্ঞাতবা বড হপ্যও সংবাদ 
অনুসন্দিং5 পাঠকের কৌতুহল চরিতাবি করিবে! এসেকগুলি ফটো! ও 
গ্রতিলিপি পুস্তকের উপযোগিতা বুদ্ধি করিয়াছে । 
সর্বাধিনায়ক ন্মভাবচন্দ্র-_্র্ণিকধণ রার ও মণি 
বাগচি। বুকষ্ট্যা্ড ১1১1১-এ বঙ্কিম চ'টাজ্জি গ্রীট: কলিকাঠ]। 
মূলা ২1*। 





ঠিকানাটা লিখিয়া 
রাখুন 


পা, 5, 0.901508% 
চিল 008 181৭ 
0910008%, 


ভারতবধের সব্বশ্রোষ্ঠ " 

যাছুকর শ্রযুক্ত পি' সি. 
সপ্নকারকে ০7895 
করিতে হইলে এখানেই 
পঞ্জ দিবেন। 

ট্রেডমার্ক 4301804 
বানান লিখিতে তল 
করিবেন না। 











উচ্চাঙ্গের শিল্পী-পরিক্গিত এই গ্রন্থের মলাটের সৌন্দর্য প্রথমেই 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। উর মুন্রণ-পারিপাটা ও আত্চিজাতা 
পাঠকের দ্বিতীয় লক্ষদীয় বড । পরিশেবে উহ শ্রস্ধাপ্রলিপুত, উচ্ছ/সিত 
অথচ সংহত লিপিকুশলঙ1 পাঠককে সচল ও ভাবে।ঘেলিত করিবে। 
প্রধমে সংক্ষেপে হন্ভাবগত্ত্রের জীবনের উল্লেখষোগ. ঘটনাবলী বর্ণনা 
করিয়া পরে তাছার শেহজীবনের কাঁত্তিত্স্ত আজাদ হিন্ কৌন ও আলাদ 
ছিন্ন সয়কায় গঠনে সর্বাধিনায়ক শুভাধচন্ত্রের লর্ববাঙ্গীন কর্মাকুশলচ1 
বাখাত হইগরাছে। “এদের সমন্কার' অধ্যায়ে কাপ্টেন মোহন লিং, রাম" 
শবিষ্থারী বসত, শ! নওয়াজ, সেগগণ, বান ও লক্ষী জ্বমীনাপন, বেলী দত 
প্রভৃতি বিশিষ্ট নায়কনায়িকাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
শেষ অধায়ে সুতাষচন্ের গতি রবীন্রনাপের একটি অনুচিত বাণী 
. পুস্তকের মর্ধাগ। বৃদ্ধি করিয়াছে! ধুলা কিছু +ন করিলে ভাল হঠত। 

নেতাজী _-ভ্রপৈলেশ বিশ প্রবন্ক পাধলিসাস, ৬১ 

বহব।জার ছ্রীট। কলিকাত।। সুলা ১91 

নেছাজীর জীবনের ঘটনাদকল নংটকীয় উপাদানে পূর্ণ, শঠরাং 
তাহার সম্বন্ধে নাটকখানি রচন! করি গ্রঙ্কার মনন্থিতার পারিচয় 
দিদাছেন। নাটলীর় সংঙ্গাপ, দুদ হান, উরিত্রাহ্থণ ও ঘটনাবিস্তাসে 
লেখক বণে কৃতিতু প্রন কগিয়াছেন | ০1টকটি মন করিলে দশস- 
মহলে বিপুল উত্তেজনার হৃষ্টি করিবে, ঠঠিষধে। গ্রস্থপানি পাঠ করিয়া 
পাঠক তৃপ্থিলাত করিবেন। 

ছোটদের নেতাজী-_ শ্রীদাএমার ন:ঃ। চয়নিকা পাব. 

লিশিং হাউদ, ৪২, সীতারাম ঘোষ প্ীট, কর্গিকান্!। যুজ। ১৮ । 


পাপ কপ ০ ৭ পা 


ছোটদের জন্ত লিখিত 'নেতামীর জাজ্গাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও 
পরিচালন! সম্বন্ধে ্রত সংক্ষিপ্ত রচন!। 


শ্রীবিজয়েন্দ্রক্চ শীল 
[ভ্ীত্রীলক্ষমী পুঞ্জা ও কথা_তক্তিতীর্থ প্রউমেশ চক্রবর্তী 
প্রত ও প্রকাশিত, ১২০1২, আপার সারকুলার রো 
কলিকাতা, মূলা দশ পয়স]। 
পুপ্তিকাতে লক্্ী-সঙ্গীত, পুজা-বিবি, ব্রতকথা, গুবস্ততি 
একাধারে থাকায় লক্ষমীতক্ত নরনারীর খুবই উপকারে লাগিবে। 
চ 
[রহ হ1 811 11811 811811 || 11811112181 | 


ব্নন্থা ইন্মিএরেশ 


লিতিঢটভ- 
৯এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান সি, সি দত এক্কোয়ার 
আই, জি, এস ( রিটায়া$) 





গ্রীস নিয়িটদ 


হেডআফিন- 9১ব্যান্ঙ্ণাল উট সরাট 'কলিক্ঞাতা 


৫৯ (ও » অ্রস 50৩৭ ৯ ৯ ক ৬ 9১ স্ও 











কালীঘাট, শ্যামবাজারঃ বহুবাজ্জার, কলেজ দ্রীট, 


বড়বাজার, 
বরানগর, বাটানগর, 
: ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, 


ল্যানসূডাউন, থিদিরপুর, 


বজবজ, ডায়মগ্ডহারবার, 


বেহালা, 


কারশিয়াংং ঘাটশলা, 


বিষুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী | 
ম্যানেজিং ভাইরেটরস্‌ 





মিঃ এস্‌, বিশ্বাস, বি, কম 


মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 





হ্শেশারধিদেশের থা 


ভবানীচরণ লাহা 

সুপ্রসিন্ধ চিত্রশিল্পী ভবানীচরণ লা! বিগত ১৭ই ভান্র ৬৬ 
বংসন্ন বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি 
যে শুধু একজন প্রতিভাশালী চিত্রশিক্পীই ছিলেন তাহা নয়, 
তাহার জায় রসজ শিল্প-সমালোচক, বিডির শিল্পকলার সমঝদার 
পৃষ্ঠপোষকও বিরল । তিনি ইঙিয়ান একাডেমি জব ফাইন 
আর্টস, আর্ট ইন ইঙান্লরি এক্ছ্িবিশন প্রভৃতি বহু অন্ষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লি্ঠ ছিলেন । গবর্ণমেন্ট দ্ছুল অব জার্ট 
ইত্ডিয়ান আর্ট স্থল “সোসাইটি জব ওরিয়েপ্ট্যাল আর্টস 
ইত্যাদি নান! কলাশিক্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্ষে তাহার গভীর যোগ 
ছিল। নিজের যোগ্যতার দরুন তিনি লগনের রয়েল 
সোপাইটয় ফেলে! নির্ধযাচিত হুইয়াছিলেন। তারতবর্ধ গ্রতৃতি 
মাসিক পজ্জিকায় তাহার অঙ্কিত বহু হবি প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তা ছাড়া তিনি চিআকলাবিষরক একখান! উচ্চাঙ্ের মাসিক 
পন্রিকার সঙ্গে সংশ্লি্ধ ছিলেন। এই খ্যাতনাম] চিত্রশিল্পী 
পরোপকারঘ্বতিও ছিল প্রবল । নান! জনফ্িতকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তাহার সঙ্ষির সংশ্রব ছিল। 


ভাগীরথী শিল্পাশম 

গত পঞ্চাশের মন্বস্তরের সময় ভাগীয়ধী শিল্পাশ্রম নামক 
অনাথ জশ্রমটি কর্ণেল ডি. এন. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিঠিত হয়। 

বর্তমানে এই জাশ্রমে ১৬৮টি বালক-বালিকা প্রাথমিক 
শিক্ষার সহিত তাত, রেশমকীট পালন প্রভৃতি নানাবিধ কুচীর- 
শিল্প শিক্ষালাত করিতেছে । ভবিষ্ততে এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বালক-বালিকাগণকে প্রয়োজনীয় খরবাড়ী সমন্বিত জমিজমা 
দিনা একটি আদর্শ গ্রাম গঠন করা এই জাশ্রমের জন্ততম 
উদ্দেন্ট। 


ভেষ্ট প্রীযুক্তা লাবপ্যকণ! বন্ধুর সহিত নিয়লিখিত ঠিকানায় 
পত্র ব্যবহার কারিতে হইবে । 
ভাগরথী শিল্পাশ্রদ, পোঃ শিলুরালী, নদীয়া! | 





পরী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সহ প্রমথ চৌধুরী 
(ইহার সন্বদ্ধে “বিবিধ গ্রসঙ্গ' ভরষটব্য ) 


চিত্রপরিচয় 
রামকিরী একটি রাগিলীবিশেষ ॥ মতাত্তরে ইহাকে রাম- 


ভাগীরথী নদীর তীরে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ স্থানে, . ক্ষর্ীও বল! হয়। সঙ্গীতশান্তে ইহার ধ্যান নিমলিখিতক়প £__ 


কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল ছূরে বি. এ. রেলওয়ের শিম়ুরালী 
ষ্টেশন হুইতে ১ মাইল ব্যবধানে ৩০/ বিঘা জমির উপর 
এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সন্প্রতি এই জাশ্রমের কতৃপিক্ষ 
সাচ্দারিক দাক্গাহাঙ্গামার কলে পিতৃমাতৃহীন এবং অসহায় 
হইয়া পড়িয়াছে এক্সপ ২০।২৫ট (৬ হইতে ১৪ বংসয় বরন্ধ) 


হেমপ্রভ। ভার ভূষণ চ 
নীলং মিচোলং বপুষা বহত্তী 
কানে সমীপে কমনীক়কণ। 
মানোগতা রামকিনী মতেয়ম |. 
অর্থাৎ হ্মকান্তি ছ্যাতিমগ্িত ভূষণবারিনী নীলবসনা 


বালক-বালিফাকে আশ্রমে ভর্তি করিয়া লইতে চাহেন। এ কমনীয়কণ্ঠ। মানোন্সতা! রামকিরী কান্তসকাশে বিরাজষানা। 


ল্বদ্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাছিলে আশ্রমের সুপারিষ্টে- 


দামোদর মিশ্রন্কত সঙ্দীতদর্গণহ্‌ 


নুদ্ধদেবের জাতকম্ম 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্রীদঈীজভূষল ৭ 








ধানক্ষেতের পাশ দিয়া পদত্রজে গান্ধীজীর গোপাইরখাগ যাত্রা 





লাকসাম &েঁশনে সমবেত হিন্দু-মুসলমান জনতার সম্মুখে গান্ধীজী বন্তৃদ্। করিতেছেন 





“সত্যাহ্‌ শিবহ্‌ হুন্দয 
মায়মাত্ম। বলহ্কীনেন লত্যঃ” 


৪৩স্ণ ভঙ্গ 
শক 


(| অগ্রন্যান্স, ১২০৫ 


) ..ল্স সহগ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাঙালীর ভবিষ্যুৎ 

বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় “বিধিব প্রসঙ্গে'রে অবতারণায় 
আমরা লিখিয়াছিলাম, “অতীত ইতিহাসের কখ! ছাড়িয়া 
বত'্ান ও ভবিশ্বতের কথ! চিন্তা করাই বিশেষ প্রয়োজন 
হইয়াছে, কেনন! বাংল, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-এ্ান বাঙালীর 
বাসভূমি, যে পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে 
পারে কিন্ত বাঙালীর অণ্ডি পোপ অপস্তব.'বছে, এবং সে 
ঘটন! নুদুরভবিষ্তে ঘটিবে এ কথ! ভাবিয়া মনকে জাস্বাস 
দেওয়! চলে না।” লিখিবার সময় আমরা বুবিয়াই লিখিয়া- 
ছিলাঘ যে বাঙালীর মরণ-বাচনের সন্ধিক্ষণ আসিতে '্ধুব বেশী 
দেরি নাই, তে ইহা! সত্য থে জামর! কল্পনাও করিতে পারি 
নাই যে উহা! জআসন্তপ্রা়। 

লীগ দলের কার্ধঞম হিটলার-মুসোলিনীর অক্ষশত্ির অহ্থ- 
করণে পরিকলিত । েকি ও সাচ্চার পার্থক্যের জন্ত সকল 
প্রকার বাদসাদ দিয়াও যাহা থাকে তাহাও জতি ভয়ঙ্কর, কেন- 
মা, খ মেকির পিছনে আছে বিদেশর তীক্ষধার বুদ্ধি এবং 
সাব্রান্্যবাদের পঞ্চাশ বৎসরের আয়োজন । জীগ্গের অভিযান 
প্রতিরোধের হন কি ব্যবস্থা, কি আয়োজন আমাদের আছে 
তাহার বিচার অপ্রিয় হইলেও, কর! প্রয়োজন হইয়াছে। 
ঘাংলার কর্ণধারগণ এতদিনে “নিজের দল ভারী কয়া” ও 
চক্ষাত্তকারী চেলা-চানুগায় উদ্রপু্ঠঠি ভিন আর কিছু ব্যবস্থা” 


কবে? বতর্মানে আমাদের অবস্থা শঙ্কাপূর্ণ দুয়া আক্ষেপে 
শময় নষ্ট করা বৃথা । এখনও ঘঙ্ধি আমরা স্থির ভাবে ফি 
ক্ষতব্য কি উপায়, তাহা ভাবিতে না পানি তবে সবনাশ। 
এতদিন আমরা কনার রাজ্যে বিহার করিয়াছি, এখন ঘাত্তব 
জগতে ফিরিয়া আসা নিতাত্তই প্রয়োজন । 


ংলার হিন্দ্-মুসলমান 

বাংলার সীমানা! লইয়া গত ক্োষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে 
আমর! কিছু আলোচনা করিয়াছি । গণপরিষণ্ধে- অধিবেশন 
আসর। উহা! বত'মান প্রাদেশিক সীমায়েখ। মানিয়া লইয়া! 
উহ্হারই ভিভিতে গঠিত হইয়াছে । এই সীমারেখাগুলি কোন 
স্বনির্দি্ নীতি অহ্সারে অস্থিত হয় মাই, উনবিংশ শত্তাকীর 
ব্রিটিশ শাপকদের সুবিধান্থসারে উহার ছুটি হইয়াছিল।. 
কংগ্রেসের গঠন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথাহুসায়ে 
প্রদেশ বিভাগ কয়! হয় নাই, উহা অনেকটা! অধিবাসীদের 
ভাষ! ও সংস্কতির দিকেলক্ষ্য রাখিয়া করা হুইয়াছে। 

ভাষা ও সংস্কতির ধিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংল! এক 
ও অবিভক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয় । কিন্ত বাংল! অবিভক্ত রাখিবান 
বিরুদ্ধে ছইটি বৃহৎ মুক্তি দেখ! যাইতেছে এবং কিছু দিন ঘাবৎ, 
উহ প্রকান্ডে আলোচিতও হইতেছে। প্রথমটি জন্ধ বর্মোয়াদ- 
গত, দ্বিতীয়টি শাসনতান্ত্রিক | নোয়াখালীর ঘটদায় একটি বিষয় 
অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ফুসলমানহেতর 
শতকরা ৯০ জন বর্যাস্ত্িত মুসলমান ইহা! স্বীকার করিলেও 


করিতে পক্ষম হইয়াছেন কি? আমরা বুদ্ধিমান জাতি, কুটতর্ক ফেখা! যাইতেছে হিশ্বিত্বেয তাহাদের অবিকাংশেয় মধ্যে 


ও মিথ্যা মুক্তির অবতারণা আমরা সকলেই পঞ্চানন । তাহার 
লক্ষে আছে ছুলফলেজ বন্ধ করা, গ্রাইক, ফরতাল ইত্যাদি দ্বার! 
পিতামাতা ও কর্মচালকদিগের পুবন্জন্মের খণ পরিশোধের 
সহ ব্যবস্থা, তাহাতেও যদি কিছু না হয় তবে আছে ভাবের 
উ্চ)াপ ও শেষে আত'নাদ। স্বপক্ষে লোকের দোষক্রটি 
তাহা সত্যই হউক ঘা! মিধ্যাই হউক-_গ্রচার করিয়া, 
ছু মাথা মত করাইয়া, ও দিকে শক্রতে পরিণত করিয়া, 
সহজেই আত্মপ্রসা্ লাভ করা যায়। এই তনসেছিন কত 
হজে পণ্ডিত নেহরুর বিরদ্ধে প্রচ্ছয় মিখ্যার অভিযান চলিয়া 
সস সসপু 
. শধিমাশক বিপস্থীত বুদ্ধি এ কথা বাঙালীর মাখার ইফিবে 





প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে । বাংলার মুসলমান আমলের 
ইতিহাস রিয়ান্ধুস সালাতিন গ্রন্থে দেখ! যায় ছুই বার এখানে 
ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই ছুই 
অভিযামেতই নায়ক ছিলেন ধর্মাগ্তরিত হিন্দু সম্ভান, এক জন 
রাজ! গণেশের পুজ সুলতান জালানুক্ষীন, অপর বাড়ি, ত্রান্মণ- 
তনয় হৃর্ণিদকৃলি খাঁ । বুসলমান সমানে এখব যাহার! 
প্রতিপতি লাভ করিগ্বাছে তাহাদের মধ্যে ছইটি জিনিষ সব 
চেয়ে বেলী ' লক্ষঈীয়-_-প্রথম, পর্বর্ষের প্রতি তাহার গভীয়্ 
বিদ্বেষ । দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্মের অপদ্ৃতা নান্ীকে পে আনয়ন 
করায় আগ্রহ । বুসলবানের! এদ্েপে আলিবার পর্থ হইতেই 
হিন্ুর 'দেবহঙ্গি় ও. বিএ্হের উপয় আক্রমণ আল, ছ্য। 


১১৮ 


ইংরেছের প্ররোচনায় সাপ্প্রদায়িক বিদ্বেষ, পৃনধর্ণর জাগিলে 
পরে এত দিন এদেশে মির ভাভাই চলিতেছিল, গত ছুই 
মাসে উহার প্রথষ ব্যতিক্রম দেখা! গিয়াছে ছুই সন্প্রদার়েরই 
পরস্পরের ধর্মস্থানের উপর আহাতে । প্রন্েদ এই যে, পর্ি- 
বারের কোন তরুণ কোন নারীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া! ঘরে 
জীনিয়! তুলিবে, বাঙালী হিন্দু ইহ! কল্পনা! করতেও পারে না 
কিন্ত মুসলমান সমাজে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা ফাড়াইতেছে। 

নোয়াখালির উপক্রত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে 
মুসলমান বর্ষে দীক্ষিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং বহু “'বিশি” 
সুমলষানও হিন্ছু নারী অপহরণে সহায়তা করিয়াছে । মর- 
হত্যা, লুঠন, গৃহদাহ্‌ প্রতৃতি অপেক্ষ! এই ছুই ঘটনাকেই আমরা 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। পূর্ববর্ণিত ইতিহাস মনে 
রাখিলে ইছ্ছার তাৎপর্ণ হাদয়ঞ্গম করাও কঠিন হইবে না। 
ঘাংলার হিশ্ুই শুধু মুসলমানকে তাই বলিয়া মনে কন্পিবে, 
তাহার সহিত রক্জের সম্পর্ক খু'জিয়া লইরা তাহাকে আপন 
গাবিতে চাহিবে, আর মুসলমান শুধু খিন্দুকে ধর্মাম্তরিত করিয়া 
স্বধর্ষবিজ্তারের সুযোগ খু'জিবে--এই মনোব্বত্তি বজায় থাকিতে 
ছুই সন্প্রদায়ে মিলনের আশা! সু্ঠুরপরাহৃত । নোয়াখালির 
আঘাতেই বোধ হর হিন্দু বাংলার ইতিহাসে প্রথম বার ভাব- 
রাজ্য হইতে বাত্তভবতার কঠিন ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে । 
এই প্রথম সনাতন ব্রান্ধণ সমাজ ধর্মান্তরিত হিন্দুকে বিন! 
প্রায়শ্চিন্জে বর্ষে কিপ্তিবার অন্থমতি দিলেন এবং বাংলার হিন্দু 
সমান অপহ্যত নারীকে নিজ নিজ পরিবারে প্রতিঠিত 
করিবার পথ খুলিয়া দিল । ধর্ষাস্তরকরণ ও নারীহরণ দ্বারা 
ঝুসলমানের সংখ্যারদ্ধির চেষ্টার পথে এত দিনে কাটা পড়িল । 

বাংলার জনবনতিতে নূতন সমস্যা! 

বাংলার হিন্ছু মুসলমান পরস্পরের প্রতি এত বিদ্বেষ বুকে 
লইয়া বত'মানে একসঙ্গে বাস করিতে পারিবে কি ন! তাহা 
বিশেষভাবে বিবেচনার বস্ত । ভাষা! ও সংস্কতিতে সব বাঙালী 


বর্মের নামে যে বিচ্ছেদ ও বিবাদ আজ 
এক ইহা ঠিক, বিদ্ত বর্ষের নামে বে বিজন ও : আক্রমণ কিছুদিন যাবৎ বেশ পরিকল্পিত ভাবেই আরম্ভ হইয়া- 


ঘাবানলের ভায় ছলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কি অস্বীকার করা 
চলিবে? বিশ্বের নুগলমান সমাজে একটা লক্ষঈীর বিষয় 
এই যে আজও যেন হিহার| সক্ধীর্ণ গপ্তীর মধ্যেই আবদ্ধ 
থাকিতে ইচ্ছুক । বিংশ শতাবীতেও আমরা তুরক্ক, জারব, 
মিশর প্রসৃতি রা্রকে বিশ্বসভায় পাঁচ জনের হইয়া বা দশ 
জনের স্বার্থ লইয়া কথ! বলিতে দেখি না । এদেশের তো! কথাই 
মাই উনবিংশ শতাব্বীতে বাঙালী রুসলমানেরা ইংরেজী 
/বিদ্যালয় বর্জন করিলেন, ফল বিষমর হইল াহাদেন্ই পক্ষে । 
এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও আজ মৌলবী ফজলুল হুক্‌ 
অধ্যাপক ভুবেরি গ্রভৃতিকে দেখি স্বতন্ত্র মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় 
গড়িধার চেষ্টার ব্যাপূত । দশ জনের সহিত একই বিদ্যালয়ে 
ও কলেজে পড়িয়া বুসলমান ছাত্রের! যে সময় অন্ের সমকক্ষতা 
জর্থন কম্ধিতেছে, ঠিক সেই সময় ত্বতন্্র দুল, কলেজ ও বিশ্ব- 


প্রাণী 
বিদ্যালয়ের কৃপের মধ্যে তাহাদিগকে ঠেলিয়৷ দেওয়ার অর্থ 


অবস্থাও তাহাই। 


১৩৫৩ 





শাস্পপসমস্পপিস্পাস্পস পাক পিট পাস 


বাংলায় রুসলমান সমাজকে আরও এক শতাকীর পিহদে 
রাখিয়া দেওয়া। 

যাংলার যুসলমান সমাজে যে চাফল্য দেখা দিয়াছে অনেক 
সময় তাহাকেই নবজাগরণ বলিয় ভূল করা হুয়। বশত, ইছা 
নবজাগরণ নহে । ম্যাকভোনাল্জী বাষ্টোয়ারার কল্যাণে মুসলিম 
লীগের হাতে দেশের শাসনযন্ত্র আপিয়! গিয়াছে, ফলে সমগ্র 
যাংলার রাজস্ব আজ লীগের করায়তত । এই রাজত্ব এবং অমগ্র. 
শাসনযন্ত্র লীগের হাতে আসিবার পর তাহাদের সহ্ত্র.সহ্র 
অন্চয়ের পক্ষে চাকুরী ও নানাবিধ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তির 
সুযোগ ঘট্টয়াছে। চাকুমীর মধ্যে শতকরা বোব হয় ৮০টি 
লামগ্িক.) কণ্টেল ও রেশন প্রভৃতির পরিসমাপ্তি ঘটিলেই এই 
সমস্ত লোক বেকার হৃইবে। লাইসেন্পপ্রাপ্ত ব্যবসাধারদের 
ইাদ্বারা কতকগুলি লোক অর্থবান 
হইয়াছে কিন্তু মুপলমান-পরিচালিত শিল্পা বা! ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের 
লংখ্যা ইহার দ্বার! বেপী বাড়ে নাই। কণ্ট্োল ও রেশম 
উঠিয়া গেলেই ইফারও অবসান ঘটিবে। শাসনযস্ত্র লীগের 
করায়ভ হওয়ার ফল হইয়াছে এই যে নিহ্ের দেশের সপ্কারী 
চাকুরী ও ব্যবসায় ক্ষেতে বাঙালী হিন্পুর প্রবেশ-পথ প্রায় রুদ্ধ 
হইয়া আসিয়াছে । হিশ্ুর ভাগে বড় বড় ব্যবসায়ের যে সামান্ত 
কয়েকটি লাইসেশ জোটে তাহাঁও বাঙালী হিন্দু পায় না, পায় 
অবাঙালী ভিন্ন প্রদেশবাসী । সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক 
ফারণে অযোগ্য লোক নিয়োগ ও যোগ্যতর লোককে অতিক্রম 
করার ফলে সমগ্র শাপনযন্ত্রের দক্ষতা তো! কমিয়াছেই, লীগ- 
কর্তৃক নিযুক্ত ও লীগের প্রতি অগ্রক্ত কর্মচারীদের দ্বারা উহ্থা 
অধিক্কত হওয়ায় শাসনযস্ত্র বতমানে জাতি-বর্ষ-নিবিশেষে 
সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণের সেবক না হইয়! গুধু এক সম্প্র- 
দায়ের স্ব।্থবাহী ও অপর সম্প্রদায়ের পীড়নের কারণ হুইয়! 
উঠিয়াছে। 

বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা চাকুরী ও ব্যবসায়ের উপর 


ছিল । এবার এই আক্রমণ সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করিয়াছে । লীগ 
মুখপত্রগুলি বাঙালী হিদুকে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়! বিছা, 
মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া. যাওয়ার জন্ত প্রকান্তে উপদেশ 
দিতে আরগ্ভ করিয়াছেন । তাহার! বলিতে আরম্ত করিয়াছেন 
যে ভারতবর্ষের হিন্দুপ্রধান প্রদেশের নৃসলমান অধিবাসীদের 
বাংলায় আনিয়া! বসানো হইবে, কাজেই বাঙালী হিন্মুর স্থান 
বাংলায় হইবে না। “আজাদ' পত্রিকার এই প্রকান্ড প্রচান্গে 
ধাহাদের চোখ খোলে নাই, ইহার পর কিসে ও কবে 
ভাহাছের চৈতন্ভ হইবে তাহা আমর ' জানি মা। বিহারের 
ঘটনার পর ঘাংলা-সরকার ক্কষিবিভাগের ভাইরেষ্টর মিঃ এম. 
এম, খাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন কিন্ত বিহা্র-সয়কায় 
আপতি করার তাহাকে চলিয়া! আসিতে হইস্থাছে। সংবাদপন্ধে 


জগ্রহায়ণ 


প্রকাশ, মিঃ খায় সেখানে যাওয়ার অভতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
বিহান্ী মুপলযানদের বুঝা ইয়া! পশ্চিম বাংলায় আসিয়া! বসবাস 
করিতে রার্জী করান। এই চেষ্টার যে বিবরণ দৈনিক 
“ভারতে? প্রকাশিত হুইয়াছে তাহা বিশেষ উদ্ভেখযোগ্য বলিয়া 
এ স্থলে উদ্ভত হইল £ 
বিহ্বারের দাঙ্গা এবং লক্ষ লক্ষ লোকের হূর্গতিকে লীগ- 
নেতার! র্বাক্নৈতিক সুযোগ হিসাবে ব্যবছার কনিতে 
চাছিতেছেন । উছারা এখন প্রমাণ করিতে লাগিয়া 
গিয়াছেন যে, হিশ্ুদের মধ্যে মুসলমানেরা বাস করিতে 
পারে না এবং হিন্ুরাও পারে না যেখানে মুসলমান বেশী 
সেখানে মুসপমানদের সহিত বাস করিতে । 
লীগনেতার] ধরিয়া লইয়াছেন, হিন্ু ও মুসলমান আর 
কখনও একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারিবে 
না। তাই তাহারা মুসলমানদের একজে এক জায়গায় 
রাখিবার কথ চিন্তা করিতেছেন । 
নির্ভরযোগ্যন্থত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, লীগের 
বড় বড় নেতারা তিন্টি প্রযান শইয়! আলোচনা করিয়া- 
ছেন। প্রথম প্র্যান অনুসারে মুসলিয আশ্রয়প্রার্থীদের 
বাংলায় আসিয়া খপবাস করিতে বলা হইবে। প্রকাশ, 
বাংলার প্রধান মন্ত্রী সহথীদ সাছেব এহ আশ্বাস দিয়াছেন 
যে, বর্ধমানের পানাগড়ে আমেরিকান সৈল্তদের জন্ত যে 
মিলিটারী শহর তৈরি হ্ইয়াছিল কেন্জীয় গবনেন্টের 
নিকট হইতে আশ্রয়€পারাঁদের সেখানে স্থান দেওয়ার 
অহুমতি পাওয়া যাইবে । সেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের 
স্থান হইতে পারে । এ লোকদের জঞ্জ কিছু পতিত জমি 
চাষের যোগ্য কণার সম্ভাবনাও আছে । বিহারের কোন 
কোন লীগনেতা মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গে একবার 
স্থান পাইলে জখি দখল করিতে তাহাদের বেশী বেগ 
পাইতে হুইবে ন1) 
লীগের দ্বিতীয় প্রান হইতেছে জআশ্রয়প্রার্থাদের পুর্ণিয়ায় 
. হান করিয়া দেওয়া । পূর্ণিরাস়্ মুসলমানেরা আজান 
এলাকার তুলনায় কিছু বেশী আছে। উহ! রুসলমান- 
প্রধান উত্তর বঙ্গের সংলগ্নও বটে) 
তৃতীয় প্লানটি হইল মুসলমাদের কয়েকটি গ্রামে এক 
কন্া। হিন্দু-প্রধান বিহারে উহ! কয়েকটি হ্বীপের মতন 
হইবে। 
পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের বহস্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাণ্ুরু। 
পশ্চিমবঙ্গেই শুধু তাহার! সংখ্যালঘু । উপরোক্ত উপায়ে 
গবর্থেন্টের সহায়তায় পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমান 
বসাইয়া এগুলিকেও মুসলমান সংখ্যার জেলায় পরিণত 
করিতে পার্িলে সমগ্র বাংলায় বাঙালী হিন্দুর খ্বান কোথাও 
থাকিবে না। বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা -ছইটিকে এই তাকে 


সথসলমান সংখ্যাগুরুতে পরিণত ফর! সমযসাপেক্ষ হইলেও 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাংলার সীষান! 


১১৯ 


হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও বীরতূমের চেহার] বদলাইন্বা ফেল! 
ধুব কঠিন কাজ হইবে না । গবর্থেটটে হাতে থাকিলে বাধ! 
দ্বিবারও কেহ থাকিবে ন!। 


বাংলার সীমান। 

বাঙ্ডালী হিন্ুর উপর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ রোধ করিবার 
উপায়কি? নোয়াখালীর ব্যাপারে বাংলার লীগ গবর্মেষ্টের 
উদ্দেন্ত ও পক্ষপাতিত্ব যে-ভাবে পরিষ্কার হইয়া! গিয়াছে, 
শাসনযন্ত্রের চূড়ান্ত অপব্যবহ্থারকেও লীগ সর্বাধিনায়কেরা 
যেভাবে প্রত)ক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাতে বাঙালী হিন্দু এখনও সাবধান না! হইলে পূর্ববঙ্গের 
হিন্দু ত বাচিবেই না, সমগ্র বাংলার হিচ্ু সমাজকেও এ সঙ্গে 
গলায় পাথর বাঁধিয়া বঙ্গোপসাগরে ভুবিতে হুইবে। সমগ্র 
বাংলার হিশ্বু সাজ কি উপায়ে রক্ষা পায় তাহাই আজ 
সর্বাগ্রে বিবেচা । আমাদের মনে হয় ধঙ্গবিভাগের প্রস্তাব 
ও উপান্ের বিষয় খ্ির ভাবে খিচার কর! প্রয়োজন হইয়াছে । 

বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে, সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে 
হিন্দুর রাজধথে যে ভাবে হিন্দু ধলনকার্য চলিতেছে অবিলম্বে 
তাহ] বন্ধ করিবার বাবস্থা! হওয়া দরকার । বাংলার রাজত্বের 
শতকরা তিন-চতুর্থাংশ অথবা তারও বেণী হিশ্ধুরা দিয়া 
থাকে । যথাযথভাবে বঙ্গবিভাগ হইয়! গেলে এই রাজন্বের 
উপর লীগের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে ন1। 

দ্বিতীয় মুদ্তি বাঙালী হিশুর ভাষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি- 
ক্রিয়াশীপতার ও অনাবন্তক .বৈদেশিকতাঁর যে ছাপ লীগ 
শাসনের ফলে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার কলে দুশিক্ষা 
দান অনম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পরিণাম এখনই অনুতূত 
হইতেছে, অবিকাংশ বাঙালী তরুণ কুশিক্ষার কলে চপল ও 
তরলমতি হইর! উঠিয়াছে এবং কোন স্থায়ী সংকার্ধ তাহাদের 
দ্বারা করানো কঠিন হুইতেছে। 

তৃতীয় যুক্তি বঙ্ষবিচ্ছেদের ফলে পশ্চিমের বাঙালী হিচ্ছু 
শক্তিশালী হুইয়া উঠিবে ও পূর্ববঞ্গের হিদুুদের সক্রিয়জ্ঞাবে 
সাহাধ্য করিতে পার্সিবে । পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচার 
হুইলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আজ দর্শকের ভুমিকা অভিনয় করা 
ছাড়! আর কোন পথ খু'জিয়া পায় না। কলিকাতার দাঙ্গার 
পর লীগ গবর্মেন্ট আসাম ও উদ়্িম্যাবাসীদের নিরাপত| সম্বন্ধে 
অনেক বেলী সচেতন হইয়াছে। বিহারের ঘটনার পর বিহ্বান্মী- 
দের উপন্ন অত্যাচার নিবারণেও হয়ত তৎপর হুইবে কিন্ত 
পূর্ববঙ্গের হিস দলনে বাধ! পাওয়ার তয় তাহার মাই। | 

আপাততঃ এই তিনটি যুক্তিই আমর! বঙ্গবিভাগের পক্ষে 
যথেঞ& বলিয়। মনে করি । এখনই ইহাতে অগ্রসর না হইলে 
বাঙালী হিশ্ুর নিজন্ব আবাসভূমি (10101618100) পর্যস্ত বজার 
থাকা কঠিন হইবে । এ ক্ষেত্রে শুধু এই কথ! বিবেচ্য যে ইফা- 
দ্বারা পাকিগ্বান মানিয়া! লওয়! হইল কি না। পাকিস্থানের অর্থ 
খ্বতন্ত্র ও পৃথক সার্ধভৌম রা& ভারতবর্ষের কেন্রীর গবর্ছেস্টের 


ই 


গ্রবানী 
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সহিত যাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না । বাংলার লীষান! 
হৃতন করিয়! গ্রাকিয়া বাংলাকে দ্বিখ্ত করিয়া! হই প্রদেশে 
পরিণত কমলে ভারতবর্ষে প্রদেশের সংখ্যা একাদশটির স্থলে 
দ্বাদশটি হইবে, তার বেলী কিছু হইবে না। 
অন্তর্বতাঁ গবম্মেন্টে মুদলিম লীগের প্রবেশ 
মন্ত্রীমিশন তাহাদের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাপত্র 
সুসলিম লীগের পাকিহাঁন দাবিকে অযৌক্তিক ও অবাস্তব 
লিয় প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর সকলের আগে দূসলিম 
লীগই এ ঘোষণ! গ্রহণ করেন । মিঃ জিত্রা ১৬ই জুনের ঘোষণা- 
পত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই মানিয়া লইয়া 
লীগের হাতে অন্তর্বতাঁ সরকার গঠনের ভার ছাড়িয়া! ন। দেওয়ায় 
লীগনায়ক ভুদ্ধ হইয়া! বোন্বাইয়ে লীগ কাউন্সিলের সভা 
ডাকিয়া মিশনের ১৬ই মে ও ১৬ই জুন ছুই তারিখের ছইটি 
প্রন্তাবই পরিত্যাগ করেন। ইহার পন্ম কংগ্রেসের হাতে 
অন্তর্থতাঁ গবন্মে ন্ট গঠনের পূর্ণ দায়ি অর্পিত হইলে মিঃ জিনা 
উদ্ধি্ন হইয়া] উঠেন এবং লীগ ফাউন্সিলের ভিদ্ধান্ত পরিবত'ন 
না করিয়াই অ্বর্তাঁ সরকারে লীগের পাচ জন প্রতিনিবি 
প্রেরণ করেন । লীগ-বিরোধী কোন মুসলমানকে অন্তর্ব্তী 
সরকারে সহ কর! হইবে ন! বলিয়! মিঃ জিরা! যে জিদ ধরিয়া- 
ছিলেন, তাঙাও টি কিল না, মিঃ আসক আলি রহুয়া গেলেন। 
মিঃ আন্মেদকরের সাহায্যে বিলাতের চাণ্চিল দল হিন্দু সমাজে 
ভাঙন ধরাইবার বে ব্যর্থ চেষ্ট। করিয়াছিলেন, প্রযোগেন্্রনাথ 
মগ্ডলকে লীগ প্র তনিষি হিসাবে অশ্ধর্তা সরকারে প্রেরণ 
করিয়া মিঃ জিঠাও আবার একবার সেই একই খেলা 
দেখাইয়াছেন। দৈনিক “ভারতে? লীগের অন্তর্বতাঁ সরকারে 
যোগদান সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা! বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | উহার সারাংশ এইরূপ £ 
অন্ত্রীমশন ১৬ই জুন তারিখে যে প্রস্তাব করেন তাহাতে 
মুদলিম লীগেন হস্তে ক্ষমতা। অর্পন করিতে অস্বীকার কর। ছয় 


তাহার পরই আরম্ত হয় একটা! কুংদিত চক্রান্ত । যখন . 


তদারকী সরকার গঠনের কথ! হয় তখন কায়েমী শ্বার্ধে স্বার্খ- 
বান ব্যজিবর্গ জানন্দে উতকুষ্টী হইয়া উঠে কিন্ত তার পরই 
যখন জন্তর্বতাঁ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় তখন 
কলিকাতায় মহাহ্ত্যালীলা সংঘটিত হয়। মুসলীম লীগের 
সন্বতি ও সহযোগিতা ব্যতীত যাহাতে কংগ্রেস রাজকার্য গ্রহণ 
মা করে তাহার জন্ত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার 
উদ্দেন্ঠেই এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত'হয়। কিন্তু অকুতোভয় 
পঙ্ডিত জবাহ্প্লাল নেহরু ততপ্রতি দৃক্পাত না! করিয়! মন্তি- 
মগুল গঠন করেন। 
অবস্থাদৃষ্টে প্রগতিবিয়োধী ছল তাছাদের কার্ধপদন্ধতি পত্ধি- 
ধত'নের প্রয়োজন বোধ করেন। ফলে স্থুসলিষ লীগকে 
অন্বর্বতাঁ সরকারের অন্তভূক্তি করিবার জন্য যবনিকার অস্ত 
স্লালে একটা! অপচেষ্টা চলিতে থাকিল । শোন! যায়, শ্রমিক 


গবন্ধেন্ট বলিয়াছিলেন যে, রূসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের 
অন্ততুক্তি কর! হইবে কি না.হুইবে তাহা একমাত্র নেহরু- 
গবন্মেন্টেরই বিবেচা। বড়লার্ট পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, তিনি যদি লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত কথা পাড়েন 
তাহা হুইলে পণ্ডিতজ্ীর কোন আপত্তি জাছে কিন! । পঞ্ডিত 
নেহেরু নাকি উতর দেন ধে, মুসলিম লীগ যদি অন্তধ্তী 
সরকারকে মগ্িমগুল হিসাবে গণা করিয়া লয় এবং ভবিষ্ং 
রাষব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবদযূহ মানিয়া লয় তাহ! হইলে 
তাহার কোন আপছি নাই । 

কিছুকাল পর পণ্ডিত নেহরুকে জানান হয় যে মুসলিম 
জীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে । সরল- 
প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু ধরিয়! লন যে, লীগ পূর্ব- 
কথিত সর্তমানিয়া লইয়াছে । তার পর যখন দণ্তর বণ্টনের, 
কথ! ওঠে তখন পঞ্জিত নেহপ্ বিস্মিত হহস্বা পড়েন । তিমি 
পররাহ বিভাগ, দেশরক্ষ! বিভাগ, স্বরা্ বিভাগ এবং রেলওয়ে 
বিভাগের পপ্তর লীগের ছুন্তে জর্পণ করিতে অস্বীকার করেন 
এবং বত'মানে লীগ সধন্তগণ যে কয়টি বিভাগ পরিচালন! 
কণ্তেছেশ সেই করউ বিভাগ তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে 
সন্মত হন । শুন! যায় যে, রাস বিভাগ লইয়া খুব একটা 
টানা-হ্যাচড়া হইয়া গিয়াছে । & বিভাগটি মুসলীম লীগের হস্তে 
অর্পণ করিবার প্রস্তাব ফেহ কেহ সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে 
সরাসরি আক্রমণ বলিয়! গণ্য কণে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ 
বিষয়ে জনমনীয় ভাব অবলম্থন করেন এবং বড়লাটকে বলেন 
তিনি যেন রিটিশ মন্ত্রিমগুপকে জানাইয়া দেন যে, যদি তাহার 
প্রন্ভাব সমর্থিত ন! হয় তাহা! হইলে অগ্রিমগুল পদত্যাগ 
ফরিবেন। . প্রথম প্রথম বড়লা্ট নাকি বলেন যে, তিনি 
তাহাই করিবেন । কিন্তু তাহ! করিতে গেলে অবস্থাটা সঙ্গীন 
হইয়া পড়িত। তাহা করিলে হয় মন্ত্রিমওলী'কে পদত্যাগ করিতে 
হুইত নতুধা। বন্তলাটকে লাটগিনি ছাড়িয়া যাইতে হইত । শেষ 
পর্যন্ত বড়লাট আর অত দূর অগ্রসর হইলেন না। 

কিন্ত মিঃ লিয়াকং আলি খান যখন সাংবাদিকদের নিকট 

বলিলেন যে, অন্তর্বতাঁ গবন্েন্ট বড়লা্টের শাসন-পরিষদ ছাড়া 
আর কিছুই নহে এবং বড়লাট এই সরকারের প্রধান তখন 
পঙ্ডিত নেহ্রুর চক্ষু খুলিয়া গেল । নেহরু গবন্ধেন্ট ইহার একট! 
মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । পাপিয়ামেন্টের 
গত অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার সময় রাজ! ঘোষণ! করেন 
যে, নবগঠিত ভারত-সরকায় অন্তর্যতাঁ সরকাররাপে এবং মন্তরি- 
মগুলক্ধপে গণ্য হইবে । এই ঘোষণার পর এ সম্পর্কে বিতগার 
অবসান ঘটিল। রাষ্ট্রতত্ববিদূগণ এক বাক্যে এ কথ বলিতেছেন 
বে, পঙিত নেহরু এখানে অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 


গণপরিষদ পগুড করার চক্রান্ত 


তঃপর ভারত লিখিতেছেন £ 
১৬ই জ্বাগঞ্$ এবং তংপরবভাঁকালেন্ . কলিকাতায় যে 


অগ্রহায়ণ 


ছুধিপাক ঘটটয়া গিয়াছে গে সমস্ত ঘটনার পর পঙ্িত জবাহর- 
লাল দেখিতে পান যে, কলিফাতাবাসীদিগকে তিনি কোন 
সাহায্যই করিতে সমর্থ নফেন-_-এ বিষয়ে ঠাহছার হাত পা 
খাধা। পঙ্ডিতজী এক জন উচ্ছাস প্রবণ লোক ; সুতরাং উক্ত 
অবস্থার পড়িয়া তিনি অস্থির হৃইয়! উঠেন । এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার পাইবার জন্ত তিনি ত্রিটিশ সরকারের সহিত 
আলোচনা! আরম্ভ করেন। এই আলোচনার শেষ ন! হইতেই 
নোয়াখালির ঘটনা সমগ্র পৃথিবীকে সচকিত করিয়! তুলিল। 
অল্সকাল মধ্যেই উপদ্রব প্রসারলাভ করিল- কলিকাতা মহা- 
নগরীতে ছিতীয় দফা উপদ্রব আরম্ভ হইল । ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী জানাইলেন যে, যথোচিত ক্ষমতা পাইলেই অথবা দেশে 
আইণ ও শৃঙ্খল! রক্ষার্থ বড়লাটের যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে 
সেই দায়িত্ব পালনে বড়লাকে সম্মত করাইতে পারিলেই 
তিনি কলিকাতার আসিতে প্রস্তত । পণ্ডিজী্ এই দৃচতার 
ফলে লেখ পর্য্ নাকি এই মর্মে একট আপোষয়ফা হয় যে, 
মক্সিম্ডলের পরামর্শ অগ্নুসাগ্েই বড়লাট ঠাহার বিশেষ ক্ষমতা 
প্রশ্নোগ করিবেন । ইাতে বড়লাটের ক্ষমত। ফিফিং খর্ব হইল 
বটে, কিন্তু ম্ত্রিমশ্ুলের হাতেও কিছুট। ক্ষমতা আদিল। এই 
ক্ষমত| লাভের পর পণ্ডিত শেছ্‌ঞ্ণ কলিকাতায় আসিলেন। 
জনপাধারণের দৃষ্টির অগোচরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ 
কি ভাবে চলে তাঙার একট! উদাহরণ দেওয়া! ধাউতেছে । দেশ- 
রক্ষা বিভাপের মন্ত্রী কলিকাতায় আপিয়া খলেন যে, উপদ্রব 
নিবারণের অঙ্ পৈন্যদিগকে কি ভাবে নিয়োগ করা হইতেছে 
তাহা! দেখিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আপিয়াছেন। একট! 
কথা উঠিয়াছিল যে, বাংলা-পন্নকারই যখন সৈল্ত নিয়োগ কার্ধ 
পরিচালনা কণ্রিতেছেন তখন দেশরক্ষা-সচিবের এ বিষয়ে কিছু 
করিবার অধিকার নাই কিন্তু দেশরক্ষা-সচিবের উক্ত মন্তব্য 
হুইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কলিকাতায় শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন কেন্রীয় সরকারের নীরব হ্ত্ড কি প্রকারে 
কার্ধ করিতেছিল। 
পর্ডিত নেহরু কলিকাতা হুইতে বিমানযোগে পাটনার 
"গমন করেন । সেখানে তিনি বলেন যে, যদি উচ্ছ্থল বন্ধ না 
ছয় তাহা হইলে সামরিক বিস্তাগ আকাশ হইতে বোমা বর্ধণ 
পর্য্যন্ত করিতে পারে। সন্প্রতি ভারতসচিব কমন্স সভায় 
বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার় যদি একপ ব্যবস্থা অবলগ্বন 
করেন তবে তিনি বাধা দিবেন না। এই উদ্ভির তাৎপর্য এই 
ঘে, জাপংকালীন অবস্থার ভারত সরকারের যে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে জাগষ্ট মাসে কলিকাতায় 
যখন হাক্ষাম! সুরু হয় তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন 
ক্ষমত| নেহরু গবন্মে্ণ্ের ছিল না। এবিষয়ে বড়লা্টকে 
জবছিত করিবার ক্ষমতা নেহরু গবর্সেন্ট গত অক্টোবর মাসের 
শেষ ভাগে লান্ত করেন এবং সেই ক্ষমতা! বিথিমত প্রয়োগ 
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করেন। বিহারে নাকি সামরিক আইন জারী করিবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল, কিন্ত পঙ্ডিত নেহরু উচ্ছাতে দৃঢ় অসম্থতি জানাইবার 
ফলেই এ আইন জান্ী হয় নাই। 

কংগ্রেস-বিরোধীর! এক্ষণে বুঝিতে পানিয্বাছে যে, গঞ্জ- 
উপত্রবের দ্বার! ভারতের প্রগতি বদ্ধ করা যাইবে না! এবং 
সেব্ন্যই নাকি তাহার! রব তুলিয়াছে ঘে, একটা বড় সন্্র- 
ঘায়কে বাদ দিয়া যেন গণ-পরিষদের অধিবেশন না করা হয়। 
এই রবের মুখ বন্ধ করিবার জন্য নেহরু গবন্দেন্ট ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন । ব্রিটিশ গবন্মেন্টও যে মন্ত্র-ধিশনের 
প্রস্তাব অনুযায়ী কান চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর তাহান্র 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পা্পিয়ামেন্টের উদ্বোধন দিবসে রাজার 
অভিভাষণে। অবহিত পর্ধবেক্ষকগণ দতার সহিত এই কথাই 
বলিতেছেন যে, রাঙ্জার পর পর ছুইটি অতিভাষণের মধ্যেই 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতের প্রশ্ন ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
আজ একট! বড় প্রশ্ন হইয়া! দাড়াইয়াছে। তাহারা বলেন বে, 
অতঃপর ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্মেন্টের অকপটতা সন্বন্ধে আর 
কোন প্রশ্ন কর) চজে ন।। 

এক্ষণে গণপন্লিষদের আসন্ন অধিবেশনের পথ উন্ৃক্ত ৷ 
আত্মকলছের দোহাই দিয়! ভেদনীতির সেই পুরাতন খেল! শেষ 
হইয়াছে । প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমলল সভায় সাফ বলিয়া 
দিয়াছেন যে, সকল গবন্মেন্টের আমলেই ভারতে এরপ 
হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। এ কথার অর্থ এই যে, এ সমস্ত হাঙ্গামার 
ফলে প্রস্তাবিত পথ পরিহার করা হইবে না। 

কিন্ত তৎসন্বেও হূর্মতিদিগের চেষ্টার ক্রটি নাই। প্রশ্ন 
তোল! হইয়াছে যে, গণপরিষদ আহ্বান করিবে কে এবং কে-ই 
বা উহার উদ্বোধন কণ্রিবে। রাজনীতিক মহল বলেন যে, 
্বাষ্ব্যব্া-প্রণয়নকারী পরিষদের নিবুণঢ় ক্ষমতা যখন শ্রমিক 
গবন্মেন্টি কতৃকি স্বীকৃত হইয়াছে তখন জার এ বিষয়ে ব্রিটিশ 
ভাইসরয়ের কোন হছাতই নাই। 


প্রগতিবিরোধীদের খেলার আর একট! ধিক আছে। 
বিলাতের সানডে চাইমস্-এর নয়াদি্গীস্থ প্রতিনিঘি সেই 
দিকট। প্রকীশ করিয্বাছেন। তিনি বজেন, যুসলিষ লীগ নাকি 
গণপরিষদে যোগ দিবার মূল্য-ন্বরূপ সকল প্রদেশে সম্মিলিত 
মন্ত্রিমগুল গঠনের দাবি করিতেছেন । তাহার! নাকি তলে 
তলে এই তয় দেখাইয়াছেন যে, অভথায় সাম্প্রদায়িক হাক্ষামার 
প্রসার লাভ করিবে । কংগ্রেসের সোজ! উভ্ভর নাকি এই যে, 
যদি সকল প্রদেশে সম্মিলিত মন্ত্রিমগ্ুল গঠনের অভিলাষ 
বুসলিম লীগের থাকে তাহা! হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে সে প্রার্থনা! 
কংগ্রেসকে জানাইতে হইবে । 

লীগের আর এফটি দাবি হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে 
গণপরিষদের “খ" খণ্ড গঠন করিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে 
হইবে । অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের ভিতিস্থাপম কগিতে 
দিতে হইবে । রাজনৈতিক মহল এই চালের অন্য ছবর্ধ 
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পাঠানদের সমর্থনলানের জন্ত লীগের চেষ্টার আভাস দেখি- 
তেছে। এ সম্পর্কে কেহ কেহ ছঃখ করিয়া বলিতেছেন যে 
ব্রিটিশ ভাইপরয় সঙ্গত কার্য করিতেছেন ন1। 


এই পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ হাই- 
কমিশনার রূপে মিঃ টেরেন্স দোনের আগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বলিয়! গণ্য করা যাইতেছে । ভারত সম্পর্কে তাহার কার্ধের 
গ্বরূপ কি হইবে, এখন হইতে শ্রমিক গবর্মেন্টের নিকট 
ভারতীয় ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকিবেন, না বড়লাট দায়ী 
থাকিবেন এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। মিঃ সোন বলিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষ ্বাধীন হইবার পূর্বেই এক জন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার 
নিয়োগ একটা বিরাট পরিবতণনের লক্ষণ। সাবারণের 
বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষের জঙ্গ একটা সর্বসম্মত রাধ্রব্যবস্থ? 
প্রণয়নে বিভিন্ন মতাবলন্বীদের মধো আপোয-আলোচনার 
জঙই তিনি এদেশে আপিয়াছেন। 


পণ্ডিত নেহরু নাকি ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণপরিষদের 
অধিবেশন আরস্খ করিবার জগ বদ্ধপরকর। সুতরাং 
পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, এ তারিখে নিশ্চয়ই গণ- 
পরিষদের অধিবেশন আরম হইবে এবং ভারতের ইতিহাসে 
একটা যুগপরিবত'ন হইবে । 


ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক বিধ্তনের মর্ম বুঝিতে 
হইলে ছইটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে । প্রথম কথ এই যে, 
নেহরু গবন্থেন্ট গঠন করিয়! ব্রিটিশ মস্ত্রিমগুল ক্ষমতা হত্তান্র 
সম্পর্কে প্রথম সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়াছেন । ধীরে ধীরে 
নিয়মত্রাগ্রিক সংগ্রামের খার! এই গবশ্েন্ট ইতিমধ্যেই নিকষ 
ক্ষমতা প্রসার করিয়! লইয়াছেন। 

ছিতীয় কথা এই যে, এক্ষণে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ 
সরকারের নীতি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে । মন্ত্রী- 
মিশনের প্রস্তাধ এবং গণপরিষদ গঠন তাহার প্রমাণ । 
বনুকালের বছ জয়-পরাজয়ের পর আজ একট! সুনির্দি& পদ্থা 
অবলম্বন করা সম্ভব হ্ইয়াছে। অবঞ্ত গণপরিষদকে বহু 
বিদ্ব অতিক্রম করিতে হইবে । আমাদের নবজীবনের ধার] 
নির্দেশ করিতে অনেক বেগ পাইতে হ্ইবে, জনেক সময় 
লাগিবে, কিন্ত রাজনৈতিক পর্যবেক্চক মহলের দৃঢ় বিশ্বাস 
এই যে, ছুর্দিনের ছূর্গষ পথ অতিক্রম করিয়! ভারতবাসীর! 
এবার জয়ের শিখরে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে । 





ব্রিটিশ সাংবাদিক কর্তৃক লীগের সমালোচন। 


মিঃ এইচ এন ব্রেল্দফোর্ড শ্বনামখ্যাত সাংবাদিক । 
মিং জিম্রা ও লীগের বর্তমান কার্ধকলাপ তীব্রভাবে সমালোচনা! 
করিয়া তাহার এক প্রবন্ধ সম্প্রতি কলিকাতার “হিন্ুস্থান 
টাঙার্ড' পতিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি সর্বাখ্রে পঞ্জিত 
্ববাহয়লাল নেহরু লশ্বন্ধে লিখিতেছেন যে, যে. নৈতিক 


প্রবাসী 


স্পা শম্পা পা পপ পপ শা পাপ শপ পপ 


১৩৫৩ 





সাহস তাহাকে ভারতবর্ষের বতর্নান সন্ধিক্ষণে নেতান্র 
আসন এফণে প্রেরণা দিয়াছে তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন 
এবং তাহার বিশ্বাস আজিফার জগতে সর্বাপেক্ষা সাহ্সী 
ব্যক্তি পর্ডিত নেহরু । 

পগ্ডিতন্ধী যে পদে আসীন তাহা গর্ব করার মতই। 
ভাঙার তুল্য দায়ি্বসম্পন্ন পদ কোন ভারতবাসীই বহুদিন গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। ওয়াশিংটন, মক্ফো, লগ্ন ও নানকিঞ্ে 
তাহার মত লোক তিন-চার জনের বেদী নাই খাহার1 তাহার 
মত গুরুদায্বিত্বসম্পত্র কার্যডার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাদের কেহই জবাহরলালের মত নুতন করিয়! কিছ গড়িবার 
সুযোগ পান শাই। লেশিনের মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত 
চণ্রিশ কোষ্টি মানুষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পুর্বে” একটি নৃতন 
জাতি গিয়া তোলার বিরাট কাজে আর কে হাত দিয়াছেন ? 
আজিকার ভারতের সকল সমন্তার দিকে তাকাইলে একথা 
বলিতেই হয় ধে বীরোচিত সাহস বিশ! এমন কাক্সে হাত 
দেওয়া! মোষ্টেই সম্তবপর নহে । বতর্মানে ভারতবর্ধকে তাহার 
দারিদ্র্য ও ছুণিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে ফ্ইবে। পুকুষ- 
পরম্পরা ধরিয়া বিদেশী শাসনের ফলে ভারতের উপর যে সমস্ত 
ব্যাপাগ্র ঘটিয়াছে তাহা আজ মনে রাখিয়! নিজ প্রগতিকে 
ব্যাহত করা বুক্তিযুস্ত হইবে না । কিন্ত সবচেয়ে খড় কথ! 
হইতেছে সান্প্রদার়িক অনৈকাা। 


এই অনৈক্য কূপ গ্রহণ করিয়াছে অত্যন্ত অল্প কয়দিন 
আগে। পেশোয়ারে যখন মুসলিম লীগ পতাকা তলে সমবেত 
জনত] জবাহরলালকে “ফিরিয়া! যাওঃ বলিয়া! চীৎকার করিয়া 
উঠে তখনই এই অনৈক্যের বীজ খপন করা হ্য়। তখন 
তাহারা কি ভাবিয়াছিল যে ভারতবধের প্রথম প্রধান মন্ত্রীকে 
তাহার! এই প্রকারে কি অপমান করিয়াছে? শুধুকি তিনি 
দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী, মহথাস্ম! গান্ধীর পরে তিনিই দেশের 
প্রধান নাগরিক । যে সময়ে ভারতবর্ষ কুইতে সম্পূর্ণ হ্বাধীন- 
গাবে নির্বাচিত “ডেলিগেশন আমেরিকার ইউনাইটেড 
নেশনের অধিবেশনের উদ্দেশে সবেমাত্র যাত্র! করিয়াছে 
তখনই তাহারা এই কা করিয়া বসিল। 

মুসলিম লীগ যদি দেশের এক জন জাতীয় প্রধান মন্ত্রীর 
সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারে তাহা হইলে তাহার দেশ- 
প্রেম সম্বন্ধে সংশয় স্বাভাবিক কথাই। ইংলগ্ডে, আমেখিকার 
এমন কি জ্রান্সের দলগত রাজনৈতিক রীতিনীতি অহসারে 
এই ব্যাপার অত্যন্ত গিত | . কারণ দেশের জাতীয় প্রধান- 
মন্ত্রীর সছিত কোন দলই এমন ব্যবহার করিবার কথা 
স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না । এই সংবাদ চতুর্দিকে হছড়াইয়! 
পড়িলে জবাহ্রলালের ক্ষতি হুইয়াছে সন্দেহ নাই, রুসলীম 
লীগ কুখ্যাত হুইয়াছে সংশয় নাই, "তবে সবচেয়ে লঙ্দার 
কথা এই যে সমগ্র ভারতবর্ষ জগতের কাছে হে টি? 
হইয়াছে। 


জগ্রহায়ণ 


সন্তর্বতাঁ সরকারে বুসলীম লীগ সদন্তেরা যোগদান করিবে, 
এই খবর যখন -ব্রিষ্টেনে প্রচারিত হুইল তখন ইংরেজ জন- 
সাধারণ ক্ষণকালের জন্ত এক স্বপ্তিকর সঞ্ডোষ অন্থভব করিয়া 
ছিল। ভারতে ছুই দলের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয় । কিন্ধু সীমান্ত 
প্রদেশ ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে হুক্তিগুলি ঘটিয়াছে 
তাহার পরে ছুই দলের মধ্যে এমন অগ্রীতিকর মানসিক সম্পর্ক 
গড়িয়া! উঠিয়াছে যাহা আগে কখনও ছিল ন1!। ভুপালের নবাব 
ঝুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের মধো যে প্মাপোষের জন্ক ধৈর্য সহ- 
কারে দীর্ঘ আলোচন! কগিয়াছেন তাহাও ধ্যর্থতায় পধবঙগিত 
হইয়াছে। মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করিবার 
সময় জবাহরলালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই, লর্ড ওয়াভেলের 
আমস্ত্রণেই আসিয়াছে । 

ইহার অর্থও অত্যন্ত পর্রষার । লীগ কংগ্রেসের সহিত 
কোয়ালিশন করে নাই । তাহার! কোন সাধারণ নীতি ব 
কার্ধপদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হইয়! পরকারে যোগ দেয় নাই। 
তাহ! হইলে বুঝ! যায় যে, হইটি দলে যৌথ দায়িত্বের কথার 
চেয়ে ছুই বিরোধী দলের মধ্যে সক্বর্ধের কণ!ই এখানে বড় 
হইয়া উঠিবে | ছুই দলের সদঞ্$ পালাক্রমে একবার করি! 
শাসন-পরিষধদের ভাইস-প্রেপিডেন্টের আসন গ্রহণ করিবেন, 
জীগের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে এই কথাই মনে হয় যে, 
অন্তর্বতাঁ গবর্মেন্টে কোন প্রধান মন্ত্রী রাখ! হঁহার্দের অতিপ্রেত 
নছে। 

তাহা হইলে ব্যাপারটি ধাড়াইল এই যে শাপনকাণে 
বিরোধ বাধাইবান্র এবং ওয়াভেলের সাঁলিশীতে উহ! মিটাইবার 
আয়োজনই ইহাতে কর। হইল । এই ব্যবস্থার ফলে স্বাধীনতার 
পথে অগ্রসর হওয়! তো দুরের কথা', বরং পিছাইয়াই বাইবে। 

সুসলীম লীগের প্রচারপজ্জ “ডণে' প্রকাশিত হুইয়াছে যে, 
লীগ কংখেসের মতই স্বাধীনতাকামী । এই কথা যদি সত্য হয় 
তাহা হইলে জিন্নার নেতৃত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই, যতই না কেন 
তাহার ব্যক্তিগত জাকর্ধনী ক্ষদত| থাক্‌ । আসলে বিশাল হিন্দু 
ক্কবক শ্রমিক ও দরিদ্র জনগণের মতই মুসলমানগণও আর 
বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন সহ করিতে রাজী নে । 

মিঃ জিন্নার অবলদ্িত পন্থার অর্থ আমাদের পক্ষে বুবিয়া 
উঠা কঠিন । হয় তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ম্বাধীনতাকে ঠেকাইবেন, 
ম| হয় চিরদিনের জন্জ তাহার পথ বন্ধ করিয়া! বসিবেন। 

যদি তাহার মতলব এই হয় যে তিনি মরিয়া হ্ইয়! টোরী 
দ্বলকে সমর্থন কক্সিবেন তাহা হইলে তিনি বর্তমানে যাহা! 
করিতেছেন তাহার চেয়ে বেঙ্ী কিছু করিতে পারিবেন না। 
ধে সম্প্রদায় চায় যে হিন্দু-মুপলমানের শাস্তি বিধানের জন্য 
চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষিত থাক্‌ তাহারা কোন দিনই 
এতটুকু শান্তি আনিতে পারিবে 'না। ইহার সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে পৃণবঙ্গের ববর়োচিত ঘটনাগুলিতে। 
পুরববিদের ঘটনাগুলি পূর্ব-পরিকন্সিত এ লম্বত্ধে নিঃসন্েহ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ত্রিটিশ সাংবাদিক কর্ভৃক লীগের পমালোচন! 
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হইলেও. আমার কথার অর্থ এই নহে যে মুসলীম লীগের 
'হছাইকমাণ' এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও দায়ী । তবে 
এ কথ! সত্য যে লীগ-প্রচারিত বামীর ফলেই এ ভয়াবহ কাঙের 
উপযুক্ত আবৃহা ওয়! সৃষ্ট হইয়াছে । দেশের ইতিহাস-প্রণেত| 
এই কথাই ছিঙ্গাসা করিবেন যে মিঃ জিনা এই বিপর্যয় রোধ 
করিবার তব কি ব্যবস্থা পুর্বহুইতে অখলম্বন কণিয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের কোন রুক্তিবিরোধী ষড়যন্ত্রকার্দীর মতলব 
ক্মহুসারে এই সমন্ত বাপার ঘটিয়। থাকিলেও তাহা 
তীব্র ভাষায় নিন্দনীয় । ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
রক্ষার নামে এমন একটি অথ তৈরি হইয়াছে, যে অন্ত্রের 
দৌলতে মিঃ চার্চিল একদা সংখ্যালদখু ও সংখ্যাপ্ডর উভয় 
অন্প্রদ্ধায়কেই ইচ্ছামত চালাইয়াছেন। 

আমার মনে হয় এই প্রকারের নীতি কখনও সাফল্যলাভ 
ফরিতে পারে মা । মিঃ চার্চিল ব্রিটিশ জনসাধারণের চিন্তা- 
ধারা হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছাইয়া গিয়াছেন। কেবল 
ভারতবর্ষ নে, মিশরের উপর হইতেও পরাধীনতার জোয়াল 
তুলিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ের সবার] ব্রিটেন তাঙার বর্তমান জন- 
মত প্রকাশ করিয়াছে । তাহার! ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছে 
যে ভারতবর্ধে যে রাজনৈতিক সঞ্টকাল উপস্থিত হইয়াছে 
গায়ে পড়িয়া তাহার উপর যোড়লী করিতে ঘাওয়া সুখকর 
হইবে না। 

মিঃ জিন্রা হয়ত মনে করেন ফে টোরী সন্প্রধায় আবার 
ভবিষাতে ক্ষমতা লাভ করিবে । এই ধারণা ভ্রান্তিকর। তাহ! 
ছাড়া যদিও চৌরী সম্প্রদায় সত্যই ক্ষমতা! পায় তাহা হইলেও 
পাকিস্থাশের আশা নিরর্খক। কারণ সময় কাটিয়া গেলেও 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ও আঞ$তি বদলায় ঘাইবে 
না। তাহা ছাড়া টোরী গবর্থেন্টও শ্রমিক গবর্সেণ্টের মতই 
সামরিক কপক্ষের উপদেশ আগ্রাহ করিতে পারিবে না। 
ভারতবধ অখণ্ড রাখা সঙ্গঞ্ধে সামরিক কঠপক্ষ একমত । 

পাকিস্থানের সম্ভাবন একেবারেই নাই । গত কিছু দিনের 
পরিস্থিতি পাকিগ্কানের সন্ডাবনাকে আরও সঙ্গীন করিয়া 
ভুলিয়াছে। "বাংলাদেশের লীগ পরকারের কারাবলী 
হইতেই পরিষ্কার বুঝা যার যে লীগ সরকার হুয় খুনাধুনি 
হাঙ্গাম। নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, নয় 
ঘআন্ষম। 

আমি মিঃ জিন্নাকে এই কথাই বশিতে পারি থে মহাত্মা 
গাধী দাক্গা-বিধবস্ত অঞ্চলে যাওয়ার পরিবতে” যদি তিনি সেই 
সমস্ত স্বানে যাইতেন তাহ] হইলে ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিত। 

কংগ্রেস হূর্গতদের সাহায্য করিতেছে । অথচ মুসলীম 
লীগ্েরই এই কার্ষগুলি কর! উচিত ছিল। এই প্রকারে 
মুসলীম লীগ আপনায় অতীতের কলঙ্ক অপনোদন করিতে 
পান্ধিত। ৯, | 





পপি সি 
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সি শী 


গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরু 

বিলাতের 'সোন্ডালিস্ট লীভার” পত্রে এক প্রবন্ধে মিঃ 
ফেনার ব্রকওয়ে গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরুর কার্ষের আলোচন! 
ফরিয়াছেন। তাহার প্রবন্ধের সারমর্ম প্রদত হইল । শ্রকওয়ে 
লিখিতেছেন £ 

“পর্ডিত জবাহরলাল শুধু মাত্র নুতন তারতবর্ধের শর্ট 
বলিয়াই নয়, লৃতন পৃথিবীর শ্রষ্ঠা! বলিরাও ভবিস্ততের ইতি- 
হাসে সন্মান লাত করিবেন-__যে আন্তর্জাতিক আঘর্শবাদ আজ 
পৃথিবীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, একমাত্র নেহরুরই সেই 
মনোভাব বত'মান। সম্মিলিত জাতিসজ্ঘেও তাহার কম্বর 
আসিয়া! পৌছিয়াছে । তিশিই তাহার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীকে 
যোগ্য নেতৃত্ব ছ্রিতে পারিবেন ।.*-.পণ্ডিতজীকে বলা যাইতে 
পারে, ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের সৃত প্রতীক । কিছু 
কাল পূর্বেও ভারতবধ ডোমিনিয়ান ঞ্রেটাস লইয়! ব্রিটিশ 
সাত্রান্যেরর অংশ হিসাবেই থাকিতে প্রস্তুত ছিল। পণ্ডিত 
নেহরু এবং তাহার নেতৃত্বে নবীন ভারত স্প্ ঘোষণ! করিয়া- 
ছেন, পূর্ণ খাবীনতা ছাড়! কিছুতেই মিটমাট হইবে ন11-." 
গান্ধীজী ভারতবর্ধে আ্মর্যাদাবোধ, মানবিক ক্ষমতা এবং 
আধ্যাত্মিক মুক্তির চেতন! জাগ্রত করিয়াছেন বলিয়া! চিরকাল 
স্মরীয় খাকিবেন। গাক্ধীজী জনমনকে উদ্বোধিত করিয়াছেন । 
জবাহরলাল তাহার স্ৃষ্টিবর্মী মন লইয়া! ভাবী ভারতের যে পথ 
নির্মাণ করিলেন, সেই পথে গান্ধীজীর উদ্বোধিত জনগণ যাত্রা 
করিবে । জবাহ্রপালের মত গভীর এবং বিস্কৃত জানসম্পন্ন 
রাজনীতিক আর একজনও বতমান পৃথিবীতে আছেন কিনা 
অন্গেহ করি। শুধু মাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে নয়, বিভিন্ন দেশ- 
বাসীর জীবনধার়1 সম্পর্কেও তাহার জান গভীর । পৃথিবীর 
সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে । আরীতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভারতবর্ষ 
এবং পৃথিবীফে কি শৃতন পথনির্দেশ করিতে পারেন-___তাছা 
দিয়াই জবাহ্রলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে ।” 


সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বাংলার রেলপথ 


ভারত-সরকারের রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচব মিঃ আসক 
আলি ও ভাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্ষেটান্নীর ঘে বিবরণ 
গ্ীয়ুক্ত ক্ষিতীশচন্জ শিয়োঈর প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে 
তাহা! হইতে বত'ান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সন্বদ্ধে বু সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। 

কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কতক অঞ্চলের রেলপথ সাম্দ্র- 
জজারিক হাক্ষামার ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । এই সমস্ত 
ব্যাপারে ইহাই প্রতীয়মান হুইয়াছে যে কলিকাতার শিয়াল 
&েশন অঞল রক্ষা করিবার যোপমুক্ত পুলিসের ব্যবস্থার 
ভাব ঘটয়াছিল। , 

আসাম-ঘাংল। রেলপথের পূর্ব ভাগের রেলওয়ের শৃঙ্খল! 





প্রধানলী 


এপ পা এ ০ ০ পা পপ পপ উপ -৯৯০৯৭০০০ ৩ সাপ ্্ই 


- ১৩৫৩ 


ক্ষার অন্ত যে পুলিস আছে তাহা! উপযুক্ত নহে-__হঠাৎ কোন 
বিপদ ঘটিয়া উঠিলে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন। 
রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচিব এরই কথাই বলিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, সরকার যথাসম্ভব শী উ্রত ব্যবস্থার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। 

রেলপথ-সচিব বলেন যে, গত ১৭ই আগষ্জ তারিখে 
চট্টগ্রামে রেল কর্মচারীদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে । ২৯শে জাগষ্ঠ 
এক দল জনতা কর্মচার্রিগপণের কোর়া্টারগুপি আক্রমণ করে 
ও জূঠপা্ট চলিতে থাকে | পূর্ববঙ্গের জারও একটি &্েঁশনের 
নিকট ২০০ সংখ্যক গুগ্তার একটি দল অপেক্ষা করিতে থাকায় 
সেই ঞ্রেশনের কাজ বধ রাখা হয়। 

কলিকাত] ও অন্ভান্ত বহু অঞ্চলে রেলকর্মচারিগণ হাঙ্গামার 
জভ কর্মে যোগ দিতে পারে নাই । গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে 
মৈমনসিংছের বাহাহুরাবাদ &্েশনটি লুঠিত হয়। শিয়াল 
&েঁশনের “পারশেল-শেডে' ১৭ তারিখ হইতে ১৯ তারিখের 
মধ্যে যে লুঠপাট হৃইয়াছিল তাহাতে আনুমানিক তিন লক্ষ 
টাকার মত ক্ষতি হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে মিঃ আসফ আলি জানান যে, চলন্ত রেলগাড়ী 
অথবা ঠ্ঁশন প্রযাটফরম ইত্যাদি স্থানে নিহত ও আহত যাত্রী- 
দের সংখ্যা সঠিক ভাবে জ্ঞান! যায় নাই । তবে একটি ঘটন! 
জানা যায়ঃ কোন র়েলকর্মচারীকে সক্্রীক রেলভ্রমণকালে 
ট্রেন হইতে জোর করিয়া! ছি"চড়াইয়! টানিয়! নির্মমভাবে হত্যা 
করা হয়। বহু যাত্রী আহত ও নিহত হইয়াছে এরূপ ঘটন! খটি- 
রাছে। কখনও রেল-কাম্র! হইতে নামিবার সময় কখনও ব! 
প্লাটফরম হুইতে বাহির হইবার সময় খটনাগুলি ঘটিয়াছে। 
এই সমস্ত ছাড়! ট্রেনে লৃঠপার্ট, আক্রমণ ও স্ত্রী অপহরণের বহু 
ঘটনা! ঘটয়াছে মিঃ আসফ আলি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা 
বলেন। 

মিঃ আসফ আলিকে আর একটি প্রশ্ন করা হইলে তিনি 
বলিয়াছেন যে ভ্ারত-সরকার রেলপথের শৃঙ্খলা শাসন ও 
আকন্িক ঘ্টনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে পুলিস প্রহরার 
ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ঠ নহে বলিয়া মনে করেন৷ বিশেষ 
করিয়া বাংলাদেশের অত্যাচরিত অঞ্লগুলির সম্বন্ধে এই 
কথাগুলি প্রযোজ্য । 

সচিব মহাশয় আয়ও একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে গত 
আগষ্ট মাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্ামা ঘটবার আগেও আসাম- 
বাংল! রেলপথের ঢাকা! ও মৈষনসিংহের কোন অঞ্চলে প্রায়ই 
ঘলবদ্ধ গওা-আকফ্রমণ দেখা যাইত। তিনি বলেন যে আসাম- 
বাংলা রেলপথের জেনারেল ম্যানেজারের রিপোর্টে জানা 
গিয়াছে যে উক্ত বিভাগে গুগামি, অত্যাচার ও অভাভ 
অপকর্মের ফজে পেল চলাচল অনেফ সময্মেই ব্যাহত 
হইয়াছে। ৃ 

-জেনান্েল ম্যানেজারের মতে মৈষনলিংছের তৈয়বধাজার 


অগ্রহায়ণ 


শ্সপি 








অঞ্চলে রেল-প্রতিষ্ঠানের দিজন্ব অস্র-সক্ষিত পুলিস ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । রেলওয়ের রক্ষা কার্ষের জন অন্ততঃ ছুই শত জন 
সামরিক প্রহরীর ব্যবস্ধা! এখানে অবঙ্ঠ প্রয়োজন । 

সচিব মহাশয় বলেন যে জেনারেল ম্যানেজারের এই 
নির্দেশ গ্রহণ কর! সম্ভব নছে। কারণ শান্তির সময়ে রেলওয়ের 
শাসনের জন্ত সামগ্সিক কর্মচান্নীর ব্যবন্থ| আইনসঙ্গত নছে। 
অবস্ঠ এই ব্যাপারে বাংলা-সরকারকে যেলওয়ে কতৃপক্ষ বারং- 
বার সাহাযোর জগত অহুরোধ জানাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত 
তৈরববাজারে অগ্রসক্দিত সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করা! 
হ্ইয়াছে। 

যুদ্ধের সময়ে আপাম-বাংল। রেলপথের নিয়ন্ত্রণ ইতযার্দির 
ভার সামরিক প্রধান প্রধান কর্মচাগ্রিগণের উপর থাকিত। 
রেলওয়ের অশেক প্রধান কর্মচার্ীও সামরিক ক্ষমতাসম্পর 
ছিলেন । এখনকার অবস্থায় সরকারের স্থির করা কতণব্য যে 
সেই মিলিটারী শীতি অথপন্থন করা হুইবে কিনা । রেলওয়ে 
এবং অন্ঠাক্ক জনসাধারণের নিরাপগার ব্যবস্থা এখন একান্তই 
প্রয়োজন। 

বতমাশ সান্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি কারণে রেলপথ ও 
যানবাহনের অন্থবিধার জন্ভ ডাক ধিভাগেরও বহু অন্গবিধ! 
উপস্থিত হুইয়্াছে। ডাক বিভাগ পুলিস সাহাযা ব্যতীত 
শিঞ্জেদের কাক নিরাপদে সম্পশ্র করিতে পারিতেছে না। পুর্ব- 
বঙ্গের বছ দ্েলা পুপলদ ছেড কোর়ার্াপ্ন হইতে অনেক দুরে 
অবস্থিত। সে বিষয়ে চিষ্ত! কগ! প্রয়োজন । যুখ্ের সময়ে 
রেলওয়ের মত ডাক বিভাগেও সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা 
হ্ইয়াছিল। এখানেও এখন অনুরূপ ব্যবস্থা অধলম্থনের কথা 
চিন্তা করা! প্রয়োজন । 


বাংলা মরকারের হ তে পাটচাষীর স্বার্থ 


কংগ্রেস কেজ্জীয় সরকারের ভার গ্রহণ করিবার পরেই 
তাহাদিগকে পাটের দর নিধণারণ করা হইবে কি না এই 
প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হয়। মুদ্ধের সময় বাংল-সরকারের 
সম্মতিক্রমে ব্ডলাটের শাসন পরিষদ পাটের দর এমন ভাবে 
বাধিরা রাখিয়াছিলেন যে উহাতে যোল আনা লাত ছিল 
ত্রিটেন ও আমেরিকার, ক্ষতি হইয়াছে চাষীর । ইহার 
বিস্তাপ্সিত আলোচন| জামবা পূর্বে ব৫বার করিয়াছি। অন্তর্বতাঁ 
কংখ্রেপ গবর্থেন্ট কার্ধতার গ্রহণ করিবার জল্স কয়েক দিনের 
মধ্যেই ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হইবার কথা, সুতরাং 
দুতন করিয়া! তাহাদিগকে এই সমন্তার সন্মুখীন হইতে হয়। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেঞ্জে ভারতবধের যে স্থান আছে তাহ! 
এবং বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী কথ! বিবেচনা করির। 
রগ্তাবী চট ও বস্তার মূলা নির্টিই করিয়া রাখ। কংগ্রেস 
গথন্থেন্ট যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়। এ অনিপ্রায় প্রকাশ করেন 
শ্রবং সমগ্র বিষয়টি আলোচনায় জন্ত বাংলা-স্কারকে আহ্বান 


শসপপাপ পপ পিসি অপ পি পা সা 
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করেন। বাংলা-সরকার এই আমন্ত্রণ প্রত]াখ্যান কয়েন এবং 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসী দল পাটের নিযনতম মূল্য চ্গিশ 
উাক] নির্ধারণের জন প্রগ্তাব উত্বাপন করিলে লীগের ভোটের 
জোরে উছছাও প্রত/খযাত হয়। কলিকাতার দাঙ্গা এবং পূর্ব- 
বঙ্গে অনিশ্চিত অবস্থার জঙ্ পাটের দর অগস্তবরকম পড়িয়া 
যায়। বাংলার লীগ সরকার ইহ! দেখিয়াও কোন প্রতিকানে 
অগ্রনী হইলেন না। কিছুদিন হাত গুটাইবার পর অবাঞ্ভালী 
দালালের! যখন দেখিল যে পাটের বৃল্য অসপ্তব নামিয়! 
গিয়াছে তখন তাহার! ক্রয় আরম্ত করিল এবং জক্স্দিনের মধ্যে 
দরিদ্র চাষীর সার] বৎসরের একমাত্র অর্থকরী ফসল পড়তারও 
কমে হাতছাড়া হইয়া গেল। এইভাবে চাষীর হাতের যো 
তিন-চতুর্ধাংশ পাট বাছির হইয়া যাইতে দেখিয়াও প্রধান 
মন্ত্রী বক্তা ছাড়া উহা! রোব করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। 
বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদের প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে মণকরা তেয়- 
চৌন্ছ টাক! দরে পাট ক্রয় দালালদের পক্ষে কঠিন হইত। 

পাটচাষীদের অধিকাংশই মুসলমান এবং তপনীলী সন্্র- 
প্রায়ের লোক | ইহাদের হর্দশ| ভাঙাইয়া যাছাদের রাজনীতি, 
সেই লীগ-নেতার] চাষীর পাহায্যে অগ্রসর না হইয়া এবারও 
তাহাদেরই ছুর্দশাকে কংঠেসের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের মূলধন 
করিয়া তুলিতে ছাড়েন নাই। কংগ্রেস গবন্মে্টের মৃল্য 
নিধারণের '্তিপ্রায় ছিল, কিন্ত মূল্যের পরিমাণ তাহারা 
বাংলা-সরকারের স্ছিত পরামর্শ ফমেই স্থির করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। বাংলা-পরকার উহাতে যোগ না দরিয়া! কংগ্রেসের 
সহিত কেবল বাক্যদনধে প্রতবন্ত হণ এবং উহ্বার দ্বারা অযথা 
কালক্ষেপ করিয়া! অধাঙালী দালালদের সস্তায় পাট কিনিবার 
পথ পরিফার কধিয়া দেন। এই অবন্থ! দেখিয়া কয়েক দিনের 
মধ্যেই তারত-সরকার জানাইয়া দেন যে রগ্তানীযোগ্য চট্ট ও 
বস্তার দরও ঠাহার! বাধিবেন না । চাষীকে স্কায্য দর পাইতে 
সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে বাংলা-সরকারের, ভারত- 
সরকারের নছে। বাংল'-সরকার ভারত-পরকারের নিকট 
যাহা চাহ্য়াছিলেন তাহারা তাহ! পাইয়াছেন কিন্ত চাষী 
পাটের দর পায় নাই। ফলে দালালদের আশার অতিরিক্ত 
অর্থশ্রান্তির পথ খুলিয়া গিয়াছে । লীগওয়ালা ও অবাঙালী 
ঘালালদের পক্ষে ইহ! অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ । এই ছইয়ের 
মধ্যে মিলনের অভাব গত হুর্ভিক্ষের বা বুদ্ধের সময়েও দেখা 
যায় নাই। বাংলা-সরকার এ বৎসর পাট ইরা যাহা! 
ফরিলেন তাহার পিছনে যে গভীরতর কোন কারণ ছিল না, 
কার্ধ দেখিয়া তাহা! বল! কঠিন। 


হমন্দরননের ভাগচাষা 


চব্বিশ পরগণ] জেলা স্বযক-সযিতির সম্পাদক জানাইতে- 
ছেন £ 
চব্বিশ পয়গণ! জেলার হুদ্দয়বন অঞ্চলে অধি- 
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বাসীবের শতকর! প্রায় ৮০ জন রী ] ই্ারাই বন্ত- 
জন্বর সহিত লড়াই করিয়া এবং হাড়তাঙ্গা পরিশ্রম করিরা 
আজ নুদ্দরবনকে আবাদী করিয়াছে । জমিদার এবং 
তাহাদের নায়েব ও সাঙ্গপাঙ্গের শোষণ ও জুলুমে দুন্দর- 
বন যাহার! হাসিল করিল তাহার সবার, ভাগচাধীতে 
পরিণত হুইয়াছে। 
মধ্যস্বত্থ লোপ করিয়া! গোটা সুন্দরবন সরকার কর্তৃক 
খাস করার প্রাথমিক কাক্জরূপে গত ১২ই অক্টোবর হইতে 
চব্বিশ পরগণার গু্খরবনের বিভিন্ন অংশে জরিপের কাজ 
সুরু হইয়াছে । গত ১৯২৪-৩৩ সালের সার্ভে ও সেটেল- 
মেন্টের সময় ডিরেক্টর অব ল্যা্-রেকর্ড নির্দেশ দেন যে, 
সকল ভাগচাষীর নামে খতিয়ান খুলিতে হইবে । ফলে 
€বি' ব্লকের ৮৭৮টি খতিয়ানের মধ্যে ৬৮০টি ভাগ- 
চাষীর নীমে খতিয়ান হয় । বাকী ১৯৮টির মধ্যে ১৪০টি 
ক্যানিং এলাকায় । যখন “সি” প্রটের খতিয়ান হইতেছিল 
তখন প্রজাস্বত্ব জাইনের ৩ (১৭) ধারামতে ভাগচাধীদের 
অন্বীকার কর! হইল । ফলে জতি অল্প খতিয়ান ভাগ- 
চাষীর নামে হুইল । 
গত ১লা নবেম্বর তারিখে, ভাগচাধীদের সন্বদ্ধে 
সরকারী মনোভাব জানার জন্ত জেল! ক্ষক-সমিতির 
তরফ হুইতে শ্রীরাসবিহ্বা্রী ঘোষ ছুন্দরবন সেষ্টেলমেণ্ট 
অফিসারের সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, বর্তমান 
আইনে ভাগচাষীর স্বত্বের কোন উল্লেখ না থাকায় ভাঁগ- 
চাষীর নামে খতিয়ান হইবে না। তিনি আরও খলেন, 
সেটটেলমেণ্ট শেষ হুইতে প্রায় ৩ বংসর সময় লাঁপিবে। 
ভাগচাষীর খবত্ধ যাহাতে শ্বীক্কত হয় সেজন্ড ক্বষক-সমিতি 
আন্দোলন করার সক্বগ্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং জাশ! 
করেন যে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও 
সন্ধদয় দেশবাসীর দৃি আকুষ্ঠ হুইবে। 
বাংল-সরফারের জন্যান্য কাজের ন্যায় এই কার্ধেও 
প্রথম হইতেই শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাইতেছে । জমিদারী 
প্রথ। উচ্ছেদের জঙ জমি জরীপ চারিটি স্থানে সুদ হইয়াছে 
কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা না! থাকার কর্মকতরণদের 
কাজের মধ্যে বিশৃঙ্ঘল! গোড়া! হইতেই দেখ! দিতেছে । ভবিস্তং 
ভূমি-ব্যবস্থায় তাগচাষীর স্বত্ধ কি হইবে তাহা! লইয়! প্রায় দশ 
বৎসর যাবং শুধু জালোচনাই চলিতেছে । 


সামরিক বিভাগের উদ্ধত মাল বিক্রয় 


আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গবর্থেপ্টের অব্যবহত অনেক 
উদ্ভ সামরিক ভ্রব্যাদি এখনও ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। 
আমেরিকান পবন্দেন্টের পরিত্যক্ত ভ্রব্যাদি ভারত-সরকার 
কিনিয়! লইয়াছেন। এই সমস্ত ভ্রব্যাদির বিলি-বন্দোবস্ত 
বং বিক্রয়-য্যবস্থায় জঙ অন্তরর্তা সরকায় এক 'ভিসপোসাল 


প্রবানী 


০৯৮০ সটতাং 


১৩৫৩ 
কমিটি” গঠন করিরাছেন। কমিটির সদন্ত সর মরিস গল্বযারন। 
পীয়ক্ত বিজয় রাঘবাচার্য এবং এ্রয়ক্ত বুধালিঙ্গম্‌ এই কার্ধভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে এই অরব্যাি 
ছড়াইয়! জাছে। অনেক মাল আসাম ও ব্রন্মেদেশের সীমান্তের 
ছুর্গম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে । এই বিষয়ে যে মোটানুষ্ট 
হ্পাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আমেরিকার 
৬,২৮,০০০ টন এবং ব্রিটিশের ১৫১১৩,০০০ ভন পরিমাণ মাল 
অবশি্ পড়িয়া জাছে। ব্রিটিশ গবর্থেণ্টের উদ্ধত মালের দাম 
প্রায় ২১৯ কোটি টাক! বলিয়া বল! হইয়াছে । ১৯৪৪ সালের 
জাহয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৬ সালের আগষ্ঠ 
মাসের শেষ তারিখ পর্বন্ত ব্রিটিশ গবর্থেপ্টের যে মালের ধাম 
৩৪ কোটি টাকা! তাহা! ২৪ কোটি টাকায় বিক্রয় কর! 
হইয়াছে । ভিসপোসাল কমিটির অধীনে ১৩৪ জন গেজেটেড 
কর্মচারী ও এই বিষয়ক আল্কাভ কার্ষের জন্ত ২০০০ কর্মচারী 
লওয়া হইয়াছে। 

ডিসপোসাল কমিটির ব্যবস্থাদির কার্ধে অনেক অন্ুবিধ! 
আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কাজের অসাধুতায়ও 
অবসর যথে& আছে । প্রথমতঃ, মালপত্রের মধ্যে অনেক ঘগ্তর- 
পাতি বিক্ষি্ন ভাবে শান! স্বানে পড়িয়া আছে। সমস্ত জিনিষ 
একজ না করিলে তাহার সঠিক মূল্যও বুঝা! কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, 
ভিসপোসাল বোর্ড এই সমস্ত জিনিষপত্রের গুণাডণ সন্ধে বা 
অনেক সময়েই পরিমাণ সম্বপ্খে কোন সঠিক সংবাদ দিতে 
পারে ন|। কাজে কাজেই ক্রেতার পক্ষে অনেক সময় জিনিষ- 
পত্র কেনা এক কষ্টকর ব্যাপার হুইয়! গাড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি 
এই দিনিষপত্রগুলি বিক্রয় করিবার পূর্বে অনেক কিছুই ভাবি- 
বার আছে। আবার দীর্ঘ দিন বরিয়। 'টেগার' আহ্বান 
করিয়! মালপত্র বিক্রয় করাও সুশকিলের ব্যাপায় । গবন্মেন্ট 
এ বিষয়ে নিয়ম করিয়াছেন যে বাহার! পূর্বে দাবি করিবেন 
সাহার! পরধর্তা খরিদ্ধারের চেয়ে আগে এবং কম দামে 
জিনিষগুলি পাইবেন | এবিষয়ে ভিপপোসাল ডাইরেউরেট 
যাহাকে পুর দাবিদার বলিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়! 
লইতে হইবে । ইছারই মধ্যে অসাধুতার কাক রহিয়! গিয়াছে 
বলিয়! জনসাধারণের বিশ্বাস। অনেকেই বাংলা এবং আসাম 
অঞ্চলের ৩৫০০০ আমেরিকান ভ্যান লনীগুলির বিক্রয় 
ব্যপারটিতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাক্তন ভিস- 
পোসাল যোর্ডের কার্ধকলাপ সন্দেহজনক হইয়া! উঠাক্ততই 
কংগ্রেস গবন্মেষ্ট বত“মান কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 

নূতন ভিদপোসাল কমিটির একটি কর্তব্য হইবে সমস্ত 
অসাধুত| ও অভায় ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া এবং যাহাতে ভবিষ্যতে 
ঘুষ, চুরি ও পক্ষপাতিত্ব জার ঘটতে না পায়ে তাহার প্রতি 
যত্বধীল হওয়া । ঘুষ ও চুরির তদন্তের জন্ড এই বিভাগের সহিত 
জড়িত নছেন এমন ব্যক্তি নিয়োগের প্রয়োজন আছে । তাহান্া 


জগ্রেছায়ণ 


ঘু'টনাটি বিষয়ে দেখান! উনার জনসাধারণের মনে আস্থা 
জন্মিবে । তাহা ছাড়া, এই কমিটির অপর একটি কতণব্য বড় বড় 
বিক্ষয় ও সেই সন্বপ্ধীয় কার্ধাবলীর মাসিক ও পাক্ষিক বিবরণী 
সকলের নিকট প্রকাশ করা। জনসাধারণ সেই রিপোর্টের 
স্ব জাগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিবে এবং এই ভাবে রিপোর্ট 
প্রকাশ আরম্ত হইলে ডিসপোসালের পুকুরচুরি বঞ্ধ হইবার 
পথ হইবে । গত মুদ্ধের মিউনিশন বোর্ডের কেলেঙ্কারির 
পুনরভিনয় এবারও সমান তালে হইতে থাকিলে ইতিহাসের 
শিক্ষার কোনই সৃল্য থাকে না। 


স্পা পিপাসা পতি পপিপিপলাশা 


শর্করা উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্তা! 


কানপুরে “নুগার টেকনোলজি এসোসিয়েশন অব ইত্ডিয়া'র 
পঞ্চদশ বাৎসরিক সতার সভাপতি শ্রীযুক্ত জার, সি. প্রীবাপ্ডব 
বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক মুম্াা-বিনিময় ও শুক্ক-নীতির 
সংশোধন এবং দেশে যে সমস্ত নিত্যব্যবহার্য ভ্রব্যাদির 
আমদানী এচুর পরিমাণে হয়] থাকে তাহার নিয়প্রণ ব্যবস্থা 
করিলে চিনির ও অন্ান্জ শিঞ্পাদির অবশ্নস্ভাবী উন্নতি দেখা 
দিবে। 

শ্রীযুক্ত শ্রুবান্তব বলেন যে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৯,৪৮,০০০ টন 
পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে | ১৯৪৪-৪৫ সালে ও ১৯৪৬- 
৪৭ সাপে যথাক্রমে ৯১,৭১,০০০ টন ও ১২,৭০,০০০ উন 
পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । বল! বাছলয যে ১৯৪৫-৪৬ 
সালের চিণির উৎপাদনই সবচেয়ে কম। সারা ভারতে 
য়ে জমিতে আখের চাষ হইয়া থাকে, তাহা! ৪২*৫ লক্ষ একর 
হইতে ৩৮-৪ লক্ষ একরে নামিয়া আসিয়াছে । আখের চাষের 
এই হিসাবে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ কমিয়াছে 
যুক্ত প্রদেশে । যুক্ত প্র্ধেশই চিনি উৎপাদনের সবচেয়ে বড় 
কেনত্। কম জমিতে চাষ হ্ওয়ার অনেক কারণ দেখান 
হইয়াছে-_শীতকালের বর্ধাভাব তন্মধ্যে প্রধান । কিন্ত ্রীয়ুক্ত 
শ্রীবান্তব মনে করেন যে অভান্ত দ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়! প্রধান 
খাভব্রব্যগুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়| যাওয়াই ইহার 
প্রধান কারণ। খাভবস্তর হুম্প্রাপ্যতা এবং বেনী দাম হওয়ার 
সম্ভাবন! কমিয়! গেলে, জাখ-চাষীদের পক্ষে অধিক ব্যাপক- 
ভাখে আখের চাষ সম্ভবপর হইবে এবং স্ছজেই চিনির 
কারখানাগুলি অধিক পরিমাণে সরবরাহ পাইবে । ১৯৪৩- 
৪৪ সালের সামন্সিক চাহিদা! মিটাইবার জন্ত যে ৯৯,০০০ 
উন চিনির প্রয়োক্জন ছিল তাহা! ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৫১,০০০ টনে 
নামিয়৷ আসিয়াছে । সুতরাং এই উদ্ধত অংশটি- বে-সামরিক 
ব্যবহারের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। বতর্মান 
বংসরে আখের দাম মণকরা ১।০ জানা করিয়া ধার্য হওয়াই 
স্বাভাবিক । 

গবন্মেমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত নুগার-প্যানেকে আলোচনা 
প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীবান্তব বলেন যে সুগার-প্যান্লে আগামী 


_._._. বিবিধ প্রসঙ্-শর্করা উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্তা 
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বংসরে চিনির ভিন জি কথা অন্থমোদন 
করিয়াছে । যদিও সুগার-প্যানেলের রিপোর্ট এখন প্রকান্টে 
বাহির হয় নাই তবু তিনি জাশা করেন যে, ১৮,৫০,০০০ উন 
পরিমাণ চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। আরও বেশী 
পরিমাণ চিনি উৎপাদন করিবার জন্ত নূতন কলকারখানাও 
স্থাপন করা হইবে । নূতন কারথান' স্থাপনের বিষয়ে স্থির 
হইয়াছে বাংলা, বোম্বাই, পঞ্জাব ও মাদ্রাজে তিনটি করিয়া 
এবং আদাম, বিহ্বার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, 
সিন্ধু, বরোদা, হায়দ্রাবাদ এবং ভ্রিবাঙ্থরে একটি করিয়া 
কারখানা স্থাপন কর! হইবে । যোট ২০টি নুতন কারখানা 
স্থাপন করার কথ! হইয়াছে। 

এ বিষয়ে যগ্তরপাতিপন অভাব একটি সমন্ডার কথা এবং উহ! 
সংগ্রহ এক হুর বাপার। বত'মানে ধে সমস্ত যন্ত্রপাতি 
পাওয়া যায় তাহার মৃল্য যুগধপূর্ব সময়ের তুলনায় অত্যধিক । 
তাহ ছাড়া অার দিলেও এই সমস্ত মাল অল্প সময়ের মধ্যে 
পাওয়া কঠিন। ভারতবর্ধে বদি এই সমপ্ত যক্ত্রপাতি তৈয়ার 
না হয় তবে অল্প পময়ের মধ্যে যে সমণ্ড কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করার কথ! হইতেছে তাহা! সম্ভবপর হইবে না। এখন 
আমাদের উচিত যাহাতে এই সমন্ভ যন্ত্রপাতি তৈয়ারের 
কারখানা খুব অগ্ল সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখা । পসৌতাগের বিষয় এই যে, বত'মান কেন্দ্রীয় অন্তর্ধর্তা 
সরকার পুরাতন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির সংস্কারে মন 
দিয়াছেন । গত মাসে “ট্রেড পলিসি কমিটিতে বাণিজ্য-সচিব 
শ্রীযুক্ত ভাবা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ধের নিজের খ্বার্ধের কথা 
ভাবিয়াই তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য শীতি স্থির করা হুইবে। 
জান্তর্জাতিক সভার আলোচন।র সুর ধরিয়া ভারতবর্ধ ভবিষাতে 
আর কখনও ত্রিটেন বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে নিজের 
পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করিবে না। যাহাই হউক, কারখান! 
স্থাপনের জনক অবিলম্বে যন্ত্রপাতি আমদানী অত্যন্ত প্রয়োজন 
সে কথ! আমাদের তূলিলে চলিবে ন1। 

চিনির কারখানার শ্রমিক সমস্ত! আলোচন! প্রসঙ্গে যুক্ত 
শ্রীবান্তব বলেন ঘে মুদ্ধোগ্ুর সময়ে অভ্ান্ত কারখানার স্কায় 
ভারতের কয়েকটি চিনির কারখানাতেও গোলযোগ দেখা 
যায়। বিশেষভাবে যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এই গোলযোগ 
জটিল হুইয়া উঠে। শ্রমিক নেতা! শ্রীযুক্ত সিব্বনল!ল সাক্সান! 
এ্যাডজুভিকেটারের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মালিকের প্রতি পক্ষ- 
পাতপূর্ণ বলিয়াছেন । শ্রীয়ক্ত শ্রীবান্তব বলেন যে প্রত্যেক 
শ্রমিকের সছ্িতই উপরুক্ত সহ্যদয় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন 
আছে। কংগ্রেস গবন্মে্ট যদি আখ-চাষীদের নুবিধার জন্ত 
উপরুক্ত দাম বাঁধিয়া দেন তাহা! হইলে কারখানাগুলিও তাহার 
শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি নজর দিবার শ্গযোগ পাইবে। 
বত'মানে কারখানাগুলি ইচ্ছা করিলে শ্রমিকগণেক প্রাপ্য 
মঞ্জুরি বাড়াইয়া দিয়াও যথে& লাক রাখিতে পারে। যে 
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কোন সভ্য দেশের পক্ষে শ্রমিক পন্প্রদায় অপরিহার্য প্রয়োজন । 
ঘদি প্রয্োজন হয় তবে তাহাদের জাষ] মঞ্জুরি বাড়াইবার জঙ্ 
চিশির উতপাদন-ব্যয় সামান কিছু বাড়লেও তাহাতে আপতি 
কর] উদিত নয় । দেশের পরপ্রেধর লোকের জীবন ধারণের 
পদ্ধতিই যদ উচ্চতত্ব ন। হৃইঘ়। উঠে তবে দে দেশের 
শিল্সোরতির প্রয়োজন কিপে? এবিষয়ে অন্টেলিয়ার অথ্নত 
মীতিলক্ষ্য করিধার মত। সেখানে শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
ফল্যাণের জন্ত পৃথিবীর অস্ছাড দেশের চেয়ে চিনির দাম বেন; 
স্বাখা হইয়াছে। 
খ'ছা-পরিস্থি'তি 

আইন-পণ্রবদে খান সী এক বিতর্ক সভার উদ্বোধন 
করিয়া ডাঃ রাঞ্গেগ্রপ্রনাদ খাভ-পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক 
হিদাবনিকাশ দাখিপ করিনা ভারতবর্ষ গত ছুই মাসে প্রায় 
অনশনের মুখ হইতে কেমন করিয়া! আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহা 
ব্যক্ত করেন। প্রথম দ্বিকে ধারণ! কর। হুইয়াছিল যে ৭০ লক্ষ 
উন চাউলের খাটুতি পড়িবে__তাহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টন পরি- 
মাপ চাউল বিদেশ হইতে আমদানী কর! সম্ভবপর হইবে । বিস্তর 
চেষ্&া সত্বেও আমদানীর পরিমাণ কিছুতেই ১৭ লক্ষ টনের বেশী 
করা যায় নাই। ভাগ্য গরমে আমদানী চাউলের অভাব দেশের 
মধ্যে খাভসংগ্রছের দ্বার! মিটানে! গিয়াছে । যাহাই হট্টক, 
দেশে কংখ্রে গবন্দেন্ট গুলির নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টার আমদানী 
চালের দ্বিগুণ পরিমাণ চাউল দেশের মধ্য হইতেই সরকারের 
গুদামজাত হইয়াছে । ইহাতেই বতমান বৎসরের ভয়াবহ 
ছতিক্ষের আশঙ্ক] প্রার মিটিয়া আসিয়াছে । 

আগামী হ্ছই মাসের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক । শুধু 
তাহাই নহে, সমস্ত ১৯৪৭ সাল রীতিমত সাবধান হুইয়া চলিতে 
হইবে । প্রয়োজন হইলে এই সাবধানতা আরও পরবতা 
সময়ের জবন্তও অবলঘ্বন করিতে হইবে । কেন্দ্রীয় সরকারের 
খাভ বিভাগের যন্দ জার একটু ভবিন্তৎ-ৃষ্টি, অভিঞ্তা ও পার- 
ঘর্শিতা থাকিত তাহা হইলে হয়ত এ বছরেই খান্ত-সঞ্ষট 
প্রতিরোধ কর! সগবপর হইত । আগে হইতে তাহারা কিছুই 
করেন নাই বলিকা সমপ্ত দাবিত্ব আদিয়! পড়িয়াছে ডাঃ রাজেজ্- 
প্রসাদের উপর । পৃথিবীর আর কোন দেশেই থান্ভ রেশন 
অথব! সেই সন্বস্থীর নিয়গ্রণ-ব্যবন্থ! করিতে এত দীর্ঘ লময় লাগে 
মাই। ডাঃ রাজেজ্জ প্রসাদ স্প্ভাবেই বলিয়াছেন যে ১১৫০ লক্ষ 
লোকই কেবলমাত্র খান্ত-রেশন ব্যবস্থার অর্ধীনে আলিয়াছে। 
কেবল মাত্র যাহার! শহর অঞলের অধিবাশী তাহারাই ব্যদ্তি- 
গত ভাবে এই সুবিধা ভোগ কথিতেছে। গ্রামাফলের লোকদের 
এ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটিতেছে তাহ! অনুধাবন- 
যোগ্য । তাহার! অনিয়মিত ভাবে যে সামাভ চার পাচ আউবস 
চাউল পাইয়া থাকে তাহাকে ছান্তকর ব্যবন্থ ছাড়া আর কি 
বল! যাইতে পারে? এ বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
গ্রই যে বাধারে যে ২৪০ লক্ষ টন পরিষাণ উদ্বভ চাউল 


প্রবাসী 


শপ পপ পিপি পি পপ 
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বিক্রয়ের জত আসিয়া থাকে তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ৪০ লক্ষ 
টন পরিমাণ খাভের বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাদ্যবিভাগ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । ভাঃ রাজেজ প্রসাদ দৃঢ় সঙ্ষয্ের সহিত 
ঘোষণ। করিয়াছেন যে আগামী বছরের জন্ত আরও কড়া 
ব্যবগ্ধা অবলম্বন করা হইবে। 

একট কথ! তুলিলে চলিবে না যে ক্ষষিপ্রধান দেশে এক- 
চেয়! খাদাসংগ্রহ ও বন্টন সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নছে। 
বরং অন্গাতাবিকই বটে। যেদিক দিয়াই বিচার করা হউক 
মা কেন এ কথা খুবই সত্য যে যাহাতে দেশ আমদানী 
বাপরে পরদুখাপেক্ষী না হয়, এবং খান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
আত্মনির্ভরশীল হুইয়। উঠে তাহাই কাম্য । ডাঃ রাজেন্ত্রপ্রসাদ 
সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ দীর্ঘ মেয়াদী ও শ্বল্প মেয়াদী ছুই 
প্রকারেরই পরিকল্পনা ও বাবস্থা অবগথন করিয়াছেন । 
তিনি ব্যাপকভাবে জল-পেচনের বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে 
অব্যবহৃত চাষের জমিওলির সখ্যবহার করা যায় ও উন্নত 
চাষবাপ-বাবস্থায় উৎপাদনের পর্রিমাণ বাড়ান যায় তাহার 
উপায় গ্রহণ কগ্িতেছেন । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের 
সাহায্যে চাষের উম্রতির জন্ত যে সব বড় বড় জল-সেচন 
ব্যবস্থা হইবে তাহ!ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । জরপ-পেচনের 
জন্ত বড় বড় পরিকরনা ছাড়াও ছোটখাট সাহায্যের জন্ত কৃপ, 
পু্ধরিনী ও টি্টবওয়েল বসাইতে হইবে । 

ক্লষকেরা যাহাতে সম্ভার জমিএ সার পায় সেদিকেও দৃষ্টি 
রাখা হইবে। তবে ভারত-সএকারের কার্ধপঞ্ধতি এত মন্থর যে 
তাহাদের স্বল্প মেয়াধী পরিকল্পনা গুলি শেষ পর্যপ্ত দীঘ মেয়াদী 
হইয়া পড়ে । আর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পশাগুলি সেঞ্জেটান্রী- 
য়েটের ফাইল ও খোপরেই বন্দী হইয়া থাকে-_-বাস্তবতার 
সহিত সম্পর্ক বড় একটা ঘটির! উঠে না । উন্নত পর্নিকজন! 
বজায় করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কাজগুলি শির্দি& 
সময়ের মধ্যে এবং কি ভাবে কতটা! অগ্রপর হইয়াছে । গত 
-১৯৪৩ সাপের ছুরিক্ষের সময় দেশে আযাযোনিয়াম-সালফেটের 
অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পন্ন হইতে 
একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর কাটিয়। গিয়াছে কিন্ত আজও পর্যন্ত 
ঠিক নাই যে কবে জ্যামোনিয়াম-সালফেট উৎপাদনের ব্যবস্থা 
বাস্তবে বূপায়িত হইবে । 


ভারতবর্ষে খাদ্যশস্ত্ের ভাগার 


খাভসচিব ভাঃ রাজেজপ্রসা দিষ্লীর পুসা ইনটিটিউটে 
একটি বিত্বৃতিগ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রতিবংসর ভাগারের 
ব্যবহার অভাবে ৩০ লক্ষ টন খান্ভবন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইয়া 
থাকে । তিনি বলেন যে যদিও এই ক্ষতিটি সম্পূর্ণ ভাবে রোধ 
কর! সপ্তবপর নছে তাহা হইলেও সফিত ফসল জমা রাখিবার 
জন্য ভাল গুদাম শির্মিত হুইলে প্রচুর পরিমাণে খাভবস্ত 
বাচির! যাইতে পারে । 


অগ্রহায়ণ 


তিনি দেগীয় র্বান্্য ও প্রদেশগুলির গুদাম কর্চারিগণকে 
সন্বোধন করিয়া বলেন যে, আপনারা যে সমন্তার সহিত 
বিজড়িত তাহ! আঞ্িকার ভারতের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় 
ধ্যাপার । যে পরিমাণ খানবন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে তাহা! 
সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা অপন্তব হইতে পারে কিঞ্তু যদি সেই 
পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশও রক্ষা পায় তাহা! হইলে প্রায় ৭০ 
লক্ষ লোকের থান্গের অভাব মিচিয়া যাইবে । আমাদের 
উদ্দেন্ট খাভবঞ্ বিষয়ে ভারতবর্ষ যাক্ছাতে আত্মনির্ভর্গীল হুইয়! 
যায় সেই চেষ্টাই করা । আমাদের সেই উদ্দেস্ত সফল করার 
বাপারে একটি উপায় হইবে যাহাতে খান্থধন্ত কোন প্রকারে 
অপচয় বা নঞ& না হৃইয়া যায় । 

ভাগতবর্ধে যে শশ্ত উৎপাদিত হয় তাহ! চাষী সংপ্রদায়ের 
নিকটহ প্রথম দিকে থাকিয়া যায় । কেবলমাত্র এই উৎপাদিত 
শস্তের সামান্য একটি অংশ বিক্রয়ের জনা খাজারে আসে। 
সুতরাং তাগডার-বাবস্থার ছুইটি দিকের কথ! আমাদের ভাবিয়া 
দেখা প্রয়োঞ্জশ। শ্রত্যেক ছোটথাট চাষীধই খান্তবন্ত 
ওুদামজাত করিয়া রাখার বাপারে নঙ্জর রাখিতে হইবে 
যাহাতে পোকামাকড়, জলবৃষ্টি বা অন্যান্য আবহাওয়াজাত 
কারণে ইহ! শঈট ন! হইয়া যায়। তাহাদের এমন ভাবে 
খ্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে অর্ধব্য় ও অঙ্থান্ দিক হইতে 
কোন অন্গবিধা উপস্থিত না হয়। আর যে সমস্ত বড্ড চাষী 
বা বদরের ব্যবসায়ী ও গবনেন্ট শন্তের গুধাম করিবেন 
ভাহাদেরও একই সমন্তা, যদিও তাহাদের ছোটখাট চাষী 
বা ব্যবসায়ীদের চেয়ে সব ধিক দিয়াই সুবিধা বেশী । 

ডাঃ রাজেশ্রপ্রলাদ বলেন যে, আমি জানি আমাপেখ কৃষক 
সন্প্রদায় এই সমন্তার সুখ্যবহ্ার বিষয়ে অজ্ঞ নহে । একথাও 
বলা চলে না যে আমাদের চাষীরা এ বিষয়ে ওদাসীক্জ 
দেখাইয়াছে। তাহার! তাহাদের নিজ বুদ্ধি অগ্যায়ী ব্যবস্থা 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও কোন কোন স্থানে তাহাগ্না সাফল্যও 
লাভ করিয়াছে । আমাদের দেশের আবহাওয়ার বৈষম্য 
অনুসারে বিতির্ন অকলে খান্তবস্ত বিভিন্ন গুণের হইয়া থাকে। 
ফান্ধেকাজেই কোন একঠ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া 
সকল সমস্তার সুরাহা! করা সম্ভব নহে। 

গুদামসমূ্ের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরের একটি প্রধান কতধ্য-_ 
ছোটখাট চাষীগণ যে পদ্ধতিতে মাল ভাণ্ারঞজাত করিয়! থাকে 
তাহার উন্নতি বিধান করা। গুদাম-কর্মচান্ীদের সম্বোধন 
করিয়া! তিনি বলেন যে তাহাদের আরও একটি কতবব্য-...মাল 
গুদামজাত কপার ব্যাপারে কতকগুলি রীতি হাতে-নাতে 
শিখাইয়! দেওয়া, কেন না কতকগুপি পুরাতন অচল পঞ্চতি 
ত্যাগ করিয়া নুতন উত্নত ধরণের পন্থা! শিখান প্রয়োজন । 

খাদ্যপ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ভাগারজাত করিয়া রাখার 
ব্যাপারটি ব্যবসায়ীদের 'কোঠা” এবং "খাবে দিকে নজর 
দেওয়ার চেয়ে বেশী প্ররোজন ৷ সাধারণ লোকদের, সহজ 
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ভাষার ও বৈর্যসহকারে, হাতে-কলমে বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
কাজে কাজেই গ্রাম্য চাষীদের সহিত যাহাতে প্রত্যক্ষ সংযোগ 
বজায় থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি থাক! দরকার । 

তিনি বলেন, একটি কেকজ্ানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্ত 
ভাগারজাত ক্রিয়া রাখার বিষয়ে আমি বপিয়াছি। একটি 
স্থানে খাদ্য গুদামঞজাত করিয়া রাখিতে হইলে যে সমস্ত সমস্া 
ও বিশৃখ্খলা উপস্থিত হুইতে পারে তাহার প্রতিকারের উপায় 
গুদাম কর্মচারিগণের অজানা নাই। হঁছাদের কত'ব্য অসীম। 
গবর্ধেন্টের হাতে যত দিন খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে, শুধু 
যে তত দিনই তাহাদের কতব্যপরায়ণতার দরকার তাহ্ণ 
নহে, খাদ্যনিয়ন্্রণ উঠিয়া! যাইবার পরেও দেশের খাদ্যবগুর 
সঞ্চয় অপচয় খ্যাপারে তাহাদের বু কতব্য আছে। 

তিনি আশ: করেন যে কর্মচারিগণ যখন নিজ নিজ দেশে 
কিবরিয়া যাইধেন, তাহারা যে শিক্ষা! ও পির্দেশ লাভ করিলেন 
তাহ! বিশেষ বিশেষ অবস্থার সহিত হাতে-কলমে পন্দীক্ষা 
করিয়া! দেখবেন । এবিষয়ে কতকগুলি অস্গবিধা আছে। 
ডাঃ রাজেশ্প্রসাদ ধলেশ যে, তিনি অনুখিধার কথাগুলি 
এড়াইয়া যাইতে চাহেন না। গুধাম কর্মচারিগণ বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে উন্নত পঞ্চতি সন্থঞ্ধে সকলকে উপদেশ ধিবেন। 

আমাদের দেশেও ইউনাইটেড নেশন্স্‌ ফুড এগ এগরিকাল- 
চারাল অরগ্যানাইঞ্জেশন বর্ণিত 'বিশ্ব-খাদ্যভাগারের অহরপ 
একটি ভাগডার স্থাপন ক্রিতে পারিলে ভাল হয়। হ্ঠাং 
প্রয়োক্জন ঘটিলে ও আকমশ্মিক ভাবে বিপধ আসিলে সেই ভাঙার 
হইতে থাদ্য গ্রথণ কর] হইবে । কিণ্ড এই সঙ্গে একটি বিষয়ে 
আমাদের বিশেধ নজর দিতে হৃইবে যাহাতে এই ভাগারের 
জন্ত সূল্যের অযথা! উ্খান বা পতন না ঘটে । যাহাই হষ্টক, 
ভারতে যে আধুনিক পদ্ধতিতে শন্ত-ভ]গার স্থাপনের প্রয়োজন 
আছে তাহাতে আর সন্দেছের অবক1শ নাই । 

শিক্ষার পুনর্গঠন 

১৯৪৪ সালের জাহুয়ারী মাসে সার্জেন্ট গ্রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে । সাধারণ ভাবে এই রিপোর্টে প্রদত্ত নীতি ও উদ্দেন্- 
গুলিকে খ্বীকার করিতেই ভারত-সব্কারের প্রায় ছুই বছরকাল 
সময় লাগিয়াছে। তাহার পণ প্রাদেশিক সরকারগুলি 
যাহাতে প্রথম পঞ্বাধিক পরিকল্পনা! কার্যকরী করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা করিতেই আরও এক বছর কাটিয়। গিয়াছে। 
কেশ্রীয় জাইন-পরিষদে প্রযুক্ত রাজাগোপালাচানী যে বিষ্বতি 
প্রধান করিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় মোটামুটিভাবে এই কার্ধে 
১২৫ কোটি টাকা লাগিবে। এহ বিবৃতিতে আরও প্রকাশ 
ষে, প্রাদেশিক সর্রকারগুলি কর্তৃক প্রেরিত অনেক পরিক্ন] 
কেক্জীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উপযুক্ত মনে 
হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক ন! ঘটিলে সে- 
গুলি কার্যকরী হইবে। যাহাই হউক, বুনিয়াধী শিক্ষার উন্নতির 
জন্ত থে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে সবদমেত ৫৬"৯৫ কোট 


১৩৩ 
টীকা ব্যয় হইবে। প্রাথমিক সুলধন হিসাবে ২০৫২ ফোট 
টাকা ও পরে ধারাবাহিক ভাবে খরচ হইবে ৩৬৪৩ কোটি 
টাকা । প্রদেশগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়ার 
যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে তাহা লইয়া! মত-বিযোধ দেখ! 
দিয়াছে। প্রস্তাব আসিয়াছে একেবারেই ৬ হইতে ১৪ বছর 
বয়স পর্বস্ত একটান] ভাবে শিক্ষ! দেওয়! হইবে না। ইহাকে 
ছুই বিভাগে ভাগ করিয়! প্রথমে ৬ হইতে ১১ বছর পর্যন্ত ও 
পরে ১১ হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত জালাদ! ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা হুইবে। প্রথম বিভাগের উদ্ধেন্ত ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রী 
দের অক্ষর পরিচয় করানে!। অনেকের বারণ! যে ৬ হইতে 
১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের যদি একই বিভাগে লইয়া 
বুনিয়াদী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর! হয় তাহাতে হয়ত ক্ষতির 
আশঙ্কা আছে। কারণ যদি কোন কোন অঞ্চলে অর্থাভাবে 
বা জন্ত কোন কারণে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়া উঠিতে না 
পারে তাহা হইলে সেইগ্থান পার্খববর্তা স্থানগুলি হইতে 
পিছাইয়! পড়িবার সম্ভাবনা আছে। কারণ একথা সহজেই 
অন্ষেয় যে শহর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা 
প্রবত'ন করার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে উহা করিয়া! তোল! ঢের বেশী 
শক্ত । সুতরাং গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দিবে একথা 
ভাবিলে কিছু অন্ভায় করা হইবে না। তাহার চেয়ে ঘদি ৬ 
হইতে ১১ বছরের ছেলেদের জন বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী 
শিক্ষা! ও পরবতাঁ বয়সের জন সাবালকী-শিক্ষার (8011 
710008001) ব্যবস্থা কর! হয় তাহাতে উন্নতির আশা আছে। 
এই ব্যবস্থা সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে তবেই 
আশ উন্নতি সপ্তব হইবে। 


এই শিক্ষা-পরিকল্পনার আর একটি অংশের অনুমোদন 
অনুসারে স্থির হইয়াছে বে ব্যবহারিক ও বাণিজ্য: শিক্ষার জন্ত 
প্রতি বছর ৫০০ ছাতকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর! হইবে 
যাছাতে তাহারা উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অতি- 
জতা লাভ করিতে সমর্থ হুয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
৫ বছরে মোটাহুটিভাবে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । আমর! 
আশঙ্কা করি যে জনসাধারণের অর্থ এই প্রকারে জপচয় হুই- 
বার সম্ভাবনা! আছে। কারণ একথা! সত্য যে এই সমস্ত ছাত্রের 
মধ্যে সকলেই ঘে তাহাদের শিক্ষা শেষ হইলে তাহাদের ক্ষমতা 
ও অভিজ্ঞতার সদ্্যবহার করিবার উপযুক্ত দ্ুঘোগ পাইবে 
সে সন্বন্ধে নিশ্চিন্তভাবে কিছু বল! যায় না। দেখা গিয়াছে 
যে এই সব ছাত্র বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এ দেশে 
আসিয়া এখনও সকলের আগে চাকুরির সন্ধান করে। নুতন 
শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ইহাদেরই জাগ্রহ 
সবচেয়ে কম। এই বিষয়ে বিশেষ জবছ্িত তাবে বিবেচন! 
করা উচিত। যে সব ছাত্রের গবেষণার দক্ষতা ও আন্তরিকতার 
পরিচয় এদেশে পাওয়! যায় নাই, তাছার্দিগকে বিদেশে পাঠান 
উচিত নয়। যে সমস্ত ছাত্রকে প্রাদেশিক অথবা কেজীয় 


সপস্পপসপসসসিপপ পপি 





প্রবালী 


* শা পাপপপ া প পা প া 


১৩৫৩ 


পাম্পি স্টপ 


সরফারের অধীনে কার্য প্রঙ্গান কর! হইবে বলিয়! স্থিরীককত 
হইবে অথব! যাার! নিশ্চিতভাবে ব্যবসা-বাণিজে) মন দিবে 
বলিয্বা জান! যাইবে ফেবল তাহাদেরই ব্যবহারিক ও বাণিজ্য 
শিক্ষার জন্য বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হউক । দেশের সমস্ত 
প্রান্কতিক সম্ভার ও সুলভ গুযোগগুলির় সাহায্যে যাহাতে 
দেশেই গবেধণা-কেন্জ খুলিয়া ছাজদের উচ্চ ব্যবহারিক শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা! হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়! 
প্রয়োজন । ভারতবর্ধই এক দিন এশিয়ার ব্যবহারিক শিক্ষা- 
কেন্্র হইয়া! উঠিতে পারে । টেকৃনিকাল স্কুল কলেজ ও অনা 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে গী্ই গ্াপিত হইতে ব1 পুনর্গঠিত 
হইতে পারে তাহার 'আগ্ড ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । প্রাদেশিক- 
সরকারগুলি যে সাবালকী শিক্ষার পরিকল্পন! খুব উৎসাহের 
সহিত গ্রহণ করেন নাই তাহা! বুঝা যায় যখন দেখি সমস্ত 
দেশের জন্য প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র ২১০ কোটি টাকা ব্যয় 
ধার্খ হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এবিষয়ে আর একটি কথা, 
গ্রাম ও মকধল অঞ্লে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যাহাতে উপমুক্ 
পাঠাগার "গড়িয়া উঠে তাঙ্ছার দিকেও নজর দেওয়] অবস্ঠ 
কতব্য ৷ 
যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন 

মুক্তপ্রদেশে জমিদান্রী প্রথার বিলোপসাধনের কার্ষকরী- 
পন্থা! নির্ধারণের জঙ্জ একটি কমিটি গঠিত হ্ইয়াছে। 

ছুই মাপকাল পূর্বে মুক্ত এদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে জমিদারী 
প্রথার বিলোপসাধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন স্থির 
হইয়াছিল যে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইবে । এই 
কমিটির সদণ্ত নিয়োগে প্রায় ছুই মাস সময় লাগিয়াছে। ইহা 
হইতে মনে হয় যুক্তপ্রদেশ সরকার সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
ধীরভাবে এই গুরু দাস্টিত্ব পালন করিতে ইচ্ছ,ক। 

এই কষিটি প্রায় ২০,০০১০০০ জধিদারের ভাগ্য-নির্ণয় 
করিবে । কমিটিতে জমিদারী সম্বন্ধে জড়িত ব্যক্তিগণের 


প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্ত কংখ্রেস ও সরকান্ী 


পদস্তের সংখ্যার অনুপাত সে তুলনায় অনেক বেশী। . 

এই কমিটি জমিদারী প্রথা বিলোপসাধন সঙ্বন্বীয় ধু'টনাট- 
কতব্যগুলি হর করিবে । রা& ও চাষীর মাঝখানে জযিদার, 
তানুকদার প্রভৃতি যতরকমের মধ্যবর্তা উপন্বত্বতোগী আছে 


তাহাদের সকলের অপসারণের পন্থা! কমিটি নির্ধারণ করিবে । 


এই কমিটি জমিদারী প্রথার পরিবতে অন্ত উপযুক্ত প্রথা, 
জখবা নূতন পদ্থায় জমি বিলিব্যবস্থা বিবেচন! করিবে না। 
“চাষী ও রাষ্্রের মধ্যবর্তাঁ উপন্বত্বতোছ” এক ব্যাপক সংজ্ঞা] । 
অযোধ্যার তালুকদার হইতে জারভ্ভ করিয়া! আগ্রার জমিদার 
এবং কুমাস্থুনের চাষী সম্প্রদায় সকলেই ইহার অন্তর্গত । 
মধ্যস্ব্থভোগ বলিতে ঠিক কাহায়! সেকথা! পরিফার করিয়া 
বুঝা কঠিন । তাছ! ছাড়া, যে সমত্ত জমিদার নিজের 
সবমি নিজেরাই চাষবাস করিয়া থাকেন তাহারাও মধ্য 


জগ্রহছারণ 


স্বত্বভোগীর পর্যায়ে পড়িবেন কি না কমিটি তাছা স্থির করিবেন। 
কমিটির প্রথম এবং প্রধান কতব্য মধ্যত্বত্বভোগী বলিতে কি 
বুঝায় তাঁহার একটি নির্দি্ অর্থ স্থির কর]। 

তাহা ছাড়া মধ্যত্বত্বতোগ্ীদের অপসারিত করিলে জমির 
অধিকারী হইবে কে? যদি চাষী জমির অধিকারী না! হইয়! 
গবন্দেন্ট জমির মালিক হন তাহা! হইলে চাষীরা! হয় তো৷ সন্ধ$ 
হইবে না। কারণ কংগ্রেস তাহাদের আগে হইতেই বুঝাই- 
যাছে যে জমিদারী প্রথ| উঠিয়া গেলে জমি চার্যীদেরই হইবে । 

বাজেয়াপ্ত জমিদারীর ক্ষতিপূত্রণের পরিমাপ স্থির করাও 
একটি কঠিন ব্যাপার । সম্পত্তির বাৎসরিক ঘামের দশ হইতে 
বিশগ্তণ পর্যন্ত সূল্যের মাপে ক্ষতিপূরণ ছির করিলে অযৌক্তিক 
হইবে না। বাংলাদেশে ক্লাউড কমিশনও তাহাই করিয়া!" 
ছেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণটি এককালীন ভাবে দেওয়া হইবে 
না। মিঃ রফি আহ্মদ কিদওয়াই বলয়াঞ্ধেন যে অল্পবি 
জমিদারগণকে ধনী জমিদারগণের তুলনায় বেশী জঙ্গপাতে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । ও 

ক্ষতিপূরণ ও সেই সম্বন্ধীয় অন্তার্ভ ব্যবস্থা ছাড়া জারও 
কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার জাছে। মফখ্বল অঞ্চলের শাসন 
ও রাজস্ব আদায়ে কি ভাবে কর্মচারী নিয়োগ কর] যায় 
কমিটিকে তাঙাও বিবেচন! কণ্িতে ছইবে। 

জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের ফলে জমিদারগণ পৈতৃক 
সম্পত্তি হারাইবেন। এত দ্বিন এই সম্পত্ভিই তাহাদের জীবন 
ধারণের একমাত্র উপায় ছিল। এ বিষয়ে আপত্তি জানান 
হইয়াছে ও ছুই-একটি প্রতিবাদ সভাও ভাকা হইয়াছে। 
অনেক স্থলেই বল! হইয়াছে যে খ্বেচ্ছাচারী কংখেস সমাজের 
একটি অংশের উপর অন্ভায় ও অবিচার করিতেছে । জমিদার- 
গণের দাবির একটি খসড়া ও একটি প্রতিনিধিদল মহাত্মা! গান্ধীর 
নিকট পাঠাইবার কথা হ্ইয়াছিল। কিন্ত সকল দিক 
বিবেচন] করিয়া জমিদারের বিরোধের পথ পরিহার করিয়া 
কংগ্রেস গবন্মেট ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাহা! দিবেন, তাহাই 
লইতে মনস্থ করিয়াছেন । কারণ তাহার] জাশঙ্ক! করেন যে 
ভবিষ্যতে যদি বামপন্থী কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলী গঠিত হয় তবে 
তাহাদের কাছে হয়ত বতর্মান মন্ত্রিমওলীর চেয়ে কম সহহা- 
ছভূতিই মিলিবে। কমিটির কাজ আরম্ত হুইয়! গিয়াছে । 

বাংলাদেশে ১৯৩৮ সাল হইতেই জযিদারী বিলোপের 
আয়োজন চলিতেছে কিন্তু উহা এখনও কাগজেপত্েই সীমা 
বন্ধ। ১৯৪০ সালে ক্লাউড কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিয়া- 
ছেন, কিন্তু উহা কার্ষে পরিণত করিবার ফোন আন্তরিক 
ইচ্ছা বাংল।-সরকার প্রকাশ করেন নাই। 
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মিনিট্টের সময় কালীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বত্যুকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বংসর । 

অবিচলিত নিষ্ঠার বার! একজন মাহুধ কি পরিমাণ সাফল্য 
লাভ করিতে পারেন, মালবীর়জীর সাধনা! ভবিষ্যৎ বংণীয়- 
দিগকে তাহ! স্মরণ করাইয়া দিবে । তীঙ্ছার জীবনের সবচেয়ে 
বড় লক্ষদীয় বিষয় ছিল এই যে তিনি রাজনৈতিক সংখা 
চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে অভ্ভূতভাধে গঠনমূলক কাজও করিরা 
যাইতেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অমরকীতি। 
মালবীয়জী কংগ্রেস ও হিন্দুমহ্াসভ| উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সহিত 
অগ্তরঙ্গ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহাতে অনেকে বিন্ময় বোধ 
করিয়! থাকেন, কিন্তু দেশপ্রেমের সহিত ্বজাতি-ছিতৈষণার 
মূলতঃ কোন বিরোধ নাই । তাই দেশপ্রেমিক হইয়াও তিনি 
্বজাতিসেবকও হইতে পারিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল 
যখন মিঃ জিত্রাও লীগ ও কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 
হিন্দু-ুসলিম এক্যের অঞ্ুতম শ্রেষ্ঠ বাহক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন । মালবীয়জীর শ্বজাতি-হিতৈষণায় ক্ষুদ্রত1 বা সঙ্কীর্শতার 
বাম্পমাত্রও ছিল না, তাই তিনি স্বজাতির সেবা করার সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র দেশেরও অক্ত্রিম সেবক হুইতে পারিয়াছিলেন 
এবং 'এইঞ্জই জনেক বিষয়ে মতাটৈকা থাকা সত্বেও তাহার 
ও মহ্থাত্ত্া গাঞ্ধীর মধ্যে প্রগাচ সৌইহার্দ্য প্রথম: পরিচয়ের পর 
হইতেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অমলিন থাকিতে পারিয়াছিল। 

১৮৬১ সালের ১৮ই ডিসেঘর মাশবীয়জী জন্মগ্রহণ করেন। 
২৫ বৎসর বয়সে তিনি অধোধ্যায় “হিশুস্থানী" নামক দৈনিক 
হিন্দী পত্রিকার সম্পা্ন ভার গ্রহণ করেন। আড়াই বংসর 
ধক্ষতার সহিত “হিন্দগ্থানী” সম্পাদনার পর তিনি আইন 
পরীক্ষা পাস করেন। ৩১ বংসর বয়সে তিনি এলাহাবাছ 
হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ড করেন এবং জন্মদিনের মধ্যেই 
অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন । 

১৮৮৬ সাল হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রায় 
প্রত্যেকটি কংগ্রেস অধিধেশনেই যোগদান করিয়া গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলি সম্পর্কে পা্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন । খ্বায়স্ত- 
শাসনের গন্ভ তিনি অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। 
১৯০২ সালে তিনি যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 
করেন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও দুঢভাষে জাতীয় 
সম্মান ও স্বার্থ অঙ্ষ্ঞ্ন রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। 
এই সময় ভারতের রাজনৈতিক জাবহ্বাওয! সরকারের দমন- 
নীতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে। 

ভারত সচিব লর্ড মলি কার্ধভার গ্রহণ করিয়াই ভারতবর্ষের 
শাসন-সংক্কারের দিকে মনঃসংযঘোগ করেন । আমলাতঙ্্র গুথক 
নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু লর্ড মলি ইহার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তিনি সংযুক্ত ও পৃথক-_এর মাঝামাঝি এক 
শৃতন ধরণের নির্বাচনের ক্থপারিশ করেন । কিন্তু বলা লর্ভ 
মিন্টো ও আমলাতন্ত্ের বিরোধিতার তাহ! কার্ধে পরিণত হইসে 
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পারে নাই। ফলে ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে ভ্রিটিগ 
পার্লামেন্টে পৃথক নির্যাচদ-পদ্ধতিসহ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে সমগ্র ভারতবধ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। 
এই অবস্থায় ১৯০৯ সালে তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি 
হন এবং তীব্র ভাষার মপি-মিন্টো শাসন-সংক্ষারের প্রতিবাদ 
ফরেন। তৎপর বংসর (১৯১০) তিনি বড়লা্টের জাইন- 
পরিষদে প্রবেশ করিয়া সরকারের মুদ্রাযন্ত্র নিয়ামক আইন ও 
ঘ্াজজ্রোহমূণক আইপের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাহারই 
প্রতিবাদের ফলে ভারতের বাহিরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের 
ব্যবস্থা রছিত হয়। ১৯১৬ সালের ১৭ই নবেখর লীগ-কংখ্রেস 
সুপ কমিটি ভারতের ভাবী শাসন-সংক্ষারের খসড়া প্রণয়ন 
করেন । অক্টোবর মাপে পঞ্ডিত মালবীয় প্রমুখ বড়লাটের 
আইন-পররিঘদের ১৯ জন নির্বাচিত সদন্ত ঝুদ্জপরব্তাঁ শাসন- 
সংস্কার সঙ্থদ্ধে এক লিপি সরকারে পেশ করেন । পঞঙ্ঙিত 
যালবীয় সমগ্র ভারতবর্ষ সফর করিয়া অদীম বৈর্ষের সহিত 
কংগ্রেসের দাবি প্রচার করিতে থাকেন । এই সময় হঠাং 
মিসেস এনি বেসান্ট অস্তন্ীণ হন । ১৯১৭ সালে ১০ই আগ 
পঙ্ডিত মালবীয় এলাহাবাদের এক জনসভায় তীব্র ভাষায় 
সরকারের এই গঠিত কার্ষের প্রতিবাদ করেন। সরকারের 
ঘমননীতিতে বিচলিত না হইয়া নিভীক পগ্ডিত মালবীয় 
শাসন-সংক্ষারের জন জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। 
১৯১৮ সালে জুলাই মাসে মিঃ মণ্টেঞ্ড শাসন-সংস্কার সম্বলিত 
প্রস্তাবের গ্রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । পঙ্িত মালবী় প্রন্তাবটি 
সংশোধনের দাবি জানাইয়! এক দীর্ঘলিপি প্রকাশ করেন। 
মন্টেগ্ড শাপন-সংক্ষার প্রশ্াব সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যে 
ছইটি দলের হৃষ্টি হয়। এক দল প্রস্তাবট বর্জন ও আর এক 
ছল গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পঞ্জিত মালবীয় উভয় 
হলের মধ্যে সামক্রন্ত বিধানের প্রাণপণ চেষ্ট! করিতে থাকেন। 
এই সময়ে লোকমান তিলক দ্িঙ্গী কংগ্রেসের সভাপতি 
মনোনীত হন, কিন্ত তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করাতে পণ্ডিত 
মালবীয়কেই দিল্লী কংগ্রেসের মূল সভাপতি করা হয়। পণ্ডিত 
মালবীয় সভাপতি হিসাবে মুক্ত কর্মপস্থার উপর জোর দিয়া 
এবং ভারতের স্বায়ন্তশাসন জধকার দাবি করিয়া! ওজন্িনী 
ভাষায় বড়তা করেন। কিন্তু ভ/রতবাসীর তীব্র প্রতিবা 
জঅন্বেও ১৯১৯ সালে ২৩শে ডিপেত্ধর তারিখে মণ্টেঞড চেমস- 
ফোর শাপন-সংঞকার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় 
পঞ্াবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হয়। পঞ্জিত যালবীয় ভায়ারী হৃত্যাকাণ্ডের খরূপ উদবাটনের 
জন পঞ্জাব প্রবেশ করিতে যাইর়! বার্কাম হুন। অবশেষে 
কংগ্রেস সাব-কমিটি মালবীয়জীর সহায়তায় ভায়ারী অনাচারের 
লোমহ্র্ধক বিবরণ জনসমাজে প্রকাশ করেন। দেশের এই 
দুর্দিনে কংগ্রেস তথা জাতি মহার! গান্ধীর প্রেরণায় 
অহিংস অলহযোগ আস্ত করে। পঙ্ি মালবীয় ছই যায় 





প্রবানী 
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ফারাবরণ কয়েন) ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী গ্রয়ুখ মেতৃ- 
স্বন্গেযর সঙ্গে ইংলঙ্ে গমন করিয়া! গোল টেবিল বৈঠকে 
যোগদান কয়েন । 
 পঞ্জিত যালবীয় কংগ্রেসসেবী হইলেও হিন্মত্ব বোধকে 
কোন মতেই বিসর্জন দিতে পারেন নাই । গড়া হিন্টু হইলেও 
তিনি শুদ্ধিসংগঠন, জন্পৃশাত] বর্জন এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুর 
যধ্যে এক্য গ্াপনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়া 
ছেন। হ্রিজনদের জন্ত তিশি একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ছিলেন। হিন্দুগণ তাহাকে মমাজের অন্ততম ন্ট বলিয়! মনে 
করিত। 
কাণীর হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয় পঞ্ডিত মদশমোহন মালবীয়ের 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কীি। এই শত্াব্গীর প্রথম (দিকে তাহার 
মনে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরপর জাগে । তাহার 
বন্ধু মুঙ্গী মাধোলাল তাহার মনোভাব জাঁনিয়া অর্থ সাহায্য 
করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহার অল্প পরই, কাশীতে সেপ্টাল 
হিন্দু কলেজ দ্বাপিত হওয়াতে তাহার পরিকপ্পন! তখন কাখকণী 
হয় না। কিন্তু ১৯০৪ সালে কাশীতে কাশর মহারাজ্ার 
সতাপতিখে অন্ুঠিত এক জনসতায় তাহার মুতন একটি পরি- 
কল্পনার কথ। প্রকাশ করা! হ্য়। 
বিজান, শিল্প, কল: প্রস্তুতি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মশিক্ষা এবং সংক্ঘত পঠনের ব্যবস্থা! করিয়! হিন্দু মুবকধিগকে 
ছিন্দু ধর্মশান্ত্রাগ্পারে জীবনযাপন করার উপযুস্ত করিয়া গড়িয়! 
তোলাই ছিপ বিশ্ববি্ভালয়ের প্রধান উদ্দেশয। কি খিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সরকাপী শনৃমোদন লাভে প্রশ্ন উঠলে বেদাধ্যয়ন 
শিক্ষনীয় বিষয়ের তালিক হইতে বাদ দিতে হয় । 
ঃপর আলবীয়জী কি ভাবে সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা সুবিদিত। 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্ে সতত কর্মব্যস্ত থাকিতে 
হওয়ায় তাহাকে বিরাট জাইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে 
হইল। প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় শেষ পর্যগ্ত প্রয়োজনীর অর্থ. 
সংগৃহীত হুইল এবং ভারত-সরকার বিষয়টি হাতে লইলেন। 
তগানীত্তন বড়লাট ল্ হাডিঞ্ক তাহাকে এই কার্ধে বিশেষ 
সহায়ত। করিরা প্রঃত ভারত-বদ্ধুব কাজ করেন। অবশেষে 
১৯১৫ সালে ২২শে মার্চ কাগী হিন্দু বিশ্বধিষ্কালয় বিল পরিষদে 
উত্থাপিত হইল এবং যথাকালে উহা আইনে পরিণত হুয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মালবীয়জী উহার উন্নতিকল্সে 
জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত চেষ্টিত ছিলেন । 
কিছুদিন যাবং তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাহার 
উপর নোয়াখালীতে দাক্গাহাঙ্গামার বিবরণ শুনিধার পরই 
তাহার অনুষ্থতা বৃদ্ধি পায়। নোগ্তাখালীর ঘটনায় তাহার 
মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং তিনি সবিশেষ মর্মবেদন! 
অন্ছভব করেন। এই অন্নুহতাই ক্রমে তাহার ব্ত্যু় কারণ 
ছুই! ছাড়ায় । র 


শাহজাদ] দারাশুকোর জীবনী 
শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগে৷ 
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দাবার মন্সব ও ন্থুবাদারী আলোচনা করিবার পূর্বে 
মোগল সাম্রাজ্যে অভিক্গাত শ্রেণী সন্বদ্ধে কয়েকটি গোড়ার 
কথ! বলা আাবশ্কক। যোগল সাম্রাঙ্গে অভিজ্জাত শ্রেণী 
ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল; পুরুষান্ক্রমিক ভূত্বামীবর্গ এবং 
সম্রাট দরবারের উপাধিপ্রাপ্ত সামরিক অসামরিক উচ্চ 
শ্রেণীর রাজপুরুষগণ। প্রথমোক্ত অভিজাতবর্গের মধ্যে 
সাধারণতঃ হিন্দু সামন্তরাঞ্গগণই ছিলেন প্রধান। মুসলমান 
আমলে মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষপরম্পরা জন্মগত 
অধিকারে স্থাষ্ট কোন জমিদার শ্রেণী ছিল না। মোগল 
সামাজ্যে শ্বয়্ং সম্রাট্ই একমাত্র প্রভু, যুবরাঙ্ধ হইতে 
দীনতম ব্যক্তি সকলেই প্রজা এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্য । 
তিনি অন্লদাতা, নিমকের মালিক, প্রজ্ঞার ধন মান-ইজ্জৎ, 
এবং ধর্মের রক্ষক। গ্রজাগণের মধ্যেই গুণ কণ্ম এবং 
স্বভাব অনুযায়ী শ্রেণীনংস্থাপনে তারই একমাত্র অধিকার, 
বাজসেবা ছিল আভিজাতা লাভের প্রশস্ত পথ, এবং 
রাজার নিকটতম অভি বিশ্বস্ত অন্চরবর্গকে রাজলংসারে 
এক-একটি "পোধাকী* পদ ও কার্যভার প্রদান করা 
হইত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের দামস্ত দরবার এবং 
মিশরের ফাতেমী খলিফার দরবারের স্তায় হিন্দস্থানে 
স্থলতানী আমলে হ্ুলতানের খাস তৃত্যগণ অভিজাত 
শ্রেনীর মুখপাত্র ছিলেন, পদবীও প্রায় অনুরূপ ছিল। 
স্থলতানী দস্তার-খানের ( আধুনিক খানার টেবিল) 
চাশনীগীর ( ধিনি প্রত্যেক পেয়াল। বা থালি পরিবেশনের 
পূর্বে চাখিয়! দেখিতেন), সর্‌-দোয়াতদার (প্রধান মস্তাধার 
বুক্ষক), হত্তী ও অশ্বশালার র্ক্ষকের পদ অতি সম্মানজনক 
ছিল। সম্রাট প্রথম চার্লস শিকার হইতে ফিরিবার 
পর তাহার ভান পায়ের এবং বা পায়ের বুট জুতা খুলিবার 
পুরুষান্ুক্রমিক অধিকার (07870 0৪০৮ 1০০8 ০1 69 
[/01719) যেমন 'াভিজাত্যস্থচক ছিল, স্থলতানী আমলে 
স্থলতানের ঘোড়ার অস্থায়ী সহিসের পদও ( মীর আখোর ) 
তন্ত্রপ একটি বিশেষ অধিকার এবং শ্সাঘনীয় পদ বিবেচিত 
হইত। মোগল আমলে সম্বাটই ছিলেন সাম্রাজা, বাদশাহী 
দরবার শাহীমহলের প্রতিচ্ছবি এবং বিরাট সংস্করণ মাত্র। 
মোগল দরবারের মীর-সামান পদে নিযুক্ত হইতেন এক জন 


অতি উচ্চপদস্থ আমীর । কাগজে-কলমে শাহীমহলের 
যাবতীয় সরঞ্কাম--বাদশাহী “ভোষাখানা্র (1:০৪) 
সকল ঞিনিষের তবাবধায়ক। অতীতকে উপহাস করিয়া! 
“মীর সামান* বা “খান্‌ই-সামান” “খানসামাত্ব" প্রাপ্ত হই 
কলিষুগে বড়লোক সাহেব-হ্থবার অঙ্গন্ূপ পরিচধ্যা করি- 
তেছে। প্রাক্-মোগল যুগের “সরব্ত-দার" পানীয় পরি- 
বেশক ইত্যাদি খেতাব মোগল যুগে না থাকিলেও বিশেষ 
বিশেষ ব্যাপারে উচ্চপদস্থ আমীরগণ এ কাজ করিতেন। 


সম্রাট আকবর সর্বপ্রথম ুক্মাতিনুষ্ম ভাবে অভিজাত- 
বর্গের মধ্য “শ্রেণী” বা “জাত" এবং প্রতোক শ্রেণীর মধ্যে 
লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ স্থান নির্ণয় এবং বেতন নির্ধারণের জন্ত সওয়ার 
নিদিষ্ট করিয়া মনসবদাী প্রথা প্রবর্তিত করেন। মনসব- 
দারীর বাহিরে অন্ত অন্ত কোন শ্রেণীর পদের অস্তিত্ব ছিল 
না। সরকারী বেতনভুক্‌ অসামরিক এবং সামরিক উভয় 
শ্রেণীর কম্মাধাক্ষ, এমন কি খ্যাতনামা কবি, চিকিৎসক, চিত্র- 
শিল্পী, রাজস্ব বিভাগের উর্ধতন কণ্ধচারীবর্গ, কবুতরখানার 
ভূতাবর্গ পধ্যন্ত সকলেই ক্রমশ: এই মনসবদারী ব্যবস্থার 
আওতায় আসিয়৷ পড়িল । সামরিক বিভাগে অশ্বারোহী 
যোদ্ধার অধিনামকগণ আকবরশাহী “দহ-বাসী* হইতে 
প্দহ-ছাজারী” পধ্যন্ত ছেষটি ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু 
সাধারণতঃ কোন সামস্ত কিংবা সেনানাম্ককে “পাঁচ 
হাঙ্জারী”র উর্ধে মনসব প্রদান করা হইত না। জাহাঙ্গীর 
ও শাহজাহানের আমলে মনসব ক্রমশঃ ফাপিয়া ষাট 
হাজারী পর্যন্ত হইল, কিন্তু সাত হাঙ্জারীর উর্ধতন মনসব 
সমাটের পুত্র, পৌত্র, শ্যারক, শ্বশ্তর কিংবা সম্রাজী ভিন্ন 
প্রজাসাধারণকে দেওয়া হইত না। সামরিক বিভাগের 
প্রত্যেক শ্রেণীর মনসবদারকে কোন্‌ শ্রেণীর কয়টা ঘোড়া, 
হাত্তী, উট, খচ্চর এবং গরুর গাড়ী রাখিতে হইবে নির্দিষ্ট 
ছিল) কিন্তু কয়জন অশ্বারোহী সৈন্ত কোন্‌ শ্রেণীর 
মনসবদার প্ররুত প্রস্তাবে তাহার "তাবিন* (002810976) 
অনুযায়ী রাখিতেন উহার হিসাব আজ পর্যন্ত কোন এঁতি- 
হাসিক সঠিক ভাবে নির্নয় করিতে পারেন নাই । মোটামুটি 
বলা যাইতে পারে "সদী* [ একশতী মনসবদার ] হইতে 
উর্ধতন প্রত্যেক মনসব বা! 00770870. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
সামরিক ইউনিট ছিল। নমুনাস্বরূপ আইন-ই-আকবরী 
হইতে জামর! "সদী”, “হাজারী” এবং “দহ-ছাজারী” 
মনসবদারের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। 
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(১) *সদী”-_ ঘোড়ার সংখ্যা ও শ্রেণী-_ [যখা দৈনিক ৬ সের দানা খই দাম) ঘি ৎ দাম, 
ইবরাকী ২+-মুকসম্রস +-তুর্কা ২+ইয়াবু *+ চিনি ১৭॥ এবং /৫ সের ঘাস ৩ দাম। ইহা! ছাড়া “জীন” 
তাজী ২.০১০টি ঘোড়া খরচ (ঘোড়ার চিরুণী, নাল, গামছা ইত্যাদি বাবত মোট) 
হাতী বিডির শ্রেণীর ৪টি ৭০ দাম বা ১৪০) রা 
উট টি * একটি মুজন্নস ( ইবাশী-তৃক্ণা দো-জাশলা ) ঘোড়ার 
গরুর গাড়ী ৫টি মাসিক ব্যয় ১৪২ ( ৫৬০ দাম) 

মাসিক বেতন-_ একটি তুকী (তুরাণ দেশ হইতে আমদানী ) ঘোড়ার 
প্রথম শ্রেণী--৭০০২ মাসিক ব্যয় ১২ 
দ্বিতীয় » _-৬০০২ একটি ইয়াবু (তৃক্ধা এবং হিন্দুস্থানী দো-আজাশলা) 
ভূতীয় » --৫০০২ ঘোড়ার মাসিক ব্যয় ১০২ 


(২) “হাজারী” 
ঘোড়া--( ইরাকী ১০+মুজারস্‌ ১০+-তুর্কা ২১4- 
ইয়াবু ২১+তাজী ২১+-জঙলা ২১) 
মোট ৪ 
হাতী--(শের্গীর ৭4 সাদা (শ্বেতবর্ণ নয়) ৮+ 
মঙ্ছোল! ৭+করাহা ৭4 কণুর কিয়া ২). 
মোট ৩১ 
উট--২১ কাতার অর্থাৎ ২১ট1 
খচ্চর--৪ কাতার (বোধ হয় ৫€টিতে এক কাতার) 
অর্থাৎ ২১টা 
গরুর গাড়ী--৪২ 
মাসিক বেতন-_" 
প্রথম শ্রেণী--৮২০০৬ 
দ্বিতীয় ৮১০০৭ 
তৃতীয় , ৮০০০৭ 
[৩] দহ বা “দশ হণ্জারীগ 
ঘোড়া-উকাকী ৬৮শঁ-মুক্ষকরল ৬৮+তুক্টী ১৩৬4 
উবু ১৩৬+জঙ্গলা ১৩৬ )০2 মোট ৫৪৪ 
হাতী--(শেরগীণ ৪০+সাদা ৬০+মক্লোলা ৪০4 
রাহা ৪০+-কাত্ুরকিয়' ২০) মোট ২০০ 
উট--:১৬০ (কাতার? 
থচ্চর-.৮৪০ কাতার অর্থ।ৎ আম্মমানিক ২০০ 
গরুর গাড়ী---৩২০ 
মানিক বেন্তন ৬০ ০০০ টাকা । 
আকবরনামাএ "পরিশিষ্ট" আইন-ই-মাকবরী পুস্তকের 
সরকারী হিসাব অনুযাণী এক-এছ জন মনসবদারের আহু- 
মানিক মাসিক বায় £__ 
(ক) ঘোড়া 
একটি ইরাকী [ অর্থাৎ আরব দেশজাত কিংবা ভাদুশ 
গুণসম্পন্ন ] ঘে'ড়ার মাসিক খাদ্য-বার়-- ৭২৬ দা 
বা ১৮৬ 


একটি তাজী ( মগ্ত্রজস্ত্র ভবেতাজী ) মন্ত্র অর্থাৎ পশ্চিম 
পঞ্চনদ দেশজাত উতর ঘোট কী ৮ 

একটি জঙ্গল। ( দেশী মাঝারি 

(খ) হাতী 

শেরগীর শ্রেণ-_মাসিক ব্যয় ৩০।০ ( ১২১০ দাম) 

সাদ] (সাধারণ )--মাসিক বায় ২০৬ 


অপ্রোলা ৪৮১৫৭ 
কবাছ। ৮৮১৩৭ 
কাতুরকিয়! 5৯:৭০ 
(গ) উট 

একটির মাসিক ব্যয় ৮৯ 

(ঘ) গরুর গাড়ী 


প্রত্যেক গাড়ীর জন্য বরাদ্দ ১৫২ (৪টি বলদেব খোরাবশ 
১২৬, চাকার চধিব, মেপামত ইত্যাদি ৩২) 
উদ্লিখিত খরচবাদ ঘোড়সওয়ার, চাকর-বাকর ইত্যাদির 
বেতন ও মঞ্জুরি মোটামুটি নিয়ে লিখিত হইল :--. 
(১) অশ্বারোহী, ইরাণী-তুরাধী মাসিক ২৫২ হিন্দু- 
স্থানী ২০২ 
. * (*) একটি শেএগীর অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতীব 
মানত, “ভৈ, মেঠ ইত্যাদি পাচ জন চাকর। 
মাহুতের মাসিক বেতন ৪8০ $ “টড* মাসিক 
বেভন ২।/০, মেঠ দৈনিক মজুরী চারি দাম 
বা ৮২০ 
(৩) প্রত্যেক ছুইটি ঘোড়ার জগ্ত একজন সহিস, 
মাসিক বেতন ৩৪০ 
আন্ত'বলের ডিন্তী (১৫ ঘোড়ার আত্তাবল) 
মানিক বেতন ২০ 
আন্তাবলের ধর্রাশ ( সবঞ্জাম রক্ষক) 
ও মাসিক বেতন ৩.০ 
আন্তাবলের ঝাড়ুদার *...৮:১৮৮১০ 
কুলীর মন্ধুন্ি শিক দাম আনুমানিক ০১৭ 
[৪০ দামে এক টাকা হিসাবে] 


অগ্রহায়ণ 


(৪) প্রত্যেক ৫০টি উটের জন্প একজন “সর্বান্* এবং 
উচ্থার অধীনে পাচ জন চাকর। 
“সর্বানেন্র বেতন মাসিক «২ 
প্রত্যেক চাকর দৈনিক ২ দাম বা ১০ 
খরচপত্র বাদ দিয়া মনসবদারগণের লাভ বিশেষ কিছুই 
থাকিত না। এ জন্ত প্রথম প্রথম মনসবদারগণ মিলিটারী 
ঠিকাদারগণের ন্যায় সরকারকে ঠকাইবার জন্ত অনেক 
কাণ্ড করিতেন, বদাযুনীর ইতিহাসে উহার সবিস্তার উল্লেখ 
আছে। পরবর্তীকালে সামরিক বিভাগে দুর্নীতি দমন 
করিবার উর্দেশ্টে আকবর বাদশাহ স্থলতানী আমলের 
শ্দাগ* [ ঘোড়ার গায়ে সরুকানী মার্কা ] এবং “চেহারা” 
[পিপাহীর অঙ্গাবয়ব বণনা বা হুলিয়! ] পুনঃপ্রবত্তিত 
করেন। এক জন পাঁচ হাজারী মনসবদার সাধারণতঃ এক 
হাজার অশ্বারোহী নিঙ্গ তাবিনে রাখিলেই বোধ হুয় পাঁচ 
হাঙ্জারীর বেতন পাইতেন। ছোট ঝড় সকল মনসবদার 
একমাত্র সম্রাটের আজ্ঞাধীন। প্রয়োজনমত কোন অভি- 
যানে দশ হাজারী মনলবদারের অধীনে এক হাজারী, সাত 
হাঙ্জারীব অধীনে মাত শতী মনসবদারকে কাঞ্জ করিবার 
হুকুম সমর দিতে পারিতেন, কখনও কখনও এক জন 
উচ্চপদগ্ সর্বাধিনায়কের নির্দেখ অন্সারে কান্ধ করিবার 
জন্ত দুই বা ততোধিক কিকিৎ নিয়পদস্থ (যথা এক জন 
সাত হাজারীর অধীনে "ঢার হাঙ্জারী” হইতে “হাজারী” 
পধ্যত্ত ) মনসবদার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলে এই অবীনস্থ 
মনসধদারগণকে “কৌমকী* বৰ! সাহায্যকারী সেনানায়ক 
বঙ্গা হইত। প্রধান সেনাপতি সাধারণত: এইরূপ 
শকৌমকী* মনসবদারের কোনরূপ গুরুতর শাস্তিবিধান 
করিতে পারিতেন না, সম্রাটের কাছে তাহাদের বিরুদ্ধে 
অঠিযোগ করিতে পারিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা শাস্তির 
সময়ে গ্রতোক মনসবদারকে তাহার অধীনস্থ সৈম্ঘগণের 
যানবাহন, রসদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত। 
বাদশাহ হুকুমঞ্জারি করিয়াই প্রায় খালাস। এইজন্যই 
পাঁচ হাজারী মনসবদারকে এক হাজার যোদ্ধার জন্ত পাচ 
হাজারীর বেতন দেওয়া হইত। 
চর 
বাদশাহী আমলে সরকারী কোযাগার হইতে উপযুক্ত 
ব্যক্তিগণের জন্ত ছুই রকম বৃত্তি এবং বেতনের ব্যবস্থা 
ছিল। কেহ কেহ প্রথমে দৈনিক ভাত! পাইতেন ( যথা, 
উদ্গীর সাহুল্ন থা ) পরে তাহারা যননবদার পদ্দে উন্নীত 
হইতেন। ধাহারা ভাতা পাইতেন তাহাদিগকে 
"রোজিনাদার* বলা হইত। মনসব প্রাপ্তির পূর্ব পরয্যস্ত 
শাহাজাদাগণ দৈনিক ভাত! পাইতেন। ১৬২৮ শ্রীষ্টান্বের 
*৭শে ফেব্রুয়ারি হইভে ১৬৩৩ গ্রীষ্টান্ষের ৪5| অক্টোবর 


শাহজাছ। হারাশুকোর জীবনী 


১৩৫ 


পর্য্যন্ত শাহজাদা দারা দৈনিক এক হাঙ্গার টাকা ভাতার 
"রোজিনাদার* ছিলেন। কিছুদ্দন পূর্বে তাহার কনিষ্ঠ 
ড্রাতাশুজাকে শাহজাদাগণের মধ্যে সর্ববপ্রথম দশ হাজারী 
.মনসব প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রেরণ কর! 
হইয়াছিল। এ বংসরের ৫€ই অক্টোবর শাহজাহানের 
চান্দ্র ম!সাহযায়ী জন্ম দিনের দরবারে দার! প্রথম মনসব 
লাভ জরিগেন--বার-হাজাঁরী [“জাত*] ছয় ছাক্জার 
“সওয়ার” এই উচ্চতম পদমধ্যাদার সহিত দিল্লী সামাজোর 
ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদাকে সরকার হিলারের 
(বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত) ফৌজদারী প্রদত্ত 
হইল। হুমাধু বাদশাহ হইতে শাহঙ্ষাহান পথ্যস্ত সআাউগণ 
রাজ্যারোহণের পূর্বে স্ব স্ব পিতার নিকট হইতে সরকার 
হিশার জায়গীরন্বরূপ পাইয়া আসিতেছিলেন। এইজন্ত 
“ফৌন্জনার-ই-হিসার* যেন শাহী আমলের প্রিদ্দ অব 
ওয়েলস অর্থাৎ সমাটের মনোনীত যুবরাজ, ব্রিটিশ 
সামাজো নিউ ইয়া" ডে এবং সমাটের জন্মদিন গেজেটের 
ম্যায় সম্রাট আঞ্ববের সময় হইতে নওরোজ-দরবার, এবং 
সৌর ও চান্দ্র মাস অন্ুারে গণিত সম্রাটের জন্ম তিথিঘবয় 
উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "ওজন.ই-শম্সী* এবং “ওজন-ই-কমরী” 
--এই তিন বার প্রতি বৎসরে মনসব, খেতাব ও ইজাফার 
( মনসবদারগণের পদবৃদ্ধি) তালিকা বাছির হইত ! জন্স- 
তিথিদ্বয়ে "ওজন* ব1 তুলাপুরুষ-দানের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 
আকবর বাদশাহ প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন,* এবং উঠ! 
আলমগীরশাহী আমলের প্রথম কয়েক বর্ষ পধ্যস্ত প্রচলিত 
ছিগ। এই জ্ন্মতিথিঘয়ের প্রকাশ্ট দরবারে নওরোজ” 
দর্বারের স্তায় অভিজাতবর্গ এবং প্রত্যর্থীগণের নিকট 
হইতে বাদশাহ নঙ্গর গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে খেলাত 
প্রদান করিতেন, এবং “ওছনেশ্র দ্রব্টি দীনছুঃখী 
ফকিরকে খয়রাত এবং সাধারণের হিতার্থে চিকিৎসক ও 
আলেমগণকে দান কর! ড্ই। রাক্গম্ব এবং নিচ 


রঃ টার মগ্মতিখিতে মনা আকবরকে নি্নিখিত জরৰোর ছার ওজন 
কর! হুইত--বধ। বর্ণ, পারদ, রেশম, গরক্ষজ্রব্য, তেষজউহধি, খি, লৌহ, 
পায়সার, সাতপ্রকার খান্তশন্ত, লবণ, তুতির়া [ 7৮-1-670155 2] 
ইত্যাদি। এই দিনে সম্জাটের বত বৎসর বয়ন পূর্ণ হইত তত সংখাক ভেড়। 
ছাগল ও পাবী,--যাহার। এই সমস্ত প্রতিপালন করে তাহাদিগকে দান 
করা হইত, এবং বহসংখ্যক ছোট জানোয়ারকে বন্ধনমুক্তি দেওয়া হইত। 
চান্র জন্মতিথিতে সম্াটকে রৌপা, বঙ্গ (00 ), বস্ত্র, সীনা, কল, তরি- 
তয়কারী এবং সরিষ| তৈলের দ্বারা ওজন কর! হুইত। উদয় পর্বেই 
সাল্‌-গিয়া উৎসব হুইত। অন্দর মহলে রক্ষিত একটি রজ্জুতে প্রতি 
বৎসর সৌর-চাক্সর বংসর হিনাৰে এক-একটি গ্রন্থি যোগ করিয়া বয়সের 
হিসাব রাখ হইত। আকবরের সমর দানসামগ্রীর অধিকাংশ ব্রাঙ্গপগণ 
পাইতেন। জাহাঙ্গীরের রাজদ্ধে ত্রাঙ্গণের ভাগ ক্রমশঃ কম হইতে হইতে 
শাহজাহীনের রাজদ্ধে শুণ্ঠে পরিণত হইল ( লাছোরী, বাদশাহনান1) । 
[গুজনের জন হর্টব্য 49 11-73000107080170, 13, 266-67, 10055066,] 


তি 





ধনের এক অংশ দিল্ীশ্বর এই ভাবে প্রজাগণকে পুনঃপ্রদান 
করিতেন__“সহঅগুপমুত্জষ্্মাদতে হি রসং রবিঃ1” 


ইহার পর শাহজাদ! দারার মনসব অন্বাভাবিক রকম 
ক্রুত গতিতে বাড়ি! কয়েকটি ইঞ্জাফা বা প্রমোশনের পর 
পাঁচ বৎসর পরে দাড়াইল, বিশ হাঞ্জারী দ্গাত ও দশ হাগার 
সওয়ার। এই পাঁচ বৎসরের পরবত্তী দশ বৎসর অর্থাৎ 
১৬৩৮ হইতে ১৬৪৮ পধ্যন্ত যুবরাজের “জা!ত" বাড়ে কমে 
নাই বটে, কিন্তু “সওয়ার” কয়েকবার বাড়িয়াছিল, এবং 
এই “সওয়ার”-এর মধ্যে ছিল কয়েক হাজার “দৌো- 
আস্পাহ”, “সে আস্পাহ” । মনসবের শ্রেণী বা “জাত” 
না বাড়াইয়া অন্ুগৃহীত কিংবা স্ব্ক্ষ মনসবদারের বেতন ও 
জায়গীর বৃদ্ধ করিয়া পুরস্কৃত করিবার ইহাই ছিল ব্যবস্থা 
১৬৪৮ শ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে দারার "জাত" বিশ হাঙঞ্জারী 
হুইতে হিশ হাঙ্গারী এবং আট বৎসর পরে ১৬৫৬ গ্রীষ্টান্দের 
জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাঞ্জারী হইতে চল্লিশ হাজারী হইয়! 
গেল। এই সময়ে শুজা ও আওরঙগজেবের মনসব একুনে 
দারার মনসব অপেক্ষা কম ছিল। কনিষ্ঠ হইপেও 
দাক্ষিণাঁত্য এবং মধ্য এশিয়! অভিষনে রুতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়া আওরঙ্গজেব অপেক্ষাকৃত অলস স্ব াব শুজার সহিত 
সমান পদমর্ধযাদ। লাভ করিয়াছিলেন। দারাকে সর্ব- 
বিষয়ে সম্রাট কনিষ্ঠ কুমারগণের নাগালের বাহিরে, প্রতি- 
দবন্বিভার উর্ধে রাখিয়াছিলেন । ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর 
মাসে সম্রাট শাহজাহানের ভাগা বিপর্ধায়ের অস্ুভ সুচন- 
স্বরূপ রোগশয্যা গ্রহণের কয়েক দিন পরে “পিতৃভক্তি ও 
শুশ্রযা*র পুরস্কারন্বরূপ শাহজাদা! দার! পিতার নিকট 
হইতে পঞ্চাশ হাজারী মনসব এবং ভ্রাতৃবিরোধের প্রাক্কালে 
ষাট হাজারী “জাত, চল্লিশ হাজার “সওয়ার” ( উহার 
মধ্যে ত্রিশ হাজার “দো-আস্পাহ” “সে-আস্পাহ" ) লাভ 
করিয়াছিপেন। 

দারার মনসবের হিসাব-নিকাশ হইতেই বুঝা যায় 
বাদশাহী আমলের ইত্িহ!স এই যুগে কি প্রকার দুর্বোধ্য 
হুইয়া পড়িয়াছে। মন্সবদারী প্রথার “ঞাত*, “সওয়ার”, 
“দো-আস্পাহ”, “সে আস্পাহ” ইত্ার্দি মাওপযাচ বুঝিবার 
মত কাগঞ্জপঙ্জ বোধ হয় উজীর সাছুল্ন! খার পেশদস্ত বা 
পেশকার রাঙা! রঘুনাথের বংশধরগণ* আগুন পোহাইয়া 


* কটক শহরে সার বছনাথের প্রতিবেখ। ছিলেন রাজ রুনাখের 
অন্তত বংশধর লাল! ব্রিগগনাগায়ণ। রঘুদাখের পরিবারের এক লাখ! 
নিজাম-উল-খুলুকের সহিত দাক্ষিণাতা চলর! গ্িয়াছিলেন। এই শাখার 
শেষ খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন পরলোকগত মহারাজ সার্‌ কিষণপ্রসাদতী । 
ভ্রিজনারায়ণন্জীর কাছে সাহার পুর্ঘজগণের এক বংশতালিক! দেখিয়াছি। 
তিনি বলিগাছিলেন, সাহার পিতার আমল পর্ধান্ত ঘরবোধাই বাদশাহী 





প্রযালী 


১৩৫৩ 





নিঃশেষ করিয়াছেন। জয়পুরে শেষ পর্য্যস্ত যাহা ছিল তাহাও 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন নিজাম বাহাছুবের অজ্ঞাত 
পুরাতন দপ্তর একমাত্র ভরসা। প্রিদ্ধ এঁতিহাসিক 
ব্লকম্যান এবং ডাঃ পল হর্ণ হইতে আধুনিক কাল পর্য্ত 
গবেষকগণ “জাত”, “সওয়ার”, “দো-আস্পাহ” (ছুই ঘোড়া), 
* সে-আস্পাহ* (তিন ঘোড়া) ইত্যাদির বেতন, প্রত্যেক 
মনসব অঙন্্যায়ী ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়ার সংখ্যা নিরূপণ 
করিতে গিয়া বিব্রত হইয়। পড়িয়্াছেন | আমাদের ভবিষৎ 
এতিহাসিকগণের গবেষণায় অধিক আলোকপাত হইবে 
কিন! ভবিতবাই বলিতে পারেন। 
৪ 


সম্রাট শাহজাহানের ৬৬তম চাক্জ জন্মতিথি ( শনিবার, 

ওরা ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ ত্রীষ্টাব) শাহজাদা দারার জীবনে 
একটি স্বরণীয় দিন। মহারাণ! রাজসিংহের বিরুদ্ধে 
অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাহানশাহ তাহার নব- 
নিশ্মিত রাঙ্জধানী দিজী-শাহজাহানাবাদের দেওয়ান-ই-আম 
প্রানাদে এই জন্মতিথি উত্সবের দরবারে শাহজাদা দারাকে 
'শ'হ-বুলন্দ-ইকবাগ” উপাধি দান করিয়াছিলেন। দরবার 

বসিবার পূর্বে শাহী “জাম্দ্ারখানা”* বা ব্সনাগার হইতে 
আড়াই লক্ষ টাকা মুল্োর মণিমুক্তাথচিত বাদশাহী পোষাক 
দারার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছদে ভূষিত 
হইয়া! শাহঞ্জাদা সম্রাটের তুলাপুরুষ-দান অস্থষ্ঠানে উপস্থিত 
হইলেন। “ওজন” ব্যাপার সমাপ্ত হওয়ার পর শাহান- 
শাহ তাহার উষ্টীষ হইতে “সর্বন্থ" [ উফ্ীষ বন্ধনী ] 
খুলিয়া নিজ হস্তে পুত্রের পাগড়ীতে বাধিয়া দিলেন। দুই 
লহর দামী মুক্তার মালা! এবং গোলাপী রঙের একটি বড় 
বৈছধ্যমণি [কুবী] এই সর্বন্দে ছিল--মৃল্য সাড়ে চার লক্ষ 
টাকা। উক্ত খেলাত এবং "সরবন্দ* বাতীত নগদ ভ্রিশ 
লক্ষ টাক! শাহজাদাকে “ইনাম” দেওয়া হইল। মসনদ- 
ঝরোক] বা সিংহাসন-ছলিন্দে সেই দিন মস্কুর-সিংহাসনেরণ* 
পার্থ শাহানশাহর হুকুমে একটি স্থ্বর্ণনিশ্মিত রাজপীঠ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। শাহানশাহ পুত্রকে “শাহ-বুলদ্দ 
ইকবাল" উপাধি ভ্বারা অভিহিত করিয়া উক্ত স্থবর্ণপীঠে 
উপবেশন করিবার আদেশ দিলেন। ্বভাবন যুবরাঞ্গ 
সম্রাটের সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিতে বিলক্ষণ ইতস্তত; 


নেয়েস্তার কাগজপত্র তাহাদের বাড়ীতে ছিল। তাহারা! ছোট কালে 
নষ্প্রায় & সমস্ত কাগজ পোড়ায়! অস্নিসেব! করিয্নাছেন। 

* “জাষদারখানা তু বসনাগারং"__রাজবাবহারকোব 

1 ময়ূর সিংহাসন কিংব। মুললমান আমলের ফোন. মসনদের পায়ার 
সিহমুর্তি ছিল ন1 এবং উহার গঠন চেয়ায়ের মত নহে (746 98, 
198848268 $% 86718555855.) 


অগ্রহায়ণ 


করিয়৷ আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু পিতার একাস্ত ইচ্ছ। 
ও অন্থরোধে তাহাকে বসিতেই হইল। 

এতিহাসিক ওয়ারেস্‌ লিখিত বাদশাহনামায় এই 
ঘটনার যেপ বর্ণনা আছে শাহঙ্জাদার পীর মোল্লা শাহ 
বদখশীর নিকট লিখিত দানার এক চিঠিতে উহা সঠিক 
এবং বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়. দাণা গুরুকে জানাইতে- 
ছেন _ 

[রবাধে খেলাত বিতবরণ, পদোন্নতি ইতাদিএ পর ] 
আলা হঞ্জরত বলিগেন, "বন! আমি সঙ্বল্প করিয়াছি 
জা ছইতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাষে তোমার সঙ্গে পরামর্শ 
না করিয়া হাত দেওয়া] হইবে না। খোদাতাপার অসীম 
অনুগ্রহে তোমার মত পুত্র পাইয়াছি, ইহার জন্ত ত'হাকে 
যথেষ্ট ধন্ুবাদ |” দরবারের পর শাহান্শাহ ওমরাহ এবং 
দরবারীগণকে হুকুম দিপেন তাহারা শাহজাদাকে এই নৃতন 
সম্মান প্রাঞ্ধির জঞ্ মোবারকবাদ জানাইতে প'বেন। বিশ 
দিন পরে ( ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ ইং) স্বয়ং সপরিষদ 
সযাট শাহজাদা দ্ারার দৌলত্খানাগ পদার্পণ করিয়া! পুত্রকে 
অভিনন্দিত করির়াছলেন। 1. সেকালের ] নৃতন দিল্লীতে 
যমুশাতীবে যে অন্থপম প্রাসাদে খহজা্দা বাপ করিতেন, 
তিনি উহার নাম রাখিয়াছিগেন “নিগমবোধমঞিল”। 
এইধানে তি'ন এই সমস্ব উপস্থিত অর্থ এবং ভাবী অনর্থকে 
উপেক্ষা করিয়া পরমার্থ চিন্তায় পিমগ্ন থাকিতেন, অবশ্ন্তাবী 
ভ্রাতৃবিরোধের বিরুক্ধে আত্মরক্ষার আয়োজন না করিয়া 
শাহজাদ] তখন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, ভগবদ্গীতা এবং 
প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন । 


শাহজাদ। দারাশুকোর থবাদারী-_ 

১। ১৬৪৫ স্রীষ্টান্বের ১৫ই জুন তারিখে রাজশ্টালক 
শায়েস্তা খার স্থলে যুবরাজ দারা স্ছবে এলাহাবাধের স্থবাদ্ার 
নিযুক্ত হইলেন। আকবরশাহী আমলে স্থবে এলাহাবাদের 
পূর্ব সীমা সবে বিহার, পশ্চিমে স্থবে আগ্রা, উত্তরে স্থবে 
আউধ বা অযোধ্যা, দক্ষিণে “বন্ধু” বা বর্তমান বান্দা জিলা । 
স্থবে এলাহাবাদ দশটি সরকার এবং ১৭৭ পরগণায় বিভজ্ । 
ইহার বাক্জস্ব ২১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭,৪১৯ দাম বা আন্- 
মানিক টাকা ৫৩,১০১৬৯৫৩/৯ পাই* চূণার, কাশী, গাজী- 
পুরঃ জৌনপুর, কালগ্রর, কারা-মাণিকপুর, কোরা (ফতেপুর) 
প্রভৃতি এই স্থবার অন্তর্গত। পিতা শাহঞ্জাহান প্রিয়তম 
পুর দারাকে দরবারে রাখিয়া নায়েব-স্থবেদার দ্বারা স্থবার 
শাসনকাধ্য চালাইবার অঙ্গমতি দিয়াছিলেন। তদচুসারে 

58558 05280500850 8. ওজত টি 
ঢ০,157-165, - 


শাহজাদ। ঘবারাগুকোর জীবনী 
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শাহজাদ| তাহার অন্তঃপুররক্ষী বিশ্বস্ত খোজ! বাকী বেগকে 
সবে এলাহ।বাদের নায়েব-হুবেধার নিযুক্ত করিলেন। 
অর্থনৈতিক কিংবা লামরিক দৃহিতে শাহজাদা তাহার 
অধীনস্থ কোন প্রদেশের মূল্য যাচাই করিতেন না। 
এলাহাবাদের স্থুবাদারী লাভ করিয়া তিনি স্থপ্রসিক্ধ উদ্দার 
মতাবলম্বী সুফী সাধক শেখ মুহিবুল্লা এলাহাবাদীকে এক 
পত্র লিখিয়! সঙ্দ্ধনা জানাইয়াছিপেন । পরে দ্লাব। ইহাকে 
উপ-গ্ুরু রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । দারা-মুহিবুল্লার তত্ব- 
বিচার-বিষয়ক পত্রাবপী অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ। এই স্থবার" 
অন্ততম আকর্ষণ ছিল কাশীধাম* এবং তথাকার পণ্ডিত 
মগ্ুলী। ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিতগণের প্রতি দারার শ্রৎথ1 ও দাক্ষিণ্য 
দ্বাএ আকৃষ্ট হইয়া কবীন্দ্রাচাধ্য সরম্বতী এবং পণ্ডিতরাজ 
জগন্নাথ (তৈলঙ্গবাসী ) বাদশাহী দরবারে গমন করিয়া- 
ছিলেন। 

২। এলাহাবাদের সথবাদারী ছুই বৎসর পরে ( মাচ্চ 
১৬৪৭ শ্রীষ্টাকে ) হবে লাহোর অর্থাৎ পঞ্চনদদ প্রদেশ 
শাহজাদা দারাকে দেওয়া হইল। এই প্রদেশের পশ্চিমে 
মুলতানের উপরিঙাগে সিদ্ধুনদ, পূর্বের শতত্র, উত্তরে 
কাশ্মীরের প্রবেশখাব ভীম্বর গিবিবজ্, দক্ষিণে বিকানীর 
ও রাজপুতানার মরুভূমি। আকবরশাহী আমলে ইহার 
আয়তন কিঞ্িৎ বড় ছিল। 

এই সময়ে শাহজাদ! আওরজজেব প্রধান সেনাপতি 
রূপে ম্ধ্য-এশিয়ার বলখ, রাজা জয়ে নিষুক্ত ছিলেন। 
কুমার দারাকে লাহোরে রাখিয়। আওরঞ্জজেবকে সাহাষ্য 
করিবার শিমিন্ত সম্রাট কাবুল শহরে বসাধিককাল ডের 
করিয়াছিলেন। রণসস্তার, খাচ্ব্রব্যাদি সরবরাহ করিবার 
ভার ছিল লাহোরের স্থবাদগারের উপর | ভাগ্য বিপর্যয়ের 
পূর্ব পর্যন্ত এলাহাবাদের ন্যায় পঞ্চনদ প্রদেশও দারা 
অধীনে ছিল। লাহোরের উপকণ্ঠে অধুনাতন মিয়ামীর 
স্টেশনের নিকট ছিল শাহজাদার “দাদাপীর” মিয়া-মীরের 
আসন্তানা। ইছার শিষা মৌলান! শাহ বদ্খশী দারার দীক্ষা 
গুরু । লাহোর শহরের নিমুলো নৌলাখা মহল্লায় যোগসিদ্ধ 
তত্বজ্ঞানী বাবা লালের সহিত হিন্দু ধর্ম সম্বদ্ধে রায় চন্দ্রভান 


* কাণীতে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তথাকার “দায়ানগর” যছুলায 
বসিয়া দরাশুকে। ১০৮ জন পণ্ডিতের সাহায্যে উপনিষদের ফাসি তর্জষা 
করিয়াছিলেন (792/65 /)/5/7%24 0৮. 0. 196)1  হুগঞ্ডিত 
মহেশ দাস ঠাছার এক প্রবন্ধে কাঁটা প্রমাণ দিয়াছেন "উপনিষদ" 
দিদীতেই অনুদিত হইয়াছিল, কাশীতে নহে ( 100 71945 16747%2 
791%%82, 199, 639-6397 [%০700গ, 1930)। আমি লমসাময়িক 
কোন ইতিহাসে দায়ার কাশীধাত্রার হিম পাই নাই, কিন্তু এই বিহয়ে 





. নেভিল সাহেবের জনক্রুতি গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিলাম। পরে 


সাশোধব করিয়াছি (৬109 77675988798 0 23. 19050০6৩, 
0. 550 )। 
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ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শাহজাদার নয় দিন ব্যাপী তর্ক চলিয়া 


ছিল। রায় যাধবদাস কর্তৃক উভয় পক্ষের প্রশ্নোত্তর: 


নাদির-উল-চকাত নামক পুস্তিকায় ফার্স: ভাষায় লিপিবদ্ধ 
আছে। নান! কারণে লাহোরের সহিত দারার বহু স্থৃতি 
বিজড়িত। শহরের উন্নতি কল্পে তিনি কয়েকটি “চক্‌” 
(একাধিক রাস্তার সংযেগস্থলে নিম্মিত স্থপর্িসর বাজার ) 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । পাহোরবাসিগণ উদারধ্বদয় দানশীল 
দ্বারাকে মনেপ্রাণে ভালবানিত। সাম্রাজ্য লাভ করিবার 
"পর “কাফের” দারার স্থৃতি লাহ্বোরবামীর মন হইতে মুছিয়া 
ফেলিবার জন্য আওবঙগজেব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়] 
বিঝাট “বাদশাহী মসঞ্জিদ" নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । কথিত 
আছে, লাহোরবাদী মুনলমানগণের নিকট এই মসজিদ 
“আক্েল-দম।” নামে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল । শিখ. 
গণের কবল হুইতে উদ্ধার করিয়া ইংঝেজ সরকার মুললমান- 
দিগকে এই মসজিদের অধিকার দান করিবার পরেও 
আকেল গুভুম হইবার ভয়ে কুসংস্কারাবদ্ধ কোন কোন 
মুললমান এইখানে নমাজ করিতে আপত্তি করিত বলিয়া 
এক সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। 

৩। স্থবে গুজরাট-_ 

১৬৪৯ শ্রীষ্ঠাবে পূর্বোক্ত দুই স্ববার সহিত স্থবে 
গুক্গরাটের শাসনভার যুবরাজ দারার উপর অর্পিত হইয়া- 
ছিল। হবে গুজরাটের আয়তন বুরহানপুর হইতে দ্বারকা 
পরাস্ত দৈর্দো ৩০২ ক্রোশ; বিস্তৃতি রাজপুতানার জালোর 
হইতে কাছে উপদাগরের তীরবত্বী বন্দর “ধামন" (বর্তমানে 
পর্ভ,গীঙ্গ অধিকার ) পাযন্ত ২৬* ক্রোণ এবং *ইডর” ধা 
হইতে কাছে পর্যাস্ত ৭* ক্রোশ। আকবরশাহ্ী আমলে 
ই।র রাজস্ব ছিল এক কোটি নয় লক্ষ বিশ হাজার পাচ 
শড সাতান্ন টাকা আট আন! (কাফি খান )। গুঞ্জ- 


রাটের নিতান্ত বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা সবাবস্থিত করিবার 


উদ্দেশে। শাহজাদা! দারা তাহার সুদক্ষ নায়েব-সবাধার 
বাকী _বেগকে সবে এলাহাবাদ হইতে গুজরাটে বদলী 
করিলেন। শাহজাদার সুপারিশ অনুসারে শাহান্শাহ 
বাকী বেগকে বাহাদুর খা খেতাব দান করিয়াছিলেন 
দারা হ্বয়ং গুজবাটে পদার্পণ করেন নাই । ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে 
শায়েন্তা খা এবং ছুই বৎসর পরে কনিষ্ঠ শাহুজাদ! মুরাদ- 
বখশ গুজরাটের হ্ববাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। . ১৬৫২ 
খরীষ্টান্দের ১৪ই জুলাই হ্থবে গুজরাটের বদলে স্থবে মুলতান 
এবং কাবুল দাযাকে দেওয়া হইপ। 

আকবরশাহী আমলে সিন্ধু প্রদেশ জয়ের পূর্বেবে মুলতান 
স্বতন্ত্র স্থবা ছিল না; লাহোবের অধীনে উহা একটি 


“সরকার” বা জিল! হিসাবে গণ্য হইত। সিন্ধু হ্বাধীন 
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পদে আয় ছিল মোট সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। 


১৬৫৩ 





নরপতি মীর্জ! জানী বেগ রাজ/চ্যুত হইবার পর সিদ্ধু এবং 
মূলতানকে লইয়া সবে মূলতান গঠিত হইয়াছিল । পঞ্জাবের 
অন্তর্গত ফিরোজপুর হইতে কচ্ছগাগুবা! ( বেলুচিস্থান ) 
এবং মক্রাণের পশ্চিম সীমা পব্যস্ত এই স্থবার দৈর্ঘ্য ৬৬০ 
ক্রোশ, এবং মুলতানের নিকটবর্তী খটপুর হইতে জয়দল্ষীর 
বাঙ্গোের সীম! পধ্যন্ত বিভৃতি ১*৮ ক্রোশ। এই প্রদ্দেশের 
রাজস্ব তিন লক্গ আটাভ্তর হাজার পাচ শত নবাই টাক! 
আট আনা। 

আকবরশাহী আমলে কাশ্মীর ও কান্দাহার কাবুল 
কুবার অন্তর্গত ছি। শাহজাহানের সময়ে কাশ্মীর একটি 
স্বতন্ন হুল হইয়া ছল। শাহজাহানের সময় অচিবস্থায়ী 
স্থবে কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়ায় পর কাবুল, গঞ্জনী, 
পেশাওয়ার, সওয়াত উপত্যকা এবং বন্ধ, গরিলা লইয়াই 
হবে কাবুল বহাল রহিল। দারার কান্ধাঠার অভিযানের 
সময় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুলেমান শুকো। কাবুলের নায়েব 
স্থবদদাদ ছিলেন। ১৬৫৩ শ্রীষ্টান্জে কান্পাহার অভিযানে 
ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিবার সময় দারা স্থলেমান শুকোর স্থলে 
বাহাদুর খাকে কাবুলের শাসনকর্তা নিধুক্ত কৰিলেন। 
১৬৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের জানুয়ারি মাসে বাহাদুর খা লাহোরে 
বদলী হওয়ায় তাহার স্থানে রুস্তম খা বাহাদুর ফিরোজ-জঙ 
কাবুলের নায়েব-স্থবাদার নিযুক্ত হইলেন। 

বাংলা এবং উড়িষ্যাগ স্থবাদার শাহ শু দীর্ঘকাল 
পধ্যস্ত হবে বিহার পাইবার জন্য পালাফিত ছিলেন। তিন 
স্থবা হাতে পাইলে শাহ শুঙ্গা গএবল প্রতিৎন্দী হইতে পারে 
এই আশঙ্কায় ১৬৫৭ গ্রীষ্টাবের ডিসেম্ঘ। মাসে পিতার 
নিকট হইতে বিহার প্রদেশ দার! নিজের নামে লিখাইয়! 
লইলেন। কিন্ত ইহার পূর্বেই শাহ শুজা বিদ্রোহী হুইয়। 
বলপূর্ববক বিহার প্রদ্দেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। 

উপরিকথিত স্থবাসমূহ ব্যতীত সম্রাট যুবরাজ দার়াকে 
আরও ছুইটি লাভক্গনক পদ প্রদ্দান করিয়াছিলেন । কোয়েল 
(বর্তমান আলীগড় ) সরকারের ফৌজদারী এবং আগ্রা- 
দিীর মধাবর্ভী বাদশাহী রাস্তার “রাহদারী” বা পথরক্ষক 
্ছূ 

ই 

ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দারাকে অর্পণ করিমা শাহজাহান 
পরোক্ষ ভাবে রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার কর্তৃত্ব তাহাকেই 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কোয়েল ( আলীগড় ) সরকারের 
ফৌজদার ছিল প্রকৃত পক্ষে যমুনার অপর পারে আগ্রা ও 
দিল্লীর পূর্ববদিকবর্তী দোয়াব-জ্জিলার সর্বময় কর্তা। চস্বল 
নদীর তীরবত্ী আগ্রার অনতিদূরে ঢোলপুরু ঘাট হইতে 
বাদলী ( দিল্লীর ছয় মাইল উত্তরে ) পর্যাস্ত বাদশাহী রাস্তার 
প্রাহদার” উত্তর এবং দক্ষিণ দিক হইতে ববাজধানীঘের 
প্রবেশ-পথে প্রহ্রীন্বরূপ_। স্থবে এলাহাবাদ, মালব, আজ- 


অগ্রহায়ণ 





পাশপাশি 





০ 





উদ 


পাপা 


১৩৪ 


লালা পালি পাত পা পল পাপা বাসি সস পাস সা শিপ সিকি 





মীর লাহোর হইতে কোন শক্রর পক্ষে বর্তমান আলীগড় কাধ্যের জন্ত দারা যোগ্যতম না হইলেও সর্বাপেক্ষা 


জিলার ফৌঙ্গদার এবং উক্ত বাদশাহী সড়কের প্রহরীকে 
এড়াইয়া দিল্পী-আগ্রা প্রবেশ করা! অসাধা ব্যাপার। 
সরকারী ডাক চলাচলের ইহাই ছিল প্রধান রাস্তা। সম্রাট 
শাহজাহান কুমার চতুষয়ের ক্বভাব এবং মতিগতি লক্ষ্য 
করিয়া যেন ভাবী অনর্থের আশঙ্কায় শাহজাদা দারাফে এই 
উভয় পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে এই 


নিরাপদ ব্যক্তি।, যোদ্ধা এবং শাসক হিসাবে দারার 
জীবন ঘটনাবহুল কিংবা বৈচিত্রাপূর্ণ নহে। আকবরশাহী 
আমলেন শাসনতত্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় বিরাট যন্ত্রে পরিণত 
হইয়াছিল বলিয়! দারার অন্নপস্থিতি এবং অমনোযোগ 
সথেও সাত্রাজ্যের প্রধান হবাসমূহ তাহার নামে নায়েব 
স্থবাদারগণ নির্ধিষ্গে শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 


খড় 


উলুখ 


* শ্্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


বঙ্িনাথ নাপিতেন্স বাড়িটা খামের একটেকে। ওর বাড়ির 
পশ্চিম দিক থেকে আরম হয়েছে হু'ক্রোশবাপী বিলের মাঠ । 
তার আগে কেরামত মিএার গোটা ছুই বাশবঝাড়ের পিঠে 
চাটুজ্যেদের দেড় হাজারী আমবাগান। দক্ষিণ দিকে পড়ে 
মুসলমান পাড়া । বলতে গেলে কোঠাঘর ওদের কারও নেই । 
কেউ রাজযিশ্র্রি, কেউ গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ; কেউ বা করাতি 
আর খরামিপিক্ি করে দিন গুজর|ণ করে। মেয়েরাও বসে 
থাকে না। 

. ক্ষোশটাক পথ গেলেই গঙ্গার ওপান্সে বর্ধমান জেলা পড়ে। 
পেখানে ধান আর আলু পাওয়া যায় সম্ভায়। গরুর গাড়ি 
বোঝাই করে এপারের গাড়োয়ানর! ওপাক্স থেকে আলু আর 
ধান নিয়ে আসে । আলুটা সম্পন্ন গৃহস্থেকা! বেশি করেই কিনে 
রাখেন, ঘাজারে বিক্রীর জগ ফড়েরাও কেনে । আর বান 
কিনে দিনমন্ুক্সি করে খায় যে সব লোক--__কি হিন্দু__কি 
মুসলমান- সকলেই । না কিনলে সকালে পাস্তা ভাত আর 
বিকেলে মঞ্জুরি করে এসে তণ্ত ভাত-..এক প্রক জনের প্রায় 
এক সের চালের দাম সামান্ড দিনমজুরির পয়সায় কুলোবে 
কিকরে। কাজেই প্রার সকলের বাড়িতে টেঁকি আছে। 
মেয়ের] ধান ভানে। 

কিন্ত সে সব সোনার |দনও আয় নেই । চালের বরাদ্ধ 
হয়েছে-_ছু" বছরের ওপর । শহরে মঞ্জুরপপা তো আব-পেটা 
থেয়ে আছে- -পাড়ার্গায়েও অগ্রিূল্যে কিনতে হচ্ছে। অবশ্ত 
মনদুরিও হয়েছে আবার ভবল। কিন্ত জিনিসের দাম যা 
বেড়েছে--তাতেও মঞ্জুরি বাড়লেই বা ছুঃখ ঘুচছে কই। তার 
উপর আর এক ট্টংপাত এক বছরের ওপর নুর হয়েছে । এক 
জেল! থেকে আর এক জেলায় ধান চাল কিছুই শাকি ওপর- 
ওয়ালার হুকুম ভিন্ন নিষ়ে যাওয়া চলবে না । গাড়োয়ানর! 
প্রথম প্রথম আলুর বস্তার সঙ্গে ধানের বস্তা পাচার করত। 
তায পর ঘাটে বসেছে পুলিদ পাহারা । তা সে সব কা্টাবার 
বন্ও ওর! জেনে নিয়ে মাল গম্ত করত। তার পর পুলিসেন্র 


ব্তকর্তা এক দিন নিজে এলে জান্তান! গাড্লেন, পারঘা্টায়। 
এ সত্বেও মাল যে আসছে না তা নয়--কিস্ত চুনোপু'টিদের 
পক্ষে সেদিকে হাত বাড়ানো! খামনের টাধে হাত দেওয়ার 
মত। নিরুপায় শ্রমিক-বধূতাী ওপর পানে চেয়ে নালিশ 
জানায়-_গালি দেয় তাদের-_-যারা মাহ্ছষের অল্প মারবাত জঙ 
এমন ষড়যন্ত্র কর্পেছে। তারা ভেবেই পায় না-_ মাত এক 
ক্রোশ ছুরের ওই শহর থেকে মাল জান! নিষিদ্ধ হয়েছে কোন্‌ 
কাহুনের বলে ! মাঝখানে একটা নর্দী আর পারানির বাবস্থা 
না থাকলে ওর! কান্গনকে কি আমলে আনত । রাতারাতি 
খালি করে ফেলতে পারত গুদাম । কিন্ত পারানি নৌকা 
ভিন্ন জারও নৌক] রয়েছে, রাত-বিরেতে পারঘাটা ন! হোক 
আটাঘায় নৌকা লাগিয়ে---ধান বা পাটের জমি তেন্গে মাল 
আনার চেষ্টা ষে না হয়েছিল তা নয়, বেশি দিণ চলে নিসে 
কৌশল । আক্গকাল মহাজনের আড়তে বসেছে পাছান্সা-- 
নর্দীর ঘাটে-অধাটে আছে পাহারা! । ওরা আগে এত সতর্ক 
ছিল না, কি্ত প্লাত-বিরেতে একটু কষ্ট করে বার হতে 
পারলেই টণ্যাক ভারি হবার সন্ভাবনা যথেষ্__তাই ক্কে 
ওয়] ক বলে গ্রান্থই করে না। 

যাহ হোক, মঞজুরর1 পেট তরে খেতে পাচ্ছে না। এ 
বিষয়ে বধ্যিনাথ আর রহমতের মধো কোন প্রভেদ নেই। 
বলতে গেলে পিঠাপিঠি খাস হ'জনের । মাঝখানে ফালি 
মত এক টুকরো! জমিতে রয়েছে প্রকাড একটা অন্বখ গাছ। 
তার নীচেয় পাধ ভাঙ্গা দরজা! । এক কালে হয়তো ওর কদর 
ছিল---শাজকাল এখানে শ্রদ্ধা-ঙ্তির নিদর্শন বড় একটা দেখ! 
যায় ন।। আসলে অঙ্বখতলায় প্রতাঙ ঘা জমে- তা নাপিত- 
বাড়ি আর কণাতি-তরামি-মিক্রি বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার 
জাসর। রহমতের ছেলেনেয়ের! আনে কাঠের গু'ড়ো-_ 
যা কাজ শেষে থলে বোঝাই করে র্বধমং বাড়িতে নিয়ে আসে 
উপরিপাওন1 হিসাবে । এগুলি যারা ধুপ তৈত্সি করে-_. 
ভাগের বেচে দিলে ট্যাকেও কিছু জালে । বদ্ধিনাথের 


১৪০. 


ছেলেমেপের! ছোঁট খোসা! বা শাবল এসে অস্বখতল খুঁড়ে 
ষাট বার করে__পেতলের্ ঘটিতে করে আনে জল। তারপর 
জলে মা্টতে মেখে তৈরি করে ছোট ছোট কাদার গুলি। 
তার চার ধারে কাঠের গুড়ো! মাখিয়ে দিব্যি লাভ, বানিয়ে 
ময়ঘা। দোকানের কেনা-বেচা সুরু করে। আরও আনেক 
খেল! আছে-_তার মধ্যে এইটি হ'ল প্রধানতম । সংগৃহীত 
কাঠের গুড়ে! কমলে রহমং যা! তা বলে গাল দেয় ছেলে- 
মেয়েদের__ আন তাতেই ওদের খেলার আমোদট। হয়তো 
বাড়িয়ে দেয়। 

বদ্যিনাথ বলে, ও গুয়ো্টার জাতই ওই রকম করাতি 
ভাই। কোথায় বাদাড়ে একটা লাউয়ের চার! লকলকে ডগ! 
মেলে কাদ! মাখামাখি হুচ্ছিল--তুলে এনে উঠোনের এক 
ধারে বপালাম-__দিব্যি মাচ! তৈরি করে দিলাম- জার গুয়ে- 
ষটর! কিনা তাই উপড়ে রানা রান্না খেলা করছে। ক্ষেতি 
অপচো ওদের বন্ম । প্র 

রম বলে, সাব করে গাল দেই ভাই, রোঞ্গি রোজ- 
গারের তো এই ছিরি। চালে আগুন লেগেছে, হুনিয়ার 
দ্িনিষে আগুন লেগেছে__এমন করে থোদা সব দিক দিয়ে 
আমাদের মারছে । 

বন্ধিনাথ বলে- খোদ! নয়রে ভাই মানুষই মারছে । এই 
তো এককোশও নয় কালনা, মান্ষে ধান চাল আনতে 
পায়ে না কেন? থেং তোর আইন-_বলে একটা জঙ্লীল 
উক্তি করলে। 

রহষৎ বলে, দেখে নিয়ো বদি ভাই---এমন ধারা গোন! 
€ গুনাহ ) চিরকাল থাকবে না। 

আরও অনেক আক্ষেপ কটুক্তিতে ওদের আলাপ-আলো- 
চন! সুদীর্ঘ হতে পারত-_কিন্ত বদ্যিনাথের বউয়ের তীক্ষ 
গলার স্বর ভেসে এল, মাগো মা, জাত জন্দগ সব গেল! 
এ পাড়ায় বাস করলে শতেকখোয়ার হবে না তো কি তোল 
থাকবে । 

বদ্যিনাথের মেয়ের গল! শোন! গেল, কি মা, কি হয়েছে? 

কি হয়েছে | চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাওনা ছি 
কোথাকার । একটু রোদ হয়েছে দেখে খানগুনে রোয়াকে 
দিয়েছিলাম শুকোতে, কোথা থেকে এক পাল কুঁকড়ে! এসে 
গব গব করে গিলতে নুরু করেছে। মর ময় এখানে কেন, 
মনিবের সঙ্গে কবরখানায় বাও না। 

রহুমৎ ছেসে বললে, জরু বড্ড রেগেছে বদি ভাই । আর 
সত্যি- এত ঘালাতন করে কুকড়োতে ধুয়ে ঘেতে দেয় না। 

বদ্যিনাথ বললে, তা যাই বল-_ভারি নোংর! কিন্ত । ওসব 
না! পোষাই ভাল । 
স্বহুমং বললে, ন] পুলে খাব কি। দিম বল--বাক্ঠী বল 





বেচে টেচে পরণের কানিটা আসা! যোগাড় করতে হয়-_. 


আন্ব মাংস তে! আয় পরল! দিয়ে কেদবার সামখি) নেই-__ 


গ্রবানী 


মাঝে মাঝে যুখ বদলানোও চলে। 


১৬৫৩ 





পরে ছেসে বললে, খাবে 
একদিন সাঙ্াং__তারি উত্ভম মাংস । 

বদ্যিনাথ প্যাচ, প্যাচ, করে মাটিতে থুথু ফেলে বললে, 
ওয়াক্‌ থু--শুনলে বমি জাসে। 

রহম হাসতে হাসতে বললে, বড় বড় বাবুক্তাইরা তোপা- 
তাল্প! করে দিচ্ছে বলেই তে! কৃকড়োর দাম আগুন। মনিধ্যি 
জন্মে সব জিনিস ঘি না খেলে তো খোদাফে জবাব দেবে 
কি? 

বদানাথের গরু গিয়েও এক একদিন রহমতের নড়বড়ে 
বেড়া তেঙ্গে বিঙ্গের চারায় লাউয়ের ডগায় মুখ দেয়। রহমতের 
বউও ছেড়ে কথ! কয় না--বাপ চৌন্দপুরুষ তুলে গাল দেয়। 
বদ্যিনাথের বাড়ির প্রান্ত থেকে সে গাল প্রতিহত হয়ে ফিরে 
আসে। এসব ঘটে হুপুরের মুখে । বদ্যিনাথ আর রহ্মং 
কাজে বেরিয়ে গেলেই-_হাতে যদি ধান সেঞ্চ কাপড় সেঞ্জ 
আর টুকিটাকি কাক্গ না থাকে তে! ভু" পক্ষের বাক্যাযুদধ 
দীর্ঘতরই হয়। প্রতিবেশীর! সহাহ্থভূতি দেখানোর ছলে 
ছু'পক্ষে যোগ দিয়ে ব্যাপারটাকে খোরালে! করে তোলে। 
হিশ্ুর দেবতা-_-ব! মুসলমানের আচার-আচরণ এসব এমশ 
ইতর গালিগালাজের মারফত ছড়িয়ে পড়ে__যার এক কণ। 
কানে গেলে মাথার রক্ত চড়ে ওঠে । কিন্তু ঝগড়া শুধু 
ঝাগড়াই। ওর মধ্যে দেবতা ধর্প আচার জাচরণকে টেনে 
জানলেও কেউ সেটা গভীরভাবে গ্রহণ করে না। 

রহমত বলে, মাগীনর! অমনি সারাদিন চেচিয়ে মরে-_ তাল 
করে খেতেও পারে না। হেসে বলে, তা সে ভালই-__-একটা! 
পিনের খোরাক বাচলে লাঁভ বৈ লোকসান নেই। 

বছিনাথ বলে, ধর্পের ওর! বোঝেই বা! কি-__তাই গল! 
ফাটিয়ে পাড়া মাত করে । 

ধর্শের মর বঙ্িনাথ বা রহম যা বোঝে তা পীরের দরগায় 
শিরণি দেওয়1-..বারোয়ারি তলায় মাথা নোয়ামো!-_সগ্য্ের 
সময় ব৷ সকালে-__নমাজ পড়া-_পৃজে! করা জার কোরাণ 
শরীফ বা ভাগবত শুনতে বসে ধান চাল ফাঠ কলাই--নিজ 
নিম সংসারের কথ! ফুসফাদ করে আলোচনা । এর বেশি 
বোববার অবসরই বা কোথায় এদের । যে ঈশ্বর মাহুঘকে 
সৃষ্টি করেছেন-_ তিনিই তে! তাদের কাধে চাপিয়েছেন নানান 
রকমের বঞ্চাট। উদয়্ান্ত পরিশ্রম না করলে তিনি তো! 
আর আসমান থেকে আশরফি বোঝাই কলসীটা উপুড় 
করে ঢেলে দেবেন না ওদের কুকেঘরের জঠয়ে । সমাজের 
ধারা বড়লোক--ঠ্ারা কত. রকমের আাকজমকের মধ্যে 
ধর্কে ফাপিয়ে হুলছেন। নতুন মন্দির বল, মসন্ধিদ বল, 
গল্ীব কাঙালী খাওয়ানো বল, কোরান পাঠ বা কথকতা 
দেওয়াই বল--কি না করছেন ভার! । যেছেরবান খোদ! 
ধান্ধের দৌলতথানার ওপর আশরকফির জালাটা। উপুড় করেই 
রেখেছেন- পারা করবেন বৈ কি এসব | খেটে-খাওয়া ধিন- 


অগ্রহায়ণ 


মনুরের পয়সায় ছ' পয়সার বাতাস বা পাটালি কিনে হরির 
লুট বা পীরের শিরণি দেওয়া ছাড়।_-এদের দ্বারা] কতটুকুই 
বা সম্তব। 

যাই হোক-_যা এরা বোঝে না বা! জীবনধারণের অগ্রপান 
ছিসেবে ক্ষচিং কদাচিৎ ব্যবহার করে তার জগ এদের মাথা- 
ব্যথাও কম। 

কিন্ত সন্প্রতি মাথাব্যথা! গুরু হয়েছে । 


এক দিন খন্ধিনাথ রহমতকে বললে, আচ্ছা ত1ই..-.আজ- 
কাল তোমার ছেলেমেয়েদের জমন বিটকেল বিট্কেল নাম 
মাধ কেশ? 

রহমত বলপে, মৌধবীরা বলে দিয়েছে ঘে। বলে. 
খবরদাএ হিছ নাম রাখিপ পে। 

বধ্যিশাথ হেসে খলপে, জাত যাবে খুবি? 

রছমত খপপে, তুমিও যেমন খদদি তাই__নাম শিয়ে ৩ 
মান্ষের ভারি কাম--াখলেই হ'ল একটা । এই যে 
ছাগলটাকে ডাকি .-আয্ ছিপি পাত। খাবি আয়। পা প্য। 
করতে করতে ওকি ছুটে আসে না? বলে শ্বাঙা করে 
হাসতে থাকে । 

পাশাপাশি বাস করতে গেলেই ঝগড়াট! আলট। লেগেহ 
থাকে--তা বলে ছ' বাড়ির ভাব-স1খও কমনয়। বদ্দানাথের 
ছেলেমেয়ের আমাশয় করলে রহমতের বউ খটি করে ছাগলের 
ছুধ শিয়ে আসে, পহ্মতদেক অল্খবিন্রথে বধদিনাথের বউও 
গরুর ছব দিয়ে সাহাযা করে| এ ছট্টি৷ চাল-ডাল আনাজ্গ- 
পাতির বিনিময় তো আছেই। চিরাচরিত সংস্কারবশতঃ 
ছোয়াছগ্ির বিধানটা! এর] মানে । তবে সহঙজ নিংশ্বাস- 
প্রশ্থান নেওয়ার মত তার মবো দোষের কিছু দেখেনা। 
মেয়েদের মধ্যেই জাত-বিচারট1 বেশি । রহমতের বাড়ি থেকে 
এলেই খদ্যিশাথের বউ মাথায় ঘড়াকতক জল ঢালবেই- . 
আর গঙ্গাজল ছিটিয়ে সব কিছুত্ুদ্ধকরে নেবেই। ছেলে- 
মেয়েরা অনবরত মেশামেশি করে বপে, অতট! শুদ্ধাচারে 
সাদের রাখ। চলে না! তবেহাত প|ধোয়! ব! মাথায় গঙ্গ।- 
জল ছিটানো-_এ নিয়মের ব্যতিক্রম হখার জো নেই | বদি)- 
নাথের বউ ভাঙ্গা চালাটায় বসে রাধলেও সদর দরজার ওপর 
দুটি ওর গ্রথর। কে আসছে-.-কে বার হয়ে যাচ্ছে, এক দ্বিকে 
রানা সামলে অন্ত দিকে সেটুকু তার নজর এলাবার জে! নেই । 
যাহোক, আত্বকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত টিক্‌ টিকৃ 
করতে হয় না। ওরা! বাড়িতে চুকেই দাওয়ায় বসল ঘড়।র 
জলে পা! ধুয়ে---কুলুক্ষির ওপর গঞ্গাজলের ঘটিটি থেকে অল্প 
একটু জল মাথায় ছিটোয় তবে ঘরে ঢোকে | পুরুষদের অত 
বালাই নেই বিচারের । ওর। দোকানের খাবার পর্যযগ্ত এক 
সারে বসে খায়__.কেবল তামাক খাবার সময় হু'কোটার 
দিকে একটু নজর রাখে । কলকেয় ঘে আগুন বলে তা. সব 


উললুখড় 
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সময়েই শুদ্ব__জার ছ'কোতে জল না থাকলে জাত-বিচারে 
বাবে না। ব্মার স্োয়া-লেপার খিধি-ধিধান মানতে গেলে 
বদ্যিনাথের জাত-ব্যবসায় তুলে দিতে ছয়। বেল! হছুটো 
তিনটে পর্ধ্যস্ত শুচি-অশুচি, তগ্র-অঞ্দ্র যে-কোন লোককে 
ক্ষৌরি করে-.-এক পয়স।র তেল ব্রহ্মতালুতে দিয়ে-_ পুরে 
নান করে তবে ও খাড়িতে ফেরে । এত বেলা পধ্যন্ত বিডি 
তামাক না খেয়ে একটানা কাঙ্জ কর] মানুষের পক্ষে সম্ভব 
কি? মাঝখানে এই অবস্থাতেই গপখাবার (মুড়ি, পঞ্চানন খা 
জিতে গজ| | খেয়ে বাটি ছুই জলও তে? খেতে হ্য়। না খেলে 
-১কিন্ত এসব নিয়ে ওদের মাথা! ঘামে শা । ধর্ধের একট! 
বাধাধরা ছক জাছে-.-সামাঞ্জিক নিম্নমে খা জাত-ব্যবসায়ের 
চাপে যেটুকু সুধিব। অন্ুখিধ! তা ধেহ-বর্থের অন্তর্গত খলেই 
সেই ছকের দ।গে প ফেলে চলতে পারলেই এর! ইহকাল ও 
পপ্ণকাগ ছহ কর। হ'ল ভেবে খুশীমনে দিন কাটায়। তার 
বাইরে যেটা_-সেই নিয়েই আন্দোলণ বা মাথাব্যথ]। 

আঞ্জকাপ ধিন খড় খারাপ পড়েছে । এ বাধা-বরা 
ছকের দাগখুলে! জোর করে মুছে দেবার চেষ্ট। চলছে । কার! 
চেষ্টা করছে ৩1 বর্ধিঃনাখ ঝ| রহ্মত্র| জানে লা। বছপুরুষ 
পাশাপাশি বাপ করে-- 'এমশ পিওয় ও শিশ্চিপ্ত ওয়া ছিপ যে 
ভাবতেই পাপে নি, তুচ্ছ সখ খাপার এমশ খধোরালে! হয়ে 
উঠতে পারে । 

সেবার কলকা1ত।য় হিন্ু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়ে গেল। 
বদ্যিশাথের বয়স তখন পচিশ, রহ্মতেরও এ রকম। ওর! 
তো হেসেই অদ্বিগ | 

রহম বলেছিল, ওসব বধদলোকের কাজ বদি ভা । 

বদ্িনাথ বলেছিল, ন! মিঞা, শহরের আজব কারখানা । 
কে কার কড়ি ধাপে .কনে---কাজেহ তোমার জাণ গেল কি 
আমা ধৌঁলত গেল ওধেখস তো! কঠু। 

রহমং বলেছিল, ওর] কার! তাই? 

বদ্যিনাথ খানিক ভেবে জবাব দিয়েছিল, ওরা. হ'ল 
গিয়ে গুগডা। লোককে খুনজখম কর ছল ওদের ব্যখসা। 

রহমত বলেছিল, তই বল, নইলে মান্ধুধ কখনো! মাহুষকে 
খামকা মারতে পারে। মান্ষের খুন দেখলে মানুষের কল্জে 
ঠাগু মেরে যায় ন1। 


তার পর কত বছর গেছে । শহর এগিয়ে এসেছে এই 
পাড়াগার পানে । রহমত বদ্যিনাথর] অনেক কিছু দেখছে _- 
শুনছে, তবু ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে ন1--এও সঞ্জব 
কিনা। চিরকাল প্রতিম! বিসর্জনের সময় ছিপুরা মসজিধের 
সামনে বাজন] বাজিয়ে যায় । বিজয়া দেখতে হিন্দু ছেলে- 
মেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেপেযেয়েরাও ভিড় জমায়। এটাকে 
ওরা] দেশের পরব বলেই জানে-.জাতির পরব বলে আমল 
দেয় না । সবাই তেলে ভাজা খাবার কিনে খায়, এক পরসায় 


নি 


বাধ বা বেপুন কিনে আমোদ করে, বিশেষ রকমের সাজসন্জ1 
ক'রে ঠাকুর দেখতে আমে । একটু বৈচিতোর স্বাদ শিয়ে বুগি- 
মনে ঘরে ফিংর এই বিষয়ের আলে?৮ন1ও করে বহুক্ষণ পধ্যস্ত। 

বছর কক আগে মশঞ্জিদেরর সামনে বাজনায় আপত্তি 
উঠল। অবশেষে আপোষ হ'ল--পার! রাস্ত। বাজন| বাজিয়ে 
মপ্ধিদেগ বিশ হাত আগেও বিশ হাত পিছে বাজনাট! 
ধামাতে হবে। একটা বিধারণ-রেখ। মনের মধ্ যে পড়ল. 
সেকথ! অদদীকার করে লত নেই। 

বধ্িশাথ বপলে, এট। কি ঠিক হ'ল হম ভাই । 

রহম: বললে, আমরা আর কতটুকু খুবি বধি ভাই, বাথ! 
বুঝদার ... কাঠ্নওয়ালা - 

ধর্দিনাথ ৮টে উঠে বললে, হুস্তোরি কাইন ' যা চিরকাল 
হয়ে আসছে--. 

রহমংও অশ্রাধা গাল দিয়ে চিরকালের বিধানাক উদ্টে 
দেবার ঠে৪%1] করলে । কথাণ্তর হতে মনাস্ত্ন হ'শহ। পু 
একটি (দিন ধশাশাহথর ছেলেমেয়ে দরশ:তপায় খেলা করতে 
গেপ শা । ওপের বাড়ির উবে যে যষ্ঠাতপা আছে-_আর 
কয়েকট ছেগেখেয়ে গুটিয়ে খেলা করলে । কিছু নাতে ওদের 
খেল! জমশ না । 

পরের ধিন ধরগা'তলাম্ম গিয়ে ধদ্যনাণ্ের আট বছরের 
যেয়ে ছুরি বললে, এই দেলজান - খেলবি ? 

দেলজ!ন ঠেট কুণিয়ে বললে, নখ! াধ. 
করেছে। 

দেলজানের না পাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে বললে, হাঁ. 
মান; করেছে | তামাম পিন খরে ধসে খপে আমার জান 
খাও। যা--বলছি। 

দেলজানের এটুকু অংপর্ডি ছিল না। টে যেতে যেতে 
বললে, খাপঞজান যঁধ শুপোশ্র__ 

দেলক্ানের মা বলার দিয়ে উঠপ, শুদোবে ] ইং-বলে 
মরদের ইদিকে শেই উদ্দিকে মুরোদ কত ॥ ইঃ 

তার পর দিন রহমং বললে, ও বন্দি ভাই-_দাড়ি61 
ধানিয়ে দাও না। 

বদ্যিনাধ ক্ষুর ভাড় শিয়ে হাসত্ডে হাসতে বেরিয়ে এল ঘর 
থেকে । বললে, হুটুকু টেচে তুলে দেব কিন্তু। 

রঙ্যং বললে, চাচা কি খলছিল জান-. ওসব বড় বড় কথ! 
ধড় বড় শোকর! বুকুক গে । আমর! থেটে খাই আমাদের অত 
হ্যাংনামে কাঙ্গ কি! 

যাবপেছ] বদ্ানাথও হাসলে । 


ধিনকতক পরে হাঙ্গামা একটু বাধল। শালের ব্যবসায়ে 
কিছু টাকা পুঁজি করে বিলায্েং ছোসেন ফিরে এল দেশে । 
সব দেখে শুনে পে বললে, ছি ছি-_-একি অবস্থা! তোদের | 
ছিন্ু বাড়ি দান্তবিতভি করে আছিস বলে ধর্মকে একেবারে 


প্রবাসী 


২৮০৯ লি তা প লীদাতবািশাত শাসন পিল ত লিল শত পাশ শালি প্ উপাী লা শী পাশা এতটা সিসি আপা পাস লামা সপ পপ সিসি সপ পা 


বাপঙ্থাশ মাণ! 


"ক্ষেপে কে তোমান্ বাচায় দেখা যাবে। 


১৩৫৩ 





বন্রবাদ দিয়েছিস | পাচ ওভ্ নমাজ পড়িসনে-_ রোজাটাও 
পালিসনে | ছি--ছি! 
দরগায় ধরগায় ঘটা করে একদিন শিরণি দেওয়! হ'ল । 

মস'জদ্ধে মসজিদে কোরানের বয়ে পাঠ আর হ'ল। বেশ 
উৎস।হের সঞ্চার হ'ল চারদকে। 

বঙ্তিনাথ বললে, এসব ভাল মিঞা । 
যত বেশি হস্ব_ 

রহমত বললে, আলবৎ। কিন্ত বড় শক্ত বর্্মরে ভাই । 
একটু ফুমফ'স্‌ কণ্রবাঞ্ণ যে শেই -মিয়ারা চটে আগমন 

যাহ হোক-_ধর্দের মধ্য টিয়ে এক্যবোধ সবার মনেই 
কিয়া সুরু করলে। 

সব পাড়ায় অবাধগণতি ধর্িাথের ৷ একদিন হিন্ধ পাড়ার 
সমাজপণতি কালীপ্রপাদ তার তৈঠকধানা তকে ডাকলেন 
বদ্িনাঘকে ; প্রকাণ্ড বৈঠকখান! ঘর---লোকে ৬ । কি 
একটা আঙে'চদ: হচ্ছিল হঠ17 থেমে গেছে. - তার থমথমে 
ভাবট। এখন (দিল-য় (ন-সটা এগে কেই বদািশাথ অন্থভব 
করল । ভুমি হয়ে জানান করে গু মেঝের এক ধারে বসল । 

তার পর ঝদািনাথ-.. দেশের হালচাল হি 1-গড়গড়ার 
নলট। তাকিয়ার শপর ঠেস দিকে বেছে কাশীপ্রলাদ জিজাস। 
করলেন । 


ধর্মের আলোচন! 


৮" আজ্ঞে, 'আপশাদের ছি-চপণের আমীব্বাদে খবর ভালহ । 


কালীপ্রপাণ একট চড়! গলার এজজেন, তোমার কথা 
ঝিগ্ডেস। করি পি) সে তে! দেখছিহ চোবে হিশমুসণমাণ 
মুচি-সুদফসাশ সবাইকে ক্ষৌন্ি করে বেশ ছু" পয়সা টাযাকে 
তুলছো । খল একটা। হান্'য1 বাধলে ট!কাট? সামলে রাখতে 
পারবে তো? 
জাতিগত ধূর্ভামির প্রবা্টা মিথ! নয়-_ধদ্যিনাথ বিনীত 
হাশ্যে ঘাড় নামিয়ে বললে, আজে অপনাদের কপা থাকলে-- 
কালীগ্রদাধ নলটা তুলে নিয়ে সজোরে কয়েকটা টান দিয়ে 
একমুখ বৌয়! ছেড়ে বললেন, তাই রেখে, তোমার সাঙ্গাৎরা 
বলি নাপিতের 
ছেহল হয়ে _এমন 'আাকাট তে দেখি শি বাপু । ওদের মধ্যে 
ফিসুফাস্‌ সলাপরামর্শ কি সব চলছে খবর রাখ-_ন! ক্ষুপ্পভাড় 
বগলে করে গল কাটবে এই ফিকিরে টে! টে। করে ঘোরে ? 
বদ্যিনাথ বললে, আভ্ডে--একথ! ঠিক, আগেকার মত 
মনের মিল কারও নেই। ফুস্ফাস্_হা__ত। হ্য় বৈকি। 
কিন্ত সত্যি বলতে কি সবাই তো! বড় বড় কথা বোঝে না। 
না বুধুক---কি্ধ বুকে ছুরি বসাবার জাগে মৃখের শয়তানী 
হাসি তো! বুঝতে পারে। একটু থেমে বললেন, তোমার 
সাক্গাংদের বলো _বিলায়ে হোসেনকে যেন এবার কমিশনান 
ইলেকুশনে ভোট না দের়। নজর মিঞা জশিক্ষিত হলেও 
ধিলট। ওয় তাল, ওকে যেন তোট দেয় । 
আজে তা বলবো । 


অগ্রহায়ণ 


আর শোন। কালীপ্রসাদ বদ্যিনাথের দিকে একটু সরে 
প্রলেন-__বদ্দিনাথও উদ্যতকপা সাপের মত তক্তপোষের ধার 
থেষে ঘাড়টাকে কাৎ করলে । তারপর ফুস্কাস্‌ সলা-পরামর্শ 
ত্বনেকক্ষণ ধরে চলল । ৃ 

ইলেকৃশণট। কোনরকমে কেটে গেল । বিলায়েং হোসেনেরই 

জয় হ'ল। কি করে জয় হ'ল এ অবান্তর প্রশ্ন করে লাভ নেই 
--জবে সকলেই বলাবলি করতে লাগল নগ্জর় মিঞা নজর 
আর একট্‌ উচু হলে কি হ'ত বলা যায় না। ভোটনদী পার 
হ্ধার উদ্যোগ ওর কেমন ছিল ন! | সেকালের ছেঁড়া সতরহিঃ 
পেতে লোক খর্পিয়ে --একখিলি পাঁন ও গোটাক তক বিডি-_ 
বদনায় করে খানিকটা জল নার থেলে। হু'কোট। (তাও যার 
একট) বারকতক হাত ফেরাফিরি করলেই ও-নদী পার হওয়া 
যায় না। বড় খড় পাপি ফেটে সোগ্ড| েমনেড পান সিগারেট 
-আডেল বিলিয়ে - গাড়িতে চাপিয়ে মুখে চোঙ লাগিয়ে 
চিৎকার করে অপর পক্ষ এক এনাহী কা বাধিয়ে তুলেছি ল, 
যার ফুশ--"মাট কথ) কচ যাই হোক মিউনিসিপ্যালিটির 
মধ্যেও দলীয় মনোভাব পৌর বাবস্থাকে পঞ্চ করে দেবার জঙ্ঠ 
ধীরে ধীরে মাথ! তুলছে । 

ববশাথ বপণে, €ঠামাদের আবার মন্দ নয় রহমং--. 
চাষের গম কমিয়ে কবরের জমি বাড়িয়ে দাও! 

রহ্মং ধণলে, আবার কিসে! কবরের গমি না হলে 
মাহুষকে কি করে গোর দেণে ? 

উত্তর একটা বধানাথের ঠোটের আগায় আসছিল- সামলে 

শিলে। আজকাল রহ্মৎ একরকম হয়ে গেছে! ঠাট্টা 
তামাশা বোঝে না--গরোসা করে শপ শহু। 

বধানাথ বললে, ওর চেয়ে আমাদের ব্যবস্থা! ভাল, জমি 
নষ্ট হয় ন|। 

সহ্য" বললে, তুমি আমি তে! সবই বুঝ, ওসব বিষয়ের 
কথা না বলাছ ভাল । 

বদ্যিনাথ বললে, আমর! ভাপ-মন্দ কিছুই বুঝি না? বাঃ 
রে একটু থেমে বগলে, এবার কোরবানিতে নাকি উষ্ট জবাই 
উজ 

হেসে বললে রহমত, হ'-.উটের মাংস নাকি খেতে ভাল । 

কালে কাশে কতই দেখব-_বঞ্পে বদ্যিনাথ মুখ ফিরিয়ে 
চলে গেল। 

বিলায়েং যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। 
নাপতের পো৷ কি বলছিল রে রহম ? 

রহুমৎ বললে, না-ও একটি কথা । 


কাছে এসে বললে, 


কথা তে! জানি-ফিন্তু কথাটা কি। ধমকের সুরে 
বিলায়েৎ প্রশ্ন করলে। 
ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গেল রহধমৎ। আম্তা আমতা করে 


ঘললে, এই কবরে অনেক জম যায়__ 
হ'--তা বলবে বৈকি। ওর] চায় আমাদের ২ ঘরকে 


উললুখড় 
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উচ্ছেদ করে গায়ে একাধিপত্য করে। শোন্‌। নাচ দেখি 
পাড়ার মধ্যে সবাইকে নিয়ে মজলিম বসাতে হবে । 

রহমত বেগতিক দেখে সরে পড়ছিল-_বিলায়ে খপ করে 
ওর হাতখানা সাপ টে ধরে বললে, চল্‌ । | 

তারপর দিনকতক কালীপ্রসাদের বৈঠকণানায় আর 
বিলায়েংদের ধরপাতলায় রীতিমত সলাপরামর্শ চলতে লাগল। 
গুজবের পাখায় ভর করে আসন্ন সঙ্কট দ্রুত এধার-ওধার 
আনাগোনা নুরু করে দিলে । 

তার পর এল হৃভাষ-জন্মতিথি । অয় হিন্দ_-আর বন্দে- 
মাতরয্‌ ধ্বনি পাড়া কাপিয়ে গাঁ কাপিয়ে উত্তেজনার ঝড় বইয়ে 
দিলে। 

কারপর মনীমিশন এলেন বিশাত থেকে । বড় কিছু একটা 
জিনিষ-_ সেটা গাধীণতাই হবে-_ দেখার জভ হিন্দ-যুসলযানদের 
ভেতর থেকে বাছা বাছা লোকদের ডাকলেন দিল্লীতে | খাদ- 
বি্গায় আবহাওয়! পরম হয়ে উঠল । সেখানকার গরম আব- 
হাওয়াতে তিষ্ঠোতে ন! পেরে লিমলার ঠাজায় টেনে শিয়ে 
গেলেন বৈঠক । সেখানেও পাচ কষাকধি দরদন্তর চীকা- 
ছিপ্রনিতে বৈঠক ফেঁপে যায় যায় হ'ল । কংগ্রেস মুখ ফেরালে 
- লীগ হাত বাড়ালে । কিছ হেসুনেশ একটা করবার জন্ত 
ওদেশের কর্তার! পণ করে ধসলেন। সংখ্যা-সাযোর ভিত্িটা 
শিথিল হতেই কংরেদের বিরোধি! কেটে গেল কিন্তু লীগের 
হজ গোসা। মন্্রীমিশন কোন রকমে শিঙ্ষেদের দায়িত্ব খ়- 
লাটের ধিখেচ্শার ওপর ফেলে দিয়ে সরে পড়লেন---গরম 
দেশের গরম আবহাওয়া থেকে । 

এত যে খবর--সত্য অদ্ষীসাত্য মিথা। গুজব ইত্যাদি 
জাতিতত্র বর্খুতত্বের সঙ্গে মিলিয়ে কাগন্জে আপ লোকের মুখে 
পরিবেশিত হতে লাগল-.-তার ক্রিয়া ব্যর্থ হ'ল না। কোথায় 
দিপ্তীর দপ্তরে ছহ ধলের মনকষাকধির ব্াপার-_ গুজবে 
সংবাদে গড়িয়ে এল এই গায়ের খুকে । ছড়িয়ে পড়ল লোকের 
মনে মনে -বিষের ক্রিয়া সুরু হ'ল। আত্মগৌরবে খা লাগল 
--গদের দল এধের দলের উপর টেক্চ। মারলে বলে। 
গ্গাধীনতার অর্থ কি যার! মাথ! খুড়েও বুঝতে পারে নাঁ- 
তারাই চোখা চোখা বুশি আওড়াতে লাগল । 

একদিন বঞ্িনাথ বললে, !ক রহমৎ ভাই, চুল ছাটিবে 
শা? 

না। 

দাড়ি কামাবে না? 

না। 

কেন তাই-_. গোসা কিসের ? 

গোসা কিসের আবার-_কামাব না-_ধুশী আমার | ব্যস। 
রহুমং চলে গেল । 

বঞ্চিনাথের পাশে এসে দ্বাড়াল তার ভ্ঞাতি তাই-পো! 
রতন । বললে, কাকা- ওদের নাপিত এসেছে আলাদা, সেই 
ত কামাচ্ছে। 
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বটে! 

ওরা বলছে-.-হি"ছুদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবে না। 

বন্ধিনাথ ছ' চোখ কপালে তুলে রক্তনের কথা শুনতে 
লাগল। 


বিশ্ময় আরও বাড়ল-..এক! বঙ্গিনাণের নয় সার! গাঁয়ের 
যখন খনলে ক'দিন ধরে "কলকাতার বুকেপ্ন ওপর একট 
দানবীয় কাণ্ড খটে গেছে । ক'দিন পরে কাগজ এলে জান! 
গেল : এই কাণ্ডে লোক মরেছে পাঁচ হাজারের ওপখ--জখম 
হয়েছে প্রায় পনেরে! হাজার । 

সবাই শললে, কাগজে কি আর বেশী করে লিখতে পারে, 
আক্ছেক কলকাতাই হয়ত-ব। সাবাড় হয়ে গেল। হিসাব 
আরম্ত হ'ল কোন্‌ সন্প্রণায়ের কত জন | কারা আগে আক্রমণ 
করেছে কোন্‌ দলকে । পুলিপ জাছে__পসৈন্ধ আছে আইন- 
কাহ্ছনের ভার নিয়ে দ্বয়ং পাটসাহ্বে ও মন্ত্রীরা আছেন 
যেখানে সেখানে এমন নৃশংস ব্যাপার ঘটল কিকরে? 
গ্রামের হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল। 

কালীপ্রপাদ বগ্িনাথ আর তার জাতি-গোঠ্টীদের 'ডাকিয়ে 
বললেন, শুনেছিস তে! সব-.-এখন কি করবি ঠিক করলি? 

খভিনাথ হাত জোড় করে বললে, কি করব ইজুপ কল- 
কাতার মত হুলে--- 

কালীপ্রসাদ বললেন, বাস করিস ত ওদের পাড়ার 
গায়ে-কোন সাহসে ময়েছেলে নিয়ে এখনও দিবি গুম 
মারছিস রাতে ? 

বন্থিনাথ কাপতে লাগল ঠক ঠক করে। কাদকাদ স্বরে 
বললে, কোথায় পরাব যেয়েছেলে_ কোন কুলে ত কেউ 
নেই । তত] জাড়া গরু --ছু-চারখানা বাসন-কোসন.. -বাঝ্- 
বিছান1 একট! লাষ্গাছ -.. 

ছুভোরি লাউগাছ ! বদি বাচিস পরাণে ত লাউ খাবি-- 
না--আহাম্মুখ কোথাকার, যেখানে হোক ওদের সরিয়ে দে-_ 
ভলান্টিয়ার দলে নাম লেখ! । 

বাড়ি আসতেই বদ্যিনাথের বউ বললে, ওগো এই 
মাত্তর রহমতের বউর! চলে গেল। বললে, বুন--এখানে 
থেক না.-পিনকতক গাঁঢাকা ধাও। জ্ঞাংনাম মিটলে 
এসো । 

কোথায় গেল? 

কে জানে-_ওর কুকুর বাড়ি না খালার বাড়ি। 

বিকেলে নাপিত পাড়া্টা খালি হয়ে গেল। 


জাজকের সন্ধ্যের অন্ধকার বড় বেশি ঘন হয়ে গায়ের 
মাথায় চেপেছে। আকাশ পরিফষার__নক্ষত্রে ঠাসা-ভাঙ্র 
মাসের গুমোটে গাছের পাতার্ট নড়ছে না । ওধারে মুললমান 
পাড়া্টাও ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে | নাঁ-দেখ! যায় ছিটে- 


প্রবালী 
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বেড়ার ফাকে কেরোধিন ডিবিয়ার ছাওয়ায়-কাপ! বিচ্ছিন্ন 


আলো-_ন! শোনা ধায় রুগ্ন ছেলের ছাত খাবার জভ খ্যান- 
থেনে বায়না । মুরগী আর ছাগলগুলোকে পর্যস্ত বিপদের 
গণ্তীর ওপারে সরানো হয়েছে । বিরাট অশ্বখ গাহটা সজাগ 
প্রহ্রীর মত এপাড়া ধঁপাড়ার মাবখানে ধাড়িয়ে ছ-পাড়ার 
ভাবগতিক দেখছে | ওর শাখা থেকে-_-পাতা থেকে জন্ধকার- 
মাথা সার! দেহ থেকে সন্দেহ-বিষের বাম্প এধারে-ওধারে 
ছড়িয়ে পড়ছে। 

বগ্গিনাথের পাশে রতন এসে ধ্লাড়াল। হাতে তার 
একখান] দা । বললে, যদি জাসে ত এর বাড়ি কষে এক ঘা 
বসাপে__ 

বন্ধিনাথ নিঃশঝে হেসে বললে, তার চেয়ে লঙ্গা লাঠি এক 
গাছ! তৈরি করে নিস রতনা_ পাল্লায় ক্জনেক দুর পাবি। 
আমার খল্পমট। দেখেছিস ত? 

বাং-দিব্যি শাশ দিয়েছ ত কাকা । 

বঞ্জিনাথ জআগ্রতৃপ্তির হাপি হেসে বললে, আজ সাগ! 
দ্রিন পাথরের ওপর বালি দিয়ে দিয়ে খষেছি-. শান কি 'জমণই 
হুয় | 

ওদিকে রহমতের পাশে দাড়িয়ে তার প্রতিবেশী রহিম । 

রহিম বললে, নাপিতের পো ইয়া পড়কি বংনিয়েছে_-. 
দেখিসনি? 

রহমৎ বলপে, সড়কি | এই. থান ইটের কাছে জারির 
চলবে না কারও__ ই । 

আচ্ছ। ওদের দলের কাছে পারব ত আমর! ? 

স্সআালবং পারব । তকরা থেকে ভাল দেখে থান হট 
বেঝাই কর দ্িকি দরগাতলায়। 

যাই বল রহিম চাচা আমার মাছ-মার! ক্যাচাটা নেব-_ 
এক খা ধসালে কোন স্ুযুন্দির আর ট"য1-ক্কো করতে হবে ন!। 
বলে আর একজন হাসলে । 
, এবারের লোক দেখলে অন্ধকারে কয়েকটা ছায়া চলা- 
ফেরা করছে---ওধারের লোকের! গুণতে সুরু করেছে ততক্ষণ, 


অন্থখ গাছের যোটা গুঁড়ির কাকে এক জোড়! চোখ জ্বল 
জল করে জলে উঠল। 

বন্ধিনাথ বর্লম্টা উচিয়ে ধরে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, 
রহমং না? 

আগুন নিভে গেল-_খস্থস্‌ শব উঠল কিছু চলে যাওয়ার । 
রতন হেসে বললে, দূর--ও একটা শেয়াল 

বন্ডিনাথ জাশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে শেয়ালের চোখ অত বিশ্রী 
ভাবে ছলে? মাছষের মনের আগুন পণ্তর চোখে আশ্রয় 
নিয়েছে কোন্‌ লগ্নে? জাশ্চরধ্য বলতে হবে। 


দিনের আলোয় তবে সাহস আমে । সারারাত জেগে 


অগ্রহায়ণ 


শরীর উলছে-__মাথ] ঘুরছে । নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে শুয়ে 
একটু চোখ বুঝবে সে তরসাটুকুও আজ নেই | 


গ্রামের মাঝামাঝি বারোয়ারি তলায় ছু" দলের বৈঠক 
বসেছে । শান্তি-বৈঠক। সমাজের মাথা খারা তার] একটু 
উচুমত জ্বারগায় চাতালের ওপর বসেছেন তাদের ধিরে 
বসেছে বদ্যিনাথ-হমতের মত কম-বুঝিয়েদের দল | ওরা 
ভাবছে এতকাল পাশাপাশি বাদ করে সুখে-হঃখে কলে 
আদচা-ইয়াকি দিয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি---ছআশম্চর্ধা 
বলতে হবে। যাতে ভূল না বুঝে পরম্পর পরস্পরকে চিনতে 
পারে তারহ আলোচনা করছেন সমাজের নেতৃত্থানীর 
লোকের! । এত দিনের স্লেহ-সখা-এ্রীতির মধুর সম্পককে এক 
মুহুখে নষ্ট করে দিয়ে যে ছুশমণট। এগিয়ে এসেছে__তাকে 
মিলিত শঞ্ি নিয়ে হটিয়ে দিতে হুণে গ্রামের বাইরে । এ 
দুশমন চাহে এক পক্ষ ধিয়ে অন্ত পক্ষকে উচ্ছেদ করতে । 
এক পক্ষের উচ্ছেদ হলেই ক্ষণ্ত পক্ষে এ শান্তি ফিরে আসবে ? 
না--না। শহরে যে আগুন ছড়িয়ে শঙ্রাকে . তার মানুষকে 
মাহুষের মজুযাহকে - গায় নীতি ধর্থ বিবেক সব কিছুকে 


জয়া কা'রা ? 


১৪৫ 


পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে সে আগুনকে যে করে হোক 
গায়ের সীমানা পার হতে দেওয়! হবে শা। ভাই সব-- পণ 
কর-_ 

এমদাদ মিঞা, মৌলবী রহ্মিতুষ্জী, বিলায়েং, কালীপ্রসাদ, 
বরদ] নন্দী, হরিশ মুখোপাধ্যায় এর! বাছা বাছা! শব! প্রয়োগ 
করে ভাববিভোর জনতার মন থেকে সন্গেছের অদুর নষ& 
করবার জন্ত প্রাপপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। 

রহমত বললে ধহিষের কানে কানে, দেখ চাঁচা, কালীবাবুর 
পো কেমণ নেতিয়ে পড়েছে. 

বধ্ধিনাথ বললে, দেখ রকুন- বিলায়েতের চোখ ছুটে! 
যেন ঝিমিয়ে আসছে | বক্তিমে করছে না চুলছে? 

বঞ্চতায় কারও মন গলছে কিন! কে বলখে | ছা" পক্ষের 
হাতের লাঠির ডগ; অল্প অল্প কাপছে । ভাবের ঘোরে কিংব। 
আঙ্জানা ভয়ে অথবা সুপ্তোখিত কোন খ্ত্তির তাড়নায় । কত 
দিনের প্রপ্থতিতে ঝড় উঠেছে কে তার হিসাব বাধে] এবঝড় 
থামানো কারও সাধ্যায়ত কিনা সে ধিচারও তবিষ্বাতের__ 
তবে এই মুছুর্ে এই ধরণের বক্তা ছাড়া শান্তি-সম্মে 
পনের নেতার! আর ফিই-ব! করতে পারেন ! 


জয়ী কা'রা? 


শশৌরীন্দ্রনাথ ভট্রাচাধা 


একই দেশে জন্মলতি জন্মকূির জোষ্ভ্াতার একাপেহের দাবী ব্যাপ্রনীতির দ্ধনথের মানবনীতিক্র সঙ্গে রদে আজ কে ফেব জয়ী? 


শিকতা যার! করল অদীকার, 
সভাতারি শ্রী ভ্রাতার স্থষ্টিকর। কৃষ্টি এবং সংক্তিনি "পরে 
আঘাত যার। হান্‌পো বারংবার । 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছন্দহার] শিত্য যার! মগ ছিল ঘুমে 
তখন তাপে উদ্বোধনের গানে, 


ব্যান্জয়ী ?....কক্ষণে তা? নয়। 


মানব চেয়ে ব্যান্্ বলি, মানব তবু শ্রেষ্ঠ হ'ল সোনার সমাজ পি” 


ব্যা্র তবু থাকলো মহাবনে, 


খ্যা্স হ'ল হুর্জয় অতি, জানাঞ্জনে মানব হ'ল নীতিপ বলে বলী, 


ব্যান্ব তবু ক্িতলো ন! কে! রণে। 


জাগিয়েছিল জোোষ্ঠ যারা, জশ্মস্ূমির মুক্তি লাগি" স্বাধীনতার বেদী ধর্মে জানে তপস্তাতে নীতির দ্ুতার পক্ষ কোটি জীবন যেথায় গাঁথ। 


কপ্ণল গঠন আত্মবলিদানে | 


অগ্রগামীর সাহিত্য ও শিল্প দিয়া মক্সো করি দীর্ঘবছর ধরি 
উঠলো যারা ক্রমোন্বতির ধাপে, 


তারাই ষপ্দি হিংসাতে হুয় হত্যা রত ক্ষ্টিগুরুর রঞ্জপানের লাগি? 


লিখতে সে লাজ হস্ত আজি কাপে। 
মুক্তিদিনের রাষধ্রবেদীর জোঠভ্রাতার এঁক্যন্সেছের মৈত্রীধাবী যার! 
ছুন্নীতিতে করল অস্বীকার, 
সভ্যতারি মুখোস থেকে বর্বরতার স্বরূপ খুলি" গুণ্ডা এবং ছোরার 
সকল খণের দিল পুরস্কার ! 


মানবসমাজ সেই তো] পুণ্যঘাম, 


হিংসা এবং ববরতার গ্ুগ্ামিতে পূর্ণ যেথা! সে তো পণ্ডর সমাজ 


কলঙ্কিত থাকবে তারি নাম । 


মতে? যদিই দক্তে চলে হত], এবং ববরতা দংগ্া নখের খেলা, 


মানব তাতে কগখে নাকো ভয় 


ব্যাডনীততর দন তাতে গুগডামি ও ছোরার ঘায়ে মহান মানবতার 


কক্ষণে! না! ঘটবে পরাজয়।। 


লেলিয়ে দিয়ে ব্যান্রে সাপে কোনও জাতির ধংস লাগি? 


চালায় যারা শাসন 
তারাই শেষে বিশ্বে হবে হীন, 


এক দিকেতে বিভ্াজ্ঞানে সিদ্ধমহান নির্যাতিত তাপস বড়ো ভাই অস্রবিহীন হয়েও যারা! শ্রেষ্ঠ নীতিসভ্যতাতে, সর্বজস্বীর বেশে 


অন দ্বিকে হত্যালীলার জয়, 


মতে তারাই বীচবে চিরদিন । 


পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্ম্তি 


নূরল আলম চৌধুরী 


আফন্মিকত। আর দৈব এ ছুটি শকের পরম্পরের মধ্যে ব্যাপক 
অর্থে একটা মিল র:য়ছে। মাঞুষের জীবনে আকম্মিকতা 
ও দৈবের ফূল্য ব1 প্রভাব অনম্বীকধয। দৈবের প্রভাবে 
মাহুষের জীব:ন কে!ন সমর ধ্বনিত হয় সুমধূর ছন্দের কলঈতি, 
আবার কোন কোন সময় সেই অনুশ্ট শক্তির প্রভাবেই মাহুষেব 
আ্বীবন হশ্চিত! আর খিএক্তিত্ে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । জীখনে 
আকন্মি করার মূল্যও ঠিক তত্রপ, তাও এক সময়ে আনে সুখ, 
কোলাহল ও আনন্দ আবার অগ্ত সময়ে এর প্রভাবে মানুষের 
লক্ছল জীবননতিতে নানা প্রতিবঙ্ছকতার সটি হয়ে সেই জখবন 
হয়ে ওঠে হধিষহ, তবুও আকশ্মিকত1 ও দৈব এ ছুটির মবোই 
রয়েছে ক্লামাক- কোন কোন সময় নৃতণত্ডের আগ্রহ 





গৌরী মন্দির, তুবনেধর 


আমার বন্ধুস্থানীয় জাতীয় শাজাহান আজ এক সগ্তাহ 
কল আমা কাধ্যদ্বল অঙগপাই গ্ুভিতে বেড়াতে এসেছে। ওরা 
ফেব্রুয়ারি রবিবার হ্'ঙ্গনে প্রাতে চ1 খাচ্ছি। হঠাং শাজাহান 
প্রস্তাব করলে, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে পুরীতে বেড়াতে 
যেতে হবে । বন্ধুর আকন্মিক প্রন্তাবে মনট! সত্যই সাড়া দিয়ে 
উঠল এবং সঙ্ল্পকে কার্যে পরিণত করতে মনে অচুদ্তব 
করলাম অপরিসীম আগ্রহ । একেই বলে আকশ্মিকতা-- 


এক মুহুর্ত পূর্ধে যার কোন নাষগন্ধজ নাই অথচ প্রস্তাবের সঙ্গে 
সঙ্গে যা মনে এনে দেয় চঞ্লতার একটা গণ্ভীর আলোড়ন । 
অপর কথায় এই আকশ্মিকতার প্রভাবেই মনে স্থটি হয় অভুত- 
পুর্ব একটা রোযা বা পুলক । কর্মক্লাস্ত দিবসের মধ্য থেকে 
কয়েক দিনের অবসর নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে আসা শক্গীরের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছল সত্য ; কিন্ত সেই প্রয়োজনের 
ভ্যাগিধের চেয়েও প্রবল হয়েছিল আর একটি তাগিদ যাকে 
বল। যেতে পারে মানসিক । শারীরিক "তাগিদ বছুদিনই 
উপেক্ষা করে এসেছি ; কিন্ত সাঙ্গ আকন্মিক আহ্বানে ছন্দহীন 
জধবনে ছন্দের যে কলধ্ধনি ভেসে এই তার প্রভব এড়িয়ে 
যাওয়। আমার পক্ষে অপন্তব হয়ে ফাড়াল । একাধারে প্ররুতির 
অপীম সৌন্দর্য ও এহিমার একাংশ এবং প্রেমের অবতার 
চৈত্রের অন্ভতম লীলাক্ষে দেখবার জন মনটা? চঞ্চল হয়ে 
উঠল। 

এখানে একটী। ধিষয় বলে রাখ; ধোধ হয় অপ্রাসঙ্রিক 
হবে না, বরধ আমার দিক থেকে সেটাই (দরাপদ । পৃরীতে 
যখন যাহ.তখন ভাব নি যে, সেই ভরম্শকাহিনী কোন ধিশ 
লিখব । কাজেই আমার প্রষ্টব্য গান ও অভিও৬াগলোও সে 
সমর নোট-খইয়ে টুকে রাপি শি। আজ হঠাৎ কোন কারণে 
মনে একটা আবেগ এসেছে। এটাও আকশ্নিক । তাই আজ তিন 
মাস পুকোকার বৃত্তীন্ত লেখবার জঙ্গ লেখনী ধরেছি, কাছেই 
সকল কথা পু্থানুপুদ্বন্ধপে আলোচনা করবার শঙ্তি আমার 
হুবে লা, সব কিছু চিপ্না করে মানস-নয়নে আশ আজ অসম্ভধ 
হবে । মন যার খর স্বীকার করেছে যে সব চিগ্ত।, ভাব 
মনে গভীর প্েখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং মন-প্রাণ 
যাকে তখন মনে রাখবার উপযুক্ত খলে স্বীকার করেছিল, আজ 
শুধু তাই মনে আছে। হয়ত সে সময় মন এমন অনেক 
আকন্মিক আঘাত পেয়েছে যার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড, কিন্ত ফোন 
দাগ বসাতে পারে নি--তা আজ বিশ্বৃতির অতল গহ্বরে 
মিলিয়ে গেছে, কিন্তু ভ্রমণ-দ্বভাম্ত বা বজিভ্তত] পুরনো। হলে 
আলোচন! করতে মনে একট! পুলক জাগে, শ্মতিরসে নিমজ্জিত 
ঘটনাগুলে! সময়ের দীর্ধতার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ থেকে মিষ্টতর 
হয়ে ওঠে। 

এক মাসের ছুটি নিয়ে ১৯৪৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি 
মঙ্গলবার রাত্রি পৌনে দশটার দাঞ্ছলিং মেলে জলপাইগুড়ি 
ছাড়লাম এবং পরদিন তোর সাতটার সময় লৌছদানব আমা- 
দের শিয়ালদছ্ে এনে হাজির করল। কিন্তু ষ&টঁশনে পৌঁছে 
এক বিপদের সন্দুর্থীন হতে হু'ল। নুভাষচন্ত্র কর্তৃক গঠিত 
আই এন. এ.-র ক্যাপ টেন আক,র রসিদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী যে বিরাট জান্দোলন সুরু হয় ভার প্রচণ্ড আঘাতে 


অগ্রহায়ণ 


পানি শপ ০ পপি পা পি পি পাশ পি পান শাপলা সালা পপি ৯ পা ৮ ৮ 


তখন কলকাতার নাগরিক জীবনের শাস্তি ব্যাহত হয়ে সেখানে 
বিরাক্ধ করতে থাকে শঙ্কা ও ক্ষোভের বহি, আজ কয়েকদিন 
থেকে সেই বিক্ষোভের দন কপিক!তার বুফে যানবাহন 
চলাচলও এককপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিক 
জীবনে বয়ে যাচ্ছে অশান্ডির ঢেউ। ট্রাম বাস একদম বদ্ধ, 
ভাড়াটে খোড়ার গাড়ী ও প্িল্স! হু" একখান। যা চলছে তার 
চালকগণ সুবিধা পেয়ে স্তাধা ভাড়ার পাচ-সাত খণ বেশী 
ইাকছে। পৃঝেই ঠিক হয়েছিল কলকাতায় কয়েকদিন অপেক্ষা 
করে শাজাধাণের ছুটি মর ভঙ্গে ছভ্রনে এক পঙ্গে পুরীর দিকে 
ধারা করব । এখন গন্থব গল ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনস্থ 
আবাদের কপকাতার খান! ঃ কিছ গাড়ী পাওয়া এক সমস্ত! 
হয়ে দাঙাল, অগতা! পায়ে ছেঁটে বাপার অভিচুথে শ্রওন] 
হলাম । 

যাক, মহানগণীর অশান্ত ভান কতকটা শান্ত হয়ে এলে 
১৮৪ ফেব্রুয়াখি দোমবার পুরী বরগুনা হব ছির হ'ল। কিন্ত 
যার আকনিক প্রস্তাবে আমার হদয়ের তশীতে ছখের মুচ্ছনা 
খেজে উঠ ভমণের নেশায় আমাকে মাতিধে ভুলাছিপ) ছভগান 
বশত আহক আর সঙ্গ হিসেবে পাওয়া গেল নাত কেননা, 
অনিএ:দং কারপবশতত সে ইট পায় শি; কি আর কি! 
অগা সঙ্গীহীন একাই যাব মশগ্থ করলাম । 

রাত পৌনে নটায় পুরী এক্সপ্রেস ছাডখে । কাজেই যঘ'- 
সঞ্ভব াড়াাড়ি আহামাপি পব্ধ সমাধ! করে বাস থেকে বেগ 
হল!ম, বিধায় দিতে সঙ্গে ৮লল শাঞাহাশ, ভাহ মেপ্ু, আম 
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন । কি একটা! পব্ব দিন, প্রচাটকর্‌মে 
ভয়ানক [ভড়, গাড়ী ছাডবাএ দেড় ঘণ্ট। বেধে আমপা এ৪শশে 
পৌছি, কিও তাতে বিশেষ সুবিধে হ'ল ন, প্র্যাটফর্মের গেট 
তখনও খোলা হয় লি। যাত্রীর! ভয়ানক উৎকণ্ঠা নিয়ে ভিড় 
করে ছড়িয়ে ক্মাছে, আঁযরাও গেটের প্রায় পঞ্চাশ হাত ছুরে 
গেট পুপবাখ অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম । দূর থেকে ভিড়ের 
মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গেটটা ম!কঝে মাঝে সামান্ত খুপছে 
আবার তখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু কৌতুহণ হওয়ায় 
ব্যাপার কি দেখবার জ অতি কষ্টে ভিড ঠেলে গেটের শিকট- 
বভী হলাম, দেখি একজন রেলকন্দ্রচারী অতিরিস্ত গাস্তীধ্য 
নিয়ে গেটের সগ্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছেন । অভিজ্ঞ যাআীরা, 
ধারা তাল-মন্। ধ্ায়-অক্তায় বিচার করে সময় বা হুযোগ নষ্ 
করবার পক্ষপাতী নন, তারা সেই দণ্ডায়মান রেলক চা এীটির 
গা ঘেষে কি গোপন আলোচন! করছেন । ছু" মিনিট পরেই 
ভাদের জন্ত গেট খুশে যায় এবং তার। প্ল্যাটফর্মে চুকখার সঙ্গে 
সঙ্গেই গেট আবার পুবববৎ বঞ্ধ হয়ে যায়, রেলের মহাপ্রঠটিও 
পৃথিবীর সমস গাভীধ্য মুখে নিয়ে দাড়:য় থাকেন। আমর? 
সেখানে গ্রাড়িয়ে দাঙিয়ে এই কাণ্ড দেখছিলাম, কি আর 
করব! এক ঘন্টা পর গাড়ী ছাড়বার নির্দিষ্ট সময়ের যখন আব 
ঘন্টা বাকী তখন প্র্যাটকর্‌মের গেট খুলে গেল। অগণিত 





পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি 


লালা শি পপ ০ পালা সপাশপপ সশাশপসপপাপরপসপাস 


১৪৭ 


যাত্রীর সঙ্ষে সঙ্ষে আমরাও প্রযাটফর্মের মধ্যে চুকে 
পড়লাম । 

গাড়ী সবেমাত্র প্লাটফর্ষে এসেছে ; কিন্ত এরই মধ্যে 
তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর সব কয়টি কামরাই ভর্তি হয়ে গেছে। 
আমরা ভিড় ঠেলে গাড়র দিকে অরসর হতে থাকি। ভিড় 
দেখে মনে হ'ল যাত্রীদের চেয়ে তাদের বিদায় দিতে খারা 











।শে লেখক দগায়মাশ । 


সিখেখবরী মন্দির, ভুবনেশ্বর | 
এসেছেন-__তাদের সংখ্টাহ বেশ। নঠ$বা প্রাাটফর্মে ষে 
পরিমাণ লোক-সযাগম হয়েছিল পাচট। রেল গাড়ীতেও তাদের 
স্থান সুলান হ'ত কিনা সন্দেখ। সর্বত্রই ঠেলাঠেলি গুড়োছড়ি । 
অন্দাধিক গিড়গ্রশিত ক হলেও নান? প্রেমীর যাআদের ট্রেনে 
ওঠানামা, কুলির সঙ্রে ভাড়ার দর নিয়ে বচসা এবং সর্ধোপরি 
তাদের অকারণ ব্যণ্ডত। সাত্যই উপভোগা হয়েছিল। যাক, 
কোনক্রমে এপ্সিনেষ নিকটবভীঁ একটি মধ্যম শ্রেষধীর কামক্বায় 
খসবার মত একটু স্থান কনে স্লিম । গাড়ীতে ভয়ানক ভিড়। 
গাড়ীর মধো বিশ-পচিশ আন লোক দছ্বানাভাবে দ্রাড়িয়েও 
রয়েছে এবং তার মধ্যে চাব-পাচ জন মহিলাও আছেন। 
জানালা খুলে দেখি বাটরে ভীষণ অঞ্চকার। অগত্যা 
কামগার যাত্রীদের ওপগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। রাত্রির 
অন্ধকার তেদ করে গাড়ী ফোপ ফৌস শব্দে চলেছে। সময়ও 
একে একে প্রহর "পরিয়ে যাচ্ছে । গার্ী ছাড়বার সময় যে- 
ভাবে বসেছিলাম ঠিক সেই গাবেই বসে আছি, একটু উঠে 
ধাডিরে শরীরের জন্ডত।ট। চু করে নেবার ভর়সাও হ'ল না-. 


প্রবাসী 


| ১৪৫৩ 


শত পাত ও সী পাসিত এ পশিলসিতসিলাসি ত দি শলাশিপা্ি ও শত বাপাসসলিিল সত ৯০০০ উল দলিত পাস সিল লালা পসিপাশিপাশসলাপিসিপাসপিসপিসপি্পিদ 


পিসি শা স্পা তর পস্পাপাদপানপাতপািলামলীস তাত পপস্টপাদ দিলি ক ০৯ তিল তলের ২০ তাত শীত পা 


পাছে অঙ্কে জারগাটুকু দখল করে নেয়। | গা খড়গণুর, 
বালেশ্বর, কটক-_একটির পর আর একটি ষ্টেশন পার হয়ে 
চলল । এত কষ্টের মধ্যেও অপরিচিত অঞ্চলে ভ্রমণ কালে 
অনান্বাদিত রসের পরিচয় লাতের আনন্দে আমার মন ভরপুর 
হয়ে উঠেছিল। শেষ রাত্রে শ্রাপ্তি অনুভব করে জানালায় 
মাথা রেখেছিলাম, একটু তত্ত্রার জআমেঞও এসেছে । গাড়ী 





ভুখনেস্বর মন্দির ও বিন্দু সরোবর 


কখন যে খু জংশনে এসে পৌছল টের পাই নি। জানাল| 
দিয়ে সুখ খাড়িযর়ে দেখলাম পুব আকাশে স্র্য্যের লাল অ:ভা 
দেখা দিয়েছে । একটু পরেই গাছের ডগায় আলোর ন্ুকোমল 
পরশ লাগিয়ে নিজ্বেরই রঙে প্লাঙানে| মেখের ফাক দিয়ে রবি 
ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে! তাকিয়ে দেখি সিক্ষে্ পাঞ্জাবী 
গায়ে ও মাথায় টেপী কাট! এক পাশ] জানালার বাইরে 
ধাড়িযে আছে, মণে নে বিরক্ত হলাম । শুধাল!ম, “তোমার 
কি প্রয়োজন ?' 

সে নাছোড়বান্দ।! “বাবু আমি পুরীর জগনাথদেবের 
পাণ্ড।। জগন্নাথজী ধর্পন করানোই আমাদের কণ্ভবা ।” 

_-আমার পাঞ্ডা লাগবে না।" 

বিরক্তিপ্রকাশ করলেও লোকটি যাবে না, কি নুশকিল | 
যাও বললেই কি চলখে ছুভুগ ; পুণ্য স্থানে পুণা করতে 
যাচ্ছেন, রাগ করলে কি চলে!” 

কিন্ত আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শেষে পাস্তা 
মহারাজ চলে যায়। 

পুরী ষ্টেশনে গাড়ী ধামতেই কুলির মাথায় বিছানা আর 
সুটফেপটি চাপিয়ে প্র/াটফর্মে নামলাম । সেই বুহ্ুর্ভেই একটি 
লোক প্রশ্ন ক্লে -“কোন হোটেলে যাবেন বাবু? 
একখান! ছাপানে।| হ্বাণুবিল জামার হাতে দিলে । হাগুবিলটি 
আমার গন্ধব্যস্থল বীচ হোটেলের । একটু নিশ্চিন্ত হয়ে 

বললাম, _-“আমি তে! বীচ ছোটেলেই যাচ্ছি” 
»-তিবে আপনি কি জলপাইগুড়ি থেকে আলছেন।” 


উত্তর দিলাম. । 

531 তা হলে আপনাকে নেবার জভেই ম্যানেজার বাবু 
আমায় পাঠিয়েছেন'__ বলেই &্েশনের দরজ! পেরিয়ে একটা 
ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে মালপত্র চাপিয়ে দিপ | আমি উঠে 
বসলে গাড়ী মন্ত্র গতিতে বীচ হোটেলের দিকে চলল । তন্বয় 
হয়ে রাগার ছ'ধারের পৃশ্ভাবলী দেখতে লাগলাম । পুকুরের 
প্রায় যধোই মন্দির দেখতে পেলাম । উড়্িস্তার় একেই বলে 
চন্দনযাত্রার মন্দির-_- কিছু দ্র যাবার পরেই বৃক্ষকাণ্ডের কীঁকে 
ফাকে জগধাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। এরই জঙ্ড 
পুরীধাম আঙ্জ হিন্দুদের তীধহানে পরিণত হয়েছে । এই চূড়। 
দর্শনেই ভাবাবেগে অধীর হয়ে প্রুগৌরাঙ্গের সমস্ত দেহ থর 
থর করে কেঁপে উঠেছিল-..তিনি হুঙ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন । 
পুরী শন “থকে বীচ হোটেলে যাওয়ার পথে গাছপালার ও 
বাড়ীর ফাকে ফাকে সমুদ্রের অন্ত বিশুীণ ব।রিরাশি নয়ন- 
পে পড়ছল । নূতন পরিচয়ের আশায় ও আনন মন পলকে 
শিউরে উঠল। 

বীচ হোটেল একেবারে সমুদ্রের ধাতে অবস্থিত । 
থেকে হোটেলের পুর্ব হা মাহলের অধিক কবে শাও 
অমার্দের সেখানে পৌছতে লাগল প্রায় ৪” মিশিট । 

হোটেলের প্রোপ্রাইটার-মাানেজার বেশ অম|রক 
লোক । তাকে পুর্ধেহ পত্র লিখেছিলাম । দোতলায় কোন 
পিট খালি ছিল না। কাঞ্জেই নঠের তলাতেই ৪" সীটের 
একটি কামরায় আম।র বাসস্থান নির্চি্ করে দেওয়া হল। 
সন্ভুখের জানালা দিয়ে তাকালেই অগাধ বাপিরাশি ও শীল 
তরগের খেলা শয়নপথে পড়ে মনে এনে দেয় অকল্পিত পি 
আবেশ! সমুত্রের যে এত সৌন্দর্ধা ত। কল্পনাও করতে পারি 
শি। এখানে প্রক্কৃতির অসীম উদযারত] ও ধীর প্রশান্ত গার্ভীধ্যের 
মধ্যে কবি-মনের অকুরত্ত খোরাক পুকামিত এয়েছে, যার 
আদ্বাদ লাভ করা সকলে পক্ষে সপ্টব নয়। 

অজ্জক্ষণ পরেই চা এল | চা-পর্ব সমাধা করে স্বানের জন 
তৈপ্সি ছয়ে নিলাম। হৃদয়ে অপরিসীম আগ্রহ, অথচ মনে 
ভয়ের সঞ্চারও যে ২য়েছিল তা শা বললে সত্যের অপলাপ 
কর! হবে । যাক, শুনলাম এখানকার হুলিয়ার] স্সানার্গদের 
অতি সাবধানে স্নান করিয়ে দেয়। এদের আস বাবসা 
সনুক্থে মাছ-ধর] | এরা খুব বলিষ্ঠ, এদের দেহ মিকযকালো, 
ম্যানেজারবাবুকে বলায় তিনিই জামার স্নান করাবার জ্ 
সন্ন্যাসী নামে একটি হুলিয়াকে নিযুক্ত করে দিলেন। 

সমুত্রের তীরে গেলাম, স্থষ্টির বিচিত্র লীলা! দেখে মন্‌ 
বিন্ময়ে অতিতূত হয়ে পড়ল। কোন্‌ অনন্ত পারাবার থেকে 
তরঙ্গগুলো গর্জন করতে করতে ছুটে এসে বালুচরে লুটিয়ে 
পড়ছে ! এত ক্ষোত, এত রোষ যেন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে যাচ্ছে 
এক নিমেষে । দেখতে ও ভাবতে সত্যই চমৎকার | দেখলাম 
এক স্থানে হু'ম মহিলা ছুট অল্পবয়স্কা বালিকাকে নিয়ে গ্গান 


শন 
কি 


অগ্রহায়ণ 


করছেন সঙ্গে একটি ছুলিয়াও রয়েছে। পূর্বব অভিজ্ঞত] যে 
এদের জাছে তা ্ানের ভঙ্গী দেখলেই উপলদ্ধি কর! যায়। 
আমার ছুলিয়াটিয নিকট থেকে জানতে পারি, একা আমাদের 
হোটেলের অদূরবর্তা “ইওর হোম” নামে আর একটি হোটেলের 
বাসিন্দা । বেশী লোক এক সঙ্গে স্নান করাতে মনে একটু 
সাহস পাওয়া যায়, তাই হুলিয়ার পরামর্শে এ দলের নিকটবর্তী 
ছয়ে সমুদ্র-তরক্গে গা ঢেলে ধিলাম। ঢেউগুলো একটির পর 
একটি অবিরাম আপছে। হুলিয়ার পরামর্শ মত কোন সময় 
লাফ দিই, কোন সময় ডুব দিই। লক দেওয়া আর ডুব দেওয়া 
নির্ভর করে চেটয্মের রকমফেরের ওপয। অল্লক্ষণ মধ্যেই 
কৌশলটা শিখে নিলাম। জাঞ্জকে যতক্ষণ সমুত্রে ছিলাম 
ছুলিয়ার হাত ধরেই রেখেছিলাম, পরে অবস্ত আর ওর 
হাত ধরে স্গান করতে হয় নি, দে অপুকে দীডাত, আর আমি 
নিশ্চিন্ত ভাবে ঢেউয়ের সঙ্গে খেল! করতাম । 
প্রায় এক খণ্টা পর হোটেপে ফিএলাম। সমুদ্রের জল 
ভয়ানক লবণান্ড | সমণ্ড গ| লবণে ভরে গেছে । কাজেই 
বাথরুমে গিয়ে ওয়োর জলে শক্নীরট। পুনরায় ধুয়ে ফেললাম। 
তানরপর 'আহার-পর্বব শেষ হপে শিপ্রাদেবীর কোলে জাশ্রয় 
নেওয়াখ জঞ্জ বিছানায় গ1 এলিয়ে দিলাম । 
বিকেলে সমুদ্রের বারে বেড়াতে যাই। বহু স্ত্রী-পুরুষ 
স॥ধরের ধারে ধারে বেড়াচ্ছেন, সীজন টাইম বলে এখন 
যাত্রীদের সমাগম খুবই বেশী । ভারতের বহু প্রদেশের লোকই 
দেখলাম, তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্য| নিতান্ত কম ন্ে। 
কত রকমের লোকই শা সমুদ্রতটে দৃষ& হয়! জীবনের প্রান্ত- 
সীমায় পৌছে ব্ব্ধ এসেছেন খাতের আক্রমণের লাখব করতে, 
চাকুরীক্জীবী ভদ্রপে!ক এসেছেন কর্মক্লান্ত জীবনের মাঝখান 
থেকে বিগাম নিয়ে একটু শাঞ্ডির আকাঙ্ষায়। কলেজের 
ছাত্রের এসেছেন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করবার উদ্দেন্টে, 
আর নব-বিবাহিত দম্পতি এসেছেন প্রন্কৃতির খেলা-ঘরে 
“মধুচন্ত্র' যাপন করবার উদ্দেস্টে। মোটের ওপর প্রত্যেকের 
হদয়েই রয়েছে জসীম আগ্রহ ও অভূতপূর্ব আনন্দ । দেখতে 
দেখতে গোধূলি নেমে এল। পশ্চিম-গগনের লঙাটে ধেখা 
দিল শুক্র তার।। তার নীচে অতি ক্ষীণ লালের রেখ! দেখিয়ে 
দিচ্ছিল রবির বিদায়ের পথ। জামি বেড়াতে বেড়াতে 
হোটেল থেকে বেশ দুরে এসে পড়লাম । বি. এন. আর, 
হোটেলের নিকটত্ভী একটি নির্জন স্থানে বালুর ওপর প1 
ছড়িয়ে বসলাম | এরই মধ্যে চারদিকে চাদের হাগি ফুটে 
উঠেছে। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একাকী মনোহর দৃষ্ত 
ধেখতে থাকি। ছই-বছন জাগে জামার একজন আত্মীয় 
পুররীতে গিয়ে জ্যোতগ্লারাতে সযুদ্রের দৃষ্ঠ বর্ণনা প্রসঙ্গে এক 
পত্রে লিখেছিলেন, *শ্বচ্ছ নীল জাকাশের সঙ্গে গভীয় কালে! 
যমুষের মিল দেখলে মনে হয় আকাশ যেন সমুত্রকে গভীর 
_ স্বেছের সঙ্গে চুন করছে । ভাবেন মধ্যে যে অনন্ত প্রেম ত| 
. 





পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি 
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যুগ বুগ ধরে চলে আসছে, আকাশ অসীম ও চিরস্থায়ী, সহু্রও 
তাই, ঠিক তেমনই আফাশ ও সমুদ্রের হধ্যে যে প্রেম তাও 
অসীম ও অনন্ত।” আজ নির্জনে রূপালী চাঘনিক ম্ীচে 
সমুত্রতষ্টে বসে তার সেই কথ! কয়ট মনে হচ্ছে। চতুর্দিকে 
ফুটফুটে জ্যোৎগ্গা। অনন্ত নীল আফাশ নিফষকালে! সমুজরেন্ব 
সঙ্গে গিয়ে মিশেছে ; সত্য সতাই,জপরূপ। 





সুর্ধেযাদয়েক নৃষ্ধ__ পুরী 
ফেনিল ঢেউগুলো সমুগ্রের ধুক চিরে হঠাৎ জআন্মপ্রকাশ 
করে যখন কালে! শ্বচ্ছ সমুণ্রের বুকে একট! ন্মপোর লাইন 
টেনে দেয় তখন দৃষ্চটা! দেখতে এত সুন্দর যে ভাষায় মনেয় 


ভাবের বর্ণন। দেওয়া অদস্ভব। প্রকৃতির একপ উপুক্ত প্রসায়ে 
এমন সৌন্দর্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় যার তুলন! 
নেই। আমি তয় হয়ে প্রস্কতির সেই অপরপ রূপ কতক্ষণ 
উপভোগ করেছিলাম সঠিক ভাবে বলতে পারব না। 

সেই রাতেই একজন বোর্ডারের নিকট শুনলাম যে এখানে 
প্রাতে ্র্ষযোদয়ের দৃষ্ত নাকি জতি চমংকার। এ দৃষ্ঠ 
“উপভোগ করবার লোন্ত সংবরণ করতে পারলাম মা এবং 
যে ভাবেই ফোক কাল প্রাতে হ্ধ্য ওঠার পুর্ব উঠতেই হবে 
মনে মনে সন্বপ্প করে আহারাদির পর বিছানায় গ! এলিয়ে 
দিলাম। 

জতিমান্র উৎপাহ্রে অন্ত রাজে ভাল করে ঘুম হয় ধি। 
প্রাতে পৌনে পাচার সময়েই ঘুম ভেঙে গেল। তাক্াতাড়ি 
প্রাতঃকত্য সমাপন করে নিলাম । ঘাইরে বেশ ঠাগা! হাওয়া 
ধইছে দেখে গায়ে একখান! চাদর জড়িয়ে হ্র্য্যোদয়ের বছু 
পূর্বেই আমাদের হোটেলের সম্মুখে বালুচরে গিয়ে বসলাম । 
আমার হুদয়ে গম্ভীর আগ্রহ । জনাস্বাদ্িত আনন্দরস পান 
ফরতে আমি উৎনুফ | রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে তরল হয়ে 
গেল, পূর্ব দিকটা! বেশ কস? হয়ে এসেছে । কিন্ত চতু্দিকের 
ঘোলাটে ভাবটা! তখনও কাটেনি । বী দিকে ছোট-বড় 
ঘার্ঠীগ্ুলে!। একটিয় পর্ন একটি সার বেধে ছাড়িয়ে আছে। ভান 
দিকে তরছ্গুলে৷ ক্রমাগত গর্জন করছে। লে কটা 


নকশি 
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অলৌকিক যুহুর্ঘ। পৃথিবীর ওপর থেকে অন্ধকারের পর্থা্টা 
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, অন্িভূতের মত পূর্ব্ব দিকে তাকিয়ে 
আছি, মুহূর্ঘ পরে দেখা গেল, সমুত্রের এক স্বান থেকে মানা 
বর্ণের কয়েকট রশ্সি আকাশের গায়ে ওপর দিকে ছিষ্টকে 
পড্ভছে। তার পরেই সমুদ্রের ঢেউগ্ডলোর মধ্য থেকে বেরুল 
শ্রকটি রক্ত পি) সেই পিওটি কোন অধৃষ্ঠ যাছুকরের মন্ত্রবলে 





সমুদ্রের চেউ ভাঙছে 


জমশঃ বড় হতে হতে কয়েক মুহুর্ত মধ্যেই প্রথমে একটি খাল! 
ও তংপর গোলাকুতি ধারণ করল। এরপে স্ু্ধ্যদেব বীর 
মন্থর গতিতে আবিভূ্তি হয়ে পূর্ণ দুষমায় মঙ্ডিত হয়ে উঠলেন। 
আমি তন্ময় হয়ে এ জপরূপ দৃষ্ঠ দেখতে দেখতে যেন সম্মোহিত 
হয়ে পড়েছিলাম । আমার মনে হ'ল, মান্য এমন মনোরম 
প্রভাত যদি জীবনে একধিনও উপভোগ করতে ন! পারে তবে 
তার ব্বথাই পৃথিবীতে আগমন । 

এভাবে প্রন্কৃতির খেলা দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে 
গেল। অন্ত কোন কাছ নেই, ভাবন! নেই। 

ছোর্টেলে মাণিক সেন নামে আমার সমবয়সী একটি 
সুষকের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হ'ল। 

এ পর্্যসত পুরীর অন্তান্ ভরষঠব্য স্থানগুলো দেখবার সময় 
যা ছ্ুধোগ করে উঠতে পান্সিনি। এখানে আসার অষ্টম 
দিবসে বেল! ১১টার সময় আমি ও যাণিক একখানা খোড়ার 
গাড়ী করে বের হই, প্রথমেই আমর1 জগন্নাথদেবের মন্দির, 
দেখতে যাই। চান্সি শত বংসর পূর্বে এই মন্দিরের সনদুখন্থ 
সিংহঘারেই প্রীচৈতন্ত ভাবাবেগ সংবরণ করতে ন! পেরে 
সৃষ্চিত ছয়ে পড়েছিলেন বলে কখিত আছে। প্রকাও মন্দির, 
আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। প্রাঙ্গণে প্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন পাও! পিছু নিয়ে প্রাণটা কণ্ঠাগত 
করবার উপক্রম করেছিল আর কি! অতিকণ্ঠে তাদের 
হাত এড়িয়ে অগ্রসন্ম হলাম । মন্দিরগাজে বহু মিখুন-ূর্চি 
খোদিত রয়েছ । প্রাচীন ভারতীর ভাক্ষর্্য ও কলাকুশলতার 


প্রমাণ এগুলোর মধ্যে পাওয়া বায়। মঙ্গিয-প্রা্ণটি চতুফোণ, 
জারতম ২২২ ১২৯৩ গজ। এই প্রা্ণটি দুউচ্চ প্রাচীরদ্বারা 
বেষ্টিত। বাইরের প্রাচীরের পর মধ্যে অন্ত একটি প্রাচীরেন্স 
অভ্যন্তরে যূল মঙ্গির অবস্থিত । জগন্াথের মঙ্গির প্রধানত? 
চারতাগে বিভজ্ঞ-_বিমান, দর্শনগৃহ, নাটমঙ্গিয় ও ভোগ" 
মণ্প। মূল মন্দিরটারই নাম দেওয়া হয়েছে বিমান, এরই 
অত্যন্তরে রয়েছে আদল বৃর্ি_ উচ্চতা ২১৪ ফুটি৮ ইফি। 
মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট আরো কয়েকটি মন্দির দেখতে 
পাওয়া ঘায়। সঠিকভাবে জানা না গেলেও ্রিষ্ঠান্ষের 
১১০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে উদ্ভিয়ারাজ চোড়গ 
কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছে বলে এঁতিহাপিকগণ অনুমান 
করেন। 
এর পর আমর! মার্কও সপ্মোধর দেখতে চললাম, সরোবরের 
দৃষ্ঠ দেখে মনট! সত্যই পুলকিত হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড সরোবর, 
চারিটি পাড়ই প।থর দিয়ে বাধানে! ; জার উপর থেকে জলের 
ভিতর পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাড়েই রয়েছে থাকে থাকে সিড়ি। 
সম্মুখে দেখলাম একটি ছোট কুঠরি। প্রশ্ন করে জানলাম, 
ওটা! নাকি ঘমের মাসী জার পিসির মন্দির । 
সেখান থেকে আমাদের গাড়ী পূর্বা দিকে চলল | অ্লক্ষণ 
পরেই নরেন্র সরোবর-তীরে পৌছলাম, এটি মার্কও সরোবর. 
অপেক্ষ; অনেক বড়, দৈত্য ২৯১ গজ ও প্রন্থে ২৪৮ গজ॥ 
এই সরোবরেরও চারিদিক পাথয়ে বাধানে! এবং চারি পাড়েই 
রয়েছে পাথরের পিড়ি। নরেন সরোবরের মধো একটি 
ঘবীপের ওপর চন্দনযাআর মন্দির আর গঙ্গাদেখীর মন্দির আছে। 
পুরীতে এই নরেজ্জ সরোবরের সঙ্গেই চৈতন্তদেবের স্মৃতি ঘনিষ্ঠ, 
ভাবে বিজদিত। চৈতঙদেবের জলকেলির স্মৃতি এর সর্ব 
ছড়িয়ে রয়েছে। এই সরোবর-তীরে বৈষবগণ পাথরের বীধানো! 
খার্টে একত্রিত হয়ে ভাগবং পাঠ করতেন ; জার তং-শ্রবণে 
ীচৈতন্ড ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়তেন । গার ছু'চোখ বেয়ে 


.অবিরল ধারে অঙ্রু গড়িয়ে পড়ত, সেখানে কিছুক্ষণ ধরাড়িয়ে 


থেকে অন্থ্ব করলাম যেন চতুদ্দিকে একটা পবিজ্, সবি, 
শান্তিময় আবহাওয়া! বিরাগ করছে। 

এর পর জামাদের ত্রষব্য স্থান হ'ল আঠার নালা। এট 
একটি পাথরের পোল এবং পুরীর সিংহঘ্বার-ধবরূপ। বাংলাদেশ 
থেকে একট পথ এই আঠার নালার উপর দিয়েই এসে পুন্রীতে 
প্রবেশ করেছে। মুটয়! নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর উপর অবস্থিত 
এই পোলট ২৯০ কুট লম্বা! ্ীীর ত্রয়োদশ শতাব্ীতে নির্শিত 
হয়েছিল বলে জবান! যায়। এ পোল দেখার পর আমাদেয় 
গাড়ী চলল গুণিচাবাক়্ীর দিফে । এটাকে অগন্পাথের মাসীর: 
খাড়ীও বলা হয়। এর চতুর্দিক সুউচ্চ প্রাকারে যেটিত, লিংহ- 
ঘরজার মাথায় মন্গিয়ের হত চূড়া, হন্দিয-প্রাকারে কতকগুলো! 
হ্ছুমান ঘসে রয়েছে দেখতে পেলাব। আমরা জগন্াথেক্ক 
মন্দির দেখে আসবার লময় পাশের দোকান থেকে কিছু মোয়া 


জগ্রেছায়ণ 
সঙ্গে করে এনেছিলাম । এবার গাড়ীর মধ্যে বসেই সেগুলো 
খাওয়ার উদ্দেন্টতে টুকপ্সিটি হাতে নিলাম । কিন্ত হায়! মোয়! 
আমাদের ভাগ্যে নেই | টুকরিটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে লঙ্গেই 
শ্রকটি হনুমান এক লক্ষ দিয়ে গাড়ীতে উঠে এসে নিমেষে 
মোয়ার টুকরিটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল । হুহ্ছমানটি মন্দির- 
প্রাফারে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তভাবে মোয়া গলাধঃকরণ করতে 
আরঘ্ত করল; কি জার করি! হুততম্ব হয়ে সেদিকে 
তাকিক্ে থাকি । যাক এরপর আমর! মন্দিরদর্শনে মনোযোগ 
দিলাম । এট নাকি পূর্বে কাঠের তৈরি ছিল। এ সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন | বর্তমানে এটি প্রস্তর- 
নির্মিত একটি চূড়াবিহীন জাড়ম্বরহীন মন্দির | গুপ্ডিচা মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে একটি ছোট মঞ্চের উপর ছুখানি পদচিগ্ধ দেখা যায় । 
লোকের নিকট প্রশ্ন করে জানলাম সেগুলে! নাকি শ্রচৈতজের 
পদ্দচিহৎ। কথিত আছে, প্রচৈতগ্থ নাকি স্বহৃত্তে গুঙ্ডিচা মার্জন 
করতেন । কয়েকঞ্জন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই গুণডিচা মন্দির- 
প্রাঙ্গণেই শ্রীচৈতন্যে দেছু সমাহিত হয় । তারা পদচিন্দ্বয়কে 
চৈতন্যদেবের সমাধিন্র নিদর্শন বলে মনে করেন। প্রায় সন্ধ্য 
হয়ে এল, আমর! আর কোথাও না গিয়ে গাড়ী করে হোটেলে 
ফিরে এলাম । 

পুরীতে আগমনের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে জার একটি 
বাঙালী ছিু তত্র পরিবারের সঙ্গে আমার আলাগ হুয়। “ইওর 
কেম” নামক হোটেলের যে পরিবারটিকে প্রথম দিবসে সমুক্ত্ে 
স্নান করতে দেখেহিলাম আমি তাদের কথাই বলছি। সেদিন 
থেকে প্রায় প্রত্যহুই স্নানের সময় তাদের দেখতে পাই । ক্রমে 
একদিন সমুদ্রসৈকতেই স্ানেকর সময় ছোট বালিকা! হুট বুলু 
ও টুপুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এর পর পুরীতে যে ক'দিন 
ছিলাম প্রত্যহ একসঙ্গে সমুর্জের নীল তরঙ্গের সঙ্গে খেল! 
ফরতাম। ক্রমে ক্রমে ওদের সঙ্গে ভাব বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে 
উঠল। প্রাতে ও বিকেলে সমুদ্র-পৈকতে বেড়ানোর সময় 
তারাই হ'ল আমার সাধী। প্রত্যহ এদের শিশুন্ুলত সহ্জ 
ভাব-ভঙ্গী দর্শনে, পরাতে সমুদ্রের ধারে বিহ্ৃুক কুড়োবার সময় 
এদ্্রের কচি মনের ক্ফৃতি ও জাগ্রহ দেখে আমার নিজের মনও 
ছাল্ক] হয়ে এসেছিল | সদ্ধ্যার পর জ্যোৎসাবিছানো বালু 
চরে বসে বুলু, টুল ও তাদের ছোট ভাই কালু ও মন্থুর সঙ্গে 
গল্প করতাম । ভুতের গল্প থেকে আরম্ভ করে শিকারের গল্প 
কিছুই বাকী থাকত না। প্রশ্ন করলেই উত্তর পেয়েছি তার! 
ভূতের গল্প শুনবে । অতি অল্পদিনের মধ্যেই এদের শিশু- 
মনের সরলতা আমার হাদয় এরপভাবে জাকর্ণণ করল যে 
এদের মধ্যেই এ বিদেশে আমার ছোট ভাইবোনের সন্ধান 
পেলাম । ওদের মা, বাবা, দিদি, মাসি সকলেই পুরীতে এক 
সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন ; কিন্তু ছুর্তাঙগ্যবশতঃ সময় ও দুযোগ 
অন্ডাবে তাদের সঙ্গে তখন বিশেষভাবে পরিচিত হতে পানি 
মি। পুত্রীক বালুচরে এদের কৃস্ধির়ে পেরেছিলাম আমার ছোউ 
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চু, সাথী, আর ভাই-বোন হিসেবে, তাই জাজ ভুলতে পারি 
নি এদের কথা। 

এখানে এসে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কর্পচান্ীদের 
সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং তাদের আমন্ত্রণে ২র! মার্চ শনিবার 








বিরাট প্রাকার বেটিত জগন্নাথদেবের মন্দির, পুরী 
কটে-_এন, এ, চৌধুরী 


লোকনাথের মেলা দর্শন উদ্গেস্টে বের হই । আমার সঙ্গে ছিল 
বু মাণিক, আমাদের হোটেল থেকে লোকনাখের দূরদ্ব প্রায় 
চার মাইল হবে। আমরা একথান! রিক্সা তাড়। করে 
অপরাহু টার সময় যাত্র! করি, লোকনাথে পৌঁছতে আমাদের 
ছু" ঘণ্টার বেঙ্গী সময় লেগেছিল । লোকনাথের মেলা পুর্রীর 
শ্রেষ্ঠ ধর্মোংসবগুলোর মধ্যে একটি, এবার এখানে যে মেলা 
হয়ে গেল, এত অধিক জনসমাগম নাকি ইতিপূর্বে লোক মাথে 
জার কোন দিন হয়নি। জনসংখ্যা ছিসেব করে বলবার 
উপায় নেই, রাস্তার ছু-পাঁশে এবং চারদিকে তাবু ও অহ্থায়ী 
ঘর-বাড়ী তৈরি করে মেলা বসেছে। চারদিক জনাকীর্ণ। 
আমর! ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম । পথচলা কঠিন, জন- 
ঘ্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হ'ল, ক্রমেই জনতা ব্বদ্ধি পেতে 
লাগল। মেলায় পুক্ুষের তুলনায় উড়িয়৷ নারীদের সংখ্যা 
নিতান্ত কম নছে, সঞ্ধ্যার পর দেখা গেল স্থানে স্থানে নারীরা 
তেলের ছোট ছোট প্রদীপ ছালিয়ে মাটির ওপর পা ছড়িয়ে 
বসে আছে। এভাবে প্রদীপ হবালিয়ে জাগরণেই নাকি তার! 
রাত্রি যাপন করবে। প্রশ্ন করে জানলাম শিবকে তুষ্ট ফরবার 
এটা একটা প্রথা । আমর! দাড়িয়ে থেকে এদের কার্ধ্যকলাপ, 
যাত্রীদের গতিবিধি ও প্রান্কৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম । 
এদের অনেকেই এসেছে পুণ্যসঞ্চয় কম্পতে ; আর আমার উদ্ধেন্ত 
অভিজ্ঞতা অর্জন ও আনন্দ উপভোগ । অসংখ্য ধর্শ-পিপাহ্গু 
নরনান্বীর এঁকান্তিক ধর্-নিষ্ঠার নিদর্শন দেখাও আমার কম 
লাভ নছে। যেখানে মেল! বসেছে তার অদুরেই লোকনাখের 
মন্দির এবং তাত পাশে দেখতে পেলাম একটি পুন্দর সরোবর 
স্বাতি হয়ে গেল বলে মন্দিরটি ভাল করে দেখবার সুযোগ হ'ল 
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পিটিসি পি 





মা। মেলার এক প্রান্তে পুরীর বিভিন্ন সরকারী জাপিসের 
কর্শচারীর! আলাদা আলাদ! তাবু খাটিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও 
আমোঘদ-প্রযোদের ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রীয় আবগারী 
বিভাগের কর্মচারীরা আহার করতে অনুরোধ করা সত্বেও 
অধিক রাত হয়ে গেল বলে তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে 
পারলাম না। মেল! থেকে বের হয়ে যখন হোটেলে ফিরি 
তখন রাত প্রায় নয়টা । 

জামার ছুট শেষ হয়ে এপেছে, পীঙ্তই করলে কিরে যেতে 
হবে। ভুবনেশ্বর দেখবার আর লোভ সংবরণ করতে 
পারলাম না। আমি ও বন্ধু মাশিক ৯ই মার্চ প্রাতের গাড়ীতে 
সেস্থানের উদ্দেন্তে যাত্রা করলাম । এবার আমর! দ্বিতীয় 
শ্রেণীর টিকিট কাটলাম; প্রায় ৮টার সময় ট্রেন খুর্রদ! রোড 
জংসনে পৌঁছল । এখানে খাওয়া-দাওয়! সেরে নিলাম, আবার 
ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা 
ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম | সঙ্গে কোন মালপঞ্জ 
ছিল না, শুধু একটি ছোট জীপ-ব্যাগ। সেটি হাতে নিয়ে 
শ্লযাটকরমে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিন-চারটি পাণ্ডা এসে 
আমাদের থিরে ধরল। প্রত্যেকের একই অনুরোধ, তাকেই 
যেন আমাদের গাইড করে সঙ্গে নিয়ে যাই। এত করে 
ঘুধালাম যে আমাদের গাইছের কোন দরকার নেই তবুও 
তার! ছাড়বে না, জতঃপর একটিকে সঙ্গে নিতেই হ'ল। 

ছোট্ট একটি রেশন, তার বাইরেই রিক্সা পাওয়া যায়, এক 
খান! রিক্সা বার আন! ভাড়ায় ঠিক করে আমি ও মাণিক 
তাতে উঠে বসলাম । আর পাঁগা রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে 
চলল । মাথার উপরে রোদ এরি মধ্যে বেশ কড়া হয়ে এসেছে । 
লাল কাকর বিছান পথ, পথের ছুই পার্থে কোন কোন গানে 
বড় বড় বৃক্ষ, আবার কোন স্থানে রয়েছে ফাকণ ধু ধূ মাঠ, পথে 
লোকসমাগম খুবই কম, চতুর্দিকে বিরাহ্গ করছে নিস্তব্ধ শান্তি, 
অদূরেই ডানদিকে রয়েছে রেল-লাইন। দেখলাম জামরা যে 


ট্রেনে এসেছি সেখান! সপিল গতিতে এঁকে বেঁকে নিজ গন্তব্য * 


লেয় দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিয়নদ,র অগ্রদর় হয়ে স্বক্ষের 
আশেপাশে ছ' চারটি স্ষুত্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখতে পেলাম । আমরা 
নীরবে ছ' পাশের দৃষ্কাবলী দর্শন করতে করতে অএসর হচ্ছি, 
কারও মুখেই কোন কথা নেই, চতুষ্দিক নীরব নিত্তন্ধ, মাঝে 
মাঝে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মধ্য থেকে বিরহী পাখীর “বউ 
কথা কও' “বউ কথ! কও? ডাক ভেসে এসে এ নীরবতা তঙ্ 
করছে । মোটের উপর পথে দৃষ্ঠ পরম রমঙীয় ও উপভোগ্য । 
এ ভাবে অগ্রসর হয়ে আমর! &্েঁশন থেকে এক মাইল দূরবর্তী 
বেশ বন প্রন্তরমির্দিত একটি মন্দিয়ের নিকটবর্তী হলাম ।' এটি 
স্াস্তার ভান পার্ষেই অবস্থিত, পাগা্টর নিকট প্রশ্ন করে জান- 
লাম & মন্দিরের মাম ভূবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী । 
ভূষনেখ্বরের জলবায়, অতি চমৎকার, পেটের অন্গুথে 
এ্রথানকার বরণায় জ্বল মহৌষধ বিশেষ। তাই অনেক 


প্রবাসী 


সস ছি সি পি সি পি পা পাস 
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বাঙালী পরিবার স্বাস্থ্যোদ্বারের জাশাযর এখানে এলে বাসা 
বেঁধেছেন । ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী থেকে অগ্রসর হয়ে 
আমরা পথের ধারে এক্সপ ছ-চারটি বাঙালী পরিবারের বাস- 
স্থান দেখতে পেলাম । আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল; কিন্তু 
সময় হয়ে উঠবে না বলে ক্ষান্ত হলাম, উড়িষ্যা বর্ঘশালার 
জন বিখ্যাত । তুবনেশ্বরেও কয়েকটা বেশ বড় বড় বর্ধশালা 
আছে, সেগুলোতেও নাকি জনেক বাঙালী পণ্রবার থাকফেন। 
বিদেশে বাঙালীর সঞ্জান পেলে হৃদয়ে যেন একটা অকারণ 
আনমন্দাহুভুতির সঞ্চার হুয়। যাক, আমরা অগ্নক্ষণের মধ্যেই 
গৌরী মন্দিরের নিকটবর্তী হলাম। মন্দিরটি বেশী বড় নয়। 
এরই প্রাকার-সংলগ্ন কয়েকটি কামরায় বাস করে কয়েকটি 
পরিবার । গৌরী মন্দিক্রের সংলগ্ন গৌনীকুষ্ডের জল অতি 
্বচ্ছ। 

এর পর আমাদের দ্রষ্টব্য স্থান হ'ল, সিদ্দেশ্বরীর মঙ্দির-__ 
এটি গৌরী মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত, মাত্র পাচ মিশিটের 
পথ । সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আর গৌরী মন্দিরে গঠনকৌশল প্রায় 
এক রকম। মন্দিরসংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী কুগ্ড নামে একটি কুও 
আছে। এই সিদ্ধেশ্বরী আর গৌরীক্ঞঙ্জের জলই নাকি 
ভূবনেশ্বরের মধ্যে বিখ্যাত। পুরীতে হোটেলে দেখেছি 
লোকের এই কুগুগুলোর জলই হাঁড়িতে করে সেখানে নিয়ে 
যায় বিক্রয় করতে । জামাদের সঙ্গে একটি জলের বোতল 
ছিল, সিদ্ধেশ্বরী €গ থেকে জল নিয়ে শিপাম । 

সিদ্দেশ্বরী মন্দির থেকে আমরা হেঁটেই অগ্রসর হলাম 
ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে-_ খুব বেশী দুরে নয়, মাআ পোয়া! 
মাইল হত পারে । ভূবনেশ্বরের বাজারের ওপর দিয়ে অদ্ুর- 
ওঁ ভুবনেশ্বর মন্দিরের পথে অধরপর হলাম । মন্দিরটি আকারে 
বৃহৎ, চতুষ্ধিক সুউচ্চ প্রাকারে বেঠিত । এটি তৈরি করতে ১ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। মন্দিরের 
সর দরজ| কেন জানিনে বন্ধ ছিল; এর এক দিকে রয়েছে 
মিনারের মত একটি উচ্চ স্থান । জ্বামরা পাথরের সি'ড়ি বেয়ে 
সেখানে উঠলাম । সেখানে দাড়িয়ে সমগ্র ভুবনেশ্বরের দৃষ্ঠ 
দেখতে পেলাম, ঠিক যেন ছবির মত। বাজারে জনমআোত 
চলেছে সার বেঁধে। : এক দিকে দেখলাম, যতদুর দৃষ্টি যায়, 
সবুজ্ধ বৃক্ষ; লতাপাতা-_কে যেন একটি দিগন্তপ্রসারী সবুজ 
আত্তরণ বিছিয়ে রেখেছে । ওরই মাঝে মাঝে বাড়ীঘরের 
ফাকে ক্কাকে ভূবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী, গৌরী মন্দির, 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দিয়ের চুড়াগুলো মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে। 
মন্দিয়ের মিকটবর্ভা বহুৎ বিন্দু সরোবরটি দেখতে সত্যি অতি 
মনোরম । তা নয়নকে বুদ্ধ করে, মনকে টেনে নিযে যায় 
সুদূয় কল্পলোকে ৷ উদ়্িত্তার অন্ভান্ত সরোবরের মত এই বিন্দু 
সরোবরের মধ্যন্থলেও এ্রফটি স্বীপ রয়েছে-_চন্দমযাত্রার একটি 
সাদ মন্দির । এ সব নয়নমুগ্ধকর রমনীয় দৃষ্ দর্শনে আমার 
সৌন্দরধ্যযোধ পরিতৃপ্ত হ'কা। 


অগ্রহায়ণ 


দেখবার স্থযোগ হ'ল না। পাণ্ডাকে এক টাক] বখশিস দিয়ে 
অপরাহ্ধ তিনটার সময় পুনরায় রিক্মা করে আমরা ছু'জনে 
ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম । ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, পুরীগামী 
ট্রেন আসতে এখনও প্রায় এক ঘণ্ট] বাকী । ্টেশনের একটি 
বাঙালী ছোটেলে কোনক্রমে আহারপর শেষ করে নিলাম, 
যথাসময়ে ট্রেন এলে তাতে উঠে বসলাম । 

পুরীতে এর পর মাত্র এক দিন ছিলাম, ১১ই মার্চ পুরী 
এক্সপ্রেসে পুরী ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করলাম । সেখানে 
যাদের দক্ষে পরিচয় হ'ল-__যাদের সঙ্গে বঙ্ছুত্থ হ'ল, জানি নে 
জীবনে আর কোন দিন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে কিন!। 


সমাবর্তন জভিভাষণ 


যাক, ট্রেনের সময় হয়ে এল বলে এবার জার বিশেষ কিছু' 
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আমি চললাম আমার গল্ভব্স্থলে। কারো স্মৃতি হয়তো! 
অচিরেই বিশ্বৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে ; আব!র কারে! 
স্বতি হয়তো! জীবনতভোর ছদয়ে বয়ে নিয়ে জীবনপথে চলতে 
হবে । জগতের রীতিই এই | মোটের উপর পৃরীতে তিন 
সপ্তাহ অবস্থান করে এ স্থান ত্যাগ করবার সময় মনে হ'ল 
যেন নান! ভাবে লেখানকার সঙ্গে আমার মন মায়াজালে 
জড়িত হয়ে পড়েছে | 





* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রথম পাঁচখামি আলোকচিত্র 
শ্ীমাণিক সেন কর্তৃক গৃহীত । 





সমাবর্তন অভিভাষণ 
ই্ত্রজমুন্দর রায় 


অধুনা আমদের বিশ্ববিষ্থালয়সমুহের সমাবর্তন উপলক্ষে 
দেশের প্রসিঞ্চ বনু] ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপাধিপ্রাপ্ধ ছাত্রগণকে 
উপদেশ দিয়! থাকেন। এই প্রকার উপদেশদান একটি অতীব 
প্রাচীন রীতি । অধায়ন সমাপ্তির পর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র যখন 
গৃহ্দ্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইতেন, তখন অধ্যাপক গৃহ্ষ্বাশ্বম 
গ্রবেশাধাঁ ছাত্রকে এই নূতন জীবন সথন্ধে উপদেশ দেওয়া 
একটা কব) মনে করিতেন । কেননা, এই সম্থন্ধে তাহার 
ছাত্র অনভিজ্ত এবং এই প্রকার উপদেশ তাহার পক্ষে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । ছাত্রাবস্থায় বিখিধ গ্রন্থ পাঠ করিলেও ছাত্রগণ 
ষে গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্যাকর্ভব্য সমন্ধে সম্যক অবহ্ত্ি হইতে 
পাবে নাই, তাহ! অধ্যাপকগণ জবানিতেন। ভবিষ্যৎ জীবন 
অজ্ঞাত এবং বিপদ-আপদ ঘটা অসভভব নছে। তঙ্জন্ত 
ফিতাকাজ্জী উপদেষ্ঠী বর্থ ও নীতি সন্বদ্ধে প্রিয় শিষাধিগকে 
কতকগুলি সাধধানবাক্ষ্য বলিতে চেষ্ট। করিতেন । ছাত্রগণের 
মধ্যে বাহার! চিন্তাশীল এবং শ্বাতত্্প্রিয় তাহারা হয়ত কি 
আঘর্শের সেবা করিবেন এবং কিন্ধপে জীবিকার্জন করিবেন, 
তদ্বিযয়ে বিশেষ উপদেশ গ্রহণের. আবশ্তকতা বোধ নাও 
করিতে পারেন। তথাপি সম্গীতি ও সন্ধর্ঘ বিষয়ে মানুষের 
সর্বদাই দৃষ্টির প্রসারতা আবন্জক। মান্য অবন্ত সফল বিষয়েই 
শিক্ধের জান ও.বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিবে, 
ইহাই অভীশ্গিত; তথাপি জ্ঞানযৃদ্ধ হিতাকাঙ্ষী লোকদিগের 
উপদেশে আমাদের উপকারই হুয়। মানুষের পতন সফল 
অবস্থায়ই সম্ভব, দুতরাং কেহ যদি সেই পতন হইতে রক্ষা 
করার অন্ত চে! করেন, তিনি কুতজ্ঞতাভাজন । 

প্রাগীন সময়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এদেশের 
চিন্তা-প্রণালীতে এখনকার জায় অনিশ্চয়তা ছিল না। কোন 
প্রফার সামাজিক বিল্লবের বিষয়ও বিজ্ঞগণ চিন্তা করিতেন ন]। 


জীবিকা অঞ্নের জন্ত কতকগুলি পদ্থা মির্ি্ ছিল। 
অধ্যাপ কািক্জাবং তাহাদের অন্তেবাসী ছাত্রগণ তজ্জন্ শান্ত্রানথ- 
গামী ছিলেন এবং জ্ঞান ও ধর্শের জন্থগীলনই জীবনের প্রধান 
কর্তব্য বলিয়! মনে করিতেন । এ্রথন আমাদিগকে জীবিকা! 
সংগ্রহের পথ নিজের বিস্ভা বুদ্ধি এবং সুযোগ অনুসারে 
নির্ধারণ করিতে হরর । অনেকে পথ দেখিতেই পাই না এবং 
সমস্ত জীবন অপথে-কুপথে বিচরণ করি । আমাদের রাজ্- 
নীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্খবনীতি, সকল বিষয়েই 
জনিশ্চত্বতা ও অস্থিরতার সমুদ্রে আমর! হাবুডুবু খাইতেছি। 
পূর্বতন ছাত্রগণেক্র জীবন আমাদের জীবন অপেক্ষা অনেক 
নিরাপদ ছিল। সুতরাং আমাদের জন্ত যে আরও অধিক 
উপদেশের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে সশ্দেছ ন্বাই। কেবল রাজনীতি 
বা ভারতীয় অর্থনীতি সন্ধে আলোচনা করিলেই ছাত্রগণের 
প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না। তাহাদিগকে এরপ কিছু বলা 
জাবস্তঠক যাহাতে তাহার! কিকিৎ স্থায়ী পাথেয় সংগ্রহ করিতে 
পারে। যে শিক্ষা তাহার! বিশ্ববিভালয়ে লাভ করিতেছেন, 
বা করিয়াছেন, তাহার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা সন্থন্ধেও তাহা- 
দিগকে উপদেশ দান অপ্রয়োজনীয় নহে । বিশেষতঃ বর্ডধান 
সময়ের শিক্ষা! যে আমাদের দেশীক্ঘ নীতি ও বর্ছের সঙ্গে কি 
ভাবে সমন্বিত করা! যাইতে পারে, তথ্িষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি- 
গণের কথার বিশেষ বৃল্য আছে। এখন বিজ্ঞ উপদেষ্ঠাগণ 
সমাবর্তন উপলক্ষে যে সকল বিষয়ে আলোচনা! করেন, তাহা 
দ্বারা আমাদের ছাত্রগণ যে বিশেষ উপস্কত হয়েন, তাহাও 
মনে হয়না । অনেক উপদেঠার বক্তব্য বিষয় অন্পষ্ঠই 
থাকিয়া যায় । নিয়ে আমি উপনিষদ হইতে একটি সমাবর্তন 
অভিভাষণ উদ্ধার করিয়! ছিলাম । পাঠক মহাশয় দেখিবেন, 
যে এই উপদেশিতে এমন কতকগুলি নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে, 
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পম 


বন্ধারা ছাতরগণ আজও উপক্কত হইবেন । ইহাতে, ছাত্রগণ থে. 


জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত হইবেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । এদেশে 
জ্ঞানলাতে অদধ্য উৎসাহ ছিল এবং ভ্ঞানলাত করিয়াই শ্রেষ্তা 
লাভ করিতে হয়, এমন কি জ্ঞানে আতিক মুক্তিলাভ হইবে, 
শ্রইন্ধপ ধারণা ছাতগণ পোষণ করিতেন | আমাদের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া অধিকাংশ ছাত্র জ্ঞানলান্তে 
বীতন্পৃহ হইয়! পড়ে । অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সন্বদ্ধ 
ছির করিয়! আঃ বাচিলাম মনে করেন। 


উপদেশ 

বেদমহুচ্যাচার্ষ্যোতগ্েবাপিনমন্থশান্তি ৷ সত্যংবদ | ধর্শকর। 
্বা্যাকান্গা প্রমদঃ ৷ আচারধ্যায় প্রিয়ং বনমাহত্য গ্রজাতন্বং মা 
ব্যবচ্ছেৎসীঃ।” সত্যান্র প্রমদিতব্যম্‌। ধরার গ্রমধিতব্যম্‌। 
কুশলাহ প্রমদিতব্যম। ভূত্যৈন প্রমদিতব্যম্‌। গ্বাধ্যায়প্রবচন- 
ভ্যাং ন প্রমদিতব্যম। দেবপিতৃকার্ধযাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। 
মাতৃদেবোতব | পিতৃদেব ভব । আচার্য্য দেবে! ভব । অতিথি- 
দেবে! ভব। যাগ্জনবদ্যানি কর্শানি। তানি সেবিতব্যানি। 
নো! 'ইতরাশি। যাল্তনাকং দুচরিতানি। ভু তবে 
'পান্ানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্বচ্ছেযাংসো ব্রান্মণাঃ | 
তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্থসিতব্যম্‌। অদ্ধয়! দেয়ম্‌। অশ্রদ্ধয়া- 
ইদেরম্‌। শ্রিয়া দেয়ম্‌। হিয়া দেয়ম। ভিয়! দেয়ম। সংবিদা 
দেয়ম্‌। অথ যদি তে কর্ বিচিকিৎসা বা ব্ৃত্তিবিচিকিৎসা বা 
ভাং। যে তত্র ব্রান্ধণাঃ সম্মশিনঃ | যুক্তাঃ আরুক্তাঃ। 
অলুক্ষা ধর্মকাষাঃ স্থ্যুঃ | যথাতে তত্র বর্ডেরন্। তথা তত্র 
বর্তেধাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেযু। যে তএ ব্রাঙ্গণাঃ সন্মশিনঃ। 
যুক্তাঃ আমুক্তাঃ ৷ অলুক্ষা ধর্কামা: দথ্যঃ। যথা তে তেযু 
ঘর্ডেরন। তথা তেযু বর্ডেখাঃ। এযঃ আদেশঃ। এষ 

উপদেশঃ | 
€ তৈতিরীয়োপনিষং ) 


অনুবাদ 

বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্কে উপদেশ দিতেছেন। 
সত্য বলিবে। ধর্দাচরণ করিবে । বেদাধ্যয়নে ওদান্ত 
করিবে না। জাচার্্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণা-স্বরূপ দান 
করিয়া অর্থাৎ গুরুক্ষিণা দানাস্তে গুরুপৃহ পরিত্যাগ 
করিয়! সম্তানন্থত্র কর্তন করিবে না। অর্থাৎ গাঁস্্যাশ্রমে 
প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপত্তির উপায় অবলম্বন করিবে। 
সত্য হইতে বিচলিত হইবে না । মহ্ত্বলাতে ওঁদাস্য করিবে 


প্রবানী 
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শি 





মা। বেদাধ্যয়ম ও অধ্যাপয়নে দাস করিবে না । দেব ও 
পিতৃকার্্য ওদাস্য করিবে না । যাতাকে দেবধং পুঙ্গা করিবে । 
আচার্ধযকে দেববৎ পুজা করিবে । অতিথিকে দেববৎ পূজা 
করিবে। ঘে সফল কর অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ণ করিবে। 
অন্ত অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম করিবে না। আমাদের যে সকল কর্ণ 
পৎ সে সকলই তোমার কর্তব্য, অন্য অর্থাৎ বিপন্নীত কর্ধ 
কর্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা! শ্রেঠতর কোন কোন 
ব্রাহ্মণ আছেন, জাসনাদিঘার! তাহাদের অমাপনয়ন করিবে। 
শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে । অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না । 
বুদ্ধির সহিত দান করিবে। [ পাত্রাপাত্র বিখেচন কর্তব্য ]1 
লজ্জা অর্থাং বিনয়ের সহিত দান করিবে । ধর্শতয়ের সহিত 
দান করিবে। মিএভাখের সহিত [অর্থাৎ সহানুভূতির সহিত] 
দান করিবে । যি তোমার কর্ন বা আচাপ বিষয়ে সংশয় 
হয়, তবে সেই স্থানে বা! কালে যে দল বিচারক্ষম, অক্তুর- 
মতি, ধর্কাম, অঙ্জকর্তক যাগাদি কার্যে নিযুক্ত বা স্বাধীন 
ভ্রাঙ্মণ থাকেন, তাহারা! সেই বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, 
তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রপ আচরণ করিবে । কোন কোন ব্াক্তি 
দ্বারা অভিযুক্ত কর্ম বা আচরণ সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে 
সকল বিচারক্ষম, অক্ুরমতি, ধর্মকাম, অঞ্জকর্তক যাগ1ধি 
কার্যে নিযুক্ত, বা স্বাধীন ব্রাক্মণ থাকেন, তাহারা সেই সকল 
বিষয়ে যেঞ্ধপ আচরণ করেন, তুমিও গেই সকল বিষয়ে সেরূপ 
আচরণ কবিবে। . 

ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ । --( তত্বভূষণ ) 

এই উপদেশটি আমাদের নিকট অনূল্যই মনে হয়, কেননা, 
মানুষের পক্ষে সর্বদাই এইরূপ উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। 
যাহার! সমাবর্তন-উপদেশ ছাত্রগণকে দান করার জন্ত আহত 
হয়েন, তাহারা যদি খযির এই উপদেশটি মনের সম্মুখে 
রাখিয়া ছাত্রগণকে আজকালের সময়োপযোগী কথ! বলেন, 
তাহাতে যুবক বুধতীগণ উপক্কত হইবেন, আশ! কর! যায়। 
জানী এবং অভিজ্ঞ লোকের! ছাত্রগণকে জারও জ্ঞানার্ছনে 
উৎসাহ দিলে, কল তাল হুইবে । সংসারবর্ কিতাবে তাহার! 
আচরণ করিলে, সমাজের মঙ্গল হইবে, সেই বিষয়েও জ্ঞান- 
বৃদ্ধের কথার মূল্য আছে। মহাত্ব! গান্ধীর উপদেশ ত লোকেরা 
জাগ্রছের সহিত শুনে, কেননা তাহারা বিশ্বাস করে তিনি 
তাহাদের মঙ্গলফামী। উপদেষ্টার যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার 
কখ। যুবকয়ূবতীদিগকে প্রেমের সহিত বলিতে পারেন, তবে 
তাহার! শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে । 


নাতিদীতোঞ্জ খণ্ডলে পুজিপতিদের উৎপাদন-অপচয় ও দারিদ্র 
_. ভ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত 


শ্রীষ্মমগ্ুলের কিঞ্চিং বাহিরের মণ্ডলকে নাতিশীতোকমগুল বল! 
হয়। এই ভূভাগের জলবাস্ু উফমগ্ডলের আবহাওয়ান্স মত 
শক্তিহারক নছে। আর সমস্ত. বৎসর ব্যাপিয়া অত্যন্ত উত] 
এ মণ্ডলে দেখ! যায় না। বংসরে অনধিক চারি মাস এই 
মগুলে গতকাল থাকে-_শীত খুব বেশী না পড়িলেও এই সময় 
গরম খুব কম থাকে । এই মণ্জলের ফোন কোন অংশে শীত- 
কালে কুয়াশীও দেখ! যায় এবং এই পময় ব্বক্ষার্দির উৎপাদনও 
সাময়িক ভাবে হ্।স পায়। পু 
তুল। 

এই মগ্ুলে যথেষ্ট গর্্যালোক পাওয়। যায় বণিয়া এবং 
শ্রীষ্ম ও শরৎ কালে যথেঃ বারিপাত হওয়ার দরুন প্রন্থুত পরি- 
মাণ তুলার চাষ হয়। তুলা! ব্যতীত সভ্য মানুষের চলে ন|। 
ভারতের আবিষ্কৃত এই তুঁলাই সভ্যতা আদিম যুগ হইতে 
মানুষের নগ্রত] ঢাকিবার জন্ত বহু প্রকারের বশ ও জাতরণ 
যোগাইতেছে । আজ প্রায় পৃথিবীর এক শতট! দেশে তুলার 
চাষ হুয়। কিন্ত আমেরিকার যুক্তরাত্র একাই মোট উৎপাদনের 
এক শত তাগের ষাট ভাগ সরবরাহ করে। আটলান্টিক 
মহাসাগরের উপকূল হইতে তুলার চাঁষ প্রায় ১৪০০ মাইল 
পশ্চিম পর্য্যন্ত চলিয়!ছে। যেক্সিকে। উপসাগর হইতে আরম 
করিয়া! উত্তরে ৪০০ মাইল পর্যন্ত এই তৃলার চাষ বিস্তৃত । এই 
ভুলার চাষের বিস্তৃত ভূভাগ ঝুক্তরাষ্ট্রের কটন বেপ্ট নামে 
পরিচিত । বংসরে এই স্থানে এক কোটি হইতে এক কোটি 
ধা্ট লক্ষ গাট তুল। উৎপন্ন হুয়। আমেরিকার পয়েই তুলা 
উৎপাধনের দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে ভারতবর্ধ-_যছিও 
পরিমাণে ইহ! আমেরিকার অর্ধেক মান্র। আমেরিকায় 
উৎপন্ন তুলার তিন -চতুর্ধাংশ বিদেশে চালান হয় এবং এইজনই 
রুক্তরা পৃথিবীর তুলার বাজার দিয়ন্িত করে। 

আমেরিকায় যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন ওঁপ- 
'নিবেশিকের! বেপরোয়া! ভাবে তুলার চাষ চালায়। কলে 
কধিত জমি অনুর্ব্বরর হুইয়! পড়িতে থাকে । ওপনিবেশিকেরা 
এই ভাবে ভার্ছিশিয়! হইতে ঠেক্কাস্‌ পর্ধ্যপ্ত নির্শম চাষ চালাইয়া 
ঘায়। অকুরস্ত জমি এইক্নপে পতিত ও অহূর্ববর হইয়া পড়ে। 
বাধ্য হইয়া! তখন ওপনিবেশিকগণ তৃলার “ক্ষেতি চাষ” আারন্ত 
করে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক সন্তায় পাওয়! যাইত না। কাজে 
কাজেই জাহাজ ভর্তি নিগ্রো দাসগণকে আফ্রিক! হইতে আনা! 
হইতে লাগিল । এইন্ধপে আমদানী-কর! নিগ্রো! এবং তাহা", 
দের হতভাগ্য বংশধর জ্রীতদাসের! ২৫০ বৎসর ধরির! 
আমেরিকায় তৃলা-চাষীর শ্রমিক যোগাইল। তুলা চাষের 
'্যাপায়ে জ্ীত্ধাস পদ্ধতি নিতান্তই যেন স্বাভাবিক পন্িগতি 
'ছুইয়া পদ্ধিয়াছিল। সন্ত! ক্রীতদাস ছাড়! এত সন্ভায় ভুলা 


সংগ্রহ কে করিবে? একজন কর্শঠ নিখে! ীতদাসের জ্ত 
বাধিক খরচ হুইত মাত্র ১৫ ডলার । প্রথমে যে সকল শ্বেতা 
চাষী নীতির দ্বিক দিয়া আীতদাস নিয়োগে আপতি করিয়া- 
ছিল তাহারাও প্রতিধোগিতার চাপে নিজেদের বিবেককে 
অগ্রাহ করিয়া ধাপ ক্রয় কধিতে বাধা হইয়াছিল । যাহারা 
তাহাতে রাজী হইল ন| তাহাদিগকে তুল! চাষের জমি বিক্রয় 
করিয়! দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল | : 

বড় বড় তুল! চাষের মালিকেরা ছুরে শহরে বাস করিত 
এবং শ্বেকায় তত্ববধায়কগণের উপর কার্ধোযর ভার দিয়াই 
শিশ্চিন্ত থাকিত । ইহাতেই এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার অমাহুষিকতা 
ও জ্রীতধাসের প্রতি অত্যাচার বাড়িয়াই চপিয়াছিল। কচিং 
কখনও চাষের মালিকেরা! আবহাওয়া গ্রীতিকর থাকিলে 
তাহাধের 'এষ্টেটে'র কাঞকর্দ দেখিতে আমিত কিন্ত এয়প 
সামগ্রিক পরিদর্শন দ্বারা তূণ| চাষের অপব্যয় ও নিগ্রো! দাসের 
প্রতি নিষ্ঠুরতার কিছুমাত্র লাখব হইত না। 

আইনের চোখে ক্রীতদাস-প্রথা লোপ পাইয়াছে কিন্ত 
পুরাতন ব্যবস্থার অনেক ধোষক্রটি আজ পধ্যস্ত লোপ পায় 
নাই। জমি, বীজ, চাষের যন্ত্রাদি এবং জানোয়ারের যালিক 
একই ব্যক্তি এবং উৎপন্ন তুলার একটা মোটা অংশই তাহার 
প্রাপ্য । চাষের জমিগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং এখানে দশ 
লক্ষেরও বেশী লোক চাষীর কাজ করে। তাহাদের অধি- 
কাংশই নিখো। ইহাদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ণিজেয়াই 
জমির মালিক আর সকলে খাঞ্জন] দিয়! জমি চাষ করে । . 

রায়ত ও জমির মাপিক হিসাবে এই ছুই রকম ব্যবস্থায় 
সাধারণতঃ চাষের কাধ্য চলিয়া থাকে | এক শ্রেদীর রায়তের 
নাম “ক্রপার” (0:001)07)। ইহার! জমির সারের ও তুলার 
জট ছাড়াইবার (17110010 ) খরচের অর্ধেক নিজের! বহন 
ফরে এবং উৎপার্দিত তুলার অর্ধেক পাইয়া! থাকে । আর 
এক শ্রেদীয় রায়তকে “ভাগ রায়ত” (91186 (978068) বল! 
চলে। ইহাদের তুল! ছাড়াইবার (111010) ও অভ্ভানড যঙ্্াদি 
আছে। ইহার! “ক্রপার”, অপেক্ষা উন্নত শ্রেদয়। উৎপর 
তুলার এক-চতুর্ধাংশ ইহারা জমির মাপিককে দিয়! থাকে। 
ইহা ব্যতীত এক শ্রেঈর লোক আছে যাহার! স্কুমি ও সূলধন- 
হীন নেহাতই দিনমজুর মাত্র। 


ভাগী রাত, 'ক্রপার' ও দিনম্ুর__চাষের কয়েক মাস 
ইহাদের কাহারও ধিশ্রা নাই। ইহাদের পরিবারে সকলেই 
সুর্ধ্যোদয় হইতে সুর্য্যাত্ত পর্য্যস্ত পরিশ্রম করে। এত পরিশ্রমে 
ক্রপারে"র দেনার ভার কখনও লাঘব হয় না। কাঠের তৈরি 
ছোট খরে তাহার বাস। শ্রীশ্মকালে সে গরমে ছটফট কনে 
এবং প্রচণ্ড শীতে গৃহ গরম করিবায় সঙ্গতি পধ্যত্ত তাহার নাই। 
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হুলাচাষীকে প্রথম শোষণ করে অবর্ত জমির মালিক ।. 


ঘক্ষিণ দেশের কোন এক £্েঁটের গবর্ণর সত্যই বলিয়াছেন যে 
মিশ্র ছাল ছাড়ায় (বেপরোয়! চাষ দ্বার! ), জমিয় মালিক 


ছাল ছাড়ায় নিশ্রোর়...( চাষী )।, দাক্রিত্রের দরুন চাষী 


স্থানীয় দোকানদার (96016 10601)? ) অথবা মহাজনের 
নিকট হইতে ক্ষেতের উৎপন্ন তুল! বন্ধকী রাখিয়া! উচ্চ স্মুদে 
কর্জ করে। দৈনন্দিন খরচ যোগাইবার জন বাধ্য হইয়! সে 
দোকানঘারের নিকট উৎপন্ন তুলার কিরদংশ বিক্রয় করে। 
এইকপে গ্রাম্য দোকানদার তুলার ব্যাপান্বী হইয়া দাড়ায়। 
অজ্ঞ বলিয়া! চাষী পৃথিবীর বান্ধারদরের খবর রাখে না, সুতরাং 
অল্প মূল্যে বিক্রয় করে । 

তুলার ব্যাপারীর পরবর্ভা মুশাফাখোর তুলার ফাটকা! 
ব্যবসায়ী । সে তুলার দর স্বঞ্জির সঙ্গে সঙ্গেই বেণী মুনাফা! 
কামায়। ক্রপার বড় জোর ভবিষ্যতে “ভাগী রারত? হইতে 
পারে । কতকটা দেনার ভার কমাইতেও সক্ষম হয়। ইহার 
বেশী সৌভাগ্য তাহার হয় না। কিন্ত মুনাফাখোরের দল 
বাক়্িয়াই চলে, ফাক! ব্যবসায়ীর পর আসে বিদেশে 
চালানকান্নী। তাহারও পরে আরও এক দল আছে 
যাহারা তৃলা হইতে নান! প্রব্য প্রস্তুত করে। এতগুলি 
সুনাফাখোরের পাল্লায় পড়ির তৃলার চাষী আজও প্রায় শতাবণি 
পূর্যের নিখ্ো ভ্রীতদাপের মতই অসহায় ও নিশ্পেষিত। 

অথচ তৃলার উৎপাদক ও সর্বশেষে তুলাজাত ভ্রব্য 
ব্যবহারকারীদের অর্থাং খাদকদের (001)5811)01) মধ্যে কোন 
যৌগাযোগ না! থাকায়, তৃলাচাধীর মন্দ ভাগ্য তুলার দামের 
উঠ-নামার অনিশ্চয়তার উপর বুলিয়া রহিয়াছে । ১৯৩১ 
সালের মন্দার সময় তৃলার দাম বারে! বংসর পূর্বেকার উচ্চ 
স্থল্যে্র এক-য্ঠাংশ হইয়া যায়। ইহার পর হুইতে দরের 
উঠা-নামা চলিয়াছে। বিগত মহায়ুদ্ধে আবার দাম একেবারে 
উলট-পালট হইয়া! গিয়াছে । দাম বাড়িলেই চাষের জমির 
পরিমাণ বাড়ে । তুলার উৎপাদন অতিরিষ্ঞ বাড়িলে জাবার 
দাম পড়িয়া যায়, ক্ুতরাং অনেক তৃলা মাঠ হইতে সংগ্রহ্ই 
ফত্পা হয় না এবং এইরূপে দাম পড়িয়া! যাওয়া নিবারণ করা 
হয়। এইয়পে তুলার উৎপাদন কমাইয়! দাম বাডানে| হয়। 
ইছার উপর আবহাওয়ার দরুণ উৎপাদনের বাড়তি-কমতি 
আছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮) পর তুলার দ্র বাড়িলে 
উৎপাদন স্বদ্ধির জন্ত'পরের চৌক্ধ বংসর অনেক অবিক্রীত তুল! 
মন্তুত থাকিতে আরম্ত হয় । ১৯২৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট 
স্থির করেন যে, অতিরিক্ত টংপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত ১৯৩০ 
সাল পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ গাঁট তুল! সরকারী খরচায় কিনিয় ধরিয়া 
যাখা হইবে । যদিও এঁ মালেয় দাম তুলার মালিকগণকে 
অশ্রিম দেওয়ায় ব্যবস্থা হুইল, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক ও 
্যবহারকারীদের মধ্যে ফোন যোগাযোগ ছিল না। খাছকের 


গ্রবার্সী 
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চাহিঙ্গা হ্রাস পাইলেও গুদামের মাল বাড়িয়াই চলিল। 
১৯৩২ সালে দেখা গেল হাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ তুলার গাঁট 
জবিয়াছে-_ইছা। প্রায় এক বৎসরের উৎপাদনের সমান । 
তিন বৎসর অবস্ত পোকা লাগিয়া! (১011 ৬০৪51) তুলার 
উৎপাদন-হ্বাসে কতকটী সাহায্য করিয়াছিল । শেষকালে সন্প- 
কারকে অতিনিজ্ত উৎপাদন -ঞ্ধ করিবার জঞ্জ চেষ্টিত হইতে 
হইল। চারি বংসর পর্যস্ত উৎপাদকগণের নিকট হইতে তুল! 
কিনিয়া গুদামজাত তুল] বিঞ্রুয়ে অসমর্থ হইলে পর গবণমেন্ট 
সরকারী অর্থ খরচ করিয়। তুলা চাষ বদ্ধ করিতে মনগ্থ করি- 
লেন। ভুলাচাষীগণকে পূর্ববাপেক্ষা কম জমিতে চাষ করিতে 
বল! হইল এবং গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক অকধিত একর পিল্ঠু ২০ 
ভ্লার পর্যন্ত খেসারত দিলেন। এই ব্যফ্চের কিয়ধংশ তুলা- 
শিক্প-প্রতিষ্ঠানের উপর কর বসাইয়! জাদায় করা হইল । এজভড 
আবার তুলানিম্মিত বের দাম বাড়িল এবং তুল।জাত ভ্রধ্য কম 
বিক্রয় হইল | ফলে কাচন তুলার চাহি! আরও গ্রাপ পাইল। 
উক্ত ব্যবস্থায় প্রথম বৎসর ১ কোটী ৫ লক্ষ একর জমিচাষ 
করা হইল এবং চাষীদিগকে জমি চাষ না| করার জর খেসারত 
দেওয়া হইল ১ কোটি ৮০ পক্ষ ঢলার। কিন্তু তুলা উৎপাদনের 
পরিমাণ অতি ধীরে ধীরে কমিয়াছিল। খারাপ আবহাওয়া, 
অনাবৃত, অতিরিক্ত ্রীন্ম, ক্রমাথয়ে অনেকগুলি ধুলি- 
ঝটকা (004 86010) এই তুলা উৎপাধন নিয়ন্ত্রণে মানুষের 
সহায় হইয়াছিল । ১৯৩৪ সালে তৃলার জন্ত চাষের জমির 
পরিমাণ বাড়াইয়! ১ কোটী ৪০ লক্ষ কর! হইল। ইহাঁও পরি- 
কল্পনার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। 
এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কথা "মরণ রাখিতে 
হইবে। ইংলও তাহার সাম্রাজ্যের খ্যবসা বজায় রাখিবার 
জজ রুক্তরাঞ্ হইতে তুলার আমদানী কমাইতে বাধ্য হ্ইয়া- 
ছিল। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের বহির্ধাণিজ্যের তুলার ব্যবদায়ে 
ভারতবর্ধের স্থান ছ্বিতীয়। ইহা ব)তীত ইনগ-মিশরীয় সুদান, 
উগাগাতেও তুলার চাষ হুরু হইয়াছে। ব্রেছিল তুলার চাষ 
আরম্ভ করিয়াছে এবং ইঞ্ছার তুল! চাষের জমির পরিমাণ 
যুক্তরা্ অপেক্ষাও অধিক। ত্রেছিলে বিদেশী মূলধনের 
সাহায্যে বহু তৃলার কলও স্থাপিত হুইয়াছে। 
তামাক 
তুলাচাষের প্রসঙ্গে তামাকের কথাও আসিয়া পড়ে। 
পৃথিবীর বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে তাষাক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
ফরিয়! আছে তাহা! বলাই বাহুল্য । তামাক উৎপাদন ও রপ্তানি 
বিষয়েও জআমেরিক1 সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! জাছে। 
ভামাকের চাষ কর্টন বেপ্টের পূর্ববাংশের অর্ধেক দেশ ভুড়িয়া 
“এবং আরও কিছু উত্তরের &েট্‌-সমূছে হইয়] থাকে । তুলায় 
চাষ যে সফল অবস্থা, অপব্যয়, অনাচারের ভিতর দিয়! অগ্রসর 
হইয়াছে তামাকের চাষও সেইরূপ ভাবেই হ্ইয়াছে। কিছু 
দিন হুইল তামাক ব্যবসায়ও অভিন্নি্ত উৎপাহনের হত 
হন্দায় পড়িরাছে-_৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউও তামাক-পাত! 


উগ্রহথায়ণ নাতিসীতোফ মণ্ডল পু:জিপতিফের উৎপান-অপচয় ও ছারিজ্য 
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পৃথিবীর বাজারে অবিঞ্রীত পড়িয়া ছিল। হাজার হাজান্ন 
একর জমির তামাফংচাষ বদ্ধ করিয়! দেওয়া হুইয়াছিল এবং 
শিগারেট প্রশ্ততকারিগণের উপর কর বসাইয়! তানাক-চাষের 
জমির মালিকগণকে খেসারত দেওয়া হুইয়াছিল । 

ভূল! ও তাষাক উভয় দ্রব্যের ব্যাপারেই আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতা চরমে পৌছিয়াছে, পৃথিবীর খাজার লহয়া সর্বদ! 
কান্তাকাড়ি। শেষ পর্যন্ত এই বাণিজ্যিক লড়াই মহাযুদ্ধে 
পরিণত হুয়। ভূমধ্যসাগরে কাছাকাছি শুক (07) দেশগুলি 
অর্থাৎ গ্রীদ ও তুরস্ক এক প্রকার তামাক উৎপাদন করে যাহা 
বান্ধারে 'টাফিস' বলিয়া পরিচিত । ইহার সহিত ঝুক্তাষ্থ্রের 
“গার্জিনিয়।'র ফোন প্রতিযোগিতা নাই । এধ্কালে ইটাপী 
যুক্তরাষ্ত্রের বড় খরিছ্ার ছিল, এখন পবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে 
এদেশ তামাকচাধের উৎসাহ দিতেছে এবং আমেরিকা হুইতে 
তামাক আমদানী বছল পরিমাণে কমাইয়া! দিয়াছে । ইংপঞগ 
ও ফ্রান্স হটালীর পথ ধরিয়াছে। হংলও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ও প্নেডেসিয়ার এবং ফ্রাপ আ।প্জিপিয়ায় তামাকের চাষ 
খাড়াইয়! চলিয়াছে । অবঞ্ত এই সকণ স্থানে মুক্তরাগ্রের মত 
আবহাওয়। খা চাষে সুবিধা মাহ তবুও জাতীয় স্বার্থের 
খাতিরে এই অপচয়মূপক তামাকের চাষ বাড়িয়া চলিয়াছে। 
ধণতগ্রের ইহা উৎপাদন পতি সঙ্গে লে অন্ধ ও স্বাথহষ্ 
জাতীর়তার মৌছে উৎপাদন বি ও অপচয় । 

ধান্য 

অর্ধ গ্রী্মগ্ডলের আর্ত দেশসমূছে উৎপন্ন আর একটি খান 
শল্ত বাড । শ্বেতঙ্াতির প্রধান খান যেরূপ গম, দক্ষিণ-এশিয়ার 
বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর প্রধান খাপা পেকুপ চাউল । সমস্ত 
পৃথিবীতে উৎপন্ন ধানোর তিন-চতুর্থাংশ ভারতবর্ধ ও চীনদেশে 
জন্মে অথচ এই বিপুল পরিমাণ ধান্য পৃথিবীর আন্তর্জাতিক 
খাণিজ্যে প্রবেশ করে না, উৎপা্িত হইয়। শিজ নিজ দেশেই 
খারূপে ব্যবহৃত হয়। বপ্ং জনসংখ্যার অগ্রপাতে এই সকল 
দেশে ধান্য উৎপাদন কম ফয় এবং কিছু পরিমাণ খাদ্য বাহির 
হইতে আমদানী করিতে হুয়। 


- চীনদেশে অগণিত ছোট ছোট ক্ষেত্রে ধানের চাষ 


হয়। চাষীর। অতি দরিপ্র, আধুনিক যন্ত্রপাতির ধার ধারে 
না। বহুপুরাতণ দেশে স্বভাবতঃই ভূমির উর্বরতা কম এজ 
ক্কষকের! মানুষের এবং সকল রকম জানোয়ারের পুরিষ পচা ইয়া 
অমির সারকপে ব্যবহার করে। চীনে জমির সারের অন্ত 
মান্গষের পুরিষ বিক্রয় হুয়। ভূপর্ধযটক মুক্ত রামনাথ বিশ্বাস 
সাইকেলে চীনের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময় এইরূপ সার- 
প্রয়োগে কৃষিকার্য নিজের চোখে দেখিয়া আপিস়্াছেন। 
পরিশ্রমী চীন! চাষী পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ চালাইয়! ক্ববংসরে 
ফোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতে-__হ্য়ত বা কিরং- 
পরিমাপ ধাল্ত বিক্রয় করিতেও সক্ষম হ্য়। কললের লময় চাষী 


এক পিকুল (1১700] ) ধান দশ গলারে বিক্রয় করে । উহ্থাই 


নু 
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শপাদিশ্িলীকাদ শন ৯ ০০৯০ সাত পলাশ 


জাবার বংসরের অত সময়ে--_যখন চিনে দ্র চড়ে, আটাশ 
ডলার দরে কিনিতে বাধ্য হয়। হুর্বাংসখজে এই পরিশ্রমী চীন! 
ক্কষকফের পুরস্কার ক্ষ্বা, অনশন ও স্বত্যু | 

অথচ চীনদেশের খ্রামে লোকসংখ্যা বিপুল, কোন কোন 
স্থানে এক বর্গমাইলে ৭০০০ জন। এইজ হুর্ঠিক্ষের করাল 
বৃত্তি রতি ভয়ঙ্কর । অবশ্ঠ অপান্্টি এবং বঞ্জার জজ চীনদেশে 
ফলণ নষ& হয় এবং হুতিক্ষ হুয়। 

যখন দৈবহূর্ঘটন1 ঘটে তখন চলোকের আর ধাচিখার উপায় 
থাকে না। আইনকে ফাকি দিয়া মহাঞ্জনের] সে ছুশ্টিনেও 
জাপানে বেশী লাভের আশায় চাউল চালাশ দেয়। খ্রামা 
ব্যাঞ্কগুলি চাউল কিনিবার জঙ্ভ কধককে শঙকর! এক শত 
টাক] বা উহ্বারও বেশী সুদে টাক! ধারদেয়। যখন সকল 
খাদ্যই শিঃশেষ হইয়া! যায় তখন চীন! চাষী গৃহের ভ্র)াপি, 
বাড়ীঘর, এমন কি সন্তান বিক্রয় পর্যাস্তত কগ্িয়! খাদ্য সংএকের 
চেষ্টা করে ; কিখু তাঙাতেও শা কুপাইলে তাঙ্াকে অনশনে 
স্তত্যুবরণ করিতে হয় । ১৩৫০ বঙ্গাব্খের মন্থপ্তরে বাঙালী 
এইরূপ দৃক্ধই নিজ দেশে দেখিয়াছে। অবস্ত খাল খনন, অরণ্য 
রোপণ (9001081691102), কঞ্জ পাবার সুবাবস্থ এবং চলা- 
চল-বাখগ্ার উন্নতিখার! ছুডিক্ষনিবারণের উপায় করা যাইতে 
পারে, কিগ্ত যে দেশে বিদেশী পু'জিপতির স্বার্থ প্রথল সেখ]নে 
জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হুয়। ভারতবধেরও এঁ একই 
ভাগ্য, & চরম হ্র্গতি । নামে মাজ চীন খ্বাধীন, আসলে সে 
দেশ পাশ্চাত্য পৃ'জিপতিদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবছ। 

অথচ ধান্জচাঘের ও চাষীর অবস্থার যথেষ্ঠ উন্নতি হইতে 
পারে। আমেরিকার 'কটন বেন্টের' ধক্ষিণে এবং অপেক্ষাক্কত, 
ও ক্যালিফোণিয়া অঞ্চলে আধুনিক ঘগ্রপাতির বাবছার থার!1 
আধুনিক পদ্ধতিতে বাঙের চাষ করিয়া দেখ! গিয়াছে যে, 
শ্রমিককে অতিথি মঞ্জুরি এবং সুখ-নুবিধ! দিয়াও ধানের 
চাষ লাভজনক হইতে পারে। এই অঞ্চল হইতে এশিয়ার 
বাজারের প্রতিযোগিতায় কিছু পরিমাণ চাউল পপ্তানী সন্খব 
হওয়াতে প্রমাণিত হয় যে চাষীকে বঞ্চিত না কণিয়াও ধান 
চাষ ও ধাগ্ুচাধীর অবস্থ!র উন্নতি সম্ভবপর । 

চীন। চাষী কথা বলিতেই হিন্দস্থানের চাষীর কথা আসিয়া 
পড়ে। তাও অবস্থা চীন! চাষী হইতে উন্নত নছে। 
জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের খাজন! দিয়া! এবং মহাজনের সুদ দিয়] 
তাহার জীবনধারণ করা প্রায় অসষ্ভব | এপ অবস্থায় তাছার 
পক্ষে চাষের জঙ্ড আধুনিক যন্ত্রাদির বা জমিতে সারের ব্যব- 
হারের প্রশ্ন আসে না। চাউলের উৎপাদন ও খাদ্য- 
জ্ধপে ব্যথছার ছিসাথে চীনের পরই ভায়তবধ | কিন্তু 
ভারতবর্ষে উৎপাদিত চাউল তথ। খাদ্যশন্ড ভারতবর্ষের পক্ষে 
হথেষ্ঠ শহে। বর্তমান মহামুদ্ধের পূর্বেও ত্রন্মদেশ হইতে চাউল 
আমদানী না করিলে চলিত না। মহাযুদ্ধের পর অবস্থা 
আরও বদলাইয়! গিয়াছে। ব্রচ্ছদেশের বাড়তি চাউলের আশা 
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প্রায় লোপ পাইয়াছে। নুতরাং ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারতৃ- 
বাসী জাভা, স্টাম, যুক্তয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টাইন 
এবং রুশিয়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত পৃথিবী 
যখন খাদ্যসঙ্কটের সন্গুখ্মীন তখনও পুণ্জিপতিগণের মুনাফার 
বিরাম নাই, বাড়তি অঞ্চলের অপচয় ও অপব্যয় সমতাবেই 
চলিতেছে বলিয়! সংবাদ পাওয়া! যাইতেছে । 


চা 

এই মগুলের আর একটি উৎপন্ন পণ্য চা। আপাম চা 
উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের তথ] জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্চ। 
এখানে চা-কুলীর শোষণ কুখ্যাত চা-চাষের সহিত এরূপভাবে 
সংঙ্গি্ যে এ বিষয়ে নূতন করিয়া! বলা বাছুল্য। উত্তর ও মধা 
ভরত হইতে অজ স্্রী-পুরুধকে আড়কাঠিগণ মিথ্যা প্রলোঙন 
দেখাইয়া! আসামের চাঁবাগানে লইয়া যাইত। একবার 
ইহাদের হাতে পড়্িলে আর নিষ্ঠতি ছিল না। আসামে 
চুক্তিবদ্ধ কুলীগ্রথা দাসত্বপ্রথার আধুনিক সংস্করণ মান্র। বন্তমান 


প্রবাসী 


পা সিপাসপিসটলসটিতিি পি পিলার পল পাপন পলি তন পপি পাছত ৮ 5 শশা সিপা্পীিসিপিসপ লী সপ সলাস্পানপপস্টিশি পাস পা পপ পা লি পাস পাস 
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শতাক্বীর দ্বিতীয় ধশফে চায়ের বাজার মন্দা হইলে চা 
বাগানের মছধুরদের অবস্থা শোচনীয় হ্ইয়! ধাড়ায়। বহু 
জান্দোলনের পর ১৯৩৩ সনের জাইন বলে চা-কুলী এখন স্ত্রী 
পুঞ্রসহ তিন বধর বাগানে কাজ করিবার পর দেশে ফিরিবায় 
অধিকার পাইয়াছে।. ভারতীয় শ্রমিককে শোষণ করিয়! এখং 
আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে ইউরোলীয় চা-ব্যবসারী 
পৃথিবীর বাজারে চীন দেশীয় চাঁকে হ্ঠাইয়া দিতে সমর্থ হই- 
ম্াছে। ১৮৬৯ সালে ইংলও তারতের এক কোটি পাউও চা 
আমদানী করিয়াছিল। এঁ বংসর চীন হইতে আমদানী হয় 
দশ কোটি পাউণ্ডের অধিক । আ্রিশ বৎসরে ভারতীয় চায়ের 
জামধানী চৌন্* গুণ বাড়িয়া যায় এবং চীনা চায়ের আমদানী 
চারি ভাগের তিন ভাগ হাস পায়। বর্তমান মহারু্ছের পূর্ব্বেই 
ভারতের চায়ের রপ্তানী ত্রিশ কোটি পাউণ্ডে পৌছিয়াছিল। 
কিন্ত ব্যবসায়ের উন্নতির অনুপাতে চা-কুলীর ভাগ্যের পরিবর্তন 
হয় নাই। পুঁজিপতিগণের সম্পদরুদি ও এমিকের দা 
ইছাই বর্তমান ধনতাগ্রিক সমান্জের বৈশি&) । 


খতুলক্মী 


শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 


চলে যায় এ যে মেয়ে 
নিঝরিপীর ছন্দে গেয়ে-_ 
যৌবনেনি অর্মবাণী 
জানি ভাই সত্যি জানি 
৫ সেই সে বাধী 
সে যেন চোখের হাসি 
দুরের বান 
দ্খিন হাওয়ার মর্মরাশি 
অশোকের ফুটল কলি 
পলাশের আগুন রাঁও।--- 
ফুলে তার বন রেডেছে 
চরণের আলতা রাভা 
ধুঝি তার ছাপ লেগেছে 
তাই রেঙেছে_.. 
ভিজে পায় ঝুলিয়ে গেছে 
দিগবিদিকে-_ 
পাগল পরী আগল ভাত । 
চাতকী উঠল মেতে-_ 
ঈশানের কাজল নিশান 
উড়ল মেঘের বৃষ্টি পেতে 
যদি না বিন্ুবারি 
পায় সে তারি-- .. 
হুর্ধে লোতে উদ্ভবে তবু 


পোড়ে তো পৃড়বে পাখা 
বন্্রশিখায়-- 
হায় পে পুড়ে মরবে তখু। 
ফাগুনের আগ্ন গেল 
মলয়ের শিহর তোলা 
মাববীর কুঞ্জ বনে 
দে|লে এ দোলন দোলা 
সবুজের ধোবৃ্গ। গায়ে --. 
এল আজ মেধল। ছায়ে_ 
খন ঘোর কালবোশেখ 
তাইতো দেখি-_ 
ঝড়ের লছর উৎলে পায়ে 
তুলে আজ বর্ধারাপীর 
বরবরাশিক-- 
নৃত্যলর ডাইনে বায়ে 
চলে যায় এ সে মেয়ে 
এ যে মেক়্ে--- 
ঘাস সে চলে-_ 
এগিয়ে চলে 
ধেন কোন রুক্ত বেগ-_ 
বৈরাগিঈী 
পিছন ফির়ে--- 
ধায় না চেয়ে। 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পঠনপাঠন 
জ্রীরমা চৌধুরী 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় সং্চতকে বাধ্যতামূলক ন] রেখে ইচ্ছা- 
হূলক বিষয়ে পরিণত করাই উচিত কি না, এ বিষয়ে 
বর্তমানে অনেকেই আলোচনা করছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষণ 
পাঠ্যস্থগীর কিছু পরিবর্তন যে অত্যাবগ্তক, এ বিষয়ে প্রায় 
সকলেই একমত । কারণ, এই পরীক্ষান অবস্ঠপঠনীয় বিষয়ের 
সংখ]! ও পঠনীয় দ্বংশ যে সুুকুষারমতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে 
একটু খুরু তারই হয়ে দাড়িয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। এই প্রপঞ্ষেই সংগতকে বাঁধাতামূলক বিষয়ের তালিকা! 
থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্ধন করে, ভ্াত্রছাত্রীদের ভার লাঘব করার 
প্রশ্ন উঠেছে । 

এস্থলে প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক 
বিষয় শিব্বাচনের মৃশ নিয়মটি কি? এ বিষয়ে অবস্ঠ আমাদের 
সাক্ষাৎ জান নেই। কিন্ত আমাদের মনে হয়যে, যেষে 
বিষয়ের অস্তুতঃ কিছু ান সকলের পক্ষেই অবষ্ঠ প্রয়োজনীয়, 
সেই সেই বিষয়ই কেখল বাধ্যতামূলক করা স্তায়সঙ্গত। 
আমাদের বিশ্বাপ ধে, এই অবশ্তপ্রয়োজনীয়তার কর্িপাথরে 
যাচাই করেই ইংরেজী, বাংল, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল 
প্রভৃতি বিষয়কে প্রবেশিক। স্তর পর্যান্ত, এবং ইংরেজী ও 
বাংলাকে “ইন্টারমিডিরেট' পর্যন্ত বাধাতাযূলক করা হুয়েছে। 

তারপরে, এ স্থলে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে যে, “অবঙ্ঠ প্রয়ো- 
জণীয়তা'র প্রকৃত অর্থই ব| কি? সাধারণ ভাবে আমর] বলে 
থাকি যে, যা মানুষকে “মাহ হতে সাহাযা করে, তাই হ'ল 
মানুষের পক্ষে অবস্থ প্রয়োজনীয় | পুনরায় এন্বলে প্রশ্ন উঠে, 
“মানুষ হওয়া'র প্রন্কৃত ন্র্ঘটাই বাকি? এস্বলেও, সাধারণ 
তাবে আমরা আধিক উন্নতি করাকেই '"মাহ্থুষ হওয়া” বলি। 
যেমন, আমর] বলি “অমুক বিধবার ছেলেটি মান্য হয়ে মায়ের 
ছঃখ ঘুচিয়েছে।' এখানে মানুষ হওয়ার অর্থ-_ বেশ তাল 
একটি চাকুরী জুটিয়ে মায়ের অর্থচিত্ত। দুর করা। সাধারণ 
মানুষের পক্ষে এইটাই হ'ল চরম “মানুষ হওয়া? । 

অবস্ত এরকম “মা্থুয হওয়াকে আমরা তৃচ্ছ বলে তাচ্ছিলা 
করতে পারি না । কাপ্রণ, সকল মুগেই জগতে সূল কথ! হ'ল 
বাচবার জন সংগ্রাম (১1701110107 6/1910000 )১ এবং 
এই সংগ্রাম জয়ের প্রথম কথাই হ'ল আধিক সাচ্ছল্য, অন্ন- 
বন্ধের সংস্থান-...এ হলে তবেই অন্ত সব কথা উঠে। আধিক 
সাচ্ছল্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও, দৈহিক কষ্ট সম্পূর্ণ মেনে নিয়েও 
যে মান্য বড় হয় নি, তা নয়--সকল দেশেই সকল যুগেই 
তার বহু চৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । কিন্তু সাধারণের পক্ষে যে এ 
নিষ্বন খার্টে না, তা বলাই বাহুল্য । সেন সাধারণ তাবে 
এই আর্ধিক উন্নতিকে মাহুষের জবস্থগ্রয়োজনীর বিষয়গুলির 


মধ্যে একট প্রধান উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার উপায়গুলির 
মধ্যে একটি প্রথম উপায় বলে মেনে আমাদের নিতেই হবে 
নিঃসন্দেহ। 

সঙ্গে সঙ্গে এটাও কিন্তু সমান সত্য যে, আধিক ও দৈহিক 
প্রয়োক্নই মানুষের প্রয়োজনের সবটুকু নয়। মাুষ পণ্ডর 
গ্রায় দেহধারী হ'লেও দেহ্সর্ধধধ নয়। দেহ ছাড়াও মানুষের 
যা আছে আর পণুর যা নেই, তাকে আমর] বলি বিচার- 
বুদ্ধি, এবং যার অন্ত এই বিচারবুদ্ধি মাছষের পক্ষে সম্তব, 
তাকে বলা হয় মন ও জাত্বা। সেজন্ দৈহিক প্রয়োজনের 
তাগিদে যেমন মানুষ অন্নবন্তরের সন্ধানে ছোটে, তেমনি আত্মার 
প্রয়োজনের তাগিদেও তাকে ছুটতে হয় দর্শন, ধর্ম, কাব্য, 
শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রততির পশ্চাতে । নুতরাং মাহছষের ঘা 
অব প্রয়োজনীয়, তার হুটি সমান দিক্‌-_দৈহিক প্রয়োজন 
ও আস্সিক প্রয়োজন | এ কারণ প্রবেশিক! পরীক্ষার্থাদের পক্ষে 
কি কি বিষয়ে জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক, এই আলোচনা! ও 
বিচার কালে এই ছুই রকমের প্রয়োজনই শরণে রাখা উচিত। 
কিশোরবয়ঙ্ক ছাতছাত্রীগণের যে আত্মিক প্রয়োজন কিছুই 
নেই, এ কথ! নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না.। তারাই হ'ল জাতির 
তবিষ্যৎ আশ-তরসা স্থল__সেজন্ত তাদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতিই 
হওয়া উচিত দেশের বিশ্ববিভালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য । তাদের 
প্রমন ভাবে গড়ে দিতে হুবে যাতে তারা ভবিষ)তে নিজেদের 
অন্নবন্ত্রের সংস্থান নিজেরা করে নিতে পারে। এছাড়া, তাদের 
এমন ভাবেও অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তার! কেবল 
আজীবন অশ্রবন্ত্রের চিন্তাতেই জাকঠ নিমন্দিত না থেকে 
অন্তান্ত উচ্চ দিকেও মনোনিবেশ করতে পারে । 

এখন দেখা যাক্‌, সংক্কতের পঠনপাঠন এই ছুই দিক থেকে 
মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কি না। প্রথমতঃ, এটা অস্বীকার 


করবার উপায় নেই যে বর্তমানে সংস্কত পাঠের আিক নূল্য 


*কাণাকড়ি'ও মেই। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজী, এমনকি, 
বাংলাতেও “ডিগ্রি থাকলে যেস্থলে নানা বিভাগে ভাল চন্য 
পাওয়া সহজ হয়, সেগ্থলে সংক্ষতের “ডিগ্রিধারীর চাকুরীর 
আশা অতি অল্পই । প্রথমতঃ, সংস্কতে “ডিপ্রি'বাক্ীর কেবল 
শিক্ষা্ঘভাগেই ঘা একটু চাকুরী পাবার আশা আছে---ছুল- 
কলেজে' শিক্ষক বা অধ্যাপকরপেই মষ্ট্রি__কিন্তু সাধায়ণতঃ 
জন্ত কোনে! বিভাগের উপযুক্ত বলে তিনি বিবেচিত হন 
না। অথচ ইংরেজী বা ইতিহাসে ভিশ্রিধারীর! শিক্ষাবিতাগ 
ছাড়াও অন্তান্য বহু সাধারণ বিভাগে (ব্যাঙ, বীমা; 
সগঘাগরি অপিস, কারখান! প্রভৃতি) চাকুরী পেরে 
থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবিষ্ঞাগেও অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে 


১৬০ 





সংস্কত শিক্ষক বা অধ্যাপকের সংখ্যা বত কম, বেতনও 
কম, পদধর্ধ্যাদাও তাই । যেস্লে অন্যান) বিষয়ে দৃতন 
পদের কৃষ্টি করা হয়, সেস্ছলে সংগ্কতের পদ বাড়!ন ত ছুরে 
থাক্‌, ছাএ্সংখ্যা অত্যঙ্পতার ওজুহাতে তা কমানই হচ্ছে। 
তৃতীয়তঃ, সংস্কতে 'ডিত্রি'র মূল্য যে কিছুই নয়, এই ভাবটিও 
যেন লোকের মনে ক্রমশঃ বঙ্গমূল হয়ে দাড়াচ্ছে-_এট। যেন 
অতি তুচ্ছ, জতি সহজ বিষ, এর প্রথম শ্রেণী যেন ইংঘ়েজী খা 
অর্থনীতির প্রথম শ্রেণীর থেকে অনেকটাই নীচু। অপরপক্ষে 
সংগ্কতাতিজ্ঞ লোক যে “টকিধারী' অর্ধাচীন পণ্ডিত অর্থাৎ 
পঞ্জিতমূখই মাঞ্র, চাকুরী ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই তার] লল্পৃর্ণ 
সূলাহীন, এই মনোতাবও আজকাল অতি ব্যাপক। পূর্ে 
অন্তত বাংল! ভাষার দিলু থেকে সংক্কতের অবনত প্রয়ো- 
জনীয়তাস্বীকার কর! হ'ত, কারণ সংস্কতকেই বাংলার মূল- 
ভিন্ডি বা প্রাণশস্তি, বলে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করতেন না। 
কিগ্ত সম্প্রতি হয়েছে আর এক নুতন বিপদ- ্বমান বাংল! 
সাছিত্যিকগণ সংস্কতকে জর কোন মতেই বাংলার মুলভিগ্ডি 
ধলে মেনে নিতে রাজী শণ। উ্পপনঞ্, বাংলা যে সব্ধপ্রকারেই 
সংস্কত-নিরপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বাধীনা ভাষা, তাই প্রমাণ করতে 
তার। উঠে পড়ে লেগে গেছেন । এমনকি, আজকাল বাংল! 
লিখতে গেলে ( দর্শন প্রকৃতি নিগুঢ় বিষরেও ) অতি সাবধানে 
লিখতে হয় জঙ্জ সংস্কৃত শবাদি যথাগন্তব পরিবন্ন করে, 
ন| ফলেই সর্বনাশ | 'পঞ্ডিতি কচকচি” শামে তা অশেষ 
নিন্দাতান্ধন ও সর্বাজনবন্্নীয় হঝে |] এই ভাবে বহিঃশন্ক ও 
অস্তঃশক্র উভয়ের অহেতুক আক্রমণে উদ্যত্ত। জননী দেখভাষা 
ছয়ে পড়েছেন একেবারেই “একঘরে” । 
সুতরাং বর্তমানে যে সংস্কৃত পড়ে আধিক উন্নতি ও সামা- 
জিক সম্মানের বিশুমাঞ আশা! নেই, সে কথ! খলাই বাঞুল[। 
কিছ্ত সেইজন্ই যে প্রবেশিক] শুরেও পথ্যস্ত সংগ্গতকে সম্পূণ 
ইচ্ছান্লক করতে হবে, সেও ত কোন সুসুক্তির কথ। নয়। 
সুযুজির কথা হচ্ছে একমাত্র এই যে, সংস্কত পাঠে চাকুরী ও 
যশের আশা নেই বলে সংক্তকেই সমূলে উচ্ছিন্ন না করে, 
রাঃ ও সমাজ ব্যবস্থার একপ পরিবর্তন ও উন্নতি করা উচিত 
যাতে সংক্ষতাতিজ ব্যক্তিদের অন্তত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যস্কিদের 
চেয়ে অধিক জন্গবিধ! ভে।গ করতে ন! হয়। সংস্কত শিক্ষাকে 
যদি অঙ্ভান্ত সব দিক থেকে অত্যাবশ্যক বলেই গ্রহণ করা 
হয়, তা হলে বর্তদানে সমান্ধ তাকে কোনই মর্ধ্যাদা দিচ্ছে 
না এই ওছুছাতে তার মর্যাদা আরও কম করবার চেষ্ঠা না 
করে সে যাতে পূর্ব ঞ্চন্মান ফিরে পায় সেই চেগ্টাই করা 
উচিত। 
এখন আমাদের এই প্রধান প্রশ্নটর সমাধান করতে হবে 
: “বর্তমান যুগেও অল্পবিষ্তর সংস্কৃত জ্ঞান অন্তত: সকল হিচ্ছুর 
পত্ক্ষই অত্যাধন্তক কিনা । জানি, অনেকেই এ কথায় শিউরে 
উঠবেন জানি, সকলের মাঝধানে আমাদের ক্ষীণক্ঠ চাপা 
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পড়ে যাবে, তবুও সেই ক্ষীণকণ্ঠেই আমরা! বখাসন্তব জোরেই 
বলব যে, সংস্কত পাঠ আমাদের পক্ষে জতি মঙ্গলজনকই শুধু 
নয়,অত্যাবন্তকও। অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটি প্রধান 
কারণের উল্লেখ করছি : 

(১) সংস্কতই হ'ল আমাদের যুগবুগাজ্জব]াপী প্রাচীন 
সত্যতার প্রধান বাহন । “কৃষ্টি”, “সংঞতি' প্রভৃতি কথাগুলি 
আজ লোকের মূখে মুখে, কিন্তু সত্যই “রুষ্টি” প্রভৃতির 
কতটুকু মর্ধ্াদা! আমর] দিচ্ছি যখন আমাদের অতি 
নিজধ ক্ষ্ঠিকেই আজ আমরা করছি এই ভাবে অবলা? 
প্রাচীন ভারতীয় কষ্টিকে বাদ দিয়ে জামাদের কষ্টির মানেই 
বাকি থাকবে, তাও ত বোঝ! হুফর। অবধস্ঠ, কেবল 
প্রাীনকেই জাকড়ে থেকে, কেবল বিগত স্ুুখ-সৌভাগ্যের 
জন্তে হ'-হতাশ করেই আমদের জীবশট1 কাটুক, এ কথা 
ধল। আমাদের একবারও উদ্দেশ্য শয়। বর্তমান বিজ্ঞানের ও 
বাখসায়ের ঝুগের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতে নিশ্চয়ই 
হবে। কিন্তু অপর দিকে, প্রার্চীনকে কেবল প্রাচীন বলেই 
স্রণ! ও ত্যাগ করাও চরম নিবু্দ্ধিতা সন্দেহ নেই। বিশেষ 
ভাখে, আমাদের প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যকে কেবল 'ম্বত' ভাষা 
বললে অবঙ্লেো করার £চয়ে অঙ্তায় আর কিছুই হতে পারে 
না। কারণ, সংক্ষতের মত সম্বদ্ষিসম্পন ভাঁষ! ও সাহিতা 
জগতে দ্বিতীয় আর নেই । দেশে সংক্কতের আদর প1 থাকলেও, 
কতিপয় দেশী ও বিদেশী পশ্ডথিতদের অক্লান্ত উদ্যমে যে সখ 
সংরত পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে, তার সংখ্যাও কম নয়, লক্ষাধিক 
ত্বেই। এছাড়া কত লক্ষ সংগত পুথি আজও অধুজিত, 
অনাদৃত হয়ে পড়ে মনয়েছে ; এর চেয়েও অনেক বেশী কত 
লক্ষ যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারও ত ইয়তা নেই । এই তু 
গেল সংখ্যা কথ।। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যের কথা 
তাবলেও ঠিক তেমনি বিশ্ময়ে হতবাক হতে হুয়। প্রথমে 
কেবল ধর্শ ও দর্শন বিভাগের কথাই ধর1 যাক্‌। বৈদিক 


“সংহিতা, ব্রাঙ্গণ, উপনিষদ শ্রৌত-গুহ-ধর্শা-স্থতর, যড় দর্শন, 


ব্যাকরণ, শৈব-বৈষ্কব দর্শন প্রভৃতি তাদের ভাষ্য, চক 
ইত্যাদি সমেত যে অতি বিশাল, অতি নিগুঢ় সংস্কৃত সাহিত্যের 
সথষ্টি করেছে, তার সঠিক ধারণা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, কেবল 
ধর্দ ও দর্শনেই ভারতের পুখ্যল্লোক খধিদের যে দান, তার 
তুলন! জগতের ইতিহাসেই নেই । এ ছাড়া, অন্তান্ত অসংখ্য 
বিভাগেও ঠাদের দান অতুলনীয়-_যথা, কাব্য, গঞ্জ, স্মৃতি, 
পুরাণ, অলঙ্কার, ছন্দ, সমাজতন্ব, ধনবিজ্ঞান, অভিধান, শব্বশা, 
ব্যাকরণ, কামশান্ত্। এমনকি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা । সংস্কৃত 
সাহিত্যের অনেকাংশই কালের প্রকোপে আমাদের নিফট 
থেকে চির বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যা জানা গেছে তার থেকেও 
জোর করে বলা চলে যে, জানবিজ্ঞানের সকল বিদ্তাগেই 
ভারতীয় মনীষীদের দান অতি বিশাল । বস্ততঃ, সংখ্যায় দিক্‌ 
থেকে এন্প বিপুল প্রাচ্ধ্য, বিষয়বন্তর দিক থেকে এরূপ 


অগ্রহায়ণ 


অদীম বৈচিত্র, ভাবের দিক্‌ থেকে এরপ নুগতীর নিপুঢ়তা, 
ভাষার দিক থেকে এন্ধপ মনোহারী মাধূর্্য পৃথিবীর কোনে! 
ভাষারই নেই । (কবল প্রাচীন বলেই কি এই অপূর্ব রক্র- 
খণিকে__বা আমপ্না অতি সৌভাগ্যক্রমে উত্তরাধিকারন্ত্রে 
প্রাপ্ত হয়েছি.--.এরূপে অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করতে ছবে ? 
আর সব কথ! ছেড়ে দ্রিলেও, "জ্ঞানের জন্তেই জঞান' এই দিক 
থেকেও ত সংস্কত পাঠের মূল্য অসীম । যা জাগতিক দিক 
থেকে সুল্যবান ব1 অর্থকরী নয়, ঘা! বাবহারিক দিক থেকে 
কার্যকরী নয়, তাই থে সম্পূর্ণ অবহেলার যোগ্য-- এ মত যে 
আমাদের শ্রাস্ত বণে মনে হুয়, ত। পূর্বেই বল। হয়েছে । জ্ঞান, 
সৌন্দধ্য, কল্য।ণ -মানব জীবনের এই তিনটি শাশ্বত প্রেরণ! 
বা উক্ষে্থী। এদের সাহায্যে যদি ধন-দৌলত, স্বাদ্থা-যশ প্রভৃতি 
ব্যবহারিক লাত হুয় ত ভাপ, কিন্তু এদের একমাঅ মূল্য 
কেখল তাতেই নয় নিশ্চয়ই | যথ!, দশনালোচনায় বা কাবা 
পাঠে মে শপাধিব ক্সানন্দ লাভ করা যায়, তা সাধারণ সংজ্া- 
হৃস!পে বাধহারিক ব! অর্থকরী ন! হলেও, কে তাকে মৃল্যহীন 
বলতে সাহস কগপে ? সুতরাং, ম! তন্ীয় বা অবাবহারিক 
(01057511080, যা বাবহারিক, ব। দৈহিক ও পাধিব প্ররো- 
জনের সাধক (10177011071 ) নয়, ত: সম্পূর্ণ দুল্যহীঁন, এই মত 
গ্রহণযোগ্য নয়। সেছেতু- সংস্কৃত পাঠ কবল তত্বীর দিকৃ 
থেকে মূলাবান হলেও, তার অবস্কপ্রয়োজনীয়তা কম হ'ত 
শা। কারণ, পূর্বেই বল! হয়েছে যে, ধেহাঞ্জবান মানবের 
কাছে দৈহিক ও পাধিব সুখ ও উন্নতিই সবটুকু নয়__্গাধ্যা- 
জ্বিক পরিঃপ্তি ও উন্নতিও 'সনেকটা । চপইজঙ্পই শান! 
দেশের দার্শনিক, বর্মপিপাহ্, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ জান, 
সৌন্দর্য ও কপযাণ লাভে আশায় আমাদের এই সংগ্তের 
নিকটই যুগে যুগে হাত পাততে লঙ্জখ| বোধ করেন নি। 

(২) কিন্জু প্রকৃতপক্ষে, সংরত পাঠের সুল্য কেবল 
তত্বের দিক্‌ থেকেই নয়, এর একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার 
দিকও আছে। সংক্কত সাহিত্যে যেমন এক দিকে বর্ধ, দর্শন 
প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি উচ্চ, শিগুঢ, শ্রগ্মাতিনুপ্ম আলোচনাদি আছে, 
যার সঙ্গে জামাদের প্রাতাহ্িক, বাবহারিফ জীবনের সম্পর্ক 
অতি অল্পই, তেমনি অন্ত দিকে প্রাতাছিক জীবনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বছু কার্ধ্যকরী বিক্গার বিবরণও আমর! 
সংস্কত সাহিত্যে প্রচুর পাই । ঘথা, রসায়ন, উষ্জিদ বিদ্যা, 
স্থাপত্য, কৃষি, আযুর্বেদ, পণ্ড চিকিৎসা, বৃক্ষচিকিৎসা, যুদ্ধ 
প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্প ; হৃত্যগীত, অভিনয়, চির্রবিদ্যা গ্রভৃতি 
ললিতকলা। সাধারণতঃ, ফেবল বিদেশিঙগগণের নয়, আমাদের 
নিজেদেরও সংস্কত সত্যতা! সঙ্ধন্ধে ভুল ধারণা জাছে যে, এ 
কেবল তর্ক শাজের হুল্মাতিক্থপ্ম “কচকচি” মা, কিন্ত মানব 
জীবনের প্রাত্যহিক সমস্ত সম্বন্ধে এ সম্পূর্ণ নীরব । এছেতু 
ব্মামন্। মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষের! কেবল জপতপে 
কালক্ষেপ কম্সতেন এবং জগংকে মিথ্যা মায়া বলে সম্পূণ 


প্রবেশিক। পরীক্ষায় সংস্কতের পঠনপাঠন 
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উপেক্ষ! করতেন---দর্শন ও ধর্টের নিগুঢ় তত্ব সন্বন্ধে তাদের 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি থাকলেও, সাবারণ ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ছিলেন তারা সম্পূর্ণ জন্ঞ, এই ধারণা যে কত দূর মিথ্যা] 
তা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, তার] কেবল জানীই ছিলেন 
না, কণ্মাঁও ছিলেন ; কেবল সংসারত্যাী তপস্বীই ছিলেন না, 
সাঞ্রাজাকাষী রাজা! ও যোদ্ধাও ছিলেন; কেবল তাঁষ- 
বিলাসী কবিই ছিলেন ন|, বন্ততাঞ্জিক বাবসারীও ছিলেন। 
তত্র দিক থেকে যেমন তার! অতুলনীয় দর্শন ও ধর্শের নিগ্লচ 
রছস্ত প্রপফ্িত করে গেছেন, ব্যবহারের দিক থেকেও তেষনি 
ঠারা বহু প্রয়োজনীয় শিল্পাদি সম্বন্ধে বিজানসম্মত প্রণার্সী 
লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা, বাতন্তারনের “কামঙ্ছত্র" অন্তি 
প্রাচীন প্রস্থ । এতে নারীদের শিক্ষ্ীয় চৌষটা কলার উল্লেখ 
আছে--. এর মধ্যে রন্ধন, বেহরশিল্প, তক্ষণ ( ছ্ছুতোরের কাজ ), 
মন্্পরিচালন, স্বাপতাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষচিকিংসা প্রন্ভৃতি 
বছু কার্ধাকরী বিধ্যা ; নৃত্য, গীত, বাদা, চিজ্াঙ্ষন ; মাল্যগ্রথম, 
কাধ) রচন1, তিলকরচনা প্রভৃতি ললিতকল। ও নানাবিধ 
জীড়া বায়াম ও যগ্্রবিদ্যার উল্লেখ আছে। অন্তাঞ্ড গ্রস্থেও 
এ সবের উল্লেখ পাওয়! যায়। সুতরাং, সংক্কত সত্যত। 


.ষে সম্পূর্ণ রূপে অবাবহারিক ও পাধিব দিক থেকে 


নিম্প্রয়োজন, এ ধারণা 'অজত্রাপ্রশ্থতই মায় । এ কথা জন্বীকার 
করবার উপায় নেই যে, সংক্ষচত পাঠের ব্যখহারিক মুল্যও 
প্রচুর । 

(৩) আমাদের প্রাতাহিক জীবনের দিক থেকেও অল্প- 
বিশ্তর সংস্কত জ্জান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই অত্যাব্ক | আজ 
পধ্ন্থ গামাদের শব ধর্খাচারই- যাগধন্জ, ছ্োমতর্পণ, শ্রাঙ্ধ- 
ধিবাহাদি সধই সংকত্ের সাহাযোই সম্পার্দিত হয়। কারণ, 
পৃ্জাচ্চন।য়, বিবাছাদি শাস্ত্রীয় সংস্কারে টচ্চাধা মঞ্্র, পঠনীয় স্তব 
প্রভৃতি বেধ, উপনিষদ, গৃশ্বহুত্র প্রভৃতি থেকেই গৃহীত । কিন্ত 
সংক্ষতে অনভিজ আমাদের কাছে এ সবই হরে দাড়িয়েছে 
কতঞ্চলি অবোঁধা কথার “কচকচানিই' মাত্র । ভারতীয় সভ্য- 
তায় সবচেয়ে বড় অধিকার বৈদিক মঞ্রোচ্চারণেপ্ন অধিকার 
এবং এই অধিকার তিনিই পেতেন যিনি ছিঞেন জ্ঞানবিজ্ঞান- 
কুশল । ভারতীর নারীর! জানবিজানে পেছিয়ে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে (নিজেদের দোষে অবশ্ত নয়, সামাজিক অবস্থার 
প্রফোপে ) মগ্রোচ্চারণেরও অধিকার ভারিয়েছিেলেন। আজ 
আমরা স্্রীপুরষ নিধ্বিশেষে হয়ে ধাড়িয়েছি এই অনধিকারী- 
দেরই দলতুক্ত । কারণ, মন্্রাদির নিগুঢ অথের কথা ত দুরে 
পাক, সংক্গত শবের সোজ] অর্থ পর্ধান্ত আজ আমর] বুঝি ন1। 
গৃঙস্থতাদির মতে অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ কর] জতি ঘোরতর 
পাপ। আমর! কি এই পাপ প্রত্যহই করছি না? অতএব, 
মঞ্র, স্তবাদি বুঝবায মত সংস্কত জান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই 
অত্যাবগ্তক | হদি এই সব ধর্দাচারকে একেবারে বাদ দিতে 
চান, ভার কথা স্বতঙ্ত্র। কিন্ত যদি এ সবরাখতে হয় ততাল 
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পাপী ক কপ পি ক্লক এপ শা শা শপ পাও জাপা পা পাপা সাতাশ পল শী 


করেই রাখা কর্তব্য । মন্ত্রাদি অবস্ঠ বাংলায় অন্গবাদ করা! . 


চলে, কিন্ত তাতে মূলের গাস্ভীর্ধ্য ও মাধূর্ষের অবশিষ্ট আর 
কিছুই থাকবে না, সুনিশ্চিত । 

(৪) পরিশেষে জার একটা কখ! সভয়ে নি করতে 
চাই, অর্থাৎ বাংলা ভাষার দিক্‌ থেকে সংস্কৃত শিক্ষার্ণ 
প্রয্বোজনীরতা । এককালে যেমন বাংল! না জানাটাই ছিল 
শিক্ষিত সমাছ্ছের প্রধান গবের বন্ত, আজ হয়ে দাড়িয়েছে 
সংস্কত ন| জানাটা1 ঠিক সেই রকম । আজ তাই বছুবাঁজালী 
সাহিত্িক--তার! ঘে এক অক্ষরও সংস্কত জানেন না এবং 
কোনও সংস্কত নিয়মাদি মানেন না, এই কথা সময়ে অসময়ে 
প্রচার করে প্রচুর আও্মপ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্ত আমরা 
ত তাদের এই অহেতুক সংক্ষত-বিদ্বেষের কোন ন্যায়সঙ্গত 
কারণ খুজে পাই না। কারণ, ধিনি যাই বলুন শা কেন, 
বাংলা ভাষা চিরদিনই সংক্কতের সঙ্গে অচ্ছেস্ বন্ধনে আবদ্ধ, 
সংক্কতই বাংলার প্রাণশক্তি । বাংলার অধিকাংশ শবই শুদ্ধ 
সংক্কত শব্ধ বা তার রূপতেদ, বানানও তাই। বাংলা ব্যাকরণে 
সংস্কত ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, লিঙ্গ প্রভৃতির নিয়ম আজও 
বহু ক্ষেত্রে মানা হয়। নবনির্মিত বাংলা পরিভাষা প্রায়ই 
প্রাচীন সংক্ষত পরিভাষ! বা! তার রূপান্তর মাত্র । এক্ষেত্রে 
লংখ্ঘতকে সম্পূর্ণ পরিবজ্জন করে বাংলার, প্রগতি অসম্ভব ৷ 
অবশ, এ কথ! জামাদের বল! উদ্ধেন্ত নয় যে বাংলা ও সংক্ষত 
এক ও অভির । অপরাপর ভাষার মত বাংলারও একটি নিজ 
জপ ও বৈশি্য আছে। সব বাংলা শবাই সংস্কৃত নয়, 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক বিতক্তিসম্বন্ধয় সব নিয়মও বাংলায় 
সর্বত্র খাটে না। কিন্ত তা সত্বেও, এও অবশ্রঙ্গীকাধ্য যে 
বাংল! ভাষ! স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষর রেখেও সংগ্কত তাষারই 
আশ্রিত, এবং এই আশ্রয়েই তার গৌরব বর্ধিত ও প্রন্কত 
প্রগতি সাবিত হবে । বাংলাকে সংগতের জ্যোষ্ঠা দৌছিত্রী 
বলেই পরিগণনা করবা হয়। মায়ের কাছে সন্তানের 
খপ স্বীকারে যেমন লঙ্গার কিছুই নেই, সংশ্কতেক্র কাছে 
বাংলার খণ স্বীকারেও তেমনি বাংলার অগৌরবেয কিছুই 
নেই। উপরদ্ধ এরপ একটি অতি সন্ৃষ্ধ ভাষার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ভাবে সংল্লি বলে বাংলারও তবিষ্যং উদ্দ্বল। এট! অবঙ্ঠ 
স্বীকার্ধ্য ঘে সংক্ষত জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা । এরূপ নুকঠোর 
নিরমবন্ধ অথচ একপ সুমি, এরূপ সংযত অথচ এরূপ ভাবগর্ভ 
ভাষা জগতে আর দ্বিতীয় 'নেই। আমর! যদি বাংলাকে 
শবসম্পদে ধনী, ব্যগ্তনায় দুগভীর ও শ্রুতিতে সুমধুর করতে 
চাই ত সংক্ষতই আমাদের একমাত্র আশাস্থল। অতএব বাংল! 
ভাষা শিক্ষার দিক্‌ থেকেও সংস্রত শিক্ষার নৃল্য সমধিক । 

এক্সপে তাত্বিক, বাবহারিক, প্রাত্যহিক ও ভাবাসন্বস্ীয় 
প্রত্যেক দিক থেকেই সংস্কতশিক্ষার প্রয়োজন কম নয়। তাই 
ঘদদি হয়, তবে প্রত্যেক হিন্ছু ছাত্রছাত্রী যাতে অন্ততঃ কিছু 
সংস্কত বাধ্যতামূলক ভাষেই শেখে তার ব্যবস্থা রাখ! 


প্রবাসী ্‌ 
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প্রয়োজন । এজজজ প্রবেশিক! পর্ধ্যস্ভ সংক্কতকে বাধ্যতা- 
সবলক বিষয় রূপেই রাখা কর্তব্য। অবঙ্ত, প্রযেশিকা পথ্যন্ত 
যে সংস্ষতজজান ছাত্রছাত্রীরা লান্ত করে, বিশাল সংস্কত 
ভ্ঞানভাগারের তূলনায় সে অতি সামান্ত। কিন্ত অন্য সব 
বিষয়ের সন্বন্ধেও ত সেই একই কথা খাে। একবার 
ভাল করে “গোড়াপত্তন” করিয়ে দিতে পারলে, জনেক ছাত্র- 
ছাত্রীই পরে হ্বেচ্জা আরও বিশদভাবে সংক্ষতচচ্চায় 
অবহিত হবেন, নিঃসন্দেহ। 

অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, এমন করে জোর করে 
শেখান, ধরে বেঁধে গেলানর কোশ সার্থকতা নেই--. সংস্কত না 
হয় ইচ্ছানূলকই রইল, যার সেদিকে প্রাপের টান আছে, দে 
তা প্রেচ্ছাতেই নেবে । কিছ্জ তাই বদি হয়, তা হলে ইংরেজী 
বাংলা, অন্ধ, ইতিহাস, গুগোল প্রক্গতিকেই বা বাধ্যক্তামূলক 
করার দরকারটা কি? অনেক ছাত্রকেই ত স্সঙ্ক বা ইতিহাস 
প্রতৃতি বেঁধে ধরেই শুধু নয়, মেরে ধরেও শেখাতে বা গেলাতে 
হয়] একই ভাবে সংক্কতশিক্ষা অবঙগপ্রয়োজনীয়ত! গীকার 
করলে, ছাত্রছাত্রীদের শাল লাগুক ন্সার নাই লাগুক, 
সংগ্পতকে বাধাতানূলকই রাখতে হবে| সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতকে 
.ছাত্রপ্রিয় করবার চেষ্ঠাতেও অবিলম্বে অবহিত হওয়! 
অবস্টকর্তব্য । অন্তান্স বিষয়ে যেমন নানারকম বিজ্ঞানসম্মত, 
উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন কর! হচ্ছে, সংক্গতেও অবিলম্বে 
তাই করা উচিত | তা হলে যে সংক্গতের প্রতি শিক্ষার্থীদের 
বিরাগ বগল পরিমাণে ধীসপ্রাপ্ত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। অপ পক্ষে, সমাজেও যাতে সংখ্ষতের সম্মান ও অর্থ- 
নৈতিক নৃল্য সবজি পায়, সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করা! কর্তব্য । 
ত1 হলেও আরও অধিক সংখ্যক ছাএ সংক্গতের প্রতি আক্ঠ 
হবে। যা হোক, এই সব ব্যবস্থা সময় ও ব্যয়সাধ্য-_ বর্তমানে 
অল্প সময়ে হবার আশা! নেই। কিন্তু (সন্ত ছাত্রছাত্রী ও 
সাধারণের বিরাগ ও তাচ্ছিল্যের ওজুহাতে যদি আজ সংক্চতকে 
ইচ্ছামূলক বিষয়ে মাত্র পর্য্যধসিত করা হয়, তা হলে বর্ধমান 
অবস্থায় সংক্ষতের পঠনপাঠনল যে বাংল! দেশ থেকে চিরে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । সেটা যে হবে 
জাতির পক্ষে কত বড় হুর্ঘটনা, তা বল! অসম্ভব । বিশেষতঃ, 
এই বাংল! দেশই ভারতীয় ক্ষ্টি ও সত্যতার অন্ততম প্রধান 
সস্তরূপে সেই ক্রষ্টি ও সভ্যতার বাহুন সংগ্তকে চিরফাল অতি 
যত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা! ও পরিপু্ করেছে। সংস্কৃত 
সাফিত্যে বাঙালীদের দ্রান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে জাছে। 
বিখ্যাত বৈদিক খধি দীর্ঘতম।, সাংখ্যদর্শন প্রবর্তক মহানুনি 
কপিল, বৈশেষিক দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ)কার শীধর, হ্ুবিখ্যাত 
মীমাংসকার ভবদেব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুযোভমদেব, 
তাঙ্িকগণ, নব্যভায়কারগণ, নব্য্মার্ডবৃন্গ, বহু বৈষব ও শৈব 
লেখক, প্রসিদ্ধ আমুর্বেদ-প্রণেত! চক্রপাণি, বিখ্যাত ছন্গঃকার 
গল্গাদাস, শ্রেষ্ঠ ঈতিকাব্যকায় জয়দেব, প্রাচীন দৃতকাব্যকায় 





জগ্রছায়ণ 


শত কপি পাপা পপি পা পাপা পাপা শাশ ছি পি ০৯৯ ৮ পাপন শা শি তা 


ধোয়ী প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বাঙালী । এন্ধপে বাঙালীরা চির- 
কালই ছিলেন সংস্কত শিক্ষায় অগ্রলী, এবং সংক্ষত সাহিত্যের 
বু বিভাগই তাদের অভুলনীয় দানে পরিপুষ্ঠ হয়েছে । দেব- 
ভাষাপৃত সেই দেশ থেকে যে আজ সংক্ষতের পঠনপাঠন 
ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে ছঃখের বিষয় জার কি 


পন্ছলোচন 


৮৯ শপ ০ পাখি শি» পপ পাস পি পাত পাপ পা দাস পাপী শসা তি পি সস 


ন 
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বিটি সেজভ আমর! দেশের সব সংস্ষতাকুরাগী ব্যক্তির 
পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিষ্কালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট 
সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানাচ্ছি যেন তার! প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
সংগ্কতকে ইচ্ছানুলক বিষয় মাত্রে পর্যাবসিত করে ধাংল! দেশে 
সংস্কত শিক্ষার মৃত্যুবাপ না হানেন। 


পদ্মলোচন 
্নীরবীন্দ্রকুমার বনু 


নুতন চাকরটাকে নিযে মহা বিপদ্ধেই পড়া। গেল । ' ভাল করে 
কথা বোঝে না, বোঝবার কোন চেষ্টা যে আছে, তাও 
মনে হয় না। 

চাকরটার নাম পদ্ধপোচন । লোচন পদ্ধের মত ত নয়ই, 
বরঞ্চ একে “কুৎ-গুতে' খল] যেতে পাপে, এ বললে জন্তায়ও হয় 
না। অত্যন্ত ক্ষু্র-ক্ষু্র ছুটি চোখ । চোখের এআ অতিশয় সক 
এবং জন্পষ্ঠ । কণ্ঠ করে দেখলে, তবে শজরে পড়ে । 

পদ্ঘশোচনের হুষ্টামি বুদ্ধিরও ও নেই। বাড়ীর বি 
শঙ্চরী, এবং বামুন হ্ক্লিঠাকুরের সঙ্গে সময়ে-অপময়ে ঝগড়া 
কণা ওর একট! নিত্য নৈমিঙিক ব্যাপার । একটা না একট! 
চুঁতো করে ওদের পেছনে লাগে। 

সেদিন শঙ্গরী বাসন মেজে রোয়াফের ওপর ধুয়ে রাখছিল 
আয পগ্মলোচন পরিষ্কার ফসণ নেকড়া দিয়ে সেগুলো! মুছে 
ক্াথ্াথরে পৌছে দেবার জন্তে প্রপ্তত হুচ্ছিল। এক সময়ে ও 
হঠাৎ বলে উঠল, হ' ! বাসন মেজেছে |] গতপটাই যা দেখতে 1 
কাজের বেলায় কিছু ণয়। বান মাঞ্া বলে একে? সকৃড়ি 
তো! কড়-কড়, করে ! 

কথাটা শব্ষরীর কানে গল । কলের দিক থেকে মুখ 
ফিরিয়ে পথলোচনের পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, বললে-_- 
কি বললি? 

পন্মলোচন তৎক্ষণাৎ বললে, যা বলবার তা বলেছি। কিন্ত 
ভুমি যে বড় চোখ পাকিয়ে কথা! খপছ। কেশ, মারবে 
নাকি? 

শঙ্করীর তুলনায় পত্সলোচন বছর পাচ-ছয়ের ছোট । 
শঙ্করী বললে, মারতে পানি নে মনে করেছিন ? এ তো! তোর 
হাড়গিলের মত চান্স] ৷ এক চড়েই মুড পারি ঘুরিয়ে দিতে | 
বাসনে সকৃদ্ঠি ক়-কড়, করছে। মা না তুই বাশন হৃত- 
ভাগা! 

ওদিকে রান্নাধরের মধ্যে হরিঠাকুন্ন তখন ছোট পিকেটা 
একটা তাক থেকে পেক্চে নিয়ে বসবার উপক্রম করছিল। 


শহ্বত্বীনন কথ! গুদে ফিক করে মিঃশবেই একটুখানি হাসল । . 


ঘললে, শঙ্ষনী ঠিকই বলেছ। কাল থেকে পজ্জলোচনকেই 
বাশন মাজতে দিও। আর ওর কাজটা! তুমিই করে! । 


শঙ্ষরী এবং হক্রিঠাকুরের মধ্যে মনে হয়, একট! গ্রাতির 
ভাব আছে। থাকাটা অঙ্যাভাবিক নয়। জামার বার্জীতে ওর! 
ছ'গনেই বছ বছর ধরে কাজ করে আসছে । সেইছতে এ 
নৃতণ চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া-বাটি হলে শঙ্করী হয় হরিঠাকুরের 
পক্ষ নেয়, নয়তো! হরিঠাক্র শঙ্করীর হয়ে চাকরটার সঙ্গে 
বাগড়া কয়ে । ফলে দেখা যায়, পল্পলোচনের অবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ হয়ে ওঠে। বেচাপ্না এক! আর কতক্ষণ এদের হই" 
জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে? 

পঞ্পলোচন কিপ্তু হরিঠাকুরের কথ! শুনে নিরতিশয় অগ্রসন্্ 
এবং চ্ধ হয়ে উঠল । হ'ছাত ছ"দিকে প্রসারিত করে বললে, 
তৃমি থাম হুপ্সিঠাকুর, তোমায় তো কোন কথ! বলি নি। 

হরিঠাকুর পিড়ির ওপর ভাল করে খসে বিকৃত স্বরে 
বললে, খাম? কেন থামব শুশি ? তুই তে! লেদ্দিন চুকে- 
ছিণ এ বাড়ীতে । আমরা এখানে ক'বছর আছি জানিস্‌ ? 
দশ বছর | দশ বছর এখানেকাজ্জকরছি। ওর হয়ে কথা 
বলব না তো! তোর হয়ে কথা বলব? ৃ 

পল্মলোঠন বাপনের বোঝা বয়ে রান্নাঘরে নিয়ে আসতে 
আসতে হরিঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, ঠাকুর, বেশী বক 
বক করে! না বলছি । শ্নাগলে রক্ষ! থাকবে না। রাগলে 


. একেবারে জাত কেউটে। 


শঙ্ষরীর এতক্ষণে বাসন ধোয়া শেষ হয়েছে, সে চৌবাচ্চার 
ছিদ্রের নেকৃড়া খুলতে খুলতে পন্মলোচনকে লক্ষ্য কয়ে বললে, 
এখানে মরতে এসেছিস কেন্রে হতভাগা? যা না, দেশের 
জঙ্গলে। 

শঙ্করীর ল্লেযোক্তি শুনে রাগের মাথায় পক্সলোচন হুম করে 
রাক়্াঘরের এক কোণে হাতের বাসনগুলি নামিয়ে রাখলে । 
তারপর শহ্বরীর দিকে মুখ করে রগুচক্ষে বললে, ভাল হবে 
না কি শঙ্করীদি, আমার পেছনে লাগ! ? 

ওদের ছু'জনের ঝগড়ার মধ্যে ওদিকে হুরিঠাকুয় বাসন- 
গুলো কখন নাজানি গুছিয়ে দেয়ালের ধারে রাখছিল। 
হঠাৎ একথান! খালার দিকে নক্জর পড়ায় সে শঙ্করীকে উদ্দেশ 
কয়ে বলে উঠল, থালাখান! ফার্টালে কে ?, 

চৌবাচ্চা় নূতন নেকক্কা লাপিয়ে শঙ্বরী সোজ! হরে 
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দাড়াল । হরিঠাকুরের দিকে নুখ করে বললে, থালা ফেউেছে ?. 


তাহলে ওটা পন্রলোটনেরই কাঞঙ্জ | বাপনগুলে! রাগের 

মাথায় ও-ই তো! একটু আগে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল । 
হরিঠাকুর শঙ্ষরীর কথা সমর্থন করল। গাল ফুলিয়ে 

ঘন ঘন মাথ! নেড়ে বললে, তাই তো । এ তো পল্পলোচনেরই 


কণ্ম দেখছি । বাখা, পক্মলোচন | এবার চল দেখি পির্ীমার 
কাছে। চল, শেষে হয়তো আমাদেরই ছ'জনের ওপর দোষ 
পড়বে । 


এই বলে হুরিঠাঞ্র পতা সত্যই পণ্রলোচনের একখানা 
হাত ধরে হিড় ছিড় করে টেনে নিয়ে আসতে লাগল উপরে । 

বারান্দায় চেয়ারে বসে ওদের বাগড়া শুনছিলাম । বি, 
চাকর আর ঠাকুরের ঝগড়ায় কোন দিনই আমি কথা বলি নে। 
চাকরটী আমার এখানে মাস তিনেক হ'ল এসেছে। পূর্বে 
কোন জায়গায় কাজ করে নি। আমার এখানেই হাতেখড়ি 
বরস ঝর বাইশের বেগী নয়। আমার্দের পাড়ায়ই বাজার, 
কিগ্ত দোকানগুলে! এখনও ভাল করে চেনে না । বোকা, কিগ্ত 
বোকাই আমার ভাগ। আমার যেমন পগ্মলোচনের ওপর 
একট! মায়া! পড়ে গিয়েছে, গৃহিনীরও তঞ্প। ঘর মুছতে 
বলণে, পঞ্মলোচন খাপ্তি বাপ্তি জল ঢেলে সারা খরখানায়ই 

ন্দী-নালা খইয়ে দেয় । জামা পণ্ডীতে কাচতে দিয়ে আসতে 

যদি ওকে বল! হয়, তবে ও জামার পর্িবর্থে স্-পাতা 
পরিষ্কার ধখ্ধবে চাদরখাশ! বেমালুম তুলে নিয়ে সেখানে 
দিয়ে আসে । কাপড় ছাদ থেকে তুলে, ুঁচিয়ে শ্লাখতে 
বললে, পঞ্থলোচম কলে গিয়ে শুকনো কাপড় ভিজিয়ে এনে 
আবার শকোতে ধিয়ে আসে | এমনি সব অনাস্থষ্টি কাণ্ড ওর । 
গৃহ্িষী এ সব সহ করতে পারেন না। অত্যন্ত তিরস্কার 
করেন, কিন্ত তিরস্কার করে নিজেই ব্যথিত হয়ে পড়েন। 

তা যাই হোক, হুরিঠাঞুরে টানতে টানতে" পল্পলোচনকে 
আমার সুমুখেই এনে হান্দির করল । বললে, থালাখান! পণ্ম- 
লোচন আছড়ে ভেঙেছে বাধু। 

আমি কথা বলবার পুর্ব্বেই গৃহিনী খগের ধরজা খুলে 
বারান্দায় এলেন । বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি বলতো, 
ঠাক্র ? থেটে-খুটে একটুখানি শুয়ে হ' চোখ বুজবারও উপায় 
নেই তোমাদের জন্যে? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে! 
দিমকাতি খালি ঝগড়া আর ঝগড়া | বাড়ী থেকে লক্ষী 
তাক়াবার মতলব? 

হ্রিঠাকুর ধমক খেয়ে একটা চোঁক গিলে বললে, আমার 
কোন দোষ নেই গরিত্রীমা। এ পদ্মলোচনটাই যত নষ্টের 
গোড়া । খালি শঙ্ষরীর পেছনে লাগে । 

পদ্মলোচম ফ্রাত খিঁচিয়ে বললে, শঙ্ষরীর পেছনে লাগি? 
কেন লাগব-না শুনি ? একশ বার লাগব। বাসন মাজে, না 
ছাই? শুধু একবার হাতখান! বুলিয়েই, জল দিয়ে ধুয়ে ভুলে 
দেয়। বল্র না? বেশ করব, বল্ব ! 


প্রবাদী 


১২৫৩ 


হরিঠাকুর গৃছিপীর মুখপানে দৃষ্টি ন্যত্ত করে বললে 
দেখলেন, কথার রকমটা একবার দেখলেন গিশ্নীমা ? 

দেখেছি । 

এই বলে গৃহিনী মুখ ফিন্সিয়ে চাকরটার দিকে চাইলেন । 
বললেন, তুই হতভাগা] ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্‌ কেন বলত ? 

পর্মলোচন মুখতার করে বললে, আমি লেগেছি নাকি? 

গৃহিনী বঞ্চার দিলেন। বললেন, ফের মিথ্যে কথা? 
এই তো তুই বললি, একশ'বার লাগব | 

-- আজে, একশ'বার লাগব বলেছি পাকি গিশ্বীম। | 

হুরিঠাকুর বললে, মিথ্যে কথা । আমাদের সঙ্গে ও একট! 
না একট! ছুত। করে ঝগড়া করে। ওকে মানা করে ধিন 
গিশ্লীমা । আজকে ঝগড়ার মাথায়, রাগ করে 'দাপনার ভাত 
খাখার থালাখানাই ভেঙে ফেলেে । শিয়ে আসব, দেখবেন ? 

এই বলে সে অনুমতির অপেক্ষামাএ না করেই ঝড়ের 
বেগে ঘর থেকে ধেরিয়ে গেল । 

শঙগরী আর হ্রিঠাকুর মনে মনে ভেবেছিল....এ থাপা- 
খানাকে কেন্দ্র করে পগ্মলো৮নেক তিরক্কার এবং লাঞ্ছনার 
অন্ত থাকবে না। বস্ততঃ ওক; তার প্রতি ঈর্বাপিত। ওরা এ 
ধাড়ীতে অনেক দিন ধরে কাজ করছে। কিগ্ত দেখা যাচ্ছে 
পদ্মলোঠনেরই জোন ধর্দাত। তাহ ওরাও মণ মণে ওকে 
হিংস। করে। 

কি্ত পণ্পলোচনকে তিরফার খা লাঞ্ছনা কোনটাই তো'গ 
করতে হ'ল না। এদের নালিশ সঞ্জেও আসল বাপারটা 
ছাদরঙ্গম করতে গৃহিনীর দেগ্রি হ'প লা। শক্ষরীকেও কিছ 
খললেন না। শুধু জার একখান! থালা কার্তঠ্গ সিশুক খুলে 
বের করে ধিলেন। 

দিন কয়েক পরে, একদিন হুপুরে বিছানায় শুয়ে কাগজ 
পঞ দেখছিলাম । এমনই সময়ে হঠাৎ পথ্থলোচশ কাদতে 
কাদতে আমার ঘরে টুকল। ওকে এই অধধায় আশ! করি 
নি। বললাম, কিরেকিহ্'ল? 

প্মলোচন হাউ-মাউ করে কেঁধে উঠল, বললে-- আমার 
চৈতন কেটে নিয়েছে বাবু । 

এই বলে ও আমার দিকে পিছন কিরে মাথাটা দেখালে । 

সত্যই তো | বেচার্ার অমন সাধের শিখাটির মধ্যে দিয়ে 
কে কাচি চালিয়ে দিয়েছে । হাসি পেল, কিন্ত হাপি চেপে প্রশ্ন 
করলুম, কে তোর টিকি কাটলে! রে? 

পল্পলোচন সেই ভাবেই কাদতে কাদতে বললে, শর 
দিদি কেটে নিয়েছে, বাবু । 

-কি করে কাটলে! ? 

-কাচি দিয়ে বাধু। 

কাচি দিয়ে টিকিটা ফেট্টে নিয়ে গেল, আর তুমি চুপ কনে 
ব্ইলে ? 

-কি করঘ বাধু। আমি কি জানতে পেয়েছিলাধ ? 


অগ্রহায়ণ 


ছুমচ্ছিলাঘ । হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি হাতে একটা কাচি, 
শঙগরীদিদি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবায় সময় দেখলাম 
ওয় হাতে চুলের গোছার মত কি একটা । তখন উঠে বসে 
মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম_ আমায় চৈতন নেই। কি 
সর্বানাশ হ'ল বাবু! আমার মানত কর] চৈতন ! 

-মানত ফর! চৈতন ? 

আজে হ্থ!, বাবু। মানত কর! চৈতন | বাবা তারক- 
মাথকে দেবার চৈতন। জাজ পাচ বছর ধরে রেখে আসছি, 
বাবু। আমার কি সর্বনাশ হ'ল বাবু। 

চেঁচামেচি শুনে গৃহিনী ছুটে এলেন ঘরে । বললেন, ফি 
হ'ল রে, পর্রলোচন ? চেঁচাচ্ছিস কেন? | 

পত্মলোচন গৃহ্থিমীর পায়ের নীচে বসে পড়ল। ক্রনদন- 
জড়িত স্বরে বললে, আমার চৈতন নেই । 

_চৈতশ নেই ? 

গৃহিনী আমার দিকে চাইলেন । 

হাসি গোপন করে ব্যাপারটা! খুলে বললাম । 

শুনে গৃহ হাসি চাপতে পারলেন না। 

পর্লোচনকে উদ্ফেশ করে বললেন, তাতে আর হয়েছে 
কিবাব!? চৈতন গেছে, জাবার হবে । এবার আরে! বড় 
করে চৈতন রেখ । বাব! তারকনাথ তথন ভবল চৈতন নিয়ে, 
তোমায় জাশীর্বাদ করবেন। 

পয্মলোচন হাতের উল্টে! পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে 
বললে, তা কি হয়, গিগ্রিমা। কিন্তু আমি আর এখানে থাকব 
না। আমার মাইনে দিন টুকিয়ে। শঙ্ষরীদিদি আপনাদের 
পুরনো লোক, আপনাদের আদরের । আমার চৈতন গেল 
অথচ ওকে আপনার] কিছু বললেন ন!। 

এবার হাসলাম । বললাম, আচ্ছা তুই এখন যা। শক্করীর 
বিচার পরে হবে । তুই যা। 

-_আমার মাইনে, বাবু? 

ধমক দিলাম । বললাম, খাম হতভাগা | টিকির জন্গে 
তুই চাকরি ছাড়ধি? যাবি কোথায় শুনি? দেশে? দেশ 
তো! ছতিক্ষে ছারেখারে যাবার জোগাড় | খাবি কি? 

পল্মলোচন মাথার পিছনে হাত ঝুলোতে ঝুলোতে নিঃ- 
সঙ্কোচে বললে জাজ্ঞে বাবু, দেশে ঘাব না তো! ! দেশে যাব 
কার টানে? কেউ তো নেই ! অন্ত জায়গায় কাজ করব বাবু । 

আমি কথ! বলবার পূর্বেই গৃহিনী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 
পাখ! গজিয়েছে তোমার । কাজ শিখে এখন অন্ত স্থানে কাজ 
ফরব বাবু। আম্পর্ধা বেড়েছে! 

গৃহ্িধীর এই তিরস্কার শুনে পত্লোচন ক্ষণকাল নীরবে 
আনত মুখে বসে থেকে হঠাৎ এক সময়ে উঠে ঈাড়াল। বললে, 
আমার চৈতন গেল এখানে থেকে আর করব কি, গিথ্বিষ! ? 
আমি এ্রধুনি চললাম । আমায় শুধু তারকেস্বয়ে যাবার 
ভাড়া! দিম্‌। 


থু 


পল়্লোচন 


, বললাম, তারকষেস্বরে কি করতে ঘাবি ? 

- মাথার চুল দিয়ে আসতে । চৈতন গেছে- _মাথাক্ন চুল 
নিয়ে বাব! তারফনাথ বদি ভূ হন। 

বেটার বুদ্ধির দৌড় দেখে ছুঃখ হ'ল, হালিও পেল। 
বললাম, আচ্ছা, তাই না হয় দেওয়া যাবে'খন। এখন তুই 
একবার বাক্ধারে যা, দেখি । বড়ক্ষিবে পেয়েছে। 


এই বলে একটা টাকা ওর দিকে বাড়িয়ে ছিলাম । 
পদ্লোচন কোন আপতি করল ন!। টাকা নিয়ে খর 
থেকে বেরিয়ে গেল । 


চলে গেলে ওরই কথ! ভাবতে লাগলাম । যেমন ধোকা 
তেষনি জকর্ম্া পক্গলোচন তবুও ওর ওপর ফেমন একটা মায়! 
পড়ে গিয়েছে । শঙ্করী এবং হরিঠাণ্র জামার এখানে বহুদিন 
যাবং কান্-কর্ম করে অ:সছে কিন্ত ওদের ওপর এমন মায়! 
তে! হয় নি। ওরা কানের লোক, কাঞ্জ করে ভাল। পক্ঘ- 
লোচন কাজের পরিখণ্ডে অকাঞ্জই করে বেশী । তত্রাচ ওকেই 
যেন বেশী ভাল লাগে। বোধ হয় ওর সরলতার জভেই ওকে 
এমন ভাল লাগে 1" 

চৈতন কাটা যাওয়ায়, দিনকয়েক শঙ্বরী এবং হৃস্ি- 
ঠাকুরের সঙ্গে পঞ্জলোচন কথ! কযর়নি। এখন আবার 
একটু একটু করে কথাবার্তা চলতে লাগল । 


ক ০ ক 


টিপ-টিপ করে সেদিন বেলা বাকোটার পর থেকে বৃটি পড়া 
সুরু হয়ে গেল। শক্বরী যখন কাজে এল, তখন বেল! ছটো। 
বু্টি তখনও থামে নি। বরঞ্চ রৃঙ্ির ফোটা পূর্বের চেয়ে 
আকারে বড় বলা যেতে পারে। পঞ্ছলোচন বাসন মাজান্র 
শব্ধ পেয়ে কাছে এসে দাড়াল । বললে, শঙ্করীদিদি, ভিজে 
ভিজে বাসন মাজছে।। সঙ্দিতে তে! গলার স্বর ভেঙে গেছে। 
শেষে ছবরে পড়বে? . 

শঙ্ষরী ফিক করে একটু হাসল । বললে, ওরে বাসন্বে 
দরদ যে উলে পড়ছে গো | এত দরদ কোথায় ছিল? 
মাজ না ভুই বাসন। দেখি, তোর দরদট। সাচ্চা! কিনা! 

পারি না? নিশ্চয় পারি। উঠে এস ভুমি। 

শঙ্করী বাসন মাজতে মাজতে বললে, থাক?! এ 
ভাল। আর বাদ মাজতে হবে না] বাবুর পেয়ারের 
চাকর । অত কষ্ট করতে দেখলে, এখুনি বাবু বকাবকি 
করবেন। 

পদ্মলোচন দাড়িয়ে ছিল সিমেন্ট কর! চাতালটার় ওপর । 
এবার তারই এক পাশে বসে পল়ল। বললে, লত্যি, বাবু 
আমায় খুব ভালবাসেন । সেদিন তুমি আমার তায়ক- 
নাথের মানত কর! চৈতনট! কাচি দিয়ে কেটে নিয়ে পালালে 
বাবুক্প কাছে কেঁদে পড়লুম আমি। উনি আমায় দয়া 
করলেন । গত সোমবার দিন ঘটা করে আমার কাটা চৈতনেন্র 
কল্যাণে দ্বাৰা! ভারকনাখের মন্দিরে পূজো! পাঠিয়ে ছিলে । 
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জামি যেতে চাইলাম । গিশ্ীমা রাজী হলেন মা, বললেদ-_ 
ভুই পথ-ঘা্ট চিনিস নে। শেষে কি হারিয়ে যাবি? 

শঙ্বরী আবাম্ব হাসল । বললে, কি বরাত করেই না তুই 
এ-বাস্কী চুফেছিলি | তোর চৈতন কেটে নিয়ে গেল হরে, 
ছুমেয় ঘোরে তুই হতভাগ! সব দোষ চাপালি আমার ঘাড়ে। 
আছি বকুনি খেয়ে মন্মলুম। তুমি হচ্ছ কর্াপিপ্সির আছুন্ে 
চাকর । তোমার জে তারঞনাধে ঘটা করে পুজো পাঠানো 
হা'ল। সত্যি বলছি পদ্ঘলোচন, তোর মত বোকা যদি 

। 
ভাজার কথায় অবাধ না দিয়ে বললে, হরে চৈতন 
কে নিয়েছে মানে ? 

-হ্হরেই তে। কেটেছে। 

_ হাঁ, ইন্ছরে কেটেছে | কেটেছে। তুমি । আমি নিজের 
চোখে দেখলাম । 

- ছাই দেখেছ । বলে এখানকার হঁছরগুলো! ঘুমিয়ে পড়া 
মানুষের 7২ পধ্যস্ত কামড়ে ধরে। 

পদ্সলোচন কথাটা! বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে, 
বেং ! আমি এ কথ! বিশ্বাস করি নে। 

_-মা করলি তো বয়েই গেল ! 

এই বলে শঙ্করী পুঞু পুরু ঠোট হুখানি ঈষৎ প্রসারিত 
ফরল। 

এয পর মিনি কয়েক নীরবতায় কেটে গেল। 

একসময়ে পঞ্জলোচন বলে উঠল, শঙ্করীদিদি, তোমার 
বাসাটা কোথায় গে! ? 

শঙ্ষরী বললে, কেন বল দেখি। 

পক্সলোচন জবাব দিলে, মাহুযের অনুখ-বিস্ুখ আছে ত। 
ধরে! তোষার হ'ল অগুখ | ভুমি কাজ করতে এলে না। তখন 
তোমার বাসাটা জানলে আমি খোঁজ-খবর নিতে পারি ত? 

--৩ঃ এই | বলে শব্বন্ী আবার ফ্লাত বের করে 
মিঃপক্বেই হাসল । 

-_স্বাসছে! যে? 

এমনি | হাসি পেল, তাই হাসছি। দেখ পথ, তুই 
অসম্ভব বোকা! এত বোক! মানুষের কলকাতার না আসাই 
উচিত ছিল। . 

এই বলে শঙ্করী বাটা দিয়ে উঠামের জল নর্ধমার দিকে 
ঠেলে দিতে লাগল । 

দিন পনেরর মধ্যেই পক্মলোচনের বেশ কিছু পরিবর্তন 
দেখা গেল। আগে ছোট্-ছোট চুল ছিল মাথায়। এখন 
বড় বড় চুলের মধ্যথান দিয়ে লম্বা! টেরী কাটে । চৈতনের 
ধালাই আর নেই। পুর্বেষে ওর চৈতন ছিল, এখন তা! 
বুঝা যায় না । আগে সব সময়েই ওকে বাল্ঠীতে পাওয়া! যেত। 
প্রথন কাদের সময়েও দেখ! পাওয়া যায় না। হট করে 
গিয়ে উঠে শব্বন্বীয় ঘাক়ীতে। পদ্বলোচন আবার. স্থনব 
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ভাজতেও হুর করে দিয়েছে । কাজে-অকাজে ওর রুখে গানের 


নুয় শোনা যায়। 

লেছিন বাইয়ে বেস্বিয়েছিলুম ৷ কিরে এসে দেখি পদ্ধলোচন 
ড্রেসিং টেবিলের দুদুখে গর্থীমোড়। চেয়ায়টার় ওপর বলে; 
আয়নায় দুখ দেখতে দেখতে, পাউডার মাথছে। ফিটফাট 
জামা কাপড় । ভাল করে নিন্বীক্ষণ করলুম। পাঞ্জাবী 
এবং ঘুতি আমারই । কাল লঙা থেকে জানিয়ে চেয়ারটার 
ওপর রেখেছিলুম। তুলতে বোধ করি গৃহিখীর খেয়াল হয় 
নি। কাজের চাপে ভুলে গেছেন মনে হৃ'ল। 

নিঃশব্দে ঘরে চুকেই বজ্জগ্ভীর শ্বরে ডাকলুম, পদ্ঘলোচন ? 

পদ্ধলোচন অকন্মাৎ ঘুরে আমার দ্রিকে চাইল এবং পর- 
সুহূর্তেই চেয়ার পরিত্যাগ করে উঠে গ্রাড়িয়ে বললে- আজ্ঞে? 

_ লক্ষীছাড়।, হতন্ভাগ! কোথাকার | এ কি হচ্ছে শুনি? 

পল্মলোচনের লক্ষ! হওয়া ত দুরের কথ দাত বার করে 
হাসতে লাগল । বললে, কি বাবু? 

বলেই চোখ নীচু করে নিজের দেহের ওপর ধিয়ে একবার 
চোখ বুলিয়ে শিলে। বললে, আজে বাবু আজ শঙ্করীদিদি 
নেমস্তপ্ন করেছে কি না। ওর বাক়ীতে খেতে হবে। আমার 
জামা-কাপড় একেবারে ছেঁড়া, বাবু। তাই, আপনার ঘৃতি 
আর পাঞ্জাবী পরেছি। 

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, জামার ভান হাতখান! 
পন্মলোচনের শীর্ঘ' গালের উপর বজ্র মত গিয়ে পড়ল। 
সে প্রচণ্ড চপেটাঘাত ও ধরদান্ত করতে পারলে না। ছিটকে 
গিয়ে পড়ল ওদিককার দরজার ওপরে এবং খোলা একখান! 
পাল্লার খোঁচায়, চক্ষের পলকেই পদ্মলোচনের কপালের এক 
পাশ কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। 

রাগের মাথায় এক কা বাধিয়ে বসলাম । শেষে ডাক্তার 
ডাকতে হ'ল, ওষব দিয়ে কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হ'ল, 
আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল। 

, এই প্রহ্থারের তাড়সে পদ্বলোচনের দ্বধর এল। খুব 
ভর |... , 
শঙ্করী একদিন পদ্লোচনের ঘরে চুকে তার শিয়রের 
পাশে বসল। বললে, পদ, এখন কেমন জাছিস ? 

পন্মলোচন লেপের ভিতর থেকে মুখটা বের করে, চি” চি 
করে বললে, ভালই জাছি। শক্করীদিদি তবু ভাল যে তুমি 
আমার দেখতে এলে । 

শঙ্করী ওর গায়ের লেপটা সরিয়ে একপাশে রাখলে । 
বললে, লেপ গায়ে দিয়ে পড়ে আছিস কেন? লীত করছে? 


এখন করছে না। আগে করছিল। 
শঙ্গরী সে কথার জবাব দিলে না। শুধু ওয় রুখের দিকে 
প্কনৃষ্ে চেয়ে রইল । 


পছ্গলোচন বললে, অমন করে কি দেখছ, শঙ্বরীদিঘি ? 
শহ্বত্বী চোখ কিত্িয়ে অন্ত দিকে চাইলে । একটা সু 


অগ্রহায়ণ 


নিঃশ্বাস ওর বুকখানা যধিত করে বাইরে বেরিয়ে এল। 
বললে, তুই কত রোগা হয়ে গেছিস পদ্দ। 

- রোগা! ? কই না তো। 

--না হলেই ভাল। 

কিছুক্ষণ চুপ চাপ.। 

পদ্মলোচন বললে, লেপটা! গায়ে দিয়ে দেবে, শঙ্ষরীদিদি ? 

কেন, আবার শীত করছে? 

স্থ্যা। 

শঙ্করী ভাল করে লেপটী। চাপ! ধিয়ে একটু মক্কে চড়ে 
বসল । বললে, তুই তাল হয়ে ওঠ, পদ্ম, তোকে আমি 
পয়সা খরচ করে “নদের নিমাই” যাতআা শোনাব। 

_-সত্যি? সত্যি বলছ, শক্ষরীদিদি ? 

_ থা রে সত্যি কথা। 

পন্মলোচন শিকুণ্ুরে শুধু লেপটা ওপর দিকে একটু টেনে 
নিলে। 

ক্ষণকাল পরে পন্মলোচন বললে, পা? ছুটে! ঘেন দেছু 
থেকে খষে যাচ্ছে, শঙ্করীদিদি। অসহ কামড়ানি। 


বর্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ 
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-পা কাষড়াচ্ছে? টিপে দেব? 

এই বলে শঙ্করী উত্তরের অপেক্ষা মার না করে পদ্লোচনেন 
পা টিপে দিতে লাগল । 

পল্পলোচন হা হ। করে উঠল। বললে, কর কি শহস্বী- 
দিদ্ধি? আমার পায়ে হাত দিও মা। 

শঙ্কর়ী সে কথায় কর্ণপাতও করল না । পঞঙ্জঙগোচনের পা 
চিপে দিতে দিতে বললে, তা ফোক, ভূই এখন চুপ করে শো 
দেখি। অনেকক্ষণ বকর-বকর করছিস। এখন একটু 
ঘ্বুমো। 

এই সময়ে হরিঠাকুরের পায়ের খড়মের শব্ধ একটু একটু 
করে ঘরখানার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল এবং ক্ষণকাল 
পরে দেখা গেল, সে চৌকাঠের ওপর ছড়িয়ে ভিতর পানে 
তীক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখনই রাগে ফুলতে ফুলতে যেদিক 
দিয়ে এসেছিল, দেই দিকেই মুখ ফরে কিযে যেতে 
লাগল। 

সন্ধ্যার পর টেম্পারেচার নিতে এসে দেখি, তখনও শশী 
বিচ্বানার এক পাশে বসে পন্মলোচনের পদসেবা করছে। 


বর্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ 
জ্ীরমণীকুমার দততগুপ্ত 


গত ত্রিশ বংসরের মধ্যে পৃথিবী হুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাসমরের 
বিভীষিক] দেখিয়াছে ৷ দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর সবেমাত্র শেষ হুই- 
স্াছে, কিন্ত যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তৃতীয় মহাসমরের 
পরিকঙ্গন! ও প্রস্তুতির জাভাস পাওয়া যাইতেছে । এই সেদিন 
প্রশান্ত মহাপাগরের বিকিনি প্রবাল-বলয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম 
আপধিক বোমার যে জমকালো! মহড়া হইয়! গেল ইহ! ঘনায়মান 
তৃতীয় মহাযুদ্ধের কৃষচ্ছায়াই সুচনা! করিতেছে | যুক্তরাষ্্রের 
সান্ক্রান্পিস্‌কো! শহরে বিয়াঙ্জিশটি ছোটবড় জাতি আন্তর্জাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে একটি সনদ সহি করিয়াছে । 
ইহা! সত্ত্বেও পৃথিবীর পরাধীন, পরতন্ত্র ও পরপদানত জাতিগুলির 
মনে এই সনদের স্থারিত্ব এবং পরিণাম সন্বন্ধে যথে& আশঙ্কা ও 
সন্দেহ জাগিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনিভা! সম্মেলন, 
জাতি-সঙ্ঘ, নিরম্রীকরণ-সতা, কেলগ প্যাক্ট প্রভৃতির শোচনীয় 
ব্যর্থতা দেখিয়া সান্ক্রান্সিস্কোতে রচিত সনদের পরিণাম 
সন্বন্ধেও যনে সংশয় জাগিলে কোন দোষ দেওয়া! যায় না। 
এবারও সম্মিলিত জাতিপুর্জ-প্রতিষ্ঠানের আলোচনা-সন্ডাগুলিতে 
এবং প্যারিসে আছুত শান্তি সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিজ্রয়ের 
(আমেরিকা, ইংলও ও রাশিয়া! ) মতিগতি দেখিয়া বিশ্বশান্তি 
ও নিরাপতা সশ্বন্ধে ঘোর সন্দেহই জাগিতেছে। যতদিন প্রবল 


প্রতাপশালী প্রধান র্া্রগুলির পররাজ্যলোলুপত, সাত্রাজ্যবাদী 
নীতি, লুঠন, শোষণ ও পীড়নের ছত্ববেশে হুর্বল জাতিগুলির 
উপর অছিগিকি, ক্ক্ককায় জাতিগুলির প্রতি শ্বেতকায় দ্ধাতি- 
গুলিন্র তথাকথিত তগবন্ধও দায়িত্ব প্রভৃতি হীন স্বার্থকলুষিত 
উগ্র সাজাত্যবোধ বিদ্যমান থাকিবে তত দিন পৃথিবীতে প্রস্কত 
শান্তি ও নিরাপভার আশ কর! বধ! ৷ বৃহৎ শক্তিত্রয় জাতিবর্ণ- 
বর্মনিধিশেষে সকল জাতির স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্্রণ ও সমানার্ধি- 
কারের প্রতি কি প্রক্কতপক্ষেই আগ্রহণীল ? হদি তাহার! 
নিঃস্বার্থভাবে ও আগুরিকতার সহ পৃথিবীর প্রন্ুত শান্ধি ও 
মঙ্গল কামন! করেন তবেই তাহাদের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্ক প্রতিষ্ঠান মানবন্ধাতির কল্যাণ সাধন করিতে 
পারিবে । 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের সুন্ধ-বিগ্রহ এবং উহার 
পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুদ্ধের বীতংস রূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা কম্সিব। শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতিসার, 
কৌটিলোর অর্থশান্ত্র, মন্গুসংকিতা, মহাভারত, গৌতম বর্মন 
প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বুন্ধ-বিগ্রহের কথ! লিপিবদ্ধ 
আছে। বর্তমান কালের মত প্রাচীন কালেও জল, স্থল, 
আকাশ ও ভূগর্তে মুদ্ধ হইত। সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি সম্বন্ধে 


১৬৮ 


১৬৫৩ 





যুসংহিতায় উক্ত হুইয়াছে যে তাহাদিগকে জলে, স্থলে, 
আকাশে. অগ্রসর হইতে হুইবে, তাহাদের অভিযান-পথ 
হুম্পষ্টরাপে পরিকঙ্সিত, অঙ্কিত ও নির্ধারিত করিতে হইবে ; 
স্থলে রখ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈনা, জলে যুদ্ধজাহাজ এবং 
আকাশে বিমান অগ্রসর হইবে । কৌটিলোর অর্থশান্ত্রের 
অষ্টম ও দশম অধ্যায়ে উক্ত আছে, “তৃগর্ভে পরিখা খনন করিয়া 
এবং তথায় অন্রশস্ত্রে লক্িত হইয়া বুদ্ধ চালাইতে হইবে ।” 
গত মহায়ুদ্ধের পূর্বে আকাশ ও পরিখা-যুদ্ধকে বর্তমান যুগের 
লোকের! আজগুবি কল্পন! বলিয়া মনে করিত। কিন্ত ইহা! 
এখন বাস্তব ব্যাপার বলিয়! শ্বীক্কত হইয়াছে । আমাদের 
চোখের সামনে জল, স্থল, আকাশ ও ভূগর্ভের বিভিন্ন রণাঙনে 
নরহত্যার তাওবলীলা সংঘটিত হইয়াছে, নিত্য নুতন ভীষণ 
মারণাম্পমূহ্র আবিষ্কার এবং সেগুলির নিষু্র ও নির্ধিচার 
প্রয়োগন্ধারা ধ্বংস-কাধ্যের অমানুষিক লীলা ব্যাপকভাবে ও 
অগ্রতিহৃত গতিতে চলিয়া মানবসভ্যতা ও সংস্কতির উপর 
ছন্বপনেয় কলঙ্ক-কালিমা চিরতরে লিপ্ত হুইম্বাছে। 

কৌশল, কূটনীতি ও চাতৃষ্যের প্রয়োগ যুদ্ধের একটি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য । এইগুলি যুদ্ধের পক্ষে অপরিহ্ার্ধ্য। পরিকল্সন! 
ছুচিস্িত হইলে সাধারণতঃ উদ্দেন্ত ব্যর্থ হয় না। প্রাচীন 
ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রছে এরপ দৃষ্ঠান্তের কথ! লিপিবদ্ধ জাছে। 
বত, রাবণ ও তাড়্কাকে বধ করিবার জন্য ইজ, রাম 
এবং কক কৌশল, চাতুর্ধ্য ও কৃটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
পরাক্রমশালী বালী, হিএপ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বাতাপী, ইধল 
প্রভৃতিও এইরূপে নিহত হ্ইয়াঞ্িল। কৃষ্টনীতির প্রয়োগ 
দেশ, কাল, পাত্র ও অবন্থা ভেদে বিভিন্ন হইয়া! থাকে। 
কামন্মকীয় নীতিসারে প্রাচীনকালের কুটমুদ্ধের সবিস্তার 
বর্ণনা আছে | কৃটযুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন 
--“দেশ ও ফাল অনুকূল হইলে এবং শক্রর প্রক্কৃতি-তেছ 
করিতে পারিলে রাক্ধ প্রকান্ঠ যুদ্ধ করিবেন; কিগ্ত দেশ ও 
কাল প্রতিকূল হুইলে এবং শক্রুর প্রন্কতি ভেদ করিতে না 
পারিলে রা! কুটমুদ্ধ করিবেন । গিরিকন্দরাদি-পথে অভুমিষ্ঠ 
(উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়) অতএব অসাবধান শত্র-সৈন্যকে 
বব করিবে । আর ভূমিষ্ঠ অর্থাং উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শক্রু- 
সৈন্যকে উপজাপ করিয়! বধ করিবে । সম্মুখে এক দল 
সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং জার একদল বলবান্‌ বেগগামী 
স্বীরসৈন্য দ্বারা পশ্চাংদিক হুইতে শক্রসৈম্যদ্কে আক্রমণ- 
পূর্বক ছই দিক হইতে বিধ্বস্ত কিবে। অথবা পশ্চাংদিফ 
হইতে মুদ্ধ আরঘ্ভ করিবে, শেষে সন্মুখ হইতে শক্তিশালী 
সৈন্যথারা আক্রমণপূর্ববক বিত্রত করিয়া বধ করিবে। 
ইছাও ছুই দ্বিক হইতে আক্রমণ। সম্মুখদেশ বিষম 
হইলে পশ্চাৎ হইতে বেগবান হইয়া বধ করিবে। আর 
পশ্চাং দিক বিষম প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বব করিবে। 
এইরপে পার্থর বিষয্বও বুঝিতে হইবে । অসার সৈন্যের 


মধ্যে সারবান্‌ সৈন্াবল লৃকাইয়! রাখিয়া ঘুদ্ধ করিবে। 
যুদ্ধে অসার সৈন্ের বিনাশে শক্রসৈন্ত শিখিলপ্রবত্ধ হইলে 
তখন এঁ শক্রসৈন্তকে শিংহের় ভায় উন্লক্ষন করিয়া প্রচ 
আক্রমণেতর দ্বারা নিহত করিবে । কুয়াসা, অন্ধকার, কাল- 
পরিচ্ছদ, গর্ভ, অগ্নি, পর্বত) বন, নদী--এই সকলের ছন্কে বা 
ছলে কৃটমুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পয়াজ্গয় বা বিনাশ করিষে। 
চরঘার] শত্রুর প্রচার অবগত হইয়া রাজ! অতিশয় সতর্কতা 
ও উৎসাহের সহিত যে উপায়ে শত্রবধ করিবেন, শত্রুর নিকট 
হইতেও সতর্ক রাজা তদ্রপ স্বপক্ষের নিধনের আশঙ্কা 
করিধেন |” 

ুন্ব-বিপ্রহ যে অতিশয় নিঠুর ও ধ্বংসকারী ব্যাপার তৎ- 
সম্বদ্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও 
কষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যুদ্ধের মত নিঠুর ও প্রলয়ঙ্কর 
কারও সর্বজনকল্যণবিধায়ক বর্শের প্রভাবে সুপিয়গ্রিত ও 
নুপরিচালিত হুইত । বর্তমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় মুঞ্ছের 
আদর্শ বিশেধঞ্পে প্রণিধানযোগ্য । কুকক্ষেএ-ছুক্ছেপ্ প্রাককালে 
স্বজনগণকে ঝুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয় ক্ষত্রিয়বীর অঙ্জুন 
বিষ হৃইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেশ ন!। কন্তব্যাকর্তবা ও 
ধন্মাধর্্ব নিক্পণে অসমর্থ অঙ্চুন ভরুকষের শরণাপন্ন হইলেন 
এবং তাহার উপদেশ ভিক্ষা করিলেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ 
রাষ্বিদ্‌ দার্শনিক ও তত্বদরশী শ্রীকফ বেদাপ্ডতের অভীঃমন্তঘ্বারা 
অক্দুনের ক্রেব্য ও" হাদয়দৌ্ববল্য দুর করিয়া তাহার অস্তরে 
আত্মবিশ্বাস ও শক্তিসফার করিলেন। জাত্জা অবিনশ্বর, 
দেছের সহিত ইহা! বিনষ্ট হয় নাঁ। ক্ষত্রয়ের পক্ষে বর্শযুদ্ধে 
যোগদান পরম ধর্ম । বর্শযুদ্ধে নিহত হইলে ন্বর্গলাভ হয়, 
আর জয়ী হইলে পৃথিবীতে প্রভু ও যশঃ অঙ্জিত হয়। 
যুদ্ধের পুর্বে কোনো দেশের যোদ্ধগণ এব্প ধর্খর্শীতির 
উপদেশ শুনিতে পায় নাই। প্রস্কতপক্ষেই এক্সপ উচ্চ শীতি- 
জানের ভিত্তির উপর প্রতিঠিত যুদ্ধ বর্তমানকালে দেখা যায় না। 
. সুদ্ধ-বিগ্রহের ফল কখনও শুভ ফ্য় না-_ধ্বংস ইহার 
অপরিহার্য পরিণতি | প্রাচীন ভারতে বর্ম ও নীতির উপর 
প্রতিঠিত প্রথা, ' আইন-কানুন ও সমাজ-ব্যবস্থা দ্বার] মুদ্ধে 
ধ্বংসের পরিমাণকে অনেকাংশে লঘু করিবার চেষ্ঠা করা 
হইয়াছিল। প্রচলিত আইন-কানুন ও সমাজনীতিগুলি 
উপেক্ষ! করিয়া! যুদ্ধ পরিচালিত হ্ইলে জনগণের দ্বিক হইতে 
তীব্র সালোচনা, বিক্ষোভ ও অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিত। 
জনগণের ঈদৃশ বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সম্বন্ধে ব্যাট্টি ও সমটির 
বিবেকবুদ্ধি সম্যকৃরাপে সচেতন ছিল এবং ইফার তীব্র প্রতি- 
ক্রিয়াও পরিলক্ষিত হইত । তংকালে নিন্দা এবং লন্দার 
আশঙ্কাও ছিল। আজকাল এগুলি কল্পনার খেয়াল বলিয়া 
উপেক্ষিত হয়। এগুলি মানিয়! চলিলে নাকি নান্নীনুলত 
হুর্ধালতান্ প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং লোকের নিকট হান্াম্প 
হইতে হয়| নির্দোষ নিরম্র মাগয়িক ও গ্রামবাসিগণের উপন্ব. 


 অগ্রহারণ 


অতিশয় মারাত্মক বিক্ফোরকের নির্বিচার বর্ধণ জাধুনিক যুদ্ধে 
বিজয় লানের এক মা! গৌরবজনক উপায় বলিয়৷ অভিনঙ্দিত 
হুয়। আন্বকাল বিক্ষোরকের আক্রমণ হইতে নারীকেও বাদ 
দেওয়া! হয় না; নির্দোষ শিশুরও অব্যাহতি নাই। সাহ্‌সী ও 
ঘলবানের! ইঙ্াকেই হয়তো বীর-ধর্ বলিয়া মনে করে। 
প্রাচীনকালে মুদ্ধ হইত সমানে সমানে-_ইছাই ছিল প্রক্কত 
শক্তির পরীক্ষা । আজকাল ইহ! বৈজ্ঞানিক কেশল, কৃতিত্ব 
ও উল্ভাবনী শঞ্জির পরীক্ষা এবং আকাশমার্গ হইতে নিষ্বিচার, 
নিষষরুণ ও অমাহুধিক নরহতার তাগ্ুবলীলায় পর্যবসিত 
হইয়াছে! 


প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ কি কি ধর্শাহ্থমোদিত ও মর্ধযাদাসম্পন্ন 
উপায়ে পরিচাপিত হইত উহা নিণয় করিতে হইলে আমা- 
দিগকে আমাদের শাগ্রখলি পুশ্থামপুণ্থঞ্পে অধ্যয়ন করিতে 
হইবে এখং তাহাতে আমর! পররাজ্যখাসী, পরপীড়ক, 
দরিব্রশোষক, বন্ততাস্থিক আধুনিক পাশ্চাত। সততার তুলনায় 
হিন্মুসভাত! ও সংকতির শ্রেষ্ঠ ও মহ? স্প্রূপে আানিত্ে 
পারিব। 


প্রথমেই প্রশ্ন উঠিন্তে পারে যুগ্ছে ধর্খের অগ্রশাসন মানিতে 
হইবে কেন? বশ্বাহযোদিত আইন-কাঞ্ছন, রীতি-নীতি 
মানিগা চলিশে যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধপরিচালন: কি শিথিল ও হূর্বাল 
হইয়া পড়ে না? যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেন্ত যদি হয় শত্রুর পরাজয় 
ও নিপাও,তবে কি উক্ত উদ্দেন্ত সাধনের জঙ্ঙ দয়ামায়! বিসঞ্জন 
দিয়া সকল প্রকার সুযোগ, কৌশল, চাতুরী, খুটনীতি ও 
কার্যকর উপায় অবলঘ্বপীয় নছে ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে 
প্রাচীন ভারত কম্ুকণ্ঠে বলিতেছে: . যুদ্ধ ধর্ম-নীতি-ভা!য়-সত্য- 
মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া! উচিত, তবেই যুদ্ধের মত 
অনিবাধ্য অন্তত বস্ত হইতেও মানবঞল্যাণকর উচ্চ উদ্দেশ্য 
সাধিত হইতে পারে । আদিম অসত্য জ!তিসকলের ছিত্শ্র 
দ্ধের নিষ্র প্রথা গুলিকে চিএতরে বিদায় দ্িয্বা সত্য মানবের 
অর্ধ্যাদাসম্পন্ন সর্বাজনগ্রাহ বর্-নীতি-স্ায়-সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কাঙ্থনগুলি অবলম্বন করিলেই মানব-কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। 

আধুনিক অনেক ইউরোপীর সেনাধাক্ষ প্রাচীন ভারতের 
সুদ্ধের উচ্চ আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন 
ভারতের ব্যহরচন! বর্তমান সমরকৌশল অপেক্ষা! কোন অংশে 
শিক্কষ্ট ছিল না। মনগুসংহিতায় বরাহ, মকর, স্থুচী, পদ্ম প্রতৃতি 
ব্যুহের উদ্লেখ আছে এবং তহ্ুপযোগী যুদ্ধের বিস্বত নির্েশও 
দেওয়! হইয়াছে । যেদ্িক হইতে বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে 
বেঈী সেই দ্বিকেই সেনাব্যক্ষ তাহার সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী 
সৈভ পরিচালন! করিবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আট দিকেই সৈজ 
প্রেরণ করিবার তৎপরতা দেখাইবেন। যেদিক হইতে শক্রর 
আক্রষণ আসে সেই দিকেই সৈশগণ অগ্রস় হইবে । 


বর্তমান কালের মহাজনর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধ-বিগরহ 


১৩টি 





অপ্রত্যাশিত আক্রমণ ঘাহাতে না হইতে পারে তজ্জত পাশের 
দিকে এবং পশ্চাং ভাগেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। শক্ত বগি 
সংখ্যার বেশী ও অধিকতর পরাক্রমশালী হয়, তবে শক্রর় 
সম্মুখে বেশীসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে, কিন্তু 
প্রয়োজন হইলে তাড়াতাড়ি সৈন্যদলকে সরাইয়! লইতে হইবে। 
শহর অথবা ছর্গ দখল করিতে হইলে, অথবা শক্রসৈন্যের ব্যুহ- 
মধ্যে পথ করিয়া বাইতে হইলে ছুই দিকে ধারালো! তরবাছিন্ন 
আকারে বন্্রব্যুহ রচদ! করিয়া আক্রমণ করিতে হুইবে। 
কামানও গোলাগুলির মুখে আক্রমণ করিতে হইলে সর্পবাহ্র 
আকারে আক্রমণ করিতে হইবে অর্থাৎ সৈন্যগণ মাটির উপর 
হামাগুড়ি দরিয়া অএসর হইবে অথবা বৃদ্ধ পু অস্বারোহী 
সৈন্যগণকে পুরোভাগে এবং যুব! সৈন্যগণকে মধ্যভাগে স্থাপন 
করিবে । গোলন্দাজ, অঙ্বারোহী, রথারোহী সৈষগণ সমতল 
ক্ষেত্রে, নৌ-সৈন্য জলে, হী অগভীর জলে, তীরম্গাঙগণ বন- 
প্রদেশে, ঢাল-তরবারিধারী সৈন্যগণ মরুভূমিতে যুদ্ধ কম্িবে। 
মুসংফিতায় সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ সম্থগ্ধেও অনেক 
বুল্যবান নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে 
সকল শ্রেণীর লোক হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, 
তাহাদিগকে উত্তম খা দিতে হইবে, বিশ্রাম উপভোগ করিবার 
সুযোগ দিতে হইবে এবং যুদ্ধকা্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য 
উপযুক্ত পারিতোধিক প্রদান করিতে হইবে । 


কৌচিল্য তাহার অর্থশান্ত্রে সৈন্যগণের গুণাবলীর মান 
বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, *পুক্ষ পরম্পরাগত শোর 
বীধ, অনুগত ক্গভাব, সন্তোষ, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিদেশে 
যু করিবার ইচ্ছা, অপরাজেয়ত1, তিতিক্ষ!, সর্বপ্রকার যুদ্ধে 
বিচক্ষণ-কৌশল, বিপর্যয়ের ভিতরও অবিচত রাজাহুগত্যপ__- 
এই সকল গুণের অধিকারী হইবে সৈশ্ুগণ । যাহারা যুদ্ধবিভায় 
সুশিক্ষিত, অভি, দক্ষ, ভায়পরায়ণ, নিভাঁক, ভাবপ্রবণতাশু্ 
এবং বৃক্ষের মত অবিচল তাহারাই সেনাধ্যক্ষের পদে অবিঠিত 
থাকিবেন। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ হুইতে জান! যার, 
বিজান বা কল! হিসাবে প্রান ভারতের সুদ্ধ-বিএহ কিরূপ 
উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্ধপে মহাবীর সেকেন্দর 
যুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে প্রতীচে) লইয়! গিয়া- 
ছিলেন এবং কিরূপে ইউরোপীয় দেশগুলি স্থানীয় অবস্থান্যান্থী 
পরিবর্তন করিয়। ও খাপ খাওয়াই! অভ্ভাবধি ভারতীয় বুদ্ধনীতি 
ও আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্ঠা করিতেছে-_ইছ1 ইতিহাস 
পাঠে আমর! জানিতে পারি । 


- কিন্ত প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের অনন্যসাধারণত্ব কেবল 
উহ্ার উচ্চ মান ও আদর্শে নিহিত নয়। এই উচ্চমান ও 
আদর্শের সহিত সামগ্তন্ড রাখিয়া, প্রাচীন ভারতের মুগ্ধ এক 
উন্নততর নৈতিফ পবিত্রতা ও শুষ্ধতার উচ্চ বেদীতে হুপ্রতিঠ্িত 
হিল। ভারতীয় যুদ্ধের জন্য এই সকল সভ্য রীতি-নীতি 


নির্ধারিত ও উপদিষ্ট হইয়াছিল-_সমশ্রেনতুক্ত সৈন্যগণের মধ্যে 
সুন্ধ চলিবে $ যোগ্যতা, উভষ, শক্তি এবং মুসুংস1 বিবেচন! 
ক্ষত্বিতে হইবে । যথোচিত বিজ্ঞপ্তি ন৷ দিয়া আক্রমণ করিবে 
দা। ভয়ে লুক্কাযিত জনগণকে আক্রমণ করিবে না। 
নিশ্নসত্রীক্তত অথবা মুদ্ধে পরান্ধুখ শত্রপ়্ সহিত যুদ্ধ করিবে না। 
রথচালক, বাদক, রসদ্-বাহুকদিগকে আক্রমণ কমবে না। 
বন্ধুসংহিতায় উক্ত আছে-_গোপন অন্তর, আগ্নেয়ান্্ ও বিষ- 
প্রয়োগের দ্বারা শক্রকে বধ ক্সিবে মা। ভূমিতে শায়িত, 
উপবি&, করঘোড়ে অবস্থিত, উলঙ্গ, জীর্দ-গীগ, নি্রিত, অরক্ষিত 
আলুলার়িত ফেশ, আশ্রিত, দর্শকমাত্র, অন্যের সঙ্গীমাতর, 
বিপন্ন, অসহায়, ভয়াকুল, সাংঘাতিকরূপে আহত, বুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলায়নপর শত্রুকে বব করিবে না। গৌতম বর্শন্থর 
নির্দেশ করিতেছে_ নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে, 
হতদুয় সম্ভব স্বণ! ও হিংসার ভাব পরিবজ্জন করিবে । যে শক্র 
নিরন্্, অশ্ব ও সারখিবিষীন, করযোড়ে দণ্ডায়মান, জালগু- 
লায়িতফেশ, স্ুদ্ধে অনিচ্ছুক, ভূমিতে বা বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট 
তাহাকে, বার্ডাবহকে এবং ব্রাহ্ধণকে বধ করিবে না । মহা 
ভারতের ভীন্ম ও ড্রোণপর্ধে উক্ত আছে-_শক্রপক্ষীর় ভূপাতিত 
শ্রবং আহত সৈন্যগণকেও সমস্তে শুজ্রষ! কর! উচিত। প্রাচীন 
হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেবল দৈহিক বল অপেক্ষা 
সভ্য, দয়া ও ধর্থাহ্ছসরণের দ্বারা যুদ্ধে অধিকতর ক্কতকার্য্যতা 
লাভ করা যায় । যদিও সকল বর্ণের লোকই বুখে যোগদান 
কম্বিতে পারিত, তথাপি যুদ্ধ একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই ধর্গত 
অধিঞ্ার বলিয়া বিষেচিত হুইত। যুদ্ধ শক্রকে পরাদ্িত 
করিবার অধম উপায়, ভেদরনীতি মধ্যম উপায়, এবং শত্রুর নিকট 
হইতে সন্ধির প্রস্তাব ও কর গ্রহণ উত্তম উপায় বলিয়া বিবেচিত 
হইত । মহাভারতের শান্তি পর্বে সাম, দান বা তেদনীতি 
্বায়া এবং যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হয় কেবল সেখানে 
শেষ অবলম্বন-স্বরূপ রুদ্ধ পরিচালন! দ্বার! যুদ্ধবিগ্রছের প্রশমন 
করিবার জন্ত রাজগপকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । মহ 
সংহ্িতায়ও এই একই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । যখন মুদ্ধ 
অবন্ঠত্তাবী হইয়া উঠিত, তখন প্রাচীন ভারতের রাজবর্গ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র মনোনীত করিতেন, যোদ্ধগণের শিবির সন্িবেশ করিতেন 
শ্রবং শুভ দিন দেখিয়! মুদ্ধ আরভ্ভ করিতেন । স্র্য্যোদয় হইতে 
ধ্যাত পর্ধ্যস্ত যুদ্ধ চলিত । গ্ুর্য্যোদ্য়ে রাজা, সেনাপতি ও 
সৈভগণ উপাসনা, প্রার্থনা, দান, ধ্যান ও তর্পণাদি সম্পন্ন 
করিতেন এবং তৎপর যুদ্ধে লিপ্ত হুইতেন। ্ুরধ্যান্তে সেনা- 
পতিগণ বিশ্রামের আদেশ দিতেন | মহাভারত পাঠে আমরা 
জানিতে পারি, কুরুক্ষেত্র মাসমরে প্রতিদ্িমের সুদ্ধশেষে পাগুব 
ও কৌরীবগণ দ্ব-্ব শিবিষে প্রত্যাবর্তন করিয়! পরস্পর আলাপ- 
আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন, দুগ্ধি জলে সান করিতেন, স্বপ্- 
কাল গান ও অন্তাত নির্ধোষ আমোদ-প্রমোদ করিতেন এবং 
তৎপর নিত! যাইতেন। ছুই পক্ষের উদ্ভব ঘশালের আলোকে 





৯৫৩ 


পপি পার্স 


.উন্তাসিত'শিবিরের মধ্যে সৈর, অশ্ব এবং হত্তীসকল নির্ভয়ে, 
নিথ্বিস্বে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। বিশ্বাসঘাতকতা 
হুষ্ঠ আক্রমণের কথা কেহ হ্বপ্রেও ভাবিত না । এই সময়ে 
তাহার! শত্রতা প্রায় ভুলিয়া বাইত । এক দিনকার দৃষ্ঠ বড়ই 
উদ্বীপনাময় । যেদিন জয়দ্রথ মুদ্ধে নিহত হইলেন, সেদিন 
সংগ্রাম তু কঠোর ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং অর্জুন তাহার 
সৈল্তগণকে অপরাহ্ে অত্যধিক ক্লান্ত, অবসন ও ধৃল্যবনগুতিত 
দেখিয়া! নিদ্রা যাইতে অনুমতি দিলেন । ছুর্যযোধনও তজ্প 
আদেশ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের বেলায় উত্তয় পক্ষকে 
এরূপে পাশাপাশি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত 
দেখা একটা! অভূতপূর্ব দৃশ্ত। রাত্রির তৃতীয় প্রহর পথ্যস্ত 
তাহার! নির্িবদ্বে নিপ্রাতিভূত ছিল। তারপর সৈশ্টগণ নিদ্রা 
হইতে উশিত হইয়া প্রাতঃকাল পখ্যন্ত যু করিল । রাঝিতে 
্রাহ্মধগণ পবিত্র মস্ত্রোচ্চারণ করিলেন এবং রাজ! ও ০সণা- 
পতিগণ ব্যতীত কেহই পরদিন প্রাতঃকাপের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথা 
ঘামাইলেন না। যোদ্ধগণ আবার জয়লাভের নিমিও ধেবতা- 
গণের নিকট প্রার্থনা করিলেন । শুদ্ধ, সৌম্য ও শান্ত অক্দুনি 
শ্ীহর্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন । 

প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিগ্রছে আর একটি বৈশিয আমাদের 
মনোযোগ জাকধণ করে। যুষ্ধ করিবার সময়েও তরুণের] 
বয়োছ্যে্ঠ ও গুরুগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধ প্রদর্শন করিত । 
ছুর্ধ্যোধনের নিকট হইতে বিরাটের গোধন-উদ্ধারের জঙ্ত মতন্ত- 
দেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে অর্থুন বৃহন্লার ছন্নবেশে 
উত্তরকে সারথি করিয়! যুদ্ধ আরম করিবার পুর্বে এন্সপ 
কৌশলের সহিত তাহার তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে 
প্রথমতঃ ছুইট তীর ড্রোণের পাদস্পর্শ করিল এবং জপর ছুটি 
তার কর্ণ প্রায় স্পশ করিয়া সবেগে ছুটয়! গেল। তীর হটি 
যেন ড্রোণের কর্ণে চুপি চুপি অর্জুনের অদ্ধার্ধ্য নিবেদন করিল। 
ভীম্ম, অঙ্বখাম! ও ক্লপের প্রতিও তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। 
কুরুক্ষেত্রে যুযুধান সৈভগণ পরম্পরের প্রতি জন্ত্রনিক্ষেপ করি- 
বার জন্ত দণ্ডায়মান হইলে মুবঠির ভাহার রথ হইতে অবতরণ 
করিয়া, সত্যতবাক্‌ হইয়া করযোড়ে শত্রুর মধ্যভাগে অবস্থিত 
ভীম্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার পদমুগল জড়াইয়া 
ধরিয়া! তাহার আপীর্ববাদ ও যুদ্ধের অহ্মতি তিক্ষা করিলেন । 
প্রোণ, ক্ধপ ও শল্যের নিকও তিনি পর পর এক়প 
আপীর্বাদ ও অনুমতি চাছিয়াছিলেন। 

বল! বাছুলা, বর্তমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল 
আফাশ-কুনুঘ বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান যুদ্ধ হইতে দঈশ্বয়, 
ধর্শ, নীতি, মানবতা সম্পূর্ণ রূপে নির্বাসিত হইয়াছে । আাঘু- 
নিক যুদ্ধে সমর়নায়কগণই ঈশ্বরের আসন দখল করিয়াছেন। 
তাহাদের নির্দেশ ও আদেশই এখন যুদ্ধ পরিচালনার একমাত্র 
নিয়্ামক-_উহ1! যতই বর, নীতি ও মানবতার বিযোধী হউক । 
গোপন অস্ত্র, বিষাক্ত বাম্প, আণবিক বোমা, রাসারনিক বুদ্ধ, 


অগ্রহায়ণ 


সপস্পীস্পীসিস পলিসি পাস প৯ পাসশা পা পাশা 
শ টা শত পা পপ পি পা পি পি চাপা 


যখাতথ! নির্বিচারে বোমাবর্ধণের দ্বাক্সা লোফালয় ধ্যংস-_ 
এগুলিই আধুনিক মুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার । ছ্বার দ্বণা, ছিংসা, 
লোভ ও জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার তাগুব লীলাস্ডুমি জাধুনিক 
সুনধক্ষেত্্র। 

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধরত লোকদিগকে শান্তিপ্রিয় সাধারণ 
অধিবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইত | কিন্ধ বর্ধমান 
সুদ্ধে যুুধান ও অ-মুযুধানের মধ্যে কোন পার্থক্য কর] হয় না। 
সকলকেই যুদ্ধে কোন-না-কোন অংশ গ্রহণ করিতে হয়, 
কাহারও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। চক্ষে পলকে ইহা! 
পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। 
প্রাচীনকালে শঞ সাধারণতঃ জুঠতরাছে লিপ্ত হইত না অথবা 
কোন জাতির খাদ্য-সন্ভার বিনষ্ট করিত না । লোকালয় হইতে 
বহদূরে যুগ্ক্ষেত্ শির্ববাচিত গুইত। আধুনিক যুদ্ধে জনাকীর্শ 
নগর, শন্ততাগ্ডার, শিল্পালয়, কলকারখানাই আক্রমণের প্রথম 
ও প্রধান লক্ষ্যবন্ত। কোন দেশ বা জাতির কৃষি বাণিজ্য ও 
শিল্পসম্পদ ন& করিয়! দেওয়াই শত্রুর প্রধান লক্ষ্য থাকে । 

আব্যাত্িকতাই ভারতীয় সত্যতা ও সংস্কাতির চিরস্ভন 
প্রাণবন্ত । এই আব্যাত্মিকতাই সত্য প্রেম ন্যায় সৌদ্রাঞজ 


শীতকালের শীকদজী উৎপা্ন 


স্পা পা  ত 


১১ 


৯ পপির ৯ শা উপ পন দি জি পা ছি 


সঙিচ্ছা এবং মানবতাই ভারতীর জীবনের প্রতি স্বরে, এমন 
কি যুদ্ধবিগ্রহেও ভারতীয়গণের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ক্রিত। ইহাই 
মানবীয় সভ্যতার বিবর্তনে হিনদু-চিন্তাধারাক্স বিশি& অবদান 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ভিত ভোগের উগ্রতা! দেখিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,__*পাশ্চাত্য জাতিগুলি যেন সঙ্গীঘ 
আগ্নেয়গিরির মুখে অবস্থান করিতেছে । আমি দিব্য চক্ষে 
দেখিতেছি পাশ্চাত্য জাতিগুলি যি তাহাদের উঞ্র ভোগেক্স 
আদর্শ পরিত্যাগ করিয়! ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ ন! করে আগামী 
পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে তাহারা! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ।” অন্টি 
সম্পন্ন খধির তবিষাদ্বাদী সফল হৃইয়াছে। গত মহালময়ে 
ইউরোপীয় জাতিগুলি পরস্পর মুদ্ধ করিয়! ধ্বংসের শেষসীমায় 
উপনীত হইয়াছে । যত দিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সহরনায়ক ও 
রাষ্্ীনেত্গণ ভারতীয় জাব্যাস্িক চিন্তাধারা গ্রহণ না করিবেন, 
তত দিন তাহাদের ঘার! পরিচালিত মুদ্ধ-বিগ্রহ মানবের অনিষ্ঠ 
সাধনই করিবে, এবং তাহাদের শান্তিস্থাপনের সমস্ত প্রচেষ্টাই 
নিক্ষল হইবে । ভারতীয় জাধ্যাত্মিকতাই জগতকে মুদ্ধ-বিগ্রছ 
হইতে রক্ষা করিবে । নাজ; পন্থ! বিভতেষ্য়নায-_ইহা ব্যতীত 
অন উপায় নাই। 


টিকে 


শীতকালের শাঁকসজী উৎপাদন 
শ্রহরগোপাল বিশ্বাস 


বর্তমান ছুর্মূল্যতা এবং ছ্রাপ্যতার ধিনে *বেশী খাদ্যশন্ত 
জশ্বাও__এবেগ করে শ।কসজী ফলাও" বলে সকলেই ফতোয়া 
দিচ্ছেন, কিপ্ত হাতে-কপমে করার উপদেশ খুব কমই শুনতে 
পাই। সুতরাং এ সন্বদ্ধে ব্যঞ্িগত অভিজ্ঞত! কিছু জানালে 
অনেকের উপকার হতে পারে ভরসায় আমি কয়েকটি কথা৷ 
বলতে চাই। জমির সার, জল ও ভাল বীঞঙ্জ ছাড়া উপযুক্ত 
সময় একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় । ভাল বীজ্জের চারা, উদ্ভম 
জার ও উপযুক্ত পরিমাণ জলের ব্যবস্থা হলেও উপযুক্ত সময়ে 
নির্দিঞ্ বীজ বোন! ব! চার! লাগানো না হলে যোল আনার 
জায়গায় ছুই আনা ফলন হওয়া যে অসম্ভব সে বিষয়ের সুস্পষ্ট 
বারণ! খুব বেঞ্গ্ লোকের জাছে বলে মনে হয় না। বন্ততঃ 
শহ্রতলী বা জঙ্ জায়গায় চাষ সন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা- 
বঙ্ছিত শিক্ষিত বা অর্ডশিক্ষিত ধারা বেদী শাকস্জী কলানোর 
উপদেশ শুনে নিজেদের বসতবাটী-সংলগ্ন অল্প জারগাটুকুর 
সদ্‌ৃব্যবহারের জন্ত যক্তবান হয়ে উঠেছেন তাদের পক্ষে 
কয়েকটি কথ! জেনে রাখ! বিশেষ দরকার বলে মনে করি। 
শীতকালের শাকসজীর মধ্যে ফুলকপি, মূলে, পালংশাক, 
উম্যাটো, পেক়্াজ এবং ওলকপির চাষ খুব লোঙ্! এবং বাড়ীর 
প্রাণে সময়মত চাষ করলে এগুলি প্রায়ই বিফল হয় না। 


ফুলকপির চাষে সময় একটি বড় বিবেচ্য খিষয়। একই 
জমিতে পনের-কুড়ি দিনের বিলম্বে ধসানো চারা কিছুতেই 
আগে লাগানো চারার সঙ্ষে পেরে ওঠে না। ভাব 
মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় সগ্ডাছে বসানো! জল্দি ফুলকপির চার! 
কার্তিক মাসের শেষের দিক থেকেই কুল দিতে আরম করে । 
খানিকটা গোবরের সার দিয়েও মাঝে মাঝে গাছগুলো গোড়া 
আলগ! করে দিয়ে নূতন মাটি একটু শুকিয়ে উঠলেই নিড়ামি 
দিয়ে মা্ট আলগা করে দিতে হয়। বৃটির পরে পাতাগুলির 
দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এক প্রকায় সবুজ 
রঙের লন্ব! লম্বা পোকা! পাতাগুলি খেতে থাকে । সাধারণতঃ 
সকালবেলায় তার! পাতার নীচে আত্মগোপন করে থাকে। 
কোন নুজ্দর সতেজ পাতায় ছিদ্র দেখলে বা! কাল কাল বড়ি 
বড়ি মল দেখলেই পাতাগুলে! উলটে দেখা দরকার ৷ সাধা- 
রণতঃ বসতবাচী-সংলগ্ন স্থানের ফুলকপির চারায়, বিশেষতঃ 
কার্তিকের শিশির পড়ার আগে, এই পোকাগুলিঘস দৌরাস্থ্য 
বেশী হুয়-_সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করে সাধারণতঃ বেলী টির 
পরেই । এই সময় শু'য়াপোকাওড ফুলকপির চায়! থেয়ে ন$ 
করে দেয় । সুতরাং ভাল জবি, প্রচুর সার থাকা! সত্বেও উপযুক্ত 
তদারকের অভাবে ফুলকপির চাষে ব্যর্থমনোরথ হতে হয়। 


১৭২ 


অনেকে বলতে পারেন ভাত্রমাসে প্রারশঃ সৃষ্টি হয়, দুতয়াং 
ছলদি ফুলকপি লাগানোর জমিতে চাষের ব্যবস্থা হবে কি 
করে? বেশী জমি হলে চাষের প্রশ্ন আসে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত আমি বসতবাটী-সংলগ্ন উচু এবং বড়জোর কয়েক কাঠা 
মাত জমির উদ্দেশ্য করেই প্রধানতঃ বলছি। সাধারণতঃ এঁ- 
ষব জমিতে বর্ধাকালে নটে ডাটা, ঢেঁড়স বা বধাতি হূলো 
থাকে। দুতরাং ভা্রের প্রথমে সেগুলে! প্রায় শেষ হয়ে 
আসে বা! সামান্ড যা অবশিষ্ট থাকে তা! তুলে ফেলে দিয়ে 
কিছু ঘাষ থাকলে পরিষ্কার করে রৌন্রবুল দিন দেখে 
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিলেই চলে । এ সময় সার না দিলেও 
ক্ষতি মাই। কোদাল দিয়ে বেশী মাটি কোপাবারও দরকার 
মাই। তারপর শুকনে! খটখটে দিন দেখে পূর্ব্ব থেকে নিজে 
ফুলকপির চারা না করলে বাজার থেকে চার] এনে বিকেলে 
এ জমিতে দেড় ভাত তফাতে তফাতে বসাতে হ্য়। পরদিন 
যঙ্জি বেশী রৌদ্র হুয় তবে সকালে রোৌব্র উঠার আগেই চার 
গুলে! কলার খোল! কেটে বা কাগজের ঠোড] দিয়ে ঢেকে 
দিতে হয়। অবশ্য বিকালে রোদ পড়ে গেলেই ঢাকনাগুলে! 
আবার খুলে দিতে হ্য়। পর পর তিন-চার দিন পর্যন্ত এ 
ভাবে চারাগুলো৷ ঢেকে দেওয়া! দরকার । তারপর চারা গুলো! 
ফাড়িয়ে গেলে নীচের হ-একটি পাতা ঝরে যায় ও নূতন পাতা 
গজাতে থাকে । দিিনসাতেক পরে চারাগুলোর গোড়1 খুব 
সাবধানে নিষ্কানি বা খুরপি দিয়ে আলগা করে দিতে হয়। 
মাঝে মাঝে ঘাস বা অন্ত আগাছা জন্মালে সেগুলে। তুলে ফেলে 
দেওয়া ভাল । শেষে বেশী বুগ্টির পরগাছের গোড়ার মাটি শক্ত 
হয়ে গেলে রৌদ্র উঠার পর মাটি একটু শুকিয়ে গেলে আবার 
নিষ্কানি দিয়ে সাবধানে আলগ1-করে দিতে হয়। এইভাবে 
চাক্াগুলো! বেড়ে প্রায় আধ হাত উচু হলেই প্রত্যেক চারার 
গোড়া থেকে ছই ইঞ্ দুরে চারিপাশ ধুকে, তিন-চার ইঞ্চি 
গভীয় ও ছুই-তিন ইঞি প্রশস্ত গর্ভ খু'ড়ে তার মধযো পচা 
গোবরের সার দিয়ে সেগুলো জাবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে 
পরে সৃষ্টি পেয়ে বা বৃষ্টি না হলে মাটি শুকিয়ে গেলে ছল দিলে 
অল্প কয়েক দিণের মধ্যে চারাগুলে! সতেজ সবুজ পাতা মেলে 
উঠতে থাকে । আগেই বলেছি শুয়ে পোকা বা ফড়িং প্রভৃতির 
উপত্রব হচ্ছে কি নাদেখার জন্ত রোজই সকালে একবার 
ঘাগানে গিয়ে গাছগুলে! তদারক করা দরকার । থাকা 
পাতাগুলোফে গাছের তলায় জমতে ন] দিয়ে পৃথক একটি 
গর্ডের মধ্যে ফেলে দিলে পাতা-সার হয়-_-তারপর গাছের 
গোড়ায় পাতা পড়লে পোকার উপদ্রবও বেশী হতে পায়ে । 
মাস দেড়েক পরে গাছগুলোর চারপাশে এবার আরও একটু 
ছুত্ে এবং অপেক্ষারত গভীর গর্ভ করে গোবয়ের সারে ভর্তি 
রে নুরে! মাটি চাপা ছিলে এবং নিয়মিত জল দিলে ফুল- 
কপির ফলন খুব ভাল হয়। বাদ্দের জায়গা! কম তারা এ 
পদ্ধতিতে চাষ করলে এক এক ছুট ব্যবধানে চান্স! বসিয়ে 





প্রধালী 


সস পপদসস ্ এা  িউ া প্৯ 


১৩৫ 


পপি পাপ পম 





ভাল ফসল পেতে পারেন । আমার প্রন্তবেগী এক ভতরলোক 
পর্যাপ্ত গোবরের সার প্রয়োগে খুব ঘন ঘন চায়! বসিয়ে পাচ- 
ছয় হাত প্রশত্ত ও দশ-বার হাত লম্বা এক ফালি জায়গ! 
থেকে অপধ্যাণ্ত ফুলকপি উৎপন্ন করতেন | অবস্ত গাছ 
বেশী ধন হলে ফুল খুব বড় হয় না তবে অল্প লোকের পর্ি- 
বারে এ প্রকার ফুল প্রত্যেক দিনই হু-একটি পাওয়াতে বেশ 
পুষিয়ে যায় । ভাড্রের প্রথম দিকে চারা লাগালেও শতকরা 
কুড়ি-পচিশটার বেগ বাচাশে৷ বড় শক্জ, বিশেষতঃ যদি চারা 
বসানোর পরেই উপসূ্যপরি কয়েক দিন প্রচুর জল হুয়। 
অবশ্য এ সময়ে চাঁপা বসালে ফুল জাগে পাওয়া যায় এবং 
গাছগুলো! বড় হওয়ায় ফুলও তদন্ুপাতে খড় বড় হয়। তার 
পর এ ফুলকপি উঠে গেলে লেট ফুলকপি বা ওলসকপি এ 
জায়গায় বসানো! যেতে পারে । অপেক্ষা$ত একটু বেশী জায়গ! 
থাকলে একবারে পব জায়গায় চার! না বপিয়ে তিন-চার বারে 
৫০।১০০ করে চার] কিনে পনের-কুড়ি দিন পর পর বসানো 
ভাল। নহৃব! একসপ্সে লাগালে অধিকাংশ গাছে. একসঙ্গে ফুল 
ফুটে যায়--কিন্ত একপ সময়ের ব্যবধানে লাগ।লে অগ্রহায়ণ 
থেকে ফান্ভন পর্য্যন্ত বাগানে কপি পাওয়া যেতে পারে। যে 
ফুলকপিতে মাঘ মাসে ফুল ধরে সে সব চারাও আশ্বিনের শেষ 
থেকে কার্তিকের মধ্যেই বঙগিয়ে দিতে হুয়। যদিও প্রস্কত পক্ষে 
শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলকপির চারাগুলে! সতেজ হয়ে 
বান়্তে থাকে তবুও দেখ! গেছে কার্ডিকের রৌদ্র পেয়ে চারা- 
গুলো সুদ হয়ে না উঠলে শিশিরে সমাকৃ বেড়ে উঠতে পারে 
না। একই বীক্ধ থেকে উৎপন্ন চারা আ্বিনেক্র মাঝামাঝি . 
ও অগ্র্থায়ণের শেষভাগে বসিয়ে ফুলের অসম্ভব পাথক্য দেখ! 
গেছে। শেষোক্ত সময়ে বলালে চারাগচলে! সরু সরু হযে উঠে 
পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই ছুপারির আকারের ছোট ছোট 
ফুল ধরে। 
ফুলকপির চারা সংগ্রহের কথা 

. কলকাতার নামকরা নার্শারির লেবেল-জাটা! বীজ থেকে 
উৎপন্ন চারা এবং কলকাতার হাটের চারার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য দেখি নি। তবে হাটের চার] থেকে যুন্বপূর্ব কয়েক- 
বৎসর যেরূপ বিরাট আকারের ফুলকপি পেয়েছি-_যুদ্ধের 
কয়েক বংসর অনুয্ূপ ভাবে চাষ করেও এ চারা থেকে জার 
আগের মত বড় ফুল পাই নি। সস্ভবতঃ বাইরের আমদানী 
বীজের অভাবে এরূপ ঘটেছে। ইতিমধ্যে নার্শারিয় বীজের 
চার] করেও ভাল ফুল দেখা যায় নি। ঘাদেয় জায়গা! অনল 
তাদের পক্ষে হাটের চার! কিনে লাগালেই ভাল মনে হয়। 
একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ভাদ্র মাসে চার! বসাতে 
হলে আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করে চান! সংগ্রহ করা আবন্ুক। 
কয়েক দিন বেশী বৃষ্টির পর যখন বোঝা যাবে যে আগামী পাচ- 
ছয় দিন আয় বৃষ্টির আশঙ্কা! নাই লেই লুষোগে চাক্সা বসানো 
প্রয়ো্ধন । কারণ চাক বসানোক় পরই বেশী ব্বটি হলে চান্না- 


অগ্রহায়ণ 


গুলে! পচে যায় । যদি আবহাওয়া নির্ধারণে ভূল হয়ে ঘায়-_ 
চারা কিনে আনার পরই বৃষ্টিবাদল নুরু হয় তাঁছলে চারাগুলো 
ষথাস্থানে না বপিয়ে খানিকট। বেশী টাচ জায়গা দেখে তিন- 
চার ইফি দুরে পুরে সব চারা বসিয়ে রাখতে হবে। বৃষ্টি 
ছেড়ে যাওয়ার পর ক্ষে£ুতর কর্দমাঞ্জ ভাব ফেটে মাটি অশেকট। 
ঝুরবুরে হলে সেই উচু জায়গাতে সাময়ক ভালে বসানো 

চারাগুচলে৷ মাটিসমেত তুলে এনে ক্ষেন্ডে দথ'গ্থানে সারি করে 
বপিয়ে দিতে হবে | যদি ক্ষেত বেশী সাংহলেতে থাকে তবে 
চারাখডলো ধ'রে গিয়ে কয়েকটি নঙুন পাত ধার হবার পর 
অর্থাৎ সাময়িক ভাবে বসানোর বিশ-প৯শ দিন পরেন এ 
ভাবে তুলে এনে ক্ষেতে উপঘুক্ত গর করে ভিতরে চারা ৮1র 
পাশে গোবরেপ সার দিয়ে সারছাটি চ।পা দিশে চারা 
তাড়াতাড়ি সতেন্দে বেড়ে উঠবার হুযোগ পায় । ফলঠ2 পময় 
চলে যাচ্ছে অথ জমর স্যাতসেতে কর্গম।জ্ঞ ভব কাটছে না 
দেখলে এর।প ভাবে চারা তৈরি করে গিলে সময়ের অস্ুসিধা 
বেশী ক্ষতি করতে পারে না। গোবরের সা বেশ পাওয়া না 
গেলে অমোনিয়াম ফপকেট বা তদভাবে আমোনিয়াম সালফেট 
হুলোমাির পঙ্গে পাতলা কবে মিশিয়ে এভাবে দেওয়া! যেতে 
পারে । অধগ্ঠ সকল রকম সারই যাতে গাছের গায়ে শা লাগে 
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়! দর কাখ, ক1গণ গে!বরসার খৈল বা স্কত্রিম 
সার গাছের +1০ের গায়ে ঠেলে তার ধ্াগে গাছ মরে যায়। 
, মতন যার। চাষ করেশ জল সন্দন্েও তাদের শিক্ষণীয় জাছে। 

জগ দরকার খপলেই বেশী জণ তেলে কাঠ করে ফেলা সঙ্গত 
নয়। চার। খড় হওয়ার সর্রে সঙ্গে গোড়ায় মাটি দিয়ে 
ঢেকে দিলে গাছে জোর বংধে। বদহখাটা-পংলগ্ন উচু জমিতে 
প্রায় রোজই একবার, সাধ!পণত: বিকেপে জল দেওয়। ভাল । 

অবনত অপধ্যাণ্ত গলে সার লবীভূত হয়ে বেশী মাটির নীচে চলে 
গেলে গাছঞ্চুলা সাবের উপকারি! থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। 

যেকোনও ফপলেই, বিশেষতঃ ফুলকপি ক্ষেতে পত্রের খুব 
দরকার । ক্ষেতের দক্ষিণ ও পুবরধকে বড় গাছ ঝ! বড় ঘর 
থাকলে তার ছায়া যতদুর পড়ে তত্র ভাল ফুলের আশা 
বম-_ নুতরাৎ সেন্ধপ জায়গায় টম্যাটোর চারা বসিয়ে দেওয়] 
যেতে পারে । এ গাছখলে! কম খৌদ্রেও মোটামুটি ফল দিতে 
পারে। কাণ্ডিকের মধ্যে চারা না পুতরলে টম্যাটে গাছ 
ভাল হয় না---ফলও ভাল দেয় শা। যাদের জায়গার অভাব 
ভার! উবেও টম্যার্টোর চাপা বসিয়ে কল পেতে পারেন । গত 
বৎসর আমার ধাসায় ২ কুট ল্ষ! ও ১ ফুট ব্যাসযুগ্ত একটি 
টিনে (ড্রামে) বসানো একটি টম্যাটে! গাছ থেকে জণেক ফল 
পেয়েছি। ম্যাট । লতাগুপি ঠেকণন] দিয়ে খাড়া করে ধাখা 
ঘ্বরকার | ছায়াতে উৎপন্ন লতানে| গাছের টম্যাটো অপেক্ষ! 
খাদ্ধ। গাছের ও রৌদ্রবগুল জাম্মগার টম্য!টোতে ভিটামিন 
ধসি? বেনী থাকে । ভিটামিন “লি? এবং “এর আধার হিসাবে 
উদ্যাট্ো ঘড় উপকারী কল। অবনত বিবিধ লবণ পদার্থ ও 
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১৭. 


শর্বরাও টম্যার্টোতে বেশ পাওয়! যার। ভিটামিন 'সি? দাত 
ভাল রাখে, রক্ত পরিষ্কার করে ও কাজের ক্ষুর্তি বৃদ্ধি করে, 
ভিটামিন *এ' চোখের পক্ষে উপকারী, দুতরাং গীতফালে 
সকলেরই, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের রোজই টম্যার্টো খেতে 
দেওয়া ভাল। পালং শাকেও ভিটামিন “সি” এবং ক্যারোটিন 
থাকে. এই ক্যারোটিন থেকেই মান্থষের শরীরের মধ্যে 
ভিটামিন “এ জন্মে। তভিন্র পালং শাকে লবণ পদার্থ অনেকটা 
পাওয়া যায় এবং এর মধো স্তাপে।নিন (471)01711 ) নামে যে 
পদ্থট থাকে তাতে কোষ্ঠকাঠি নিবারণ করে। সুতরাং 
প্রাহ কিছু কিছু শাক খাওয়া সকলের পক্ষেই দরকার । 
বিশেষতঃ মাছেব “তল সহঘোগে ঘণ্ট করলে পাপ: শাকে খুবই 
উপকার হয়। কারণ ক্যাক্সোটিন তেলে দ্রবীভূত হয়েই শরীরে 
প্রবেশ করে । যাদের জায়গা নিতাস্তই অল্প ভারা ফুলকপির 
সাধির মাঝে মাঝে যে ফাকা জারগা থাকে তাতে পাপতের 
বীজ খুনে দিতে পারেন। কপিতে ফুল ধরার আগেই 
শাক খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। পালং উঠে গেলে জায়গাটি 
ভাল করে খু'ড়ে মাটি ধারে কুলকপির গাছের গোড়ায় দেওয়া 
যেতে পারে। পালং বীন্ধখুলি শঞ্ত জাবরণের মধ্যে থাকায় 
বীজ বুদার আগে এক দিন তিজিয়ে রেখে দিলে তাড়াতাড়ি 
অঙ্কুর ধার হয় বাগানে চড়,ই পাখীর উপদ্রব থাকলে কয়েক 
দিন নার্িকেপের পা বা অন্ত কিছু দিয়ে পালঙের চায়াগুলি 
ঢেকে রাখা দূরকার-_নতুবা পাখীতে খেয়ে ফেলে । পালংও 
আমিনের ম|ঝামাঝি থেকে আরগু করে কাঠিকের মাঝামাবি 
বুনলে ভাল শাক হয়। মাটি খুব সারালে! হলে অগ্রহায়ণ 
মাসে বুনেও শাক ভালই পাওয়া যেতে পারে__অন্তথ! গাছ” 
খলোতে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে যায়। এর পরে আসে মূলোর 
চাষের কথা। মূলোর বীজও পালঙের মত আশ্বিনের মাঝা- 
মাঝি থেকে কাণ্ডিকের মধ্যে বুনলে ফসল ভাল হয়| মূলোর 
চাষে মাটি খুব ধুলো ধুলো! হওয়া ভালা। চার-পাচ পাত! 
হলেই হর্বল চারাগুলি তুলে শাক খাওয়া উচিত। ফাকা 
জায়গ] ধু'ড়ে দিলে অপর বুলোঞ্ুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। 
বূলোর ক্ষেতে কপিক্ষেতের মত বেশী জল দেওয়ার দরকার হয় 
না। 

বীঁট ও গাব্জরের চারাও তৈরি মাটিতে কার্িক মাসের 
মধ্যেই বসানো! ভাল। বেণী দেরি হলে শীতের মধ্যে গাছের 
বৃদ্ধি ভাল হয় না, কাজেই ফলনও সন্তোষজনক হুয় না । শাক- 
সম্ী যখন শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তখন খাদের 
জায়গ! প্রার নাই তার! উঠানে বা ছাদে মাটি ফেলে__তিন- 
চার ইঞ্চি গভীর মাটি হলেই চলে-__পেয়াজ লাগিয়ে দিতে 
পারেন। পেয়াজপাতা শী পীর পাওয়! যায় । অন্ত শাকের 
সঙ্গে মিলিয়ে ভেঙ্গে খেলে বেশ নুখরোচকও বটে। তারপর 
পেয়াজ্গ-কলিও খুব উপাদেয় । কলকাতার পাশে বাদের বাকী 
বা বাসা তার! বীজ-পেয়াজ কিনতে গেলে দেখবেন সের পিচ 


১৭৪ 





দ্বশ বার আন! দাম চাইবে কিন্তু বদি জ্বিনের মাঝামাঝি ক! 
কার্তিকে বাজারের পচা পেয়াজের দোকানে যান তবে চার- 
পাচ আনা বা ছ-তিন আনা সেরেই পাবেন। যদি শক্ত ও 
মাঝারি সাইজের এই পচ! পেপ়াজজ এনে বসানো ক্র তবে 
শতকরা দশটি পেয়াজ পচে গেলেও এতে পুষিয়ে-ঘায়। মাটি 
সরস থাকলে পেরাজ-ক্ষেতে, বিশেষতঃ চার! খাব হবার সময় 
কদাচ জল দিবেন না । গত বৎসর তিন হাতি চওড়া পাচ হাত 
লম্বা! একটি জায়গায় বাজারের ছুই সের পচ পেয়াজ চাপ আন! 
সের দরে বসিয়ে আমি বহ দিন পেয়াজপাঁতা এবং অনেক 
পেয়াজকলি পেয়েছি-_শেষে পেয়াজও পাচ-হয় দেখ হয়েছিল। 
অবঙ্ত এ জায়গায় পূর্ব বৎসর গোখরের সার দেওয়া ছিল 
এবং গাছগুলো বড় হয়ে উঠলে যখনই ক্ষেত শুকিয়ে গেছে 
কিছু কিছু জল দেওয়া হ'ত। বেশী জায়গা না থাকলে বাঁজ 
থেকে চারা করে পেয়াজের চাষের আয়োজন না করাই 
উচিত। 


প্রবাসী 





১৬৫৩ 





ওলকপির চাষ সবচেয়ে সোজা । জমিতে সামাত সার 
থাকলেই বেশ ওলকপি জন্মে। আম্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে 
কার্তিক মাসের মধ্যে ওলকপির চারা! বসান ভাল। কারণ 
লীতের মধ] যে ওলকপি পাওয়া যায় তার স্বাদ ভাল হয়। 
ফুলকপি উঠে গেলে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসেও ওলকপির 
চার! বসিয়ে ওলকপি পাওয়া যায় । এমন কি বৈশাখ পর্য্যস্তও 
আমার বাগানের ওলকপি খেয়েছি । গরম পড়ে গেলে 
ওলকপির স্বাদ ভাল হয় না তবে পেয়াক্ম সহযোগে 
কুচি করে কাটা ওলকপি তেত্ে খেতে বেশ ভাল 
লাগে। 

ফুলকপি উঠে গেলে সেই ক্ষেতে ওলকপি ভিন্ন বৈশাখী 
বেগুনের চারাঁও বসানো ঘেতে পারে। লেট ফুলকপি উঠে 
গেলে সেই জায়গায় টেড়স খসালে ফাস্তনের শেষ বা চৈ মাস 
থেকেই ঢেঁড়স পাওয়! যায়। 


ঘাতক ও পালক 
শ্রীমহাদেব রায় 


তীক্ষ-তরবারি-করে নর-রুধির়ের 

পিপাসা উল্লাসে, ধন্ডে করিয়! প্রকাশ, 

দ্বলে-দলে মন্ততায় আশাম্র কিসের 

ছঁটিল খাতক-কুল দানবের দাস ? 
হু্ধ-পোষ্য_ জননীর সেছের আধার 
ক্ষীরাধারে পথ-মুখ উঠে চমকিয়া, 
আীর-ধার! বছিবে কি, বছে রঞ্ত-ধার--_ 
খডাধাতে তৃপ্ত তব পিশাচের হিয়া । 

মর্শদাহ্ী উরঃ-ক্ষত যাতন| ভুলিয়া, 

কাতরে কাদিল মাতাল প্রাণ মোর 

লহ বিও, এ কুন্গুমে নিও না ছি'ডিয়া, 

করিলে না কণপাত নির্মৰ কঠোর । 
অগ্ি-কুণ্ডে দিয়! শ্লেহ-পুগুলিরে বলি, 
আহত মাতার বক্ষে পুনঃ খড়া ছানি, 
গ্বছে-গৃছে বিচরিলে শত প্রাণ দলি 7 _ 
এ হিৎশ্র নির্টেশ কোথা! কে দিল না জানি! 

অভিনব হত্যালীল! মহানগরীর 

হৃংপিও ছি'ডি” করে শ্বাস-যগ্র-রোধ, 

বিলুষনে, অগ্নিধাহে খগৃহ-বাসীর 

অকাতরে সর্বনাশ সাধিলে নির্ধোব | 
রাঙখ-রক্ষী সন্নিকটে দাড়াইরা হাসে। 
এ লীলার অন্তরালে রক্ষক ভক্ষক, 
মিথ্য! রক্ষণের ছল | তক্ষণের জাশে 
পুগ-বাসে গর্ভকোষে লুকায়ে তক্ষক । 


ইন্ধন যোগালো যার! হিংসার বঞ্চিত, 

রচিতে নিষ্ঠুর হস্তে এ মহ্থাশ্মশান, 

উন্মাদের রাষ্র অপকৌশলে রচিতে, 

লোভ-হৃত বিজ্ঞত!র ভানে হুত-ভ্ঞান, 
আজও কি প্রত্যক্ষ নাহি করে- মেলি আখি, 
চালক-পালক পোষ্য শাসিত-কুলের ? 

. সাধিতে আপন ধ্বংস আর কত বাকি 

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রচি” অছি-নকুলের ? 

করিধে কে পরিমাণ এ সর্বনাশের ? 

অগ্নি-গর্ভে অমূল্য সম্পদ্‌ রাশি-রাশি 

হইয়াছে ভম্মশেষ--মহ!তরর্গের 

গর্ভে লুপ্ত কত প্রাণ, কত যায় ভাসি ! 
রাজপথ শব-শয্যা-_ যেন প্রেতপুরী 
নামিল অবনীতলে ধরি রক্ষ বেশ ; 
লুঠনের সঞ্চয় করিয়া ভুরিভূরি 
হইবে রচনা কোথা দুবের্ণের দেশ ? 

কাদিছে সোধর কত আশ্রয়-আশায়, 

'খোদ।+-“ভঙ্গবান' ডাক শোন পাশাপাশি, 

মাতৃজাতি শীতনের তীত্র বেদনায় 

গোপনে খ্বপিছে বিসর্দিয়! অক্ররাশি । 
সমান্তি কোথ! এ স্বণ্য মহাপাতকের ? 
ছে ঘাতক ! এ নাটের গুরুদের আরে! 
কি লীলা ছেখিবে বিশ্ব? বিশ্ব-পালকের 

এখনও নির্দেশ ভমি' শোনাতে কি পানে! ? 


্রীশ্রীদুর্গ 


(দ্বিতীয় প্রকরণ ) 
শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 
অনেক পুরাণে ছুর্গার শবে, ছুর্গা কে তাহা বিশদরূপে আছেন। ইত্যার্দি। তিনিই ছূর্গা নামে অভিহিত 
বর্ণিত আছে। যে শক্তি বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া হইয়াছেন। 


আছেন, পরমাণু হইতে বিশাল ব্রদ্মাও,_-যাহার আদি নাই, 
যাহার অন্ত নাই, যাহার মধ্য নাই, যাহা চিন্তার অতীত, 
যেখানে দিক নাই, কাল নাই, তাহা যে শক্তির প্রকাশ, 
তিনিই দুর্গা । শক্তি ব্যতিরেকে কন্ম হয় না। এইযে 
বিশ্ব স্থষি, ভূণ জন্মিতেছে, বাতাস বহিতেছে, সূর্য তাপ 
দিতেছে, রাত্রে চন্দ্র উঠিতেছে, তারা দীপ্ষি পাইতেছে, 
শক্তি ব্যতীত সম্ভবিতে পারে না। তিনি আমদের ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, ন্মেহ, দয়া, বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত 
হুইতেছেন। কত কাল হইতে এই ভাবনা (৫00001)6102) 
আমাদের পূর্নপিতামহ আর্ধগণের চিতে উদ্দিত হইয়াছিল? 

গবেদের দশম মগ্ডলে ১২০-এর সুক্ত দেবী-ুক্ত 
নামে খ্যাত (স্থক্ত, স্তোত্র )। ইহাতে আটটি খাক্‌ (মন্ত্র) 
আছে। রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধার 
করিতেছি। 

১। আমি রুত্রগণ ও বস্থগণের সর্গে বিচরণ করি, 
আমি আদিতাদদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে 
থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই 
ইঞ্জ ও অগ্নি এবং অশ্বিত্বকে অবলম্বন করি। 

৪) ধিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রদণ 
করেন, অথবা অন্ন ভোঙ্জন করেন, তিনি আমারই 
সহায়তাতে সেই সকল কার্ধ্য করেন। 

৭। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি, সেই 
আকাশ এই জগতের মন্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে 
আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত 
হই, আপনার উন্নত দেহ ছারা এই ছযালোককে আমি 
স্পর্শ করি। 

৮। আমিই তাবৎ ভূবন নিমণ করিতে করিতে 
'বাস়ুর তায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ 
হইয়াছে যে ছ্যলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও 
অতিক্রম করিয়াছে। 

রুদ্র, বন, আদিত্য, মিত্র, বরুণ, ইন, অনি, অশ্িদ্ব় 
প্রভৃতি দেবতা প্রকৃতির এক এক শক্তির নাম। তিনিই 
ভাবৎ শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই ভাব 
ভূষন নিগঘণ করিতে করিতে মাদুর স্কায় বহমান 
হইতেছেন। তিনি সলিলময় আফাপ-দগুষে ব্যাপ্ত হইয়া 


এই হুক্তের বক্তা কে? নিশ্চয় তিনি ছ্র্গা। খগ বেদে 
তাহাকে বাক্‌ বলা হইয়াছে । অবশ্য কোন খধি গ্রজ্া-রূপা 
বাক্দেবীর দ্বারা আবিষ্ট হয়া এই মহিমা কীত'ন 
করিয়াছেন। 

. ছূর্গা ভাবনার মৃল পাইলাম। কতকাল পূর্বে এই 
মূলের উৎপত্তি? খগ বেদের দশম মণ্ডলের অন্তান্ত সক্ধ 
পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক কৃঠির অন্তিম কালে 
এইট সুক্ত অশ্থভূত হইয়াছিল । সে কাল খ্রীষ-পূর্ব ৩৫০০ 
হইতে ২৫০* অন্ধ । খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০* অন্ধ যুর্বেদ, 
সামবেদ ও অথ্ববেদের কাল। খগ.বেদ হইতে এই তিন 
বেদ উদ্ভূত জ্ইয়াছে। এই সব কাল-নির্ণয়ে পশ্চিমমুখী 
পাঠকের! বিশ্মিত হইতে পাবেন। যখন তাহারা মহিষাস্থ্র- 
বধ বৃত্থাস্ত শুনিবেন, তখন আরও বিস্মিত হইবেন। 

এই ুক্তই যে দেবীপৃজার মূল, তাহার প্রমাণ দিতেছি। 
(১) মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত চত্তীমাহাক্মযে আছে, রাজ! 
স্থর্ণ চণ্তীপৃজার সময় দেবীস্থক্ত জপ করিতেন। ভন্বারা 
তিনি সিষ্ককাম হইয়াছিলেন। (২) মার্কগ্ডয় পুরাপোক্ত 
চণ্ডীমাহাস্মা দেবীন্থক্তের বিস্তার। বেদ-পাঠে ও শ্রবণে 
যাহাদের অধিকার ছিল না, তাহাদের শ্রব্ণনিমিত্ত পুরাণ- 
কার দেবীন্ক্ের অস্থবাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
প্রভীতির নিমিত্ত অস্থ্রগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ ও অস্র- 
পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে । 

ইন্জ দেবগণের রাজ।। দেবগণকে লইয়া ইন্দ্র মহিষা" 
স্থরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। বর্ষা, বিষু, 
মহেশ্বর ও ইন্দ্রা্দি দেবগণের শরীর হইতে তেজঃ নির্গত 
হইল। সকল তেজ: মিলিত হইয়! জলনশীল পর্বতের 
্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে সেই তেজোরাশি এক 
নারীরূপে আবিভূতি হুইল । তিনিই মহিষান্থর বধ করেন। 
এইজপ্ত তাহীর নাম মহ্ষমর্দিনী। তিনি সকল দেবের 
সম্মিলিত শক্তি, বিশ্বশকি । এই কারণে ছুর্গাপূজায় চণ্তী- 
পাঠ অবশ্তকতবব্য হইয়াছে । (৩) পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও 
তামিল দেশে ছুর্গাপুজ। হয় না, সে সময়ে সরম্বতী পুজা 
হয়। আমর! বঙ্গদেশে যেমন ক্রীপঞ্চমীতে সরম্তীর পৃক্গা 
করি, সে সে দেশের বিদ্যার্থারা আশ্বিন শুরু সপ্তমী, অষ্টমী, 
নবমীতে সরম্থভীর পৃজ। কবে। অতএব যেবীহক্ের বাকু 
ছুর্গাবই নামান্তর |: 
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কার এই শক্তি? কেন-উপনিষদ নামে একখানি 


উপনিষদ আছে। 

তাহার প্রথমে 'কেন' শব আছে। এই হেতু সেই 
উপনিষদের নাম কেন-উপনিষদ। এই উপনিষদে উক্ত 
প্রশ্নের বিস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। 

কে মনকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়, কে প্রাণকে 
নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়? কার ইচ্ছাতে লোকে এই 
সকল বাক্য উচ্চারণ করে ? কোন্‌ দেবই ব| চক্ষু ও কর্ণকে 
নিজ নিজ বিষয়ে নিধুক্ত করেন? তিনি (ত্রক্ঘ) চস্ষুর 
গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন। 

একদা দেবাস্থর-সংগ্রামে দেবগণ জয়ী হইলেন । তাহারা 
মনে করিলেন, এই বিঙ্য় তাহাদেরই। তিনি জানিতে 
পারিলেন, তাহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু 
এই মহডৃত কে, ইহ! তাহারা জানিতে পারিলেন না। 

তাহারা অগ্রিকে বলিলেন, পহে সর্বজ্ঞ, এই মহতৃত 
কে, তুমি জানিয়া আইল।” অগ্নি তাহার নিকটে গমন 
করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 

“তুমি কে? তোমাতে কি শক্তি আছে?” 

"আমি অগ্নি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি 
তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি |” 

"ইহা দগ্ধ কর,* এই বলিয়া ত্রচ্ম ভাহাকে একটি তৃণ 


দিলেন। 

অগ্নি সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও দগ্ধ করিতে পারিলেন 
না। তিনি ফিরিয়া আমসিলেন। দেবতারা বামুকে 
পাঠাইলেন। 

“তুমি কে ?? 


“আমি বায়ু, মাতরিশ্বা (আমি আকাশে নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস করি।” অর্থাৎ আমি বহমান বাযু।) 

“তোমার কি শক্তি আছে 1?" 

“পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তৎসমুদ্য় গ্রহণ 
করিতে পারি ।% 

“এই তৃণটি গ্রহণ কর।” 

বায়ু সমুদয় বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গ্রহণ করিতে 
পারিলেন না। তিনি ফিরিয়। আসিলেন। দেবতারা 
ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র গিয়া দেখিলেন সেই আকাশে 
স্বীরূপিণী অতিশৌন্দ্যশালিনী হ্ৈমবত্তী উমা আবিভূ্তা। 
ইন্দ্র তাহার নিকটবর্ডা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

"ইনি কে?” 

“ইনি ব্রন্ম। ব্রদ্মের বিয়েই তোমরা মহিমান্বিত 
হইয়াছ।” 

ইঞ্জাদি দেবতা যাহাকে জানিতে পারিলেন না, তাহাকে 
কিন্ূপে উম! জানিলেন? উমা কে? তিনি হিমালয়ের 


প্রবানী 
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কন্তাই হউন, আর ধিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় ত্রদ্ষন্বরূপিণী, 
নচেৎ ব্রঙ্ধকে জানিতে পারিতেন না। তিনি ব্রদ্মের শর্তি। 
সে শক্তি আগ্ভাপ্রকৃতি, আগ্তাশক্তি। আস্তাশৃক্তি ইন্জরকে 
্রদ্ম দেখাইয়াছিলেন। অতএব আগ্যাশক্তির উপাসন! 
ব্যতীত ব্রহ্মজান অসম্তব। তন্তথশাস্্রেও এই উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। বর্গ প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। প্রকৃতি- 
ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গ্রণাতীত ব্রঙ্গকে বুঝিবার আর 
কি উপান্র আছে। 

আদা! প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্ম- 
দ্বারা শক্তি অভিবাক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রন্ধাপ্ড 
সেই কর্ম। অতএব দুর্গ। বিশ্বূপা । জড় ও শক্তি 
একই পদার্থ, ইহা আধুনিধ ভূতবিদ্যাবেন্া পরীক্ষান্থার! 
প্রতিপন্ন করিঘ়্াছেন। কর্পনাারা অগ্রি ৪ ইহার দাহিকা- 
শক্তি পুখক্‌ ভাবিতে পারি । কিন্ত বস্থতঃ পৃথক করিতে 
পারি না। 

খগবেদের খধিগণ অগ্ঠিকে যাবতীয় শক্তির প্রতিনিধি 
করিয়াছিপেন । অগ্নির এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম জাতবেদা, 
যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহ! কিছু হইয়াছে, তিনি সব 
জানেন। বিশ্ববিৎ, তাহার আর এক বৈদিক নাম। তিনি 
বিশ্ববেতা । তিনি কেমন করিয়া জানেন? কারণ তিনি 
সকল পদার্থেই আছেন। খগবেদে ঝবিগণ বৃষ্টির নিমিত্ত 
ইন্রকে আহ্বান করিতেছেন । বলিতেছেন, “হে ইন্দ্র! 
তুমি এই যজ্ডে উপস্থিত হও, আর আমাদের প্রদত্ত হব্য- 
কবা গ্রহণ কর। এই সোখরূস পান কর।” এই বলিয়া 
তাহারা অগ্নিতে সে সে দ্রব্য অর্পণ করিতেন । কারণ ইন্দ্র 
এক শক্তি, অগ্নি ইন্দ্শক্তির প্রতিনিধি । অতএব ইন্দ্রের 
উদ্দেশ্ত অগ্নিতে যাহ] অপিত হয় ভাহা ইন্দ্র পাইয়। থাকেন। 

খগ বেদ হইতে ( রমেশ দত্তের বঙ্গান্থবাদ ) অগ্রির গুণ 
ও যংকিঞ্চিৎ পরিচয় তুলিতেছি। 

অগ়ি সমস্ত ভুবন প্যবেক্ষণ করেন। ( ১০।১৮৭1৪ )। 
হে অন্ি। কর্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। স্ততি 
সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। (৪1১১/৩)। হে অগ্নি! 
তুমি শক্তি-পুত্র, যুবা, যবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা) জান- 
সম্পন্ন । (৬1৫1১)। হেজাতবেদা! তুমি মহত্ব দ্বার! 
দেবগণকে শক্র হইতে মুক্ত করিয়াছ। (৭1১৩২ )। 
হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রত, অতএব সংগ্রামে ভোমাকে 
আহ্বান করিতেছি | (৮1৪৩/২১)। অগ্নির মাহাত্ম্য 
মহৎ আকাশ হইতেও অধিক। (১1৫৯1৫)। হে অগ্নি! 
তুমি ইন্্র, তুমি বিষ তুমি বিবিধ পদার্থ হুট্টি কর ও বহু 
প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। তুমি বরুণ, তুমি শব্র- 
বিনাশক মিত্র, তুমি আকাশের অহ্ধর রুদ্র, ( ২1১1৩..*৭)। 
তুমি মরুৎগণপের বলন্বরূপ। হে অগ্নি! তোমাতে সমস্ত দেব 
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গণ অবস্থিতি করেন। ( ৫1৩।১)। তুমি অমিত তেজোবলে 
অপরিমিত অয্বোনির্মিত নগরীর দ্বারা আমাদিগকে বক্ষা 
কর। সেই জাতবেদ! নিক্ধ মহত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ 
অভিভব করেন। অগ্নি মনুষ্য ও দেবগপের নিয়ামক, সত্য- 
কারী সনাতন সর্বজ্ঞ। হে শক্তি-পুত্র! তুমি আমাদিগকে 
অন্ন প্রদান কর, আমাদের রিপুগণকে জয় কর। ( ৬1৪।৪)। 
অগ্নি ভ্রাতা। (৮1৪৩।১৬)। তিনি পিতৃমাতৃ স্থানীয়। 
(৬১৫ )। তিনি স্বপ্তি দ্বার আমাদিগকে পালন করেন। 
(4১১1৫) ইত্যাদি 
এইব্প অগ্রি-স্কতি অনেক আছে। অগ্নি শক্তি-পুত্র 
বা বলের পুত্র। মূলে আছে, “সহসো নুন | 'সহলো 
বন্য সুন্গং পুহ্রম্ঃ | সায়ন বুঝিয়াছেন, যেহেতু মগ্থন দ্বারা 
অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, সেই হেতু এই নাম । (৬1৫।১)। 
এই ব্যাখ্যা ঠিক মনে হর না। কারণ বালকেও অবরণির 
দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে । *শক্ডির পুত্র” ইহার 
অর্থ ণক্তিমান্‌। যেখণ, মিত্র বরুণকে মহান্‌ বলের পত্র 
ও বেগের পুর বল! হইয়াছে । (৮২৫৫) এই সকল 
সথক্তে অগ্রির যে যে গুণ ও বন্ধ ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে গণ 
ও কন্ম সংক্ষেপে দেবীনুক্তে ৪ হইয়াছে, পুরাণোক্ ছুগার 
স্তোন্ধে সবিস্তারে হইয়াছে । অতএব তুর্গাতে যে শক্তি, 
অগ্নিতেও সেই শক্তি অভূত হইয়াছিল । অগ্নি তেজোময় 
( তেজ:-_2891006 ০0109 )। ছুর্গা যাবতীয় দেবতার 
সম্মিলিত তেজ:। খধিগণ যজ্ীয় অগ্রিতে সম্মিলিত তেজঃ 
অন্থুভব করিয়াছিলেন । খগবেদে পাথিব অগ্রিব৪ বর্ণন! 
আছে। কাষ্ঠানি, বাড়বাঘি, পাষাণাগ্রি, বিছ্বাদগ্নি, হ্ধাখি, 
সকল অগ্রিরই দাহিক! শক্তি আছে। সকল অগ্নি মূলতঃ 
এক । কিন্তু যজ্জীয় অগ্নির পৃথক্‌ ভাবন। হইয়াছিল। 
নারায়ণ উপনিষদ নামে এক উপনিষদ আছে। 
তাহাতে আছে, 
তামগ্রিবর্ণাং তপসা৷ জলস্তীং 
বৈরোচনীয়ং কর্ম ফলেমু জুষ্টাম্‌ 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে 
স্থতরসি তরসে নমঃ ॥ 
ধিনি অগ্নিবর্ণা, স্বীয় ভাপ দ্বারা জঙ্লন্তী, যিনি স্ব- 
প্রকাশা, যিনি কর্মফলের নিমিত্ত উপাসিতা, সে দুর্গাদেবীর 
শরণ লইতেছি। সেই সংসাব তরপের হেতু তারিণীকে 
নমস্কার। 
বেদের খধিগণ যজীয় অগ্নিকে বিশ্বশক্তির প্রতিনিধি 
ভাবিয়াছিলেন এবং সেই হেতু অগ্নিকে ইঞ্জ, বিষ, মিত্র, 
বরুণ, কুত্্, মরুৎ ইত্যাদি দেব বলিয়াছিলেন। কারণ এক 
এক দেব বিশ্বশক্তির অংশাংশ মাত্র । নারায়ণ উপনিষদ 
সে শক্তিকে ছুর্গা বলিয়াছেন। (এই উপনিষদ তত 
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পুরাতন বোধ হয় না। পুরাতন নাই হউক, বেদোক্ত বর্ণনা 
হইতে এই মস্ত্রের ভাব গৃহীত হইয়াছে ।) 

যদি দুর্গার পুজ্জা করিতে হয়, কোন্‌ দেবের যজ্ঞাপ্সির 
পুজা করিব? ইন্ত্র, বিষু, মিত্র, বরুণ প্রতি দেব কেহই 
ঈশ্বর নাম পান নাই । কেবল রুদ্ব, মহেশ্বর, মহাদেব এই 
এই নাম পাইয়াছিলেন। অতএব রুদ্র হজ্ঞামিকে দুর্গ 
রূপে পুঞ্ধা করিতে পারি । খগবেদে রুদ্র, মহেশ্বর বূপে 
পূজিত না হইলেও তিনি শিব, (মঙ্গলময় ) বিবেচিত 
হুইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর, ভূবনেশ্বর, ওক্কারেশ্বর, রামেশ্বর 
ইত্যাদি মহাদেবের নামে ঈশ্বর আছে, অত আর কোন 
দেবের নামে নাই। মহেশ্বরের য্ঞাগ্রি, মহেশ্বরের শক্তি 
বা মহেশ্বরী এই অগ্নি কদ্রের রুধরাণী। ইন্দ্রামি ইন্জ্শক্তি, 
ইজ্জাণী। বকুণাগ্সি বরুণ-শক্তি বরুণানী, বিষু-শক্তি বৈফবী | 
যহেখ্ধর ও মহেখরী রুদ্র 'ও রুঘাণী ইত্যাদি নাম হইতে ছুই 
পৃথক মনে হুইতে পারে, কিন্তু পৃথক ভাব কাল্পনিক, 
বাস্তবিক নয়। অতএব রদ্রের যে গুণ ও কন্ম ফুদ্রাণীরও 
তাই। দেব ও তাহার অগ্রিকে পতি পত্রী কিন্বা ভ্রাতা 
ভগ্গিনী, ছুইই কল্পনা করা! যাইতে পারে। এক উদ্দেন্টে 
দেবের স্ততি ও অগ্নির সাহাধ্া আবশ্তক হয়। এই হেতু 
রুদ্রাপ্সিকে রুত্রের ভগিনী বলিতে পারা যায়। যজুর্বেদে 
ইহাই আছে। 

কোন্‌ খতুতে কুদ্র-যজ্জ হইত, খগ.বেদে তাহার কোন 
উল্লেখ নাই। কোন দেবতারই নাই। কয়েকটি লক্ষণ 
দেখিয়া মনে হয় শরৎ খতুর আরজে কদ্-বজ্ঞ হইত । ইহার 
বিশেষ প্রমাণ যন্ধুরবেদে আছে। সেখানে ক্্রা্ধী অদ্ধিকা 
নামে উক্ত হুইয়াছেন। এক স্থানে শরৎ খতু অগ্বিকারূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। 

যজুবেদ্দের কাল নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে । জিজাস্থ 
পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত “বৈদিক 
কৃষ্টির কাল নিন” প্রবন্ধাবলীর “যভূর্বেদের কাল” পড়িতে 
পারেন। সেকাল গ্রীই-পূর্ব ২৫** অব । অথর্ব বেদেরও 
সেই কাল। 

শরৎ খত কোন্টি। আশ্বিন কান্তিক শরৎ খতু 
চিরকাল ছিল না। যেমাসে অশ্বিনী নক্ষত্ধে পৃণিমা হয়, 
সে মাস আশ্বিন মাস, ষে মাসে কৃত্তিক! নক্ষতরে পুণিমা হয়, 
মে মাস কাণ্িক। চন্দ্র ও নক্ষত্র যুক্ত করিয়া আশ্বিনাদি 
মাসের নাম হইয়াছে । কিন্তু সুর্য খতু বিধান করেন, চন 
করেন না। কোন নক্ষত্্ হইতে যাত্রা করিয়া সে নক্ষত্রে 
পুনরাগত হইলে হুর্ষের এক বৎসর হয়। বৎসরে ছুই 
অয়ন, উত্তরাহণ, দক্ষিপায়ন। উত্তরাদণে তিন খাতু, শিশির 
(শত), বসন্ত, গ্রীষ্ম । দক্ষিপায়নে তিন খতু, বর্ধা, শরৎ, 
হেমন্ত । ছুই শাসে এক খু । অতএব বর্ষা খতু গতে অর্থাৎ 
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দক্ষিণায়ন আরস্ভ হইতে ছুই মাস গতে শরৎ খতুর প্রথম. 
মাস। বেদের কালে উত্তরামণ আরম্ভ হইতে বৎসর ধরা 
হইত। আমাদের কোন কোন ধর্ম-রুত্যে সে বৎসর 
ধরিতে হয়। খগবেদের আদ্যকালে এই গণনা ছিল। 
হিম, (শীত ) খতু হইতে আরম্ড বলিয়া ধধিগণ বৎসরকে 
“হিম”, বপিতেন। তাহার! দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, 
যেন আমরা শতহিম. জীবিত থাকি । পরে, বোধ হয় রুত্র- 
ষজ্জ কাল হেতু শরৎ-খতু হইতে আর এক বৎসর আরম্ত 
করিতেন। সে বৎসরের নাম শরৎ ছিল। খধিগণ 
দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমর! যেন শত শরৎ 
জীবিত থাকি। সংস্কৃত ভাষায় শরৎ শব্দের এক অর্থ 
বৎসর হইয়া গিয়াছে । যথা, অমরকোবযে, সম্বংসরে! 
বংসরোহঝে। হায়নোহ্স্্রী শরৎসমাঃ। অতএব শারদীয় 
উৎসব কেবল ছৃর্গোৎসব নহে, নববর্ষ প্রবেশের উৎসবও 
বটে। এই কারণে ছুগ্গোৎ্সবের মাহাজ্ময বাড়িয়! গিয়াছে । 

কোন নক্ষত্র হইতে সে নক্ষত্রে সর্ষের পুনরাগমন কাল 
এক বৎ্দর; অতএব ইহা নাক্ষজ্বিক বংসর। পৃধকালে 
৩৬৬ দিনে এক নাক্ষত্রিক বৎসর ধরা হইত। অমাবস্তা 
হইতে অমাবস্যা, কিছ! পুণিমা হইতে পুণিমা! এক চান্দ্র 
মাস। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে ৩৬০ তিথি, কিন্তু ৩৫৪ দিন। 
অতএব দ্বাদশ চন্দ্র দ্বারা বৎসর পূর্ণ করিতে হইলে আরও 
(৩৬৬-৩৫৪ ) ১২ দিন আবশ্বীক হয়। ১২ দিন ১২ তিখি। 
মানে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া! বার মাসে বার তিথি। 
বৈদিক পাজিতে এই গণনা ছিল। 

কবে শরৎ খতুর আরম্ভ, এখন এই প্রস্থের উত্তর দিতে 
পারি। হিম-বৎসরের আট চাজ্জ মাস গতে অষ্টমী নবমীর 
সন্ধিক্ষণে শরৎ খতুর আরস্ভ। এই কারণে হুর্গাপূজায় 
সন্ধিক্ষণের মাহাত্মা হইয়াছে। 

কোন্‌ দিন উত্তরায়ণ আরস্ভ? দিক্চক্রে নুধোদয় 
কিন্বা নুর্যান্ত স্থান দেখিয়া বলিতে পার। যায়, কিন্তু যজ্ছাদি 
ধর্মকুত্যের আয়োজন আছে পূর্বে না জানিলে যথাদিবসে 
কর্ষ নির্বাহ হইতে পারে না। যে নক্গত্রে আসিলে 
উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, এই কারণে সে নক্ষত্র জানা আবশ্ক 
হইয়াছিল। দৈবক্রমে চিরদিন একই নক্ষত্রে উত্তরায়ণাদি 
( উত্তরায়ণ আরভ ) হয় না। ৯৬* বৎসর পূর্বে যে নক্ষত্রে 
উত্তরায়ণ হইয়াছিল, এখন সে নক্ষত্রে হয় না, পশ্চিম দিকের 
নক্ষত্ে হইতেছে। অর্থাৎ উত্তরায়ণাদি পিছাইয়া 
আসিতেছে । নক্ষত্র স্থির) অয়নাদি শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিম- 
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গামী হইতেছে। বর্ষ-চক্র বিধু-চক্র। ছুই অয়নাদি ও 
ছুই বিষুব, এই চারি স্থান চারি বিষুপদ। একটির যে 
পরিমাণ পশ্চাৎ গমন হয়, অপর তিনটিরও সেই পরিমাণ 
হয়। নক্ষত্র স্থির আছে, সৃতরাং মাস ও বর্ধচক্রের যথা- 
স্বানে আছে। খতু পিছাইতেছে। শতাধিক ছুই সহস্র 
বৎসরে এক মান পিছাদ্র। আমর! সবাই জানি অধুনা 
৭ই আশ্বিন শারদ বিষুব হয়। যোল শত বৎসর পূর্বে 
৩০শে আশ্বিন হইত। বস্ততঃ সৌরমাস গণনায় এখন ৭ই 
ভাত্রে শরৎ খতুর আরম্ভ হইতেছে । বিষুর পদ্দের পশ্চাৎ 
গতি আছে বলিয়াই বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় সম্ভবপর 
হইয়াছে । 

পরে দেপা যাইবে কালপুরুষ নক্ষ্ড রুদ্রের প্রতিমা । 
কালপুরুষ নাম বাঙ্গলা, সংস্কৃত নাম মুগ নক্ষত্র। কত শত 
বৎসর পুর্বে শরৎ খতুর আরছে সন্ধ্যাণ পর এই নক্ষত্রের 
উদয় হইত? এখন এই প্রশ্নের উতর দিতে পার] যায়। 
আমর! অগ্রহায়ণ মাস জানি। ভারতের তাবং স্থানে এই 
মাসেন্র নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। যেমাসে মগ নক্ষত্রে 
পুণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ । খগ বেদের 
ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪ সুক্তে সোম ও রুদ্র একসঙ্গে আহত হইয়া 
ছেন। খধি প্রার্থনা করিতেছেন, “তোমাদের যঞ্জ ব্যাপ্ত 
হুউক।” এখানে সোম অর্থে চন্দ্র, সম্ভবতঃ পূর্ণচন্্র, অর্থাৎ 
মুগ নক্ষত্ধে পৃণিমা হইলে কুদ্রঘজ্ঞ হইত। যনূর্েদের 
কালে (শ্রী-পু ২৫০* অন্দে) পূর্লিখিত নির্বচন অঙ্সারে 
কাঠিক মাস শরৎ খতুর প্রথম মাস ছিল। ইহার ২*** 
বৎসর অর্থাৎ ্রী-পু ৪৫০০ অব হইতে অগ্রহায়ণ মাস শরৎ 
বৎসরের প্রথম মাস হইয়াছিল। এই কথাই গীতায় ভগ- 
বান্‌ বলিয়াছেন, “মাসানাং মার্গীীরোহ্হম্" আমি মাসের 
মধ্যে মার্গশির্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ 
নামের অর্থও তাই । হায়ণ বৎসর» বৎসরের অগ্র, প্রথম 
মাদ। পরে দেখা যাইবে, য্ুর্বেদের কালে ও তাহারও 
পূর্বে শরৎ খতৃর আরস্ে মধ্য রাজে দেবীর সহিত মহ্যা- 
স্থরের যুদ্ধ হইয়াছিল। 


ছুর্গা কে? ইহার ভ্রিবিধ উত্তর পাইয়াছি। আধ্যাত্মিক 
অর্থে হুর্গ। বিশ্বরূপা মহাশক্তি। পঞ্চভূতের মধ্ো দুর্গা অস্মি- 
রূপা । ইহা আধিভৌতিক অর্থ। দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। 
ইহা! আধিদৈবিক অর্থ । রুত্রদেবের শক্তি, রুদ্র বজীয়াগ্রি। 
সে অগ্নি নানা রূপে ্-পু ৪৫** অন্ষ হইতে পূজিত হইয়া 
আসিতেছেন। 


মাধিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সাসপ্রতিক নির্বাচন-পর্ব 
ঞ্রনলিনীকুমার ভত্র | 


ঘর্তধান বৎসরের পাঁচই নভেম্বর তারিখে মুক্তরাষ্ত্রের যাবতীয় 
শহর এবং পল্লী অঞ্চলের ভোটদাতাগণ করুক এক সাধারণ 
নির্ববাচনে যুক্তরাষ্ত্রের কংগ্রেসের সভ্যমণ্ডলী নির্বাচিত হুই- 
বেন। শাসন-পরিষদের এই সকল সদশ্ধ আগামী কয়েক 
বংসর দেশের রাব্বনীতিক আবহাওয়! নিয়গ্রণ, বহুল পরিমাণে 
ইছার আধিক উত্রয়ন, এবং বৈদেশিক সম্পর্টকে দূরীকরণ 
ইত্যাদি ব্যাপারে লিগু থাকিবেন। 





৮ শী 
রী উপ: 


মার্ঠিন ভোট-দাতাগণ নির্বাচন দিখসে' ভোট দিবার 
জঞ লাইন করিয়া ধাড়াইয়াছে 


প্রত্যেক ছুই বৎসর পরে একবার (ঝুগ্মসংখ্যক বৎসরে ) 
ুক্তরাষ্্রের আটচন্লিশটি &েট হইতে কংগ্রেসী সদন্ঠ নির্বাচন 
ব্যাপার অছুঠিত হয়। প্রতি বংসপ্নেই প্রতিশিধি-পরিষধের 
(509১০ 01 190108001961%08) মোট ৪৩৫ জন সঘন্ত গণ- 
ভোষ্টের দ্বারা নির্ববাচিত হুন। সিনেটের মেয়াদ অবস্ঠ এতি- 
বারে ছয় বংসর, কিন্তু ইহা এন্সপ ভাবে গঠিত ঘে, প্রতি ছুই 
বংসরে ইহার ৯৬টি আসনের এক তৃতীয়াংশ খালি হইয়া যায় 
এবং প্রত্যেক খি-বার্িক নির্বাচনে উক্ত শুন্ত আসন পুর্ণ করিতে 
হ্য়। 

কংগ্রেমী সদস্ত, সিনেটর, প্রতিনিধিবর্গ এবং প্রেসিডেন্টের 
মধ্যে পদগত মর্ধ্যাদ! এবং স্ব-স্ব পদে অধিঠিত থাকার কাল 
ইত্যাদি সংক্ষাপ্ত বৈষমোর দরুন গব্গে্টের শাসন-পরিষদ ও 
ব্যবস্থা-পর্িষদ এই ছইটট বিভাগের মধ্যে কখনো! কখনো রাজ- 
নৈতিক বিকেষ শৃ্টি হইতে পারে । কোনো প্রেসিডেন্টের 
আমলে হি অন্তর্বরাকালে ির্ববাচন-পর্ধব অছ্ুঠিত হয় ( যেমন 
বর্তমান. বংসরে হইতেছে ) তাহা হইলে ফংগ্রেসী হলের 


পক্ষে-_বিশেষ ভাবে নিয় পরিষদে, ( [.0৭07 [0030 ) 
হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধিদের হাত হইতে কর্তৃত্ব-ভার 
গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা থাকে । 

ুক্তরাষ্রের জাতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে ব্মান বৎসরের 
কংখেশী নির্বাচনের গুরুত্ব যে এত বেশী উপরি-উক্ত বিষয়টি 
তাঙার অ্ততম প্রধান কারণ। বিগত চৌদ্ধ বংসর যাবং 
যুক্তরাঞ্্রে যত নির্বাচন-পর্ব অহৃষিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
প্রত্যেকটিতে পুরোধা রূপে পর্লোকগত প্রেপিডেন্ট ফ্রাঙ্গ- 
লিন ডেলানি রুজতেল্ট উপস্থিত থাফিতেন। কাজেই বর্ড- 
মান ব্যাপারে তাহার অভাব ডেমোঞাটদল কর্তৃক বিশেষ 
ভাবে অনুভূত হইবে । এখন গণতন্ত্রী (1)600007%%5 ) 
ও রিপার্িকান এই ছইটি প্রধান প্রতিযোগী দলের মধ্যে 
প্রতিধন্থিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। শেষোক্ত দল 
১৯৩১ ই্ষ্টাৰ থেকে কংগ্রেসের কর্তৃধাবিকার হইতে বঞ্চিত, 
কাজেই এবার তাহারা শে অধিকার লাত করিবার জন্ত 
অক্লান্ত চে&া করিবে । রাজনীতি-বিশারঘগণ ইহাকে “মরণ- 
পণ" প্রতিযোগিত] বলিয়। অভিহিত করিতেছেন । নভেম্বরে 
যদি গণতন্্রীদল ভোটাধিক্যের বলে পুননির্বাচিত ন1 হয় তাহা! 
হইলে প্রেসিডেন্ট ট্‌ম্যানকে যে কংগ্রেসের কর্ণবাররূপে রা 
পরিচালনা করিতে হইবে তাহাতে বিরোধী রাজনৈতিক 
[ধলেরই প্রাধাঞ্জ থাকিবে । কাজেই বর্তমান কংখ্রেসী নির্ধ্বা- 
চনের গতি-প্রন্কতি ইহাই শ্ুচিত করিতেছে যে, আগামী প্রেসি- 





ুক্তরারের পর্গী অঞ্চলে গ্রামবাসিগণ কর্তুক ভোট- 

পত্রের (71197১0)9: ) সাহায্যে ভোট প্রধান 
ভেন্ট নির্বাচনেও কঠোর প্রতিযোগিতা এবং তুয়ূল ভোট- 
সংগ্রাম হইবে । দেই ভাবী ভোট-সমরাঙগণের সীমানেখাও 
ইতিমধ্যেই প্রায় নির্ভারিত হইয়া গিয়াছে। 





নির্বাচক মগুলীর কর্মমচারীগণ কর্তৃক জনৈক তরুণীর ভোট গ্রহণ । পিছনে স্ব স্ব 
ভোটদানের জন্ত প্রতীক্ষারত তরুণ-তরুণীগণ 


প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমগ্র দেশের জনগণের অথও মনো- 
যোগ একাস্ত ভাখে জাতীয় রাজনৈতিক পরিখ্িতির দিকে 
কেশ্্রীতুত হয়, কি কংগ্রেসী সদশ্ঠ নির্বাচনে ৪৮টি স্টেটের 
পৃথক পৃথক নির্ববাচন-পরিষদ্রের ( 01:0191416 ) স্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য রাখ! হয়। সমগ্র দেশের £্টেটদমুহ জুড়িয়া কংগ্রেসী 
নির্বাচনের সংগ্রাম-ক্ষে্জ প্রসারিত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
যাবতীয় বিষয়ই ইহ।র কর্ম্-তালিকার অন্তর্গত । বিভিন্ন ঠেঁটের 
জনগণ তাহাদিগকেই কংগ্রেসের সদন্ত নির্বাচিত করে, যাহার! 
উক্ত প্রতিষ্ঠানে আসন লাভ করিয়া তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ 
ও কল্যাপসাধনকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়! লন । 
প্লেমিডেন্ট হইতেছেন মুক্তরাষ্রের সমুদ্ জনগণের একক 
প্রতিনিবিস্বরূপ, কিন্ধ কংগ্রেসী সথ্য্ত রাষ্ট্রের সহিত তাহার 
নিঙের ঞ্েঁটের রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করার কার্ধ্যে ঘোগ- 
হুত্্বর্ূপ । অবন্ত নতেম্বরের তোটাতুটি দ্বারাই কংগ্রেসী সদন্ত 
নির্বাচন-পর্বের পরিসমাপ্তি হুইয়! থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক 
রঙ্ষমঞ্চে পটপন্লিবর্জন এবং বিচিত্র দৃষ্ঠাদির অবতারণা সুরু হয় 
পৃর্ববর্তা গ্রীশ্মকাল হুইতেই এবং আকশ্মিক ক্রুততায় এই 
রাজনীতিক অভিনয়ের যবনিকা পতন হয় শরংকালে। 
আমেরিকার নির্বাচন-সংঞামের জর একটি অপরিহার্য অফ 
হইতেছে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি পর্যপ্ত বিডি 
ঠেটে অনুষ্ঠিত “দলগত প্রাথমিক নির্ব্বাচন” । তাহাতে কংগ্রেসী 
' লদ্ত পদশ্রার্ধগণ ব্যতীত &্ঠেটের উচ্চ সরকারী পপর 
নামও উিখিত হইয়া থাকে । 
প্রাথমিক নির্বাচনে প্রত্যেক স্বা্ষনৈতিক দলের আগোদীরা 


১৩৬৫৩ 


যাবতীয় দারিত্বপূর্ণ সরকাক্সী পদ- 
প্রার্থীদের মধ্য হইতে নিজেদের 
প্রতিনিধিস্বরূপ এমম কয়েকজনকে 
নির্বাচিত কয়ে হাছাদের পক্ষে 
অধিকসংখাক ভোটের জোরে 
শতেয়ের নির্ব্বাচনে ঞ্েট, কাউন্টি 
ও শহরের উচ্চ সরকারী পদ লাভ 
করা এবং ফংগ্রেপী প্রতিদ্বন্দি- 
তায়ও জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা 
সমধিক । এইকপে প্রতোক &েঁটের 
গণতঙীগণ প্রাথমিক নিব্বাচনে 
তাহাদের মশোশীত নামগুলির 
সপক্ষে ভোট দিয়া টের দাস্সিত্ব- 
পূর্ণ সরকারী উচ্চপদ প্রার্থদিগকে 
নির্বাচিত করে । রিপ্লাবধিকানরাও 
এই একই কর্মপ। অনুসরণ 
করিয়! চলে । তার পর নভেম্বরের 
সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র ছ্রেট 
ইললেনউরেট এই বিভিন্ন দলের 
মনোনীত বাক্তিদের মধ্য হইতে 





ভোট-যন্ত্রের সাহায্যে ভোট গ্রধানরত জনৈক মহিলা । 
বর্তমান কালে ঘুক্তরাষ্ত্রের অধিকাংশ &্টেটে এই 
যন্ত্রের সাহায্যেই ভোট দেওয়। হয় 
রাহধীয় উচ্চপদসমূহ্র জন্ত কর্পাচারী নির্বাচিত করেন । এমনি 
ভাবে টেট ইলেক্টরেট কর্তৃক নির্বাচিত দলের লোকেরাই 
প্রত্যেক £েঁটে কর্তৃত্ব করেন এবং এই বিশেষ অধিকার লাভ 
করার দরুন ঠাহাকাই জাতির রাজনীতিক ভাগ্য, নিয়ন্রণ কিন! 


থাকেন। 


০ সাধারণ নির্বাচনে শ্রত্কালীৰ তোট্টাকিযান পর্ধ বিশেষ 


গুরত্বপূর্ণ, . কেননা সমগ্র বুক্তরাষ্রের বিভিন্ন প্রেটসমূহে 





মালাকানদের “মালিক' উপজাতিদের সভায় বন্ুত প্রদান রত পণ্ডিত জওয়াহ্য়লাল নেহরু 





টেঁজাস টের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি বার্ধিক মেলার শ্রেদবন্ধ অর্-প্রদর্শনী 


. সগ্রহায়ণ 


টস পাপ পা সি পাপা পপ ৮০ সাপ 


এই সময়েই সদন-পদপ্রার্থীদের মধ্যে ভোট সংগ্রহের জন 
বিশেষ কর্মবতংপরতা পরিলক্ষিত হয়। তখন তাহার! অছ্ম্য 
উৎসাহে ছুরতম পল্ী অঞ্চলে গিয়া প্রত্যেক ভোটদাতাকে 
নির্ববাচন-দ্রিবসে নিকটব্ভাঁ ভোষ্টগ্রছণ ফেজ্রে উপস্থিত হইয়! 
তাহার সপক্ষে ভোট দিবার অন্ত সনির্বসগ্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন। যাহারা দোটানায় পড়িয়া ইতত্ভতঃ করিতে থাকে 
তাহাদিগকে মতে আনিবাম জগত তাহাদের চেষ্টার আর .অন্ত 
থাকে না। এমশি ভাবে প্রতোক ডোটদাতাধ নিকট হইতে 
প্রতিশ্রুতি আদায় কণিয়া অবশেষে তাহার! শহরে প্রত্যাধত 
ফন। এই উচ্ছেগ্ে। ভাঙাদিগকে বিস্তৃত অঞ্চলে মণ করিতে 
হয়। কারণ, রাজনৈত্তিক প্রতিষ্ঠানের সদক্পদ প্রার্থী যন্দ 
না যথেঞ্পংখ্যক লোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া! তাহা" 
দিগকে দলে টানিতে পারেন তাহা হইলে তাহা পক্ষে 
নির্বাচন-সংগ্রামে জয়ের আশা! নুদূরপরাহ্ত হইয়া দাড়ায়, 
কেননা, আমেপ্রিকান ইপেক্টরেট এত বিশাল যে, কোন সদন্ত- 
পদপ্রার্থীর পক্ষেই অসংখ্য ভোটদাতাদেের একটি হুর অংশের 
উপর মাত্র ভপপা করিয়া শিশ্চিমপে ভোউ-সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হওয়া ৮লে না। এই উভয় ভোট-পংগ্রামে সর্বাপেক্ষা 
উত্তেজনার সরি হয় ভোটগ্রহণ কেলি বন্ধ হইবার পরধিন 
রাত্রিকালে। তখন হইতে ভোটের ফলাফল জনসাধারণের 
শ্রুতিগোঠর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভোটনমৃের নির্ঘন্ঠী- 
করণ (171)001711,))) অতান্ত দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয়। 
নির্বাচন-পরিষদের যাবতীয় কর্মচারী কোন কোন্‌ প্রাথারি 
সফলকাম হওয়ার সঞ্ঠাব্যতা আছে তাহ! লিপিবদ্ধ করিয়া 
সেদিন ফ্রমাগত জেলান্থ প্রবানকেন্তরে রিপোর্ট পাঠাইতে 
থাকেন। 

ওদিকে কোনো কেনের ভোটসংখ্যা হেড কোয়ার্টার্সে 
প্রেধিত হুইবামাআ তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং রেডিও 
যোগেও সর্বত্র প্রচারিত হুয়। এমনি ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টার 
জনপাধারণ এবং সদল্ত-পঞরপ্রার্থাদিগকে প্রতিযোগিতার গতি- 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কর! হয়। কঠোর প্রতিযোগিতা - 
লক ভোটরুখ্ে, যে পধ্যস্ত না শেষ ভোটটি সম্বন্ধে যথাযথ 
রিপোর্ট বাহির হয় সে পর্যান্ত প্রার্থাগণ নির্ববাচন ব্যাপারে 
সাফল্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন না। কফেনশন! 
এমনও দেখা যায় যে, বিপুলসংখ্যক ভোট লাভ করিয়া জয় 
লাভ সন্ধে যিনি খিরিনিশ্চয় হইয়।ছেন, শেষ মুহুর্তে বিপক্ষ 


ার্কিন করার কং৫েসের লামুতিক নির্বাচদ-পরব 





১৮১ 
দলের একটমাজ আ অধিক ভোটের দরুদ তাহার নর্বাচদ-তযদ 
বানচাল হইয়া গেল। 

৬ই নভেম্বর তারিখে রূক্তরাষ্্রে আর একটি এতিহাসি 
কংগ্রেসী সদস্য নির্ধ্যাচন-পর্বা অঙ্থটিত হইবে। রা&ুপতি 
টঅণানের ভাগ্য এই নির্ধবাচন-হ্থত্রকে জবলম্বন করিয়া দোছুলয- 
মান বলিয়া ইহার গুরুত্ব সমধিক । আ!টচঙ্জিশটি টের ভোট- 
ঘাতাগণ নিজেদের সমগ্লিগত আশা-আকাজ্ষাকে চরিতার্খ 
করিবার অন্ত যে শির্বাটন-সংগ্রামের হ্ছচনা! করিয়াছিল 
অচিরেই তাহার অবসান হইবে এখং তাহাদের নির্বাচিত 
সদস্যগণ রাষ্ত্রের ব্যবস্থা-প্রণেত রূপে, অন্ততঃ পরবর্ভাঁ সাধাএণ 
নির্বাচনের প্রাঞ্খাল পরাস্ত দেশের ও দশের সেবায় রত 
ধাকিবেন । ভোট প্রদান কালে জনসাধারণ ব)ঞ্গতভাবে যে 
পন্থাহ অবলদ্ন কর্ক এবং যাহার পক্ষেই ভোট দ্বিক-না 
কেন, নৃতণ নিব্বাচনজনিত শাসন-ব্যবস্থা চালু হইবার পর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জণসজ্বের মতকেহই সকলে নির্কিচারে শ্রদ্ধার 
সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সধস্যগণও সমএর জাতির 
জাগ্রত জনমতকেই প্রাধান্ত দিয়! তদগৃলারে নি নিজ কাধ্য 
নির্বাৎ করিয়া থাকেন, তারপর যখন পুননির্বাচনের সময় 
আসে তখন আবার পুরনে| ব্াহধীয় কাঠামোকে একটু অদল- 
খদল কথিয়া নূতন কিয়া গড়া হয়।& 





ক দন প্রবন্ধ লিখিত রতি পর নিন মুক্তরা্রের নির্ধা- 
চনের প্রায় পুরাপুরি খখপই বান্ধি হইয়াছে । ইহাতে 
রিপান্নিকান দল প্রতিনিবি-পরিষদে ২৪৫টি আসন দখল 
করিয়াছে । পিনেটে রিপান্লিকানরা ৫১টি আসন দখল 
করিয়াছে । কাজেই এবারকার নির্বাচনে রিপ্লান্সিকানরাই 
যুক্তরাধ্-কংগ্রেসে ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে । রিপাব্রিকান 
দলকর্তৃক কংখ্রেস অবিষ্কত হওয়ায় ডেমোক্র্যাটিক দলতুক্ত 
সিনেটর মিঃ উইলিয়াম কুলরাইট প্রেসিডেন্টের পদ হইতে মিঃ 
ইয্যানের পদত্যাগ দাবি করিয়াছিলেন, কিন্ত ৭ই মতেম্বরের 
খবরে প্রকাশ যে তিন্নি পদত্যাগ কন্িবেন না। 

এই শির্ধবাচন-সংগ্রামে মিঃ ভিউই তাহার প্রতিঘন্থী অপেক্ষা! 
পাঁচ লক্ষ অধিক ভোট পাইয়া! রেকর্ড স্থাপন পূর্বক পুনগনায় 
নিউ ইয়র্কের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন । 

যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলে ্র্থাতিক 
রাজটৈতিক কষে বিশেষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে বলিয়! 
রাজনীতি-বিশারদগণ মনে করেন। 


কাব্যে পশুপক্ষীর নাম 
শ্রীবন্দাবননাথ শর্মা 


'প্রবাসী” পত্ধিকায় ( ১৩৪৯, ভাদ্র ) বিবিধ প্রপক্গে শ্রদ্ধেয 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মঞোদয় লিখিয়াছিলেন-_“প্রাচীন 
ফোন কবির মহাক।ব্য নাটক প্রসৃতিতে যত বেঙ্গী পশু- 
পক্ষীর নাম পাওয়া যায়, প্রক্কৃতির সঞ্তি তাহার বেদ ঘনিষ্ঠ 
জম্পর্ক ও পরিচয় অনুমিত হইতে পারে। ডক্টর সত]চরণ লাহ] 
“কালিদাসের পাখী” নামক গ্রন্থে কালিদাসের গ্রন্থলমূছে যত 
পাখীর উল্লেখ আছে, সমুদয় একত্র সংগৃঙ্থীত করিয়াছেন | অন্ত 
লংস্কত কবিদের গ্রঞ্থাবলী সদন্ডে এরূপ কিছু করিয়াছেন কিনা 
জানি না। 

“বাংলা প্রাচীন ও জাধুনিক সাহিত্যের অন্ততঃ বড় বড় 
লেখকদের গ্রস্থাধলীতে কোন্‌ কোন্‌ পাখীর উল্লেখ আছে 
তাহার তালিক! প্রপ্তত হইলে পরে বুঝ যাইতে পারে প্রকৃতির 
সহিত কোন্‌ লেখকের সংস্পর্শ ও পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ । কোন 
পাখী বা পশুয় উল্লেখ থাকিলে যদি তাহার স্বভাব ও অভ্যাসের 
উল্লেখ থাকে, তবে তাহা বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক কিনা তাছারও 
বিচার হইতে পারে ।” 


তিন খৎসর পুর্বে যখন এই আলে!চন] “প্রবাসী' পত্রে 
প্রকাশিত হুইয়াছিণ তখন ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকধিত 
হয়। নানাদিক দিয়া সমৃদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্যে রামানন্দবাবুর 
প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ* আছে কফিন! বলিতে পারিব না । 
একটি উৎকলীয় কবির কাব্য হইতে এ বিষয়ে কতকগুলি 
দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিব। প্রাচীন ও নবীন উৎকলীয় কবির! 
কাব্যে ও খও কবিতায় পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীকে আদরে 
স্থান দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্ীর উৎকলীয় লেখক 
রাধানাথ রায় এ সম্গদ্ধে ঘথেষ্ঠ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। রাধানাথ উৎকলবাসী বঙ্গ-সন্ভান। তাহার পূর্বপুরুষ 
তিন-চারি শত বংসর পুর্ধে মেদিনীপুর হইতে জাপিয়! উৎকলের 
বালেশ্বর জেলার কেদারপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই 
গ্রামে রাধানাথ ১৮৪৮ সালের ২৮শে সেপ্টে্য় জন্মগ্রহণ 
করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘকাল কর্প 
করিয়া! বিশেষ যোগ্যত1 অর্জন করেন এবং গুল ইনৃশ্পে্টরের 
পদ লাভ করিয় প্রতিঙ্গিয়াল সার্ভিসে শীর্ষস্থান অধিকার 
করেন। তাহার লিখিত কাব্য, গল্প, উপক্কাস, ভ্রমণ- 
কাহিনী সমগ্র উৎকলভাধী অঞ্চলে আজিও সমাদৃত হইতেছে । 
ক্াধানাথ উতফলবাসী হইলেও সরকারী কর্শে নিযুক্ত থাকা 
ফালে বাংলাদেশের বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রতৃতি স্থামেও শিক্ষা 
বিভাগে কর্ণ করিয়াছিলেন । বদের দুসন্তান ভুদেব বুখো- 
পাধ্যায়ের তিনি স্সেহতাজন ছিলেন । মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উপদেশ রাধানাথ সাদয়ে গ্রহণ করিতেন । ভূদেব-সম্পািত 
ভিছুকেশন গেজেট' পরিকায় দ্বাধানাথেন্র ঘাংলা লেখা 


প্রকাশিত হইত। সেই রচনা দেখিয়! ভূদেববাবু মুগ্ধ হন এবং 
উৎকলবাসী কবি রাধানাথকে উৎকলীয় ভাষায় লিখিতে 
উৎসাহ দান করেন। ভূদেবের পরামর্শে রাধানাথ উৎকলীয় 
সাহিত্য-চষ্চায় মনোযোগী হইলেন । রাধানাথের কখিতার 
সৌন্দর্য ও মাধুর্ধ্য উপলন্ধি করিয়া! ভূদেব তাহাকে একটি 
কবিতা দ্বার] জাপীর্বাদ করেন । ইহা “এডুকেশন গেজেটে” 
মুদ্রিত হয়। রুদ্রিত কবিতা হইতে সামা অংশ উদ্ধার 
করিতেছি-_ 
১ 
“রাবানাথ উড়িষ্যার গৌরব কতন, 
উদায় বিনীত-ধীর স্থুবোধ সুজন, 
নানাভাষা বিভুষিত, 
নানাশান্তর দুপশ্ডিত, 
কধিতা-কাননে পিকবর প্রিষ্কবর, 
্ব্গায় স্বভাবে পৃত তোমার অন্তর । 
চর 
সেই দিন রাধানাথ, আছে তব মশে, 
সেই দিন প্রিয়বর, মম সন্রিধানে 
বসিয়৷ অগাধ দুখে 
হুরযিত প্িতমুখে, 
উপেন্ত্র তঞ্কের সেই কবিতা নুম্দর, 
শুনারে মোহিয়াছিলে জামার অন্তর ৷” 
উডিষ্যার নদনদী, সাগন, হ্রদ, খন, পর্বত, মন্দিরা, 
দেবালয়, পশুপক্ষী ও কিংবদস্তী, শিল্প-কল| এবং এঁতিহাসিক 
ও তোৌগোপিক তথা রাধানাথের রচনার মধ্যে নিহিত 
আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনে এবং পশ্ুপক্ষীর বিভিন্ন 
রূপ প্রদর্শনে রাধানাথ যতদূর ক্কৃতকার্ধ্য খইয়াছেন অভজ 
তাহা ক্ষুলন্ভ নকে। বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার 
জান অনন্ভসাধারণ। কেবল উৎকল ভ্রমণে তিনি সন্ধষ& হন 
মাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, গুজরাট, মহা- 
রা, বঙ্গ-বিহার, অযোধ্যা, কালী ও দাঞ্ছিলিও প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রদেশ ও স্থান পরিভ্রমণ করিয়া! ততৎ স্থানের নৈসগিক অবস্থা 
সন্বদ্ধে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞত! লাভ করিয়াছিলেন । যেখানে 
সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন যত্রের সহিত সেই সৌনার্য্যকে 
গ্রহণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় অঙ্ষিত করিয়াছেন । কবি 
রাধানাথ মরমী, হুত্ষদর্শা ও সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। 
ভাহার রচিত কবিতার মধ্যে পঞ্তপক্ষী সম্বন্ধে যে সব 
বর্ণনা আছে তাহা হইতে নিয়ে কিছু কিছু উদ্ভত করিলাম, 
(১) 
“বিমলা তষ্টনী-তট-কামনে 
বসতে কোকিল অমযন্বনে 


অগ্রহায়ণ 


শা শাসন 
সপ সপ পি পপ লা পা সপ পা পল পাপ শপ ৯ ০৯ ০১০. 


নদী কল কল শুনিন চঞ্চল 
ছয়ই-তোমন, চাটু বচনে 
নদীকু রহ ভাযু বিজনে ॥ 
(৭) 
বাসর যৌবনে বিলীতলে 
বসদ্ধি কলাপিকুল কুশলে, 
রতনখচিত--_পুচ্ছ আন্দোলিত 
করুতু সেকালে বহি গীতলে, . 
সে ছবি রসিক রসন! বলে। 


(৩) 
অগ্তগামী রবি বিভা ঝটকিল! 
খড়দেউল ভ্রিশুলে, 
ভা্গবী পুলিহ্থা হংসরালী(১) উড়্ি 
গলে খগ্ুগিরি-চুলে। 


(৪) 
বিশ্ু সরোবরে দিন্দুর লী 
খেলিলা মন্দ সমীরে, 
রথাঙ্গ-মিথুন দ্রীপ দণ্জি ছাড়ি 
গলে বিপরীত তীরে । 


(৫) 
সহসা] ভীষণ শার্দ,ল আসিল 
স্গমারি সে নিক রে, 
শোণিতে আত নখ দত্ত তার, 
মুখক শোণিত ক্ষরে | 


(৬) 
ব্যা্র দেখি ভীরু গহ্বর তিতরে 
লুচিলা-ভয়-খিহ্বলে, 
তর তরে যাউ” উত্তরীয় দেখ" 
খসি পড়িলা ভূতলে ৷ 
(5) 
জল শিই বনে বাহডগ্ডে ব্যা 
ভেলা সেহি খসন, 
রম্তলিগ্ত মুখে খও খও করি 
পকাইলা সেছিক্ষণ। 
(৮) 
যুখ বুথ ফোই ভ্রমস্তি 
নানা রঙ্গে হরিণ 
তরঙ্গ চাহানি চাহাস্তি 
চারু শ্রীবা তোলিপ। 


কাব্যে পঞুপক্ষীর লাম 


এ সপাসিশাসল ০৭ শশাশিপা শি পেপাল পাত 


১৮৩. 


শসা পাত কা পা 





(৯) 
হেমাঙ্গ হুলদীবসত্ত(২) 
দেখি যেক্ছে সঞ্চান (৩) 
অন্তরীক্ষে ধাঞঁঁ সলসে 
ক্ষণপ্রভা সমান। 
(১০) 
মুহ চন্ষ মুন সঞ্চান 
পচ্চু" করে বিস্তার, 
মনে করগত পলকে 
পত্াছ্লো শীকার । 
€ ১১) 
হলদীবসম্ত একাল 
প্রাণভয়ে অস্থির, 
ক্ষণে ধৃত ক্ষণে মুকত 
মনে নিজ শরীর । 
(১২) 
কাঞ্চন পুচ্ছকু সান 
চণুক্ষণে পরশে, 
চঞ্চলে এড়াই শীকার 
থরে! তির্যকে খসে । 
(১৩). 
কাহি' অশ্বারোহী ঘেনি অশ্ববর 
ঝধযে বুলাই ধিওই চক্কর । 
(১৪) 
অবগাহুচ্ছত্তি কমী দলে দলে 
বিষম পরায়ে দিশি শ্রোতজলে। 
(১৫) 
দাসেরক(৪) আশ্রা করি তরুতল 
চোবাউচ্ছি প্রীব! টেকি নিদ্ধধল। 


(১৬) 
ভারবাহী যেতে গর্দভাদি করি 
ভরযুচ্ছন্ধি দূরে দলে দলে চরি। 

(১৭) 
কুত্তাটুয়া(৫) খগ প্রভাত ডগর! 
রঙ্গে বঙ্জাইল! কানন নাগর]। 

(১৮) 
বিহিলে ফান্তারে কুদ্ট কৌশিক(৬) 
চযাপুজ্জ(৭) মিলি উষা-তৌর্ধ্যত্িক | 
€১৯) 
বন্দামিলে বুলু জচ্ছি সিংহাসন, 
যঞ্চ তোলি বর্থাঁ তাগুবে ষেলন। 





(২০) 
তা সঙ্গে মিশিলা ভ্রমরসঙ্গীত, 
বনবিহ্ক্গর় কাকলি ললিত । 
(২১) 
হংস চক্রবাক জলে অবতরি 
বেড়িণ দেবীক্ধি বুলিলে পছারি। 
স্গন্থঈী তীরে তৃণাহার ছাড়ি 


উদৃপ্রীবে চাহি'লে হোই ধাড়াবাড়ি। ই 


(২২) 
কপে।তে র্লাবিলে তরুষণ্ডে লুচি, 
প্র অন্তরালে রাবিলে গুখুঁচি(৮)। 
অচলে কোচিলাখাইপগর(৯) রাব 
প্রচারিল! বনে মধ্যাঙ্ষ প্রভাব । 
নদীকুণৃ শুণি শ্বজাতির স্বর 
নদীকুলবন্ধু(১০) দেল! প্রত্যাত্তর ৷ 
(২৩) 
রথাঙ্গী ভাসই কাঠযোড়ি নীরে 
থরে কাণ্ডে থরে অনাই মিছিরে 
পটিআদহর! পক্ষী দলে দলে, 
উর্ডি আনুচ্ছন্তি নভে কোলাঙলে ; 
গউডে মধুরে মুরলী বজাই 
পঠারু গোঠকু আন্ুচ্ছন্তি গাই । 
(২৪) 
তেমুঙামী নামে গহিন এবে বিদিত লোকে, 
তন্তীকুঞ্ছে জায়! সঙ্গে রঙ্গে খছি '্লীড়স্তি কোকে(১১)। 
(২৫) . 
পারিধিকি বিজে হেলে নরবর আরোহী দস্তী(১২) 
কুমাবিকী সঙ্গে অমানীরে থেনি বিশে হুতস্তি, 
প্রতিদিন উষা এনহপ্ধপে যাই নৃপগহনে 
দ্বেখুথাই বনে ষ্বগয়া কৌশল নিবিষ্ট মনে £ 
দেখুথাই বন-_-পশুপক্ষী'ক্ষর চে] ইঙ্গিত, 
সাহস, সাধ্বস, গেছ, মায়া আদি যহ্ছি চিত 
কৌতুক কাননে কপুখাই মনে রাজেজ্ ভুত] 
স্বগয়ু কুলর দেশ-কাল-ভ্ঞান হ্ত্ত-লঘুতা, 
নিতি দেখি রঙ্গ এছিরূপে মঞ্চু হুস্তী উপরু : 
' স্বগর়া হঃখকু শ্লাধ্য গণিল সে গৃহ-নুখরু | 
(২৬) 
প্রদেশে সপ্গমীব্রাতে বিজে করি সুচির পোতে 
করুখাই নক্র(১৩) সংহার বলার্গী করিত শ্রোতে। 
6২৭) 
অদূরে যাহার বিরাজই শানী শুজ! পর্বত 
শারিগুআ(১৪) রবে বঙ্কারিত যার গুহা সতত । 





১। 
২। 
ত। 
৪ 
| 


১৬৫৩ 





(২৮) 
ফহীসারিলতা _শ্তামলসিকতা৷ কুদেবিহার 
করুথান্ধি যি কফসার সঙ্গে কুরঙ্গী(১৫) বার, 
(২৯) 
তরঙ্গে ওলটি ক্রুর-রক্গে করি মুখব্যাদান 
মক্র শিশুমার(১৬) শোষিনে উধাস্তি নাবিক প্রাগ। 
(৩০) 
নীড়ক্রোড়ে বসি সারস-দম্পতি যহিনিরোলে 
প্রাংশু-তৃণ-বনে দোলুথাস্তি সিচ্ছু বায়ু ছিক্োলে। 
(৩১) 
বিলি-বঞারিত_ মহারণ্য তহি'খিল! সেকালে, 
সঞ্জা সুলঈীতল নান! বশম্পতি-_ব্রততভী-মালে । 
(৩২) 
মীনলোতে কলা! পাণিকাঁক(১৭) বুড়ি আলোড়ে জল, 
দীর্ঘ শ্রীব! টেকি হানে স্থানে বক ব্যানে [নিশ্চল । 
নিকাঞ্চনে রহি, নিঃশঙ্কে বিহরি চাহাস্তি নাহি” 
কক্ক(১৮) হংপরালী যু" গোড় কা্ডিযিব'কু কাছ 
(৩৩) 
সহশ্র করে সে ভূতলে ফিঙ্গিলে অনলন্প্ি, 
তরুষণ্ডে লুচি সঘনে রটিল! সিন্দুরমু্ডী(১৯)। 
(৩৪) 
উড়িয়াউচ্ছস্মি হংসে বোল! হোই রক্ত অংশুকে 
কুলীর অকুণ(২০) পূর্ব পাধাবার পুলিন-মুখে । 
(৩৫) 
রজনীর গর্ভ উজ উদ্মলি দিগ-গগন 
ফমী-ফপা পরিবাতে দোহলিল! চিতা দহন ; 
স্বনিলে পবন যেস্ছে নিশীখিনী করুণগন্ন 
বিপ্লিরব শুনি কলা সে দৃহ্থধু গভীরতর | 
(৩৬) 
উড়,দ্ছত্তি সৌর করে প্রজাপতি 
স্নাত ইন্দ্রধহু বর্ণে 
উড়, উড, থরে বসি পড়,চ্ধি 
কেঞেপুন্পে কেঙে পর্ণে। 
ভরতিয়!(২১) নিজ প্রিয়! সঙ্গে নাট্য 
তরঙ্গে মঞ্্ নাটুত্সা, 
পাত্র খণ্ড উড়া 
ধই খুলে বালিশুআ1(২২) । 
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জামর] জতি সংগ্ে প্রাচা ও পাশ্চান্তোর সমনুদ্ন সাধনের কথা 
বলিয়া থাকি । কিন্ত সমণ্য় সাধনের চেষ্টাযে অপাধ্য 
সাধনের মত এ কথাট! ভাবিয়া দেখি না। দার্শনক পণ্ডিত 
আচার্য কৃফচঙ্জ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এক বক্তৃতায্প বলিয়াছিলেন, 
সত্য বলিতে প্রাচোর সঙ্গে পাশ্চান্থ্য জাবের মিলন কোন 
ব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! সমন্বয় সতাই 
একটা দৃগ্ষহ ব্যাপার, সহানুভূতির দৃষ্টি যদি থাকে 'ঠাহা 
হইলেই যথেষ্ট পাইলাম বলিতে হইবে । এক জাতি অপর 
জাতিকে বুঝিতে চেষ্টা করে নাও ইহা নানা অগ্ুরায়। 
ভাষ! বর্ম আচার নীতি প্রস্ততি বাধাঙ্গপূপ দাঁড়াইয়া আছে। 
আতরাং এই বিরাট গণ্ভীকে পান হইবার মত খন মা থাকিলে 
কোন জাতির রুট্টির মর্দকথ! আমর] বুঝিব নাঁ। এই যে 
বাধার কথ। বলিয়!ছি, জাতীয়ত। বা অর্থনৈতিক স্গার্থ অংসিয়া 
সেই বাধাকে দিন দিন হর্লক্বা করিয়া তুলিতেছে । সুতরাং 
দিন ঘত্তই যাইতেছে নানা উপায়ে এক জাতি অণু জাতি 
হইতে পৃথক হুইক্লা যাইবার আশক্কাই তত বেণী হইতেছে 
অবশ্য এ কথা বলিতে পারা যায় যে, স্থান কালের অতীত 
হইয়া, জডত্ব ও সংস্কার হইতে মুক্ত হুইয়া পরধর্পাকে বুবিবার 
মত ওঁদার্ধ্য ছই-এক জন মনীষীয় হইতেছে । কিন্ত রাজনীতি- 
বিদ্‌ৃদের চালে পড়িয়। এমন লোকেদের উপর জাতির 
অধিকাংশ লোকই বিন্বপ হয়। উদাহরপগরূপ বল! যায় মহ! 
নীষী রম'য| রোলার কথা৷ তিনি ছিলেন শাতিপ্রিয় ; সুতরাং 
ফরাসী-জার্খ্ানীর যুদ্ধ তিনি অণ্তর হইতে অপছন্। করিতেন ; 
এই কারণেই তিনি ছিলেন দেশের অপ্রিয় । আবার দেখ! 
যায়, দেশের স্বার্থে রাজনীতিবিদ পরস্থাপহরণ করিতেছেন, 
অপর দেশের বাচিবার অধিকার পধ্যগড নিঃসক্ষোচে বিলোপ 
করিতে চাঁহিতেছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ব্রিবেকবুদ্ি, 
বর্মজান প্রভৃতি নিগৃহীত জাতির প্রতি ব্যবহারের 'সময় 


তাহার! ভূলিয়! যান। ভারতবাসীর প্রতি ইংলগের শিক্ষিত 
রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত 
হইবে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্বব্ষপ এই মিলনের 
পক্ষে প্রধান অন্তরায় । ন্ুতরাং এ সভ্যতার পরিবর্তন বা ধ্বংস 
ন] হইলে যে মিলন হইতে পারে তাহা মনে হুয় না। 


এ সভাতার মর্স্থলে যে অপরকে উৎসাদিত করিয়! 
আপনার ভোগের পথকে উপুঞ্জ করিবার একট! উৎকট চেষ্টা 
আছে তাহা অর্ধীকার করিতে পার! যায় না । রখীন্্রনাথের 
মতে এই চে! রাঙ্ের মধা দিয়া বাস্ঞ করিতে পারা যায় 
খপিয়া পাশ্চান্থ্য পত্যাতার মর্খ্নূল হইতেছে তাহার র্বাষ্রে। 
রাষ্ট্রের ভাল জাতির ভাল; রাষ্ট্রের মন্দ জাতির মন্দ। কিন্তু 
দেখা যাইতেছে ইউরোপের কোন রাঙ্রেই সমট্রিয় স্বার্থের 
সহিত বান্তির সার্থের মিল নাই। মিল না থাকার জন 
দলে দলে ব্যক্তিতে ব্যক্ফ্িতে হানাহানির বিরাম নাই। 
যত দিন রাষ্ট্র থাকিবে জাতির মঙ্গল-ন্অমঙ্গগের মূলে তত দিন 
এই শঞ্জিকে করায়ভ করিবার জন্ত হানাহানি মারামারি 
চলিবেই চলিবে । আবার ব্যঞ্জির স্বার্থকে অধলঙ্বন করিয়া এক 
জাতি অন্ত জাতির ক্ষতি করিয়া! আপনার স্বার্থপাধন করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । অনেকে বলেন বাণিজ্যিক সভ্যতার এই 
পরিণতি ব1 জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রেরও এই একই পরিণতি ৷ 

সুতরাং এই পরিণতির হাত হইতে জগংকে বাচাইবার 
পথ কেহ" কেহ খু'জিয়াছেন আন্তর্জাতিকতার, আবার কেহ, 
বা খুঁজিয়াছেন পুঁজিবাদের নূলোচ্ছেদে । বারও রাসেল 
এ সভ্যতা যে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য তাহ দিব্যচক্ষে দেখিয়া! নুতন 
আদর্শে জগতকে গড়িতে চাহিয়াছেন। তাহার বুল কথা, 
জাতীয়তার খিনাশপাধন ও পু'জিবাদের উচ্ছেদ । সঙ্ষে সঙ্গে 
নুতন জাদর্শে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা' দিয়া বৈজ্ঞানিক মনোবৃতি 
লইয়া বিজানের সাহায্যে মৃতন সমাজ হৃষ্টি করিয়া একটা 


১৮৬ 


শক্তিমান আদর্শে ছুপ্রতিষ্ঠ নুর সভ্যতা তিমি গড়িতে. 
চাছ্ছেন। এখানে শঞ্তি থাকিবে জ্ঞানী ও মানব-প্রেমিক- 
দের হাতে যাহার! জগতের চেকার! বিজ্ঞানের সাহায্যে 
বদলাইয়া দিবেন। রাশিয়া যে আদর্শ পাশ্চাভা দেশে 
আনিয়াহে তাহা অভিনব বটে, কিন্তু তাও পরীক্ষামূলক 
ভাবে চলিতেছে ও ব্ক্তিত্বাধীনতা সেখানে থে ক্ষ 
হইয়াছে । তবে রাশিয়া সম্বন্ধে আশার কথা এই যে, তাহা- 
দের চেষ্টা দিরর্ঘক নয়। তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে 
দিয়াছে। প্রেম ও সেবার উপর ন! হইয়া] তাহাদের রা যদি 
অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা! হইলে জার্মানীর 
সঙ্সাতে তাহা! চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। রাশিয়া আদর্শ 
জড়বাদী পাশ্চান্তের নিকট ভাল হইলেও তাহাই যে সভ্যতার 
শেষ কথা নয় তাহা বুঝিবার সময় আপিয়াছে। রাশিয়ার 
আদর্শ আমাদের বর্ধমান অধন্থায় আশার আলে! হয়ত 
দেখাইতেছে, কিন্ত আদর্শ যদি লইতেই হুয় তাহা হইলে জড়- 
বাদীর আদর্শ আদৌ লইধ কিন! বিচায় করিয়া দেখা উচিত। 
মনীষী এইচ. জি. ওয়েলস বলিয়াছেন _-“ইউরোপের প্রাধান্ত 
মা ছুই তিন শত বৎসরের; জগতের ইতিহাসে ইহ! 
ধর্তবাই নয়। ইউরোপ হুঃহ্বপ্লের ধোরে যে ক্রাঙ্কেনষ্াইন 
গুড়িয়াছে রাশিয়া! তাহা বিন করিবার ব্যবস্থা করিল। 
তাহার কৌশল একট! বিপদ এড়াইবার কৌশল মান্্র। 
তাহা! গিয়। যে জীবনকে পড়িতে পারা যাইবে, জগতে শাস্তি 
আন! য1ইবে, মাহ্যের জাত্বার ক্ষুধা মিটাইতে পার! যাইবে 
তাহা মনে হয় না।' তবে একট! বাচিধার প্রয়াস হিসাবে 
ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা কি এ কথা বলিলে অপলাপ হুইবে না । 


যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান ধনিক সত্য 
গড়িয়! উঠিয়াছে তাহা আম্মি পরিবেশে সত্য বলিয়! মনে 
হইলেও তাহা যে মিথ্যা হ্কাহা রাশিয়া কথঞ্চিং প্রমাণ 
করিয়াছে । মানুষেব স্বভাবে স্বার্থ বা পণুতাব থাকিলেও 
তাহার যে দেরভাব জাছে তাহা! অন্দীকার করা যায় না। 
অবস্থা-বিশেষে এই সদ্তাবের যথেষ্ট বিকাশ হইতে পারে। 
বর্তমান সভ্যতায় ইহার সুযোগ কম, কিন্ত ইহাকে বিকশিত 
করিবার সমস্তাই ব্তমান সভ্যতার সমস্ত বলা যাইতে পারে। 
প্রেমের মধ্যে সেবার মধ্যে, ত্যাগেক্স মধো এক কথায় ধর্খ- 
বোধের মধ্যেই জগতের সকল সমন্ডার সমাধান রহিয্বাছে। 
অবশ্য ইহায় সঙ্গে থাকা প্রয়োজন যখোপযুক্ত জ্ঞান ॥ প্রেম ও 
জ্ঞানের মধ্য দিয়াই জগতের মুক্তি। মনীষী পাসেল এই 
কথাই তাহার মান! গ্রন্থে বারধান বুঝাইতে চাহি্য়াছেন। 

মনে হুয় অধ্যাত্ববাদী ভারত প্রেমের দ্বারা সেবার দ্বার! ও 
ত]াগের দ্বার! প্রকৃতই যে পরকে আপন করিতে পারা যায় 
তাহা বুঝিয়াছে ও জগংকে বুঝাইয়াছে। ভারতে খহু ধর্ম, বু 
ভাষ! ও আদর্শের সঙ্ঘাত হইলেও সে সকলকে খ্বীকার করিয়! 
যথাযোগ্য স্থান দিয়াছে । ভারতের ধর্টেও অধিকারীতেদেয় যে 








প্রবাী 





১৩৫৩ 
পরম উদার মত দেখা যায় তাহাও ভারতের, ভারতীয় মনের 
বিশ্বতোমুখিতার পরিচায়ক । ভারতীয় মনীধীর ইহাকে শ্রদ্ধার 
সহিত প্বীকার করিতে বলিয়াছেন । প্রাচীনপন্থী হইয়াই ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ভারতের এই সনাতন ধর্মকে স্বীকার করিতে 
বলিয়াছেন । কিছু এই বানী, জগতের সকল বর্মের যাহা সার- 
ভূত তাহা প্রীয়ামন্ফের দিব্যজীবনে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে ও তাহার শিষা বিবেকানন্দ তাঙ্ছা পাশ্চাভ্য জগতে 
প্রচার করিয়াছেন । রবীন্রনাথ ও খ্রাজরবিদ্দ ভারতের এই 
আধ্যাস্থিক সম্পকের দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
ইউরোপের মনীষীর! ইচ্ছাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানিয়া লইয়াছেন। 
অধ্যাপক রাধাক্ফন ভারতের বাণী ইউরোপকে নুতন করিয়া 
শুনাইতেছেন। পে খামী যে ইউরোপীয়দের হৃদয়ে স্পন্দন 
আনিয়াছে ত|ই] দীকার করিতে হঈবে। বিজ্ঞান যে সকল 
সমস্তার সমাধান করিতে পারে নাই, অ।ধাাস্থিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া 
অতৃপ্ত ইউরোপকে নিজেকে নু'্তন করিয়া চিনিতে ছুইবে ও 
প্রকাশ করিতে হইবে এই ধরণের কথা শুন! যাইতেছে। 
(8/)/16/-011701: 1977) 1106 1545/ নামক একখানি 
দার্শনিক গ্রন্থে অধ্যাপক ঝোয়াড পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানের কোথায় 
ব্যর্থতা ও প্রাচ) দর্শন কেমন করিয়! সেই ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই 
জীবনে সার্থকতা আনিতে চায় এবং সত্যই বহু ব্যক্তির জীবনে 
তাহা আনিতে পাপিয়াছে তাহা জতি নুম্বর ভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । 


রামক্কফ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের খান মহামনীবী রোম! 
পোল] ইউরোপের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন ও তাহার 
মধ্যে অতৃপ্ত ইউরোপ শান্তি পথ খু'জিয়া পাইবে ইহারও 
ইঞ্চিত করিয়াছেন। আমর! জানি প্ীজরবিন্দও ভারতের বানী 
জগতের সন্মুথে বরিয়াছেন ও নব দেব-মানবের এক বিরাট 
আদর্শ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। জ্যানি বেশান্ত ও 
খিওসফিক্যাল সোসাইটি ভারতের ধর্পের সহিত প্রতীচ্যকে 
পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ফলও" কলিতে ত্ারস্ত 
করিয়াছে । সত্যকার অনুপঞ্ষিংন্রগণ ভারতের বা শ্রদ্ধার 
সহিত শুনিয়াছেন ও বিভ্রান্ত জগংকে তাহা! শুনাইতে 
চাহিতেছেন। আমর] জাশি বিখ্যাত বিজানী হান্সলি আজ 
তর্কের পথ ছাড়িয়া! আধ্যাত্মিক পথের সদ্ধান করিতেছেন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন এই উদার ভিতিতেই হ্ইবে। 
ইহাই প্রন্থত মিলন বা] সমম্বয়। অবঙ্ঠ সমন্বয়ের মধ্যে 
ব্যক্তিত্বের বিলোপ হয় না, হয় পুর্ণতরর ব্যঙ্ত্বের প্রকাশ। 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জানী ও ধ্যানী খাহারা তাহার]! তারতের 
মনীষী ও জাচার্ধ্যদের কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছেন। মিলন 
বা সমস্ব় আহগও ঘটে নাই। ইহার পথ প্রস্তুত হইতেছে 
মানস । মনে হুয় এক একটি বিশ্বগ্রাসী রুদ্ধে এই মিলনের পথ 
প্রশত্ততর এহইতেছে। রাজনীর্তিকের] যে মিলন “বা সমন্বয় 
চাহেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে । এ যুদ্ধ যখন শেষ 


জগ্রহায়ণ 


হইল তখন কত জাশাই না কর] পিয়াছিল যে বিশ্ব-সৌত্রা 
এইবার জগতে প্রতিষিত হইল, কিন্তু হিংসা, সংশয় ও শজি-দস্ত 
যেমন এক পক্ষকে করিল জন্ধ, তেমনি ছিংস ও খ্বার্থ-প্রণোদিত 
হইয়া অপর পক্ষ ইছাকে দংশন করিয়। চলিয়াছে। ইার 
পন্িণতি বোধ হয় আর এক যুদ্ধে । ওয়েনডেল উলকি €)1/৫ 
1771৫ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে কারণে যুদ্ধ হয় সেই 
বুল কান্ণকে উৎখাত করিতে না পারিলে এ ঝুগ্ধে ধিঞয়লাভ 
ঘটিলেও জেতারাই প্রঞতপক্ষে পরাপ্ধিত হইয়াছেন বুঝিতে 
হইবে । অনএসর পু'জিধাদী মনোবৃত্তি নেতাদের রাজনৈতিক 
দুষ্টিকে আচ্ছপ্র করিয়াছে । মাগার মিলন চাহেন তাহাধেক 
সংখ্যা এত কম ও কুচত্রী রাজনীতিবিদদের শক্তি এত ধেশী 
যে মিলনের চেষ্টা ক্রমশ১ই ধ]াহত হইয়া যাইতেছে। 


ভারতীয় আদর্শ বিরাট হইলেও, ইংরেজ আগমনের সময়ে 
পাশ্চ*প্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচিত হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল না। এদেশবাসীগ মধ্যে তাহা প্রচলনের উদ্দেশ্যে 
রামমোহন পাশ্চাওা শিক্ষ! প্রবর্তনের চে! করেন। ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে জাতীয় জীবশ আনিয়াছে, 
আমাদের অবঞ্ধার কথ। ভাবাইতে শিখাইয়াছে, জাতীয় শিক্ষ!- 
ঘীক্ষার জর্জ একট। অগ্যাগ জাগাইয়াছে । ইউরোপের সংস্পর্শে 
আগিয়া আমর! আপণাধের চিশিয়াছি ; বুবিয়াছি স্বতন্ত্র 
জাতীয় জীবন শা হইলে আমাদের জীবন বার্থ। আমাদের 
শিক্ষ1, সাহিত্য, শিল্প, আধ্যাশ্বিকতার যে একাপ্ড প্রয়োজন 
আছে, শুধু জামাদের প্রাণের আশা-আকাঙ্ষাকে মিটাইবার 
জন নহে পরস্ত জগতের মধ্যে শুন আদর্শ প্রচারের জণ্তও 
বটে__এ কথ! অমর! ইংপেজদের পাঁহ্চর্য্যে জাসিয়া বুবিয়াছি। 
ইংরেজদের সাহ্চর্ধা আমাদের যে সাহিত্য, শিল্প প্রন্ৃতি 
দিয়াছে তাহা নুন্দর হইলেও খুব বড়'কথ! নয় । ইচ্ছার তাল ও 
মন্দ উভয় দিকই আছে। ইংরেজের সংস্পর্শে ব্যবসাবাশিজ্য বা 
17005018119) পাইয়াছি । ইহাতে প্রাচীন সমাজ ভাডিয়া 
যাইতে বসিয়াছে অথচ নূতন করিয়া গড়িবার শক্তি আমাদের 
মাই। নুতন ও পুর্লাতনের প্রবল সন্মর্ষে আমরা যে ন্দাদর্শের 
সমখয়ের জন্ চেষ্টা করিতেছি তাহাকে জোড়াতালি দেওয়া 
তির অণ কিছুই বল! চলে না । দেশের তাগা নিয়ন্ত্রণ কথিবার 
অধিকার নাই অথচ সঙ্গর্ধ নিরস্তর ভীষণতর হইয়া আমাদেন্স 
ছিপ্রতিগ্ন করির। আপিতেছে ইহাই ভারতবাপীর জীবনের 
শোচনীয় দিক । বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমন্তার সমাধানের যে 
চেষ্ট। তাহ! রাশিয়ার আদর্ণ বটে, কিন্তু তাহ! যে জামাদেরও 
আদর্শ তাহা বলিতে পারা যায় না। কমিউণিক্ম্‌ যে 
আমাদেরও রোগে মকরধ্বজের কাজ কন্পিবে তাহা! কেমন 
কত্িয়। জানিলাম ? আমাদের সাহিত্যে কাগ্ডালপনা ও 
চরঘ দৈষ্ঠ প্রাচীন আঘর্শ ধুলায় লুটাইয়া যেমন সদন্তে 
জাপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে, মনে হয় অর্থনীতি ও রাজ- 
শীতির ক্ষেত্রেও তেমনি যাহার! ফাঙাল ও দীন তাহারাই 


সভ্যন্তার সমন্বয় 


১৮৭ 


রাশিয়ায় মাছলি ভারতের হাতে দিয় ভারতের সর্বয়োগ ছুয় 
করিতে চাছে। ইহা জামার মনগড়া কথ। হইতে পারে কিন্তু 
এঁতিহৃকে ঘাঙ্থারা মানে না, জাদর্শে যাহার] ধিশ্বাসবান নহে 
তাহাদের বিগ্বা করি কেমন করিয়া? 

আমর! দেখিয়াছি ভারতে সভ্যতার পমথয় সাধনের যে 
চেষ্টা তাহা যথেষ্ঠ নয়। কতকট! কাজ হইয়াছে শিক্ষিত ও 
মনীষীদের খারা । ইউরোপের রাজশীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য 
আমাদের দেশে মর্মান্তিক ইঃখের কারণ হইয়াছে । সাহিত্যে 
ও শিল্পে আমরা কতকটা কৃতিখ দেখাইয়াছি, কিন্তু 
রাঞজশীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও জীবনকে সার্থক 
করিতে যে অ|মাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন ইহার বোধই 
আমাদের শ্রেষ্ঠ লাভ। স্বাধীনতা যদি লাভ করি আমাদের 
সমাজ, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি সমস্তই জুল ও 
স্বাসথাপ্রদ হইবে । এ পর্যাপ্ত যাহা! হইয়াছে তাহাতে ইহাই 
বুঝায় যে, ইউরোপ ষে রাঞ্জসিক ভাবে ও যে বিজ্ঞানের চর্চায় 
সামাজিক জীবনে সুখ-খবাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে মানুষ হইয়া বাচিতে 
হইলে জামাদেরও তাহ] নিতান্ত প্রয়োজন | মনে হয়, ইউ- 
রোপের সহিত আমাদের মিলন বা সমন্বয়ের তাগিদ আসিবে 
এই বিঙ্জান ও শিক্সোম্নতির দিক দিয়! | আমর] ভারতের চক্মিশ 
কোটি নর-নানীঞ জঙ্জ যে শিল্প-ব্যবন্থ! চাই তাঙাতে যেন 
পু'জিপতিদের লু দৃষ্টি না থাকে । বিপ্লব ন! আনিয়াও কেমন 
করিয়া তাছা। সম্ভব কর! যায় তাহাই বিচার্ধ্য। এখনে! 
যগ্্রশিষ্প খুব প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং যদি এদেশে 
রাষ্ট্রের হাতে বৃহৎ শিল্পগুলি প্রথম হইতে তুলিয়! দিবার চেষ্টা 
করা যায় তাহ! হইলে শ্রেন-সঞ্যাতকে এড়ানে! যাইতে পারে। 

মোটের উপর ইউরোপ ও এশিয়ার সপ্ষন্ধ সমানে সমানে 
নয়। এ সম্বন্ধ তক্ষয ও ভক্ষকের সধদ্ধ। ইংরেজ তারতে যাছা 
করিয়াছে তাহাতে ভারত তুঈী নয়, ইংরেজও নয়। শ্রদ্ধা ও 
দরধ ন! থাকিলে কোনো আাতির মর্ে প্রবেশ করা যায না। 
ইংরেজ কধি কিপলিং ভারতে বহুদিন ছিগেন কিন্ত সাহিত্যিক 
হইয়াও এ জাতের মর্-কথ! বুঝিতে চান নাই ঘা পারেন 
নাই। তাহার স্বীকারোক্তি, 
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পাঠ করিয় বুবি-_বে ভালবাসা বা প্রেমের স্পর্শে হদয় আপনা 
হইতেই খুলিয়া যায়, সে স্পর্শ কবি হইলেও কিপ.লিগ্ের 
ছিল না ও এদেশীয় শাসক ব1 ব্যবলাদায় ইংরেজের নাই। 
তাহাদের ব্যবহারে হাঘয়ের পরিচয় নাই। তাহার! এ দেশে 
থাকিয়াও পরদেশী । অথচ মিলনের পথ কত সহজেই হারা 
সুগম করিতে পারিতেন। ভালবাসিয়া খিদেীও ভারতবাসীর 
চিত জয় করিয়াছেন? দীন্বদ্ধু,এন্$,জ ইহার উদাহরণ । ইংরেজ 
বিচার দিয়াছে ঃ আমর! বিচার চাহি না, চাহি তাহার হদয়। 
কিন্ত লোভ ও শক্তিদন্তে ইংরেজ আপনাকে দূরে সরাইয়া 
রাখিয়াছে। লর্ড একুটন বলিতেন, “1১১০ 10105 €) 
9001101)6 9110 003010060 000+৮61 00173000 805010101),” 
ইংরেজও শক্তিদত্তে শক্তির অপব্যবহার করিয়াছে এবং 
সাধারণ মাহ্ষের হৃদয়ের সন্বদ্ধ আমাদের সছিত রাখে নাই। 
কাজেই সেই দিক দিয়া তিক্ততা যথেষ্ঠ বাড়িয়] উঠিয়াছে। 
সুতরাং দেখিতেছি সভ্যতার সময় হুরূহ ব্যাপার । যদি 
উভয় জাতি এক হইতে চায়, পরস্পরকে শ্রদ্ধার সহিত বুঝিতে 
চায় ও তাহাদের রাহনৈতিক বা! অর্থনৈতিক অবস্থা! অনেকট! 
সমান হয় তবেই এ মিলন বা সমথয় ঘটিতে পারে। এক 
জাতি ছোট হইলে মিলন হুয় বিড়ধনার কারণ, যেহেতু তাহার 


প্রবাসী 


২ শশলীল শশা পলশীত শত 


১৩৫. 
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মিলন-বিষয়ে জাএছ ও জহ্থরাগ থাকে না! । আমরা দেখিয়াছি, 
ভায়তের সহিত পাশ্চাত্য জগতের সমন্বয় বর্তমান অবস্থায় সন্ভব 
নয়_--তাছা! ভারত ও পাশ্চাত্য জগং কাহারও উপকার করিবে 
না। এ সমন্বয় দেশের গভীর প্রয়োজনের তাগিদে আস! 
আবশ্তক, তাহা না হইলে মিলন হইবে বিড়ম্বনার কারণ। এ 
মিলনের অবস্থা এখনও বহুদূরে | প্রাচ্য ও পাশ্চাণ্ডোর মঙ্থা- 
মন্নীধীরা এখন ইহাগ পরপ্প দেখিতেছেশ ও পথ প্রস্তুত 
করিতেছেন । রবীন্রনাথের বানী আমরা ওদ্ধার সহিত রণ 
কথিতে চাই, কেননা! পরাধীন ও লাঞ্ছিত ভারত এখনও যে 
রামক্কঞ্চ, বিবেকানন্দ, শ্াযমোধন, অরবিন্দ) রবীঞ্নাথ ও 
গান্ধীর মত মহামানবদের জগ্মদান করিতে পারে ইহাতেই 
বিশ্বান করিতে ইচ্ছা হুয় জ্গংকে শুনাইবার মত বানী নিশ্চয়ই 
ভারতের আছে :-_-“আশ! কব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যর 
মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত 
আরক্ত হবে এই পুর্বাচলের স্থর্ষেযাদয়ের দিগন্ত থেকে ।” 
পাশ্চাত্য জগংও আব্ব এই জাশাই করুক। তাহার সভ্যতা! 
নুতন রূপ পাত করুক। রোমা রোলাব স্বপ্ন সার্থক হউক । 
ইউরোপ আধ্যাত্মিক শাস্তি লাভ কঞ্চক আর ভাগত লাস 
কুক বিজ্ঞানেক্ন প্রসার ও কর্মোনাধন]। 


জ্বলে নোয়াখালি 
জ্ীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশন্মা 


হয়তো! শুনেছ বধু, আমার বাংল। ধেশ 

সুজল। সুফল, শল্তষ্টামলা উপনিবেশ । 

ফাসি জার গানে, স্বর্ণা ধানে, কলোচ্ছল 

স্বেছে আর প্রেমে, নারীদের চোখে, নীলোংপল। 
আকাশে প্রদীপ, বাতাসেতে মধু, পর্ণ মন-.. 
দিনের হ্ুর্য, রাতের জ্যোছন!, মধু স্বপন! 
তালীবন, আর নার্িকেলবনে, নামে আবেশ-_ 
গুনেছ বদ্ধু, দেখে যাও এনে, বাংল! দেশ 


ঘলে নোয়াখালি, লে কলকাতা, ঘলছে ঢাকা, 

ছলে ধানবন, হলে নারীদের অঙগরাখা | 

পুড়ে গেল ঘর, সারা প্রান্তর, অগ্লিরাগে-_ 

লাল হয়ে গেছে; তোমারে! চোখে কি সে জাচ লাগে? 
ঢাকছে। কি চোখ ? মিথ্যে বন্ধু কানেতে.ভাই-_ 
শিশুধরন্ধের জাত'নাদের রেশ যে পাই ! 

শেষ চীংকার, আতজনের, লাগছে বেশ | 

দেখছে পৃথিবী, দেখছে ভায়ত বাংলা দেশ | 


চধকাও কেন? ঠেকল কিকিছু পায়ের তল? 
কিছু নয় ভাই হুয় তো রক হয় তো জল 
সন্ভোবিধব! তাদেরি চোখের সম্ভবতঃ ; 

যেও না! এখনি, সামান্ত এতে! দেখবে কতো | 
লে নোয়াখালি দ্বলে সন্দ্বীপ, ক্ষতি কাহার ? 
বিংশ শতকী সভ্যতা-তলে রংবাধানর ! 

ধর্মের নামে চলিয়াছে একি বিষম খেষ? 

লঙ্জ। কিসের ? অগ্নি উজল বাংল! দেশ! 


গলিত শবের, মাংসে তৃপ্ত শকুনিদঘল-_ 

অনেক উ'চুতে, রাজ জাবাদের শৈলাচল। 
সেখানে বদ্ধ, পৌঁছবে নাতো, দীর্ঘশবাসে 
পাইনবনেয় মাঝেতে হাসছে শৈলাবাস | 

প্রতি চক্ষের নীলোৎপলেতে কি সংশয় ! 
জাকাশে বাতাসে অশনীরি কাযা | নেইক' ভয় 
ছলে নোয়াখালি, স্থলে কলকাতা, খুলছে বেশ ! 
বন্ধু আমার, এসে! এসো দেখো__বাংলা দেশ | 
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এত করিয়া পঞ্তত মণেন শ্গিষ্কত। কিন্ত এক মুহর্তেই বিন 
হইয়া গেল। 

সুর্যান্ত হইয়া! গিয়াছে, ঘুর পথ পৌছিতেও সময় লাগিখে, 
টুলু উঠিল। পকেটে ভান হাতট!| দিয়া ব্যাগটা ধরিল, 
সবাইয়ের হাতে হুটা কৰিয়! পয়সা ধিলে কেমন হুয় ?*** 
একটু ভাবিল, তাহার পর হাতটা! বাহির করিয়া ইল, 
“ভিক্ষে ভিক্ষে” খেপার পর এ যেশ নেহাত ভিক্ষ। দেওয়াই 
হইবে ? দেওয়ার আনন্দটুকুকে এতাবে কলুষিত করিতে মন 
ধরিতেছে ন| আন । খলিল, “কাশ আসবি, তোদের 
দিদিমাকে নিয়ে__শিশ্চয় বুঝলি ?” 

হাওয়াটা চমৎকার লাগিতেছে, ণিঞেকে তাগিদ দিতে 
ইচ্ছ। করিতেছে শ!। ধরে যদি গিয়া দেখেই ম্যানেজার 
পোক' পিয়া ভিহগে বাহিরে তালা লাগাইয়া দিয়াছে, 
বশম।পী আটিয়! উঠিতে পারে শাহ । টুধু প্রস্ন মনেই 
ব্যাপারটাকে গ্রৎণ করিয়া প্রতিকারে লাগিয়া যাইবে, প্রসন্ 
মনে আক্গ ভাল মন্দ সব কিছুকেই তাহার দ!শ বলিয়াই মাথ! 
পাভিয়' লইতে ইচ্ছ! কপ্রিতেচছ ধিনি অযাচিত ভাবেই অঞ্চলি 
ভরিয়া এতখাশি দিলেন । আক--বাক1 নির্জন পথের সব 
মাটিটু€ মাড়াইয়! টুর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল । 

যখন গুণের কাছাকাছি, তখন জন্ধকার বেশ গা-ঢাক! 
গোছের হুইয়। আসিয়াছে । পথের ধাব্নটিতে একটি খুনে! 
কুলের গাছ, একটু পক্ষ্য করিতেই বুঝিল সাকরেলের সেই 
ছেলেটি থে ফুল সেদিন উপহার দিয়াছিল এ দেই ফুল | বোধ 
হয় ছেলেটির মিষ্ স্ৃতির সহিত জড়িত বলিয়াই একটা 
মায়ায় ভরা কৌতুহুপ হইল। বড় কাটা! গাছটায়। হাত 
বাচাইয়! এক মুঠা ফুল সংগ্রহ করিতে থানিকটা সময় 
লাগিল । সোজ। হুইয়! দ্রাড়াইয়! আবার ফুলের দিকে পা 
বাড়াইবে, সামনে খানিকটা দুরে স্কুলের উ'চ্‌ রাস্ডাটার উপর 
নজর পড়ায় একেবারে নিশ্চল হ্ইয়! পড়িল। 

একটি স্রীলোক-_নিঃসঙ্-_টিলার পথ বাহিয়! সামনে 
চলিয়াছে ; জন্ধকারে সামান্ত একটু সন্দেহের পরই টুলু বুঝিতে 
পারিল হ্বীলোকটি চন্পা। চম্পান্ন গতি অস্ত, মাঝে মাঝে 
চারি দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছে ; হালকা 
অন্ধকারে যে গোপনতাটুকু দিতেছে সেটা যেন যথেষ্ট নয়। 

মুহূর্তেই টুর মনটা তিক্ত হুইয়া উঠিল। সেদিন পথ 
আগলাইতে চ্পাকে অমন করিয়া বলিলেও টুলুর কোথায় 
একটু বিশ্বাস লাগিয়াছিল সে একেবারে না! কিরুক কিন্তু ফিরি- 
তেছে। আঙ্গ আবার এই সন্ধ্যায় তাহাকে মেই বালিয়াড়ির 
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পথে দেখিয়া! তাহার মনটা দ্বণায় আক্রোশে ধেন কানায় 
কাশার ভরিয়া উঠিল। এই একটু আগেই যে মনে মনে সঙ্কলপ 
করিয়াছিল তালমন্দ আজ যাই আগ্মুক সমান ভাবেই প্রসন্্ 
মনে গ্রহণ করিবে । সেটা কোথায় তলাইয়! গেল, মনে হইল 
এ পৃথিবী ক্সনিবার্ধ ভাবেই অভিশপ্ত, এখানে কিছুই করিবার 
নাই তাহার, ছ£খ-দাপিঞ্য-বাভিচায়ের ক্লেদ অঙ্গে লেপিয়া 
চলিবেই এ নিজের পথে, নিবারণের চেষ্টা একেবারেই নিক্ষল। 
“পাছে ছবলতার জর আবার ফিরাইতে যায় চম্পাকফে এই 
জন্য টুণু যেন জোর করিয়া প। ছুইট। পু*তিয়া নিশ্চলভাবে 
ধাড়াইয়। রহিল ।-..ধাক্‌ পাপীয়সী নিজের পথে । 

কুলের কাছাকাছি গিয়া চম্পা যেন গতিবেগ শ্লথ করিয়া 
দিল ; শুধু তাই শয়, রাস্তার এবার থেকে ওধার চলিয়া গেল, 
এবং টুল ছ-এক ধার যেন মনে হইল, গল! একটু বাঁকাইয়! 
দেখিয়া ইল মাষ্টার মশাইয়ের বাসা থেকে কেং লক্ষ্য 
করিতেছে কিনা । একটু আশ্চর্য বোধ হইল, কিপ্ত একটা কিছু 
আন্ধাজজ করিবার পূর্বেই চম্পা হঠাৎ স্কুলের দেয়ালের পাশে 
অস্তহিত হইয়া গেল । 

খধিতি বিশয়ে টুলু সামনে পা. বাড়াইল। একবার 
শ্রিহরিয়! উঠিল এই ভাবিক্পা যে পিশাচী শুলটাকেই তাহার 
পাপের নিকেতন করিয়া খুলিল না তো! কিন্ধ যে কারণেই 
হউক মন ধেন এ চিস্তাটাকে প্রশ্রয় দিতে চাহিল না৷ । বেশ 
হুন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়! টিলার উচু রাস্তাটায় উঠিল, তাহার পর 
গতিট! খুব সহজ করিয়া! দ্রিল,-.চম্পা যি দেখেই তাহাকে 
তো এট। যেন সন্দেহ না করে যে টুলু ও।হার গতিবিবি লক্ষ্য 
করিয়াছে । নেহাতই যেন বেড়াইয়! আসিণ এইভাবে ধীরে 
ধীরে শিকল খুলিয়া! বাসায় প্রবেশ কক্ষিণপ; কেহ তালা 
লাগাইয়া যায় নাই। 

একবার মনে হইল বনমালীকে ডাকে, কিন্ত কি তভাবিরা 
সন্ভ সন্ত ডাকিল না; সস্তব অসম্ভব জনেক কিছু ভাবিল, 
তাহার পণ জঞ্চকার আর একটু গাঢ় হইলে ঠিক করিল নিজেই 
গোয়েন্দাগিরি করিবে । ৃ নম 

উঠানের তেপায়ার উপর বসিয়া! গোয়েন্দাগিরি প্ল্যান 
কধিতে কধিতে হঠাৎ ই'স হুইল নিঃসাড়েই বেশ একটু রান্রি 
হইয়! গেছে । বনমালী তখনও ঘরে আলো! হ্বালিকা দিয়া যায় 
নাই। আর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নাতনি জাসিক্জ! 
নিশ্চয় কিছু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার জন্ত বনযালীর 
এই ভুল, নয়ত! প্রতিদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোসে 
ঘর ছুয়ার খাট দিয়া এ কাজটুকু শেষ করিয়া চলিয়া ধার। 
টূনু বধিয়! বসিয়! আরও খানিকট! ভাবিল। তাছার় চিন্তা 
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নয়, তবু যেন সমস্তাট। টানিতেছে মনকে ৷ আরও পরার আর 
ঘণ্টাটাক বধিয়! থাকিয়। হঠাৎ একট। কথ! মনে পড়িয়। নিজের 
এই কৌতুহলে টুণুর নিজের মনেই হাসি পাইল); এমন 
কি বাপার হইয়াছে যে একট! বিরাট সমপ্কা খাড়া করিয়া! 
সে এমন উৎকট ভাবে উৎকঠিত | এখানে বনমালী থাকে 
-.চম্পাপ় ঠাকুরদা সে, কোন কারণে খনির ছুটির পর 
চম্পা দেখা করিতে আসিয়াছে, ন্রিতাপ্ত পারিবারিক ব্যাপার 
ওদের, এর মধ্যে এত মাথ! খামাইবার আছে, কি? কাজ 
হইয়। গেলেই চলিয়া ঘাহবে, হয়তো এতক্ষণ গেছেই চলিয়া 
না হয় থাকিখেই- তাঙার মধ্যেই বা সমঞ্টা এমন কি? 
*গুর আসার মধ্যে একট! লুকোচুরির ভাব ছিল বলিয়! মনে 
হইয়াছিল তখন ।-..কিন্ত আসলে ছিল কি?- পুর হইতে 
অঞ্চকারে দেখা তো। মনট| হালকা হওয়ায় টুলু মনে মনে 
হাসিয়া নিঞের কাছেই স্বীকার পাইল যে মেয়েটাই এমন, 
তাহার প্রত্যেক গতিবিধি টুপুর রছ্ন্তমর, ধোধ হয় যেন 
একটা রোগে গাড়াইয়াছে। টুলু উঠিয়া ফ্রাড়াইল, সমস্ত 
ব্যাপারটা মম থেকে বাড়িয়া ফেলিগ্না বাহিরে গিয়া বেশ 
সহজ কেই বনমালীকে ডাক দিল, একটু পরেই দ্রেখা 
গেল হাত ছইটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে খনমালী ফটক 
হইতে বাছির হুইল; টুলুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, 
ও হাগ্রামটা চুকিলেই পৌজাইয়া যাইবে; তাহার পর 
কোমরে পিঠে দারুণ খাথা লইয়! অনুস্থ হইয়া পড়িবে, চম্পা 
তাহাদের রান্না শেষ করিয়া তাকে আপিয়া .খাওয়াইবে, 
&শেক দিবে, সেবা কর্সিবে--তাহার পর্ন গাঢ় নিজ্রার প্রলেপে 
সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে পপায়িত করিয়া খশমালী সকালে উঠিবে 
জাগিয়---এর মধ্যে সে শখ্যা লহবার পর কখন শাকি চরণ 
আর পেঙ্গাদও আপে, কিন্তু এমনহ রোগের ধকল, কখনও 
দেখা হয় নাহ তাহাদের সাথে। 

টুজু বলিল- খলমালী এখনও ঘে অ:লে জালে; শি আমার 
ঘরে ; দেশলাইটাও পাচ্ছি না। 

বনমালী কিছুমাত্র অপ্রতিভ ন। হইয়া হন হন করিয়া! 
তাহার পাশ কাটাইয়। ভিতরে চলিয়! গে, বলিতে বলিতে 
গেল-..“তুমি ছিলেক নাই, জালো খেলে কর উবগারটি 
কুপরতায গো? তেল খরচ হয় না? হেল কিনতে পয়সা 
লাগে না?” 

টুল মুখে একটু হাপি কুটিল, তাও তো বটে । বনমাণী 
থে হঠাৎ এক এক সময় অতিমাজ বুদ্ধিমান খিচক্ষণ হইয়া ওঠে? 
চম্পার কথা প্রিঞ্জাস।৷ করিবে কিন! বা কিভাণে কথ্িধে মনে 
মনে ভাবিতেছিল টুলু, স্থির করিবার পুধেই আলোটা খালিয়া 
তেমনই হন হন করিয়া! বাহির হইয়া গেধা বনমালী। টুলু 
রাস্তার ধায়ে জানালার খাজে আলো1টা রাখিয়। একটা ইংক়েজী 
ঘই লইয়! ভইয়! পড়িল। 

পাচ মিনিউও গেল না, বদমালী খাবার লইয়া আসিল । 


গ্রবাজী 
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রাজেও বসে না, খপার দরকারই হয় না, কেশন! টুলু খাইতে 
ক্াত্রি করে, বনমালী ঠাই করিয়া খাবারটা ঢাক! দিয়া রাখিয়া! 
চলিয় যায়। বুড়1 মান্য ক্লাণ্ত থাকে বলিয়া টুগুও রাতে গঞ্জের 
জন্ত আটকায় না। আব কিন্তু নিজেই ক্লান্ত ছিল, ঠাই করিয়া 
খাবারের থালট| রাখিতেই উঠিয়! পড়ল, জান গ্রহণ করিতে 
করিতে ধলিল---“খেয়েই নিই, অনেক ঘুরে শরীরটা ঠিক 
নেই ; বনমালী ধ্যণ্ড আছ-নাকি একটু জাজ? প্রশ্নটা এমনই 
বিশেষ কিছু ন! ভাবিয়াই করি; হয়তে! ভিতরে তিতরে 
ইচ্ছা ছিল জজ একটু গঞ্জ করিধার, মনটা আছে ভাল। 
বণমালী ঢাকনা! বসাইতে যাইতেছিল; হাতটা সরাইয়] 
লইয়! বলিল-- “না, ব্যস্ত থাকব ক]ানে ? 

হঠাৎ ছেলেমানুধী কৌতুহল জাগিল টুজুর মনে ৮ম্পার 
কথাটা! না হয় তোলাই যাক না, প্রন কারল- “তোমার 
নাতনিকে আসতে দেখলাম, 'তাই জিজ্ঞেস করছিলাম ;” 

বনখালী হকচকিয়ে টুলুর মুখর পানে চাহিয়া হিল 
একটু । রাজের থটনাগুলি নিগ্রাগ ও%কে খরপ্র ইসা পড়িলেও 
এদিকে থাকে বাস্তব ; কারণটা ৬।ল কগিরা ন! খু'কলেও এগ 
কোন অংশই যে টুণুর কানে তোলা মানা এট। তাহার সধর্ধাই 
মনে থাকে । টুলু কখনও গ্রশ্র না করায় তোলাও দরকার 
হয় নাই কোন [দন, আজ টুণু স্বয়ং দেখিয়া কাটা উাপন 
করিল, এ অবস্থায় এখন কি করা যায়? 

অনেক দ্বিণ থেকে দেখিতেছে খলন!লীকে, ট্ুশু মুখের 
ভাব দেখিয়া খুঝিগ ব্যাপারটার মধে। কিছু পহও আছে, আর 
অগ্রসর হওয়া সমীচীন হুইবে 1কশা ভাবিয়া ঠিক করিবার 
পুবেই কিন্তু খনযালী পামনেটাতে হাঁটু হুহটা জড়াইয়। বসিয়। 
পড়িল, বলিল--.“তা ধিখখেক নাই ক্যানে গো? ইপ মধ্যে 
জুকুবার কি আছে বটে? ধিখেছ তে? হইছে কি?” 

এই হরণের হূর্বল মন্তিক, য। অপরের সথেতেহ চলে বেঞ্গীর 
তাগ, সমস্থার মুখে বিচারের ক্ষমতা রাখে না। বমযালীর 
পক্ষে মাত্র ছুইটি দ্িনিয ধন্তব ছিল, হয় সাধ্যমত চুপ করিয়া 
থাকা, না হয় আগাগোড়] সব প্রকাশ করিয়া দেওয়া । টুলু 
যখন থয়ং দ্েখিয়াছে চম্পাকে তখন চুপ করিয়া থাকা পথ 
বন্ধ । বশমাী আজকের রাত্রের ৮ম্পার আসার সঙ্গে 
অ।গেকাএ কয়েক রাতের শ্ব্ধকাছিনী মিলাইয়া সমস্ত ব্যাপারটি 
খু'টিয় খু'টিয়া বলিয়া গেল । বিবরণ একটু অঙ্ুতই হইল তবে 
টৃধুর আর এটা আদ্দাজ করিতে বেগ পাইতে হুইল না যে, 
যে কাগণেই ছোক' আজ কয়েক রাত্রি হইতে চম্পা বাপ আর 
প্রহ্লাদকে লইয়া স্থলে জাগান! গাড়িতেছে । তাহারও মাথ। 
গলাইয়া আসিতে লগিল। তাহার পর আরও গুলাইয়! 
গেল যখন রেকর্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে বনমালী তাহায় দিনের 
অভিজ্ঞতার কাহিনী আনিয়া! ফেলিল-_অর্থাৎ চম্পায় ভাবী 
খ্বর্তন্নের জানাগোনার কথা । 

টুছু কিন্ত কৌতুহল দমন করিয়া চুপ করিয়াই আহার সা 


ভগ্রন্থায়ণ 


ফরিপ, তাায় মনে হুইল ভিতরের কথা যাহাই হোক, প্রশ্ন 
করিয়া ত|হার মধ প্রবেশ করাট। ঠিক উচিত হয় না। 
জাহার শেষ হইলে বনমলী জায়গাটা নিকাইয়! এঁটে! বাসন- 
গুল] মাজিরা রাখিয়! নিঙ্গের বাসায় চলিয়! গেল । 

কৌতুহল হইতে টলু কিন্তু এ সহজে পর়িএাণ পাইল না, 
একক অবস্থায় সেট! ক্রমেই খাড়িয়া গেল । যতই ভাবিতে 
লাগিল মণে হইল বা|পারটা পারিবারিক কিছু শয়, কোন 
উচ্গেগ্থে একট! যেন সাজানো ব্যাপার । কিন্তু কে এর শিল্পী, 
তাহার উদ্দে্উ বাকি? যতহ রাঞি বা্ঠিতে লাগিল টুলুর 
অদগ্ডিটাও বাঙ়িয়! যাইতে লাগিখ । শুইয়! ছিল, কি নিদা 
হইতেছে ণ', রাহিটাই গরম, মির ভাবে আরও গরম বোধ 
হছে লাগিল । উঠি! উঠানে আচিয়া দাড়াইল, সেখানেও 
গরম, দয়ার খুপিয়। রাগায় আলিয়া! দাড়াইল। 

উদ শীয়গার একটা প্রভাব আংছে মানের উপর, ট্‌লুর 


জীবন ঈর্পন 


১৯১ 


মনে হইল লুকাঢুরি না খেলিয়া সোজান্জি ব্যাপ।রটায় সন্মুধন 
হইলে কেমন হয়। এর মধ্যে প্রতাক্ষ খা অগ্রত্যক্ষভাবে 
তাহার বা মাষ্ঠারমশাইয়ের জথণ| উভয়ের একটা বিপদের 
অস্কুরও থাকিতে পারে; দে ধরিতে পারিতেছে না, তবে এটা 
ঠিক যে চম্পায়-ম্যানেজায়ে গঞ্জডিহি জায়গাটা একটু অন্ভুত। 
আন ইতপ্ততঃ না করিয়! টুশু স্থলের দিকে পা বাড়াইল। একটু 
যাহইত্েই দেখে ফটকের এধিকের থামটিতে পিঠ দিয়া ওদিকে 
হুখ করিয়া একটি শ্রীলোক পাথরের বৈঠকটার উপর বসিয়! 
আছে, চল্পাই যে সন্দেহে করিবার কোন কারণ পাই? টুলু 


'অখসর হই । 


একটু যাইতেই কাকরের উপর চট-ঞুতার শঞ্ে চম্প] 
চকিত হইয়! ঘুপ্লিয়া একেবারে সোজা হইয় দাড়াইল, আরও 
ছুই পদ অগ্রসর হুবন্যে একটু যেন খ্ব্ডির কে প্রশ্ন করিল-_ 
“ও, ক্মাপমি 1" ক্রমশঃ 


জীবন-দর্শন 


ঈ.সন্ধ] ভাছড্রী 


কক বলে জীবন মায়াময় শুবু পা শয়, 
“ক বলে কেবল মরীচিক! খায় প্রাতকে, 
'নর জীন আমি দেখিলাম আঅপিতেেই, 
চরম সত্য, মিথ্যা ,ধায়।র ক্গাল ছি'ড়ে। 
একটি নিমেষে অন্ত কল হাল দেখা, 
একটি আাননে নিখিগ প্রেমের সোন। লেখা, 
একট জীখনে শব জীবনের জাগে! বায়ে ॥ 


আশ! তগের সুখ ভঙ্গের চিহ্মময় 
ইতিহাসখানি যদিও চক্ষে এনেছে জল, 
তারা! ঘব নয়, তাঁর] সদ নম -_পিছণে তার 
একটি কোমল দৃটিপ্রদীপ শান্তিময় । 
একটি কোমল দৃষটি-প্রদীপ ছেলেছে আলো! 
হুছি' নিঃশেষে পুর্থ পুধধ তিমির কালো!, 
একখ!নি মেঘ দিগস্ত কোণে হামসজল ॥ 


সাধণা-পগ্ধ আন্মষ্জানের পথ কোথায়, 

 কোথ। জীবনের সব প্রশ্নের হয়েছে শেষ, 

লক্ষ্য কোথায়- দীর্ঘ দিনেতে ধু'জে খুঁজে 
সহসা পলকে দেখিস জীবনে দেখিস সব। 


আাশ। আপন? কামণ] খাথার শতক দল 
একসাথে জেগে নয়নে জামার এনেছে জল, 
ানমা্গের সোগান-বীথিকা নিরছগেশ ॥ 


খাখিকোপে তব ও কিসের আলো অমতে নর) 

বিছ্াৎন্শথ।। তখুও ক্ষণিকে দেখিছু হায় 
আমাগ জীবন-যরণের ইতিবৃত্তখানি, 

কোথাও পাহার নাহিক মিথা নাহিক ফাক । 
প্রতিদিনকার আশ! মিরাশার দ্বণ্ঘজীন 
চিরকা৫পোর ভেছে রজনী ভরেছে দিন, 

সব তৃন্গায় শেষ নির্বাণ টানে কোথাস্ব॥ 


|মি তে দেখিনি এত সুন্দর এই জীবন, 
যাত্রাপথে পাকে বাকে আছে এত আশা, 
এত আনন্দ ঝায্জে পড়ে মোর পাশে পাশে, 
ব্যাকুল ছঃয় সাড়া পায় নব বঙ্গনাতে। 
আর সংশয় নাই, নাই জার কোন গ্লানি, 
জম্বতের ভাগ স্বরে পার হব জানি, 
জীবন-তীরধে নিয়ে যায় মোরে ভালবাস] ॥ 


শার্দুল.কর্ণাবদান 


শ্রীন্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


কবিগুরু রবীজ্ঞনাথের “চগাঁলিকা" শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 
সুপরিচিত । হহা বাংলাদেশে এবং খাংলার বাহিরে ভারতের 
অন্তঅও বছুখার তৃত্যন্ীতসহ অভিনীত হুইয়! শ্রোতৃমগ্ুলীকে 
অপুর্ব আনন্দ দাণ করিয়াছে । 

এই প্রসিঞ্জ রচনার বিষয়বন্ত বৌদ্ধ সং "গ্রন্থ শাদুল কর্ণ 
বদানের ভূষিক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই অবদানখানি 
অতি প্রাচীন । শু[ুনপক্ষে জলীয় প্রথম শতাবীর নিকটবর্া 
কোনে সময়ে ইহ! রচিত হইয়াছিল ।% রচরিতা কে তাহা! 
অজ্ঞাত । ইহার প্রার্থ এইরূপ -_ 

ও রত্বত্রয়কে (বুদ্ধ, বর্শা ও সংখকে ) প্রণাম করি । আমি 
শ্রবণ করিয়াছি, এক সময় ভগবান বুঝ্ধ আাবস্তী নগরে জেতখনে 
অনাথপিওদের উত্ভানে অবস্থান করিতেছিলেন । -সেই সময় 
আযুস্মান আনঙ্গ একদিন পৃর্ববান্ধে চীবর পরিধানপুর্ববক ভিক্ষা- 
পার হস্তে শ্রাবন্তী নগরে ভিক্ষার জন্ক প্রবেশ করেন। আমু 
সান নগরে তিক্ষ। গ্রহণ করিয়া, ভোজন সম?পনপূর্বক এক 
কৃপের শিকট জাগযন করিলেন । সেই সময় প্রক্কতি নামে 
এক চগাল কন্তা (যাতগগদারিকা) সেই কূপ হইতে পানীয় 
সংগ্রহ করিতেছিল। আম্ুম্মান আনন্দ সেই টগ্ডাল-ক্চা 
প্রন্কতিকে বলিলেন £ ভগিনী আমাকে পানীয় দাও, পান 
করিধ। ইহা শ্রবণ করিয়! প্রকৃতি আনন্দকে বলিলেন ? ভদস্ত 
আনন্দ, জামি চণ্ডাল-কন্কা । আনন্দ বলিলেন ; ভগিনী, আমি 
তোমার জাতি জিজাস! করিতেছি না--পাঁশীয় দাও, পান 
করিব। অতঃপর ধুমারী প্রকৃতি জাশন্দকে জল দান করিল। 
আনন্দ জল পান করিয়া প্রস্থান কগিলেনও। 

আনন্দ তো! প্রস্কাণ করিলেন । কিন্ত প্রকৃতির অস্তর়ে তিনি 
তৃফান তুলিয়! গেলেন । তাহার আকুতি, ঠাহার মুখ, তাহার 
কণন্বর প্রক্কতির চিণ্ডে প্রতিবিস্িত হ্ইয়া গেল। প্রন্কতি 
তাহাকে ভালবাসিল। "আর্ধ আনন্দ যদি জামার স্বামী হন” 
এই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিল। “মাতা আমার মহা 
বিস্ভাধরী, তিনি (মন্ত্রবলে ) জানন্দকে আনিতে পারেন” এই 
তাঙ্াপ্ন একমা্র আশা। 

অতঃপর সেই চণ্ডাল-কন্ত! প্রক্কৃতি কূপ হুইতে কলস গ্রহ্ণ- 
পূর্বক গৃছে উপস্থিত হইয়া, তাহা! একান্তে পরিত্যাগ করিয়া, 
জননীকে বলিল ৫ - যা, মহাশ্রমণ গৌতমের শিষ্য শ্রমণ 


** এই অবধানখানির চারিটি চীনা ও একটি তিষ্বতী 
অন্থবাদ আছে। ইছার মধ্যে একটি চীনা! অনুবাদ ১৪৮-১৭০ 
খ্ষ্টাকের মধ্যে ও বাকিগুলি ২২২ হুইতে ৩১৬ পষ্টাবের মধ্যে 
সম্পাদিত হুয়। জন্থবাদের সময় দেখিয়! জন্থমান কর! যাইতে 
পারে যে, ইহ! প্রথম শতাব্ধী বা তাহার়ও পূর্বে রচিত হ্ইয়া- 
ছিল। 0. [80110 ০0818102000 1০: ($3-£6. 


আনঙ্গকফে আমি ধিবাহু কগিতে চাই। তুমি তাহাকে (মন্ত্র 
খলে ) আনয়ন কর। মাতা বলিল : আমি আনন্দকে আনিতে 
পান্ি। কিন্ত কোশলরাঙ্গ প্রসেনজিৎ শ্রমণ গৌতমের অতি 
অঙ্গগত ভক্ত, তিনি ঘি এ কথ] জানিতে পারেন তবে চঙ্াল- 
কুলের অনর্থ ঘটিবে । ফেবণ ইহ! নহে, শুনিম্বাছি শ্রমণ গৌতম 
বীতরাগ। বীতপাগের মগ্ত্র জঞ্জ সমস্ত মগ্্রফে পরাদুত করে। 

মাত। ইহা? বলিলে, কঞ্চ৷ উত্তর দিল £ শ্রমণ গৌতম যদি 
বীতরাগ হন এবং সেইজগ তাহার নিকট হইতে যদি শ্রমশ 
আনন্দকে না পাই, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব । 

তয়ের অপেক্ষা! ম্নেহের শক্তি অধিক । মত] উত্তর দিল £ 
তোমাকে মপিতে দিব ন!__আনন্দকে আনিখ ! 

ইহার পর্ন মাতক্ষিনীর জভিচারক্রিয়। আরস্ত হইল। 
গৃহাঙ্গনের মধাতাগ গগোময়লিপ্ত করিয়া, ঠাহার মধ্যে বেদী 
প্রস্তুত হইল । সেই বেদীতে আলি'প॥ আকিয়া কুশসমুহ 
সঙ্জিত করা হইল । অগ্নি প্রজ্ছলিত হইল । তাহার পর অই 
শততম অর্কপুষ্প গ্রহণ করিয়া, মঞ্রপঠপূর্বক ৯গালী একে 
একে সেই পুম্পসমূহ জগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 

অভিচাখের ফল ফলিল। আম়ুগ্মান আশন্দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত 
হহল। তিনি বিহার হইতে বাহির হইয়া? ৮ঞ্ালপল্লীর দিকে 
চলিতে লাগিলেন। চগালী তাহাকে দুর হইতে দেখিয়া 
প্রন্তৃতিকে বলি £. & অমণ আনন্দ আপিতেছে। শযা] রচনা 
কর। ৩খন চগালিক! প্রকৃতি প্রমুদিত হইয়া হষ$চিন্তে 
আননের জন্য শব] গ্রন্তত করিতে পাগিপ। 

এদিকে আনন! খটনাস্থলে উপস্থিত হুইয়া, বেদীর নিকট 


একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তীহার অক্ষিমুগল 
হইতে অবিরল অশ্রধারা খার্ধত হইতে লাগিল। তিনি 


*রোদন করিতে করিতে বলিয়া! উঠিলেন £ আমি বিপদে 


পতিত হইতেছি, তগবান জামাকে নিবৃত্ত করিতেছেন না । 
তখন ভগবান বুদ্ধ তাহাকে জাকর্ষণ করিলেন । তিনি সমুদ্ধ- 
মন্ত্রে চগডালমন্ত্র প্রতিহত করিলেন । 

জতঃপর আনন্দ চগ্ালগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিছবারা- 
ভিমুখে চলিতে লাগিলেন। মাতঙ্গকন্কা প্রকৃতি তাছ। দেখিল। 
সে জ্বননীকে বলিল £ ম1, এ দেখ, শ্রমণ আনন্দ চলিয়! 
যাইতেছে । জননী উত্তর দিল £ শ্রমণ গৌতমের মন্ত্র আমাদের 
মন্ত্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী । অতএব উপায় নাই। 

এদিকে শ্রমণ জানন্দ ভগবং সমীপে উপস্থিত হইয়া অবনত 
শিরে তাহার চন্লগ বন্দনাপূর্বাক একান্তে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । ভগবান বলিলেন : জানন্দ, তুমি এই যড়্ক্ন্্ী বিদ্যা 
গ্রহণ কর। ইহা! পাঠ কর। এই হড়ক্ষরী বিদ্যা, দেবরাজ 


ই, ত্রদ্ধা এবং ছয় জন সম্যক লঘুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াছেন । 


অগ্রহায়ণ 


ইহা ছি তোমার হিলের হিরো জন্ত এবং সমস্ত মত ভিনু-কিক্ু 
উপাসক-উপাপিকার (গৃহসথগণের) হিতন্ুথের জন্ঙ অবিগত হও | 
ইহার শক্তি অপরিসীম । ইহা অসাধ্যপাধন করিতে পারে । 
এদিকে “চণ্ডালিকা” কিন্তু আনন্দকে ভুলিতে পারিতেছে 
না। তাছার সমণ্ড অন্তর জানন্দ-গ্রেমে আনন্দময় হই! 
রহিয়াছে । সে প্রভাতে নান করিয়া গুচি হইয়া! নগরদ্বারের 
কপাটমুলে আয়ুম্মান আনন্দের প্রবীক্ষা করিতে লাগিল । 

* এই পথেই জানম্দ আসিখেন” ইহাই তাহার আশ] 
ক্তাঙার আশ। পু করিয়! আনন্দ তিক্ষাপাত্র হস্তে শগরে প্রবেশ 
করিলেন । চগ্ালিক! গাহাকে অন্ুসত্ূপদ করিল। তিনি 
চলিতে থাকিলে সে চলিতে থাকে, তিনি উপবিঞ্ক হইলে সে 
উপবেশন করে, তিনি দণ্ডায়মান হইলে সে উখিহ হয়। যে 
গুহে আনন ভিক্ষার জঞ্জ প্রবেশ করেন, সেই গৃঙ্ে দ্বারদেশে 
সে মৌনভাধে আবগ্ান করে। 

আনন! ইহ। লক্ষ্য করিলেন । ঠিনি হঃখিত ও হর্ন! হা 
শীদ শীদ্র আবন্তী হহতে বাহিশ্ে আসিয়া জেতবনে প্রখেশ 
করিলেন ) ফেখানে অবলুঠিক মন্তকে বুদ্ধের চরণ বদধপাপুর্বক 
সমণ্ড ঘটন| উ!হ|কে নিবেদন করিলেন। অবশেষে কাতর 
রে প্রান কগিংলন £ ভগবান, আমাকে পরিথাণ করন । 
হে গগত, আমাকে পক্ষ) করন । ভগবান তাহাকে বলিগেন 
মূ! ভৈঃ ! আনন, ভয় কণ্িও না! 

অতঃপর এক দিন ভগবাণ খুদধ মাাতগধ|রিক! প্রুতিকে 
বলিলেন £ প্রকৃতি, আনন ভিক্ষুকে তোমার কি প্রয়োজন ? 
সরলা চখল-খালিক। নিঃসঙ্কেচে উতপ দিগ ১ ভদঞ্জ আনন্ধকে 
পতিত বরণ করিতে চাই । ভগবান প্রথ্থ করিলেন £ তোমাগ 
পিতামাতা কি ইহ! জন্ুমোদন কারয়াছে। প্রকৃতি বলিল £ 
ছা ভগবান সুগত, তাহারা অহ্থযে।দন করিয়াছেন । ভগবান 
বলিলেন £ আমার সন্দুখে তাহাদের দ্বারা ইহ অনুমোদন 
করাও । 

অতঃপর চণ্ডালিকা তাহা পিতামাতার সহিত বুদ্ধের 
সমীপে উপস্থিত হইল । বুধ এ বিষয়ে ভাহ1!দের অভিমত 
জিজাসা! করিলেন । তাহার! নিঃসক্ষোচে উহা অঈমোদণ 
করিল । তথন বু বপিলেন : তাহ! হইলে প্রকৃতিকে এখানে 
রাখিয়া তে।মর গৃহে ফিরিয়া ধাও। তাহারা সেই আদেশ 
পালন করিয়! তাহার চরণ বন্দনাপুর্বাক গৃথ্ে গমন করিল। 
তখন ভগবান প্রকৃতিকে জিজ্ঞাস! করিলেন £ সত্যই কি তৃমি 
আনন্ংকে প্রার্থনা! কর। প্রকৃতি বলিল, হ্থ' ভগবান স্ুগত, আমি 
ভাঙাকে প্রার্থনা করি। তগবান বলিলেন ঃ তাহা হইলে 
প্রকৃতি, আনন্দের যাহা! বেশ, তাহা তোমাকে বারণ করিতে 
হইবে৷ প্রকৃতি ততক্ষণাৎ উত্তর দিল ; হা নুগত, আনন্দের যাহ! 
বেশ, তাহ) আমি ধারণ করিব ভগবান, জামাকে প্রত্রজ্য! দান 
করুন । আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। 

£পর ভগবান বুদ্ধ নীচগতিদাপক সমস্ত পূর্বাসঞ্ষিত পাপ 


শাদুলি কর্ণাবদান 


০ ৯ পা শপ সসিশশপাপিশ ৮ 


১৯৩ 


শম্পা পপ পদিপিপা পাপা পভ পারা শপ পাত পল শা শ০তািছিলগ এ ০ ০৯ পসিতত এ তল লি ছু তলা পাস 


নিঃশেষে পরিশোধন পূর্বক চগ্ডালজাতি (বা চগ্ডাল জন্ম) 
হইতে মুক্ত কগিয়া* শুদ্ধপ্রকৃতি প্রকৃতিকে বলিলেন £ ছে, 
ভিক্ষু তুমি ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন কর । 

এই বলিয়া! তাহাকে মুষ্তিত করাইয়া কাষায় বসন ধান 
করিলেন। 

ভগবান বুগ্ধ তখন সেই চও|লকঞ্চাকে তাহার অপৃব্ব ধর্টে 
দীক্ষা দিলেন । ক্রযে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে 
গভীএতর বর্ষের বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে প্রয়ুদিত! প্রহ্ধিতা 
চণ্ডালিকা বলিয়! উঠিলেন £ ধৃঢ আমি, শিশু আমি। তাই 
আনন্দকে স্বামী বূপে চাহিয়াছিলাম। জাজ আমি অগ্তায়কে 
অন্তায় পূপেহ দেখিতেছি । গবানও জামার অগ্তায়কে জনতার 


দ্ধপেই দর্শন করুন । 

ভগবান ধলিলেন : প্রকুত্তি কলাাপণধর্দের ধদ্ধিই তোমার 
কামন! কর! উচিত । উহার হাশি প্রার্থনা তোমার কর্তব্য 
নহে । 


এই ভাবে চণ্ডালকঞ্ প্রকৃতি ভিদ্ুং আনন্গকে ভালখাসিয়া 
খ্বেচ্ছায় সন্তষ্ট চিত্ডে প্রিয়তমের যাছ। প্রিয় সেই সন্বযাস ও ব্রঙ্ছ- 
চর্য গ্রহণ করিপপেন। ভগধান বুঝ তাহাকে .ভক্ষুণাসমাজের 
জন্তভুক্তি করিলেন । 

তাহাতে কিন্তু মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সমাজ 
ইহাকে এত সহজে গ্রহণ করিতে প্রণ্তত ছিল না । এই সংবাদ 
শবণমাঞজ প্রাঙ্ধণগণ চঞ্চল হইয়| উঠিলেন £ কি জাশ্চর্ধ্য | চগডাল 
কঞ্ঠা ভিঙ্গুমী হৃহয়! ধন্মাচরণ করিবে | গৃছছ ব্রাহ্মণ খত্রিয়গণের 
গে প্রবেশ করিবে । রাজা গ্রসেনজিৎও তাহা! শুনিয়া আশ্চর্য্য 
হহন্বা বাপিলেন : সে কি! চঙালকন্কা ভিক্ষুমী হুইয়! ০ 
ক্ষরিয়ের গুঙে প্রবেশ করিবে | 

এত খড় ভয়ঙ্কর কথ। | সমঞ্ড নগরে হে হৈ রব উঠিল। 
রাজ! ঠাহছার রথে চড়িয়। ব্রাক্ষণগণ পরিব্বত হইয়া জেতবনে 
গমন করিলেন । সেখানে যান হইতে জবতরণ করতঃ পদব্রজে 
স্তগবানের নিকট গমন করিয়! প্রণামপূর্বক একান্ডে অবস্থান 
করিলেন । ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়গণও নতশিরে ভগধানেক চগ্সণ- 
বন্দনা করিলেন। তাহাদের কেহ কেছু সুগতের সহিত 
বিচিত্র বার্থালাপ করিতে লাগিলেন । কেছু বা পিতামাতার 
.নামগোজের পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেছ বা নীরবে অবস্থান 
করিলেন। 

ভগবান বুদ্ধ তাহাদের আগমনের অভিপ্রায়। তাহার! 
প্রকাশ করিবার পূর্বেই অধগত হইলেন । তিনি ভিক্ষুগণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেলন ; তিক্ষুগণ, তোমরা কি ভিন 
প্রকৃতির পূর্ব জীবনের কথা শুনিতে চাও ? 

তিক্ষগণ আগ্রহ প্রকাশ করিলে তগধান বলিতে লাগিলেন £ 
পুরাকালে, গঙ্গাতীরে, অতিযু্ত, কদলী, পাল ও আমলকী 


শী পাপা পাশপাশি 


* বৌদ্ধধণের চিঙ্েও চণ্ডাল জাতির প্রতি অবঞ্জার ভাব [ছিল। 1 
এখানে উই প্রকাশ পাইঙ্লাছে। 


১৯৪ 


শপ পশশপািশাশাশি তাপ পন শাশিাশিশশ। ০৮ শশা শনি তিশিশাশশি 


বনপুর্ণ গহন প্রদেশে: সহ মাতঙ্ের সহিত ত্রিশ নামে মাতগ- 
রাঞধাস করিতেন । সেই মাতঙ্চরাজ ত্রিশঙ্কুর স্মতিপটে তাছা'য 
পুর্ধজগাধীত বেদান্ত অঙ্িত ছিল। তিনি অঙ্গে পাঙ্গ রহ্ন্ত 
নিধস্ট,কৈটতঞ্ সহিত 'চঠর্‌) বেদে ও পাঠের সহ হতিহাল 
পকচমে ( পঞ্চম বেদে মহাভারতে ?) তথা অহ শক নিফাত 
ছিলেন। সেই চঙালর|জেণ শাঞুণিকর্ণ শামে এক ক্গপবান 
ও পরম গুণখান্‌ পুর ছিল? 

মাতঙ্গয়াজ ভাহাগ তেই পুত্রকে তাহার পুর্বজন্বাধীত 
অঙ্গেপাঙ্গাদি সহ বে« ও অগ্া্ শাপ্র-ভাষ/; সহ শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন । 

কৃমার শাদুপিকর্ণ পর্ববিদায় পারদশাঁ হ্হলে ত্রিশঙ্ক 
তাহার বিবাহে জশ্য ম্মনুরপ কন্যার অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন । সেই সনয় পু্করসারী নাষে একজন বেধঞ্জ সব্ধ- 
শাগ্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণ উত্তব-পুর্বাদেশে রাঙগ! অগ্রিদগ্র-প্রদত্ত উৎফট 
নামক (চারি শত গ্রাম পরিমাণ) এ্রন্ধোত্তর ভূমি তে!গ করিত্তে- 
ছিলেন। 'ঠাহাপ প্রকুতি শামে এক পরষ বূপ-গুণসম্পন্ন] 
ঈলবত্া কগ্জা ছিল। ঘ্রিশগ্ক দেখলেন এই প্রাধ্ধণ-কন্য! 
প্রকতিই পর্বদিক হইতে শংবুলকণের অনুরূপা ভায়া হৰতে 
পাণে। 

এক দিশ অঠি পরহাষে মাতঙরাজ তিশগ্ক পববশুত! বড়বা যুত 
রথে আরোহন করিয়া বিধাট খপাকপং্খ এ অমান্দাগণ পরি 
হৰয়া উৎকটাভিয়ুখে বাজ করিলেন। 

অন্ঃপর তিন পেবিব বক্ষাচ্ছ্। বিচিএ কুহুমাগিত। নানা 
বিহ্ম-ুক্ডিত দেখঘণের শশন-কানন সম এক উদ্ভানে উপস্থিত 
হলেন? তে ইমখীয় পানে আমর পহয়! তিশি প্রাণ পুরা 
ারীর প্রতীক্ষ, করিতে লাগিলেন | হিমি "সবগত ছিলেন 
অধ্য!পক এিদ্যার্থীদের শিক্ষ; দিবার জনা তসধানে আগমন 
করিবেন । 

অবশেষে নিশাবসানে প্রভাষ সমস্থ পরাঙ্ষণ পুফরসানী 
সন্বশ্তক্লা বডবাযুত রথে আরোছণপূ্থক পঞফ্শত বিদ্যা 
শিষাগণ পরির হ হ্ঈয়। উৎকট হহতে বহিরত হইলেন । 

মাতলরাজ হিশগ্ু, উদীয়মান কৃর্যোর নায়, আলম্ত অগ্রির 
ন্যায়, ত্রাঙ্মণ-পরিব ত যল্গের নার, ধণক্ষায়ণী-পারিবিত দক্ষের 
ম্যায়, দেবগণ-পরিবূত ইঙ্ছের নায়, ওযবি-সমপিত হ্যাচলে 
ন্যায়, বত্ধপর্িিপূর্ণ পমুপ্পের নার, শক্ষভ্রসহ চঙ্গের ন্যায়, 
বক্ষগণসহ বৈশ্রবণের নঢায়। দেখগি-পরিষৃত অগ্ধার ন্যায়, 
সেই ব্রাণকে দুরে দর্শন করিয়া? প্রতাদ্গষনপুর্বাক কহিলেন £ 
স্বাগত | তে? পুক্ষরপারী খ্বাগত । আপনার শুভাগনন হউক। 

ইহ! এবপণ কণিকা] ব্রাখাণ পুক্ষরসারী বলিলেন : হে (ভো) 
ত্রেশঙু | ভুমি ব্রা্গগকে তো" বলিয়া সপ্দোধন কপ্সিতে পার 
না। জিপ বলিপেন £ ছে (ভো) পু্ষঘসারী, আমি “তো? 


নন _ফৈটভ- এক শ্রম চন 1 উহা কি ঠিক জানা 


ঘায় নাই। 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


বলিষা সম্বোধন করিতে পারি। আপাততঃ একটি কার্ষের 
কথ শ্রবণ করুন| দেবুন, কোন কার্ষের আরম্ঞ চারি প্রকার 
প্রয়োজনে হয় । থা, নিজের প্রয়োজনে, পরের প্রয়োজনে, 
আ।ঝীয়ের জন্য এখং সর্ববজীবের জন্য । এখানে একটি মহ্তর 
কার্ধের বিষয় খলিতেছি-- আবণ করুন! আমার পুত্র শাদুলি- 
কর্ণের জণ্ত আপনার কগ প্রকৃতিকে দান করুন । আপনার 
খুলান্যাঁয়ী কঞ্জাপণ, যাহা আপনার উচিত মনে হয় তাহাই 
আমি দিব। 

ইহা এবণ কণিয়া বেদপারগ অধা!পক ত্রাণ পু্ষরসাগীর 
মনের অবস্থা যাক! হইল তাহা! আপনার কঈ্ঈনা কর'ন। শ্থিনি 
মহাকুপিত হৃইয়] মতি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিঞেন | ললাটে 
তাহার ত্রিশিশা ভ্রকুগী অক্ষিত হল । অক্ষিমুগল ঘুণিত হটাতে 
লাগিল। নগ্গপিঙ্গল দৃষ্টিতে ত্রিশস্গ দিকে চাহিয়া তিনি 
কর্ষশগঞ্জার কঠে বলিয়। উঠিলেন 2 ধিক | আ্রামা ১ঙাণশ ধিক! 
তৃই নিতাঙ্ত ধুতি । ভীন চগ্জালকুলে জগ গ্রহণ করিয়। 
বেদপাধগ ব্রাঙ্ছণাকে কিনা তু গখযান করিতে চাপ। 
আপ্রার্থনীয়াকে তুই প্রার্থনা করিতেছিস | বায়ুকে ই পাশের 
ঘার] বঞ্ধণ করিতে চাস | তু প্গালোকেগ কুপাঙ, ঘবণ্য অধম 
চল | হৃছ গপাক  কুকিরতশী 0) রধল (বধহ্ত্যাকান )। 
দুর হ' | কেন সামাণের অবমাশ করিতঠছিস। 

ইচ্ছার উরে মাত্রা ভিশছু বলিলেন £ হে পুফরসাখী, 
ক্রাঙ্খণ ও জাতিল মধো চকাশ প্রভেদ শাই 1 আলোকে 
এবং অক্ষকারে, ভন্মে এবং স্র্ণে যেদপ প্রভেধ দুষ্ট হয়, প্রাঙ্গণ 
ও অঞ্জ জাতডে কি তেমন তান ভেদ দুষ্ট হয়? 

ত্রাধণগণ আকাশ হতে পবা পাধু হই্ডে আধিখুতি 
হন নাই, কিৎবা পৃর্থিবী ভেদ করিয়া উৎপন্থ হন নাই। 
চঞ্চাপাবিএ জাৰ হইছারাও যোনি । জন্খে পকলেই এইকপ 
এফ | ম্বৃতাতেও পকলেহ এক | চগ্ডালাদি অগ্ বর্ণের জ্ঞায়, 
ব্রা্গণগণ্ তখন পরিতাক্ত হন- জুগশ্সিত, অগ্ডচি বলিয়া 
গুণ্য হন। ও 

শীবপে!কের শীতাদায়ক ঘত কিছু পুশংস পাপকর্থ 
(চণ্ডালগণ নহে ) ব্রাঙ্মণপণই আবিষ্কার করিয়াছেন । ভ্রাক্ষণ- 
গণের মাংস ভক্ষণের হচ্ছ হুইপ, অমনি বিধি প্রস্তুত হুইল -. 
“মন্ত্রঃববক বলিদান দিলে ছাগমেষাদ্দি ত্র্গে গমন করে।” 

ইহাই ঘি গগের খন্স হয়, তবে প্রাক্ষণগণ কেন আপনা- 

দিগকে কিংবা ্দাত্বীয়ব্ধুকে, ম্পূর্বক বলিদান. দেন না। 
কেন হঁহায়া, মাত1-পিতা, পাত1-ভগিনী, ভার্যা ও পুজ-ফা- 
গণকে এই ভাখে বঙগিদানপূর্বক গর্গে প্রেরণ করেন শা! 
জ্ঞাত বন্ধু অনুগত এরজাবর্গ সকলেই তো এই তাবে 
সগতি প্রাণ্ড হইতে পারে। পশুদের অদগতির জগ্ত কেন 
আপনার! যত করিতেছেন? নিজেকে কেন যনে বলিদান 
দিতেছেন ন1 ? 
ছে ব্রাক্ধণ |! ইহা কখনও খর্গের পথ নছে। রদ্্রচিত 


জগ্রছায়ণ এ 


্রাহ্মণগণ মাংস ভ্ক্ষণের জন্ত এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়া 
গিয়াছেন। 

দেখ ব্রান্ধণ ] এাঞ্ধণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুহাদি, সংজ্ঞামাঞ | 
ইহাদের মধ্যে বপ্ত'তঃ কোন প্রতেধ নাই । সমস্ত এক জানিয়া 
জামার পুজের জঙ্জ তোমার কক্ছা প্রকৃতিকে দান কর! 
তোমা কুলাহুযায়ী কঞ্চাপণ যাহা! তোমার উচিত মনে হয় 
তাহাই আমি তোমাকে দিখ। 

ইহা শ্রবণ করিয়! শ্রান্ধণ পু্ধরসাপী পৃরধৎ ক্রোধ-সৃচ্ছিত 
হইয়া কহিলেন £ শাঞ্জে ভ্রাহ্ষণের ভ্রাঙ্থপ ক্ষয় বৈশ্য শুর 
এই চার জাতীয়, ক্ষতিয়ের ক্ষত্রিয় বৈশা-শুছ এহ ভিন জাতীয়, 
বৈশ্যের বৈশা ও শুর এহ ছুই জাতীয়, এরৎ শুপ্রেন শুদ্র এই 
এক জাশীয় ভাষা বাবস্থা আছে। 

এইরূপ ব্রাহ্মণের চাগি জাতীয়, ক্ষজিয়ের তিন জাতীয়, 
বৈশ্যেগ হুহ জাতীয় এব খুধের যাএ এক জাতীয় পু হয়। 

ব্র্খার মুখ হইতে শ্রার্ষণ। বক্ষ ও বাছ হইতে ক্ষত্তিয়, 
পাতি তে বৈশা এবং চরণ হ্হতে শৃদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই চারি বর্ণের চতখ বণেও তোমার স্থান নাহ । অধম বৃষল 
ভুমি! কমি কিন: বর্ণশরেষ্ঠ আখণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে ৮1৩1 ভুমি সহ্য ধ্বংস হও | 

আঅম্পর আপঙগরাজ ভ্রিশঞ্জু উত্তর দিলেন £ হে ব্রাণ |. 
তোমাদের চইর্ধণ কিঞপ নাহ! শ্রবণ কর। 

শিশুগণ রাজপথে ধুলি ল্টয়া ক্রীড়া করে। সেই ধুলিক্র 
শি দহ কিয়া তাহার! কাহাকেও ক্ষীর, কাহাকেও দি, 
কাহাকেও মাংস, কাহ!কেঞ স্বত সংক্জায় অভিহিত করে। 

দেখ, বালকের বাকো ধূলি কদা্ এ সমস্ত থাদো প'ক্নণত 
হয় না। হে ভ্রাব্ধণ | হোমাদের চত্বর্ণও এরূপ | 

সকপ মাণবই একই প্রকার অঙ্গপ্রাতাঙ লইয়া জন্মএ্হ্ণ 
করে। কেশ, কণ, শীখ, চু, মুখ, শাসিকা, :শীবা বাছ, 
বক্ষ, পাশ, পৃ, উদর, উঠ, জঙখা, হৃত, পদ, নপ, খর, বর্ণ 
ইত্যাদি কোনও বিষয়েই চতুর্বণের পরতেদ দৃষ্ট হয় না। 

দেখ, গে, অশ্ন, পর্দভ, উদর খগ, পর্ষা ইত্যাদি প্রার্থীর 
মধ যেমন প্রভেদ দৃষ্ঠ হয়, চঙ্রবণের মধ্যে তেমশ কোনও 
প্রভেদ দৃই হয় ন1। 

আত্ম, জু, ভূর, পনদ ইত্যাধি বৃক্ষের নূলে, কষে, কে, 
সাঞে, পত্রে, পুষ্পে, সর্বহ যেক্খপ ভেদ দুষ্ট ২য়, ত্রারখণাদি 
বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে সেরূপ প্রতেধ দৃষ্ট হয় শা। 

সুখে, হুঃখে, পঞ্চ হন্জিয়ে, আহারে, বিহারে, সুত্রে, পুরীষে, 
চই্ধর্ণের কোথাও কোন এতে দুষ্ট হয় না।* নুতরাৎ বর্ণ 
.এক-_ চার নছে। শ্রাঙ্মণ, ক্ষঞ্রিয়। বেশ্য, শুগ্র, চণ্ডালাদি 
সংজ্ঞামাত্ | লেইঞই বলিতেছি_ তে পুফরসারী, আমার 


চি ছুলনীয : ভবিষ্যপুরাণ, ভরা, ৪১/৩৫-৪৩ অন্ব- 
ঘোথেক্ বজ্জন্থচী । 


শাদুলি কণীবদান 


১৯৫ 
পুত্রকে কত দান কর। তোমার কুলাহ্যায়ী কঙাপণ দান 
করিব। 

ব্রাহ্মণ পুফ্ধরসারী এবার জগ পূর্ববংৎ ৬ হইলেন না। 
তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন £ আপনি কি খগ্রেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছেন? যভুর্ধেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ? সামবেদ, 
আমুর্বেদ, অধর্বেদ, কল্সকি জাপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন ? 
অধ্যাযবিদ্যা, ্বগচত্রু, নক্ষআ্রবিদ্যা, তিথিক্রম, কর্মচঞ্র অথব। 
অঙ্কবিভা, বস্রবিধ্যা, শিখাবিদ্যা, শ$নিবিধ্া, কাচয়িত, শুআ- 
চরিত, খ্রহচপলিত, লোকায়ত, বায় আাদি ধিগ্রা কি আপনি 
অধিগত হইয়াছেন ? 

হহার উত্তরে মাতঙ্গরাজ কহলেন £ ছে পুঞরসানী, এ 
সমস্তই জামি অধায়ন করিয়াছি । উহার অধিকও আমি 
অবগত আছি! 

দেখুন, পূর্বে কেধল এক বর্ণ ছিল। ন্থন ব্রাঙ্ধপাদি সং! 
ছিল ন|। পরে বৃন্তির ছাপা নরগপের এই সংঞ্ঞাতেদ হৃইল'। 
যাহা! পরিগ্রহকে রে।গের হ্বায়, শলোর জায় বর্জনীয় মনে 
করিয়া, 'পাহা পরিত্যাগপূর্বক, অরণে। পর্ণসুসির চন] করিয়া 
পরমার্ধের ব্যান করিতে পাগিলেন- তাহার] শ্রাক্ষণ সংভ্ঞায় 
আভহত হইলেন। খাহারা শালিক্ষেএঞাদি শক্ষা করিতে 
লাঁপিণেন, সেখানে বীক্জাদি এপন করিতে লাগিলেন, ডাহা র] 
ওয় (ক্ষবিয় হইতে ক্তিয় ?) সংজ্ঞালাভ করিলেন । যাহার! 
বিখেচনাপূর্বক যথাসময়ে কর্ম করিয়া সেই কর্ম হইতে 
শাশারপ অধসম্পদ লাভ করিতে লাগিলেন তাহার! ধৈশ্য 
ধঙ্গিয়া শশা হহলেন।। অঙ্ক বাহার? ক্ষু্র কর্মের ছারা জীবিকা 
নিব! করিতে পাঠিলেন ভাঙার শুভ সংন্ঞায় অভিহিত 
হ্লেন। 
. হহার পর মাতঙগরাজ বেধবৈদিক, আচাধ, তাঙাদের 
সপ্প্রধায়ডেধ, বেদের শাখাঙেধ সম্বন্ধে নানা পাঙিত্যাপূর্ণ 
তথা প্রকাশ করিলেন এখং পুনরায় পুভেক্স জন্য ভ্রাঙ্মণ 
পু্করসারীর কশ্যাকে প্রাথনা! করিলেন । 

পুধসারী ভিশসুর এ জান ও পাণ্ডিতাপুণ আলোটন! 
শ্রবণ করিয়। মৌনাবে, অধেধুখে চিন্তা কগিতে লাগিলেন । 

তখন িশগ্ু বলিলেন £ হে প্রাঙ্গণ আপনি যদি আশঙ্কা 
করেন যে, আপনার কন্তাগ অসদূশ পাত্রের সহিত খন্বদ্ধ 
জ্হবে তবে অবগত হউন, আম? পুঞ শাদুলিকর্ণের শ্রুতি 
শপাদি প্রেষ্ঠ খপরাশি পমস্তই ক্নহিয়াছে। আপনাকে পুনরায় 
বলছেছি-যজাদি প্রাধী-হিংদামুলক কন স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ 





* কু (কৃ যুন্র) হইতে শুভ্র । শুগ্র শব্দের এইরূপ খু[ং- 
পতিই মুক্িযুক্ত | ময় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর 
শাস্ত্রী মহাশয় বহুপুর্বে তাহার এক প্রবন্ধে শুড্র শঙ্ষের এইয়প 
বুংপততিয় বিষয় আলোচন! করিয়াছিলেন । ক্ষুত্র হইতেই 
শুর শঙ্ষের উৎপভ্ধি--ইহা| স্তাহাক্স মত। 


১৯৬ 


নছে। শ্রদ্ধা) ঈীল, তপ, ত্যাগ, শ্রুতি, জ্ঞান, তথা সর্ববেদের 
অর্থদর্শনই স্বর্গের কারণ। আমার পুত্রের তাহ! রহিয়াছে, 
সুতরাং তাহার সহিত আপনার কনার সধ্ধন্ধ স্বাপন কঞ্চন। 
ধািক চণ্ডাল ঘ্বণার যোগ নহে । 

ইফাতেও পু্চয়সারী কোনরূপ উওর দিলেন না। তিশি 
পুধবৎ মৌনভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

তাহা লক্ষ্য করিয়! মাতঙ্গরাক্জ বলিলেন £ দেখুন, পরদ্ধার 
সুখ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপণ্ডি হইয়াছে--এইঞাপ কল্পনা 
করিধেন ন:! | উহা দোধাবহ। কারণ তাহা হইলে প্রাঙ্গণ 
ব্রান্মণীর প্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক হ্য়।& ভ্রাতা-৬গিনীর মধ্যে 
ভাধা সম্পর্ক পণুধর্ম-_মাশবধর্য নছে। 

অ।মাদের চগ্ডালধুলেও বছ বেদপারগ খাষি মহধি জশ্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদেরও বু খষি মহধির মাতা 
ছিলেন অব্রান্ধনী। খধি কপিঞ্জলাধের মাতা ছিলেন চণ্ডালী। 
পরম তেজশ্বী দৈপায্বন খধিএ মাতা ছিলেন শিষাদী। ক্ষত্রিয়! 
রেণুকা1-সর্ধশাপ্রবিদ পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পরশুরামকে প্রপব 
করিয়াছিলেন_ সত], তিশিও অগ্রাহ্মম-পুঞ | 

ছে ব্রাহ্মণ | আমি পুনরাম্স বলিতেডি-- এই বণ ভেদ 
সংজ্ঞামাঞ্র ৷ সুতরাং আমার পুত্র শাদুলিকণণকে আপনি কন্যা 
ধান করুন। 

ইহার পর পুবসারী ভরিশক্থুকে তাহার গো প্রবরাদির 
বিষগ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অ্রিশঙ্ছ তাহার বিস্তারিত উত্তর 
দ্রিলেন। তাহার পর তিনি সাবিশ্রীর (গায়এীর ) উৎপণ্ডির 
ইতিহাস, তথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈষ্ঠ, শুধ্রের পৃথক পৃথক 
সাবিত্রী পুফরসান্ীীকে শ্রবণ করাইলেশ। 

অতঃপর পুধরসান্ী ভ্রিশস্থৃকে একে একে খহুবিব বিদ্যার 
বিষয় প্রশ্ন কথ্ধিতে লাগিলেন এখং জিশঙ্কু তাহার খখাযথ 
ব্যাখ্যা কিতে লাগিলেন । 

জ্যোতিষের বিস্তৃত আলোচনা চপিল। অষ্টাবিংশতি 
নক্ষত্রের প্রত্যেকের কয়টি তারা, কত সুরত যোগ, কিরূপ 
সংস্থাণ, কি আহার, ফি দেবতা, কি গোপ্র। তাহাদের কে 
পূর্বধারিক, কে পশ্চিমঘারিক, কে উত্তরন্বাপিক, কে দক্ষিণ- 
ঘারিক ইত্যাদদি। 

গ্রছের কথা । রাঘি দিবসের হাপরৃছি, পক্ষ, মাস, বংসর 
ও খতুর আলোচনা । ক্ষণ, লব ও মুহূর্তের পরিমাণ । ঝুহূর্তের 
কত প্রকার নাষ। স্থান, কাল ও বস্তুর পরিমাণ ও পরিমাপের 
বিস্তৃত বিবরণ । রস 
কোন্‌ নক্ষত্রে কিকণপ চরিত্রের মানব জন্গ্রহণ করে। 
* তুলনীয় £ *বরন্ধার মুখ হইতে যদি ত্রাক্মণের . উৎপভি 
ছয়, তবে ত্রাহ্দনীর জন্ম কোথা হইতে হুইল ? নিশ্চয় এ রুখ 
হইতেই । তবে তো৷ ব্রাঙ্গত্রী ব্রাহ্মণের তগ্গিনী হইলেন”, 

অশ্বধোষের বনন্থচী। 
1 মহাভারত, অন্থশাসনপর্ব, অধ্যায়, ২১ (তাঞ্জোর সং)। 





প্রবাসী 


১৩৫৩ 
নক্ষত্রবিশেষে নগর স্থাপনের ফলাফল । ভ্তোন্‌ নক্ষত্র, কোন্‌ 
দেশ বা জাতিবিশেষের উপর আধিপত্য করে। কোন্‌ 


খতৃতে বৃষ্টি হইলে, কত ! আঢ়ক ব1 জা) পরিমাণ হৃটি হয়। 
তখন কিরূপ ফুঁষিকর্ম করিতে হয়। গ্রহণের কথা- _উত্ার 
প্রকারভেধে দেশ বা মন্য্যবিশেষের উপর তাহার ফলাফল। 
কোন্‌ নক্ষত্রে কোন্‌ কর্ম করনীয় তাহার আলে চনা। 

ভুমিকম্পের কথা'- কোন্‌ নক্ষত্রে ভূমিকম্প হইলে, কোন্‌ 
শ্রে্ঈর লোকের, কোন্‌ দেশেশ্র, কোন্‌ জাতির কিএ্ুপ ক্ষতি 
হয়। নানারূপ ুমিকম্পের শাম, যথা --অলকম্পিভা, বাস 
কম্পিতা, অগ্নিকম্পিতা ইত্যাদি । শতাহাদের লক্ষণ-_ যথা, 
অগ্রিকম্পিত। ভূমিকম্পে ভীষণ উদ্ছাপাত হয়। অগ্নি রক্ষিত 
ধন ও কাষ্ঠাদি দুদ করে, ধুমপিখর দৃষ্ট হ্য়। সমন্ড স্ুমি- 
কম্পের মধো এহ অগ্রিকম্পিতাঃ অধয বা জথন্ভ বলিয়। উত্ত 
হইয়াছে। 

বাধি সমুখান--. কোন্‌ নক্ষত্রে বাধি হলে, তাহ] কত দিল 

স্থায়ী হয়, তাহার ফলাফল কিপ্রুপ । 

বন্ধন নির্মোঙ্গ নক্ষত্র বিশেষে কাগাবন্ধনাদির ফলাফল । 

তিপক (বা তিপকালক ) বার -শরীরের নানা গ্থাশস্থিত 
নাণার্খপ তিলের সুভাশুভ ফল । 

শক্ষঞ্ঞ জন্ম মণ নক্ষএরবিশেষে জশের ফল! 

উৎপাতচক্ষাধ্যায়- যুদ্ধ, হূর্ভিক্ষাদি শানারপ ধবাদৈব 
উৎপাতের কথা। 

পুরুষপিপ্যাধ্যায় বা পিণ্যাধ্যায়---নানাবণযুক্ত ভ্রণকে ( ব1 
ব্রণের জায় চিগ্রবিশেষকে ) পিণা (বা পি ) বলা হইয়াছে। 
নক্ষত্রবিশেষে জাত শ্রীপুকষের অঙ্গবিশেষে দৃ্টপিশোর শুভাশুত 
কফল। 

পিটকাধ্যায়.- দাহ ও জাধাত (তি) চিন্ছকে এবং 
€ নানাবর্পের ) বিস্ফো্টককে পিউক খল! হইয়াছে । শরীরে 
স্থানভেদে উৎপগ্ন নানারূপ পিটকের শুতাণ্ডত ফল ।% 

* স্বপ্বাধ্যায় নানাবিধ ন্বপ্রের বিবিধ ফলাফল । 

মাস পরীক্ষা-_মাসবিশেষে মেঘগর্জন, বর্ধণ ও এংপাদির 
ফলাফল। 

খঞ্জরীটক জ্ঞান --খঞ্জন পক্ষীকে নান! স্থানে নান।ভাবে 
দর্শনের শুভাগত ফল । | 


জজ বরাহমিহিরের বৃহংসংহিতার ৫২ অধ্যায়ে, পিকের 
আলোচন] আছে। কিন্ত এ গ্রন্থের কোথাও পিঙ্ের কথ! 
নাই। কোন প্রসিদ্ধ সংস্কত অভিধানে পিপ্য বা পিচ শষ 
পাওয়া যায় না। 

স্বহৎসংছিতার ৫২ অধ্যায়ের শেষে যেত্রণের উল্লেখ 
আছে, মনে হয় উহ! পিশ্যার্থক ব। পিণ্যের প্রতিশৰ | কেননা 
আলোচ্য গ্রন্থের পিণ্যাধ্যায়ে কখনও পিশ্য বা! পি, কখনও 
ৰা তাহার স্থান ব্রণ শব্ষ ব্যবহ্ধত হুইয়াছে। নুতরাং পিণ্য 
(বা পিভ )-কে ব্রণ ( বা আচিল) বলা যাইতে পারে । 


ভগ্রহায়ণ 


শিবারুত জাম-_শৃগালের নানা স্বাদে, দান] রুখে, নানা 
জপ ডাকের ফলাফল। 

পাণিলেখা__বা করতল লেখাধ্যায়। 

বারসরুত জ্ঞান-_..বায়সের নানাবধপ ডাকের শুভাগ্তত 
ফল। তাহার পর ধারলক্ষণ, দ্বাদশ রাশিজ্ঞান, কালক্ষণ, 
বগ্রাব্যায়। 

হুঙ্গাধ্যায়_বীজজ কিরুপে উৎপর় হইল । কিভাবে তাহ! 
ঘপন করিতে হয়। কোন্‌ নক্ষত্রযোগে, কোন্‌ খতুতে কিন্পপ 
বীজ বপন করিতে হইবে ইত্যাদি আলোচন1। তাহার পর 
ধুমিকাব্যায্ বা অগ্নি্থোআ্জ এবং তাহার পর তিথিকর্ম 
নির্দেশ। 

এই সমস্ত বিস্তাবিষয়ক আলোচন! সমাপ্ত করিয়া! মাতঙ্গ- 
রাজ হ্িশস্কু বলিলেন ঃ আমি জাতিম্মর । বিগত বহুজন্মের 
কাহিনী আমার চিত্তে অফিত আছে। এই বলিয়া তিনি 
অতীত অনেক জন্মের কাহিশী বিবৃত করিলেন । 

তখন এাক্ধণ পুফরপারী বললে, ভগবান ত্রিশঙ্থ | আপনি 
শ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ । আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, জাপনি 
দেবলোকের মহাব্রশ্কার গায় । আপশি আপনার পুনের ভার্ধার 
নিমিস্ত আমার কন্ত! প্রকৃতিকে গ্রহণ কর্ধন। গীলরূপ ও 
খুণসম্পপ্র শাদুলকর্ণ ও ভদ্র! প্রস্ততি পরম্পরকে আনম্ধান 
করুন ইঞ্ছাই আমার অতিএচি। 

ইহ! শ্রধণ মাত্র সেহ পঞ্চ শত বিপ্যার্ধী উচ্চখরে মহা- 
কোলাহুলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন £ ছে উপাধ্যায় | না না! 
ইহা! কধাচ করিবেন না। ব্রাঙ্ষণ বতমান থাকিতে চণ্ডালের 
সত সঙ্বন্ধ আপনার কর্তব্য নছে। 

পু্ধরপার্ী তাাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্থ করিয়া খলিলেন £ 

জাতি সন্বন্ধে ত্রিশস্থু যাহা বপিলেন, তাহা অবধিতথ সত্য | 
ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুক্ধার্দি কোথায়? কর্ষবশে সর্বজীব সর্ব- 
যোনিতেই ভ্রমণ করিতেছে । কোন জীবই (আকাশ বা) 


জ লান্বতী 


স্পা সি উপাত্ত পরা পর লি ক পি এ পাস স্পিড এা ০5. ০৬ চা 
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খায় হইতে জন্বগ্রহণ করে না। লর্ধ বর্ণেই অন্ধ, জী, কৃষ্ঠয়োদী 
সমানন্ডাবে রহিয্বাছে | সকলেই শু, কৃ, গামবর্ণ। অস্থি) 
চর্ষ, কেশ, নখাদি সকলেরই একরপ । মাংস, নুত্র, পুন্ীধাদিও 
ভিন্ন নহে-_-এক |] জুখ ছুঃখাদিও এক । ক্ুতরাং বর্ণ এক-_ 
চারি নেক কর্মেরই এখানে প্রাধাভ | এই মাতঙগগরাঙ 
পরম জ্ঞানবান, সর্ধশান্রে কৃতবিদ্য । ইনি শ্রেষ্ঠ, বিশি্ । 
ইহার অনুরূপ গীল ও গুণসম্পন্ন শাদুিকর্ণকেই আমার ক 
প্রকৃতিকে দান করিতেছি। 
ইহার পর শাদুলকর্ণের সঙ্ছিত প্রকৃতির পরিণয় হুইল। 
এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়। ভগবান বুদ্ধ বলিলেন £ ভিক্ষগণ | 
পৃরজন্মে আমি ছিলাম মাতঙ্গরাজ ভ্রিশঙ্থ। শারদ্রতী পু (বা 
শারিপুত্র) ছিলেন ত্রান্দণ পুক্করদাত্ী। আনন্দ ছিলেন শারুল- 
কণণ। এবং চগ্ডালকন্ত। প্রর্ততি ছিলেন ব্রাহ্মণ পুফরসারীর 
কন্যা । 
এই প্রকৃতি তাছার পূরণের সেই ম্বেছ ও গ্রেমের 
আকর্ধণে আনন্দের প্রতি অহ্রক্তা]। ছায়ার ন্যায় তাহার 
অনুগামী । এই বলিয়। ভগখান এই গাথ!| উচ্চারণ কখিলেন £ 
পূর্বকেশ নিবাসেন প্রত্যুৎপন্ত্রেন তেন চ। 
এতেন জায়তে প্রেম চন্দন্ত কুমুদে যথ| ॥ 
প্রাক্তন এবং বত মান এই উভয় জঞ্কে অবলম্বন করিস! 
প্রেম উৎপন্ন হয়। কুযুধশীর প্রতি চক্রের জগ্রাগ উহার 
উদ্রহরণ 1" - 
অতঃপর তগবানকর্ৃক চতুরার্ধসতা1 ও তাহা! অবগত 
হইবার উপায় কথিত হুইল। সমস্ত ভিক্ষু সন্প্রধার তাহান্র 
অভিভাষণ অভিনন্দিত করিলেন। 








ক হুলনীয় £ তবিধ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম, ৪০।২৩-২৯$ ৪১1৩৫ 
৪৩। মহ্থাভারত, শাস্তি, ১৮৮1৭-৮। বন্ন্্চ্যুপনিষদ্‌। 

 চতুরার্ধসত্য £--১। ছঃখ, ২। ছঃখের কারণ 
৩। হুঃখের নিরোধ, ৪। হুঃখ নিরোধের পথ। 





ক্ষণ শাস্বতী 


স্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার 
শেষ রাত এল £ কদলীপাতার বরিছে হিমের জাখি-_ চঞ্চল কেন? এঁপুব দিকে ফিকে আবিরের ঝড়... 
আর ক্ষণকাল প্রণয় মোদের £ প্রভাতের নাহি বাকি । স্বত্যুর মতো নীরব মোদের এই ক্ষণ অবসর । 
তোমার হ্বপ্প এখনে! রীন্‌ কাচের মতন ছাসে*** ভাঙিবে কি তাকে 1 শিহয়িবে উষ্ ঃ সহিতে 
বিরহ-জীবন ? রহুক্‌. সে-কথা স্বপনের উচ্ছখাসে। পারিবে তাছা! ? 


মোর এ মানসী-উপবনে নীল-বাদামী কুঙ্ধ কত 

ক'রেছি রচনা £ ছুমি তাহে বনি দিবানিশি অবি্ত, 

তব নিশাগের আবেশে মধুর কামনার জালে বোনা_ 

মদ্দির পবন দিয়াছ ঢালিয়! £ করে তার! আনাগোনা । 
১৯ 


মিনতি আমার প্রেম নিয়ে যাও এনেছি যতনে যাহা। 
প্রভাত হয়েছে : আলোর ওপারে ধরন রয়েছে তব। 
ঘন রজনীর শীতল পরশে ভুমি তাই অভিনব । 


অবলঘ্বন 
শ্্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


জনসমান্সের বাহিরে নুদ্দর একখানি বাঙলো। হয়ত আজ 
জার নাই, কিন্ত এক দিন ছিল। আর ছিল মানব-মনের 
ভাবধারার এক অপূর্ব সমাধেশ । আদান-প্রদানের এক 
অভিনব প্রাণময় পিংশঝ প্রকাশ । কিন্তু সাধারণে তার কোন 
খবর রাখিত না। রাখিবার কথাও নয়। সমাজের বাহিরে 
অরণ্যানীর কোলে এর অবস্থিতি, ঘনভাবে মিশিয়া আছে 
প্রঃতির সহিত। হয়ত এমনি অখ্যাত অজ্ঞাতই সে জামার 
কাছেও চিরকাল থাকির! যাইত যদি না খটনাচক্র আমাকে 
আকর্ষণ, কগিত। 

সেই কথাই বলিব। 

বদ তখন আমার খুবই কম। কুড়ি ও বাইশের 

মধ্যে । প্রাণে অফুরস্ত উৎসাহ, চলার গতি বেগবান প্রাণবন্ত । 

একটা! কিছু হাতের কাছে পাইলেই হুইল। চেহারাটাও 
তখন নাকি ভালই ছিল, কিন্ত বর্তমানে তাহা লইয়া আলে|চন! 
কর! রথ! । তা ছাড়া ভাপও লাগে না নিজে বর্তমান অবস্থা 
এবং পারিপার্থিকতার কঠিন নিম্পেষণে সে দিনের কথ! এখন 
রপকথা বলিয়াই মনে হুয়। তুলিয়! থাকিতেই চাই, কিন্ত 
পারি না, নিজের অঙ্ঞাতেই আ।গিয়া চেতনার অপিকোঠায় স্ব 
চৌক। দেয়। জানাইয়! দেয় তাদের অস্তি। তারা আছে 
থাকিবেও। কিন্ত যাক সে সব কথা। 

বঙ্ধু দেবব্রত এবং ডুস্থুর একান্ত অনুরোধে বাহির হইয়া 
পড়িব স্থির করিলাম । প্রথম গন্তব্য স্থান আমাদের কুচবিহার 
মেকলিগঞ্জে, সেখানে দিন কয়েক কাটাইয়া ভ্তামশিং পর্বতে 
যাইব এপ সিদ্ধান্ত আমর! পূর্বাঞ্জেই করিয়া লইলাম। 
দেবত্রতর দেশ মেকলিগঞ্জে । ডুহুর বাব! স্টামশিং অঞ্চলের 
একটা বড় চা-বাগানের সর্বময় কর্তা । 

যাত্র! করিলাম । তৃতীয় শ্রেধীর যাত্রী আমতা । অসংখ্য 
অন্ুবিধ! থাকিলেও বর্ডমান যুগের সহ্তি সে দিনের তুলনা হয় 
না। টিকিট-চেকারের উপদ্রব, ভিখারীদের করুণ! আকর্ষণের 
ছলবন্ধ আক্রমণ কিংবা আবিষ্কারকদলের অভিনব আবিষ্কারের 
বিজ্ঞাপনের জীবন্ত আবির্ভাব সে যুগে তেমন ছিল ন| | মোটের 
উপর অভাব-জনটনের তখন একটা মাত্র! ছিল। ক্ষুধার 
সালায় অথবা বন্ত্রাভাবে জান্মহত্যার কাহিনী তখনকার দিনে 
কেছ কল্পনা! করতেও পারিত না। বর্তমানের সত্য সে যুগে 
ছিল নরফ-কগ্না। তাই ত আজ বিংশ শতাব্বীর উন্নত 
বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতি চোখ ফিরাইয়! বায় বার শুধু এই 
কথাষ্টাই মনে হইতেছে যে, আমর! কি জন্ধকফার হইতে 
আলোকে আপিতেছি না ভবিষ্যত আরও নী, অন্ধকারের 
দিকে আমাদের বংশধরদের ঠেলিয়া। লইয়! চলিতেছে । আজ, 
অন্ভীতের কাহিনী ঘলিতে বসিয়া কত কথাই না মনে পড়িতেছে 


কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই আপবিক যুগের বীতংসতা 
আর উপঙ্গ করিয়া দেখাইব না। আমি সে যুগের মান্য 
হইলেও মুগধর্দের সহিত সমতালে ন! চপিয়! উপায় কি! 
কিন্ব-_না জার নয়, বিক্ষুন্ধ মন জমেক দুরে টানিয়া লইয়া 
আসিয়াছে । এবারে আদল কথা বলিব । 

বার ছুই গাড়ী বদল করিয়া পরদিন মেকলিগঞ্জে পৌছি- 
লাম। সেখানে সপ্তাহখানেক বেশ আনন্দে কাটাইয়! পুনরায় 
যাত্র! কর্িলাম। আমাদের এবারের অভিযান শামশিং 
পর্ববতে ৷ বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা | প্রায় সাত-আট ঘন্টার পথ 
যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়! গেল। জীবনে সেই আমার 
প্রথম পর্বত দর্শন। পরবস্ভাঁ জীবনে সে ক্ুযোগ বহু বার আমার 
আদিয়াছে কিন্ত ধে চোখে কোনধিন জার পর্বতকে দেখি 
নাই । সে দিনের সে স্থৃতি ফুলশয্যারাতির ক্ষণস্থায়ী এক টুকরা! 
অত্যন্ত অন্ভুতির মত আজিও মনের কোণে জড়াইয়া আছে। 

শ্তামশিং পৌছিলাম শেষ বেলায়। ডুছর বাবাকে পূর্ব্বেই 
জানাইয়া রাখ! হইয়াছিল । ব্যবস্থার তিনি কোন ক্রটি রাখেন 
নাই। পথের ধকল কাটাইয়া উঠিয়া একটু গোছগাছ করিয়। 
পইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেরাটা নিছক খৈচিত্র্য হীন 
ভাবেই কাটিয়। গেল। কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষেই তিন বন্ধু 
একগ্রস্থ পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়! আগিলাম ৷ পার্ধবতা নদী 
সৃত্িমতীর শুভ্র জলোচ্ছাস হু" চোখ ভরিয়! দেখি! লইলাম। 
ডু জানাইল, হরিণ শিকারের এটি প্রধান কেন্জ। গোটা ছই 
পর্বতের শেষপ্রান্তে গভীর অরণ্য, যেখানে দলবন্ধতাবে ছাড়া 
যাইবার উপায় নাই। 

পরদিখন বৈকালে এক পশলা ব্ষ্ির পরে চমৎকার ফিঠে 
রোদ দেখা দিল। ডুছকে দেখিলাম বেশ চল হইয়া 
উঠিয়াছে। তার বাবার সঙ্গে খানিক কি পরামর্শ করিয়া 
ফিবিয়া আপিরা আমাদের প্রস্তত হইতে বলিল। হরিণ 
শিকারে বাহির হুইব। শিকারে আমার নুতন হাতেখড়ি 
হইয়াছে মেকলিগঞ্জে, তাই সবচেয়ে উৎসাহিত হুইয়! উঠিলাম 
জামি। তিনবস্ধু তিনটা দোনল! বন্দুক এবং জনকয়েক 


পাহাড়ী পথপ্রদর্শক সহ বাহির হুইয়! পড়িলাম। 
সন্ধ্যা সমাগত | হুর্ধ্য পর্বতের আড়ালে অদৃষ্ঠ হুইবায় 
উপক্রম করিয়াছে । একটি শিকারও পাইলাম না। ভুঙ্গকে 


ব্যঙ্গ করিলাম। পথপ্রদর্শকদের তাদের অবোধ্য ভাষায় 
প্লেষ করিলাম। শেষ পর্যন্ত অনৃষ্ঠকে বিষার দিয়া নীরব 
হইলাম । কিন্তু পায়ের গতি তখনও আমাদের মন্থর ভাবে 
সম্মুখের দিকে ঠেলিয়! লইয়া চলিল। ভু ফিরিবায় তাগিছ 
দিল_ দেবব্রত জায় দিল। শ্রবণ-ইন্ত্রি় আমার সজাগ 
থাফিলেও দৃষ্টি ত্পেক্ষা প্রথয় ছিল। উহ্াদের ইঙ্গিতে 


জগ্রহায়ণ 








নীরব থাকিতে বলিয়া বন্দুকটা তাক করিয়া ধরিলাম । এক 
জোড়া ডাগর চোখের অন্ত চাহনি--পরমুহূর্তেই বপ করিয়া 
একটা শব্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গেই টিগারে আছুলের চাপ। 
কিছুক্ষণ চুপচাপ, পরযুহুর্তে আর একটা শব । আমি পাগলের 
মত জঙ্থসরণ করিলাম। শিকার আহত হইয়াছে ইহা 
বুঝিলাম তার পলায়নের গতিবেগে । নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিলাম । আমার খুনের নেশ! লাগিয়াছে । শব 
লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি কখনও ডাইনে, কখনও 
বায়ে, কখন সম্মুখে । কিন্ত নেশা আমার কাটিয়া গেল 
র্াপ্ত্রির ধশান্ধকারে। আমি পথ হারাইয়াছি। সঙ্গীদের 
কোন চিহ্ন নাই । বুকে সাহস এবং হাতে দোনল] থাকিলেও 
এই অন্ধকার অরণ্যানীর মাঝে নিজেকে বড় অসহায় মনে 
হইল। গান্টা কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। নিজের 
অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চে! 
করিলাম । চতুদ্দিকে গা জন্ধকার। জরশ্যের এ আর 
এক রূপ, অপূর্ব, ভয়াবহ । ছিত্ত্র অন্তর সরোষ গর্শে 
চমকাইয়া উঠিলাম | অন্তরায়! কাপিয়|! উঠিল। কিন্তু আত্ব- 
বিস্বত হইলাম না। এই বিপৎসদ্কুল অধ্প্যে অগ্রসর হই! 
ষাওয়ার বিপদ যে কতখানি তাহা! বুঝিয়াও অন্ধের মত পথ 
চলিতে লাগিলাম। মাথার উপরে একটি নিশাচর পাঁধী 
কর্কশরবে ডাকিয়া উঠিশ। প্রার সঙ্গে নঙ্কেই কানে জা্গিল, 
মন্থধ্যকঠের ন্থুতীক্ষ হাপি। হঠাৎ অদ্বাভাবিক ভাবে 
চমকাইয়া উঠিলাষ কিন্তু ভিতরে ভিতরে খানিক ভরসাও 
পাইলাম । দ্রতপদে জারও খানিক অগ্রসর হইয়া! গেলাম 
এবং পরম বিম্বয়ে আবিষ্ষাঞ্ন করিলাম যে, আমি একটি 
বাঙলোর সীমানার মধ্যে ধাড়াইয়! আছি । আর অনতিদুরে 
দাড়াইয়া আছেন এক শুভ্র শ্বশ্ম্ডিত দীর্ঘাক্কতি পুরুষ। 
সমস্ত দেছট! সোলার মত হালকা ঠেকিল। ব্যগ্রভাবে একটু 
জাশ্রয় প্রার্থনা! করিলাম । 

বৃদ্ধ আমার আবেদন শুনিয়াছেন কিনা ঠিক বুঝিলাম না। 
আমি পুনরায় কাতর কণ্ঠে কহিলাম, আমি বিপন্ন এবং 
পরিশ্রান্ত। একটু জাশ্রয় এবং বিশ্রামের সত্যই আমার বড় 
প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছিল। মানসিক উত্তেজনায় এতক্ষণ সে 
ফখা মনে হুয় নাই। মাধ এবং বাঙলোর সন্ধান পাইয়া 
দেহ তার দাবি জানাইতে এক মুহুর্ভ বিলখ্খ করিল না। 

বৃদ্ধ এতক্ষণে কথা কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্ছি মইলে 
এই ভাধার রাতে কি আর কেউ সখ করে এখানে বেড়াতে 
আসে? তিনি এক অতুত দৃষ্টি দিয়া আমার সার! দেহষ্টা যেন 
লেহন করিতে লাগিলেন। তার দৃষ্টির অন্বাভাবিকতায় 
আমি একটু চাফল্য বোধ করিলাম । কিন্ত কিছুক্ষণেই তার 
দটিতঙ্গী বদলাইয়া গেল। তিনি ইঞ্চিতে আমায় অনুসরণ 
করিতে বলিয়! অগ্রসর হুইয়া চলিলেন । হুইখানি জীর্ণ বেতের 
মোড়ায় ছই জনে মুখোমুখি হইয়া বসিলাম | হাতেম দোগলাটি 


অবলম্বন 


মপীপপিপাসপসপিসপাসপিস্পসপীসলি সি লা পশলা তত 


১৯৬১ 


পাপা তত পিশাশশাপিসপিসিতা পিল সি পাশপাশি শিপ পাপসপিসপসত ৯ পপ 


এক পাশে কাত করিয়া রাখিলাম ৷ ঘরের চতুষ্ধিকে একবার 
দৃষ্টি বুলাইয়! লইলাম। মৃর্িমান বিশৃঙ্খল] একপাশে এক 
রাশ বোতল গাদ! হইয়া পড়িয়া আাছে। অপর পাশে রাশি 
রাশি বইয়েন ভ খপ । অকণ্মাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম আশে- 
পাশে কোথাও চাপা কান্বার শবে এবং আমি সবিশয়ে 
লক্ষ্য করিলাম বৃদ্ধের চোখে-মুখে বেদনার সুস্প& আভাস দেখা 
দিয়াছে । তিনি উঠিয়া! দাড়াইয়া পারচারি করিতে লাগিলেন, 
এবং খাণিক নিঃশন্ষে কাটিবাপ পর পুনরায় ্বস্থানে 
কিপ্রিয়া জাগিয়া উপবেশন করিলেন । কোন প্রকার ভূমিকা! 
না করিয়! কহিলেন, এর চেয়ে ভাল.আশ্রয় আর আমার নেই 
যুবক--একটু থামিয়! তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কিন্ত বিশ্রাম 
করার সুযোগ তুমি পাবে না। এখানকার আবহাওয়া তার 
অনুকূল নয় । এই বাঙলোখানাকে ধিরে রাতের পণ পাত যে 
সব ঘটন! প্রত্যক্ষ করছি তা সাধারণ ধশ জনে বিশ্বাপ করবে 
না। শ্াতের অদ্ধকারেই এর জীবনম্পন্দন সত্য রূপ নিয়ে 
প্রকাশ পায়। অতৃপ্ত আকাঁঙ্ষা এবং অপূর্ণ ভালবাসাকে কেন্র 
করে এখানে এক অপূর্বব পরিবেশের, সৃষ্টি হ্য়। খাটি ভাল- 
বাসার স্বাদ বনের পণ্ডও ভোপে না। তাই রোজই রাতের 
অন্ধকারে ওদের এখানে আবির্ভাব । ওর! খুঁজে ফেরে ওদের 
হারানো ধস্তকে, পায় না। তাই ওরা কখনও হাসে, কখনও 
কাদে। বার্থমনোরথ হয়ে তীব্র গর্জন করে। ফিয়ে যায়। 
আবার আসে। অবোধ জীব আজও বুঝ না যে সে নেই। 

বৃদ্ধ ক্রমশঃই ছর্ধোধ্য হইয়া! পড়িতেছিলেন | কিন্তু ঠাকে 
কোন প্রকার প্রশ্ন করিয়া ব্যস্ত করিতে মন সরিতেছিল না। 
কেশ তাহ। আমি নিজেও বুঝিলাম না। তিনিও হয়তো! 
কথাটা বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন, সেই কাহিনীই তোমাকে 
আজ আমি শোনাব, হয়তো এমনি এক মাহ্জেক্ষণ আর 
জীবনে পাব না। ধুঝলে যুবক । 

তিশি একটু থামিয়] পুনরায় সুর করিলেন, যাকে নিয়ে 
আমার এই গণ্প তার নাম ছিল সুকুমার । ভাল ঘরের শিক্ষিত 
ছেলে। সাহিত্যসাধনা এবং চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য তাকে নিজের 
স্বাস্থ্য সন্বদ্ধেও অচেতন করে রেখেছিল। স্বভাব ছিল 
অত্যন্ত খামখেয়ালী এবং একরোখা । যখন যেটা মাথায় চুকত 
তাই নিয়েই মাতাল হয়ে উঠত । যুভ্ি-তর্কের ধার ধারত 
না। কিন্ত মনটা ছিল তার ফুলের যত নরম । তাই আজ 
তুমি এখানে আমি এখানে । পৃথিবীর যা-কিছু হুম্দর যা-কিছ 
তাল তাতেই ওর প্রবল আকধণ। অদুন্দরে ওর তীব্র বিতৃষণা 
তাই বুঝি মরণ-ব্যাধি ওর দেছে আশ্রয় নিলে। দুকুমারের 
হল থাইসিস্‌। 

জুকুমারের বাব] ডাক্তার, দ্াদ। ডাক্তার) তারা ওর আলাম! 
ব্যবস্থা করলেন । সুকুমার প্রবল বাধ! দিলে । বললে, মানুষ 
হয়ে মান্থষের সঙ্গই যদি তাকে ত্যাগ করতে হুয় তা হলে এমন 
কোথাও সে যাবে যেগানে পদে পদে তার ইচ্ছা-জনিচ্ছা় 
সঙ্গে তাদের ভাল-মন্দর় সংঘর্ষ বাধধে না। 
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সুকুমারের দাদ! অস্ত ছলেন। বাব]! অনেক বুধালেন। 
যা! কান্নাকার্ট করে বাড়ীর জবহাওয়া্টাকেই ভারী করে 
ছুললেন। সকলকেই সে স্বছ হাসি দিয়ে উপেক্ষা কয়লে, শুধু 
তার বাবাকে একান্তে ডেকে বললে, তৃমি ডাক্তার, তোমাকে 
আমার বুঝাতে হবে না । সবদিক বেশ করে তেবেই জামি 
এ কথা বলছি, এমন কোথাও আমায় থাকবার একট! ব্যবস্থা 
করে দাও যেখানে পর্দে পদে আমাকে মাহুষের সংসর্গ 
লোভাতুর করে তুলবে ন|। তাদের মধ্যে বাস করে নিজেকে 
পুরোপুক্ি নির্বাসন দিতে আমি পারব না। হয়তো! আমার 
অনিচ্ছাসত্বেও আর ছুটো নু মাহুষের অনিষ্ট করে বসব। 

কথাট। সকুমারের দাদার কানেও গেল। তিনি বললেন, 
জীবনট। সাহিত্য নয়। এতটা ভাবপ্রবণতা সাংসারিক জীবনে 
অচল । কিন্ত তার বাবা সুকুষারের মুক্তিকে এক কথায় 
অবধছেল! করতে পারেন নি। তিনি শান্ত কে বড় ছেলেকে 
বলেছিলেন, তোমার দিক থেকে এ কথা তুমি বলতে পার 
সমর, কিন্তু নুকুমারের দিকটাও আমাদের একবার ভাল করে 
ভেবে দেখা! কর্তব্য। সে তরুণ। যে সমরটা মানুষ রভীন 
কল্পনার ফুটন্ত, জীবনের সত্যিকারের আরম্তের উন্মাদনায় 
চঞ্চল, সেই শুভ মুহূর্ধটিকে আমরা এত সহজে ভুলতে পারলেও 
সে যদি তা না পারে আর এই না-পারার হাত থেকে নিঙ্গেকে 
খাচাবার অন্ত সুকুমার যদি কতকট! ভাবপ্রবণ হয়েও থাকে 
জামি বাপ হয়ে তাকে এক কথায় বাতিল করে দিই কেমন 
করে! 

সমর তাত্র মিতভাষী পিতাকে জানত। তাই মিথ্যা 
বান্ধে কথার স্থষ্টি সেকরে নি। বরং ০স তার পিতার কাজে 
শেষ পর্যয/স্ত নানাভাবে সহায়তাই করেছে। 

এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই স্ুকুমারকে নিয়ে তার 
মা এবং বাবা এই পর্বতখণ্ডে জন্দণানীর কোলে আশ্রয় 
শিলেন। তারা হাক ছেড়ে বাচলেন। নূতন করে আরশ 
করলেন তাদের জীবনযাত্রা, একটা সীমাবদ্ধ গভীর মধ্যে। 
কিপ্ত গুকুমার তার জীবনযাপন-প্রণালী এক ভিব্পথ ধনে 
আরঘ্ত করলে । স্থকুমার়ের মনের জপরিক্ষুট ভালবাস! নবরূপে 
সজীব হয়ে উঠল। স্থকুমারের সাহিত্য এবং শিল্পীমনের 
অকন্মাৎ স্বত্যু ঘটল। হ্র্বার হয়ে উঠল এক নবচেতনায়। 
ওর পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটল । এক কথায় সুকুমার হয়ে উঠল 
ব্ত-_ উচ্ছখখল। সে তার মা-বাবার কাছ থেকেও ধীরে 
ধীরে সরে যেতে লাগল । তারা ক্ষু্ হতেন, তাদের স্েহ্প্রবণ 
মন আহত হ'ত। গ্থকুমার তা টের পেয়ে মাকে হেসে 
খলত, শুধুই ত নিচ্ছি মা, করার ত আমার কিছু নেই 
তাই বড় ভারী ঠেকে । বইবার শক্তি কম কিনা তাই একটু 
সাবধান হুচ্ছি। 

মা আর বুখেন প্রতি চেয়ে থাকেন। অতশত বোঝেন 
না তিদি- বুঝতে চেষ্টাও করেন না । কিন্তু বাপের চোখে- 


প্রবালী 


১৩৫৩ 





সুখে নীরব তংগনা প্রকাশ পায় । যদিও তিনি একটি গ্রতি- 
বাদের কথাও মুখে আনেন না। সুকুমার হয়তো! একটু লক্জা 
পায়, বাপকে একান্তে ভেকে বলে দিখ্যে আমি বলি নি 
বাবা । কিন্ধ মাকে ঠকাতে পারলেও তোমাকে আমি পারব 
না সে জামি জানি। আমার অসংখ্য উৎপাতের মত এটাও 
ক্ষমা করে যেও। ন্ুকুমার একটু থেমে গ্রসঙ্গাপ্তরে এল, 
বললে, একটা ভাম্ুকের বাচ্চা নিয়ে এলাম বাবা। ওরা 
মান্ষের মত কথ! কইতে পারবে না__স্ুপ্ম আত্মবোধশক্ি 
কোন দিন হবে না। আমার যোগ্য সহচর । সুকুমার 
কেমন এক প্রকার হেলে প্রস্থান করলে । 

রুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্ত থামিলেন। আমার একা খরায় বাধা 
পড়িল। ঠিক পাশেই চাপা দীধস্বাসের শব্খে সচকিত হই! 
উঠিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই দোনলা্টা দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ 
করিলাম । বৃদ্ধ হয়তো আগাগোড়াই জামায় লক্ষ্য কারতে- 
ছিলেন। হাত তুলিয়া বাধ! দিয়! শান্ত কে কহিলেন, থাম 
সুবক-_ওর! বন্ত হলেও মান্বষের যথার্থ ভালবাসা পেয়েছে। 
যার অমর্ধযাদ। ওরা কোনদিন করে নি_- আজও করবে ন!। 
ওটা সুকুষারের সেই বাচ্চা ভালুকট!। তার তিল তিল 
ভালবাসা ওকে এত বড়টি হবার সুযোগ দিয়েছে । পেই 
হারানো বন্তই ওর] খুজে বেড়ায় । 

ভালুকটি যেমন শিঃশকে আসিয়াছিল তেমনি শিঃশকে 
বাহির হইয়া গেপ। একট! কথাও আমার মুখ হইতে খাঁহর 
হইল না। খিশ্ময় বোধ কৰিলাম। ভাবিতেছিলাম মানব- 
মনের বিচিত্র ভাবধারার কথ! । কত পথ ধশ্নিয়াই ন1 ইছার 
জাত্রপ্রকাশ। দেওয়ার মধে;ই এর সাথকতা । 

বদ্ধ একটি গভীর দীর্ঘনিঃহ্বাস ত্যাগ করিয়! পুনরায় আরম্ভ 
করিলেন, ন্ুক্মারের জীবজঙ-এ্রীতি দিনে দিনে একটা ব্যাধিতে 
র্ূপাস্জরিত হ'ল। কোথা থেকে নিয়ে এল এক জোড়া 
চিতাবাখ, ডজনখানেক মরুর । যোগাড় করলে ছটো বাদর, 


. হটো হরিণ, গো্টাকয়েক বন্ত মেষ । সেই সঙ্গে এল ছজনা 


পাহাড়ী তৃত্য। সেকি তান কর্শব্যতস্ততা, কোথায় কেমন 
করে তাদের গৃহ নির্াথ হবে । কোন্‌ কামরাটা কোন্‌ জস্ত- 
বিশেষের জন্ত কর! ফ'ল-__কতটুকু লম্ব! কতটুকু প্রস্থ হলে চিতা- 
বাঘের কামরাটি আরামদায়ক হবে-_মোট কথা ওদের লুখ- 
সুবিধার জন্ত নিগ্জেকে সে ভুলে গেল। নিদ্ধেকে এক তিল 
অবকাশ ধিতে সে নারাজ । এ শিশু জীবরাজ্যের সে হ'ল 
একচ্ছত্র অভিভাবক । ওদের স্্ানাহার থেকে জরম্ত করে 
লবকিছ্ুর তদ্ধিয়ের তার সে নিগ্জে হাতে তুলে নিল। র্লান্ধি 
নেই, অবসাদ নেই । এক নৃতন চেতনায় আত্মভোল! । 


বন্ধ সহসা উঠিয়া দাড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে ঠাহাকে 
অনুসরণ করিতে বলিয়! অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আমি 
মন মুঞ্ধের ভায় তাহার পশ্চাতে চলিলাম। পাশের ঘরে 
আসিয়া বিস্ময়ে ফৃতথুদ্ধি হইয়া! গেলাম । অন্ধকার খরের মধ্যে 


অগ্রহায়ণ 


সর্বাপ্রথমে চোখে পড়িল ছ" জোড়া চলমান জলম্ত চোখ । 
মানুষের সাড়া পাইয়। স্থির হইয়া! ঠাড়াইল। নিজের অক্জাতেই 
চমকাইকা। উঠিলাম । এদ্ধ কহুলেন, ভয় নেই আলো! খালাচ্ছি। 
একখানি বছদিনের অবাবধত শয]ার চতুপ্দিকে দুরিয়] দু্িরা 

ঘ্রাণ লইতেছে একজোড়া! চিতাবাঘ । বীদর ছইটা ছূর্বোধ্য 
ভাষায় এক প্রকার শ* করিয়া ধরময় লাফাহয়া ফিরিতেছে। 
কয়েকটা বন্যমেষ নির্বোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে । গোটা- 
কয়েক মরুর, ছুইটা হপ্িপ এবং ভালুকটাও এদের ঈলপুষ্ট 
করিয়াছে । উহ্বার! জতিগ৬ পার্খকা এবং স্রভাবগত হিংসাকে 
ভুলিয়াছে ৷ উদ্ধেস্ঠ উহাদের এক, তাই হয়তো বিতেদ নাই 
অথবা ভালবাদার যাহম্পশে উহার এক গো্তে রূপাস্তন্সিত 
হইয়াছে । আমাদের উপহিতি ক্ষণিকের জন্য উহাদের 
গতিপোধ কর্দিল। চিঠাণাব ছইট! একবার চোখ তুলিয়া 
চাহিল। বাদর রৃইট! ব!রকয়েক "আমাদের কাপড় বরিয়া 
টানাটানি করিয়! পুনস!য় ফিপিয়া গেল | আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে 
দাড়াইয়। রূহলম । বুধ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া কহিলেন, সুক্মারের কবরের পাষাণ তার অপ্তিক্কে 
চাপা দিয়েছে তাই ওদের অসশ তার শোবার ঘরে । বিশেষ 
করে সুকুমারের শয্যার উপর । 

আমি চুপ করিয়া গহিলাম | ব্বদ্ধ কহিলেন, চল-__ 

পুনরায় ছুই জনে মুখোমুখি খসিলাম ৷ বৃ স্তন ভ্ইয়] 
বয়া আছেন । ভিতরে যেন একটা! প্রবল ঝড় চলিঠেছে। 
তার হখ দেখিয়া অগ্ুমান করিলাম । কিঞ্জ কিছুক্ষণেই সে 
ভাব কাটাইয়া উঠিয়া তিনি পুনরায় আরশ করিলেন £ 

তাদের শিল্প্রাণ বাড়ীখান! সহপ] প্রাণচাঞল্যে মুখর হয়ে 
উঠল। হ্বাক-ডাক চেঁচামেচি লেগেই আছে। নুকুষার বলে, 
চাকর ভুটে| ক|জ করে শুধু পয়পার জন্থ । নইলে দয়ামায়া বলে 
কোন পধাথ ওদের নেই ; অবোপা জীব, ওদের খাওয়াধাওয়ার 
উপরও চুরি। তাই নিজেকেই তার সবকিছু দেখতে হয়। 
পাছে তার অশ্যবিক কায়িক পরিশ্রমে তার মা বাবা আপত্তি 
করেন এ তারই মুখবন্ধ। খাপকে গিপে অত্যন্ত সঙ্গোপনে 
বললে, মাচুধ-চিকিৎসা এবার ছেড়ে ধ1ও ধাবা, পোয়া তোমার 
এখন জীবজন্তই বেশী। পণুচিকিৎসার খানকয়েক বই আগিয়ে 
নাও খাবা ।-_বই তার বাবাকে আনাতেই হয়। না এনে 
উপায় কি। আজ ওর চিতাবাখের সন্ধি, কাপ ভালুকের বর 
আর এই শিয়ে স্থকুমারের রাজি জাগরণ। ধাপ হয়ে তিনি 
এটা চোখের উপর দেখেন কি করে। 

সুঙ্মারের ম! শেষ পর্যযঙউ গোলমাল বাধালেন, এ তুমি 
ফরছ কি? তুমি বাধ! দিতে পার না ? এই জনিয়ম অত্যাচার 
এ রগ শরীকে..-তিনি কথাটা শেষ না করেই কান্াকাটি হুর 
করেন। নুক্মারের বাধা চুপ করে থাকেন। কিজবাব 
দেবেন তিনি। 

পৃথিবীর দর্গে দেওয়া-নেওয়ার ছিসাবনিকাশ দে যদি এমনি 


অবলব্ধন 





-শা। 
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করে করতে চায় করুক। নুকুমারের বুকের বৃতুক্ষিত 
ভালবাসার বেগ যারা বিচার করতে বসবে না তাদেরই 
পে বেছে নিয়েছে। কেমন করে এ তিনি তার 
কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। 

সুকুমারের মা কোন কিছুই তলিয়ে দেখবেন না। শুধু 
একটা নিষ্ঠুর আশঙ্কা ডাকে পাগল করে তুলেছিল । শুধু বেঁচে 
থাকাটাই জীবনে সধ নয়__জআত্মার দাবি যে তার চেতনার 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যার একটাকে বাদ দিলে 
অপরটা নিরর্ঘক হয়ে যায় এ কথা তাকে বোঝাবে কে? 

স্থকুমারের মা! বলেন, এমনি করে সত্যিই আমি আর 
পায্নছি না। 

স্ব কিছুক্ষণের জন্ঞ থামিলেন। চোখ বুঝিয়া কি চিন্তা 
কণিয়া লইয়া পুনরায় আর করিলেন, সকুমারের মাকে বেশ 
দিন সগ্‌ কত হ'ল না। একদিন হ্ঠাৎ তিনি চিরাতবে 
চলে গেলেন। 

সুকুমায়ের বাবা! এই আকন্সিক ছর্খটনায় বিহ্বল হয়ে 
পড়পেশ। স্ুুত্মার কিন্ত কোণ প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে 
না। অতি সহগ্গতাখেই ম্বহ্যুটাকে গ্রহ কঞ্পেছে এমনি একটি 
ভাব প্রকাশ করলে । কিন্তু সে তার মাকে দাহ করতে দিলে 
বাপ তার তীর প্রতিবাদ জাপালেন। এত বড় ধর্শ- 
বিরোধী এবং শীতিবিরুঞ্ধ কাজ তিশি করতে দিতে পারেন 
না। কি্তু সুকুমার একেবারে ই্পাতের মত কঠিন, তাকে 
কিছুতেই ভাঙা গেল না। সে তার নাপেশ্ কথায় প্রতিবাদ 
করে বললে, ধর্ম, ভায়, শীতি ওপন সমাঞ্জের জীবদের জন, 
আম।দেপ জঙ্জা নয়। অশ্র়ের দ্াবিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ.। 
তার ইঙ্কিতকে উপেক্ষ। করখা জন্ত কোন অগ্চশাপন ত 
আমাদের পথরোধ করে দিয়ে নেই বাঁধা যে তাদের মানতে 
হবে। আমাদের মন যা! চার সেই আমাদের ধর্ম, আমাদের 
ভায়ের গতী। 


এর পরে নুকুম।রের বাবা আধ বাধা দেন নি। মোট কথ! 
বাধা দেখার কোন শক্তিই তার ছিল ন!। 

সুকুমার তার মাকে মাটিত্ন তলায় শুইয়ে রাখলে। 
পেখানে নিজ হাতে গড়ে তুললে এক স্থতিসৌধ। তারপর:** 
তারপর সেই হুত্ভাগ! পাষণ্ড কি বললে জান-__ 

বৃদ্ধ মুইর্তের জভ থামিলেন । মুখের প্রশ্তিটি শির! উপশির! 
কর্কশ কঠিন হুইয়! উঠিল । চোখের চাহনিতে একটা পাগল 
উদ্‌এ্রান্ত তদী। আগাগোড়াই তিনি যেন একটি ভিন্ন মানুয। 
কন্বরে দেখ! দিপ উত্তেজনা । তিনি পুনরায় কথা কহিয়! 
উঠিলেন, সেই হুন্মুখ ছেলেট। তার বাপকে বললে, মার পাশে 
আর একটা সৌধ করে রেখেছি বাবা! আমাকেও তুমি ওখানেই 
শুইয়ে রেখ। 

বৃধ হাপাইতে লাগিলেন কিন্ত কিছুক্ষপেই সে ভাবট! 
কাটাইয়। উঠিয়া! তিনি পুনরাম্ম উচ্চকঠে বলিতে লাগিলেন, 
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কথাটা বলতে ন্ুকুমারের কঠন্বর একটুও কাপে মি। .তার 
মুখের একটি রেখাও কুফ্িত হয় নি। ও কসাই-_ছাদয়হীন 
ফসাই। তার.এই নিষ্ঠুর জাধাতে নুুমারের বাবা চিৎকার 
ফরে উঠেছিলেন_কুমার---ডার সমস্ত শরীর থর্‌ থর্‌ করে 
তখন কাপছিল। 

আমি লক্ষ্য করিলাম-ৃদ্ধের সমস্ত শরীরটাও তখন ছুলিয়া 
ছলিয়া উঠিতেছে । এতক্ষণ মনের কোণে যে সন্দেহ! আনা- 
গোনা করিতেছিল তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হুইলাম। 
এয়া জামার কেউ নয়-..আগামী কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে 
এখান হইতে চলিয়া যাইব | হয়তো জীবনে আর কোন দিনও 
সাক্ষাৎ ঘটবে ন।। কিন্ত তথাপি বড় বেদনা বোধ করিলাম। 
বৃদ্ধ অকম্যাং উঠিরা গ্রাড়াইলেন | ঘরময় পায়চারি করিতে 
লাগিলেন। তার পদভারে চতুষ্ষিক প্রকম্পিত হইয়! 
উঠিল। সহসা তিনি আর্জনাদ করিয়া উঠিলেন, সুকুমার 
ময়েছে। তার শেষ ইচ্ছা. আমি নিজ হাতে পুরণ করেছি। 
আমি বাপ হয়ে তাকে নিজ হাতে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি-_- 

আমি লক্ষ্য করিলাম তার হু'চোখ সজল হৃইর! উঠিরাছে, 
পরনুহূর্তেই শঙ্ষিত হুইয়! উঠিলাম একটা বিকট ভয়াবহ অট্- 
ছান্তে। তার হাসির সঙ্গে সমতা রাখিয়া আমার আশেপাশে 
গর্জন করিরা উঠিল এক জ্রোড়া চিতাবাঘ-_আর কুমারের 
জন্তাত পোব্যবন্দ যার! তার ভালবাসার ম্ুৎম্পর্শের সঞ্চানে 
এই কুটিরের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। নুকুমার 
মাই--কিন্ত ভালবাস দিয়া যাদের সে জয় করিয়া! গিয়াছে 
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তারা নাকি রোজই আসিয়া এই বাঙ.লোর অঙ্গনে উপস্থিত 
হয়। থুক্ধিয়া ফেরে তাদের হারানো বন্তকে । পায় না। 
চলিয়া যায় । আবার ফিরিয়া আসে । 
চি ৪ রঙ 

পরদিবস অতি প্রত্যুষে ফিরিয়া! জাসিলাম । ' ডুহ্ছ আমাকে 
জড়াইয়া! ধরিল। দেবব্রত খুশী হইলেও, গোয়ার বাঙ্গাল 
বলিয়! উপহাপ করিল। ুহ্ছর বাবা বলিলেন যে, সাহস 
থাকা! ভাল কিন্ত অতি সাহস গৌয়ার্ড,যির নাদান্তর যা প্রায় 
সব সময়ই বিপদ ডেকে আনে । আমার ম-বাবার নাকি 
অত্যন্ত পুণ্যের জোর তাই জীবগ্ত ফিরিয়া আসিয়াছি। 

বুঝিলাম আমার আশা তিনি এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়া- 
ছিলেন। ইহার পরে আমাকে সমন্মুখখীন হইতে হইল ডুছুর এবং 
দেবভ্রতর অসংখ্য প্রশ্বের, ধার উত্তর দিতে গিয়া আমাকে 
গত রাজের কাহিনী আগাগোড়া বিব্বত করিতে হইল। 

ভুঙ্থ এবং দেবব্রত অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথ! শাড়িল। 
ভূর বাধা একমুখ হাসিয়া কহিশেন, তাই ঘল] সেই 
পাগলা বুড়োর পাপ্ায় পড়েছিলে । একেবারে বঞ্ধ উম্মাদ__ 

কিন্ত উহ।দের বিশ্বাস অবিশ্বাস অথবা! চীকাটিপনীতে 
আমার কিছুই আপিয়! যাইবে না। যে ঘটন! আমি নিজে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, স্নেহ এবং ভালবাসার যে সত্য রূপ আমার 
চোখের সম্মুখে জীবগ্ত মৃিতে দেখ! দিয়াছিল তাহাকে উহারা 
যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন আমার কাছে চিরদিন তাহা 
শাশ্বত অমর হইয়! থাকিবে। 





কোন্‌ পথে? 
ট্রীবিজয়কাস্ত রায় চৌধুরী, এম্‌এ 


আপবিক বোমার বিক্ফোরণ খ্বিতীয় মহায়ুদ্ধের ভ্রুত পরিসমাপ্তি 


ঘটিয়েছে আর ভবিশ্বতের বিভীধিকাভীত মানুষের মনে প্রশ্ন * 


জাগিয়েছে__কোন্‌ পথে? এ প্রশ্থের ঠিক মত উত্তর পেতে 
হলে আমাদের দেখতে হুবে মানুষের প্রগতি এত দ্দিন কোন্‌ 
পথে হয়েছে, মানুষ কি চেয়েছে জার কি পেয়েছে, আর 
এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সে কি চায়। 

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় মানুষের মনের ইচ্ছা 
সুখে-শাস্তিতে হ্থচ্ছন্দে বাস করা । কিন্ত দেখতে পাওয়া যায়, 
তাকে বার বারই এই জন্তে লড়াই করে আসতে হয়েছে প্রতি- 
বেশীর সঙ্গে । প্রথম যুগে তাকে খাওয়।-দাওয়া জার বেঁচে 
থাক।র তাগিদে লড়াই করতে হয়েছে যন্ত জন্তর সঙ্গে, হাজার 
হাজার বছর বরে। তার পর বুদ্ধি খাটিরে অন্্রশত্্র তৈরি করে 
আর চাষবাস করে যখন একটু নিরাপদ হ'ল আর সভ্যত! 
গড়তে লাগল, তখন থেকে আবার নুরু হ'ল লড়াই পরস্পরের 
মধ্যে । ইতিছাসের পাতা উন্টালে দেখি ছবির পর্দায় 


যেন চলেছে যোদ্ধার সারি শতাবীর পর শতাবী ধরে- হামা- 
রুকি, পারাগন, দ্বারিযুস্‌, জালেকজাপ্তার, হানিবল, সিজার, 
চেঙ্গিশ খা, সালে”, নেপোলিয়ন, কাইসর, হিটলার এদের 
বিরাট বাহিনীর নানা যুগের নানা অগ্রশোতিত অভিযানের এক 
বিপুল সমারোহ সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে। কোন 
ঝুগে কোন দেশে যুদ্ধ ছাড়া যেন গতি নাই। এই যুদ্ধের সুল- 
স্থত্রের মধ্যে, এরই কারণের মধ্যে নিহত আছে মানুষের 
চাওয়া ৷ 

এই যুদ্ধের ইতিহাস আলোচন! করলে দেখতে পাঁওয়! যায়, 
শুধু সুখে শ্বচ্ছন্দে বাদ করতে চাওয়াই মানুষের অন্তরের 
আকাজ্ নয়। সেচায় বড় হয়ে উঠতে। ব্যক্তিগত ভাবে 
বড় হয়ে উঠবার জঙ্ড যুদ্ধ ছিল প্রধান উপায় আদিবুগে 
ও মধ্য যুগে । তখন রাজাদের মধ্যে, সামস্তদের মধ্যে 
এই নিয়ে হয়েছে মুদ্ধ এবং তাদের অধীন প্রজাদের 
হতে হয়েছে বাধ্য হয়ে তাদের লহ্যাত্রী যোদ্ধা । তার 


ভাগ্রহায়ণ 


পর ধর্মান যুগে যখন এক একটা ভিতর 
সাজার অধীন কিন্বা! শক্তিশালী এক শাসন-ব্যবস্থায় একটা 
পরিধি নিয়ে এক জাতি রূপে দানা বেঁধে উঠেছে তখন 
থেকে জাতীরতাবোধ জাগ্রত হয়েছে জার জাতিতে 
জাতিতে বড় হয়ে উঠবার প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ হয়েছে। যেমন 
ইংরেজ জার ফরাপীদের বড় হয়ে উঠদার প্রতিযোগিতার 
লড়াই হয়েছে দীর্ঘ দিন বরে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
এবং তাতে জয়লাভ করে ইৎরেজ জগতের বাজারে জে'কে 
বসতে পেরেছে । তার পর এই প্রতিযোগিতায় ইংরেজ- 
দের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় জার্খেনী। অটোভন বিসমার্ক 
অতুলনীয় প্রতিত1 ও কুটনীতি-বলে জার্মানীর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন 
রাষ্রুলোকে এক শক্তিশালী রাষ্রে মিলিত করেন, জার্খান 
সামস্তদের এক রাধ্টের পতাকাতলে এণে গড়ে তোপেন 
জাতীয়তাবোধে উৎদ্ধ জার্্ান জাতিকে । তার পর থেকে 
এক উদ্দগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে 
বড় হওয়ার জঙ্ভ ও উপনিবেশ স্থাপনের জঙ ভুরু হয় তীব্র 
প্রতিযোগিতামূলক লড়াই। ক্রমে দেখতে পাওয়া যায় যে, 
একক এক দেশ আর এক দেশকে এ'টে উঠতে পারছে না। 
ছুই তিনটি শক্তিশালী দেশ শিয়ে এক একট! মিলিত প্রতিরোধ 
তৈরি হতে লাগল এই প্রতিযোগিতায় । বিংশ শতান্ধীর ছইটি 
মহামুদ্ধই এইবপ মিলিত জাতিসমষ্টির মধ্যে ঘটে । গত পূর্বব 
বারে এক দিকে ছিল জার্ম্েনী, অস্্িয়া, তৃকীঁ- আর এক দিকে 
ছিল ইংলগ, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি (প্রথম দিকে) ও আমে- 
রিকা। আর এবারে জাশ্ানী, ইতালী, জাপান একদ্িকে-_- 
আর একদিকে ছিল ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া, আমেরিকা ও 
চীন। ইংরেজাদর পক্ষ জিতেছে ; ফলে জগতের প্রতুত্ব এখন 
ইংরেজ, আমেরিক! ও রাশিয়ার হাতে এসে পড়েছে । এবার 
এই তিন বঙ্থু মিলে মিশে সকল মাগ্ষের সমানাধিকার ও 
স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক অথ শান্তিময় মানধগোষ্ঠী গড়ে 
তুলবার কাজে লাগবে, না গ্রহুত্বের নেশায় যার যার পাতত 
বোল টানবার সেই পুরাতন অবস্থার জের টেনে জাবার যুদ্ধকে 
জাগিয়ে তুলবে ? 

আদর্শের দিক থেকে দেখলে এই তিন বঞ্ছু এখন আসলে 
ছুই লে গাগ হয়ে ধাড়ায়। আমেরিক! এবং ইংরেজের 
দৃষ্টিভঙ্গী কতকট! এক রকম- সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদ ও 
সাত্রান্থ্য গড়ার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার 
ছুট্টিতঙ্দী একেবারে জআলাদা-_-সকল মাহুষের সমানাধিকার 
বং ভায়সঙ্গত ধন-বন্টনের ভিভিতে গঠিত সাধারণতঙ্ত্রের ধার] । 
এই ছুই বিভিন্ন জবর্শবা্ীর দল গত মহায়ুদ্ধে মিলেছিল প্রবল 
পয়্াক্ষান্ত জার্খেনীর হাত থেকে রেহাই পাবার তাগিদে । 
দেই প্রয়োজন ফুরাতেই এখন পরস্পরের জাদর্শগত বিনোধ-_ 
উক্ত মিতালিতে ফাটল ধরাতে দুরু করেছে। স্পষ্ট যেন 
দেখা যাচ্ছে ছুই দলে আবার একটা ভাল রকম ঠোকাঠুকি 


পপ 





পারকা বা কেবা 


ওকাদ্‌ পথে? 


সদ তি সপ কে পপ 


২৩. 


তত ৯ ৭ শি ৪ সসলা 


হয়ে এক হলই শেষে রান যার পতাক্াতগে বা ধাকে 
আশ্রয় করে জগতে তার পর আসবে অখণ্ড মানবগোষ্ঠীয় 
মিলন। 

জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ! যায়, গোড়া 
থেকেই মাগুষের মিলনের পরিধি ক্রমে বেড়েই চলেছে । আদিম 
যুগে দলপতির অধীন ছোট ছোট গ্োরষ্ঠীতে মানব হচ্ছিল সঙ্গ- 
বন্ধ। তার পর মধ্য যুগে দলপতিদের কেউ কেউ পরাক্রান্ত 
হয়ে কয়েক গোষ্ঠী বা দলকে নিঞ্জের অধীন করে সামস্তরাজ্যে 
মানুষের দলকে জারো! বড় পরিধিতে মেশাতে থাকে । এক 
একট1 দেশে কয়েকজন সামস্তরাজ জায়গায় জায়গায় হর্গ-প্রাকার 
তৈরি করে খ্ব-স্ব রাজ্যে স্বাধীন তাবে থাকতেন এবং সেই 
অঞ্চজের লোকেদের নিজের অধীনে পরিচালিত করতেন। 
হাজার বছর ধরে জগতের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ ইউ- 
রোপে এই ধার! চলে । একে ইতিহাসে 'মধ্য-যুগ বলে। পরের 
যুগে (পঞ্দশ যোড়শ শতাকী থেকে ) এই সব সামস্তরাজদের 
মিলতে দেখা যায় এক এক জন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে, আর 
তখন থেকে এক একট! রাঙ্র গড়ে উঠতে দেখা যায়-__যেষন 
ইংলও রাজ! ক্যাটের অধীনে, ফ্রান্স ছগ ক্যাপেটের অধীনে, 
জার্মানী ফ্রেডারিকের অধীনে । এই সব পরাক্রান্ত রাজাদের 
অধীনে এক একট! দেশ নিয়ে দান! বেঁধে উঠতে থাকে 
জাতীয়তার মুগ । মাহুধের ধিলনের ক্ষেত্র সামস্ততগ্র থেকে 
জাতীয়তার বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হতে থাকে । সময় সময় 
অবঞ্ঠ দেখা গিয়েছে, জালেকজা গার, সিজার, চে্ষিস থা, নেপো- 
লিয়নের মত প্রবল পরাক্রান্ত এক এক জনের দিথিজয়-অভি- 
যানের মধ্যে মানবসমাজকে কয়েক দেশ জুড়ে এক ব্বহ্তর 
রাষ্ট্রে মেলাবার চেষ্টা । জাজ আমরা যুদ্ধকে ঘতই নিন্দা করি 
না! কেন, এই বুদ্ধ এবং বড় হওয়ার প্র়্াসের মধ্যে, এই সব 
বিখ্যাত বিজয়ীদের বিপুল অভিযানের মব্যে, প্রাচীন ভারতে 
রাজন্থুয় বড্ড করে রাজচক্রবর্তী হওয়ার মধ্যে, দেখা যায় মানব- 
গোষ্ঠীকে বৃহ্তর পরিধিতে মেলাবার় প্রয়াস। কিন্ত মিলনের 
আয়োজন তখন সম্পূর্ণ না হওয়ায় সে সব প্রয়াস সফল হয়ে 
ওঠে নি। মনের দিক থেকেও মাহুষ তৈরি হয়ে ওঠে নি 
আর চলাচলের বাইরের বাধাও ছুর হয়নি আজ যেমন 
এরোগ্লেন, বেতার পৃথিবীতে ব্যবধানের বাব! ছু করছে। 
বিংশ শতাকীর প্রথমে দেখা গিয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের 
প্রাচীর মানব-গোষ্টীর মহামিলনের এক ছুস্তর প্রতিবদ্ধকম্বরপ 
হয়ে দাড়িয়েছে । বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ছুই মহাসমর 
সেই প্রাচীর যেন তেনে দিয়েছে । জার্খেনী ও জাপানেন 
শোচনীয় ব্যর্থতায় সেই মোহ কেটে যাচ্ছে । ক্রমবিকাশের 
বায়ার 'গোষ্ঠী'র, “সামস্ততঙ্্ে'র, 'রাঙ্গা'দের খেল! শেষ হয়েছে, 
আর শেষ হয়েছে এক জাতির সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 
অপর জাতিয় ওপর প্রতুত্ব. করার প্রযাস। জার্দেনী সাময়িক 
শক্তিতে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, জগতে ফোন এক 
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জাতি এফক তাহার লমকক্ষ হতে পায়ে নি, কিন্তু তারও 
জানুনিক শক্তিতে জগতে প্রভুত্ব করার নেশ! বিন হয়েছে । 
শ্রথন জারে! বৃহ্ভর রাষ্র-গঠনের বুগ এসেছে-_আমেরিকার 
প্রভাবাধীন জগং আর রুশিয়ার প্রভাবাধীন জগং ইতিমধ্যেই 
যেন গড়। হয়েছে। 
এখন দেখা যাক, শুধু বড় হুয়ে ওঠার প্রয়াস ছাড়া আর 
মানুষের মিলনের স্থত্র পাওয়া গিয়েছে কিন! । এমবিকা'শের 
ধারায় প্রকৃতি যেমন একপিকে মানবগে|ছীকে ক্রমে বৃহওর 
মিলনের পথে .নিয়ে চলেছেন আর একদিকে তার শুঙ্ঘল- 
মোচনও ক্রমশঃ করে চলেছেন । আগের যুগের রাজাদের ও 
সামস্তদের অত্যাচার ও প্রভৃত্ধ অচল হয়ে এসেছে। ফরাসী 
বিপ্লবের বঞ্চিরেখায় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিভ্িতে 
জনসাধারণের শৃর্ঘলযোচনের যে মন্ত্র ফুটে ওঠে তা পরবর্তী- 
কালে ত্রমে ন্রপ ণিতে থাকে আর মাহুষের শৃঙ্খলমৌচন 
হতে খাকে | অনেক দেশে সাধারণতঙ্্র ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে আর যে সব দেশে রাঙ্গা আছেন ভাকেও সাক্ষী- 
গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছে, আসল ক্ষমত! জণপাধারণের 
হাতে এসেছে । বর্তমান যুগে রাজাদের জায়গায় কলকারথানা 
ও বড় ব্যবসায়ের মাপিকেরা অর্থনীতির তিভিতে অনেক 
মাহ্যকে আ্রমিকে পণ্নিণত করেছে। এর পরের ধাপে 
আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাবের প্রাচীর ভেঙে ঘধি শুধু একক 
রাশিয়ার প্রভাবই সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ত কথাই 
নেই। মাঞ্ষেক্স চেতনায় ভ্ায়বোধের ধারা ভ্রমেই জাগ্রত 
হছ্থে উঠছে। এমন এক দিন ছিল, জগতের বড় বড় সঙ্য 
জাতিরা আফ্রিকা ও অঞ্জ দেশ থেকে মাহুধ ধরে নিয়ে দাস- 
ব্যবসা করত, কিগ্ত ক্রমধিকাশের ধারায় মানুষের ভায়বোধ 
জাগ্রত হয়ে ত1 জগং থেকে একবারে দুর করে দিয়েছে। 
এক জাতির আর এক জাতিকে পরাধীনতার শৃর্ঘলে আবদ্ধ 
রাখার দিনও ফুপিঘ্ধে এসেছে । মাগুষের দীপ্ত ছায়বোধের 
কাছে সকল দেশেই পরাধীনত1 অশহ্‌ হয়ে উঠেছে। মাগ্ষ 
আর কিছুতেই পরাধীনতার শৃ্থল সহ্‌ করবে না । অ'ণবিক 
বোমার অধিকারী হয়েও আর কেউ কাউকে পরাধীন রাখতে 
পারবে না। ক্রমবিবগ্তনের বারায় শৃঙ্থলমুক্ত এক মধামানব- 
গোষ্ঠীর মিলম. যেন জগতে রূপ নেবার জন্ত প্রতীক্ষা রয়েছে । 
মানুষের প্রগতির ধারায় সামস্ততস্তর বহুদিন অচল হয়েছে, 
রাজতন্ত্রের দাও তাই। যে জ্বাতীয়তা-বোধ এত দিন তাকে 
প্রেরণা দিয়ে বড় বড় মুদ্ধের খোরাক রুগিয়েছে তাও জাজ 
অচল হতে চলেছে । আজ তার সন্দুখে ভাদছে যহামানবের 
মিলনের মহামন্ত্র। পুরাতন খাতে নিঞ্জেকেই শুধু বড় করখার, 
নিষ্বের জাতিকেই শুধু বড় করবার আয়োজন করলে তা 
ব্যথতাই আনবে। লকল মানুষের মিলনের ও কল্যাণের, সকল 
মাহুধ মিলে বড় হবার প্রশ্নাসের মধ্যেই. আছে ভাবীকালের 
আহ্বান। ঘর বছ যুগের লাগনায় মানুষের শৃঙ্খল, মাছষের 
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ওপর মাহুধের প্রতুত্ব, জাতির ওপর জাতির প্রডুর আজ মুক্ত 
হতে চলেছে । মাচুঘ যদি আবার সেই পুরানে! মোহ আকড়ে 
খাকতে চায়, জাণবিক বোমার বিস্ফোরণ তার সেই মোহ 
ঘুচাবে। আজ তাই সর্বপ্রধর্তে সকল জাতির স্বাধীনতার 
সম্মিলিত চেষ্টাই প্রঃ পথ । সকল গাধীন জাতি মিলে গড়ে 
তুলবে মহামানব-সমাজ এটাই হচ্ছে মহাকালের ইন্ভত। 

কিন্ত এখনও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ধবংসলীলার 
পরও ম!মুষের প্র$ত চৈতন্ঞ হয়েছে বঞ্পে মনে হয় না। 
মাস্থষের প্রগতি যখন সকল ভাঙাগড়ার ভিওএ দিয়ে এঁক্য ও 
বন্ধনমুক্তির ধিকে চলেছে, যখন "তার স্থুনি্দিই ইঙ্গিতে 
জাতীয়তার প্রাকার ভেডে পড়তে চলেছে তখন পাকি- 
স্থানের গণ্ভী টেনে মিলনের পথে ধিভেদ ঘটাতে কিন্বা 
সডীনের খেচায় কে।ন জাত্তির বন্ধন-মুক্তির চেষ্ট।কে ব্যাহত 
করবার প্রয়াল দেখ! গেলে এই সঙ্গেই মনে জাগে, মহষের 
চৈতগ্ক কি কখনও হবে না? অথচ পশ্তগধ়ের সংস্কার থেকে 
মুক্ত হয়ে সতোর বিমল আলোকে চলবার পথে মানুষের 
চে&1 কম হয়শি। বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও নির্বণমুক্তি, প্ষ্টের 
প্রেম ও খপরাজ্য, মহ'দদের একেশ্বরবাদের পত্তাক1তলে মহান্‌ 
এক সাম্যমন্ত্র এক (দন মাঞ্ষের মনে দীপ্ত প্রেরণা এনেছিল । 
এদের প্রত্যেকের আবিভাবের পর চার-পাচ শত বংসর ধরে 
জগতে খিপুল আলোড়ন হয়েছে, মানুষ পেয়েছে উদ্লোফের 
প্রেরণা, অলগ্ত বিশ্বাসী দল দিকে দিকে সেই মহাবাণী ৬চার 
করেছে, অগণিত শহীদ জীবন পিয়েছে মহান আধর্শের জজ । 
ত্যাগে জ্ঞাশে কর্থে মানুষ মহীয়ান হয়েছে। কিও দেখা 
গিয়েছে কাপক্রমে মাষের মন থেকে মুছে গিয়েছে সেই সব 
মহান্‌ আদশের ধারা__মাহ্য আবার হয়ে পড়েছে পশুর 
মত। দেই সব মধাপুরুষ-প্রবর্তিত ধর এখন কতকগুপি বাহ 
আচার-নিয়মের গণ্ভীতে গিয়ে দাড়িয়েছে, আর তাদের ধর্ঘ- 
মতই হয়ে দাড়িয়েছে মানবের মহামিলনের পথে হর্মভ্য বাধা। 
এই দিক থেকে ভারত তার রুগযুগান্ত্ের সাধনা ও সংস্কতি 
থেকে বর্তমান যুগে গ্রীরামন্ককদেবের ভিতর দিয়ে সর্ববধর্্ম- 
সমন্বয়ের যে মহাবাণী জগতকে দিয়েছে ত| অনেকখানি পথ 
দেখাতে পারবে । তার যোগা শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 
বঙ্মান সভ্যতার দরবারে বেদাণ্ডের মহান সার্বজনীন আদর্শের 
ভিত্তিতে মিলনের বাহী দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে . 
খধিদের বাই ভারতের উপনিষদ নবরুপ নিয়েছে, বর্তমান 
ঝুগের মা্গষের অগ্তরলোকে সাড়া জাগিয়েছে সেই খগীঁয় 
বঙ্কার। আর গ্রদ্ষরবিন্দের ভিতর দিয়ে প্রাচা ও পাশ্চাভে)র 
সংস্কতি ও আদর্শ এক অপূর্ব সার্ধকতার মিলিত হতে 
চলেছে। এই ভারতের তপঃক্ষে&ে আজ বিরোধ ও 
বন্ধনের পুর্ধীভূত মেখের আড়ালে সেই মহান্‌ আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়ে আসছে ঘ! মান্গষকে পথ দেখিয়ে নিষ্মে ঘেতে পারবে 
সার্খকতার দিকে |. 
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(দ্বিতীয় পর্ব) 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


সাধক কবি রামপ্রপাদের রচিত আধ্যাস্তিক তত্ববিষয়ক একটি 
গান আছে £ 
মন তুমি ক্কষিকাজ জান ন1; 
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত 
সোনা ।**. 
মানুষ ভক্তি প্রেদ নিঠার দ্বার! মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়! 
আবধ্যায়িক পথে অগ্রপর হইতে পারে পাধক তাহাই খুঝারতে- 
ছেশ। চীনদেশে অনুরূপ একটি নুক্ষর প্রধাদ অ[ছে। 
আধ্যাঙ্রিক জগতে পয়, বন্তত[প্রিক সামাজিক আবলক্ষেতে 
সমগ্টিগত সাফল্য ও উন্নতির চেষ্টায় এই হ্তবাণীর প্রয়োগ 
হইয়া থাকে । 
“]1 ৮01 81101710108 100৮ 8 50615 10180162017 ২ 
| 011 7101 ]71001]8 [খা ডিশ ডা 10101010998 5 
11 5011 810 1)11018175 100 4 10101010100 টি 
1)181)111110- 
অর্গাং,-_ 
এক বৎসরের জন্গ কললাভের পরিকল্পনা করিলে শস্ত বপন কর; 
দশ বৎসরের জঞ্জ ফললাত আশ! ঞুরিলে বক্ষ রোপণ কর; 
শতব্ধব্যাপী কললাভ কামন! করিলে মাহষের আবাধ কর। 


সার্জেন্ট পরিকল্পনার উপপংহারে এই প্রবা্ঘটি উদ্ধত হই- 
ঝাছে এবং রিপোর্টের রচগ্মিতার। বলিয়াছেন, ভারতের সম্মুখে 
যে উদ্দ্বল ভবিষৎ আসিতেছে তাহাকে 'সবগএ্রকারে সার্থক, 
মঙান্‌ করিয়া তুলিতে হলে জাতী শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ দিয়াই 
দেশে মানুষের আবাদ করিতে হইবে । কথাটি খুবই সত্য 
এবং মনোহান্ী। মানুষই দেশের সম্পদ ; মানুষই দেশের 
সংস্কতি, সত্যতা রচনা করে, মানুষের সাধনা ও অঙ্ুরের 
দীপ্তিতেই দেশ জালোকিত হয়; মান্বষের তাগ, প্রীতি ও 
মঙ্াগ্রভবতার নিকট বিশ্ববাসী শ্রদ্ধায় হর নতশির | 

সকল সঙ) দেশেই স্ুপরিচালিত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবন্ধাকে 
জাতিগঠনমূলক কার্ধগুপির মধ্যে সর্বপ্রধান গণ্য করা হয়। 
কেননা, ইহার মধ্য দিয়াই হয় এমন যাুযের আবাদ যাহার 
আত্মশক্তি বিকাশের ধারা দেশের সংস্কৃতি ও অগ্গতিকে 
আরও আগাইয়া লইয়া চলে । যুদ্ধোততর কালে ইংলণ্ডে ও 
আমেরিকায় মান্ধষের চাষের স্বঙ্গোবস্ত হইতেছে, দেশের 
ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধির আয়োক্ধনে সবাৰ ব্যত্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 

সার্জেন্ট পরিকজ্পনায় জাতীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব জারোপ করা হইয়াছে । জাতির কল্যাণ 
যে জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এ কথা 
ইহার মধ্যে বছু ভাবে ব্যক্ত । ৮৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টের মধ্যে 
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'জাতীয় শিক্ষা-বাবস্থ!' কথাটির উল্লেখ জাছে ৫৫ যার। বল! 
হইয়াছে বত'মান শিক্ষাপ্রণালী জীবনের সঙ্ষে সংঘোগচ্যুত, 
অধ্াাভাবিক এবং সমাজের সরধাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অপারগ । 
ইহার কলে জীবন্ধ শিক্ষ:-ব্যবগ্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা 
দেশবাশীকে জ্ঞানে, শ্বান্থো, এই্বর্ে, সংস্কতি বধনে সফল 
দিক দিয়াই সমর্থ কপ্সিয়া তোলে । এ সবই আশার কথা, 
কিন্ধ একট। বিষয়ে কেমন খটক! লাগিতেছে । বিশ্ববিভালয়ে 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলতে থাকিলে সে 
শিক্ষাকেও কি 'জাতীয় শিক্ষা” আখ্যা দিতে হইবে? 

পরিকজনায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে কতকটা স্বরংসম্পূর্ণ ছু 
রূপ দিবার চে হইয়াছে । অধিকাংশ ছাই মাধ্যমিক শিক্ষা 
অন্কে কর্মজীবনের বিভিএ শাখায় আত্মনিয়োগ করিবে । অল্প 
সংখাক মেধাবী ছাএ বিশ্ববিষ্ভালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত প্রবেশ 
করিবে । মাধামিক ফুলে ইংরেজীকে আস্তিক দ্বিতীয় ভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিপ্ত বিশ্ববিস্ালয়ে 
ইংরেজী ভাষ। এখনকার মতই স্বমহিমায় বিরাজ করিতে 
থাকিবে । জাতীয় শিক্ষাঁব্যবস্থায় দেশীয় মাতৃভাষার প্রতি কি 
ইহা দারা অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় নাই? বিলাতের বিশ্ব- 
বিআাপয়ে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে লাটিন, ফরাসী, অথবা 
জার্খান ভাষায় পঠনপাঠন চালাইলে তাহাকে কি 'জাতীয় 
শিক্ষা বলিয়৷ অঙিছ্িত করা হুহত? 

ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ ভাষাখুলির অন্ততম. 
একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই | এ ভাষায় রচিত সাহিতা, 
দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রম্থ ঘথেষ্ট মূল্যবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ক্ষেতেও ইহার উপযোগিতা প্রচুর, কিন্ধ তবু ইহা! আমাদের 
কাছে বিদেশী ভাষা । এত দিন ইংরেজী যে প্রাধা লাভ 
করিয়া আগিতেছে তাহার কারণ ইছা আমাদের শাসক- 
জাতির ভাষা! | উচ্চাকাজ্ষী দেশবাসীর মান-মর্ধাদা, উচ্চ 
সরকারী চাকুরী সবই এই ভাষায় দক্ষতা দেখাইয়া লা 
করিতে হ্ইয়াছে। এই সব কারণে ইংরেজী ভাষা 
আমাদের সামাজিক ও রাষ্ত্রিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হ্ইয়া 
গিয়াছে । ইহার কলে ইংরেনী শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ 
হইতে পৃথক এক নৃতম জাতিতে পরিণত হইয়াছে । ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যষে শিক্ষালাভ করিতে গিয়! শিক্ষাকে হ্জম 
করিয়! গিজন্থ করিয়া লওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় 
নাই। আমাদের শিক্ষা প্রণালীর ব্যর্থতার জন্ত বিদেশী ভাষ! 
আয়ত্ত করার বাধাও যে অনেকখানি দায়ী সে কথা স্বীকার 
ফরিতেই হইবে । নুতন যুগের স্থচনায় নূতন ভাবে রষ্টিত- 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও যদি এই বাবাকে অচল কির 


২৬ 


ক্াখিবার ব্যবস্থাই কর! হয় তবে ইহাই বুকিতে হইবে যবে. 
শ্রত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা কোন শিক্ষাই গ্রহণ 
করি নাই। 
ভারতে ইংরেজী শিক্ষ! প্রবর্তনের প্রথম মুগে দেশীয় 
ভাষ! কিবা ইংরেজী কোন্‌ তাঁধার মাধ্যমে . শিক্ষা দান 
কর! হইবে এই বিতর্ক উঠিয়াছিল । ল উইলিয়াম 
বেন্টিঞ্ক মেকলের পরানর্শানুসারে ১৮৩৫ সালে ধেশীয় ভাষার 
পরিবর্তে ইংপ়েজীর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি 
যাহা আশা করিয্বছিলেন তাহ! ফলে নাই। তারতীয়েরা 
আচার-ব্যবহারে, শিক্ষা, নীতিজ্ঞানে ইংরেজ না বনয়া 
গযব! তারতীয়হই রহিয়া! পিয়ছে। হহাঁর এক শঠাবীর 
অবিক কাল পরে সার্জেন্ট পরিকপনাতেও ইংরেজী ভাষার 
প্রাবা্ত অটুট রাখিখাএ ' চে! হইয়াছে । অথচ এই 
দ্বীথকালের মধ্যে ভারতীয় তাষ!পমৃতর কত উন্নতি হইয়াছে ; 
বাংলা ভাষ। বঞ্চিমচগ্র পবীন্রনাথের প্রতিভায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
জয়মাল্য অর্ধন কর্পিয়া জগতের সম্বদ্ধ ভাষাখ্লর সথমধাদা 
লাভ কথিয়াছে। বাংলা ভাষা শুধু কাব্যের নয়, ইতিহাস, দর্শন, 
বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়েরই যে যোগ? বাহন হইতে 
পারে তাহা! সার যছুনাথ সরকার, হাীরেশ্রনাথ দণ্ড, আচার্য 
জগধীশচন্দ, রামেশ্রাশথদ্দর ভ্রিবেদী, ক্লামানন্দ চটে পাধ্যায় 
প্রমুখ মনীষিগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। অদুনা নাশ] ভাষার 
নানা বিষয়ক গ্রন্থের সপ্রস সাবলীল অন্বাদ কি বাংল! 
ভাষার প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেছে না? বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠণ- 
পাঠনের জন্ত মাতৃভাষাকে অবহ্বে! করিয়া বিদেশী ভাষ। 
অবলম্বনে যদি “জাতীয়” শিক্ষ! প্রবর্তিত হয় তাহা শেষ পর্যপ্ত 
দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। মাতৃভ1ষার দাবি আমর! 
ছাদ়িতে পারি না। 
ওসমানিয়! বিশ্ববিধ্যালয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সংপ|হসের 
পরিচয় দিয়াছেন ৷ উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত উত্ ভাষার মাধ্যমেই 
সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! রহিয়াছে। সম্প্রতি লক্ষে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ও অনুরূপ বপিষ্ মনোভাব দেখাইয়াছেন। প্রকাশ, 
তাহার! বিশ্ববিধ্যালয়ের সকল ত্তরের শিক্ষাই হিম্দী-ভাষার 
যাধ্যমে দিবার আয়োকধন করিতেছেন। এ বিষয়ে কাজও 
আরপ্ত হইয়] গিয়াছে । দেখ! যাইতেছে বাংলাদেশই পিছনে 
পক়্িয়া রছিয়াছে। 
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গত সবথ্যা 'প্রবাসী'তে আমর। সার্দেন্ট পরিকল্পনার 
আধিক দিকের কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরিকল্পনা- 
বোর্ডের সদন্তদের মধো অনেকে শিক্ষা-ব্যবসন্থাকে জর্ব- 
ভারতীয় ব্যাপারে পরিণত না করিয়া ম্বায়ত্তশাসনশীল 
প্রত্যেক প্রাদেশিক গবন্থেন্টকে মিজ নিজ প্রদেশের প্রয়োজন 
অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতাদানেতন মত প্রকাশ 
করিয্াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের, 
পূর্ণ খ্বাধীনতা রবক্ষাই ইহার উদ্ধেষ্উ। সর্ব ভারতীয় পন্ধি- 


প্রবাসী 
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কজপনাকফে প্রদেশগুলি নিজ নিজ পারিপান্বিক প্রতিবেশ 
অন্যায় গ্রহণ করিবেন এবং কেন্রীয় গবর্ষেন্টকে প্রাদেশিক 
সরকারের শিক্ষার্থাতে অর্থপাহায্য করিতে হইবে ইহা! বল! 
হইয়াছে । প্রাদেশিক সরকারের জাধিক সচ্ছলগার উপয়ই 
ঘদি প্রধানতঃ যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পন্লিকল্পন! নির্ভর করে তবে 
জামাদের এই প্রদেশের রাজস্ব-তহ্বিলের জবস্থা৷ কিরাপ, সুতরাং 
শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টার সম্ভাবনাই বা কতদুর এ কৌতুহল 
জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক । গত আগষ্ট মাসের “মডার্ন রিভিয়ু? 
পজজিকায় শ্রীযুক্ত বিমলচন্ত্র সিংহ ভারতের অভ্ভাভ প্রদেশের 
সঙ্গে বাংলাদেশের রাজখ্বের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 
এখানকার অবগ্া! পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেশ । গত ১৯৩৯ হইতে 
১৯৪৬-৪৭ সাল পযন্ত কয়েক বৎসরের যুদ্ধ, ছুষ্ডিক্ষ প্রভৃতি 
হতে পকণ প্রদেশে যখন কোটি কোটি টাকা উ«্‌ত হইয়াছে, 
বাংলার রাজস্ব ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ ( ১৯৩৮) হইতে বাড়িতে 
বাড়িতে ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠিলেও এই কয়েক 
বছরে ৪৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে । পক্ষান্তরে 
বোথ্থাই জমাইয়াছে ৯ কোটি, পঞ্জাব ১০ কোটি, বিহার 
৬ কোটি ৬০ লক্ষ! এইক্ধপ কমধেশী সকলেরই কিছু 
উদ্ধত হইয়াছে, শুধু উড়িয্যার ঘাটতি এক লক্ষ ট!কা। 

বহু প্রকার করের বোবা দেশবাসীত্ধ উপর চাপাইয় 
১৯৪৬-৪৭ সালে বাংপার রাজখ্বের পরিমাণ ধরা হইয়াছে 
৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাক! কিন্ত খরচের বগান্ধ হইয়াছে তাহার 
চেয়ে প্রায় সাড়ে ময় কোটি টাকা বেশী। সার্দেন্ট পরি- 
কল্পনায় বাংল] দেশের শিক্ষা বাখধ বাধিক বায়ের হিসাব ৫৭ 
কোটি টাকা । বন্তমানে যেখানে তিন কোটি টাকা মত 
শিক্ষ! বাবদ খরচ করা হুয় সেখাশে ৫৭ কোটি- টাক! খরচ 
করিবার সামর্ধ্য অর্জন করিতে হইলে বাঙলার রাজন ১৯ গুণ 
বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ মানুষের অর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা অন্তত 
২৫ গুণ বাধিত হওয়া চাই। 

ইংলও, জামেরিকা, রাশিয়! প্রতৃতি আধিক সন্বদ্ধিসম্পন্ন 
দেশের শিক্ষ1র বন্ড ব্যয়ের অঙ্কের সঙ্গে তুলনা আপাততঃ 
স্থগিত রাখিয়! বরং দেখিতে হইবে এ সব দেশে মোট রাজন্বের 
কত জংশ শিক্ষার্থাতে ব্যয়িত হুয়। সে অনুপাত প্রবত্ন 
করিতে গেলে গবন্সেন্টের অনেক বিভাগের টাক] ছাঁটাই 
করিয়া শিক্ষার জঙ্ড বরাদ্ধ বাড়াইতে হয়। বিলাতের নৃতন 
শিক্ষ/ জাইনে বল! হইয়াছে যে, শিক্ষা বিভাগে প্রতিভাবান 
লোক আক করিতে হইলে বেতন, পদ্দ-মর্ষাদ| প্রভৃতির দিক 
দিয়া সিভিল সাণিসের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের চাকুরীর সমতা 
স্থাপন প্রয়োজন । আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা 
আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি; অভাব শুধু প্রকৃত 
মাঙ্গষের আবাদ প্রবর্তন করিতে সক্ষম কামাল আতা- 
হুর্কের মত যোগ্য ব্যক্তির বিনি হীন স্বার্ধবুদ্ধির ঘছ উ্ে 
থাকিয়] দেশাত্মববোধের গ্রেরণাময় দীন্তিতে ঘাতিকে কল্যাণে 
পথে চালিত করিতে পায়েন। 


যুদ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকপ্পনা 


স্ীদেবেক্দনাথ মিত্র 


সুদ্ধোততর পরিকগ্পন! সমুদয়ের মধ্যে কৃষির উন্নতির প্রতি 
আমাদের সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হবে ; আমাদের দেশের 
প্রচলিত কথা হুচ্জে “ভাতকাপড়” অর্থাং আগে ভাতে দরকার, 
তারপর কাপড়ের দরকার ; এর মানে এই যে, জাগে কৃষি 
তারপর বস্ত্র-শিল্প। 

অনেকের ধারণ! এই যে, শিল্পের উন্নতি সাধনের দারাক 
দেশকে ধনী করা যায়, এবং এর ধারা দেশ ধনী হলে অন্থান্ড 
বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা, খাস্থা প্রভৃতিতে দেশকে উন্নত করবার 
জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার অভাব ঘটে না। কথাটা 
খুবই সতা, কিন্ত কৃষি-প্রধার্ণ ভারতবর্ষের বেলায় এ মত 
সম্পূণ ভাবে খাটে কিনা সেটা একবার চিন্তা করে দেখা! 
ধরকার। ভারতবর্ধের চার ভাগ লোকের মধ্ তিন ভাগ 
লোক কৃষির দ্বারা জীবিকা অঞ্জন করে; সুতরাং এই কৃষি- 
প্রধান ভার'তবধে শিগ্পের উন্নতি ও প্রদার হোক তাতে কোন 
আপত্তি নেই। কিন্তু দেখতে হবে যে, তার দ্বার! কষির উন্নতি 
এখং প্রসারের পথে ধেন কোন বাধ! শা ঘটে। এই সম্পর্কেই 
প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, ক্ষক যে পণ্য উৎপাদন করবে, 
তার বিক্য়লন্ধ অর্থে সে যেন সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন করতে 

পারে অর্থাং সে যেন তার বর্তমান জীন-ধারার প্রণালী ও 
মান উন্নত করতে পারে। কেবল তাই নয়, বর্তমানে যে 

পরিমাণ শাধ্য উৎপাদন হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির 
উন্বতির জঙ্ভ তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জগও 
তাকে সর্ধপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে। মোট কথা ঝর 
ক্কষিজাত পণ্যের উচিত মূলা তাকে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে 
তাকে নিঃসন্দেহ করতে হবে ; অর্থাৎ তার মনে এই বিশ্বাস 
জন্াতে হবে যে, সে সব সময়েই তার পণ্যের উচিত মূল্য 
পাবে। কধির উন্নতির যে-কোন পরিকষ্জশাতেই এ বিষয়ের 
প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে না । 

' ভারতবর্ষ এক বিচিত্র ধেশ। কৃষি সন্বন্ধেও ভারতবর্ষ 
বিচির । বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার মাটি, জলবায়ু এবং 
অঞ্ান্ত পারিপািক অবস্থা অন্থযায়ী এর ক্কষিপঞ্ধতি বিভিন্ন এবং 
ক্কষিজাত পণ্যের জমির পরিমাণ এবং ফলনও বিভিন্ন; সুতরাং 
একই প্রকারের কৃষির উন্নতির পরিকল্পন! সকল অংশে প্রয়োগ 
কর! চলবে ন। ৷ বিভিন্ন স্থানের জগ্ঠ বিভিন্ন প্রকারেয় পরি- 
কজন প্রস্তত করতে হবে ; কিন্ত এই পরিকল্পন! প্রস্ততের 
পূর্বে স্থানীয় কৃষি সন্বদ্ধে সমাক্‌ জান থাক বিশেষ জাবস্কক । 
কিন্তু ছঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের সে জ্ঞানের একাত্ম 
অভাব দেখ! যায়; ক্ৃতত্নাং এই জ্ঞান জঞ্্নের জন্ত বিভিন্ন 
স্থানের কৃষি সন্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অচ্সন্জান আগে দরকার । 
এই তথা অন্থ্সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে হৃবে থে, প্রত্যেক 


স্থানে কধির উন্নতির পথে কি কি বাধা বিদামান আছে, 
কোন্‌ শস্তের জমির পরিমাণ কত, কোন্‌ শন্টের কত ফলন 
ইত্যাদি সম্বঙ্জেও বর্তমানে আমাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। 
বর্তমান কির সঠিক তথ্যের উপরেই কুষির উন্নতির পরিকষ্জন! 
সপ্পূর্ণ তাবে না হলেও অনেকাংশে নির্ভর করবে। 

এই সকল তথাসংগ্রহের পর ধিশিন্র গানের উপযুক্ত বিভিন্ন 
প্রকার গবেষণার ছার! নুষির উন্নতির পঙ্থা! নির্ধারণ করতে 
হবে; কেবল গবেষণা করলেই হবে ন!। ব্যাপক ভাবে 
পরীক্ষার দ্বারা দেখতে হবে গবেষণার ফল কৃষকদের মাঠে 
মাঠে কিক্মপ কাধাকরী হয়; এই পরীক্ষার দ্বারা যদি জান! 
যায় যে, কোন গখেষণার ফল স্থাশীয় সর্বপ্রকার অবস্থার 
উপযুক্ত তাছলে খ্যাপকভাবে উহার প্রদর্শনের ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে; অর্থাৎ এর ফলাফল প্রত্যেক অঞ্চলের কৃষকদের 


চোখের সামনে দেখাতে হবে; ম্তরাৎ এই তিন দফা কাজের 


অন্ত আমাদের চাই কৃষি-বৈজ্ঞানিক । বৈজ্ঞানিকের গবেষণার 
ফল পরীক্ষা করখার জন্ত উপযুক্ত কর্মচাপী এবং প্রদর্শন- 
কাধের জন উপযুক্ঞ প্রদর্শকের দল । বর্তমানে আমাদের 
দেশে কোনও দফার কাজের জু উপযুক্ত সংখ্যক কর্শচারী 
নেই বললেই চলে । কৃষির উন্নতির পরিক্নাকে সফল করতে 
হলে যে সর্বাগ্রে প্রত্যেক দফা! কাজের জন্থ উপযুক্ত সংখ্যক 
কর্মচারীর দরকার সে বিষয়ে মতের অনৈক্য থাকতে পারে 
না। কর্ধুচারীগণের দক্ষতা সন্ধে রাজকীয় ক্ষি কমিশন এই 
মনত প্রকাশ করেছিলেন,“€ধিবিভাগের কর্মচারিগণের উপদেশ 
সধন্ধে কধকথ্ে বিশ্লাপের অঙাখ কেবল যে কর্খচারিগণের 
ঘ্ক্ষতা বিষয়ে 'মারায়ক' তা নয়, এর ছারা কলুষকের কষি- 
বিভাগের ঞ্রতিও বিহবাসহীন হয়ে পড়ে ।” কাজে কাজেই কঁষির 
উত্নতির পরিকল্পনার প্রত্যেক শুরের তার উপযুক্ত কর্মচারীর 
উপর ও করতে হবে; তা না করলে সবই পঞ্ডএমে পরিণত 
হুবে। বর্তমানে গবর্ণমেন্ট এ সঞ্জে কতকট! সচেতন হয়েছেন 
এবং উপযুক্ত শিক্ষার জঞ্প কুষি-বিক্ঞাগের বর্খচাতী ও মুবক- 
গ্রণকে ইংলগ, আমেরিকা! প্রভৃতি দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত 
করেছেন । কিন্ত এক্ষেভে মনে রাখ! দরকার যে, সকল বিষয়ে 
বিদেশের শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত ব৷ কার্ধাকরী 
হবে কিনা, এ বিষয়ে আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞত| বিশেষ 
সন্তোষজনক নয় | আমাদের যনে রাখতে হবে যে, অন্ত দেশের 
সব প্রণালী হুবহু নকল করলে এদেশের চলবে না। আমাদের 
অবস্থার ও যোগ্যতায় অনুন্রপ করে তার অঞ্লবদল করতে 
হবে । আমাদের দেশে সহজে য! পাওয়া যায় বা সহজে যা 
উৎপন্ন কর! যায়, ত1 খ্বারাই কৃষির উন্নতি করতে হবে। 
উদাহরশ-খ্বরূপ খপতে পান্ধি যে, তারতবর্ধেই কৃত্রিম সার প্রস্তুত 


২০৮ 


গ্রবাসী 


১৩৫৩ 





করে ক্ষষকদের আয়তের মধ্যে তা উপস্থিত করতে হবে-_. 
অর্থাৎ গ্রাযে গ্রামে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে 
এই প্রসঙ্ষে আমাদের একথাও যনে রাখন্দে হবে যে, যে সকল 
ঝুবককে বৈদেশিক শিক্ষার জন্জ নির্বাচন করা হবে কষকদের 
সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার, তাদের মধ্যে বসবাস 
করবার, তাদের মনের ভাব বোববার ক্ষমতা এ সকল 
সুবকের জাছে কিন! । এ না থাকলে ক্লুষকদের বিশ্বাস অর্জন 
করা কঠিন ছবে। এবিষয়ে আমাদের ইংরেজ মিশনরীদের 
দুষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। সুদূর পণ্ভীগ্রামে রুষকদের 
মধো তারা যে ভাবে অবদ্থান করেন, যে ভাবে তাদের সঙ্গে 
মেলামেশ! করেন, যে ভাবে তাদের সর্বিষয়ে উঠত করবার 
চেষ্টা করেন, তা দেখলে তাদের প্রতি শুদ্ধায় মাথ। নাত হয়ে 
ঘায়। এই রকম মনে;ভাখ নিয়েই রষকদের মধ্যে কুষির 
উন্নতি চেষ্টা করতে হবে । উন্নত “শ্রণীর বীজের প্রচলন, 
জল সেচন এবং সার প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবপ্ধার দ্বারাই 
ভারতের কৃষির উন্নতির চেষ্ট। করতে হবে । ভারতে প্রতোক 
বংসর প্রায় ৫০ পক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক বংসর 
এই ৫০ লক্ষ শিশুর জন্ত এবং ভারতের অধিবাসীদের পুষ্টিকর 
খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্ত ৭০ লক্ষ টন অন্তিরিশ্ খাদে/র 
প্রয়োজন $ ছুই কোটি একর জমিতে জল লেচনের সুব্যবস্থা 
দ্বারা এই অতিরিন্ফ পরিমাণ থাদ্য উৎপাদন কর! যায়। 
বিশেষজ্ঞগণ হ্পাব করে দেখেছেন যে, ভারতের অধিবাপিদের 
জন্ত ৬ কোটি টন ধান্যক্গাতীয় খাদশস্তের এবং ১ কোটি ২০ 
লক্ষ টন ডালজ্াতীয় খাদ্যশস্তের প্রয়োজন হুয়; এবং উন্নত 
শ্রেধঠর বীজের প্রচলন, উপযু্ পরিমাণ জল সেচন এবং সার 
প্রয়োগের দ্বারা উভয় জাতীয় খাদাশশ্ত ভারতবধে উৎপাদন 
কর' যায় । ডাল-ভাতের অন্ধ ভ'রতকে অন্ত দেশের ওপর 
মোষ্টেই নির্ভর করতে হয় ন।। 

ভারতবর্ষে স্যাংসেতে ব। জল! জ'মর পরিমাণও কম নয়। 
এই সকল জমিকে শুফ করে খাদ/শত্ত উৎপাদনের উপযুঞ্ 
করতে হবে । আবার অনেক ক্ষেত্রে জপশ্রোত বা বৃষ্টির দ্বার! 
জমির যে প্রচুর ক্ষয় হচ্ছে এবং জর উর্বরতা শক্তি নঃ হয়ে 
যাচ্ছে তা নিবারণ করতে হবে। দ্ুতরাং কৃষির উন্নতির 
পরিকল্পনা যত-সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়। প্রকু'তর 
সঙ্জে আমাদের নিয্তই মুগ্ধ করতে হবে এবং সেহ যুদ্ধে আমর] 
যে সব সময়েই জয়ী হব তা বল! যায় না) তবে বিজ্ঞানের 
সাহায্যে অঙ্কানত দেশে ক্কষির যথে& উন্নত হয়েছে এবং আমর! 
যদি আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে কৃষির উন্নতিকল্পে কাজে 
লাগাতে পারি, অবশ্ত আঘাদের অবন্থা অম্ুযায়ী--তা হলে 
কৃতাশ হুবায় কোন কারণ নেই। 

স্কষিয় উন্নতির জন্জ “সমবায়” একান্ত দরকার; এ সম্বন্ধে 
বোধ হয় কোন মতদ্বৈধ নেই । যৌথ প্রথার রুষিক্ষেতর প্রতিষ্ঠা 


প্রণালীর প্রয়োগ উপযুক্ত তাবে কর! হয় নি বললে বিশেষ 
ভূল হবে না, কিন্ত সমবায় প্রণালীর ঘ্বারা রুষির যে প্রভূত 
উন্নতি করা ধায় তার দৃষ্টান্ত এ দেশেও আছে) সুতরাং এ 
ধিকেও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কৃষকেরা 
যাতে যৌথভাবে কষিজ্কাত পণ। ক্রয়বিকুয় করতে পারে, যৌথ 
ভাবে কষিমন্ত্র, সার, বীজ প্রভৃতি ক্রয় করতে পারে, যৌথভাবে 
জলসেচনের ব1 জল নিঞ্ফাশনের ব্যবস্থ! করতে পারে সেদিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হুবে-আর 1156৭] ডি11017% অর্থাং 
নানারকম কসল উৎপাদন ও তৎসংশ্লি্ কুটিরশিল্পের প্রতি 
তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে হবে । 

বঞ্তমানে পোকামাকড়, রোগ ইত্যাদির দার! খাদ্যশন্ডের 
যে বিরাট ক্ষতি হয় সে সন্বষ্থেও কধকদের সচেতন করে 
তুলতে হবে এবং এই ক্ষতি নিবারণের জগ্ত তাদের সহজপাধ্য 
প্রণালী শেখাতে হবে। 

আর একট। কথ! এই যে, প্রত্যেক কষক-পরিবাশ্ন যাতে 
সুসম খাদ্য গ্রহণ করতে পাপে সে বিষয়েও তাদের শিক্ষা দিতে 
হবে এবং যতছের সম্ভব প্রত্যেক গৃহস্থ তার পরিবারের প্রয়োজন 
মত যাতে স্ুসম খাদা উৎপাদণ করতে পারে সে সন্বক্ধেও তাকে 
উপদেশ ও স্মযোগ পিন্ডে হবে| 

পরিশেষে ধলা দরকার যে, কৃষির সংপূর্ণ উন্নতির জন্ত 
বর্তমান প্রজ্জাথতের বা অমির শ্ন্খের আমূল সংস্কীর ও উন্নতি 
সাধন করতে হবে । এটা খুখই জটিল প্রশ্ন; কি আমরা 
সকলেই আশ করছি যে, এ প্রশ্ন যতই জটিল হোক ৭! কেন 
এর সমাধান একেবারে অপশ্ঠব নয় । 

দেশের উন্নতির যে-কোন পরিকল্পনার সঙ্গে পঙ্েই দেশের 
অন্ঠিক্ষা ও অজ্ঞানতার কথা খতঃই এসে পড়ে। কাজেই 
দেশের উন্নতির জন্ত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত 
আবগক। এপ্দকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 


ব্ম্বা ইন্মিরেশ 


_লিমি০টিভ_ 


৯এ, ক্লাইভ স্বীট, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান লি? সি, দত্ত এক্ষোয়ার 
আই, জি, এস ( রিটায়ার্ড) 


করা বিশেষ ঃ ইতিপূর্বে কৃষির উন্নতির জঙ্ত সমবায় 18112118118115118118118)1 11811111111 উজ 


অচঙ্গীফিক দৈবশক্কি সম্পল্প ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও তজ্যোতিন্হিদ 
ভারতের অপ্রতিতন্থী হস্তরেখাবিদ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যহোগাদি শানে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খাতি-সম্পর 
রাজ-জ্যোতিবী, জ্যোতিঘ-শিরোমণি যোগবিদযাবিভূষণ পতিত জ্ীযুক্ত রজেশচজ্র ভর্টীচার্ধ্য জ্যোতিবার্শয 
লাস্মৃজিকরত্ব, এম্‌আর-এ-এস্‌ লেক্তন)। বিশ্বধিখাত অল-ইঙ্ডিযা এক্রোলজিক্যাল এগ এক্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটার প্রেসিডেন্ট মহ বয় 
ুদ্ধারত্তকা লীন মহামান্ত ভারতসঞরাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্াদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গপন| কারয়! এই ভবিহা্াণী করিয়াছিলেন যে 


“বতর্ধান বুদ্ধের ফলে ঘিটিশের লগ্মান বৃদ্ধি হইবে প্রবং ভ্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিষাছাপী মহাষান্ত ভারতসঙ্জাট মছোদয়কে ও ভারতের গভর্শর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মছোদয়গপকে পাঠান হইয়াছিল। 
ভীহার। যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) ভারিখের ৩৬১৮১ ১-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠমমূহ দ্বার! উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার.করিয়াছেন। পঞ্ভিতপ্রবর জ্যোভিযশিরোষণি মহোদয়ের এই 
ভবিহ্যঘানী সফল হওয়ায় ইহার নিভু'ল গণনা, অলৌকিক দিবাদুষ্টির আরও একটি জান্বলামান প্রমাণ পাওয়া! গ্লেল। 
এই অলৌকিক প্রতিন্ভামম্পর যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিধাতাও বত মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
হার তান্তিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জেযোতিষিক ক্ষমত। প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচচপদস্থ বাড়িগণ 
স্বাধীন রাগের নরপতিদ ৪বং দেশীয় নেতুবৃন্ধ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বখা--ইংলভ, আমেরিকা 
আফিকা চীন, জাপান, ছালয়, সিক্ষাপুর প্রভৃতি দেশের ষনীবিবৃন্বকে যেরপনাবে চমৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাবায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিস্কুরি ্বহত্তলিখিত প্রশংসাকানীদের 
পত্রাদি হেড অফিলে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভারতের যধো ইনিই একমাত্র জ্যোতিধিদ-_ধিনি 
এই ভয়।ব মুন্ধ ঘোষণ।র প্রথম দিবনেইমাত্র ৪ ছণ্ট| মধো ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের তবিবাদ্ধানী করিয়াছিলেন এবং 
আহঠারঞ্জ। বিশিষ্ট খবাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামশদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । 
ইহার জ্োোতিব এবং তন্্রশান্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিায় ভারতেয় বিভিন্ন প্রদেশের শতাখিক পণ্ডিত ও 
অধাপকমপ্ডলী ভারতীয় পঞ্চিত-মহামগুলের সভায় প্রভাবান্বিত ছইয়। একমাজ ইঁহাকেই'জ্যোভিযশিয়োমণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে তৃষিত করেন। যোগবলে ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদির অবার্ন লত্ভি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারিতাক্ত যে কোনও ছুরারোগ্য বাধি নিরাদয়, জটিল মোকদ্দমীয় জয়লানত, সর্বপ্রকার আগহুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষণ হুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রভৃতিতে তিনি দৈবশদ্ধিসম্পর্ন । অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি.পঙ্ডিত 
যহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত। প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন ন|। 
কয়েকজন দর্বজমবিদ্িত ফেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যজিির অভিমত ছেওয়! ইজ: 
হিজ হাইনেস্‌ মহারাজ আটগড় বলেন__“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-ুদ্ধ ও বিশ্সিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! বঠমাত। মহারাদী 
ত্রিপুরা স্টেট বলেন--*তাস্ত্িক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্পনাখ মুখোপাধায় কে-ট বলেন__“গ্ীমান রমেশচন্সের অলৌকিক গপনাশক্কি ও প্রতিন্তা কেবলমাজর 
শ্বনামধন্ঠ পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সপ্তব।” সন্তোধের মাননীয় মহারাজ! বাহাছুর স্গার মন্সধনাধ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন-_*পঙ্ডিতজীর ভবিবাদাদী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াঞ্ছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্গ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাঁটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
শ্তিনি অলৌকিক দৈবশক্রিসম্পন্ন ব্যক্তি _ ইহার গণনাশক্িতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত।” বঙ্গীয় গ্তর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা! বাহাছুর প্ীপ্রস গেষ 
রা়কত বলেন-_"পর্িতনীর গণনা ও তাস্ত্িকশক্তি পুন: পুন; প্রত্গী করিয়| স্তত্ভিত, ইনি দৈবশদ্বিসম্পন্ন মহাপুরুষ” কেউনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জঙ্জ রায়সাহেষ এস, এস্‌, দাস বলেন -"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন জীবনে এক্সপ দৈবশক্তিসম্পন্ন বাতি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিধান ও সবশাস্তরে গাগুত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভানতাচার্ধ মহাকবি প্রীহরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ বলেন__“গ্রীমান রমেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পর যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তক্ত্রে অনক্যসাধারণ ক্ষত1।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর মেস্বার 
মাননীয় প্রযুক্ত! সরল! দেবী বলেন-_প্আামার জীবনে এইবূপ বিছ্বান দৈবশস্কিসম্প্ন জ্যোতিষী দেখি নাই ।” বিলাতের প্রিভি কাটাকলের মাননীয় 
বিচারপতি সভার সি. মাধবম্‌ নায়ার কে-টি বলেন-_-“পঞ্ডিতজীর বহু গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সতাই তিমি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর হিঃ কে, রচগল বলেন-_"আপনার তিনট প্রশ্গের উত্তরই আশ্চর্যাজনক ভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাক! সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন-_“আপনার দৈবশক্তিসম্পশ্ন কবচে আমার সাংসারিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পৃজার জন্ত ৭৫২ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয্পেকটি অত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার ম! হইলে মুল্য ফেরৎ, গ্যারাটি প্র দেওয়ণ হয়। 
ধমঙ্গ। কবচ -_ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ছু ব্যক্তিও রাজতুল্য এশবর্য, মান, হশঃ, প্রতিষ্ঠা, হুপুজ ও প্ীলাস্ত করেন। ( তস্তোক্ত) 
যূল্য ৭. । অন্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও মন্ধর ফলগ্রদ কবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1০, প্রতোক গৃ্ী ও ব্যবসায়ীর অবস্ত ধারপ করতধা। হগলাস্থথা 
কহচ- শক্রদিগকে বশতৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল! মোকদ্দমায় হৃফললাত্ত, আকন্সিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপর্িস্থ মমিবকে 
সন্ত রাখিয়া করমোরতিলাতে বক্ষপ্র। মূলা ৯., শক্কিশালী বৃহৎ ৩৪৮ € এই কবচে ভাওয়াল সঙ্্াসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বঙগীকরণ কবচ 
ধারণে মবাই বশীভূত ও দ্বকার্ধ সাধনযোগা হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১।*, শক্তিশালী ও সন্ব় ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪, । ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইত্ডিয়া এম্ট্রালজিতেকেল এগু এম্ট্রোনমিতফেল ০সাসাইী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাস্ত্িক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেড অকিস :--১০৫ (প্র) গ্রে সীট, "বসন্ত নিবাস? (শরীপ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা! । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাতের সময়- প্রাতে ৮।*টা হইতে ১১/০টা। অ্রাঞ্চ অফিস--৪৭, ধর্ঘতল! স্্রট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।। 
ফোন 2 কলিঃ ৫৭৪২ । সমর-্-বৈকাল &।+ট। হইতে ৭1* | জগুন অফিস :--_মিঃ এম, এ, কাস, ৭-এ, ওয়েউওয়ে, য়েইনিস পাক লগ্ন 





হিন্দুর জাতীয় সংহতি ও এঁক্য সাধনের অস্তরায়-_ প্রচলিত 


বিবাহ-ৰিধান 
শ্ীরঞ্জনকুমার দত্ত 


বগুড়ার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রদ্ধেয় প্রযুক্ত যতীজ্রমোহন রায়ের 
সহিত গঠনমূলক কার্ধস্থচী সম্পর্কে আলোচনা-গ্রসঙ্গে প্রচলিত 
বিবাহু-বিধানের কথাও ওঠে এবং তিনি যে এ বিষয়ে বহু পূর্ব 
থেকেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করে আসছেন তার আভাসও 
পাই। গত জানুয়ারী মাসে গান্ধীজীর 'সোদপুরে অবস্থান 
কালে একদিন ঘতীনবাবু কথা প্রসঙ্গে এই অভিমতই প্রকাশ 
করেন যে, জঙ্ঞাঞ্ ধর্মের লোকেদের মধ্যে সামাঙ্জিক সংহতি 
যেমন সুপ হিন্কু সংহতিও তেমনি সুর হওয়া দরকার । 
অভ্থা ক্ষয়িযুঃ হিন্দু পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে 
যাবে, এই বিনষ্রি কেট রোধ করতে পারবে নাঁ। তার এই 
উক্তি বিষয়টি তেবে দেখতে আমাকে উৎসাহিত করে । 

বস্ততঃ এই সম্প্রদায়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে 
দেশাচার ও সামীজিক সংদ্কারসমূহকে সংশোধিত করে 
ব্যাপকত্ব দান করতে হবে । তা নইলে এ সমাব্সের অবনতি 
ও বিলোপ অবস্তভাবী ৷ 

রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্্র সেন প্রমুখ মনীষী! 
প্রচলিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন সমাজের পত্তন 
করেন বটে, কিন্ত সে-সমাজের শ্বতগ্র নামকরণ করায় হিন্দু 
লমান্ধের বিশেষ পরিবতর্ন সাবিত হয়নি। উক্ত সমাজ নতুন 
নামে পরিচিত ন! হয়ে হিন্দু নামেই আখ্যায়িত হলে জন- 
সাধারণ স্বতংপ্রণোদিত হয়ে একেই আলিঙ্গন করত; কেননা 
প্রচলিত সমা-ব্যবস্থায় ব্রাক্মণেতর বর্ণের লোকেরা ত্রাণ ও 
বর্ণহিদ্দুদের দ্বারা! নানানভাবে নির্যাতিত, শোধিত ও উপেক্ষিত 
হয়ে আসছিল । তাদের কাছে মুক্তির বা নিয়ে যে সমাজই 
অগ্রসর হবে তাকেই তার1 সোৎসাহে আশ্রয় করবে । 

শান্্র-অ[লোড়ন করে অনেক পণ্ডিত ও তর্কশান্্বিৎ হব স্ব 
অভিমতের সমর্থনে শাঙ্র-ধচন উল্লেখ করে বিরুদ্ধ অভিমত এবং 
যুক্তিকে খণন করতে চেষ্টা করেছেন । তাদের মুক্তি সমর্থনে 
একই শান্তর থেকে বৈষয্যনূলক শান্ত্রোক্তির উল্লেখ দেখে এই 
কথাই মনে হয় যে, ব্রাঙ্গণ্য-প্রভূত্বের যুগে ত্রাক্মণ শান্্রকারগণ 
স্বত্ব সন্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণোক্ছেশে অপর বর্ণ 
ৰা শ্রেধীর স্বার্থ ও কল্যাণকে উপেক্ষা করে স্থ্ রচনাপুর্বক 
পৌরাণিক শাঙ্ব-শ্রন্থাদিতে সপ্িবেশিত করেছিলেন । ফলে মুল 
শান্ত্রোক্ত বিধানের সহিত জসমঞ্জস হুক্তির সমাবেশও লিপিবদ্ধ 
দেখতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় এই 'অগাখিচুড়ী” শান্্রাদি 
মন্থন করতে না গিয়ে নিজেদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা! । তবে একের বিচারে বিচার-বিভ্রম 
ঘটতে পারে, এইজভ্ে ধারা বতর্মান যুগ্গোপঘোগী করে হিন্দু 
সমাজকে অনাচার ও কালিমানুদ্জ করে তার সতারপের 


প্রতিষ্ঠা করার সহায়ক তাদেরই ওপর এই ভার দেওয়া সঙ্গত । 
কিন্তু যদি এমন হয় যে ধার! এই নায়কত্বের দায় গ্রহণ কয়বেন 
তারাও রক্ষণঞ্জঈল সমাজপতিদের ভায় দরিদ্র অশিক্ষিত ও 
উপেক্ষিত জনসাধারণের প্রতি অবিচার অন্তায় করতে থাকেন 
তবে াদের দেওয়। বিধানও দৃঢ়তার সহ্ছিত প্রত্যাখ্যান করতে 
হবে। ু 
নুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ পরাধীন । ব্রাক্দণ-সমাজ-স্কত 
শ্বৈরাচারমূলক লমাজ-বিধান এই পরাধীনতার অন্গতম কারণ 
নয় কি? ত্রাণ তথ! সমাজপতিরা সমাজের প্রতুত্ব ও নামক 
নিজেদের হাতে রাখতে গিয়ে বর্ণ ধিভাগকে কুলগত পর্যায়ে 
স্বপাগ্রিত করেন । ক্রাপ্ধণেতর বা] বিশেষ করে বৈশ্ শুর্র 
শ্রেনীর লোকেদের সংশ্রব ত্যাগ করায় ও তাদের প্রতি অপরি- 
সীম অত্যাচার ও অবিচার অনুঠিত হওয়ায় বর্ণহিন্দু ও অনুন্ধত 
হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সুদৃঢ় ও সুম্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে। 
নিষ্ঠুর বিধানের খলে মাহুষের আত্মথিকাশের পথ রুদ্ধ করধার 
আয়োজন-হয়েছে । সমাজের মুচি, মেথর, বাজড়, নমঃশৃক্র 
প্রভৃতি তথাকথিত নিয়শ্রেমীর লোকের সহিত বর্ণ-হিম্দুদের 
কতটুকু মেলামেশ। ও ভ্রাতৃভাব আছে? তার যে আজ 
বিধোহ করবে না এট। আশ! করাই নির্ুদ্ধিতার পরিচায়ক । 
আচাখ-বাবহারে, শিক্ষা ও সভ্যতায় যতই কেনন] উত্নত হোক, 
তার! বর্ণহিম্দুদের কাছে সাজও বহু ক্ষেত্রে অম্পৃষ্ট ও অবজ্ঞেয় 
বলে খিবেচিত হুয়। সামাজিক ব্যবহারে সম-পরধায়ে উন্নীত 
হওয়ার কোন পথ খোলা রাখ! হয় নি তাদের জন্তে। 

ধর্মের নামে এমনি ধারা অবর্ম ও হৈরাচারের কলে 
হিন্দু সংহতি ধিন& হওয়াতেই অতীতে মুসলমান, ইংরেজ 
প্রভৃতি খিদেশীর পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিজয় সম্ভব 
হুয়। ব্রাঙ্ষণ্য আতিজাতোোর অত্যাচারে ও অনাদরে উৎপীভিত 
ও উত্তাক্ত হয়ে অনার্ধগণ তথা শুত্রশ্রেণীর লোকের! দলে দলে 
ছিশ্ু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান হতে থাকে; এই ভাবে 
কয়েক শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে ভারতের পাঁচ কোটির 
ওপর লোক ইসলাম বর্ষের আশ্রয় লয়। একি কম আপশোষের 
কথা? 
আজ আমাদের সমান্ম-ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত না হওয়ায় 
হরিজন ও অনন্ত সন্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে মুসলমান 
ও জঁষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। কেন তারা ধর্মান্তরিত হয়? ধর্ম- 
বিশ্বাসের পর্বত হওয়ায়? তাত নয়। হিন্দু সমাজের 
জনাদর, উপেক্ষা ও শোষণকে বরদাস্ত করতে না! পেরেই তার! 
অপর ধর্মাবলম্বনে বাধ্য ছুয়। 


এখনও বাঁচার পথ আছে। যারা সেকথ! ভাবছেন 
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তার! ইতিমধ্যেই ক্ষয় নিবারণের ব্রত গ্রহণ করেছেন । দা 
স্বরূপ, হিন্দুমিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, জার্ধলমাজ প্রভৃতির 
নাম উল্লেখঘোগ্য । কিন্ত এরা তো ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিচ্ছেন 
মাত্র, প্রতিদিন হিন্ুসমাজে যে নুতন নূতন ক্ষত দেখা দিচ্ছে 
তার প্রতিকার কে কন্বে ? তাই যাতে নৃতন ক্ষতের শ্ুচনা ন! 
ঘটে, সেজভে বর্ণাহন্তুদের আর মিথ্যা কুলগত বর্ণমাঞ্াত্ত্যের 
প্রচার না! করে গুণ ও কর্মগত বর্ণ-মাহাত্তযের প্রতি অদ্ধাীল 
হয়ে সকল শ্রেধী ও বর্ণ নির্বিশেষে মান্য মাত্রের প্রতিই 
শ্রদ্ধাশীল হওয়া! উচিত । নইলে হিন্দুর ধ্বংস অনিবার্য । 


জাজকার শিক্ষিত সক্্রদায়ের মধ্যে শ্রাহ্মণাচার ও শুদ্রাচারে 
খুব বেদী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। অথচ শুপ্রাচান্নী 
ব্রাহ্মণ কুলগত ত্রাহ্গণত্বের মর্ধাদা নিয়ে ব্রাহ্মরণেতর শ্রেন্টীর 
লোকদের নিপীড়ন করছে মিথ্যা বিধানের বলে ও পরকালে 
কান্সনিক দগুভোগের ফতোর! জারী করে। এই ছুনাঁতি ও 
অন্পৃষ্তত] ব্রাঙ্ধণাচার থেকে বিদুরিত না হলে হিন্দু সমাজের 
ধ্বংস অবস্থস্তাবী। 

নৃতত্ব আলোচনা করলে দেখ! যায় জাদ্দিতে বিবাহ 
বলে কোন প্রথা ছিল না। বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত হয় পরে। 
মহ্ছদংহ্তায় বিবাঞ্ের যত গুলি বিধান আছে তার যধ্যে যেগুলি 
ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সামঞ্জন্তপূর্ণ তা হ'ল স্বয়ন্বর, 


সাপ পাস পা শা পু 





প্রবানী 
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গাব, জারা প্রথ!। এ ছাড়া বীর্ধগুক্ষে বিবাহ 
বিধানের দৃষ্ঠান্তও পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায় । অবনত মন্থু- 
সংহ্তায় এর কোন উল্লেখ দেখা যার না। এই পঞ্চ বিধানে 
বিবাহ সংঘটনের দৃষ্ঠান্তও আছে। 

ঘ্োপদী, দময়স্তা প্রভৃতির স্বয়ন্বরের কথা সকলেই জানেন। 
পৌগাণিক যুগের কথ। বাদ ধিলেও আমর! দেখতে পাই, হিশ্রু- 
সমাজ-সংহতিতে যখন কেবলমাত্র ভাঞন সুরু হয়েছে তখনও 
রাজ। জয়চাদের কল্ত! সংমুক্ত! পৃর্থীরজের মুর্তি গলায় মালা 
পরিয়ে তাকে স্বামিখে বরণ করেছিলেন। 

গান্ধর্ব বিধাং-প্রসঙ্গে যযাতি-দেবয|শী, ছগরস্ত-শকস্তলা, 
অনার্ধা নারী শগি1, এই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। বীর্ষপশুক্ষে যে বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর প্রমাণ- 
স্বরূপ রামায়ণের গ্ররামচন্দেক্র সহিত সশীতপ মিলন অথবা 
মহাভারতের অর্দুনের দ্রৌপদী ল[ভ উপ্লেধযোগ। । আয শাস্তচ 
ও অনার সত্যবতীএ মিলন অসুর প্রথার চাক্ষা দিচ্ছে। 

এই সব ওঁদ্ধাহিক সম্পর্কে আর্য অনার্য ব! ব্রাহ্মণ ক্ষএ্রিয় 
বৈশ্ক শুর ইত্যাদির মধ্যে কোন সীম!পেখা টান] ছিল না। 
আী-পুরুষ উভয়ের ইচ্ছ| বা সম্মতিতে এই সব বিধাহু কাধকরী 
হ'ত । বিবাহে কথার গ্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল, অবঞ্ঠ বরের 
সম্মতিও বিবাহ-সম্পর্কের পরিহাধ অংশ। 








দি ত্রিপুরা 


মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ১৯২৯ 
€সিডিউল্ড ও ক্রিয়ারিং) 
ক-_ এইচ, এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আই, ভিপুত। 
রেজি: অফিস-_আখাউড়। প্রধান অফিস-_-আগরতল। 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ত্রিপুরা ষ্টেট) 


কলিকাতা ব্রা্_-১০২1১, ক্লাইভ দ্র,  ৫৭নং, ক্লাইভ রা (রাজকাটরা) 


| ২,১নং হ্থারিসন রোড, ১০৯নং শোস্ভাবাজার ট্রাট, কলিকাতা 

অন্থ5েমাদিত চি * &০১০০০১০০২, 

বিভ্রীত সুল রঃ ২২+৪০০+০০২ 

আদার সু সুলখন ও সংরক্ষিত তহবিল-- ৯৪,৯৫০,০০২ টাকার উপর 
২৩১৫০১০০০০০ টাকার উপর 

৮৮১৬ নিল ৪,০০,০০০১,০০২ টাকার উপর 


ভ্রাঞ্চসমুহ- কুমিল্লা, ত্রাহ্মণবা ডিয়া, টা কুটা, রা শ্রীহট, ফেঁচ্গঞ্জ, ই্মঞ্জল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, 
বছ্রপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজারঃ করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগর, 
গোলাঘাট, তিনন্থ কিয়া, নর্থলম্্ীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটী, ডিক্রগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী যয়মননিংহ, নেত্রকোণা, 
কিশোরগঞ্জ, বাঙ্গিতপুব, ঢাকা» নারায়ণগঞ্জ নবদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 
ব্যান্ক সংক্রান্ত অর্বপ্রকার কার্য কর। হর। 


রাজসভাতৃষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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এখন সামাজিক প্রথ! এমন যে, বিবাহে কল্তার স্বাধীনতা 
তো৷ দুরের কথা, সম্মতির ও অপেক্ষা! রাখ! হয় ন1। কলে কন্ত! 
পণা-বস্তর সামিল হয়ে পড়েছে । বিবাহ্রর পর স্গামী কনের 
মনোমত হোক বা না হোক স্বামীর ইচ্ছার কাছে তার 
খ্বকীয়তা বিসর্জন দিতে হয়। নান্নীরও যে বিবেক-বুদ্ধি আছে, 
একথা সমাজপতির! ডলে যান । তার! তাদের জড়পদৃশ হ্জান 
করেন এবং বোঝা বলেই মনে করেন । অথচ আী-স্বাধীনত। 
আর্য সভ্যতারই একট! উদ্দ্বল দিক। 

আজ যেমন হিম্মুঘরের মেয়েছেলেরা কপিকাতার রাজপথে 
প্রকান্ত দিবালোকে অসঙ্কোচে পায়ে হেটে বা ট্রামে বাসে 
স্ুপ কলেজে যাতায়াত করছে, সমাজ যখন ব্রাহ্দণ্য-শৈরা- 
চারের কঠোর শাসনের কধপিত ছিল তখন কি এমন দৃষ্ধ 
কেউ দেখেছে ? যা স্বাভাবিক ও সত্য তাকে কখনও দীর্ঘকাল 
অবপগ্ধ করে গাঁথা খায় না। প্রকৃতির বিক্দ্ধে বেশী দুর 
ওযা চলে ন।। তাহ আজ মিথ্যা সনাতনী ধর্মের ভড়ং 
দেখিয়ে যে ব্রান্গীপ। বৈরাচার হিশ্রু সভ্যতার ওপর খবরধা্সি 
করছে -_হাকে আর এখন মেশে চলা লম্ভখ নয় । সমাজের 
এই খবরধার্রিকে অখ্বাথথ করে ভারতের শারীসমাজ আজ 
পুরুষের পাশে এসে দাড়িয়েছে ভানশ্ডেক্র মুক্তি-সংখ্রামে ৷ 
তাই ভারতের জাতীয় আন্দোলশ আন্ছ এট! অগ্রসর | কার 
আহ্বানে অখধ্থঠন ফেলে ভারতের নারী দলে দলে পুলিশের 
গনি হ্রুপে ক্ষীত বক্ষে দগ্তায়মান হয়েছিলেন? কার 


আহ্বান সে নারী জাগরণের উর ? তিনি জাজও আমাদের 
মধ্যে বত্মান আছেন । সেই মানুষটি মহাত্মা গান্ধী । রক্ষণগীল 
ব্রাহ্মণগণ কিন্ত গান্ধীজীকে সমর্থন করেন না । তারা বলবেন 
"এ পাশ্চান্ত্য শিক্ষারই ফল। বস্ততঃ তা নয়। যা খ্বাভাবিক 
নিয়মের বিশ্বোধী তাকে দীর্ঘদিন গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখ! 
যায় না। তাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের স্বৈরাচারযুলক সমাঞ্জ- 
শাসন-ব্যুহ আপন] হতেই ভেঙ্গে পড়ছে । 

থে কালে বিবাহে শ্্রীপ্ষাধীনতা অক্ষু ছিল অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
পঞ্চবিধ বিবাহ্‌ প্রচলিত ছিল (উক্ত পাচ প্রকার বিবাহে ক্ভারও 
সম্মতির জাবন্তকতা! ছিল) তখন অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল 
না। আর কুঁলগত বর্ণের তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি । যখন কুলগত 
বর্ণের মর্যাদা সসাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও শ্বয়ন্বর, গাঙ্ধর্্য, 
আনুর, রাক্ষল ও বীর্ষপ্ুক্ষ প্রথায় কুলগত বর্ণ বৈষম্য তেমন 
গণ্য করা হ'ত না । কেনন। ব্রাহ্মণ-কুলোস্তব ব্যক্তিকে যেমন 
শুদ্রাচারী হতে দেখা! যায়, তেমনি শুন্ত্র-কুলোদ্ভব ব্যভিকেও 
ব্রা্মণ্যাচারী ও সদ্‌ুণবিশিষ্ঠ হতে দেখ! যায়। কাজেই কুল- 
গত বর্ণের মর্যাদ| থাকার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই 
ওটাকে অগ্রাহ্থ করতে হুবে । প্রক্কত তথ্য এই যে গুণ ও কর্ম- 
ভেদে খপখৈষম্য মেনে শেওয়া যেতে পারে । এ অবস্থায় 
ত্রা্ধাণকৃণের সঙম্জানসস্ততির ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শু্জাদি কুলোস্তব 
পঞ্তানসপ্ততির সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান চলতে 
কান বাল! হতে পাপে বপে মনে করি নাঁ। গুণ ও কর্মাঙ্ছ- 
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ংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী ভ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “শ্রী” মার্কা ঘবতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিস্্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে আনন্দে ক্র” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্ূত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্রীস্ুভাষ চক্র বনু 
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সারেই মেলামেশা, শিক্ষা ও আচাঁর-ব্যবহারে সমতা আছে 


এমন প্রেসর মধ্যেই বিবাহ্‌-প্রচলন অঠমোদিত হওয়া সঙ্গত । 
বর বা কশেযেশ্রেশীরহই হোক না! কেন তাতে অন্ধকষের 
আশঙ্কা শেই ; বরং এর ফলে জাত অধিকতর উদার ও শঞ্ডি- 
শালী হবে । শিক্ষ! ও আচার-খাবহ]1র যে মাত্রায় বাঁপকত্ধ লাভ 
করছে, পারস্পরিক বন্ধু্ধ ও সামাজিক প্রিম়্াকাওও সেই 
মাত্রার উদ। প্র পথে এগিয়ে চলেছে । বন্ততঃ অসবর্ণ বিবঃ 
আক কোন কোন স্থলে শিক্ষিত সপ্প্রদায়ের মধ্যে সমাদূত 
হয়ে উঠছে, কিঞ্জ সমাজাহুমোদিত এখনও হয় নি। গৌড়! 
হিন্ছ সাজের চক্ষু এখনও খোলে নি। তাই তান্না এখনও 
ইতভ্ভতঃ করছেন, গৌড়ামির শিষ্পেষণে সমাজের নরনারী যে 
স্াপিয়ে উঠেছে সেদিকে কারও হ'স নেই । এদিকে দিন দিন 
হিশ্বু সমাজ যে ্দিয়ুার চ্মে গিয়ে পৌছচ্ছে? কত হিন্দ 
ইতিমধে। বণহিদ্ুদেত অ্যাচারে ইসলাম ও উঈধর্ষ এহপ 
করতে খাধা হয়েছে দে হিসাব কে বাখে? 

স্বতঃই এতীয়মান হয় যে এমন দিন আশা সন্ত নয় যখন 
ছেঈতে শ্রেশীতে সন্্রদায়ে সন্্রধায়ে রক্মধ্মশণের ফলে 
একটিমাত্র জাতির আ.স্তত্বই শ্বীরুত হবে যে সমাজেএ এনিয়াদ 
ও ক্রিরাকাগ প্রচ্তিকে গীকার করে চলবে, তাকেই সকল 
লোকে সাদরে এপ করবে: হিন্ সংংগজের নেতগনিয়েরা 
যদি মনে করেন যে, ভাদ্ধের বিধান ও দেশাচারষ্ট সকল 


লোকের গ্রহণযোগ্য, তবে বলব তাদের ধারণা ভ্রান্তিফূপক | 


১৬২৬ 


ম্ 


হিন্দ শাচারকে সকলের সমর্থনঘোগা করতে হলে সর্বাঞ্রে 
হিন্দু সমাজাচার ও সমাঞ্গবিধি থেকে আবর্জনা সাফ করে 
ফেল। দরকার | সন্ধ্ীর্ণতা ও ধেরাঁচায পরিহার করে সর্বগ্রাঙ্থ 
সমাঞ্জাচার ও উদারতা অবলগ্থন করাই সমাজকে শক্তিশালী 
করার একমাজ উপায়। সমাজপতিদের কুসংস্কার ও গৌড়ামি 
ত]াগ করতে হবে, শডুবা নুতন পৃথিবীতে তাদেরই কোণঠাসা 
হয়ে থাকতে হবে । এ অতি সত্য কথা। 

আন্ব সমাজে প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহের বহুল 
প্রচলন হলে (অবন্থ এ ক্ষেঞ্ে কনা ও বর উভয়ের সম্মাতি 
সধাথে বিচণর্ধ ) এক দিকে যেমন পণঠাথার বদ্ধনরঞ্, জগত 
পিতাঘাত! ব' অনি।বকের গলায় চেপে বসবে ন', অন্তদিকে 
তেমনি এক হিন্দ সাজের মধ্যে আজকে যে বেষম্যমূলক 
ও খিদ্বেষনূলক দশে!ভাধ জাতিকে, সমাজকে ধ্বংসের মুখে 
তুলে দিতে িধাখোধ করছে ন| ত; ঘুচে যাখে ও হিন্মুসৎ্তি 
আুতপুব শংলাছে ণমথ হবে। 

আসপবর্ণ বাহ, প্রতিলোম ধা অগ্ছলোঞ। বিবাহ পুরে 
প্রচলিত ছিল । এই বিখাঞ্ছে যে-সব শাখ্রোভি ত। বিশ্বহ্বাতখের 
তথা সার্ধজনীনতার তুল, কাজেই দল! ফেতে পারে এ 
সকল ফু: সম্পূণঞ্ষপে অবৈজ্ঞানিক ও খাভাবিক 'শয়মের 
বিরোধী ; অতএব আমাদের পদ্ত্যাক্ষা | পাট নকুল শতি- 


আমাদের গ্য।রান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেষে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয্লিখিত হুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে :-- 
৯ বৎসচরর জন্য শতকর। বাতিক ৪৫০ টাকা 
২ বৎসচেরর জন্য শতকরা! ঘ।/ধিক ৫৪০ টাকা 
শ ব্সচ্রের জন্য শতফর! খাধিক ৬7০ টাকা। 


সাধারণতঃ ৫**২ টাক! বা ততোধিক পরিমাণ টারা! আমাদের গ্যানার্টিভ প্রফিট ক্বীষে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তছুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উত্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাক আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদার দিয়া আসিয়াছি। সব্ধপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়। খাকি। অনুগ্র্পূর্বক আবেছন করুন । 


ই& ইতি! &ক ৫৪ খেয়াৰ ডিনার্ম মিষ্িকেট 
নিনম্সিভেভ 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “নিক 


ফোন্‌ ক্যান ৬৯৮১ 





ন্যাঙকোতাইন 
স্বাস্থাহথীনভার গ্লানি দূর 
করে। এই স্থবিখাত 
টনিকটির প্রতি বিচ্ছু 
শতি, পুরি ও উদ্ভমের 

শ্রেষ্ঠ গরিবেশক। 








“সিংহল নামে রেখে € 


নিজ শৌর্ের পরিচয়" 


আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে! বাংলায় বীর লম্ভান 
বিস্মসিংহ মাত্র সাত শত অনচর লইয়। অদ্ভুভ সাহস 
ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কান খুর্গগালে বাংলার 
জয় পতাকা প্রোথিত বরষা! স্ব নামাছুসাষে 
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল' | 
বাঙ্গালীর দেই শৌরধ্য বীর্য আহ্‌ কাহিনীতে 





পর্যাবসিত-স্বাস্থাহীনতার জন্ত জাতীয় জীবন 


প্রতিপদ ব্যাহত । 


ল্যাড়কোভাইন 


29% 


ক 


শর 2//2 278 
লিষ্টাব্র এন্টিসেপটিকস্‌ কলিকাতা 


২১৬ 


শি প্লাস” পাতি ৮. সপ শি * পা শাল শন শ৯ শপ দলা লিসা? পা পা উপল পপি 


লোম বা অঙ্ুলোন বিখাহ্রে কলে আত লঙাব অশ্ব ছিপ লা, 
বরং ক্ষেত্রপ্রাধান্জে মাতৃনামে বা বীজপ্রাধানেয পরিচিত হ'ত । 
এই ধরণের দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহালে অনেক পাওয়া! যায়। 

কঞ্জার সম্মতি পেলে বরের পছন্দমত কার পাপিগ্রহণ 
কর| বা কল্জার যাকে ইচ্ছা গ্ামিত্বে বরণ করতে পারা, অথবা 
স্বয়ধর-প্রথায় বিবাহ সংঘটিত হওয়।-_জন্তরতঃপক্ষে এই ত্রিবিধ 
বিবাহপ্রথা সমাজ কর্তক জন্ুমোদিত হওয়া দরকার | এইরাপ 
বিবাহে বণবিচারের বাধ। উপেক্ষধয়। এতে শোষণ, কৌলিঙ্চের 
আভিঞ্রাত্যবোধ, পণপ্রথ| প্রভৃতি হানিকর ও বৈষমামূলক 
ব্যবস্থাগুলোর উচ্ছেদসাধন সহজ হবে এবং মানব-সমাজ 
পারম্পরিক এঁক্য্ত্রে আবদ্ধ হয়ে সমাজের পরম কল্যাণ সৃষ্টি 
করতে পারবে । 

এই পরিধতণনের মুখে অর্থাং অন্থলোম ব! প্রতিলোম বিবাহ 
প্রচঙগনে আমাদের একটি মাত্র জন্ুবিধায় পড়তে হুচ্ছে। সেটি 
হচ্ছে পৈত্রিক ধনসম্পতির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পথে আইনগত 
বাধা । এই ধাধা অপসারণ করতে খুব বেশ বেগ পাওয়ার 
কথ! শয়। কেনণ] হিন্ছু আইন সংশোধনের অ!ন্দোলন তে 
ইতিমধ্যেই অনেকদূর অএ্রসর হয়েছে । সমাজপতির! উধাধের 
সহিত অগ্রসর হলেই সমস্ত বাধাখিপ্র বিদুরিত ইয়। 

ভার পরের প্রশ্ন মুসপণমান সমাজ । হিন্দু যদি খ-সমাজের 
মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্কে এই বৈপ্রবিক পন্থা! এহ৭ করতে পানে 
ও হিনুসমাজ্ের মধ্ো যে ভ্রেণবৈষমা চলছে তা তুলে দিতে 
পারে তবে মুসলমান সমাঙ্ষের সহিতও তার বিরোধ অনেক 
পরিমাপে কমে জাদে। একই পিতাগাতার পাচটি সন্তান 


প্রবাসা 








১৩৫৩ 








যদি পাচটি ধর্ষের জাশ্রয়ও নেয় তা হলেও এই বিভিন্ন ধর্ম- 
বিশ্বাসী হয়েও তারা একই বাড়ীর পাঁচটি অংশে খ্বচ্ছন্দে বস- 
বাস করতে পারে । এইজগ্ধে ধানবগোরষ্ঠীর প্রগতিপরায়ণতার 
চূড়ান্ত পর্যায়ের কথ! বিখেচনা করলে সমাচারী সমশিক্ষিত 
হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মধোও ওবাহিক সম্পর্কের 
প্রচলন অন্বাভাবিক বলে মনে হয় না। 

স্ধীজন, শাগ্ধিদ ও পমাজপতিদিগের আমার পাহ্গুনয় 
অনুরোধ যে তার! এ সঙ্ধদ্ধে +তমান যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী শিয়ে বিস্তারিততাখে আলোচনা করে সমাজবিধান- 
গুলোর সংক্কার-সাধনে ব্রণ হবেন। 








ঠিকানাট! লিখিয়! 
রাখুন 
7, 0, 00 90008 
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ভাবতবধের সর্বশ্রেষ্ঠ 
যাদুকর শ্রুযুক্ষ পি. সি. 


লবকারকে 7215 
কারিছে ভষ্টলে এখানেই 
প্র দিবেন ! 


ট্রেডমার্ক 18600১041 
বানান গিখিতে তুল 


করিবেন না । 





পু" পারি 


জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ-_ভ্রীযোগেশ- 
চত্র বাগল। প্রকাশক--গ্ীসলিলকুমীর হ্রিত্র, ১২ নারিকেল বাগান 


ঘরোয়া যে তাহার ছদা বজায় রাখিয়! তাহাকে অযু একটি ভিন গোত্রের 
ভাষার রূপান্তরিত করিয়! তাহার দ্বকীয় আবহটি রক্ষা কর! অল্প 


সাহিতিক প্রতিভার কর্ম নে। লেখিকার জনুযাদে সেই প্রতিভার 
আভা পাইয়। আশাখিত ছইয়াষ্ি। লেখনী নবীন, কিন্তু সাহিতোর 
পাকা পাতায় অচিরেই ভাঙার নামজারী হইবে এ বিষয়ে সন্দেছেও.... 
অবসর নাই। প্রকাশকের একটি কর্তবা বিষয়োপষোগী লেখক নির্ববাচন্; 


জেন, কলিকাতা । ক্রাউন অষ্টাংশিত ২৭২ পৃষ্ঠা। মুল্য তিন টাকা । 
বার আজকাল রাজনীতির চর্চ। করেন কিন্তু বৃদ্ধ নন. ষ্ট।র| অনেকেই 

জানেন না কতকালে কাদের যত্বে কোন্‌ উপায়ে অ।মাদের দেশীস্মবোৌধের 

উদ্মেষ হয়েছে এবং সে জমে কিঞ্চিৎ অধিকার হাতে প্রসেছে। ন্বযেশের 


ূর্ববক্মীদের চেষ্টার এট ইতিহাস না সানলে শিক্ষা ্মসন্পূর্ণ থাকে : 
আলোচা পুস্থকটি বিগত শতাবন্দের প্রথম ণেকে কংগ্রেণের প্রতিষ্ঠাকাল 
গধাস্ত বাংলাদেশের ন্পা ভারতবর্ষের রাজনীতিক ঘন্দের ইতিহাস। 
এই পুস্তকের বর্ণনীর বিষয় ত্রিটিশ শাসক ও বণিক মন্প্রদার় এবং 
ভারতীয় প্রজার স্বার্থের সংঘাত। দুই জাকির এই বিরোধকে বহিমচন্র 


এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগা। 

আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে, গ্রন্থখানিতে লেখিকার নিজের লিখিত 
ফোনও বক্তবা প্রকাশ করার আবঞ্তকত প্রকাশকগ্ণণ বৌধ করেন নাই । 
অথচ পৈরাহাপটির অন্দরমহল জুড়িয়া গদগদ ভঙ্গীতে উচ্চাঙ্গের “আবোল 
তাধোল”-এর উন্মত্ত কীত্্ন। “মহাচীনের মহামৃত্তিকার মহীজাতি" , 


যেন, মঙ্াকালের মহানাটা মহাত্রাঙ্গণের হাতে পড়িয়াছে মহাসগগতির 
জঞ। "অনা বৃষ্টিতে দগ্ধ বাংলার সে।নাফণী মাটি", “বাংলার চাঁধী ও বাংলার 
মেয়ে ওয়াং ও ওলানের যধো লুকিয়ে আছে"--এই লব তাবাকুলত। 
ব1 বিপধায়ের পরিবন্তে নৃপেন্রকফ চট্টোপাঁধায় মহাশয় লিখিত ভূমিক! 
নামী সন্দওটি সপ্রিবিষ্ট হইলেই শোভন হই'ছ। 

ভোধক নিববাচণ ছাঁড়া, প্রকাশক অন্টান্ত কত্তব। সম্পর্কে বিশেষ নারিত্ব- 
জানের পরিচয় দেন নাই । গ্রামাতা, গাদেশিকতা। এবং বানান ও ভামা” 
ঘটিত ভ্রমপ্রম।দে প্রশ্থধানি কট্টকিন ; সপা12 -১লং রে ও ড় বিভ্রাট) উপুর 
নয় উপুড়; তেঙেচুড়ে নয় ভেজেছুরে ; জুতা পড়া নয় পর1-সেইকপ গরেছে 
হাসাগুরি, হোমর। চৌমড়া, ছে'ড়াখোরা। ইতাদি জনেক আছে। ২নং 
(বানান নিত্রাট) আকরে পরেন আকড়ে গড়ে , এক গনী গাদা, ঘেসে 
ঘেষে, শর ভাজে নভে 'কুড়েকুড়ে। সেইরূপ কাথা, হকেত 


'তিবৈর' বলেছেন, তদন্সারে লেখক তান প্রপ্ঠের নাম দিয়েছেন । 
গেখক স পরিশ্রমে বিবিধ ভপা সংগ্রহ করেছেন বং যখারুমে বিশ্ব্ত 
করে মনোজ ভাষায় এই ইতিহান শিখেছেন। 'জাতিবের হপপাঁঠ! ও 
অবশ্কপাঠা প্র, এর বহ প্রচার কামপা +ি। 

রাজাশখর বন্থু 


গুড আার্থ-পালা ধক। অনুষদে ২ পরপু্পমতী হও) 
বেডিকাল বুক ক্রাণ | বন্গিম চাটুজো দ্রীট, কলিঙগানতা | দম গাচ টাক! । 
বপমেই বলা উদিত যে, হিনি অনুবাদ করিয়াছেন স্টার শক্তি গড 
আর্থে; খত পুক অনুবাদ করিবাক পক্ষেও অনুকূল এবং পরাগ! গু৪ 
ার্থের পরিচয় সুধী পাঠক-সম।ে জনাবগ্ঠক | গস্থগ।নি মুগাঞ্তিরকারী। 
উহার ভাষ!, ভব. আখ্যানভাগ ও প্রকীশভ্গী এদন বিখজনীল অথচ 





- 


সোটেই-: 


তঙগদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণামগ্রিত সৌন্মধা ; 
স্থযমা প্রকৃতির ছুর্সভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য- ; 
বন্ধ রূপের এই এরশ্বধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছু্সভ ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো'র সযত্বে প্রস্ত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে ; 
প্রত্যেক রমণীর ভাতের কাছে এনে দিয়েছে । রঃ 





উ 
ছর্লভ লম্ম 










ধ. বি ৮ কউ | 
ধা তিনটা ০ ৯৪৮৮ গার. 
৮ এপটিবশ্টিট বিটা 






২১৮ - 
পায়ে ফোটে; ট্যাক, জ্যাড়া, আতুড়ে ইত্যাদি। ওনং (ভাব! 
বিজাট ) ঠোটকাঁটা মানে যাহার :কিছু বলিতে বাধে না, শপষ্ট ব্তা। 
হইবে পরশ্নাকাঁটা। পরন্ত রোদ হইবে পড়ন্ত:রোদ ; দীর্ঘায়িত চুল হইবে 
দীর্ঘায়ত। দৃষ্টি ঘোয়াতে হইবে চোখ ঘোরাতে; বেতন্নত্বের হইবে 
নিরন্ততার ; ছানা] কথ! হুইবে ছে'দো! কথ; ফাইফরমাস করবে 
হইবে খাটবে ; এ সবে নীলমণি তুই হইবে সবে ধন নীলমণি তুই 
ইত্যাদি। ৪ নং (বানান বিভ্রাট ) চোক্গু, বীনার; প্রেম-নিশিক্ত 
. অনবরতঃ ; শিখীল। কাঠিণা। স্তুপ । শৃশি , ভাড়া বিজ্ঞপ- বেষ্টনী; 
অভীষ্ট ইত্যাদি। € নং ভাবাবিত্রাট_-আজ কি গেল ও) দ্ত্ির সঞ্চরণে 
চলেছে ত্বক কুচকে, প্রচুর দে, বুকখান] পড়ে নিল; ধুইর়ের কপ 
কোনে! বিশেষ ভাবে নি। ইত্যাদি বিস্তর । 

যাহা হোক, খ্রন্থখানির কাগজ বীধাই ও ভাপা বেশ ভা এবং দ'মও 
সে জন্ুপাতে অতিরিক্ত নর়। বাগাজী পাঠকের নিট প্রস্থখানি 
সমাদুত হইবে ! ১ 

শ্বীজীবনময় রায় 


কংগ্রেসের পথ-_ শ্রীঅরণচক্র গু  সরশ্বতী লাষ্টব্রেরী, সি, 
১৮-১৯, কলেজ দ্্রীট মার্কেট কলিকাঠঠা ! পৃষ্ঠা »৪, বুলা দেড় টাক1। 
এ আজ দেশের প্রতোক 'বংদ্তিব পক্ষেই ভারতের শাঁগা কোন্‌ দিকে 
চলিয়াছে ত1ধ1 ভাবিবার ও বুঝিবার সমধ. আসিয়াছে । সমস্ত জগৎ যখন 
ছিশীয় মন্াযুদ্ধে ধ্বংস্যজ্ঞে বাপুত ছিল তপনও ভারতীয় +ংখ্বেস অহিংসার 
আদশ পরিহ্যাগ করে নাই । শত নিধীতনেও কংগেস: গাস্থীজীর 
নির্চেশিত পথই বাছিয়া লঃয়াছিল। আজ জ।নির জানে চরম পরী খাঁর 
দিন সমুপন্থিত | বিদেশী দাআজাবাদী ও তাহার সহায়ক মুনলীম লীগ 
উভরেই 'হি-সায় বিহ্বাসী এবং এই জচ্ক আজ কংগ্রেসকে চুড়ান্ত সংগ্রামের 
মধো অহিংসার আদশের পত।ক। উড্ডীন রাখিয়া অগ্রসর হইতে হুইবে। 


বন্তমান পুদ্তকে গেধক পাঁচটি প্রবর্ধের মধা দিয়! কংগ্রেপের আশ. 


কর্মপদ্ধকি। বেপ্রবিক রূপ, গঙিংসারুশকি ও সাথকতা। এবং স্বাধীনতা 
অঞ্জনের.পণে ভারতীয় কমুনিষ্টগণ বিদ় সৃষ্টি করিয়া সংস্রাজাবাদের ঘে 
লন্জ।কর-স্হায়তাইকরিয়াছে তাহ অতি হনর ভাবে আলোচণা করিয়া- 
ছেন। হিংস ও অহিংস বিপ্বের নধো পার্ক! এই যে, প্রথমে কটি দ্বারা 
স্বাধীনতাংলাভ: হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন দল বা শ্রেণীবিশেষের হাতে 
গড়ে,এজন্ প্রকৃত "গ্ণতন্ু" প্রতিতিত হয় লাং। , পৃথিবীর সকল বিপ্লবের 
ইতিহাদই এই :শিক্ষা/দেয়। * তাই,নহাকাজীর নেতৃত্বে: কংগ্রেস অহিংসার 
পথে' বিপ্রব ঘটাইয় প্রকৃতই মজুর-কৃষকের স্বরাজ: প্রতিঠিত করিতে 
চার। 

লেখক. অতি"দরলভাবে কংখ্রেসের মত ও পথের ব্যাখা ও বর্ণনা 
করিয়াছেন। * ইহা! পাঠ করিলে, কংগ্রেস সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার 


প্রবাদী 


১৩৫৩ 


নিরসন হইবে । বাংল! কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্্রমোহন ঘোষ 
একটি হুজ্জর “পরিচয়, লিখিয়! এই পুস্তকের মর্ধযাদ। বৃদ্ধি করিয়াছেন । 
স্্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
ভক্তের ভগবান _-পতীর্ঘ ভ্রীহরেন্রমোহন ভটটাচার্যবেদান্ত- 
শাস্ত্রী । স্কুল সাল্লাই কোং, সদরঘাট, ঢাক1। যুলা এক টাকা। 
স্ত্রীভূমিক বঙ্জিত ছেলেদের নাটক। চন্হ!স নামক হুরিতত্ত 
রাজপুত্র কহিনা জ্বলম্বনে রচিত। কতকট। 'যাত্রার ধ্রণে রচিত 
ভাব উন্নত এবং সুনীতিসঙ্গত। 
মণিমাল1-- আজিতেঞ্নাধ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ। প্রেসিডেন্সী 
লাইপ্রেরী, ঢাকা । মুলা ছুই টাক।। 
কবিমার বঈ । ভাব ও ভাষা মন্দ নহে। 
শ্ীধারেজ্্রনাথ যুখোপাধায় 





প্রতোক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎমকের 
পরিহার্য দুইখানি প্রপিদ্ধ বই 
গ্মদ্দশবাকং চিকিংসাভিজ্ঞ উন £বৃেণ 2 প্রুসিশ্গ চিকিহসব 
জ্াযুত সারদা কাস্ত রায়, এল, এম্‌, এস মাশযেকু 


»হোমিএগ্যাথি তত ২ 


( বাঙল। ভাষায় নির্ভরধোগা অগা।নন, কোনিএশাছিক 
দর্শন « ক্রানক: ভিজিন্ ) 


খবৰ হোমিএগ্যাথি 8, 


(গৃহ চিকিৎসার ক্ষন্য সর্বদা ভাতের কাছে বাখিবার 
মতন বই । সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চিত্রসহ বুঝান হইয়াছে ) 
প্রাপ্ডিম্থান ঃ_ হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং 
.১৬নং বন্ছবাঞ্ছাব স্ত্রী, কলিকাতা ও 
গ্রস্থকারের নিকট, দিনাজপুর । 


কাঁকড়া বিছের রস 


রসকার-শিল্পী ০দবীপ্রসাদ রাক্সচচীধুরী 
শান্দিলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের খোচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেম। আতে ঘ! না৷ লাগিলে 
বক্তব্য ও ত্রষটব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে । অন্তথায় শৃল বেদনার সম্ভাবনা আছে। 
খাহার়া রস গ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অধীর্ন রোগে ভূগিতেছেন তাহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বা্ছনীয়। 


্াকভা বিচ্ছের রঙ? শঙ্গই আত্মপ্রকাশ করিবে । 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন । 


অগ্রহায়ণ 
মায়াজাল--ছ্রামপদ মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক-সজ্রীরমেশ 
ঘোষাল, ৩, বাছুড়বাগীন রো, কলিকাতা । মূলা চার টাক|। 

বর্তমান বাংলার নাগরিক জীবন নান! কৃরিষতায় পরিপূর্ণ । আধুনিক 
বাংলা সাহিতোও এই কুরিষতীর ছাপ পড়িযাছে। সাম্প্রতিক বাংল! 
উপক্ঞ।সাঁদিতে যে-সমস্ত পাতরপাত্রীর চিত্র সঙ্ছিত হয় ওম্সধ্যে সবগুলিকে 
সহাচি্র বলিয়। মানিক লঈতে মন হিখধাগ্রন্ত হয়। কিন্তু রামপদবাবুর 
কণা-সাহিতা ঠিক দে জাতীর নহে : ধার কর? দ্িনিস লইয়া তিনি কার- 
বার করেন ন1। লুপ পরধাবেক্ষণশক্তি এবং হগতীর অন্তৃষ্ির বলে 
বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং মানুষের প্রকৃত পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছেন। 
সেইজগ্ত তাহার রচিত কপাস।ছিত্যে আমর বাংলাদেশের হাংস্পন্দন 
শুনিতে পাই। 

'বায়াজালে' বাংলা গারহস্থা জীবনের যে ছবি অঞ্ষিত হইয়াছে তাহ! 
সাহিতো স্থায়ী আনন লাভ করিবার দাবি রাখে । গৃকে কেন করিয়াই 
বাংলার নারীর 'নীবন ধীরে ধীরে বিকশিত জইয়! 2৯, পরিণতি লাভ 
করে। বাংলার যে গুভলগন্রীকে লক্ষ্য করিয়া রবীররনাথ বলিয়াছেন, “হে 
কল্যাণী, নিত্য রত আছ গৃহকাঙজ্জে”, যোগ্রসায। সেই কলাণী বধু-মুদধিরউ 
প্রতীক । বাংলার বধূ যেদিন শ্বামীর সংসারে আদিয় প্রবেশ করে 
সেইদিন হইতেই সুরু হয় গৃহকপোতীর মহ ভাহীব নীড় রচনার পাঁল|। 


ক্রমে গৃহ আর গৃভিশী পরিণত হয় এক অভিন্ন সত্ভার। স্বামীর তিটার . 


সঙ্গে বাংলার নারীর এই একাত্মবোধ যে কিরণ সুনিনিড় তাহাই 
সপরিশ্ফুট হইয়। উঠিয়াছে 'মায়াজালের?  ফোগমাযার আচরণে আর 
উত্তিতে ; সুন্জাই 'বাড়ীরর্ষ)দাকে নিজের সাদা হইজে পৃথক করিয়। 
ভাবিবার অবসর যোগরমায়। কোনোদিন পান না শিক্গের জী দের 
নানা খাহতিথাত, মৃত্যাশে!ক ঠকাাদি বিবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া 
এঠ শিক্ষা সনি লাভ কধিলেন যে, স্বামীর ভিটাই ভার সর্ধধ্রে্ট 
তীখক্ছেত্র, তাহার জীবনের চিরস্রদ প্রতিষঠা-কৃমি ৷ সংসারের এই বঙ্ছন 
হইতে, এঈ মাতাল তই, কঠোর নিধতি নাই? 

নিক বঙ্গ-পলীর ওরস্ছায়াশিগ্ধ শান্তিপূর্ণ পটতূমিকায় অসাধারণ 
নৈপুণোর সঙ্গে লেখক নারীত্বের মভিম।তে ফুটাঠয়। তুজিয়াছেন। কোথাও 
ভীহাকে কষ্টকঞ্জনার আশ্রয় লইতে হয় নাই । পুস্তকটিতে নারাচরিত্র- 
গুলি অধিকতর উজ্জল হইয়।ফুটিযাছে এবং সেগুলি বে চরিভসৃষ্টি িসাবে 
সার্থক ও জীবন্ত হইয়াছে তাছার কষ্ভাতুম পাধান পণব্ণ ধডায়লর লেখায় 
লেখকের অসীধারণ দক্ষ | বাংলার মেয়েদের পয়োরা এবং ঘর 
কথাবার্তীর বিশি্টঞ্জাটুকু কেমন করিয়া! ভিনি অংয়ন্ত করিলেন তাক 
ভাবিলে বিন্মিত হইতে ভর । 
| শ্রানলিনীকুমার ভত্র 


. পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবতী সঙ্কলিত এবং 
ভক্তিতীর্৭থ উমেশ চক্রবস্ভা সম্পাদিত ও প্রকাশিত 


(চিত্র ও ক্লীশ্রীচণ্ী ১০ 


অর্গলা, কীলক, কবচ, সূলচণ্তী, সুন্ঞাদি এবং রহস্তজয়ের সরল বঙ্গানুবাদ 
ও ব্যাখা, পুজাবিখি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে “চত্ডী' বিষরক বহুল 
জাতবা বিষয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক শলৌকনুচীতে হুসম্পূর্ণ। 
শ্রী ও কথা! ৮১০ ত্রিসঙ্ধ্যা ।* 
' শ্রীপ্থিস্থান- সব বইয়ের দৌকাঁন এবং প্রকাশরু - ১২০২ আপার 
সারকুলার রোড, কলিকাত।। 








পুশ্তক-পরিচয় 


রি 


২১৯ 


তত শা শপ পাপ, ৩৩ ৩ ০শ। 


স্পা পিপি) 





৩5 : পুরগেন্ে হও ৯৫দ/5/8 


:. শপ্বৃটিশ শাননের ফলে আজ ভারতীর সমাজ কিভাবে তেতর থেকে 

ভেঙ্গে পড়ছে, ন্দার সেই ভাঙ্গ। সমাজের বুকের ওপর বসে বুরোগীয় 
সমাজ, এাংলে! ইত্ডিয়ান সমাজ, দেশী বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং 
শাসক-সম্প্রদায় কি ভাবে তার অন্তিম সৎকারের আয়োজনে বাণ, 
এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতে অননহীন, বন্তহীন কোটি কোটি মানুষ কি ভাবে 
কলের পুতুলের মত এই অদৃস্থ ভাগাবিধাতাদের পরিকল্পনা-কৌশলে 
নিজেদের চিতা নিঞ্জেরাই সাজিয়ে তুলেছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক 
কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধা দিয়ে মুল্কু রাজ আনন্দ, ফুটিয়ে তুলেছেন 
এই উপঙ্টাদে-.* 


দাম চার টাক। আট আনা 


প্রকাশিত হ'লে! 
নোবেল প্রাইজ প্রাণ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 


/1% 


খ/ও 
তা ১০৮ 
বু 


অস্থবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বস্থ 









* ১৯৩৮৫ বওদুল্য নোবেল প্রাইজ পাল” বাক এই উপস্তাস 
লেখার জন্য পেয়েছেন। 


* ১৯৩৬-এ "গড আর্থ সবাক চিত্রে গপান্তরিত হয়। 


* বিশ্ববিগাত পুলিটজার প্রাইজ এবং হাঁওযেল-স্বর্ণপদক 
উপষ্কার দিয়ে পাল” বাককে সম্মানিত! কর! হয়। 


* পৃথিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই টগন্তাস প্রকাশিত হয়েছে। 
* আমেরিকার বই বিক্রীর রাঙ্গো “গুড আর্থ' রোকর্ভ স্থাপন করে। 


অনিন্দা অনুধাদ_অপূর্ব গঠনসজ্জা--উৎকৃষ্ট এাটিক ডিযাই কাগজে 
ছাপা. এই সুবৃহৎ উপন্তাসের মূল্য ; পাঁচ টাকা 


র্যাতিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা 





কিশোরীমোহন চৌধুরী 

রাজপাহ্থীর প্রসিদ্ধ উকীল ও র্লাজরননীতিক নেতা কিশোরী- 
মোহন চৌধুরী ৯০ বৎসর বয়সে কণিকাতাঁয় পরলোকগমন 
করিরাছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি দেশের ও দশের 
সেবায় আন্মনিয়োগ করিগ্নাছিলেন। তিনি ছুই বার বঙ্গীয় 
বাবস্াপক সভার সন্ত নির্বাচিত হুন। উক্ত শহরের 
উকীল সভার সভাপতিরূপে যাবতীয় জনহিতকর আন্দোলনের 
সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ৷ দক্িপ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করাকে তিনি তাহাশ্ন জীবনের জন্ততম প্রধান ব্রত 
বলিয্বা মনে করিতেন । এক সময়ে প্রায় ৮০ জন ছা তাহার 

পরিবারে থাকিয়া বিস্ঞাভ্যাস করিত । 


মালতী শ্য।ম 
শিলচরের উকীল শ্রীযুণ্ত নগেম্্রচন্র শ্তামের পরী 
'মালতী স্ভাম বিগত ১৩ই কাণ্তিক পরলোকগমন করিয়া" 
'ছেন। ১৯৩২ সাল হইতে তিনি এনফিতকর কাখে। 





মালতাঁ শ্যাম 


“জআাত্মনিয়োগ করেন । শিলচরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ 
ঘামকুকক মিশনের সংস্পর্শে জাসিয়া নারীসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ 
করিয়া সভাসমিতির অনুষ্ঠানে রত হন। ১৯৩৮ সালে 
তিনি “শিলচর নারী-কল্যাণ সমিতি” স্থাপন কয়েন । ১৯৪০ 
সালে এই সমিতি নিখিল-তারত মহিলা সম্মেলনের অন্তত 
ছয়। 

মরিতর ভত্রধরের মহিলাগণের বিভলাবনকল্ে _ভিনি বিজ 


পাড়ায় পাড়ায় ভ্রঘণ করিয়! তথ্যাদি অংগ্রহ করিতেন এবং 
তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন । তাহার একান্তিক কর্পা 
শক্তি দ্বাপ্লা শিলচরের নারীসমাজে নবজাগরণের শ্ুচন! হয় । 


পুর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় 

পুচ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুড়! জেলায় ামরাল গ্রামে এক 
দরিদ্র ব্রান্মণ-পরিবারে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন । কঠোর 
দারিত্রোর সহিত সংগ্রাম করিয়া কেবলমাগ্ড স্ীয় অধ্যবপায় 
বলে তিনি উচ্চশিক্ষ/ লাভ করিতে সমর্ণ হন। নানা 
প্রতিবন্ধকত। সত্ত্বেও ৩১ বৎসর বয়সে তিনি বি-এল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং ঝাকুড়া জেল! আদালতে ওকালতি আরম 
করেন। তিনি বাঝুড়া দেওয়ানী আদালতে দীর্ঘকাল “তিখ্ের 
সহিত অ।ইন-ব্যবসায়ে রত ছিলেন। তাহার নার শ্বাশীন- 
চেতা, সত্যনিষ্ঠ ও অধাখসায়ী ব্যক্তি সি 1 গত ৭ই ভা 
৭৮ খৎসর বয়সে বাকুষকা শহরে 2িনি পরলোকগমন 
করিয়াছেন । 

ভ্রীমতী লীল! রায় 

পুর্বে উইমেন্স কলেজ কলিকা'ত! এবং অধুনা ক্ষটিশ চাচ্চ 
কলেজের ছাত্রী বিভাগে খণীয়াম পরিচাণিকা গ্রীমতী লীলা 
খ্বায় বি-এ, বি-টি খাংলা গবণমেন্টেকর বৈদেশিক বৃতি পাইয়: 
মেয়েদের ব্যায়াম ও শ্বাঙযচগ্চ| সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষালাভা দুই 





শ্লীল। রার 
বৎসরের জন্ত কানাডায় যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইষেনস্‌ 
ইন্টার-কলেশিয়েট এখলেটিক ক্লাবের লাধান্বণ সম্পাদিকা 
নির্ধধাচিত হুইয়াছেন। জবতী লীলা নাটাকার ররুক্ত মন্বখ 
রায়ের কি গী। ৃ 


হজাকর ও প্রকাশক € ই্নিবারণচজ হাস, ধাপ হেল, সে 





নবছূর্গী পুজা সমাপনান্তে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ( প্রাচীন কাংড়া চিন্ত ) 





নোয়াখালিতে মহাত্বা গাকধী 





মায়মাস্থা বলহীনেন লভ্যঃ” 
. চর ০শ্পীচ্ম» ১৩০৫ ৩০) ৃ শুস্স স্হঙ্থ্যা 
বিবিধ প্রসঙ্গ 0) 
বাংলার ভবিষ্যৎ স্থলে। আক্গ এই সকল প্রতিনিধি নিয়োগের ফলে যাংলান় 


বাঙালীর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত, সে বিষয়ে টি ঘে প্রতিনিবিকে টন পরিষদের ১৬ 
সঙ্দেহ্রে অবকাশ নাই। আমরা চরম অবনতির পথে কত ভাহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে খু'ছির! ন! 
দূর পৌঁছিয়াছি এবং কিন্তপ দ্রুত বেগে সে পথেই চলিয়াছি পাওয়া গিয়া থাকে তবে বলিতে হুইবে বাংলাদেশের হর্গাতি 
তাছার বিচার-ক্ষমতাও আমাদের লোপ পাইতেছে। জাতির তে পৌডিরাছে। ছি 
পু 
উকি সি ই বনিক কিনি কাটিয়া বাহির হইসে পারে যাহার হ্বারা তাহান্স 


জড়াইয়া গিয়াছে। কতণভজা, ভাবোচ্ছবাসপগ্রবণ, পরী 
এই নেতৃবর্গ ও তাহাদের পরামর্শদাতাদিগের যোগ্যতার বিচার ? 
ফরে জাতির জনমত এবং এই শেষ খিচারের কটিপাখর হইল কাতর বাঙালীর অদ্বিদের ডাক আসিয়াছে, তাহার উচ্হে খা 


দেশের পরিস্থিতি । ইহাই জগতের নিয়ম এবং যেখানেই এ নি ৮ ইউ ১৮৯৬ 
নিয়মের বাতিক্ষম হইয়াছে সেখানেই জাতির হুর্ঘশার আরম্ভও কে রে বে ও রন দে এ 
হুইয়াছে। বাংলায় জাতীয়তাবাদের ছূর্দশার অন্ত নাই এ ও 
কথা কে অর্থীকার করিতে পারে ? অথচ আমাদের চলিয়াছে টি 
/ সেই এক ঢোল এক ফাসি, সেই পুক্কানো অযোগ্য অকর্মধ্য অথচ দেশে রহিয়াছে মাত্র ছইটি ০৮ 
নেতৃবর্গ এবং তাহাদের চালক সেই স্বার্থাত্বেধী চেলা-চাম়ুগ্ার ৮১১০৯ বিষহুল্য। তাহার রাজকীয় 
ঘল। হুই বুপব্যাপী চক্রান্ত ও ঘলাদলির ফলে এই মহাশয় যাহার প্রয়োগ অতি প্রবলভাবে চলিয়াছে জাতীয়তাবামের 
ব্যক্তিগণ দেশকে কোথায় আনিয়াছেন এবং পথ দেখাইবার উচ্ছেদের জঙ্ত এবং অভটি, বিডির নামে ও মানানাপ ছয়বেশে 
হলে কোখার লইয়া চলিয়াছেন তাহার বিচার যাহাতে মা গণশক্ির অপপ্রয়োগে জাতীয়তাবাদের হ্বংসেরই সহায়তা 
হুয় তাহার অন্ত নানা প্রকার ঘু্া মানা! কমেন্র উচ্ছ্বাস ও করিয়া! চলিতেছে । উদ্ধাম বিশৃঙ্খলার অয-ব়কার চারি দিকেই 


টিভি পাদারডেছের দেখা বায়, মিথ্যার আবন্সণে সেই মেকি চলিতেছে এখন 
ইক তা ইন আতীরতাবাছের বামে এই যাহ গানে বব বিবেক? 
নিদ্বের কলঙ্ক নিজের অযোগ্যতা ঢাকিববার হত অভের ওপর . প্রাদেশিক সীমা নিধারণ ও 
কর্ম নিক্ষেপ ও মিথ্যা দোষারোপ এবং নিজের অযোগ/তার |. গণ-পন্ধিষদের অধিবেশন আরত্ত হইবার পূর্যদিন নয. 
ফারণে দেশের ও জাতিতর অবনতির দায়িত্ব লম্পূর্ণাষে অভের | হিপ্নীতে এক সম্মেলনে ভাষ! ও সংস্কৃতির ভিদ্তিতে প্রাছেলিকক 
স্কছধে ফেলিতে ইহারা বিশেষ কুশলী । কিন্ত প্রশ্ন এই যে | সীমা নির্ধারণের বিষয় আলোচিত হত্ব। ভাঃ পউভী সীভা-. 
তাহাতে এই অভাগা! দেশের ভবিষ্বতেত্ম পথ. কোন্‌ ভুখে র্লাষিয়া! এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিমি বলেধ থে 
চঙ্গিয়াছে ? জাতীরতাবানী বাংলার ভবিস্যতের . এফ প্রধান ভাষায় ভিভিতে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে পুদর্গঠন কিবা 
“অংশ ভাহাকেরই হাতে, ধাহাদের এই ছর্ভাপা জাতি নিজে: সমস্যাই গণ-পরিষদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কতব্য :হইবে। . 
ঘের প্রতিনিবিন্রপে পাঠাইয়াছে রা পদ্ধিষদে, কেজীয়:ও প্রদেশের, লীম! বখাযখ ভাবে নির্বারিত না.হইলে প্রারেশিক 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও গণ-পর্ধিষদদে। জাতীয়তাবাদী শ্বায়ত্রশাসন নিরর্ধক হইয়া .পড়ে-_ইহা, লকলেই: উপলগ্দি 
বাংলার প্রতিনিধি নির্যাচদ. হইরাছে সম্পূর্ণরূপে নেতৃবর্গের ক্হ্িতে আন্স্ত করিয়াছেন ।... ভাষা ও. বংদ়তির ভিত্তিতে 


বিশ বংলনব পূর্বে নীতির ্ষে্ে বাংলার আনন হিল ঈর্ঘ- গড়ি! উঠিতেপা্িযে। . 
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ভাঃ লীতারাহিয়! বলেন, যে সকল প্রদেশ সম্বন্ধে ফোন 
মতবিন্নোধ নাই সেগুলির তালিক! সম্বলিত একটি প্রস্তাব 
গণ-পন্দিষদের পূর্ণ অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং 
মাইনরিটি কমিটি, দেশীয় রাজ্য কমিটি প্রভৃতির সহিত এক- 
ধোগে যথাসম্ভব ভাষাগত ও সাংস্কতিক ভিভিতে আর্থিক ও 
বৈষয়িক সবরংসম্পূর্ণতা অক্ষ রাখিয়া! প্রদেশ গুলির সীম! নূতন 
করিয়া নির্ধারণ করিবার. জন্ত একটি কমিটি গঠন করিতে 
হইবে । ভাঃ সীতারামিয়! প্রস্তাব করেন যে এই সফল 
কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে । 
সীম! নির্ধারণ সম্পর্কে গণ-পরিঘদ যে সকল নীতি নির্ধারণ 
কিয়! দিবে অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে সেইগুলি বাস্তবে 
পরিণত করিতে হুইবে। 

সম্মেলনের সম্পাদক এশক্কররাও দেও বলেন যে ভারতের 
জন্ড যখন একটি নূতন রারব্যবন্থা। প্রদূত হইতেছে সেই সময়ে 
লোকে যুক্তিসন্মত কোন ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীম! নিধণরণের 
বিষয় চিন্তা করিবে ইহ] শ্বাভাখিক । এ যাবং ভারতবর্ধের 
প্রদেশগুলির সীম! এন্ধপ কোন ভিভিতে নির্ধারিত হয় নাই। 
বহু পূর্বে, ১৯২০ সালে, কংচ্ধেস ভাষা ও সংস্কতির ভিত্তিতে 
প্রদেশগুলির সীম! পুমনির্ধারণের নীতি স্বীকার করিয়া 
লইয়্াছে। কংগ্রেস নিজের গঠনবিধিতে এই সীমা মানিয়া 
লইয়াছে। ১৯৪৫ সালের নিবাচনী ইস্তাহারেও কংগ্রেস 
ঘোষণ! করিয়াছে যে জাতির অন্ততুক্ত প্রত্যেক অঞ্চল বৃহ্তর 
স্বা্ীয় কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া নিজেদের বিশিষ্ট জীবন ও 
জংস্কতির অনুসরণ করিয়া! চলিতে পারিবে । এই স্বাধীনতা 
ফংখ্েস বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। 

সন্মেলনে নিষ্মলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ঃ 

“যেহেতু ভারতের পুবতিন শাসকদের অপসারণ ও তাছা- 
দ্বের শাসিত রাজ্য খণ্ডিত করিয়া! ভারতবর্ধকে ইতত্তত ভাবে 
কয়েকটি এলাকার ভাগ কর! হুইয়াছে ; যেহেতু শ্বাতত্্র্-বিশিষ্ট 
ও সচেতন দুনির্দি& কয়েকটি রা লইয়! যুক্তরা& গঠিত হয়; 
যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের ভিতি প্রাদেশিক স্বায়ভশাসন ও স্বায়ত্ত- 
শাসিত প্রদেশগুলিকে উহার শিক্ষা, আইন, শাসন ও সংস্কতি 
বিষয়ক কত'ব্য যখোচিত ভাবে পালন “করিতে হইলে এক 
ভাষাভাষী ও এক সংস্কতিবিশিষ্ঠ অধিবাসীদিগকে লইয় 
: গ্রদেশগুলি গঠিত হুওয়! প্রয়োজন, সেইজন গণ-পরিষদ ও 
কেশ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি স্থানীয় সদন্তগণ এবং ভাষাগত ও 
সাংস্কৃতিক ভিভিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন প্রস্তাব সমর্ধনকান্ধী 
সংস্থাসমূছের প্রতিমিধিদিগের এই সপ্মেলদ গণ-পরিষদের নিকট 
প্রস্তাব করিতেছে, উহার বতর্মান পূর্ণ অধিবেশনে উপরোক্ত 
নীতি স্বীকার করিয়া! লইন্বা নুতন শাসনতন্ত্র প্রীত হওয়ার ও 
ভারত-্রিউশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ভাষাগত, 
সাংস্কতিক ও ভৌগোলিক ভিভিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের জন 
প্র্োজনীয় ব্যবস্থা! অবলম্বন করা হউক ।” 

সম্মেলনে ভাঃ জয়াকর, সন্ব সর্বপর্গী রাধাকফণ, জশহয়য়াও 
দেও, ভাঃ ভামাপ্রসা্ বুখোপাব্যায়, যুক্ত কে এম্‌ মুন্সী, 
ফে শান্তনদ। লাল! দেশযদ্ু গুপ্ত, কে মাধব মেনন, গোগীনাথ 





প্রবাসী 
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ঘরদলই, শেঠ গোবিদ্দদাল। আর আর দিবাকর, মস 
নিঙ্গলিঙ্গাপ্পা, চৌধুরী চরণ সিং, যুকুটবি্ারী লাল, রায় বাহাছুর 
সুরদ্্মিল, ভাঃ প্রসুপ্নচজ্জ ঘোষ, ডাঃ পি বি দেশমুখ এবং 
কে নেম্কট রাওকে (আহ্বায়ক) লইয়। একটি কার্ধকরী 
গঠিত হয়। 

বাংলার সমন্তা আলাদা । তাষা ও সংস্কত্ির ভিভিতে 
প্রাদেশিক সীম! নির্ধারিত হুইলেও বাংলার সীমা পুন- 
নিধণরণে বাধা পড়ে না ।" বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষ! 
ও সংস্কৃতি মূলতঃ এক হইলেও সান্প্রদারিক বিষের ফলে মনো- 
স্বভিতে যে বিষম পার্থক্য আসিয়াছে-_-এই অপ্রিয় সত্য 
অর্বীকার করিয়া লাভ নাই। নিম্নশ্রেমীর হিশ্ু-মুদলমানের 
আর্থিক সমস্ত এক, জীবনযাত্রার বরণেও কতকট! মিল তাহা- 
দের মধ্যে আছে, কতক শ্রেষীর মুসলমান এখনও কিছু কিছু 
হিন্দু আচার পালন করে সবই সত্য, কিন্ধ তথাপি দেখা 
গিয়াছে লীগপদ্থীদের মনের কোণে ভিন্ন ধর্মীর প্রতি যে বিদ্বেষ 
সঙ্গোপনে রহিয়াছে দুযোগ পাইলেই তা! উপ্র হইয়া উঠে। 
পরধর্মরি প্রতি হিম্তুর যে উদার সহনশীলতা আছে পৃথিবীর 
অপর কোন ধর্মের বেলাতেই তাহা! দেখা যায় না । হিন্দুসমাজে 
মধ্যযুগে যে ছমার্গ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বত'মান হূর্দশার 
জন্ত উচ্াই সর্বাপেক্ষা! অধিক পরিমাণে দারী। মুসলমানের 
স্পর্শে ছিন্দুর জাত গিয়াছে, হিন্ছুনারী অপঞ্ছতা হইলে সমাজে 
আর তাহার স্থান হয় নাই। এইছই পাপেহিন্দুর সংখ্যা 
ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে। নোয়াখালীর আঘাতের/পর হিন্দু 
সমাজ তাহার হৃত-চৈতন্ত ফিরিয়] পাইয়াছে / অপগতা 
মান্ী সমাজে স্থান পাইয়াছে এবং ধর্মান্তরে প্রায়শ্চিভ বিধি 
মনু সত্যই দিয়াছিলেন .কি না পঙ্িতেরা তাহাও সন্দিষ্$ 
চিতে দেখিতে জারম্ত করিয়াছেন। মহর সময়ে পরীষ্টবর্ষ ও 
ইসলামের জন্ম পর্যন্ত হুয় নাই, উহারা ভারতবর্ষে আলে 
নাই। আুতরাৎ ধর্মীস্তরকরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না, তার 
আবার প্রায়শ্চিভ কিসের ? 

বাঙালী হিশ্বর বর্জনলীলতা বন্ধ হইয়াছে, এবার তাহাকে 


* নিজস্ব বাসভুষিয় কথা চিত্ত! করিতে হুইবে। ভাষা ও 


সংস্কতিন নামে বাংলা অখও রাখিলে অবগ্থা কি দাড়াইবে 
তাহার কিছু পরিচয়, আমরা গত অংখ্যায় দিয়াছি। এই 
ভিভিতে বাংলার সহিত বিহার ও আসামের বাংলাভাষাভাষী 
অঞ্লগুলি সংযুক্ত করিলেও বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা বাড়ে না। 
মুসলমান সমাজে বাল্য বিবাহ, বু বিবাহ ও বিধবা! বিবাহ 
প্রচলিত থাকাতে জনসংখ্যান্বদ্ধির প্রতিযোগিতার হিন্ছু তাহার 
সহিত জাটিয়া উঠিতে পারিবে না, ১৯০১ সাল হইতে বাংলার 
সেলাস রিপোর্টগুলি ভাল করিয়া! দেখিলেই তাহা বুঝা! যাইবে । 
১৯৩১ ও ১৯৪১-এর সেম্সাসে ভুল থাকিতে পানে কিন্তু 
১৯০১ ১৯১১ ও ১৯২১-এর পেল্সাস মিথ্যা কথা বলিবে না। 

বাঙালী হিশ্ুকে তার প্রাচীন বাসভুমি' হইতে উচ্ছেষষের 
নোটশ রূগলিম লীগ দিয়া দিয়াছে, এই নোটিশ কার্ধে পরিণত 
করিবার বিধিমত্ত আয়োজনও দুরু হইয়া গিয়াছে । গণ- 
পছিষদদে এই লমস্তা উদ্বাপমের গ্রাকালেও ঘহি আমরা নীয়ব 


পো . বিবিধ প্রুসঙগ-__প্ণ-পরিবছে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত ২২৩ 


সি 
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অর্বশুদ্ব-_২৯৬ 


গণ-পরিষদ 
ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল এবং মুসলিম লীগের প্রবল আপতি 
উপেক্ষা করিয়! পূর্ধনির্দি& ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণ-পরিষদের 
উদ্বোধন হুইয়াছে। পার্লামেন্টে বিতর্কে রক্ষণশীল দলের 
নেতারা! লীগ-নায়কদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গণ-পরিষদকে 
একটা হিন্দু সম্মেলন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্ঠা 


ক্করিয়। দাবি তুলিয়াছিলেন যে এই পরিষদ কর্ততক রচিত 


্বা্রবিথি গ্রহণযোগ্য নছে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হউক। 
মিঃ চার্চিল, লর্ড উইনটারটন, লর্ড সাইমন এবং লর্ড টেম্পল 
উ্ভ (প্রাক্তন সার সামুয়েল হো ) কমন্স এবং লর্ভল সভায় 
লীগের হইয়া লড়িয়াছেন, কমন্স সভায় বিতর্কের সময় দর্শক- 
দের আসনে মিঃ দ্ধিত্নাও উপস্থিত ছিলেন । মিঃ আলেকজাগার 
এবং লর্ড পেখিক লরেন্দ উভয়েই, এই দাবির জবাব দিয়া 
বলিয়াছেন যে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব অন্থসারে গণ-পরিষদ 
কতৃকি নূতন রাষ্রবিধি প্রীত হইলে তাহা বিধিবহ্িভূতি হইবে 
মা, তবে মিঃ এটলীর ৬ই ডিসেশ্বরের ঘোষণা! অহ্সারে 


- মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অহুপস্থিত থাকিলে 


ভারতবর্ধের যে-সব অংশে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে উহ] 
কোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়! হইবে না। কমন সভায় 
বিতর্কের উদ্বোধনকালে সার াফোর্ড ক্রিপ্র্রও এই কথাই 
বলিয়াছেন । মিঃ আলেকজাগার বলেন যে সংখ্যালঘু সক্- 
দায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা যখাষখ ভাবে হইয়াছে ফি না, 
মৃতন রাষ্্রবিধি রচিত হইলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এ 
বিষয়ে সীমাহীন বিতর্ক চালাইয়! যাওয়া অপেক্ষা গণ-পরিষদ 
মবরচিত র্লাগ্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্ত কি 
বন্দোবস্ত করেন তাহা দেখিবার জন্ভ অপেক্ষা! করাই তাহার 
তে দুবিবেচনার কার্ধ হইবে । মিঃ আলেকজাগাবের উদ্ভি 


_ শ্রইকপ ৫ 


মনত্র-মিশনের পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, গণ- 
পরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর তাহাকে কার্ধকরী 


পোষ 


করার জন ব্রিটিশ গবন্ষেন্ট পার্লামেন্টের নিকট বিল 

সুপারিশ করিবেন। তবে ইহার পূর্বে ছইটি সর্ভ 

মানিতে হইবে । এ্রকটি হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
্বা্থরক্ষার জন শাসনতন্তের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা-_ 
মন্ত্রীমিশনের এই সর্ত' ভারতের প্রধান রাজনৈতিক 
ঘলগুলি মানিতে সম্মত হইয়াছেন । সেইজন গণ-পরিষদ্গ 
যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জঙ উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে সে 
বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ দেখি না । 

এই সময় মিঃ বাটলার প্রশ্ন করেন যে, গণ-পরিষদের 
ক্ষমতা কত দূর এবং তাহারা শাসনতন্ত্র পরিবত'ন করিতে 
পারেন কি না। 

মিঃ আলেকজাগার বলেন, আমরা মোটা মুষ্টভাবে 
কতকগুলি যে বূল জিনিষের খসড়া করিয়া! দিয়াছি, 
উপযুক্ততাবে নির্ধাচিত গণ-পরিষদের সদন্তর] যদি সে-সব 
বিষয়ে একমত হৃন তবে একট ভাল শাসনতন্ত্রই রচিত 
হইবে । তবে একথা ঠিক যে, পার্লামেন্টকে দ্ুপারিশ 
করার পূর্বে রচিত শাদনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে 

“কি ব্যবস্থা করা হুইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া! দেখিব। 

লর্ভস সভায় বিতর্কে লর্ড সাইমন নিষ্টলিখিত তিনটি প্রশ্ন 
করেন £ | 

(১) ১৬ই মে মন্্রীমিশনের যে প্রস্তাব পার্লামেন্টে 
উত্থাপন কর! হইয়াছিল তাহাতে ফি এই কথা বলা হুয় নাই 
ঘে উভয় সন্গর্ধায়কেই কয়েকা্ট মূল বিষয় মানিয়া লইতে 
হইবে ? 

(২) দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে অধিবেশন চলিতেছে 
লীগ-সদন্তেরা তাকাতে.যোগ দেন নাই, এই অবস্থায় উক্ত 
পরিষদকে মিশন-প্রত্তাবে বণিত গণ-পরিষদ বলিয়া! মানিয়া 
লওয়। চলে কি? মুসলমানেরা যদি শেষ পর্যন্ত উদ্ছাতে 
যোগদান না করে তাহা! হইলে এ গণ-পরিষদ কতৃক গৃহীত 
্বা্রবিধিকে ব্রিষশ গবর্থে্ট কি ভারতীয়গণ কতৃকি সকল 
ভারতবাসীর জন্ত প্রণীত তরাট্রবিবি বলির! স্বীকার কম্িবেন ? 

(৩) মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অন্সারেই দিল্লীর বত'মান 
গণ-পরিষদকে রা্রবিখি চন! করিতেই হইবে এমন কোন 
কথা আছে কি? মন্ত্রী-মিশন ভাবী রাষ্্রবিবির যে খসড়া তৈরি 
কমিয়] দিয়াছেন তাহা! অগ্রাহ করিয়া! নূতন ভাবে র্বাধ্রবিবি 
প্রণয়নের অধিকার গণ-পরিষদের আছে কি? 

লর্ড পেখিক লরেন্স উত্তরে বলেন, “ম্বাভাবিক অবস্থায় গণ- 
পরিষদের কাজ সম্বদ্ধে ষে সব প্রশ্ন উঠিয়াছে তার জবাব 
আমি দিব। মন্ত্রীমিশন ভাবী রাস্রবিবির যে মূল খসড়া 
করিয়া দিয়াছেন তদস্ুসারে নূতন রাহ্রবিধি প্রণয়নের অধিকার 
দিষ্লার বতনান গণ-পর্সিযদের আছে কি না এই কথা জিজাসা 
কর! হৃইয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে যে খসড়া দেওয়া 
হইয়াছে ভাহার বাহিরে কিছু করিতে হইলে উত্তর সম্প্রদায়ের 


বিবিধ প্রসঙ্-_মি এটলীয় ঘোষণা ও পরি 
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অধিকাংশ প্রতিনিধির সন্বতি প্রয়ো্ছন হইবে) তাহা ঘা 
পাইলে মন্ত্রী-ষিশনের প্রস্তাবের বাছিরে যাওয়া চলিবে মা। 
প্রস্তাবের ১৫ ধারায় উন্নিখিত বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে হইলে 
উভয় সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোট 
গ্রহণ জাবন্তক হইবে ।” 

মুসলীম লীগ গণ-পরিষঘ নিবচনে যোগ দিয্বাছিলেন, . 
কিন্ত লীগ-সদস্যের! গণ-পরিষদের অধিষেশনে যোগছানে বিরত 
রহ্য়াছেন, ইছাতে গণ-পরিঘঘকে সকল দল ও লক্প্রদদায়ের 
প্রতিনিবি বলিক! শ্বীকার করা যায় না এই কথ! নানিয়! 
লইয়াও লর্ড পেখিক লরেন্স জানাইয়! দিয়াছেন থে মন্ত্রী- 
মিশনের প্রস্তাব অন্সারে রা্রনিখি প্রণয়নের অধিকার 
বর্তমান গণ-পর্িষদের অব্যাহতই রহিয়াছে । পার্লামেন্টের 
বিতর্ক হইতে ইহাই পরিষ্কার হইয়া গেল যে, গণ-পরিষদের 
অধিবেশন স্থগিত থাকিবে না, লীগ উহাতে শেষ পর্যন্ত 
যোগদান না করিলেও যে র্বাষ্রবিবি প্রীত হইবে জাহান 
সংখ্যালঘুদের জন্ত কি বাবস্থা করা! হুইরাছে তাহাই বিত্রেচিত 
হইবে এবং ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধি ও সংখ্যালঘুদের . 
জন্ত রা্রবিবির মধ্যে সংযোজিত রক্ষাকবচ স্বটিশ গবন্দে্টের 
মনঃপুত হুইলে নবরচিত রাধ্রখিবি শিরোবার্য করিয়া লইতে 
আপডি হইবে না । তবে মিঃ এটলীর ঘোষণ! অন্থসারে এইটুকু 
কথা! রহিল যে, এই রা্রবিধি প্রণয়নে লীগ যোগদান না! করিলে 
লীগ-অধিকৃত অঞ্চলে অর্থাৎ পঞ্ধারে, বাংলায় ও সিদ্কৃতে উহা 
প্রযোজ্য হইবে না। 

মিঃ এটলীর ঘোষণা ও গ্রুপিং 

গণ-পরিষদের উদ্বোধনের প্রাকালে মিঃ এটলী বড়লাট 
এবং কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের লগুনে আমন্ত্রণ করিয়া 
ছিলেন। সেখানে কংখেসের সহিত লীগের মিটযাটের একটা 
চেষ্টা হুয় কিন্ত মিঃজিন্নার চিরাচরিত সংযত জিদের জন 
কোন মীমাংসা সপ্তব হয় নাই। লঙগন বৈঠকের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রপিং। শেষ পর্যন্ত মিঃ এটলী ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে এক ঘোষণায় বলেন যে, এ,পিং সম্বন্ধে 
ঠাছার] ভ্রিটেনের সর্বোচ্চ আইমজ্ের পরামর্শ লইয়াছেন। 
তাহাদের মত এই যে, সেকশনের অধিবেশনে উপস্থিত লদন্তদের 
ভোটটাবিক্যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, এ,পে প্রবেশ করা! 
না করা প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং এ্রপে প্রবেশ 
করিলেও নুতন র্লাগ্রধিধি অঙ্ছসারে প্রথম যে নির্ধাচন হইবে 
তদস্সারে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষ্ গ্রৎপ পরিত্যাগের নোটিশ 
দিতে পারিবে । মন্ত্রী-মিশনের মূল প্রত্তাবাকসার়ে এই নোটিশ 
অবষ্ঠত দশ বংসর পরে কার্যকরী হইবে । সেকসনে উপস্থিত 
সদন্তদের ভোটাধিক্যে গ্র,প গঠনের সিদ্ধান্ত হইলেবিওসি 
সেকসনের পক্ষে উহ! বাধ্যতামূলক হুইয়! ধরাড়ায় কারণ এই 
উভয়টতেই লীগ সদন্দের সংখ্যা অবিক। আলাম এবং 
শীমান্ত প্রদেশ গ্রুপে প্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র আপতি জাপন 
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ফরিয়াছে। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বল! হইয়াছিল যে ও সন্দ্ধে 
ভারতবাপীর়া ইচ্ছা করিলে ফেডারেল কোর্টের মিকট 
আগীল কম্িতে পারে । মিঃজিয্লা ইহাতে আপতি করেন 
জবং ভারত-সচিবও পরে লর্ডস সভায় বিতর্কের উত্তর দাম 
প্রসঙ্গে জানাইয়া! দেন যে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত তাহারাও 
. মাশিতে প্রন্থত নহেন, ত্রিশ গবর্থেষ্টের ব্যাখ্যাই তাহার! 
চূড়ান্ত বলিয়া! মদে করেন৷ 

: মিঃ এটলীর লংক্ষিগ্ত ঘোষণার শেষ জন্চ্ছেদটি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । উহাতে বল! হইয়াছে যে, ভারতবাসীদের একটা 
ঘড় অংশে প্রতিনিধিগণ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত 
থাকিলে যে রাষ্বিবি রচিত হুইবে তা! দেশের অনিচ্কুক 
অংশগুলির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। শশাখের 
ফরাতের ভায় এই উক্ভি ছু-দিকে কাটে । মূল গণ-পরিষদে 
যেষন লীগ অন্পন্থিত থাকিলে উহাতে গৃহীত রাষ্্রবিধি 
ঘাংলাট পঞ্জাব ও সিদ্ধুর উপর জোর করিয়া চাপানে! 
ছইন্তে না, তেমনি বি অথব! নি সেকশনে লীগ যোগদান 
করিয়! গণতন্ত্রবিরোধী রাইউবিথি প্রণয়নে উদ্যত হইলে উহা 
হইতে হিন্দু ও শিখ প্রতিনিবিরা বাহির হুইয়! গেলে লীগ-কর্তৃক 
ঘটিত রাষট্রবিবি হিন্দু ও শিখদের উপর প্রযোজ্য হইতে পারিবে 
না। আপাতদৃষ্টিতে মিঃ এটলীর ঘোষণা] লীগের অন্থকৃল বলিয়া 
মনে হইলেও বাস্তবিক উদ! তাহা নহে-_-মি; ছিন্ন এই সত্য 
উপলদ্ধি করিয়াছেন বলিয়্াই ইহার পরেও গণ-পরিষদে যোগ- 
ঘ্বানে সম্মত হুন নাই। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বণিত অনিচ্ছ ক 
অংশের অনিচ্ছা কি ভাবে প্রকাশিত হুইবে তাহা বল! ছয় 
মাই, সেখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে । সেকশনে নির্বা- 
চিত প্রতিনিবিদের ভোটে এই অনিচ্ছা নি্দি হইলে বাংলা, 
পঞ্জাব ও সিদ্ধু বাদ পড়িবে কিন্ত গণ-তোটে মত প্রকাশের 
ব্যবস্থ! হইলে পঞ্জাবে লীগের পরাজয় ঘ্টরার সন্াবন1 যথেষ্ট। 


কংশ্রেস, শিখ ও ইউনিয়নিষ্ট দলের মিলিত শক্তি এখনও 


সেখানে লীগের চেয়ে বেশী । 

এরই প্রদ্দেশগুলি আপাততঃ নূতন রারবিবির বাহিরে পড়িয়] 
গেলেও পাকিস্থান হইবে না। মন্ত্রীমিশনের ঘোষণার মূল 
স্তর ছইটি_ (১) ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইতে পারিবে না এবং 
(২) প্রতিনিধি সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দে্ হইবে । 
বিঃ জিব্বা হইটি পৃথক গণ-পরিষদ গঠনের যে দাবি এখনও 
জাকড়াইয়! রহিয়াছেন প্রথমটি দ্বার] তাহা! বাতিল হুইয়! 
যায়। ভারতবর্ধে “হাধীন ও সার্বভৌম” পাকিছ্থান প্রতিষ্ঠা 
হইবে না এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলিয়া দেওয়! হুইয়াছে। 
সুতরাং যে প্রদেশগুলি আপাততঃ বাহিরে থাকিবে লেগুলিকে 
কেন্দ্রীয় শাদন যানিয়! চলিতেই হুইবে, প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন 
লীগ-প্রদেশে ১৯০৫ সালের ভারতশাসন জাইনে চলিবে, 
অভাঙ প্রদেশ চলিবে ১৯৪৭ সালের দৃতন ভারতশাসন 
জাইনে। কেশ্রীয় সরকারের হাতে বর্তমানে যে ক্ষমতা 


রহিয়াছে নৃতন রা্রবিধিতে তাহা! কমিবার কথা, গুতয়াং দৃতন 
আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্বন্ধে লীগের আপতির 
কোন কারণ থাকিবে না । ভারতবর্ষ খঞ্ডিত হইবে না এই 
বূলনীতি ব্রিটিশ গবঙ্গেন্ট কৃতি স্বীকৃত হওয়ার পর লীগ- 
প্রদেশের পক্ষে দৃতন বেশ্জীয় গবর্থেনটকে অগ্রাহ করিবায় 
ক্ষমতাও থাকিবে না। অবস্থাষ্টী মযোটমা্ট এই দ্বীড়াইতে 
পারে যে বত্ানে যেখানে প্রাদেশিক শাসম চলে ১৯৩৫ 
সালের এবং কেন্দ্রীয় শাসন চলে ১৯১৯ সালের ভারতশাসন 
জাইনে, ভবিষ্যতে কিছুদিনের অন্ত বড় জোর তিনটি প্রদেশ 
শাদিত হইবে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে এবং 
কেন্ত্রীয় দরকার ও অপর সমস্ত প্রদেশ জন্থদরণ করিবে 
১৯৪৭ সাজের নুতন ব্রাগ্ীবিধি। নুতন ভারতশাসন আইন 
প্রধতিত হইলেই ইংরেজের ভারত-ত্যাগ সম্পূর্ণ হইবে, তখন 
“অনিফ্ছুক” প্রদেশগুলির অনিচ্ছা দূর করিবার ভার পড়িবে 
কেন্জীয় সরকারের উপর। কংগ্রেস এই দা্গিধ যথাযথভাবে 
পালন করিতে পারিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 
মিশনের প্রস্তাবে ম্যাকভোনাল্ডী বাটোয্ারার এক অভিশাপ 
/01£7089 গিয়াছে, পৃথক শির্বাচনের লে নৃতন র্া্রবিধিতে 
যৌথনির্বাচন প্রবর্তিত হুইলে দ্বিতীয় অভিশাপও দুর হইবে। 
সাম্প্রদায়িক সমন্ত! সমাধান তখনই সহজ হইয়া আসিবে। 


*্বাধীন ও সার্বভৌম সাঁধারণতন্ত্র”-_ 
ভারতবাপীর লক্ষ্য 
গণ-পরিষদের উদ্ছেন্ঠ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পঙ্ডিত জবাহ্রলাল 
নেহেরু নিন্নলিখিত প্রস্তাবটি উবাপন করিয়াছেন £ 

“এই গণ-পরিষদ ভারতবর্কে স্বাধীন সার্বন্োৌম 
সাধারণতন্ত্রত্রপে ঘোষণা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ 
কন্সিতেছে। ব্রিটশ ভারত, দেপীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারত 
ও দেশীয় রাজের বহিতূততি অপরাপর অংশ এবং অভাভ 
যে সমুদয় অঞ্চল স্বাধীন সার্বতৌম ভারতের অন্ততুক্তি 
হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া একটি বুক্তরা্র গঠনের 
সঙ্কল্প এই গণ-পরিষদ ঘোষণা করিতেছে। 

“ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততূক্তি অঞ্লসমূহ (তাহা- 
দের বতর্মান সীমানাসহ অথবা গণ-পরিষদ্ কর্তৃক 
নির্ধারিত সীমানাসহ অথবা শাসনতন্ত্রবণিত পদ্ধতি 
অন্থসারে গঠিত সীমানাসহ) আত্মকর্তৃত্বপীল অঞ্চল হইবে । 
উচ্ধারা অসংজ্িত ক্ষমতার অবিকারী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
উপরে অপিত ক্ষমতা ও মুক্তরার গঠিত হইলে শ্বভাবতঃই : 
যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য তাহাতে পিয়া! বতে” সে সমু 
ব্যতীত অপর সমুদয় শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবে। 

“স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় বুক্তযাধ, অঙ্গরা সমু 
এবং শাসনযন্ত্রের সময় বূলাধার হইতেছে জনসাধারণ । 
এই ফুক্তরাণ্্রে এবং অঙব্া্রসুনৃহে ভারতের জনগণের অর্থ- 


নৈতিক, রাহ্গনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভায়বিচার, 

সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ ও আইনের চক্ষে সমান 
. খ্যবহার পাইবার অধিফার থাকিবে । বাক্যের, ধর্মের, 

স্ব্ির, উপালনার, সঙ্ঘ-গঠনের ম্বাবীনতাও তাহাদের 

থাফিবে এবং সংখ্যালঘু অনএসর ও খগুজাতীয় অঞ্চল এবং 

অহুম্নত শ্রেমীগুলির জন্ভ উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা 

থাক্ষিবে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভুখও অখণ্ড থাকিবে । 

সভ্যন্ধাতির আইনকানুন জগ্ুসারে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে 

ভারতীয় যুক্তরাধ্রের সার্বতৌম অধিকার থাফিবে। এই 

জু-প্রাচীন দেশ বিশ্বের দ্বারে তাহার ভ্তাধ্য আসন লাভ 

করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণপাধনে ব্রতী 

হইবে ।” 

প্রস্তাবটি উখাপন করিয়া পঞ্জিতজী একটি উদ্থীপনাময়ী 
বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, “আমরা! এক নূতন যুগের 
সমীপবর্তাঁ হুইয়াছি। আমরা কি করিতে ইচ্ছা করি এই 
প্রস্তাবে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে । ভাব্রতের কোটি কোটি 
নরনারী তথা বিশ্ববাসীর সহিত জগ্তরের যোগস্থাপনই 
আকফাদের অভিপ্রায় । প্রস্তাবটি একট সঞ্চক্স-বাক্যের ছায়, 
এই সঞ্চ্প পালনে জামরা বদ্ধপরিকর । স্বতুর ছায়ায় আচ্ছাদিত 
পথ আমর! জতিঞম ক্রিয়া আপিয়া্ছি, প্রয়োজন হইলে 
আমর! আবারও সেই পথে চপিব। সর্ধশ্রেমীর দেশবাসীর 
যথাসন্ভব সহযোগিতা অর্জনের জগ আমরা অবঞ্চই সর্বপ্রকার 
চেষ্টা করিব কিন্ত আমাদের মূল আদর্শ, উদ্দেন্ত ও লক্ষ্য বিসর্জন 
দিয়! সে চেষ্টা করিব ন1।” 

প্রস্তাবট গৃহীত হইলে গণ-পরিষদে যোগদানে লীগের 
আপদ আরও ছুট হইতে পারে এই আশঙ্কায় ডাঃ জয়াকর 
উচ্ছা স্থপিত রাখিবার জন্ত অনুরোধ কপ্রিয়াছেন। কিন্ত গণ- 
পরিধদের প্রায় সকল সদণ্ডই উহা স্থগিত রাখিতে অনিচ্ছুক 
এই কারণে যে, নূতন রাষট্রবিধি প্রণয়ন আরম্ভ করিবার পূর্বে 
গণ-পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা! করা অত্যাবশ্যক । 
অভাভ উদ্দারনৈতিক নেতাদের মধ্যে সার গোপালম্বামী 
আয়েক্গার এবং সার আল্লাদী কষ্ণত্বামী আয়ার উহা সর্বান্থঃ- 
করণে সমর্থন করিয়াছেন । মহাত্মা গান্ধীও এই প্রস্তাব হুক্তি- 
লঙ্গত হুইয়াছে বলির! মত দিয়াছেন । 

কলিকাতা পুপিশ 

মিঃ জিন্ল। লগুনে জনদতায় বলিয়াছেন যে কলিকাতায় 
যেখানে মুসলমানেরা! সংখ্যালদু__তাহার! হিসাবে শতকরা! ২৬ 
জন- সেখানে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ কপিতে চাহিবে ইহ 
চিন্তা ফরাও তুল। কিন্ত কলিকাতা পুলিসের উচ্চতম পদগুলি 
কি ভাবে লীগ দখল করিয়া রাখিয়াছে তাহা! লক্ষ্য করিলেই 
বুঝা যাইবে যে এঁ যুক্তি কতটা ভিভিহীন, কেননা এখানেই 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু কমিবার প্রশস্ত ক্ষেএর তৈয়ার করা 
হৃইয়াছে। 





বিবিধ প্রসঙ্গ --কলিকাত। পুলিস 





৮৬ 
মুসলিম লীগের হাতে বাংলার গবন্দেন্টের রাজস্ব ও ক্ষমতা 
কিন্াপ সাম্প্রদারিক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কিছু" 
নিদর্শন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । সাম্প্রদায়িক স্বাখসিদ্ধির 
জন্ত সরকারী শাসনযস্ত্রেরে অপব্যবহারের প্রকষ্ঠ নিদশন 
কলিকাতা পুলিস। কলিকাতা পুধিস শুধু কলিকাতা৷ শহরের 
শাস্তিরক্ষার জন গঠিত হইয়াছে, প্রাদেশিক পুলিসের সহিত 
উহার কোন সম্পর্ক নাই। শহরে মুসলমান অধিবাসীর অন্ধু- 
পাত শতকরা যা ২৪ জন, কিন্তু পুলিশের উচ্চতম ক্ষমতাপূর্ণ 
পদ্দের প্রায় সব কয়টিই তাহাদের অধিকারে । থাটিতে খা্টিতে 
লীগের লোক মোতায়েন কর] ছাড়া কলিকাতাতেই অপর্যাপ্ত 
লত্রী, পেট্রোল প্রস্থতি প্রাপ্তির সুবিধাও রহিয়াছে, যাতায়াতের 
রাস্তাঘাট এখানেই সর্বাপেক্ষা স্ববিধাজনক, এখানেই লীগের ও 
গবন্থেন্টের প্রধান কেন, সুতরাং নেতৃত্ব ও তথ্বির উভয়েরই 
সুবিধা । 
কলিকাতা পুলিসের গঠনপ্রণালী এইব্প £ সকলেরপ্উপয়ে 
আছেন পুলিস কমিশনার; তার অধীনে বত'মানে ১৭ জন 





ডেপুটি কমিশনার আছেন £ 
ডেপুটি কমিশনার হেড কোয়াটারপ ইংরেজ 
্ ». (অতিরিজ্ঞ) »* 
» (স্পেশাল) ৪ 
সশস্ত্র পুলিস র্‌ 
রি পোর্ট . 
* (হই জন) সিকিউরিটি কণ্টেল রঃ 
রি স্পেশাল ব্রাঞ্চ রী 
রর পিসিভারশিপ ফিশ 
্ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট « 
টি এনফোদমেন্ট ্ 
রি পাবলিক তেক্কিল 
্ উত্তর খিভাগ মুসলমান 
রঃ দক্ষিণ বিভাগ ্ী 
্ স্পেশাল ব্রা (অতিরিক্ত) 
শান্তি পক 


ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের 
পদ ছুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । শহরের ২৫টি থান! ইহাদের 
অধীনে ; খানায় দারোগা মোতায়েন করা হঁফাদের কাছধ। 
ইফার পরেই গুরুত্বপূর্ণ পদ স্পেশাল ভ্রাঞ্চের অতিরিজ ভেপুট 
কমিশনার, শহরের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহের ভার ইহার উপর। 
এই তিন গুরুত্বপুর্ণ পদ্দই লীগের অধিকারে রহিয়াছে। 
দাঙ্গার পূর্বে উত্তর বিভাগের ভেপুট কমিশনারের পদে একজন 
অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কঠোর হস্তে 
দাঙ্গাকারীদের শায়েস্তা করিয়্! এক সন্তাহেরও কম লময়ের 
মধ্যে ইনি নিজ্ধ বিভাগেই শাস্ধি স্থাপন করেন । বলা আবষ্ঠক 
যে এই উত্তর বিভাগেই শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত কলাবাগান, 


২২৮ 


লালাধাগাম, ফুলবাগান, র্াজাবাজ্জার প্রতৃতি গুগার আড্ডা 
অবস্থিত। হঁহার শাসন লীগের মনঃপৃতি না হওয়ায় অবিলম্বে 
ইহাকে সরাইয়! এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে পাঠাইয়া দেওয়! 
হয় এবং উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদে জনৈক 
অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ মুসলমান কর্মচান্রীকে বেল পুলিস 
হইতে আনা হ্য়। এই পরিবতরনকে গুগারা জয়লাভের 
নিষর্শন বলিয়া! মনে করে. এবং নৃতন ডেপুটি কমিশনারের 
কার্ষভার গ্রহণের পর হইতেই আবার দাঙ! সুরু হইয়া যায়। 
খানাতজ্জাসী, গ্রেপ্তার, আসামী চালান ও প্রাথমিক তদন্তের 
পর আসামীকে রুক্তিদানের ক্ষমতা হুই বিভাগীয় কমিশনারের 
আছে এবং এই লব কাধেই দাঙ্গার পর হইতে বিষম পক্ষ- 
পাতিত্বের অভিযোগ পাওয়] গিয়াছে । 

উতর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারদের অধীনে 
ছই জন করিয়া! এসিস্টান্ট কমিশনার আছেন। দাঙ্গার সময় 
ইহাদের তিন জন ছিলেন হিন্কু, একজন রূসলমান ৷ সম্ত্রতি 
একজন হিন্দুকে সরাইয়! সান্প্রধায়িক হার সমান সমান 
করিয়া! লওয়া হইয়াছে । যেহিন্দু এসিস্টান্ট কধিশনারটিকে 
সরানো হুইয়াছে তিনিই দাঙ্গার সমর সবচেয়ে বেজ্ী সাহস 
ও নিয়পেক্ষ কতব্যপরারণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

অপরাধের তরস্ত্বের জন্ত কলিকাতা শহরকে সাতটি উপ- 
বিভাগে ভাগ করির] প্রত্যেকটিতে এক জন করিয়! ভিভিসনাল 
ভিটেকটিত ইমৃস্পেক্র মোতায়েন কর! হ্ইয়াছে। হঁহাদের 
সাত জনের মধ্যে পাচ জন মুসলমান, ছই জন হিশ্ছা। কোন 
মুসলমান এলাকার ছিচ্ছু ইন্প্পেক্টর নাই, কিন্ত হিন্দু এলাকায় 
ঝুসলমান ইনৃপ্পেক্টর আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের 
বেলায় এই পার্থক্য আরও দুম্পষ্ঠ। 

তারপর থানা অফিসার । দাঙ্গার সময় হঁছাদের সাস্দ্র- 


ঘায়িক অঙ্গপাত ছিল নিয়োক্তরূপ £ 

থানার নম্বর এলাকা ভারপ্রাপ্ত দারোগা 
এ ামপুকুর . হিন্দু 
বি জোড়াবাগান মুসলমান 
সি বটতল৷ রি 
ডি বড়বাজার রঃ 
ই ঘোড়াসাকো! হ্শ্ 
এক জুকিয়া প্ীট রি 
জি হেয়ার হ্বীট সুসলমান 
এইচ বৌবাজার হিন্দি 
আই সুচিপাডা মুসলমান 
জে তালতলা & 
কে পার্ক হী হিন্দি 
এল হোট্টিংল মুললদান 
এম কাশীপুর হিন্দু 
এরম চিৎপুর ্ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 
থানার নন্বর এলাকা ভারপ্রাপ্ত দায়োগা 
ও মাণিকতল! মুসলমান 
পি বেলেঘাটা ঞ 
কিউ এপ্টাললি হ্ন্মি 
আর বেনিয়াপুকুর মুসলমান 
এস বালিগঞ্ ছিন্ু 
টি ভবানীপুর 
ইউ টালিগঞ্জ মুসলমান 
ভি আলিপুর 
ভক্লিউ ওয়াটগঞ্জ ঞ 
ডন্লিউ ও পি এফবালপুর ্ 
এক্স গার্ডেন বীচ হ্ন্ছি 


শ্যামপুকুর, জ্োড়্াবাগান, বটতলা, বড়বাজার, নুকিয়। 
ছাট, মুচিপাড়া, কাশীপুর, চীংপুর, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ ও 
আলিপুর এলাকার হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক । এই 
১১ট থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে পাচ জন হিন্দু ছয় 
জন মুসলমান । 

তালতলা, মাশিকতলা, বেলেখাটা, এণ্টালি, বেনিয়াখুকুর, 
ওয়াটগঞ্জ এবং একবালপুর এলাকায় মুসলমান অধিবাসীর 
সংখ্যা বেশী । এই সব থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে 
এক জন মাত্র হিন্ছু। 

জোড়াসাকো', হেয়ার দ্ীট, বৌবাজার, পার্ক দ্বাট, হেহ্িংস, 
ভবানীপুর ও গার্ডেন নীচ থানার এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের 
লোক প্রায় সমান সমান | এই সাতটি থানার পাঁচটিতে হিন্দু 
অফিসার। 


দাঙ্গার সময় ২৫টি থানার মধ্যে ১৪টিতেই মুসলমান 
দ্বারোগা ফোতায়েন কর! হুইয়। গিয়াছিল, হিচ্ছু ছিল মাত্র 
১১ট থানায় । দাঙ্গার পর ইহার আরও পরিবত'ন ঘটিয়াছে, 
বতমানে ১৭টি থানায় মুসলমান ও মাত্র ৮টিতে হিন্ু অফিসার 
আছেন। অথচ কলিকাতার মোট অধিবাসীর তিন-চহুর্থাংশ 
হিচ্ছু। 

খানার মুসলমান দারোগায় জংখ্যা বাড়াইবার জভত 
যোগ্যতায় মাপকাঠি অনেক কমানে! হৃইয়াছে। আগে 
অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর ভিন্ন বড় থানার ভার অপরকে দেওয়া 
হইত না, ছোট থানায় অন্ততঃ স্থাস্ী ও অভিজ্ঞ সাব-ইনসপেষ্টর 
নিযুক্ত করা হইত। এই ছুই পদে মুসলমানের সংখ্যা কম 
বলিয়া! এ. এস. আইকে ক্স্থায়ী সাব-ইনসপেক্টগের পদে উন্নীত 
করিয়া তাহাফেও বড়বাহ্গারের ভায় থাঘার ভার দেওয়া 
হইয়াছে । বড়বাজ্জার শুধু কলিকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের 
স্বহৃ্ভম থানা । অযোগ্যতা এবং সাস্পরন্থাত্িক পক্ষপাতিত্ব 
আন্বকাল ফলিকাতা৷ পুলিসে উচ্চপদ-্রাপ্ডির শ্রেষ্ঠ সুপারিশ 
হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও অ্থযক্তি হয় ন!। 


পুপিসে পক্ষপাতিত্ব 

মুসলনান নিয়োগমাত্রেই আমাদের আপতি ইহা] মনে করা 
অযৌক্তিক । আমর] জানি কোন কোন মুসলমান অফিসার 
নিরপেক্ষতার সঞ্ছিত কর্তব্য পালন করিতে চাহিয়াছেন 
কিন্তু সাক্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উপরিওয়ালাদের জন্ত তাহ 
করিতে পারেন নাই। সাল্প্রণারিক খ্বার্থপাঁধনের সুবিধার জত 
অযোগ্য এবং অদাধু কর্মচারীদেরও উচ্চপদ্দে বহাল রাখায় 
আমাদের আপতি। 

শাস্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিসের জাচরণ সান্প্রদায়িক পক্ষ- 
পাতিত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিলে নাগরিক সাধারণের কি অবস্থা হয় 
কলিকাতার তিন-চতুর্ধাংশ লোক তাহা! মর্ষেমর্মে উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছেন । ২৫টি খানার ১৭টিতে মুসলমান 
অফিসার এবং াহাদের উপরিওয়াল! ছই জনই লীগওয়াল] | 
এই অবস্থায় থানায় এজাহার লিপিবদ্ধ করা, তদস্ত, খানাতল্জাসী, 
গ্রেপ্তার, জামিনে মুক্িদান, প্রাথমিক তদত্তের পর মুক্তিদান, 
পাইকারী জরিমান! প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব 
চলিতে পারে, চলিতেছেও । জভিযোক্ত| মুসলমান হইলেই নাম 
মান্জ অছিলায় পাইকারী হারে গ্রেপ্তার চলে অথচ বুসলমান 
এলাকায় হিন্দু নিহত হইলেও তার কোন প্রতিকার হয় ন!। 
১৬ই আগষ্ট হইতে এই যে পক্ষপাতিত্ব সুরু হইয়াছে আজও 
তাহা! অব্যাহতই রহিয়াছে । দৈনিক সংবাদপঞ্রগুলিতে এ 
সম্বন্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত কোন প্রতিকার 
হুম নাই। বরং দাঙ্গার সময় পুলিসের দায়িত্বপূর্ণ পদে এক়প 
কর্মচারীর জন্ুপাত যা! ছিল এখন তাহা আরও বাড়িয়াছে। 

পুলিস কমিশনারের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সকলের 
নিকট ক্রমশঃ নুম্প& হইয়া উঠিতেছে । মহরমের দিন শিয়া 
শোভা যাত্রাগুলি ধীর ও শান্তভাবে রাজপথ অতিক্রম করিয়াছে, 
কোথাও সাধাঙ্ছমাত্র গোলযোগও হয় নাই ; পথের ছুই পার্ে 
নিশ্চিন্ত মনে গ্রাড়াইয়া লোকে উহ! দেখিয়াছে। কিন্তু সারকুলার 
রোড ধনিয়া অপরাছে নুন্বীদের প্রায় লাখখানেক লোকের যে 
শোতাঘাত্রা বাহির হয় তাহাতে প্রায় সকলের হাতেই লাঠি ও 
মশাল ছিল এবং ইহার! বহুশ্বানে উপদ্রব হ্যাট্টি করিয়াছে। 
নিজেরা টিল ছুড়িয়! বাড়ীর লোকের নামে দোষ দিয়াছে এবং 
কোন কোনস্থানে আক্রমণও করিয়াছে । এই গোলযোগে অল্প 
সংখ্যক হিশ্ু এবং মুসলমান অ+হত. এবং নিহতও হয় । অথচ 
পুলিস কমিশনারের আদেশে আক্রান্তদের পাক়্াতেই ব্যাপক 
খানাতল্লাসী হইল, বহুসংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হুইল, অত্যন্ত 
চড়া হারে পাইকারী জরিমানাও বসিল। পূর্ব কলিকাতার 
এক্টালি, বেনিয়াপুক্র প্রভৃতি এলাকায় হত্যা ও স্বতদেহ প্রাপ্তির 
পরেও খানাতজ্জাসী, গ্রেপ্তার, পাইফান্ী জরিমান! প্রর্ঠতি 
কিছুই হইল না। মহ্রমের দিন হুপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় 
কংশ্রেসকর্মী ননী সেন নিহত হন, এই হত্য।রও ফোন কিনার! 
আছও হুইল দা এবং যে, অঞ্চলে দিবা দ্বিপ্রহরে ইহা ঘটল 
লেখানেও ফোন কিছুই হইল না। 

চি 


২২৯ 


একদিকে শহরের শান্তিরক্ষা অপয় দিকে সান্গ্রদাস্িক 
্বার্ধরক্ষা এই দোটানায় পড়িয়া! পুলিপ কষিশনার নিত্য দৃতন 
পথ অবলম্বন করিতেছেন এবং পরম্পর-বিরোধী আদেশ খন 
ঘন জারি হুইতেছে। দাক্ষার মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত 
দ্ারোগাদেয় আদেশ দেওয়া হইল যে দ্াক্গাকান্ীদের উপর 
বলগ্রয়োগ না করিয়া ভাঙার! যেন উহ্বাদিগকে মিঃ কথায় 
নিবৃভ করিবার চেষ্টা করেন । হুত্যাকাও শেষ হইয়া যাইবার" 
তিন সপ্তাহ পরে ৬ই পেপ্টেম্বর ইনম্পেক্টর ও সার্জেন্টর] অহ 
ব্যবহারে জন্থমতি লাভ করিলেন । টিল সম্বন্ধে প্রথমে আছেশ 
হুইল ইঞকখণ্ড বাড়ীতে পাওয়! গেলে তার হন কাহাকেও 
গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক দিন পরেই উহা 
বাতিল করিয়া ছুকুম হইল, যে বাড়ীতে ইন্টের টুকত়্া মিজিবে 
পেখানকার লোকজনকে গ্রেগডার করিতে হইবে । পূর্বে 
যেখানে বড় থানার তার অভিজ্ঞ ইনপ্পে্টর এবং ছোট্ট থানার 
ভার অভিজ্ঞ সাব-ইনম্পেক্টর ভিন্ন জার কাহাকেও দেওয়া হইত 
না, পেখানে এখন এসিস্টাণ্ট সাব-ইনস্পেক্উটর অর্থাৎ ছ্ডে 
কনেঞবল পর্যায়ের লোককে বৃহ্তম খানার ভার পর্যস্ত দেওয়া 
হইতেছে। ইঞার কারণ উচ্চপদ্দে মুসলমানের সংখ্যাঙ্গত]। 
থানার ভার বেশী করিয়! বুসলমান কর্মচান্সীদেই হাতে দেওয়ার 
জর্জ সমগ্র পুলিনবাছিনীর ঘোগ্যত। এইভাবে নামাইয়া আন! 
হইয়াছে । অকর্মশ্যতা ও পক্ষপাতিত্ব ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইবে 
তাহাতে বিশ্ময়ের কিছু নাই । এই ব্যবস্থায় শহয়ের শান্তিরক্ষা 
চলিতে পারে না, অথচ পুলিস কমিশনার পূর্বান্ক্ত নিয়পেক্ষ 
ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতেও অনিচ্চুক অথবা অপারগ । দুতরাং 
থানাগুলি লীগের হাতে রাখিবার জন্য তাহাকে ঘন খন মত 
পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন বঙ্গোবস্ত করিতে হইতেছে । 
বতর্মান থানার অফিসারের! শাস্তিরক্ষায় একেবারেই অক্ষম, 
পদে পদ্দে ইহা! প্রতিপন্ন হইতে দেখিয়া অক্টোবর মাসে পুলিস 
কমিশনার গোলযোপপুর্ণ কয়েকটি এলাকার থানায় ইনস্পেক্টন 
পাঠাইয়! উহাদের শক্তিত্বদ্ধি কিলেন ৷ এই শক্তিবৃদ্ধিও পরি- 
ক্গিত ভাবেই কর! হুইল যাহাতে লীগের শক্তি অব্যাহত 
থাকে ৷ মুসলমান যে অল্প কয়েকটি ইনস্পেকন্টর আছেন তাছা- 
দ্বিগকে বাছিয়া বাছিয়া মুসলমান এলাকায় মোতায়েন কর! 
হুইল। উত্তর বিভাগের মুসলমান ডেপুটি কমিশনায়ের বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ উঠিতে আরম্ত. করায় সেখানে একজন 
ইংরেজকে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনাররপে নিমুক্ত কর! হয় 
কিন্ত আন্দোলন মন্দীভূত হওয়া মাত্র তাহাকে বয়াইয়! দেওয়া 
হয়। দক্ষিণ বিভাগের ভেপু কমিশনায়ের বিরুদ্ধেও গুরুতয় 
অভিযোগ সংবাদপছে প্রকাশিত হইয়াছে, পুলিস কমিশনার 
তাহা! উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে । পুলিশের 
অত্যাচার রীতিমত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ওয়েলিংটন হ্বীর্টে 
পুলিস কতৃকি ধৃত লর্ীর উপর দণ্ডায়মান একটি লোক তিন জন 
পুলিন কর্মচারীর স্িলবারের গুলীতে নিহত হয় এবং ভিন 
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ব্যক্তি আহত হয় বলিয়! সংবাদপন্ে প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক . 


অবস্থায় এই ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদস্ব হওয়ার কথ|, কিন্ত 
কিছুই হয় নাই। উত্তর বিভাগের ভেপুষ্ট কমিশনার স্লখলে 
এক বাড়ীর অভ্যন্তরঞ প্রাঞ্ছণে প্রবেশ করিয়! এক উড়িয়া! মালীকে 
রিভলবারের গুলিতে নিহত করেন বলির! শিষ্ালদহ আদালতে 
অভিযোগ জাসে কিগ্তডু সরকারের বিনা অন্গমতিতে ভাহাকে 
অভিযুস্ত কর! ধায় ন1 বলিয্স। -ম্যাঙ্গিগ্রেট তাহাকে অব্যাহতি 
দেন। মামিকতল! থানার এক সার্ছেন্টের বিরুদ্ধে ঘরে চুকিয়া 
গুলিচালন! ও মারপিটের অভিযোগে মামল! চলিতেছে । এই 
সমস্ত ঘটনার পর পুলিসের স্বেচ্ছাচারিতা বঞ্ধ করিবার 
চেষ্টা না করেয়া বাংলা-সরকার যেরূপ আদেশ দেন 
তাখাতে উহান্ধের কোনও দায়িত্বের বাধা রহিল না। 
অস্বাভাবিক অবস্থাতে যে সময়ে সং্যমের প্রয়োজন সবচেয়ে 
বেশী সেই সময়ে এই শ্রেণীর ঢাল! হুকুষ পাইলে সান্প্রদায়িক 
বিষে পরিপূর্ণ পুলিশ কর্ষচারী জনসাধারণের নিকট অভিশাপ- 
স্বরূপ হইয়া! উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই মাই। 


শ্রমসচিব ও শ্রম-সম্বস্থীয় নীতির খসড়া 

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত-সরকারের শ্রমসচিব শ্রীমুক্ত 
জগজীবনরাম মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে 
সভাপতির কালে বলিয়াছেন যে, মানবসমাজ্জের় সুখ ও 
কল্যাণের মূলে শ্রমিকেরা রদদ জোগাইতেছে । তাহার! 
মাস্থষের নানা অভাব মিটাইতেছে। সেইজন্ত সমাজেরও 
কতর্বা যাহাতে এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাঞ্রা্ মান 
উন্নীত হয় তাহ! দেখা । এই সম্মেলনে ইওিয়ান জরগাজাইনে- 
শন অব ইগষ্ট্রীরাল এম্প্রয়ারপ, ইঙিয়ান ফেডারেশন অব 
এমন্লক্সারল, অল-ইঙিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংখ্রেপ, ইত্ডিয়ান 
ফেডারেশন অব লেবার-এর প্রতিনিধিগণকে শ্রমদন্বদ্বীয় 
আইনের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার আলোচনা করিতে জাহবান 
করা হইয়াছিল ৷ 

পরিকল্পনা্টতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিধানের 
এবং তাহাদের মানা বিষয়ে পারদর্শিতা বৃদ্ধির ও পরিণামে 
জীবনযাত্রার মান উপ্নত করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। 
পরিকল্পনাটি ইতিপূর্বে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের শ্রম 
মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। 

যুক্ত জগকীবনরাম বলেন, এই পঞ্চবাধিক পরিকজন! 
অগ্ৃদারে খণ্ড খণ্ড তাবে ধেন শ্রমবিষয়ক জাইন পাস নাহয় 
ও অমনোঘোগের সহিত শ্রমিক সন্প্রদায়েয় অবস্থার উন্নতিন্ন 


নামে খাপছাড়! ভাবে যাহাতে কিছু কয়! না হয় তাছারই . 


ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। 

তিনি বলেন যে ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রষিক সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জন স্বদ্ধ বয়সে পেনসন ও বেকার অবস্থার জঙ্ 
যে ব্যবস্থা আছে, ও 'সর্বনি॥ বেতন নির্ধারণের যে ন্বীতি 
আছে, আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা বাহাতে অবিলম্বে প্রব্ত'ম 


প্রবানী 


তত তাস ত৯৩৯ তাল পেত পাশ শিপ লাকী সি পালি পন শিপ পিত ৯০ প ০ ০ ০ ০০শশী শীতাতপ শপ পিসি পাপা পপ 
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করা যাইতে পারে সেই প্রচেষ্টার প্রয়োছ্দ ৷ যতটা সম্ভব এই 
উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জ্ত চেষ্টার ত্রুটি হইবে 
না। "আমি এই সঙ্গে জোর করিয়া খলি যে এখন আমাদের 
উৎপাদন কেবলই খাড়াইয়! তোলা প্রয্জোজম ।” 

দেশীয় শ্রমিকদের অবস্থা আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি বলেন 
যে আমাদের শ্রমিক সন্প্রদায় কাহারও হইতে এতটুকু পিছাইয়। 
নাই। তবে সমন্তার কথ! এই যে ভারতীয় শ্রমিকগণ উপযুক্ত 
শৃঙ্খলা, সরঞ্জাম ও সুসন্বদ্ধতার অভাবে উন্নতিশীল হইতে 
পারিতেছে না। আমেরিকানগণ যাহাকে বলে, “কায়দা 
(৮70৮ 109৭ ) তাহা আমাদের শ্রমিকগণের জানা নাই। 
যখন আমর! এই সকল ক্রটি সংশোধন করিয়া প্রচুর উৎপাদন 
করিতে পারিব তখন আমাদের জীবনযাঞ্জার মান আশানুরূপ 
উপ্নত করিবার স্বযোগ মিলিবে | “আমর! যদি উৎপাদন বৃদ্ধি 
করি, তবেই সাধারণ জদীর লোকের! ক্িনিষপত্র পাইবে। 
পৃথিবীর সমস্ত ধনিকই ভাল করিয়া উপলদ্ধি করিয়াছেন যে 
শ্রমিকগণই তাহাদের সবচেয়ে বড় খরিক্ছার, যদি তাহাদের 
ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়াইয়! দেওয়া না হয় তাহা! হইলে 
তাহারা জিনিষপত্র ইচ্ছান্রূপ বিক্রয় করিতে পারিবেন ন]। 
সুতরাং আমাদের বাণী হউক, জনসাধারণ ভয়ের ক্ষত! 
বাড়াও। 

“আমাদের কতৃব্য নির্থন্টের একটি প্রধান কথা হইতেছে 
অরমিকগণের জীবিকার মান বাড়ান। আমি করলার খনির 
শ্রমিকদের বেতন প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার জঙ্ত একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছি । এই কমিটি কয়লার খনির শ্রমিক ও অভ্ভাত 
শিল্পাঞ্চলের শ্রমিফগণের বেতন সম্বন্ধে যে অভিমত জাপন 
করিবেন আমি পরবর্তা কনফারেব্দে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া 
শ্রধিকগণের বেতন বিখেচন! করিব । 

“একমাত্র বেতনবৃদ্ধির ফলেই জীবনযাত্রার মান উন্নত 
হইয়া উঠিতে পারে। তবে যদি' বেতন বৃদ্ধির কারণে 
শ্রমিকেরা কাক কম করে তাহা হইলে তাহার] নিজেরাই 
নিজেদের বিপদ্ধ ভাকিয়া আনিবে । বেতন ব্বদ্ধির ফলে যদি 
তাছার! শিক্পব্রব্যাদি কিনিতে এবং অঙ্াভ সুবিধার জভ 
তাহ! ব্যয় করিতে না পারে তাহা! হইলে বেতন বৃদ্ধি বথ! 
হইবে। 

"আমি উৎপাদন ব্বদ্ধির উপর যথেঞ্$ জোর দিয়াছি, কারণ 
ইছার অন্তাবে বিপদের আশঙ্ক। জাছে। আমার একথা! অনেকে 
তুল বুঝিয়াছেন । এখনও পর্যন্ধ দেশে নান! প্রকান্ন শ্রমিক 
চাঞ্ল্য ও আন্দোলন দেখ! যাইতেছে । কিন্ত উৎপাদন হাস 
পাওয়ার ফলে আমাদের যতটা প্রয়োজন আছে সেই পরিমিত 
জিনিষ বাজারে কিনিতে পাইতেছি না । উদদাহরণস্বপ, কয়লার 
কথ! বরা যাইতে পারে । যি করলার উৎপাদন কম হয় তাহ! 
হইলে যানবাহন, বজবয়ন প্রস্তুতি হখাবখ ভাবে চালান সম্ভব 
হইবে না। ইহা! হইতে ইম্পাত, লিমেন্ট প্রসৃতিরও অনুপ 


পৌষ 


অভাব পড়িবে । ইন্পাত ও সিমেন্ট না হইলে কেবলমাত্র যে 
বাক়্ীঘর তোলা যায় না তাহা! নহে, ইফার অভাবে বৃহৎ শিক্প- 
গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং কলে আরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক 
নিষ্বোগও সম্ভবপর হুইয়া উঠিবে ন1।” 

জীবনযাজ্ঞার মানের উন্নতির দিকে নঙ্গর দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ঘায় সে 
দিকে বিশেধ লক্ষ্য রাখ! কর্তবা। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 
মান উত্নত করিতে না পারিলে মঞ্জুরী বৃদ্ধি বুথ! ত হইবেই, 
উহ! ক্ষতিকরও হইয়! উঠিতে পারে। শ্রমিকের মভুরী বৃদ্ধি 
অত্যাবশাক কিন্ত উহা! সুপরিকল্পিত তাবে না! হইলে উহার 
সবল অভি প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 

শ্রমে ও উৎপাদন শঙ্ডির নৃল্য বৃগ্জি প্রয়োজন এ বিষয়ে 
জামাদের দেশে হই মত থাকিতে পায়ে শা । কিন্তু আলভের 
অবকাশ বাড়াইয়া কেধশমাত্র ক্রয়-বুল্য বাড়াইয়া দ্রিলে এ 
দেশের শ্রমিকদ্দিগের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হইবে । এ কথা 
বাহার! বুঝিপ্লাও বুঝেন না৷ ভাছারাই শ্রমিকদিগের প্রধান 
শক্রু। শ্রীযুক্ত অগজীবনরামের উপদেশ তাহাদের কাণে 
কিন্ধপ ঠেকিবে তাছাই প্রশ্ন । 


সার্জেন্ট রিপোর্ট 

ভারত-সরকার সার্জেন্ট রিপোর্টের মূলনীতি এত দিনে 
স্বীকার করিয়া কাজ আরঞ্ করিয়াছেন । রিপোর্টের প্রধান 
প্রস্তাবগুলি কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ত প্রদেশসমূহকে 
নির্দেশ দেওয়া হ্ইয়াছে। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ বাদে আর সকল প্রদেশই এই পঞ্চবাধিক শিক্ষা- 
প্রণালী গ্রহণের জঙ্ঞ প্রস্তুত হইতেছে । কেছ্রের প্রত্যক্ষ 
শাপনাধীন স্থানগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
হইতেছে । ইহা ছাড়াও প্রাদেশিক সরফারগুলির পরি- 
কঙ্গিত প্রণালী ইহার সহিত সংযোগ করা হুইয়াছে। 
সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইতে আন্দাজ ১২৫ কোটি 
টাকা ব্যয় হওয়া জন্তব। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত 
অনুমোদন করিবার পূর্ধে কেন্দ্রীয় সরকার আর একবার 
বিষয়টিকে খুটিয়া দেখিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি 
কর্তৃক প্রেরিত বহ প্রস্তাব এখনও গ্রহণ কর! হইবে কিন! 
তাহা! বিবেচনাধীন রহিয়াছে । যাহা! হউক, লীম্রই সম্পূর্ণ 
স্থিরীকৃত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইবে বলিয়া জাশ! কর! 
যায়। পু 

প্রাদেশিক সরকারগুলিফে যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় 
ভাহা! এখনই আরম্ভ করিয়] দিবার নিদে্ি দেওয়া হইয়াছে । 
. টেকৃনিক্যাল শিক্ষা সন্বদ্ধে স্থির হইয়াছে যে, উচ্চ ধরণের 
টেক্নিক্যাল শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষস্থিত্রীর ট্রেমিং ব্যবস্থা এবং 
খাহার! বহুছগিন ধর্িয়! কাজ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে তাহাদের 
অভিজ্ঞতা অস্থসানে একে একে শিক্ষার সুযোগ কিয়! দেওয়া 
হুইবে। ও 


বিবিধ গ্রসঙ-_সার্জেন্ট রিপোর্ট 
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বুনিয়াদী শিক্ষ : প্রাদেশিক ও কেন্ত্ীয় সরকারের শিক্ষা 
প্রণালী অনুসারে নি্লিখিত ব্যবস্থাদি স্থির হইয়াছে £ 
(১) ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকা নিবিশেষে 


_সফলকে বিশান্ুলেয আবস্টিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা! (প্রাথমিক 


ও মাধামিক ছই-ই ) দেওয়া হইঘে। কিন্ত সকল প্রদেশে 
এই ব্যবস্থা হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিদ্ধু প্রদেশে 
এই সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত পিদ্ধান্ত করা হয় নাই। বিহার, 
উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, নুক্তপ্রদেশ এবং কেঞ্জীয় সরকারের শাসনাধীন 
অফলগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াী ( প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ) 
শিক্ষা ৬ হইতে ১৪ বংসর পর্যস্ত বয়সের বাগক-বালিক! 
নিধিশেষে দেওয়া হইবে । অন্ভান্জ প্রদেশগুলিতে ৬ হইতে 
১৪ বংসর পর্যন্ত সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা তাহ! 
পরিষ্কার করিয়' বল! হয় নাই । তবে ৬ হইতে ১২ বংসর বয়স 
পর্ষস্ত শিশুদের শিক্ষার কথা উন্লিখিত জাছে। প্রাদেশিক 
সর্কারগুলির শিক্ষাব্যবস্থার জঙ্জ মোটায়ুটি ভাবে ৫৬৯৫ 
কোটি টাক বায় হইবে । তাহার মধো কান্ধ আরম্ের 
জন ২০৫২ কোটি ও ধারাবাহিক খরচ ছিসাবে ৩৬৪৩ কোটি 
টাক! ব্যস্থ নির্ধারিত হুইয়াছে। চু 

(২) টেকুনিক্যাল ও কমার্শিয়াল শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত 
নিয়লিখিত উপায় অনুসরণ কর! হইবে £ 

প্রাধেশিক সরকারের সহযোগিতায় কেন্রীয় সরকার কম- 
বেগঈ। ৫০০ ছাআকে প্রতি বৎসর টেকনিক্যাল শিক্ষা ও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্ত বাহিরে পাঠাইবেন। একটি অল- 
ইঞ্ডিয়া টেক্নিকাাল এডুকেশন কাউন্দিল স্থাপন করা হুই- 
ম্াছে। ইহার কার্ধ হইবে বত'মানে কি প্রণালী ও পঞ্ছতিতে 
আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত তাহা স্থির করা । প্রাদেশিক 
সরকারগুলি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সহ্ছিত নিষ্নলিখিত বিষয় 
গুলি যোগ করিয়াছে-_ 

(১) ১৬০টি নৃতন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হুইবে। 
তাহার মধ্যে ১০৫টি জঁনিয়ার টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল 
স্কুল, ৩৫ট টেকনিক্যাল হাই স্কুল, ১৬টি পলিটেকনিক ও ৪টি 
এজিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন কর! হইবে । 

উপরি-ক্ত পরিকজনাগুলি কার্ধকরী করিবার জন ৭ 
কোটিটাকার অধিক বার হছইবে। প্রতি বংসরের চলতি 
ব্যয় ছিসাবে যো ৪*৪৩ কোটি টাকা পড়িবে এবং 
শেষ পর্যপ্ত উহ! কমিয়া ২১৪ কোটি টাক! ্বীড়াইবে। 
প্রা্থেশিক সরকারগুলির প্রস্তাব অনুসারে অর্ধ নিপুণ 
শিক্গী ও মিষ্রীদের, ফোরম্যানদের, ট্েকৃনোলছিষ্দেন উচ্চ 
এপ্রিনিয়ারীং শিক্ষার ছ্ছযোগ এমন ভাবে দেওয়া হইবে 
যাহাতে তাহার! পরে কলফারখানার দায়িত্ব লইতে পারে। 
সেই যে টেকনোলজিক্যাল ইনটিটউট সপন কর! 
হইবে তাহা! হইতে প্রতি বংসর হাতার এক্জিনিয়ার তৈয়ার 
হইতে পান্সিবে। ইহার গোড়্াপত্তনের 'জঙ ৩ কোট টাকা 
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সলাত পাপন 





এবং বাৎসরিক চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্ত ০৪৬ কোটি টাকা 
লাগিতে পারে । এই প্রতিষ্ঠানের কাজে বাঙ্গালোরের “ই্িরান 
ইনটিটিউট অব সায়াজ' ও 'দিঙ্গীর পঞ্গিটেকৃনিক্‌* সাহায্য 
করিবে । এই চারিটি প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারগুলির 
দ্বার! স্থাপিত কলেজ হইতে প্রতি বংসর ৪০০০ এন্নীয়ার 
বাহির হইবে । টেকনিক্যাল শিক্ষার শিক্ষকদের জঙ্ত ঠেকৃ- 
নিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেন্স স্থাপিত হইবে এই প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । ইহাতেও প্রাথমিক গোড়াপত্তনের জন্ত প্রায় 
সাড়ে আট কোটি টাকা ও বাংসরিক খায় নির্বাঞ্ছের জন্ত প্রায় 
৩ কোটি টাক! ব্যয় হওয়ার সপ্তাবন]। 

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্ত 
মোটের উপর ২৩ কোট টাকা বায় ( তাহার মধ্যে ১৬ কোটি 
টাক! গোড়াপওন ও ৭ কোটি টাক] বাংসপ্সিক ব্যয় ) পড়িবে । 

(৩) সাবালকী শিক্ষার জণ্ত যে ব্যয়-ভার প্রাদেশিক 
গবন্দেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাতে ২*১০ কোটি চাক! 
ব্যয় হইবে । ইহার শতকর! ২২ ভাগ প্র/দেশিক শিক্ষ! পরি- 
কজন! অহুসায়ে ব্যয়িত হুইবে। 

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার জঙ্জ মোটামুটি 
ভাবে ২'৫৪ কোটি টাক! ব্যয় হুইবে। দিগ্ীী বিশ্ববিদ্যালয় 
১১৪ কোটি, আলীগড় ৭০ লক্ষ ও কাশীহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পাপ্সিবে। হিন্দু বিশ্ববি্থ।লয় 
ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেডিক্যাঁপ কলেজ স্থাপনের জন্ত 
সাঞাধা পাইবে । “ন্যাশনাল ইনৃষ্টিটিউট অব সায়ান্স? বিজ্ঞান 
সথস্বীয় সকল ব্যাপারে ভারত-সরকারকে উপদেশ দিবে । 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্নতিক্পে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 
হইবে । 

পিিকপ্পন! প্রণালীর সহিত মাধ্াযমক শিক্ষার উন্নতিকর্ছে 
অব্যাপকদের ট্রেনিং বিদ)ালর, শিক্ষকদের ট্রেনিং বিদ্যালয় ও 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খ্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সফয়ের জন 


বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও যোগ কর! হ্ইয়াছে.। শ্ত্রীশিক্ষার 


দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হইবে । সরকারী শিক্ষা বিভাগ 
আরও কতকগুল বিষয় ইহার সহিত যোগ করিয়াছে । 
পোষ্-গ্রানুয়েট ছাত্রছাত্রীদের ছ্েনিং ও শারীরিক স্বাহ্য বিষয়ে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে । বিশ্বভারতীকে শিক্ষক ট্রেনিতের 
জন্ত অর্থসাহাযা দেওয়া হুইবে। দিল্লীর জামিয়ামিলিয়! 
ইস্লামিয়াফে সাহায্য দেওয়া! হইবে। 
সমবায় পরিকল্পনা সমিতির রিপোর্ট 

ভারত-দরকার কর্তৃক প্রতিঠিত সমবায় পরিকল্পনা সমিতির 
রিপোর্ঠ প্রকাশিত হ্ইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিক্সমাগুলিফে 
গণতান্ত্রিক ভাবাপন্্ করিয়া! তুলিবার় প্রধান উপার হইতেছে 
সমবায় সমিতি । বোদ্ধাই প্রাঙ্েশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
সন্ভাপতি প্রীয়ুত আর. দি, লরাভাইয়ের নেতৃত্বে ১২ জন সন্ত 
লইয়া এই কমিট গঠন কর! হইয়াছে । ইহার প্রদত্ত থে বিস্বৃতি 


| প্রবাসী 
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সানা শানে জন দেওয়া হইয়াছে তাহা! হুইতে 
জানা যায় যে, চাষবাস ও কলল-উৎপাদন, পশ্ডপালন, মাছের 
চাষ, কসল বিক্রয়, কৃঘিখণ এবং অবসর সময়ের উপজীবিকা- 
খবরাপ শিল্পব্যবসায় ও মফঃখলের খণ-প্রদান ব্যবস্থা, উপযুক্ত 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা গবেষণ! প্রভৃতি সব বিষয়েই রিপোর্টে 
আলোচন! কর! হুইয়াছে। 

এই কমিটি সমবায় সমিতির গণ্ীতে যে সকল কাখই 
পড়ে তাহার সকল কিছু লইয়া পরীক্ষা! করিয়া! দেখিয়াছেন 
এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সব ব্যাপারে উন্নতি করিতে পারা যায় 
তাছার জন্জ উইত পরিকল্পনার খসড়াও প্রস্তুত করিয়াছেন। 
কমিটির মতে পূর্ব ভুমিকান্বরূপ যদ্দি দেশে দায়িঘবোধসম্পন্র 
গণতান্ত্রিক সরকার ও শিক্ষ-প্রচার ব্যবস্থা ন! থাকে তবে 
সমবায় সমিতি কোনক্রমেই সাকল/লাভ করিতে পারে না) 

যদিও লষবায় শীতি অচ্ুসারে কাহাঁকেও জোর করিয়া 
সমিতিতে যোগদানে বাধ্য করা বাঞ্ছনীয় মছে তথাপি একথাও 
সত্য যে কতকগুলি বিষয়ে বাধ্যবাধকতার বিশেষ ভাবেই 
প্রয়োজন আছে । কমিটির প্রস্তাবিত উপায়ে সমবায় পরি- 
কল্পনাগুলিকে কার্যকন্মী করিয়া তুলিতে ৫০ কোটি ট্টাকা 
লাগিবে ৷ সমগ্র দেশের উন্নতির ক্সাবে এই টাকার জঙ্কটিকে 
মোষ্টেহই মোটা বলা যায় না। সমবার প্রথা অথনৈতিক 
সকল কাজের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া সরকার কর্তক যে 
পরিষাণ টাকাই সমবায় সমিতিযন উন্নতি সাধনে ব্যয় করা 
হউক না কেন, তাহা! জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিতে ব্যয়িত 
হইয়াছে বলিয়! গণ) হওয়া উচিত। এই কমিটির অুমোদিত 
কয়েকটি পঙ্থ! এইরাপ £ 

সমবায় সমিতি গঠনে সরকারী সাহায্য ও নির্দেশের 
প্রয়োজনকে অগ্রাহ কর! চলে না। যাহাতে দেশের জনমত 
সমবায় নীতির উপযোগী হইয়া উঠে তাছার জভ সরকারের 
একট! দায়িত্ব আছে। সমবায় সমিতি পরিচালনায় এমন 
ব্যবস্থ! থাকা চাই যাাতে »মিতির সরকারী কর্মচারীদের 
সহিত বে-সরকারী সদন্তদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
ও পরামর্শের প্রশত্ত ক্ষেত বিদ্যমান থাকে । 

প্রাদেশিক সর্কারগুলির একটি কর্তব্য জরীপ করিয়া 
দেখা যে কি পরিমাণ চাষযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় আছে 
এবং চাষবাস ও কসল-উৎপাধনে তাহার কতটা সন্ধ্যবহার 
কর! যাইতে পারে । জলসেচনের ব্যাপারটি একমাজ সরকার 
কতৃকিই পালিত হইতে পারে, কারণ সন্বকারী ব্যবন্থ! ও 
অর্থ সাহায্য ছাড়া নুশৃঙ্খলভাবে ইহা করিয়া! তোলা সম্ভবপর 
হুইয়। উঠিবে না। 

চাষবাসে ও চাষীন্স জীবনে সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে 
বন্ধার থাকে এইনপ সফল কার্খই সমবায় প্রথাদ্বারা সির 
হওয়া! উচিত এবং যাহাতে. সদন্তগণের বাসস্থানের উন্নতি কন 
যায় তাহার জঙডও একটি সম্গিতি স্থাপন স্বপ্ন উচিত। 


পোৌব 

. যাহাতে গ্রামগুলির অর্ধেক ও গ্রামবাসিগণের শতফয়। 
৩০ জন সুশৃঙ্খল সমবায় ব্যবস্থার অধীনে দশ বছরের মধ্যে 
আসিতে পারে তাহায় আয়োজন করা! শ্রকান্ত কত'ব্য। 

চাষের অন্ত বৃহৎ ক্ষেত্র গঠন করিলে বছ ব্যাপারে জআাশ।- 
প্র ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে । ইহাতে চাষী সম্প্রদায়ের 
ক্ষতিগ্রন্ত হইবার কোন সম্ভাবনা! নাই। ফল ও স্জীর 
চাষের ব্যাপারে উৎপাদন-ক্ষে্র বড় করিলে বিশেষ দুফল 
পাইবার আশ] আছে। অন্নণ্য-রক্ষা ও তাছাক়স বন্দোবন্ধের 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সরকারী দায়িত্বে হওয়াই উচিত। পঞ্ড- 
পালন-বিভাগ ও পত্তব্বা্থা-রক্ষা! বিভাগের কেঞ্াগুলি এমনভাবে 
বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয় স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক 
গোস্বামী তাহার সাহাষ্য পাইবার পুরোপুরি সুযোগ ভোগ 
করিতে পারে | সমবায় সমিতি কর্তৃক নিয়ছিত হঞ্ধ-সরবরাহ 
কেন্্রগুলি বিশিষঞ্ শহর হইতে ৩০ মাইল পরিবির মধ্যে হওয়া 
দরকার । শহরে ছুধ সরবরাহ ব্যবস্থ! চালু করিবার জন্ত 
অন্ততঃ ৩০০টি ছঞ্ধ-সরবরাহ সমিতির প্রতিষ্ঠা পাঁচ বছরের 
মধ্যে কর! প্রয়োজন । ইহার অন্ত প্রথমে যেব্যয় হইবে 
তাহা সম্পূর্ণ ও পরের বাৎসরিক ব্যয়ের অর্ধেক সরকারকে 
দিতে হইবে । প্রত্যেক প্রদেশে হাস-মুগাঁর চাষ ও পালন 
ব্যবস্থা করিবার জন্ত প্রাদেশিক গবর্শেমেন্টকে খরচ যোগাইতে 
হইবে । 

বিশ্রয়যোগ্য শহন্তাদি ও চাষবাস সঙ্্ধীয় জিনিষপজের 
বাৎসরিক উদ্ধৃভের শতকরা! ২৫ ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির 
সাহায্যে বিঞয় কর] যাহাতে সম্ভব হুয় তাছার জনও চে 
করার প্রয়োক্ষন আছে। 

সার! ভারতবর্ষের বিক্রয়ের সামঞ্জন্ত বিধানের জঙ একটি 
নিখিল-ভারত সমবায় বিক্রয়-সমিতি স্থাপন কর! উচিত । এই 
সমিতি সকল প্রাদেশিক সমবায় বিক্রয্ব-সমিতির সংযোগসাধন 
ও সামঞ্রন্ত বিধান কম্িবেন এবং অনেকটা ব্যাষের “ক্লিয়ার 
হাউসের মত চাষবাস সম্বন্ধীয় সকল প্রকার আদান-প্রদান 
রক্ষা! ও খোজ-খবর দেওয়ার কাজ কিবে। 

স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান, অবসর সময়ের 
উপজীবিকার জন্ক শিষ্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গৃহশিল্পের জন 
প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় উন্নতিবিধায়িনী সমিতি স্থাপন করা 
যাইতে পারে । 

প্রত্যেক শহরেই সমবায় ব্যাচ স্থাপন করা উচিত। 
প্রত্যেক সমবায় বিষ্তাগেই একজন করিয়া জ্রীলোক বিশেষ 
ক্ষর্ষচান্নী ছিলাবে নিয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ 
ইহাতে মিল] সমাজেত্র সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও তাহাদের 
সহযোগিতা পাওয়া সহজ হুইয়! উঠিবে। 

বিশ্বসভায় ভারতের জয়লাভ 

সন্থিঙিত জাতিপু প্রতিষ্ঠানের লাধায়ণ অধিষেশবে ফ্রান্স 

ও মেস্সিফোর প্রস্তাব আলোচনার্থ উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ গ্রতি- 
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নিবি সার হার্টলি শক্ষস জেনায়েল প্মাটসকে সমর্থন করিস! 
বন্তৃত! করেন। বিষয়টি স্থিয়তাবে বিবেচনার জঙ অন্থরোৰ 
জানাইয়া তিনি বলেন, “ইহার ফল ফি হইবে তাহা! প্রশ্ন নয় 
এই বিষয়ে আমাদের কি ক্ষমতা! আছে তাছাই বিবেচ্য । 
ভাবের আতিশয্যে একটা কিছু করিয়া বসা উচিত হইবে না।” 
ঘক্ষিণ- আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি স্মাটস গবর্থেটে যে 
ব্যবহার করিতেছেন বিশ্বসন্ভার প্রকান্ড অধিবেশনে তাহ মুদ্ি- 
সঙ্গত প্রতিপন্ন কর! সহজ হুইবে মা! বুবিয়াই ব্রিটিশ প্রতিনিধি 
সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে ক্ষমতা নাই বলিয়! ধুর! 
ভুলিয়া সমস্ত এড়াইবান়্ চেষ্ট! করিতে গিয়াছিলেন। কোন 
দেশের প্রতিনিখিই এই মনোভাব পছন্দ করেন নাই। বিষয়টি 
আন্তর্জাতিক বিচান্াদালতে প্রেরণ .করিয়! সমগ্র সমন্তাটিকে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে আইনের গণ্ডীতে লরাইয়া দেওয়ার 
যে চেষ্! জেনারেল ন্মাটস করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। 
মিশরের প্রতিনিধি হাসান পাশ! বলেন যে আন্তর্জাতিক 
বিচারাদালতে প্রেরণ করিবার কোন কারণই ইহাতে থাকিতে 
পারে না। সোভিয়েট প্রতিশিবিও ইহার তীব্র প্রতিবাদ 
করেন। শ্রীয়স্তা বিজয়লক্্ী প্ডিত সার হার্টলির উক্তির 
সমুচিত জবাব দেন । তিনি বলেন-_ 
ধক্ষিণ-আক্রিকা-সরকার যে বভভত। দিয়াছেন তাহাতে 
বণবৈষম্য এবং পুথকৃকরণের কথা শ্বীকার কর] হইয়াছে। 
তাহাদের এই ব্যবহার বিশ্বপড়ার মূল সনদের বিরোধী । 
এই অভিযোগের ধোর্জিকত! তাহাদের এই স্বীকৃতির 
দ্বারাই প্রমাণিত হুইয়াছে। 
বহু বংসর ধরিয়া ভারত-সরকার আবেদন জানাইয়াছেন, 
অভিযোগ করিয়াছেন, প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, আপোষ- 
মীমাংসার কথাও বলিয়াছেন। কিন্ত তাহাতে কোন 
ফল ন1 হওয়ায় ভারত-সরকার় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হন এবং পথবীর জনমতের সম্মুখে 
বিষয়টি বিচান়ের অভ আনয়ন করেন। কিন্ত দক্ষিণ- 
আক্রিকা-সরকার এখনও এসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা! অবলক্মন 
ফরেন নাই। বিশ্বসভার অধিবেশন চলার সময়ও 
তাহাদের এ অঙ্ভায় জাইন প্রণয়ন প্রচেষ্টা সাময়্িকক্ডাবে 
স্থগিত রাখার কথাও তাহারা বলেন নাই। দক্ষিণ- 
আফ্রিকার সরকার বিশ্বসভার সনদের মুল সত্যকে 
'অস্থীকার করিয়! তাহার অবমানন! করিয্বাছেন। 
ব্রিটিশ সরকার এধাবং বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও অভাভ 
কর্মচারীর বিত্বতি মারকৎ দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় 
বিদ্বেষের নিচ্গ! করিয়া আলিয়াছেন। এই অবস্থায় বিশ্ব- 
সভার সভা হিসাবে আমাদের যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, 
তাহ! আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে | নুতন পৃথিবীয় 
ভবিস্তং গঠনের দায়িত্ব আমাছেন্সই । আময়! ধদি প্রাচীন 
সংস্কার ও মত অন্থযাম্ী পথ চলিতে চেষ্ঠা! করি, তাহ 
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হইলে আমাদের দাক্জিস্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর 
হইবে। জক্ষ লক্ষ লোক কেবলমাত্র বর্ণ ও সপ্প্রদদায়ের 
দোষে সমাজের নিষ্নস্তরে থাকিতে বাধা হুইতেছে। 
তাহারা কহার! হুইয়! সুবিচারের আশায় আমাদের রুখের 
দিকে চাহিয়া! রহিয়াছে । কেবলমাজ জাঞ্জবিচারের 
ভিভিতেই আমর! পৃথিবীতে এক নৃতন ব্যবগ্ার প্রবর্তন 
করিতে পারি। ভারতের, এশিয়ার অঞ্জান্ত স্থলের ও 
আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ আজ সর্বপ্রকার বর্ণ- 
বৈষমোর বিরুদ্ধে তিজ্ঞ হ্ইয়া রহিয়াছে এবং দক্ষিণ- 
আফ্রিকায়ই বর্ণবৈষমোর নগ্ন রূপ প্রকটিত হইয়া পড়ি- 
য়াছে। 
ভাততের আভ্াস্তরীপ অনৈক্য সম্বন্ধে সার হার্টলি শক্রস 
বাহ! বলিয়াছেন তাহাতে তিনি নুরুচির পরিচয় দেন নাই। 
তিনি নিঞ্জেই জানেন যে, এই সকল অনৈক্য বাড়াইয়! 
তৃলিবার বাাপারে ব্রিটেন কি খেলা খেলিয়াছে । তথাপি 
এই সকল বিতেদের কথা বলিতে তিনি তাঙার মনের 
আনন্দ একটুও গোপন করেন নাই। এবিষয়ে পরিষদ 
কি মত গঠন করিবেন তাহা! আমি তাহাদের উপরই 
ছাড়িয়া দিতেছি । ভারত আজ স্বাধীনতার পথ ধরিয়া 
একাস্ধ চেঠীয় অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার আভ্যন্তরীণ 
সহজ্তভ অন্থবিধা! কা্টাইয়! উঠিবার জঙও সে প্রাণপণ চেষ্ঠা 
করিতেছে । 
যে সকল সদন্ত-রা& ভারতের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাপণ করির! শ্রীমুদ্ত1 পণ্ডিত 
সভাপতি ডাঃ ন্মাকের দিকে ফিন্সিয়। বলেন, “আপনাকে 
এবং এই পরিষদকে এই বিষয়ে কতব্য পালনের জঙ্গ 
ধঞ্বাদ দিতেছি । আমর! এ কথ! চিরদিন স্মরণ রাখিব 
যে সত্য ও ভায়ের পক্ষে পৃথিবীর সর্ধই চিন্নকাল সমর্থন 
লাভ সম্ভব। 
ভারতীয় প্রস্তাবে ত্রিষ্টেন ও আমেরিকার বিরেধিতাই 
সর্ধাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । গণতন্ত্রের ধজাধারী এই হই দেশ 
এখনও উনবিংশ শতাক্কীর শ্বেতপ্রাধান্ত ও অন্্রবলসন্ছল রাজ- 
নীতির মোহ ছাডিতে পারে নাই- পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা! অণ্ডত লক্ষণ। 


বিশ্বসভায় দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় সমস্যা 


নিউ ইয়র্ক যাত্রার অবাবহিত পূর্বে প্রতিনিধিদলের অধিনেত্রী 
উযুক্ত৷ বিজরলক্্মী এক বেতার বস্তৃতায় বলেন, 

“মাস্ুষের যে মূল অধিকার বজ্ার থাকার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়! হইয়াছিল দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ তাহা 
হইতে বঞ্চিত হইতেছে । ঘক্ষিণ-আক্রিকা প্রবাসী ভারতীয়- 
গণের উপর ঘে লকল নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা চুর করা ও বে 
সকল মৌলিক স্বার্থীনত। ভোগের অধিফায় তাহাদের আছে, 


প্রথাসী 
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তাছা যাহাতে তাহার! লা করিতে পারেন, ভারতীয় প্রতি- 
নিধিদল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে তাহারই প্রচেষ্ঠা 
করিবেশ। আমাধের বিশ্বাস ঘত দিন একটি জাতি অপর 
জাতিয় সহিত বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে তত দিন পৃথিবীতে 
স্াী শাস্তি প্রতিট্িত হইতে পায়ে ন!। 

শেষ পর্যস্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের এই উদ্দেন্ত ও আশা! 
সাফল্যলাতের সুযোগ পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
সাব-কমিটতে ও সাধারণ সভার এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে যে দক্ষণ-আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংশাকক্সে রিপোর্ট 
দাখিল করিতে হুইবে। ফিল্ড মাশাল জেনারেল শ্মাট্‌স্‌ 
প্রপ্তাবটির প্রচণ্ড বিরোধিতা! করিয়াছেন কি্ড শেষ পর্ধস্ত তাহার 
কোন জপত্িই চিকিতে পারে নাই। জেনাপেল প্মাট্স্‌ 
যে সকল মুক্তি ও দাবী তাহার ক্রসেলস বঞ্ততায় উল্লেখ করেন 
শরীযুক্তা পণ্ডিত তাহার প্রতিবা্ করেন। 

তিনি বলেন, “তিনি (জেনারেল ম্মাট্স্‌) বক্তৃতায় 
ঘক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমন্তাকে খরোয়া ব্যাপার বলিয়। 
দেখাইবার জন্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ? 
আমন গ্রহণ করিতে পারি শা। দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় 
সমস্ত তাঙছাদের ঘরোয়া সমস্ত! নফে । আমন! ইহাকে সমগ্র 
মানবজাতির সঙ্গে জড়িত অত্যান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত বলিয়। 
মনে করি ।” 

তিনি জেনারেল স্মাট্স কথিত ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক 
এসিয়া ও আফ্রিকাব!সীয শেতৃত্বের ধাবির আলোচন। প্রসঙ্গে 
বলেন, “হউরোপের বাহিরেও জগতে বছু দেশ আছে। 
তাহার দান শ্বেতাঙগদের অপেক্ষা কম নহে। এই ভাবে 
তাহাদের উপেক্ষা করা সম্ভব নফে। ভবিষ্যতের নূতন পৃথিবী 
গড়িয়া ভুলিবার জন্ত সমস্য জাতি সম-অংশীদার হিসাবে জহ্- 
যোগিত। করিবে --ইঞ্ছার উপরেই শান্তি নির্ভর করে। এই 
সহজ সত্য গৃহীত না হইলে মানবজাতির ভবিষ)ং অঞ্চকারময় 


ইয়া উঠিবে ।” দক্ষিণ-আক্রিকার দিকে তাকানোর আগে 


ভারতবধ নিন্ষের অস্পৃন্ণত৷ দুর করুক এই উদ্জিন্' জবাবে 
পীয়ক্তা! বিজয়লক্ত্ী বলেন, “ভারতের অন্ত শ্রেনীর সমন! 
জাতিগত সমভ্তা নহে। ফিদ্ভ দক্ষিণ-জাক্রিকার ভারতীয় 
সমগ্ভার মধ্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত জছে। ত্বকের 
বর্ণ শ্বেত নয় বলিয়াই সে শ্বেতজাতির গ্রভুত্ব মানিয়। 
লইবে শা।” 

পরিশেষে তিনি বলেন, “নারতবর্ধ দক্ষিণ-আক্রিকার 
নিপীড়িত জনগণের জন্মসূুমি- ইহাদের জভ বিশেষ ছয় অদ্ভব 
কর! ভারতবাসীর পক্ষে অঙ্বাভাবিক নে। 

১৩ই নবেশ্বয় তারিখে ফিন্ড মার্শাল ন্মাটস্‌ যে বিশ্বৃতি প্রদান 
করেন তাহাতে তিনি ভারতীয় প্রতিনিবিগণের বিত্বতিকে 
আক্রমণ করেম। তান্বতীয় প্রতিনিধি সায় মহান্নাজ! 
সিং তাহা প্রত্যৃতরে ঘলেন, “তিনি (জেলায়েল স্যাট্দ্‌ ) 


পা পি পচাত ৯তনক শি এল্দ লক ২ 


হয়ত সিন কারণেই বেশী চটয়াছেন যে, ্ষিখ-পশ্চিম 
আক্রিকাকে আত্মসাৎ ফরিবার জন্ত তিনি যে প্রস্তাব আনিয়া- 
ছেন, এপিয়ার এক প্রতিনিধি তাহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ 
করিয়াছেন | ফিল্ড মার্শাল-ন্মাট্‌স যে একা পড়িয়াছেন, 
তাহাতে আমি সহাহ্ৃতৃতি জানাইতেছি। একমাঞ ব্রিটেন 
তাকে সমর্থন করিয়াছে । হাজার হাজার আফ্রিকাবাশী 
তাহাদের দেশকে রিপাব্রিকে পরিণত করিতে চাহে ইহা! 
বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ ব্রিটেন ইউনাইটেড কিংডম ও দক্ষিণ- 
আফ্রিকার যোগাযোগ রক্ষার সর্বোৎকষ্ঠ স্ব বলিয়া ম্মাটস্কে 
যনে করেন।” 

ভারতীয় জাতিতেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়! ন্মাট্স্‌ বলিয়া 
ছেন যে যেহেতু ভারতে জাতিতেদ বতমান সেইজভ ভারত- 
বর্ধের দক্ষিণ-আক্রিকার বর্ণবৈধম্য নীতির সমালোচনা! করিবার 
অধিকার নাই, ইচ্ছার উত্তরে সার মহারাজ পিং বলেন, “ফিল্ড 
মার্শাল 'মাট্স্‌ ভাতের জাতিবৈষম্য ও তপশীলী সমন্তার 
কথ। তৃলিয়াছেন। কিন্ত তিনি জানিয়া রাখুন যে, ভারতে 
প্রত্যেক অধিবাপীর আইন, রাজনীতি, মিউনিসিপ্যাল ও 
ধ্যক্ত-স্বাধীনতা ব্যাপারে সমান অধিকার আছে ।” দৃষ্টান্ত- 
স্বব্ূপ তিনি বলেন, "ভারতের যে প্রতিনিধিদল জাতি- 
পুপ্রের অধিবেশনে গিয়াছে তাহার ২০ জনের মধ্যে তিনটি 
পৃথক ধর্মাবলম্বী ও বহু জাতির লোকই আছে। বত'মানে 
ভারতে কেন্ত্রীয় মন্ত্রীসভা ও অন্যান্য প্রত্যেক মন্ত্রীসভায়ই 
একাধিক তথাকখিত তপশীলী শ্রেঞ্জর লোক মন্ত্রীক্ষপে 
অভান্ মন্ত্রীদের সহিত সমমর্ধাদ1! সহকারে গুরুত্বপূর্ণ দণ্তর 
চালাইতেছেন ।..-কিজ্ড মার্শাল স্মাটস্‌ কি তাকার দেশে 
আফ্রিকান বা অগ্তাতত অ-ইউরোপীয়ানদের সম্পর্কে এইক্সপ 
কোন ব্যবস্থার কথ! বলিতে পারেন ? তাহারা কি ব্রিটিশদের 
সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার পাইয়া থাকে? 
সশ্মিলিত জাতিপুঙ্রের সম্মুখে তিনি যে প্রতিনিধিদল লইয়! 
আসিক়াছেন তাহার মধ্যে একজনও আক্রিকান প্রতিনিধি নাই 
কেন? আসলে জাবাদের মত তাহার সাহস নাই ।” 

তিনি আরও বলেশ, “ছুই জন ইউরোপীয়, ছুই জন যার্কিন, 
ছুই জ্বন এসিয়াটিক এবং ছুই জন আফ্রিকাণকে লইয়া! একটি 
প্রতিনিধি দল ( অবঞ্ত ইহার] ইউনিয়নের বাহিরেকরর লোক 
হইবেন) দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন কিয়! দেখিয়া আনন সেখানে 
কফি ঘট্টতেছে এবং সেখানকার আফ্রিকানদের সম্বন্ধে রিপোর্ট 
দিন। তাহা হইলে বুঝা! যাইবে দক্ষিণ-আজিকা| ইউনিয়নের 
সহিত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিক! মুক্ত হুওয়] উচিত কি না।” 

২৫শে নবেম্বর তারিখে জেনারেল স্মাট সের প্রদ 
বক্তৃতার প্রতিবাদপ্রপঙ্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি বিচারপতি চাগলা 
এক জবাব ছ্িয়াছেন। বিচারপতি চাগল! বলেন, “যাহার! 
এসিয়াবাসী নহে, এই ব্যাপারটকে তাহাদের মধ্যে সংখ্াম 
বলিয়া যনে করিলে ভূল কর! হইবে |" রাজনৈতিক ও আইন 


বিবিধ প্রসঙ্-_বিশ্বসায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ভারতীয় সস্তা 


হস 
কমিটির বৈঠকে ভিন বলেন যে, এই প্রথ্ের সাবানের উপনুই 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। 

তিমি আরও বলেন, “একথার্ট সর্বাগ্রেই শরণ রাখা 
কত'ব্য যে দক্ষিণ-আক্রিক! গবন্ধেপ্টের জরুতী অহ্থরোধ ক্রমেই 
তাহারা সেখানে পিয়াছিল। ঘরছাড়া জাশ্রয়প্রাথা হইয়া 
তাহারা সেখানে যায় নাই । কিন্ড মার্শাল শ্মাটুসকে আমি 
এইজন গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে তিনি আমাদের 
দেশীয় লোকদের একেবায়েই নিশ্চিহ্ন করিয়া] ফেলেন নাই |" 

অতঃপর বিচারপতি চাগলা বলেন, “জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে 
প্রতোকফটি দেশ অতলাস্তিক সনদ অন্ুপারেই যোগদান 
করিয়াছে । উক্ত সনদের চুক্তি সকলকেই মানিয়! চলিতে 
হইবে । একথা কি কেহ বলিতে চাছিবেন যে, স্বাক্ষরকান্ী 
কোন দেশ সনদের সর্ত না মানিলেও তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিগ্রতিষ্ঠানের নাই? 
অতলাস্তিক সমদের ভাষ্য যদি ইহাই হয় তবে উহ্নাকে একখানি 
বাজে কাগজ মনে করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেই জাপদ চুকিয়া 
যাইবে।” 

বিচারপতি চাগল! ইহার পর কমিটিকে উদ্বেশ করিয়া 
বলেন, “কেহ কি বলিবেন যে দক্ষিণ-আক্রিক দাসত্বপ্রথা 
প্রবতনি করিলেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করিবেন ন!? শুধু এইআন্ই ভারতীয় প্রতিণিবিগণ বারংবার 
খলিতেছে উহা! প্রধানতঃ রাজনৈতিক সমন্ডা, আইনগত প্রশ্ন 
নছে। সমস্তাটি নিতান্তই খরোয়া ব্যাপার কফিন! তাহ! আস্ত- 
তিক সম্পর্কের পরিণতির উপরই নিভ'র কিতেছে। 
সপ ও দৃঢ় ভাবে একথা বলা প্রয়োজন যে দক্ষিণ-আক্রিকার 
মত ভাতে এমন কোন আইন নাই যাহাতে অগুন্রত সন্্রদ্ধায় 
ও অষ্তা্ড অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে... 
ভারতে জহুন্নত সন্দ্রদায়কে যে সকল অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে দে সকল অধিকার যদি দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবালী 
ভারতীয়দের দেওয়! হয় তবে ভ্ভারতবর্ধ ইউনিয়ন গধন্দেন্টের 
স্ছিত মীমাংসার আলোচন! চালাইবে |” 

২৭শে নবেম্বর তারিখে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অধিনেঞ্ী 
আাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক ও আইনগত কমিটির বৈঠকে 
আফ্রিকার প্রতিনিধি মিঃ ছিটন নিকলসের বিন্ুতি ও বক্তৃতার 
প্রত্যুজরে বলেন যে, মিঃ নিকলসের মুদ্তিগুলি যেমন দুর্বল 
তেমনি আপত্তিকর । ঠাহাকে সবর্ধন করিয়া সোভিয়েট 
প্রতিনিধি ম' এগ, গামিকো। দক্ষিণ-আক্রিকাকে জাতিগত 
বৈষঘ্য প্রদর্শনের ছারা! সন্মিলিত-জাতি সনদের চুক্তি লঙ্ঘন 
করিয়াছে বলিয়! অভিমুক্ত করেন । বক্তৃতার শেষে সোভিয়েট 
প্রতিনিধি প্রীযুক্তা পঙ্িকে করমর্দন কছিয়া জানান যে, 
তিনি ভারতীয় পক্ষ সমর্থন কছিক্া! কোট বেন । ট 

অতঃপর রাজনৈতিক ও আইন কমিটর বৈঠকে মেঙ্সিকো 
ও ক্রান্গের পক্ষ হইতে উত্াপিত একটি প্রস্তাব ২৪-১৯ ভোটে 


২৬৬ 


০ শা শশা পালিত লালিত ৯ ০৯ লি ৮ কি ত১ ক হা 


গৃহীত হয়। তাহাতে ছি হর বে উতর বেশকে অর্থ ভারত | 


ও আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকলে রিপোর্ট দাখিল করিতে 
হইবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরেও অনেকেরই সংশয় 
ছিল ঘে প্রপ্তাবট সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত 
হইবে কিনা । কারণ এই সভভাতে যদি প্রস্তাবটি ছুই-তৃতীয়াংশ 
তোট্টের আবিক্যে গৃহীত নাহয় তবে উহা! বাতিল হইয়া! 
যাইবে । কিন্তু ফিল্ড মার্লাল স্মাটসের হূর্তাগ্যক্রমে প্রস্তাবটি 
সাধারণ সভায় ৩২-১৫ তোটে গৃহীত হইয়াছে । 


দক্ষিণ-আফ্রিকার শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্বেত 


স্বেচ্ছাচারের অস্ত্র রূপে ব্যবহার. 


ঘক্ষিণ-আফ্রিক! ইউনিয়নের শ্বেত স্বেচ্ছাচারের একটি 
প্রধান অন্ররপে ব্যবহার করা“হইয়াছে ইহার শিক্ষাপদ্বতিকে। 
ঘক্ষিণ-আক্রিকার ক্লকার অধিবামীদের অন্ত যেকপ শিক্ষা- 
ব্যবস্থা আছে তাহাকে দুশিক্ষা তে! কোনক্রমেই বল! চলে 
না! বরং যাহাতে কৃষকায় বালক-বালিকাগণ ভবিস্মাতে দক্ষিগ- 
আফ্রিকার ক্রীতদাস হুইয় উঠিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা 
হইয়াছে । দক্ষিণ-আক্রিকার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মালান 
একদা জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের জন- 
সমাজ যজি শিক্ষিত হয় ও জ্ঞান লাভ করে তাহা? হইলে ইউ- 
রোশীয়দের সহিত ভ্ঞানবুদ্ধির সমপর্ধায়ে ফাড়াইয়া তাহার! 
ইউরোপীয়দের চেয়ে অধিকতর দৃচতার সহিত প্রতিদস্থিতা 
করিতে সমর্থ হইবে। 


কোন দেশ একটি প্রধান সম্প্রদায়কে ইচ্ছাপূর্বক জোর 
করিয়! জীবন-সংগ্রামে অপরিছ্ার্য যে শিক্ষা তাহা হইতে 
বঞফ্িত করিয়া! মাহুষকে অসহায় করিয়! রাখিবার চেষ্ঠ! করিতে 
পারে ইহ! বিশ্বাস করাও কঠিন; কিন্ত দক্ষিণ-আক্রিকায় ইহাই 
ঘটিতেছে। কোন লোক বদি দক্ষিণ-আক্রিকায় সপ্তাহ কয়েক 
মাত্র কার্টাইয়া আাগেন তাহা হুইলেই বুঝিতে পারিবেন যে 
সত্যকে কেন কল্পনার চেয়ে বেলী অদ্ভূত বল হয়। 

ইউনিয়নের চারিটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই ইউরোপীয় 
ও এশিয়াবাসীদের জন্জ আলাদ| বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। 
প্রত্যেক শ্বেতকায় সন্প্রদ্দায়ভূক্ত বালক-বালিকাদের (১৬ বছর 


পর্যন্ত) বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া. 


হুয়। তাহা! ছাড়া, কতকগুলি প্রদেশে বাধ্যতামূলক মা 
হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষাও বিনা বেতনে দেওয়া! হয়। ছাত্র- 
থেক বিনা পদ্বসায় পুত্তকাদি সরবরাহও করা হুয়-_ছাত্রাবাসের 
সুবন্দোবস্তের কোন ভ্রটি নাই। পয়সার অন্তাব অথবা দুল 
হইতে বালস্থানের দুরত্ব কিছুই তাহাদের শিক্ষালাভের প্রতি- 
বন্ধকতা করিতে পারে না। 

এ্রশিয়াধাণী সম্প্রদায়ের জঙ্ কিন্ত এ ধরণের কোন ব্যবস্থাই 


১৩৫৩ 
নাই। আজি; লামািজম পরিমাণের একা প্রয়োজনীয় 
প্রাথমিক-শিক্ষাও তাহাদের জন্ত বাধ্যতামূলক নছে। থে 
সামাঙ্ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এই ক্কফফায় ভ্রীতদাল সম্প্রদায় 
তাহাদের জ্রীতদাপত্বের কতবব্য সম্পন্ন করিবার জঙ্ড পটু হুইয়। 
উঠিতে পারে সেইটুকুর বেশী শিক্ষা তাহাদের দেওয়! হয় না। 

ঘক্ষিণ-আক্রিকার কৃষ্ণকায় সন্প্রদায়ের সামা থে কয়েকটি 
শির্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহার ব্যয় ইউনিয়ন গবর্থেন্ট বহন 
করে না। ছাত্রদের কাছ হইতে যে বেতন পাওয়া যায় তাহ! 
হইতে অথবা কোন উদার মিশনারী সন্প্র্ধায় বা কোন কৃফকায় 
সম্প্রদায়ের নিজ ব্যয়ে এই সমস্ত স্কুল প্রতিটিত। ভার্ধানে 
ভারতীয়গণ নিজেদের উৎসাহে যে শিক্ষা-প্রতি্ানগুলি স্থাপন 
করিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি একট উন্নত ধরণের শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্তু ই? হইতে যেন এ কথা! 
মনে না করা হয় যে দক্ষিণ-আফ্রিকার গবন্মেন্ট ক্কষ্কায় 
সন্প্রধায়ের শিক্ষালাভ গুনজরে দেখিয়। থাকে । বরং গবন্থে্ট 
কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের শিক্ষার উৎসাহ নিবাইয়! দেওয়ার 
চেষ্টাই শর্ধপ্রকারে করিয়া থাকে । আক্রিকায় শিশুদের মধ্যে 
শতকরা ৬৬ জনের বেন শিক্ষালাতের দ্ুযোগই পার না। 
যাহার! পায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪ জন পঞ্ষমান 
(01898 6$9 ৪1800810 ) পর্ধস্ত পৌছায় নাঁ। ১৯৪৩ 
সালে জক্রিকাতে মাত ১৯৩ জন প্রবেশিকা বাপ পর্যস্ত 
পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল । শতকরা হিসাব করিলে দেখ! 
যায় তাহা! জনসংখ্যার '০৩৫ট মাত্র। শতকর! ৯০ জন 
ক্কফকায় ও এশিয়াবাসী সম্প্রদায়েরই ছা স্কুলে ভর্তি হুয় বটে, 
কিন্ত তাহার মধ্যে শতকরা! ১০ জনও তৃতীয়মান (0189১ 111) 
পর্যন্ত পৌছায় না। 

১৯৪৫ সালে ইউনিয়নের ফোর্ট হেয়ারে অবস্থিত কলেছ্গ- 
গুলিতে কৃফকায় সম্প্রদায়ভূক্ত ৫০৭ হন ছাত্র ভর্তি হইতে 
পিম্বাছিল। তাহা মব্যে ২৭০ জন আক্রিকান ও বাকী 





. সকলে অন্ভা্ স্বফকায় সম্প্রদায়ের ছাত্র । ক্ৃফকায় বলিয়া 


ইহাদের কাহাকেও কলেজে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। 
জেনারেল স্মাট্‌সের “উদার নৈতিক" গবর্মেন্টি এই বলিয়! সাফাই 
গাহিয়াছেন যে ক্ৃফকায়দের শিক্ষা-বিত্রা্টের জন দাসী 
অর্থাভাব। কিন্তু শিক্ষ-সন্বন্ধীয় যে বিভাগীয় রিপোর্ট পাওয়! 
গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ইউয়োপীয়দের শিক্ষার 
ব্যয় কফকায লম্প্র্ায়ের জঙ মাথাপিছু যে ব্যর হয় তাহার 
দশ গুণ। ইহাই কি অর্থাভাবের নমুনা ? 

শিক্ষাসন্বস্বীয় বিভাগীয় কমিটি পরিষ্ষারই বলিয়াছে যে, 
সাদ! চামভার শিশুদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাছাতে 
তাহার! প্রতু সমাজের উপযুক্ত হুইয়! উঠে এবং ফাল চামড়ার! 
শিক্ষায় যাহাতে তাহাদের পঙ্ষতলে থাফে সেই ধরণের 
শিক্ষা-বাবস্থা ₹ৃফফায়দের অত ঠিক করা হুইয়াছে। 


মহিষমর্দিনী 


( তৃতীয় প্রকরণ ) 
ভ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


দুর্গাদেবী মহ্ষমদিনী-রূপে ভাবিত ও পৃজিত হইয়। 
আমসিতেছেন। এক অহ্ংরর আকার মহিষের তুল্য ছিল, 
অথবা সে অন্থর মহিষের আকার ধরিতে পারিত। দেবী 
তাহাকে শুল থার! বিদ্ধ করিয়াছিলেন। 
দেবী রুগ্রের শক্তি, রুদ্রাণী। দেবের যে রূপ, যে গুণ, 
ষে কর্ম, যে আযুধ, যে বাহন, দেবীর তাহাই । রুদ্র ভয়ঙ্কর 
দেবতা । রুদ্র নামেই প্রকাশ, তিনি মানুষকে বোধন 
করাইতেন। ( রোদয়তি মন্থষ্যান্--ভানঞ্জি দীক্ষিত )। 
খগ.বেদের-আধগণ এক সংক্রামক রোগে আক্রাস্ত ও আর্ত 
হইয়া মনে করিতেন, রুদ্র সেই রোগের কর্তা, তাহার নিকট 
রোগের ভেষজ আছে, তিনি প্রসন্ন হইলে মহামারী উপশান্ত 
হইবে। খগবেদের অপ্তিম কালে সেই রুদ্র, শিব. ( মঙ্গল- 
- ময়) হইয়াছিলেন। যছ্ুর্বেদে তিনি মহেশ্বর, মহাদেব, সব, 
ভব ইত্যাদি অনেক নাম পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া 
কুদ্রদ্দেব শিব হইলেন, কেমন করিয়াই বা মরুৎগণের পিতা 
' হইলেন, ইত্যাদি বিচিআজ পরিধঙন হুইল, তাহার সমাক্‌ 
আঙপ্দোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। এখানে সংক্ষেপে 
যৎকিঞিৎ লিখিতেছি। 
মুগ নক্ষত্রে কুদ্রের “অধিষ্ঠান। অতএব মগ নক্ষত্র 
নিরীক্ষণ করিতে হইবে। 
নক্ষত্রকে কালপুরুষ বলি। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে 
ভোর ৪ টার সময় এই নক্ষত্র উঠিতে দেখা যাইবে। 
তদনস্তর উদয়-কাল মাসে মাসে ছুই ঘণ্টা পিছাইতে 
পিছাইতে আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১২টার সম 
এবং অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টার সময় এই 
নক্ষত্বের উদয় দেখ! যাইবে। মাঘ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে 
রাত্রি ৩টায়, চৈত্র মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১১টায় এবং 
জ্যোষ্ঠ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টায় অন্ত যাইতে দেখা 
যাইবে । কালপুরুষের মন্তকে তিনটি ছোট ছোট তার! 
ত্রিকোপাকারে আছে। জ্্যোতিষে নাম মগশিরা বা মৃগ- 
শীর্ষ । ছুই বাহুতে দুইটি, ছুই পদে দুইটি বড় বড় তার! 
আছে। দক্ষিণ বাছুর তার] উজ্জ্বল তাত্রবর্ণ, জ্যোতিষে 
॥ ইহার নাম আর্্া। কটিতে তিনটি তারকা এক তিধক্‌ 
রেখায় আছে। নাম ইন্বকা। ইছাদের নিকটে আর দুইটি 
ভারা আছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট। কটির দক্ষিণে ও 
মধ্যস্থলে তিনটি তারা আছে, মধ্যে্রটি এক নীহারিকা, 
কু শ্বেত মেধধণ্ডের মত দেখায়। এই তিন তারাকে 


ধাঙ্গালা ভাষায় আমরা এই 


কালপুরুষের বস্থাঞ্চল বলা যাইতে পারে। (এই তিন 
তারায় রুদ্রের জ্যোতিলিঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল )। এই তেরটি 
তারা আধার করিয়া রুদ্রের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। কাল- 
পুরুষের পূর্ব দিকে বক্রাকারে ছয়টি তারায় হরধ:, 
জ্যোতিষে নাম পুনর্বস্থ । এই ছয় তারার দগ্গিণ-পূর্ব দিকের 
তারাটি অতিশয় উদ্ভ্রল। আকাশে ইহার তুল্য উজ্জল তারা 
আর একটিও নাই। জ্যোতিষে ইহার নাম ব্যাধ বা! মৃগ- 
ব্যাধ। সেখানে ছায়াপথ অর্থাৎ স্ুুরগঞ্গা তির্ধক্‌ ভাবে 
উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হষ্টয়াছে। কালপুরুষের পশ্চিম দিকে 
কতকগুপি ছোট ছোট তার! ধঙ্গর আকারে দেখা যাইবে। 
চিত্র দেখিলে এই সব তারা চিনিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে 
না (চিত্র ১)। দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্র দেখিতে হইবে, 
অর্থাৎ চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব দিক, দক্ষিণ পার্্ব পশ্চিম দ্দিক। 


৫ ৩ 
২০১১৪, 





চিত্র ১। 


কালপুরুষের জঅয়োদশ তারা লই] মুগ নক্ষজ। মন্যতকের 
তিনটি তাঁরা! মৃগশীর্ধ বা মৃগশিরা। চারি পদে চারিটি, 
পুচ্ছে তিনটি, উদরে তিন তারায় একটি বাণ, বাধ নিক্ষেপ 
করিয়াছে । পুরাণে মুগ নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া দশ-বারটি 
উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। রুদ্রের একটি ছুইটি বিশেষণ 
কিন্বা উপমা! এই সব উপাখ্যান রচনার আশ্রয় হইয়াছিল। 


1- রুভ্র, 2- বনছঃ, 2 রোহিনী, 4 ন্বর্গঙগা। 


২৮ .. 


প্রবাসী 


১৩১৫৩ 


খগ বেছে যে রূপ বর্দিত আছে, তাহা অবলদবন করিয়া ক্র ও কুটিলগতি ও মেখাবী রুত্রকে আহ্বান করি। যেন 


দেবের প্রতির্তি লিখিত হুইল ( চিন্র ২)। 





চিজ ২। পিশাক-পাি রুজ্র। 


খগ বেদের ছিতীয় মণ্ডলে ৩৩-এর সুক্তের দেবতা রুদ্র 
এই সুক্ে রুদ্রের কূপ ও তাহার নিকট বর প্রার্থনা আছে। 
যথা রমেশ দত্তের বঙ্গান্বাদ ),-রদ্র বজ্র-বাহ, 
কোমলোদর বন্রবর্ণ, হুনাপিক, দৃঢ়াঙ্গ, বনুরূপ, উগ্র, হিরগ্নয় 
অলঙ্কার-শোভিত, আরণ্য পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, ধনুর্বাণধারী, 
অতিশয় প্রবৃদ্ধ, যুবা, নিফধারণকারী, সমস্ত তুবনের অধিপতি 
( ঈশান" ):৪ ভত1। তিনি নানা ক্ধপ-বিশিষ্ট ( “বিশ্ব- 
রূপ )। তিনি বখস্থিত যুবা, তাহার সেনা আছে। 
রুজ্রের নিকট বর প্রার্থন! ।--তুমি ভিষকগণের মধ্যে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে ওঁষধ প্রদান কর। সর্ব শরীর ব্যাপী 
ব্যাধিপুগ্তকে বিদুরিত কর । পাপ বিদুরিত কর। শক্র 
বিনাশ কর। আমাদিগকে তোমার গ্রিধাংসাবৃত্তির বিষয়ী- 
ভূত করিও না। তোমার হ্থখকর ওষধি দ্বারা শত হিম. 
(বর্ষ) ('শতং হিমা” ) জীবিত রাখ, তোমার মহতী 
ছুর্মতি আমাদিগকে পরিত্যাগ কারয়! যাউক। তোমার 
ধন্থর জ্যা শিথিল কর। 
প্রথম মণ্ডলের ১১৪-এর ুক্তে রত্ত্রের রূপ রুদ্র 
কপর্দা, বীবনাশী।, স্বর্গীয় বরাহ, মরুৎগণের পিতা, দীপ্তি- 


॥ 
প্রর্থন! ।-্আমরা রক্ষার জন্ত দীস্তিমান ও বজ্ঞসাধক 


ছিপদ ও চতুষ্পদ কুশলে থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে 
সকলে পুষ্ট ও রোগশৃন্ভ হইয়া থাকে । আমািগের মধ্যে 
বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান 
জনগিতাকে বধ করিও না। গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না, 
আমাদের পিতাকে বধ করি৪ না, মাতাকে বধ করিও না, 
আমাদের প্রিয় শরীরকে বধ করিও না। আমাদিগের 
পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও 
না। আমাদিগের অগ্ মন্ষ্যকে হিংসা করিও না। গো ও 
অশ্ব হিংসা করিও না, বীরদিগকে হিংস। করিও না, 
আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি। 

যষ্ঠ মগ্ডলে ৭৪-এর সুক্তের দেবতা সোম ও রুদ্র ।--প্হে 
সোম ও রুত্র! যজ্ঞ সকল প্রতি গৃহে তোমাদিগকে পরাধ্ধ 
রূপে ব্যাপ্ত কক্চক। তোমরা সু বত্ব ধারণ করিয়া থাক, 
তোমরা আমার্দিগের সুখকর হও, ছ্বিপদের এবং চতুষ্পদের 
সুখকর হও। হেসোমও রুদ্র! যে রোগ আমার্দিগের 
গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ বিয়োগ্গিত করু। 
হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপু ধন্ঃ আছে এবং তীক্ষ 
শর আছে। তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্ত ভেষজ 
ধারণ কর। আমাদিগের শরীর পাপ হইতে মৃক্ত কর।” 

উপরি-উক্ত তিন স্থক্ত হইতে রুপ্রের দ্ূপ ও গুণের 
পরিচয় পাইতেছি। তিনি কপর্দী অর্থাৎ তাহার মস্তকে 
জটা আছে। তাহার নাসিক] স্থন্দর, উদর কোমল 
(লগ্বোদর)। তিনি সপ্ত নত্ব ধারণ করিতেছেন, দুই বাহুতে 
ছই, ছুই পদে দুই, বক্ষে তিন, এই সাত রত্ব। বক্ষের 
তিনটি বদ্ধ তিন নিষ্ক ( স্বর্ণমদ্তা ) কঠ হইতে মাল্যাকারে 
শোভিত হইয়াছে । তিনি ধন্রবাণধারী । পূব দিকের ছয়টি 
তারায় ধন্ুঃ, পশ্চিম দিকের কয়েকটি তার! তাহার বাণ। 


* তাহার “ছেতি' (অস্ত্র) আছে। তীহার বাম হস্তে বন্ত্র। 


তিনি দীন্তিমান্, কারণ তারকাময়। তিনি বক্র অর্থাৎ 
অরুপবর্ণ, আরা তারা। জ্যোতিযে রুদ্র আরা তারার 
অধিপতি, মন্তকের উপরে সোম (চক্্))। জ্যোতিষে মৃগ 
নক্ষত্রের অধিপতি চন্র। খগ বেদে মন্তকের তিনটি তারার 
উল্লেখ বোধ হদ্ নাই। ছুইটিতে নেত্র, একটিতে মুখ বুঝিতে 
হুইবে। এক স্থানে (41৫৯1১২ ) তীহাকে ভ্রাত্বক বলা 
হইয়াছে। ত্রাত্বক শবের বহুবিধ অর্থ আছে । যখা--যাহার 
তিন মাতা আছেন, যিনি জিলোকের অন্ব--পিতা, 
ইত্যাদি। অনেকে ত্ত্ধক অর্থে অ্রিনয়ন বুঝিয়াছেন। 
তিনি বহরূপ-বিশিষ্ যেছেতু উদয়কালে কালপুরুষের যে রূপ 
দেখা যায়, মধা আকাশে সে রূপ দেখা যায় না, অন্তকালে 
আর এক রূপ দেখা যার়। অপিচ, তিনি যুবা, হবি 
€ অতিশয় যুব! ), আবার প্রবৃদ্ধ অপেক্ষাও প্রবৃদ্ধ [বুড়া 





১৬০০ 





শিব ]1 তিনি উগ্র, তিনি দিবা অর, দিব্য ব্রাছ। 
তিনি আর্য বরাহ, মহিষ ও দিংহের তুল্য ভয়ঙ্কর | তেরটি 
তারা লইয়৷ বুবিধ আকার কল্পনা কর! যাইতে পারে। 
রুদ্র কেমন করিয়া মরুৎগণের পিতা হইলেন তাহা! পরে 
বলিতেছি। 

রুদ্র উগ্রদদেব। তিনি মনা ও গবাদি গ্রাম্য পশ্তর 
হিংস! করেন। তিনি প্রসন্ন হইলে আমাদিগকে ব্যাধি- 
মুক্ত করিতে পারেন। তিনি ভিষগগপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
[ ইনিই আফুর্বেদের ধন্বস্তরি। ধন্বস্তরি ধনুর্বাণধারী | পুরাণে 
ইনিই ক্ষীরোদ সাগর-মস্থনে হন্তে অমৃত-ভাগড লইয়া উখিত 
হইয়াছিলেন। চন্দ্র স্থধাময়, অমৃত-ভাগ্ু। ] 

যন্ধর্বেদ হইতে বুঝিতেছি, শরৎ খতুর আরম্তে আর্গণ 

ক্রামক ব্যাধির ছার! আক্রান্ত হইতেন। কি রোগ, জানিতে 

আমাদের কৌতুহল হয়, কিন্ধ তাঠার কোন আভাস পাওয়া 
যায় না। কোন্‌ অতীত যুগের কথ।. তাহা পঞ্জাবের বতণমান 
অবস্থ৷ দেখিয়া মন্থমান করা অসম্ভব। তথাপি অনুসন্ধান 
করিয়াছিলাম। বধার শেষে সে-দেশে গোরুর মড়ক হুয়। 
কখন কখন বঙ্গদেশেও হয়, সংক্রামক নারাত্মক গুটারোগ। 
পঞ্জাবে বসন্ত রোগ প্রায় বার মালই আছে। কিন্তু মনে 
হয় বেদোক্ত রোগ ব্রণরোগ নয়, মেলেরিয়া হইতে পারে। 
কুষণ যক্ুর্বেদে আছে শরৎই রুদ্রের অস্থিক! ভগিনী। রুভ্্ 
তাহারই ছারা হিংসা করেন। সায়ণ লিখিয়াছেন, শরৎ 
কালে পীনস রোগ ( শরদী ) উৎপাদন হেতু হিংসক। এই 
কারণে অস্থিকা হিংপসিক1। শুক্র যন্ুর্বেদের ভাষ্যে মহীধর 
লিখিয়াছেন, অস্থিকা শরৎ কূপ গ্রহণ করিয়া কাস জরাদি 
উৎপাদন করেন। এই ছুই ভাষাকার ব্রণ সম্ভাবনা করেন 
নাই |% 





* কোন্‌ খতুতে ব্যাধি হইত, তাহ খগবেদ হইতেও 
জানিতে পার! ফায়। খগবেদে ক্ষপ্রসোমের একত্র স্ব আছে। 
অথর্ববেদেও কমান্ছে। এই সোম তোররান্রের বলাচশ্রা, না সন্ধা)- 
রাত্রের পৃণচন্্? দি কলাচন্ছ, তবে বসন্ত খু, যদি পূর্ণচজ্, 
বে শরৎ খতু। অন্ত খডুতে হইতে পারিত না। বসন্ত খতৃতে 
ভোর রাত্রে সৃগ দৃষ্ট হইলে নৃূর্য পুনবন্ততে খাকিত। এই নক্ষত্রের 
কোন দোব বণিত ভয় নাই । পক্ষান্তরে, শরৎ খতুতে সন্ধারাত্রে 
পূ্ণচন্রের সহিত মুগ নক্ষত্র দৃষ্ট হলে মগের বিপরীত দিকে চতুর 
নক্ষত্রে। মৃলানক্ষত্রে হুর্ধ থাকিত ৷ মূল! বৃশ্চিকের পুচ । খগবেদে 
মুলার নাম নিখতি। নিখতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। সায়ণ অর্থ 
করিয়াছেন, ব্যাধির নিদান। খগবেদের খবিগণ নিখাতিকে 
অত্যন্ত ভয় করিতেন। কারণ, যে সময়ে সূল! দেখা হাইত না, 
সে সময়ে রোগের প্রাহর্তাব হইত । এক মাপ পরে যখন দেখ! 
হাইত, তখন রোগের হ্রাস হইত । পরে ৯ ও অথববেদের 

কালে (খি.-পৃ ২৫** অন্দে) কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমায় শারদ. বিযু 


ছইত, ভুখ বিশাখায় থাকিভ। . খন মূলা যোগ-নিদানত্থ মোর 


কিন্তু খগবেদের গ্থাবিগণ খতুর ঘোষ না দিয়া ফের 
ক্রোধ ও হুর্ধতি কেন সন্দেহ করিয়াছিলেন? কারণ, 
তাহার! দেখিয়াছিলেন, ঘে সময়ে রুদ্রের উদয় হয়, সে সময়ে 
ব্যাধির প্রাহুর্ভাবও ঘ:ট। রুদ্রের সহিত ব্যাধির নিত্য 
সম্বন্ধ হেতু তাহারা! কুত্বকেই ব্যাধির কারণ জন্থমান করিয়া 
ছিলেন। ছই এক মাস পরে রুত্রের উদয় হইত না, ব্যাধিরও 
উপশম হইত। ফলজ্যোতিযের ডিত্তিও এই। পৃথিবীর 
যাহা কিছু সব একই আছে, কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যহ একট নক্ষত্র রাত্রির একই সময়ে 
একই স্বানে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আকাশের 
গ্রহ নক্ষত্রই পািব ব্যাপারের কারণ। 

ছুই বিধুব কাপে ৬টার সময় হুর্ধোদয় ও স্ুধাত্ত হয়। 
সে সময় যে নক্ষত্ত ভোর €টায় উঠিতে দেখা যায়, পাচ মাস 
পরে নে নক্ষত্র ১* ঘন্টা আগে সন্ধ্যা ৭টায় উঠে। যে 
কালে শরং খতুর আরন্তে স্ুর্নীস্তের পরে রুত্রের উদয় দেখা! 
যাইত, সে কালে পাঁচ মাস পূর্বে বসন্ত খতুতে রুদ্র হুধোদয়ের 
পূর্বে দেখা যাইত । সহশ্রাধিক বৎসর পঝে রুদ্রকে গ্রীন্ম 
কালে স্থধোরয়ের পূর্বে দেখা যাইত। গ্রীন্ম খতু বঞ্ধাবাতের 
খতু। মরুংগণ ঝঞ্চাবাত, বিশেষতঃ বাতাবর্তের দেবতা । 
এই কারণে মরুৎগণ রুদ্রপুত্র । তাহারা রুদ্রিয়। খগ.বেদে 
মরুৎগণের যে রূপ বণিত আছে, তাহা অবিকল রুদ্রের বূপ। 
তাহাদের হস্তে রুদ্রিয়্ ভেষক্জ আছে। প্রভেদের মধ্যে মরু” 
গণের এক বাহন কল্পিত হইয়াছে । সে বাহন পৃষতী ( চিন 
হরিণ ) (২1৩৪।৩)। ঝঞ্জাবাতের সহিত বৃঠি হইতে 
লাগিল, উগ্রদেব জঙ্গ বর্ষণন্ধার। শিধ. হইলেন ( ১০৯২৯ ), 
ক্রমে যন্ধুর্বেদের কাপে বর্যারন্ডে স্থর্যোদগয়ের পূর্বে এবং 
শকুদাদো মধ্য রাত্রে রুদ্রকে উদ্দিত হইতে দেখা যাইত । 

যজুধেদে ও অর্ববেদে রুপ্রের মহিম। বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
শুরু 8৮ ২৯1৮ )ঃ অগ্নি, নত পশ্ডপতি, 8 


কানা গেল, তি চর হই তার! লই ণথচ তো" নামে 
নক্ষত্র হইল । এই নামের অর্থ ঘোচন-কত, রোগ-পাশ-মোক্ষক। 
অথববেছে (২1৮, ৩৭) 'ক্ষেক্িয়' নাষে এক ঘোগের চিকিৎস! 
ও শান্তির বিধান আছে। সায়ণ 'ক্ষেত্রিয়' শঞ্চে বুবিয়াছেন, 
কুলাগত ক্ষয় কুষ্টাপস্থারাদি পিতামাতা! হইতে পুত্র কঙ্গার় সঞ্চারী 
রোগ । উচ্কাই প্রনিদ্ধ অর্থ। খবিগণ এই রোগের চিকিৎস! 
করিতেন, যখন 'বিচ্‌তো' ( দ্বিবচনান্ত ) পূর্বদিকে প্রথম উদিত 
হইত। তখন "গভকাল নুভগ্গে ভগবতী বিচ্তো”। গণিত 
লো অব্ডে বিচ্তে। অক্টোবর মাসের 
দ্বিতীর সপ্তাহের আরস্ভ, এবং ছিং-পৃ. ২৫০ আবে পনর দিন পয়ে 
প্রথম উঠিতে দেখ! বাইত । খগবেদের খবিগণ যে ব্যাধির 
গ্রকোপে কাতর ভইয়া! কষ্রের নিকট তেবজ প্রার্থনা! করিতেন, 
তাহ! "ক্ষেত্রিয়' যনে হছ না। কানন ব্যাধির কালাকাল 
নাই। 
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দেব ইত্যাদি রুলের বিভিন্ন মু্ির নাম । ভিনি কৃত্তিবাস, 
পিনাকপাণি, গিরিশ ( পর্বতবাসী ) ( ১৬২1৪ )। মুজবাঁন্‌ 
পর্বতের সেদিকে তাহার বাদ (৬:৭৪ )। রুফযভূর্বেদে 
(৪1৫) ক্রপ্রাধ্যায়ে রুত্রের অসংখ্য লীলা-বি গ্রহ বর্শিত 
আছে। বিশ্বতৃুবনে যত কিছু আছে, সব বিশ্বরূপ রুদ্। 
তিনি সেনাপতি, দ্িকৃপতি, বৃক্ষপতি, পশুপতি, ক্ষেত্রপাল, 
লভাপতি, মন্ত্রী, বণিক । . তিনি স্থপ্তচোরপতি, তস্করপতি, 
বঞ্চক, ব্রাউপতি, গণপতি ইত্যাদি । তিনি সর্বত্র সঞ্চরণ 
করেন। তীহাকে শাস্ত না করিলে তিনি উপস্তরব করেন। 
*ম৷ হিংসীঃ পুরুষং জগৎ,” পুরুষ মনুষ্য জগৎ, গবাদি পণ্ড, 
মা হিংসী-বধ করিও না। “তুমি ঘোর রূপ ত্যাগ করিয়া 
শিবা তন্থ ধারণ করিয়া আইস ।” খগবেদে রুত্রদেবের রূপ 
ও গুণ সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । যক্ুর্বেদে ও অথর্ববেদে 
তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে, কিছু কিছু নৃতনও আগিয়াছে। 
মগ নক্ষত্রের তারা সন্নিবেশ দেররিলে সহঙ্গে তাহা বিকটা- 
কার মনে হইতে পারে । আর, বিকটাকার মনুষ্য দেখিলে 
যেমন তাহার বিকৃত গুণ অনুমান করি, সেই স্বাভাবিক 
ক্রমে রুদ্রেরও নিন্দনীয় স্বভাব কল্পিত হইয়াছিল। অথ্ব- 
বেছে রুত্র কিরাত-রূপ, তিনি এক বুহৎ মুখবিবরবিশিষ্ট 
কুকুর লইয়া বেড়ান। (চিত্র ৩) শুরু যভূর্বেদ লিখিয়া- 


এ 





চিজ ৩। ]-শ্বন্‌, 2-_হৃষিক, 9- কিরাতরগী রত, 


4- সুজবান্‌ পর্বত। 
ছেন, এক 'আখু* ( ইন্দুর) রুদ্রের প্রিয় পশু । রুদ্র ও 
কাহার ভগিনীকে পুরোড়াশ ( ববচূর্ণের পিষ্কবিশেষ ) 


দেওয়া হইত । তাহার প্রিষ্ব পণ্তকেও ভাগ দেওয়া হইত। 
এই পাথেছ লইয়া রুদ্রফে মুক্ষবান্‌ পর্বতের সে পারে স্বীয় 
আলয়ে যাইতে বলা হইত ।* 

খগবেদের কাল হইতে য্ুর্বেদের কালের বহু প্রভেদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্বেদের আর্ধগণ স্বর্গের বাপার 
মর্তে আনিয়াছিলেন। খগ বেদে এক সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বতৃবন 
সপিল-মগ্র হইয়াছিল। যছুর্বেদের কালে ভাহা পাখিব জল- 
প্রাবন হইয়াছিল । বৈবন্বত মন এক নৌকায় আরোহণ 
করিয়া জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ( ১৩৪৩ 
বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে বিষুর মৎসাবতার পত্ত |) 
তিনি সর্ধোচ্চ স্থানে হিমালয়ে নৌক] বাধিয়াছিপেন। যঙ্ু- 
বেদে ভাহার নাম নৌবদ্ধন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ খগ 
বেছে দিব্য সরন্বতী বা ম্বরু-নদী পুরাণে কু ধবগ পর্বত, 
কু পুম্পিত মুগ্ত বা শরবন রূপে কল্পিত হইয়াছিল। দিব্য 
সরম্থতী ( ছায়াপথ) শ্বেত হিমাপয়। ভাহারই দক্ষিণ-পশ্চিম 
পারে কালপুরুধ নক্ষত্র। যিনি রুদ্র, তিনিই কুদ্রাণী, হিমা- 
লয়-ছুহিতা হইয়াছেন। পুরাণে কাতিকেম় শরাচ্ছাদিত 
শ্বেত পর্বতে জন্মিয়াছিলেন। সে শরবন হিমালয়ের মুগ্ধবন, 
বাস্তবিক-শ্বর্‌ নদী । 

কালপুরুষের মন্তকের তিনট তান! ত্রিহুঙ্গাকারে 
অবস্থিত। বোধ হয় এই আকার দেখিয়া শুরু য্তুর্বেদে 
(১৬২৮) রুজ্রের মুখ কুকুরের তুলা বল! হইয়াছে। ইহা! 


ও আমরা যাহাকে কালপুকষ বলি, গ্রীকের! তাহাকে €ওরায়ণ 
(0707 ) বলিত । ওবায়ণ কিরাত । তাহারও সঙ্গে এক কুকুর 
থাকিত, সে কুকুর 91108 তার! / খগবেদেরও এক স্থানে এই 
তাঝ। কুকুর । মৃগ-নক্ষত্রের দক্ষিণে কয়েকটি তার! আছে. তাগাতে 
শ্রীকেধা শশক দেখিত | এই নক্ষত্রেত ইংরেকী। নাম 156009 | 
য্ুর্বেদে তাডা মূ'্ষক। শ্রীক পুরাণে ওরাযণ নক্ষত্রের উৎপত্তি কিছ্ব! 
তাহার কম' সম্বন্ধে বিশেষ উপাখ্যান নাই । আর্ধগণের ও শ্রীক- 
দিগের কিরাত, তাঞার শ্বা ও শশকব ইন্দুর কাহারা কাছার 
নিকট পাইরাছিল? আমায় মনে শ্রৌকেরা আধদিগের নিকট 
শিখিয়াছিল। এই একটি নয় অনেক । আমার বন্ধু শ্ীতারাপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে 
হিমালয়ে মুক্পতৃণের জরণ্য দেখিয়াছিলেন। মু আমাদের পগ্িচিত 
শব গাছের তুলা । মুঞজের ত্বক্‌ খারা মুগ্রজ্দু নামক মহণ দীকাল 
স্থায়ী রজ্জু নিমিত হয়। উপনয়নকালে ত্রাঙ্মণ ত্রন্মচারীকে মুগ্গ- 
মেখল! পরিতে হয । পশ্চিমবঙ্গে এই দোড়িকে শর-মাঞ্। বলে। 
তারপয় আমার বন্ধু হিমাকয়ের সে পারে তিববতে প্রবেশ করি! 
বৃহদাকার ইন্দুর দেখিয়াছিলেন। এত বৃদ্ধৎ যে তিনি দূর হইতে 
শশক মনে করিয়াছিলেন। তারপর ক্রর দস্থ্য ও তাহাদের 
ভীবণাকার হিংস্র কুকুয়ের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে বন্দুক 
ছিল, তাহাতেই তিনি রক্ষ। পাইয়াঞ্িলেন। এই বর্ণনার সহিত 
যহ্র্বেদোক্ত বর্ণনা আশ্চর্যজনক এক্য দেখিতে পাওয়া! বায়। 
মনে হয় য্ূ্বেদের গধিগণ £কলাস দর্শন করিয়াছিলেন । 


হইতে মহাভারতের হৃর্গাত্তবে ছুর্গা কোকমুখা হইয়াছেন । 
কু্তুরের মুখ হইতে শৃগালের মুখ আসিয়াছে, পরে পুরাণে 
কালপুরুষ নক্ষত্রই শিব! হুইয়াছে। রুদ্রের নাপিকা! সুন্দর, 
বোধ হয় দীর্ঘ। রুদ্র মুগ (আরণ্য পপর) তুল্য ভীম। 
রুত্রের নাসিকা দীর্ঘ করিয়া! বরাহু কল্পন। হইয়াছিল। রুদ্রের 
গণ আছে। তিনি গণপতি। পুরাণের গণপতি গজানন । 
তিনি রুদ্রের বিস্ববিনাশন মূর্তি। কালপুরুষ নক্ষত্র গঞ্জ- 
মুণ্ড কল্পনা যেন বিদ্রপ মনে হয়। হৃস্তী ত্রিবিধ--মৃগ, মন্দ, 
ভক্র। এক প্রকার হুস্তীর নাম মগ আছে। বোধ হয় 
মুগ শব্দে হস্তী বুবিয়া গজানন আমিয়াছে। আর্দ্র তারা 
অরুণবর্ণ। গণেশ মৃতিতে তাহা হিঙ্গুলবর্ণ হইয়াছে । 
রুদ্র প্রিয় সাধু, গণেশের মৃষিক বাহন । গণেশ ভ্রিলোচন। 
তাহার পিতা মাত। নাই । বঞ্ততঃ ষে দেব বা দেবী প্রতিমার 
ব্িলোচন দেখা যায় তাহ! কুদ্র-প্রতিমার রূপান্তর | 
একদ] দক্ষ প্রজ্জাপতি হইয়া এক যজ্জ করিয়াছিলেন। 
সে ষজ্ঞে যাবতীয় দেব নিমস্ত্রিত ভইয়াছিলেন, কিন্ত রুদ্র হন 
নাই। দক্ষের সকল বন্যা যজ্ঞে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, 
কিন্ত রুত্রাণী হন নাই। পুরাণে কুদ্রাণী সতী নাম পাইয়া- 
ছেন। সতী পিত্রালয়ে গিয়৷ অপমানিত হইম্া যজ্ঞারিতে 
আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন । ক্রোধে রুদ্র বীরভদ্রু উত্পাদন 
করিলেন । বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন এবং দক্ষের ছাগ- 
মুখ করিয়া'দিলেন । এই বহু প্রচলিত উপাধ্যানে কেহ 
কেহ মনে করিরাছেন, রুত্ত্র যজ্ঞভাগী ছিলেন না। বাগ্ডবিক 
আমর] খগ.বেদে দেখিয়াছি, রুদ্রযজ্ঞ বহ-প্রচলিত ছিল। 
য্দুরবেদে ও অথর্ববেদে উৎপাত-শান্তির নিমিত্ত রুদরহোম 
বিহিত ছিল। প্রজাপতি, যজ্ঞপতি, বর্ষপতি, অর্থাৎ প্রজা- 
পতি কালের নাম। যে কাল শুষ্টি স্থিতি সংহার করিতে- 
ছেন, সেই কাল। কালপুরুষ নক্ষত্রই কালের প্রতিম। এবং 
দক্ষ । মুগ নক্ষত্রে বাসম্ভ বিযুব হইত। ক্রমে পশ্চাদ্গত 
হইয়। থি,-পু ৩২৫৬ অন্যে রোহিণীতে উপস্থিত হইল। 
ক্ষেত প্রঙ্জাপতিত্ব ধিনষ্ট হইল। ইছার প্রমাণ দেওয়া 
যাইতেছে। 
খগবেদ বলিতে বস্ততঃ খগবেদ সংহিতা বুঝিয়া 
আসিতেছি। সংহ্িভায় মন্ত্র আছে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে 
যজে মন্ত্রের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা,প্রয়োগের বিচার ও আখ্ায়িকা 
আছে। এইরূপ অপর তিন বেদসংহিতারও ব্রাহ্মণ আছে। 
খগবেদ-সংহিতার এক ব্রাহ্মণের নাম এতরেয় ব্রাহ্মণ। এ 
্রাঙ্মণে এক উপাখ্যান আছে (৩১৩1৯ )। ষথা-_পুরাকালে 
প্রঙ্গাপতি আপন কন্তার প্রতি আপক্ত হইয়াছিলেন। প্রঙ্গা- 
পতি খশ্ঠরূপ ধরিয়া রোহিনীরূপিণী কন্যার সহিত সঙ্গত 
হইয়্াছিলেন ৷ দেবগণ বলিলেন, যাহা কেহ করে নাই, 
প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। কিন্তু প্রজাপতিকে দণ্ড 


দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন না। তখন তাহারা তাহাদের ঘোরতম শরীয় 
একত্র মিলিত করিলেন। এক দেবের উৎপত্তি হইল। 
তাহার নাম ভূতবান্‌। দেবগণ ভূতবান্কে বলিলেন, প্রজা” 
পতিকে বাপদ্বারা বিদ্ধ কর। ভূতবান্‌ দেবগণের নিকট 
পপ্ডগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাহার 
নাম পশুমান্‌। তিনি বাণ দ্বারা প্রঙ্জাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। 
প্রজ্জাপতি উধের্ব উৎপতিত হুইলেন। তীহাকে লোকে 
স্বগ বলিয়া থাকে, আর যিনি মুগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তিনি ম্বগ ব্যাধ। যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি রোছিণী। 
আর যাহা বাপ, তাহা ত্বিকাণ্ড (তিন অংশযুক্ত ) বাণ 
হইয়াছে (চি ৪)। এই উপাখ্যানের মূল খগ বেদে আছে 
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চিত্র ৪। 1- রুদ্র, 2 খ্জ, 3 রোহিত স্বগ। 
রোহিণী তারা লোহিত্রবর্ণ। মৃগব্যাধ হইতে রোহিণী 
পর্যন্ত বরেখ। করিলে সে বেখায় ঝ্রিভাবক (বাণ) দেখা 
যায়। [খগ্ঠ মগ হরিণ নয়। ইহার চলিত নাম নীল গাই। 
ংস্কৃতে নীলাঙ্গ, গবয়। ইহ! গো নয়, ছাগ নয় । আকারে 
বাছুরের মত । ] 
এখানে ছুইটি বিষয় লক্ষা করিবার আছে। (১) 
প্রজাপতি মুগনক্ষত্র হইতে রোহিনী নক্ষতে গিয়াছিলেন। 
(২) রুত্রের রূপ, গুণ ও কর্ম, তাহার পশুপতি নাম মগ- 
ব্যাধ তারায় আরোপিত হ্ইম্বাছিল। মুগব্যাধ তারা 
অতিশয় উজ্দ্রল। ইহা দেখিয়া তাহ! দেবগণের সম্মিলিত 
তেজ: কপ্পিত হইয়াছিল। 
খগ বেদের দশম মণ্ডলে এই উপাখ্যানের মূল আছে। 
এতরেয ব্রাহ্মনও পুরাতন । বোধ হয় খি.-পৃ অষ্টাদশ 
শতাবে প্রণীত হইয়াছিল । তৎপূর্বে খি.-পু ৩২৫৬ অবে 
রোহিনী তারায় বাঁসস্ত বিধুব হইত । তৎকালে নক্ষত্র-চঞ্জে 
রোহিণীর প্রাধান্ত হুইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্বে 


২৪২ 
(২২৯ অঃ) ই ভাছে। পূর্বে অভিজিৎ লা 
অষ্টবিংশতি নক্ষত্র গণনা হইত, এখন অভিদিৎ পরিত্যক্ত 
হইয়া সথচবিংশতি নক্ষত্র হইল। পুরাকালে বৈশাখ জোঠাদি 
মাসেহ নাম ছিল না। বুঝিবার স্থবিধার নিমিত্ত সে সে 
নাম লিখিতেছি। 

রোহিসীব বিপরীত দিকে জ্যেষ্ঠা। অতএব রোহিনীতে 
ছূর্ধ আসিলে জোষ্ঠায় পূর্ণিমা হয়। জ্যোষ্ঠা নক্ষে পূর্ণিম! 
হইলে, সে পূর্ণিমায় বাসম্ত বিষুব ধরা হইত । অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ 
মাস বসম্ত খতৃর প্রথম মাস ছিল। জ্যেষ্ঠ এই নামেই 
প্রকাশ, জোষ্ঠা নক্ষত্র প্রধান গণ্য হইত । আধাঢ় মাল 
হইতে পাচ মান গতে মার্গ মাস শরৎ খতুর প্রথম মাস 
ছিল। ইহা নৃতন কথা নয়, পূর্বে উক্ত হইয়াছে । খতু 
এক মাস পিছাইতে কিঞ্চিদরধিক ছুই সহম্ত্র বৎসর লাগে। 
সোষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে ক্রমে যঙ্ছুবেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় 
বাসম্ত বিষুব ঘটতে লাগিল। ষ্ঠ হইতে পাচ মাস গতে 
কান্িক মাস শরৎ খাতুর প্রথম মাস হুইল। 

ছুই সহশ্রাধিক বর্ষ মার্গ মাসে শরৎ বৎসর আরস্ত হইত। 
এখন কািক মাসে শরৎ বৎসরের আরম্ভ মাপিয়া পড়িল। 
যজুর্বেদের খণ্যিগণ নক্ষত্র দর্শন করিয়া কৃভিকাকে নক্ষতআ- 
চক্ধের আদি করিয়াছিলেন । টবশাধ পূর্ণিমায় ও কাতিক 
পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুব স্বীকার করিলেন। 

পরিবত'নটি সামান্ত নয় । ছুই সহম্ন বৎসর মার্গনীর্ষ 
বর্ধ-চক্রের প্রথম মাস গণা হইয়া আসিতেছিল, এখন 
কাতি'ক মাস প্রথম ধরিতে হইল । উপাখ্যান রচিত হুইল। 
মহাভারতের বনপর্বে (২২১ অঃ) কাতিকেয় দেবের জন্ম 
ও কর্ম বুন্তান্ত বিভ্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি অগ্নির 
পুত্র অগ্নিকুষার। এই জন্ত তিনি কুমার ( যুবা )। তাহাকে 
কুত্তিক! নক্ষপ্ের ছয় তান্না পালন করিয়াছিলেন । অর্থাৎ 
রুত্তিকা নক্ষত্রে তাহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি 
কৃত্তিক! নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি। মতশ্তপুরাণে প্রকৃত 
ব্যাপার রহস্তাবুত হইয়াছে । সেখানে কুমার কুদ্র-স্থানীয় 
স্বগবাাধ তারা হুইয়াছেন। রুদ্রের প্রকৃত দেহ মুগ নক্ষআ। 
তাহা এই উপাধ্যানে এক অন্থর কল্পিত হইযছে। খগ.বেদে 
রুদ্রকে স্বর্গের অন্থর বলা হইয়াছে । অন্থরের দেহ তারায় 
গঠিত।' এই হেতু নাম তারকাহ্থুর। এই তারকান্র 
বধের নিমিত্ত কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল । ইন্জরাদি দেবগণ 
বধ করিতে পারেন নাই । যে তারকান্র, সেই মহিষাহর। 
তাহার আকার আরণা মহিষের তুল্য । এই হেতু মহাভারতে 
(বনপর্ব ২২৯ অঃ) কুমার কাতিকেয় মহিষাহর বধ 
কৰিয়াছেন। 

কবে তারকাহ্ুর নিহত হইথাছিল? 1 মহাভারত বলিতে- 
ছেন, অগ্রহায়ণ শুরু প্রতিপদে কুমারের জন্ম হৃইয়াছিল। 


তিনি ছয় দিনের মধ্যেই তেজীয়ান্‌ হইয়া! উঠিলেন। 
' পঞ্চমী-যুক্ত য্ঠীর দিনে তিনি দেবসেনাস্পতি পদে বৃত 
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হইলেন। পাজিতে সে দিন গুহ ব্তী নামে খ্যাত। গুহ 
কাতিকেয়। ৃ 

চান্দ্র মাস গণনার ছুই বীতি আছে। কেহ অমাবন্তা 
হইতে অমাবস্তা, কেহ পূর্ণিমা হইতে পুর্ণিম! মাস গণনা 
করেন। পাজিতে অমান্ত মাসের নাম মুখ্য চান এবং 
পৃর্ণিমান্ত মাসের নাম গৌণ চান্জ। বৈশাখ অমায় বাসন্ত 
বিষুব হইলে ছয় মাস গতে অর্থাৎ কাতিক অমাবস্যা গতে 
অগ্রহায়ণ শুরু পঞ্চমী যঠীতে শারদ বিযুব হয়। ছয় মাসে 
ছয় তিথি পূর্ণ হয় না। পঞ্চমী গতে ষচীর কিঞ্িদধিক 
একত্রিশ দণ্ড হয়।% 

এখন পট পরিবত'ন করিতে হইবে। কাতিকেয় 
অগ্রির পুত্র, অর্থাৎ অগ্রি-কুমার । অগ্নিকে স্ত্বীরূপ কল্পনা 
করিলে তিনি কুমারী । রুত্র অগ্নিও বটেন, অতএব কুমারী 
রুদ্রাণী। তিনি মহিষাহর বধ করিয়াছিলেন । খগ.বেছে 
ইন্্ই অহর-হস্তা। বৃর্ই-রোধকারী অহ্থর বিন হইলে ইন্দ্র 
বর্ণ করিতে পারিতেন। সে দিন অন্ুবাচি, দক্ষিণাফন- 
আরস্ভ। যঙুর্বেদের কাস হুইতে কেবল ইন্ছ। নহেন, ইন্দ্রাদি 
দ্বেবগণ এক পক্ষের, অন্থরগণ আর এক পক্ষে সংগ্রাম 
করিতেন। ছুই পক্ষের রাজ্যের সীমা লইয়! সংগ্রাম হটত। 
দেবগণ অহ্থরগণের ছার! প্রায়ই পরাজিত হুইতেন'। তখন 
অন্থরবিহ্গয়ী দেব কিন্বা দেবী আবিভূর্তি হইয়। অস্থর 
পরাগ্গয় করিতেন। কাতিকেয় সেইরূপ এক সেনাপতি । 
তিনি দেবসেনা-পতি। দুর্গ! ভাহার স্থানে জপিয়। অনুর 
বধ করিয়াছিলেন। অস্থর বিনাশের প্ররূত অর্থ এই যে, 
ভোর বারে নক্ষত্ররূপী অন্রকে উঠিতে দেখা যাইত এবং 
উদীয়মান সৃধের রশ্মি দ্বারা অচিবে অনৃষ্ঠ হইত | সেখানে 
হুর্যরূপ ইন্দ্র অহ্থর বিনাশ করিতেন। কাতির্কেয় ইন্র 
নছেন, তিনি তেমন ভাবে তারকাম্থর বধ করিতে পারেন. 
নাই । শরৎ কালে বুদ্ধও হইত না। শরং যুদ্ধের পক্ষে 
অকাল। 

গনিত দ্বারা জানিতেছি, হুদ কালে ও তাহারও 
পূর্বে উত্তর ভারত ( ২৮-৩** অক্ষাংশ ) হইতে দেখিলে 
শরদাক্ধে মধা রানে ব্যাখলহ মবগনক্ষত্রের উদয় হইত। ছুই 





৮ সী শশা শি পলাশী 


* ইহা হইছে অক্লেশে তারকাগ্রর বধের কাল নির্ণয় করিতে 
পারা বায়। এখন ৭ই আশ্বিন শারদ বিধুব হইতেছে । তখন 
অগ্রহায়ণ মাসের ৬ই হইত। অতএব ওদবাধ আশ্বিনের ২৩4 
কাহিকের ৩০+ জগ্রচারণের ৬ দিনস্ ৫৯ [দন। ঘিষুব ৭৩ 
বৎসরে এক দিন পিছাইত । অভথধব তদবধি ৫৯১ ৭৩.৪৩০৭ 
বৎসর গত হইয়াছে ? অর্থাৎ থি-পৃ ৬৩০৭-১৯৪৫- ২৩৬২ অক 
কখ!। 


€পাঁৰ 
এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এই ম্ৃগন্ধা ব্যাপার দেখা 
বাইত, ঘেন.ব্যাধরূপিনী চণ্ডী মহ্ষিক্বপী অন্থর বধ করিতে” 
ছেন। বোধ হুয় পৌরাণিক ইহাকে অবগন্বন করিয়া 
মহ্যাহথর-বধ বৃতান্ত লিখিয়াছেন। 

_ এই প্রবন্ধে দেখা গেল, এক ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল 
মহীরুহের উৎপত্তি হইয়াছে । ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে আধ- 
পিতামহগণ এক রোগের শাস্তির নিমিত্ত রুদ্রদেবের উদ্দেস্তে 
শরৎ খতু বক্স করিতেন। তাহারা রুদ্রের এক তারাময় 
প্রতিম! কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রতগামী কাল সে 
কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিল। শরৎ খতৃতে মৃগের উদয় হইল না, 
রোহিঙ্নীর উদয় হইল। এক উপাখ্যান রঠিত হইল, কাল-রূপ 


গব-গল্সযা 


ইত 


প্রজাপতির ুক্কত মনে হুইল, প্রঙ্গাপতি রোহিদীতে পলারন 
করিলেন। এখানেও তিনি স্থির থাকিতে পারিগেন না» 
কৃতিকাতে চালয়৷ গেলেন । থ্ি-পু ২৫০, অযের কথা। 
রুদ্রের দেছে এক অন্থর কঙ্গিত হইল, রুদ্র স্থানে কজানী 
আলিলেন, রুদ্রের তারাময় প্রাচীন প্রতিম্ায় অস্থর ও 
রুদ্রাণী, উ ভয়েই স্থান পাইলেন। অতএব বত'মান ছুর্গী- 
প্রতিমা কল্পনার যন্ুর্বেদের কালের ঘটন! আশ্রয় হঃয়াছে। 
স্থর-গঙ্গার সঞ্জিকটে রুদ্র ও রুদ্রাণীর প্রতিমা । হুর-গঙ্গা 
শ্বেত ছিমবান্‌ পর্বত । জদ্রাণী হৈমবতী উমা হইলেন। কিন্তু 
উমা মহিযান্থ্র বধ করেন নাই। হিনি করিয়াছেন, 
তিনি অ-শত্ীতী যাবতীয় দেবের সন্মিলিত তেজঃপুঞ্জ। 


নব-সম্যাম 
প্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


২১ 

যে অবগ্থায় দেখা, টুপুর মুখে একট! ক» প্রশ্ন আসিয়াছিল, 
কিন্ত সেটা আর উচ্চারণ করিল না, নিজেফে সামলাইয়া 
লইয়া বলিল-__-“তুমি এখন এখানে | প্রায় ছপুর রাত যে!” 

চম্পাও এইটুকুতে প্রথম ঝোকটা সামলাইরা লইয়াছে, 
অর হাসিরা বলিল-_পরাত হুপুর ত আপনার পক্ষেও, জেগে 
থাকবার কথ! শয় ত।” 

টু বুঝিল কথার কাটান দিয়া চম্পা ব্যাপারটা চাপা 
দ্রিতে চায়; জানে ওর সে ক্ষমতাটা ধেশ আছে, ঘুরাইয়া 
স্বহভটা বাহির করিতে গেলে ও বেশ খানিকটা এড়াইবার 
চেষ্টা করিবে। সেদিকে না গিয়া একেবারে সোজ্ানুজি 
প্রসঙ্গটা! আনির! কেলিল, বলিল--“শোন চম্পা, তুমি কয়েক 
দ্বিন থেকেই এখানে রাস্তিরে এসে কি একটা করছ, তোমার 
যাবা থাকে, কে একজন পেঞ্জাদ থাকে । এত দিন জানতাম 
মা, লুকানো ছিল, আন তোমার ঠাকুরদাঘার কাছে 
শুনলাম ।” 

চম্পা মুখের পানে চাহিয়া নিতান্ত সহ্গ কে বলিল_ 
“ঠাকুরদানার রোজ অনুখ হচ্ছে” 

টুণু বাধ! দিয়াই বলিল-__“পে ত শুনেছি, বিশ্বাস হ'ল না 
বলেই ত যাচ্ছিলাম দিকে সন্ধান নিতে ।” 

ওর লুকাইবার চেষ্টায় বেশ একটু খিরস্ত ভাবেই কথাট। 
ঘলিয়! সুখের পানে চাহিয়া রহিল। 

চম্পা বলিল-_*বিশ্বাপ না করলে আঙ্গাজ করে নেওয়াই 
ভাল, জবার যে আমি মিখ্যেই বলব না কি করে জানলেন? 
কিন্ত আপনি একটা তুল করছেদ-_আমার লগে এ লময়ে 


এ ভাবে গরাড়িয়ে কথা কওয়াট1...কখনো কখনো এ পথে 
লোক এনে পড়ে হঠাং".*ত1 তত্র বাবা, ঠাকুর বাদ...” 

টূলু উতর করিল _-“জামি যে পথের পথিক, তাতে আবার 
ওসব গ্রাহ করলে চলে না।” 

"কিন্ত আমি ?'*"মানে, আমার যদি দেখেন ?” 

প্রদ্গট। সোজা! আননয়! ফেল] সত্তেও চল্পার আবার অভ 


, কখা আনি! চাপা! দেওয়ার চেষ্টার টুলু উত্ত্যক্ত হইয়া! উঠিতে- 


ছিল, এবার যে রূঢ় মস্তধ)টা মুখে জাসিল পেটা, চাঁপিতে 
পারিল না, তবে যথাসম্ভব ছোট্ট করিয়! বলিল- -”ক্ষতি 
হবে?” 

চম্পার চক্ষু হুইটা হঠাৎ ছলিয়। উঠিল, কিন্তু কিছু বলিবার 
আগেই টুঙু বলিল-_-“শোন, বাজে কথ! বেড়ে যাচ্ছে। ফি 
ব্যাপারট! হচ্ছে আমায় স্প& করে বল।” 

তাহার পর একটু হুকুমের নুরে বলিঙ-_“আমি শুনতে 
চাই।” & 

চম্পার দৃষ্টি ছিল টুলুর সুখের উপর, ফিরাইয়া সামনে শুজে 
নিবন্ধ করিল, কোন উত্তস্থ নাই, তবে মম আলোড়িত হ্ইয়া 
উঠিতেছে। এই রকম ভদ্ধ রংত্রে, এই বিরাট পরিপূর্ণ শান্তির 
পিছনে যে শাশ্বত অশান্তি থাকে প্রচ্ছর, মুস্ুতের মধ্যে সেটা 
উঠিল জাপিয়া। বালিয়াছি হইতে সেদিন ফেরার হাস্রিও 
ছিল এইরূপ, এইরপ কেন, আরও উন্মাদ । কিন্ত সেঙ্িদ 
একটা! কথাও বলে নাই চম্পা, তাই হয়ত সেটা! ছিল নিক্ষল]। 
আজ বলুক, না বদৃফ--তোযারই জভ আমায় এই বিশিত্র 
ন্ধনীর সাধনা, তোমারই জঙ্ মরণ পণ ক'রে বনে আছি-- 
এত কঠিন, এ কম ববির ভুমি হয়ে. থেকে। নল! জন: * 


২৪৪ 


ট্ একটু অপেক্ষা ফরিয়! প্রশ্ন কিল--"আমি ঘলব 
ভবে ?” 

শ্যদুম না।” 

“আমায় তুমি সেদিমে বাস্ধি ছাড়তে বলেছিলে, দেখলে 
সাজী হলাম নাট এখন ভয় দেখিয়ে আমায় সরাবার চেষ্ঠা করছ 
তুমি। কি করছ তা জানি না, তবে ভয়.দেখাবার জোগাড় 
বোধ হয় পুরোমান্রায় করে উঠতে পার নি এখনও । কিন্তু 
এটা তুমি খুব জেনো কোন কম ভয় দেখিরেই তুমি আমায় 
আমার সক্ষম থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। কেন তাও 
লি...” 

চুপ করিল। চম্পা বলিল--“বলুন ৷” 

“এক সময় আমার একটু মনে হয়েছিল তুমি আমার 
কল্যাণের জন্তেই মানা করছ আমায়-_অবস্ত তবুও আমি 
ভনতাম না-_-কিস্ত এখন সন্দেহ হচ্ছে ম্যানেজার তোমায় 
লাগিয়েছে এই কাজে-_ভেবেছে যদি কোন হাঙ্গাম না করে, 
অঙ্স-বিগুর ভয় দেখানোর উপরই কাঙ্জ হয়ে যায় ত.*.” 

চম্পার মুখট! বেদনায় কুফিত হইয়া উঠিল, ছাত ছুইটা 
একর করিয়া চাপিয়া বলিল-_“আর থাক্‌।...একটা কথ। 
আপনাকে জিগ্যেস করি,_-আপনি এখুনি আমায় স্পষ্ট করে 
বলতে বলছিলেন, আপনি একটা! কথা স্পষ্ট করে বলতে 
পারবেন কি 1” 

শকি কথা ?” 

“এই যে কথাটা বললেন--এই যে আপনার সন্দেছ্‌, 
শ্রটাী কি সত্যি, না, অপখাদ দিয়ে আমায় সরাধার জন্তে এটা 
ঘললেন ?” 

টূলু একটু থতমত খাইয়াই চুপ করিয়া গেল। 

“বলুন না। যদি সত্যি হয় তো জমি কথা দিচ্ছি আপশি 
আর কখনও আমায় দেখতে পাবেন না এখানে'""বা অন্ত 


কোথাও ?” 


গলা যেন একটু সিক্ত হুইয়া আসিয়াছে। টুলু আর 


একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল-_“কিন্ত তুমি ত আমায় সত্যি 
ফু! বল নি যে আমার কাছে শোনবার আশ! করছ ।” 
চম্পার এই দ্বিতীয় ুযোগ, আরও ভাল ভাবে আসিয়াছে, 
কিন্ত এ যে আঘাতটুকু পাইয়া একটু অশ্রু উদ্‌্গত হইয়াছে; 
এ টৃকুতেই মনের কালিমা! দিয়াছে ধুইয়া। এক বারও, এক 
ঝুছুতর জঙও যে মনে হইয়াছিল জ্গাার রাত জাগার 
কারণটা বলিয়! টুলুর মন ভিজাইবে-__তাঙ্ছাকে ব্রতচ্যুত 
করিবার জভই-_এটুকুর চিন্তাতেই সে নিজের কাছেই ঘেন 
লজ্জার মরিয়া গেল। অত বড় তপন্তা, অত পবিত্র সম্পদ 
কি করিয়! সে বাজারের পণ্যে পরিণত করিতে যাইতেছিল ? 
মনটা আরও স্বচ্ছ হইয়াছে, টূলুর থতমত খাওয়াতে 
ঘুঝিয়াছে ওটা ওয় মনে কথ! নয়, মিথ্যা অপবাদই। চম্পা 
নিজেও 'জার ঘুরপ্যাচের দিকে গেল না, টুদুর কথার একটু 


১৬৫৩. 


মিরুর থাকিয়! বলিল-_-“আমার স্প্ ঘা সত্যি কথা এই থে 
আমি এখানে এভাবে আসবার সত্যিকার কারণ আপনাকে 
কখনও বলতে পারখ না।"."আর সেটা এমূন কিছু নয় যার 
জভে আপনার মাথা ঘামাবার হেতু আছে। শুধু দয়াকরে 
এইটুকু বিশ্বাদ করুন রে আমি ম্যানেজারের চর নয়__- অন্তত 


হই নি এখনও, তবে.. 


হঠাং চুপ করিয়া ঃ মত করিল । - টুলু প্রশ্ন করিল__ 
“থামলে যে ?” 

চম্পা. মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল-_“এখান থেকে একটু 
আড়ালে যাই চুন, অনেক কথ|।। আপনার সগ্ত্রমের খেয়াল 
আপনার ন! থাকে, আমার আছে, আমি সেটা ন্ট হতে 
দিয়ে পাপের ভাগী হব কেন?" 

টুলু বপিল-_-“আমার বাপায় চল |” 

চম্পা বিশ্মিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একটু 
কি ভাবিয়া লইয়া বলিল-_“বেশ তার চলুন ।” 

বাঁসায় আসিয়া টুলু বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিল, চম্পা 
সামনের থামে ঠেস দিয়া দ্রাড়াইয়া বলিল-_“বলছিলাম 
চর হুই নি, তখে হৃব বলে কথা দিয়ে এসেছি আজ ।” 

“কার কাছে!” 

“ম্যানেজারের কাছে।” 

“কি রকম 1” 

চম্পা আর একবার একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর আজ 
সকালে ম্যানেজারের সঙ্গে যে যে কথা হুইয়াছে-- হীীরকের 
জঙ্ভ খোরপোষের ব্যবস্থার কথ! থেকে মাষ্টারমশাইয়ের 


, এখানে চম্পার আপিয়। থাকার নির্দেশ পর্যন্ত-_সমন্ত টুলুকে 


বলিয়! গেল। 

টুলু নিগ্থাস বন্ধ করিয়! শুনিয়া! গেল; তীক্ষ দৃষ্টিতে চম্পার 
সুখের পানে চাহিয়া আছে । যেন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ এক জন 
নূতন মান্থষ তাহার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । সেই সঙ্গে একটা চিন্তাবারাও চলিয়াছে টুলুর 
--চম্পা এসব করে কেন ?.*শেষ হইলে বোধ হয় একটু অন্ত- 
মনস্ক হুইয়াই শুনিতেছিল বলিয়া প্রশ্ন করিল-_“কিন্ত ক্ষতি 
কি তাতে ?” 

চম্পা চুপ করিয়া রহিল। 

টূজু আবার বলিল- “তুমি ত আমাদের কথ! পৌছে দিচ্ছ 
না ওর কাছে, বরং অন্তকে না রেখে তোমায় রেখেছে সেই 
ভাল ।” 

“আমি সেই জন্তেই ওকে জানিয়ে এসেছি যে ওর কথায় 
রাখী হুলাম, থাকব এখানে 'এসে ; কিন্ত ওর চালটা! কি ভয়ঙ্কর 
তা ত বুঝতে পারছি। জেনে শুনে আপনাদের সর্বনাশ কি 
করে করব ?” 

“সর্ধনাশটা কি?” 
প্রশ্নটা করার পরই উত্তরটা »কিস্ত তাহায় আপনা হইতেই 


সি পাপা 


জোগাইয়া গেল, বলিল-_“ও বুঝেছি ; কিন্তু এর জবাব ত 
তোমায় আগেই দিয়েছি__আমর! যে পথের পথিক তাতে এ 
ষব খ্রাহু করলে চলে না আমাদের, জার মাষ্টারমশাই-__ 
তিনি ত দেবতার কাছাকাছি ।” 

“মাছুষের মন কত পলক জানেন নাকি? মাষ্টার- 
মশাই-."আপনারা দেবতাকে দ্বেবতাই থাকবেন, কিন্ত 
আমাকে এখানে দেখলেই লোকের মন ঘাধে বদলে ।*'*আমি 
সেদিন ত শুনলাম মাষ্টারমশাইয়ের চিঠিটা__যাদের মধ্যে 
আপনাকে কাজ করতে বলেছেন্‌ তিনি, তাদের অত তলিয়ে 
দেখবার ক্ষমতা নেই, তার! যেই ধেখবে জামি বা আমার মত 
কেউ মাষ্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে, অমনি 
তাদের মন ধাবে ভেডে। আন্ন তাদের মধ্যে কাজ কর! 
চলবে না। এই হচ্ছে ম্যানেজাগ্ন বাবুব্র চাল। আপনি 
আজ হুপুরেপ একটু পরে বণ্ডিতে গিয়েছিলেন, তাদের যে কি 
আহ্লাদ বলে বোঝানে! যায় না, সত্যি কোন দেবতা শেমে 
এলেও এ রকম সাড়া পড়ে যেত না বোধ হয়ঃ যার সঙ্গেই 
দেখা হয়, যার কাছেই বসি, শুধু” 

টূলু বাধ! ধিয়া বলিল._“ও থাক ; তুমি সেখখিন চিঠিটা 
শুনেছিলে-_.তিনটে বিধয় নিয়ে কাজ করবার কথ! লিখে- 
ছিলেন-__কৃলিদের মধ্যে ; শিশু গিয়ে, আর-_” 

" একটু থামিয়া যাইতে চম্পা! নিজেই পূরণ করিয়া দিল__ 
“আর আমাদের নিয়ে ।” 

“তোমাদের সরিয়ে রেখে তোমাদের নিয়ে কি করে কাজ 
হবে ।.-চম্পা, সেই চিঠিতেই ত দেখেছিলে মাষ্টারমশাইয়ের 
কত বড় আশা ?” 

চম্পার মনে পড়িশ-_-“একটা মেয়ে সুধরে গেলে একটা 
জাতি বেঁচে যেতে পারে ।”- ওরও যে কত বড় আশা কি 
করিয়া জানায়? কতকটা! মনের পূর্ণতায়, কতকটা কৃষ্ঠায় 
চুপ করিয়। দৃষ্টি নত করিল । 
টুর হঠাৎ একট! কথা মনে উদর হুইপ, বলিল__“কিন্ত 
আমি বড় জাম্চর্ধ হচ্ছি চম্পা, এখানে থাকবে বলে তুমি নিজ্ধে 
ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলে, এখন আবার থাকবার বিরুদ্ধেই 
তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ।” 

চম্পা একটু নিরুত্তন থাকিয়া! বলিল-_“আমায় মাক 
করবেন, আবার পুরানে! কথ! এনে ফেলছি, আপনি এখান 
থেকে যান। ম্যানেজারকে কথা দিয়ে আসবার পর অনেকটা! 

- সময় গেছে, আমি ভেবে দেখলাম আপনার এখান থেকে চঙ্গে 
যাওয়াই সবচেয়ে বেশী দরকার; শুধু আপনার কেন, 
আপনার আর মাষ্টারমশাইয়ের-__ছু'জনেরই | কাজের জীবন 
আপনাদের, কান্ধ জাপনারা যেখানে যাবেন লেখানেই 
করবেন। আনেক ভেবে দেখলাম ম্যানেজারকে কথা 
দিয়ে এলেও আমার এখানে আস] চলবে না, অথচ আপনান্া 
যদি থাকেমই ত জমার না এসে উপায় নেই ।” 

৪ 








নব অঙ্সযাস 


পানা সি সিসি সপাপিস্পাপি সপিসপাসপিসিপিসিনাসপিন পাস সত ৮ সপ ত 


২৪৫ 


সলিতপিল পাতি পাত স্পা সি সপ শা তল পশপাদি সা পাশ সি শশী তি পাতি পি সিতসাসিস্লি পাতি 


যে পাছার! ধিবায় কথা্টা গোপন করিতে চাহিতেছিল 
সেটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার যুখে আসিয়া চম্পা চুপ করিয! 
গেল । টুলু বিন্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল-_ “কেন ?__না এসে 
উপায় নেই ?” 

চম্পা ততক্ষণে আবার সামলাইয়া লইয়াছে, বলিল-_-“এ 
যে, ম্যানেজারকে কথ! দিয়েছি ।” 

কিছু যে একট! গোপন করিয়া ফেলিল টুলু সেটা বুঝিতে 
পারিল, একটু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চম্পা তাড়াতাড়ি 
অন্ত কখ। আনিয়া ফেলিল-_সেই পুরানো কথাই, বলিল-_ 
“না, আপনারা যান এখান থেকে, সত্যি অনেক বিপদ ।” 

টূলু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল---“আবান্ন 
ভূতের ভয় দেখাচ্ছ-_-”” 

চম্পা ব্যাকুল ভাবে বলিল-_-“তয় নয় সত্যি ।” 

শকি রকম ?” 

“আপনার পেছনে পোক লেগেছে । আপনাকে আমি 
এখনও সব কথা বলি নি, তেবেছিলাম বলবার দরকার হবে 
না। হুপুরে ষে লোকটা পাহর কাছে আসে সে ম্যানেজারের 
চন, চর বপলে ঠিক বোঝায় না, চরের কাজ খবর নেওয়া, ওর 
উদ্ধেন্ঠ কিন্তু অন্ত রকম।” - 

“বুন জখম ?" 

“আশ্চর্ধ হবার কিছু নেই।” 

“কি করে জানলে ?” 

“ওকে আমি দেখেছি এই পথ দিয়ে গভীর রাতিয়ে যেতে । 
ছ'জন থাকে । তিন দিন দেখেছি।” 

“একটা লোক এই পথ দিয়ে ঘায় বলে ত এটা প্রমাণ হয় 
না সে খুন করবার মতলবেই ঘুরে বেড়ায় ।” 

*কিগ্ত ঠিক সেই লোকটাই দিনের বেল! নিত্যি দাছর 
কাছে এসে কেন অত খোজখবর দেখে ?” 

শ্ছ্য্ ত-_” 

বলার উদ্দেশ্য ছিল. হয় ত লোকটা সত্যই চম্পা 
বিবাহের কথার জঞ্ই আসে, কিন্ত বল ঠিক হইবে কিনা 
বুঝিতে না পারিয়া একটু চোখ হুলিয়! চাঙিতেই দুটি সির হুইয়] 
গেল। 

শোবার ঘরের দোরটা খোল! ; দেখিল বিছানার মাথার 
কাছে রান্তার দিকে যে জানালাটা তাহার ছুই! গরাদ ধরিক়া 
একটা লোক মাথ। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঘরের ভিতরটা দেখি- 
তেছে। বেশ সবল চেহার!, ঢুলগুল! ঝাণকড়া! বঁখকড়া । 

শকি দেখছেন ?"- বলিয়া চম্পা টুলুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া 
ফিরিয়! চাফিতেই লোকটা একবার মুখ তুলিয়াই সক্ষে সক্ষে 
মাথাট! নামাইয়! লইল। 

“কে ?”-__ বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া! উঠিয়া টুপ অগ্রসন্ব হইতেই 
চম্পা গেঞ্ছির নিচেটা! টানিয়! বিল, বলিল-_“ঘাবেন না, 
সেই লোকটা ।” 
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ভয়ে এক মুহূর্তেই তাহায চেহারা অন রকম হইয়া 
গেছে। 

আটকা পড়িয়া টুলু একবার চারিদিকে চাহিয়! দেখিল, 
কিছ না পাইয়া চেয়ারের নড়বড়ে হাতলটা তাভিয়া লইয়া 
গেপ্কিটাতে একটা টান দিয়া বাছির হুইয়। গেল। রান্তার 
' মাঝখানে দরাড়াইয়! চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, চম্পা 
আপিরা! পাশে দড়াইল। হ্বীপাইতেছে, তাহারই মধ্যে 
চাপা স্বরে বলিল--“সেই লোকটা) জাজ ছলে কাউকে না 
দেখে.” 
টৃনু প্রশ্ন করিল-_-“কেন স্ছুলে ওরা কেউ নেই? এই 
বললে...” 
চম্পা হকচকিয়া গেল, বলিল-_“না-"*সে কথা নয়--* 
মানে-"*চলুন আপনি, ওদের তুলিগে ।” 

টূনু তীক্ষ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া ওর এই 
অদংলগ্ন কথাঞ্চলা! শুনিতেছিল ; একটু ভাবিল, তাহার পর 
বলিল-_“না, তুলে কাজ নেই, অযথা একটা! গোলমাল হয়ে 
ওদের মুখ দিয়ে খনি, বন্তি__পার! গঞ্জভিছিতে ছড়িয়ে পড়বে 
কথার্টা। এই পর্যন্তই থাক না, ও আর আসবে না। চল, 
তোমায় পৌছে দিয়ে জাসি ।” 

চম্প! কতকটা তিরস্কারের স্বরেই বপিল ““পৌঁছে দিয়ে 
আপনি ফিরে আসবেন এখানে ?--তার মানে ?” 

“বেশ, তবে ভেতরেই এস) তোমার সঙ্গে কথাগুলো 
এখনও শেষ হয় নি।” 

"এ একটা ভাঙা চেয়ারের হাতলের ওপর ভরসা] করে ?” 

টুলু একটু ছাসিয়। বলিল _.“তুমি এসই না, আমি নিজে 
ত ভাঙা নয়। তা তিন্ন আছে অস্ত্র ঘরে, তাড়াতাড়িতে 
খেয়াল "ছয় নি।” 

জাবার সেই ভাবে ছুইজনে বসিয়া ও দীড়াইয়া প্রথিল। 
ফখা কিন্ত সক্কে সঙ্গেই জারম্ত হুইল না। টুলুর মুখটা বড় 
কঠিন, একটা বাধ! পাইয়া ভিতরের প্রতিজ্ঞা যেন কঠোর 
হুইয়! উঠিয়াছে, যেন কোন কঠোর উত্তর আশঙ্কা করিয়াই 
চম্পা আর কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না। 

ছুই জনের মধ্য দিয়া স্তব্ধ রাত্রি গড়াইয়া চলিয়াছে। 
এক সময় যখন শেষ রাত্রের স্বশ্লাু জ্যোৎল্গাটুকু মান হইয়া 
আসিয়ান, চম্পা বলিল--.“এবার আমায় যেতে হবে; একটা 
কথ! ধ্রিশ্যেপ করি, এর পরেও আপনি থাকবেন এখানে ?” 

“না থাকার কথা কোথ। থেকে আদে ?” 

“আজ রাত্রে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আপনি |” 

টূনু ভৃষ্টিটা লিজ হইয়া আসিল, বলিল-_-“কি হারাতে 
বসেছিলাম সেইটেই দেখছ চম্পা, কি পেলাম আজ র্লাতে 
সেটা ত তোমার চোখে পড়ছে না ।"*'থাকবার লোতও ঢের 
বেদে গেছে আমার । তবে হ্থ্যা, প্রাণটাকে আগলে রাখতে 
হবে বৈকি | তার উপায়ই ভাবছিলাম এতক্ষণ ।” 
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শকি?” 
"সকালে জার একবার ম্যানেজারের কাছে যেও, ব'লে! 
তুমি হীরককে ত ছেড়ে থাকতে পারবে না, তিনি যেন 
পেঞ্জাদ জার পেঞ্সাদের শ্রীকেও এখানে এসে থাকতে হুকুম 
দেন। ব'লো৷ আমার রাজী করিয়েছ, আমাদের যে চাকরের 
ঘরটা! আছে তাইতে এসে থাকবে ।” 
“তাতে কি হবে ?” 

“তাতে অনেক কিছুই হবে, ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, 
পরে দেখতেও পাবে । আপাততঃ এই হবে যে তোমায় 
সারারাত স্কুলের দরজায় বসে পাহার| দিতে হবে না, হীকক 
আর প্রহ্ণাদের ছেলে গলাবাজি করে সে কাজটা বেশ ভাল 
ভাবেই করে যেতে পারবে ।” 

টূঙগর দ্গিঞ্ধ ঈষং-হসিত দৃষ্টির উপর নিরতিশয় বিস্ময়ের 
দুটি ফেলিয়! চম্পা প্রশ্ন কিল-_-“আমি বসে বসে পাহারা 
দিই ?--বাঃ কে বলঝে ?” 

“তোমায় সঙ্গে এত কথ! হবার পরেও সেট! অঙ্জের 
কাছে জানতে হবে চম্পা ?.""যাও এবার তোর হয়ে এসেছে ।” 
১৬ 

টূলু এবং চম্পার নজর পড়িতে যে লোকটি জানালার নিচে 
অনৃষ্ঠ হইয়া গেল তাহার নাম নিবারণ । এই োকটিকেই 
চম্পা গভীর রাত্রে বারচারেক বালিয়াড়ির পথে চলিয়া যাইতে 
দেখিয়াছিল এবং এ-ই প্রতিদিন হুপুধে আপিয়া বনমালীর কাছে 
তাহার বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল। নিবারণের সঙ্গে 
ম্যানেজার রতিকান্তের পরিচয় এবং সন্বঞ্জের ইতিহাস একটু 
নুতন ধরণের £ 
_ কলিকাতান এক দিন সন্ধ্যায় ট্রাম হইতে নামিয়া বাসায় 
আসিবার সময় রতিকান্ত টের পাইলেন সোনার চেনে গাথা 
তাগাটা অন্তহিত হইয়াছে । গরমের জত পাঞ্জাবীর হাতাটা 
কমই পর্যন্ত লুটানো৷ ছিল, এই স্থুযোগেই কে হাতসাফাই 
করিয়াছে। ট্রাম থেকে বাড়িটা অল্প দূরেই, গেট ঠেলিয় 
ভিতরে প্রবেশ করিবেন, একটি লোক থুব সগ্রমের সঞ্গিত 
হুইয়া অভিবাদন করিয়া ধাড়াইল, বলিল-_“হুদুরের সঙ্গে 
একটু প্রয়োজন আছে |” 

ঝতিকাস্ত প্রশ্ন করিলেন, “কি প্রয়োজন ?” 

লোকটা এক নজরে এক বার চারি দিকটা দেখিয়া লইয়! 
বলিল --“একটু নিরিবিলি না হলে হবে না।” রাস্তাটা একটু 
গিয়াই একটা পড়ে! জমিতে পড়িঘ়াছে, নিজেই বলিল-_ 
*এখানট। মন্দ হবে না।” 

রতিকান্তের একটু কি রকম মনে হুইল বটে, রাত 
হইয়াছে, তায় পাড়াট। একটু নির্জন, তবু অগ্রসর হুইলেন। 
সামনাসামনি হইয়া ফাড়াইলে লোকটা কামিজটা ভুলিয়! 
ফতুয়ার পকেট হইতে চেননুদ্ধ তাগাটা বাহির করিয়! একটু 
হাসিয়। বলিল-_“হকুয়েরই মাল, চিনে লেন।” 
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চেনা একজায়গায় শুধু কাটা; হাতে লইয়া রতিকান্ত 
অতিমা বিস্মিত হুইয়। বলিলেন-__“তুমি কোথায় পেলে ?” 

লোকটা একটু ধ্রাত বাছির করিয়া হাসিয়া! বলিল-_ 

“হুজুরের শরীল থেকে ।” 

“তুমিই সরিয়েছ ?-__নিজে তুমি ?” 

“হুজুর জার নক্! দেবেন না, এমন আর কি বাহাহ্র্ির 
কাজ?” 

রতিকান্তের আর কথা ঝোগাইল না খানিকক্ষণ চুপ 
করিয়া মুখের পানে চাহিয়। রহিলেন, তাহার পর প্রশ্ন 
কিলেন-_-“আব।র কিগ্িয়ে দিলে যে?” 

“ছঞজুরের কাছে যদি কোন চাকরি পাই.” 

“কি চাকরি ?” 

“অধীন কি দরে লোক একটা! লমুনো দিলাম হুজুরকে, 
ভরসা! পাই ত কাল সারীফিটি হাজির করতে পারি, দেখে 
ব্যবস্থা করবেশ |” 

“পার্টিফিকেট 1.--বিশ্ময়ের উপর আর এক চো বিস্মিত 
হইয়া রতিকাম্ম একটু মুখের পানে চাহিয়া রছিলেন, তাহার 
পর বলিলেন-__“কিঞ্ড আমি ত গাটকাটার সদ্ণার নয় ।” 

লোকট' গ্রিত কাটল, তাহার পর কুঁকিয়া ডান হাতটা 
রৃতিকান্খের পায়ের কাছাকাছি লইয়া! গিয়! আবার নিজের 
মাথায় ঠেকাঠয়। সোজা হইয়] ধাড়াইল, বলিল-_“অমন কথ 
শুনলেও পাপ হুজুর ? হুজুরের ফলকেতায়, খাইরে ফলাও 
কারখানা, অনেক রকম ভাল-মঙ্জ লোকের প্রয়োজন, তাই 
বারও হয়েছে গোলাম-- একখানি লোমুনো৷ দেখিয়ে। এর 
চেয়ে ঝড় কাজেও গোলামের কারিগুরি আছে-_সাটাফিটি 
দেখলেই বুঝতে পাঁপবেন হুনুর |” 

রতিকান্ত আর একটু চুপ থাকিয়৷ খলিলেন-_*বেশ এনে! 
তোমার সার্টিফিকেট ।” 

"কাল এই সময়, এইখানে |” 

"বেশ, এস |” 

গেট পর্যন্ত জাসিল লোকটা, তাহার পর বিদায় লইয়া 
খানিকটা! আগাইয়! গেলে, রতিকান্ত জাবার গেটের বাহিরে 
আসিয়া ভাকিলেন, কাছে আসিলে বলিলেন-_“বেশ পরিফার 
ভাবে সরিয়ে আবার দিয়ে তে! গেলে, তোমাকে পুলিসে 
ধত্রিয়ে দ্রিতে তে! পারতাধ.-..জস্তত কাল ত তার ব্যবস্থা 
করতে পারি ।” 

লোকট। মুখের পানে চাছিয়! এবার একটু মৃতন ধরণের 
হাসি হাসিল, বলিল---“সে লোক নগর আপনি তছুর,_এটুকু 
না বুঝলে আমাদের ব্যবসা চলে কি করে?” তাহার পর 
আবার অতিবাদন করিয়! চলিয়া গেল। 

পর দিন যথাসময়ে রতিকান্তের হাতে সার্টফিকেটটা 
পৌঁছিল। প্রায় ছয় ইঞফ্ি১ছয় ইঞ্চি একখানি পার্চমেন্টের 
কাগজ, ব! দিকে উপর থেকে নিচে পর্যস্ত ছাপা! সার্টিফিকেটের 
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গং, ভান দিকে হাতে লেখ! । রতিকাস্ব বিশ্মিত নয়নে পড়িয়া 
গেলেন ঃ 

নাম-_-নিবারণ পালি 

বয়স-_চঙ্গিশ 

ওজন- এক মণ সাতাশ সের 

ছাতি--. চষ্গিশ ইফি 

হাত সাফাইয়ের দাম 

হাল তারিখ তক-_-আড়াই হাজার 

ধুন হাল তারিখ তক-_তিন 

বিশেষ কানের পিছনে চোখ । 

সর্থার কাঙ্গুরাম 
পিসিভেপ্ট 

সার্টিফিকেটের মাবখানে যথারীতি একটা বাদামি ষ্র্যাম্প 
মারা, উপরে লেখা “সর্দার কালুরামের আখরা", নিচে 
লেখ! “ছাড়কাটা লেন গলি' ; মাবখানটায় সেই দিনের তারিখ 
বসানো! । 

এরকম অন্তূত ব্যাপার রতিকাস্তের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, 
তিন-চার বার কাগজট। পড়িয়! মুখ তুলিয়া চাছিতে নিবারণ 
খুব ঘট! করিয়া সেলাম করিয়া একটু দত্ত বিকশিত করিল। 
রতিকান্ড প্রশ্ন করিলেন__“তা হলে তোমার নাম নিবারণ ?” 

"আজে হা হদুর |” 

শছাড়কা্টার গলিতে তোমাদের, আখড়া! ?” 

নিবারণ একটু হাসিয়া বলিল__“তা হলে কি স্মট্রীফিটিতে 
লেখ! থাকত হুজুর? অত কাচা কাজ কেউ করে? দিব্যি 
গালভর! পছন্দসই নাম তাই সর্দারজী ইষ্টাম্পোরে বসিয়ে 
দিয়েছেন, যে রকম আপিস-পাড়া! হ'ল ভ্যালহোসি ক্ষোয়ার 
সেই রকম, গলির নামাতে সার্ীফিটির মযোদ্! বাড়ল, এই 
জার কি!” 

"আর কাঙুরাম ?” 

নিবারণ আবার জিভ কামড়াইয়া বলিল-_“তিনি জলজ্যান্ত 
মহাপুরুষ । অধীনের ওপর নেকনজর হলে কোন-নাঁকোন 
সময় সাক্ষাৎ হবে ।” 

শকি চাকরি চাও ?* 

পর্বাধা চাকরি নয় হুজুর, বুঝতেই ত পারেন। সাহীফিটি 
দেখা রইল, যেমন যেমন গোলাষের দরকার পড়বে বলবেন, 
গোলাম খেধমতে হাজির হবে 7 এই আর কি।.."কাজ দেখে 
বকশিশ, তার পর কৃপা হয় কিছু বাধা খোরাকীর ছকুম করে 
দেবেন, ছুজুরদের ভরসাতেই তো! বেঁচে থাক] ?” 

সমস্ত ব্যাপারটা! কৌতুকে-গাস্ভীর্ধে যেশানো, শেষের 
কথাটিতে বিশেষ করিয়া এফটু কৌতুক বোধ হওয়ায় 
রতিকান্ত একটু মুখ তুলিয়া চায়! হাসিলেন। তাহার পর 
প্রশ্ন করিলেন- “কিদ্ক তোমায় ঠিকানা? পাব কোথায় 
তোষায় 1” 
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“এবার সুযোগ করে নিত্যিই হাজি দেব হুর । ক্কপা 
একটু কায়েমী হয়ে গেলেই ঠিকানা! লোট করিয়ে দেবে 
গোলাম । ছ'জন হছ'জনকে ভালে! রকম না চেন! পথ্যস্ত-_ 
বুঝতেই পারেন হয়...” 

হাসিল একটু । 

গে পর্যন্ত সঙ্ধে আসিয়! বিদায় লইবার সময় বলিল-_ 
“আজ থেকে হুতুরের সব মাল সর্ঘারজীর হেফাজতে জানবেন, 
রাস্তায় পড়ে থাকলেও কারুর খু'টে নেবার বুকের পাটা 
নেই কলকেতা শহরে ।***গোটা-পাচেক টাকা হুছুর, লোতুন 
চাকরির ভেট দিতে হবে সঘ্শার্জীকে | কপাপ-জোরে লহ্বর 
শ্রফ কেলাষের চাকরি হ'ল কিনা, পাচ টাকা ।” 

পকেটেই ছিল, একটা পাচ টাকার নোট রতিকাস্ত 
নিবারণের হাতে দিলেন। 

আজও নিবারণ খাঁনিকট! গেলে রতিকান্ত গেটের বাহিরে 
আসিয়া আবার ডাকিলেন, ফিরিয়া আসিলে বলিলেন__ 
“একটা কথ! নিবারণ, সার্টফিকেটে তোম!র বিশেষ গুণের 
মধ্যে লেখ! আছে-_-কানের পেছনে চোখ, ব্যাপারট1 বুঝলাম 
না ত।” 

নিবারণ জাবার একটু দত্ত বিকশিত করিয়া হাসিল, 
তাহাতে তাহার ভাটার মত চোখ ছইটা আরও যেন ঠেলিয়া 
বাহির হইয়া আসিল, বলিল-_শ্্জুর এখানে ফ্রাড়ান।” 

নিজে আট-দশ হাত তফাতে চলিয়া গেল, তাহার পর 
বলিল-_“খুই বার ঘট! খুশি আঙ,ল তুলুন হুভুর ।” 

রতিকান্ত বুড়া আউ,ল আর কড়ে আঙল গুটাইয়া লইয়! 
ভান হাতটা একটু তুলিলেন। নিবারণের মুখ উল্টা দিকেই, 
ঘাড়টা একেবারেই সিধা, টের পাওয়া যায় না যে কোন দিকে 
একটুও ঘোরানো, বলিল-_“হুভুর তিনটে আঙুল তুলে 
ধরেছেন ।” 

তাহার পর ফিরিয়া! কাছে আসিয়! সেই ভাবে হাসিয়া 
বলিল-_“তগবান এইটুকু খ্যামতা ফালতু দিয়েছেন হুর, 
জানেন লোকটাকে করে খেতে হবে ত। মানে পিছনকার 
জিনিস ঘুরে দেখতে হয় না, তবে এ হাত-কয়েক তফাৎ 
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এর পূর্বে কাজ লইরা! নিবারণের কয়েকবার গঞ্জডিহিতে 
আল! হইয়া গেছে। হু-একটা ছোটখাটো! কাজ ছাড়া সার্ট- 
ফিকেটে আরও ছুইটি খুন জম! হুইয়াছে। পরিষ্কার হাত, 
গতিবিধি খুব প্রচ্ছন্ন । কানের পিছনে চোখ আছে বলিয়া 
বেশ নিণিপ্ত ভাব বজায় রাখিয়া অনেক খবর রাখিতে পারে। 
এই ক্ষমতার জন্ভই স্ছুলের গেট পার হুইয়! প্রথম দিনই টের 
পাইল ছুলের গেষ্টে চম্পা। চম্পার একটু সন্দেহেরও অবকাশ 
হইতে দিল ন! যে সে ধরা পড়িয়া গেছে।...এর পর বত 


প্রবালী . 
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সাজি! তাগ খু'জিতে লাগিল, অবস্ত বুদ্ধিটা কতকটা ম্যানেজার 
রতিকান্তের। 

ম্যানেজারের সঙ্গে নিবারণ দেখ! করে গল্ভীর রাজে, তার 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 


সকালে চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারের সে ব্যবস্থা ঠিক হইল । 
তাহার পর নিবারণের এ যাত্রায় গঞ্জভিহিতে কাজ স্থগিত 
রফিল। কথাটা কিন্ত শিবারণকে বল! হয় নাই। যেখানে 
তাহার থাকার ব্যবস্থা পেখানে কয়েকবার লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন ডাকিয়া আনিবার জঞ্জ, দেখ! পায় নাই। ম্যানেজার 
একটু উদ্বিপ্ন ভাবেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় 
রাত যখন প্রায় জাড়।ইটা, নিবারণ আসিয়া উপস্থিত হইল, 
দেলাম করির! বলিল---“আজও হ'ল না হুঞুর, তবে একটা 
বড় জবর সংবাদ আছে।” 

ম্যানেম্ার প্রশ্ন করিলেন_ “কি 1” 

“আজ যুগল মূর্তি দেখলাম, ছঁড়িটা ওরই বাসায় ।” 

ম্যানেজার এই সময় গোলাপী নেশার থাকেন, একটু 
যেন চকিত হুইয়াই সোজ। হইয়া! বসিলেন, রলিলেন ..-“ত1ই 
নাকি 1” গান্তীর্ষের মধ্যে ভিতরের আনন্দটা একটু কুটিয়া 
বাহির হুইল। 

নিবারণ বলিল--..“এতে সুবিধে এই হ'ল হুজুর সে 
হুটোকে একসঙ্গে পাঠার করে দিলে কারুর আর সন্দেহ 
করবার থাকবে না কিছুই--আপনি সব রটে যাবে ছটোতে 
তেগেচে। এখন হুন্ছুরের হুকুমের যা দেরি, তবে জার একজন 
লোক চাই। একটু খলিফ! গোছের ।” 

ম্যানেজারের আনন্দের কারণ প্্যানটা এত ভ্রুত সফল 
হইয়া উঠিতেছে দেখিয়! ; চম্পা যে এত ত্বরায় কাজে নামিয়া 
যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই এতটা সফল হইবে জাশা করিতে 
পারেন নাই। শুধু যে আনন্দিত হইলেন তাহাই না, বেশ 
খানিকটা শ্বস্তিও বোধ হইল, কেননা কতকটা প্রয়োজনে এবং 
কতকটা আক্রোশের বশে টুজুর পিছনে নিবারণকে লাখীইলেও 
এট বুঝিতে পারিতেছিলেন যে অন্ত ধুনে জার এ খুনে তফাৎ 
অনেক । টুলুব্যানাঞ্জধি কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর ভাই-পো, 
তাহার এটাও জান! যে, ম্যানেজার টুঙুর উপর চট্টা__কিছু 
একটী! ঘটিলে তাহার উপরই সন্দেছ হইবে । আরও চেন 
পাইয়াছেন টুলুর পিত! রাজসাহীর বেশ ঝড় উকিল এক জন । 
খনি নিষণ্টক করিতে বোধ হয় অন্ত কোন উপায় ছিল না, 
কিন্ধ ব্যাপারটা বেশ গুরুতরই হইবার সম্ভাবনা ছিল। এখন 
এ বেশ হইল, চরিতের গলদ লইয়া! ওসব বড় কাজ চলিবে না 
টুলুর, আমলই পাইবে না কাহারও কাছে; এদিকে মাষ্টান- 
মশাই আফিলে গাহাকেও জড়াইয়! ক্ছুলের নুনামের জঙ্ 
ভাহাকে হুদ্ধ সরাইয়া পথ পরিষ্কার কর! সহজ হইবে; চিঠি 
ত রহ্লিই।..'ব্যাপারটি ঘড় মনোজ হইয়া! উঠিয়াছে 
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গোলাপী নেশার সঙ্গে বেশ মিলাইয়! মিলাইয়া উপভোগ 
কযিলেন দিজের চালের এই সফলতাটুকু, তাহার পর 
নিবারণকে বলিলেন-__“এট! আপাতত তোলা রইল নিবারণ, 
তোমাকে একটু অন্ত কাজে যেতে হবে...” 

নিবারণ একটু বাধ! দিয় প্রশ্ন করিল-_“তোলা রইল 
কি হুজুর 1--এমম একটা দাও আপনি হ'তে পথ বেয়ে 
এল 1...” 

বেশ বিশ্মিত এবং ক্ষুন্ধ হুইয়াই করিল প্রশ্নটা_একেবারে 
ডবল বকশিশের আশায় ছাই পড়ে" 

ম্যানেজার সব কথা ভাঙিলেন না, বলিলেন-_ মেয়েটা 
এসেই গোল বাধালো! যে, বড় বানু, ওকে আমার হাতে রাখতে 
হবে নিবারণ, আপাততঃ কিছুদিন । 

অবস্ঠ তা বলে তোমার বকশিশের জন্তে ভাবনা নেই ; 
বরং ফিরে যাবার আগে আর একটু কাজ কতে যাও, কাতরাস 
গড়ের দিকে গ্রাইকের গোলমাল হব হব করছে, কে করছে; 
কিতাবে করছে দেখে আসতে হবে, স্থলের হেড মাঞারকফে ত 
তুমি দেখেছ । সেই লোকটাই কিনা একটু জান! বিশেষ 
দরকার । যত শীগপির পার ফিরে আসবে কিন্ধ, আমায় একটু 
বাইরে বেরুতে হবে। 
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পরধিন সকালে চম্পা আসিয়া, প্রহলাদ আর প্রহণাদের 
বৌয়ের গুলে আসিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা কপিল, 
আবদার করিয়া বলিল, সে হ্ীরককে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারিবে না। 

ম্যানেজারের মনটা খুব ভাল ছিল, হুকুমটা সঙ্গে সঙ্গেই 
হইয়া! গেল। রহুন্ত করিয়া! বলিলেন-__-“তুই যাকে যাকে ছেড়ে 
থাকতে পারধি নি সব এক জায়গায় করে দিচ্ছি চম্পা ।” 

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল-_“এঁ স্বীরাকে 
নিয়েই যার সঙ্গে অমন আড়াআড়িটা হয়ে গেল জোর. করে 
তো তার সঙ্গেই এক রকম এক ছাতের নীচে থাকতে হচ্ছে... 
কি যে আপনাদের উব্গার হবে জনি না-__তার ওপর ঠা 
করে কাটা ঘায়ে হুনের ছিটে দিন্‌...” 

নিবারণের কাছে, “আড়াআড়ি” ঘে কতদুর সে-খবর 
পাওয়ার পর অভিনয়টা! বেশ উপভোগই করিলেন ম্যানেজার, 
শুধু একটু হালিলেন, তাহার পর বলিলেন-_“নে, তোর স্বীরার 
ব্যবস্থাও করে দিই ।” 

সামা একটু থামিয়া অত দিনের চেয়ে একটু বেশী প্রশ্রয় 
দিয়াই বলিলেন _“খরের ভেতর থেকে আমার অফিস লেটারের 
প্যাডট। নিয়ে আয় ; চিনতে পারবি তে!? আর ফাউন্টেন 
পেনটা! |” 

চম্পা আনিয়া! দিলে-একটু হাসিয়া বলিলেন-__“ন! চিনলে 


নব-সঙ্গ্যাস 
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চলবে কোথা! থেকে ? তোকে যে জামার প্রাইভেট লেক্ষেটারি 
করছি।” 

চম্পা ঈষৎ হাসিয়া বলিল-_”ঠাউা রেখে কাজ করুন 
শ্রথন |” 

*তাও ভাবি আবার,-তুই হুকুম করবার মানুষ, তাবে 
থাকবি কি করে ।” 

লিখিতে লিখিতে কথাটী৷ বলিয়া এক জারগায় একটু 
ধাড়াইয়! অল্প একটু ভাবিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন-_ 
শটাকাটা কি লিখি বল্‌ দ্িকিন ?” 

চম্পা আবার রাগ করির1 বলিল-.-“কিছু না বললেও তো! 
বদনাম দিচ্ছেন যে হুকুম করছি-**” 

“তবু বল্‌্ই না।” 

“আপনাদের তে! হাত ঝাড়লে পাঙাড়-_-গোটা দশ টাকা 
দিন না অন্তত ।” 

“অফিস ষ্ট্যাপ জার কপির প্যাডটা নিয়ে জায়, পাকা 
ব্যবস্থাই করে দিই তোর ছেলের ।” 

আনিলে ছকুমনামাটা শেষ করিয়া তাহার হাতে দিয়া 
বলিলেন--..“দেখ, সায়েখি স্ষুলে ছ'বছর পড়েছিলি তো, কিছু 
কিছু বুঝবি । নে, এবার ষ্ট্যাম্পটা বসিয়ে দে ।” 

আর কিছু না বুক, সংখ্যাটা ধেখিয়াই বলিল চম্পা _ 
পনের টাকা! একটু যেন অন্ভমনক্ক হুইয়! গেল, তখনই সে 
ভাবট! চাপিয়া অল্প হাপিয়া বলিল__“আাপনার দয়] ৷” 

ম্যানেজার চেয়ারে গ1 ঢালিয়া দির স্থিরজ্ঞাবে সিগারেটে 
কয়েকট! টান দিলেন, তাহার পর বলিলেন--“চম্পা, তোকে 
একটা বড় কাজ দিয়েছি, তার মর্মও তুই বুঝিস, আর ভালো 
তাবে আরন্ডও করেছিস। এখন তোকে ভেতরের কথা একটু 
বলার মতো সাহ্স পাচ্ছি।” 

চম্পা বপলিল--_“বলগুন |” 

“খনিতে একটা বিপদ আসছে, বাইরে বাইরে এসে 
পড়েছে, এখানেও আসবে, জার সেটার বাহন যে মাষ্টারমশাই 
আর এই ছেলেটা সেটা নিশ্চয় তুইও বুঝতে পেরেছিস।” 

চুপ করিলেন, চম্পাও চুপ করিয়া আছে দেখিয়া প্রশ্ন করি- 
লেন__“কথা ক'স্‌ মা যে?” 

চম্পা একটু হাসিয়! বলিল--_“আমর1! অত বুঝি ?-..তবে, 
ছ'জনকেই একটু কিরকম কিরকম মনে হয় বটে ।” 

তীক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়! উত্তরটা শুনিয়া বলিলেন-_“এবায় 
নিজের ঘরের কথ! তোকে বলি একটু, জামায় দিন কতকের 
জন্ত বাইরে যেতে হুবে---আপাততঃ ধিন দশেকের হজে যাচ্ছি, 
বোধ হয় জারও কিছুদিন হয়ে ঘাধে। অনেকদিন থেকেই 
তাবছি বেরুব, কিন্ত উৎপাত ঘটাতে পারে বশে বেরুই মি; 
এখন তুই এ কাটুক হাতে তুলে নিলে ভাবছি বেরুব ৷” 

একটু হাসিয়! বলিলেন- “মানে, তুই-ই ম্যানেজ্জার হয়ে 
রইলি আর কি।” 
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চম্পাও একটু হাসিয়া বলিল-_“গর্ীবকে বাড়াচ্ছেন তো 
অনেকখানি, কিন্ধ কি চাল দিয়ে ওর! কি কান করে সেকি 
আর আমি বুঝতে পারব 1” 

“তোকে কিছু বুঝতে কবে না, কিছু করতে হুবে না, তুই 
শুধু আগলে থাকবি, সেখানে তো তোর চাল পাকাই, মানে, 
যাকে বলে অব্যর্থ?” 

সিগারেটট। নিভিয়া যাওয়ায় ধরাইতে ধরাইতে কথাটা 
বলিলেন ম্যানেজার, তাই দেখিতে পাইলেন না! চম্পার মুখটা 
হঠাং গম্ভীর আর আরক্তিম হইয়া উঠিল; মুখট! ঘুরাইয়! 
লইলও একটু। 

এর পরে বাজে কথা খলিম্বাই আটকাইয়' রাখিলেন 
অনেকক্ষণ, লঘু রহ, করিনাক্টি--এই সব ; অক্কদিনের চেয়ে 
একটু বেশি আফ্চারা দিয়া । চম্পা যোগ পিয়াও গেল, তবে 
ম্যানেজারের যেন যনে হইল কোথায় কিপের একটা অভাব 
ঘটিয়াছে, আর এটা স্প্ট অনুভব করিলেন রহন্সের মধোও 
কথার যোড় ঘুরাইয়া দুরাইয়! শালীনতার একট! সীমা বজায় 
রাখিয়া গেল, তাহার বেশি আগাইতে দিবে না তাঁহাকে ঃ 
অবশ্থ খুব স্বশ্মতার সঙ্ষে । বেশ একটু নুতন ঠেকিল। চলিয়! 
গেলে নিক্ষের মনেই বলিলেন-_-“মেয়েটা সত্যিই মজল 
নাকি ?” 

অনেকক্ষণই একট চাহিয়া! অগ্জমনক্ক হইয়! রহিলেন। 
একটা মিশ্র চিন্তার স্রোত যনে বহিয়! চলিয়াছে, তাহার মধ্যে 
ফি একট! বেদমারও রেশ আছে-.অথচ তিশি তো! চানই যে, 
চম্প| খুব অগ্যয়গ হইয়! গিয়া টুলুকে নীচে টানিয়া আহুক। 

চিগাটাকে অগ্ত দ্রিকে ফিরাইয়া লইলেন, কাজের দিকে । 
য্ধি তাই হয়, অর্থাৎ এর মধ্যে যদি হৃদয়ের ব্যাপার আসিয়া 
গিয়! থাকে তো চম্পার হাতে এমন গুরুতর ব্যাপারটা ছাড়িয়া 
বাহিরে গিয়া বদা চলিবে কি?...আবার একট! নুতন 
পিগারেট পুড্িল, তাহার পরে একট! কথ! মনে হছইল-_যাইবার 
আগে ব্যাপারট! বোধ হয় একটু জানাজানি করিয়া! দিলে মন্দ 
হয় না_.-এই যে চম্পার মত একটা যুবতী, কোথাও কিছু নাই, 
হঠাৎ টুপুর সাহ্নিধ্যকামী হুইয়। পড়িল ।".*কিন্ত কি করিয়া কর! 
যায়? 

ভাবিতে ভাবিতে উপায়ও ঠাহুর হইয়া গেল। বেশ হক্ষ 
অথচ ভদ্র উপায়-_অতি সহজেই গঞ্জভিহির ভঞসমাজের নজর 
টূলুর উপর নিবদ্ধ হইয়া! পড়িবে, আপাততঃ টূলুর উপর, এপ পর 
মা্টারমশাইয়ের উপরও । তাহার অনুপস্থিতিতে আপাততঃ 
অনেকট! কান্ধ হইবে, তাহার পর শেষ পর্বস্ত মাষ্টরমশাইকে 
সনাইতেও গোলমাল হইবে না। 

ম্যানেঞজার পের দ্বিন বৈকালে গুল কমিটির মিটিং 
ভাকিলেন। ছোট জায়গার ছুলে মুখ দেখাদেখি করিতে 
করিতে মেষ্বার ছইয়! পড়ে জনেক, অর্থাৎ ধিশিষ্ঠ কেহই বাদ 
পড়ে না। মিটি সবাই আসিতে ন। পান্সিলেও, জন বারে! 





গরবানী 


সপ পদ কপ ছি ৯ পাস 
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পপি লা তালি পালি পপ পাপা 





লোক হুইল-_ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বাজারের কয়েক- 
জন বিশিষ্ঠ আড়তদার, গঞ্জভিহ্র বাহিরেই একটি জমিদারি কুঠি 
আছে, তাহার নায়েব আরও সব । ম্যানেজার ছাড়] খনির 
তরফ থেকে জাছেন পরেশবাবু। সবাই যে ম্যানেজারের 
সপক্ষে এমন নয়, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসপী লোক, জার 
সবার মতো! সব কথাতেই সায় দিয়! যায় না। আরও ছু-এক 
জন আছে এই রকম, খশ্ধর পরে, মাঝে মাঝে বেলুরা গায়। 
তখে মানেজারের প্রস্তিপতি খুব বেশী, তাহার প্রস্তাবটাই 
বেশী খাটে। 

মিউগ্ের কাজ বেশ খানিকট] অগ্রপর হইয়াছে, এমন সময় 
হঠাৎ বনমালীর বাসায় শিশুকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল । প্রহলাদের 
বে তাহার জাগের দিনই আসিয়া গেছে, হীরক বোধ হয় 
ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া ক্রক্চন ঞুড়িয়া দিল। মেম্বারদের 
অনেকেই বিস্মিত ভাবে মুখ তুপিয়া চাহিল, ছু-এক জন প্রশ্ন 
করিল-.-“কচি ছেলের গল! যে হঠাৎ ?” 

ম্যানেজার একটা হুযোগ খু'ঁজিতেই ছিলেন, মুখ তুলিয়া 
বলিলেন -:“ও ! সেই যে আমাদের খনির সেই ছেলেট!, 
সেই মেয়েটা যেটাকে 60117, করেছে ।” 

পরেশবাধুর দিকে চাছিয়া ধপিলেন_-“ফ্ি শাম মেয়েটার 
পরেশবাবু ?” 

পরেশবাবুও নাম জানেন ন! মোটেই, বলিলেন_ “ও, 
চণদাসের মেয়েটা ?” 

এ সব মিটিডে কাঞ্জের চেয়ে অকান্জধের কর্থাই বেশী 
চলে, তাহারই সঞ্জান পাইয়া একজন বগিল-_ “তা এখানে 
এসে ছুটল যে ?"*'মেয়েটার তেমন সুনাম নেই গঞ্জডিহিতে 
তাই জিগ্যেস করছি ।” 

অপর একজন বলিণ-_“মেয়েটা শুনেছি স্থুলের চাকরটার 
নাতনি । তাই বোধ হুয়-*.” 

ম্যানেজার একটা৷ প্রন্তাব লিখিতেছিলেন, একটু ঠোঁট 


- বীকাইয়া হাসিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন__“তাই 


কি ঠির ?..*পরেশবাবু বলুন না, আপনি ত ব্যাপারটা 
জানেন ?” 

তাহার পর নিজেই কলমটা রাখির! দিয়া বলিলেন-_ 
"আসলে ছেলেটিকে নেয় প্রথমে অন্ত এক জন, মাগ্ারমশাইয়ের 
বাসাতেই থাকে, জামায় ত তার আত্মীয় বলেই পরিচয় দিয়ে 
ছিল। সেই বোধ হয় কোন একটা বন্দোবন্ত করেছে ।” 

খদ্দরধারী একজন যুবক একটু তীক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া 
গুনিতেছিল, বলিল-_*সে ছোকর! ব্যানার্জি কোম্পানির 
অন্ছপমবাবুর ভাইপো! । মাষ্টারমশাই-ই জমায় বলেন ।” 

ম্যানেজার বলিলেন-_-”ও | তা হবে; আমায় বললে 
মাষ্টারমশাইয়েরই আত্মীয় ।” 

শ্রক জন প্রশ্ন করিল- “তা এরকম লুকোচুরি খেলার 
মানে ?” 


পোষ 
ম্যানেজার আবার কলম তুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া 

বপিলেন_-“ত মানে খুনে ফেরবার ফুরসত নেই আমার |” 
পেখাএ মাঝে একবার একটু কলম খামাহয়া বলিপেন-_“মানে 
নিশ্চয় আধ্যাত্মিক নয় '” 

এঁটেই আঞ্জকের মিটিঙে শেষ প্রস্তাব ছিল, লিখিয়। 
ফেলিরা বলিলেন --“এই গ'ল, আপনার! শুহ্ুন সবাই ।” 

কাজ শেষ হওয়ার পরও কাগজপত্র গোছানোর মধ্যে 
গল্পের জেরট! চলিল একটু । খুব ভাল বিশেষ করিয়া 
চরিত্রের দিক দিয়া খুব ভাল, এমন লোক আবার অনেকের 
চক্ষ্শুূল। একজন বপিল--“তা! কতদিনকান ব্যাপার এটা ? 
আমরা! ত জানতাম যে মাষ্টারমশাই-**” 

খন্ধরবারী ঘুবাটি বেশ একটু জাশাইয়! বাধ! পিল, বলিল-__ 
“তিনি ছেখতা |” 

ম্যানেঞ্জার এমন সুযোগট। হাতছাড। করিলেন না। 
কার্জ হইয়া গেছে, চেয়ার ঠেপিয়া উঠিতে উঠিতে বগিলেন-__ 
“আমি ত সেইজঙ্জেই ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি। তাকে দেখ- 
চরিএ বলেই জানি, তিন এসেই একট। ব্যবা! করবেন--*মানে 
সরিয়ে-টর্রিয়ে দেখেন এদের |” 

পামান্ত একটু বিরতি দিয়া বলিলেশ--“কিন্ধ তা যদি না 
করেন-ততল 

নংয়েববাবু প্রতৃতির মুখের উপর একবার দৃষ্টিটা খুলাইয়া 
শ|শিয়। বলিপেন-.-““চপুণ, সে পরের কথা পরে হখে |__ 
আমি আবার কয়েক দিনের জন্ে বাইরে যাচ্ছি! একবার 
কম্পাউগুটা দুরে আপি চলুন, সেকেও মাগার মশাই বলছিলেন 
_মাষ্টারমশাইয়ের খাপ! বাইরের দেয়াল খানিকটা তেঙে 
গেছে-_” 

উদ্দেশা ছিল টুপুর চেহারাও এক বাপ সবাইকে দেখাইয়া 
বেওয়া, একটু বোধ ২য় আশা ছিল চম্পাকেও এখানেই পাওয়! 
যাইতে পারে। চম্পা ছিল না, আপে শ1ই খনি হইতে। 


ই 


২৫১ 


৯৯০ পপি স শশশাতশাশিপপীসিতলিশত তাত তি ১৮৮ পপ সিপসপি তপসপনপাসপপ্পাসপাি 


টূলু ঘরে ছিল, বাহিরে আসিয়! অনির্দিষ্ট ভাবেই হাত তুলিয়! 
সবাইকে নমস্কার করিল, দৃ্টিটা অবশা শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের 
উপরই গিয়! ধাড়াইল। তিনি বলিলেন--“আপনি তা হলে 
এখানেই আছেন! মাষ্টারমশাই ত আজও এলেন না, 
ব্যাপারখান! কি? আপনাকে শতুন করে কিছু লেখেন নি 
আর ?” * 

-_-'অতি হুন্ম একটু ব্যঙ্গের হাসি; টুপু স্পষ্ট করিয়াই 
ছাপিয়া উত্তর দিল-__“আজ্ঞে না, পুরনো কথা নুতন করে 
আর কবার লিখতে হুয় মা্গষকে ?” 

এর তিক্তাম্বাদটি অবশ্য মুখে আসিয়া রফিল ; তবে সান্বনা 
রিল যে, বেশী গুলতন না করিয়া! ইসারায়-ইঙ্কিতে সমস্ত 


ব্যাপারটি সবার সামনে বেশ ধরিয়া দেওয়! হুইল । এর পত্র 
পথ নিশ্চয় সহ্জ হইবে। 
নিবারপ আপিল তিন দ্রিন পরে । খবর দিল গোলমাল 


ওদিকে প্রচুর । কিগ্ত যে লোকটি জান্ডন লাগাইয়াছে সে 
ধিশ পাচেক আগে ওখান থেকে কোথায় চলিয়া! গেছে। 
চেহারার ধা বণনা শুনিল, মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে অনেকটা! মেলে 
বষ্টে। 

তাহ! হইলে মাষ্টারমশাই এই বার কিরিলেন । দেখা হওয়া 
নিতাগ্ত দরকার, ম্যানেজার আরও হু-এক দিণ রহিয়া যাওয়া 
স্থির করিলেন । ৃ 

পর্রধিনই কিগ্তু বণমালী আবার "একটা দরখাপ্ত আনিয়া 
হাজির করিপ, আরও দিন-সাতেকের ছুটি চাহিতেছেন মাষ্ঠার- 
মশাই, অর্থাৎ গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত । শ্রীম্মাবকাশটাও বাহিয়েই 
কাটাইতে চান, অনুমতি চাহিয়াছেন। পু 

কতকটা নিশ্চিন্ত এবং কতকটা নিরাশ ও বিষুঢ় হ্ইয়! 
ম্যানেজার তাহার পরদিনই যাহ! করিবাধ আয়োজন 


ফরিলেন। 
ক্রমশঃ 


নুতন কালের যাত্রী 
শ্রীকরুণাময় বন্ধু 


দেখেছি অনেক টা, এই চাদ সম্পূণ নৃতন 
আক।শ-গাতের জলে ভেসে আসা স্বর্ণাত বস্ণ 

মদির ধপ্রের প্রায়; বনাস্তের অশান্ত বাতাস 
মুহুলিত আম্ঙঙ্ছে রেখে যায় কথার আভাস 

অস্ফুট গানের মতো? পুষ্প গঞ্জে আমহুর পথ 
ছ-জনে রয়েছি বসে, ব্যানতব্ধ রাতির জগৎ | 
পাধীরণ গিয়াছে নীড়ে, ধিকিমিকি প্লান নদীজল, 
ছায়াপথে যেতে যেতে কারে খোঁজে নক্ষত্র সকল। 
পথ কি হ'ল না৷ শেষ । আমাদেরে! যেতে হবে দুরে 
হুুর পথের বাকে, নবঘন নীল শৈলচকে, 


বিশ্ষুন্ধ সমুত্র প্রান্তে । এ জীবশে রয়েছে প্রা্ীর,__ 
প্রসারিত রুদ্ধজাল, ভাপান্ড!ল হয়েছে অধির, 
ঘু'িতে নুতন দেশ, অভ্যুদয় যেঘা ধর্ণমুগ, 

সর্ষের আলোয় ্গাত বিকশিত লক্ষ হাসি মুখ, 

ছর্শয় সাহসী প্রাণ, ন্বত্যুকীর্ণ রর অক্ষরে 

নৃতণ জীবন ভ্বাকে,__ যাত্রী মোর তন বঙ্গরে | 


আগ্রকেজজ ভালোবাসা জাজ নয়, মানুষের হাতে 
নুতন কালের রাখী বেঁধে দি নুতন প্রভাতে । 


স্বরাজ-সাধনা বনাম সিবিল সাবিস 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বিগত ২১শে ও ২২শে অক্টোবর অন্তর্বস্াঁ সরকারের স্বর 
সচিব সর্দার বন্পততাই পট্টেলের আহ্বানে বিভিন্ন প্রদেশের 
প্রধান মস্ত্রিগণ নিউ দিল্পীতে সমবেত হুইয়| জালাপ-আলোচনার 
পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় সিবিল 
সাধিসতৃক্ত কর্পচারীমগ্ুলী নিয়োগের দারিত্ব ভারত-সচিবের 
' পরিবর্থে ভারতের জাতীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণ আশু কর্তব্য । 
বর্তমান বর্ষের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল সিবিলিয়ান কর্ম 
চারীকেই গরকারকে জানাইতে হইবে তাহারা নূতন সংস্থায় 
স্তন সর্তে কর্খ করিবে কি না। যাহারা জ্বাতীয় সরকারের 
অধীনে কর্ম করিতে জনিচ্ছক তাহাদিগকে পূর্বচুক্তি মত ক্ষতি- 
পূরণ দিয়া বিদায় করিয়া! দেওয়া হইবে । ভারতবাসী মাত্রেই 
এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়াছেন। ভারতীয় সিবিল সাধিস 
ভারতে ব্রিটিশ প্রতুত্ব তথ! শাসনের একটী মত্ত বড় সন্ত-_ 
ইহাকে চিরতরে অব্যাহত রাখিবার একটা প্রধান উপায়। 
জয়েড জর্জ ইহাকে “ীল ক্রেম” বা ইম্পাতের কাঠামো! আখ্যা 
দিয়াছিলেন । এই সাধিসে প্রবেশলাত করিয়! দেশ-শাসনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করাকে ভারতীয় নেতৃতন্দ খ্বরাজ-সাধনার একটি 
প্রধান অঙ্গ বলিয়! শ্বীকার করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস প্রথম 
অধিবেশন হইতেই এই উদ্দেন্তে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে 
জনমত গঠন করিতে জগ্রসর হন । আজ কংগ্রেস তথা ভারতীয় 
মহাজাতির উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে । এই সময় এই 
শাসক-পোরষ্ঠীর পূর্বেকার ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের উপর ইহার ঘাত-প্রতিধাত সম্বন্ধে আলোচনা! 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! । 
দিশীর বাদশাহের নিকট হইতে ১৭৬৫ শরীষ্টান্ছে ঈষ্ঠ ইঙিয়া 
কোম্পানীর বঙ্গ-বিছ্ার-উডিষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তি হইতে ১৭৯৩ 


শরীষটান্ব পর্য্যন্ত ইংরেজাধিকৃত অঞফলের শাসনকার্ধা দেশী-বিদেশী . 


ভাগ্যান্বেধীদের উপরই ভতত্ত ছিল। তাহারা জনসাধারণের 
স্বার্থ অপেক্ষ! নিজেদের স্বার্থ ই বড় করিয়া! দেখিত। এ কারণ 
শালনে অনাচার ও অব্যবস্থা চরমে উঠে। বিলাতের কর্তৃ- 
পক্ষের তখন যত ক্রোধ ভারতবাসীধের উপর গিয়া পড়ে। 


কোর্ট অব ডিরেক্র্স ১৭৯১ ্রষ্টান্বে এই মর্শে এক আদেশ জাতি ' 


করেন যে, ভারতীয় রক্ত যাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত এরকম 
লোকদের সামরিক, অসামরিক বা নৌবিভাগগীয় কোন কর্টেই 
নিয়োজিত কর! হইবে না! | ১৭৯৩ শ্ষ্টান্য হইতে এই আদেশ 
কার্যকরী হয় । এই লনের সনন্দে এ সম্বন্ধে আরও ছুইটি 
ধার! যুক্ত হুয়। ইহার একটিতে স্থির হয় যে, ইংরেজাধিকারের 
মধ্যে যে-সঘ পদ শুভ হুইবে তাহা! যখালময়ে কোর্ট অব 
ডিরেক্টরকে জানাইতে হইবে এবং তাহার! লোক নিযুক্ত 
ফরিম্বা পাঠাইবেন। অভটিতে বলা হয় যে, কাউন্সিলের সদ 


ছাড়া অন সকল কর্ধচারীই চাকরির বয়স এবং যোগ্যত! 
অনুসারে উপরিতন পদে উন্নীত হইবে । এ বংসর হইতেই 
এই নিয়মে কার্ধ্য আরঞ্ড হইল । ভারতীয় সিবিল সাধিসের 
ভিডি এইরূপে স্থাপিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের 
ওলুহাতে এই সময় হইতে সরকারী কার্যে ভারতীয়দের একে- 
বারেই বাদ দেওয়া] হইল । রাঞ্জা রামমোহন রায়ের মত যোগ্য 
লোকও সরকারের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন 
নাই, ইংরেক্ কলেক্টারের অধীনে সাময়িক ভাবে কিছুকাল 
দেওয়ানের কার্য; মার করিয়াছিলেন । 

উনবিংশ শতাবাীর প্রথম পচিশ বংসরে কোন ভারতীয়ই 
পুরব্ব ব্যবস্থা মত সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয় নাই। 
তবে ১৮২৪ প্রীষ্ঠান্দে কোর্ট অব ডিরেক্র্সের আদেশ মতে 
ভারভীয়ের! দেওয়ানী বিভাগের ছোটখাট পদ লাতের 
অধিকার পায়। ইহার পর মুখ্দেকে ও সদর আমিনের পদে 
তাহারা নিয়োদ্বিত হুইতে লাগিল। দুপ্রসিদ্ধ যনোমোহন 
ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ এই সদর 
আমিনের পদে নমূক্ত হুইয়াছিলেন। তারতবাপীর প্রতি 
এতাদৃশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে আরগ হইপ। 
১৮৩৩ এরষ্টান্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনংপ্রাপ্তির পূর্বে হাউস অফ 
কমন্সের সিলেক্ট কমিটিতে ১৮৩১-৩২ সালে ভারত-শাসন 
সম্বন্ধে অন্থসন্ধান ও আলোচনা চলে। এই সময় রাজ! 
রামমোহন বায় বিলাতে উপস্থিত ছিলেন এবং কমিটি খারা 
অনুরদ্ধ হইয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন সম্বন্ধে নিজ মত 
লিখিরা পাঠান। সিলেক্ট কমিঠী সব দিক ,বিবেচনা করিয়া 
এই মত প্রকাশ করেন যে, অযোগ্যতা বা! অবিশ্বস্ততার 
ওজুঙ্াতে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া মোটেই উচিত হয় নাই। কমিটি ভারতীয় 
নিয়োগের সম্পর্কে যে চারিটি কারণ উল্লেখ করেন তাহার হইটি 
এখনও প্রযোজ্ধ্য-_বথা। সুখিচার ও ব্যয়সংক্ষেপ। এ সময়েও 
সিবিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন ছিল অসম্তবরকম বেশী । চাত্সি 
বৎসর একটি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে-কোন সিবিলিয়ান কর্ণ 
চা্ী পাইত বৎসরে পনর হাজার টাকা, জার দশ বংসর পরে 
প্রত্যেকের বেতন হুইত বাধিক চণ্নিশ হাক্কার চীকা। ১৮৩৩ 
ান্দের সনন্দে স্থিরীক্ত হইল যে, উচ্চ দায়িদ্বপূর্ণ যে-কোন 
পদেই ভারতীয় নিয়োগ করা চলিবে। কিপ্ত কোর্ট অব 
ডিনেউসে'র চক্কান্তে সনপ্দের এই ধারা! ব্যর্থ প্রতিপর হুইল। 
সে যুগে বিলাতে গিয়! সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সিবিল 
সাবিসের যোগ্যতা অর্জন কর! সম্ভব ছিল না। রাজা রাম- 
মোহন রায়ের পুত্স্থানীয় ব্রাঙ্জারাম বিলাতে উপযুক্ত শিক্ষা 
লাভ অন্তে অন্থর়প যোগ্যতা অর্জন করিলে কোর্ট অব. 


ছিরে তাহাকে সিবিল সাবিসে নিয়োগে সম্মতি দেন 
বাই 1 
১৮৫৩ জীষ্টান্দে আবার কোম্পানীর সনন্দ লাতের সময় 
হয়। পূর্ব প্রথামত হাউস অফ কমন্স সিলেক্ট কমিটির উপর 
ইহার কাধ্যাকার্য্যের তদপ্তের ভার অর্পণ করেন। বিংশতি 
বংসর অতীত হইলেও ১৮৩৩ সালের সনন্দ অন্থসারে সিবিল 
সার্বিস তথা উচ্চতর দারিতবপুর্ণ পদে কেন একজনও ভারতীয় 
নিয়োগ কর! হয় নাই এসন্বদ্ধে কমিটিতে স্বভাবতই আলোচন! 
উপস্থিত হুয়। এ যাবৎ সিবিল সারধিদে কোম্পানী ডিরেকউউর- 
দের আত্বীয়-স্বজনেরাই নিযুক্ত হুইয়া জাসিতেছিল, আগ্মীক়- 
পোষণ হেতু অন্দের ইহাতে বড় একটা স্থান হইত না। 
ইংরেজ জনসাধারণ ইহার বিরোধী হুইয়়া উঠিল এবং দাবি 
কিল যে, এরপ ব্যবস্থা কর] ক্উক যাহাতে সকল যোগ্য 
লোকেরই ইহাতে স্থান হইতে পারে। কমিটি এই দাবি 
পূরণের জঙ্জ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষ। এ্রছণের সুপারিশ 
করিলেন । প্রতিযোগিতাষূলক পতরীক্ষার্থার! কর্চান্রী নিয়োগের 
ব্যবস্থা হইলে ভারতবাসীদের নিকট ও শ্বতঃই ইহার হবার উন্মুক্ত 
হইবে । কিন্তু এ সময়ে এক শ্রেনীর লোক এই বলিয়া ইহার 
প্রতিবাদ করে যে, ভারতবাসীর! দেওয়ানী কার্ষ্য অধিকতর 
যোগ্য, শাপশবিভাগে তাহাদের নিয়োগ বুক্তিযুক্ঞ হইবে না, 
কেননা এ বিভাগে তাহাদের দক্ষতা প্রমাণিত হয় নাই। বঙ্গের 
প্রথম পেঃগবর্ণর এবং ঝান্‌ শিবিপিয়ান সার ফ্রেভাপ্নিক হেলিভে 
কমিটির সম্মুখে এই মত ব্যস্ত করেন। তিণি আরও বলেন 
যে, ভারতবাসীর! ঈধ্যাপরায়ণ, কলিকাতার প্রেসিডেগি 
ম্যাজিপ্রেট পদে সর্বপ্রথম একজন ধাঙালী নিয়ুঙ্ঞ হওয়ায় 
ঙাহার বিরুদ্ধে বিরূপ ভাব দেখ! দিয়াছে | এই প্রথম বাঁভালী 
প্রেসিডেশসী ম্যাজিগ্রেট হিন্দ কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র রায় 
ছরচ্জ ঘোষ বাহাহুর । হেলিডের এই উঞ্জির উপযুক্ত জবাব 
প্রপিদ্ধ বাগ্বী ও জননেতা রামগোপাল ঘোষ সনন্দ আইন 
সম্পর্কে অন্ঠিত আলোচন! সভায় যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রদান 
করিয়াছিলেন । তিনি বলেন ঘে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং 
গাছাদের নিরোছিত পিবিল সারধিসতুক্ত কর্পচান্নীগণ ভারত- 
বাীদের এ যগুলীতে প্রবেশ করিতে দিতে যে একান্ত 
অনিচ্ছ,ক, কেলিভে প্রমুখ ব্যক্তিদের অযথা উক্তি তাহার 
প্রমাণ । যাহা হউক, পার্লাঘেন্টে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা- 
দ্বারা সিবিল সাধিসে কর্মী নিয়োগ ধার্ধ্য হইল এবং ভারত- 
বাশীও ইহাতে প্রবেশাধিকার লাত করিল । এ সময়ে পার্লা- 
ঘেন্টে এই মর্খে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় 
বে, ভারতবাসীঘের পক্ষে এই পরীক্ষ! দিবার জন্ত বিলাতে 
যাইবার প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু ইহা! ভোটে টিকে নাই। 
কিগু ইহার সপক্ষে ভারতবর্ধে শীত্ই আলোচন! শ্বুরু হুইল 
১৮৫৬ খাবে ব্রিটিশ ইঞ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (বা! “ভারতবর্যার 
লন্তা, ) বিঙগাতে বোর্ড অফ কণ্ট্োলের স্ভাপতিতর নিকট এফ- 
৫ 


স্বযাজ-সাধনা বনাম সিবিল সাবিস 


১১৪০ 


খানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন । ইহাতে এরই মর্দে লেখা 
হুইল যে, ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনে ভার়ত- 
ধাসীঘ্ের সরকারী উচ্চ দারিগ্বপূর্ণ পদ লাতের সুযোগ 
দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা! এ পর্যন্ত আছে৷ কাধ্যে 
পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। ইফার পক্ষে প্রধান ছইটি 
বাধা হইল-_-(১) বিলাতে পিয়া! ভারতবাসীঞ্চের সিবিল সাখিস 
পরীক্ষা দিতে বাধ্য হওয়া এবং (২) পন্পীক্ষার বিষয়সমূহ 
নম্বরের তারতম্য । ম্মার়কলিপিতে এই পরামর্শ দেওয়া হইল 
যে, ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্সি শহ্রসমূহ্ধে বিলাতের মত পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবন্! করা হউক, আর পরীক্ষার বিষয়গুলির নব্বয়ের 
তারতমা হ্বাস করিয়া সমতা স্থাপন করা হুটক। স্থানীয় 
ইংরেজ-পরিচাপিত পন্রিকাগুলিতে এই ম্মা্নকল্িপির বিরুদ্ধে 
তীব্র সমালোচনা! হইল । তাহাবা আরও বলিতে লাগিল 
যে, শিবিল সাধিসে ভারতবাসী প্রবেশ কঙিলে ভীষণ 


অনর্থের হুষ্টি হইবে । “হিন্দু পেটি,য়ট” ভারতবাসীর যুখপাজ 
ঝপে এ কথার যোগ্য উত্তর দেন। “পেট রট'-সম্পাদক 
হরিশ্চগ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন, 


1009 01050 01511 15051060586 118967157006100 06 ৬ 60007 
[05201991095 8009 20710901011001) 91200 25 05 
0510 (যান 01 ৮00 80৫18110170 180086018৮5 জাঞ্তা ভিজ 
81) ৪০10৮ 1888 1319605001005 80611901000 50166 ০০ 60৪ 
816] 01817101818 47 676. 0080051001৮ 125 18559 

অর্থাৎ, সাময়িক প্রয়োজন সিক্ছিকলে কেবলমাত্র ইংরেজ- 
দেব লইয়া! যে পিখিল সার্ধিস গঠিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় 
সমাজের অন্তগুলে যাহার মূল কখনও প্রোথিত হয় নাই, 
সময়োপযোগী করিয়া এরূপ শাসন-কাঠামোর পরিবর্তন সাধন 
আশু প্রয়োজন হৃইয়] পড়িয়াছে । এই কর্শচারীমণ্জলী দেশ- 
বাসীর সর্থপ্রকার্র উন্নতির পথে তখনই কিরপ বিশ্ন হইয়া 


ধাড়াইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া হরিশ্চজ্জ লিখিতেছেন, 
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পো ব্ট-সম্পাদ্ক হরিশ্চঙ্জ ঘে সকল গুরুতর অপরাধে 
পিবিল সাধিসভুক্ত কর্ণচারীমগ্জলীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া 
ইচ্ছার উচ্ছদরসাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শত বৎসর পরে 
তাহা শতগ্তণে বঞ্ধিত হইয়াছে । প্রথম হইতেই ইহার! এদেশে 
স্বৈর-শাষন চালাইতে আরম্ভ করে এবং সর্বপ্রকার নিয়মান্থগ 
শাসন প্রবর্তনে বিশ্ব ঘ্টাইতে থাকে । পাছে পাশ্চান্ত্য ভাব- 
ধারা ভারতবাসীদের মনে গাখিয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রগতির 
পথে উদ্ধন্ধ করে এই আশঙ্কায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ডনে ইহারা 
বরাবর বাধা দিয়াছে । অভাভ ব্রিটিশ-অধিক্কত অঞ্চলসনূছে 
যেরূপ স্বাধিকারমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত ইয়াছে এখানে 
তদহুরূপ কিছু যাহাতে প্রতিঠিত না হয় তন্জনড ইহাদের 
চেষ্টার অন্ত নাই। সর্বোপরি সকল র্বা্ীয় ক্ষমতা ইহার! পরি- 
চালিত করায় দেশী বিদেশী সফলের পক্ষেই তাহা অসম হইয়া 
উঠিয়াছে। এই সকল কারণে “সিবিল সাধিস' ব্যবস্থা শী 
তুলিয়! দেওয়া জবন্তক । 


কিন্ত ভুলিয়! দেওয়! দুরে থাকুক, এই মগলীতে ভারত- 
বাপীদের নিয়োগ দ্বারা ইহার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধনেও 
কর্তৃপক্ষ বাধ! দিয়াছেন । সিপাহী বিপ্রোছ আরস্ত হওয়ায় 
এ সম্পর্কে আলোচনা কিছুকাল বন্ধ থাকে । এই বিদ্রোছের 
শেষের দিকে রানী ভিক্টোরিয়া! ভারতের শাসনভ্ার কোম্পানীর 
নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তখন তিনি ভারত-শাসন 
সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণ! করেন তাহাতেও এ কথার স্পষ্ট 
উন্নেখ থাকে যে, জাতি-বর্ঘ-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীদিগকে 
দেশ-শাপন ব্যাপারে বধাযোগ্য স্থান দেওয়া হইবে | বিঘ্রোহের 
অবসামে বিলাতের বুতন কর্তৃপক্ষ “সিবিল সার্থিস* সম্বদ্ধে 
পুনরায় আলোচন] স্কুরু করেন। তাহাদের নিযুক্ত ইত্ডিয়া 
আপিন কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীদের 
“দিষিল দাধিপ' পরীক্ষ! ভারতবর্ষে বপিয়াই গ্রহণ কলা 
সমীচীন ৷ কর্তৃপক্ষ এই সঙ্গত সুপারিশটি অগ্রাহন করিলেন! 
এত দিন সংক্কত ও আরখী- প্রত্যেকটি বিষয়ের জন নম্বর ছিল 
৩৭৫, পরস্ধ গ্রীক ও লাটিনের প্রত্যেকটির নম্বর ছিল ৭৫০ 
করিয়।। কমিটি সংস্কত ও আরবীর মগ্বর বাড়াইয়! ৫০০ 
কহিবার দুপারিশ করিলেন । কমিটিয় এই নুপারিশটি কর্তৃপক্ষ 
গ্রহণ করেন। 

ইহার পর ১৮৬৩ হ্রীষাকে সত্যেতনাথ ঠাকুর বিলাতে 
পিয়া! সিবিল সার্ধিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । তিনিই ভারত- 
বালীদের মধ্যে প্রথম সিবিলিয়ান। তাহার সঙ্গী ও বছু 
মনোমোহন ঘোষ পরীক্ষায় অন্কতকার্ধ্য হন । সত্যেরনাথের 
সাফল্যে ভারতবাসীর! যেমন উতফুন্ন হইল, ইংরেজেরা ততো- 
বিক বিষর্ষ হুইয়! পড়িল | ফেনন!, তাহাদের এতফালের এক- 
চেয় অধিকারে ভারতবাসীর়! ভাগ বদাইতে অগ্রসন্ন 


হইয়াছে | বিলাতের কর্ভৃপক্ষ অতিক্রুত পূর্বব-ব্যবস্থা! বাতিল 
করিয়া দিয়া সংস্কত ও আরবীর নম্বর পুনরায় ৩৭ -এ নামা ইয়া 
দিলেন। মনোযোহন ঘোষ ইনার পরে পরীক্ষায় আর উতভীর্ণ 
হইতে পারিলেন না, অবশেষে ব্যান্িষ্ার হইয়া স্বদেশে 
ফিপ্রিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৯ সালের মধ্যে যোল জন ভারত- 
বাশী সিবিল সাধিস পরীক্ষা দিলেও সত্যেঞ্জনাথ ব্যতীত জান 
কেছ উ্ভীর্ঘহইতে পারেন নাই। উক্ত নিয়ম পরিবর্ডনই 
ইছার প্রধান কারণ। 

যাহা হউক, ১৮৬৮ সাল হইতে কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীদের 
প্রতি কতকটী দয়াপরবশ হুইলেন। ভারত-শাসনে ইংরেজের 
প্রাধান্য অক্ষু4 রাখিয়া! ভারতবাসীদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি- 
সমূহ কিরূপে অংশতও পালন কর! যায় ইহাই হইল তাহাদের 
ভাবনা । অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৮৭০ সালে 
তাছার! পার্লামেন্ট দ্বার! এই মর্থে একটি আইন করাইয়া লন 
যে, ভারতে বসিয়াই যোগ্য ভারতবাসীদিপকে উচ্চ ও দায়িত্ব 
পূর্ণ পদে ভারত-সরকার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং 
ভারত-সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ তাহারা এই উদ্দেস্টে 
নিয়মাবলী রচনা করির! কার্যে অগ্রসর হুইবেন। কিন্তু 
ধাহাদের উপর নিয়মাবলী রচনার ভার দেওয়া হইল ভাহারাও 
যে ভারতবাপীদের কোনরূপ শাসনক্ষমতা দানের বিরোধী। 
বিলাত হইতে বার বার অর হইয়। ভারত-সরকার অবশেষে ' 
কিছু কর! যু্িসঙ্গত বিবেচনা করিলেন । উপ আইন খিধিবন্ধ 
হইবার নয় বংসয পঞ্ধে ১৮৭৯ সালে" ভারত-সরকার ভারত 
সচিব দ্বারা অনুমোদন করাইয় *্ট্যাটুটারী পিখিল সারি” 
নামে একটি বিশিষ্ট কণ্ঠীমগুলী গঠন করিতে আরম্ত করিলেন। 
স্থিঘ হুইল যে, ভারতবাসীদের মধ্যেই ইছা সম্পূর্ণ নিবদ্ধ 
থাকিবে । দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রা সমান সমান হইলেও 
সিবিলিয়ান কর্চারীদের মত জেল! ম্যাকিষ্রে্ট ও বিভাগীয় 
কমিশনার প্রভৃতি পদে তাহাদের নিয়োগ করা চলিবে না, 
দেওয়ানি বিভাগেই তাহাদের বেশীর ভাগের স্থান হইবে। 
তাহাদের বেতন হইবে উহাদের ছই-তৃতীয়াংশ। শাসন- 
বিভাগের কোন উচ্চতর পদে তাহাদের নিয়োগ করিতে 
হইলে ভারত-সরকারের বিশেষ অন্থমোদন প্রয়োজন হুইবে। 
ভারতবাসীর1 এত দিন যাহ! চাহিয়াছিল এব্যবস্থা! তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ্বতন্ত্র। শাসন-বিভ্ভাগের উচ্চতর পদ্দ হইতে ভারত- 
বাসীদের বঞ্চিত করিবার ইহা! এক অপকৌশল বলিয়াও 
তাহার বুঝিতে পারিল । 

শিবিলিয়ান-ত্ন্ত্র পরিচালিত ভারত-সরফার়ের নিকট 
হইতে উত্তরূপ ব্যবস্থা! ব্যতীত আর ফিই-ব1। জাশা করা! যাইতে 
পান্সিত | কিন্ত তাহাদের এইর'প ব্যবস্থা অবলম্বনের মলে 
জারও ঘথেঞ্ কারণ ছিল। বিলাত-গ্রবাস এবং পাঠাতালিকায় 
পক্ষপাতিত্বজনিত অন্বিধ! সত্বেও ১৮৭০-৭১ সাল হইতে 
ভারতবাসীর! সিহিল সাধিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে থাকে। 


পৌঁৰ 


সত্যেতনাথ. ঠাকুরের পল বিতীয় ছলে বোহাইয়ের পপ 
বাবাজী ঠাকুর এবং বঙ্গের সুরেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহান্নী- 
লাল গুপ্ত এবং রমেশচন্জ দত্ত সিবিলিয়ান হইয়া ১৮৭১ সালে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরও কেছ ৫ সিবিল 
সাধিস পরীক্ষার উতভীর্ণহন। ইহাতে এদেশে ত্রিষ্টশ সিবি- 
লিয়ান-তন্ত্র ও বিলাতে রক্ষণশীল ইংরেজগণ আতঙ্কিত হুইয়া 
উঠিল। সামান্ত কারণে সিবিলিয়ান দুরেজ্জনাথের কর্শচ্যুতিতে 
তাহাদের মনোভাব সুস্প্ঈই বুঝা গেল। '্ট্যাটুটরী সিবিল 
সাধিস' গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের 
প্ররোচনায় ভারত-সরকার এযপও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, 
বিলাতে গিয়া সিবিল সাধিস পরীক্ষা জার ভারতবাসীদের 
দিবার প্রয়োজন হইবে ন! | কিন্তু এবিষয়ে আর অধিক দুর 
অগ্রসর হওয়াও আবম্কক হুইল না। কেননা, বিলাতের কর্তৃ- 
পক্ষ ইতিমধ্যেই ১৮৭৬ সালে এই মর্থে এক হুকুম জারি 
করিলেন যে, পিবিল সাধিস পরীক্ষার্থীদের উর্ধতন বয়স একুশ 
বৎসরের স্থলে উনিশ বৎসর কয়| হুইল |] ইছার উদ্ধেস্ট ছিল 
এই ঘে, এত অল্প বয়সে ভারতবাসীরা জার বিলাতে গির। 
পরীক্ষা দিতে পারিবে না, ভারতের শাসকগোর্জী বরাবর 
ইংরেজই থাকিয়! যাইবে । ১৮৮৩শ্রীষাবে ইঙিয়ান এসো- 
সিয়েশন হিসাব করিয়! দেখান যে, উক্ত হুকুম জারি হইবার 
পর সাত-আট বংসরের মধ্যে একজন মাত্র ভারতবাসী 
সিবিলিঘ্নান হইতে সক্ষম হুইয়াছেন। ম্তরাং কর্তৃপক্ষের 
উদ্দেন্ত কতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা! আর বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে না । ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনের 
উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি এই মর্ে 
লেখেন,_ 

“আমর! সকলেই জানি যে, ভারতবাসীদের সিবিল 
সাধিসে নিয়োগের দাবি কখনও পূরণ হুইতে পারে না বা 
হইবে না। কাজেই তাহাদের এই দাবি প্রকাণ্ডে অস্বীকার 
কর! ও তাহাদের বঞ্চন1 করা-_এই ছইটির একটি পথ জামা- 
দ্বিগকে বাহিয়া লইতে হইয়াছে । আমর! দ্বিতীয়টি অবলছন 
করিয়াছি । বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যাবস্থা .এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্বাস কর!-.. 
জাইনকে ব্যর্থ করিয়! দিবার নুম্পষ্ঠ ও নুচিদ্ভিত অপকোৌশল 
ছাড়া জার কিছুই নহে । যেহেতু এ পত্রখানি গোপনীয় সেহেতু 
একথ| বলিতে জমার বিশ্্মা্জ দ্বিধা নাই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
ও ভারত-সরকার কেহই এই অভিযোগের উভর দিতে 
পারিবেন নাঃ আমরা মুখে যা! অঙ্গীকার করিস্থাছি কাজে 
তাহ! ষোল আনা ভঙ্গ করিতেছি ।” 

বারংবার আধাতে ভারতীয় সমান্ধের রাজনৈতিক বুদ্ধি 
ইতিমধ্যেই কতকটা জাগ্রত হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালের 
সরকারী ব্যবস্থা, অর্থাৎ সিবিল সাবিস পরীক্ষা ধাঁদেন্র বস 
স্থান করিয়া! উনিশ বৎসরে নাঞফীনো, ভারতবাসীক়া বিন 


স্বরাজ সাধন! বনাম লিবিল জার্বিস 


এ সিন সা তত পাশপাশি পা ৯০ ৯ তিশা পিন শপ সা পপ সপ পপি পাও পো 


২৫৫ 
প্রতিবাদে প্রবর্তিত হইতে দেয় মাই । ভ্রিটশ ইতডিয়াম এসো- 
সিয়েশন এ যাবং শুধু কড় পক্ষের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ 
করিয়া ভারত-শাসন ব্যাপারে নিদ্ধেদের মতামত জ্ঞাপন 
করিতেন । কিন্ধু নব-প্রতিঠিত ইঙ্চিান এসোসিয়েশন ব! 
ভারত-সভা জনসাধারণের রুখপাত স্বরূপ শুদ্ধমাত্র কমারকলিপি 
প্রেরণে সপ্ত না থাকিরা ইহার প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের 
স্থত্রপাত করিলেম। র্াসতীয় অধিকার লাভের উক্ষেত্তে এরূপ 
ব্যাপক আন্দোলন ভায়তবর্ধে এই প্রথম আরম্ভ হইল । উক্ত 
সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ কলি- 
কাতা ঠাউনহলে মহায়াঙ্ক! নরেজক্কফের সভাপতিত্বে ভারত- 
সভ] এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করেন। জ্বাতি-ধর্ঘ নির্ধি- 
শেষে -ভারতবাসীরা ইঞ্ছাতে যোগঞ্ধান করিয়াছিলেন । ধর্ণা- 
নেতা ত্রন্ধানন্দ কেশবচত্র সেনও সভায় উপস্থিত থাকিয়া 
ইছার উদ্দেগ্ছের প্রতি আস্তরিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন। শুধু 
কলিকাতার়ই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রহিল না, বঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চলে এবং সমগ্র ভারতে সন্ভা সমিতি করিয়া! ইহার প্রতিবা 
জাপন করা হইল । ভারত-সভার পক্ষে দেশপুজ্য দুরেক্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কয়েন এবং বার়- 
বার সমগ্র ভারত পরিক্রমা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে জনমত 
গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন । বিলাতেও প্রতিনিধি পাঠাইয়! 
প্রতিবাদ জাপনের ব্যবস্থা কর] হইল। ভারত-সভা বিখ্যাত 
বাগ্মী লালমোহন ঘোষকে এই উদ্দেন্টে ১৮৭৯ সালে বিলাতে 
প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন জনসভায় মর্শুম্প্শা 
ভাষায় ভারতবাসীর অভিমত ব্যক্ত করিলেন । তাছার কার্ধো 
বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা পার্লামেন্ট সদন্ত ভারত-বদ্ধু জন 
ব্রাইট বিশেষ সহায় হন এবং একটি সভায় সভাপতিত্‌ করিয়] 
ব্রিটিশ কর্তুপক্ষের জাচরণের তীব্র নিচ্দা করেন। কিন্ত এত 
আন্দোলন সত্তেও কি বিলাতে কি এ দেশে সর্ধবজই কর্তৃপক্ষ 
অটল রছিলেন। 

ভারত-সভা নিশ্চে্ না থাকিয়া পুনরায় ১৮৮৩ প্রীষঠান্ছে 
উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারত-সরকার মারফত ভারত-সচিবের 
নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন । তৎকাঙ্সীন বড়লাট 
লর্ড রিপন এবং বাবহার-সচিব সার কোর্টনে ইলবার্ট ইহার 
যৌডিফতা! প্রতিপাদন করির! নিজ নিজ মগ্তব্য উক্ত স্মারক- 
লিপির সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন । কিন্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষ তখনও 
সিবিল সাধিস পরীক্ষার্থাদের বয়ল উনিশ বংসর়ের উর্ধে 
বাড়াইতে এবং ভারতবর্ধে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে 
সম্মত হইলেন না। এরই সময়কার ইলবার্ট আন্দোলনের 
হলেও যে এঁ একই মনোভাব ক্ষার্ধ্য করিয়াছিল তাহাঁও এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন । প্রথমতঃ ভারতবাপী ইংরেজদের 
মত শাসন-বিভাগে জাসীন হুইঘায় অধিকার লাভ করিবে 
এবং দ্বিতীয়তঃ তাছায়! ইংয়েজ সিবিলিয়ানদের লমান ক্ষমতায় 
ক্ষমতাবান হইবে ইহা] ইংয়েজ শালকমগুলীর অল হইয়! 
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উঠিয়াছিল। ভারত-শাসনের ঘক্র পিবিলিয়ান-গোষ্ীতে স্থান 
মা হইলে শাসন ব্যাপারে ভারতবাপীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে না। একারণ কংখেপ প্রথম অধিবেশনেই 
এই জনমত এ্রধিত করিয়া একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলেন। 

প্রথম কংপ্রেসের এই গুরত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিতে কয়েক বিষয় 
পরিষ্কার করিয্বা বল! ছইল। সিবিল সরি পরীক্ষ। একই 
কালে বিলাতে ও ভারতবর্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, গুণান্ুসারে 
পরীক্ষোর্তীর্ঘ ব্যক্তিদের একই তাপিকানুক্ত কপ্িতে হইবে । 
ইহার পর ভারতীয়রা! বিলাতে গিয়া! আরও আবঞ্ঠক পরীক্ষার 
দিয়া আসিবে |. পরীক্ষার্থাদের উর্ধতম বয়স ধার্ধ্য করিতে 
হইবে তেইশ বংসর | প্রস্তাবে আরও বলা হুইল যে, ছোট- 
খাট কাক্ষ ছাড়া সকল বড় সরকারী চাকরিতেই প্রতিযোগিতাঁ- 
সৃলক পরীক্ষ! দ্বার! কর্মচারী নিয়োগ করিত্তে ছুইবে । কর্তৃপক্ষ 
প্রবল জমমতের বিরুদ্ধে জার ব্মবিক দিন চুপ করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না । পর বংসরই ( ১৮৮৬ সাল) একটি পাবলিক 
সাবিস কমিশন বসাইয়! তাহার উপর এ সব বিষয়ের চূড়ান্ত 
ষীদাংসার ভার অর্পণ করিলেন। কমিশন ছই বংসর কাল 
সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত ছইলেন। 
কমিশন ষ্র্যাটুটারি সিবিল সার্ধিস তুলিয়া দিবার সপক্ষে মত 
দিলেন । তাহার! সিবিল সাধিস পরীক্ষার্থীদের বয়স তেইশ 
বংসরই ধার্ধ্য করিলেন বটে, কিন্ত এদেশে পরীক্ষা গ্রহণের 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন । ত্াঙ্ছার! এই মতের অন্ৃকূলে 
কারণ দর্শাইলেন যে, প্রথমতঃ হিশ্বরাই এ বাবস্থা চাহিতেছে 
এবং দ্বিতীয়তঃ এরপ ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষায় উন্নত ছিস্দুরা উপরূত 
হইবে, শিক্ষায় অনন্ত যুসলমানদের ইহাতে কোন নুবিবা 
হবে না। ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ কালে শাসন- 
কার্ধো ভারতীয় কর্তত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই যুক্তি কতথানি দৃষদীয় 
তাহ! পরে ভারতবাসী সমাক্‌ বুঝিতে পারিয়াছে। কমিশনের 
মুসলমান সদন্ত সার সৈয়দ আহমদ থা! এই মুক্তির যাথার্থ্য 
স্বীকার: করিয়া অধিকাংশের মতেই মত দ্রিলেন। হিন্দু 
সদস্তগণ এট মুক্তি গীকার করিতে না পারিয়া এ সন্বদ্ধে 
ভিন্ন মত জ্ঞাপন করিলেন । সব দিক আলোচনা করিয়া এখন 
নিঃসন্দেছে বল] যাইতে পারে যে, ভারত্তবর্ধে হিচ্ছু ও 
মুসলমানের মধো সাল্প্রদ্াস্িক তেদবৃদ্ধির বিষ এই কষিশমই 
প্রথম ছড়াইয় দিয়া যান। 

কমিশমের রিপোর্ট বাহির হইলে কংগ্রেস পরব্ভা 
সাধারণ অধিবেশনে ইচাত উপর নিজ অভিমত জাপন করিয়া 
একটি প্রস্তাব শ্রহ্ণ করেন। নেতৃরন্দ সিবিল সার্ধিস 
পরীক্ষার্থীদের উত্তম বয়স তেইশ বৎসরে উন্নীত করায় আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একইকালে বিলাতের মত এদেশে 
পন্মীক্ষা গ্রহণে কমিশনেন্র আপতিতে ক্ষুদ্ধ ছইলেন | ইছার পর 
১৮৯৩ লালের ২য়! দুল পার্লামেপ্টে লয়কায় পক্ষে লহকারী 


প্রবাঙী 


১৩৫৩ 


ভারত-সচিবের বিরোধিতা সত্বেও এই মর্টে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইল যে, ভারতবর্ধেও লিবিল সাবিস পরীক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে । দাদান্াই মৌরজী তখন পার্লামেন্টের সদন্ত | 
তিনি ইহার অগ্কৃলে একাপ অকাট্য যুক্তির অবতারণ! করেন 
যে, সদন্তগণ তাহা! অগ্রাহথ করিতে পারেন নাই। কংখ্রেস 
পরব্ভা অধিবেশনে এক আনন্দ প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষকে 
অনুরোধ জানাইলেন যাহাতে এই প্রস্তাব শীশ্ব কার্যে 
পথিণত করা হয়। কিঞ্রু কর্তৃপক্ষ যে ইহার একান্ত বিযোধী। 
ভারত-সচিব প্রকান্ঠে পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাঙছ করিতে 
না পারিয়া গ্তারত-সরকারের নিকট মতামত চাহিয়া ইছার 
নকল পাঠাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে এমন সব 
যস্তব্যের অবতারণ| করিলেন যাহা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বার্থের 
পরিপন্ঠী । পিবিপিয়ানতগ্ন-পর্রিচালিত ভারত-সরকারের পক্ষে 
ভারত-পচিবের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হুইল না। তাহারা 
যথারীতি পাদেশিক সরকারসমূহের মতামত গ্রহণ করিলেন 
এবং ইহ্াব বিরুদ্ধে গীয় মত লিপিবদ্ধ করিস ভাখত-সচিবের 
দপ্নবারে পাঠাইলেন। পার্ল!মেন্টে গৃহীত প্রস্তাবও কিরপে 
কর্াব্যজ্জিদের চকষান্তে আঅকেন্সো করিয়া হ'ল যায় এই 
বাপারট তাহার একই চমৎকার উদ্াহরণ। 

উনবিংশ শতাবখব শেষ কে পর্ড কান ভারতের 
বড়লাট হুইয়া জাসেন। তাহার আমলে ভারতবাশীএ আশা- 
আকাক্ষ! পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে! ঠিনি যনে 
করিতেন, ইংরেজরাই চিরকাল তারত শাসন করিবে । ন্ুতরাং 
সিবিলিয়ান-তগ্থে শ্বেওকায়দের প্রাধাঙ বজায় রাখিতে তিনি 
কায়মনে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ক্াসল উদ্দেশ্য চাপা দিয় 
ভারতবাসীদের ধোক1 দিবার জন্জ তিনি এমন কথাও বলিয়্া- 
ছিলেন ধৈ, ধত সব সরকারী কর্থচারী আছে তাহা ত 
অধিকাংশই ভারতবাসী, কাজেই তাহাদের তুলনার মুিমেয 
সিবিল সাধিস কর্শরচারীদের মধ্যে ভাগ বসাইবার কোন হেতুই 
নাই! কিন্ত এ কথা অতি সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে 
যে, শাসন-ব্যাপান্ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে যত দেরি হইবে, 
আমাদের উন্নতিও তত বিলক্ষিত হইবে । এই কর্তৃত্থ প্রতিষ্ঠাই 
কংগ্রেস মারফত ভারতবাসী চাহিয়াছিল। এই কর্তত্ব সিবি- 
লিয়ান-তন্ত্র ঘারাই পরিচালিত হয়। লর্ড কার্জনের উদ্ধি 
দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হুইল যে, কর্তৃপক্ষ এই কর্তৃত্ব 
অংশতঃও ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়। দিতে রাজী নন। 
ভারতবাসীর দাবি যতই প্রবল হইয়! উঠিল ইংরেজ সিবিলিয়ান- 
তন্স ততই ভারতীয়দের মধ্যে ভেদ হি করিয়া ইহা! ব্যাহত 
করিতে চেষ্ঠা করিতে লাগিল । বঙ্গের দেশী আন্দোলনের সময় 
সিভিলিয়ান-তন্ত্রের অপকীর্ি আঙ্গ ইতিহাস-প্রসিদ্ক ঘটন! । এই 
সময় হিন্পুকে ছয়ো রাণী এবং মুসলমানকে দুয়ো রালী পর্য্যায়ে 
ফেলিয়া, প্রথমটিকে দ্াবাইয়! রাখিয়া দ্বিতীয়টিকে বাড়াইয়া 
ভুলিতে তাহারা! অহহ্থহ চেষ্টা কর্সিতেছিল। তাহাদেন্র এই 


স্বরাজ-সাহন! বনাম সিবিল সার্ধিস 


অপচেষ্টার এক দিক ১৯০৯ সালে প্রবর্তিত মর্টা-মিন্টো! পাঁসন- 
সংস্কায়ে পৃথক নির্বাচনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 
সিবিলিয়ান পদে ভারতীয় নিয়োগের নানান্প বাধা 
পূর্ববংই রহিয়৷ গেল। দেশের জননেতারা ইংয়েজ শাপক- 
বর্গের কারদাজি ধরিয়! ফেলিলেন। কংখ্রেস-মঞ্চ হইতে 
এত দিন ইহার বিপ্ধে প্রতিবাদ হইয়] আসিয়াছে, ম্পি-ষিন্টো 
শাপন-সংস্কার প্রবর্তনের পর কেন্দ্রীয় জআাইন সম্ভায়ও এ বিষয়ে 
ভীষণ তর্ক উঠিল । এবারেও জনমত এত প্রবল হয় যে, সরকার 
অবশেষে ১৯১২ সালে লর্ড ইপলিংটনের সভাপতিত্বে একটি 
রয়্যাল কমিশন গঠন করিয়া তাহার উপর এ বিষয়ে অনুসন্ধান 
এবং ইন্তিকর্তবা নির্ধারণের ভার দিতে বাধ্য হইলেন। 
এই কমিশনে সদন্ত ছিলেন সার আবদার রহম, গোপালকুষঃ 
গোখলে, ছার্ধার্ট ফিশার, র্যামসে ম্যাকডোনাল্চ এবং লর্ড 
রোণাজ্ডসে । কহিশনের কাধ্া কির়ন্ছর অগ্রপর হলে 
গোপ!লকফ গোখলে মা! যান। মুঙ্গের গতিকে কার্যা শেষ 
হইবার এক বৎসর পরে ১৯১৭ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল 
করিলেন । ধিপোে সাক্ষ্যধান কালে ভারতীয় মুস্টিমেয় সিবি- 
লিয়ানদের উপর ইংরেজ পিবিলিয়ান-তশ্্রের আক্রোশ প্রকাশ 
হুয়া পরে । ভারতীয়ের| বিচারকার্ধোে ভাল, কিন্তু শাসন 
খ্যাপারে তাহাদের যোগ্যতা নাই_ প্রায় সত্তর বসন পূর্বেকার 
সার ফেডারিক ছেলডের কথা এবারেও ইংরেজ রাজপুরুষদের 
মুখে শুনা গেল | অথচ যে কয়েকজন মুট্টিমের ভারতীয় 
পিবিলিয়ান জেল: মাঞ্জিপ্রেটে ও বিভাগীয় কমিশনারের পদে 
নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তাহার! ইংরেজ সিবিলিয়ানদের অপেক্ষা 
কোন অংশেই কম যোগ্যতা প্রদর্শন করেন নাই বরং কোন 
কোন ক্ষেতে অধিকতর যোগাতাই দেখাইয়াছেন। তবে 
সরকারী চক্চান্তে ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর পদ তাহাদিকে দেওয়া 
ছয় নাউ, কাজেই তাহার] যোগ্য কি অযোগ্য তাক্ছার একান্তই 
প্রমাণাভাব ৷ ভারতীয় সিবিলিয়ানদের মুখপাত্র প্বপে জানেজ- 
মাথ গুপ্ত কমিশনের সমক্ষে উক্ত মর্টে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন । 
এদেশে সিবিল সার্িস পরীক্ষা! গ্রহণের সপক্ষে ভারতবাসী 
মাত্রেই মত দ্িয়াছিলেন । পরে আইন-সভায় ইহ] লইয়! 
বখন প্রশ্ন উঠে তখনও সরকার পক্ষে জাগেকার যুক্তি উত্থাপিত 
করিয়া বলা হয় যে, কোন কোন সম্প্রদায় অধিকতর শিক্ষিত 
বলিয়া এই মগুপীতে তাহাদেরই স্থান ছইবে। ইহার উত্তরে 
তখন মহম্মদ আলী জিত্লাও কিন্তু বলিয়াছিলেন, মুপলমান 
সম্প্রদ্দায়ের পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নাই, কেননা! তাছান্া 
এখন জার শিক্ষায় অহুষ্ত লয়। যাহা! হউক, ইসলিংটন 
কমিশন প্রিপোর্টে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন তদহুধায়ী কার্ধ্য 
কর হইলে ভারতবাসীদদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়া যাইত । 
অথচ তখন যুদ্ধের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভারতবাসীদের 
লন্ধ& রাখা ব্রিটেনের একাস্ত আবগ্তক হইয়া পড়ে । এই সকল 
কারণে ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেড এবং বন়্লাট লর্ভ চেদস- 


হণ 


ফোর্ড কমিশনের লিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না। পরন্ধ মণ্টে 
সাহেব ১৯১৭ সালের নবেদ্বর ঘাসে একটি সরকারী ঘোষণা 
ঘারা ভারতবাসীদের জানাইয়া দিলেন যে, ভারত-শাসনে 
ভারতবাসীর অবিকার প্রতিষ্ঠাকন্সে শ্বায়ভ-শাসন প্রবর্তনের শী 
ব্যবস্থা কর! হইবে । 

এই ঘোষণা! অনুযায়ী ১৯১৯ সালে পার্লামেন্টে নুতন, 
ভারত-শামন জাইন বিধিবদ্ধ হইল, আর এই অহুঙগায়ে কাধ্য 
আরম্ত হইল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাপ হইতে । ইংরেজ 
পিবিলিয্বান-পুঙ্গবের! এ ব্যবস্থায় মোর্টেই খুশী হইতে পারে 
নাই । তাহারা কেহ কেহ এদেশ হইতে তখন বিদায় লইল 
বে, কিছ্ব অধিকাংশই চাকরির মায়! ছাড়িতে না পারির়া 
নব-প্রবর্ধিত শাদন-ব্যবস্থার প্রতি বিন্মপ হওয়া সত্বেও পূর্ববপদ 
আকড়াইয়া রহিল। অবশ্য তাহারা যখন নূতন ব্যবস্থায় 
ভারতবাসীদের প্রদত্ত ক্ষমতার স্বল্নতা বুঝিতে পারিল তখন 
তাহাদের ক্ষোভের আর কোন কারণ রছিল না। তাহারা 
খাস ভারত-সচিবের অধীন, লাট-বেলাের সঙ্গেও সরকারী 
কাজে মোলাকাতে কোন বাধ! নাই, কাজেই প্রাদেশিক 
মন্ত্রীদের তাহারা একরপ আমলেও আনিল নাঁ। ওদিকে 
কংত্েস ভারতবাসীর প্রতি নির্শাম ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া 
নূতন শাসন-সংস্কার বর্ধনপূর্বক অসহযোগ আন্দোলন আরম 
করেম। ত্তারতবাসীর আশা-আকাঙ্ষা ও প্রগতিঙীল প্রচেষ্ঠা- 
সমূহের প্রতি ব্রিটিশ সিখিলিয়ান-তগ্রের বিরোধিত। স্ববিদিত। 
তাঙ্ারা! এবারে কঠোর হন্তে আন্দোলন দমন করিতে লাগিয়! 
গেল। সরকারের অভ্যন্তরে এবং বাছিরে জনসাধারণের মধ্যে 
তাহাদের ছুর্ববায় শক্তি অনুভূত হইতে লাগিল । ও 

নুতন শাসন-ব্যবস্তায় ভারতবাসীদের অধিকার ঘতই 
সামান্ধ হক, প্রচলিত সিবিলিয়ান-তন্ত্র ইছার সঙ্গে মোষ্টেই 
খাপ খাওয়াইতে পারিল না| এক দিকে দায়িত্বশীল শাসন 
প্রতিষ্ঠা, অল্প দিকে ইংরেজ সিিলিয়ান-তন্ত্র অটুট রাখা-_ 
ছই-ই সরকারের দৃষ্টিতে বেমানান ঠেকিল । এহেতু যাহাতে 
সিবিল সাধিলে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসী অতঃপর নিয়োজিত 
হইতে পারে সেট উদ্ধেশ্যে ১৯২২ সংলের ৩০শে মে ভারত- 
সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ও? ভনেল প্রাদেশিক 
লরকারসমূহকে একথানি পত্র লেখেন । প্রাদেশিক সরকার- 
গুলির উচ্চতন পদসমূহও সিবিল সারধিসমগডলী কর্তৃক অবিরত । 
পঞ্রের মর্া অবগত ভইয়া তাহাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা 
হইল যে, হয়ত-ধা এই গোষ্ঠীতে ইংরেক্ সিবিলিয়াম 
নিয়োগ অচিরাৎ বন্ধ ছয়! ধাইধে | মমোগত্ত ভাব যাচাই 
হউক, সিবিল সাঁধিসমগ্ুলী তাহাদের অন্তাব-অভিযোগ 
জানাইয়া বড়লা্ট মারফত বিলাতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড অর্জের 
নিকট একথানা পাপ্টা স্মারকলিপি প্রেরণ কর্িল। এই 
স্বারকলিপি পাইয়া ইংরেজ সিষিলিয়ান-তন্তরকে জাশ্বাস দিবার 
বত পার্লামেন্টে ১৯২৭, খরা আগ লর়েড অর্জ এক বন়্ত! 


২৫৮ 


প্রবানী 


১৩৫৩ 





করিলেন। এই ব়্ৃতায় তিনি ভাত্তীয় দিবিল সাধিসক্ে 
স্টীল ফ্রেম” বা ইল্পাতের কাঠামো! বলিয়া! উদ্লেখ করেন এবং 
বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, ভারত-শাসনে ইংরেজ 
শিবিলিয়ানদের কখন্‌ যে প্রয়োজন হইবে না তাহা ভাব! 
আদে! কজনাসাধ্য নহে । বন্ততঃ ও'ভনেল-সাকুলারে সিবিল 
ফাঁধিসে ভারতবালীদের সংখ্যাব্বদ্ধির প্রস্তাবই করা হুইয়া- 
ছিল। দীর্ঘকালব্যাণী আন্দোলনের পরেও দেখ! যায়, ১৯২২ 
সালে যো্ট সিবিলিয়ান কর্পচারীর শতকর! মাত্র তের জন 
ছিল ভারতীয় | লয়েড জর্জ বঞ্তা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন 
না, এই বংসরের শেষ দিকে লড” লীর নেতৃত্বে একটি 
রয়্যাল কমিশন পাঠাইয়া সিবিলিয়ানগোষ্ঠীর অতভাব-অভিযোগ 
সন্বদ্ধে অনুলঞ্জান করিবারও ব্যবস্থা করিলেন। লী কমিশন 
তিন-চার মাসের মধ্যে অতি ক্রুত অনুসন্ধান কার্ধ্য সারিয়! 
১৯২৩, মার্চ মাসে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করিলেন । 
তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ততোধিক তৎপরতার সহিত 
সিবিলিয়ান কর্খচারীদের বেতনের হার ও ভাতা বৃদ্ধি এবং 
সয়কারী খরচে কর্মকালে অন্ততঃ চারি বার সপরিবারে প্রথম 
শ্রেনীতে বিলাতে যাতায়াতের ব্যবস্থ। হইয়া গেল! কমিশন 
সুপারিশ করিলেন যে, ভারতীয় সিবিল সারথিসে মোট সংখ্যার 
অর্দেক ইংরেজ এবং অর্ধেক ভারতীয় হইবে । কিন্ত প্রতি 
যংসর যে হারে নুতন নিয়োগের বাবস্থা হইল তাহাতে পমর 
বৎসর পরে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী নাগাদ এই সমতা লাভ 
ঘটবে একপ যত প্রকাশ করিলেন। লী কমিশন যে একটি 
সাঙ্গান ব্যাপার তাহ! বুঝিতে জার বাকি রহিল না। ইংরেজ 
সিবিলিয়ান-তন্ এইক্সপে দুপ্রতিটিত ছুইয়! ভারত-শাসনে 
মন দিলেন । অসহযোগ আন্দোলনকালে হিন্দু-সুসঙমানের 
যে মিলন-সৌধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, ১৯২৩-৪ সাল 
হইতে পরম্পরের মধ্যে বিরোধ হেতু তাহা! ক্রুত ভাতিয়! 
পড়িতে সুরু হইল । পিবিলিয়ান-তঙ্ত্রের অপ্রফাশ্য হত ইহার 


মধ্যে কতখানি ছিল তাছা! পরিমাপ করা কঠিন নহে । স্বরাজ 


প্রতিষ্ঠাকল্ে ভারতে ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে যে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন অনুঠিত হয় তাহা ব্যাহত করিবার জন্ত ইহাদের 
চেষ্টা কাহারও অবিদ্বিত নাই । এই সময় হইতে ভারতবর্ষের 
কোন কোন প্রদেশে এক সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করিয়া তাঙাকে পক্ষে টানিতেও ইহার! সচেষ্ট হুইল। 
ইহার পরিণতি কি হইয়াছে আছ আমর! তাহা! মর্পে অর্সে 
অনুভব করিতেছি । 

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লমবেত দাবি অগ্রাঙ্থ করিতে 
ন1 পারিয়া সরকার-মনোনীত ইংরেজ ও ভারতীয় প্রতিনিধি 
লইয়া! বিলাতে. শাসন-পরিকঙ্গন! নির্ণয়ের জন কয়েকবার 
গোলটেবিল বৈঠক বলে । দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেসের 
প্রতিনিবি-স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী যোগদান করিয়াছিলেন, প্রথম 
ও তৃতীয়, বৈঠককালে তিনি ছিলেন "জেলে । গোলটেবিল 


বৈঠক শেষ হইবার পদ্ম জন্েপ্ট পার্পামেন্টান্ী কমিটিতে 
শাসন-ব্যবস্থার রূপ দেওয়া কয়। স্বভাখত$ই ভাক্তীয় শাসন- 
ব্যবস্থার ইন্পাত-কাঠামে। লিবিল সাধিস সম্বন্ধেও আলোচন! 
হয়। তখন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হর যে, মৃতন শাসম-সংক্ষার 
প্রবর্তনের পাচ বৎসর পরে সিবিল সাধিস সম্বন্ধে নুতন কনিকা 
ব্যবস্থা কর! হইবে। 

নুতন ভারত-শাসন আইন ১৯৩৫ সালে বিধিবদ্ধ হয় এবং 
প্রাদেশিক অংশ ১৯৩৭, এপ্রিল মাস হইতে কাধ্যকরী হুয়। 
কংখ্রেসের অবিরত আন্দোলনের কলে শাসন-ব্যাপারে 
ভারতবাসীর এতাদৃশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রারন্িক 
আলাপ-আলোচনার পর অধিকাংশ প্রদেশেই তাহার! 
মস্রিসতা গঠন করিলেন । ইছাও সিবিলিয়ান-তঙ্ত্রের 
মনঃপুত হয় নাই। ইতিষধ্যে ১৯৩৯ সালে ইউরোপে আবার 
দ্বিতীয় মহাুদ্ধ বাধিয়া যায়। কংখেস ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে 
একমত হুইতে না পারায় মগ্রিত্ব ত্যাগ করিলেন, সিবিলিয়াঁন- 
তন্ত্রও যেন হাক ছাত়্িয্বা বীচিল। ইহার পর জাতির পক্ষে 
কংগ্রেস কয়েক বার জান্দোলন উপস্থিত করিলেন । ইছা'র 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সুছুরপ্রসান্বী হুর ১৯৪২ সালের 
আগঞ&-আন্দোলন। ভারতবর্ধে ইংরেজ কর্তৃত্বের বিলোপ 
চাই-_-ইছাই ছিল কংগ্রেসের দাবি। এবার সিবিলিয়ান- 
গোষ্ী বজযুষ্টিতে জান্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হুইল | এই 
সময়ে তাহাদের অনাচার-ছত্যাচারের বহুর সম্প্রতি কতকটা 
জানিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। 

পূর্ব নির্দেশমত নূতন শাসন-ব্যবন্থা প্রবর্তিত ছুইবার পাচ 
বংসর পরে অর্থাং ১৯৪২ সালে সিবিল সাধিল সগ্বন্ধে 
পুনরধিবেচনার কথ! ছিল, কিন্ত রুদ্ধের গতিকে তাহা! হুইতে 
পারে নাই। সিবিল সািসে নৃতন নিয়োগও এই সময় হইতে 
বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যুদ্ধের 
মধ্যেই নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনা হইতে থাকে । 
কংগ্রেস ব্রিটিশের মতে মত না৷ দেওয়ায়, বরং ঘ্রিটিশের কাছে 
সাক্ষাং ভাবে বাধা দ্বিতে অগ্রসর হওয়ায় সরকার ইহাকে 
বে-আইনী ঘোষণ! কক্িয়! মেতৃব্বন্দকে কারাগারে আটক 
রাখেন । সিবিলিয়ান-তন্ত্র ইত্যবসরে নিজ অভিরুচি যত 
সকল কাজ্জ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে ভারত- 
বাসী আাহি আছি রব ছাড়িতে থাকে । গত পঞ্চাশের 
মধস্তরের জন দায়ী কে, হাণ্তিক্ষ কমিশন বসানো সন্তবেও তাহা! 
প্রনক্কত ভাবে জানা যায় নাই। ইহার মূলে সিধিলিয়ান- 
তন্ত্রের কঠোর হৃত্তের ক্রিয়া ঘখন সত্যকফার ইতিহাস লেখা 
হইবে তখন প্রকাশ হইয়া! পড়িবে নিশ্চয় । ঘাহা৷ হউক, 
যুদ্ধের শেষে নেতৃধন্দকে কারামুক্তি দেওয়া হয় এবং কয়েকটি 
বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের পর ভারতের 
শাসন-বাবস্থার় আনল পরিবর্তন যে অত্যাব্ক তাহা! জন্ব- 
কান্ী ভাবে স্বীষ্ষত হন্ছ। বিলাতে শ্রমিক ছল নির্ধ্যাচনে অন্- 


পৌষ 


৯০৮ পাপ পাস, শা শপ পাত ৯৭ + ০ পাশ ০৩ তত পাব ৩ ০৯৮৮৮ শত পলি পি পাট শী পাপা পাতলা ০৯ শি তল 


নিপেক্ষ সখ্যাগনিঠতা লাত করিয়া মসিসভা গঠন করেন। নিরে 


প্রথমে পালণমেষ্টারী প্রতিনিধি-দল প্রেরণ পর্ববক সকল বিষয় 
অবগত হইয়! মন্ত্রিসভা এই বংসরের গোড়ার দিকে ভায়ত- 
সচিব জর্ড পেখিক লরেন্সের নেতৃত্থে ক্যাবিনে্ট-মিশম প্রেরণ 
ফরেন । তাহারা বহুদিন ঘাবং ভারতীয় নেতৃত্বন্দের সহিত 
আলাপ-আলোচনার পর নেতুরৃন্দকে লইয়া! অস্তর্ববঘ্াী সরকার 
স্থাপন এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জভ শাসন-তন্্র রচনা 
কমিটি গঠনের উপায় নির্ণর করেন । তাহাদের প্রস্তাব মত যে 
অন্তর্ধর্ভী সরকার প্রতিঠিত হুইয়্াছে, ভাহারা জাতীয় আদর্শ 
অনুযায়ী নূতন শাসকমগ্ডলী গঠনে অগ্রনী হইয়াছেন । 

সন্দ্রতি প্রকাশ, সিবিল সার্ধিস সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মচারী 


রি, 


২৫৯ 


পাপ তত পি পপ তত 


অর্পণ করিবেদ। ভারতীয় জনমত তা ফরেনের অয 
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*. প্রবন্ধ রচনায় নিয়লিখিত, পস্তকদমুহ হইতে বিশেষ 
সাহায্য লইয়াছি,__ 
(1) 5/6042085170%5 /%6 777185805 ০ 17151 নিত 
71211167066 
(9) 91/6518০825%5 00196 01986, 
(2) 41১66676501 7120750/0888 07086. 
($) 17517070722 98666 8 ছাতেডাও। 000 মি 
(৫) মুক্তির সন্ধানে ভারত-_বর্তযাম প্রবন্ব-লেখক। 


নবজন্ম 
স্ীদেবেশচন্্র দাশ 
জীবন-মৃত্যুর মাঝে তারাসম ফাপিয়! কাপিয়া সন্ধ্যার গৈরিক রাগ উধার উষপী স্মতিদীপ 
কার্টায়েছি কত নিশি জাধার ব্যাপিয়া ক্লাত ভালে দিল ন্বেহ-টিপ, 
সুখজ্যোতিহীন, মলিনতা মুছে লয়ে পূর্ণতায় প্রাণ হতে প্রাণে 
অসাড় রয়েছি ভূলে যোগনিন্রালীন ; ছন্দে গানে 
সহুস1 এ কি এ হু", নবীন আলোক আপিয়াছি নব মহিমায় 
পরিপূর্ণ করে বিশ্বলোক, রূপ হতে অরূপ সীমায়; 
ঘুম ভাতে, মোহ টুটে, মরণ নমিয়া সরে দুরে, আধারের রাজ্্যপারে আলে! গাছে তব মন্ত্রনাম ॥ 
সহ্ত্র জীবনহ্থীন আধার জগৎ ঘুয়ে ঘুরে লহ এ প্রশাম। 
চেতন] যে এই লভিলাম ; 
লহ এ প্রণাম । 
অচল পাষাণশৈলে কঠিন তুষার অতীত সঞয-গেছে পূর্ববজন্ম-পদচিহগুলি 
গলিল কল্পোল রোপে, ছুটে পারাবায়, লেপিয়া বুছিয়া দিল হতাশ্বাস বিকার ধুলি'ঃ 


ধাধন জুটায়ে পড়ে, ভয়ে কাপে শত হঃখ ভূল, 
প্লাবি' প্রাণকৃল 
তরক্ষ ছুলিয়! নামে তীরে তীরে ধ্বংসলেশ আকি? 
অশান্তি £:খের দাহ নাহি নাহি বাকি; 
পুরে মনক্কাম, 
লহ এপ্রপাম। 


খ্ব্মন্গাকিনী হ'তে ধার! ঝি বারি 
তুলিয়া লয়েছে শুচি করি" 
মুক্তিস্বানে মম উৎসমুখ, 
তরঙ্গিত চঞ্চল এ বুক ও 
মিঃসীম নির্মল নীল ছায়া মিল নিখিল গগনে, 
জরযাআ-গানে, 


অবসন্ন স্বৃতিনদী হয়েছে রুখর, 
মছাশ্রোতে শুর্কতার ভরিল অন্তর, 
দে সব অঙ্গেষি' ধীরে কত তাপ লঙ্ছি' 
প্রই তীরে এসেছি বিরহ্থী ঃ 
কত চুর জন্থাত্তর নাহি জান! কত সিদু পার 
অপরিচয়ের পথে লঙ্চিয়। গ্রাকার 
এই হেখ! আদিলাম।- এ কি মুগ্ধ শোভা, 
ক্লান্ত মনোলো৷ | 
অনন্ত জীবনশ্রোত ঝরে গলি' গলি", 
দি তাহে আপনা অগ্জলি,__ 
নবপ্রাণ নবপ্রেমে এই স'পিলাম, 
লহ এ প্রশাম-_ 
এ প্রাণের পূর্ণ পন্দিণাম। 


প্রটোনিয়ম 


অধ্যাপক হ্রাজিতেন্দ্রচন্্র মুখোপাধ্যায় 


বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিশ্ময়কর আবিষ্কারের নাম করিতে 
বলিলে পরষাণুবোমার কথাই উত্লেখ করা স্বাভাবিক, কিন্ত 
্টি-সাকলোন কথা ভাবিলে একথ' অনশীকার্ধ মনে হুইবে যে, 
বিজ্ঞানের পরম প্রাপ্তি পরমাপুবোম! নয়, প্ল;টোনিয়ম । পর- 
মাখুবোমার আবিষ্কারে মান্য প্রকৃতির অন্গসরণে অমিত তেজ 
সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইঙ্ছাতে যত প্রচও বিন্ময়ই থাকুক 
মা কেন, বিজ্ঞানের উন্তাবনী প্রতিতা! এখানে প্রক্কৃতিকে পরাভূত 
করিতে পারে নাই, অন্ৃকরণ করিয়াছে মাত্র, কারণ প্রাকৃতিক 
তেছের প্রচণ্ড উৎস ন্ুর্ধ এখনও অগ্নান গৌরবে বিরাজমান । 
অপরাপর সকল আবিষ্কারের ভিতরেও এই ব্যাপারই দেখা 





জর্ড রাঙারফো্ড 
আ.লফা-কশিকর সাহ!যো সর্বপ্রথম পরমাণু চূর্ণ করেন 


যাইবে যে, মানুষের চিরন্তন প্রচেষ্টা হইয়াছে প্রকৃতির সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্িতা কর! । ফিড অগণিত সাফল্যের ভিতর দিয়াও 
মানুষ বড়জোর প্রস্কতির সমকক্ষতায় পৌছিয়াছিল, তাহার 
চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু প্লটোনিয়ম নামক নূতন মৌলিক 
পদার্থ সষ্টি করিতে সমর্থ হওয়াতে মানুষ প্রক্কতির পরিকল্পনাকে 
অতিক্রম করিয়া! গিয়াছে একথা বল! চলে । 

পৃথিবীতে পদার্থ অগণিত হইলেও বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগে 
পদধার্থগুলি প্রধানত ছই জাতের-..মৌলিক এবং মিশ্র 
যৌগিক পদার্থ। মিশ্র কিংবা! যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ 
করিলে তাহা হইতে একাধিক. এন উপাদান পাওয়া যাইবে 
অতঃপর যাহাত্রা অবিষ্তান্য । জল এমনই একটা! পদার্থ। 


বিশ্লেষণ দ্বারা উহ! হইতে পাওয়া যাইবে হাইদ্রোতেন ও 
অক্সিজেন, ইহাদের কিন্তু সহজে ভাঙা যায় নাঁ। হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ। এই রকম ষৌলিক পদার্থের 
সংখ্যা সীমাবদ্ধ, মার বিরানব্ইটি। এতাবংকাল এ কখ৷ 
অখগ্ডনীয় সত্য বলিয়া স্বীক্কত হইয়াছে যে, বিল্লানব্বইটি 
মৌলিক পদার্থ ভিন্ন আর কোন কিছুর স্বাধীন সভা! নাই। 
এই পদার্থ গুলি সকল বন্তর মৌলিক উপাদান। যদিও 
বিরানব্যইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে ছই একটির সন্ধান 
আজও অজ্ঞাত, কিন্ত একখ! অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়াই জান! 
ছিল যে, যে-কোন কারণেই হউক অিনবতিতম পদার্ের 
প্রাকৃতিক অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না । কিন্ধ প্রকৃতির পরিকল্পনার 
গণ্তীর বাহিরে গিয়! বিজ্ঞান স্প্টি করিয়াছে ছুইটি নবতম পদার্থ, 
নেপচুনিয়ম ও প্লটোনিয়ম | 

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগ্ুলির শর ্ব গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য 
থাকিলেও উনবিংশ শতকের শেষে রেডিয়ম জাতীয় তেজক্রিয় 
পদার্ধের আবিষ্কারের পর একথা জান] গিয়াছিল যে, মৌপিক 
পদার্থগুলিও বিভাজ্য বটে । এতথিষিয়ে জামাদের জ্ঞান ধীরে 
ধীরে বধিত হইয়াছে । এখন একথা স্বকীত হুইয়াছে যে, 
প্রত্যেক মৌলিক পদার্ধের পরমাণু মোটামুটি তিন প্রাকার 
কনিকায় নিিত। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোটন, 
ইলেকট্ন ও নিষ্টট্রন। প্রোটন ও ইলেকট্রনে যে বিশেষ খ৭ 
আছে উহার অভিব্যঙ্তি ছুই কণিকায় বিপরীতণ্মী । এই 
গুণকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়া বলা হয়; প্রোটন পজিটিভ 
তড়িৎ-প্রস্ত ও ইলেকট্রন মেগেটিত তড়িং-গ্রস্ত । নিউট্রনে জনুরূপ 
কোন গুণ নাই বলিয়! ইহাতে কোন ব্রকম তড়িতের প্রকাশ 
নাই। নিউট্রনে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন অঙ্গাঙ্গিভাবে 
ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়া! জড়িত রহিয়াছে এবং কার্ধত নিউট্রন 
মৌলিক কণিকা রূপে কাজ করিলেও বূলত উহ্াও মৌলিক 
নছে। এখানে একথ|। উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমর! 
যে সকল তড়িংক্িয়। দেখি তাহাদের সবই পরমাণু-বিরুক্ত 
ইলেকট্রন বা প্রো্টনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। মৌলিক কণিকা 
গুলির সম্বন্ধে আরও একটা! উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, প্রোটন 
ও ইলেকট্রনের তড়িৎ-সংস্থান সমান হইলেও গুরুত্থের দিক 
দিয়া প্রোটন অনেক ভারী এবং উহার তুলনায় ইলেকইন প্রায় 
তরশুন্য । বিভিন্ন মৌলিক পরমাণুর বিভিন্নতার কারণ 
পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা-তারতম্য ৷ প্রতে)ক পরমাগুতেই 
ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যাসাম্য রহিয়াছে । কিন্তু ইহাদের 
সমাবেশ ও মোট সংখ্যার বিতেদই মৌলিক পদার্থের একটি 
হইতে জপরটিকে পৃথক জাতের করিয়! রাখিয়াছে। হাই-. 
ভ্বোন্ধেন পরধাধু সবচেরে হাল্কা, উহাতে ঘহিয়াছে মাক্র 


ও হক 


সাতে 
চা? মে ফিরিডঞে 


মৌলিক কণিকা! ( ইলেক্ট্রশ, প্রোটন, নিউট্রন ) পরমাণুর দিকে নিক্ষেপ্ত 


হইলে উহার! কত?্‌র অএসএ হইতে সক্ষম 


একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন; সবচেয়ে ভারী পরমাণু 
স্কুরেশিয়মের এবং এইটি মৌলিক পদার্থের তালিকায় সর্বশেষ 
স্থানে আঅধিঠিত-_ যুরেনিয়মের পরমাণুতে আছে বিরানব্বইটি 
প্রো্টন। এক হইতে আরপ্ট করিয়! কমে একটি করিয়া বেশী 
প্রোটন দিয় গঠিত হুইগ়্াছে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ। 
কি তিপ্রানববইটি ব। ততোধিক প্রো্টনে তৈয়ানী পরমাণুর 
স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। 
পরমাণুর গঠনের কথ। বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, 
পরমাণুর ভিতর হুইটি পৃথক অংশ রহিয়াছে- নিউক্লিয়াস বা 
কেন্ত্র, সেখানে প্রোটন ও নিউট্রন জোট বাঁধিয়া থাকে, আর 
কেন্ত্বের বাহিকে অনেকট। দূরে রহিয়াছে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনের 
প্রাচীর। পরমাণু-কেন্দে অনেক সময় প্রোটন ও নিউট্রন 
একত্রিত অবস্থার থাকিয়া! মৌলিক কণিকার ভায় আচরণ করে। 
একটি প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হইয়া! যে কণিকা! গঠন করে 
উহার মাম ভয়েট্রন। আবার ছুটি প্রোটন ও ছুই নিউট্রন 
সমাবেশেও এক প্রকার কণিক!। পাওয়া! যায়--তাছার় নাম 
আলফ।-কণিকা | রেডিগনম জাতীয় তেজক্ষিয় পদার্থ হইতে 
এই কণিকা স্বতই নির্গত হুয়। 
পরমাণুর সকল গুণ ও ধর্মের জভিবাক্তির জন্ত দায়ী পূর্ধোজ্ঞ 
ঘুমান ইলেকট্রনপনূহ। উহাদের কার্ষকারিতায় ফলেই 
পদার্থের বিভিন্ন গুণাবলী আত্মপ্রকাশ করে এবং ইহাদের 
সংখ্যা ও বিজ্াসের উপর উহাদের কার্য নির্ভর করে। কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে, এই সংখ্যা ও বিজাস নিয়ন্ত্রণ করে 
কেন্রের প্রো্টনগোতী । রাঁসারনিক বা অঙ্ প্রকার প্রক্ষিয়! 
বারা পরমাণুকে যে পরিবর্তনের ভিতরেই লইয়া আসি 
না কেন তাহার সবই বহিঃস্থ ইলেকট্রমের উপর ক্রিয়াজনিত। 
লাখানবণ প্রক্িয়ান্ার়া আমর! কেন্রকে স্পর্শ করিতে পারি 
মা. সমগ্র পরদাধু হইসে বহিঃস্থ ইলেকটদের ছুই একটিকে 









২১. 
মান! কৌশলে একেবারে বিযুক্ত কিতা আনাগ 
সম্ভব, কিন্ত বছিঃস্থ ইলেকট্রমেয় সংখ্যা হ্রামে 
পরমাণুর শ্বষ্ধপ বদলায় না! অর্থাৎ এক পদার্থ 
অভ পদার্থে রূপান্তরিত ছয় না, ফেবল মাত্র 
ইলেকট্রনের অভাবে অর্থাং প্রোটনের সংখ্যা- 
বিকো পরমাণু তড়িৎ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। 
আবার কোন প্রক্রিয়াঘার! পদার্থের এক পরষাধু 
হইতে অপর পরমাণুতে ধারাবাহিক ভাবে 
ইলেকট্রন চালনা! করিতে পারিলে সেই পদার্থের 
ভিতর তড়িৎপ্রবাহ চলে। 

পরমাণুর বহিরক্ষনস্থিত ইলেকট্রনদের 
স্থানচাত করিলে পদার্থের মৌলিক চরিত্র 
বদলায় না, কারণ বহ্িঃস্ব ইলেকট্রনের ক্রিয়া 
নিয়গ্ত্রিত হয় কেকের শাসনে । যতক্ষণ কেজের 
গঠন অপরিবর্ঠত থাকে ততক্ষণ পরষাণুয় 
স্বখশিয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে । তাই এক 
পদার্থের পরমাণুকে অপর পদার্থে পগ্জিবর্তন করিতে হইলে 
কেন্দ্রের গঠন বদলাতে হইবে । কিন্তু এই কার্ধ খুব 
সহজ নয়। ইলেকট্রন-প্রাচীর যেন পরমাণুরাজেঃর সীঘাস্ত। 
ইলেকট্রন-পেনানীরা শ্ব-স্ব রাজোর ধবজ! লইয়া সেখানে 
সক্রিয় রহিয়াছে ; কিন্তু উহাদের কোন স্বাধীন সত! নাই, 
কেন্জীয় শঞ্তিই উহাদের নিয়ামক |. রাঞ্জযের ওলটপালট 
করার বা নীতি বধলাইবার জন্ত কেজে আলোড়ন হৃষ্ি 
কঘিতে হইবে। কিন্তু সীমান্তের সৈজবাছ ভেদ করিয়া কেনে 
পৌছানোও সহজ নহে । পরমাণুর কেজে পরিবতন সংঘটন 
করিতে হইলে সেখানকার প্রোটন-লংখ্য। কমানো-বাড়ানো 
দরকার | কিন্তু সীমান্তের ইলেকট্রনের প্রভাবকে অতিক্রম 
করিয়! পরমাণুকেন্ত্রে মৌলিক কণিকা পাঠাইবার উপায় বু 
দ্বিন জামাদের জানা ছিল না। 

কয়েক বংসর জাগে কার্মি চেষ্টা ডি: সীমান্তের 
প্রহরীকে ফাকি দিয়া কেন্্রে শিষট্রন টুকাইতে। তাহারই 
চেষ্টায় পরবতাঁকালে জয় হইয়াছে প্র,টোনিয়মের | 

পরমাণুকেঞ্জ্ের গঠনরীতি বদলাইতে হুইলে ছুই প্রকারে 
এই কার্য কর! সম্ভব । কোন প্রকার আঘাতে কেজকে 
ভাঙিয়া ফেলিয়া! উহার প্রোটন-সংখ্যা কমানো যাইতে পারে 
কিংবা অঙ্জ কোন উপায়ে বাছির হইতে প্রোটন সরবরাহ 
করিয়! কেন্জে প্রোটনেরর সংখ্য| বৃদ্ধি করা চলিতে পান়ে। 
কেশ্রকে ভাঙিতে হইলে পরমাণুর গায়ে মৌলিক কণিকান্র 
€( ইলেকট্রন, প্রোটন ব! নিউট্রন ) টিল নিক্ষেপ কর! চলে। 
ইলেকট্রনকে পরমাণুর দিকে ছু'ড়িয়া দিলে, সে ঘত জোরেই 
হোক না! ফেন, এই বহিরাগত ইলেকট্রন পরমাণুর সীমাত্তবাসী 
ইলেকট্রনদদের বিক্র্ষণ প্রভাবে পরমাণুর কেজ্রে পৌঁছান তো 
ছুরের় কথা সীমান্ত হইতেই ধাক! খাইয়া ফিছরিয়া আলিবে। 
ইলেডইদের পর্ধিবতে খাহিয্ের দিক হইক্ডে প্রোটন ছড়িযা 





২৬২ 





বেগমুক্ত প্রোটনের আঘাতে লিখিয়ম পরমাণু চূীন্কত হুইয়! বিভিন্ন দিকে 
আলফা-কণিকা রূপে ছিটকাইয়া যাইতেছে 


দিলে উহার সীমান্তস্থিত ইলেকট্রন কর্তৃক প্রতিরদ্ধ হইবে 
না (কারণ বিপরীতধর্মী কণিকার পরস্পরকে আকধণ 
করে), বরং ফেন্জের সমগোত্রীয় বলিয়া সীমান্ধের প্রহরীর! 
সসঙ্মে ঘাটি ছাড়িয়াই দিবে, কিপ্ত উহার! প্রতিহত হইবে 
একেবারে কেন্রের সন্মুখীন হইয়! ---কেশ্রের প্রোটন বাহিরের 
প্রোর্টনকে বিকর্ষণ করিবে । এতত্ব্যতীত নিউটন নিশুন তথা 
অদলীয় বলির! উহ! সহজেই কেন্জ্রে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম। 
ক্াদারকফোর্ড এই বিষয়ে চেষ্ট।! করিয়াছিলেন (১৯১৯)। 
রেডিযম জাতীয় পদার্থ হইতে স্বতই বেগমুক্ত শঙ্িশালী 
ইলেকটন ও আলফা-কপিকা টিলের মতই নির্গত হুয়। এই 
প্রকারে প্রাপ্ত তীব্র বেগযুক্ত আলফা-কপণিকাকে পরমাণুর উপর 
সংঘর্ষ ঘটাইতে দিয়! ব্াদারফোর্ড সর্বপ্রথম নাইট্রোঞ্জেন ও 
খ্যানুমিনির়ম পরমাণুকে ভাঙিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। কিন্তু 
আলফা-কপণিকাও ধুব তান্ী পরমাণু-কেন্জরে সংঘধ খটাইতে 
জনদমর্থ। অলক1-কপিক| সীমান্তের ইলেকট্রন-প্রাচীর তেদ 
করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্ত কেন্দ্রের সম্মুখন হইলেই 
কেশ্রহিত প্রো্টনগুলি উহাদের অগ্রসর হইতে দেয় না, তখন 
পারম্পরিক বিকর্ষণ সক্রিয় হইয়া উঠে। কেনের প্রোটন- 
গোষ্ী সংখ্যায় যত বেশী হয়, বহিরাগত প্রো্টনের পক্ষে কেন্দ্রে 
পৌছানো তত অসম্ভব হয়। প্রো্টনদ্বারা কেন্দ্রে সংখধ 
ঘটাইতে হইলে উহাদের প্রাথমিক গতিবেগ খুব বেপী করিতে 
হইবে । রেডিয়ম-সি হুইতে প্রাপ্ত আলফা! কশিকার এমমই 
গতি আছে। অঙ্রূপ বেগযুক্ত প্রোটন পাইবার আন্ত রাদার- 
ফোর্ডের সহকমী কক্রফ উট এক যন্ত্র নির্মাণ করেন ( ১৯৩২) 
শ্রবং তাহারই সাহাধ্যে হাইডোজেন পরমাণু-কেম্রফে বেগমুক্ত 
করিয়া তিনি লিখিরম পরমাণুকে ভাঙিতে সমর্থ হন 4 রব 
(মৌলিক কিকাকে বেগযুক্ত করিবার জঙ্ অতঃপগ আরও 


: প্রাণী 


১৪৫৬ 


কয়েকটি হস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে-_ 
তগ্বধ্যে লরেনগ-নিগিত সাইক্লোট্রোন 
সর্বাপেক্ষা আধুনিক । এই হন্ত্ের 
সাহায্যে প্রোটন, ডয়েট্রন বা 
আলফা-কণিকাকে ইচ্ছাফত গতিঈ্ীল 
করা যাইতে পারে । 


ইতিমধ্যে চ্যাডউইক নিউট্রন 
আবিষ্ষার করেন ( ১৯৩২ )। ইহার 
কোন তড়িংসংগ্থান নাই বলিয়! 
নিউট্রন পরমাণু-কেন্রে অভিযান 
করিবার বেশী উপযুক্ত । পোলোনিয়ম 
নামক তেজক্ষিয় পদার্থ বেরিলিয়মের 
সঙ্গে রাখিয়া দিলে শিউটন নির্গত 
হয়। এই সকল আবিঞ্চারের পরে 
জুলিয়ো তধীয় পন্থী আইন্ীন কুরীর 
সহযোগিতায় বিভিন্ন পরমাণু ভািতে 
সমর্থ হন (১৯১৩) এবং তাহাদের 
চেষ্টাতেই কৃত্রিম তেজঞ্চিয় পদার্থ পাওয়! যায়। এক 
পদার্থের পরমাণু মৌলিক কণিকার জখাতে ভাডিয়া যাহবার 








সাইক্লোন নির্ম।ত| আর্নে& ও লয়েল 


সময়ে বেগযুক্ত প্রোর্টন, ইলেকট্রম বা দিই ত্যাগ করে 
এবং এইয়পে ইহার! রেডিরমের জায় ব্যবহার করিয়া! থাকে । 
শ্রই কারণে ইহাদিগকে ফখমও . হন ০ টির 


অভিহিত ধর] হ।.. 





স!হক্রোটণ হইতে বেপপ্রাপ্ত ডয়েটরন কণিকা বাহিরে আসিতেছে 


পরমাণুর রূপান্তর সম্ভব হইতেছে অর্থাং পরমাণু কেজে 


. মুক্ত, পরমাপুমােই যুরেনিয়ম-ধর্মী। 
সাধারণত বেশীর ভাগ রুহেমিরম 
_পরমাণুতেই ৯২টি প্রোটনের সঙ্গে 
১৪৬টি নিউট্রন থাকে । ইহারা ভারী 
স্করেনিয়ম বা রুরেনিয়ম-২৩৮ | আধার 
এমম সুরেনিয়ম পরমাণু আছে যাহার 
কেনে ১৪৩টি নিউরন থাকে-_ ইহার! 
হালকা রুরেনিয়ম বা যুরেনিয়ম- 
২৩৫। এই ছুই "জাতীয় যুরেনিয়ম 
পরমাণু সর্বদিক দিয়াই অভিন্ন, কেবল 
উহ্াদ্ধের ভর সামা কম-বেশী। 
মীয়েলস বোর আবিষ্কার করেন. 
যে, হালকা যুরেনিয়মের জান্মও 
একটা! বৈশিষ্য আছে, নিউই্নের 
আঘাতে উহ খুব সহজে ভাতে 
(১৯৩৯) । তেজ উৎপাদন কার্ধের: হত 
যাহারা যুরেনিয়ম-বিভাজন. ঘিষয়ে 
গবেষণা করিতেছিজ্েন তাহারা এই আবিষ্ষার়ে উৎসাহিত. 


বহ্রাগত প্রোটন ব1 নিউট্রন সংযোগ কর] চলে দেখিয়া ফাথি হইয়া উঠিলেন। দেখ! গেল যথে& পরিমাণ সুরেনিয়ষ-২৩৫ 


এক নুতন পর্রকল্পনা লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন 
(১৯৩৪) । বিরানলণহটি প্রোটন ও এক শত ছেচল্লিশটি নিউট্টনে 
গঠিত সবাপেক্ষা ভারী যুরেনিয়ম পরমাণুর কেনে নিউটন 
যোগ করিয়া দিয়! উহাকে আরও ভারী করা চলে কিনা 
ইহাই ছিল ফাযির গধেষণার বিষয়। তিনি মুরেনিয়ম 
পরমাণুকে নিউট্রনের আঘাতের সন্মুখীন করিয়া দেখিলেন ষে, 
যুরেশিয়ম পরমাণু পরিধতিত হইয়া পিয়াছে। তিনি প্রকাশ 
করিলেন যে, তিনি য়ুরেনিয়ম হইতেও গা পরমা? ও নবতম 
পদার্থ 
প্রোটনের সংখা] বিরানকইয়ের বেশী। 

কয়েক বংসর এই বিষয়ে পরীক্ষা ৮লবার পর অটোহান, 
স্টাসমান ও মীটপ।র পরীক্ষ। করিয়া দেখিলেণ যে, ফাির 
দাবি সত্য নছে---নিউট্টনের আঘাতে যুরেশিয়ম পরমাণু 
মুতন পরমাপুতে পরিবর্তিত হয় নাই (১৯৩৯) | তবে তাহার! 
ইহাও বলিলেন, ফামির পরীক্ষায় যাহা! পাওয়া গিয়াছে 


তাহ! আরও বিশ্বয়কর- যুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়া ছুই টুকরা. 


হুইয়৷ হুইটি অপেক্ষাকৃত হালক! পদার্থের পরমাণুতে পরিণত 
হইয়াছে । এই হালক। পরমাণুগুলিকেই ফামি নবতম পদার্থ 
বলিয়া! তুল করিয়াছিলেন । এই পরীক্ষায় ইহাও দেখা গেল 
যে, মুরেনিয়ম পরমাণু ভাডিবার ফলে প্রন্ঠুত তেজ উদ্ভূত হয়। 
পরবর্তা কালে এই তেজই পরমাণু-বোমার প্রলয়ঞ্করী শক্তি 
জোগাইতে খ্যবহার করা হইয়াছে । 

সুরেনিয়মকে ভাঙিয়া ই টুকর! করিয়া যে তেজ পাওয়া 


গরেণ উহাকে সহজলভ্য করিবার জন্ত চেষ্টা ১লিতেছিল। 
সুরেনিয়ম পরমাণুর ছই-তিনটি রকমারি আছে। ৯২টি প্রোটন- 


তৈয়ামী করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার কেনে 





নিউটন আাবক্ষত স্তার জেম্স চ্যাড্টইক 


£. 

সংগ্রহ করিতে পারিলে থুব সহজেই প্রভূত তেজ উৎপান 
কর! সম্ভব | কিন্ত মুরেনিয়ম-২৩৪ সংগ্রহ কর! ছুঝহ ব্যাপার । 
খনিজ প্রস্তর হইতে যে যুরেনিয়ম উদ্ধার কর! হুয় তাহাতে 
ভারী যুরেনিয়মের সঙ্গে হালকা স্বরেনিয়ম থাকে মোটামুটি 
১৪০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র । ইহাকে পুথক কর] বড়ই হুঃসা্য 
ব্যাপার ছিল। 





নীয়েলস বোর 


পরমাপু-বোষ। নির্ধাণ কণ্রবার জন্ত যুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ 
কর! অপরিছ্ার্য হইয়া উঠিল। অনেক ব্যয়বছল, কষ্সাধ্য 
ও সময়সাপেক্ষ বাবস্থায় ফুরেনিয়ম- 
২৩৫ সংগৃহীত হইতেছিল। এদিকে 
ফাণি স্বীয় পরিকঞ্পনাতেই গবেষণ। 
করিতেছিলেন । আখশেষে তিনি 
ঘেখাইলেন যে, নিউট্রনের গতি 
মন্দীভূত করিয়। তদ্বার। যুরেনিয়ম- 
২৩৮কে আঘাত কারলে হুরেনিয়য 
পরমাণু না তাগ্িয়া এমন নতম 


পদার্থে রূপায়িত হয় যাহা! ৯৪টি. ()৯্ল 
প্রোটনে গঠিত । এই পদার্থের নাম 9 ৯ন 
উ ওশেন 


দেওয়া হইল প্লঃটোনিয়ম। ইহাকেও 
সুরেণিয়ম-২৩৫ এর মত সহজেই 
ভাতিয়া ফেলা যায়। উপরভ্ত, এই 
পদার্থ যুরেনিয়ম হইতে স্বতক্র বলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
ইহা স্ুরেনিয়ম হইতে পৃথক করিয়া লওয়! সহন্ধ। গরমাণু- 
বোমার নির্াণকল্পে বাহার] ঝুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহকার্ষে 
ব্যাপৃত ছিলেন তাহারা এখন প্ল,টোনিয়ম তৈয়ারী করিতে 
আগ্রকাখিত হুইয়া উঠিলেন। 

ঝুরেনিয়ম-২৩৮ এর পরমাধু-কেন্ত্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি 
নিউউইন থাকে একথা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। ইহাকে নিউ- 
ইন দ্বারা আঘাত করিলে এই নিউট্রন-কেজে গিয়া বাধা 


পার, ফলে তখন পরমাপুকেজে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৭ মিউ- 
উনের সমাবেশ ঘটে । একথ! পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রত্যেক 
মিউইনে রহিয়াছে একট প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন | অবস্থা- 
বিশেষে নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিষ্বা প্রোটনে রূপাস্তরিত 
হইতে পারে । এই ক্ষেঞ্জে বহিরাগত নিউট্রনট কেন্দ্রে গিয়া 
আটকা! পড়িলেও উহ্বারই আঘাতে কেন্তরস্থিত ছইটি নিউট্রন 
একে একে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। একটি নিউট্রন প্রো্টনে 
পরিবতিত হইলে কেন্দ্রে গ্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৩। এই 
পরমাণু পৃতন শ্যট্টি। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে নেপচুনিয়ম | 
ইহা অস্থায়ী পদার্থ। কেন্ত্রের অপর একটি নিউট্রনও ইলেক- 
উন তাগ করিয়া! প্রোটনে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় 
পরমাণুকেন্ত্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ১৪ ও নিউট্রনের 
সংখ্যা ১৪৫। ইহাই প্রটোনিয়মের পরমাণু-কেন।। ইহাও 
একটি নৃতন পদার্থ। এই পদার্ধের ত্বাভাবিক অন্তিত্ব নাই। 
প্লটোনিরম তৈয়ারী করিবার পর ইহার নিজস্ব গ$প ও ধর্মাদি 
গবেষণাধারা গ্বির করা হইতেছে । 

পরমাণু-বোমা নির্মাণের উদ্দেস্তেই ব্যাপকভাবে ্ল,টোনিয়ম 
তৈয়ারী করা হইয়াছে । প্রকাশ, প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরে যে 
পরমাণু-বোমা নিমিত হইয়াছে তাহা সবই প্রটোনিয়মে 
তৈয়ারী। বুরেনিয়ম অপেক্ষ! প্লটোনিয়ম বেশী তক্গপ্রবণ ও 
উহ্হার বিভাজনে অপেক্ষারুত বেশী পরিমাণ তেজ বিমোচিত 
ছয়। প্রত্যেকটি পরমাণু-বোমার জন্ত নাকি এক শত পাউগ 
প্লটোনিয়ম প্রয়োজন হয়। 


চি ৫ 
৫১৪৬ রেশমি ত 
সস্৯ ভাপ 
ন্যাকা? ৬ জে 
. 





সুরেনিয়ষ হইতে কিভাবে প্ল,টোনিয়ম তৈয়ারি কর! হয় 


পরমাধুবোমার জন্ত যে ব্যবস্থা দ্বার প্র,টৌনিয়ম তৈয়ান্মী 
করা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উদ্লেখ করা যাইতে পারে। 
'ফামি দেখাইয়াছিলেন যে মন্থরগতি নিউট্রনের আধাতেই ভারী 
যুরেদিয়মকে প্র.ক্টোনিয়মে পরিণত করা সম্ভব। সাধারণত 
পোলোনিয়ম বা অহ্থন্ূপ পদার্থ হইতে যে নিউটন পাওয়া 
যায় তাহার গতিবেগ কোন ক্রমেই মন্থর নফে। অতএব 
পুষ্টোনিয়ম তৈয়ারীর জন্ত এইগুলির গতি মন্দীভূত কর! 
প্রয়োজন । এক ঘণ কারবন বা খ্যাফাইটের কলকের ভিতর 








স্পা সপাসপিসপাসপী পপি 


দিবা চালন! করিয়া! দিলে নিউইন উহ! তেধ করিয়া আসিতে 
সক্ষম ছয়, কিন্ত চলার পথে কারবন পরমাণুর সক্ষে সংঘর্ষের 
কলে ইহার বেগ কমিয়া আসে । প্ল,টোনিয়ম তৈয়ারীর জন 
খাঁটি বুরেনিয়ম লইয়া! উহ্ধাকে গ্র্যাফাইটের ভিতরে ভরিয়! 
দেওয়া হয়। বাহিরের দ্রিক হইতে নিউট্টনকে উহার ভিতরে 
প্রবেশ কর্পেত্ে দিলে নিষ্টট্রনের গতি মন্দীতূত হয় এবং ইহার! 
স্ুরেশিযম-২৩৮কে প্লটোনিয়মে পরিণত করে । যুরেনিয়ম-২ ৩৫ 
এর পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ধ হইলে নিউট্রন এই পরমাণুকে ভাডিয়া 
ফেলিবে এবং এই ভাঙনের ফলে যুরেনিয়ম-১৩৫ হইতে 
আবার নূতন নিউটন মুক্ত হইবে এবং ইহারা আবার ফুরে- 
নিয়ম-২৩৮ এর উপর ক্রিয়! কপ্সিতে সক্ষম । এইকপে স্ুরে- 
নিযমকে প্লটোনিয়মে বূপাস্তরিত করণের হার ক্রমে বাড়িয়! 
চলে । 


আখিঞ 
ভ্ীরবি গপ্ত 
যে আখির নীলিম আতা! শুধুষে দৃষ্টি তাদের 
ধদয়ের পরশ লে, নিয়েছে তিন্ন লেখা, 
যে জাখির কালো! তার! খরণীর আখির তারায় 
স্বপনের সুবাস বহে, যাদেরে যায় না দেখা। 
উষ্সী তাদের পরে আকাশের তারার মাল! 
ঢেলেছে সোনার করে $ কে জানে কোন্‌ গহনে 
কত যে এমন আখি চলে যায় অন্তাচলে 
ঘুমিয়ে মাটির বুকে, তবু ত রয় গগনে । 
আজিও অরুণ ওঠে, তাদেরও চোখের তার! 
পড়ে ন। তাদের মুখে । আবারে হয় নি ছারা 
দিখসের প্রাস্ত-মশি-- কোন এক দুবন "পরে 
নিশীথের মধুরতা, সধুজের উৎসধারা, 
স্বলেছে নয়ন-তলে কেমনে বলি তারে, 
ভরিয়া নীরবতা , হয়েছে ধ্বংস তারা । 
আকাশের তারার আতা যে স্বাখির নীলিম আত! 
অবিরাম ছন্দে কাপা । হৃদয়ের পরশ ল্ছে, 
মারের সুদে যে আখির কালো-তারা! 
নামিল অস্তলিখা, স্বপনের নুষাস বছে 
রচিল ছায়ায় ভরি” অনাদি আলোর কোলে 
আধারের যবনিকা। তারা যে নয়ন খোলে, 
ধরণীর সামল-ছবি মরণের অন্তরালে 
তার! কি াক্সায় তবে ? যে আখি বন্ধ জাজি 
দীপিকা আলো-বিহ্বীন তাদেরি তারার বীণায় 
কেমনে সত্য হবে? আলে! যে উঠল বাছি। 
নয়নের উত্বল ধারায় -282৯৯১-িলিিলিিডিলীসি ০১24-:252 
তমসা আপন হারায় হা বিদরারা ছল কষরাসী কবিতা হইতে 


সা পাপন 


২৬৫. 








এই রকম ব্যবহ্থায় সর্বশেষে সুরেনিয়ম হইতে যে ছইটি 
ইলেকট্রন বাহির হুইয়! আসে তাহারা তেজ বহন করিয়। 
আনে এবং ইহারই কৃঙে বিপুল তাপের উত্তব হয়। এই 
কারণে প্রটোণিয়ম তৈয়ারী করিবার সমম্ব যন্ত্রকে ঠা! 
করিবার প্রয়োজন আছে । আমেরিকার হানফোরে পরমাণু- 
বোম! তৈয়ারীর জত যে নত্হৎ কারখানা আছে সেখানে 
এতহদ্দেন্ঠে কলগ্দিয়! নধীর সমগ্র জলমশ্রোতকে ব্যবহার কর! 
হইয়া! থাকে । এইখানে প্রত্যহ ছুই-তিন পাউও পরিমাণ" 
্লটোনির়ম তৈয়ারী করা সম্ভব । | 

প্টোনিয়ম তৈয়ারী করিয়া মাস্য নূতন মৌলিক পদার্থ 
সি করিতে সমর্থ হইয়াছে । বিশ্বেয় স্ষ্টিরহৃন্তে ইহা! সত্যই 
অভিনব ও অন্তাবনীয়। নূতন পদার্থ হৃষ্টির পর বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভ। নবতম জীব দি করিতে নিয়োদিত হইলেও বিস্ময়ের 
কিছু নাই। 


মানকুমারী বন্থ 


১৮৬৩--৮১৪৪৩ 


প্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


'মানকুমারী জীবিতকালে “আমার অতীত জীবন" নাম 
দিয়া আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া পিয়াছেন ( (উত্তরা, ২য় 
' বর্ষ, কা্ডিক-ঘগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ভ্রষ্টবা )। তাহার জীবনী 
রচনায় ইহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য । 
বংশ-পরিচয় ; বাল্য-জীবন 

তিনি বালা-ক্গীবনের কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, 
তাহার কিঞ্চিৎ উদ্কৃত করিতেছি । স্থতিকখায় সাল- 
' তারিখের এক-আধটু গণ্ডগোল থাকা গ্বাঙাবিক। মান- 
কুমারীর ক্ষেত্রেও তাহার বঝ/তিক্রম হ় নাই । তাহার মৃত্যুর 
পর তদীয় জামাতা--ধুলনার উকীল শ্রীাকচন্দ্র নাগ 
দেখাইয়। দিছেন যে, ঠাহার জন্ম-তারিখ প্ররুতপক্ষে ১৩ 
মাঘ ১২৬৯ (২৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ ),--১৩ মাঘ ১২৭১ 
নহে 1 


' “বা্থারা মাইকেল মধুশ্দন দতের অমর জীবন-কাহিনী 
পড়িয়াছেন, াহার! উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত ৬রাধাযোহন 
দ্ব্ত চৌধুরীর কথা অবশ্ঠ মনে রাখিয়াছেন ; কারণ, তিনিই 
সাগরঠাড়ির দভ-বংশের সৌতাগ্য-প্রতিষ্ঠাকারী। তিনিই 
আমার পিতামহদেব | াহার প্রথম! পরী খালিক! বয়সে 
গতান্থ হইলে, দ্বিতীয় বার যে পত্রী গ্রহণ করেন, সেই পত্রী 
গর্ভে একমাআ পু আমার পিতৃদেব আনন্দমোহন দত্ত-চৌধুরী 
জন্গগ্রহণ করেন । আমাদের যশোহর জেলা আীবরপুর এ্রামের 
জযিদ্বার এবনমালী বনু আমার মাতাম দেব । আমার জননী 
শীযুক্তেশ্বরী শাগ্তমণি দেবী তাহার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্বব- 
কনিষ্ঠা। অতি বাল্যকালে ( তখনকার প্রথামত ) আমার 
মাতাপিতা বিবাহিত হুন। বিবাহকালে পিহদেবের বয়দ 
এগার, মাতৃদেবীর বয়স পাচ বংসর | আমার মাতার চারিটি 
মাত্র সন্তান হুয়।"**চতুর্থ আমি- মানক্মারী সর্ধবকনিষ্ঠা।*. 
১২৭১ সালে ১৩ই মাধ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ 
অভাগিনীর জন্ম হয়।...শিশুকালে আমাকে “অভিমানিনী” 
বুখিয়াই নাকি আমার নামকরণ হুইয়াছিল।-.'আমি অতি 
ধাল্যকাল হুইতে জামার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরুষ- 
প্রঞ্ততি অথবা পুরাণের শিবশক্তির মতই দেখিতে পাইয়- 
ছিলাম । বাবা পুমস্তক-পাঠ, পঞ্ডিতদিগের সহিত শান্ত্রালোচনা, 
শিখপু্!, পুরমহিলাদিগের নিকটে পুরাণ পাঠ, খালিকাদিগকে 
সছপদেশ দাশ এবং শিশুদিগের সহিত ফ্ৌড়া এই সব করি- 
তেন। আগ্ন ম! কার্যকারকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়- 
সম্পতি রক্ষপাধেক্ষণ, পুর উত্নতিচেষ্ঠা, সাংসারিক গ্রীবৃদ্ধি- 
সাধন, গৃহ্কর্শে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন ।"** 


আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত়্ীর কাছে 
এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড্িতে লাগি- 
লাম। ও-কার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় স্ঞাগ ধরি- 
লাম। দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর লী্র মুখস্থ হইবে বলিয়া বাবা 
আমার সহিত সব্বদ| বানান করিয়! কথা কছিতেন। যুক্তাক্ষর 
পড়া শেষ হইলে আমাদের বাহির বাড়ীতে বালিকা-বিদ্যালয় 
হইতে লাগিল । আমি খিতীয় ভাগ পরিত)াগ করিয়া কথা- 
মালা লইয়া পড়িতে স্থলে চলিলাম।"..বিগালয়ে যাইবার সময়ে 
বাবার জাদ্দেশমত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থন! করিয়া 
ছিলাম । তাহারই ক্রপায় পাঠ আমি খুব লীঞ শিখিতে লাগি- 
লাম; কিদ্ত হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ 
করিতাম না।.*.এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়! বাবার পুস্তক 
সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, কত্তিবাসের রামায়ণ, 
কাশঈীখণ্, হর-পার্বাতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর পুরবাসিনী- 
দিগের অনুকরণে, বাব! ম! দাদ! প্রভৃতি আতমীয়ধিগের উদ্ধেশে 
ক্কত্রিম প্র লিখিতাম ।-*"আমার দাদা শ্্রী-শিক্ষাপ অথ্রাগী 
ছিলেন ।...আমার সবখা ভ্র'তৃজায়া “বামাবোধিনী'ক এাহিকা! 
ছিলেন । উষ্ত পত্রিকায় বাম! রচনা দেখিয়া ভাহারাও গণ্য- 
পদ্য রচনা করিতেন । এই সব দেখিয়া আমারও “রচনা” 
করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত ।.. 


আমি চাদ্দের জে]াংলায় বসিয়া উপকথা প্লচনা করিয়া 
খাতায় লিখিতাম।'".পত্ত ধা গদ্য অর্থাৎ উপকথ। যাহা 
পলিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না,...তাহার ভিতর রচনার 
ছইটি ছত্র মাত্র আমার স্মরণ আছে, তাহ! এই ৫ 
“রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার, 
ঈশ্বরের পদে কর কর নমক্ষার।” 
গধ্য র্চনারও একটু নমুনা দিলাম ; “এক রাজ-কভার 
বারাগায় এক বাক পাধী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে 
রাষ-কড। একটি পাখী ধিয়াছিলেন ; তাহার গায়ের রং লাল, 
সবুদ্ধ, হলুদে, আর কালো) এমন দুন্দর পাখী কেহ কখনও 
দেখে নাই ; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাছুড় |” এই 
রচন! দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াদ্বয় হাসিয়া! গড়াগড়ি দিয়া- 
ছিলেন, আমি ভয়ানক অপ্রতিত হ্ইয়াছিলাম ; সৌন্র্ধো)র 
শেষ উপমের “বাছড়” হওয়া যে এত ছাসিবার কথা তাহ! 
আমি মোটেই বুঝি মাই, কারণ *বাহুড়" আমি তখন মোটেই 
দেখি নাই।” 


বিাহ ও বৈধব; 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিস্তানন্দকাটা গ্রাম-নিবালী বিবুধশঙ্ষর 


পৌষ 


বন্ধুর সহিত ১৪ বহসর বয়সে মানকুমার*র বিবাহ হয়। 
বিধাতা তাহার আনৃষ্টে অধিক দিন স্বামি*হখ গেখেন নাই ; 
দশ বংসর যাইতে-না-যাইতেই তিনি একটি কন্যা লইয়! 
বিধবা! হন | তীহ্থার আত্মকথায় প্রকাশ £-- 

“আমার পিআলয় সাগরঘাড়ি এ্রাষের পাচ ছয় মাইল 
ছুরবর্তী বিদ্যানদ্দকাটী গ্রাম । সেখানকার বন্ধু মহাশয়ের! ধন, 
মান, বিদ্যাব1 এবং লোকফিতকর কাঞ্জের জন্ত দুপ্রসিদ্ধ 
ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের ছুইটি কন্তা এ বন্ধু মহাশর- 
দিগের গৃহে বিব!হিতা হুইয়াছিলেন । আমার সেই দিপিদিগের 
করটি দেখর কার্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের 
খাটাতে আসিয়াছিলেন। তাঞাপ্ে্ই একজনকে দেখিয়া 
আমার মাতৃদেবী, তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া এবং সচ্চরিভ্রতার 
কথ শুনিয়া, শিপ্ধ জামাতা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে 
সেই পাজের সহিত আমার বিবাছ্ের সম্বন্ধ করেন।”*.বাবা 
তাহার প্লেছের কণ্তাকে মহ্াসমারোহপূর্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই 
মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হুন্তে সমর্পণ করিলেন । 
“বিবাহের সমরে চারি পাচ দিশ স্বশুরালয় গিয়া স্বপন, 
শাশুড়ী, ননন্দা, জা! প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের যথেষ্ট জাদর 
পাইয়! মাতৃ-ক্ষোড়ে ফিরিয়া আপিয়াছিলাম ।*-* 

তেরে খংসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারে! বংসর উ্ভীর্ণ 
হুইবামার আমাকে দ্বিতীয় বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল । 
“আমার স্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাহারা যব পরিবার ।--, 
সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাহাদের প্রক্কতিও নানা 
রঞ্ম। আমাকে “অভূত জীব” দেখিয়া অর্থাং আগ্রগোপন 
করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভাত্ত এবং গৃহ-কর্থে অশঞ্, 
এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া! অনেকে ঠাটা-বিদ্রপ এবং মিঠুর 
সমালোচন! করিতে প্রব্ব্ত! হছইলেন | কেবল আমি বলিয়া! নণ্ছ, 
বঙ্গগৃছের অনেক বাপিক! বধূকেই এইকপে “মাচ্ছষ” হইতে 
ছ্য। 

যাহা! হউক ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীত! ও জাজান্ুবর্ডিনী 
দেখিয়া গুরুজনেরা আমার প্রতি পন্ভ& হইলেন । আর আমার 
তখনকার সরলত! ও কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া ননন্দ] 
প্রভৃতি সমবয়ক্কাগণ আমাকে গ্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। 
প্রখানে আমি একগু'য়েমি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে 
প্রসন্ন কপ্সিতে এবং গৃহকর্দ শিখিতে একান্ত চেষ্টা! করিতে 
লাগিলাম । জামার জ্যেষ্ঠ জা শিল্পকাজে হনিপুধা, তাহার 
নিকষ্টে সেলাই শিখিলাম। 

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটীতে বাচী 
আসিক্া আমার ননন্দাদিগেরর নিকটে আমার কবিতা রচনার 
কথা ভমিলেন। তিনি জামাকে প্রত্যহ এক-একটি কবিতা 
রচনা করিতে বলিলেন।- তিনি যে আমার পরম ম্হৃদ্‌ শ্বগুর- 
স্বান্টীতে, আসিম্বা তাহাই. আমার. বিশ্বাম হুইল। ক্রমশঃ 





. প্াহাকে: তুধি ও লঙ&.কপ্পাই, আমাম্ব জীঘ,নর প্রধান. লক্ষ্য 


 খামসথুমারী বনু: 





হজ 


হইয়া উঠিল। নুতরাং তাহার অক্িগ্রায়ান্গায়ে আমি সহশ্র 
গৃহৃকর্টের মধ্যে দিনেয় বেলার এক একটি পদ্য লিখিয়া 
রামিতে ঠাহাকে “উপহার” দিতাম । এই কাজ খুব গোপনে 
করিতে হইত । কারণ, তখনকার দিনে একপ কাছ বড়ই 








মানবুমারী বঃ 


শ্লজ্জাণ্র, 
হইত। 


বড়ই “অপমসাহুপেশ্র এবং “বিরকিপ্র বিষয় 
যাহা হুউক স্বামী ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন 


এবং পরদিন প্রহাষে ভাহার বধচু-বাঞ্ধবাদিগের সহিত উহা পাঠ 


করিতেন। বঞ্গুপ সেই কবিতার সুখ্যাতি করিতেন; কিন্তু 


আমি পাছে হুখ্যাতি শুনিয়। অহন্ততা হুইয়া উঠি, এজভ স্বামী, 


অত্যও সতর্ক হুইতেন। পরবভাঁ কালে তিন আমার নিকটে 
-িনি আমাদের বঙ্গ-মহিলা-কুলের শর্ষস্থানীয়! সেই 'দীপ- 
নির্বাণ “ছিন্নমুকুল” রচণ্মত্রী, ন্ুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি 
বিছুধী মছিলাগণের আদর্শ রচনাশক্ি আমার সম্মুখে ধারণ করি- 
তেন । আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়| শিখাইতে তাছার মনে 
মনে বড়ই ইচ্ছ! হইত, কিন্ত তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন 
না। তাহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, সেজন্ত অধিকাংশ সময়ে 
কলিকাতায়ই থাকিতেন ; যে সময়ে বারী আপসিতেন, ৬খন 
গুরুজনদিগের শাগনে, লজ্জার অহৃরোধে দিনের বেলার আমার 
সহিত সাক্ষাং হইত না। র্লাত্রি ১২1 কি ১টার সময়ে যখন 
শয়ন-গৃছে যাইতাম, তখন জামি পড়িতে ইচ্ছ! করিলেও, তিনি 
আমার অন্ুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; পেই জন্ড তাহার 
কাছে আমার লেখাপড়া! হইত না। ও 
আমার বয়স যখন চৌন্ব বংসর, তখন আমি *পুরন্গরের 

প্রতি ইন্দুবালা” ঈর্ধক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, বীররস-পূর্ণ একটি 
ফবিতা লিখিয় স্বামীকে দিয়াছিলাম ? তাহার প্রথম. কয়েক 
ছন্র এই-__. 
: *হ্রত্ত যবন যবে ভারত ভিতরে 

পশিগ আনিগা, পুরন মহাথলী 


২৬৮ 


২০৯৪৬৮২০৩০৭ 





লাজিল! ছণে, শ্রিগ্বতম| তার 
ইন্দুযাল! কেমনে বা করিল বিধায়? 
স্কপা করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী । 
কেমনে বিদায় বীর হ'ল প্রিয়া কাছে।” 
পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল । খামী এবং তাহার কলিকাতা 
বরুগণ ইহ পড়িয়! বিশেষ প্রীত হন । কিছু দিন পরে একজন 
বন্ধু এই কবিতাটি “সংবাদ প্রভাকর' পঞ্জে মুন্রিত করেন। 
ইহাই আমার প্রথম প্রকাঞ্ত লেখ! । 
কবিতাটি মুদ্রিত করিয়! উক্ত কাগজের সম্পাদক চীকায় 
লিখিয়াছিলেন, “আমর! জবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর 
মাইকেল মধুন্থদন দণ্ডের ত্রাহুশ্পুত্রী ; ইনি হঁহার পিতৃব্য-সষট 
বাঙ্গাল! অমিন্রাক্ষরে যে কথিত লিবিয়াছেন, তাহাতে হঁহার 
গলায় আমর! প্রশংসার শত-নন্নী হার পরাইলাম। চচ্চা 
থাকিলে ইহার মধুময়ী লেখনী কালে জন্বত প্রসব করিবে ।” 
ইহ! দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, “লোকে 
প্রশংসা! করিতেছে বলিয়া! তৃমি যেন পর্ব] হইও না। দেখ 
দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপত্র কবি ছিলেন : 
তুমি তাহার উপযুক্ত ত্রাহুশ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোচ্ছল 
হুইবে। আ্রীলোকের রচন| বলির। সকলে এতটা প্রশংসা 
-করে।” 
যাহা হটক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া ছই বৎসরের 
মধ্যে অনেক গুলি ঈতিকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং উপভাস লিখিয়া- 
ছিলাম । তাহা স্বামীর কাছে দিয়াছিলাম ; তিনি তাহার 


কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাহাদিগকে দিতে বাধা হুইয়া- 


ছিলেন। 

স্বামী আমাকে কলিকাত| হইতে ইংরাজী শিখিনার জগ্ত 
অঙ্থরোধ করেন । তাহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত 
আমার একখান! খাতাকে সঙ্গিনী করিয়! বাচীর বালকদিগের 
মিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রন হইয়াছিলাম। 

আমার বরস যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র 
সন্তান__আমার কঞ্জাট ভূমিকা হয় [৩০ ভিসেম্বর ১৮৮০ ]1 
তখন আমি পিআ্রালয়ে ছিলাম । আমার কন্যার বয়স ধখন 
কুড়ি দিন তখন আমার পরযারাধ্যতম শ্নেহময় বাব! 
আমাধিগকে অকুল শোক-সাগরে ভাসাইয়! হ্বর্গে গমন 
কয়েন। গাহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়া- 
ছিলাম। তার পর অনেক দিন আর লেখাপড়া! করিতে পাননি 
মাই। 

পর ঘংস্প ] ইং ১৮৮২ ] স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে 
প্র্‌, এম্‌, এম্‌, ([.11.9.) উপাবিপ্রাপ্ত হন ।..-কিস্ত আমার 


অনৃষ্ঠে এত দুখ ও সৌভাগ্য বেশী দিন লহ্িল না| আমায়. 


শ্বশুর়ঠাকুরের অন্থরোধে এবং করেকটি সস্রান্ত বন্ধু-বাদ্ধবের 
নির্বন্ধাতিশয়ে স্বা্ী সাতক্ষীন্ব৷ মহকুমার ভাক্তান্ি কম্িতে 
লাগিলেন । অল্প দিমের মধ্যেই সেখানে ““তুদক্ষ টিফিংসক” 


গ্রবার্া 





১৩৫৩ 
ঘলিয়া সাধারণের তিষ্ভাকর্ষক হইলেন। ছু'নেই মনে 
করিয়াছিলাম, এইবায়ে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল । 
তিমি আমাকে বারংবার বলিয়্াছিলেন, “এইবার আশ্বিন মাস 
হইতে তোমাকে, খুকীকে এবং আমার ছোট ভাই হছু'্টিকে 
জমার কাছে লইয়া যাইখ।” আমার এক ননন্দা পীড়িত! 
হওয়াতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। ছুই তিন দিন মাত্র 
বার্জীতে থাকিয়! ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। 
অমর! উভয়েই আশ্বিন মাসের প্রতখক্ষা করিতেছিলাম । 

*আখশ মাপে ভাহাঞ দা+ণ গড়ার সংবাদ আসিল । আমার 
শ্বশুর, আমার অন্যতম ঢাক দেবর, আমাপ দাদা গ্রভৃতি 
একাম্ত উদ্ধিগ্র হইয়া সাতক্ষীপায় চলিয়া গেপেন। কেহ 
জানাকে লইয়া যাইবার কথ! বর্পলেন ন| | আমি হিন্পু কুলবধুঃ 
লঙ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম ন1। কেবল ভাতার আরোগয- 
সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিপাম ; কেবণ তাহার 
মঙ্ষল-কামনায় ভগবানকে ডাকিলান.*.তার পরে আর কি 
বলিব? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমঙ্জ-জীবনেধ 
অবলঘ্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়াপু দেবপ্রতিম পতি- 
রঙ, তিনি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাত্রিতে আমাকে জগতের 
ছুয়ারে হতভাগিশী করিয়! ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন | 
ঠিক সেহ মুহুর্তে ধিদ্যানন্দকাটীর বাগীতে থাকিয়া আমি এরূপ 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তখন জামার বন্ধ উনিশ বৎসর পূর্ণ 
হয় নাই-_সাড়ে আঠারো! |” 


সাহিত্য ও সমাঞ্জ সেবা 


বিধবা হইবার পর সংলারের শিঙ্)নৈমিত্তিক কাধ্যে 
মানকুমানীর মন বসিত নাঃ তিনি শেষে কবিত্বণক্তির 
অনুশীলনে ও সমাঞ্জ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 
লিখিয়াছেন £_- 

“অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইকপ হইয়াছিল 
যে, কোনরূপ দুখ-হুঃখাদি কর্তুক আমার মন একটু উত্তেজিত 
হইলে আমার একটি কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, 
সময়াস্থরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম । আমি ঘখন সেই তরুণ 
বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার 
হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই 
শোকোমাদ অবস্থায় আমার গদ্যকাব্য “প্রিয় প্রসঙ্গ রচিত 
হইয়াছিল । উহা! কেবল নিজের মনকে সান্তনা দিবার জন্যই 
লিখিতাম। বাহিরে প্রকাশ করিবায় জন্য কোন চিন্তা করি 
নাই। 

আমার একজন ক্কতবিদ্য আন্বীর তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে 
এ হত্তলিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমনী- 
গণের একটা সাস্বনার জিনিস হইবে এইরূপ পরামর্শ দেম। 
আনার খবর্গার পতিদেখের একটি স্মৃতি রক্ষা! হইবে, ইহ! মনে 


পৌষ 


৮২তম - 


হই। আনার স্বামীর প পরলোক গমনান্ে । আমার আ্মীর়গণ, 
তাহার কিছু অর্থ আমাকে আয়া (দিয়াছিলেন, জামি সেই 
অর্চদিয়া আন্মীয়ের শিকটে উহার খৃপ্রাঞ্কনের ভার প্রদান 
করি। পুন্তকে আবার নাম এবং পণ্নিচয় দিতে দিষেব কি । 
এই কাজ পুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে 
হয়, তখন আমার যে রকম লন্দ] সক্ষচোদ ছিল, তাহাতে 
'যদি অাব মন সেদীপ অতি হ ন! হইত, তবে আমি “প্রিয় 
প্রলঙ্ধ' হাপাইতে পাকিতাম ন।। যাহ! হউক, প্রিয় প্রসঙ্গ 
মুদ্রিত শ প্রক!শত হইলে অংমার আর্ংগাসণের বহু চে! 
সত্বেও অনেকে বুকাতত পঃসিপেশ আহিই উহার পচয়িএী । 
তখন অনেক হিং, বধ, পণ্চন! ও গঞ্জন। আরাকে সাহতে 
হইয়াছিল । আনব এত আদরের পপি পরঙ্গাও সাধারণের 
কাছে কত হয় নাই । বিজাপনাদি অভাবে অনেকে উহার 
অণ্রত পরা অংপক্ ছিন জানত পারিতলন না 

ঘধন প্রমশত দিন যারতত লাগিল, তখন কেবল খরন্নের 
সেবা শিখপ'লন আববাস সারের কাঙগকশ্ করয়া আমার 
হৃদয়ের ভূত হল ন') বারী গ্রীংনটি কি করিয়া কাটাইব, 
তাহা আমার চি্ার বিষয় হইল । ভগদ!শ এ অধম সন্তানকে 
যেবিনান্রাগ ও একটু কাবনশকঞ্চি বিয়াছিলেশ, তাহাই অনথ- 
শীল করতে পরব হইলাম । 

আবে বুপিশাম, জগত থাকিতে হকজিলে শিশ্ব-বিধাতার 
কাছে আত গাসর্গ কর! উচত । বলা বাছলা, তখন ভগবানের 
স্ত্েহে অনেশ্বাস বা উহার উপরে - ভিম।ন দুর হইয়াছিল । 
অ।মার অনৃষ্ঠকপ আছি পঃকলার। হাতে 'সামাগ দৃঢ় বি্বাস 
হল । ন্মমি মুন করিলাম, শধব! মহিলাদিগের যেমন 
সংসারের কাঞ্জ কল! কর্ধবা, বিধপা মহ্পাদিগের সেইক্প 
সনান্দের কান্ধ কর! কনা । ইহা যখশ আমার “সতা 
বলক্বা ধারণা হইল, খন মে অকিধিতকিধ ক্ষনহা দ্বারা 
সমাজের ঘেবা করিতে প্রহাঠ হইতে লাগিপাম । এই সময় 
আশি পুর!তন বঙ্গদর্শন, আর্ধাদশশ, কবিনর রবীন্দনাথ ঠাকুরের 
কবিত।, বিহারিলাল চক্রবন্ভী মহাশয়ের কবি হা, এবং সাহিত্য- 
সক বন্ধিমচন্ত্রের অনেক প্রস্থ পড়িতান | নবরজীণন, প্রচার, 
মবাতারত প্রতৃণ্তি যাপিকপতন্জ এবং যোগেঞ্জনাথ বিধ্যাতৃষণ 
মহাশয়ের দরে চ্ছবাস? পড়িতে আমার স্বদেশ ও সবজাতীয়া 
ভগিনীদিগেব জনা অনেক চি! উপস্থিত হইত; সেই সকল 
চিন্তা আমি অণেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিভাম । যখন পিত্রালয়ে 
থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক যিনতি করিয়া 
তাহার কাণ্ধে একটু ইতরাজী পড়] শিখিয়া লইতাম । একখানি 
উপক্রমণিকা! ব্যাকরণ হইতে শব্দগ্রপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ 
কর্িতাম ..*এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত 

কান পুরুষের সম্মর্ধীনা হইতাম নাঃ কোন আমোদ ব! 
উৎসাহে যোগ ধিতাম ন! ; এবং শ্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ 
মিশামিশি ব! রহভালাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামীর 
পু 


মানকুমারী বন্ধ 


২৬৬. 


ধু সর্বদাই অ আমার উপরে নিপতিত ও আছে হ ইহাই আমার 
ধারণা ছিল। 


আমাদের বাড়ীতে “সখা” নামক মাদিকপত আগিত | 


* সম্পাদক প্রমধাচপনণ সেন দেশের খালক-বালিঝ1দিগকে জ্ঞানানু- 


লীলন এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া! গঠিত-চর্রিত্র করিবেন এই 
উদ্দেগ্জে “সখা” প্রধর্তন করেন । আমি তাহার এই সাধু কাজের 
অহায়তা করিতে একাণ্ড বাখ্র হইলাম । “সথা'র উপযুক্ত 
কবিতা লিখিয়! প্রমপাবাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম । তিনি 
যত্পূর্বাক প্রকাশ কররিলেন। সেই হইতে কিছু দিন পথ্য 
সিখায়' লিখিতে লাপিলাম ।* কিছু দিন পরে প্রমদাবাবু ইহ- 
জগৎ পর্রিতাগ করিয়া গেলেন । সেই অ-দৃষ্ঠ বঞ্ধুর ম্বহ্য- 
সপৎখাঁদে অ'মি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম । এপ 
ছঃখে কেহ শহান্থভূতি করিবে না বলিয়া কাহ্াকেও বলিলাম 
না । তখন “শোক-সঙ্গী 2” শিক একটি কবিতা লিখিয়! 
সগ1'র উদ্দেশে প্রেরণ করিল?ম | প্রমদাবাবুক ভাতা এখং 
“সখা রক্ষক বাবু অন্রধাচরপ সেন ক্কাহা সাদরে গ্রহণ 
করিলেন । অনেকণ্ুপি প্রাপ্ত কবিতা! হইতে কেবল আমার 
সেই কবিতাটি সখায় [আগ ১৮৮৫] প্রকাশ করিলেন এবং 
আমাকে একখানি জি সুন্দর ছবির পুস্তক উপহার দিয়া- 
ছিলেন। 

আমার জ!ভীয় ভগনীগণের জখ কিছু কজ' করিতে 
আম|র আকা বড়ই প্রবল হইল । সেই জন্গ অনেক চেষ্টা 
করিয়া আম বামাবোধিশীর লেখিক।-শ্রেমীভূক্তা হইলাম ।1 
কিছু দিন বামাবোধিনীততে কবিতা! লিখিয়াছিলাম । তা!হ!র 
অধিকাংশ আমার গ্রগাঁয় পত্তিদেবেন্ন উদ্দেশে রচিত ! 

খাযাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হলে ভঙ্ডিভাজন উমেশচল 
দন্ত খাঁমাবোধিশী-সম্পাদক মহাশয় উহার অঙ্ক “ভুবিলী” 
করেন। সেহ সময়ে অনেক শ্ুলি পুরক্ণার-প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন 
দেনশ। আখি তিশ-চারিটি প্রবন্ধ পিখিয়াভিলায, এবং প্রাতি- 
যোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া থ্রিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াঞিলাম । 
বামাবোধিনীর খিজাপনানুসারে “িন্বাসিনী” নামক এক ক্ষুজ 
উপন্যাপ লিখিয়! উক্ত সম্পাদক যহাশয়কে পাঠ।ইয়! দিয়া 
ছিলাম । ভ্িশি উহ! অত্যান্ত 'জানন্দের সহিত গ্রহণ করিয় 
জামাকে পত্র লিখিয়াছিলেশ এবং শিপ বায়ে মুদ্রিত করিয়া 
বামাবোবিনীর ভুধিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

পুর্কে বশিয়াছি, বিধব! রামধির কর্তধ্য বিষয়ে আমি অনেক 


* প্রমদাচরণ সেন-সম্পা্িত ৩য় বর্ধের “খায় ্ ১৮৮৫, 
জাহুয়ারি ও মে সংখ্য।) “জনৈক বঙ্গ মহিলা” নামে মান- 
কুমারীর “সোহাগ” ও “নববর্ষ” শীর্ষক ছুট কবিতা 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

 বামাবোধিমী পত্জিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানকুমারীর 
প্রথম রচন1--“আমার দেবতা” নামে একটি কবিতা । ১২৯৩ 
সালের ভার ( সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ )-সংখ্যা ভ্রষঠব্য। 
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সময়ে চিন্ত। কমিতাম । সেই চিন্তার কলে আমার মনে হুইল, 


জানবর্থে আগ্মগঠন করিয়া কগবানের চরণে আত্ম-সনর্পণ 


করিয়া, হদয়ের মধ্যে স্বর্গার় খামীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, 
জাতীয় ভগিনীগণের উররতিসাধন, শিশুদিগকে উপঘুক্তরূপে 
গঠন এবং অনাথ আহুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমবীদিগের 
. ক্র্তব্য। আমার এই কথ! জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য 
উপন্যাসাকারে “বনবাসিনী” 'লিখিয়াছিলাম। ইহা! বামা 
বোবিনী-সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুঝিয়াছিলেন। 'বনখাপিনী”র 
প্রকাশের কয়েক বংসর পরে খন কলিকাতায় “দাসাশ্রম” 
প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উত্ত মহাশয় আমাকে এক পঞ লিখেন, 
“মা | তোমার “বনবাসিনী” কঙ্পন] সফল হইয়াছে”__ইত্যাধি। 
এ ক্ষুত্র পুত্তক দাধারণের নিকটে খুব জাদ্‌ত হইয়াছিল । 
এই “জুবিলী” সময় হইতে বামাবোবিনী-সম্পাদক মহাশয় 
আমাকে নিজ কন্যারপে স্সেহছ করেন । জামার শরীর, মন ও 
আগ্রার কল্যাণসাধন, তাহার কর্তব্যকর্শা হুইয়৷ উঠিয়াছিল। 
আমার লেখ! তিনি সাগ্রছে, সমাদ্ধরে সম্পাদকীয় শঞ্ডে এপ 
করিতে লাগিলেন । লিখিত বিষয়ে কোন ভ্রুটি হইলে তাহাও 
নেছের সহিত বুঝাইয়া দিতেন । আমাকে যেরূপ সছপদেশ 
দিয় পত্র পিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরাপ প্রার্থণীয় 
সেইরপ ছুপ্প্রাপ্য । তিনি ধার্ণিকাঞ্জগণা এবং দেবতুল্য চরিত 
খান্‌ জানিয়। তাহার কাছে পআদি জিখিতে জামার কিনতুমান্ত 
লঙ্জা সঞ্জোচ হইত না । আমি মনে মনে তাহাকে আমার পিতৃ- 
দেবেয় মত ভর্তি করিতাম। এই সময হইতে বামাবোবিনীতে 
আমি পন্ড অপেক্ষ! গ্ প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম ৷ 
আমাদে ; অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পঙ্লীগরামের শ্রী- 
চিকিৎপক এবং ধাত্রীর আবগ্তকত1 বিষয়ে আমি সাধারণের 
মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিক বার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 
বাল্য-বিবাহ্ন নিবারণ এবং বরপক্ষে কর অর্থলুন্ধত1 নিবারণ জন্ভও 
ক্ষুদ্রাপি কুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধা চে! করিয়াছিলাম। 
অতঃপর আমি নব্যভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃণ্ত হইয়া- 
ছিলাম। সেই সর্গে অন্তান্ত মাসিকপত্রে ছই-চারিটি কবিতাও 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
ওব্রজমোহন দণ্ড মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ “বাঙ্গালী রমণী- 
দিগের গৃহ্বর্্” রচনার প্রতিযোগিতা-পনীক্ষায়, আমি ১২৯৬ 
সালে পুরক্কার পাইয়াছলাম । এ কথ! শুনিয়! আমার কয়জন 
আত্মীয় “যশোহ্র-খুলন'-সশ্মিলনী” সন্তার বিজ্ঞাপনান্ুসারে 
“বিবাহিতা রমণীর কর্তব্য” বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ 
করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় জামি 
প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস্‌ বি. দে. প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল 
পাইয়াছিলাম। সন্মিলমীর কর্তুপক্ষেরা সেই প্রবন্ধটি উক্ত 
সন্সিলমীর ক্ষার্ধ্য-বিবন্বশীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী 
পঙ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তার়াকুষার কবিয়্থ মহাশয় তাহা দেখিয়া 
দি্ধ লহদয়তার একাত্ত জানন্দিত হন, এবং আমাকে বিশেষ 


বন 
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উৎসাহ্জনক পত্র লিখিক্লা কতকগুলি পুপ্তক পাঠাইয়া দেন। এ 
প্রবন্ধ দেখিয়া! মহথাত্ত্রা ডাক্তার যছনাথ মুখোপাধ্যায় ( ধাএী- 
শিক্ষা-প্রণেত। ) তাহা “বাঞ্চালী মেয়ের শীতিশিক্ষা' পুগডকে 


' আমার নাম সুজিত করিয়!) বিশেষ গৌরবন্থচক এক পএ সুত্রিত 


করিয়া, উহ! আমাকে উপহার ধিয়াছিলেন। ইহার পরে জারও 
ছুই বারে আমি যশোহ্র-খুলন1-সন্মিলনটতে "নুশীলা রমণীর 
পরিজনের প্রতি কর্তব্য” এবং “মহৎ জীবনী” নামক প্রবন্ধ 
রচনায় প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পই । 

শরয়ুণ্ত পঞ্ডিত তাবাকুমার কবিগঞ্ত মহাশয়ও আমাকে 
যার-পর-ন|ই প্লে ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন । তাহার এবং 
বামাবোধিনী-সম্পা্ক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আঁম অধক- 
তর মনোধোগপূর্ধক ইংরাজী ও সংক্কত ভাষা শিখিতে চেষ্টা 
কণ্ি। তখন জামার শিক্ষক. বিশেষ কেহ ছিল প!। আম 
ভগবানের উপরে নির্ভরপূর্বাক একান্ত ৮৪: কারতেছিলাম । 
এফধিন ইংরাজী পড়িতাম আম একদিন সং পাডিতাম । 
ইংকাজী এবং দেবনাগর অক্ষর 7পথতেও [শরখিতাম । যেদিন 
আমার ইংরাজী হস্তাক্ষর বামাবোঞ্জনী-সম্পাদক মহাশরকে 
পাঠাইয়াছিলাম, আর যেপিন টাক! দেখিয়। কুমারসএব পড়িতে 
পারিয়াছিলাম, সেই দিন এ মহাশয়থয় যেগপ আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহ। জামার চিপন্মরঙীয় । মানবে মাতৃ-পিত- 
শ্রেছ্খণ যেমন অপরিশোধনীয়, & দুই আরাব/তখের (দ্ুহের 
খণও আমার সেইকপ, অপরিশোধ) |.  * 

এই সকল সময়ে আমাকে শুধনুতয় পরিশ্রম 'কপ্লিতে হইত । 
ত্রাঙ্গ মুহুর্তে উঠিয়! প্রাত£$ত] সমাপনান্ডে ঈতা। পাঠ করিঙাম। 
আমার গতাপাঠ শেষ হইলে তখন বাড়ীর সকলে উঠিতেন। 
তখন জ্ামি ব্যাকরণ কৌনুদীর খানিকট! মুখ করিতে 
করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে পৃহ্কর্ম 
করিতাম। আহারের সমগ্র বেগ খাইলে পাছে শরীরে আল 
হয় সেই ভয়ে সামান্য ক্মপ আহার করিতাম। দিনের বেলায় 
৩1৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৫1৬ ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় পাইতাম । 
আহার নিদ্রা বিষয়ে বিশেষ সংধত হুইয়াছিলাম | কিন্ত বেশী 
দিন ইছা সিল না-__সাহ্ত্যগুর বক্ষিমচজ্ের ভাষায় আমার 
“শারীরিক বৃতি সকল যথোচিত অন্শীলিত” হইয়াছিল না, 
তাই কিছু দিন মধ্যে আমার শরীর ভাঙ্গিয়! গেল। 

বলিয়াছি, বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিফপত্রে 
আমি কবিতা পিখিতাম। পৃজনীয় কবিরত্ব মহাশয় স্বেচ্ছা- 
্র্বত্ হইয়া! সেই সকল সংগ্রহপূর্ধ্বক কাব্যকুন্থমাঞ্জলি নাম 
দিয় পুত্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিশি স্বয়ং উহা বিজ্ঞাপন 
লিখিয়! দেন । ইহার পরে গ্রেহময় কবিরত্ব মহাশয়ের 
আগ্রহ ও অন্্রছে আমার “কনকাছলি' “প্রিয়-প্রসঙ্গ' (২ 
সংক্ষরণ ), 'বীর়কুমার-বধ কাব্য' জনসমাজে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

বামাবোবিনীন্ব জিশ ঘংলত বয়সেও এক ভুবিলী হইয়াছিল 


গপোব . ট 


আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনাহুসারে “বিগত শতবর্ধে ভারত-রমমী- 
দিগের অবস্থা”-শীর্ধক এক হুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক রজনীকাণ্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার 


পরীক্ষক ছিলেন ; সেবারেও আমি কয়েক জন পুরুষ ও রমণীর 


সহিত প্রতিযোগিতা -পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা 
পুরস্কার প্রাপ্ত হই। 

যাহার! দেশ-হিতৈষী, নারী-ছিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, 
াহাধিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। 
বরিশাশের শ্রদ্ধেয় অশ্িশীকুমার রড মহাশয়ের 'ভঞ্তিযোগ? 
পড়িয়া অবধি প্রতাহু প্রভ্যুষে তাহার উদ্ছেশে প্রণাম করিতাম। 
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহ্াশয়কে আমি জীবনে কখনও ন! 
দেখিলেও তাহাকে একা1গ আত্মীয়ের স্তায় তক্তি করিতাম ।""* 
এই বঙ্ষধেশে যাহারা সমাজ-শিক্ষকরপে পরিগপিত,'_ 
বাহার! বন্্ববেস্ত, নীতিবেস্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, $তিহাসিক 
এবং সুকবি, ঠাহার্দের মধ্যে অশেকেই জামার এই ক্ষুত্্র 
জীবনে মহুষাযত-লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্ক্তিগত ভাখে শা 
হইলেও শঞ্জিগত ভাবে )। আমি এই সকল লোকের নিকট 
সধী। এইন্ধপে নবাস্ভারতের অন্ততম স্বুকবি বাবু গোখিণ্ধচন্তর 
ধ|সেয করিতশর্তি এবং ৬গিরিজাপ্রপন্ন রার চৌধুরী মহাশয়ের 
সাহিত্যিক শক্তির নিকট আমি লহুল পরিমাণে খশী। সকলের 
অপেক্ষ। সাহিতাগ্চর বঙ্কিমচঙ্জের খণইহই আমার গুরুতর । 
কেবল সহিত্য-শিক্ষ! বিষয়ে নহে । আমার চির অ প্রত্যক্ষ 
ধর্্মতত্ব-প্রণেতা আচাধ্যদেখকে আমি গুরুদেবের আসনে 
পাইয়া, তাহারই উপদেশাহুস|রে আত্ম-গঠন-চেষ্ট। করিয়াছি ।” 
গ্রম্ছাবলী 

মানকুমারী যে-সকল পুস্তক-পুর্তিকা রচনা ও প্রকাশ 
করিয়া! গিয়াছেন, ০সগ্ুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিক! 
প্রিতেছি। বঞ্খনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল, বেঙ্গল 
লাইগ্রেখি-পঞ্চলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিক! হইতে গৃহীত । 

১। প্রিয় প্রসঙ্গ । খা ধারানো প্রণয় ( গধ্য-পধ্য )। 
ইৎ ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর 1 পৃ. ১৩০) 

পুগ্তকে লেখিকার শাম ছিল না; ইহু| “কোন বঙ্গমহিল! 
প্রশ্নত" ও “এস্‌ কে লাহঙী এগ কোং দ্বারা প্রকাশিত ।” 
প্রকাশকের শিবেদনটি এইক্জপ £_ “নবীন বঙ্গবালার তর"ণ 
শোকোচ্ছাস বঙ্গবাসীর সমক্ষে পুম্তকাকারে প্রকাশিত হটল। 
**গরস্থক্রী প্দীগ্রামে শিক্ষিত: উচ্চ শিক্ষা বিবর্ছিিতা, বিধবার 
কি মর্শাস্তিক যাতন] তাহাই চিভিত কর] নবীন! লেখিকার 
উদ্ধেঞ, পরিমার্ছিত ভাষার সহায়তায় হীন বঙ্গসাহিত্যের 
উৎকর্ষ বিধান তাঞ্হার ইচ্ছা শছে ইট যেন সকলে স্মরণ 
রাখেন ।” 

প্রিয় প্রসঙ্গে" এই কয়টি রচনা আছে :- ছুর্গোংসব, তুমি 
কোথায় ?, চিত্রপট, মুকুরে মুখ, পিগ্ররে বিহ্ঈী, মঞ্ভুমে 
মর্বীচিকা, অরণো রোদন ( কবিত] ), একাদশী । 


হি 


২৭১ 


পনর বংসর পরে তারাকুমার কবিরত্ব এই পুদ্কের দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে “সাতক্ষীরায়” নামে একটি 
কবিতা অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে। 

২। বনবাজিনী (উপজ্ঞাস)। ভাদ্র ১২৯৫ (৫ সেপ্টেম্বর 
১৮৮৮) । পৃ. ২৩। 

*শ্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িভী প্রীত এই উ্রপঞ্তাসখানি বামা- 
বোধিনীর জুবিলী উপ্থা্ হিসাবে বিতরিত হইয়াছিল। ইহা 
প্রথমে ১২৯৫ সালের ভাত্র-সংখ্যা “বামাবোধিনী পত্রিকা" 
মুগ্রিত হয়। 

৩। বাজালী রমণীদ্িগের গুহ্ধর্ন্দ ( সন্দর্ত )। (১৫ 
জুলাই ১৮৯০)। প. ১২। | 

ই! “ব্রজমোহন দত-পুরক্কারপপ্রাণ্ড রচন1; প্রথমে ১২৯৬ 
সাপের ফান্ধন-চৈএ সংখা! “বামাবোধিনী পঞ্িকা"য় মুদ্রিত 
হইয়াছিল ।' 

৪; হুর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে 
শোকোচ্ছাস। ? | ইং ১৮৯১ | পৃ. ৮। 

পুশ্তিকাখানি বামাবোধিনী-কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত 
ও 7বতরিত হয়। ইহাতে মানকুমারীর তিনটি রচনা... 
“শোকোচ্ছণাস” (গদ্য), এবং “শোকাতুরা মা” ও “বিসর্জন” 
নামে ছুইঠি কবিতা আছে । এগুলি ১২৯৮ সালের বণ ও 
ভাত্র-সংখ্া! 'বামাবোধিনী পঞ্জিকার প্রথমে প্রকাশিত হয় । 

€ 1 দুইটি প্রবন্ধ । ১২৯৮ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৯%১)। 
পু ৩২। নে 

যশোহ্র-ধুলন1-সশ্মিলনী সত! কর্তৃক পুরপ্চত 'পিয়প্রসঙ্গ'- 
রচয়িজ্রীর ছুইটি রচন'--. “বিবাছ্তি] ভ্রীলোকের কর্তব্য” (*বাম'- 
বোবশী পত্রিকা” আন্থিন ১২৯৭ অ্টব্য )ও “হুশীলা রমধীর 
পরিজনের প্রতি কর্তবায”__.এই পুস্তিকা য় স্থান পাইয়াছে। : 


»; কাব্/কুস্থমাঞ্জলি | হ. ১৮৯৩ (২ অক্টোরর)। 
পু, ১৭১। 

এই পুস্তকে ৬৮টি কবিত! এবং বিভ্ঞাসাগপের স্বতুয উপলক্ষে 
*শোকোচ্ছাস” নামে একটি গদা প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় 
সংস্করণের পুস্তকে (চৈত্র ১৩০৩) প্রবন্ধটর পরিবর্থে “ভালবাসি” 
ও “সাতক্ষীরায়” নামে ছইটি কবিতা সন্থিবিধ্ হয়। পরবর্তী 
কালে, তিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত 
“অভিযেচন” নামে আরও একটি কবিতা “কাব্যকুন্ুমাপ্লি'তে 
যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনি আবার “সাধের মরণ” নাষে 
কবিতাটি বঙ্ধিত হইয়াছে । 


৭। কনকাঞ্জলি (কাব্য)। 
অক্টোবর ১৮৯৬ ) পৃ. ২৬০। 

“ছেরার-প্রাইজ. এসে কণ্ড” হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ড। 

।" | বীরকুমার-বধ কাব্য । ১৩১০ সাল (১০ মে 
১৯০৪ )। পু. ২৩৫। 


১৩০৩ সাল (২৯ 


হ্ধ২ 


পাপী লী সপ পান সী ল সম সাল শা তালা আপা পাপা পাপা পাপা শপ পি লেলাপাশা তত পা 


অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই কাব্যের বিষয-_শিন্থা- 
বধ। 

*। শুভ সাধন। (গধ্য-পদ্য)। ইং ১৯১১ । পৃ, ১৮৪ । 

“এই পুস্তকের অনেকখলি প্রবন্ধ, বছদিন পুর্ন প্রথমে 
বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হহয়াছিল; পরিশর্তন ও 
পরিবদ্ধন করিয়া তাহা এই এনে প্রকাশ করলাম ।*"সাধক”- 
শীর্ষক কবিতা মং৫ত 'কাবাকুন্ুমাঞ্চলি' হইতে গৃহীত |” 

হুচী রাজা ও প্রজ্ঞা, সহানুক্ঠৃতি, পঞ্চ যজ, উন্নতি, দধীচ 
(পদ্য), চিএ, আধ।দিগের দাম্পতা-জীবন, পুঞ্র-ভিক্ষা পদ্য), 
আর্ধ্য-মহিণ! শৈব্যা, স্বাথে পরার্ধ, খুণগ্রাহিত। শক্তি, অভাখ, 
হুহখ!নি ছবি, শিশ্পুক, আ সংযন, ক্ষন, ভণ্তি, সাধক পদ্য) : 

“শত সাধনা” অনেক দিন শিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। 

১*। বিভভুতি (কাব্য )। চৈত্র ১৩০০ (১২ গ্রিল 


১৯২৪ )। পৃ, ১১১7১ শুধিপএ। পু 

১১। ফোনার সাথী (কাব্য )1? (২ মে ১৯২৭)। 
পৃ ৫০) 

১৫. পুরাতন ছবি ( আখ্যাক্িক! )।? (২৫ ুলাই 
১৯৩৬) । পৃ ১৩১। 


শচী 2 গৃহপদ্মী, মাতৃহধয়, বিধাতা, শৈশব পঙগনী, বন্ধু 


ও পরী, যহাযুহুর্ত, তিখাপরণর গত। 
কা ক ক 

ছোট গঞ্জ রচশায় মাণকুমারী সিগ্ধহণ্ত ছিজেন। ১ম বগের 
(১৩০৩ সাল 1 কুগ্লীন-পুরফার' গল্প ও কবিতা” পুণ্তকে 
প্রকাশিত ভাহার “এাজলখ্দী” গঞ্জটি “বিশেষ পুত্স্কার ১৫ 
টাক", এবং ওয় বধের (১৩০৫ সাল। কুস্তপীন-পুরস্কার- গঞ্জ 
ও দ্ড়!? পুতকে এক শত “অিধৃষ্ঠ চক্র” গপটি “প্5প্তন পুরস্কার. 
৫২" লাভ কথিমাছিল । ২য় ও ৪র্থ বহর কুস্তলীন-পুরক্কা- 
পু্ধক দেখি শা? তাহাতেও মনকুগাপীর রচন! খাকিতে 
পারে । 


সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্মান 


মানকুমারীর সাহিত্য-প্রতিভার ধরতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাহত- 


সঞ্রকার ১৯১৯ প্রীষঠাবের ভুলাই মাস হইতে তাহাকে ষ্বত্যুকাল 
পথাস্ত মাঁপিক ৩০৬ (পরে ৩৪২) বৃক্তি দিবার ব্যবস্থ। কপ্রিয়! 
গুণগ্রাহি কাপ পরিচয় দিয়াছিলেন। 

১৯৩৭ শ্রষ্টংকে (ফান্তন ১৩৪৩) চ্দননগর়্ে বীয়-সাহিত্য- 
সশ্িলনের শ্রনঠান হ্য়। মানকুষারী এই সম্মিলনে “কাব্য- 
সাহিত্া' শাখার সঙানেধী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

কপিকাতা-বিষ্বধিদ্যালয় ১৯৩৯ প্রানে ঠাহাকেই অর্ব- 
প্রথম “চুবনমোহিনী হবর্-পদক' ও ১৯৪১ প্রষ্ঠাবে 'জগভারিঈী 
স্বর্-পদক' ধান করিয়৷ সম্মানিত করেন। 

১৯৪০ ্রষ্টাবের ২৮এ জুলাই শ্রীযুক্ত অনুরূপ! দেবীর 
সভানেত্রীত্থে খণমুগ্ধ দেশবাসী করুক খুলনায় মানকুমানীয় 
অয়স্ত্রী-উংসব পয়ারোছে লম্পত্র হইয়াছিল। 


প্রবাসী 


১৩৫ 


সপ হিপ সত শি নত খপ শতশত তশলিত ৩ পিতিতল শতশত তলত ২ তিল পাশ তত শত ২ তাত এ পাশাপাশি 


ত্য 


মানকুমারী ১৯৪৩ গ্রষ্টাকের ২৬এ ডিসেম্বর (৯ পৌষ 


* ১৩৫০ ) মধারাত্রে ৮১ বৎসর বয়সে খুলনায় পরলোকগমন 


করেন। তিরশি জামাতার গৃহে দৌহিব্দৌহিীরিগের সহিত 
বাস করিতেন । একমাএ কঙ্চা প্রিহবাপাকে হারাইয়া (যতুযু £ 
১৪ জ্যেঠ ১৩৪৫ ) তিনি শেষস্ীবনে এক শ্রকার জীবগতা 
হইয়া ছিলেন । মৃত্ার অনিকাল তে তিনি “গার কেন" 
নামে যে মর্ণান্পশাঁ, কবিরাটি পিখিয়াছিলেন, শাহ উদ্ধত 
করিতোঁছি £- 
আর কেন ডাকো | 
যে যুগে মা বীনাপ।ণি করে!ছল! পুর্ধারিনী 
সে যুগের বীণ।ান £কন মনে বাখো 1 
ভ।৬৮খে.পছিংল বুঝি, তাক এ সাধাতে? 
পূনং আসিয়াছ কাছে শীরবেই থাকে । 
সেযেগো অনেক পিন শা তার কোন চিন, 
পে পুশ্নাশো ছাত কেশ আনে বুকে মাথেো। ! 
সে বশত, সে ধায়, পে আনন, সে ভরা 
সাজাতে ছি এলাযে গেছে, আর পাতে নাল, 
এখন কিসের এ? ফি চারি 
ভেঞ্ে গেছে বীণা লাগি আর হবে আক! 
আজি 'বহপরণা নাতে দন লাগিছে তে 
ডাকিছে পায়ের মাবিঃনসকে সুখে পাকে! 
বিদায়, বিদায়, ভাই ' রক: 


খুজি 


জামা 


ভর কে 


মানকুমারী বস্তু ও বাংলা-সাহিত্য 

ধাংলা দেশে যে-কয় জন মহিল'-করি সর্ধক্জনবিদিত 
হইবার সৌভাগ) লাও করিয়াছিণেন, ষধুনদন-লাতৃম্পুত্রী কবি 
মানকুমারী বন্ধ তাফাদের 'অঠতম | তিনি দীর্ঘ ষাট বৎসর 
কাল বাংলা-সাহতোর সেবা করিয়াছিলেন এবং রবীঞ্জনাথের 
জনের মাত্র ছুই বৎসর পরে জন্গ্রহণ করিয়া রবীন্রনাথের 
ৃত্যুর ছুই বংসর পর পধাস্ত জীবিত ছিলেন | অর্থাৎ আমাদের 
কালেও বিখিধ পুস্তক ও সানয়িক-পঞ্জের মারফৎ তিণি সাধারণ 
বাঙালী পাঠক-সমাঞ্জের সহিত যোগন্ুএ প্রাখিতে পারিয়া- 
ছিলেন। ভাহার প্রপিপ্ক কবিতাগুপি প্রধানতঃ বিয়োগ- 
বেদনায় মধুর । মাত্র কুঁড়ি বংসগ বয়.স খ্ামিন্খব্িত হইয়া 
তিনি যে ছঃখের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা আর্ত করিয়াছিলেন, 
তাহার অঙ্থতি জীবনের শেষ দিন পর্যাস্প তাহাকে পরিত্যাগ. 
করে নাই। তিনি সহজ সরল ভাষায় লুপলিত ছন্দে নিজের 
মনের কথা নিখেন করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের হদয় 
অধিকার করিতে এই কারণেই তাহার খিল হয় নাই। 

ক্নচনার মিদর্শন-নবক্ধপ তাহার "কাব্)কুন্মান্জলি হইতে 
প্একা” কবিতাটি এখানে উদ্ধত করিলাম £-_. 


একা 
১ 
এক| আমি, 1০এধিন এক! 
দে কেশ হুখদিন ছিল দেখা? 
সাহার ছিল!ন ভুল 
কেশ বাাসিল আতলা ? 
শর বাড়ায় যা বিঞলীর রেখা | 
গলে ভন আংলবাপণ্ি 
হুল টচুল পে হবণ। 
'ল মুছিশ না শ্দু কপালের লেখা! 
৬ 
একা আনি এ আবনীতশে 
কো পচ নাপশাযশ বসলে 
আকা গাইব পাতি 
একই গালিব পুতি 
একাল ডুবিয়া! ঘা নমুশের জলে! 
দে কেন পরাণ আসে 
এ কেন ম্রখে ভ!দে 
কেন হাটে আবি তই মবতের তল | 
তু 
বলত বসা শীত বাক 
আাযার চকছগ নক হি সা 
নিল শয়ন-নীতে 
সেয় লা মাদার কিপে 
হাসিব আপে পা কাছে ঢেলে সবানারা 
একা আমি একা ই 
শখ হুখ এক! সা 
ল ক্ষেন আমার আরে হাত দিশাহাশ] ? 
যি 


একা আমি জগতের পর 


এক পাশে বেধে আছি ধর, 


শত ২০০ সপাতিশাতততত লাস রে 


২৭৩ 

আমার উঠানে ভুলে 

হাসে না কুন্মক্লে ৯ 
চালে না কো কলক$ মুমাখা গর ; 

সে, হেন একার খপ্নে 

কেন অর্ধকার করে 
প্রাণে কেন তা ছটা ভাসে নিরস্ত্র ? 

৫ 


এক। আমি আসিয়াছি তবে, 
মামার “দোসর” কেন হবে? 
শুশান পৈকদ-বৃকে 
একাই দুমাণ থে 
জগ সংসার খোর শত দুরে সবে, 
আমাদে মমত1সহ 
হয় শি- কিনে শা কেহ, 
"শ হকন আমারি উবু হয়েছিল তখে ? 


ছি 


এক! আমি চিএধিন একা, 
বু €শ ফাদিশ দিল দেখ! ! 
এখন 2াত সং তই 
কোটি পণায় পাহ 
সংহাার তপতি? করি কপালের জোস! ! 
হালি পাস বরুন 
ভালিনরা কামাভরা 
অব মুল শর যার লাগ শেখা! 
[পদ আলোকে আলো পথ 
এএদিবের পুপথথ | 
ও পারে অনগুপুরী যায খেল চেছা! 
যেকদন থাকে প্রাণ? 
কক কোকো ভগবাশ] 
গ্রহ যেশ তারে গান বাপি? একা একট । 





শব ও কঙ্কাল 
শ্বীনলিনীকুমার ভদ্র 


সন্বলপুধধের নি£সম্বল তিথায়ীর দল-_ পথই ওদের ঘর । 
লৌহনগরীর দক্ষিণ প্রান্তরসীম! দিয়ে যে পায়ে চলার সঞ্চ 


্বাস্তাটা খড়কাই মর্দীতটাভিঝুখে চলে গিয়েছে তার এক পাশে 


সার বাধ! কতকগুলে। গাছের নীচে এদে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। 
নগরোপ্রান্তের এ দিকট! নির্জন | এখানে-সেখানে পুষ্পথচিত 
ছোট ছোট বন-ঝোপ আর ঘনসপ্রিবি্ তরুত্রেণ স্রিপ্ধ পরিবেশ 
ঘচন! করে পাড়িয়ে রয়েছে । যে মহাবনকে ধ্ধংস করে 
পিংভূমের পার্ধত্য অঞ্চলে বিরাট শিল্প-নগরী গড়ে উঠেছে, এই 
তরুশ্রেষীর স্তামলতা থেকে সেই অনন্তপ্রসারিত অরণ্যানীর 
বিলুপ্ত মহিমার কতকট! আভ!স পাওয়া যাক্স। 

লোকালয়ের বাইরে, নদীততীরস্থ এই নিভৃত শ্বানে গড়ে 
উঠেছে এক ধল ভিখারীর সংসার--বিচিঅ সংস।র | গাছ- 
তলার খানিকট। জারগ! তায সাফ করে পরম্পন্রের মধ্যে 
ভাগাভাগি করে নিয়েছে! মাটিতে ছূ্গধযুক্ত নোংর| ছেড়! 
কাথা বিছানে।, গাছের ডালে দড়ির সাহায্যে টাানে! হাড়ি- 
কুড়ি। উক্ত আকাশের নীচে পথের প্রান্তে চলেছে গৃহহীন- 
দের গৃহ্গ্াধি, জীবন-সংখ!মে টিকে থাকবার প্রাণাস্তকর 
প্রয়াস। পাশাপাশি চলেছে জনমতার বিচিজ্জ লীল1। «এ 
দিকে মাটির বুকে জন্ম নিচ্ছে হতভাগা শিশু চিরস্তন 'ক্শাপ 
ললাটে নিয়ে, আর তার পাশেই কোনো বৃতুক্ষিত হুর্ভাগার 
অভিশপ্ত জীবনের হচ্ছে অকাল অবসান। জীবন এদের 
নিকট তাগোর নিষ্ঠুর শির্মম খেলা, ম্বত্যর সঙ্গে এদের মিতালি ৷ 
ছুর্ভাগ্য এদের সবাইকে একজ্ টেনে এনে পথে দাড় করিয়েছে 
বটে, কিগ্জ বাতগ্রযবোধকে লুপ্ত করতে পারে নি। গ্বাবর ও 
অন্থাবর সম্পর্ডি-জ্ঞান হয়ে উঠেছে টনটনে । এরই মধ্যে 
গণ্ডী-রেখা টেনে দিয়ে এক একটি পরিবার শিজ নিজ এলাকা 
ঠিক কে নিয়েছে। কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের 
এলাকায় জনধিকা-প্রবেশ করলে একেবারে কুরুক্ষেএ বেধে 
যায়। ক্ছুমিহীনদের জমির অধিকার নিয়ে কলছ-বিখাদের 
জার অন্ত নেই। 

এই বিচির জগতে স্বামী-্ী জার বছর ৮ারেকের ছোট 
একটি শিশু---এট তিন জনের এক পরিবার । পথবাসী হলেও 
মনে হয়, প্রায় পশ্তর সুরে উপনীত এই ভিখাখীপ দল থেকে 
এরা যেন একটি থধ : ওদের থেকে ঈষং ব্যবধানে একটা 
গাছত্রল!র় ভীড়িকুড়ি নিয়ে শি্েদের সংসার কফেঁদেছে। 
হৃয়তে! নদ্য ভ।গাবিপর্য]য়ে ওর] অনক্ঠোপায় হয়ে যাযাবর 
ভিখারী-দলের সঙ্গে গাছতলায় এসে আশ্রয় নিতে বাধা 
হয়েছে । ত! হলেও কিন্ত, ওর! নিজেদের স্বাতম্য রক্ষা করে 
চলেছে, ওদের দলে সম্পূর্ণভাবে মিশে নিক্ষি বর্ধারতার 
শেষ সীমায় নেমে যেতে পারে নি। তাই মানুষের মনে 


স্নেহ-প্রেম আনন্দ-বেদনার যে বিচিত্র অহ্ভূতি খেলে যায়, 
মাঝে মাঝে যেন তার ছাপ ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে । 

পুরুষটি সারাদিন ভিক্ষা করে আছার্য্য যোগায়, মেয়েটি 
ঘর-সংসারের (1) কাক্ষকর্শা করে-_ছেলেকে আগলায়। 
একমাজ সপ্তানকে কেন্দ্র করে এই ভাগ্যহত তরুতলাশ্রয়ী 
দম্পতি ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা! করে, তাদের বঞ্চিত জীবনের 
সকল নিক্চল কামনা এই শিশুটিকে আশ্রয় করে সফলতার 
পথ খুজে মরে। দূরে লৌহ্নগত্ীর কারখানার জভ্রতেদী 
চিমনিগুলোর পানে তাকিয়ে পুরুষট আকাশ-কুস্থমের স্বপ্ন 
দেখে । মনে হয়, কুবেরের ভাগুর যেন যন্ত্রপুরীর প্রাকার- 
বেঞ্টনীর অভ্যন্তরে পুক্কায়িত। কিছ তার খয়স নেহ, গ্ৰাস্থা 
নেই, সামর্থ্য নেই, তাই লৌহ্ণগরীর রঞ্পুরীর সিংহপ্ধার 
তার নিকট অর্গলবঞ্ধই থেকে যাঁবে। কিছ্য তার অপূর্ণ 
আকাঙ্ষাকে টরিতার্থ করে তুলবে তার ছেলে। তাকে সে 
নিজের দেহের রক্ত তিল তিল কণে জগ করে মানুষ করে 
তুলবে | ছেলে বড় হলে কোনো বড়লোের খোশামোদ করে 
যদি পে তাকে কারখানায় ঢুকিয়ে জিতে পারে তা হলে আব 
ভাবনা কি? 

বৌকে সথোধন করে সে বলে_-“ধুবলি বাশমতী, ডাঙ্র 
হলে কলিয়াক কারখানায় চুকাই দেষি। তেখেন কলিয়া 
কেতে টকা পুজি করিব ।” 

বৌটি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । তাঞ্স কথার কেনে! জবাব না 
দিয়ে আপন লী বক্ষে কলিয়াকে চেপে ধরে মনের আনন্দে 
গাশ ধরে ূ 

“খণ্ড খণ্ড দছ্ছবড়া মণ্ড মণ্ড দিলা 
আর রাজবাড়ী খান! মের] রাঙ্বাড়ী খান!” 

ভবিস্ততে ছেলের দৌলতে প্রাজবাড়ীর আহাধ্য খও খণ্ড 
ঈহিবড়ার আশায় উপবাসক্লিষ্ট কলিয়ার মায়ের শ্ুষ্ধ রসন! 
লালাপ্নিত হয়ে উঠে। কলিয়াকে বুকে করে স্ব্ছ দোলা 
দিতে দিতে খুন গুন নুরে বারবার সেই একই গানের 
পুনরাযুূজি করতে-থাকে। 


ওদিকে ধীখ্ে ধীরে যস্ত্রধানবের ক্ষুধা হয়ে উঠল ক্রমবর্ধমান, 
সুরু হ'ল খড়কাই নদীর উপধ্ (পাল নির্মাণ আর ওপারের 
শাল-বন ধ্বংদের আয়োজন । প্রকৃতির জাম-সমারোহকে 
বিলুপ্ত করে দিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল নুতন কারখান! 
নিশ্দাশের তোড়জোড় । 

যে সঙ্কীণ রাস্তাটির পালে ভিথারীর দল এসে সংসার 
পেতেছিল মোটর লরী চলাচলের জন্তে সেটিকে প্রশন্ভতর 
করতে হবে, কাজেই ছ'ধারের বনঝোপ জার বৃক্ষশ্রেগঈীর় ওপর. 


প্ণেষ 


পড়তে লাগল হাতিয়ারেদ কোপ । রৌদ্রদগ্জ রুক্ষ পার্বত্য 
প্রা্তরের বুকে যে শ্তাম তরুশ্রেন শিগ্ধচ্ছায়াতলে হুঃখতাপরিষ্ 
ভিথারীদের আশ্রয় দিয়েছিল, দেখতে দেখতে ত1 নিশ্চিহ' হয়ে 
এজ: | শেখানে পিচচাল। রাঙপথ নিশ্মাণে ব্যাপৃত হু'ল 
মজুরদপ। নিভৃত আরপ্য্খিতে যগ্গাজেগ বিজয়-অভিযান 
পরিচাপনার পথ প্রশস্তর হপ বটে, কিন্ত ওদিকে তিখারীদের 
জগং হয়ে এল অপরিসয় । সর হা'প তাদের নীড়ঙাড।র 
পাল! । পোটপাপুটুলি, ছেড়া গাতা-কাথা আর হ্ািকুড়ি 
গুটিয়ে নিয়ে তারা রওনা হা পুতিন আশ্রয়-স্থলেপ সন্ধানে । 
ঘরে যাদের ঠাই হ'প না, সারাজাধন পথেছ তাদের বাধতে 
হুবে ঘর; আবার শুতন জাপনগায় '্তরুতশ আশ্রয় করে গড়ে 
উঠবে এধের সংসার । এই দ্চাঞ্জের জীধন | কোথাও থিএ 
হুয়ে বেনী ধিশ খাস করবার ; নেই, অধিরাম তাদের এগিয়ে 
চলতে হয়, ধরংপের পথ," নিশ্চিও স্ব৫)গ মুখে । কারও 
পানে ফিখে তাকাবার অবসর তাদের নেই | দীখগিনের 
সঙ্গীকে পথের পাশে একাস্ত অসহায় অবশ্ঝায় ফেপে যেতে 
ওদের খুকে এ৬চ৫ও ব্যথা বাজে না, মনে জাগে শ! লেশমাঞ্জ 
অহ্ুকম্প।-.. বিধাত।র মতই ওখ! বিকারহ্ান । 

চলে গেল সবাই, ধেতে পারলে লা শুধু ধ্রী-পুএকে নিয়ে 
কপিয়ার বাব; কয়দিশ ধরে কলিয়ার ম! মারাত্বক বযামোতে 
ভুগছে । গাছতলায় পড়ে সে খু কছে, অস্থিচশ্বসার দেছের মধ্যে 
তার ক্ষীণ প্রাণটুঃ ধুকপুক করছে। এ অবপ্থায় তাকে নিয়ে 
এক পা এগোনোও তো! সম্ভব নয়। কাজেই ছেলে-বৌকে 
নিয়ে সঙ্গীসাথী-পর্িত্যক্ত কপিয়ার বাবাকে পথের প্রাণ্ডেহ 
পড়ে থাকতে হল । খাই চলে গেলে নিতান্ত অবোধ 
শিশুটিকে কোলে নিয়ে তরুতলে ম্বত্যুপথধাত্রিণ স্ত্রীর পাশে 
বসে কাঁপয়ার বাধা আজ প্রথম উপলন্ধি কগলে, এত বড় 
খিশ্ব-সংসারে সে কত অধহায়, কিঞ্জপ শিঃপঙ্গ |] যার! 
তাকে ফেলে চলে গেল তাদের কারুরই মনে তার প্রতি 
পেছ্প্রীতি খা সমখেদনার পেশমাত্র ছিল না সত্য, কিন্ত 
কেবলমাত্র তাদেখ সাহ্চধ্যের মুল্যই যে ছিল যথেষ্ট! 
তাদের সঙ্গ থেকে খচিত হয়ে মাগ্ষ যে মাগ্ুষের কত প্রিয় 
তাই সে আজ সমপ্ত সন্ত! দিয়ে উপলর্ধি করণে, একান্ত 
অসহারভাখে একবার উদ্ধপানে ত!কালে,---সেখান থেকে 
কোনে সান্ত্বনার বাম তার কাছে পৌছইলো। কিনাকে জানে? 

খড়কাই নধীতীরের নবশির্িত তফতকে ঝকঝকে 
পিচঢাল! প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে সুরু হ'ল দ্বিনরাত 
অনবরত মন্ুরবোঝাহ মোটর লরীর আনাগোনা । দিন- 
ককতকের মধ্যেই নদীর ওপারের শালবন নির্মল হয়ে যন্তপত্রীর 
ভিডি পতন হ'ল । 

মোষ্টর লর্বীতে করে প্রতিধিন মঞ্চুর আর কন্মাদের জে 
অপর্ধ্যাপ্ত খাভন্রবা নিয়ে যাওয়া হয়, ওপারের নিশ্মায়মান 
কারখানায় । এই প্রাচ্যের দিকে কলির়ায় বাব! প্রনুনধ 


শব ও কন্কাল 


২৭৫ 


দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সংসারে এত আছে অথচ তাদের অনৃষ্টে 
তার এক কণাও জোটে না। ওপারের বনঞ্জঞ্গল কেটে মানুষ 
তারের বসবাসের জগতের পরিধিকে বাড়িয়ে নিচ্ছে । শুধু 
তার্ধেরই তিনটি প্রাখীর সঙ্কীর্ণ পৃথিবী হয়ে এল সন্কীর্ণতর ৷ 


কষপক্ষের অঙ্চকাপ পাজি । শিবিড অন্ধকাগের রুষাফল-.' 
ওলে চরাচর গভীর নুপ্তিতে মগ্র--মাঝে মাঝে লৌহ্নগরীর 
কারখানার ভুগে প্লান্টের সুতীব্র আলোয় চুরপুরাস্থের মাঠ- 
খন-গিরি-নপী সব কিন্ঞু আলোকিত হয়ে ওঠে । সেই জাগ্- 
শিখায় চকিতের মত কারখানার সাররিবাধ] অভ্রতেধী চিমশি- 
খুলে! দৃশ্তমাশ হয় --মনে হয়, অতিকায় যষ্রধদানবসযূহ যেন 
অ1কাশম্পশা লকপঙে আর্নজিইবা মেলে চক্জাচরকে গ্রাস 
করসে উগ্ত। পরক্ষণেই ধিগদিগ্ড আচ্ছন হয়ে যায় 
গভীরতর অঞ্ধকাণ্ে । মাঝেন।বঝে উরে হাওয়। যেশ কার 
দীঘর্বাসের মত জণঙ্কীন পাব্রত্য প্রাপ্ত-রর একের উপ দিয়ে 
হু ছ করেবয়ে যায় । 

এই শতজঙ্জের অদ্ধ তামপীরাতে জনমানবহাশ খঙ্ডকাহ 
শদীতীরে পথ-প্রাপ্তে ভূমিশষ্যায় নিপ্রামগ্ন তিনটি প্রাঞ-.. 
কালিয়া, তার বাধা আর মা! সবাই গভীখ নিদ্রায় 
অচেতশ । 

শিত্যকার যত কলিয়া শুয়েছে তার মায়ের খুকে। কিপ্ত 
মাতার আছ অপ্পের ঘোরে বেস, অচৈতগ্ত | তার শীপ- 
বক্ষচ্যুত ছুয়ে কখন যে কপিয়! গড়াতে গড়াতে রাজপথের 
ওপর গিয়ে রাজশয্য! হণ করেছে ত1 সে টেরও পায় নি। 

শেষখাত্রে মোটর শরীর খরখরধ্বনিতে রাঞ্িশ্ন আকাশ 
মুখগ্লিত হয়ে উঠে। মৃভুরদকে নিয়ে প্রকাও পর্থী চলেছে 
নদাঁ্ ওপাপ্রের শুন কারখানার দিকে । হউব্বাশ্ন তার গতি । 
পাজপথের উপরে নিশ্চিত আরামে নিতুর কালয়াকে নিম্প& 
করে যত্তররাজের বাছুন এগিয়ে চলে যত্্রপুরীর দিকে । যগ্র- 
রাজের বিপুল শক্তি এ নিছক অপচয় । এই ক্ষীণপ্রাণ শিশুর 
ইহ্লীল। সাঙ্ করবার জঞ্জে, এত বড় আয়োজনের, এত 
প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের কোনোই দক্ষকার ছিল না। বিধাতায় 
সৃষ্টিতে এত বড় একটা শির্শম শোকাবহ ব্যাপার ঘটে গেল, 
কিন্ত চরাচরে তার সাক্ষী কেউ রইল শা। কলিয়ার অস্ভিষ 
মুহুর্তের মর্মান্তিক যগ্ধণাক্রিষ্ মুখচ্ছবি রাত্রর অন্ধকার-পষ্টেই 
চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। যোটরের প্রচণ্ড জাওয়াজ 
ছাপিয়ে তার শেষ নৃরূর্ডের আর্ত ক্রন্দন অনন্ত আকাশে 
নির্ধিকার বিধাতার দরধারে গিয়ে পৌছুলো৷ না । 

পৃথিবীতে চরম নিষ্ঠুর ব্যাপার অঙ্চিত হ'ল রাজ্ির অন্ধ- 
কারে, সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে । 


পরদিন খড়কাই নর্দীতীরে প্রভাত এল-_অসহায় নিরপরাধ 
শিশুর রক্তে রঞ্জিত প্রভাত । ছুরে পুবদিকে কারখানার 


২৭৬ 





পেছনের ধূধ্মপিন আকাশে অক্টণরাগের মতই পিচাগাল! 
কালে! রাজপথের উপর লেখে রয়েছে টাকা রছের দাগ, আর 
তারই পাশে ঘে'তলানো একদলা মাংসের উপএ উপুড় হয়ে 
পড়ে রয়েছে কঞ্কালপান নগ্প্রা় এক নারীনর্তি। মুখ তার 
ভাবলেশধীন, তাতে দুঃখ বেধনা শোকাবেগ কিইরই যেন 
অভিব্যভি নেই । "ভার কোটরগত চোখ ছটোর মিস্পলক দৃষ্টি 


৫০ প্রবাঙী 


টি পা টি ৯ পাপ ০৬ ৪৯০. লম্পট শপ পা জাস্ট পাত শান তরল পলা ০াসলাপিলাপিাসসান শীল পন পপি পি পিপাসা লালা পাপা 


১৩৬৪ 


রক্তরঞ্িত রাজপথের উপর নিবদ্ধ_নিম্পন্দ দেহ থেকে 
প্রাণচেতনা যেন বিশুপ্তপায়। 

বিঃত শবকে আগলে বসে আছে জীবপ্ত কঙ্কাল_ স্যর 
চরঘতম বীতৎস-ক:প দুষ্ঠ ] ও ৃ 

দুরে শোন! যা, মোটর লপ্গীর ধর্থর ধ্বনি । শব ও 
কঙ্কালের উপর দিযে চলবে ক ঘররধানবের জঃ-রথ? 


* কারাবন্ধন 
ভীলুহৃৎ চন্দ্র মিত্র 


পৃথিবীর নিন ভিএ তেশে রাঙ্গ'শণসনের বিভিন প্রণালী প্রচলিত 
আছে। কিছু শানপ্: যে ধর্মনেরঠ হউক, শব শামন- 
তগ্থের আইন-কাঁুনের মফোড আআপক্কাধীকে ক্কাাগারে 
মিক্ষেপেৰ একটা বা৭%1 আনে । কোন্‌ অপরাধে কাখ।5গ 
হওদ্ু। উঠিছ আর ল কারাদ কি রকম ২ওয়! প্রমো ন। 
অধধাং সরান শা বিনা এরম, দ্বামাপ, এক পনর পং যা বক্ষধবনের 
জঞ্জে প্রতোক দেশের আপবাধ-আহপ পুণ্তকের বিবিধ ধার য় 
সে ধব কথ! লিপিবন্ধ খাজে । প্রথাঠি অনেক ছিন থেখে 
চলে আলছে। পরনসাধারণের সকলেই এটি এমন ভবে 
মেনে নিয়েছে যে, এ পর্ধ্ধে কারার মনে কোন রকম প্রশ্ন 
বড় একট' জাগে না, যদিও বা কখনও এ সঞ্চদ্ধে কোন রকম 
আপলোচন। হয় ও. যে আলো!চন। সীমাবদ্ধ ধাকে ছোট ছোট 
গন্থীর অপরাধের রহ হিসাবে কারাবাদের 
সময়ের সামগ্কস্ত অডে কনা, কোন কোন অপরাধে কারাদ্জ 
অসমীঠীশ,। কিছ আও কোন কোনু অপরাধে কারাদ 
হওয়া বিলেয়, এড জা গীয় সালোচনা মাঝে মাক হতে দেখ। 
গেছে। কি কাণাদশ্ত আছে হাওয়া উচিত কিন, কিন্বা যে 
উদ্দেশ্যে এই শা ছেওয়! হয়, পে উদ্দেশা কারাবাসের ফলে 
কতখানি সাধার হয়, কারাগারের ক!ভ।ম্্রী* বাবহ! কি রকম 
হওয়া! প্রয়োজন একা সমন জটিল এবং গুরুদ্ধপুণ সমস্তার 
আলোচনা এ পর্যন্ত বিশেষ কহ হয় নি। একথা জোগ 
করেই বলা যায় যে, মনোধিদ্তাপ নখ জাবিষ্কত তথ্যখলির 
খছল প্রচারের ফলেই শাসনকর্াদের। সমাজনেতাদের, 
বিচারকদের এবং আইন-বাবপায়ীদের দৃটি এদিকে সন্প্রতি 
আক& হয়েছে এবং এই সব সঙ্ধদ্ধে অনুসন্ধান, আলোচনা 
এবং প্রয়োজনমত প্রতিকারের চেষ্টার স্থচনা দেখা যাচ্ছে। 
জানবৃদ্ধির স্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি, আইন-কানুন 
ও গাহথ্য জীবনের প্রচলিত. ধারার পরিবন্তন হওয়াই বাঞ্ছণীয়। 
নইলে সমাজে অমঙ্গল প্রবেশ করে, রাজ্যে বিদ্রোহের হরি হয়, 
গৃহ অশান্তিতে ভরে ওঠে । 

আমাদের দেশে কারাদগ্ের প্রথ! বহুকালের প্রথ]। 
অনেকের ধাস্বণা জাছে প্রাচীন ভারতবর্ষে কারাগার ছিল 


ভতগ । 


না। সেধারণা ঠিক নয়। মহভ'গততে দেখ, যায়, জরাসঞ্ধ 
নেক রাছা-যতরাঈী|কে বদি করে কারাগারে রেখে ধিয়ে 
[ছিজেন। করন বাঞা 2বব্শাখিকে বিফল করবার আভি পায়ে 
ধেখক ক কারাগারে শান্ধ করে দেখেছিলেন । তবে 
শাত্ি দেওয়ার চেয়ে বধু আটক কটাহ' লোধ হস তখন 
কারাগারের প্রধান উদ্দেহ ছল । পাশ্চান্্া দেশে পুবাকালে 
কারাগাসের যে বত ছল না খা শয়, তবে কাখা দণ্ডের প্রচলন 
খুব কন€ ছিল বলা যায়; হংলঞ্জে প্রথন এড হয়া ভেখ হাজত 
কালেই অথাৎ এয়োরন শতাক্ীর শেষের দিক থেকেড কারা 
ছগেহ বিশেষ প্রচলন আরও হয় । জরিমানা '্মাপায়ের একটা 
বিশেষ উপায় |হলাবেভ কিছ্ত প্রথম প্রথম এই দড দেওয়া 
হাঠ। সেহ পনয়েদ অঙ্গ দেশের আইন এবং শাস্তির 
বাবদ আঅইসন্ধান কখলে এহ ধাপশাহ হয় যে, ঘণ্দও খুব 


প্রাচীন কাত অপন্ডা জাতিবপের ভিতরে কারাণগের ধারণ! 


একট! ছিপ, কিন্তু প।শ্চান্। দেশে অপরাধের শান্তি হিসাবে 
এল বহুল ওঁচিলন মধাযুগ থেকেই আগ ভয় । সেকালের ধর্ম 
সন্প্রাষের কণ্তারাও কারাদণ্ডের বাধা করতেন । মৃতু 
দেবার অধিফাপ তাদের ছিল মা বলেই ভার? এই দণ্ডের যথেচ্ছ 
ব্যবহার করতেন । কাকে একেবারে শিদ্ধন ঘরে একলা 
কবজ করে রাখ' ৬"ত, ষাকে বলে "সল্পটারী কন্ফাহনমেন্ট'-_ 
সাবার কাউকে কাউকে অঞ্ক কয়েপাধের সঙ্গে মেলামেশা 
করতে দেওয়া হত। ফ্রমশঃ কয়েদীদের কাজে লাগাঁনোর 
কথ? যনে হয় এবং যে সব অপরাধী কাধ্যক্ষম তাদের আটক 
না রেখে জোর করে ফোন কাজে লাগানে! হ'ত | জীলোক, 
রোগী, বৃদ্ধ বা যারা অন্ত কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম 
তাদেরই শুধু আবদ্ধ রাখা হ'ত। এই সময় থেকেই একটা 
নুতন ভাববার! লক্ষা করা যার়। জগুনের একজন বিশপ, 
রিভলে তার নাম, তিনি একট] জান্দোলন জারম্ত করেন 
যে, শহরের অ-শক্ষিত বলিষ্ঠ ছেলেরা-__-যারা! কোন কিছু 
করে না খরং মার-যোর, গুপ্তামি, ছোটখাট চু্ি-_ছি'চকে 
চুরি আর কি, যৌন ব্যক্তিচার প্রভৃতি অপকর্ণ করেই বেড়ায়. 
তাদের দিনকতক আটক রেখে শোধযাবার ব্যবস্থ! কর! 


পৌধ 


কারাবন্ধন 
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উচিত। এই আন্দোলনের ফলে যোড়শ শতাবীয় শেষভাগে 
পার্লামেন্টে এই মর্থে এক আইন পাস হয় যে, প্রত্যেক 
“কাউন্টি'তে একটা করে “সংশোধনাগার” (70089 ০? 
007:90800 ) স্থাপন কর! হবে এবং খু'ক্ষে পেতে এ ধরণের 
বদমাইস, ভবঘুরে, কুঁড়ে-_এবং ছুশ্চরিজাদের ধরে এনে সেই- 
খানে আবদ্ধ করে রাখা হবে। সংশোধনাগার অনেক কাউ- 
স্টিতেই স্থাপিত হ'ল এবং কাজও বেশ চলতে লাগল । ক্রমশঃ 
অন্ত ধরণের অপরাধীদেরও সংশোধনাগারে আটকে রাখা হতে 
লাগল । সাধারণ জেল আর সংশোধনাগারের ভিতর তফাং 
আর বেশী রইল না। ছ'জায়গাতেই চাবুক এবং লোফার 
শৃ্খলের ব্যবন্থা ছিল। এই সংশোধনাগারের ভিভিতে যে 
চিন্তা এবং উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের অজ্ঞান্ড দেশের মনীষী 
এবং হৃদয়বান লোকেরা তার গতীশ্নতা এবং কাখ্যকারিতা 
সহজেই উপলব্ধি করলেন। কাজেই সমস্ত ইউরোপেই তখন 
সংশোধনাগার শিশ্মিত হতে লাগল। জার্্েনীতে এই 
সংশোধনাগার গুলি বিশেষ কার্ধ্যকরী হয়ে উঠল। তবে 
ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত সংশোধনাগার ১৭৭৫ গ্রীষ্ঠাব্দে 
বেলজিয়ামের অন্তর্গত ঘেন্ট শহুরে স্থাপিত হয়। 
সংশোধনাগারের পর এল জেল-সংশোধনের চেষ্টা । এই 
সম্বন্ধে প্রথমেই নাম করতে হয় জ্বন্‌ হাওয়াের। নিজে 
ইংলগ্ডের তৎকালীন প্রার সমস্ত জেলই পরিদর্শন করে তিনি 
১৭৭৭ সালে 19126 1%150758 £75 12)01070 বলে যে 
বইখানি লিখেছিলেন তাতে তুমুল আলোড়নের সি হয়। 
তখনকার জেল সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 
অল্পবয়স্ক পথএরদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একেবারে বিনষ& 
করে দেওয়াই ম্যাজিঞ্রেটদের যদি অতিপ্রায় হয় তা হলে এই 
সব জেলে জাটক রাখার চেয়ে কার্ধাকরী উপায় তারা উদ্ভাবন 
করতে পারবেন না। কারণ এমন কোন পাপাচার নেই 
যা এই সব জেলে হয় না ।---তার এই কঠোর মন্তব্যের পর 


বেল-সংশোধনের একট। সাড়া পড়ে গেল এবং চারদিকে 


কতকগুলি কারা-সংস্কার সমিতি ( 1১11301  [910ঘো) 
30019$109) স্থাপিত হতে লাগল । স্বীকার করতেই হবে, এই 
সব সমিতির চেষ্টায় জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার অনেক 
পরিবর্তন, অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল । এমন কি কিছুদিন 
পরে একজন ত ছঃখ করেই লিখলেন হায় রে! জেল 
আর সে জেল নেই, লোকে এখন জেলের ভয় আর করে না 
বরং অনেকে বাইরের কণ্ঠকর স্বাধীন জীবনের চেয়ে জেলেন্ 
আরামের পরাধীন জীবনই বেশী পছন্দ কফরে। একথ! তিনি 
ঘলেছিলেন এক শ' বছরেরও আগে ১৮২১ সালে। আজ 
১৯৪৬ সাল। জেল বা কারাদণ্ড সম্বন্ধে আজকে আর কি কিছু 
ঘলবাত্ব নেই-__সব কথাই কি বলা হয়ে গেছে--সব উন্নতিই, 
কি কর! শেষ হয়ে গেছে । তা মনে করা! একেবারেই সমীচীন 
অয়। সমাঙ্ধ গতিশীল । এক শ' বছয়ে সমাজের আচার- 
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য্যবছার় এবং লামাছিফ আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে 
গেছে । তখনকার দিনে কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য সন্বন্ধে যা বাহণা 
ছিল, এখনও আছে কিনা সেটা ভাববার কথা । আর এখন ঘা 
উদ্ধেন্ড আছে, সে উদ্দেন্ত কতথানি সফল হচ্ছে, তারও বিচাক়্ 
করা দরকার। ঠিক আগেকার মত জেলের আত্যন্তযীণ 
ব্যবস্থা, ত] সে ব্যবস্থা যত ভালই হউক এখনকার আদর্শের 
সঙ্গে সামঞ্কন্ড বজায় রাখতে পারছে কি না তা! পরীক্ষা করা!” 
ঘরকার। যদিনাপার়েতা হলে আবার সংস্কারের কথ! 
ভাবতে হবে । এখন এই সব বিষয়ে একটু অনুসন্ধান কমা 
ঘাক। 

কারাদণ্ডের উদ্বেন্ত কি? প্রধান উদ্দেপ্ত আইনতঙ্গ যে 
করেছে, অপরাধ যে কয়েছে তাকে আটক রাখা । আটক 
রেখে কি লাভ হয়? আটক রাখার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে মো্টা- 
মুটি তিনটি। প্রথম, তাকে জাটকে রাখলে সে সমাজের 
জনিষ্ঠকর কাঙ্গ করতে অক্ষম হযে। তাতে সমাজের উপকার 
হবে। দ্বিতীয়, তার শান্তি দেখে অভ লোকে এ রকম 
অনিষ্কর কাঙ্গ থেকে ভয় পেয়ে বিরত হুবে এবং তৃতীর-_ 
এই শান্তি ভোগ করায় ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্তন, 
এবং ছাড়া পাবার পর অপরাধ করবার প্রব্বতি তার আন 
থাকবে না। 

প্রথম যুজ্িটি সহজেই মেনে নেওয়া যায়। বাস্তবিকই যে 
সমাজের বাইরে একটা! ছোট গভীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল 
সে আর সমাঞ্জের অনিষ্ঠকর কান্জ কি করে করতে পায়ৰে। 
কিন্ত এখানেও একটু ভাববার কথ! আছে । এ রকম ঘটন! 
বেনী হয় ত ঘটে না কিন্তু তবুও করেদী জেলের গা'কে কিন্বা 
অন্ত কয়েদীকে-মার-ধোর করলে, এমন কি খুন পধ্যন্ত করলে-__ 
এ ধরণের ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়। তা ছাড়া পরম্পরের 
বিক্কৃত যৌনাচার অনেক সময়ই লক্ষিত হয়েছে । জেলের গার্ড 
যি একটু সহায় হয় তা হলে আরও অনেক রকমের অপযাধ 
জেলের ভিতর বসে বসেও কর] যায়। ছেল থেকে পালানো! 
ঘায়ই। একবার আমেরিকায় অনেক মেকি মুত্রা বাজারে চলতে 
থাকে। পুলিসের অনুসন্ধানের কলে জানা গেল যে, এ মেকি 
সুত্রা সেখানকার এক জেলের তেতর করেকজন কয়েদী মিলে 
তৈরি করে এবং জেলের গার্ডের সাহায্যে বাইরে চালায়। 
সমা্ষ জেলের গার্ডের উপর অনেকখানি দাত্িত্ব দিয়ে 
রেখেছে । গার্ড যদি সে দায়িত্ব বহুন করবার উপযোগী ন! 
হুর, তা হলে অপরাধীকে আটক রাখা সত্বেও সমা্গ তার 
অপকর্ণের হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি না পেতেও পারে। 

দ্বিতীয় রুক্তিটিক সার্থকতা প্রথমটির চেয়ে চে কম একথা 
বলতেই হবে । একজন একটা কাজ কয়ে জেলে গেল দেখে 
আর একজন দেই কাক্গ থেকে বিরত হুবে তা ধরে নেওয়! 
যায় না। চুরির অপরাধে জেলে ত অনেকেই যাচ্ছে-_তাতে 
চুদি বন্ধ হক্ষেকি? কোন কলইযেহয় না এফখা অবশ্য 
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ঘলছি না। কিন্ত যারা বিরত হুর তারা ঠিক আটক থাকবার 
ভয়েই বি্বত হয় কিন! তা বল! যায় না। বিচার হবে, পাচ 
জনেম্ন সামনে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে- কানাবাসের হুকুম 
হয়েছে বলে সবাই জানবে-_এ্রই সব মিলিয়ে মনের মধ্যে 
একটা ভাব হয়, শুধু আটক থাকবার সন্ভাবনার্টাই বিল্লতিন 
কারণ নাও হতে পায়ে। 

তৃতীয় মুদ্ভিটি সবচেয়ে হর্বাল। আটক থাকার ফলে 
অপরাধীর মনেন্ পর্সিবর্ভন হবে এবং বাইয়ে এসে লে জার 
অপরাধ করবে না-_-এটা একট] কজজনামাত্র । বাস্তব ভিদ্ধি 
এর নেই। একটি রিকর্পেটরী থেকে ৫১০ জন পর পর ছাড়া 
পায়। পাঁচ বছর বাদে দেখা গেল তাদের ৩১৬ জন আবার 
নানা রকম অপরাধে ধরা পড়েছে । শিকাগোতে ১৯২৫ থেকে 
১৯৩০ সাল অবধি যে ৩০০ বালককে একটি বিশেধ স্কুলে 
আবদ্ধ রাখ! হয়েছিল, ১৯৩০ সালে দেখা গেল তাদের মধ্যে 
১৮৭ জন জেল খাটছে, হই জনের খুনের অপরাধে ক্কাসি হয়ে 
গেছে, সাতচন্লিশ ঘন নিরুদ্ষেশ ইত্যাদি; কেবলমাত্র আঠার 
জন সংপথে থেকে সহন্ধ জীবন যাপন করছে । অপরাধ করার 
শ্রবং অপরাধ থেকে বিরত হবার প্রন্বতি অনেকটা মানসিক 
এবং পারিপার্ধিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বটে, কিন্ত শুধু 
আটক থাকায় অপরাধ করার প্রন্বতি কতটুকু কমে বা আদে! 
ফমে কিনা, তা নির্ণর অনুনন্ধানসাপেক্ষ। 

অনেক কয়েধী কারাগার সন্বদ্ধে তাদের অভিমত লিপিবদ্ধ 
করে গেছে। একজন বলছে-_উন্নতির সত্যিকারের আস্তরিক 
চেষ্টাকে কারাগার পদে পদে বাধা দেয় এবং উন্নতির সব পথই 
একেবারে বন্ধ করে দেয়। আর একজন বলছে, এগার বছর 
বয়সে আমাকে ছু ছেলেদের একটা! ছ্ুলে পাঠানো হয় । সেখান 
থেকে একজন বেশ ভাল পকেটমার হয়ে আমি ফিরি । সতের 
বছর বয়সে আমায় রিকর্শেটর্রীতে পাঠানে! হ'ল, সেখান থেকে 
একজন পাকা নি'েল চোর হয়ে বেরুলাম। তার পর জেলে 
গেলাম, সেখান থেকে চূড়ান্ত রকমের অপরাধী হয়ে বেরিয়ে 
শ্রসেছি। সাধারণতঃ অপরাধীরা যে সব অপরাধ করে থাকে 
সে সবই আমি করেছি এবং অপরাধী হয়েই মরব এই আশাই 
কছি। ঃ 

এই ধরণের অনেক বিদ্বতি সংগৃহীত আছে। মনে হতে 
পানে এগুলি একতরফা! । আটক থাকার কলে ভাল হয়েছে 
এস্নকম মতও হয় ত আছে। এরফেবারে নেই তা নয়। 
প্রথমতঃ তার সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তন হয় কিন! 
মতের চেয়ে কাণ্জের ভিতর দিয়েই তা বেশী প্রকাশ পায়। 
প্রকবার বারা জেলে গেছে তায় কি রকম হয়েছে তা অন্থ- 
সন্ধান করে বেদীর ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ কলই দেখা গেছে। 
জেল-কর্তুপক্ষেম অনেকের মতই কর়েনীদের় প্রতিকূল মতেই 
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এই আলোচিত মতামত থেকে এইটেই পরিক্ষায় ভাষে 
মুখ! যাচ্ছে যে, কারাগারে মনের এবং চয়িজ্ের পন্মিবর্তন 
বিশেষ হয় না, সংশোধন কোন ঘ্নকম ত হয়ই না বং খারাপ 
হয়। কিন্ত আমরা সকলেই চাই যে, জেল থেকে অপরাধী ভাল 
হয়েই ফিরবে । ভাল হবে বলেই ত তাকে জেলে পাঠানো, 
ফিয়ে এসে বদি সে আবার অনিষ্ঠকর কাজই করতে থাকে 
তাহলে সমাজ-সংরক্ষণ কি করে হবে? এ পধ্যস্ত মানসিক 
পরিবর্তনের কোন সুবিধা কারাগার দি না করে দিয়ে থাকতে 
পারে তা হলে কারাগার-ব্যবস্থাত্র কোথায় ভ্রুটি-গলদ আছে 
তা জহ্ুসন্ধান করা আবশ্যক এবং তার সংক্ষার প্রয়োজন, 
এবং সংশোধন দরকার । 

এই সমস্ভাই এখন কারা-সংক্কারকদের গবেষণার বিষয় । 
দেখা যাক, তারা কি ভাবে এই সমন্ভার সমাধানে অগ্রসর 
হয়েছেন। 

প্রথমেই অনুধাবন করবার কথা হচ্ছে এই যে, কারাগার- 
ব্যবস্থা! এমনই একটা! ব্যবস্থা যে তার সঙ্গে উন্নতির পথের 
কতকগুলি প্রতিবন্ধক শ্বতঃই জড়িয়ে থাকে। কতকগুলি 
বানহ্িক- যেমন ছোট অস্বাস্থ্যকর ঘর, হূ্গন্ধ, পোকামাকড় 
অলসতা প্রভৃতি । এগুলির পরিবর্তন সহজেই করা যায়। 
কিন্ত কতগুলির ভিত্তি আরও গভীর, সহজে বদলানে! যায় 
না। 

অনেক সমর উপযুক্ত লোকের অভাবে জেলের কাছ 
সুচারুক্ধপে চালাবার ব্যবস্থা হয় না। আমরা আশা করছি 
যে বেল থেকে অপরাধী সংশোধিত হয়ে ফিরবে, কিন্তু সেই 
সংশোধনের ভার কার ওপর দিচ্ছি সেটা বিবেচনা করা! উচিত 


, নয় ফি? কারা-কর্তৃপক্ষের অপরাধীদের মনের কার্ধ্যাবলী, 


তাদের মানসিক গতির ধার! প্রত্ৃৃতি বিষয়ে যথে$ জান না 
থাকলে তাদের মনের পন্িবর্তভন কি তারা করাতে সমর্থ 
হবেন ? এই দ্বা্িত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ত লোক যাতে নিযুক্ত হয় 
সকলের তা দেখা উচিত। তারপর শুধু জানসম্পন্ন কর্ণচান্ী 
হুলেই হবে ন। অর্থ, জিনিষপত্র প্রভৃতি বিষয়ে ভার কাজের 
বথে& সুবিধা ও সুযোগ দিতে হবে। জনসাধারণের ছুটি 
এদিকে আহ্কষ্ না হলে উন্নতির আশা! দুচুয়পন্াহ্ত |. 
জেলে কয়েদীদের নিয়ম মেনে চলতে হয় । এই নিয়মাছ্‌- 
বর্ডিতা একটা মন্ত ব্যাপার হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এবং এই 
নিয়ে গার্ড এবং করেদীদের মধ্যে গোলমালের হুট প্রায়ই 
হয়। কোন কছেদী হয়ত গার্ডকে দেখে উঠে ধ্রান্াল 


মা বা সেলাম করলে না, গার্ড হনে করলেন তার মানেন 


হানি হ'ল, তিনি সাজ! দিতে উদ্ভত হলেন, লান্তের মধ্যে 


পৌৰ 


কারাবন্ধন 


২৭৬৯ 





ঘনকযাকধি বেড়েই চলল। এই বাইরের জিনিষ ছাড়াও 
মনোবিষ্ভার দিক থেফে কর়েীদের নিয়মাহুবর্তিতা সন্বদ্ধে 
আলোচনা করবার বিষয় আছে। 

করেমীদের নিয়মানবপ্তিত! মানে তাদের দৈনিক জীবনের 
সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কর|। কখন উঠবে, 
ফখন বসবে, কখন খাবে, কি খাবে, কি করবে, কি করবে 
না সমস্তই ওপরওয়ালার হুকুম এবং নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত 
ছয়। দেখা গেছে, এর কল সাধারণতঃ হু-রকমের হয়। কেউ 
কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করে না। খুব সহজেই 
তার! তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সব নিয়ম 
পুথ্থান্থপু্খ রূপে মেনে চলাই তাদের অভ্যাস হয়ে পড়ে। 
গাড দের কাঞন্ধের তাতে খুব শুবিধা কয়, কিন্তু এই ধরণের 
অনেক কয়েদীই তাদের সমস্ত মানসিক শক্তি একেবারে 
হারিয়ে ফেলে, কোন রকম কর্মপ্রেরণা বা উদ্ভম তাদের আর 
থাকে না। তারা কেবল দিবাদপ্র দেখে, কগ্পনার রাজ্যে 
বিচরণ করে । এই বাস্তব জগৎ থেকে পালিয়ে কম্পনার রাজত্বে 
আশ্রয় নেওয়া এবং এই বাস্তবতার থেকে দুরে সরে থাকার 
অভ্যান মনের উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায় । 

আর একদল কয়েদি কিছুতেই এই নিয়ম-কাছুনের মধ্যে 
নিজেদের বেঁধে রাখতে পারে না, তারা সারাক্ষণই নিম্মঘ 
ভঙ্গ করছে এবং ফলে অনবরত শান্তি ভোগ করছে। এ্রতে 
তাদের মনে অপরিসীম একট! বিদ্বেষ ভাব সর্বক্ষণই জেগে 
থাকে এবং সকলের ওপর একটা বিজাতীয় ঘ্বণার উদ্রেক 
হ্য়। 

সুতরাং নিয়ম মাহক আর মাই মান্ৃক মনের দিকে 
ছুয়েরই পরিণাম একই | সে পরিণাম হুচ্ছে মানসিক বিকার- 
্রস্ত হওয়া বা এক রকম পাগল হয়ে যাওয়া। মৌলিক 
গবেষণায় দেখা গেছে ঘে, কারাবাস কালের ওপর এই বিকার 
অনেকখানি নির্ভর করে । জেলে জাসবার সময় যাছেয় মন 
স্বাভাবিকই ছিল এক মাস কারাবাসের পর তাদের মধ্যে যত 
জনের মানসিক বিকার হয়েছিল এক বছরের পর তার চঙ্গিশ 
গুণ লোক পাগল হয়েছিল । 

এখন এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে, তাহলে কি নিয়মান্থ্‌- 
বর্িতার এই কঠোরতা মঙ্দীভূত করা ব! নিয়মাহ্থবর্তিতা 
একেবারে ভুলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্থ্যাকি না বলে এর 
জবাব দেওয়! চলে না। হঠাৎ কোন একটা সিদ্ধান্তের বশীভূত 
ছয়ে কিছু করে ফেলাও সমীচীন নয়। প্রথমে ভেবে দেখ! 
উচিত নিয়মাহুবর্তিতার খারাপ কল কি কারণে হয়, তার পর 
বীরে ধীরে তার প্রতিকারের চেষ্ঠা করা উচিত। 
_ নিয়ধাহ্বপ্তিতার খারাপ কলের একটা! প্রধান কারণ হচ্ছে 
এরই যে, করেদীকে শ্বাধীন চিত্ত! করবান্ন কোন রফম অবকাশ 
দেওয়া! হয়না । ভোর করে তাকে নিয়ম মানানো হ্য়। এর 
পেছনে এই তথা রয়েছে বে, নিয়ধ মান! ভাকবার ভার 


অভ্যাস হয়ে গেলে জেলের বাইরে এসেও সে সামাজিক সব 
নিয়ম মেনে চলবে ? কিন্ত এ সিদ্ধান্ত তুল, এর কোন ভিভিই 
নেই। মিয়মাহ্ছবর্তিতার অন্যাস করতে হলে যে স্বাধীন চিত্ত! 
বর্জন ফরতেই হবে তার কোন প্রমাণই নেই। খারা স্বাধীন 
চিগ্তা করেন তার যে নিয়মানহ্থবর্ভী হতে পারেন মা তা ত 
বলা যায় না। সুতরাং খার্ীন চিত্ত করবার সুযোগ দিলে 


 কয়েদীর! নিয়মাঙ্ছবন্তী হবে না এটা ধরে নেওয়া আন্বকাল 


আর চলে না । জেল-কর্শচারীদের কয়েদীদের প্রতি মনোভাব 
এবং ব্যবহান্সের ওপর কয়েদীদের মানসিক পরিবর্তন ও উন্নতি 
অনেকখানি নির্ভর কর্ে। ঠার! যদি শুধু কর্তৃত্ব করব এই 
ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তারা যদি একটু ছুরি 
ও ষহাম্থুভূতিসম্পন্ন হন তা হলে কযেদীদের সংশোধনের কাজ 
অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে । একট শক্ত প্রশ্ন কিন্ত এখানে 
থেকে যায়। কারাকর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই হচ্ছে কয়েদীদের 
আটকে রাখ! এবং অনেক করেদীর প্রধান চেষ্টাই হচ্ছে জেল 
থেকে পালানো । স্থৃতরাং এই ছুই দলের মধ্যে নূলগত একটা 
বিদ্বেষের ভাব থাকেই 7 কিন্ত এট! ভবিষ্যতে লাঘব করা 
যেতে পারবে বলে বিশ্বাস। 

সংশোধনের একট। মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে কয়েদীদের 
পরম্পরের ভিতর যে একগোঠী-বোধ (£7:001) 1691100% বা 
77701116 0০ 00718 ) সৃষ্টি হয় তাই। কর়েদীদের ভাব 
চিন্তা প্রভৃতি অন্ত কয়েদীদের মত্সমতের ওপর অনেকখানি 
নির্ভর করে। যে খুব বড় রকমের অসামান্ধিক কাজের ফলে 
জেলে এসেছে অগ্ত কয়েদীর! তাকে সম্মানের চোখে দেখে। 
বাইরে যেমন ভাল কাঞ্জ করলে লোকের শ্রদ্ধা-তদ্তি আকর্ষণ 
করা! ধায়, জেলের ভিতর তেমনই যে যত বেশী খারাপ কাজ 
করে সে ততই অন্ত কয়েদীণের শ্রদ্ধ! অর্জন করতে সমর্থ হুয় 
এবং যে ভাল কাজ করে সে ঘ্বণার পান্র হয়ে দাড়ায়। 
অপরাধের উপর ভিভি করেই কয়েদীদের পরম্পরের ভিতর 
মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হুয়। এর ফলে যে মনোভাব 
গড়ে ওঠে সেটা অতিক্রম কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার । 

এই সবের প্রতিকারকল্পে এখন একটা উপায়ের পর্বীক্ষা 
চলছে বলা যায়। সেট! হচ্ছে কয়েমীদের ম্বায়ত-শাসনের 
বাবস্থা করা । অস্বোর্ণ এই ব্যবস্থ। চালাবায় একজন প্রধান 
উদ্তোক্তা । আমেরিকার বিখ্যাত সিং-সিং জ্বেলে তিনি এই 
খ্যব্থার প্রবর্তন করেন। কর়েরীরা নিজেরাই পরস্পরের 
সক্ষে পরামর্শ করে ঠিক করযে, কে কখন কি রকম ভাবে 
কোন্‌ কাঞ্গ করবে। তার! শুধু এক একটা! নম্বর, যক্্রবিশেধ, 
তাদের কোন দাক্িত্বনেই এ ভাবট। চলে গিয়ে খনই কয়েদীর! 
মনে করতে আরঘ্ত করবে ধে তার! প্রত্যেকেই, অন্ত সকলের-__ 
তাদের সঙ্গীদের-_ভাল-মন্দের জঙ্জ খানিকটা! দায়ী তখনই 
তাদের মনের পদ্ধিবর্তন হতে আরঘ হবে । এই ব্যবস্থা সব 
ক্ষেত্রে কাজে প্িণত কর] ছে ধুব লহন্গ তা নয় কিন্ত অনেক 


২৮ 


প্রানী 


১৩৫৩ 





ছেলে ইতিমধ্যেই এই প্রথা চলছে এবং তাতে ভাল ফলই রাখবার জায়গা না হয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও 


পাওয়! গেছে। আামাদের দেশেও এই পরীক্ষা চালানে! যায় 


নাকি? 
পরিশেষে একটা কখা বলি। জেলগুলি শুধু আটক 


পর্ধ্যবেক্ষণের ফেন্রু হওয়া উচিত। তাহলে অনুসন্ধানের 
জুযোগ যথেষ্ঠ বেড়ে যাবে । লমাজের পক্ষে সে ব্যবস্থা 


কল্যাণকরই হবে । 


শিপ্প-প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলাল 


শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার রীতি-নীতি এবং বিষয়বন্তর 
বার] আক্গ বহুমুখী হয়ে পড়েছে । আচার্ধ্য অবনীক্রনাথের 
জীবনব্যাপী সাধনায় ভারতের চিত্রকল! আবার কাপে রসে 
সম্ীবিত হয়ে উঠেছে-ত্তার প্রবর্তিত শিল্পধার! আজ বহু শাখা- 
প্রশাখা অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তার শিষ্য- 
প্রশিয্তেরা তাদের নিজ নিজ ভাব ও কল্পনা! অন্থযায়ী রঙে ও 
রেখায় রসস্থষ্টি করে চলেছেন । তাদের অনেকেরই শিক্প- 
স্যটিতে শ্বকীয়তার পরিচয় পরিস্ফুট। 





তীর্ঘযাত্রী 


আজকের দিনে সকল দেশেই শিল্পজগতে যুগোপযোগী 
পরিবর্তনের সাড়া জেগেছে । আমাদের দেশের সাহিত্য, 
সঙ্গীত এবং চিন্রকলাও বৈদেশিক প্রভাবের হোয়াচ থেকে 
মুক্ত থাকতে পারে নি। কিন্তু অন্ভান্ত দেশে গতাছ্ছগতিকতার 
হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার জত শিল্পীদের যে চেঙা দেখ! 
মায়, তাদের ছবিতে যেমন আঙ্গিক ও নুতন বিষয়বস্ত 
নিয়ে পরীক্ষণের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, দৃষটিতদীর পরিচয় পাওয়া 
ঘায় আমাদের দেশে ত1 বিরল বললে অত্যুক্তি হয় মা। 


ঘাত্তবিক আমাদের শিল্পন্থটিতে অভিনব দৃট্টিতঙ্গীর অভাব 
বিশেষ ভাবেই নজরে পড়ে । | 

ঝুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিল্পের ক্ষেতে পরিবর্তন জাসে। 
মৃতন ভাবশোতে ঘে পলিমা্ট পড়ে, তাতে শিল্পীমন উর্বর 
হ্য়__শিল্পের জগতে নব নব রূপ রস আঙ্গিক ও আদর্শে 
সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়। অবনীজনাথ বলেছেন-___“ধরাবীধা 
বন্তর মধ্যে বা 8610-এর মধ্যে এক এক সময় এক একটা 
ভাষা ধরা! পড়ে যায়। কধিত তাষ', চিজ্রিত বা ইঙ্গিত করার 


--লেখক কর্ভুক অঙ্কিত 
ভাষা সবাক্মই এক গভিক। যেমনি 919 বেঁধে গেল অমনি 
সেটা জনে জমে কালে কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে 
গেল-_নর্দী যেন বাঁধা! পড়ল নিজের টেনে জান! বালির 
বাধে। নুতন কবি, মৃতন আর্টিষ্ট এর! এসে নিজের মনের গতি 
ভাষার শ্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন 5519 উল্টে পাপ্টে 
ভাষা জবান চলতি রাস্তায় চল্‌তে থাকে ।” 

শিঙ্গকলার সাধনায় ব্রতী যার! তাদের মনে মাঝে মাঝে 
প্রশ্ন জাগে, আমরা কোন্‌ পথে চলেছি । আমন কি লক্ষ্যতষ্ঠ 


পৌষ 
হুয়ে তুল পথে চলেছি ? পরিবর্তন 
. তো! রবিবর্া, বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর 
প্রহখ শিল্পীদের ছবিতেও এসে- 
ছিল; এদের তুলিতে জোর 
ছিল-_কিন্তু ছবিতে তো রসের 
ধারা প্রবাহিত হয় নি ] আজকের 
দিনের শিক্ষিত (91000) 
চোখে এঁদের ছবির মেকিত্ব 
সহজেই ধয়! পড়ে এবং সেগুলো 
যে সৃষ্টি ছিসেবে সার্থক হয় নি 
তা বুঝতে পার! যার । ইউরোপীয় 
শিল্পের দ্বাঙ্গীকরণ ( 89511)1117- 
(1017) এদের দ্বারা হয়ে ওঠেনি 
বলে, নূতন রসস্ঠ্টি এর] করতে 
পারেন নি, করেছিলেন ব্যর্থ 
অনুকরণ । এ প্রপঙ্গে মনে পড়ে 
আচার্য ননগলালের কথা । উপদেশ 
প্রদানচ্ছলে একবার তিনি আমায় 
বলেছিলেন, “দেশবিদেশের নানা- 
বকম ছবি বেশ ভাল করে দেখ। 
একে যাও ছবি-- ছবিতে দরদ 
দাও । আঙ্গিক (6901010) আপনি 
তোমার খকীয়তায় সৃষ্টি হবে। 
আর ছবি করবে তোমার শিল্প- 
দুত্টিতে--ফটোর মত নয়।” তার 
আক একখানি দৃশ্থচিত্র (18170- 
808[)9) “শান্তিনিকেতন” দেখিয়ে 
বললেন, “এই দেখ, এতে তো! 
বিষয়-বস্ত সবই বোবা যায়_ 
গাছপালা, মাহুয, পশুপক্ষী-_ 
কিন্ত এ তো ফটো! নয়) এহ'ল 
ও জায়গাটার ছবির রূপ। এতে 
আমি যেমন দেখেছি, যা আমার 
মনে লেগেছে__-এ হ'ল তারই 
কপ? 


আমার কয়েকখান| ছবি ডাকে দেখালাম । আত্তরিক শ্রদ্ধ! 
নিষেদন করে বললাম, “জামি ছবি ত্বাকা তাল করে শিখতে 
চাই, আমার কোথায় তুল থেকে যাচ্ছে, আর কি করে 
সেগুলে! শোধরানো যাবে সে সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ 
পাব এরই আকাঙ্ষ]।” তিমি ছেসে বললেন, “তোমায় 
নিজের ছবি সম্বন্ধে বলহি ফাজেই কিছু আবার মনে 
"করে! না যেন। তোমার ড্রয়িং তো ভালই । কিন্তু এইযে 
শ্রীকেছ, এতে তো কম্পোজিস্ঠনের ছন্দ নেই। কবিতায় 
যেমন পিল জাছে, ছন্দ আছে, ছবিও তাই ॥ সোজায় 
সোঙ্জায় মিল হ'ল এককপ, আবামস বীকান় সোস্বায় 








ঘাট 


মিলে হ'ল অন্তক্$প- এ রকম নানা! মিল আছে। এ ছঙ্গ- 
বোধটা থাকা চাই। একটা ছবি দেখলে সহজে বুঝতে 
পারবে ।”-__বলে তার আক “বড়” ছবিটি দেখিয়ে বললেন, 
"এই দেখ, সোজা সোজ! তালগাছ সারি সারি দীড়িয়ে 
আছে। বৃষ্টি পড়ছে, ছুটে চলেছে মান্য সবই সোজ| সোজা । 
এ হ'ল সোজার সোজায় নিল। কিন্তু চোখে তো লাগছে 
না_কারণ এর ছন্দ সব ঠিক আছে ।” 

শুনে অবনীন্্নাথের 'রূপ' প্রবন্ধের কয়েকটি কথা আমার 
মনে পড়ল। তাতে আছে- “বাকা” দিলে এককপ, সোজ। 
দিলে অন্ত, ঝাকায় বাঁফায মিলে একরপ, সোদায় বাকা 


২৮২ 


রবীআনাথের “ফান্তনী” নাটকের জন্ত শিল্পাচার্য নন্দলাল বন 
অঙ্কিত প্রচ্ছদপট 


মিলে অভ-_এ্রঘনি নান! তেঘ রূপের । মেঘের উপয়ে 
ইন্জধন্ছ-_সে একটিমাত্র ক্বভীন আলোর বাক, তার সঙ্গে আর 
একটা! উপযুক্ত রকম সোজা তীর তো জোড়! হ'ল না, শুধু 


আলো-জন্ধকার, রৌত্র ও মেখের ভেদাভেদ নিয়ে ছুদ্দর . 


কুটল রূপটি... সমুদ্রতীরে রূপের তেদান্েদ শব করে ফুটল 
আর ক্বিতি ও গতি ধারে ফুটল ঠিক সঙ্গীতের মতই আকাশ-_ 
নিন্তদ্ধ নিখন্ব নীল এবং যযুদ্র__সচল সশব্‌ নীল ।-"'রাপের 
ঘেরে বন্দী আমরা গোড়া থেকেই, এই বাধন থেকে মুক্তি হচ্ছে 
স্বপযুক্ধির় সাধন! রপকায়ের |” 

. আধার নন্দলালের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। খানিক চপ 





১৩৫৩ 


কয়ে থেকে তিনি পুররায় বলে চললেন, “বাক্স . 
শ্রকটা কথ! বিশেষ করে মনে র্বাখবে-_-হুমি 
ছবিতে যে দ্বিনিষটা ফোটাতে চাও সেটাকে 
করবে স্পঞ& করে-_বাকীগ্ডলে! সব ছর়কারমত 
ফুটিয়ে তুলবে । তোমার চোখ একটা জিনিষকে 
বিশেষ করে দেখছে, আরও কিছু সে দেখছে, 
কিন্ত তা ততটা স্পষ্ট করে নয়। ছবি জ্বাকার 
বেলায়ও তাই- তুমি যা” দেখাতে চাও, সেটির 
দিকে বিশেষ করে নজর দাও-__-বাকীগুলোকে 
ঘ্রকারমত সব ঘার যার জায়গায় বসিয়ে 
দাও । দেখবে, তাতে ছবি কুটবে ভাল । তুমি 
ষে এঁকেছ, তাতে সবগ্লে। জিনিষের দিকেই 
যেন তোমার সমান নঙ্বর। সবগুলোকেই 
ভূমি ভাল করে ফোটাতে চেয়েছ, দূরের গাছের 
প্রতিটি পাতা পর্ধ্যস্ত-_এতে ছবির সবটাই 
একসক্ষে নজরে পড়ছে । কলে প্রধান বিষয় 
চাপ! পড়েছে ।” 


তার বাড়ীর পিছনের দিকের বারান্দায় 
বসেছিলুম। তিন দিকে বহুদুর প্যান দৃষ্টি 
চলে । সেটি তার বিশ্রাম করবার স্থান, সেখানে 
ছবি স্বাকার সব সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে । সামনে 
বহুদুর-বিশ্তীর্দ মাঠ, উ'চু-নীচু ঢে-খেলানে! 
লাল কক্করময় জমি । মাঝে মাঝে তালগাছের 
সারি দেখা যাচ্ছে-_-এখানে ওখানে হ'একটী 
বাবলা গাছও রয়েছে । সেদিকে খানিকক্ষণ 
চেয়ে থেকে তিশি আবার সুরু করলেন, “মনে 
কর, & যে তালগাছট! দেখ! যাচ্ছে- এঁটে 
তুমি াকছ-_ওর সামনে পেছনে গাছপালা 
মাঠ সব রয়েছে । এখন তোমার দৃষ্টিতে তাল- 
গাছটা হ'ল রাজ্গা-বাদশা- আর ওর সভাসদেরা 
সভা জহিয়ে নিজ নিজ নির্টিই জায়গায় সব 
বসেছে । ছবির মধ্যেও এমনি রাজ।-বাদশা, 
অভাসদ রয়েছে । তোমার শিল্প-নৃষ্টিতে যেটা 
প্রধান-সেই রাক্াবাহশাফে' ছবিতে 
যখোচিত মর্ধ্যাঘায় বসাও, তারপরে তার সভার 
মধ্যে বথাস্থামে সন্ভাসদদের বসাও- ছবি তাতে জমবে ভাল । 
এই ত হ'ল ছবিয় আসল.কথা।” 

উপমাটা বেশ ভুৎসই মনে হ'ল। খানিক পরে আবার 
আমার ছবির প্রসঙ্গ উত্বাপন করলেন, বললেন--“তোমান্ 
ছবিগুলোতে একটা! 'ফটো! ফটো? ভাব রয়েছে । গাছপালা, 
মাহুয, পণুপক্ষী__শারীরস্থানের (88%01)5 ) হিসেবমত 
এর! ঠিকই আছে। কিন্ত এদের প্রাণ তো! চাই। লব যেন 
কলের পুতুলের মত বসানো হয়েছে । ছবি তে! কো নন, ছবি 
দেখলেই মনে হবে ছবি দেখছি-_কোন কিছুর ফটো নয়। 
ফটোতে তো! ছবিয় রস নেই, প্রাণ নেই ৪ ফটো হ'ল বাইযের 
ছাপ, আন অন্থরের ছাপ হাল ছবি।” 


পৌব 
আর্ট ছুলে বরাবর নেচার থেকে স্কেচ করে ছবি জাকার় 
দির্ষেশই পেয়ে এসেছি । তাই বোধ হয় বরাবর চোখ দেখে 
আনছে “গং কা্ং”, কিন্ত ঞএযে তরুবর় রসের বিছনে 
হে” এন্সপ দেখার হত দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়ে ওঠেনি। এরই 
রসহীন পন্লিবেশের মধ্যে কলের পুভুলের মত কাজ করার 
ছাপ পড়েছে লব ছবিতে ।  গতান্গতিকভাবে ছবি, মুন্ডি 
ইত]াদি তৈরি করতে করতে হাত উঠেছে পাক! হয়ে, 
কিন্ত মন রয়ে গেছে উপবাসা। 

নন্গলালকে জানালাম যে স্কেচ করে তাই থেকে সব ছবি 
এীকেছি- ছবি যে প্রাণহীন হয় সেইটে এর একট! কারণ 
হতে পারে। তিনি বললেন, “নেচার থেকে স্কেচ করবে 
সেটা ভাল। স্কেচ তো৷ আমরাও করি ) তালগাছ, খেজুরগাছ 
জন্তব-জানোয়ার সব জামাদের স্কেচ করা আছে। কিন্ত ছবি 
তো! জাকি মন থেকে । ছবি আকার বেলায় সেখখলে৷ সাহায্য 
করে মাত্র ।” 

শকিছুদিন 11)560)01021081 81906 (পৌরাশিক বিষয়) 


ভালই তে৷ 
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নিয়ে ছবি জ্জাক, ছবিতে হর দাও, প্রাণ ঢেলে ছ্বাও। 
তাহলে এ অভাবটা ছু হবে। তোমার ছবি বেশীর 
ভাগই ইংরেজীতে যাকে বলে £61179 1:81010£, কলানঘনে 
যেয়ো-_বিদেশী £9019 79106108 কিছু তোমায় দেখিয়ে, + 
বুঝিয়ে দেব ।” 

পরদিন কলাভবনে অনেকগুলে! জাপানী ও বিলাতী ছবি 
দেখলাম। নন্দলাল বললেন, «এ রকম আকতে পার। 
এগুলোর সঙ্গে প্রকৃতির মিল রয়েছে, কিন্ত ছবির রস এগুলোর 
মধ্যে অক্ষ আছে- জীবন্ত মানুষও হয়েছে_ ছবিও হয়েছে। 
ছবিও জাক, আর সঙ্ষে সঙ্গে নানারকম ভাল ভাল বই পড়ে 
মনকেও পুষ্ট কর।” 

আমি একজন সামা শিক্ষার্ধ। আমায় সঙ্গে করে শান্তি 
নিকেতনের ক্রেক্কো এবং মডেলিং কতগুলো ধেখালেন এবং 
সেগুলোর রগ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। 

কত বড় শির্পী তিনি, তাই শিজীমাত্রেই তার একাস্ত 
আপনার জন, তাদের প্রতি তার কত দরদ | £ 


ভালই তে। 


শ্ীশৈলেন্্রমোহন রায় 


পরীক্ষার পর ছাআঅজীবনে রুদ্তির যে জোয়ার আপিয়! পড়ে 
তাহাতে প্রাণ খুলিয়া সাড়! না দিয় পারে ক'জন | সেই 
এফঘেয়ে পড়াশুনার মাঝে যখন নৃতনত্বের আই্বান আসিয়! 
দ্বারে আঘাত করে, তখন পিঞ্জরাবন্ধ মন বুঝি রুদ্ধ ছুয়ারের 
অর্গল উদ্ুক্ত করিয়! ছুটিয়া চলে অসীম মুক্তির সন্ধানে | পড়া- 
শুনার সেই বীধাধরা সময় নাই, কলেজে যাইবার না আছে 
তাড়াছড়ো, না আছে একটা বিরক্তিকর কর্তব্যবোধ | এই 
মুক্তির মাঝে হিসাবী দোকানীর মত গুনিয়! গুনিয়া সতর্কভাবে 
বিন কাক্টাইতে আর যেন ইচ্ছা করে না। 

বাহিক্ে যাইতে হুইবে, কিন্ত কোথায় যাইব ? শহয়ের 
এই কোলাহলের বাইরে একটু নির্জনত1 কি পাওয়া যাইবে 
মা! কোখাও? অনেক টাইম-টেবিলের পৃষ্ঠা উপ্টাইয়া, অনেক 
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! শেষ পর্য্যন্ত বড়দার কথাটাই 
বেশ মনোমত হুইল, দেশেই যাইব | চুর্ণা নদীর তীরে ছোট 
নির্জন গ্রামটি আকর্ষণ যেন কিসের এক অনৃষ্ঠ টানে আমাকে 
টানিয়! লইল, কিন্তু বুশ.কিল বাবিল যে | থাকিব কোথায় 
পিয়া! আমাদের দেশের বাড়ীতে তে] তাল! পড়িয়া আছে 
সেই কবে হইতে |] বন্দ! বলিলেন_“হুছ. পরোয়া নেই। 
অমুন্ন বাড়ীতে গিয়ে উঠবি। অযুদ্গা ঘাদার বাল্যবন্ধু গ্রাম- 
'লম্পর্কে আমাদের জাত়ুও ঘটে। 


মোটবাট বাঁধিয়া রওন! হইয়া গেলাম বহুদিন-না-যাওয়া, 
শান্ত পঙীজননীর কোড়ে আশ্রয়ের লোভে । 

“উঃ | কতদিন পরে না আজ আবার নৌকায় উঠিলাম। 
ছোট্র নদীটির তীর হেঁষিয়া নৌকা] চলিয়াছে। বাইরে শুরু] 
চতুর্দশী চা উঠিয়াছে আকাশে, ফুটসুটে জ্যোংস্সা, তার নীচে 
রূপালী ছোট নদ্দী কুলকুল শবে বহছিয়! চলিয়াছে যেন দয়িতের 
কাছে প্রেমগ্ঞ্রনের আশায়। আগ নৌকার মধ্যে জামি 
চুপটি করিয়া বসিয়া আছি। এমন শ্বগাঁয় সৌন্দর্যের মাঝে 
ছইয়ের মধ্যে বসিয়! থাকা আর চলে না। 

যাবি বারণ করিল- বাবু বাইরে ছিম পড়ছে, ঠাও! লাগতে 
পারে। তা বটে! ওর ধারণা কলিকাতা বাবু একটু 
হিমেই জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে হয় তো৷। 

***সৌন্দর্য্ের ফি বির:ট্‌ রূপ | গোল! ছধের পৌচ লাগিয়াছে 
গাছের পাতায়, আকাশের গায়ে, নদীর জলে । নদীর পাড়ে 
খাশবনের ঝোপ, ছোগল] বনের জঙ্গল:..পাছের পাতায় চাদের 
আলোর বিকিমিকি, নর্দীর জলে তরল রূপার ছোট ছোট 
ঢেউগুলি*'মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, নাম-না-জান1| কুলের 
গন্ধ, আকাশে মাথায় উপর দিয়া কত রকম পাখীর উদ্ভিয়! 
যাওয়ার সেই মনোরষ দৃগট, মাঝে মাঝে ছই-একটি কুটির...েষ় 
হইতে ভামিরা-আসা বাউলেছ গান জা আমার মনকে 
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কোথায় যেন উড়াইয়! লইস্বা গিয়াছে। এমনটি তো দেখি মাই 
ফোম ছিন। কলিকাতার বিজলী বাতির সমাকোহে প্রস্কতি- 
স্লাঈীয় এমন রূপটি তো! দেখি নাই আয়! ইচ্ছাহ্য় হাত 
জোড় কছিঘ়্া বলিয়া উঠি-_হে নুন্দর | তোমাকে আমি 
ভালবাসি, তোমাকে আমি শ্রদ্ধ! করি, আমাকে আমি প্রণাম 
করি।” 

শ্খা্টে আসিয়া পৌঁছিতে বেশ খানিকটা রাত হইয়া 
গেল, আগেই চিঠি পাইর! জমুদ1! নিজেই আলিয়াছেন ঘা্টে। 

প্রণাম করিতেই ছুই হাত দিয়া জড়াইয়! বুকে চাপিয়া 
খরিলেন-__-ওমা। কত বড়টি হুয়েছিস্‌ তুই | সেই ছোট্ট ছিলি, 
ফি রকম আব-মাধ কথা বলতিস।...একটু থামিয়া, তা কম 
দিন তো! আর হ'ল না। কেউ কি আর গাঁমুখে হবে 
তোমন্র। | 

খাক়্ী আসিয়া বৌদিকে প্রণাম করিলাম, কত কথা, কত 
অন্থযোগ-অভিযোগ | কেন গ্রামে আমি না আমরা, শহর 
ছাড়িয়া আসিতে ভাল লাগে ন] বুঝি, মাঝে মাঝে গন্মীব দাদা- 
বৌদিকে শরণ করিলে এমন আর কি জমিদারী নিলাম হইয়া 
যাইত | তাহাদের কথ মুখ বুজিয়া সঙ্গ করিলাম | কি করিয়া 
তাহাদের বুঝাইব, অবহল! নয়, পিঞ্জর হইতে মুক্তি না 





পাইলে আসিব ফি করিয়া! আর তা ছাড়া যে ঘোড়া ঠুলি-. 


জাটিয়া পথ চলে, সে কি করিয়া সন্ধান রাখিযে তাঙ্ছার সঙ্কীর্ণ 
দুটিপথের বাহিরেও আছে আর একটি বিরাট জগং ! 
“সকালে একটু দেরি করিয়া ঘুম হইতে উঠা আমার বছু- 
দিনের অভ্যাস। হঠাৎ পায়ে কিসের সুড়নুড়ি লাগিতেই 
জোড়ে পা ঝাড়! দিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম, সাপখোপ 
ময় তো। না, যাহা! ভর করিয়াছিলাম তাহ) নয়। দেখিলাম 
একটা বিলাল ছিটকাইয়! পড়িল গিয়া একেবারে ঘরের এ 
কোণটায়, মহানন্দে আসিয়! শুইয়াছিল জামার বিছানায় । 
তাহার মিউ মিউ শের সঙ্গে সঙ্গে “কি হয়েছে রে পুষি 1” 
ঘলিতে বলিতে একটি পাঁচ-ছয় বছরের লুন্দর ফুটফুটে মেয়ে 
আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পুধি ততক্ষণে অনেকটা! সামলাইয়! 
লইয়াছে, গা! ঝাড়া দিয়! আমার দিকে তাকাইয়! ভাকিয়া 
উঠিল, _মিউ। কি হইয়াছে তাহার জবাবটা সে ভাল করিয়াই 
বুঝাই! দিল, মেয়েটি ছুঁটিয়া গিয়া! তাহার 'ুভৌল ছট হাত দিয়া 
পুষিকে কোলে তুলিয়া লইল, তারপর আমার দিকে রুদ্রনে্ে 
তাকাইয়! বলিল, “পুধিফে তুমি মেরেছ ? 
জামি আমতা আমতা করিতে লাগিলাম, “ঘামি তো! 
দেখতে পাই নি, পাটা যেই একটু সরিয়েছি__+ 
- কথা শেষ হইবার জাগেই সে ফাটিয়া পড়িল- পা একটু 
লন্বিয়েছ আর অমনি পুধি ওরকম ছিটকে এক কোশ ছুয়ে 
পড়ল গিয়ে? বলি, পুধি ফি জামার কানা বেলুন নাকি শ্যা? 
উত্তয় দিব কি, এই এক ফোটা মেয়েটয় ভেপোমি দেখিয়। 
হ্থানিয় চোটে আমার লর্ববশনীক়্ ছলিয়া! ছলিয়া উঠিতেছল। 


আবাজা 


ৰ হার 
কিন্ত হাসিলদে পাছে আরও কিছু অনর্থ বাবিয়া ঘলে ভাই 
নেহাত গৌ-বেচান্নীর মত বুখ করিয়া আবার বলিলাম, “আমি 
ফি বুঝেছি যে ও ছিটকে পড়বে-_জআর জামি তো ভেবেছিলাম 
সাপ-টাপ বুঝি । 

আমার কথা শুনিয়া মেয়েটি এবার ফিকু কছিয়া হাসিয়া 


ফেলিল, ঘলিল-_বেরালকে সাপ ভাববে না! ভীমরতি আর 
বলে কাকে! 


কার লঙ্গে কথ! বলছিস রে ম€ু-_বলিয়া বৌদি আসিয়া 
ঘরে চুকিলেন_ “সকাল না হতেই এনে ঢুকেছে এখানে, 
“আমার দিকে তাকাইয়! £ “আমার মেয়ে মঞ্চু। এই প্রণাম 
কর্‌, তোর কাক! যে।” মঞ্ু তো অবাক! কৈ কাকা তো! 
তাহার ছিল না কোন দিন। রাতারাতি মাটি কু'ড়িয়া কাকা 
গজায় নাকি আত্রকাল। কাল তো! রাতে শুইবার আগে 
পর্ধ্যস্ত এমন হ্িছাড়! কাকা দেখে নাই সে। যে কাকা! 
বেড়ালকে সাপ ভাবিয়া লাখি মারিয়া বসে, যে কাক] রোদ 
উঠিয়া গেলেও কুস্তকর্ণের মত ঘুমাইতে থাকে ।*"*আবার মঞ্থুর 
রাঙা টুকটুকে ঠোটের উপর মিষ্টি হাসি নামিয়া আসে । 

“কি রে প্রণাম করলি নে? বৌদির ক আবার বঙ্কার 
তোলে । মঞ্চু একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর পুষিকে মাটিতে 
বলাইয়া রাখিয়া আমার কাছে জাগাইয়া আসিল প্রণাম 
করিতে । আমি ছই হাত দিয়া তাহাকে কোলে টীনিয়া 

থাক, আর প্রণাম করতে হবে না, বাঃ বেশ লক্ষ্মী 

মেয়েটি তো তোমার বৌদি । যেমন চেহারাটি তেমনি মিষ্টি 
নামটি__মঞ্জু |? 

মধু কিক্‌ করিয়! হাসিয়া মার দিকে কটাক্ষ ছানিয়া সলঙ্গগ 
কণ্ে বলিল “মিষ্টি না ছাই। মিষ্টিহলে কি আরমা আমার 
মুখপুড়ী বলে ডাকত কখনও । তুমিই যল না কাকা হঠাৎ 
কথার তোড়ে এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলায় 
মঞ্চু ল্জায় আমারই বুকে নুখ গু'জিয়া বসিল। তাহার কৌক- 
ডানে চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম “আমার সঙ্গে 
ভাব হয়ে গেল তো মঞ্থুর়াণী। পুধিকে আর কোনদিন মারব 
না, কেমন? মগ্ুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।” 

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, “ভাব তো হ'ল এবার মেয়ের 
পাকামোর ঠেলায় পাগল ন! হয়ে যাও।” তিনি হালিরুখে 
র্াক্লাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন । 


চু গ্ তী 
এমনি করিয়া! ক'্টা দিন যে ফোথ দিয়! ফাটিয়া! গেল কে 
জানে। শীতের অলস মধ্যে মুর বকুনি শুনিতে শুনিতে 
কখনও ঘুমাইয়! পড়ি, আবার রোদ পড়িয়া! আসিলে কখন যে 
তাছায় তাড়া খাইয়া! উঠিয়া পড়ি__ত1 যেন নিজেই ভাল করিত] 
বুঝিতে পারি না । তান্সপর ছই জনে গিয়া বসি চুর মর্দীনব 
ভীর়ে। ছোট নদীটি, কতরকম হো্‌টি ঘড় মৌকা ভাষিরা 


মদীয় বুকের উপর দিয়া, মু কল্পনার রং চড়াইয়া 
ফত কথাই না বলিয়া যাইতেছে ! 

“ যে দেখছ বড় নৌকো! পাল টেনে যাচ্ছে ওতে আছে 
এক রাজার ছেলে বিয়ে করে বে নিয়ে যাচ্ছে,__তারঞার 
কোলে উপবি পুধির গায়ে হাতত বুলাইতে বুলাইতে স্গেহপূর্ণ 
কণে বলে, 'আমার পুবিরামীও যাবে একদিন এ রকম একটা 
পেক্সার নৌকোয় চড়ে শ্বগুর বাড়ী, নারে পুধি-_ 

- “মিউ? 

গাঢ় কে মণ্চু বলিয়া চলে-_“দেখেছ ফাকামণি, পুষি 
আমার সব কথ! বোবে"_-তাহার এই ঘলন্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে 
টশকটি করিতেও সাহস হইল না, শুধু বছ হাসিয়া সায় 
দিলাম । মেয়েটার কল্পনার রং যেন ক্রমেই চ়্িয়া যাইতেছে। 

__কিন্ধ মুশকিল হয়েছে কি জান, কাকামণি 1' জিজ্ঞান্গু- 
নেত্রে মঞ্ুর মুখের দিকে তাকাইলাম। মঞ্ু একটি ছুর্ববাধাস 
ধ্াতে কা্টিতে কাটতে নেহাত গিশ্নীবান্ীর মত চিন্তিত মুখে 
বলিল, “বিনে পণে ত কেউ আর মেয়ে নেবে না । ছ-পাঁচ শ 
নইলে বাবুদের আর মনই ওঠে না যে]” একটা ঢোক গিলিয়া:"- 
সেই যে চাপা আছে না, ওর হুতুমকে তে! তুমি দেখেছ। 
সেই যে গো কালো! ভ্যাবভ্যাবে চোখ | সে-ও চায় আড়াই শ, 
কত বললাম হুশ কর্‌ না সই। ওর সেই এক কথা, 
বলে, তন্বরলোকের মেয়ের এক কথা- আচ্ছা বাবু, আমিও 
দেখি ছ'শ টাকায় আমার পুধির পার্তর জোটে কি না! 
পুষি আমার.কি ফ্যাল্ন মেয়ে | নারে পুষি 1 

-_-'িউ।” 

জার সামলাইতে পারিলাম না, হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া 
বলিলাম, “ছ'শ টাকাই ব! পাবি কোথায় রে 1” 

মঞ্কু কথাটা শুনিল, কতক্ষণ হা করিয়া আমার মুখের 
দ্বিকে তাকাইয়! রহিল, তারপর কি রকম মধুর হানিয়া ঘাড় 
দোলাইতে দোলাইতে বলিল, “নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর 
পারি না বাপু! একটুও বুদ্ধি নেই তোমার, কাকামণি | পত্যি 
সত্যি টাকার কথা কে বলেছে তোমাকে--সে যে খোলাম- 
কুচি টাকা গে! 1” 

জান্বস্ত হইলাম। নিজের ভূল শোধরাইবার জন তাড়া- 
তাড়ি বলিয়া উঠিলা, “খোলামকুচির টাকাই যদি, তবে 
জাড়াই শ'তে আর আপতি করছ কেন ? 

মঞ্চ তর্জনী দিয়! স্বীয় চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, “ওমা, 
ভুমি বলছ কি গো! খোলামকুচি বলে কি পফাশটা টাক! 
তোমার গায়েই লাগল ন! 1" 

এই রে, সর্বনাশ | একটা তুল শুধরাইতে গিয়া ক্রমেই 
তুলে মা! বাড়াইয়া চলিয়াছি। ভব কুচকাইয়া গভীর রুখে 
ভারিকী চালে বলিলাম, “সত্যিই তো পঞ্চাশ টীকা! বেশীই 
ঘা দিতে ঘাবে কেন? দেয়ে তোমার কুৎসিত নয়! হ'শর 
বে এক পদ্বসাও দিও না! কাউকে 1" 

উ 





পপ পা পাশা পী তপতি তত 


হল 


মু ব্ছ হাসিয়া স্গেহে বলিল, “সবই বুঝি কাকামণি, 
কিন্ত কণ্টা টাকার জনে কি অমন ভাল পায় হাতছাড়া! 
ফরতে আছে ? মান্ষের জভেই ৩ টাকা, কি বল, এয? 

কথাটা তাহার নিজের কাদেই ধুবি কেমন বেখাগ! 
ভনাইল, তাই আবার বলিল, 'পুষি আমার মানুষের মতোই | 
ওদেরও তো দুখছংখ আছে, কি বল ?' 

কি আর বলিব, বলিলেও বিপদ, না বলিলেও, তাই 
বুদ্ধিমানের মত শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। ঃ 

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে । নিকটে 
ছরে শখের আওয়াজ, মন্দিরের কাসর-খণ্ট1! এমন সময়টিকে 
যেন বড় মধুর করিয়া! তোলে | 

-ল্‌ রে যু, সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ী যাই চল্‌। 
হাত ধরাধরি করিয়া! ছু-জনে বাড়ীর পথে পা বাড়াইলাষ। 





ঙ্ঁ গাঁ রী 
. সেদিন পুরে ঘুমাইয়া আছি, হঠাৎ মঞ্ডুত ঠেলা খাইসা 
ধড়যন্ত করিয়া! উঠিয়! বসিলাম--“কি রে, বাড়ীতে -ডাকাত 
পড়েছে নাকি 1” 

মঞ্জুকি কম অগ্রন্তত হইয়া গেল, “ও তুমি বুঝি 
ঘুমোচ্ছিলে ?' 

ঘুমন্ত লৌককে ঘুম হছুইতে জাগাইয়! তাহাকে ঘুমের কথ! 
জিজ্ঞাসা করাটা কি রকম একটু অভিনব বোধ হইল। ঘাড় 
নাড়ির! জানাইলাম, অহ্মান তাহার মিথ্যা হয় নাই। আমি 
ঘুমাইতেছিলামই বটে | 

মঞ্চ আমার মাথার কাছে বসিয়া বলিল, “মাথা টিপে 
দেবে! কাকামণি 1 

বলিলাম, “কেন রে, কাকামণির ওপর বড় দর যে! 
কোন অন্তায় করে এসেছ বুঝি 1” 

আমার কথ! কানে ন৷ তুলিয়া মু বলিয়া! চলিল, “আজ- 
কালকার কাপ প্লেগুলো দেখেছ কাকামশি | ধরেছ কি 
ভেভডেছে, জাপানী মাল কিনা 1” 

-ফ্বাড়াও দেখাচ্ছি তোমায় মনা | দোষ করে আগে 
থেকেই সাফাই গাওয়া হচ্ছে 1. বৌদি যে কখন আসিয়। ছয়ানে 
সবাড়াইয়াছেন, তাহা! আমর! ছ'জনে কেহই এতক্ষণ দেখি নাই। 

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। মঞ্জু আসিকা 
আমাকে জড়াইরা ধরিল, তাহাকে কোলেন্স কাছে নিবিড় 
করিয়া লইয়। বৌদিকে বলিলাম,-থাক বৌদি, এবারফার 
হত মাপ কর ওকে ।. ছেলেমান্ছয ভেঙে ফেলেছে একটা! 
জিনিষ-__" রঃ 

 __সে জজেই তো আক্ষার! পেয়ে যায় ও, এদিকে পাকা- 

মোতে তো একেবারে ঠান্দি__? বৌদি চলিয়! গেলেন । 

মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মঞ্জু উঠিয়া! ট্রাড়াইল, 
ঘলিলাম, *ছ্যা রে, দিন দিন বড় হুচ্ছিস_একটুও পড়ানো 
করবি নে |? 


২৮৬ 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


পপ পারদ তা শাদা পান পাত লা লা স্পা পাপা শি পি পি পি পপ শি শালা সাপ সস পপ 


মঞ্চু ঘয় ছা়িয়া যাইতে যাইতে বঙ্কার দিয়! বলে, যা, 
পড়াগুনো করবার সময় জামার গড়াগড়ি দিচ্ছে কিনা | আর 
“মেয়েমাহয পড়াগুনে! কয়ে কি হাকিমী করবে, এা 7 
একটু থাষয়া,_ 

“যাই দেখি, মেয়েটা জবার কোথায় পাড়া টহল দিতে 
বেরিয়েছে__ মু পুষির উদ্ধেপ্ঠে ধীরম্হর গতিতে ফেলি! 
ছলির] বাছিয় হইয়! গেল। 


*'এইরপে দিনগুলি বেশ ভাল ভাত্ই কাটিয়া বাইতে- 
ছিল। কিপ্ত পরীক্ষার ফল বাণ্ছর হহবাথ সময় হুইর!] 
আসিয়াছে । আর তে! এখানে খসিয়া থাকিলে চলিবে না। 

তারপর এক দিন বিছান--বাক্স লইয়া! ফিরিয়া! চলিলাম। 
ধাইবার সময় বৌদি ফিস ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, “আবার 
এসো ভাই | মেয়েটা বড্ড ক পাবে, উঠে যে কি কাগুটাই 
বাধিরে তুলবে, তাই ভাবছি।” 

রাত্রে মঞ্থু দুমাইয়া পড়িলে পর বাড়ী হইতে বাহির 
হুইয়াছি। দিনেও যাওয়া চলিত, কিছ্জ মঞ্জুর সামনে দিয়] 
নৌকায় উঠিবার মত ধৃকের পাটা আমার কোথায়? ছঃখ এই, 
যাইবার সময় মেয়েটার সঙ্গে দেখাও হইল ন1। 


কী ০ রী 


দীর্ঘ দশ বংসর পরে এই কাহিনীর যধশিকা আজ আবার 
ভুলিয়া ধন্সিলাম। ইহার মধ্যে সংসারের কত পরিবর্ভ*ই 


না হইয়া! গেল £ বাবা মার| গেপেন, আমিও বি-এ পাস, 


করিয়া উচ্চশিক্ষার অভিলাষ ছাড়িয়া চাকরির জোয়ালে 
জুড়িয়া গেলাম । তারপর সেই দশটা! পাট! করিয়া! ঝলডীন 
পৃথিবীটাকে কবে যে অন্তঃসারশুন্য আখের ছিবড়ার মত 
করিয়! ফেলিয়াছি, তাহ আমি গিজেই ঝুঝি জানি না। যাক্‌ 
সে কথা। 


দশ বংসর পরে সদলবলে আজ আমরা আবার দেশে, 


ফিত্সিতেছি পুঞ্ধার উৎপবে । কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে যে পথে 
ঘাইতে যাইতে কত রডীন স্বপ্র, কত আশা, কত জাকাঙ্ষা 
আমার নবীন মনকে দোলাইয়! মাতাইর! তৃলিয়াছিল, আজ 
যেন তাহার শতাংশের একাংশও নিজের মনে উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম না। কিন্ত নৌকায় উঠিয়াই প্রথমে মনে হইয়াছে 
একটি ছোট্ট মেয়ের কখা। 

মু! নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে-.*খুব রাগ করিয়াছে সে। 
এতদিন একটা! চিঠি পর্য্যস্ত লিখি নাই তাহার কাছে |.প্রথম সে 
কথা বলিবে না.**কিছ্বুতেই বলিবে ন1। আনিও প্রন্তত হইয়া 


আনিয়াছি। মি কুস্কর্ণের মুর্তি 
কিনিয়! আনিয়াছি মঞ্তুর জভ। দাড়ি-গৌঁফওয়াল! বিরা্টাফার 
এক পুরুয ভইয়া আছে, তাহার বুকের উপর চণ্ডয়। ছই তিনটা 
দ্ধুদে রাক্ষপ ঢাক ঢোল বাজাইবার বিভিন্ন ভঙ্গীতে দগায়মান, 
বাক্সে তরিবার আগেই বৃহ্িটার নাকটা বাক্সের ফোণায় 
লাগিয়! উড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় 
মাই। মঞ্চুর হাপির বেগ হয়ত আরও বঞ্ধিত হইবে 
ইছাতে। কমনায় যেন সে দৃশ্যট। ভাপিয়া উঠিল। মঞ্জু 
যেন মাথা গজ করিয়! ধড়াইরা আছে...এমন সময় সেই 
মিট তাহার সামনে বররয়! বলিলাম, “এই দেখ তোমার 
বর। ইহার পর জার সে হাসি চাপিতে পাণ্িবে না, 
কিছুতেই পাণ্ধবে না] ব্যস্‌, হই জনে আবার ভাব হইয়া 
যাইবে ।**"তারি তে মঞ্ু ] তাহার খাগ ভাঙাইতে আর 
কতক্ষণই বা লাগিবে? 

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়া করেয়া ঘুমাতে জনেক রাত 
হইয়া গেল। পরদিন হাতবুখ ধুইয়া চ1 খাইয়! অধুর্ধার বাড়ীর 
উদ্দেশে রওন! হইয়' গেলাম। 

ডাক ভনিয়! দাদ1-বৌদি বাহিরে আপিয়া ফঁডাইলেন। 
ছুই জনকে প্রণাম করিয়া ফ্রাড়াহলাম। বৌদি আসিয়া 
বলিলেন, 'ভাল আছ ত তাই?” ঘাড় শাড়িয়া উত্তরটা 
সারিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিপাম, বৌদি হয়ত মনের 
কথা বুঝলেন, বলিলেন--“ও মণ্চু দেখে য!, তোর কাকা 
এসেছে যে!? 

একটি শাড়ীপর] মেয়ে ধীর নতরভাবে বাহির হইয়া 
আদিল এবং একটা প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া! ধাড়াইয়া 
রকিল। কোন অভিমানের আভাস, কোন রাগের চাপা! 
ইঙ্গিতই ত' তাহার মুখে নাই, বরং একজন অপরিচিতের 
সামনে দীড়াইয়! লে যেন সন্ভুচিত হইয়! পড়িয়াছে। 

একটূ পরে বীরে ধীরে সে ভিতরে চলিয়া গেল। কোন 
কথাই তাহাকে বল] হইল না, কলিকাতার কেনা! মুগ্তিটাও তো 
তাহাকে দেখানো! হইল না, যে মু্তি দেখাইয়া তাহার রাগ 
ভাঙাইয়। আবার ভাব করিয্া! ফেলিবার সম্কজ মনে মনে আটিয়া 
আসিয়াছিলাম। 

সেই শুন্ত স্থানটির দিকে চাহিয়া শুধু মনে হুইল, সত্যিই, 
মঞ্জু বড় হইয়াছে, এখন কি আর তাহার বাজে কথা বলিবার 
সময় আছে, যেমনটি ছিল দশ বছর জ!গে। তাহার যে 
এখন অনেক কাজ-'"অ-নে-ক। মঞ্জু বড় হ্ইয়াছে। হুখের 
কথা, ভাল কথা, ভালই ত| সেকি চির দিনই ছোট ধুকীটি 
থাকিবে নাকি! * 


খখেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও খবিকুলগুলির মধ্যে নদ 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 


খগ্ধেদে কয়েকজন দেবতা, কয়েকটি খধিকুল ও বাক্তিগণ্ত 
ভাবে বিভিন্ন খবির মধ প্রতিস্থিতার উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
অপর পক্ষের প্রতি কটুক্তি বর্ধণ, আত্মশাখা ও কোন কোন 
ক্ষেত্রে ছই পক্ষের মধ্যে মুদ্ধবিগ্রছে এই ছন্থ প্রকাশ পাইয়াছে। 
খগ্থেদের ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাখ্যাতাগণ খ্েদীয় দেবতা- 
দিগের মব্যে ও গধিকৃলগুলির মধো এই ছন্দবের উপর কোন 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, ফোন কোন ক্ষেত্রে ইহার প্রতি 
দুটি আ& হয় নাই। খগ্সেদকে আর্ধজাতির অথব! আর্ধজাতির 
ভারতীয় শাখার প্রাচীনতম প্রামাণা দলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
বাহার! আর্ষজাতির ইতিহাস রচন। করিয়াছেন এই ছন্দের 
ইতিহাসকে তাৎপর্যবীন বলিয়া উপেক্ষা করায় তাহাদের 
শিল্ধান্তে ক্রুটি ঘ্টয়াছে কিন! তাঁছা বিচারের বিষয়। 


এই প্রবন্ধে খঙ্থেপীয় দেবতাদিগের মধ্যে ও স্থক্তকার খাষি- 
দিগের মধ্যে এই অঙধিরোবের কাহিনীর কিছু আলোচন! 
করা কইবে । এই প্রসঙ্গে হিন্দু-বর্টে শৈব, শাক্ত ও বৈফব 
মতের বিপোধের উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই তিন মত 
তিন জন দেখতার প্রাধাঙ্স প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে উত্ভৃত। 
লক্ষা করিতে হইবে যে কলছ বিবাদ এই তিনট মতে বিশ্বাসী 
অন্তরায় গলির মধোই সীমাবদ্ধ নে, তিন জন দেবতার মধ্যে 
কলছছ ও সংগ্রামের বিবরণ তিন সম্প্রদায়ের এম্গুলির মধ্যে 
পাওয়া যায়। ইহার অর্থ মানুষের বিবাদ দেবতায় আরোপিত 
হইয়াছে। সুতরাং যেখানে দেবতায় দেবতায় বিরোধের 
কথা বলা! হয় সেখানে উহাকে কজপনা মাএ বলিয়া সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা না করিয়! এরূপ অনুমান করা চলে যেবিতির মতের 
মধো সংখাতের কথা বল! হইতেছে । এই সংঘাতের ইতিহাস 
অহসঞ্ধিংহর পক্ষে নূল/বান একথা বলা বাহুল্য। স্থক্তকার 
খধিগণের মধ্যে প্রতিত্ন্বিতার কাহিনী খঙ্ষেদের আষলে 
সামাঞ্ধিক অবস্থার উপর খানিকটা! আলোকপাত করে। 
খপ্থেদকে যাহারা যাঁধাবর, পশ্ুপালক, অর্ধসত্য আর্ধজাতির 
কবিগণের বিচিত্ত, অম্প8-বোধা, কাবাটক্জাস অথব1 ভারত- 
বর্ধের আর্ধজাতীয় বৈদেশিক বিজেতাগণের কাল্পনিক যা অর্- 
কানিক বিবরণ বলিয়া দুরে সরাইয়া না রাখিয়া ভারতবর্ধের 
অধিবাসীদিগের একটি অত্যন্ত প্রাচীন, মূল্যবান মানবীয় দলিল 
হিসাবে বুঝতে চাছেন ভতাহাদের নিকট খগ্নেদ সম্পর্কে এই 
প্রকারের ইতিহাসের যতটুকু পুনর্গঠন করা সন্তব তাহাই 
বিশেষ মূল্যবান মনে করা ধাইতে পাতে । বলা প্রয়োজন যে 
প্রবন্ধে খঙ্থেদকে সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার 
একটি দলিল বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়াছে । 

প্রথমে দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দের কথা উল্লেখ কযা! যাইতে 
পার়ে। 


খখেদের স্থানে স্থানে দেষতায় দেবতায় বিবাদ ও সংগ্রামের 
বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে এত 
সতক্ষিণ্ত, সময়ে সময়ে এরূপ অসঙ্গতিপুশ বলয়! মনে হয় যে 
এইরাপ বিবাদের বিবরণের অন্তরালে কি কথ। বলিবার চেষ্টা 
কর! হইয়াছে তাহ! ধরিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া এই 
প্রকার বিবাদের আহ্পুর্িক ইতিহাদ সংখ্রহ করাও অসম্তব। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ছুই-একটি কথায় প্রাচীন কিন্বদস্তীর উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। দৃষ্টান্তবন্ধপ, উষায় বিবাহের কাহিনীর উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে । দশম মগ্ডলে ৮৫ সুপ্ডে উধার বিবাহ 
উপলক্ষ্য করিয়া খঙ্ধেদের আমলের বিবাহ্‌-পদ্ধতির একটী 
বর্ণন! দেওয়! হইয়াছে । খগ্থেদের কয়েকটি শ্বক্তে উধার পাণি- 
গ্রহণের জন্ত দেবতাদিগের মধ্যে একটি রথ চালনার প্রতি- 
যোগিতার কথা বল! হইয়াছে । এই প্রতিযোগিতায় জয় লাত 
করিয়া জঙ্বিদ্ধয় উষাকে লাভ করেন। অকৃতকার্য প্রতিৎন্বি- 
গণ অখ্বিদ্বয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই পৌরাণিক 
কাক্ছনীর প্রাচীনত্ব ও খানিকট! রূপক ছাড়া জার কোন বিশেষ 
অর্থ মাছে কিনা জানা যায় না। অক্বিদ্বয় বা নাপত্য প্রঃ পৃঃ 
১৫ শতাব্ধীর মিটানী লেখনে ও জেক্ষাবেস্তায় উল্লিখিত 
হইয়াছেন । খখ্েদে অঙ্বিৎয়ের প্রাচীন কীতিসমূছের প্রচুর 
উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল কীত্তির বেশীর ভাগ অন্স্থ বা 
বিপদগ্রস্ত খ্বাধ ও রাজার্দগকে রোগ ও বিপদ হইতে মুক্ত 
করিবার কাহিশী। এন্ধপভাবে এই সকল কীরির প্রায় একই 
প্রকার তালিকা! পুনঃ পুনঃ উপস্থিত কর! হইয়াছে যে মনে ছয় 
ব€পুর্ব্ব হইতে এই সকল কাহিনী প্রসিদ্ধ লাত করিয়াছিল। 
অভিষবকালে দেখহাপদিগের এাচীন কঁয্টি-কাহম্টী স্মরণ 
করিবার বিধি ছিল। দেবগণের প্রতি ক্োথ বশঃ অগ্নির 
জলঘধ্যে লুকায়িত হওয়! ও দেবদূত মাত্তরিক্ব! কর্তৃক অগ্মিকে 
আনয়ন জার একট রূপক মিশ্রিত পৌরাণিক কাছিনী। 
রুদ্রপুত্র মরু“গণের' সহিত ইন্গ্ের প্রতিদশ্দিতার উল্লেখ 
কয়েকটি খকে প1ওষ' যায়। ইন্দের সহিত মরতগণের এক 
উপাসনায্ম আপ:$র উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি দুক্তে মরুং- 


'গণকে তরুণ বয়ক্ষ বলা' হইতেছে। ইজ্রের মুখ দিয়া বলা 


হইতেছে--টহারা কি মনে করিয়া কোন্‌ দেশ হইতে আসিয়- 
ছিল? অগন্ত্য মরুংগণের পক্ষ লইয় ইন্রকে বলিতেছেন, _ ছে 
ইঞ্জ, তুমি কি আমাকে হুনন করিতে ইচ্ছা কর? মরৎংগণ 
তোমার ভ্রাতা, উচ্ছাদদিগের সহিত স্বখে য্তভাগ সেবা কর। 
ইন্গ অগ্ত্যকে বলিতেছেন, তুমি সথা হইয়া কেম আমাদিগকে 
অপলাপ করিতেছ ? তুমি. আমাদিগকে যভাগ দিতে ইচ্ছ,ক 
মহ। অগন্থ্য জঙ্জজ বলিতেছেন যে দূরে মরুৎগণের জন্প তিনি 
হব্য সংস্কত করিয়াছেম । ইহার অর্থ ইন ও মরুংগণেয় জঙত 


২৮৮ 





পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছিলগ এদিকে দেখা যায় বশিষ্ঠ মরুৎ- 
গণকে খ্বদ্ধদেবগণ বলিতেছেন । ক্থকুল মরুৎগণের সহিত 
শ্রকসক্গে ইন্দ্রের স্ততি করিতেছেন দেখা ধায় । ফথকুলের এক 
জন খধি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমরা ইন্ত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলে। কোন্‌ সময়ে ইহা হঘটয়াছিল ? খখেদের 
কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ ্থক্ত ্বরুংগণের োত্রের মধ্যে দেখা! যায়। 
ইন্দ্রের সহিত মরুংগণের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ কর] হয় 
মাই। সম্ভবতঃ অগন্য্ের চেষ্টায় মরুৎগণ প্রধান দেবগণের 
সক্ষে সমান মর্ধ্যাদ! লাভ করেন, তাহার পূর্বে কু্গীন দেবগণের 
লঙ্গে অপাঙ তেয় ছিলেন । এ; পৃঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্বের 
ফাসাইট লেখনে মরুভাস নাষ পাওয়া যায়। অন্যান করা 
হইয়াছে কাসাইট জাতির উপান্ত এই মরুভাস ও বৈদিক 
মরুৎ অভিন্ন। 

ক্র্ধ্যের লফিত ইন্ত্রের বিরোধের একট। কাহিনী খগ্েদ 
রচনার ফালে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। খঙ্জেদে এতশের 
সহিত হ্র্ধের যুদ্ধে ইজ কর্তৃক এতশের পক্ষ লইয়! যুদ্ধে যোগ 
দিবার কখ! আছে । খথেছে স্ব্ব পুজ সর্ষের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । সায়নের ব্যাখ্যা এই যে পুজ কামনা করিয়া স্বস্ব 
সাজ হুর্ধে্ উপাসনা! করিলে স্ব তাহার পুর হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করেন। দেবতা! তুষ্ট হইয়! ভক্তের পুত্র বা ক হইয়া জঙ্স গ্রহণ 
করেন এই বিশ্বাস খখেদের আমলে প্রচলিত ছিল । ইন্ত শ্বয়ং 
স্বযণশ্চ রাজার কন্তা হইয়া জগ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
কার নাষ ছিল মেন । সে যাহা! হউক, শ্বশ্ব পুর সহিত 
সোমাভিষবকারী এতশ খধির বিবাদের হেতু জানা নাই। 
তাহার সফিত এতশের যুদ্ধকে ুর্ষের সহিত ইন্লের যুদ্ধ বলিয়া 
বণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের এই যুদ্ধে যোগদানের কারণ শরণাগত 
রক্ষা এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট মনে হইতে পারে । ৬ষ্ঠ মণ্ডলের একটি 
খকে দেখা যাইতেছে যে অগ্রিও এতশের় পক্ষে যোগদান 
করিয়াছিলেন । দুতরাং এইরাপ সন্দেহ উঠিতে পারে যে 


কুর্য-উপাসক হ্বশ্ব রাজা স্ভবতঃ ইন্জ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের 


প্রতি অন্থরক্ত ছিলেন না। ইন্ত্রের সহিত ত্বষ্ঠার বিয়োধ ও 
স্ষ্ঠান় পু্জকে হত্যা করিবার কাহিনীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গ 
ফর! যাইতে পারে । 


এক দেবতার প্রতি অন্থরক্ত খখি বা রাজা অন্ত দেবতার 
প্রতি উদ্দালীন এরপ ব্যাপার খখ্েদে দেখিতে পাওয়া বায়। 
শুধু ইহাই নহে, অঙ্গি, ইন্জ প্রভৃতি জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ দেবতা- 
ছিগের উপাসনার বিরোধী, ইন্দ্রের অস্তিত্বে সংশয্বী ব্যদ্তি 
খবিকুলগুলির মধ্যে ছিল এরূপ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পরে 
বলা হইতেছে। 

দেবতাদদিগের নিজেদের মধ্যে প্রতিবন্িতার প্রসঙ্গে ইন 
ও উধার মধ্যে বিরোধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই 
বিস্বোধের উদ্লেখ পাওয়া যায় বামদেবকূলের রচিত চতুর্থ 
বগুলে। 


প্রধান | 
যাষদেব পদ্লিবারের উধার প্রতি বিখেষ প্রকাশের উগ্রতা 


ছুরে অপস্থত! ছুইলেন। 


১৩৫ 


হঠাৎ চোখে পড়িলে অহৈতৃক ও হুতবুদ্ধিকর মনে হয়। উষ! 
বিদ্রোহিঈী, হিংসাকারিদী, ইন্দ্রহীনা (ক্রছুং দ্িঘাংসন্‌ ধ্বর- 
সমনিজ্রা ), তাহাকে বিনাশ করিবার জন ইজ অন্তর তীক্ষ 
করেন। ইন্্র ছ্যলোকের কনা, হৃননাতিলাবিবী স্ত্রীকে বব 
করিয়াছিলেন । তিনি উবাকে সংপিষ্& করিয়াছিলেন, তাহার 
রখ চূর্ণ করিয়াছিলেন । ভীতা উষা রথ হইতে অবতরণ 
করিয়াছিলেন । চূর্ণান্রত রথ বিপাশতীরে পড়িয়! রহিল, উষা 
(এতদন্তা অনঃশয়ে ভুসংপিষ্ং 
বিপান্তা । সঙগার সীং পরাবতঃ )। বিপাশ আর্াঁকীয়া নাষে 
খখ্ধেদে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তমানে ইছা! বিয়স নাষে 
পর্ধিচিত। কুলু উপত্যকার রোছুটাং পিরিপথ হুইতে বাহির 
হইয়া অম্বতসর ও কপুরতলার মধ্য দিয়া! প্রবাহিত হুয়া ইহা 
শতপ্রতে মিশিয়াছে | বিয়সের প্রাচীন পথ ছিল লাছোর ও 
মন্টোগোমারী জেলার মধ্য দিয়া। এই পথে সুজাবাদের 
নিকটে বিস্ল চেনাবের সফ্বিত মিলিত হইত । বিপাশের 
তীরে উধার তপন রথ পড়িয়া রহিল, তিনি দুরে অপস্তা] 
হইলেন, ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে বিপাশ বামদেব খষির 
নিকট প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ নদী। ইন্ত্র কর্তৃক উধার রথ ভগ্ন 
করিবার কাহিনী জারও কয়েক স্থানে পাওয়! যায়। উষাকে 
অন্ভ্ঞ ব্যাথের মত নিষ্ঠুর, জনাদায়িনী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। 
ইন্ত্রের সহিত উধার বিরোধের কোন কারণ উদ্লেখ করা হয় 
নাই। এই সব বিবরণ মিলাইয়! উধাদ্দেবীর উপাসনার একটি 
প্রবল বিরোধী দল ছিল অনুমান কর! যায় এবং বামদের 
গোত্রীয় খধিগণ সম্ভবতঃ এই বিরোধিতায় প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

খাখেদের শ্রীদেবতািগের মধ্যে উষা প্রধান। উধার 
বর্ণনায় খথ্েদীয় কবির কবিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ 
পাইয়াছে। এই সফল বর্ণনায় উধার চরিত্রের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য কুয়া উঠিয়াছে ৷ উষা প্রগলকা, নুক্দরী তরুণী, বিশ্ব- 
পালকিত্রী, মহীয়সী মাতা ও যুদ্ধপটিয়সী দেবী। লক্জাহীনা 
সুবতীর ভায় উা শুর্ধের সম্মুখে আগমন করেন । উষা নর্ভকীর 
ভায় রূপ প্রকাশ করেন। উষা শুত্রবর্ণা, নিত্যযৌবনসম্পন্না, 
ভুতবসন!। উষা অভিসারিক! যুবতীর ভায় হান করিয়া 
বক্ষদেশ অনান্বত করেন। উধার কভাত্বের উল্লেখ কয়েক বার 
করা হইয়াছে । উষা নুবেশা, সম্ভন্নাতা তন্বী; মাতা খাহার 
অঙ্গমার্জন! করির গান করাইয়া! দিয়াছেন সেই কঙ্তার ভার 
উযার উদ্জ্বল সৌন্দর্য । উষা অঙ্গধারী যোদ্ধার ভায়। তিনি 
গোগ্রচরণতুমি ভয়শু করেন, দ্বেকারিগণকে পৃথক করেন, 
দৈবব্রত অবিদ্ব করেন। . উষা মহতী দেবী, সর্বাপেক্ষা 
ঈশ্বরী, অন্রসম্পাদিকা, দেবগণের মাতা, মন্য্যেরর নেত্রী। 
পূর্বকালীন পিতা অঙ্গিরাগণ মন্ধত্বার়া উধাকফে প্রাহত্তা 
করিয়াছিলেন | বসিষ্গণ সকলেন প্রথমে উধাদেবীকে স্ব ও 


পৌষ 


স্বোম দ্বারা প্রবৃদ্ধ করিয়াছিলেন । গোতম বংশীয়গণ উধার 
স্ব করেন। 

উষা! ইন্দো-মুরোপীয়ান আমলের আর্ধজাতির প্রাচীন 
উপান্তদেবতা, শ্রীকদিগের ঈওস (1909) ও লাটনদিগের 
অরোরা (/ 01018) উস নামের রূপান্তর এইরূপ মত প্রকাশ 
করা হইয়াছে । ভাঃ রাজেজ্রলাল বিত্রের মতে-_“[791" 
1181)05 10 1119 15608 879 40101, 03115858, 
10811808, 05118, 981510085 ৪2ানা8 800 81] 07689 
1181768 19811998 01000050109 07981ব 89 4755 00015, 
13০, 1080100, 7005, 7010. 800 101” উধার 
অহন! নাম রূপাস্তরিত হইয়া! গ্রীক্দিগের 1/617807 হইয়াছে 
এইরূপ বল] হইয়াছে। অত্যন্ত সরলভাবে এইরূপ মত প্রকাশ 
কর! হুইয়াছে যে গ্রীক ও হিচ্ছু ভিন্ন জাতি হুইয়! যাইবার পূর্বে 
তাহাদের পূর্বপুরুষগণ উধাকে এই সকল নাম দিয়াছিলেন। 
ভাষাবিজ্ঞানীগণের আবিক্ষত আর্ধজ্াতি ও এই জাতির ধর্ম 
সম্বন্ধে আলোচন! এখানে অবান্তর । এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে 
হইবে যে প্রা্ীন বৈদিক আর্ধদিগের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে সেই প্রাচীন ইরাণীয় আর্ধদিগেত্ম মধ্যে 
উধার অনুরূপ কোন দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল এরূপ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। উধার কল্পনায় যে বৈশিষ্টযগুলি 
তাহাতে আরোপিত হইয়াছে দেখা যায় তাহা! হুইতে অনুমান 
কর! যাইতে পানে যে কয়েকটি তিন প্রস্কতির দেবীর কক্সনার 
সমাবেশে খঙেদীয় উধার উৎপত্তি হইয়াছে । যে সকল দেবীর 
বৈশিষ্ট্য উধাতে আরোপিত হইয়াছে তাহাদের উপাগন! 
লন্তবতঃ খখ্েদের আমলে অপ্রচলিত হইয়া আপিতেছিল। 
ভউষার যে সকল নাম খণ্থেদে দেখা যায় সেই নামগুলি সম্ভবতঃ 
এঁ সকল প্রাচীন, খণ্েদীয় আমলে লুগ্ত দেবীর নিকটে প্রাপ্ত। 
ইহ! ছাড়া উধার কল্পনায় অনেকটা রূাপকও রহিয়াছে । সকল 
বহ-ঈশ্বরবাদী প্রাচীন ধর্মে এইরপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে 
যাহা হউক, ইন্দ্রের সহিত উধার প্রতিঘন্থিতার উল্লেখ হইতে 
সঙ্গতভাবে এই অন্মান করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রের প্রাধাত 
প্রতিষ্ঠার পরে উধাদেবীর উপাসনা প্রবর্তিত হয় এবং গোঁড়া 
ইন্র-উপাসকগণ এই উপাসনার প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন। 
এই অন্গুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ খগ্নেদ হইতে পাওয়া! যায়। 
খথেদের প্রথম দ্বিকে যজের সহিত উধার বিশেষ সম্পর্ক দেখ! 
ধায় না; শেষের দিফে উষাফে যক্তভাগ গ্রহণ করিবার জত 
আহ্বান কর! হইতেছে দেখা যায় । সম্ভবতঃ অঙ্গিরাগণ অথবা! 
বসিঠঠকুল এই নূতন উপাসনার প্রচলন করেন। কিন্তু নৃতন 
দেবতার উপসনার প্রবর্তন করিলেও হকার! ইন্ত্র-বিরোধধ 
ছিলেন ন!। 

এখানে উধার উপাসনার প্রচলন সম্বন্ধে ঘে অনুমান করা 
হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে খঙেদের আর একটি প্রমাণের উদ্লেখ 
করা হইতেছে। 


খথেছে দেবভাদিগের মধ্যে ও খবিকূলগুলির অধ্যে ঘষ্য 
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অদিতি খর্থেদীয় প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে একজন। 
কখন অনস্ত আকাশ, কখন সর্বংসহা! পৃথিবী, কখন বিশ্বরূপ! 
গাভীরপে তিনি কঞ্জিত হইয়াছেন । তিনি মি, বরুণ, ইজ 
প্রভৃতি সকল প্রধান দেবতাদ্দিগের মাতা) এজ তাহাকে 
পুনঃপুমঃ দেবমাত! বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । দেব 
গণের সন্মানীয়া মাতারপে তাহার মর্ধ্যাদ! নুপ্রতিতিত ছিল + 
এজর তাহার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে তিনি অন্বয়া ও অনর্বা 
অর্ধাং অপ্রতিতবন্্ী ও অগ্রতিহত। অদ্িতির চরিতজের একটি 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি খগ্থেদে কয়েকবার দি আকর্ষণ কর! 
হইয়াছে, তিনি অহিংস ভ্রতের অধিষ্ঠাত্রী এবং শক্রহীনা । 
বৈদিক খধিগণ বা আর্ধগণ যজ্ঞে পঙ্ডবধ করিতেন প্রচলিত 
বিশ্বাদ এইরূপ | কিন্তু খর্েদে দেখা যায় যে অহিৎসাবা্ী 
এক ঘল খধি গোড়া হইতে বর্তমান ছিলেন এবং অহিংস বা 
পণ্ডবধ না করিয়া যজ্জ করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। 
খগ্বেদের আমলের পরেও যে এই অছিংসাবাদের ধারা অক্ষু্ন 
ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতের নারায়ধীয় অংশে 
বন্ধু উপরিচরের কাহিনীতে ও পঞ্চরাত্র মতবাদের ব্যাখ্যায়। 
নানা উৎস হইতে প্রবাহিত বারিরাশিতে সষ্বদ্ধ হইয়া এই 
প্রাচীন ধার! মহানদীতে পরিণত হুইয়াছিল গৌতমবুদ্ধের 
বর্ষে। 

সে যাহা! হউক, দেখা যায় যে এই প্রাচীন, অহা ও 
অনর্বা দেবমাতা অধিতির একজন প্রতিঘন্বীর আবির্ভাব হুইল । 
অফলিরা গোত্রীর কুংস খধি বলিতেছেন, মাতা! দেবানামদিতে- 
রনোকং 7 হে উষা | তুমি দেবগণের মাতা, অর্দিতির প্রতি- 
স্পদ্ধিনী। তুমি সকলের বরনীয়। (বিশ্ববারা) । অদিতি ইজ, 
বরুণ, মিত্র, আর্ধমান, আধিত্যগণের ও রুদ্রগণের মাতা, 
দুতরাৎ যথার্থ দেবমাত্তা, কিন্ত কোন দেবতাকে উধার পুত্র 
বল! হয় নাই। উষাকে হুর্ষের মাতা বলা হইয়াছে, কিন্ত 
সুর্যের কল্তারূপে এবং কোন কোন স্থানে ভুর্ধের স্ত্রী বা প্রণয়িগী 
রপেও তিনি উন্লিখিত হুইয়াছেন । দেখা যাইতেছে কোন 
দেবতার মাতা ন1 হ্ইয়াও উষা! দেবগণের মাতা ও অদ্দিতির 
প্রতিষ্পর্ধিনী বলিয়া সন্বোধিত হুইতেছেন। ক্ুতরাং এ 
অনুমান সহজেই করা যায় ঘে দেবগণের মাতৃপদ্দের উচ্চ 
মর্ধ্যাদা লইয়! প্রতি্বন্থিতার বচন] হুয়। 

ইন্রের সছিত বিরোধ ও সংগ্রাম এবং অহিংসত্রতের 
ঈশ্বরী ও শক্রহ্থীন! দেবমাতা অদদিতির সহিত প্রতিঘন্দ্িতা, এই 
ছুইট্ট বিষয়ের উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে 
খগ্েদীর দেবতা গোষ্ীর মধ্যে উষার অভ্যুদয় প্রকটি স্মরসীয় 
ঘটনা এবং ইন্ত্রের প্রাধাজের বিরুদ্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
বিক্রোহ। এই বিভ্রোহ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে বিত্রোছ্ের 
উপলক্ষ একজন স্ত্রীদেবতা । এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। সুকোশীয় পঞঙ্ডিতগণের অনেকে ষত- 
প্রকাশ করিয়াছেন যে আর্ধজাতি পুরুষ দেবতাদিগের ভক্ত 
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ছিলেন, হিন্দ ধর্মে রী দেবতার উপাসনার আমদানী হইয়াছে 
অনার্ধ ধর্ম হইতে । অনার্ধ জাতির বর্ষে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান 
ঘটে তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থার় ম্রীজাতির প্রাধান্ হইতে 
(78500819181 5001615 ) 1 এই জাতীয় মতের ভিতি 
অনুমান মাত্র, কোনপ্রকার প্রমাণ নছে এবং কোন 
গ্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিবার দারিত্ব স্বীকার কর! হয় 
মা। খর্েদে অদিতি, উষা, সরশ্বতী, বাক্‌ ও পৃথিবীর সুতি- 
গুলিতে যে ভাব ও চিন্তার উৎকর্ষ ও কবিত্বশঞ্ডির প্রকাশ 
দেখ! যায় কোন পুরুষ দেবতার স্ততিতে এরূপ উৎকর্ষ খু'জিয়া 
বাহির কর! কঠিন । 
উপরে উদার উপাসনার প্রবস্র্ন সম্পর্কে যাহা বল! 
হইয়াছে তাহা ছাড়াও ধগ্নেদের কয়েকজন প্রধান দেবতার 
উপাসনার বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায় । এই প্রমাণ ছুই 
প্রকারের । কোন কোন খষ ও দেবতার মধ্যে শক্রতা ও 
অংঘর্ধের উল্লেখ দেখা যায় । আবার ফোন কোন দেবতার 
অস্তিত্বে সন্দেহ কর! হইয়াছে ও সাময়িক ভাবে কোন কোন 
দেবতার উপাসনা! অপ্চলত হইয়াছিল এন্সপ ইঙ্রিত পাওয়া 
যায়। এখানে খঙ্ধেদের ছই জন প্রধান দেবতা, ইন্দ্র ও অগ্নির 
সন্বন্ধে এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে। 
খবি ও দেবতাদিগের মধ্যে শক্রুতার দৃষ্টান্তদমূহ হইতে 
দেখা যায় বে, প্রধানতঃ ইন্দডের সঙ্গেই শত্রুতার পুষ্প উল্লেখ 
করা হাইয়াছে। অঙক্রির! গোত্রীয় কুতস খধির সঙ্গে ইঞ্জের 
সধ্য প্রপিদ্ধ। পণিগণের সহিত বুদ্ধে, অক্কাঙ দন্যুগণের সঙ্গে 
বিরোধে কুতস ও ইন্দ্রের সহযোগিতার কথ! পুনঃপুনঃ বলা 
হইয়াছে । হঠাৎ একটি খকে দেখা যায় থে কুৎস ইন্ত্রকে 
বন্ধন করিয়াছিলেন বলা ছইতেছে। ইহার কোন কারণ 
ব্যাখ্যা করা হয় নাই। প্রাচীন ও সম্মানীয় পিতৃগণের শ্রেষী- 
ভুক্ত অধর্ধন খে ইঞ্জের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহার 
কারণ উঞ্লেখ কর] হয় নাই । কথ খধির পিতার নাম নৃষদ । 
একস্বানে বল! হইয়াছে ইঞ্জ নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন। 
ইন্ের এট কাধের কোন কারণ ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। 
ভৃপ্তকুল প্রাচীন পিতৃগণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন । দ্বিতীয় 
মঞ্জলের হুপ্তকার গৃংসমদ ভূৃগ্চকৃলে জন্মিয়াছিলেন, পরে 
অন্গিরাগুলে গৃহীত হন। অগ্নি উপাপনার প্রবর্তনে ভৃঙুকুল 
অথর্বন ও জঙ্গির! কৃতলর সহিত সংযুক্ত ছিলেন । ৭ম মওলে 
দেখা যায় যে ভৃগ্চগণকে ইজ জলে নিমজ্জিত করিয়া নিহত 
করিয়াছিলেন বল! হইয়াছে । ইহার কারণ জন্তবতঃ এই 
যে তৃঞ্তগণ অনু ও ক্রু গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়া শ্ুদাসের 
বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তৃগুকূলের নেম খধি বলিতেছেন, 
ইন্্র বলিয়া কেহ নাই, কে তাহাকে দেখিয়াছে? কাছাকে 
আমর] স্তুতি করিব ? 

নেম খধির এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে ইঞ্রের মত 
র্ঘযাদাশালী দেবতার অস্তিত্বে লংশস্বী লোক খধিকুলগুলিয় 





প্রবানী 


পপমপপাস্পি পিপিপি পাপী পপ পপ পপ পসরা সপপ্পপপপপপপপ 


১৩৫৩ 


মধ্যে ছিল। ভরঘ্বাজ ইন্জকে উদ্ধেশ করিয়া বলিতেছেন,__ 
যদি তোমার সেরূপ বল হইয়া থাকে, সেরূপ ক্ষমতা থাকে 
তবে মধ্যে মধ্যে কার্ধের বারা তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত। 
অভ্রিুলের রচিত ৫ম মণ্ডলে ইন্তের প্রতি শ্রদ্ধারক্ত ও তাছার 
সহিত সংশ্রবহীন লোকের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । একটি 
খকে বলা হইতেছে, যে ইন বৃত্র বধাদি কার্য করিয়াছিলেন 
তিনি কোন্‌ স্থানে ও কোন্‌ লোকের মধ্যে থাকেন? গ্রপিদ্ধ 
ঘশ রাক্ষার যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায় যে ভিংনু। ভরত, সঞ্জয় এবং 
সম্ভবতঃ পুরু গো বাদে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ খন্বেদীয় যজমান 
গোরষ্জীুলিকে ইন্ত্র্হীন বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । ভরখাজ 
গোত্রীয় গর্গ খধির একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ইঞ্রের 
প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে এই ইন্্র পূর্বতন প্রশন্ত কর্মের 
অনুষ্ঠানকারিগণের সহিত মিঅত] ত্যাগ করিয়া এখং তাহাদের 
প্রতি গ্বেষ করিয়! নিরুষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করেন। 
ভরদ্বাজগণ খধিকুল গুলির মধ্যে একটু বেশী উপ্রাসিক প্রকৃতির | 
অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতা দেবতাদিগের অন্ত যক্তভাগ বহন করিতে 
পিয়া খিন& হইয়াছিলেন। এইজভ তয়প্রযুক্ত অগ্রি দুরে 
চলিয়া খিয়াছিলেন | সম্ভবতঃ এখানে শত্রপক্ষের বিরোধিতার 
ফলে কোন্‌ সময়ে অগ্নির উপাসনু! সাময়িক ভাবে বন্ধ হুইয়া- 
ছিল এই ই'্গত করা হইতেছে। প্রগাথের পুত্র তর্গ খধি 
একটি কে বলিতেছেন, আমর! ইঙ্রকে জাগি না, আমরা 
অগ্রিরহিত, এক্ষণে সোম অফিযুক্ত হুইপে তাহার জন্ত এক'ত্রত 
হইয়া ইত্জরকে সখা করিয়: লইব। এখানে এই ইঙ্গিত পাওয়া 
যাইতেছে যে কোন কোন খধিঝুলের মধ্যেও ইজ ও অগ্নির 
উপাপন| সাময়িকভাবে পরিত্যন্ড হইয়াঞ্রিল। 

খবিগণের মধ্যে প্রাচীন, মধ্যকালীন, ইদানীপ্তন ও অর্ধাচীন 
এইরূপ শ্রেধীবিতাগ দেখিতে পাওয়া যার। দেবতাগণের 
মধ্যেও ব্ৃদ্ধদেবতা, নবীন দেবতা ও জর্তক দেবত। এইরূপ শ্রেশী- 
বিভাগ দেখা যার । কোন কোন দেবতার জঙ্বব্ত্তাত্ত সম্বন্ধে 
এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া ঘায় যে তাহার! মহধাপদ হইতে দেবত্ব 
প্রাণ্ত হইগরাছিলেন | বহু স্থানে অন্দিরা ও অগ্রিকে অতিন্ন বল! 
হইয়াছে । অঙ্গির! গোত্র'য় সুবন্ব] খাষির পুত্রগণ দেবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়! খতু নাষে পরিচিত হইয়াছেন । একটি খকে বলা হই- 
যাছে যে, মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, প্রশংসনীর কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা দেবত্ব প্রাণ্ত হইয়াছেন। বায়ু ও 
ইন্রকে কোন কোন স্থানে “নরা” বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 

. দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্ব এবং দেবতা ও খাধিদিগের মধ্যে 
দবন্েক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এবার খধিদিগের মধ্যে ঈর্ধা, গ্রতিত্বন্থিত! 
ও বিরোধের প্রসঙ্গে আলা যাইতে পারে । 

খধিদিগের যধ্যে প্রতিষ্বন্থিতা ও বিরোধের ঘে সকল উল্লেখ 
পাওয়া যায় তাহার শ্রেনীবিদ্ঞাগ করিবার চেষ্ঠা করিলে দেখা 
যায় যে ফোন ক্ষেত্রে এই বিয়োধ হুলগত ফোন ক্ষেত্রে এই 


বিরোধ যজেয় মেতা বা! প্রধান খস্বিকের পদ লইয়া) কোন 
ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ স্বীয় গো বা কুলের প্রাধা 
প্রচারের অভিলাঘ এবং কোন ক্ষেতে এই বিরোধের কারণ 
দেবতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত। 

খধিদিষের মধ্যে বিরোধের তাৎপর্ধ বুঝিতে হইলে বৈদিক 
রর্ষে যঙ্গানুষ্ঠান ও স্ততিকে কিরূপ প্রাধাড দেওয়া হইত তাহা 
যুঝিতে হইবে । শুতির দ্বারা খধি দেবতািগের বন্ধুত্ব 
লাভ করেন, ইন্্রাদি দেবতার ববৃদ্ধি করেন, তাহাদিগের ক্ষয় 
নিরোধ করেন. অ/পনার অতী& লাত করেন । স্ততি পাইবার 
জঙ্ড দেখতারা কোলাহল করিয়া যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। 
দেবতার] যজ্ঞ হইতে উদ্ভুত, খষিগণ যজ্ঞের ঘীব। হজের দ্বারা 
খধি, পৃথিবী ও আকাশ পবি॥এ করিয়াছেন, দ্ুর্খকে তাছার স্থানে 
স্থাপিত করিয়াছেন, পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। যজ্ঞের 
বার! দেবতাদ্দিগকে অতীষ্ প্রদানে বাধ্য করা হয়। শক্রদিগের 
উপর জয়পাত্ত করিধার, তাঞাদিগের ধন সংগ্রহ কর্দিবার 
উপায় যডড ও গতি; গো, অশ্ব, উঠ ও কুকুরখাহিত বিপুল 
দক্ষিণা লাভ করিবার উপায় যজ্ঞ। যজ্ঞশুন্ত ব্যক্তি পুজনীয় 
হইলেও দেবগণ তাহাকে বধ করেন। যে হব্য দেয় না 
ইন্্র তাহাকে মওলাকার সর্পের &াঁয় পদঘ্ারা দলন করেন। 

খথ্েদে যুক্ধ-কাহিশীর ছড়াছড়ি। এই সকল মু ঘটিয়!- 
ছিল প্রধানতঃ জল ও উর্বর! ভূমির অধিকার লইয়া, অপরের 
রাজ)জয় ও বিপুল ধনরাশি লুঠন করিবার লোভ হইতে 
যুদ্ধে জয়লাত করিবার অন্ত দেবতাধিগের সাহাধ্য প্রয্োঞ্জন 
হইত। দেবতাদিগের সাহায্য পাইবার একমাএ উপায় ছিল 
যজ ও গতি । শুতি ও যক্তে পারদর্শা ও যজের শেত! ছিলেন 
খযিকল। এই জন্ত যন্ঞার্থা রাজঞ্জগোষ্ঠীর নিকট অভিজ্ঞ ও 
খ্যাতনামা! খধিগণের সমাদরের অন্ত ছিল না। দক্ষিপার 
পরিমাণও ছিল কোন কোন ক্ষেতে অদামা। একজন 
খাষি গর্ব করিয়! বলিতেছেন যে তাহার দক্ষিণার পরিমাণ ছিল 
চারি সংখ্যায়, অর্থাৎ হাজারের উপর | গো, অর্থ, রথ, উদর, 
সুবর্ণ, বঙ্্র, দাস ও সালফার রাজকভ। দক্ষিণা দেওয়া হইত। 
দ্বান্ীল যজমানের প্রশংস! হুক্তকারগণ পঞ্চমুখে করিয়াছেন । 
পৃধার নিকট একটি প্রার্থনা বেশ চিত্তাকর্ষক । “ছে পুষা 
তুমি অদানগীল ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর, তুমি স্বপণের 
হৃদয় কোমল কর।” কোন কোন যজমানগোষ্ঠীর নির্দি্ 
পুরোহিতকুল ছিল । অতনু রাজ] সুদাসের পুরোহিত ছিলেন 
বসিষ্ঠগণ, সঞ্জয়দিগের ভরঘাজগণ, পুরুদিগের কথকুল। কিন্তু 
কোন দানঞল রাজ! যজ্ঞ করিবেন জানিতে পারিলে কখন 
কখন খধিগণ অনাহুত ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন। 
ফবষ খধি কুরুশ্রবণের নিকট উপস্থিত হুইরা বলিতেছেন, 
-_ আপনি যজ্ঞ করিবেন, আপনার জঙ্ড আমি তিনটি স্তোত্র 
সচনা করিয্াছি। আমি আপনার পিতার প্রশত্তিকায়, আপনি 
জামার নিকট আহ্ছন। 





স্উ১ 





যজের প্রাধাভ ও বিপুল দক্ষিণ! লাভের আশায় খাষিগণের 
মধ্যে হজ্ঞে নেতৃত্ব করিবার আগ্রহ হইতে সহজে অন্মান কন! 
যায় যে এই ব/পার লইয়া খধিকুল বা খষিগণের মধ্যে ফি 
প্রকার ঈর্ষা, প্রতিদ্বস্থিতা ও মনোমালিজের উত্তব হওয়া সম্ভব 
ছিল। খধেদে এই ঈধ, প্রতিৎস্থিত! ও মনোমালিভের প্রচুর ' 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

খবিদিগের মধ্যে কৃগগত শত্রুতার প্রশিদ্ধ দৃষ্টান্ত বসিষ্ঠ ও 
বিশ্বামি্ বংশীয়গণ |, কেহ কেহ অন্থমান করেন সম্মিলিত 
ভ্রিংহু-ভরত গোষ্ঠীর পৌরোহিতা করিবাপ্ দাবি এই শক্রতার 
কারণ। যজ্ঞেনেতৃত্ধ করিবার দাবি লইয়া প্রতিৎন্থিতার 
উদাহরণ হিসাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় খাঞ্জিশ্বা ও অতিযাজের মধ্যে 
কলছের উল্লেখ করা যায়। খজিখা! প্রথমে বলিতেজেন, 
অতিষাজের যজ স্বগগাঁয়ি বা পাধিব দেবগণের যোগ্য নহে, উহা 
জামি যে যজ্ঞ করি তাহার তুল্য নহে। তার পর অতিমাক্ম ও 
ঠাহার খত্বিকগণ লা“ছত হট্টক এই ইচ্ছ! প্রকাশ করিতেছেন । 
তার পর ম£গণকে আহ্বান করিয়া যে আপনাকে খজিত্বা যে 
কুলে উদ্ধৃত হইয়াছেন সেই কুল হইতে প্রেষ্ঠ মনে করে তাহাকে 
শান্তি প্রধানের জন অচ্গুরোধ করা হইতেছে। ইহাই শেষ 
নছে। ত'রপর সোমকে আহ্বান করিয়া বল! হইতেছে,__ 
তুমি আমাদের রক্ষক ; যখন শঞ্ত জামাদিগের কুৎসা রটনা 
করে কি হেতু তুমি উদাসীন থাক? ব্রহ্মধিষকে বিনাশ 
করিবার জন্ড অস্ত্র শিক্ষেপ কর। 'ব্রদ্ধধিষ কথার অর্থ স্ততি- 
বিঘ্বেধী। একজন প্রঠিছবন্ী খধিকে এই গালি দেওয়া হই- 
তেছে। দেখ! যার যে একট খকে বল! হইতেছে ছুই জন 
বিবাদ্রকারীর মধ্যে ধাছার খত্বিকগণ যজ্ঞ ইঞ্জের স্ব করেন 
সেই ব্যক্তিরই ধনলাত হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন যে তাহায় 
পৌরোছিত্যের ফলে সুদাস শত্রগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া- 
ছেন। 

খনিশ্বার উত্ভিতে কুলের অহস্কার কর! হৃইয়াছে। একজন 
খষি বলিতেছেন, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে সে দির হইয়া 
পতিত হউক । অপর একজন খখি অগ্রিকে বলিতেছেন, যে 
কেহ আমাধের হিংসা করে তাহাদের যজ্ঞে যাইও না, তোমার 
অন বছুর যজ্ঞে যাইও না। একজন প্রার্থনা করিতেছেন, 
যাহারা আমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে দুর করিয়া 
দাও । আত্মীয় ও জনাত্্ীয় শক্রকে বিনাশ করিবার জঙ্ 
কোন কোন খণ্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। 
এই আক্মীর শত্রুদণ যে সম্পর্কিত কিন্তু প্রতিত্বন্বী খধি তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বারমেক ও অধামিক ক্ষত উপঞ্ব নিবারণ করি- 
বার অন্ত প্রার্থনা কর! হইতেছে । ধাযিক উপন্রবকান্ী খধি- 
কুলডুক্ত এপ মনে কর! যাইতে পারে। একজন খবি 
বলিতেছেন, আমি যে ্রেনতুক্ত সেই শ্রেয় লোক অপেক্ষা 
যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ মনে করে তাহাকে খর্ব কর। 
দেধতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থি 
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ঘবন্থিতা খা ঈর্ষা কারণ হুইয়াছে। পভ দেবে অনাসভ্” 
ঘলিয়। কোন খধি গর্ধ প্রকাশ করিতেছেন। কথ গোত্রীয় 
এ্রকজন খধি বলিতেছেন,-_আমর] ভিন্ন অভ ফেছ কি অর্খি- 
. দ্বয়ের স্বতি অবগত আছ? 

উপরে যাহ! বল! হুইল তাহা! হইতে খধিদিগের মধ্যে 
প্রতিতবস্থিতা, ঈর্ষা ও শত্রুতা কিনপ ব্যাপক ছিল তাহা! কতকটা 
অন্গুমান কর] যাইতে পারে । এইরাপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়! 
যাইতে পারে । দেবতাদিগের মধ্যে দ্বস্থ, দেবতার অদ্ভিত্বে 
সন্দেহ এবং দেবতা ও খধিদিগের মধ্যে খিবাদ জন্বন্ধে যাহা! 
জংক্ষেপে বলা হইয়াছে পরোক্ষে তাহা! খধিদিগের মধ্যে এঁক্য 
মতের অভাব প্রমাণ করে। এই সকল প্রমাণকে খধিকুল- 
গুলির মর্ধ্যাদার হাগিকয বা খধিদিগের পক্ষে প্লানিকর বলিয়া 
মনে করিবার কারণ নাই । খধ্েদীয় সমাজের যে চিত্র এই 
সকল প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় সেই চিত্রের স্বন্ধে ধীর ভাবে 
বিবেচনা কর জবন্তক | এই চিত্রের সম্মুখ ভাগে রছিয়াছেন 
_ পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী খধিকূল, মধ্য ভাগে তাহাদের যজমান 
গোষ্ঠী বা রাজভবর্গ। দেবতাদিগের স্তুতি, যাগযজ্ঞের অহুঠঠান 
ও ম্বাজাদিগের প্রশত্তি রচনা করিয়া অন ও যশ অর্জন করা 
খষিদিগের লক্ষ্য ; পুরোহিতের সহায়তার যাগযজের দ্বারা 
দ্বেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়! শত্রুর ধন অপহয়ণ ও রাজ্য জয় 
করা রাজন্যবর্গের লক্ষ্য । এই চিত্রের পশ্চান্তাগে রহিয়াছে 
শক্রগোষ্ঠী। দাস, দন্ু, আর্ধ, যজমান গোষ্ঠী, খষি-_-সকলকে 
লইয়া এই শক্রগোষ্ঠী গঠিত | খধিদিগের মধ্যে বিবাদ, শক্রু- 
দিগের সহিত বিবাদ, দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, নানাপ্রকার 
বিবাদের কোলাহলে সমগ্র খখেদ মুখরিত। 

খথেদ ও বৈদিক জার্ধজাতি সম্বন্ধে ঘে সফল মতবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে সেই সফল মতবাদের সহিত এই চিজের 
সঙ্গতি দেখ! যায় কিনা বিচার কন্সিতে হইবে । খথ্েদের 
অধিকাংশ সো ভারতবর্ধের বাহিরে, মেলোপটেমিয়ায় বা 
ইরাণে রচিত হৃইয়াছিল, আর্য জাতি শ্রষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, গ্রষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে 
খথেদের রচনা আরন্ত হইয়া গ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ শতকে শেষ হয়, 
জার্ধ জাতি আক্রমণকা ন্বীক্ষপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
ইত্যাদি মতবাদে অনেকে দৃঢ়বিশ্বাসী | খথ্েদের আরম্ত হইতে 
দেখা যাইতেছে যেখধিদিগের পৌরোহিত্য ও রাজজবর্গের 
রাঙ্গত্ব পুরুষাহ্ুক্রমিক | রাজন গোঠীগুলি আপনাদিগের মধ্যে 
' অর্বঘ। সুদ্ধবিগ্রহ্ধে ব্যাপৃত। স্বর্গ ও দেবগণের প্রসাদ পাইবার 
উপায় খধিগণের করায় বলিয়া যজমানগোষ্ঠীগুলি সতত 
তাহাদিগকে প্রসর করিবার জ্বর চে । খথেদের রচনা” 
ফালকে ঞ্রঃ পৃঃ ১৫০০, কাহারও মতে গ্রীঃপুঃ ২০০০ বা ২৫০০ 
শতক হইতে গ্রঃপুঃ ৮০০ শতক পর্বস্ত চান! হইলেও দেখা যায় 
.যেখখেদের আরম্ভ হইতে উপরের বর্ণিত অবস্থা বতমান। 
যে পুরুযাুকষিক পৌরছিত্যের প্রচলন খথ্েছের প্রথমাববি 


প্রধাসী 
“দেখা যায় তাহ! গড়িয়া উঠিতে যে হু ছুগ অতিবাহিত হইয়া 
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ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । কাজেই খখেদ স্লচমার অনুমিত 
সময়কে আর্ধগণের ভারতে প্রবেশের অনুমিত সময়ের অনেক 
পরে লইয়া! যাইতে হুয়। সেক্ষেত্রে খর্থেদের কোন অংশ ভায়ত- 
বর্ষের বাছিরে রচিত হইবার কখা উঠে মা। অথবা এই 
অন্থমান করিতে হয় যে সংঘবদ্ধ পুরোহিত গোষ্ঠীগুলি বাহির 
হইতে আসিয়! এদেশে বসবাস ও দেশীয় রাজন গোষ্ঠী গুলিকে 
আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। একটি 
বিদেশয় সম্প্রদায়ের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাবিহীন হইয়া 
আপনার্দিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে কায়েমী ভাবে প্রতিষিত 
করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে । এই প্রসঙ্গে পারশ্যের 
হাকামনীয় ও সাসানীয় আমলের )18£1 বা পুরোহিত 
সন্প্রদারের কথ! রমা প্রসাদ চন্দ মহাশয় উঠাইয়াছেন। তাহার 
মতে মিডিয়ার এই পুরোহিত সম্প্রদায় পারস্কের ব্লাজবংশকে 
আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া পারস্ত্ে জাপনাদিগের 
পুরুষাহ্ুক্রমিক পৌরোছিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 
খখেদীয় পুরোহিতগোষ্ঠীও এইরূপ কার্য করিয়াছিলেন । এখানে 
সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে 31911 পুরোছিত- 
গণ কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেন নাই, মিডিয়ার অধিবাসী 
হুইয়। ভাহার! সুদূর পূর্বাঞ্চলের বালখে উদ্ভূত ধর্ম গ্রহ্ণ করিয়া 
ছিলেন এবং সাইরাসের সময়ে মিডিয়া ও পারঞ্ঠ এক রাজ 
বংশের অধীনে আপিলে তাহারা পৌরোহিত্যের দাবি করেন 
ও এই দাবি হাকামণি অত্্রাটগণ স্বীকার করেন। মিডিয়ার 
পৌঁছিবার পূর্বে এই ধর্ম যে পারঙ্তকে প্রভাবিত করিয়াছিল 
তাহাতে সঙ্গেহছ শাই। এই ইতিহাসের সঙ্গে খগ্নেদীয় খবি 
কুলের অবস্থার কোন সাবৃন্ত দেখা যায় না। 

আর একটি অনুমান এই হইতে পারে যে খধগ্েছীয় 
পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান এ দেশীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসা- 
ঘশেষের উপর গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি ছিল? শুধু 
উহ্থা'খ্ধেদীয় খধিকুলের হাতে চলিয়া যায়। এইক্ষপ মতের 
একটু ইঞ্চিত পাওয়া! যায় রঘাপ্রপাদ চন্দ মহাশয়ের শেষ দিকের 
রচনায় । তাহার মত এই যে সিদ্ধু সত্যতার আমল হইতে 
এই পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল। বতরমান 
প্রবন্ধে এ সন্বদ্ধে বিস্তারিত জালোচনার অবসর নাই। 

শ্বপ্বেদের আরম্ভ হইতে পুরুষাহ্থক্ষমিক পুর়োছিতগোষ্ঠী ও 
রাতগোষ্ঠীর অতিত্বের প্রমাণ পাওয়! যায় বলা হইয়াছে। 


.দেবতাদিগের মধ বিবাদ, দেবতা! ও খধিিগেক্র মধ্যে বিবাদ 


শ্রবং খযিদিগের মধ্যে প্রতিষ্বন্িতা ও দীর্ষ। প্রভৃতির বিবরণ 
হইতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যাহাকে বৈদিক 
ধর্ম বলা হয় তাহার অনেকখানি খধেদ অপেক্ষা বছু 
প্রাচীন । পথ্থেদে দেবতা অপেক্ষা যজের প্রাধাড দুটি আকর্ষণ 
করে। সুতরাং বৈদিক ধর্মের বন্জাংশকে যদি অপেক্ষান্কত আবু 
নিক বলিয়া গ্রহ্থ কষ যায় তাহ! হইলে বজাংশের প্রধতদের 


পোৌঁষ 
সহিত পৌরোছিত্যেন্র প্রবর্তন সমসাময়িক বঙিয়! যনে কনা 
যায়। এরই অন্থমাম এরা হইলে ছাড়ার যে খাথেনীয় দেখদেবী- 
গণের উপাসনা খথ্থেদ রচিত হ্ইবার পূর্বেও, যাহাদের লইয়া 
অধ্ধেদীয় সমাজ গঠিত, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । অর্থাং 
এখানে এই ইঞ্ছিত কর! হইতেছে যে, যে সমাজের চিজ খাখেদে 
পাওয়া যার সেই সমাজ খঙ্েদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। 

খঙ্েদ জন্বন্ধে যে সকল ধারণ! প্রচলিত আছে এই মত সেই 
সকল ধারণার বিরোধী, এই মত গ্রহণ করাইতে হইলে 
বিস্তারিত প্রমাণ করা আবস্তক এ কথা বলা বাহঙ্গয। কিন্ত 
মাত্র এই মত গ্রহণ করাইবার চেষ& করা অপেক্ষা অনেক 
বেশী প্রয়োজন আর্যজাতি সংক্রান্ত সমগ্র লমন্তা মৃতন দৃঠিত্গী 
হইতে বিচার করিতে সাহায্য করা। এই উদ্দেন্টে বিভিন্ন 
প্রবন্ধে নানা দিক হইতে সমন্ডার উপর আলোক প্রক্ষেপ 
করিবার চেষ্ঠা কর! হইতেছে । 


ভারতের উপর ইনক্লেশন ব৷ দুঝ্াস্ষীতির চাপ 
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সে যাহা হউক, উপন্ধের জালোচনা হইতে এই তথ্যটুকু 
পাওয়া যাইতেছে যে খখেদকে আর্ধজাতির ভায়্তবর্ধ আক্রমণেন্ন 
সহিত মুক্ত করিবার ফোন স্তর পাওয়া! যায় না। আর্ধজাতি 
কোন সময়ে বাহির হইতে সিদ্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হুইয়া 
ছিলেন তর্কের খাতিয়ে ইহা স্বীকার করিলেও, বলিতে হুয় 
যেখখ্েদ তাহার বহুকাল পরে রচিত হৃইয়াছিল। কিন্তু 
আর্ধজাতি যে বাছির হইতে ভারতবর্ধে জাসিয়াছিলেন তাহ! 
স্বীকার করিবার কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক 
প্রমাগ দেখ! যায় না। 





ক আগ, ১৯৪৬এয 90767066 0280. 01166 লেখকের 
*য০:০-৪7৩ ০০1০ এড হান 7০(০-০0:0108 ?” প্রবন্ধে 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আংশিক আলোচনা করা হুইয়াছে। 


ভারতের উপর ইনকফ্লেশন বা যুদ্রাম্ষীতির চাপ 
অধ্যাপক ্্রীশ্টামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিআ্পক্ষের একটি প্রধান সামরিক 
ঘটি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই যুদ্ধে যোগদ্ধান কর! 
ভারক্রবর্ষের উচিত কি-না এবং সতা সত্যই আধুনিক যুদ্ধ 
চালাইবার মত ভারতবর্ধের সঙ্গতি ছিল কি-না, ভারতবাসীকে 
সে সম্বন্ধে চিন্তা! করিবার বা মত প্রকাশ করিবার সুযোগ ন! 
দিয়াই ভারত-সরকার এদেশকে যুদ্ধের জালে জড়াইয়! ফেলিয়া- 
হিলেন। শাসনকর্তৃপক্ষের এই স্বৈরাচারের কল হইয়াছে এই 
যে, সাধারণ ভোগ্যপণ্যাদির জঙ্ত পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ধকে 
যুদ্ধের কয়েক বংসর (বুদ্ধ শেষ হইলেও এখনও অবস্থা! প্রায় 
এফই রূপ চলিতেছে ) সর্ববিধ পণ্যের অন্তাবে ছঃসহ্‌ কষ্ঠ সঙ্ 
ক্ষপ্িতে হইয়াছে এবং যুদ্ধের বিরাট ব্যরক্তার বহন করিতে 
এই দরিতর দেশ নিঃস্ব ও খণগ্রত্ত হইয়! পড়িয়াছে। 

" ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কষিজীবী দেশ। এদেশে শিক্পপ্রসার 
আশাহ্রূপ হয় মাই বলিয়া বিবিধ ভোগ্যপণ্য বিদেশ হইতে 
আমদানী হইয়া ভারতবাপীর চাহিদা মিটাইয় থাকে । যুদ্ধে 
সময় সরুদ্রপথ বিশ্বপন্কুল হইয়া! উঠায় এই পণ্য আমদানী ব্যবস্থায় 
্বারুণ বিশৃঙ্খল! দেখা! দেয় । আমদানী যখন প্রায় বন্ধ এবং 
অন্বর্দেন্টীয় সাধারণ পণ]াভাব যখন প্রবল, তখন বুখাযমাম ভারতে 
দৈল্ত বিভাগের ব্যাপক সন্প্রপারণ সুরু হয়। ব্রিটিশ, মার্কিণ 
প্রস্ঠৃতি বিদেলী সেনারাও প্রাচ্য মহাযুদ্ধের ঘাটি হিসাবে 
ভারতবর্ধে ভিড় করিয়! আসিতে থাকে । এ অবস্থায় সরকারী 
কর্তৃপক্ষের দিক হুইনে সামরিক বিভাগের সুখ-্থাচছন্্য 
বিধানের প্রশ্ন ঘড় করিয়া দেখাই স্বাভাবিক এবং এই সব 
লেঙাধাহিষী ও লেনাবাহিনী লংঙ্গি্ঠ লোকেদের চাহিদা 


নও 


মিাইতে ভারতের নগণ্য পরিমাণ পণ্যের অধিকাংশই ফুরাইক় 
যায়। কাজেই অসামরিক দেশবাসী এই সময় শোচনয় 
পণ্যাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে থাকে ।. যুদ্ধের কলযাণে কাজ- 
কারবার করিয়া ইহাদেরই মধ্যে যাহারা হ'পয়স1 হয়ে 
তুলিয়াছে, বাজারের সামা পরিমাণ পণ্য আয়ত করিতে 
তাহাদের দিক হইতে অপচেষ্টার অভাব হয় নাই। সচ্ছল 
ব্যক্তিদের এই ভোগাকাক্ষা শেষ পর্যন্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
দেশবাসীকে অর্জাশন-জনশনে এবং দারুণ অভাব-অনুবিধার 
মধ্যে দিন ফাটাইতে বাধ্য করিয়াছে । সমরপ্রচেষ্টা অব্যাহত 
রাখিতে ভারত-সরকার এই সমস্ব টাকাকে টীকা বলিয়াই 
গ্রাহু করেন নাই । এই টাক! দেশের এক শ্রেণীর লোককে 
র্বাতান্াতি লক্ষপতি করিয়া! তুলিয্াছে এবং কারবারী বল়্- 
লোকদের ব্যাঙ্গ-ব্যালাঙগ এই সময় হুছু করিয়া বাড়িয়া 
গিয়াছে । অন্দিকে চাহিদা! ও জোগানের উপর পণ্যনৃল্য নির্ভর 
করে বলিয়া এই সম্তা টাকার মাছাত্খ্যে ভারতের বাজারে 
সর্ধপ্রকায় ভোগ্যপণ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রিনূল্য হইয়! 
উঠিয়াছে। মুদ্ধকালীন এই ফাপাই টাকা ও নিদারুণ পণ্যাঁ 
ভাবের যুগকে' বলা হয় যুদ্রাক্ষীত্গির যুগ । যুদ্ধ শেষ হইলেও 
এ পর্য্যন্ত টাকার বাজারের নরম ভাব এবং ভোগ্যপণ্যের 
অন্তাব প্রান একই কূপ আছে, কাজেই এখনও ভান্সতবর্ষে 
সূকরাক্ষীতি ঘা ইন্ক্লেশনের মুগ চলিতেছে বলা চলে । 
আধুনিক মুদ্ধে যে দেশই অংশ গ্রহণ কয়ে, তাহাফেই 
মুত্রান্ষীতিতর অন্ুবিষ! সহ ক্ষপ্বিতে হয়। মুব্যমান দেশে 
প্রচলিত মুরাস় প্রাচূরধ্য ঘটে ছুইটি কারণে । প্রথমতঃ মু্ধের 


এবকাঠও 
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প্রশ্নোজদে গবর্ণঘেন্ট অদংখ্য লোককে নিয়োগ করিতে খা 
হন এ্রধং এই সফল লোষফে বেতন হিসাবে যহু অর্থ দিতে 
হয়। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া সামরিক পণ্যাদি এবং 
সষরবিভাগের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যার্দি ধে কোন মূল্যে কিনিয়! 
থাকেন ।. পণ্যের অভাব ঘটায় এই সময় পণ্যসমূের মূলযরেখা 
এমনিই অনেকথানি উপরে উঠিয়া যায়। যুদ্ধের অবিশ্বান্ত 
খরচ চালাইতে শেষ পধ্যন্ত নোষ্ট ছাপানোর ব্যাপারে গবর্ণ- 
মেন্টে্র রক্ষণঈীলতা রক্ষিত হয় না। ভারতেও মহাসমর়ের 
ফলে এই অবস্থা হইয়াছে । বুদ্ধের ছয় বংসরের মধ্যে ভারত- 
সরকারের প্রয়োজনে দেশে নোট বাড়িয়াছে হাঞ্জার কোটি 
টাকার বেশী, অথচ আগে ধেমন নোটের জামিন হিপাবে সর- 
কান্নী কোষাগারে খর্ণপন্পদ রক্ষা করা হইত, এই বাড়তি 
হাজার ফে1টি টাকার নোটের বেল! সে নিয়ম মান! হয় শাই। 
যুদ্ধের ঠিক আগে, অর্থাৎ ১৯০৯ সালের পেপ্টেম্বর মাসে 
ভারতে রিজার্ত ব্যান্ব কর্তৃক বিল্বীকত নোটের পরিধাণ ছিল 
২১৭ কোটি টাক এবং এই নোটের পরিবণ্ডে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তহবিলে জম! ছিল ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকারত্বর্ণ। এই 
স্বর্ণ আবার তখনকার বাজার অপেক্ষ! অনেক কমদ্র়ে কেনা 
ছিল এবং ইহার ক্ষয়মূল্যই এই ছিপাবে ধরা হইয়াছে । যুদ্ধের 
মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিলীকত এই নোটের পরিমাণ 
সাডিতে বাড়িতে ১৯৪৬ পালের ১৫ই নজেম্বর ১২৫৮ কোটি 
৪৬ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে, অথচ বিস্ময়ের কথ! যে, এই 
পর্যতপ্রমাণ নোটের পারবর্তে স্চত ব্বর্ণপম্পদ এক কাণ:- 
ফড়িও বাড়ে মাই। এখনকার নোটের জামিন ব্রিটেনের 
নিকট ভারতের পাওন! র্িঞার্ড ব্যাঙ্ক অব ইঠ্িয়ার লাশ 
শাখায় সফিত ঠরালিং পিকিউপিটি । এই ঠ্ার্িং পিকিউরিটি 
কবে পাওয়া যাইবে এবং পুরোপুরি সবট1 পাওয়া যাইবে কি 
মা, সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছুই বল! যায়না। যুদ্ধের 
ধাক্কায় হতসর্বন্ব ভারতবর্ধ নিগ্জেকে বফিত করিয়! ব্রিটেনকে 
ধারে পণ্যাদি জোগাইয়া সাহায্য করিয়াছে, এই আম্মবঞ্চণার 
ফলে ভারতে ভ্রিশ-পয়ঠিশ লক্ষ লোকক্ষয়কারা হুপ্ডিক্ষ হইয়াছে, 
ভারতের পাওনা ঠালিংগুল জমিয়া উঠিযাছে এই বিচিত্র 
সাহাব্যদানের বিশিময়ে । যাহা হউক, মোটের উপর লিং 
সিকিউরিটি এখন অফেজে! কাগজী খণপত্র ছাড়া আর কিছু 
ময় এবং ভারতের সহশ্রাধিক কোটি টাকার প্রচলিত নোটের 
জাধিন হিপাবে এই &িং পিকিউরিটিকে রক্ষা করা ভারতের 
যুত্রানীতির পক্ষে শুদু অপন্মানই নয়, ইহা মুক্রানীতির 
নির়াপত্ার দিক হইতেও বিপন্জধনক । 

আক বৎসরের বেশী ধইল যুদ্ধ খামিতাছে, পৃথিবীর বিভিন্ন 
সভভাদেশ ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে শান্তিকালীন 
পরিণ্থিতিতে রূপান্তরিত করিবার জন্ত নানা বুদ্ধোগ্তর পুরর্ণঠন 
প্জিকজন] কার্যকরী করিতেছেন । অত্যন্ত ছুঃখের কথ! এদিক 
হইতে ভারত্-সরক্ষান্্েন্র জাশান্্রূপ ফোন কর্ভূশলত। এখনও 
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দেখা যাইতেছে মা। াপিং পাওনা জমিতে দেওয়া ভায়তের 
শোচনীর ফুদ্রাক্ষীতির অঙ্ভতম প্রধান কারণ। ভারতবর্ষ ্বাধীন 
হইলে এই অন্তায় পাওনা জমিতেই পাস্সিত না, আয় কার্ধ্য- 
গতিকে জমিলেও মূদ্ধ থামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্কে এই পাওন! 
অবিলম্বে আদায় করিবার জন্ত তারত-সরকার ব্রিটিশ সরকারের 
সহিত বুঝাপড়া কহিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, আগের মতই 
এখনও সর্বহার! ভার তবর্ধ গ্রিটেনকে পণযাপি যোগাইয়া চলি- 
যাছে এবং ফলে ঠাপিং পাওশার পরিমাণ এখনও বাড়িতেছে। 
ভারতের আর্থিক অবপ্থা যে্খশ শোচন্ী এবং সাধারণাবে 
সুদ্ধোতর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচন1! করিলেও সেই পরিকল্সন!| 
কাধ্যকণী করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, তজ্জতও ভারত 
হইতে এইরূপ ধারে পণাপ্রেংণ অবিলম্বে বন্ধ বরা দরকার়। 
ভারতের যুদ্ধকালীন পণ্যাাব এখনও এতটুকু বমে নাই, 
বরং খাদাদ্রব্যাদ্ির স্থচকসংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, 
দেশের গরীব ও মধ্যবিত্তের দল এখন যুদ্ধের সময়কার 
ডুলনায় আরও বেশী কষ্টে দিন কা্টাইক্ছে। সর্বভারতীয় 
ভিভিতে খা ৪ব্যদির পাৰকারী দর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে ১০০ ধপিলে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত 
পূর্বে খামূলোর এই সুচকসংখ্যা দাড়ায় ২৩৪, অথচ যুদ্ধ শেষ 
হইবার বংসন্লাধিক কাল পরে ১৯৪৬ সালের ১৬ই নধেশ্বর 
খাদ্াযবোর পাইকারী সৃল্যহাপনের স্থচকসংখ্যা ২৬২ হইয়াছে। 
এদিকে সামরিক প্রয়োজন শেষ হওয়ায় এখন ওত্যংই বহু 
লোক বেকার হইতেছে । দেশের অধিক বাজারে যখন এই 
ভাবে মন্পভাব প্রসার লাভ করিতেছে, তখন মুডরাস্ষতি 
অবিপন্ষে প্রতিরোধ ক€1 গবর্ণমেণ্টেএ জবন্ত কত্তব্য। গবর্ণমেপ্ট 
খাদদ্রধাদি গিয়ন্ত্রণ ক'রয়াছেন টে, কিন্ত আগের তুলনায় 
নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাদির দাম যখন অন্ততঃ তিন গুণ, তখন এই 
নিয়ন্ত্রণ-বাবহ। ছারা দেশবাসীকে তু করা কেমন করিয়া 
সগ্তব? ইহার উপর আবার যাহাদের হাতে পণ্যমিয়ন্ত্রণের 
বার তাহাদের সততার উপর নিঃসস্েছে শির্ভর কর] যায় না। 
কাছে কাজেই এ? দিকে যখন শিক্প-বাণিজোর - ব্যাপক 
সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাবে দেশে বেকার সমস্ত] ও হক্ষ] 
যাজারের ক্রুত আবির্ভাব প্রতাক্ষ হইতেছে, অন্ত দ্রিকে তখন 
খাদ্যাদি বিবিধ ভোগ্যপণ্যের অদ্টন তথ মূল্যববদ্ধি সযাদ 
ভালে চলিতেছে । উপরে খাদাবূলে'র যে স্থচক”ংখ্যা দেখ! 
হইল তাহ! ভার হ-সরকারের অথনৈতিক উপদেষ্টার বিজ্ন্তি 
হইতে উদ্ভত। এই সরকারী বিডপ্তি সর্বভারতীয় ভিডিতে 
রচিত এবং কেবল মাত মিয়গ্রিত দূল্যতালিকা হইতে জিনিষ- 
পতের দাম ইছাতে সন্থিখেশি ত হয় । বল! বাহুল্য, শহর অঞ্চলে 
এবং বিশেষ করিয়া বাংল। প্রড়তি যুদ্ধের সঙ্ছিত ঘমিষ্ঠ ভাবে 
সম্পর্কিত প্রদেশে অলামণরক অধিবাদীর পক্ষে এই নূল্যহিদাবে 
খান্যাদি লাভ কর] সম্ভব নহে। এখন যুদ্ধোত্বর বেকারসমন্ভা 
ও আধিক: মন্দাবাজানে চাপে দেশ বিপন্ধ হইতে চলিয়াছে। 
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শ্রথন এই মুল্যরেখার স্ষীতি নিঃলন্দেহে অসংখ্য দেশবাশীর 
জীবনধার়ণ পর্যযত্ত জনি শত করিয়! $লিবে। 
জাতে সুদ্ধোতর শ্বাভাবিক পরিষ্বিতি কিরাইয়া আনিতে 
হইলে বঞ্ত'মান ফাপাই টাকার বাঞ্জারের উপয় গবর্ণমেন্টকে 
হস্তক্ষেপ কণ্তেই হইবে । ভারতের জসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিজ্ঞ 
অধিবাসীর আয় ঘখন কহতেছে এংং ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ 
স্বন্ধ না পাও:র জভ পণানূলারেখ যধন নামিতেছে না, তখন 
ধনীদের বা অবদ্বাপ- দেশবাসীর হাতে টাকা বাড়িতে দিলে 
দেশে চোরাবাজারের প্রপার, ক্রমধন্ধমান পণযাভাধ এবং পণা- 
ুলান্বদ্ধ অনিবার্য । হঃখের বিওয়, ধশী:৫র হাতের নগদ 
ষাক1 কমাইবার জঙ্জ তারহ-সরকার এ পর্যস্ত উর্লেখযোগ্য 
কোন বাধস্থাই করেন নাই। ভারতে তাহারা যদি এখন যথে& 
শিল্প-প্রসারের স্বযোগ দিতেন, তাহা হইলে এই সব. শিক্প- 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে ₹শখদের বু টাকা অ-টক পড়িতে 
পারিত । অবশ্য ভারতের বর্তমান অন্তববন্তী সরকার এ বিষয়ে 
আগাপ দিছাছেন, কিঞ্তু যোটের উপর কন্টেোলার অব 
ক্যাপিটাল ইন্ছা মারফং ভার দ-০রকারের এ সম্বন্ধে কর্ধ-খীতি 
অতাগ্র হতাশাজনক। ভারতে পোনার দয় যদি অপেক্ষাকৃত 
কম হইত, তাছ! হইলেও ধশত! সানা কিণিয়া কিছু টাকা 
কণ্তান্তর করতেন! 1এ্রটেনের নিকট ভারতের যে আঠ'বে। 
শত কোটি টাকার ালিং পাওনা লঙ্জনে অকেজা ভাবে 
আটকাইয়] আছে, তাহা! অবিলঙ্বে কিবরিয়া পাইবার বাবশ্ব! 
হইলে এবং তন্থারা তিটেন ও আমেরিক| হইতে যথেষ্ঠ 
যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইলে ভারতে নৃতন শিক্পগ্গের 
প্রবন্তনি করা যায় এবং এই শিক্পবিপ্নখ সন্তব হইলে এক দিকে 
যেমন আঅপংখ্য দেশখালীর বর্ঘপংস্থান তথা জীবিকা-সংস্বানের 
বাবস্থা হয়, অঙ্গ দিকে তেমনই বিবিধ ভোগাপণ্োর উৎপাদন 
বদ্ধ পাইয়া পণ্যের মৃল্যরেখা অবশ)ই নাময়া আসে । মোটের 
উপর তারত-সরকারের এখন হুম্প& একট মুদ্রাসক্কোচন নীতির 
একান্ত দরকার । ভারতে যত প্রত মন্ত্রশিগ্সের প্রপার হইবে 
ততই বাজারে পণ্োত্ন জোগান এবং অথের অন্তর্দেশীয় 
প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া দ'রদ্র ও মধ্যবিশুদের অবস্থা একটু ভাল 
হইবে । এইভাবেই বর্ভধান আয়াবহ মুঝাম্থী'তঙনিত হুর্ভে'গ 
হইতে দেশ রক্ষ! পাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ গ্রশিয়ের 
প্রসার ঘটাইবার পরেক্পন] কার্ধাকপী করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
অন্নবস্ত্রাদি অত্যাবশাক তে|গাপণয কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! 
আবশ্যক । জনসাধারণের আয়ন্তাধীন নূল্যরেখায় সকলের 
মধ্যে ঘমান হারে এই সব ঝিনিস বর্টিত ছইবার ব্যবস্থা! হইলে 
শিল্পপ্রগারে সমন্ত দেশবাপীর সঞ্রিয় সহযোগিতা লাত সহ 
হইবে, অঞ্ুখায় দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাপী যদি হিক্ষরি$ 
হই স্বতামুখী হয়, তবে এই শোচনীয় পণিখিতি দেশের সমগ্র 
ফ্যবসাচক্র ও অর্থনীতির উপর তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব 
বিস্তার ন! করিস পায়ে বা। ভারতবর্ষের পথা স্বা গণ্যমূলা 





ভারতের উপর ইনফ্লেশন বা মুস্রাম্ফীতির চাপ 
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নিয়ন্ত্রণ নীতি ধীর! পরিচালন! করেন, তাহাদের কষ্ধনি্ঠ! 
বা যোগ্যতার উপর দেশবাগীর কোন শ্রদ্ধ। নাই। পণ্য-নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবন্থ। বর্তমানে ছপ'রচালিত হওয়া! নিঃসচ্ছেছে অত্যাবশ্যক 
এবং এই ব্যবস্থা] সার্থক করিতে হুইলে যোগ্য, নির্লোভ ও 
ভায়নিষ্ ব্যঙ্দের গাতে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব 
ছাড়িয়া দিতে হইবে। 

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের উপর ভারতের সুদ্রা- 
নীতি ও খুদ্রাবিশিম*্-ব্যবস্থা পরচালনার.ভার উত্ত। বুদ্ধোতর 
কালে এখনও তাহার] যেভাবে মুদ্রানীতি পরিচালনা কফরিতে- 
ছেন, তঙ্জন্ত তাহাদিগকে কেহই অ'তন'ন্দত করিবে না। 
ভাএত-সরকার অত্যন্ত অন্তায়ভাবে যুদ্ধোত্তরকালে এখনও নিরমব 
ভারত হইতে ব্রিটেনকে ধারে মাল পাঠাইতেছেন এবং তং- 
পরিবর্তে অকেজে। কাগর্জী-প্রতিশ্র্তপত্র রিং সিকিউরিটি 
অগ্ক বাড়িয়া! যাইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের 
কর্তবাজ্ঞান কিয়া আপিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের 
ব্রিটিশ স্বাখরক্ষার শীতির পরবর্তন না ঘটিলে ভারতেম্ উপর 
হইতে মুগ্রাম্থীতির টাপ শীত্র কামবে বলিয়া মনে হয় না। 

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের ষাায় অসম ধনবণ্টন-ব্যবস্া 
সমগ্বিত দেশে মুধ্াসক্কোচন করিতে হইলে ধনীদের হাতের 
নগদ টাক! টানিরা! লইবার ব্যবস্থা গবর্ণষেন্টকে করিতেই 
হইবে। ভারতের আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার দরিগছের 
সুখ চাহিয়া কোনকাগে কাজ করেন নাই, এক্ষেতেও ধনীদের 
হাতের টাক1 কমাহয়া বন্তমান চড়াবাজারে দরদ ও মধ্য- 
বিভদের কিফিৎ সুবিধা! করিয়া দিতে তাহাদের অনিচ্ছাই 
প্রতাক্ষ হইতেছে । অতিরিজ্ঞ মুনাফা-কর উঠিয়া গিয়াছে, 
আযরকরের হার কখিয়াছে, মোটের উপর ধনীদের অবস্থা 
সচ্ছলতর করিবারই বযবন্থা হইয়াছে । ভারত-সরকার টাকার 
বাজার সম্পর্কেও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক নীতি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। এখন সরকারী খণপত্রপমুহ্রে সুদের হার উপর 
দিকে থাকিলে বিগুশালী ব্যভি'£ সহজেই বেশী লাভের 
আশায় অন্তর টাক] সরকারী খণপত্রাদিতে লগ্গী করিতেন ॥ 
ভারতের ধিক পুনর্গঠনের জন ভারত-সরকারের এই টাকার 
এখন প্রয়ো্ষনও আছে যখ্। শিল্পবাণিজ্য স্প্রলারিত মা 
হওয়ায় বলিতে গেলে ধনীর! এখন টাক খাটাইবার জায়গাই 
ধুজয়া পাইতেছেন না। ভারত-সয়কার কিন্ত এই সময় 
হঠাৎ পণপত্রপমূহের সুদের হার কমাইয়া দিতে সুরু করিয়া 
ছেন। এই ভাবে মেয়াদহীন সাড়ে তিন টাকা হুদের 
কোম্পানীয় কাগজ তাহার] পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা] করিয়া- 
ছেন এবং বাধিক শতুকর! আড়াই টাক! ভুদের খণপঞ্র বাজারে 
ছাড়িতেছেন । এখন টাকার বাজার যেক্ষপ নরম তাগাতে 
এই সন্তা টাকার বাজারের স্ুবিধ] গ্রহণের ফলে সত্রকারের 
সুদের দরুন বৎসরে কয়েক কোট টাকা অবস্থই বাচিস্বা 
যাইবে, কিন্ত বৎসন্ঘে চান্স-পাচ কোটি টাক! বাড়াই" 
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ধার ঘোছে সাহারা দেশের লঘগ্র অর্থনীতির অনিবর্্য 
বিশৃঙ্খল! সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করিয়াছেন । সরকানী খণপত্রের 
অজ সুদের জঙ্ত ধনিক জঙ্প্রদায়ের এই খণপত্র ল্বদ্ধে 
ওৎদুক্য থাকার কথা নয়, অথচ তাহারা হাতের বিরাট 


পরিমাণ চাকা একেবারে অকেন্ধে ভাবে বসাইয়! 


ক্লাখিতে পারেন না। কাজেই একাংশ ব্যা্কে রাখিয়া! এবং 
লর়কারী খণপত্র প্রত্ৃতিতে লগ্্ী করিয়া বাকী টাকা ডাহার! 
ঘাড়ী, জমি, ভোগ্যপণ্য, সোনাকপা বা শেয়ার বাজারে 
খার্টাইতেছেন । তাহাদের এই ঝু'কিদানী কারবারের ফলে 
প্রত্যেক িনিষেরই অবিশ্বান্তভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
সবই অগ্রিনূল্য হইয়! উঠিয়াছে। অবঞ্ত যদি চাহিদার চাপে 
শেয়ার বা মোট্টর গাড়ীর দর বাড়ে তাহাতে সাধারণ লোকের 
তেমন কিছু আপিয়া যায় না, কিন্ত চাছিদ। বাড়িবার জন্ত বাড়ী, 
জষি, সোনারূপ! এবং বিবিধ প্রকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য অসম্ভব 
রকম বাড়িয়! যাওয়ায় গরীব-গৃহ্্থ দেশবাসী বর্তমানে অত্যন্ত 
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অল্প কয়েকজন ধনীর স্বার্থে দেশের 
অসংখ্য লোককে এইভাবে হূর্দশাপ্রস্ত হইতে দেওয়া যে 
গভর্ণমেন্টের পক্ষে কৃতিত্বের কখ। নয়, তাহা! বলাই বাহুল্য । 
ভারতে যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় অন্ততঃ ৪০ লক্ষ 
লোক বেকার হুইতেছে। ইহারা! ছাড়া আরও অনেকের 
আয়ও যুদ্ধবিরতির জঙ্ সন্তুচিত হইয়াছে । পণ্যের বাজার 
সন্ত! হয় নাই বলিয়া! সপরিবার এই সব কর্ণচ্যত ব্যক্তি জাতীয় 
অর্থনীতির পক্ষে ভার-ম্বরাপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-সরকার 
যদি মূত্রাম্ষীতি বা ইন্ক্লেশন এখনও বন্ধ করিতে না পারেন, 
তাহা হইলে এদেশের কয়েক কোটি লোকের জীবিকা-নির্ধ্বাহ 
ক্রমেই অনিশ্চিত হইয়া! উঠিবে | এদিকে গবর্ণমেন্ট ভধু ধশীদের 
হাত হুইতে টাক! টানিয় লইবার জন্ত বেপরোয়াভাবে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ করার বাড়াইতে চলিলেও দেশের আর্থিক বাজ্জারে 
যন্দাভাব দেখ! দিবে এবং লোকের ক্ররক্ষমতা লোপ পাওয়ার 
জন্ত পণ্যাদি উৎপাদন করিতেই লোকে ভয় পাইবে। 
বাবস্থার ফলে শিল্প-বাণিজ্যের সর্বনাশ অনিবার্য এবং তাহাতে 
বেকার সমন্তার সমাধান ন! হইয়া সমস্ত! জারও জটিল হইয়া 
উঠিবে। কান্ধে কাজেই এখন দেশবাসীকে সাধারণভাবে 
বাঁচিবার ছুষোগ দিবার উদ্দেন্টে ভারত-সরকারের বধ্যপথ 


প্রধানী 


এই. 
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অবলম্বন করা বাদীর । যুদ্ধ শেষ হওয়ায় পবর্ণমেন্টের ব্যয় 
অনেক কমিয়াছে, এখন আয় ধীরে ধীরে কমাইয়া গবর্ণমেন্টের 
উচিত উদ্ধত অর্থে দেশে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের জন্ত উৎসাহ 
ঘেওয়া। এদেশে কল-কারখান] বাড়িলে বছ বেকারের কর্ণ 
নংস্থান হইবে, স্কধিনাতি সংস্কত হইবার ফলে চাষীদের 
আধিক অবন্থ! ভাল হইবে, পণ্য উৎপাদন ও লোকের ক্য়- 
ক্ষমতা একই সঙ্ষে স্বদ্ধি পাইবে বলিয়! বর্তমান মুদ্রাক্ষীতিখনিত 
অন্গুবিধা তখন আর থাকিবে মা! । ব্রিটেনকে ধারে পণ্য- 
জোগাইয়! বুতুক্ছ ভারতকে বৃত্যুর মুখে ঠেলিয়! দেওয়ার আর 
কোন অর্থ নাই, ভারতের সর্ধনাশের বিনিময়ে যে ঠালিং 
পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাও আর ফেলিয়। রাখা 
অযৌক্তিক | এই ঠ্রাপিং সিকিউরিটি সঞ্চয় বন্ধ করিয়া! ভারত- 
অস্কার যদি বথাসত্বর পাওন। ষ& লিংগুলি আদায়ের জন্ত 
ব্রিটেনের ঘহিত বোঝাপড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে 
সেই ঠাপিং বিনিময়ে হার! বিদেশ হইতে বহু কোটি টাকার 
হন্ত্রপাতি, খা্দ্রব্য ও বিবিধ অত্যাবঞ্জক ভোগ্যপণ্য আমদানী 
করিয়া অল্লকালের মধ্যেই দেশবাপীর হাত হইতে কয়েক 
শত কোর্ট টাকা টীনিয়া লইতে পারেন। এট ব্যবস্থা 
সম্ভব হইলে ভারতে যে বাড়তি টীকা থাকিবে, তাহা! কাজে- 
কারবারে লগ্্ী থাকিয়া ও দেশবাসীর উপকারে আসিল 
যুনাফ! উৎপাদন করিধে। এইভাবে অর্থের প্রচলনগতি যদি 
বৃদ্ধি পায়, অর্থাং, দেশে বাড়তি টাকার সহ্বিত সামঞ্জন্ড রাখিয়! 
পণ্য-উৎপাদনব্বদ্ধি চলে এবং সার্বজনীন কর্মসংস্থানের দৌলতে 
সাধারণ দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়িতে থাকে, সেই অবস্থাকে 
অবস্তই মুত্রাক্ষীতির যুগ বল! চলিবে না । ভারতবর্ষের ভায় 
বিশাল দেশে বাজারে কয়েক শত কোটি টাকার নোট চালু 
হওয়! সমস্যাই নয়, যদি সেই নুদ্রাবৃদ্ধির সহিত সমান হারে 
দেশে পণ্য উৎপাদন বাড়ে এবং নিরন্ন অসংখ্য দেশবাসীর 
প্রসারিত শিক্প-বাণিজ্যো কর্দসংস্থান হয়। ভারতে গুরুতর 
রাজনৈতিক পণ্রবর্তন ঘটিতেছে। আশ! কর! যায়, জনগণের 
প্রতিনিধিমূলক সরকার অতঃপর পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী 
সরকার কর্তৃক অস্ত নীতি পরিত্যাগ করিবেন এবং দেশ- 
বাসীর মঙ্ললামঙলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান মৃত্রাক্ষীতি 
বা ইন্ক্লেশন সমন্ডার সমাধান করিবেন । 


৯৯2 


বিহারের লোক-সঙ্গীত 


শ্রীমায়! গুপ্ত 


ঝুমুব গান 
উচ্চ বর্ণের মধ্যে বুয়ুরের বিশেষ প্রচলন নেই ; বুষুর চলে তঞ্চ- 
কখিত শিয়্জাতির মধ্যে । হুচি, ভোম, মেখর ॥ আদিবাসীর 
“মধ্যে সাওতাল, কোল, নুগডা_-এদের সকলের মধ্যেই বিভিন্ন 
ঝুমুরগানের প্রচলন আছে। কাহার জাতির মধ্যে মেয়ের! 
মাঝে মাঝে বুষুর গার | পাল-পাক ণে বুমুর হয়ে থাকে, তবে 
কুস্ুরের আদর সবচেয়ে চবখী ছোলির সময় এবং তারপর 
করমা, জিতিয়াতে | বিবাহ এবং সন্তান-জন্মোংসবেও সমাজের 
দশ জন একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া যখন ₹য়, তখন বুমুর চলে 
প্রায় সমজ্ত রাত্রি। দিয় জাতির যধ্যে মেয়েপুরুষ একত্রিত 
ছয়ে বুমুর গার-_সঙ্গে বাজে মাদল কখনও-বা এক- 
আবটা বাশীও থাকে । আদিবাসীদের মধ্যে মাদল ও বাণীর 
প্রচগন বেশী এবং বাদ্যঘস্ত্র হিসাবে এ ছটির বিঃতা অঞ্জ কোন 
বাদ্যযন্ত্র থেকে কম নয়। বিহারে উচ্চবর্ণের গৃহে মাদলের 
শব্ষ কখনও শুনি নি, নিক& বাশীর সুরও শুনেছি; কিন্ত 
এদের বেলার দে কখ। বলা চলে ন। 
একত্রিত হয়ে চক্রাকারে দীড়িয়ে স্বল্প অঙ্গতল্গী সহকারে 
মেয়েপুকষে ঝুমুর গায়। প্রধান গায়ক বা গারিক1 গান জারন্ত 
করে, তারপর সকলে ধুয়ো বরে-_-একটি পদ বারকয়েক 
গাওয়ার পর অন্ত পদ ধরা হুয়। বুয়ুরগুলি সাধারণতঃই খুব 
ছোট ছোট হয়। 
খিহার ও বাংলার সীমারেখাস্থ স্থানগুলিতে বুছরের প্রচলন 
আছে ধুব বেলী । বাংল| বুমুর-গানও শুনেছি মানভূম পুরুলিয়ার 
গাওয়া হুয়। সত্য বলতে কি বুমুরের বাংলা, তথ! ঠেট হিশির 
সঙ্গে পার্থক্য খুব বেশী নেই। আমার মনে হয় ছিন্সী ভাষায় 
অজ্ঞ লোকও কিছু কিছু বুঝতে পারবেন এ ভাষা । এই স্থত্রে 
মনে পড়ল ছু-ছত্রের একটি বুযুর-গান-_গেয়েছিল একটি তরুণী, 
জাতিতে মেধর ; মেযেটি বাঙ্ডালী নয়, সম্পূর্ণই বিহারিবী। 
গানটি নে বিস্মিত হয়েছিলাষ, কিন্ত পরে ভ্ডেবে দেখলাম এঁ 
মানভুম পুরুলিয়ার কোন বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে হয়ত গানটি 
তার শেখা। উচ্চারণে “স'-এর বাংলা উচ্চারণ না করে প্রকৃত 
উচ্চারণ করলে যেমন শোনায় ঠিক সেই উচ্চারণে গানটি 
গাওয়া হয়েছিল । উদ্ধত করে দিচ্ছি-_ 
“এক পয়সার পু মাছ ছুয়ারে বসে বাছি গো 
ভ'ন্ুর দিগে পিঠ করে ননদ সঙ্গে হাসি গে! ।” 
শুধু শব্ব নয়, বিভক্তি যোগও বাংলা! ভাষার অহ্যায়ী । 
অবন্ঠ ভানগুর মহাশয়ের সামনাসামনি হাসা_বাংলা, তখা 
বিহার সর্ধাত্রই নিষিদ্ধ। বিধানও এক-_ পেছন ফিরে যদি 
ঘসা বাস্তবে হাসা চলতে পার়ে। 
'উক্কাকারে ধ্াড়িয়ে হাত ধরাধছি করে গান চলে। তালে 


তালে হু-তিন পদ এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া হয়। কখনও 
বা সামনে বকে নাচের ভঙ্গীতে হত্ত-সঞ্চালনও হয় যেমম-_ 
কোমরে ছুটি হাত অথবা! একটি হাত নিবের চিবুকে, অপরটি 
কোমরে, অথবা একটি হাত কোমরে অভ হাতটি বিভিষ্ন 
ভঙ্গীতে মাটি ছয়ে যাচ্ছে, এই ভাবের অঙ্গতঙ্গী চলে বুয়ুরের 
সঙ্ষে। মেয়েরা সাধারণতঃ এক দিকে এবং পুরুষের] অপর 
দিকে দাড়ায় । কখনও মেয়ের! পরস্পরের কোমর ধরে নাচে। 
সবচেয়ে সুন্দর দেখতে তাদের পদক্ষেপ, একেবারে মাপা- 
জোখা এবং নিধু'ত তালে ওঠে পড়ে পাগুলি । এই মনোহর 
তঙ্গীসমূহ বাতিক্রম নয়--_ আদিবাসী এবং নিয়শ্রেধীর মধ্যে এই 
নিষ্ুত নাচই ম্বাতাবিক। তরণ-তরুমী থেকে আরম করে 
মধ্যবয়পী, এমন কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও মাচগানে যোগ দেয় এবং 
তা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি বয়স্কদের মধ্যে ভাল 
গাইয়ে বা বাজিয়ে থাকে তবে তে! তার খাতির ঈর্ধার বস্ত। 
সপ দেখা যায়, সকলে তাকে খোশামোদ করছে রীতিমত 
এবং তার কাছে ধমক খেয়ে ছাপিষুখে ভুল ভরে নিচ্ছে । 

বুধুর-গানের শেষ পউডিটিকে “তশিতা বলে। এফই 
ভণিতা বছ বিভিত্র পদের শেষে গাওয়! হয়,__ 


যে দিন রাজা রসিক মরলৈ। 
রাজা হো--জাখাড়! তো গুনা হো! গেলৈ। 
মাটিকে মন্দরব1 ছে! মখরী বির] গেলৈ 
' বাশ ্্রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ। 
(ভশিতা)__নারিয়ান] সিংগা বোনে--এ কুথা গোবিঙ্গা জানে 
রাজাছে! বাশ রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ । 
গানটি করুণ রদের | যেদিন রাজ! রসিকের ম্বত্যু হ'ল-_. 
'আখাড়া' (রাক্ষপ্রাসাদ নয়) শুভ্ভ হয়ে গেল। তার 
স্ৃতিকানির্টিত বাদ্যযন্ত্র যাদলে পোকামাকড়ের বাস হ'ল 
আর ঠার বাশের বাশরীতে দশ ধরে গেল। ভণিতা হচ্ছে ঃ 
নারায়ণ জানেন (সিংগা বোনে-_সম্ভবতঃ সাওতালী ভাষা) 
এবং গোবিষ্ও (1) জানেন যে বাণীতে ঘুণ ধরে গেল 
ইত্যাদি। 
“হ্রদি হ্রদি পুরা পার্টন্‌ গো_- 
বাসি যৈতৈ কৌসান্সি রাংগাব] । 
খোরী মাঝে কুত্জার ঘোড়াবা দৌড়ায়লে 
শিবু গেলো! তোছার কুলছার 1” 
“আবছি আছে কুইয়! পানিহার, 
বিছি দেছে! হমর ফুলব! কে হায়।” 
“মাইয়া তোরা বিছতোঁ, বহুনিয়া তোয় বিছতোঁ 
বিছি দেতো! তোর বারি বিহানিয়া!।” 
জল-কর্দঘপিচ্ছিল পথে কুমার ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন । তার 


২৯৮ 


গুধাসী 


১৩৫৩ 


কিক ফিক কিক তিতির 


কুলছায় পড়ে গেল কঠ হতে। হচ্দে লাল রতেযাভানো 
বঙ্াদি খারাপ হয়ে যবে তাই তিনি হারা কৃূপে জল তুলতে 
এ্রসেছে সেই মেয়েদের ডেকে বলছেন-_”ওগে! পানিহান্ীর, 
খামার মালাট! তুলে দাও ।”-মেয়েরা রেগে উঠে উত্তর 
দিচ্ছেন, “তোমার মা ধোন তে'নার ধার খুজে দিক--তোমার 
প্রথম বিণাহের যে বসে ধুকে দিক-_আমাদের কি দায়?” 
গানটির 'ফুলহার” অবশ)ই রূপক ছিপাবে ব্যবহার হয়েছে, 
মা হলে অকারণে মেয়েরা এত ।েই বা যা.বন কেন, এবং 
ফুলছারের জভে কুমারই বা এত ব্যাকুল হয়ে দেয়েছের 
অন্রেোধ-উপ-র:ধ কর তহাতখেন কম? 
বলা বহুপ্য, বুয়ুর-গান সবই প্রায় তরল নুর ও ভাবে 
রচিত। তা ছ'ড়: নরসারর প্রেমই অধিকাংশ গানের হিষয়- 
ব। লোঃ-সীতের এই গানগুলই সবাংপকা জনগ্রেয়। 
হাথে *ল'পিয়! যুহে হর শিয়া, 
চিরিয়া মারায় গেলে পিয়া । 
সভে চিরাইরা মারিহো ছে শিয়া 
কৈল চির ন। যার । 
ভ'পিছে পিখা পুর ?িহাঃবো ছে শিয়া 
শুন! নছি করছে! জন্থ। তর। 
হাতে গুস্তি মুখে বশী নিয়ে প্রি যাচ্ছেন পাখী- 
শিকারে । বা বল:ছন --“পব পাখী মের, “কন্ত কোয়েল মের 
মা। কচি কচ পাত! দিয়ে যখন শয্যা র১ন! করব তখন 
আমের ভালে যদি কোয়েলের গান ন! শোনা যায় তবে.বড়ই 
খেদের ধ্ষয় হবে।” 
চক্চনণাছ বড়ি সেবলে”, 
সজনী হে সে হে। ভে.ল! পিশ্বাকে গাহ। 
ফুপবা ফুটলৈ কচন!ল। 
লুক দল তুমরে পচাশ 
বস ঈৈলে উল আকাশ। 
শকত যত্বে চন্দনগাছ করলাম, ছে সবী, দেখলাম সে গাছ 
সিশ্বার। কুল ফুটলো কচনাল। কুুলর লোভে ভ্রমনের! 
এল এবং মধু নিয়ে উড়ে গেল__-” 
*এছি পারে গঙ্গা, ওহি পার যমন 
বিচ গাঙ্গে ফুটলৈ গেঁদ। ফুল গো!। 
ওনেসে আওয়ে মালিনী বেচী॥1 
তোড দিহা ওহি গেদা ফুল গে11” 
শকৈলে তোড়টৈ ও গেঁদা কুলবা 
সরপাহি ভাসত হযে গে! |” 
শপূরব পশ্চিম সে বৈদ মাগাবৈ 
হাথ রসে বিষ, বারটৈ গে! ।” 


“্গছ-যযুমার মাঝ পাতে গাদ' কুল ফুটেছে- যালিনীকে বলা 
হছে এ কুল এনে হাও। মালিনী উত্তর দিচ্ছে, ওখানে সাপ 


আছে, জামায় কাটবে । উত্তর হ'ল, পূর্ব-পশ্চিম হতে বৈশ্য 
আনাব লপের বিষ ঝাড়াবার জন্গে ।” 
*ভেলো। ভিন সানিয়া ইক্গা ছেলে! বান্‌ 
ধনী ছে ্রিয়ারাম। 
কো'রগ বেটি অঙ্গন বাড়াবে গো । 
জঙ্গন বাড়াতে জাচর খয়ক গেলৈ 
কুমার কানুথে আয়ে গো। 
কি তো রাজা কান্থী চালাবে 
হমরে জাচর বিখ হাতপ্‌। 
তোহারি জাচন্র বিখ. মাতল ছে-__ 
ধনী জিয়ারাম 
তরি *তরি বিখ! মারবৈ .গ11” 


ভোর হয়েছে- মুরগীর ডাক শোনা গেল । ধনী (বধু) অঙ্গন 
ধার্ট দিতে আরম্ভ করেছে। শীচু হয়ে হয়ে কাজ করতে 


করতে তার অঞ্চল সরে গেল । কুমার কটাক্ষপাত করছে। তা! 
দেখে ধনী বলছেন__“আমার অঞ্চলে বিধ জাছে-_কটাক্ষপাত 
ফরে আরকি করব? উত্তর হ'ল, নি | (তামার অধলে 
বিষ মাখানো আছে ব.ট, কিন্ত আমি মন্ত্র [য়ে ্ষিনষ্ট 
করব।” 


"অন্বা পাত! লক্ষী লশ্বী বেলপাতা চাকর 
কৈসন বরে দেলে বাব] মৌছ দাড়ী পঃক।” 
1র সখেদ-উক্তি শুনে বর তাকে খোশামোদ করছে-_ 
শযে তে। টাকা ল'গে খনগারী 
গে: ভাংলা নারী! 
এবে না ছোড়িব জিনেণারী। 
হুয়ারে বান্ধিব হাতী আনিব শতলারী ৷” 

"ওগো ভাল মেয়ে, যত টাকাই লাগুক আর তোমায় 
ছাড়ছে না। ছুধারে হত বাধবো, তোমার জন্তে শতননী হার 
আনব যাতে তুমি তৃ& হও ।” 

ভ্য়ারে ছাতী বাধা হলে এবং শতমনী হার পেলে স্বদ্ধ 
বরের খেদ নিশ্চয় আর থাকবে ম!। 

*ঘুমতে কিরাত রছে বিচে ভাহরী 
চুন চুন বীন্ধত রছে টেট পাগগী। 
পানিয়াকে যাত, রহি শিরে গাগন্বী 
বিচ. ঠিনা ভেলে! ভেট্‌ 
কৈসন মস্থরী। 
রোৌরে কে কাচে উমর, 
হ্মরে] কাবনী। 
রৌয়ে হমরে লাল 
কৈসন মল খরী ।” 


শ্যাবরাত্থায় ঘোরা-ফেরা! করছে-_-সৌধিন কয়ে যাথায় 
পাগড়ী ধাবছে। আমি যাচ্ছি হাথাছ কলমী নিয়ে ঘল জানতে 


পৌষ 


সস 





নব জাবিষ্ভাব 


২৯৯, 





এমন সময় দেখ! হ'ল পথে । এ কেমন আচন্বণ | তোমায় পড়ে। হন্ি যঘুবমে গেছেন-_প্রাণে হড়ই ছঃখ। আমি বিষ 


হ'ল অল্প বয়স, জমার বন্বস বেশী, তোমায় সঙ্গে জামার 


আবার হাসি-ঠাটার সন্বদ্ব ফি?” 

ফাহা শোভে বাছুবন্ধ কাহ! ক্ষনবা 
ফাহা শোছে নীল সাড়্ী 
ছো! গৌরী কে বদনবা]। 

বাছে শোছে বান্ধু হাথে বঙ্গনব! 
অঙ্গে শোহে নীল সাড়ী। 
গোরীকে ছো। বদন 

ক্ষণে ক্ষণে মন পরে ছে! সজন। 

বাত্ুবন্ধের এত শোভা! কোথায়__কক্কণেরই ব! এত শোভা 
কোথার, আর নীল শাড়ী-_-সে আমার প্রিয়ংর | তার উপর 
গৌর মুখখানি। বাহুতে বাঞ্ধু, হাতে ক্ষণ, অঙ্গে নীল 
শার্ডী আর গৌর বুখখানি, ক্ষণে ক্ষণে যনে পড়ে সেই মুখ । 

পেহ বদন ন দেখি ছুশিয়া আস্কারি 
গৌণী কে বদন যৈসে ফুল চম্পাকলি। 
কানে কুগুল শোহে নাকে বেশরী 
তোহারি সুরত হুম্‌ বিসয়ে ন পারি। 
বরতী পর ঠায় ভেনু বরতী কাপলি 
যৈসে ছনিয়! আধারি। 

"সেই গৌর মুখখানি না! দেখে ছুনিয়া অন্ধকার, গৌন্বীর 
সুখখানি ঘেন চাপার কলি | কানে কুগুল, নাকে বেশর। হায়, 
তো।ম!র মুখখানি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সুমিতে 
ধ্রাডিয়ে অহি। মনে ছয়, জগং অন্ধকার আর পায়ের তলায় 
সুমি কাপছে ।” 

অঞ্ড দ্রিকে বিরহিনী গাইছেন-_ 

*পরল বিপতি ছৃতী 
ক্ষণ ক্ষণ মণ পরে শশাবল হুর্রতা। 
বড় ছুখ পরল প্রাণ 
হরি গেল মধু বন। 
নিতি পাবন পি খৈবু জহর পিষি 
কেদলী সরিখথে মোর ধৈসে কাপে প্রাণ ।” 


খাব, এ বিরহ সহ হয় না-_-আমার প্রাণ অহরহ কদলী-যৃক্ষের 
হত ফাপছে |” 
তারপর--. শ্লযদিন ছে হরি) 
শুনলু আপন করি, 
আজ রোৌয়ে তে! শুনল বিয়ান। 
য়োৌরে বিনা তে! ন বসে পরান । রর 
পয়। করে! সাধ বিংান।” 
চিরদিন জাপন বলে মেমেহ জানত পর করে দিলে। 
তোমায় ছে তে! প্রাণ বাচে না, জুতর'ং সকাল সন্ধ্যার 
স্কপা কর। 
তা মাসের 'করমা” পর্বো ঝুমু গাওয়া হয়-_সেগুলি 
একটু গম্ভার ভাবের গান। তার থেকে ছুটি গান এখানে 
দেওয়া হচ্ছে। 
শঘাহত« জব! রাধা দিম রাতি 
অহে সুন্দর সাথী । 
ঘন মাবে ধন, 
কম্পতি মাথে গাই, 
বেটা মছিতো৷ সন্ত ধন ছাই ।” 
বন্ধ্যা রঘগী গাইছেন-__“দিবারাত্র আমার অন্তর লে পুড়ে 
গেল। বনের সেয়া হ'ল ধান আর সম্পত্তির সের! হ'ল গাভী । 
কিন্তু পুক্তপস্ভান যদি ন1 থাকে তবে সব ধন-সম্পতিই বৃথা ।” 
"যেদিন কক তোহার ক্ধনম ভেলে! 
ভরলে ভাদোয়! কে রাত 
আগিয়া খোজাতে কাঠয়া ন মিলেই 
বড়ি ছখে কা্টবৈ হো রাত। 
জিরাওয়া জোয়াইন কে বরসি ভরবো! ছে-- 
মহরি মরি উঠে বাপ-- 
ছখে ন কাটাইবে ছে রাত।” 
"শিশু কফ জন্থালেন ভর! ভাড্রের রাতে, আগুন নেই, বড় 


ফণ্ঠেই রাহি কাটাতে হবে ।--অন্ে বলছেন, জিয়া জোয়ান 
দিয়ে আগুন তৈরি করবে, ছুগদ্ধে ঘর ভরে যাবে--ঝাছ্ি 


শ্বন্ধই বিপত়্ি হা'ল__ ক্ষণে ক্ষণে সেই গ্রামল মূর্তি মনে তোমার ছঃখে কাটাতে হবে দা।” 





নব আবির্ভাব 
শ্রশৈলেন্দ্রক্ণ লাহা 


বছ, বহু দিন পরে-__। যার লাগি এত অন্বেষণ, 
নুহূর্গষ পথে যাত্রা, যার তরে হুঃদাধা সাধনা, 

নুর এই ত্রত, ধার লাগি এত আন্াধনা, 

যায় তরে এ তপন্তা, ঘুগে যুগে এত আয়োজন, * 
সেকি এলকাছে? এল, এল নাকি সেই শুভক্ষণ? 
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পয় আগমনী তার গেছে শোনা ? 

হবে কি সার্থক আজ সব ছুঃখ, সকল লাঞ্ছনা ? 
ঘাছিতের পাধ দেখ! ? চগ্নিতার্থ হবে কি খীঘন? 


ছে ব্রতী কোরো না ভয়, পূর্ণ ব্রত হবে এত দিনে, 
শোন অভয়ের বাঈ, দুর হোক সংশয়ের বখা, 

দীর্ঘ বিস্মরণ পরে চিতপ্রিয়ে লহ আজব চিনে 

চির পরিচিতে। দেখ, নববেশে এল (সে দেবতা । 
জাগিল হুঙ্ছিত প্রাণ, বাজে বার্ড হৃদয়ের বীণে__ 
এল সে, এল সে আছ, বুগান্য়ে এল দ্বাবীনত্া! ৷ 


 খুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-র্াটি মশ্প্রসারণ 
_ গ্রীনলিনীকুমার ভত্র 


যুক্তরা্ কংখেস কর্তৃক সম্প্রতি আমেরিকার সর্বত্র বিমান- 
খাটি নির্দাণের জতভত ৫০০০ লক্ষ ডলার ব্যয় মন্গুর কপিয়া এক 
আইন পাস হইয়াছে । তদছসারে জাগামী সাত বংপর ধরিয়! 
বিমান-খাটি নির্্াণ-গ্রচে্|! চলিতে থাকিবে, স্থির হইয়াছে 
তিন হাজারেরও অধিক বিমান-খাট নির্মিত হইবে । উক্ত বিধি 
অছুসারে একদিকে যেমন নূতন খাট নির্বাণ করিতে হুইবে, 
অঙ্জদিকে তেমনি পুরনো খাটিগুলিরও টন্নতি বিধান করিতে 
হইবে । এই উভয়বিধ কার্ষেযর জ &েট এবং মিউনিসিপ্যালিটি- 
অমূহকে ১০০০০ লক্ষ ডলার খরচ করিতে হুইবে। প্েটসমুহ 
বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন এবং লোক-সংখ্যার অন্থপাতে এই 
অর্থের শতকরা পঁচা্তর ভাগ বিতরণ করিবেন । এই সঙ্গে 
আলাক্কা) হাওয়াই এবং পোর্টে। রিকোর বিমান-পথের জঙও 
আরে! ২০০ লক্ষ ডলার ব্যয় বরাদ্ধ হুইয়াছে। 

যুক্তরাে অন্ততঃ ঘাট লক্ষ লোক বৈমানিক ব্যাপারে 
আগ্রহথান্বিত। সমগ্র জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকর| সাতাশ ভাগ 
বিমাদঘোগে উড়িতে ইচ্ছুক। সরকারী বিঘা বিভাগের 
লার্টফিকেট প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২৫০,০০০ আর ব্যঙ্িগত- 
ভাবে ৩২,৯০০ জন লোকের বিমান জাছে। 


বিগত বিশ বংসর যাবৎ বৈমানিক বাণিজ্ধ্ের কার্ধ্য- 
ফারিতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ খ্রষ্ঠাবে 
লমগ্র দেশে মাঝ ৫০০টি ছোট ছোট বিমান-তাটি ছিল, আর 
১৯৪০ ্রীষ্ঠাবের মাঝামাঝি দেশের সর্ধ চার হাজার বিরাট 
বিমানবন্দর স্থাপিত হৃ্ইল। এই পনের বংসয়ের মধ্যেই 
২,৫০০,০০০ মাইল ব্যাপী বিমান-পথ ২৫,৫০০১০০০ মাইল 
পর্ধ্যস্ত সম্প্রসারিত হুইল, আনন যাত্রীসংখ্যা ২০ হুইতে ব্ৃদধিগ্রাপ্ত 
হুইয়! ৫,১৩৮,০০০তে দ্রাড়াইল। 


বিমান বিভাগের ভাবী বিপুল সম্ভাষন! ও উন্নতির কথ 
পূর্বা্ছেই জাচ করিতে পারির! অধিকাংশ ঠ্েটই নিজ বৈমা- 
নিক-সংসদ' প্রতিঠিত করিয়াছে । ফিন্তু পশ্চিমা্লের ইঙিয়ানা 
এবং কাক্গাস প্রভৃতি কয়েকটি ঠেঁট এখনো এ বিষয়ে পিছনে 
পড়িয়া আছে। পক্ষান্তয়ে) সময়বিভাগ ভৃতপূর্ধব বিঘানবাহিনীর 
কতকগুলি খাটিকে উদ্ধত বলিয়া ঘোষণ! করায় ক্যালিফোণিরা 
শ্রবং ফ্লোরিড। ঠেঁটের গবর্ণমেন্ট তাহা হস্তগত করিবার জন্ত 
তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। 


সুরার দক্ষিণ অঞ্লন্থ দুশিয়ানার বিধান-দবাট সম্পর্কিত 
প্রোশ্ামই সর্বাপেক্ষ! প্রগতিমূলক | উক্ত প্রোগ্রামে একটি 


ছণ-বাধিক পরিকল্পনা করিয়া ৭০টি দৃতন খাটি নির্মাণের সহগ্প 
কর] হুইয়াছে। তন্বধ্যে কুডিটির নির্ঘাপ-কার্য্যের ঘুচনা ইতি- 
মধ্যেই হইয়া! গিরাছে। আগামী রাক্ব্ব-বর্ধের মধ্যেই এই 
সমস্ত প্রচেষ্টায় কুড়ি লক্ষ ডপার ব্যঘ্িত ছইবে। মিশিগান, 
টেক্সাস &েট, ওহিও এবং উচাতেও এ বিষয়ে 'ব্যাপক পরিকল্পনা 
কর। হইয়াছে । এই সমস্ত পরিকল্পন! কার্ধে; পরিণত হইলে 
একমাত্র টেজ্সাস &েটেই ৫৩২টি বিমান-বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবে 
বলিয়৷ জাপা কর! যায়। উক্ত ছেটে বর্তমানে ৩১৯টি বিমান- 
খাটি আছে, তগ্ব্যে ১৯৬টির সংক্ার কর| আবন্তক | ক্যালি- 
ফোণিম্ার বিমানের সংখ্যা হইবে ৪২৫7 এই বৈমানিক প্রতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে পেনসিল্ভানিয়। দখল করিবে তৃতীয় স্থান-_- 
তাহার বিমানের সংখ্যা হইবে ২৭১) আর এই প্রতিযোগী 
ঠেটসমূহ্ের মধ্যে ফ্লোরিডার স্থান সর্ব্বনিয্নে, তাহার বিমানের 
সংখ্যা ২৪৯। অভাভ যে সমস্ত ছেটে এই প্রতিযোগিতার 
অন্ততুক্তি নহে, তাহাদের বিমানের সংখ্যা ২০০ কিনা 
তাহারও কম। 

বিমান-ঘা্টগুলিতে ঘাসের চাপড়া এবং গুধাবৃক্ষা্দি 
লাগানোর প্রয়োজনীয়তা! যে কত বেশী মার্কিন এগ্রিনিয়ারগণ 
অন্প্রতি সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হুইয়া উঠিয়াছেন। 
প্রপ্তাবিত “মার্কিন তৃণ গবেষণাগার? অচিরেই এ বিষয়ে তথ্যাদি 
সংগ্রহে এবং পর্ীক্ষণে প্রবৃত্ত হইবেন । বিমান-খাটির প্রাণ 
শান ধিয়া বাধানে! অপেক্ষা তৃণাচ্ছার্িত করিতে অনেক কম 
খরচ পড়ে । যে লে কংক্রিটের বিমান-প্রাঙ্গণে একর-প্রতি 
৯,০০০ হুইতে ২০,০০০ ভলার পর্য্যন্ত খরচ পড়ে সেই স্থলে 
তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে একর-প্রতি খরচ পড়ে ৫০ হইতে ৭৫০ 
ডলার মাত। 

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর মোটর-গাড়ী ইত্যাদি শ্বয্ং গতিশীল 
শকট-শিল্সের যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের পর, আগামী সাত হইতে দশ বংসরের মধ্যে জামে- 
রিকায় বৈমানিক উন্নতি হইবে তদপেক্ষা বহুগুণে বেলী। 
জাশা কর! ঘায় যে, ব্যঙ্িগতভ|বে বিমান ক্রয় করিবার স্পৃহা! 
লোকেদের উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে, কয়েক বংসরের মধ্যে 
সমগ্র মুক্তরাষ্থ্রে ছোট ছোট বহু বৈমানিক সঙ্গ প্রতিটি হইবে 
এবং দেশের সর্বত্র বিমানযোগে ডাক চলাচলের ব্যাপক ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইবে। অদূর ভবিষ্যতে বিমানের এই বাহুল্য 
দেখিয়! আমেরিকাকে *্উভভীয়মান দেশ” আখ্য! দিলে নিতান্ত 
অসঙ্গত হইবে না। 


পেমপিলনানিয়ার পূর্বাঞ্চলে একটি প্রথম শ্রেধীর বিষান-খ'াটি 
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বর্তমান রেশনের ক্যালোরি ও পুষ্টিকারিতা 


শ্রহরগোপাল বিশ্বাস, এম. এস্সি. 


খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একখানি বিপিতী পন্্রকা খুলতেই দেখি 
প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধের নাম *শুকপ জাতির ভিটামিনের 
চাহিদা ।” এই বিরাট প্রবন্ধের পরিশিষ্ঠে সমিবেশিত হয়েছে 
শুকরের থান্ত সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণার 
তালিকা । শুনে জাশ্চর্ঘ্য ছুতে হয় যে, এই তালিকাতে 
রয়েছে ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের উদ্লেখ, যেগুলি থেকে 
লেখক ঠার প্রবঙ্গের বিষয়বন্ত আহরণ করেছেন । ধারা ইতর- 
প্রানীর স্বাস্থ্যের কল্যাণসাধনে এতদুর যত্তবান তারা তাদের 
দেশের ননুষা-সম্প্রদায়ের শারীরিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান- 
কে কত দৃর্ন আগ্রহাশ্িত তাহা সহজেই অনুমেয় । আর 
আমাদের হৃতভাগাৎদেশের লোকের আজ ভিটামিন দূরের 
কথ! হুবেলা ছুমুঠো৷ ভাতেরও কাঙাল হয়ে পড়েছে । এই চরম 
ছুর্দশার শ্রঞ্জ কে বা কারা দায়ী তার গবেষণার জঙ্ঞ খুব 
মাথা ঘামানোর দরকার নাই, তবে তার প্রতিকারের পন্থা! যে 
জটিল তা আজ অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন । 

আমাদের বর্তমান রেশনের খান্ত শরীর রক্ষার পক্ষে যে 
সম্পূর্ণরূপে জঙস্থপযোী তা বুঝবার জন্ত খাদ্যতত্ব সন্ধে গভীর 
জ্ঞান অনাবন্থক । কুলিমগুর, নৌকার মাবিমাল্সা, ঠেলাগা়্ী- 
ও রিকৃশ-চালক, ছ্ুতোর, কামার, চাষী এবং অঙ্ভান দিনমভুর, 
যাদের গতপ্রে খেটে রোঞ্ধগার করতে হয় তাদের প্রত্যেক 
বেলায়ই যে আধ সের তিন পোয়া চালের ভাত বা! আটার রুট 
দরকার তা বুঝিয়ে বলা নিম্দ্রয়োজন ৷ পক্ষান্ভুরে এ কথাও 
সত্য যে, ধার! ঘরে বসে কাজ করেন সেই দোকানী, কেরানী 
বা শিক্ষক প্রস্থতির প্রতি বেলা তিন ছটাক বা একপোর়। 
চালের ভাতই যথেষ্ঠ । কলতঃ পরিশ্রমের অনুপাতে যে 
আহার্য্য বেদী লাগে তা সকলেরই জানা আছে। নুতরাং 
বর্তমান রেশন-ব্যবস্থায় খন দেখি কঠোর কায়িক পরিশ্রম 
করে খাদের জীবিক! অর্জন করতে হয় তারাও আটী 
চাউলে একুনে দৈনিক আধদেরেরও কম পাচ্ছেন তখন এর 
পরিণাম যে কতদূর মারাম্ক হতে পারে ভেবে আতঙ্কিত 
হুই। এতে তাদের শরীর ফ্রেঘশঃ ভেঙে পড়ে। তাও! 
শরীরে ব্যাধির আক্রমণ বেশী হয়, ফলে লোকের কর্পশক্তি 
হ্রাস পায়। কর্ণশক্তি হাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকও সেই 
অনুপাতে কমতে থাকে? পরিণামে লোকেরা দারিত্র্যের 
নিম্মতম স্তরে ক্রঘশঃ নেমে জাসে এবং জাতির ধ্বংস ক্রমশঃ 
নিকটবর্তী হতে থাকে । 

সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জানালে মেজর জেনারল সার 
জন মেগ (11917 ) লিখেছেন -ভারতের এই আশ্লাভাবের 
সবল কারণ হচ্ছে ভারতীয়দের অত্যরিক সম্ভান-প্রজনন। 
পঞ্চাশের প্রলযন্বগ মন্তত্তরের মধ্যেও নাকি বাংলাদেশে জন্মের 

১৯ 


হার কমে নাই। তিনি আরও.বলেছেন যে, লোক্সমাজের 
সচ্ছল অবস্থা হলে জনের হার শ্বভাবতঃ কমে জাসে; কিন্ধ 
ত্রিবাস্কর রাজ্যে দুশাসন এবং তক্জনিত সচ্ছলতা! সত্বেও 
সেখানে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা 
শতকর! ৫০ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । দ্ুতরাং ভারতবর্ষে 
সচ্ছল বা জসচ্ছল কোনও অবস্থায়ই জন্মের ছার কমছে না 
বলে তিনি ছ:£খের সহিত মন্তব্য করেছেন । তার মতে ভারতে 
শন্ত উৎপাদন বাড়িয়ে কোনও স্থায়ী লাভ হবে না যতদিন না 
এদেশের লোকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে অবহিত 
হন। যদ্দিতার কথ] সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায় তথু 
একথা স্বীকার্ধয যে আমাদের দেশে শিশুম্বত্যর আধিক্যের 
ঘ্রুন লোকসংখ্যার প্রক্কত বৃদ্ধির হার পাশ্চান্যের অনেক 
দেশের চেয়েই ঢের কম। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, থাদ্যাভাব সমন্তার প্রন্কত সমাধান 
কি? ৃ 

আমাদের ত মনে হয়, প্রর্কত শিক্ষা বিস্তারপূর্ধবক 
জনগণের দায়িত্ব্জান ও কর্শস্পৃহা উদ্দীপিত ফরলে, উপযুক্ত 
ব্যবস্থা! অবলম্বনে ম্যালেরির! প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ 
করে চাষীদের কর্ণশক্তি বাড়িয়ে তুললে, কিম সার প্রচুয় 
পরিমাণে প্রস্তুত করে সুলতে ব্যবহারের ব্যব্া হলে এবং 
অতিবৃষ্টি ও অনাবষ্টি জনিত শন্তহানি রোধ করলে দেশে 
জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠলেও খাভাভাবের আদে! 
আশঙ্কা থাকবে না। 

আপাততঃ আমাদের বর্তমান রেশনের খানের গুণাঞ্চণ 
বিচার করা যাক। খাভের পুষ্টিকারিতা বা খান মান লব্বদ্ধে 
বুধতে হলে খানের উপাদান এবং বিভিত্র খাভকি ভাবে 
আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাক! 
আবঞ্তক। বৈজ্ঞানিক পন্ীক্ষণের কলে খাদ্যের বিভিন্ন 
উপাদান ও গুণা্খণ এবং আমাদের শরীর গঠন ও পোষণে 
তাদের ক্রিয়াও খ্থিরীক্কত হয়েছে। খাদ্যোপাদানগুলি প্রবানতঃ 
নি্ললিখিত কর়টি শ্রেমঈীতে বিড়ক্ত। যথা- কার্বোহাইড্রেট 
অর্থাৎ শর্করা ও শ্বেতসার, ন্েহপদার্থ, .প্রোটন বা জামিয 
পদার্থ, ভিটামিন, লবণ-পদ্দার্থ ও জল । এর মধ্যে শরীরের 
তাপ ও শক্তি লরবরাহ করে প্রথমোক্ত তিনটি উপাদান-_. 
যদিও প্রোটিনের অন্ততম ক্ষিয়া হচ্ছে লবপ-পদার্থের মতই 
গঠনমূলক । আমরা সচরাচর যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার 
অধিকাংশের মধ্যেই খাদ্যের একাধিক উপাদান বিদ্যমান 
থাকে । ডালের মধ্যে আময়া অধশ্ট সচরাচর কেবল 
মাত্র মসুর ডালকেই আমিষ বলে বরে থাকি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণে নিরদীত হয়েছে যে, সকল জাতীয় ভালেই শতকরা! 


ওই 


প্রায় ২৫ অংশ থাকে আমিষ পদার্থ। এমন কি চাল, আটা; 
গোলজআনুর মধ্যেও যথাক্রমে শতকরা সাড়ে ছয়, সাড়ে তের 
ওছুই ভাগ আমিষ পদার্থ থাকে । চাল, আটা! ও ডালের 
অবশিষ্ট প্রায় সবটুকুই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট । গোলকানুর 
ত আম ভাগই জল, অবশিষ্ট ছুই ভাগ আমিষ পদার্থ বাদে 
প্রায় সবষ্টাই শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট )। নিষ্জলা চিনি 
"ৰা কোন বিশুদ্ধ কার্ববোহাইঞ্রেট এবং বিশুদ্ধ ঘি বা চর্বিতে 
যোল জানা স্গেহুপদার্থ বিদ্যমান । অবন্ত ভাল ঘ্িতে 
ন্গেহপদার্থ ছাড়া ভিটামিন এ এবং ডি থাকে, তবে তার 
পরিমাণ এত কম যে সমুদ্রে ছলবিশ্দুর সঙ্গে তুলনীয়। শ্বভাব- 
জাত কোনও খাদ্যেই মান্গষের শরীর রক্ষার উপযোগী সমুদয় 
খাদ্যোপাদদান থাকে না। এবিষয়ে ছুধই একমাঅ ব্যতি- 
করম। হুধে কার্বোহাইড্রেট (ল্যাকটোজ বা হুঞ্ধশর্কর! ), 
প্রোটন (ছানা! ও ল্যাক্ট আলবুমিন ), ম্রেহপদার্থ ( মাথন ), 
লবগ-পদার্থ, কয়েকটি ভিটামিন ও জল- সবই বিদ্যমান । তবে 
পরিণতবয়ক্ষের পক্ষে & খাদ্যোপাদানগুলি যে অনুপাতে 
আবঙ্তক ছধে সেই পরিমাণে না থাকায় এবং অনেক প্রকার 
ভিটামিন ও লবণ-পদার্ধের অভাব নিবন্ধন শুধুহ্ধঘপান করে 
বয়ক্ক মান্য জীবন ধারণ করতে পায়ে না। খাদ্যের উপাদান 
সম্বন্ধে আমর! মোটামুটি বুঝতে পারলাম, এখন তাপ ও শক্তি 
সঞ্চয়কারী উপাদানগুপির কার্যকারিতা ও শরীর রক্ষায় তাদের 
উপযোগিতার বিষয় জানতে চেষ্টা করব। 
তাপ ও শক্তির একটিকে যে অপরটিতে রূপান্তরিত কর! 
যায় সেকথা অনেকেরই জানা আছে। হাতে হাতে ঘর্ষণ 
করলে শক্তি ভাপন্ষপে প্রকাশ পায়-_তাপের প্রভাবে শক্তি 
উৎপাদনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কয্পুলার তাপে জলকে বাম্প 
করে তদ্বার] রেলগাড়ী চালানো । তাপের পরিমাণ যে “মানে' 
মাপা হয় তাকে বলে ক্যালোরি । এক তোল! বিশুদ্ধ নির্জল! 
চিনি বা ময়দা] পোড়ালে মোটামুটি হিসাবে ৪৫ ক্যালোরি 
তাপ পাওয়! যায়। ১ তোলা বিশুদ্ধ নির্জলা মাছ বা মাংস 
পোড়ালেও & পরিমাণ তাপ জন্মে। পক্ষান্তরে ১ তোল 
বিশুদ্ধ খি বা চর্বি দ্ধ করলে তা থেকে প্রায় ১০০ ক্যালোরি- 
তাপ পাওয়া ঘায়। চিনি পুড়ে গেল বলতে রাসায়নিক ভাবে 
এ কথাই বুঝতে হবে যে, চিনির বগুতে,যে কার্বন থাকে তা 
বাতাসের অক্সিজেন গাসের সঙ্গে রাসায়নিক সংমিশ্রণে কার্বন 
ডাই-ক্সক্সাইন্কে এবং চিনির হাইডোজেন পরমাণুগুলি অনুরূপ 
মিশ্রণের ফলে ছলে পরিণন্ত ছয় এবং এই রাসায়নিক 
সংমিশ্রণ যখন ঘটে তখন অনেকটা! তাপ নির্গত হয়ে খাকে। 
ঘি চিনি প্রভৃতি খাদ্যবস্ত আমরা যখন এহণ করি তখন সেগুলি 
পরিপাক বস্তের বিতির রূপের ক্রিয়াতে নূতন ক্ষুত্রাবয়ব পদার্থে 
পরিণত হয় এবং এইগুলি রক্তশ্বোতে প্রবেশ করলে রক্তের 
লোহিত কণিক। বাহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে তাদের কার্বন 
ও হাইফ্রোন্দেন রাসায়নিক সশ্মিলদে যথাক্রমে কার্বন ডাই- 








প্রবাসী 


পা সপাপািশপাশত অপাপিসলািনশাপাসি পাপা 


অক্সাইড ও জল উৎপর় করে এবং সঙ্গে লর্গে তাপ নির্গত হয় 
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পাসপিমপাস্ত স্পা শি সপ পাপা সপ 


এ যেন বিন! আগুনে ঘহ্নক্রিয়া। বল! বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই 
(বাহিরে পোক্তালে বা শন্বীয়ের মধ্যে ব্ূপাস্তরিত ছলে ) সম- 
পরিষাণ পদার্থ থেকে ঠিক সমান পরিমাণ তাপই পাওয়। যায়। 
এইমাত্র উল্লেখ কর! হ'ল যে, খাদ্যোপাদানগুলি পরি- 
পাকান্তে ক্ষুপ্রাবয়ব পদার্থে রূপাস্তরিত হয়ে রঞ্জল্োতে প্রবেশ 
করে। কার্বোহাইড্রেট থেকে যে রূপান্তরিত নুতন পদার্থ 
জন্মে তার নাম কোন । আমিষ পদার্থ থেকে পাওয়] বায় 
বিভিম্ব জ্যামিনো৷ এসিড এবং দ্রেহপদার্থের শেষ পরিণতি হচ্ছে 
গ্লিসারিন ও কয়েক প্রকার জৈব জআ্যাসিডে। গ,কোজ, 
গ্লিসারিন এবং জৈব জ্যাসিভ পুর্ববোস্ভাবে দগ্ধ হয়ে শরীরের 
তাপ ও শত্ি সরবরাহ কয়ে কিন্তু প্রোটিনজাত আযামিনো- 
আ্যাসিডগুলি প্রধানত; পুতন মাংসপেশী গঠন ও ক্ষয়প্রাপ্ত 
পুরনো পেশগুলোর ক্ষতিপূরণ করে এবং তদতিরি' অংশ 
শলুকোন্ধের মতই দগ্ধ হয়ে তাপ ও শঞ্ডি উৎপাদন করে। এই 
কারণে মাছ-মাংস বেশী পরিমাণে খেয়ে ছজম করতে পারলে 
তাতে অনেকট! ভাতরটি খাওয়ান কল পাওয়া! যেতে পারে। 
পক্ষান্তরে শরীরের চাহিদামত আ্যামিনো-জ্যাসিভ বদি খাদ্য 
থেকে না-পাওয়। যায় তবে শরীরের মাংপপেশী ক্রমশঃ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়ে অপরিষ্াধ্য প্রতিক্রিয়! চলতে থাকে | এই শোচনীয় 
অবস্থা শরীরে ভাঙন ধরারই নামান্তর । মাছ হুধ আমশঃ যে 
ভাবে আমাদের আয়ভের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে স্বান্থের 
শোচনীয় পরিণতি যে ব্জনিবার্ধ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

অনেকে জিজ্ঞাপা করিতে পারেন শরীরের মধে)ও যখন 
দহ্ন-ক্রিয়াই ॥ চলছে তখন ভাতের বদলে কয়লা বা 
পেট্রোপে & কাজ চলতে পারে কিনা। একথার উর 
এই, শরীরের যস্ত্রাদির গঠন একপভাবে নিয়মিত যে, 
কয়েকটি বিশেষ পদার্থ ভিন্ন অন্ত কিছু ধমনীর রঞ্ঞল্লোতে 
প্রবেশ করতে বা দঞ্ধ হতে পারে না। কয়ল! যত গুড়ো! 
“করেই খাওয়া যাক ত1 হজম হবে না, কাজেই রক্তশ্রোতে 
পৌছুতে পারবে না_ পেট্রোলের বেলাতেও এঁরপ। তারপর 
কত যে জাত এবং অজ্ঞাত পদার্থের সহযোগিতায় এই দছৃন- 
কার্ধ্য চলে, তার প্রন্থত রহন্ত এখনও পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয় 
নি। পক্ষান্তরে সম পরিমাণ খাদ্য কয়েকজন সমবয়সী 
বাক্তিফে খাওয়ালেই যে তাতে সমান পরিমাণে তাপ উৎপন্ন 
হবে একথাও বল! যায় না। যার পরিপাকশক্তি যত অধিক 
তার রক্তশ্োতে এ খাদ্যেপ্ন জীর্ণ অংশ তত রেশী পরিমাণে 
থাবে, কাজেই সে এ খাদ্য থেকে বেশী শক্তি আহরণ করতে 
পারবে এবং অধিকতর শক্তিমান ও কর্মক্ষম হবে। 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বার! স্থির করেছেন, বিভিন্ন বয়সের জী 
এবং পুরুষের নি্ুয় অবস্থায় কত ক্যালোরি-শক্তি খরচ হয় 
এবং ধিতির প্রকারের পরিশ্রষের দ্রুনই বা ক্যালোরি-শক্ি 
ব্যয় কি পরিমাণে যুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হতে পায়ে নিচ্ছি 


পৌব 
অবস্থায় আবান্র শক্তি খরচ হবে কেন? এর উত্তরে বলা যায়, 
যায যখন চুপচাপ বসে থাকে তখনও তাহার ফুসফুস প্রতি- 
নিয়ত বাতাল গ্রহণ ও বর্জন করছে, ছাংপিও রক্ত পাম্প করে 
সারা শরীরে সঞ্চালিত করছে, পরিপা কশপ্তি সক্রিয় রয়েছে, 
মস্তি চিন্ত। করছে__এইবপ বিভিপ্ন শানীগ্নয্ত্রের ফ্রিয়া-পরি- 
চালনায় ও শরীরের তাপরক্ষায় শঞ্চি বায়িত হচ্ছে । পুর্ব্বেই 
বলেছি খাদ্যোপাধানগুলি শরীরে দগ্ধ হয়ে এই তাপ জন্মে 
এবং কোন্‌ প্রকার খ/দে কত ক্যালোরি তাপ দিতে পারে 
তাও নিরীত হয়েছে, নুতরাং যখন খুঝতে পারি রাম বা শামের 
দৈনিক ছু'হাজার কা।লোরি দরকার তখন তাদের কতটা 
চাল, ডাল, তেল ইত্যাির প্রয়োজন তা অঙ্ক কষে বার করা 
যায়। নিয়ে বয়সতেদে ক্যালোরির চাহিদার ছিপাধ দেওয়া 
হচ্ছে ৫ 
১৩ বংসরের উদ্ধবয়ন্ক পুরুষের যদ্দি ১০০ ক্যালোরি ধর! যায় 
তবে" গ*. স্তীলোকেএ লগে ৮৩ ক্যালোরী 
শ.. € শ্রিশ্নতম বাপিকবালিকার ” ৭০ 
৬. *  * শিশুদের প্‌. ৫০ রি 
অবশা শারীরিক প্ণশ্রমের তারতমা অন্থপারে পরিপত- 
বয়সক্কের উপপ্োজ্ঞ ১০০ ক্যালোরির থলে ১২৫ বা ১৫০, খুখ 
কঠিন পরিশ্রমকারীর পক্ষে ২০০ বা ততোবিক ক্যালোরি 
পর্যাপ্ত দরকার হয়ে থাকে । একটি কথ] মনে রাখা উচিত 
যে, বেশী শারীরিক পরিশ্রমে আমিষ পদার্থের পরিমাণ না 
বাড়িয়ে কেবলমাত্র ন্েছুপদার্থ ও কার্বোহাইডেটেপ পরিমাণ 
বাড়িয়ে ক্যালোরির পরিম1ণ পুষিয়ে নিলেই চলে। তারপর 
ধার শরীরের ওজন যত বেশী তার তত বেশী ক্যালোরি এবং 
ঈতকালে গ্রীষ্বকালের চেয়ে বেশী ক্যালোরি আবশ্যক হুয়। 
আমাদের মধ্যে ্বপ্প শান্ীরিক পপ্িশ্রম ধারা করেন যেমন, 
কেরানী, দোকাশী, শিক্ষক প্রভৃতির দৈনিক হু-ফাজার সওয়া 
ছু-হাজার ক্যালোরি দরকার । ল্যাবরেটরা প্রতৃতিতে ধার! 
হাতে-কলমে কাক্ধ করেন এবং যে-সকল কুলি মাঝারি 
রকষের পরিশ্রম করে তাদের প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি 
এ্রবং যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের প্রায় চার 
ছাজার ক্যালোরী আবশ্যক । 
এখন বতমান রেশন-ব্যবস্থামত সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক এক- 
একফগন ভদ্রলোকের জন্ত যে পরিমাণ জাটা, চিনি ও সরিষার 
তৈল বরাদ্দ আছে তাতে দৈনিক কত ক্যালোরি হয় ফ্সাব 
করে দেখা ঘাক্‌। 
চাউল দৈনিক ১৫ তোলা অর্থাৎ ৫৮৬ ক্যালোরি 
আটা » ১০ «৭ ৭ ৩৯১ ক্যালোরি 
চিনি » ২১৪ ৮ » ৯৭ * 


সঃতৈল » ১৪২ ৪ * ১৪৫ 


এছুনে ১২১৯ ক্যালোরি 





বর্তমান রেশনের ক্যালো'র ও পু:ষ্টকারত। 


গড 


(অবশ্য রেশমের সরিষার তৈল যদি গায়ে না মেখে 

রাস্ায় সবটাই ব্যবহার কর! হয়। ) 

বলা বাল্য, চা্টল জার্টা বাবদ “ঘ পরিমাণ ক্যালোরি 
ধর! হ'ল কার্ধ্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা পাওয়া যাবে না, কারণ 
রেশনের আটা চাউলে ধুলো-বালি কাকর-ভূষি প্রভৃতি মিশ্রিত 
থাকে। সেগুলো বাদ দিলে ওজন অনেকটা কম হবে। 
দৈনিক এক ছটাক ভাল, এক ছটাক মাছ এবং গোল আলু,” 
রাঙা আলু, কচু, কাচাকলা, পেঁপে, যুলে! ইত্যাদি সংযোগে 
যদি অন্ততঃ আরও এক পোয়। খাওয়! যায় তা হলে অতিরিক্ত 
৪২৫ ক্যালোরি পাওয়া হাবে। তাহলে একুনে গিয়ে দীঞ্চায় 
১৬৪৪ ক]ালোরি, সুতরাং ছু-হাজার ক্যালোরিতে পৌছ্ুতে 
আরও প্রায় সাড়ে তিন শঙ ক্যালোরি আবশাক। যদি 
প্রত্যহ সকালে-বিকালে অণ্ততঃ আধ পোয়া চিড়া বা নুড়ি 
অথব! খোসা ছাড়ানে! এক ছটাক চিনাবাদাম দিয়ে জলযোগ 
করা যার তবে টীয়-টৌোয় হ-হাজার ক্যালোরিতে উঠতে 
পারে। অবশা উপরোক্ত খাদ্য-তালিকার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারক 
অনেক ভিটামিন এবং লবণ-পদার্থের অন্ভাব বিদ্যমান । সেই 
ঘাটতি কথফিৎ পুরণ করতে হলে রোব্ই কিছু টাটকা শাক- 
সঙ্জী ও একটি পাতিনেবু খেতে হবে এবং অবস্থায় কুলোলে 
মাঝে মাঝে ছধ, ডিম এবং অন্ততঃ চুনো! মাছের মাতা! বাড়িয়ে 
দেওয়। প্রয়োজন । 

ধারা! কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন, যাদের দৈনিক 
তিন হাজার থেকে চার হাজার ক্যালোরি দরকার তারা 
ধত'মান রেশনে কত ক্যালোরি পাচ্ছেন দেখা যাক। 

ধৈনিক বরাদ্ধ চাউল জাটা1 চিনি তেল সব কিছুতে মিলিয়ে 
এদের ১৬৩০ ক্যালোরি হয়, অবঙ্জ চাউল প্রভৃতির তেজালের 
দ্বরুন কিছু বাদ যাবে । এরা যদি দৈনিক ভাল হু-ছটাক, 
আব পোয়া রাও) আলু, কচু, মূলে! ইত্যাদি তরিতরকারি 
রন্ধন করে খান এবং প্রত্যহ আব ছটাক মাছ খান তবে আরও 
৫১০ ক্যালোরি পেয়ে একুনে দৈনিক ২১৪০ ক্যালোরির 
যোগান দিতে পারেন । হ্ৃতরাৎ ধারা কঠিন শারীরিক শ্রম 
করেন বর্তমান রেশন ব্যবস্থাহুযায়ী যা খাদ্য তার] এরফ্‌খ 
করেন তাকে আধ-পেটা খাওয়া! বলে গণ) করা যেতে পারে । 
কাজেই রেশনের খাদ্যের অতিরিক্ত উপরোক্ত ভাল তরি- 
তরকারি ছাড়া এর উপরে এা দৈনিক এক পোয়া ছাতু 'ব! 
চিড়া! খেলে প্রায় তিন হাজার ক্যালোন্সি পেতে পারেন। 
সামর্ধো কূলোলে এর! ঘি এর ওপর খোস! ছাড়ানো এক 
ছষ্টাক চিনাবাদাম দৈনিক খেতে পারেন তবে. প্রায় ৩৩০০ 
ক্যালোরির সংস্থান হতে পারে । এদের খাদ্য সন্বদ্ধে থে 
ব্যবস্থার কথ! বল! হ'ল এতে ক্যালোনি-সমন্তার অনেকটা 
সমাধান হলেও কতকগুলি অত্যাবশ্যফ ভিটামিন ও লবণ- 
পদার্থ থেকে এরা বফিত হচ্ছেন । এজ এঁদের রোজই শাক, 
কাচা হুলো, কাচ! পের়াছ, বা পেয়ার! প্রভৃতি সময়োপযোগী 


৩৪ 
ফলমূল খাওয়া উচিত। মাঝে মাঝে পৃণ্ট, চেতরা প্রতৃতি 
ছোট মাছ পরিপাক শক্তি অন্যারী বেশী করে খাওয়া! এদের 
স্বাহ্যরক্ষার জন নিতাস্তই অপরিহ্থাধ্য । 
এই রেশনের একটি প্রধান ক্রু সরিষার তেলের অল্পত1। 
ঘাংল। দেশের জধকাংশ লোক, বিশ্েতঃ শীতকালে, 
গায়ে সরিষার তেল মাখেন ; অশেকে মাথায়ও এই তেলইনু 
প্রিয়া থাকেন। অথচ রেশশের তেলে একটি ডাল ও একটি 
তরকারি রান্না করলে গায়ে মাখার তেই থাকে শা, সুতা, 
কি দিয়ে আর গৃহিনীর' শাক বা চুশোমাছ রাম; করবেন? 
অথচ শেষেজ্ ধ্িনিষগুপি না! খেলে ক্যালোরির বিশেষ 
ঘাটতি না হলেও ভিটামন ও লবধ-পদার্ধের অভাবেই শরীর 
ভেঙে পড়বে । এই কারণে যার! কঠোর শারীরিক পরিশ্রম 
করেন তাদের জন্ঠ মার্গ|!রন জাতীয় কোনও সপ্ত ন্েহুপদার্থ 
রেশনের অস্ঠুক্তি করবার ব্যবন্ধী করা নিতাপ্তই আবশ্যক । 
যদিও দেখ! গেছে শরীরের তাপে যে সকল স্বেহপদার্থ তরল 
অবস্থায় থাকে পেগুলিই সহ্জপাচ্য । শীতকালে রেশনে 
চিনির বরাষ্ধ বাড়াশে ব! সম্তায় ভাল গুড়ের বাবস্থা করাও 
বাচ্ছণীয়। পূর্বেই ধলেছি শীতের জণ্ত বেশী ক্যালোরি খরচ 
হয়। সন্তবতঃ এই কারণেই বাংলাদেশে পুর্বে শীতকালে 
পায়েস, পিঠে প্রভৃতির এচুর প্রচলন ছিল যার স্মতি 
আজও বহন করে চলেছে পৌষপার্বণ কথাটি। নারকেল, 
ভুধ, ক্ষীর, গুড় খা চিনি পি&কের প্রধান উপাদান এবং এগুলি 
ক্যালোরি এবং সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারিতার দিক্‌ থেকে খুব 
উপাদেয় উপকরণ তা সকলেই জানেন । 
আমি কঠোর পরিশ্রমকারীদের খাদ্যে ছাতু, চিনাবাদাম, 
 ছোলাভাঙ্গা, চিড়া প্রভৃতি দিয়ে ক্যালোরি বাড়ানো পরামর্শ 
দিয়েছি, তবে যেখানে ছাতুর সেরই বার আন, এক টাকা 
সেখানে এ উপদেশ ক5ট। কার্যকরী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। পু"ট, টেংরা, বেলে, খল্সে প্রভৃতি মাছ এবং সূলো, 
মে, পাল, কলমি প্রভৃতি শাক আঙ্কার করে লবণ-পদার্থ ও 
ভিটামিন সংগ্রহের কথ! বলেছি কিন্ত যেখানে পুটির সেরই 
দেড় টাকা, ছু টাকা সেখানে গরিবের পক্ষে পুষ্টিকর আহার্ধ্য 
যোগাড় কর! যে কত কঠিন তা বলাই বাহুল্য । 
যে সময়ে আমর! ছিনিষের হদ্প্রাপ্যত] এবং ছুম্মুল্যতার জন্ত 
চিনাবাদাম, ছোলা-তাঙ্গা, ছাতু ও পু"টিমাহ প্রভৃতি অকিফিৎ- 
কর খান্ডপামধ্রীর সাহাখ্যে শরীর রক্ষার উপায় চিন্তা করছি 
ঠিক সেই সময়ে বিলাতে আদর্শ খানের বরাদ্ব কি ধর] হয়েছে 
নিম্নের তালিকায় ত1 দেওয়া হ'ল । এ কথা হযরত অনেকেই 





পাস্পীমপাম্পীশিপিসপা 





প্রবাসী 


১৩৫৩ 





জানেন যে, গুদেশের প্েেশনের মান উন্নত করে ইতিমধ্যেই 


আদর্শ কার্য্যে পরিণত করার সুচন। হুয়েছে। 
দৈনিক একজন প্রাপ্তবয়স্কের বরাদ্ ক্যালোরি 
ছয় ছটাক ছুধ ১৯০ 
১টি ডিম বা ২ ছটাক কছ.মাছ ৮৫ 
আধ পোয়া চবিহংখন মাংস ১৭০ 
এক ছটাক পনির ২৪০ 
আল পোয়। মাখন ব। মার্গারিন ৯২০ 
৯ ছটাক আটার ক *২৩০ 
১ ছটাক চিনি ২৩০ 
দেড় পোয়! গোল আলু ২৮৮ 
১টি কমলালেবু বা ২টি আপেল 
ও ১টি কলা ] 1 
সালাড, ১০ 
আধ পোয়! রান্না-করা শাকসজী ২২ 
৩৪২০ 


বশ বাহল্য, এই খাস্তে পয়োজনীয় ভিটামিন ও বণ- 
পদ্দার্থওলিও পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়। 


অনেকে হয়ত বলবেন এ খান কি বাডালীখা হক্ষম করতে 
পারবে । আমি বলি নিশ্চয়ই পারবে, বরং এর চেয়ে পরিমাণে 
অধিক এবং অধিকতর পুর্িকর খান্ সেদিন পথ্যস্তও বাংলায় 
মধ্যবিভ ও জোতরার-জমিদার শ্রেণীর লোক অনায়াসে 
হজম করতেন এবং শঞ্জিও রাখতেন তারা অসাধারণ । 
আমিষ-নিকামিষ আলোচন! প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এক 
স্থলে বলেছেন_ “সেকেলে পাড়াগেয়ে জমিদার এককথায় দশ 
ক্রোশ ছেঁটে দিত, ছুই কুঁড়ি কই মাছ কাটানুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, 
এক-শ বছর বাচত । এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ 
বাঙালী খাওয়া --উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সন্ত] খাওয়া । পূর্বব- 
বাংলার ওদের নকল কর যত পার ।” 


আধুনিক খাভবিজ্ঞান একথা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ 
করেছে যে জাতির সর্ববাঙীণ স্বাস্থ্য ও শৌঁধ্যবীর্ধ্য প্রধানতঃ 
আমিষ খাভের উপরই নির্ভর করে। প্রচলিত আমিয খাদ্য 
যদি ক্রমশঃ ছপ্প্রাপ্য ও হুমূ'ল্য হতে থাকে তবে জাতিকে 
বাচার মত বাচতে হলে, কঠোর জীবন-সংখামে জয়ী হতে 
হলে, আবন্তক বোধে রুচি এবং সংক্ষারের আম্ুল পরিবর্তন 
করে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত, বিভিন্ন প্রাঈঈর মাংসাহারের প্রচলন 
করতে হবে। 


দ্বারিকানাথ ঠাকুর 


(১৭৯৬--১৮৪৬) 


শ্ীনিশ্মলচন্দ্র সিংহ 


বাঙালী ত্বাত্মবিস্ত জাতি-_ এই বছু-প্রচণ্জিত প্রবচনের সমর্থনে 
প্রাচীন ইতিস্াস সম্পর্কে আমাদের অঞ্'তার উঞ্লেখ না করিলেও 
চলে। মাত্র শত বৎসর পুর্বে বিদেশে যে একজন দিকপাল 
বাঙ্গালীর কর্ধবল জ্বীনের অবসান খটে াৎার সম্পর্কে 
আমাদের অজ্ঞতা ব! ওদাপীন্ত এই প্রব৯নকে সমর্থন করে। 

দ্বারিকানাথের কর্খবঙুল জীবন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান 
ওদাসীন্তের ঘথে& কারণ আছে! প্রথমতঃ, চাকুরীগত প্রাণ 
মধ্যবিত্ত বাডালী সমাজে উচ্চশিক্ষিত ইংরেশীনবীশ ত্রাহ্মণ- 
বংশীয় বণিকের আবির্ভাব একটু ছুর্ববোধ্য ও ঈভাবভঃই ছুঞ্জের 
ব্যাপার । দারিঝানাথ ভারতে আধুর্দটক খ্যধসায় ও 
বাণিক্োর পথ প্রদর্শকণে এবং আধুনিক শিঞ্পের প্রব্কদের 
অন্ততম | হিন্দু কলেঞ্জ, ষেঁডকেল কলেজ, সতীদা নিবারণ বা 
প্রেস আইন সম্পর্কে তাহার কার্যকলাপ ন্ুবিদিত | বর্তমান 
প্রবন্ধে এই কার্ধযাখলী বাদ দিয়া কেবল তাহার বপিকআীবন 
সন্বন্ধেই আলোচন! করা যাইতেছে । 

১৭৯৬ শ্রীষ্টান্দে জোড়াসাকে। ঠাকুর-পরিবারে দ্বার্িকা- 
শাথের জন্ম হয়। তাহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন নিঃসন্তান 
ছিলেন । তিনি দ্বারিকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রামলোচন 
থালক দ্বাপ্িকানাথের শিক্ষার জজ তধানীততন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
শিক্ষক ও মৌলবী নিযুক্ত করেন এবং বাল্যাবলি ধারিকানাথ 
ইংরেজ বণিকদের সহিত সহজে মেলামেশা করিতে অত্যন্ত 
হন। ধারিকানাথ কৈশোরেই পৈতৃক ভুসম্পতি রক্ষণা- 
বেক্ষণের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং অসামান্ত দক্ষতার 
পরিচয় দ্েন। ভূমিপত আইন সম্পর্কে তাহার এমন বুাংপভি 
'জন্বে যে বাংল! ও বাংলার বাহিরে বর্তমান যুক্ত প্রদেশ অঞ্চলের 
বহু জমিদার তাহাকে আইনখটিত বিষয়ে পরামর্শদাত নিযুক্ত 
করেন। কয়েক বংসরের মধ্যেই তিনি বহু ভূম্যবিকারীর 
বিবিধ বৈষয়িক কার্ধোর জন “এজেন্ট” নিযুক্ত হন এবং স্বীয় 
ভূসম্পতির উৎপন্ন পণ্যের ব্যবসায়ও এই সঙ্ষে চালু করেন। 
ঠাকুর-পরিবার ঈীষ্ট ইঙডিয়া কোম্পানীর লছিত লবণের কারবার 
কলিকাত। আগমনের পরই গুরু করিয়াছিলেন । দক্ষ ঘারিকা- 
নাথ এক্ষেত্রেও শীগ্রই দুনাম জর্জন করেন । 

দ্বারিকানাথের বয়স যখন ভ্রিশ সেই সময় কোম্পানীর 
রাষ্মস্ব ও লবণ বিভাগে একজন বিচক্ষণ বাক্ির প্রয়োজন হয় 
এবং তাহারা দ্বারিকানাথকে ইহা গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন। 
মধ্যবিভ বাঙালী সমান্ধু তখনই ইংরেজী শিক্ষার আবর্ডে পড়িয়া 
কোম্পানীর চাকুরীর মহিমা স্বীকার করিতে সুরু করিয়াছেন । 
তখন প্রাচীন বণিকশ্রেঈ লোপ পাইতেছিল, জগৎ শেঠের 
সন্তান-সন্ততি তখন অর্ডাহারে, অনাহারে কোম্পানীর চাক্ছী 

তক্ষ! করিতেছিল, অপর পক্ষে তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস-পরবর্তিত 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় নূতন অভিজাতশ্রেমীর উদ্ভব 
হুহতেছিল। ছাপিকানাখের পিতামহ ইংরেজ কোম্পানীর 
জামলাতন্তে বিশিষ্ট পদে অবিঠিত ছিলেন। এরূপ পৰ্রি- 
খিতিতে ১৮২৬ স্রষ্টা দবারিকানাথের চাকুরী এ্রহণ একটা 
অভাবনীয় ঘটনা সহে। অভাবশীয় ঘটনা খটিল আরও আট 
বৎসর পরে যখন তিনি কোম্পাশর চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। 
ইতিমধ্যে তাহার কর্াহশলতায় ও সঙতায় ভ্বাপিকানাথ কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই শুক্ষ, লবণ ও রাজথ বোঙেক দেওয়ামের পদে 
উন্নীত ফ্হইপেন। শত ধংস পণে এই পদের গুরুত্ব ও মধ্যাদ! 
উপশ/দ্ধ কাঁরতে হইলে কোম্পানীর তদানীস্বন শাসনতঙ্ত্ের 
অবস্থা জানা প্রয়োজন । দ্বারফানাথ এই গুরুত্বপূর্ণ পদের সকল 
কার্ধা দক্ষতার .সহৃত নির্বাহ করিয়াও নিজ সম্পতি রক্ষণে 
এবং বাধপায়াদি পরচালণে অবহেলা করেন নাই, এমন কি 
নব প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেরও তিনি প্রথম হহতেই একজন 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । কি উভয়ক্ষেত্রে সমান কৃতিত্ব অর্জন 
অপন্তব বোধ হওয়ায় আটান্রশ বংসর খয়সে ঘারিকানাথ 
আমলাতগ্রের সহজ ও নুশিখ্ি্ পব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন 
জীবিকার অনিশ্চিত ও বন্ধুর পথ গ্রহণ করিলেন । দি বাডালীর 
ইতিহাসবোধ থাকিত তাহা হইলে ১৮৩৪ গ্রষ্াব্বের এই ঘটন! 
১৮৩৫ শ্রষ্ঠাক্েরে বেটিঞ-মেকলে-প্রব্তিত শিক্ষানীতি অপেক্ষা 
আমাদের আরধক দুটি আকর্ষণ করিত। 

কোম্পানীর চাকুরীতে হস্তক! দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
এদেশে ইংরেজ-প্রবিত ম্যানেজিং এজেন্সির জাদর্শে একটি 
ব্যধসাহয়র পাঁপকণনা করেন এবং ছই জন ইংরেজ বণিকের 
সহিত সমান অংশদার হিসাবে “কার ঠাকুর কোম্পানী” নাষে 
প্রতিষ্ঠান গঠন করেন । তদানীন্তন বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিক 
এবং বহু ইংরেজ দ্বাক্লিকানাথকে এজন সন্বপ্ধন! করেন। কার 
ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় দ্বারিকানাথ যে ছঃসাহসের পরিচয় 
দিয়া/ছলেন তাহা তৎকালীন ওপশিবেশিক ধনিকতখ্রের মুখপত্র 
( মা-18৮ 091910)8] 8158721116 ) বিন্ময়ের সহিত স্বীকার 
করে। ১৮৩০-৩৪ সালে কলিকাতায় ইংরেজ পরিচালিত 
ফয়েকটি প্রাচীন "এজেন্সি ফাউসে'র পতন ঘটে এবং তাহার 
ফলে কলিকাতার বাবসা-বাশিজ্য ও লেনদেনের জগতে বেশ 
মন্দা পড়ে । এমনই সময় একজন বাঙালী কোম্পানীর চাকুরী, 
ত্যাগ করিয়া একটি বিরাট “এজোনদ হাউসের পরিকল্পন! 
কর্সিলেন এবং ইউরোপের সহিত যোগরক্ষান্ন ব্যবস্থা করিয়া 
একটি অংশীদার কারবার প্রতিষ্ঠ। করিলেন: ইহাতে কিন্তু 
তর্দানীগুন ব্রিটিশ ধনিক সম্প্রদায় পর্ধ্যস্ত বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। ১৮২৯ সালে ফুনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়, ঘা্িক] 
নাথ তখন কোম্পানীর কর্মচারী হইলেও উহাতে অংশীদার 


০ 


পিসি 


ছিলাধে যোগ দেন) হরিমোহন ঠাকুত প্রন কয়েকজন 
বাঙালী জমিদার ও কয়েকজন ইংরেজ বণিক এই আধুনিক 
ব্যান্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । যখন কলিকাতার ব্যবসায়ী- 
মহলে ইংরেজ এজেন্সি ছা্উসগুলির পতনের ফলে আতঙ্কের 
সঞ্চার হইল এবং যুনিয়ন ব্যাঞ্চকেও তাহা! স্পর্শ করিল তখন 
স্বারিকানাথ ভিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কের পুরোতাগে আসিলেন ) 
তখনও তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে বহাল ছিলেন। চাকুম্ীতে 
ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি অই ব্যাক্ষের কর্ণধার হইলেন। 
কার ঠাক্র কোম্পানী ও মুনিয়ন ব্যাঙ্ক এই ছই প্রতিষ্ঠান 
মারফত তিনি অচিরে তদানীস্তন সমগ্র বাংল! ও মুক্ত প্রদেশে 
তাহার কার্ধ্যাবলী সম্প্রসারিত করিলেন । বোস্বাইয়ের ছুই- 
একটি পার্শা বশিক ব্যতীত সমএ ভারতবর্ষে তাহার সমকক্ষ 
কোনও দেশীয় বণিক রফিল না। 

কার ঠাকুর কোম্পানীকে পুরাপুরি চালু করিবার পূর্ব 
হইতেই দ্বারিকানাথ তাহার নিজ বাবসায়লন্ধ অর্থ বাংল! ও 
মুক্তপ্রদেশে জমিদারী ক্রয়ে নিয়োগ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রজা- 
বিলি ও খাজান! সংগ্রহ্ই তাহার ব্যধসায়ের প্রধান অবল্খন 
হয় নাই। উতভর-তারতের ভিন্ন ভি স্থানে বিশাল ভূসম্পতি 
ক্রয়ের উদ্দেক্ত ছিল পাইকারী ভাবে রেশম, নীল ও শর্করা 
উৎপাদন । আধুনিক প্রথায় পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে 
এক জনের মূলধন বা মহ্থাজনী কারবারে চলে ন1 এবং 
আমদানী ও রপ্তানীর জগতে জমিদারী কানুন অচল এ সত্য 
তাহার জানা ছিল। এজন্ত ফুনিয়ন বাঞ্থ ও কার ঠাকুর 
কোম্পানীর কর্ণধার হুইয়াই তিনি আধুনিক প্রথায় পাইকারী 
উৎপাদন ও আধুনিক বস্ত্র ব্যবহারে উভো্ী হইলেন। শর্করা- 
শিল্পে তিনি দেশীয় ইক্ষু ব্যতীত চীন ও মরিশসের ইক্ষু উৎ- 
পাদনের ব্যবস্থা করেন এবং বহুক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন শর্করা-কুগীতে বিবিধ $বেদেশিক প্রণালীর প্রবর্তন 
করেন। কুলী চালান সম্পর্কে “অন্থসন্ধান-কষিশনে' তাহার 
সাক্ষে প্রপঙ্জক্রমে দারিকানাথ বলেন যে, ভারতবর্ধে তিনিই 
পাশ্চাত্য প্রণালীতে ইক্ষ্চাষ ও শর্কর' উৎপাদন প্রবর্তন করেন। 
বারুইপুর, গাজীপুর ও পাবনাস্থিত কুঠতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে 





হ্রাডা 
শর্করা উৎপাদন-প্রচেষ্টার তিনি বছ লক্ষ টাক! ক্ষতি স্বীকার 


১৩৫৩ 





করেন। বাম্পীয় শক্তিতে শর্কর! প্রস্তত এদেশে তিনিই প্রবর্তন 
করেন। দ্বারিকানাথের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের খতিয়ানে 
আতীয় পৃষ্ঠার তাহার লাহস ও প্রচেষ্টার মূল্য 
নিপ্ষপিত ক্ইবে না । যখন কোনও ইংরেজ কোম্পানী রামগঞ্জে 
তাহাদের কয়লার খনি চালাইতে অসমর্থ হয় তখন প্রকান্ঠ 
নীলাষে দ্বারিকানাথ তাহা ক্রয় করেন। ১৮৩৩ ্ষাব্ে 
ভারতবধ ও ইংলগ্ের মধ্যে সমু্রপথে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে 
নদীপথে ভীম সাভিস প্রবর্ডনে বাহার] উদ্ভোসী হন দ্বারিকা নাথ 
তাহাদেয পুরোতাগে ছিলেন। আরও একটি ক্ষেত্রে দ্বারিকানাথ 
তাহার দুরদর্শিতার পরিচয় দেন। পাট চাষ প্রসারের জঙগ 
তিনি বিশেষ আন্দোলন করেন এবং ইংরেজ বণিকদের সহ্‌- 
যোগিতায় আধুনিক ভাবে পাইকারী হারে পা্ট-উৎপাদন 
শিক্ষার জঙ্জ একটি শিক্প-বিস্কালয় গঠনে প্রয়াশী হুন। 
উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে ও হঠাৎ তাহার ইংলও গমনে এই 
প্রচেষ্টা বিশেষ কলবতী হয় নাই। কিন্ত ইংন্ও ও ত্রিটিশ 
সাম্রাজ্যে এই পণ্যব্রব্যের জন্জ যে একটি বিরাট চাহিদ। সি 
হইতে পারে দ্বারিকানাথের এই ধারণা ঠাছার স্বতযার দশ 
বৎসরের মধ্যেই প্রমাপ্রিত হুয়। যখন ১৮৫৪ গ্রষ্টান্খে শের 
সহিত ইংলগের যুদ্ধ বাধিল তখন রুশ-দেশজাত শনেক জভাবে 
ইংলগ্ডের শিল্প-ব1ণিজ্যের পক্ষে এক প্রবল সমন্তার সৃষ্টি 
হুইল। তখন হইতে বাংলার পার্ট ডানডির পণ্যশালায় শ্রেষ্ঠ 
আসন অধিকার ,করিল। অবশ্ত বাংলার কৃষকের অন্র- 
সংস্থানে তাক সাহাধ্য করে নাই একথা সত্য; তাহার 
কারণ নির্ণয় এ প্রবন্ধে অবাস্তর। 

দ্বারিকানাথ সৌখিন ছিলেন এবং পরছুঃখমোচনে ও 
সমাজের হিতকর কার্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়্াই 
হউক ব! তদানীস্তন অভিজ্ঞাত-সমাজ্ের অএমী ছিলেন বলিয়াই 
হুউক তাহার প্রতিঠিত ব্যবসায়গলি ভাহার মৃত্যুর পর খেলী 
দিন চলে নাই। কিন্তু যেদিন বাঙালীর আধুনিক ইতিহাস 


* বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রচিত ছইবে তখন তাফাকে যোগ্য মধ্যাদা 


দ্বান করিতেই হইবে । 


পুরীর পুরাবৃত্ 


শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী 


ভারতবর্ষের সমুফ্রোপকুল বিভাগের অধিকাংশ জনপদ বা 
অন্থষ্ঠানের আন্পুর্ধক হতিত্বন্ত আলোচনা কৰিলে দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, সেগুলি বারম্বার প্লাবিত ও পুনরুদ্ধত হইয়াছে। 
দুষ্ঠাও-সবপাপ গুজরাট অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তিক দ্বারকা পুরী বা 
স্বারাবতীর ও দক্ষিণ বাংলার নানা প্রতিষ্ঠানের মামোক্পেখ কর! 
যাইতে পারে । প্রাগৈতিহানিক ও প্রাচীন এতিহাসিক যুগের 


ঘক্ষিণ বাংলার ভূ-সংগঠন, জনবসতি, প্লাবন ও পুনরুদ্ধার 
সন্বঞ্ধে এখানে কিছু বপিব না কেবল উদ্ভিস্তার দক্ষিণ-পূর্ববাফলের 
সমুভ্রোপকূলবর্তী পুরী বা জগন্নাথক্ষে্ট সন্বদ্ধেই আলোচনা 
করিব। 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথ! বলিয়া রাখা দরকার যে, 
বিশেষ ভাবে “পুর” শব (যাহার শরীক প্রতিশষ্ব 0০1198) 


পাপী শাশশতপা্পাসপিপিসপসপপি ০০০: 


প্রাচীনকালে নদীতীরবর্ভা অবিষ্ঠানগুলি বুঝাইতেই ব্যবহৃত 
হইত, এবং তদগ্যায়ী বন্দরার্ধে পত্তন শৰ ও পার্বত্য অধিষ্ঠান 
বুঝাইতে গিরি শব্ধ প্রয়োগ করা হইত। তাহার কারণ, 
বর্ধমান কালের স্টেশন বা রেলওয়ে স্টেশন কেশ্রিক 
সভ্যতার অন্রূপ নদী-কেন্জ্রিক সভাতার প্রচলন ছিল । কাল- 
ক্রমে উক্ত পুর শব্দ “ঈ”-কার দ্বারা বিশেধিত হইতে থাকে, 
যেমন, হত্তিনাপুর/হন্ভিনাপুরী ; মাহ্য্যিতীপুর/মাহ্ষ্যিতী- 
পুরী? মধুরাপুস্মী ॥ দ্বারকাপুরী ইত্যাদি; আবার পা্টলী- 
পুত্র “পা্টলীপুত্ত -পাটালী১ পভন ; নাগপভ্ভন $ বিশাখাপত্তন 
ইত্যাদি ও দেবগিকি ॥ ব্রন্মপিরি ? গিয়িব্রজ ইত্যাদি 1২ 

আমাদের আলোচ্য বিষয়-_পুরী ব! প্রীক্ষেত্রের প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের কথ! বাদ দিলেও, ঘত ছুর প্রমাণ পাওয়া যার 
তাহাতে এঁতিহাসিক মুগেই কয়েকবার প্লাবিত ও পুনরুখ্িত 
হইয়াছে বলিয়| বারণ] হয় । তিনটি বিভিন্ন পর্বে ইহার তিনটি 
বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল । প্রথমে প্রীগীয় পঞ্চম শতাব্ধীতে 
চীনা পর্যাটক ফা-ছিয়ান ( যোক্ষদেব ) তাহার ভারত পরিভ্রমণ 
কালে উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করিয়া ষে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহা হইতে জবান! যায় যে, উচা একটি বৌদ্ধতীর্ঘ 
ছিল এবং উবার নাম ছিল ”ননি-গইনা ।”৩ এখন উক্ত ননি- 
গইনা সংস্কৃত “নীলাঙ্গন”, “লুনাঙ্গন” ও প্রাকৃত “লোনাগন”, 
“নীলাগনেশ্র কথাই মনে করাইয়া দেয়। অর্থ বুঝাইত, সমুদ্রের 
তীরবভভী স্থান; যেমন তীরভূকর্তি, সমতট ইত্যাদি শবা। উক্ত 
স্থান বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদিগের একটি বাসস্থান ও বিদ্যাচচ্চার 
কেন্্র ছিল এবং এখানে শ্বজসংখ্যক স্তংপ ও বিহার ছিল ধলিয়া 
বণিত হইয়াছে । ইহারও পূর্বযুগের বিবরণ যাহ! মহাভারত 
হইতে টলেষি ও প্রিনির ভৌগোলিক বিবরণে পর্যন্ত পাওয়! 
যায় তাহার সহিত চীন! পর্যটকদের প্রদ্ত বিবরণের দুরত্ব, 
পিও.নির্ণয় বিষয়ে ঘথে& অনৈক্য থাকায় গ্রহণযোগ্য নছে। 
তবে একথা বলিলে ব1 মানিয়! লইলে তুল হয় না যে, ভ্রাবিভীয় 
"পলোৌর” বা “পালৌর"”, মহাভারত ও হরিবংশের ““দত্তকৃর” 
বা “স্তকুর ও বৌদ্ধশাগ্র দীঘ-নিকায়, দাঠাবংশ প্রভৃতির 
“স্পুরূ” ও তাহার নিকটবর্ভাঁ “সিদ্ধান্তম্‌ বা “সিক্ধার্থক 
গ্রাম; “ভুুর” ঝা ““তিক্ষুপুর* *বৌলি? ৰা শববলী”, *বিমলা 
পতন” ও “বিশাখা পত্তন” প্রস্ৃতি পুর্ী-তুবনেশ্বর অঞ্চলের 
বৌদ্ধ প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় ।৪ 

পরবর্তা মুগ অর্থাৎ প্র্ীয সপ্তম শতাবীর প্রারন্তে চীনা 
পর্ধ্যটক হু-এন-সাও. (অহাধানদেব) ভারতবর্ষে আসেন । ফা 
ছিয়েন ও হু-এন-সাণ্ডের কাল-ব্যবধান প্রায় ছুই শত বংসর। 
কিছু এই অল্নকাল মধ্যেই. দেখা! যাঁর যে উক্ত স্থানের নাম 
মমি-গইনা পরিবর্তিত হইয়া “চরিঅপুরে” ধাড়াইয়াছে।৫ 
অথচ এই পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করা কঠিন। তবে ইহা 
যে বৌদ্ধ মহাযান তীর্ঘে পরিণত হুইয়াছে সেবিষয়ে নিশ্চয়াত্মক 
প্রমাণ তিনি দিয়াছেন । মহাযান-মতের দেব-দেবী-_বিমলা। 


০ ১ পি পিপসপপসপাপিসিশা। 


৩৩৭ 





লোকনাখ, মঞ্ুী, জত্তলা, অবলোকিতেন্বয় প্রভৃতি এখানে 
প্রতিঠিত হইয়াছে এবং রথধান্রা উৎসবেরও প্রচলন হইয়াছে ।৬ 

ইহার পর ১১৯৯ ্রীষ্ঠাৰে গু বংশোদ্ভূত তৃতীয় অনন্ত 
ভীমদেব কর্্ক তাহার পিতৃ-পিতাষহ্গণের প্রারন্ধ মন্দির 
নির্াণকাধ্য সমাপ্ত করার জনশ্রুতি প্রচলিত জাছে। শ্রই 
জনশ্রুতি হইতে উক্ত তীর্ধ বৌদ্ধ হইতে হিন্ছৃতীর্থে র্ূপাত্তরিত 
হুইয়াছে বলিয়! বুঝা! যায় এবং তাহ! শ্রীীয় একাদশ হইতে 
দ্বাদশ শতাবঝীর মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে বলিম্বা অন্থমিত 
হয়। এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, বৌদ্ব-মহাধান 
মত বা সংস্কত বৌদ্ধমত হিন্দু-বৈফব মতের লগোত্রীয়। 
উভয়েই নানা বিষয়ে পরম্পরের নিকট খন্ী। উপরস্ধ মহা- 
যান মতোস্কৃত মন্ত্রধান, বস্রধান, কালচক্রধান, সহ্জধান 
ক্রমে ক্রমে পরোক্ষ ও প্রতাক্ষভাবে হিন্দু শান্ত ও বৈফব 
মতের সহিত বিলীন হুইয়! গিয়াছিল। বৈফবদিগের সন্ীর্ভন 
সহ্জযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদগের জিনিষ ও সত্যনারায়ণ 
পৃজ। প্রাক্তন জবলোকিতেশ্বরের পুক্জার অপদ্র8 সংস্করণ । 
বৌদ্ধ জন্তল! দেবীই হিন্দু জন্তল! রাক্ষসী, যাহার নামে “অস্তি 
গোদাবনী তীরে অন্তল! নানী রাক্ষসী। তভা নাম ন্মরণ- 
মাত্রেণ গর্ডিণী বিশল্যা তবেং ।”৭ শ্লোক কীণ্তিত আছে। হিন্দু 
শাক্ত মতের তত্ত্রগুলির মধ্যে গৌতমী তন্ত্র যে বিশেষভাবে 
বৌদ্ধদিগের সম্পভি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তহুপরি 
নাথ বন্দ, যোগী (.যুগী)-দিগের দার্শনিক মত ও লাধন-তজন 
প্রণালী জৈন ও বৌদ্ধমতের মিশ্রিত ও হয় লংক্ষরণ।৮ এবন্িব 
মানা দৃষ্টান্তের দ্বার! ধরিয়া লওয়! যায়, উক্ত তীর্থ বৌদ্ধমহাযান 
যত হইতে বন্রযান-কাল চক্রযান-সহজযান হুয়া শেষ পর্য্যন্ত 


' ছিন্তু-বৈফবমতের তীর্ধে পরিণত হুইয়াছিল। তদহুযাস্থী 


ইহার চরিঅপুর মাম বিচ্ছিন্ন হইয়া পুরীতে এবং মনুত্রীক্ষেত 
নাম শ্রীক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হুইয়াছিল ।৯ 

আবার গ্র্ীর চতুর্দশ শতান্ধীতে কলিঙ্গাবিপতি কাকতীয় 
বংশের শেষ রাজ! প্রতাপরুত্র কর্তৃক উক্ত তীর্ের বাছগুগ্রাস 
হইতে উদ্ধার উহার পুনর্জম্বের কথাই মনে করাইয়া দেয়। 
কিয়ংকাল ব্যবধানে রাজ! ইন্ত্স্যয় কর্তৃক উক্ত তীর্থের বিবিধ 
সংস্কারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পরেই কালাপাহাড় 
কর্তৃক পুত্রীর মন্দিরের দেববিগ্রহ্গুজির অবমাননার কাল 
নির্দেশিত হুইয়! থাকে। তৎপরে গ্রীচেতভকর্ঁক নব্য বৈষবমত 
প্রচলনের সঙ্গ । জীবনের শেষভাগে তাহার এখানে আসিয়! 
বসবাস ও আক্যঙ্গিক সন্বীর্ভন, দীক্ষাদান প্রভৃতি ব্যাপার যে 
কতদূর ইহার মাহাত্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহার বর্ণনা (ওয়! 
অনাবন্তক । 

এখন লুপ্ত বৌদ্বেতিহালের চিহু-প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়! 
প্রবন্ধের উপসংহ্কার করিব। বর্ঘান মূল মন্দিরের সন্দুখস্থিত 
অরুণ-স্তত্ত বা গরুড়-্তস্ত যে অশোক-স্তস্ত ব্যতীত আর কিছুই 
নছে তাহা বল! বাহুল্য । মূল মঙ্গির়ের শিখরহ্িত চক্র, যাহা! 


৬৮ 


বিফুচক্র নামে কথিত হয় ও ভ্বারভাগে অবস্থিত পিংহমুপতি 
*বৌদ্ধ বন্ম চ্ধ প্রবভন দুডেপ্র চক্ষবা! চক্রে ও “সিহ্নাদেপ্র 
প্রতীক পিছ বা সিংহই। মক্ষিরের পশ্চান্তাগে অবস্থিত 
হুহুমানের সৃষ্ধি যূলতঃ কালতৈরব বা মহাকালের সুর্ভিই ছিল। 
মঙ্গিরগাত্ে আজিও যে সকল নয মূত্ি খোদিত অবস্থায় 
দেখিতে পাওয়া যায় তা? বৌদ্ছশিল্পেরই অবশিষ্ঠ চিহ্। 


লোকনাথ ও বিমল! নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ মহাযান মতের দেব-. 


দেবী। বিয়পঞ্জর যাহা! কের বক্ষপঞ্জর বলিরা বিদিত তাহা! 
যে কতদূর মিথ্যা সে কথা প্ীমন্ভাগবত্তেই পাওয়া যায় । নুতরাং 
উহা ভগবান তথাগতের কোনও দেহাবশিষ্ট হওয়াই সম্ভবপর । 
ভ্ি-বিএহ অর্থাৎ জগন্লাথ-নুতত্র/] ও বলরাম প্রকৃতপক্ষে (ক) 
বুদ্ধ বর ও সঙ্গের বা! (খ) শুর বিনয় ও অভিধর্্মপিটকের বা 
(গ) মন্ুই্-প্রজাপারমিতা ও অবলোকিতেশ্বরের, অঙ্থবা (ঘ) 
গতম বুদ্ধ মৈত্রেয় বুদ্ধ ও শক্তির (-কান্নন্‌ বা কান্-ইনের) 
প্রতীক ছিল । রখবাত্রা উৎসব যে ছ-এন্‌ সাও. পরিপৃষ্ঠ বুদ্ধ-বর্ধ 
ও সঙ্গের প্রতীক লইয়া রথধাত্র! তাহা! বলাই বাহুল্য । খুব 
সম্ভবতঃ ইহা! কুষাণ রাজবংশ কর্তৃক খোর্টান প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রবর্তিত হুইয়! হ্র্যবর্ধন-শিলাদিত্যের রাজত্বকালে এতদ্ষেশে 
প্রচলিত হইয়াছিল | সর্বশেষে জগন্নাথের সমার্থক ভূবনেশ্বরের 
যংকিফিং পরিচয় দিলেই প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ হইবে বলিয়া! মনে 
করি। হুতরাৎ ভুবনেশ্বর তীর্থের বহুসংখ্যক শিবমন্গির়ের 
অভ্যন্তরস্থিত বৃহৎ পিঙ্গমূত্তিওলি যাহাদিগকে অশোক-সুন্তের 
ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়, সেগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকরুষ্ হওয়! উচিত। ইহার অনতিদৃরবর্তী খগুগিরি ও উদয়- 


গিরি গুহাগাত্রের১০ ব্রাক্মীলিপি ও বৌলী পর্ধবতগাত্রের 
অশোকান্বশাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পাদচীকা 


১। আমি )৪11 011411)010007 পরিকক্সিত “পা্টলীপুর্ডেগ 


বিশ্বীন করি না। কারণ উহা অশুদ্ধ ও অঞ্জঞ আর ?ৃ হয় না। 


২। পুর-পুর্বী, নগর, পত্তন, খাম-গিরি, কুট-কোট্টয, 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


আগার প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া! প্রাচীনকালে শহর ও 
বন্দরগুলির নামকরণ হছুইত। | 

৩। র্লামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের প্প্রাচীন ভারত” ও 
1761:618 01 17-11777--1781418690 800. 60160. 
[40070১8 1070198 77770100986 ব্রষঠব্য | 

৪1 আরষ্টব্য- -“196-1)71576082785 & 76-4790517 £ 
17018১ ৮5 6৪0. [91)10881, 35181) 1591 100 
00169 13100]--0017818600 1060 20121191৮05 
1.0. 13860101500, 167-1525, | 

৫। দ্রষটব্য_রামপ্রাণ গুপ্তের *প্রাচীন ভারত” ও 
”1177/772-180180” (11/27-07/826282) 05 ত76605 & 
5,139) 

৬ । ম্বানযাআজা-উৎসবও ইছার সমকালীন কিন! সে বিষয়ে 
প্রমাণ পাওয়া যায় ন!। 

৭। যে আকারে ল্লোকটি পাওয়া যায় তাহা! অস্তদ্ক এবং 
তাহা এই-_“অত্তি গোদাবনী তীরে জভ্ভলা নাম রাক্ষসী। 
যস্তা নাম ম্মরণমাত্রেণ পরি বিশল্যা তবেং।” 

৮ | ভর্ব্য-_1)1৫9717% 91 15112710 177117117157) 22 
17067170211) 11. 1 37801 5 11911075 43111117157) 
210 01145 9)80 11৭ 20410105--]ড ই, ৮2৪০ ও 
অঙ্ভান্য মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হরপ্রপা্ 
শাঙ্্রীর বিভিন্ন প্রবন্ধ । | 


৯। হিন্ুদিগের মতে শ্রী অর্থে লক্ষ্মী; সুতরাং সুভদ্রা 
নছে। ভর্মী ও স্ত্রী একই বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 
সেজন্ত নুতত্রার নামাহুযায়ী ইহার এ্রক্ষে্র নামকরণ হুইয়া- 
ছিল, এরূপও বল যায় ন!। 

১০। ভর&ব্য--017 1572775 17072711078 8 
116 (17165 01 17077017085 270 072860%5 : 
/7৮6700/664070 0 1)1 13, 84. 13808. 


সেইটুকু বল ভাই 


প্রীস্থধীরকুমার নন্দী 
বন্ধু, আজিকে বল, তারই কম্পিত শিখায় শিখার দূতনের আহ্বান, 
ভরা গঙ্গার কূলে কূলে জল করে নাকি টলমল? জীবনের জভিযান-_ 
ও ভ্রাখি কিনারে প্রেমের মিনতি হয়ে যাক্‌ নির্বাক কত না সাগর পাড়ি দিল এরা, কত না দরিয়া পার, 
ছলছল চোখে কিরে ফিরে মোরে, দিও না, দিও না ভাক। কান্তার, গিরি, ছুত্তর পারাবার, 


আজ শুধু তুমি বল, 

ঘনারিত ঘন বঙ্ভার বেগে হও নাকি চঞ্চল? 
কত না প্রাণের সবুজ শিখার হঠাং বা লেগে 
উদ্থৃখ প্রাণ কেঁপে কেঁপে ওঠে জেগে, 


কে করে তাহার হিসাব নিকাশ, কেবা করে গণনাই, 
অচেনা পথিক রয়ে গেল চির রহ্ন্ক অজ্ানাই। 
যদি জেনে থাক এ প্রাণের কোন গোপন মর্মকথা 


সেইটুকু বল ভাই। 


গুরু-দক্ষিণ 
প্রঅবনীনাথ রায় 


মাছষের ঘত বয়স বাড়ে সে তত অর্ভীতের মধ্যে ডুবে 
যেতে চায়। অতীত তার চোখে যে মোহ্‌-অঞ্জন লাগিয়ে 
দেয় বর্তমান তার তুলনায় কিকে এবং হাক্ষা বলে বোধ হয়। 
তরুণ এবং প্রৌঢের মধ্যে এখানেই প্রতেদের সীমারেখা । 
অতীতে যে মহত্ব দেখেছি এবং মানবতার সংস্পর্শে 
এসেছি তার তৃলনার বর্তমানকে কঠোর এবং নীরম বলে 
মনে হুচ্ছে। রবীন্ত্রনাথকে জানবার সৌভাগ্য সেই মহত্বের 
স্মৃতির প্রধান বাহক | - 
আমাদের দেশকে কে কে বড় করেছেন, আমাদের জাতিকে 
সুপ্তি থেকে উদ্বোধিত করে তুলেছেন তাদের আজ স্মরণ করি। 
চার জন মহাপুরুষের কথা স্থতিপথে উদিত হয়-__বঙ্কিমচজ্া, 
পরমহংস রামক্কক, বিবেকানন্দ এবং রবীন্রনাথ। রাজা 
রামমোহন জাতির আত্মস্থ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, 
কিন্ত তিনি জাতি গড়ে যেতে পারেন নি। বঙ্ধিম তার অতুলনীয় 
কথা-সাহিত্যে জাতির সামনে তুগে ধরলেন উদ্দ্ল আদর্শ, 
রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দ দিলেন সংকল্প, রবীন্দ্রনাথ দিলেন ভাব ও 


ভাষা, রুচি এবং শালীনতা । জাতির ক্রমবিকাশের পর্যায়ে 
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ক্যাব্কাঠো 
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এইরপই প্রয়োজন ছিল । এই চার জন মহাপুরুষ ছাড়া ভাঙ্গে! 
অনেকে জাতির আত্মচেতনার- যজে মি জুগিয়েছেদ, কিন্ত 
ভারা কল্যাণের সীমা-রেখাকেই স্পর্শ করেছিলেন, জাতিয় 
আত্মাকে নূলগত ভাবে আন্দোলিত করতে পারেন নি। 
ব্ধিমচন্ত্র 'আনন্দমঠ', *দীতারাম”, “দেবীচৌধুক্বাগী 
চক্জশেধর' প্রভৃতি উপন্তাসে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন 
করলেন জাতির মনে কালক্রমে তা পপ্রবিত হয়ে উঠতে 
লাগল। শ্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান দ্ভারত' প্রভৃতি 
পুস্তকে এবং তার জীবনের উদাহরণ দিয়ে এই বীজেন্ব 
মূলে জলনিষেক করতে লাগলেন । রবীন্্রনাথ যখন আবিষ্ুতি 
হলেন তখন জাতির মন খানিকটা! প্রবুদ্ধ হয়েছে, তখন 
ভাকে শিক্ষা্ধীক্ষার ভিতর দিয়ে যৌবনে উতভীর্ঘ করে 
দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সময়টা জাতীয় জীবনে একটা 
সন্কট-মুহূর্ত-_ কেননা, এই সময়ে পথ তুল হলে উদ্নতিন় 
বদলে রসাতলের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবন! । রবীন্রনাথ 
সেই দারিস্ব নিলেন । দেশের জনমনের অন্ত্গ,ঢ় বেদনা 
এবং আনন্দকে তিনি ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে ছড়িয়ে 


তনুদেহের পেলব কোমলত! ও লাবগ্যম্ডিত সৌন্দর্য 
স্থষম! প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কামা- 
বন্থ রূপের এই এশ্বর্ধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছলভি ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো"র সযত্বে গ্রস্ত প্রসাধনী দেহের সৌন্বরধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 
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দিলেন । আমরা অঙ্ভব করতে পারলাম যে, আমাদেরও 
গৌরবময় অতীত ছিল, আমাদের ভবিষ্যংও জাছে। এই যে 
মবলন্ধ শক্তি এ বিপথে যেতে পায়ত-_রবীন্রনাথের প্রেমের 
যাণী. এবং মাধুর্ধ্যের স্পর্শ আমাদের সত্য-পথ দেখিয়ে দিলে। 
আমাদের জাতির বিবর্ডমের ইতিহাস, অঞ্ধকার থেকে 
আলোকে যাওয়ায় সত্য ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে সেদিন 
রবীশ্রনাথের এই দান্টি ঙার অন্ততম শ্রেষ্ঠ দান বলে ঘোষিত 
হবে এই আমার বিশ্বাস। 
আমি রবীন্দ্রনাথকে নিকটের থেকে জেনেছি, তাই আমার 
এ সংশয় কিছুতেই মেটে না যে তিনি কবিছিসাবে বড় 
ছিলেন, কিংব! তিনি মাহুষ ছিসাবে বড় ছিলেন। কবিত্ের 
পরিমাপ বড় বড় রসভ্ঞেরাই করতে পারবেন কিন্ত আমি 
কাকে মাহুষ হিসাবেই জেনেছি। ভার জন্ঞ যে শ্রদ্ধা, 
যে আকর্ধণ অনুত্ব কণ্েছি, তার তুলনা নেই । তাই সেদিন 
বন্ধুবর যুক্ত অনিলকুষার চন্দ লিখিত “117 111৭10 1 
0013 9117/)919প্নীর্ঘক লেখা! “অন্তত বান্ধার পত্রকা'য় যখন 
পড়ি তখন মনের মধ্যে মধু বর্ধণ হয়েছিল | রবীপ্রনাথের 


দি ত্রিপুরা 
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্যক্তিতবের বেড়ি তীর আকর্ষণ তা যিদি তার দিকট- 
সংস্পর্শে না এসেছেন তিনি কিছুতেই অনুমান করতে 
পারবেন না। তিনি একাধারে ছিলেন মাতা, পিতা, ঘন্কু 
জথা। তার স্সেছের, তার সহান্বভূতির অনাবিল শ্রোতে 
কত মরনান্রী যে অবগাহন করে তৃপ্ত হয়েছেন তার হিসাব 
আজ করা শক্ত। বিবাতা দেহের যে শৌন্ধ্য দিয়ে তাকে 
গড়েছিলেন তা জগতের সকলের চোখেই ধর! পড়েছে, 
কিন্তু মনের যে সৌন্দধ্য দিয়ে তাকে উদ্বোধিত করে 
তুলেছিলেন তার খবর খার] তার স্সেছের অংশীদার না 
হয়েছেন তার] অনুমান করতে পারবেন না। তার কথাবার্! 
-তার ধরণধারণ, তার চাহনি, তার সুমিষ্ট কঠদর- _সমস্ত 
মিলে এমন একটি জ্োতির্ঘায় পরিমগ্ুল হৃঠি করত যার 
সাক্ষাৎ আর দ্বিতীয় বার পাই মি। কৌঠকপ্রয়তার কি 
অফুরস্ত ভাগডার তার বাণী মধ্যে বিজড়ত হয়ে রসম্রোত 
ইয়ে দিত ত। আজ যখন ভাবি তখন ফেমশ আশ্চধ্য লাগে। 
মনে হয় তাকে অদ্বিতীয় করে রাখবেন বলেই বুঝ বিধাতা 
আর তার সমান করে কাউকে হ্ৃ্টি করলেন না। যত 


মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ১৯২৯ 


€(সিডিউল্ড ও ক্রিয়ারিং) 
,ঠপৌষক- এইচ, এইচ, মহারাজ! মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আই,, ভ্রিপুরা। 


রেজি; অফিস--আাউড়া 


প্রধান অফিস-অআগরতলা 


(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ত্রিপুরা &3) 
কলিকাতা ব্রাক--১৭২১, ক্লাইভ গ্রীট, ৫৭নং, ক্লাইভ গ্রাট (রাজকাটরা।) 
২,১নং স্থারিসন রোড, ১০৯নং শোতাবাজার ট্রাটঃ কলিকাত। 
অন্্মমোদিত মূলধন-- ০০০. &০,০০০১০০, 
বিভ্রপীত মুলধন_- ই ২,০০১০০৯ 
আদাযীক্কভ মুখ ও সংরক্ষিত তহবিল-: ৯৪,৯৪০,০০২ টাকার উপর 
আমানত ত* ২৩১৪০১০০০০০, টাঞ্ার উপর 
কাধকরী ছবি ৪,০০,০০০,০০২ টাকার উপর 


ব্রাঞ্চসমূহ- কুমিল্লা ব্রাঙ্গপবাড়িয়া, চাগপুর, কুট, টট্টগ্রাম, শ্রীহট, ফেগঞ, হ্মঙ্গল, ঢেকিয়াছুলী, মজলদই, 
বারপুর, কুগাউড়া, আগুমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইন্ফল, শিবসাগর, 
গোলাঘাট, তিনন্থ কিয়া, নর্থলক্্মীপুর, ট]াংলা, গৌহাটী, ডিক্রগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুষ়ী, ময়মনানংহ, নেঙ্জকোণা, 
কিশোরগঞ্জ, বাঙ্গিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্ধীপ, ঝাড় গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 


ব্যাঞ্ক সংক্রত্ত অর্বপ্রকার কার কর! হুয়। 


রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস 


ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেইর 


খাদ্য ও টনিক 


আমরা প্রতেকেই কোন-নাঁকোন সময়ে একটা 
উৎরু্ট টনিকের প্র-য়াজন বোধ করি। অন্খেই হউকবা 
স্থস্ব আআবস্থাতেই হউক. ধপনি কোনো কারণে আমাদের 
জীনীশর্চির ক্ষীণতা ঘ:ট তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
সাধারদতঃ একী টনিক শ্িষমিত বাবহার করিতে বলেন। 
ইহার প্রঙ্গান একটী কারণ এই যে খামাদের দৈনন্দিন 
আহাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 
নয়। দেহে? পরিপূর্ণ পুঈসাধনে দৈনিক আহাধ্ের এই 
অক্ষমতা টনিকের দ্বার। পূরণ হয়। 

কিন্ধু টনিক যত উতৎ্কইই হউক নাকেন তাহার একটা 
দোষ এই যে উহ্াঘ্ারা কোন স্থায়ী ফল লা হয় না। 
সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহ বিশেষ কার্যকরী 
হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষত হয় । একমাহর 
স্থনির্বাচিত কোনো খান্দবারাই ঠৈহিক পরিপুষ্তির সর্ববাজীন 
উম্নতি দীর্ঘগ্বামী করা সম্ভবপর। 

স্যানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয়- 
রূপ পরিগণিত। ইহা একাধারে একটী শরেঠ খাস্য ও 
নিক। ইহাতে টনিকের শ্রেঠ গুণগুপি একটী উতর 
খাদ্ধাকে আশ্রয় করিয়া পরিধেশিত হইয়াছে । তাই ইহর 
নিয়মিন ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় এ ক্ষতি পূরণ 
হুইয়াও শক্তি ও উদামের এক অকুর্স্ত ভাঙার গড়িয়া উঠে। 

স্যানা-ভিটা হৃশির্বাচিত ও মূলাবান উপাদানসমৃ'হর 
সম সমন্বয়ে প্রস্থত | ইহাতে খাটি চৃপ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্স, মস্টঘৃক্ত সয়ামীম ও অতি 
প্রয়োঙ্গনীয় খনিক্ক পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদামান। উহা 
সুস্থ কি অন্স্থ যে কোনে অবস্থাতেই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগাস্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্ধক্য 
'এবং বদ্ধিষ শিশু ও মন্ডিজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ 
ফলপ্রদ। 

ভিটামিন “বি কমপ্রেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্থানা-ভিটা 
রোগাস্তে ও বদ্ধিষু। শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধবস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টি বিধান 
করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির স্হায়তা করিতে এই খাদা- 
গুণটির তুঙ্গনা নাই। এই অতি প্রয়োঞ্গনীয় ভিটামিন 
দেহের মধো প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই 
গ্রাত্াছিক খাদোর মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিগমিত শ্ানা-ডিটা বাবহার করিলে অতি 
সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। 
অধিকন্ত খাটি ছু্ধ ও কোকো থাকাতে শ্যানা-ভিটা মস্তি, 


পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহাব্য 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মন্তিষ্কস্কীবীদের পক্ষে 
অপরিহাধা। বিশেষজদের মঙে মত্তিক্কের পুটি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেপিখিনের জুড়ি নাই। মণ্টদুক্ত সয়াসীম স্যানা- 
ভিটার আর একটি অপূর্ব সম্পদ। বন্বতঃপক্ষে সয়ালীম 
খাদাতত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিচ্জ জাতীয় 
হইলেও উহা! আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ যুদ্ধ । স্যানা- 
ঠিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাটি দুগ্ধ ও 
উংরুষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইছাকে 
অভ্ুলনীয় বলা চলে । ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দ্হগঠন ও স্াফুমণ্ডল'র সুষ্ঠু পোষণ ও 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে । অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
স্থনিদ্দিঃ অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্পাতে শিশ্তদের দৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটিন। 
প্রোটিনের এই অপনিহ্্ধা দৈনিক বরাদ্দের মধো শতকরা! 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাক! একান্ত প্রয়োজন । 
গ্রত্ি কাপ স্যানা-ভিটাতে অগ্থান্ত নানা মুলাবান্‌ উপাদান 
ছাড়াও ছুইটা ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । প্রতাহ ছুই 
কাপ স্যানা-ছ্রিট' পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূ্ণকপেগপা ওয়! যায়। উপবস্ধ 
মণ্ট এ সঙ্লাসীম থাকাতে শ্যানা-চিটা কেবল যে স্থম্বাছ ও 
সহজপাচা হইয়াছে তাহাই নহে, অন্তান্স খাদ্য পরিপাক 
করিতে ও এট অপূর্ব খাগ্-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে। 

প্রসবের পূর্বের ও পরে জননীদের স্বাস্থোর প্রতি বিশেষ 
দুটি রাখা প্রয়োজন | এ সময়ে নিয়মিত ক্সানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অগ্ত5 উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়! যায়। স্যানা-ভিটাতে গ্রচুর পরিমাণে 
খাটি দগ্ধ, কোকো ও অন্যান্ত যূলাবান উপাদান থাকাতে 
ইহা ক্রত মাত়ৃদেহের সংস্কার: পু্থিবিধান করে। চর্ধি,? 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 
গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধ'ক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহঙ্গপাচা অবন্দায় ন্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়। 

স্কানা-ভিট! কি স্থস্থ কি অন্ুস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনে সময়ে ইহা 
নির্ডয়ে বাবহার করা চলে। ম্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 
হুষিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপিদায়ক। ইহা গরম 
বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে। হিজ্ঞাগন 
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ভারাক্কান্ত মন নিয়েই তার ফাছে যাওয়! যাক না! কেন, 
প্রসন্ন হানতে এবং সান্ত্বনার প্রলেপে তিনি সে বিষঃতা! ছূর 
ফরে দ্রিতেন। আমাদের ঘখন অল্প বয়স, তার মহত্ব, তার 
অলোকসামা প্রতিভ! বুঝবার যখন আমাদের জময় হয় নি 
তখন তার ধৈর্যের উপর, গার বৃল্যবান সময়ের উপর কত 
ভুদুম যে করেছি তা আজ মনে পড়লে লঙ্জার পরিসীমা 
থাকে না। কিন্ত তিনি তার অপরিসীম ওঁদার্য্যে আমাদের 
সেই ছেলেমাহৃষির প্রশ্রয় দিতেন, আমাদের লেখা কবিতা 
লংশোধন করে দ্বিতেন। কোনদিন সময়াভাবের অজুহাত 
তোলেন নি। আঙ্ধ তাই ঘখন চারিদিকে_-“আমার সময় 
নেই”, এই কথাই অবিরাম শুনি তখন মনে হয় যে, 
যে-লোকটি পৌনে এক শতাব্ধী ধরে নিরলস চিতে 
দেশমাতৃকার এবং বানীর পৃজা করে গেলেন- বিশ্বের দরবান়ে 
পুঙ্জা-উপচার সাজিয়ে বঙ্-ভারতীকে বিশ্ববরেণ্য করে তুললেন, 
অকুরত্ত সময় কি কেবল ছিল তারই ? 

আজ মনে হয় যেন এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি । রবীন্রনাথ 
মানুষের মর্ধযাদ1! দিতে জানতেন, নূল্য দিতে জানতেন । 
ঘয়সে ছোট্ট, বিদ্যায় খাটো, সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় অহুঙ্ঠেখ- 
ঘোগ্য কাউকেই তিনি ছুচ্ছ করতে পারেন নি। তাই 


কারুর প্রার্থনার উতদ্ভতরেই তিনি “না” বলতে পান্সতেন মাঃ 
বেদম! দিতে তার সঙ্কোচ হ'ত। এর জন্গে নিজে বেদনা 
পেয়েছেন কিন্তু তবু প্রার্থীকে আবাতের হাত থেকে রক্ষ! 
করেছেন। 

আনব যখন অনুযোগ শুনি যে, শাস্তিনিকেতনের কোন ছাত্র 
সরকারী বড় চাকরি করে না, পাঙ্ত্যের খ্যাতিও কারুর 
দেশদেশাস্তরে প্রচারিত হয় মি, দেশনেতার উচ্চাসন 
কারও ভাগ্যে লব্ধ হয় নি, তখন ভাবি যে এ অনুযোগ 
অবান্তর । রবীশ্রনাথ সকলকে সাধারণ সহজ মানুষ করতে 
চেয়েছিলেন । শাস্তিনিকেতনের ছাত্রের! যদি সর্ব দেশের 
মান্ছুষকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, নিজেদের জীবনকে 
বিশ্বপ্রকৃতির নিকট উন্মুক্ত করে ধরতে পারে, যর্দি তার! 
আচরণে ভদ্র হয়, অকারণে অপরকে আঘাত করবার হশ্প্রবৃতি 
থেকে নিজেদের বাচাতে পারে, তাদের জীবনে এবং ব্যবহারে 
যদি সুরুচির, শালীনতার এবং মাধুর্যের পরিচয় থাকে, তবে 
রবীজ্রনাথের বাণী তারক! জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে ব্জে 
মনে হবে। 

কি ভাষায় প্রণতি জানালে তার স্মতির যোগ্য সমাদর 
হবে খুঁজে পাই নে। তিপি ছিলেন আমাদের গুর-__ 
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আনন্দমঠ 2 পালকু 3 চত্রশে অব্যাহত রাখিয়া যথাস্ভ্ভব ছোট আকারে করা 
রজনী £রাজসিংহ£ দো চৌরুরাণীঃ এ 
বা ্ ু প্রত্যেখান! ১২ টাকা 


সীতারাম £ মণালিনী মহারাষ্ট, জীবন-প্রভাত 


প্রত্যেকখানা ৯ এক টাকা 


্ী টেকচাদ ঠাকুরের 

1 

ান-তারতী রহমান! | ছালানের ঘরের দুলাল 
বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রবহল গ্রন্থের ডালি--ছোটদের প্বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 


শিক্ষা ও আনন্দের খনি । প্রত্যেকখানি 8৯ 
সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ। মূলের ভাষা ও রস অব্যাহত 
্রননীগোপান চক্রবর্তীর ্রীথগেজনাথ মিত্রের বহিম্নাছে; চিত্রভৃষিত অভিনব টা মূল্য ১০ 


বাংলার বটীরশি্প বিজানী ও বাদাছু |. ভব বা 


্রকানীপদ চট্টোপাখারের প্রীনীযে গুপ্তের বহস্পম্কা 
বাংলা িনী “থিমস্‌ ফেয়ারী টেলস, গ্রস্থের হচ্ছ অন্গবাদ ; সচিত্র। মূল্য ১০ 
মহাকাশ বাং সহজ মানুষ রবীত্দ্রনাথ ১৭, রূঘিন ছুভ _ ১%* 
পীপ্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত পল্লীর মানুষ রবীত্র্রনাথ ১** ০খলার সাহী ১৮০. 
ভ্বত্হান্সুহ্হ্রেশ্ দান ' | লীল আকাশস্পেল্স অক্ভিম্যাত্জী ১1০ 
যু]. জুু ুুুভু2৯ & কলেজ ক্ষোরার, কলিকাতা 
আব্ঞত্ডোজ্ নাউইজ্ঞেক্সী « ৩1৮১ জনসন রোড, ঢাকা 





















প্রভাত হইল। 








৩১৪ 


প্রবাঙী 


১৩৫৩ 





শান্তিনিকেতন আগ্রমে তাঁকে “গুরুদেব” বলে ডাকবার রীতি 
ছিল, কিন্ত বু লোকের যনোমন্দিরে তিনি গুরুয়পে পুজ! 
পেয়ে আগছেন। তায় ফারণ তিনি আমাদের অনেকের 
জীবনকে প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেদ। 
আমরা, বাগালীরা ঘে অর্থকে জীবনের একমাত্র উপান্ত 
দেবতা বলে মনে করি নে, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম প্রড়তি 
ভাবাবেগ যে আমাদের মনে আলোড়ন জাগাতে পারে, 
যে-কোন প্রকারে নিছের স্বার্থসংগিক্কি যে আমাদের মনঃপুত 
হয় না শিল্প, সঙ্গীত যে আমাদের মনে বিশেষভাবে 
রেখাপাত করতে পায়ে--এই সব ফারণেই তারত- 
বর্ষের মধ্যে আমরা এক বিশিঃ জাতি। এই বৈশিষ্টা 
যদি আমাদের না! থাকত তবে আমর! গতাহুগতিক জীবনের 
ভৃচ্ছতার উর্ধে উঠছে পারতাম না-_ প্রতিদিনকার জীবন 
আমাদের নিকট একট অথ আনন্দের বৃর্তিতে দেখা দিত 
না। রবীন্ত্রনাথ জাধাদিগকে যাগ্ত্রিক জীবনযাত্রার এই 
পৌনঃপুনিক আবর্তন থেকে বাচিক়েছেন । এইখানে তিনি 


আমাদের গুরু । দেশের লোক আজকের দিমে এই খণ যদি 
স্মরণ করেন তবে ঙাদের উপদুক্ত গুরুদক্ষিণ। দেওয়া! হবে।. 


নীস্তই প্রকাশিত হইতেচঢ্ছ 
. প্রথিতযশা লেখিকা! প্রীশান্তা দেবীর 


রামানন্দ ও অর্ধশতাবদীর বাংল 


হাংলার সাংস্কৃতিক আলোগনের পটভূমিতায় বর্মন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মনীষার জীবনাদশের নুনিপুণ বর্ণন ও বিল্লেষণ। 


প্রবাসীর আকারে বত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বত চিওশো ভিত, বাংলা-সাহিতো 
অভিনব ভীবনচরিত,। ইহা একাধারে মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধায়ের 
জীবনী এবং সমসামঠিক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইত্হাস। বিগত 
গঞ্চাশ বরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈন্তিক ও সামাকছিক ইচাদি 
যাবতীয় আন্দোলনের প্রকৃক স্বরূপ উপলরি করিতে হইলে এই পুল্ক- 
খানি অপরিছার্যা। প্রবাসী কার্যালয় 
১২০২, আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 





নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাক! খাটাইতে চাহেন? 
ল্যাঞ উরা অন্য ইহ্ন্সান্র | 





শ্গ্বা্সী আমাল” জলা লাঙল £ 
৩ মাসের জন্ত ২২, ৫ ও ৬ বৎসরের জন্ত ৫. 
৬ ৮” ” তত ৩. ৭ শি ১১৫ 
2. গ--5 তত ৩২. ৮৮ ঞ নী ৪, ৫২/. 
১ও ২ বৎসরের ৪২1. ৯ ৮ ০০৫2]. 
৩3৪ »* ৪8/.. ১০ টন এ ** ৬. 









নিরাপত ? 


কাশী, কলিকাতা ও উনার উপকঠে মুল্যবান জমি ছাড়।ও সং্্রতিজামর! কলিকাত। কর্পোরেশন ূ 


পলাকায় এবং হিঙ্দ্থানের নিউ জালিপুর কলোনির কেবল পার্থে ও মধো আরও বনু 
জহি খরিদ করিয়াছি । এই জমি কুজ কুছ প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয় কর] হইস্ছে। 


ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইগ্ডিয়৷ লিমিটেড 


স্থাপিত $ ১৯৪১ 


স্নিয়মিত লভাংশপ্রদানকারী একটা ক্রমোরতিষীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ৰ ফোন্ন $--কাল ৫ ১৪৬৪--৪৫ 


হে অফিন£ ১২? চৌরঙ্গী স্কোয়ার. কলিকাতা, 


টেলিগ্রাঙ :--4& স্ব া068% 


পু৬-পারিচর 


বিচিত্র মণিপুর -ছ্ীনলিনাকুমার জয। ইতিধান এমোনির়েটেড 
গাঁধলিশিং কোং লিমিটেড। ৮নি রমান।খ মজুমদার দ্রীট, কটলিকাত!। 
সচিত্। বুল দুই টাক1। 


এই ভ্রমণ পুত্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম । আমাদের 
ঘরের পাশেই মশিপুব, তাহার সম্বন্ধে কত কম খবর আমর! রাখি। 
ম'ণপুর হিন্দুরাঞজা, হিন্দু ও সংস্কৃতির সব চেয়ে পুষের ঘাটি । এখান- 
কার হিন্দুধন্ন আমাদের বাঙ্গাল! দেশের চৈতন্ড মহাপ্রভুর দ্বারা অন্ু- 
প্রাণিভ গৌড়ীয় বৈফব ধন্। এই ধর্ম বাঙ্গালার সঙ্গে একট। বিশেষ যোগ- 
সুৃত্রবরূপ বিস্বমান। এ ছাড়া, বাগগালার সাস্কৃতির অন্ত প্রভাবও ম'পপুয়ে 
পহাছিয়াছে। মণিপুরের প্রধান জা, রাজার জাতির ভাষা মেইতেই 
বাঙ্গাল। লিপিতে লিখিত হয়, হ'দও ভাবাটি আর্ধাগোঠী॥ নহে, ভোট বা 
তিবব হী এবং ধন্মীর নগোত্রীয়। বাঙ্গালার পাশে হইলেও মণিপুরে হাওয়। 
সহজ লে এবং ভারচীয় জগতের এক কোণে পড়িয়া আছে বালয়] ইছার 


দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশও কাহারও নাই। এই ভ্রযণ-কথধার লেখক মণি-: 


পুরে গিয়া নিজের চোখে বাহ দেখিয়াঞ্ছেন তা! জামাদের শুনাহয়ান্েন। 
ব্খাশি পড়িহ। মনে হয়, লেখকের দেখিবার চোখ আছে, সরস করিয়া 
বণিবার শডও গাহা্ আছে ॥ বৈধ ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে 
মেইতেইদের বোস্ধধশ্ন মশ্র যে নিজন্ব ধর্দ ও সাস্তৃতি ছিল, তাছারই 
আধারের উপর ইহাদের আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
মণিপুর রাঙ্গা এতাবৎ কাল যাহ!কে বলে 8/871100 তাহ ছিল-_অর্থাৎ 


অধিক সভাতাব্যাধি-গ্রস্ত ছিল ন!। দেশটি হুল, দেশের লোকেদের 
জীবন-বাত্র! সাবেক কালের, সরল এবং সহজ সৌদার্যো ভরপুর ভিল। 
মলিনীবাবুয়্ বর্ণন। পড়ির! আমার প্রতিপদে বন্দি্বীপের কথ! মনে হইতে- 
ছিল। রাজধানী ইম্কলের কথ! খু'টিনাটির সঙ্গে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, 
হণিপুরের বিষাহ এবং মণিপুরের বিশিষ্ট' নৃত্যের যনোজ। বিবরণ দিয়া 
ছেন, মশিপুরের ইতিহাসের কথা, রাজকুমার টিকে্জিতের কথ! 
শুনাইয়াছেন, আর আমার কাছে ব! নব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে যণিপুরের 
বিখ্যাত প্রণয়-গাধ! রাজকুমারী খইবি ও বীর খাঘ্বার উপাত্যান স্ধলন 
করিয়! দিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এই হুন্বর প্রেম-কাঁহনীচি 
তিনিই প্রথম উপহা!পত করিয়াছে। মোটের উপর মণিপুরের জনেক 
জ্ঞাতব] কথ! তিনি এই বইরে দিয়াছেম। বইথানির সার্থকতা এইখানে 
থে, সাহার বণন। পড়িয়া মাণপুর দেশ ঘুরিয়। আসিবার ইচ্ছ। ছয়। 

মাত্র এক: বংসরের মধ্যেই পুস্তকখ|নির গুথম সংস্কএণ নিঃশেবিত 
হওয়ায় ইহা! যে বিশেষ লোকপ্রিক্রতা অর্জন করিয়াছে তাহা বুকিতে 
পারা বায়। বর্তমান পরিবদ্ধিত সংস্করণে (১) মইরাগের কা্ধিনী, 
(২) সুমিত কাপা, (৩) মণিপুরের ইতিবৃত্ত (৪ ) মণিপুর অভিযানে 
জাজাদ হিন্দ ফৌজ ব। ভারতীয় জাতীয়ং1হিনী--এই চারিটি নৃতন অধ্যায় 
সংযোজিত হইঙ্গাছে। কলে পুত্তকখানি সবধা-সম্পূর্ণ এবং অধিকতয় : 


চিত্তাকর্ষক হইয়ছে। 
শ্ীহ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


দেভাজার অনুমবণে £ 


ংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী ভ্অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার «ও” মার্কা ঘ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োঞ্জন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎনবে আনন্দে প্রি” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বৃতের যেরপ প্রয়া দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ! 


স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


স্বাঃ শ্রীস্ভাষ চন্দ্র বনু 
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বগা 









টুর পরার 
“ জ্ঞুঞাগ : গুগেওড ২৬ 2%1576519/ 
থে বই ইংলভ্ড মহ্য করতে পারে নি, 
তাই তার প্রকাশ এতদ্দিন নিষিদ্ধ ছিল-- 
বে বই চায় আজ তরুণ ভারত, 
তাই এজে। আজ বাংল! ভাষার অন্তঃগুরে'"* 
*ষুটিশ শীসনের ফলে জাজ ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভেতর থেকে 
ভেঙে পড়ছে, আর সেই ভাঙ্গ। সমাজের বুকের ওপর বসে রুরোগীয় 
সমাজ, এাংলো ইত্ডিয়ান সমাজ, বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং 
শাসক-সন্গ্রদায় কিভাবে তার অন্তিম সংকারের আয়োজনে বাস, 
এবং সেই খান-প্রতিঘাতে অন্ঙ্থীন, বস্ত্র্টীন কোটি কোটি মানুষ কিভাবে 
ফলের পুতুলের মত এই অনুস্ঠ ভাগাবিধাতাদের পরিকজ্ানা-কৌশলে 
নিজেদের চিত! নিজেরাই সাঙ্গিয়ে তুলেছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক 
কিশোরের দৃষ্টি্গীর মধা দিয়ে মুস্কু রাজ আনন্দ. ফুটিয়ে তুলেছেন 
এই উপন্াসে। দাম চার টাক। আট আন! 


স্পা পশিশাপপা পেশী শশী পাশা শা শশী সস 


নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপগ্যাস 


26012 
পাস 


অন্থবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বন্ধ 
* ১৯৩৮-এ বহদূলা নোবেল প্রাইজ পাল” যাক এই উপন্াস 
লেখার জন্য পেয়েছেন । 
* ১৯৩৬-এ "গুড আর্থ সবাক চিত্রে রূপান্তরিত হয়। 
* বিশ্ববিখাত প্ুলিটজার প্রাইজ এবং হাওয়েল-ঘ্বর্ণপ্দক 
উপহার দিয়ে পার” বাককে সন্মানিত কর! হয়। 
* পৃথিবীর অকুশটি শ্রেষ্ভ ভাষায় এই টপস্তীস প্রকাশিত হয়েছে। 
& আমেরিকার বই বিভ্রীর রাজো 'গুড জার্থ' রেকর্ড স্থাপন করে। 
জনিন্যা অনুবাদ-_অপূর্ব গঠনসজ্জা উৎকৃষ্ট এযাটিক ভিমাই কাগজে 
ছাপ! এই বৃহৎ উপন্তাসের যুলা ঃ পাঁচ টাকা 


র্যাতিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা! 







চ 


কথাগুচ্ছ--জগ্ছবীরচ্জ সরকার সম্পাদিত । এয, পি. 
সরকার এগ সন্সু লিমিটেড, ১৪ 'কগেজ স্থোয়ার,, কলিকাতা। 
মূল্য পাচ টাক! । 
পুস্তকখানি খ্যাতনাম! ছোটগল্প-লেখকদের রচনার সংগ্রহ । 
বাংলায় এইন্ধপ একটি কথা-পঞ্চয়নের প্রয়োজন ছিল। এক যুগ 
পূর্বে ইভার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হইয়। নিংশেধিত হইয়া বায়। 
তার পর বহু স্রলাহ্থিত্যিক ভাল ছোট গল্প কিখিস্বাছেন। কাজেই 
নৃতন সংস্করণে সঞ্চন নৃতনতর এবং সম্পূর্ণভর হইয়ান্ছে ৷ রবীন্্র- 
নাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চাক বক্্যোপাধ্যায়, 
শরৎচন্্র চট্টোপাধ্যায় স্রেশ সমাজপতি, ভলধর সেন, দীনেম্র- 
কুমার রায়, ম্বেশ্্রনাথ মজুমদার, পরশুরাম, বেদারনাথ বন্দো।- 
পাধ্যায়। অবনীন্্রনাথ ঠ1কুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ 
মৈত্র, উপেন্ত্রনাথ গজোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প সঞ্চরিত হষ্টয়াছে। 
অনুরূপ! দেবী, শান্ত: দেবী, সীতা দেবী, নরেশচন্্র। সৌরীন্র- 
ঘোহন, হেমেম্ত্রকুমার রায়, প্রেমান্থুর আতর্থী, বিভূতি বন্দ্যো- 
পাধ্যাফ, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ব্চনাও ইহাতে আছে। 
তারাশন্কর প্রমুখ আধুনিক কথা-সাহিত্যকগণের বচনাসন্ত রেও 
ইছা সমৃদ্ধ । গোড়ায় ভূমিকান্বরূপ প্রমথ চোধুরী লিখিত ছোট 
গল্প সম্থদ্ধে একটি শ্র্চর নিবন্ধ আছ বিশু মুখোপাধার 
লিখিত লেখক-পরিচিতিতে প্রস্থ সমাপ্ত ভইয়াছে। সম্পাদক 
ঠিক লিখিয়ান্ডেন, সকঞ্কের মাপকাঠি এক নয়। শ্রেষ্ঠ গঞ্জের 
নির্বাচনে বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। কি “কখাগুচ্ছ” 
জুসম্পাদিত হইয়াছে । তৎসন্বেও, এরূপ লঞ্চয়ন বাংল। গল্প 
সাহিত্যের দিঙনির্ণয়ে সাহাব্য করিবে বলিয়াই বলিতে ছি, 
বিগত যুগের নগেশ্রনাথ গুপ্ত, ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 
হরিসাঁধন মুখোপাধ্যার। যোগীন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
লেখক এবং স্বর্ণকুমারী দেবী, নিকুপম! দেবী প্রভৃতি লেপিকার 
রচনা ইহাকে পূর্ণভর করিতে গারিত। “পরিচিতি”তে লেখকবর্গ 
সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান কর! হইয়াছে । ১৯৯৪ সালে নয়, 
১৯০৩ সালে শরৎচন্র রেগুনে যান এবং তাহার রেছ্ুন পরিত্যাগ 
করিবার তারিখ ১৯১৩ নয়, ১৯১৬ ধরষ্টাব। |  প্রতাতকুমারের জন্ম- 


'তারিখ__নয় বৎসর পিছাইর! গিয়াছে; ১২৭ সালে নয়, ১২৭৯ 


সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ন্ুধীত্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ 
ফোল বৎসর আগাইয়া আসিয়াছে । ১৮৯১ প্রীষ্টান্ধে তিনি “সাধন!” 
সম্পাদন আরম করেন, কাজেই ১৮৮৫ শ্রীষ্টান্দে তাহার জগ্ম সম্ভব- 
পর নয়) ১৮৬৯ ত্রীঃ তাহার জন্মবৎমর | বন্ধ সুলেখকের রচনা- 
সমৃদ্ধ “কথাগুচ্ছে"র গঞ্জগুলি পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে। 


ন্‌ জ্শৈলেন্দ্রক্চ লাহ! 

কালোর আলেো।”-- গ্রদৌরীন্রমোহন সুখোপাধ্যার়। দি 
স্তাশনাল লিটারেচার কোং ১.৫ কটন দ্রীী । কলিকাতা ॥ 

নিষ্ঠর আঘাত এবং নিবিড় হুঃখের মধ্য দিয় মানুষের এক এক সময় 


: দিবারুষ্টি ফোটে, সুখের দিনে যে-কল্যাণকে অবহেল! করিল হঠাৎ তাহার 


সত্য মূল) বুষিতে পারে। ধনীর মেয়ে সিদ্ধুর জীবনে লেখক এই 
সতাটিকে রূপারিভ করির়াছেন। স্বামী প্রকুর পাড়াগীয়ে ঘড় ভাই আর 
আত্জায়ার স্গেছে মানুষ হইল-ভাল ছেলে, শহরে ধনীকন্তা সিল্ক 


অচলীকিক টৈবশক্ষি সম্পল্প ভারতের ৩্রষ্ঠ তাজ্িকফ ও ত্যাতিন্থিদ 
ভারতের অপ্রতিহ্থী হসতরেখাবিদ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাত্য জোতিহ, তন্ত্র ও যোগাদি শান্তে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খাডি-সম্পর 
রাক্-জ্যোতিবী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিদ্ুষণ পতিত জীয়ুক্ত রজেশচজ ভট্টাচার্য জ্যোতিবার্ধয 
জাস্ুজ্রিকরতু, এম্‌-জার-এ-এল্‌ লেসন); বিখবিখ্যাত জল-ইন্ডির! এক্রোলজিক্যাল এও এস্টরোনমিক্যাল সোসাইটায় প্রেসিডেন্ট মহো হন 
ুদ্ধারত্তকালীন মহামান্ত ভারতসরাট মহোদয়ের এবং জিটেনের গ্রহ-নক্ষরাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গপনা) কারয়! এই ভবিব্যছাণী করিয়াছিলেন যে 
"্যতর্জান সুদ্ধের ফলে ভ্রিটিশের দপ্মান ব্বদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উক্ত ভবিবাহাণী মহামান্ত ভারতসন্রাট মছোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গন্র্শণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 
স্বাহার! বধাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮১ ১-এ-২৪ নং চিঠি, ই অক্টোবর € ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ওই 
সে্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠিসমুহ দ্বার উহাদের প্রাপ্তি শ্বীকার.করিয়াছেন। পঞ্ডিতপ্রবর জ্যোভিষশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিব্য্বাপী সফল হওয়ায় ইহার নিভূল প্ূশনা, অলৌকিক দিবার আরও একটি জান্জল্ামান প্রমাণ পাওয়া গেল। 
এই অলৌকিক প্রতি্াসম্পর্ন যোগী কেবল দেখিবামাআ মানব-জীবনের ভূত, ভবিধ্যর্থাও বত'মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তান্তরিক ক্রিয়! ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমত। প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচচপদস্থ হ্যািগাণ 
স্বাধীন রাজোয় নরপতি€শ এবং দেশী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বধা--ইংলত্ড, আমেরিকা 
জফিকা, চীন, জাপান, মালয়, লিঙ্কাপুক্র প্রস্তুতি দেশের ষনীবিবৃন্দকে যেক্ষপভাবে চমৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা! ভাবায় প্রকাশ কর! সম্ভব নছে। এই নন্বব্ধে ভূরিডূরি শ্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পঙ্াি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের যধ্যে ইনিই একমাত্র জোতিষিদ-_খিনি 
এই ভয়াবহ বুদ্ধ ঘোহণার প্রথম দিবসেইমাত্র ৪ ঘণ্টা যধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের ভবিবাহ্বানী করিয়াছিলেন এবং 
আঠারজ. বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্োতিব-পরামর্পদাতারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। 
ইহার জ্যোতিষ এবং তত্্রশান্ত্রে অলৌকিক শক্কি ও প্রতিভায় ভারতের বিডির প্রদেশের শতাধিক পঞ্ছিত ও 
রা অধ্যাপকমগুলী ভারতীয় পঞ্ডিত-মহামগুলের সভায় প্রভাবাস্বিত ছইয়। একমাঙ ইঁহাকেই'জ্যো ভিষশিরো মি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যৌগবলে ও তাস্ত্রিক ক্রিয়াদির অবার্থ শড়ি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারত্যক্ত যে কোনও ছুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মৌকদ্দনায় জঙ্গলাত, সর্বপ্রকার আপহ্দ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, হুরুষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রস্থৃতিতে তিনি দৈবশত্তিসম্পর । অতএব সর্ব প্রকারে হতাশ ব্যন্তি-পঞ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত। প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 
কয়েকজন লর্বজমবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যতির অভিমত দেওয়া হইজ £ 
ছিজ ছাইনেস্‌ মহারাজ! আটগড় বলেন--স্পঞ্তিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়-_সুক্ধ ও বিশ্সিত।” হার্‌ হাইনেস্‌ মাননীয় বটমাত! মহারাদী 
ত্রিপুরা স্টেট) বলেন-_পতাস্ত্রিক ক্রিয়া! ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুই্াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্প্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা! 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তর মন্্ধনাখ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন- “গ্রীমান রষেশচন্তের অলৌকিক গণনাশ্কি ও প্রতিত্তা কেবলমাজ 
বনামধন্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সন্তব।” সন্ভোষের মাননীয় ষহারাজ!| বাহার স্তার মন্খনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন-__*পঞ্ডিতজীর ভবিষ্যহাদী . 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্ষিসম্পর এ বিষয়ে সন্মেহ নাই।” পাঁটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রার বলেন-_.: 
শতিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পর ব্যক্ধি ইহার গণনাশক্কিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত ।” বঙ্গীর গভর্পমে্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাছর জীগ্রস দেব 
যায়কত বলেন -_-"্পর্ডিতজীর গপন। ও তাস্ত্রিকপক্ধি পুনঃ পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়! স্তত্িত, ইনি দৈবশক্িসম্পন্প সহাপুক্লুষ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রাক্মসাহেব এস, এম্‌, দাস বলেন-*তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে এরাপ দৈবশ্িসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ট বিহান ও সবশাস্ত্রে পাগুত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচীর্য মহাকবি প্রীহরিদাস সিদ্ধাত্তবাপীশ হলেন--“প্রীমান রমেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দ্বৈবশক্িসম্পরন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তঙ্ত্রে অনন্ভসাধারণ ক্ষষত1।” উড়িব্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর যেস্বার 
মাননীর! শীবুক্ত1 সরল! দেবী বলেন-_“আমার জীবনে এইরাপ বিদ্বান দৈবশভিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের শ্রিতি কালের মাননীয় 
বিচারপতি শ্তার সি, যাধবস্‌ নায়ার কে-টি বলেন-.-স্পঞ্জিতজীর বহু গণন। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিং কে, র্চপল বলেন-_"আপনার তিনটি প্রন্গের উদ্তরই আশ্চর্যজনক ভাবে বর্ণে বর্ণে মিজিয়াছে।” জাপানের অসাক! সহর হইতে 
ধরি জে, এ, লরেল বলেন-_"আপনার দৈবশক্তিসম্পর্ কবচে জামার সাংসারিক জাঁবন শাস্িনয় হইয়াছে--পুজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।” 
প্রত্যক্ষ কলগ্রদ্দ কয়েকটি অত্যাম্চর্্য কবচ, উপকার নম! হইলে মুল্য ফেরৎ, গ্যারারটি প্র দেওয়া হয়। 
ঘমক্ষ! কবচ-_ধনপতি কুবের ইহার উপাঁসক, ধারণে ছু ব্যক্তিও রাতুল এয, মান, হন, প্রতিটা, হুপুজ ও লাভ করেন। (তন্োস্ত ) 
ঘুল্য ৭০১ অন্ভুত শত্তিসম্পন্ন ও সন্থর় ফলগ্রদ কলবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।,/*, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসারীর অবস্ত ধারণ কতহা। বগলাস্তত্থী 
কবচ-_-শক্রদিপ্ণকে বশীভূত ও পরাজয় এবং হে কোন মাষল! যৌকছমায় দুফললাত, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ যনিষকে 
সন্ত রাখিয়া! কর্মোনতিলাতে জন্ধায। নূলা ৯৮) শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০, (এই কবচে ভাওয়াল সঙ্স্যাসী জয়লা্ করিয়াছেন )। বন্গীকরণ কবচ 
ধারণে সবাই বশীসৃত ও স্বকার্ধ সাধনযোধ্য হয়। (শিববাকা) মুল্য ১১, শক্তিশালী ও সন্ধর ফলদায়ক বৃহৎ ৬৪০, ৷ ইহ! ছাড়াও বহু আছে। 
অল উত্তিয়া এম্ট্রালজিন্ষেল এগু এন্ট্রানমিঢ্কল ০সাসাই'টী (রেজিঃ ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্তরণীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 
হেত অফিল :-_১*৫ (প্র) গ্রে সী, “বসন্ত নিবাস? (শ্রত্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাতের সনর--প্রাতে ৮/*টা হইতে ১১।*ট1। আঞ্চ অকিস--&৭, ধর্মঘতল। ্াট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা । 
ফোন $ কলি; ৫৭৪২ । সমর়-্বৈকাল ৫/০টা হইতে ৭ । লঙুন ফিস সহি; এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েকউগয়ে, রেইনিস পাক লন 
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৬১৮ 


সহিত হইল তাহার বিষাহ। এর পর নবাহুয়াগের মোতের সঙ্গে নিলু 


ফাধন-কৌলীনের দর্প মিলির! প্রকে ধীরে ধীরে নিজের গৃহ হইতে 


বিচ্ছি করিয়া! লইল। ছাদ! আর যৌদিদির নৈরাপ্ত আর বেদনার কথ! 
স্মরণ করিয়। প্রধুর বধূকে দ্বগৃছে লইয়া বাইধায় অনেক চেষ্ট। করিল 
কিন্তু জকৃতকাধা হুইয়। ঘটনাশোতে গা চালিয়! দিল। 

এর পর প্রান আকশ্মিকভাবেই প্রফুল্ল মার] গ্লেল, এবং তাহার পর 
কয়েকটি ঘটনায় নিদ্ু প্রকৃত গ্রে জার দরদ কোথায় এবং স্ত্রীলোকের 
'্রন্বৃত অধিকার কোন্থানে সেটা বুবিতে পারিয়। সন্তানদের লইয়া! পিতায় 
গৃহ ছাড়িয়। স্বশুরের ভিটায় ভাহ্‌রের সংসারে চলিয়া! গেল। 

গুকুল্পয় দাদ! এবং ত্রাতৃজায়ার বেদনাতুর স্েছের চিত্রগুলি বড়ই 
করণ। প্রফুলও ছোঁটানার মধ্যে চরিত্রগত একটি সীমগ্রন্ত বেশ রক্ষা 
করিয়। গিয়াছে, কিন্ত গল্পের প্রথমাংশের দিকে, সিন্ধুবালার চরিত্রে কাঠি 
ব। উগ্রতাট! জায়গায় জারগীয় একটু অস্বাডাবিক হইয়। পড়িয়াছে এবং 
শেষের দিকে তাহার পিতার সহিত বাবহারে জবধাই একটি নাটকীর 
জাড়ন্বর আসির় পড়িরাছে। 

আমর! বইখানির তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা করিলাম । সর্ব- 
সাকুলো বইখানি হুখপাঠ্য এবং বাঁতালী-চিত্বের স্বাভাবিক প্রবণতার 
সহিত বেশ খাপ খাওয়াইয়! লেখ|। 

তেপাস্তর---ইইচরপদাস ঘোব। আর এইচ প্রীমানী এও সন্স। 

২*৪ কর্ণওয়ালিস স্ীট । কলিকাত!। 

লেখক তৃমিকায় বাঁলয়াছেন মালিক বন্মতীতে “স্ত্রী” নামে তাহার 
একটি গজ প্রকাশিত হয়। তাহার:পর হঠাৎ একদিন পড়িয়া দেখেন 
ল্পটতে-_-“আরও অনেক কিছু বলবার কথ! যেন বাকী রয়ে গেছে।” 
সেইজস্ত গল্পটিকে একটি উপন্তাসে পরিণত করিয়াছেন। 

গরটি পড়ি নাই, তবে লেখকের এ ছুর্থতি না হইলেই ভাল হুইত। 
চয়িতর, ঘটনা, সবই এমন সামগ্রন্তহীন যে, মনে হয় ধেন একদল পাগলের 
কাণ্ড। কিউদ্দেন্ত লইয়া! লেখক গঞ্সটি টানিয়। বাঁড়াইয়াছেন কিছু 


€বাবা গেল ন|। 
জ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


নেতাজীর পথ ও গান্ধীজীর মত- প্রীতমরেক্রনাথ 
্ত। ষ্টাপ্তার্ড বুফ কোম্পানী, ২১৬নং কর্ণওয়ালিম স্্ীট, কলিকাত। পৃষ্ঠা 
১৮৪ মুল্য তিন টাকা। 

লেখক তের়টি অধ্যায়ে এই পুস্তকে নান। বিষয়ের অালোচন। করিয়া" 


ছেন। মহাকজ্সাজীর অহিংল আলঙ্দোলন, ইসলামের জাদর্শ ও পাকিস্থান, . 


ভারতের গ্ণ-আন্দোলন ও কংগ্রেস, সহাল্স! গান্ধী ও নেতাজীর ব্যন্ধিগত 
াঁাোোাা111111]111 


বদলম্থী 


_লিমিটেভ_ 


৯এ, ক্লাইভ স্ত্রীট, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান দি, সি, দত্ত এক্ষোয়ার 
. আই, জি, এস (রিটায়ার্ড ) 
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প্রহালী 


১৩৫৩ 


সম্ত্রীতি সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকার নিজে মত বাক্ত ফরিয়াছেন। 
নেতাজী একা। বহান্বার এবং কংগ্রেসের আনুগতা স্বীকার করিলেও 
জাজ তাহার মত ও পথ প্রত্যেক ভারতবানীয় নিকট নুস্পষ্ট । গান্থীীর 
নিকট অহিংসার আদর্শ স্বাধীনতা! হইতেও অধিকতর কামা, কিন্তু হুভাব- 
চন্রের আদর্শ হিংসাত্মক উপার়েও স্বদেশের মুভি ও শ্বাধীনত অঞ্জন । 
বিশ্নত পচিশ বৎসর ধরিয়া গ্লান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিতেছেন, ইহা 
সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞন কংগ্রেসকে আইন-সভায় প্রবেশ করাইয়া ও 
নেতানী ফরওয়ার্ড রক এবং আজাদ হিন্দ সরকার ও নৈল্সবাহিনী গঠন 
করি! জনগণকে নুতন পথে চালাইতে ও নুতন আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করিতে সক্ষম হুইয়াঞ্ছেন। লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়ান্ছেন বে, গান্ধীজীর 
প্রাণপণ চেষ্টাও ভারতে হিন্দু-সুসলমানকে এক করিতে পারে নাই, কিন্ত 
নেতাজী ্বীর পন্থা! অনুমরণ করিপ্ন! এই কার্ধয সুদম্পন্ন করিয়াছেন-_ 
তাহার মরণঙয়ী আজাদ হিন্দ ফৌজই ইহার সাক্ষয। নেতাজী জীবিত 
কি সৃত তীহা লইয়া! জজ বাদবিতও| চক্িতেছে। আজ জাতির এই 
মহা ছুদ্দিনে সুভাবচন্ত্রের আদর্শ দেশবাদীকে নূতন আলোক দেখাইতে 


পারে। 
ভ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত 
মা-কালীর খাড়া--গ্রসৌরীক্রমোহন সুখোপাধায়। 
গ্াশল্তাল লিটারেচার কোম্পানি--১-৫ নং কটন গ্ীট, কলিকাতা। 
সৃল্য--হুই টাক! । 
সেকালের প্রভাবশালী জমিদারের সঙ্গে মা-কালীর খাড়া 
নামধেয় দগ্গযদলের সংঘর্ষ-কাহিনী লইয়। এই শিশু উপক্কাসখানি 
রচিত। ঝরঝরে ভাবায় প্রতিটি অধ্যায়ে ঝ»হস্তের জাল বুনিয় 
লেখক শিশুচিত্তকে কুতৃহলী করিয়৷ তুলিয়াছেন। এই ডাকাতের 
দলপতি অনেকটা রঘু ডাকাতের মত ছৃষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালনই তার ধশ্ম। কাহিনীর উত্তেজন! ছাড়া এই উপক্ঞাসে 
শিশুচিত্ত গঠনের উপযোগী শিক্ষাও আছে। পুস্তকখানির খ্িতীয় 
সংস্করণ হওয়া বুঝ! যায়ঃ ইহা! ছোটদের মনোরঞ্জন করিয়াছে। 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
স্রীশীচণ্তী-_বগগার পণ্ডিত বমানাথ চক্রবর্তী-সম্কলিত 
এবং কলিকাতা ১২* ২ আপার সারকুলার রোড হইতে তক্তিতীর্থ 
্ীউমেশ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত পৃষ্ঠ! ২৪+২** 
মূল্য ১৫* দেড় টাক । | 


“ক্রি ন্িভাভিল তনড্ড্ম্ 


নর-নারী নিবিশেষে বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে 
বিভিন্ন মতাবলম্বী বাঙালীদের মধ্যে পত্র-মারফৎ এঁক্য ও 
মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেস্ট্রে “বিশ্ব মিতালি সঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। ইহার বাহন হইবে বাঙলা! ভাষা । নিয়মাবলীর 
জন্ত নিমলিখিত ঠিকানায় পঞ্জ লিখিতে হইবে। 


শান্তি দেবী, সম্পাদিকা 


বিশ্ব মিতালি দঙ্ব 
১৭, অদ্বৈত মঙ্লিক লেন, কালকা তা 


লো 


আলোচাা ভীত প্রন্থখানি ভারতীয় খধিগণের ভক্তিভাবপূর্ণ 
দেবদেবী মাহাত্্ের প্রস্থলমূহের মধ্যে অতীব লমাদবের বস্তু । এই 
প্রস্থ স্বকীয় গৌরবে কিচ্ছু সমাজের চিরপৃজ্য । ভ্রীষং ভাগবত, 
ভগবদগীতা, ঞ্রী্রীচণ্তী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি জনদমাজে ভারতীয় খবি- 
গণের তক্তি তাবধার! প্রকাশে অতি উপাদেয় নিদর্শন । অধুনা 
শক্তিত্তত্ব আলোচনায় শাক্ষত নরনারী মাভ্রেরই সচেষ্ট হওয়া 
অত্যাবশ্যক | বন্ৃদিন হইতেই নান! বিষয়ে বাঙালীদের হর্বলত। 
দেখা যাইতেছে । বর্তমান সময়ে যাাতে বাঙালীর দেছে। মনে ও 
হয়ে শক্তি সয়ের উপার উদ্ভাবিত হষ্টতে পারে সে বিষয়ে 
সকলেরই অবাহত হওয়া! অত্যাবশ্তাক । যদি কেহ শ্রীহীচণ্ডীর 
শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের দ্ব!রা এবং সর্বহার! জুরখ-নমাধির শেরো- 
লাভের গ্রায় বাঙালী জা“তর কল্যাণের পথ মুক্ত করিতেন তবে 
এদেশবাসী দৈহিক, মাননিক ও আত্মিক শরক্ষিতে বলীয়ান্‌ হইত। 
কেবল বানংলই বস নহে, মানলিক বল যথেষ্ট ন! থাকিলে বাহু- 
বল পাশব বলের স্তায় অনর্থকর ও অকিকিৎকর হইয়। পড়ে। 

জীন্বচণ্ডার শক্তি-সাধন। এবং শিক্ষ। একদ। এদেশবাসীর পক্ষে 
অতীব ফলপ্রদ হইয়াছিল, নান! কারণে সেই শিক্ষ। এখন অন্তহিত 
হইয়াছে | জাতির এই সক্কট-সময়ে আমি এই প্রন্থখানির 
অভিনব সংস্গরণ দেখিয়া ও আগ্টোপান্ত পাঠ করিয়া বস্ততঃই 
আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় সকল বিষয়েই 
দৃষ্টি রাখিয়। এই সং্করণটিকে সর্ববাঙ্গহন্দর করিয়াছেন। গ্রস্থারসে 
হুদীর্ঘ “আলোচনা'য় এদেশে চণ্ডীপাঠের বিভিন্ন রীতি, মাতৃভাবে 
ভগবদারাধনা এবং চণ্ডীবিষয়ক বন্ধল জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশিত 
হইয়াছে; এত্ত সুক্ত ও বড়ঙ্গসহ মূল চণ্তীর সরল বঙ্গান্ৃবাদ 
এবং গ্রস্থশেষে বর্ণানুক্রমিক প্লোকমুচী থাকায গ্রন্থের গৌরব 
বাড়িয়াছে। 

যাহাতে গৃহে গৃঙে এই গ্রস্থথানি সমাদরে সংরক্ষিত ও পঠিত 
হয় তদ্রপ যত্ব আমাদের সমাজ-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই কর! 
একাস্ত কর্তবা। 





বিদ্যাভৃষণ শ্রীরদিকমোহন শর্মা 


পথের বাঁশী- _কানী আকরম হোদেন। ইতিকথ| বুক 
ডিপো, কলিকাতা ৷ পাঁচ সিক1। 


ছা 0, 0. 80708 
1080 805 7878 
0810000, 
ভারতবধের সর্যশ্রেষ্ 
যাছুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. 
সরকারকে 98০ 
করিতে হইলে এখানেই 
পত্র দিবেন। 
ট্রেডমার্ক 30730.8 
বানান লিখিতে ভূল 
করিবেন না। 





পুস্তক পরিচয় 


১৪ 





কবি নান! দেশের সৌনর্ধ ও গৌরবের গীন গেয়েছেন। প্রথম 
কবিত। 'জাহান আরার নমাধি'। তারপর আছে আগরা, বৃন্াবন, 
বৈশাখের পদ্মা, চেরাপুপ্রী, রুশিয়া, আরব প্রভৃতি বিচি বিষয়ক কবিতা 
মালা!। বিষয় নির্বাচনে যানসিক ওধবার্য এবং রচনার মার্জিত হী প্রকাশ 
পেয়েছে। 
আমরা বাঙালী-_কানী আকরম হোসেন। ইডিকথা 
বুক ডিপো । ছুই টাক1। 
সরল শ্রীতিকর করেকাটি কবিতা1। ভাব ও বিষয়বন্ত সাধারণ-_ ছাড়ি” 
বাড়ি, যদজিদ, ফলের বাগান, ওকু ভাই প্রভৃতি । প্রকাশঙুগীতেও চমক 
লাগাবার কোন চেষ্টা নেই। সহজ হরটি বেশ লাগে । আর ভালো 
লাগে সান্্রদায়িক বুদ্ধি বিপর্যয়ের দিনে, 'আমরা বাঁডালী'স্-কবির এই 
স্বাভাবিক সবস্থ মনোভাব । 
প্রথম1--ছরবিঙ্গ ঘোষ। ৩২-এ, ল্যান্দডাউন রোড, ক্ি- 
কাতা। মূল্য জাট আন! । 
ভূমিকায় রচিত “কবিতা কি”-_-এই প্রশ্নের আলৌচন! করেছেন। 
সবার মতে “কবি সব সময়েই সচেতন শি্গী। জাবেগের প্রেরণায় সে 
কখনও লেখে ন1।/ আলোচা কবিতাগুলিতে “সচেতন” প্রয়াসের 
পরিচয় জাঙ্ছে, “আবেগের প্রেরণা নেই। 
ভক্তের ভগবান--পঞ্চতীর্ঘ পরনুরেজজমোহন তটাচার্ধা বেধাত্ত 
শাস্্ী। ক্কুল সাপ্লাই কোং, স্বর খাট, ঢাক1। মুল্য এক টাক1। 
লতি ছেলেদের নাটক । চত্ত্রহীসের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত। 


ভ্ীধীরেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 






প্রত্যেক ক হোমিওপ্যাবি ছাত্র ও ৪ চিকিৎসকের 
অপরিহার্য চুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
অর্ধশতাব্ধী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবজের স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
শ্রীযুত জারদাকাস্ত রায়, এল, এম্‌, এস্‌ মহাশয়ের 


১। হোমিগ্যাথি বর ২ 


( বাওল! ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক 
দর্শশ ও ক্রনিক ডিজিজ ) 


খুব হোষিঞগ্যাধি 8. 


(গৃহ চিকিৎসার জন্ত সর্বদা হাতের কাছে রা 
মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চিন্রসহ বুঝান হইয়াছে ) 
প্রাপ্তিস্থান ঃ_হ্যানিম্যান পাষলিশিং ফোং 
১৬৫নং বহুবাজার শ্রী, কলিকাতা ও 
গ্রস্থকারের নিকট, দিনাজপুর । 


২৪ 


প্রধালী 


১৩৫৩ 





আমার দেশকে আমি ভালবাসি--গ্রকন্ত কর। 
দি গ্জাশনাল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন হ্রীট, কলিকাতা । মূল্য 
ক টাক1। 
এই হটখানি ছাত্রগণের জগ্ত পারিতোধিক-গ্রস্থ রূপে নির্বাচিত 
করিলে অভিভাবকগণ ভাবীকালের দেশসেবক গঠনে সহায়তা! করি- 
বেন। ইহার অনেকগুলি কবি! ইতিপূর্বে 'রংমশালে' প্রকাশিত 
.হুইরাছিল। আশাবাদী কবির বলিষ্ঠ কজনাশক্তি দেশের নূতন 
স্বপ ধ্যান করিয়া তরুণগপণকে কনিষ্ঠ, বলীয়ান্‌ ও গণচেতনার 
নৃকতন তাবে উদ্ধদ্ধ হইতে জন্থপ্রাণিত করিয়াছেন । ছনের মাত! 
ও বতিগ্রকরণের দিকে অধিক লক্ষ্য ন! রাখিয়! ভাবের আবেগ- 
প্রবণ গতিশীলতার সহিত তাল রাখিয়! কবি কবিতাগুলির শব 
চয়ন ও ছণাবিগ্ঞাস করিয়াছেন। এই ুঙ্ম ক্রটি ছাড়িয়া দিলে 
ফবিতাগুলি হুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইন্াছে। রয়াল সাইজ, 
বোর্ড বাধা ও উৎকৃষ্ট কাগজ ইত্যাদি দ্বারা। বইটিকে ছাত্রদের 
পক্ষে লোভনীয় কর! হষয়াছে। 


অন্ধকারের আফ্রিকা-ভূপর্ধ্যটক প্রীরামনাথ বিশ্বাস। 
পর্যটক প্রকাশন! ভবন, ১৬।১এ আরপুলি লেন, কলিকাত1। 
পৃষ্ঠ ১৪০, মূল্য আড়াই টাক! । 
ঝাষনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েক জন বাঙালী বাহিরের ছনিয়! 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনোদেস্টে একরূপ বিন! সম্বলে ভূপধ্যটন 
দ্বার! বাঙালীর হুনাম বৃদ্ধি কদিয়াছেন। সর্বপ্রকার কুসংস্কার- 
বর্জিত হইয়া ও নির্যাতিত মানবের প্রতি অতেদ-উদার দৃিভঙ্গী 
লইয়। বিশ্বাস মহাশয় গভীব দরদের সহিত ছুনিয়ার হালচাল লক্ষা 
করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা “ভয়ংকর 
আফ্রিকা" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থ পূর্বব 
আক্রিক! সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে । প্রথম যহাযুদ্ধের পর জাশ্মান 
ইষ্ট-আফ্রিক! ব্রিটিশ ইষ্ট-জফ্রিকার অন্তভক্ত একটি দেশে 
পরিণত হয়। গ্রন্থকার প্রথমে কেনিয়া গ্রদেশস্থ মোস্বাস।৷ হইতে 
জারভ করির। টাঙ্গার পথে লবঙ্গের দেশ জাঞ্জবার, তথা হইতে 
টাঙ্গানিয়াকার রাজধানী দ্বার-এ-সালাম হইয়া অরণ্য-পথে ঘুষ 
ভাসালেগ্ড পধ্যস্ত তাহার ভ্রমণ-কাহিনী শেষ করিয়াছেন। প্রথমে 
আরব, পরে বুয়র ইংরেজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির হস্তে পশুবৎ 
নিগৃহীত নিগ্রোদের ছুর্দশার কাহিনী লিখিতে বমিয়! আফ্রিকাবাসী 


কোন কোন ভারভীয়ের সন্কদ্ধে এক অতি সভ্য কথা বেফাস 
করিয়াছেন--'এক ঘ্বণিত জার ত্বণিতকে ঘৃণ। করে।' ইউরোপ 
ও এশিয়াস্থ বিভিয়্ জাতির সংমিশ্রণে বর্তমানের আক্রিক1 প্রাচীন 
ফালের জার্ধ্য এবং অনার্ধযদের প্রতি বর্ণপন্কর তীতিজনিত সন্বীর্ণ 
মনোভাবের পুনরাবৃতির পটভূষিকায় দণ্ডায়মান । নবীন শ্বেতা 
আর্ধাগণকে প্রাচীন আধ্যগণ অপেক্ষ। অধিক উদ্দারভাবাপন্ কল্পনা 
করা ছুরাশা । 
হাসি আর নক্সা!-্রীপঞ্চানশ্শ ভট্টাচার্য (বন্থানন্দ 
শশ্ধা )। আরতি এজেন্সি, ৯মং শ্ামাচরণ দে সীট, কলিকাতা] । 
মূল্য চৌন্দ আন! । 
হাসির কবিতায় বই । কয়েকটি কবিত! চিত্রিত কর! হ্য়াছে। 
ছোট কবিতাগুলি উপভোগ্য ও সরন হইয়াছে । দীর্ঘ কবিতা- 
গুলিকে কবিতায় হাসির গঞ্জ বল! চলে। একপ দীর্ঘ কবিতা হাশ্ঠ- 


রসের কবিতায় অচল । 
ভ্রীবিজয়েজ্জকৃষ্ণ শীল 


বাংলার সাধনা _শ্রক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্ববিদ্তা- 


সংগ্রহ 1 বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২, বন্ধিম চাটুজে] গ্রীট, কলিকাতা! । 
মূল্য আট আন! । 

আলোচাা গ্রন্থে লেখক ঠাহার স্বভাবপিন্ধ সরল সরল লোক- 
সপ্জক ভঙ্গীতে ভারতীয় চিন্তা-ধারায়। বিশেষ করিয়! ধর্শে ও দর্শনে 


পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবতী সঙ্কলিভ এবং 
তক্তিতীর্ঘ ভ্রীউমেশ চক্রবর্তা সম্পাদিত ও প্রকাশিত 


(মি ও যায় শ্রীচণ্ডী ০ 


অর্গলা, কীলক, কবচ, মুলচন্তী, নৃত্ভাদি এবং রহস্ত্য়ের সরল বঙ্গানুবাদ 
ও ব্যাখ্যা, পুজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে গচন্ভী” বিষয়ক বছুল 
জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক গ্লৌকপুচীতে হুসম্পূর্ণ। 
প্রীপ্্রীলঙ্ষ্মীপুজা ও কথ ১০ ভ্রিসন্ধ্যা।* 
_ প্রাপ্তিস্থান-_সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক _১২*।২,আপার 
সারকুলার রোড, কলিকাতা । 











পৌষ 


 পুস্তক-পরিচয় 


২১. 





»বাঙ্জালীয় দানের ও তাহায় বৈশিষ্টোয্র পরিচয় দিয়াছেন। 
লেখকের মতে বাংলার যোগী, শৈব, শক্তি, বৈষব ও বাউলদের 
মধ্যে যে কায়াসাধনা--উপান্ঠ-উপাসকের যে ঘনিষ্ঠ মানবীয় সম্বন্ধ 
ও প্রেষভক্তির প্রচলন রহিয়াছে তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট) 
নিহিত। এই দিক দিয়া বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ 
কোনও আলোচন! এখন পধ্যন্ত হয় নাই। তাই এদিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হুইয়- 
ছেন। এ বিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত্ততর আলোচনার 


যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
ভ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী 


হে বীর পুর্ণ কর-_রমস্মধকুমার চৌধুরী। প্রাততিস্থান, ডি, 
এষ, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাত1। 

"ছে বীর পূর্ণ কর” ঘুগোপযোগী জাতীয়তামূলক নাটক। বিগত 
কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়! বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ 
নাটকীয় দ্রুততায় আবর্তিত হুইয়! চলিয়াছে। বিগত মহথাযুদ্ধ বাংলাদেশের 
ভিত্তিমূলে প্রচ জাধাত হানিয়। আমাদের সমাজ-জীবনকে একেবারে 
বিপর্যস্ত করিয়। দিয়াছে । কিন্তু এই অগ্ুভ পরিস্থিতির মধোই নব নৰ 
ভাববিপ্লব এবং জদর্শ-সজ্বাতের ভিতর দিয় জাতি স্থির লক্ষো, জনমনীয় 
দুঢতায় সুক্তি-পথে অগ্রসর হইয়1 চলিয়াছে। সমালোচা নাটকের 'শঙ্কর 
আর 'অশোক' সেই মুক্তি-পাঁগল তরুণ বাংলারই প্রতীক । মৃত্যুপধবাতরী 
সর্ববত্যাগী শঙ্করের মর্খবন্থল মধিত করিয়া ধ্বনিত হুইয়া| উঠিয়াছে পরাধীনতার 
বিষে জঙ্জরি ত, নিপীড়িত বাংলার মর্শ্মবাণী “এ রক্ত আমার বুক থেকে 
উঠছে না, এ রক উঠছে দেশের বুক থেকে; জাতির হাৎপিও ছিড়ে। 
আমি যে বাসী পৌঁছে দিতে পারলাম না, যে কীজ্জ শেষ করতে পারলাম 
না তৌময়! তাই করে, তোমরা] সে অসমাপ্ত বাদীকে পৌছে দিও... 
গ্রাম থেকে গ্রামে, সার! বাংলায়, সার! দেশে-*- 

শঙ্কর তাহার আরব ব্রত উদ্যাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার 
আসন কি শুন্ত পড়িয়। থাকিবে? কোন্‌ সে মহাবীরের জন্ত সমগ্র দেশ 
প্রতীক্ষমাণ িনি সে আসন পূর্ণ করি বাংলা, তথ! সমগ্র ভারতের মুক্তি- 
সংগ্রামকে অদূর ভবিবাতে জর়বুক্ত করিয়া! তুলিবেন। 

মন্্থকুমারেয় কৃতিত্ব এইখানে যে উদ্দেন্তমুলক হইলেও নাটক- 
খানি রসোত্বীর্ঘ হইয়াছে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কণ্ঠে নান! আদর্শের 
জয়গীনই উদ্গীত হইয়াছে কিন্তু কোন মতবাদের গ্রাতিই নাটাকারের 
অতাানভি প্রকাশ পায় নাই-_নিরপেক্ষ দর্শকের মতই তিনি নিরাসম্ত। 
জর অপূর্ব তাহার সংলাগ--তাহা! তাবাবেগে উদ্দীপ্ত, আবেগমুখর অথচ 


সর্বপ্রকার বাহুল্য এবং উচ্চ সবর্জিত। এই সংলাগ-রচনার কোৌশলই 

“ছে বীর পূর্ণ করো'কে জতি-নাটকীয়ত। এবং প্রচারধর্থিতার অপধাত হইতে 

রক্ষা করিয়াছে। এই নাটকের আর একটি আকর্ষণ মৃশলকান্তি দাশ 

রচিত গীতাবলী। নাটকথানিতে সংলাপ ও সঙ্গীতের মণিকাঞ্চন সংযোগ 
হইয়াছে। জন্প কালের অধোই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে । 

জীনলিনীকুমার ভন 

অম-সংশোধন টস 

গত কার্িক সংখ্যা প্রবাসীতে “নিশার স্বপন নামক 

পুস্তকের সমালোচনা এররামপদ নুখোপাধ্যায় কৃত নছে, 

সমালোচনা করিয়াছিলেন তারাপদ রাছা। 


ক্যালকাটা দিটি ব্যান 


ভিলম্ষিত্তেজ্জ্‌ 
হেড অফ্ষিস £ ১*২ বি, ক্লাইভ ট্রাট, কল্গিকাতা। 
তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ, সার্টফিকেট 
প্রচার মূল্য মেয়াদ জন্তে 
টাকা ৮৪৯, টাকা ১* 
টাক! ৮৬০ টাক! ১০৩২ 
টাক। ৮৬২৪৯ টাকা ১০০২ 


চল্তি হিসাব $/- 
সেভিংষ হিসাব ১২. 
এক বগুসরের জন্ত স্থায়ী আমানত ৩২"/. 
ক্রিয়ারিং-এর যাবতীয় স্থবিধাযুক্ত প্রথম শ্রেণীর 
উন্নততম জাতীয় ব্যান্ক। 
বিশেষ বিবরণের জন্ত লিখুন । 
ফোন £ ক্যাল্‌ ৩৪৪৭ 





কাকড়া বিছের রস 


রসকার-শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চচীধুরশ 
শার্দুলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও 'কলমের খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেম। আতে ঘা না লাগিলে 
বক্তব্য ও ব্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে। অন্তথায় শুল বেদনার সম্ভাংনা আছে। 
ধাহারা রস গ্রহণে অক্ষম:অর্থাৎ অজীর্ঘ রোগে ভূগিতেছেন ঠাহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বা্ছনীয়। 


“কাকড়া বিচছের রস? শঈগ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে। 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন । 


হেখণধিদেশের কথা 


মম্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গায় রাজেন্্রজ শাস্্ীর জোট পুত্র, কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মনোবিজ্ঞান ও শরীক়বিজ্ঞানের অধা(পক, প্রসিদ্ধ মনোবিদ্‌ ও মনঃমমীক্ষক 
বন্মধনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত »ই নবেম্বর তারিখে ৬* বৎসর বয়নে 
প্ংলোকগ্নমন করিয়াছেন। অধ্যাপক মন্মখনাথ ভারতবর্ধে এবং ভারতীয়- 





মন্মখনাথ বন্দোপাধ্যায় 


গণের মধ্যে মনৌবিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রনীদের অন্ভতম ছিলেন ? 
বস্তঃ তিনিই এ বিষয়ে কলিকাত। বিশ্ববিদ)লয়ের প্রথম [7.5 ০-- 
বাবহারিক মনোবিজ্ঞানের ছার! বৃত্তিনির্বাচন (5 ০০8610081 96190001)) 
ও গিল্প-প্রতিষ্ঠানের যে কত উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে তিনিই 
প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ক্ঠাহারই চেষ্টার ব্যবহারিক 
মনোধিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ির়। তুলিবার পরিকল্পনা! আংশিকভাবে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয় | ভারতীয় মনঃদমীক্ষণ সমিতি ও 
তৎসংলগ্র মানিক চিকিৎসালয়ের তিনি অন্তত প্রতিষ্ঠীতা ; হ্থচন! 
হইতেই তিনি এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। গ্লবেষপামুলক 
বহু প্রবন্ধ লিখিয়! তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার হুধীমহলে সুপরিচিত 
হুইয়াছিলেন এবং ইংবাপ্ডের 'নেশন্াল ইন্টিটিউট অব ইণ্ত্রিয়াল সাইকো” 
জঞ্'র তিনি 'অনারারী করেম্পণ্ডে্ট' ছিলেন। তাহার মৃতাতে মনো- 
বিজানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 

সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্‌ সতাশ্রয়ী আদর্শ ব্রাহ্মণ 
এবং পাশ্চান্তা বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেও সংস্কৃত দর্শন, যোগ, আমুবেদ 
প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদশী ছিলেন। 


বি. এল. ঘোঁষ 
সুবিখ্যাত টপ এও সঙ্গ নামক চা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী 
মিঃ বি. এল. ঘোষ বিগত ২৮শে নবেম্বর তারিখে মাঞ্জ ৩৫ 
বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । অল্প বয়সেই তিনি 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। টস এও সঞ্গ কোম্পানীর 


আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্বীমে টাকা খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নি্লিখিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :₹_ 
৯ ঘসঢেরর জন্ব) শতকরা বাধিক ৪৪০ টীকা 
ই বসঢরর জন্য শতফর! ধিক ৫০০ টাকা! 
৩ ব্সচরর জঙ্ক শতকরা ঘাবিক ৬৫০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫**২ টাক! বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমানের গ্যারাষ্টিভ প্রফিট ত্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তছুপরি এ টাক! শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা! ৫. টাকা! পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল হইতে আমর! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা জামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিবা আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়া থাকি। অঙ্গগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। পু 


ই ইঞ্চিয। &ক এ থেয়াৰ ডিনার মিষ্িকেট 
ভ্নিম্সিক্েত্ভ 


(0১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ গ্লেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম পছনিকষ্থ* 


ফোন্‌ ক্যান ৩৬০৮১ 








__ কৃথাশশপপ 
ংলার কথ।-শিপ্প সাহিত্যে নূতন অভিযান 


্রীমুক্তা রাধারাণী দেবী ও গ্নরেজ্ দেবের যুগা সম্পাদনায় প্রকাশিত 
বাংলা'সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথ শি্ীগণের মধ্যে চৌদদজন শিঞ্ধীরশ্রেষ্ঠরচনা 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ***  *** ইতিহাস 
আশাপূর্ণা দেবীর ***.. ১**  *** বাঁজে খরচ 
হবোৌধ বন্থুর ** ৮৮ আজাদী 
বনফুলের ৮৮০৮ অজুন মগ্ডল 
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের****'বুড়ে। হাজরা কথা কয় 
অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ১১ দ্িখগ্ড 
বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের *** ***  ফুলেশ্বরী 
সরোজ রায়চৌধুরীর. ***  ***অকাল বসস্ত 
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের *** :** প্রেরণা 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **  ** চক্রান্ত 
অন্নদাশঙ্কর রায়ের ***:*** রূপ দর্শন 
প্রবোধকুমার সান্তালের ৯ ** প্রশ্ন 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬, *** কামধেনু' 
,বাণীরায়ের  *** ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী 


প্রতোকটি রচনা সম্পূর্ণ নূতন এবং শিল্পীর বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক। 
এগুলিকে ঠিক ছোট গল্প না বলে 'নভেলেট্‌” ব! 'ক্ষুত্র উপন্তাস' বলা চলে। ভবিস্যং 
কালের ইত্হাসে এগুলি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য হবার সম্ভাবনা রাখে। 
প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে শিল্পীর প্রতিকৃতি, হস্তাক্ষরে নাম স্বাক্ষর ও সংক্ষিপ্ত জীবনী 


সংলগ্ন হয়েছে। 
নি মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা 


হাজার টাকা পুরস্কার ! 
যে গল্পটি অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণা হবে সেই গল্পের লেখককে 
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী হাজার টাক! পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 


. আশ! করি, পাঠক-পাঠিকার! এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেকেই ভোট পাঠিয়ে 
তাদের রসবোধের পরিচয় দেবেন। 


ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া! যাবে 
জজ এব, হিল, ১নন্্ক্ষান্তর আাভ হলনা ভিলও 
| ১৪, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা 


(২৪ 


_শাফল্যের দূলে রহিয়াছে তাহারই ব্যবসায়বুদধি এবং কর্প- 
শক্তি। ভিনি লঙ্গীত এবং খেলাধুলায়ও বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। মানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও তাহার দানের 
পরিমাণ কষ হিল না। 

ৰ অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন 

বিগত ২৯শে অক্টোবর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ তুবন- 
মোহন পেন মঙ্কাশর খুলনায় পরপলোকগমন করিয়াছেন। 
১৯১০ গ্রীষ্ঠাকে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে 








অধ্যক্ষ কুবনমোহন সেন 


এম. এ, ডিশ্রি লান্ড করিয়া! তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে 
যোগদান করেন । সেখানে আট মাস অধ্যাপনা করিবার 
পর তিনি আসাম শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি এহণ করেন এবং 
গৌছা্টি কটন কলেজে ইতিহাসের অব্যাপকপদে নিযুক্ত হন । 
ছাত্রত্ধীবনে এবং উদ্ভরকালে অধ্যাপকরূপে তিনি ডক্টর এইচ. 
সি. বুখাঞ্জি, পরলোকগত জে. এন. দাশগুপ্ত এবং ফ্রচজ 
মৈত্র প্রন্থখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের ঘমিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। 
আসাষেই তাহার কর্মজীবনের সুদীর্ঘ একজিশ বংসর অতি- 
খাছিত হয়। | 
অধ্যক্ষ সেন একজন নুরলিক, ক্ষিপ্রভাষী বক্তাও ছিলেন । 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট! তিনি শ্রোতৃমগুলীকে মন্তরমুগ্ধ করিয়া রাখিতে 
পাস্িতেন। ইতিহাস এবং রাজনীতি এই উভয় বিষয়েই 
ভাহার প্রাচ ব্যুৎংপ্ধি ছ্ধিশ। বিভিন্ন ইংরেজী বাংলা এবং 
অসমীয়! পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার জ্ঞানগর্ত প্রবন্ধসমূহ 
চিন্তাশীল মহলে বিশেষ আলোড়নের ন্ৃষ্টি করিয়াছিল! 
আসামের ইতিহাল-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রনী। অধ্যাপক 
আর, সি. গফ্ষিনের সহযোগিতায় লিখিত তাহার :9407468 
05458076686 7758/01% মাষক পুত্তকখানি আসামেন্র 
ইতিহাস লত্বদ্ধে তাহার গভীর জ্ঞানের পক্সিচায়ক । ১৯৩৮ 
প্রষ্টাবেছ “মভার্শ স্নিভিস্থু' পত্রিকায় প্রকাশিত ওাহছান্ 
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১৩৫৩ 
ছিল। তা ছাড়া তিনি অনেফগুলি পাঠ্যপুত্তকণ্ড প্রণয়ন 
করিক্বাছিলেন । গৌছাটিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মেলনের 
যোক়্শ -অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জঙ তিনি অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । খেলাধুলায়ও অধ্যক্ষ লেনের 
বিশেষ উৎসাহ ছিল । 
ংলার ব্যাঙ্ক 

সম্প্রতি বাঙালীর ব্যাঙ্কের উপর “রান” অর্থাং একসঙ্গে 
টাকা তোলার হুত্তুগ হুইয়াছিল, কিন্ত মোটে তিনটি ছোট 
ব্যাঙ্ককে লেনদেন বন্ধ করিতে হুইয়াছে। লালা! হরকিষণ 
লাল শিল্প কষিশনের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, গাহাদের পিপলস্‌ 
ব্যাঙ্ক খন 'ফেল' হয় তখন লাঞোরে কোন উচ্চপদশ্ধ ইংরেজ 
রাজকর্ম্মচারীর বাক্ধীতে ভোজে আনন্দপ্রকাশ করা হয়। পরে 
জান! যায় এই কর্শচারী পঞ্জাবের লাট ছিলেন । এবারও শুন! 
যাইতেছে ইংরেজ-পরিচালিত কোনও কোনও ব্যাঙ্ক ভিতরে 
ভিতরে প্রচারকার্য্যের দ্বারা এই “রান” করাইয়া দিতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের মিঃ ভ্ডার্গব বলিয়াছেন, কয়েকটি ব্যাঙ্কে 
অনিয্ষের জন্ত “দোষী'র তালিকায় বহু পূর্বে ফেলা 
হুইয়াছে। এই তালিক! ব্যাঙ্কের ব্যবহারের অন্ত, অথচ 
হঠাৎ ইহা! এই সময়ে সাধারণের মধ্যে কেন প্রচারিত 
হইতেছে তাহা তিনি জানেন না। কোনও ব্যাঙ্কের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ হইলে এক সঙ্গে টাকা তোলায় 
উহা! একেবারে নষ্ট হইবে, বরং কিছু সময় পাইলে ক্ষতি- 
পুরণ করিয়া ফ্রাড়াইতে পারে। যেব্যাঞ্ষের চাকা নিরাপদ 
ভাবে লগ্নি করা হইয়াছে এক সঙ্গে টাকা দিতে হুইলে 
তাঙাকেও বিপন্জ হইতে হয়। নুতরাং এই ভাবে টাকা 
তোলা কোনও দিক দিয়! সমর্থনযোগ্য নহে । জাতীয়তা- 
বাদী প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র 'ও প্রীয়ক্ত সর্তীশচজ্ বঙ্গ 
চাকা তুলিতে নিষেধ করায় হিড়িক মন্দীভূত হয় । ইংরেজ 
ঘণিকসমাজের মুখপত্র “ক্যাপিটাল” ২৮শে নবেস্বর তাক্িখে 
এমন সব কথ! লিখিয়াছেন যাহাতে বাঙালীর ব্যাঙ্ষের উপকার 
না হইয়া অপকার হইতে পারে। হারা পুর্ব্ধোক্ত দোষী 
তালিকার কথা উল্লেখ ফরেন কিন্ত তাহার পূর্ব্বেই মিঃ 
ভার্গবের অভিমত প্রকাশিত হুইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর ব্যাঙ্কে 
আশী ফোটি টাক! গচ্ছিত রহিয়াছে । ইহার জোরে ও 
আচার্য্য প্রকুন্নচজ্ের উপদেশে বাঙালী কয় বংসযে ব্যবসায্- 
বাণিজ্যে জনেফ দুর আগাইয়া গিয়াছে। ইংরেজের অনেক 
পাটকল, লৌহের কারখান! মাড়োয়ারীর! কিনিয়া লইয়াছে। 
বাভালী যাহাতে এই সময় পিছাইয়া না পড়ে সে দিকে দুটি 
ক্লাখ! কর্তব্য । মছাজনী আইন ও/চাষীখাতক আইন করিয়! 
লীগ সচিব-সঙ্ঘ বাঙালী হি্ুর এক শত কোট টাকা আর্ট- 
ফাইয়! রাখিয়াছে। এখন আশী কোটি টাক! নষ্ট কম্িবার অত 
বিদেশীদের অপচেষ্ঠা! আনন হইয়াছে । ূ 
| প্ীণিঘেখব চঙরোপাব্যায় 


... _ . সুরার ও প্রড়াণক $ জীদিবারণচজ হাল, প্রধালী প্রেম, ১২০।২ আপার লানকুলায় রোড, কলিকাতা! 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা! 
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নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব 

মিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ৬ই জানুয়ারী নিয়লিখিত 
প্রস্তাবটি গৃহীত হুইয়াছে-_ 

শনিখিল-ভারত কংগ্রেস কমি ওয়ার্কিং কমিটর ২২শে 
ডিসেম্বরের প্রস্তাব অন্থমোগন করিতেছে। উহাতে যে অভিবত 
প্রকাশ করা হইয়াছে কমি তাছার সহিত একমত । 

কংগ্রেস লর্বদাই ফেডারেল কোর্টের রায় মানিবে বলিম্বা 
জানাইয়াছে, কিন্ত বান অবস্থায় ভ্রিটিশ গবর্দেণ্টের 
স্পষ্টোক্তির পর ফেডারেল কোর্টে যাওয়া নিরর্খক | উ্ভন্ব- 
সম্মত সিদ্ধান্ত হইলে এবং সকলে ফেডায়েল কোর্টের রায় 
মানিতে প্রন্তত হইলেই শুধু উদ্বাতে যাওয়া! চলে । 

কমিটর বিশ্বাস ঘত চুর সম্ভব মতৈক্যের ভিভিতেই স্বাধীন 
ভারতবর্ষের রাঞ্বিধি রচিত হওয়া উচিত। এই কার্ধে 
বাছিন্বের হস্তক্ষেপ অথব] কোন প্রদেশ কর্তক অপর প্রদেশের 
উপর ভোর খা্টানে! চলিবে না! । ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই; 


মের প্রস্তাবে আসাম, সীমান্ত প্রন্বেশ এবং শিখদের যে " 


অন্থবিধায় ফেল! হইয়াছে কমিটি তাহা! বুঝিতে পারিতেছেন, 
৬ই ভিসেম্বর়ের ঘোষণায় এই জঙ্গবিধ! আরও বাড়ানে!। হুই- 
যাছে। এই সব অধিবাসীষের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ে 
কোন কিছু খলপূর্ধক চাপাইয়! দিতে গেলে কবিটি কখনও 
-ভাহা বনর্থন করিতে পায়ে না) ভ্িটিশ 'গবর্মেন্ট নিজেও ঘল- 
প্রয়োগে নীতি অভায বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

কমিটির ইচ্ছ! গণ-পরিযদ দেশের সর্ধদলের শুভেচ্ছা! লইয়া 
স্বাধীন ভায়তেয় রাষ্রবিবি চন! করিতে থাকুফ। বিভিন্ন 
প্রকারের ব্যাখ্যা দ্বারা যে মতবিরোধ চলিতেছে ভাহার 
অবসান ঘটাইবার. জ্ত কমিটি ভিটশ গবন্ছেন্ট সেকসনের কার্ধ- 
প্রণালী সম্বন্ধে বে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা! মানিয়া লইবার- 
পন্থামর্শ ফিতেছেন। | 

. ভবে পরফখ| শ& ভাবে মনে রাখিতে. হইবে. যে এযণ 
ফিতে গিয়! কোন প্রবেশের উপয্থ জোর থাটান বা. পদ্ধাবের 
শিখছেন স্বার্থধিক্বোধী কাছ যেন না ঘঠে। ভোর 


থাটাইতে খেলে কোন প্রন্ষেশ বা! উদ্ধার অংশ 


বিশেষের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার অধিকার 
থাকিবে । ভবিম্বতের ঘটনাবলীর উপর কার্যপন্ধতি দির্ভর 
করিবে, হুতয়াং কমিটি প্রাদেশিক স্বায়তপালনের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া যথাসময়ে যথোপসুক্ত পরামর্শ দেওয়ার জগত ওয়াকিং 
কমিটকে নির্দেশ দান করিতেছে :” 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উক্ত এত্তাবে আসাম, 
লীমাস্ত প্রদেশ এবং শিখদের বিশেষ অন্ুবিধায় ফেল! হইয়াছে 
ইহ! ভাহারাই বলিয়াছেন কিন্ত বাংলায় জাতীয়তাবাদের কি 
অবস্থা! হইবে একথা কেহ ভাবেন নাই,বলেনও নাই । আমাদের 
প্রতিনিবিক্রপে বে মহাশকগণ উক্ত কমিটিতে 'গিয়াছিলেদ 
ভাহার! এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই বলা বাহুল্য) 
সুতরাং যদ্দি কংগ্রেসের এই “চাল ফেরত" করার কলে পাকি- 
স্থানপস্থীদিগের পথ খুলিয়া যায়-_ যাহা মোটেই অসম্ভব দহে-_ 
তবে বাঙালী হিন্ুর রহ্যদণ্ড একতরফা ডিক্রী হিসাবেই হবে | 

আসামের কর্তব্য কি সে বিষয়ে মহা! গা] স্প&ই 
নির্দেশ ছিয়াছেন ৫-_ 

"আমি বরদলৈকে বলিয়াছি যে কংণেল কমিটি কোন হলঃ 
নির্দেশ বঙ্দি না দেয় তবে আসাম যেশ সেকলনের বৈঠকে 
যোগদান না করে। প্রতিবাদ জাশাইয়! আসাম যেন গণ” 
পরিষদ হইতে বাহির হইয়! আসে । কংখেসের মঙ্গলের অঙ্গ 
কংখ্েসের বিরুদ্ধে ইহা! সত্যাগ্রহ-শ্বযূপ হইবে । আসাম যদি 
নীরব থাকে তবে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছিয়া, যাইবে । 
আসাষ যাহ! চায় না তাছাকে দিয়! জোর করিয়া উহ! করাইয়া 
লওয়ার অধিকার ফাহারও নাই। আসাম বত'নানে 
অনেকাংশে স্বাধীন । তাছাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আগ্রকভৃদি- 
লম্পন্ন হইতে হইবে । সে সাফ্স ও দৃতা আপনাদের আছে 
কিনা আমি জানি না। আপনারাই তাহ! বলিতে পারেন। 
আপনারা! এ কখ! জোর গলায় বলিতে পারিলে চমংকাঘ' 


হইবে । গণ-পরিধদ লেকসনে বিভক্ত হইলেই আগাম যেন 


ঘলিতে পার়ে-_“ভত্রমহোদয়গণ, আসাম বিদায় গ্রহণ কদ্িল+ । 


: প্রকমান্র এই পথেই স্ভারতের দ্বাধীনতা আসিবে। 


প্রদেশ বেদ স্বাধীন স্ভাবে কভব্য. 
নির্ধারণ ও কাজ করিতে পারে ।” 


ভ২৬ ৃ টু 
.. গান্থীজী আসামকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে 
গ্বাবীনতার পধনির্দেশ অতি স্প্ রহিস্বাছে। বাংলায় কংগ্রেস 
নেতৃবর্গ কি বাঙালীর স্বাবীনতা দানপন্ লিখিয়া লীগ দলের 
হাতে তুলির! দিয়াছেন ? তাহাদের কর্তব্য তো স্পষ্ট । এখন 
প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীকে প্রস্তত হইতে হুইবে তাহাদের 
আদর্শের জন বরণ পণ যুঝিতে । পাঞ্জাবে শিখের! চাহিতেছে 
, সাহাদের পিতৃতূথি স্বক্ধপে কয়টি জেলাকে পৃথক করিয়া! এক 
ভিন্ন প্রদেশ গড়িতে। বাংলায় এখন প্রয়োজন এরপ 
আন্দোলনের, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। উড়ো মুক্তিতর্কের 
দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন জীবন-মরণ সমস্যা । শিখের! 
তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত সঙ্ঘবন্ধভাবে প্রস্তুত হইতেছে 
তাহা! নিম্নলিখিত সংবাদেই দেখা বাইতেছে £ 

*গত ১১ই জাছুয়ারী অন্ততসরে শিখদের প্রতিনিধি পন্থিক 
বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ৬ই জান্্‌- 
স্বাক্ীতে গৃহীত প্রন্তাষ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, 
. শ্প্রতিনিবি পন্থিক বোর্ড ওয়াং কমিট ব্রিটিশ 
গবন্মেন্টের ১৯৪৬, ৬ই ডিসেম্বরের বিয্তি সম্পর্কে নিখিল- 
ভারত কংগ্রেস কমিট যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বদ্ধে 
সম্যক বিবেচন! করিয়াছেন । কমিটি অতীব ছঃখের সহিত 
জানাইতেছেন যে, উক্ত প্রন্তাব গ্রহণের ফলে শিখদের অবস্থা 
ভয়ানক খারাপ হুইয়! পড়িয়াছে। 

কমিটি পন্থকে আসন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়! দিতেছেন 
শ্রবং এ সন্বন্ধে বিবেচনা! করিবার জন্ত ১৯৪৭ সনের ২৬শে 
জাহুয়ারী সকাল ১১টার সময় জেনারেল কমিটির একটি বিশেষ 
সত] আহ্বান করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শাসনতন্ত্র গঠনে 
শিখদের অভিমত গ্রহণ কল্পে তাহাদের ছ্াবি সমর্থনের 
যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুরণ করিতে কমিটি 
কংশ্েসকে আহ্বান করিতেছেন ।” 

লীগ আত্মনিয়ন্রণের দোহাই দিয় ভারতের স্বার্থীনতার পথ 
কণ্টকময় করির তৃলিয়াছে । এই অনুহাতে সাত্রাঙ্গ্যবাদ্দী এবং 
এক ছল চক্রান্তকারীও তাহাদের সহযোগিত! করিতেছে । অথচ 


ভারতে আত্মনিয়ন্্রণের বুদ্ধ আরম্ভ করিল বাঙালী, সেই যুদ্ধে. 


লর্বাপেক্ষা অধিক বলি দিল বাঙালী, কিন্ত হিসাব-নিকাশে 
সম্পূর্ণ কীঁকিতে পড়িল দেই বাঙালী! পোভিয়েটের এক 
অংশে ৫০ হাজার লোকের জনসমগিরও স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ- 
ব্যবস্থা আছে, কিন্ত পাকিগ্থানে আড়াই কোটি জাতীয়তাবাদী 
খাঙডালীর দাসত্ব ভিন্ন অন্ত ব্যবস্থা নাই! সোভিয়েটে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ভুল ধায়ণ! ধাহাদের আছে তাহার! বর্তমান 
ঘংসন়্ের র্বাষ্র-বিষ্জান সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে 
অনেক নুতন তথ্য পাইবেন। 

্বা্-বিজ্ঞান সম্মেলদে সভাপতি অধ্যাপক দেবেজ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক লমন্ভার 
সহিত খাহারা সোভিয়েটের স্বা্রবিধি ও উহার অন্ততৃক্তি 
্বাত্রের কেন্দ্রীয় লয়কার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতার 
ভুলনা কষর্পেন, তাহার! সোতিরেট মাগ্রখিধিয় মূল তত্বই ঘুঝিতে 
পাক্সেন নাই। সোতিয়ে্ শালনপ্রণালীতে কমিউনি& পার্টির 
অধিকার কতথানি ভাহাও তাহাদের জানা নাই। নাশিয়ায় 


১ 


কষমিউনি& পার্ট একমাজ বৈধ মাজমৈতিক হল, পার্টির সমস্ত 
ক্ষমতা নেতাদের হাতে সীমাবদ্ধ, নেতাষের আদেশে নির্দেশে 
বা অন্থরোবেই সকলকে চলিতে হুয় এবং এই নেতারাই স্বাগ্রের 
প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে লমাসীন। গবর্থেন্ট পদ্িচালনে 
এ্রইটিই সবচেয়ে বড় কথা। লিভনি এবং বিয়েটি,স ওয়েবও 
তাহাদের বিখ্যাত গ্রন্থ “সোভিয়েট কষিউনিজমে” বলিয়াছেন, 
কমিউনি& পার্ট শাসম-যনত্র কতথানি অধিকার করিয়! 
বণিয়াছে. তাহার পরিমাপ করা. হুন্মহ, তবে ইহা! ঠিক যে 
রাশিয়ার কুড়ি বা ভ্িশ লক্ষ লোকের এই ঘলটি সর্বহারাদের 
বিবেক রক্ষকরূণপে রাগ পরিচালনার সফল দায়িত্ব করাত 
করিয়াছে । ঠালিন নিজেও বলিয়াছেন, “সোভিয়েট ইউনিয়নে 
কোন গুরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা গঠনমূলক সমস্যাই পার্টির 
নির্দেশ ন! লইয়! মীমাংসা করা হয় না । এই হিসাবে সর্ব- 
ছারাদের ডিক্টেটরশিপকে আমর! পার্টর ভিন্টেটরশিপ বলিয়া 
অভিহিত করিতে পারি। পার্টই সর্ধহারাদের নিয়স্তা |” 
অটৌক্ষ্যাটকে ভক্তি কর! রুশ জনসাধারণের শ্বভাবসিদ্ধ, বীরকে 
তাহার! পৃজ। করে, সাধারণ লোকের এই মনোভাবের পুর্ণ 
সন্ধ্যবহার গবন্থেণ্টের ঈর্বস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির! পূর্ণ মাতার 
করিয়! থাকেন। লেনিনের স্বত্যুর পর তাহাকে প্রায় ঈশ্বরের 
ছুতের পর্যায়ে তুলিয়! ধর! হয়, তাহার রচনাবলীকে পবিশ্র 
বচন! বলিয়া! অতিছ্িত কর] হুয় এবং বল! হুয় যে উবার ব্যাখ্যা 
কর! যাইতে পারে কিন্ধ প্রতিবাদ চলিবে না। রাশিয়ার ১৬ 
কোটি লোক যাকে জন্ধভাবে তক্তি করিতে পারে লেনিনের 
স্বত্যুর পর এমন একজনকে খাড়া করা একা্ত প্রয়োজন হইয়! 
উঠিল। দলের নেতারাই ঠিক করিলেন যে, £ালিনকেই 
ঘলের, রাষ্রের এবং সর্বহারাদের অদ্বিতীয় নেতারূপে 
দ্র করানো! হইবে । তার ছবি ও আবক্ষ ছোট ছোট 
সৃতি লাথে লাখে বিতরণ কর! হইল, মার্কস ও লেনিনের 
ছবির পার্থ উহার স্থান করিয়া দেওয়া হইল । সোভিয়েট 
শাঁসনপন্ধতির সহিত অচ্ছেন্ত সম্পর্ক আছে বলিয়াই এই কথার 
উন্নেখ ক্ষর! হইতেছে । সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্ততুক্তি 
রাষ্সমূছের স্থান কি তাহা! বুঝিতে হইলে জামাদিগকে মূল 
রাশিয়ার আয়তন ও লোকসংখ্যা প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে । সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মূল হাশিয়ান্ন 
আয়তন শতকরা ৯০ ভাগ এবং লোকসংখ্যা! অর্থেকের বেঙী। 
শ্রই সমস্ত দিক বিবেচনা! করিলে বেশ বুঝ! যায় যে 
নামেই সোভিয়েট ইউনিয়ন *ম্বতঃগ্রণোঘিত ইউনিয়ন” এবং 
অন্ততুক্তি রাষ্রসমূহের বিচ্ছির হইবার অধিকারও কাগজেপনেই 
সীমাবদ্ধ । অতঃপর অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝাইয়! দেন বে, 
এই কথা বলিতে গিয়া! তিমি সোভির়েটের অন্তর্গত রা&সমুফ্রে 
লংস্কতি রক্ষার ও স্থানীয় স্বাযস্তশানমের অধিকারকে ছোট 
করিয়া দেখাইতে চাছেন না। শ্রই অবিকার তাহাদিগকে 
লম্পূর্ণভাবেই দেওয়া হইয়াছে এবং আত্বরিকতায় লহিত পালন 
কম! হইতেছে । আত্মনিয়ম্রণের অধিকার বলিতে বন্দি কেন্রীয় 
রা্রের অন্ততূক্তি থাকির! সংস্কতি রক্ষা! ও স্থানীয় স্বারভশালনেনর 
পূর্ণ কষমত। যুঝায় ভবে এ ছেশেও অনায়াসে এই ধরণের আত্ম” 
শিরণাধিকার বেওয়া যাইতে পায়ে।, . 


মাছ 


২৭ 





পদব্রজে গাঙ্থীজীর গ্রাম পরিক্রম। 

মগ্পদে একটি ঘটি মার লহ্বল করিয়া গাঙ্ধীজী একাকী 
নোয্বাখালীর গ্রাম হুইতে গ্রানাত্তর়ে ভ্রমণ করিতে আরম্ত 
ফরিয়াছেন। রোষহীন, ক্ষোভহীন, ভয়লেশহ্ীন অন্তরে সকল 
ঘানসিক বিকার মুক্ত গান্ধীর্জী বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার সাধনার 
চন্রষ পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন ৷ গান্ধীজীর ভাণ্তী যাতার 
লহ্বিত এই যাত্রার পার্থক্য অনেক । তার এই অভিযান 
ঘেশবামীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে ময়, 
ইহারবূলে কোন রাজনৈতিক উদ্ষেন্ত নাই। যে বলিষ্ঠ অহিংসা 
গান্ধীজীকে অমিত শক্তির অধিকারী করিয়াছে তাহার স্পর্শে 
সাধারণ লোকের মনের ভয় ও পান্রম্পরিক অবিশ্বাস দুরীুত 
করিয়া স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা তাহার লক্ষ্য। এক দলের ছিংসা 
ও অপর দলের কাপুরুষতা দুর করাই সাস্প্রদ্বায়িক সমস্ত! 
মীমাংসার নর্বোংকষ্ট পন্থা! এই বিশ্বাসে গান্ধীজী নিজেকে এবং 
নিজের অঙ্হ্থত অহিংসার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার নোয়াখালীর গ্রাম পরিক্রমা তাৎপর্য 
অপরিপীম। এ কথাই গান্ধীজী কয়েক দিন আগে এক নিম্তন্ধ 
সন্ধ্যায় পল্লীর পথে পায়চারি করিতে করিতে তাহার এক 
অন্তরঙ্গ সঙ্গীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধী তাহাকে 
বলেন, 

“এবার জামার পরীক্ষা বড় কঠোর; আমার দাসত্ব 
অসীম | পূর্বে জামি বত বার সত্যাগ্রহ করিয়াছি, প্রতিবারই 
আমার সমক্ষে একটা ুম্প& অভায়ের প্রতিমূর্তি ছিল। 
লরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, জামি সেই অন্তায়ের 
প্রতিকারের জন্তই অহিংস সংগ্রাম করিয়াছি । সেই সংগ্রামে 
আমি পুরোভাগে পিয়া ধাড়াইলেও আমার পাশে চতুর্দিক 
হইতে আমার নিগৃহীত দেশবাসীর! আসিয়া! দাড়াইয়াছে। 

“আমি তগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও 
ইহাদের সান্নিধ্য আমাফে অনেক সাত্বন1 ও শক্তি জোগাইয়াছে 
কিন্ত আহ্গ আমি যে সত্যাগ্রহ আরত্ত করিয়াছি তাহার রূপ 
সম্পূর্ণ অভ । জমি সরকার-অস্থঠিত কোন অবিচান্বের প্রতিকার 
'ক্করিতে যাইতেছি না। কাহারও বিরুদ্ধে জামার অভিযোগ 
নাই। আমি পরীক্ষা করিয়া ঘেখিব আমি সারাজীবন যে 
অহিংসার সাধন! করিয়! আসিয়াছি সেই অহিংস যারা আমি 
মাছের মনের অমাহুষিকতা! ছুর করিতে পারি কিন! । মানুষে 
মাঙ্ষে যে হানাহানি, মাক্ছষে মান্ষে যে হিংসা-ঘবেষ, মাছুষ 
হইতে আাহুষের যে ভয়, বিরাগ লেই বিকার মানুষের মন 
হুইতে দুর করিতে আমার অহিংসা কতটা! কার্ষকম্ী আমি 
জীবন-সায়াহ্ছে-তাহাই যাচাই করিয়া! যাইব । এ ফ্ষান্গ বুতে 
মিলিয়া ফরার নয়, কাছেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা 
কম্বিতে হইবে । তাই আছ আমি এক] চলিরাছি, আজ আমার 
কেবলমাজ ঈশ্বরের যেওয়া শক্তির উপয্যই, আমাকে নির্ভর. 


কম্িতে হইবে । তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রসর হইতে 
হুইবে হিৎসা-ঘ্েষ বিয়ুক্ত অন্তর লইয়া! । আমার অন্থয়ে কোন 
কলুয থাকিলে আমার সাধনা ব্যর্থ হইবে । তাই আমি দীব- 
ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আমার মন 
হুইতে সকল কালিম! চুর করেন, আমার জন্মায় যেন তিমি 
শক্তি দান করেন। নু 

“ইহাই আমার ভীর্ঘযাত্রা। লকল সংস্কার-রুক্ত হইয়া 
সর্বস্ব দান করিতে ফরিতে দীনভাবে নগ্পপদে তীর্ঘস্থলের 
দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্ঘধাত্র/র আদর্শ। তাই 
জাজ আমি নগ্নপদে চলিয়াছি আমার তীর্ঘ-পরিজ্রমায় ।” 

এক দিকে কাপুরুষতা অপর দিকে ছিংসান়্ মহাপক্ক 
হুইতে মাহুযকে উপরে টানির] তুলিবার জন্তই গার্থীজীর এই 
অভিযান । তাহার ধারণ! সফলতা বা বিফঙগত! কোন কার্ধেরই 
চূড়ান্ত কট্টিপাথর নহে, সিদ্ধিলাভের জন্ভ শেষ পর্যন্ত চেষ্ঠা 
করিয়া বাইতে হুইবে ইহাই হুইল কার্ধের একমাত্র খাঁটি 
কঠিপাথর । 

নোয়াখালীর হাঙ্গামার মূল কারণ পরধর্ম- 

অসহিফুতা 

নোয়াখালীতে মালিমপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সন্ভায় বখন 
'রামধুন' গীত হুইতেছিল তখন একদল মুসলমান সভাক্ষেত্র 
হইতে উঠিয়া! চলিয়া! যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া 
গান্ধীজী জানিতে পারেন যে রামনামে তাহাঙ্গের আপি 
আছে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন-_ 

“আমি জানিতে পারিলাম বে, প্রার্থনার রামনাম লঙয়া! 
হইয়াছে বলিয়া! তাহার] চলিয়া! গিয়াছেন | মুসলমানরা ঘাম- 
নাম পছন্দ করেন না। ইহার জতও আমি আনন্দিত। কান্ণ 
ইহার দ্বারা আমার অবস্থাটা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। নুসঙ- 
মানরা ভাবেন, ভগবানকে একমাত্র “খোদা” নামেই অভিছিত 
কর! ধাইতে পারে। গত অক্টোবর মাসে নোয়াখালীতে যাহা! 
ছটয়াছে, তাহার মুলে রহিয়াছে পরধর্ষের প্রতি এই 
অসহিফুতা। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হইলেও তাহাদের জানা 
প্রয়োজন যে, ধিনি রাম, তিনিই খোদা | ইউরোপীয়র! বলেন, 
গড, হিন্ছুরা বলেন, “রাম” এবং অভাভর! অঙ্ভাভ নাষে 
ভগবানকে অভিহিত করেন। আমি শুনিয়াছি পাকিস্থানে 
সকলেই স্ব-স্ব ধর্ম অনুসরণ করিতে পান্সিবে। নিজের বর্ষ 
পালনে কাহাকেও বাধা! দেওয়া! হইবে না। কিন্তু এ্রথানে 
আমি আন্গ যাহ! দেখিলাষ, তাহ! সম্পূর্ণ অক্ূপ। এখানে 
হিন্দুদিগকে হিশ্ুত্ব তুলিয়! ভগবানকে খোদ! বলিয়া অভিহিত 
ফরিতে হইবে । সফল বর্ষই সমাম। বিভিন্ন ধর্ষ বৃক্ষের বিভিন্ন 
পঞ্জ। হিন্ছু, যুসলমান, প্রষ্ঠান প্রভৃতিতে ফোন বিরোধের 
কান্বণ থাকিতে পারে না ।” 

এই অপহিকুতান্ম এখানেই শেষ হয় নাই, লীগ প্রিকার 
ইহ লইয়া! তীত্র বালোচনা| করিয়া অভিযোগ কনা হইয়াছে 


ঘে.গান্বীজী রূসলমানদের অবতারবাদ শিক্ষা! দিতেছেন ।. ক্ষিন্ধ 
প্রক্কতপক্ষে রামধূনের মধ্যে অবতারবাদ বা পৌত্ুলিকতার 
পরিবর্তে -গান্ধীজী উছ্ছার মুলগত একেশ্বরবাদই ফুটাইয়া 
তুলিতেছেন, সুতরাং ইহাতে মুসলমাদদেরও ফোন আপত্তি 
থাকিবার সঙ্গত কারণ নাই। 

হ" আগংপুরের প্রার্থনা-সন্ভাতে এই পরধর্মঅসহিন্তার় কথ 
আলোচিত হয়। গান্ধীজী বলেন,_ 

“আমি কিছুদিন ধরিয়া ভুনিতেছি বে, মৃসলমানরা! যি 
হিন্কুদদের বলে “তোমাদের বনপ্রাণ বাঁচাইতে হইলে ইসলাম 
গ্রহণ কর' আর সেই কথা শুনিয়া! হিন্ুরা যদি যুসলমান হয় 
ভবে তাহাকে বলপ্রয়োগ বা চাপ দিয়] ইসলাম গ্রহণে বাধ্য 
কয়! বলা চলে না । আমি এই উদ্ভির সত্যাসভ্য সম্পর্কে কিছু 
বলিতে চাই না, এমন কি সেফ মুস্থূতে'র জঙও ভাবি না। 
তবে জামি এ কথা! বলিব'যে, এসকল ক্ষেত্রে শক্তি প্রয্োগের 
ভীতি প্রদশনই ইসলাম গ্রহণের কারণ । কিন্ত প্রস্কত বর্মাত্তর 
গ্রহণের জন ইহার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক শির প্রয়োজন 
হ্য়। এই ধরণের কথা শুমিলে শ্বতই সেইসব তথাকথিত 
খষ্ঠান প্রচারকদের কথা মনে পড়িয়! যায় ধাহারা ছুত্িক্ষগীড়িত 
অঞ্চল হইতে জনাথ শিশুদের (িনিয়া আনিয়া] এ্ষ্ঠান হিসাবে 
লালনপালন করিতেন । এটাকে কোনমতেই গ্রী্ধর্ম এহণ 
বল! চলে না । সুতরাং বৈধ ও প্রন্কত ইসলাম গ্রহণের অন্ত 
প্রত্যেককে বিশ্বাসের স্বাধীনত! দিতে হইবে । জোর করিয়া! 
ইসলামে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া! যায় না। তাহার উপর সত্য- 
কানের দীক্ষ! লাতের অভ দীক্ষার্থার পক্ষে নিজ বর্ম ও মুতন 
ধর্ম উভয়েরই সম্যক জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । আমার সামনে 
ঘে সকল শিশু ও নরনারীকে দেখিতেছি তাহাদের এইভাবে 
বর্মান্তর গ্রহণের সন্ভাবন! দেখি না। ধর্মাস্তরকরণের রীতিতে 
আমার বিশ্বাস মাই। আমি নিজেকিন্ু কিন্ত এই কারণে 
বদ্ুদের হিন্দুধর্ম এহণ করিতে বলি ন1।” 

তারপর তিনি বলেন, “জামার কর্মব্যস্ত জীবনে মুসলমান 
সাধকদের লেখা ইসলামের ইতিহাস যতটা! লস্ভব পাঠ করিয়াছি 
কিন্ত কোথাও বলপূর্বক ধর্ষাপ্তরকরণের সমর্থনে একটি কথাও 
পাই নাই। এই দোষ তাহার! কেহই করেন নাই।” 
ইসলামের সাধকের! শান্তভাবে সত্যাহুসরণের শিক্ষা দিয়াছেন 
ইহা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু ভারতবর্ধে বুসলমান অভিযানের প্রাক্কালে 
বিন কাশিমও ইহা! পালন করেন নাই, নোয়াখালীর 
অসহিফুতা ও বলপূর্বক ধর্ান্তরকরণও নূতন নহে। হিচ্গুর 
কাপুরুষত। এই কার্য সহজ করিয়া! দিয়াছে, কাপুরুষতা ছুযর 
না হইলে বলপূর্বক ধর্মাস্তরকয়ণ বন্ধ কর! কঠিন হইবে। 


নোয়াখালীতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি 
১২ই জানুয়ারী তারিখের হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে 
প্রপ্যাঞ্েলাল পিশিয়াছেশ-..কলিকাতায় এক বন্ধু কয়েকজন 


১৫৩ 





লহৃকমীরি সহিত হেখা করিয়াছিলেন । লহকর্াদেন্র মধ্যে 
এক জন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হস্তব্য কয়েন যে রাজ- 
নৈতিক দাব! খেলায় বাংলাদেশকে পণ-ছিসাবে ব্যবহার কনা 
হইতেছে। গান্ধীজী উত্তর দেন- “না”, ভার পদ্র বলেন,-.. 
*বাংলা বাংলা বলিয়াই আজ পুরোসাগে দীড়াইয়া আছে। 
বাংলাদেশেই বছধিমচত্র ও রবীন্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


, চট্টগ্রাম অস্্রাগার লুঠনের বীরগণ বাংলাতেই অন্সিয়াছেন_ 
“ যদিও আমার চোখে ডাহাদের কর্মপন্থা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিভাত 


হয়। এ কথ! আপনাদিগকে আজ ঝুঝিতেই হইবে যে বাংলা 
যদ্ধি আন্ব তাহার খেলা ঠিকঘত থেলিতে পারে, তাহা! হইলে 
বাংলাই ভারতের সকল সমন্তার মীমাংসা করিবে । এই 
জন্তই আমি আত্ম বাঙালী হুইয়াছি। যে বাংলায় এমন মানুষ 
অন্বিয়াছে সেখানে কাপুরুষত1 থাকিবে কেন ?” 

আগস্তক বলেন, “ঠিক কথ! । যখন দেখি বর্মস্থানগুলি 
ভগ্ন ও কলুষিত হইয়াছে তখন মনে হয় সেই স্থানের গ্রত্যেকটি 
পুরুষ নারী ও শিশু মিলিয়! তাহ! রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণ ছিল 
না ফেন ?” 

গান্ধীজী বলিলেন, “তাহার যদি সেরূপ করিত তাহ! 
হইলে জাপনাদের আর কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হইত 
না। * নোয়াখালীর নেতাগণ আন নোয়াখালীতে নাই। 
তাহার! বিপদের সম্মুখে যাইতে চান না, নিজেদের ঘর বাকী 
ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া আসিয়াছেন | নেতৃদ্থানীয় বাহার! 
নিজেদের ঘর এবং গ্রাম ছাড়িয়। চলিয়! পিয়াছেন তাহার! হি 
ফিরেন তো ভালই, নতুবা সাধারণ লোকদেরই অগ্রসর হইয়া 
আসিতে হইবে । জাজ সাধারণ লোকফেরই যুগ আসিয়া 
পড়িয়াছে |” 

কলিকাতায় যে-সব বাঙালী শিল্প, বাণিজ্য, ব্যান প্রভৃতি 
করিয়া সন্বদ্ধিশালী হইয়াছেন তাফাদের মধ্যে ভরিপুষা ও 
নোয়াখালী জেলার লোক বছ আছেন। নোয়াখালী ও চাদ- 
পুযের হাঙ্ষামার পর হঁছাছের ফেহ কেহ লাড়ত্বরে বিষানযোগে 
সেখানে গিস্বাছেন বে, কিন্ত বোধ হয় কেহই গ্রামে ঢোফেন 
নাই। স্থানীয় বর্ধক লোকে! সাধারণতঃ গ্রামে বাস ফরেন 
না, তবে গ্রামের সহিত এত দিম তাহারা খানিকটা যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেন, পুজা-পাবণে দেশে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। 
গত হাঙ্ষামার পর সেট্কুও ঘুচিয়াছে, গ্রামের বাস: ভুলিয়! দিয়া 
ইহার লম্পর্ণরপে কলিকাতাবামী হইয়াছেন । /দছিত্র গ্রাম- 
ঘাসীর! ধাহাদিগকে রস! ও আশ্রয়স্থল বলিষ্া! মনে করিস্বাছে 
তাহাদিগকে এই ভাবে স্বার্থপর কাপুক্রুযের ভায় পলায়ন 


করিতে দেখিলে তাহাদের মনোবল ভাঙগিত| মায় । নোয়া- 


খালীতে ইহাই ঘটিতেছে, ইহা! আবম! লক্ষ্য করিয়্াছিলাম, 
গা্থীজীও গভীয় বেঘনার পক্ষেই এই কথান্স উন্লেখ কছিতে 
বাধ্য হইয়াছেন । এই কথাখাতেও ইহাদের _কাপুরুধত! ছুষ্ন 
হইবে কি না ঘা! কঠিন। বাংলার রণ সন্্র্ার এই অপবাজ . 


নাছ 


বিবিধ প্রলজ-..অধিবাসী-বিলিনয় 


ওই 





দুর করিবার ভার প্র ন! করিলে ইতিহালের এক পরষ 
লন্ধিক্ষণে বাংলার ইতিহাস কালিমালিপ্ত হইয়া! থাকিবে । ॥ 


অধিবাসী বিনিময় 

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের নিজ নিজ সংখ্যা- 
গল্িষ্ঠ এলাকায় সরাইয়া লওয়] সম্পর্কে মিঃ জিক্না ঘে প্রস্তাব 
কষ্বিস্াছেন বিজ্জনমাজেই তাহার প্রতিবাদ করি! বলিয়াছেন 
উহা! অসম্ভব ও দর্বথা অবাঞ্ছনীয় । পঞ্জাবের গবর্ণর লান় 
প্রভান্স জে্ছিলও এক সভায় এ সম্বন্ধে বিরপ অভিষত প্রকাশ 
কিম্বা বলেন যে হিটলারও একদা এই অলভ্ভবকে সম্ভব 
করিতে গির়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। 
লোক-বিনিময়ের নামে বিহ্বার হইতে তদ্ধির করিয়া! লোক 
আমদানী কির তাহাদিগকে পশ্চিম বঙ্গের হিন্ছুপ্রধান অঞ্চলে 
বসতি স্থাপনের স্থযোগ করিয়| দিয়া কি ভাবে পশ্চিম- 
বাংলাকেও মুললমানগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত করিবার আয়ো- 
জন নুরু হইয়াছে তাহ! এতদিনে অনেকেই হ্যদয়ঙ্গম করিতে 
পান্ধিতেছেন । এ বিষয়ে আমর! কিফিং আলোচনাও কদ্ধি- 
যাছি। 

মহাত্বা গান্ধীর অন্তিমত জানিতে চাছিলে তিনি বলেন, 
“লোক-বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পানি না; আমি হনে 
করি উহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব ।” যিনি যে প্রদেশেই থাকুন 
মা কেন, হিন্ুই হউন আর মুসলমানই হউন, অথবা আর 
কোন বর্ষে বিশ্বাসী হউন, তিনি ভারতবাশী | পাকিস্থান যদি 
পুরাপুরি ভাবে প্রতিঠিতও হয় তথাপি এ সত্য পাণ্টাইবে 
মা। আমার মতে এই রকষের কোন ব্যবস্থা রাজনৈতিক বুদ্ধি 
ও জ্ঞানের চূড়ান্ত দৈভের পরিচায়ক । বতর্মান অব্যবস্থিত 
অবস্থাতেও এই রকম ব্যবস্থা অবলদ্ধনের কোন কারণ আমি 
দেখি না। লব দ্বিক দির সম্পূর্ণরূপে হৃতাশ হইলেই শুধু 
অধিবার্পী-বিনিময়ের প্রস্তাব উঠিতে পায়ে । দুতন্বাং লর্ব- 
শেষ পছ্ছ! হিসাবে ক্ষচিৎ কখনও ফোন কোন ক্ষেতে ই! 
অবলম্বনীয় হইতে পারে। কিন্ত ইহার স্বাভাবিক পরিণতি বে 
কি তাহা কম্সমায় আনাও ভয়ঙর ।” 
". গান্থীতীর ভার আমরাও পূর্ববঙ্গ হইতে সকল হি বা 
ভিটা ভ্যাগ করিয়া! চলিয়। আলিবার ঘোর বিরোধী, এবং 
ইহাই ভরত আমর! বঙ্গ-বিভাগের পক্ষপাতী। পূর্ববনগের 
হিচ্ছুর ধনগ্রাণ ও নানীর সম্মান রক্ষার জন কেন্দ্রীয় জরকার 
আসিক্ব! ধ্রাড়াইতে পায়েদ নাই, প্রাদেশিক ম্বায়স্তশাসনে 
যাব! পড়িয়াছে। . সেখানে সৈভ পিয্াছে বটে, কিন্ত তাহ! 
অন দিনেক্র : জন্প। নূতন রাষ্র-বিবিতে কেন্্রীয় সরকারের 
ক্ষবত! আরও ফমিবে, প্রদেশের ক্ষমতা বাড়িষে। দুততাং 
মুতন আমলে পূর্থ বাংলার হিন্মুর সাহাহ্য প্রাপ্তির পথ আরও 
বিশ্বদস্থুল হইবে । সৈল্ভ বিভাগের উপর নির্ভর করিস্বা পূর্ব 
'স্বাংলাস় হিন্দু অনন্তকাল বসিয়া থাকিতে পারে না । মুসল- 
ধানফের মধ্যে খাহান্বা, অত্যন্ত উর ভায়ে পান্্রদারিক বিহোধ 


প্রচার করিতেছিলেন বিহারের ঘটনার পন্ব ডাহা! কতকটটা, 
সংযত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই সংঘষ কত দিন স্থান হইবে 
তাহা! বলা ফঠিন। তা! ছাড়া :বিহায়ের পুদরুক্তি সর্বখা 
অবাঞ্ছনীয় এবং দেশের সমগ্র স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর । আমন 
এখনও মনে করি না যে নোয়াখালীর প্রতিশোব এ্রহ্ণই, 
বিছান্ের একমাআ উদ্দেন্ত ছিল; কলিকাতা ছাঙ্গায় এছ. 
বিহ্বাক্ধী নিহত আহত ও লর্বস্বা্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ 
বিহারী মুসলমান ৩! শ্রেদীর লোকের দ্বারাই এই দ্ষার্ধ্য 
সংঘটিত হইয়াছে। কলিকাতায় আক্ান্ত বি্বান্বীদের অনেকে 
দেশে ফিরিয়া ইহ প্রচার করিয়াছে এবং সেখানে ব্যাপারী 
ফরাড়াইয়াছে, “তোমার আত্মীয় আমার আত্মীয়কফে মারিয়াছে 
এই ধরণের । ইহার কলেই বিহারের ব্যাপার এত মান্াত্মবক 
হ্ইয়! উঠিয়্াছিল বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস। গত কয়েক বংসর 
যাবৎ বিহারে বাঙালীদের লহিত যে ব)বহান্র চলিতেছে তাহা 
স্মরণ করিলে শুধু বাঙালীদের প্রতি প্রীতি বশতঃ বিহারেন্র 
ঘটনার অবতারণ| হইয়াছিল ইহা মনে কল্প! কঠিন হ্য়। পূর্ব 
বাংলার হিন্দুর উপর অত্যাচার হইলেই ভারতবধের অর্বজর 
বিহারের পুনরাম্মতি ঘটবে ইহা! আমর] মনে করি না এবং উহা 
ঘটুক ইহাও আমরা! প্রার্থনা করি না। পূর্ব বাংলার হিস্মুকে 
বাঁচাইবার জন্য পরমন উপায় আবিষ্কার করিতে হুইবে যাহা 
দ্বারা অপরের রক্তপাত বা অনিষ্ঠ না হয় অথচ হিন্দুরা বাচে। 


বাংলার শাসনতন্ত্র ঘত দিন সুসলিম লীগের হাতে থাকিবে 
এবং যত দিন উহা! শুধু এক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য. 
ব্যবহৃত হুইয়! অপর সন্গ্রদায়ের পড়নের কারণ হইয়া রহিবে, 
তত দিন পূর্ব বাংলার হিন্দু যেমন স্বন্তি পাইবে না, তেমমি 
সমগ্র বাংলার হিন্দু ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকিবে । পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তিকে 
নিজেদের মধ্যে পাইয়াও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আজও 
নিরাপদ বোধ করিতে পারিতেছে ন! | গান্থীন্বীও তাহাদের 
মনে আন্লাস সঞ্চার করিতে পারেন মাই । প্রধানতঃ স্থানীর 
অধিবাসীদের মনে স্বস্তির সঞ্চার করিবার জনই এই অঙ্গীতিপর 
সবদ্ধকে একাকী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের লক্ষ গ্রহ্ণ 
করিতে হইয়াছে । গবন্দেন্টের ক্ষমতার প্রতীক পুলিস ও 
ম্যাছিগ্রে্টের নিকট বিপদে সাহাষ্য এবং বিচারাদালতে 
সুবিচার প্রাপ্তির বাস্তব ভরল! না পাওয়! পর্ধস্ত গান্ধীর 
একাকী ভ্রমণেও স্থানীয় অধিবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস 
ছুর হইবে কিনা সন্দেহ । বধান অবস্থায় ইহা! নাই এবং 
অনুর বা চর ভবিস্ততেও উহা লাভ করিবার সম্ভাবন! দেখ] যায় 
না। সরকারের প্রতিটি আছেশপ্রয্বোগের ভিত দিয়! এখনও 
সাঙ্ছদার়িক পক্ষপাতিত্ব কুটিয়]! উঠিতেছে এবং যত দিন উহ! 
চলিতে থাকিঘে তত ছিন সমাজন্োহী লোফদের সামাজিক 
শৃঙ্খল! নাশের চেষ্ঠ| অব্যাহ্তই থাফিবে। জাপাত স্বার্থে জুন্ধ 


ছেন, যে ভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দু-দলম পব” আর্ত 
হইয়া গিয়াছে তাহাতে হিচ্ছু বাংলায় দ্বতন্র গবন্মেন্ট জনপ্ি- 
বিলম্ছে গঠিত না হইলে পুর বাংলার হিন্দুও ধাঁচিবে না, সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র বান্তালী হিন্দুও ধ্বংস হইবে । বাঙালী হিস্মুর নিজন্ব 
গবন্ছেন্ট মুসলমানকে চলিয়! যাইতে বলিবে না, অত্যাচারও 
ষরিবে না। বাভালী হিচ্ছু নিজের এলাকায় বাভালী রুসলমান- 
দ্ধের সর্ধববিধ উন্নতির ছুষোগ করিয়! দিয়! পূর্ব বাংলার হিন্দুর 
প্রতি তাহাদের ফতবব্যবোধ জাগ্রত করিয়া! দিবার সুযোগ 
যেমন পাইবে, তেমনি সেখানে ফাকারও উপর অত্যাচার হইলে 
যাঙ্ডালী হিচ্ছুর নিজস্ব গবর্থেন্ট প্রতিকারের, চেষ্টার ততক্ষণাং 
অগ্রণী হইতে পারিবে । পূর্ব বাংলার হিম্মুকে তখন বিপদের 
দিনে সহায়-সহ্লঙ্হীন বাঙালী হিন্মুর জনমত অথবা নেতাদের 
বিমান-বিহারমাত্র সম্বল করিয়া সশফ্কিত চিতে বাস করিতে 


হইবে না। গৌড় ও বক্ষ বহুকাল শ্বতন্্র খ্বাধীন রা ছিল। 


আবারও একবার কিছুদিনের জন বর্তমান বাংলাকে তাতিয়া 
গড় ও বঙ্গে পরিণত করিলে যদি বাঙালীর বাচিবার পথ হয় 
ভবে আমরা তাহাতে ফোন ক্ষতি দেখি না। গৌড় ও 
আসামের দৃষ্ঠান্তে বঙ্গ যি অনুপ্রাণিত হয় তখন পুনগিলনের 
পথেও বাধা! থাকিবে না। 


আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 

ভারতীয় রাষ্রবিজ্ঞান সম্মেলনের নবম বািক অধিবেশনেন্র 
সন্ভাপতি অধ্যাপক দেবেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অন্ভি- 
ভাষণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জাত্মনিয়নতরণের অধিকার 
লন্বদ্ধে বিশদ আলোচন! করিয়াছেন । 
যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিয়! ধর্মের ভিভিতে ভারত বিভাগ 
ও দুতন রা গঠনের দাবি অযৌক্তিক, অলঙ্ষত এবং অবাস্তব । 
বিহারের ঘটনার জন্ড পূর্বোক্ত নীতির অপব্যাখ্যা ও অপ- 
প্রচারকে দায়ী করিয়া! তিনি বলেন, কয়েকটি কটবিচ্যুতি 
সংশোধন করিয়া লইলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অন্যায়ী অখণ্ড 
ভারতীয় স্বাধীন যুক্তরাহ্র গঠন সম্ভব হইবে এবং তাহাই" হইবে 
লাক্গ্রঘারিক সমস্যার গ্রস্ত সমাধান । 

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির বিক্কত ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জগতের অনেক সমস্যাকে জটটঙগতর করিয়াছে, 
সংখ্যাগ্ডর ও উন্নত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। 
ভারতবর্ষের বান রাজনৈতিক জটলতার জন্জ বিশেষভাবে 
শ্রই নীতির অপব্যাখ্যা ও অপগ্রয়োগই দাসী । এই নীতিরই 
দোহাই দিয্সা ভারত বিভাগের দাবি তোল! হইতেছে। 

১৯১৮ সালে ব্রাষ্রপতি উইলসন বখন প্রথম এই নীতির 
কথ! ঘোষণা করেন, তখনই অনেকে বলিয়াছিলেন বে, ইহার 
অপব্যাধ্যা ও অপগ্রয়োগের কলে জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলার 
ক্ষতি হইতে পারে। প্যারিস শাস্তি-সন্মেলমে উইললন আখ্- 
নিষস্ণাধিকার নীতির কথ] উখ্বাপন করিলে তাহারই পররা&ঁ 
সচিব রবার্ট জানসিং উচ্ছাস তীন্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া- 


প্রবাসী ্‌ 
ছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জমান্জজীবনে আত্ম” 


তিনি দেখাইয়াছেন 


১৩৫৩ 


নিয়ন্্রণাধিকার ভিনাযাইটের ভায় লংগ্ুপ্ত থাকিবে ; এক দিম 
উহা! ফাটিবেই এবং লেখিন আন কেছ ইহার হাত হইতে 
পরিত্রাণ লাভের পথ থুছিয়া পাইবে না। লানসিং বলেন, 
*এ্রই নীতি মাহুষের মনে যে আশ! জ্াগাইবে তাহা পূর্ণ হইবান্স 
কোন সন্ভাবন! নাই, বরং ইহা! লহম্র সহম্র যাছুষেরর জীবন- 
ছানির কারণই হুইয়] উঠিবে।” লানলিং চোখে আছুল দিয়! 
দেখাইয় দিয়াছিলেন যে, আমেরিকা] ও কানাড! আত্মনিয়ন্ত্রণের 
ছ্বাবিতে সংখ্যালঘু সন্প্রঘায়ের পৃথক হওয়ার অধিকার স্বীকার 
করে নাই বলিয়াই আজ তাহার!-বত'মান শক্তির অধিকারী । 
যদি মানিত, তবে আমেরিকাকে আছ আমর! ছইট 
পৃথক রাষ্রে বিভক্ত দেখিতে পাইতাম এবং কানাভারও 
ফরালী অংশ ম্বাধীন ঘ্াঙ্রে পত্রিণত হইয়া কানাভার 
চি্রহরবলতান কারণ হ্ইয়া রহিত । ' আত্মনিয়গ্রণাধিকারেনর 
চোরাবালিতে এড়বার পদক্ষেপ করিলেই সংখ্যালঘুর পৃথক 
রাই গঠনের দাখি স্বীকার না করিয়া উপায়াস্তর থাকে 
মা। এই সমস্যা এড়াইবার জন্তই জেমেভার জ্বাতি-সজ্ঘের 
মাইনব্িটি নীতি এই ছিল যে, সংখ্যালঘু যতক্ষণ দেশ ও জাতির 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়! জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়া না 
উঠিবে, ততক্ষণই শুধু তাহাদের জতিরিক্ত হ্ুবিধ৷ দাবি 
করিবার অধিকার থাকিবে । জ্বাতি-সঙ্ঘ অবন্ত এই ব্যাখ্যা 
লঠিক ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে নাই। সাত্রাজ্য- 
বাদের প্রয়োজনে বড় বড় দেশগুলি ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া 
আক্নিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে নিঙ্ধ নিজ অধীনস্থ দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে কন্টক রোপণের জন্ড ব্যবহার 
করিয়াছে । প্যারিস শান্তি-সম্মেসনে ইহা! লইয়া ঘখন 
আলোচনা] হয় সেই সময় উইলসন নিন্ধেও আত্মনিয়নণের 
নীতিকে অপরিছ্থার্য মৌলিক অধিকার বলিয়! শ্বীকার করিতে 
পারেন নাই। 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেন্রীয় পূর্ব-ইউরোপের রাইসমূহের 
পুনর্গঠনের সময় এই নীতি বহুলাংশে যেমন অন্থসরণ কর! 
হইয়াছে, উহার অপপ্রয্বোগও ঠিক তেমনি ভাবে হইয়াছে। 
বলকান রা্রসমূহের সীমা নৃতন করিয়া! নির্ধারণ করিধার 
সময সুকৌশলে এমন ভাবে এক একটি দেশে মাইনদ্রিটি 
চুকাইয়! হেওয়া হইয়াছে যাহার কলে সমগ্র দেশটির রাজনীতি 
কলুষিত হইয়! চিরবিবাদের কারণ হইয়া! উঠিক্সাছে। আদ্ছ- 
নিয়ন্ত্রণাবিকার নীতির প্রয়োগের কথ! পর্যালোচনা করিয়! 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন-__ঠিক কোন্‌ ক্ষেত্রে এবং 
কি অবস্থায় কোন্‌ জাতি. আত্মনিয়স্্ণাধিকার দ্বাবি করিতে 
পারে তাহার সর্বজমগ্রাহ সংজ্ঞা-নির্ণর অত্যন্ত কঠিন ব্যাপান়্। 
জায়তনে অন্ততঃ পক্ষে কতট! হইলে ফোন্‌ তূখগ আত্মনিযনণের 
অবিকান্বী হইবে ভাহ! নির্ধারিত' করিয়া! কেওয়া অভিশয় 
হরহ। অধ্যাপক হার্ড চেম্পারলি বলিযাছেব--_এই মীন" 


৩৬১ 





এক দিকে যেষম এঁক্য হটিয় ক্ষমতা আছে, অপর দিকে 
তেষমি ইহা! বিভেদ হৃটিও কন্ধিতে পারে। আত্মনিয়ন্রণের 
নীতি বেশী প্রশ্রয় পাইলে শেষ অবধি ক্ছুত ক্ষুত্র প্রামগুলি পর্যন্ত 
হয়তো! পাচ শতাবীর বন্ধন কাটাইয়া রাগ্রের বাছিরে চলিয়া 
ষাইতে চাকিবে । আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বেশী জোর দেওয়ার 
বিপন্গ এইখানেই । দেশের নিরাপঞ্ভা ও স্বাধীনতা, এতিহাসিক 
বানান ভি নিরিহ 
হুইবে। 

» জত্মনিয়নতরণের অধিকার ফন কোন্‌ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
হইতে পারে তাছা ব্যাখ্যা ফরিয়! অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলিতেছেন--_“আত্মনিরন্্রণ সকল ক্ষেত্রে কার্ধকরী হইতে 
পারে না এ কথা অনেকে তুলিয়া! ঘান। এই নীতি কেবল 
মাত তৃখঙের প্রতি প্রযোজ্য-_ কোন জাতির প্রতি নয়। 
ইহাকে জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ করিতে গেলে বিভেদ ক্রমশঃ 
ঘাক্িতেই থাকিবে । কোন দেশের অধিবাসীর কতকাংশের 
প্রতি ধর্মের ভিভিতে ইহা প্রয়োগ করিতে গেলে তাহা মূঢ়তার 
পরিচারক হইয়! দেশের পরম ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিবে। 
কারণ, তখন এ সকল অঞ্চলের মাইনর্রিটিরাও একই নীতি 
অন্সারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি করিবে এবং 
ফলে একই অঞ্চলে মেজরিটি ও মাইনদ্বিটির পৃথক পৃথক 
গবন্দেন্ট গঠনের ভায় একটা অবাস্তব ও অসস্ভব অবস্থা দেখা 
দিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে যদি পৃথক লার্বভৌম রা গঠন 
বুঝায় তবে সেই অধিকার কেবল ভোগোলিক, বৈষয়িক .এবং 
সামগ্রিক ভাবে অথগ ভূভাগের থাকিতে পারে। দেশের বা 
অধিবাসীদের একাংশ এই অধিকার দাবি করিতে পারে না, 
করিলে নান! জনর্থের হৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের শতকরা ২৪ 
জন যদি যুসলমান সম্প্রদারভুস্ত বলিয়া! এই অধিফায্স দাবি 
করেন তবে বাংলার শতকর। ৪৪ জন, আলাষের শতকরা ৬৬ 
জন এবং উত্তর প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার ৪৯ জন অধিবাসী 
হিন্দু বলিয়া একই মুক্তিবলে অনুরূপ অধিকার দাবি করিবে 
এবং দেশ ছিন্ন-বিচ্ছি্ঘ হইয়া পড়িবে । মন্ত্ী-মিশনের প্রত্তাবে 
এই অধিকার দেওয়া! হয় নাই ইহা! শুভ লক্ষণ। তাহার] 
পাকিস্থান ছ্বাবি বর্জন করিয়াছেন । আত্মনিয়স্রণের নামে 
স্বতন্ত্র রাষ্ীগঠনের অযৌক্তিক ছাবী দিশনের প্রন্তাবে স্বীকৃত 
ছয় নাই।” ূ 

যৌথ নির্বাচনের ভিভিতে আত্মনিয়নরণের অধিকার গড়িয়! 
উঠিলে তাহা! তত ক্ষতিকর হয় না, যত ক্ষতির কারণ হয় 
পৃথক নির্বাচনের পথে । এই কারণেই সাত্রাঙ্গযবাদী অভিসন্ধি 
চরিতার্থ করিবার জ্ত ভারতবর্ষে আত্মনিয়ন্রণের নামে সাল্প্র- 
জবার়িক গৃথক নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে, কলে সম্প্রদায়ে 
লক্্দায়ে এক ছুর্নচ্ছ্য ব্যবধান রচিত হইয়া! গিয়াছে । ইংরেজ 
শাসফবর্গ লংখ্যালছুদের লামাছিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাবের 
সা. ছাকাদিগকে পর্যাপ্ত পিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া ভুলিবার 


জন কোন চেষ্ঠা কেন মাই, অথচ বেশী বেশী করিয়া মাজ- 
নৈতিক অধিকার দিয়া এমন একটা অবস্থায় হুটি করিয়াছেন 
যাঙাতে অনগ্রসর সন্প্রদা়সনূহ নিজেরা উপস্কত হয় মাই 
কিন্ত প্রগতিঙীল সঙ্গাদা়সমূছের অগ্রগতিতে প্রচণ্ড বাবা হাটি 
হুইয়াছে। এই ব্যবস্থায় অনগ্রপর সন্তদায়সমূহের অঙ্পসংখ্যক 
লোক প্রস্তুত লাতবান হইয়াছে, কিন্ত ভয়াবহ ক্ষতি হইয়াছে 
দেশের ও সেই লব সম্প্রধায়েরই আপামর জনসাধারণের । 
ইহাদের রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা কিছুই ঘুচে নাই, শুধু উহাদের 
সন্প্রদায়তূক্ত কতক লোকের ছে] বড় নানাবিধ চাকুরী 
হইয়াছে । ইহাদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন ইংয়েজ শাসক- 
দের ইচ্ছাও নয় কারণ এক দল অনগ্রস লোক ও স্বার্থাদেবী 
তঙ্জীবাহছকের দলের সাহায্যে প্রগতিশীল দেশের স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টায় বাধ! দেওয়া যত সহজ এমন আর কিছুতে 
মাছু। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রেষারেঘি জাগাইয়া তুলিয়া 
আভ্যন্তরীণ কলছের হৃষ্টি করিলে দেশেরই এক ঘল লোক 
ইংরেজের হইয়া সাত্রাজ্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইবে । অঙ্র- 
বল ও দমননীতির প্রয়োগের চেয়ে এই ব্যবস্থা সহজ ও সমান 
সুফলপ্রস্থ। এই অভিসন্ধি কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগের ভ্রদ্ধাছ 
হইয়াছে আত্মশিয়ন্্রণা(ধকারের নীতি । যৌথ নির্বাচন প্রবত্িত 
না হইলে ইহা! হইতে পরিজাণ লাভের উপায় নাই। 


মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত 
রাষ্ইবিজ্ঞান-সপ্মেলনের সভাপতিয় অভিভাষণে অধ্যাপক 
দেবেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাষের যে লা 
লোচনা করিয়াছেন তাহা! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যন্ত্রী- 
মিশন প্রস্তাবের মূল ভিছির প্রশংসা! করিয়া তিনি উহার 
কয়েকটি ক্রটি ধরিয়! দিয়াছেন । গণ-পরিষদের সদদের ছুটি 
ততগ্রতি আক্ষ্ হইয়াছে বলিয়া! আমর! আশা! করি। 
প্রাদেশিক ও প্রদ্দেশমগ্ুলের শাসনতন্ত্র রচনার পর যুক্ত- 
রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার যে ব্যবস্থা মিশনের প্রস্তাবে কর! 
হুইয়াছে তাহার সমালোচন! করিয়া! অধ্যাপক বন্দ্যোপাব্যায় 
ঘলেন £-- 
এখন সমস্ত ধ্াড়াইতেছে বে, মুক্তর্াহ্রের শাসমতন্তরেক্র 
পূর্বে কি করিয়া প্রাদেশিক শাগনতন্ প্রণয়ন কর যায় ? 
যুক্তরাষ্্রের ক্ষমতা ও কর্মপন্ধতি সম্যক্‌ নিধ্ণারিত না হ্ওয়! 
পর্ধত প্রদেশ ও প্রদ্েশমগুলের ক্ষমত! নিধারিত হইতে 
পারে মা এবং সেক্ষেত্রে তাহার! নিজ নিজ শাগনতন্র 
প্রণয়ন করিতে পারে না। রাষ্রতন্ত্র প্রণয়ন করিতে 
হইলে শুধু শাসনযন্ত্রের কূপ নির্দেশ কম্িলেই হইবে না, 
সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ক্ষমতা ও কর্ষপন্ধঘতি নির্ঘি্ঠ 
করিস! দ্বিতে হইবে একথ! বলাই বাহুল্য । সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে, বুক্তরাগ্রের শালনতঙর প্রণয়ন শেষ না হইলে 
প্রাছেশিক শালনভম গঠন সম্ভবপর নয়। 
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ইহার উত্তরে এদেকে ঘলিতে পায়েন বে নম্ত্ী-র্িশনে 

প্রস্তাবে বুর্রা-ব্যবস্থা, হৃলশিল্প এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও 

- নিক্বাপঞ্ত প্রভৃতির সহিত মর্থী-মিশন-মিধি্ বিষয়গুলির 
প্রকৃত সম্পর্ক কিরূপ ? 

সবাইনীতিয় একটি মূল সুজ হইল যে, রুক্তয্া্্রেন্ শাস- 

-, তছ্ে ক্ষমতা ফাছারও উপর অর্পিত হইলে ভাহাম্ন 

ঘখাযোগ্য প্রয়োগের অন্ত প্রয়োজনীয় অপর লফল ক্ষমতা 

নির্ঘিষ্ঠ না কমিয়া! দিলেও কেজীয় সম্কারের ক্ষত নির্ঘি্ঠ 

ফরিয়! দেওয়া হইয়াছে । আমার বতে আসল সমন্ডার 


ঘুলই হইল এঁখানে। 
পন্বন্া&, দ্বেশরক্ষা! ও যানবাহন বিভাগের আওতায় 
ফোন্‌ কোন্‌ বিষয় পড়ে তাহা কি বলির! দেওয়] হইয়াছে? 


এ নংজাগুলির প্রকৃত অর্থ কি? বৈদেশিক বাণিজ্য, 
 খাশিজ্যচুভি, আমদানী ও রপ্তানী তক্ষক, আয়কর, ত্বতঃই 
- আহক্ষঙ্গিকভাবে দেওয়া! হইয়াছে বলিয়া বরিয়! লওয়া হয 
- এবং ইহাই সর্ধজনম্বীকৃত নীতি । 


.. মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই মীতি চিরকাল স্বীক্কত হইয়! 
. আসিরাছে। বিখ্যাত রাতন্্বিদ, বিচারক কুলিজ 
যলিয়াছেন, শাসনতন্্রে এই অনির্দিধ আহ্ষদগিক ক্ষমতার 
গুরুত্ব খুবই বেশী । কাছাকেও কোন ক্ষমতা ব! ছায়িত্ব 
অর্পণ করিলে তাহা পালনের অন্ত প্রয়োজনীয় অপরাপর 
সকল ক্ষমতাও ঘেওয়! হইয়াছে এ কথা ব্বতঃসিদ্ধের ভায় 
. স্্ীক্কত হয়। এত্ত সাক্ষ্য-নদ্বিরের কোন প্রয়োজন নাই। 
বাকিণ হুক্তরাধ্রের পক্ষে যাহা সত্য তাহা ভারতের 
প্রস্তাবিত রুক্তরাঃ্র লম্পর্কেও লমাবে প্রযোজ্য । মন্ত্রী 
দিশন ফ্য়ত ইচ্ছ! করিস্বাই বতণনান পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে 
বিশদ আলোচন! বা সুস্পষ্ট নিদ্ধান্ত করেন নাই। কিন্তু 
গণ-পরিষদ্ধের লদন্তগণের পক্ষে অবহিত হুওয়! প্রয়োজন 
. থে, রা্রতন্ত্র গঠনে সফল হইতে হইলে তাহার সর্বাণে 
' কেন্রীয় শরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষমতা! হতটা! সম্ভব 
.  এ্রকষত হুইয়! নির্ধারিত করিতে হইবে । মতুব! ভারতীয় 
মুক্তরা্রের অংশগুলিয অবশিষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার 
: ক্ষ! অর্থহীন হইয়া পড়িবে । তাহাতে নান! অনর্থের 
উৎপত্ধি হইবে এবং রাত প্রণয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া 
থাইতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রী-মিশনের 
প্রন্তাবের একটি ভ্রট প্রমাণ হইবে | গণ-পরিষদ এই জট 
. গংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই আমার আন্তরিক 
বিশ্বাস। 
হেশের আত্যন্তত্বীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল! ঘটলে তাহা 
নিধান্গণের দ্বায়িত্ব কাহার এবং কি উপায়েই বা তাহা করা 
হইবে, মিশন-প্রত্তাষে তাহার উল্লেখ মাই। অথচ ইহ! একটি 
রি নত 


শ্যজি ফোন গেছে গ্রার্দেশিক লরকান্গ গোলঘোগ 
নিধান়ণ করিতে না পায়েন ঘা] না! চাছেন এবং ঘোয়তন্ব 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয় ভাঙা! হইলে কি হইবে? এয়প 
কষে কেজ্রীয় লরকার়কে শক্িহীন করিয়া রাখা ফোন 
ক্রমেই জ্মীচীন নয় । তাহাকে শান্তিস্থাপনের জন হত্ত- 
ক্ষেপের শাসনতান্ত্রিক অধিকার অবন্ভই দিতে হইবে । 
প্রজত নুইজান্রল্যাণ্ডর বর্তমান রা্রতম্ের ব্বস্থান অন্থন্থপ 
অধিকার কেক্জীয় সরকারকে দিয়া আমাদের রারতষে 
একটি ধারা যোগ করিতে হইবে । শান্তি ও শৃঙ্খল! ব্যাহত 
হইলে আভান্তরীণ নিরাপ| রক্ষার জভ নুইজার়ল্যাণ্ডের 
কেন্রীয় শাসন পরিষদ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পায়ে । 
দেশের জনসাধারণ রাজনীতি ধুঝে না, তাহারা শান্তিতে 
দিনযাপন ফরিতে চায়। তাহার ব্যবস্থা করাই ন্বা- 
মার়কদের 'কতবব্য | বিহার ও নোরাখালির ঘটনাবলীয় 
পর আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ( অর্থাৎ কেন্ত্রীয় সরকারকে 
হস্তক্ষেপের অধিকার দান সম্পর্কে) কাহারও আপত্তি 
হইযে ন! বলিয়াই মনে করি। 
এরূপ ব্যবস্থা কর] একান্ত প্রয়োজন । ছুইজান্স- 
ল্যাণ্ডের জায় ব্যবস্থা-পরিঘদের সকল হলের গ্রতিমিধি 
লইয়! গঠিত যৌথ শাসন-পরিধদের ব্যবস্থা কলাও গণ- 
পরিষদের কতবব্য। তবে বদি বলা যায় যে, মন্্রী-মিশনের 
প্রাপ্তবে দ্বেশরক্ষা বলিতে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃদ্থল1ও 
বুঝায় তবে সেকথা স্পঞ্ঠগাবে শালনতন্ত্রে নিবন্ধ হওয়া 
উচিত। তাহাতে ভবিষ্যতে বছু গোলযোগ হইতে যক্ষা 
পাওয়া যাইবে ।” 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপসংহারে বলেন, “পয 
সকল দেশের ভায় আমরাও ভারতের অথগডতা রক্ষা করিয়া 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পা্িব ।” আমরাও বিশ্বাস করি 
কংগ্রেস দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত কছিয়া ভারতবর্ধেন্র 
নিজদ্ব রাষ্্রবিবি গ্রস্তত করিতে সক্ষম হুইবেদ। গণ-পরিষদের 
কাজ পণ কমিবার জঙ সাত্রাজ্যবাদী ইংক়েজ ওপ্রতিক্ষিয়াপন্থী 
লীগের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে। 


পাকিস্থান সম্বন্ধে রাশিয়ার অভিমত 

'ষক্কো বেতারে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সযন্ডার আলোচন! 
গ্রনঙ্গে রুশ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে ভারতে হিন্মু সুললমান 
সংঘর্ষ ভ্রিটশের চক্রান্ত, ভারতবর্ধকে ধিধা ঘিসক্ত ফছিলে 
সমন্ডা আরও জটিল হইবে । তিনি বলেন, ইংরেজরা যে ভাষে- 
ভারতে দৃতন গবর্থেন্ট গঠনের খেল! খেলিতেছে ভাঙাতে - 
হিন্মু-হুসলমানের সংঘর্ষ এবং রক্তপাত অনিবার্ধ। বিলাভেন্ব 
অনেক সংবাদপজও ভারতীয় পমস্তায় লমাধান ছিসাধে ভা্ভ- 
বর্ধকে হিঙ্স্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত কসবায় অন প্রচান্ধ- 
কার্ঘ চালাইতেছে। এরই ভাবে ছেশ ভাগ কগিলে ভারতী 


মাঘ... 


'জমভ্ভার সমাধান তো হুইবেই না, বরং সমস্ত! আরও অটল 
ছুইয়াই উঠিৰে। তিনি আরও বলেন, “যখনই ইংর়েজর! 
কোনরূপ শ!সনসংস্কার প্রবতন করিতে গিয়াছে তখনই হিন্দু- 
সুসলমানের মখ্ বিরোধ ও হানাহানি হইয়াছে । কারণ 
হিসাবে ইংরেঞ্র! বলে যে হিন্মু-মুসলমানের সংস্কতি পৃথক। 
কিন্ত কথা হইতেছে যে গত ৮০০ বংসর ধন্গিয়| হিন্দু ও মুসল- 
মাসের! তারতবর্ধে ষিপ্র ভাবে বসবাস করিয়া! আসিতেছে, 
এমন ধায় ছানাছানি তে৷ ছুইত না। ইংরেজও সে কথ 
স্বীকার করেন । গত শতার্ষীতেও এই অবস্থা ছিল মা । এই 
শভাবী হইতেহ ইহা! এক সর্বভারতীয় সমস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
“সমগ্র ভারতের লোকপংখ্যার হিসাবে মুসলমানের! 
শতকর| ২৩ জন। পাকিস্থানে তাহারা! সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে, 
কিও হিন্ছু এবং শিখ মিলিয়া হইবে জনসংখাার শতকর] ৪০ 
স্কাগ। এবং সংখ্যালঘু হইলেও হি্দু ও শিখরা সব বিষয়ে 
মুসলঘামদের অপেক্ষা উন্নত এবং সঙ্ঘবন্ধ। কানেই ইহাদের 
মধো সক্ষর্য লাগিয়াই থাকিবে । ভ্ভারত বিভাগের কুচক্রাত্ত 
যাঁহাদের মাথায় ঘুন্তেছে, তাহারাও এমনি থ্বারী হানাহানিই 


চায়, তাহাতেই তাহাদের পার্থপিদ্ধি। কারণ দ্বায়ীভাধে ফেশে . 


সঙ্বর্ধয এবং বিশৃঙ্গল! জয়াইয়া রাশিতে পারিলে সর্বদাই 
ভারতের আভ্যাপ্তরীণ দাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ ইংরেজের 
থাকিবে এবং এই ভাবেই তাছার। ভারতের উপর শাছার্দে 
আবধিপতা বজায় রাখিবে ।” 

ভারতীয় রাজশীতিক্ষেত্রে সান্দারিক ধিরোধ জাগাইয়! 
তুলিয়াছে সাঘ্রাজাবাদী হৎরেজ এবং আজও উহাকেই 
' নানাভাবে বজায় রাখিয়! ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাতের 
পথে কণ্টক রোপণ কর! হুইতেছে এই সতা সোভিয়েট 
রাশিয়া সন্পূর্ণক্ূপে হ্ৃদয়ঙ্ষম করিয়াছেন । আত্মনিরনতরণের 
নাথে সংখালঘু সন্প্রদার়কে উদ্ধানি দিয়া সংখ্যাগুরর 
উন্নতি বন্ধ করিবার জন্ত প্রেলিডেন্ট উইলসনের জত্মনিরস্ত্রণাধি- 
কার নীতির জপগ্রয়োগ ফি ভাবে হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে ভারতবর্ষ তাহার অলন্ত দৃষ্ঠাত্ত। হচ্ছু-মুসলমানের 
সংখ্যাধিকোর ভিত্তিতে যতদুর সম্ভব ভাষ। ও সংস্কৃতির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া নূতন ভাবে প্রদেশ গঠন কারয়! দিলে পাকি- 
স্থানের পথ যেমন বন্ধ হুইযে ছিন্দু মুসলমান বিরোধও তেমনি 
কমিয়া আসিবার উপায় হইবে । পঞ্জাবে ও বাংলায় শতকরা 
৪৫ জন যতক্ষণ সর্বতোভাবে শতকর! ৪৫-এর সকল ঘাবি 
উপেক্ষা করিয়া তাহাদেয় ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা! ও সংস্কৃতি 
বিপন্ন করিতে থাফিবে ততক্ষণ সান্প্রদারিক সমভার 
সমাধান অগস্ভব। 


পণ্ডিত জবাহরলালের বিজ্ঞান-্কংগ্রেমের 
অভিভাষণ 


- ভারতীয় বিজ্ঞাদ-কংগ্রেসের ৩৪তম অধবিষেশনে ভারতের 


বাবধ প্রস্-_পশ্ডিত জবাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অভিষ্ভাবণ 


শত. 


০০২ সি সপীপদলী ২ ০৭৯ পা ০৮ পতল তি ০০৩ শত ০০ পতিতা পাপা 
পপাটিপস্পিসিটি সী 


সরান সরফারের অহ্-সভাপতি পঙ্িত জধাহ্রলাল 
নেহরু সভাপতিত্ব প্রসঙ্গে বলেন ধে, বিজ্ঞানের একটি সামা- 
জিক উ্দষে্ট জাছে। ভারতের ৪০ কোটি বৃতূক্ষ জনগণের 
নানা বিষয়ের সমস্তার সমাবানই ভারতীয় বৈজানিকগণের 
কতাব্য। 

পঞ্জিত নেহকু বলেন যে, তিনি সংক্ষেপে ভারতবধের নুৰ 
রূপ পরিএছণের সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। তিনি মনে কয়েন 
যে, ভারতবর্ষের সহিত বিশ্ববিজ্ঞানের সম্পর্ক বজায় রাখিয়! 
চলা যেমন দরকারী তেমনই উচিত । ভারতবর্ষেরও একান্ত 
ভাষে কত'ব্য বিশ্ববিজ্ঞামের সঙ্ছিত পা মিলাইয়া৷ চল! । 

ঘি বতর্মানের নব উৎদ্ধ ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের পথকে 
অগ্রাহ করিয়া চলিতে থাকে তাহা! হইলে তাহা পথ ছারাইয়া 
যাইবে। 

বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে ভরি জাপনার ঠাই করিজা 
লইরাছে। তথাপি আমাদের বিজ বিজ্ঞান-সমালোঁচকদের 
তকে সমর্থন করিয়। আমিও বলি যে ভারতবর্ষের যতথানি 
কর! উচিত তাহ! ভারত করিতে পারে নাই । 

ভারতের ধিশাল জনগণের কাছে যখন সকল একার 
সুযোগের দারগুলি খুলিয়া দেওয়! হইবে তখন আমরা যাহা 
করিতে পারি তাহা! করিয়া ঈঠিবার উপায় লাভ করব । যে 
প্রতিভা গ্রপ্তভাবে থাকিয়। লোপ পাইর়? খাইতেছে তাহার 
শতকরা ৫ ভাগও আমর! যদি কাজে লাগাইতে পারি তাছা 
হইলেও ভারতে বৈজ্ঞানিকের ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইবে! আজ 
আমর] শতকর! একট £রতিঙাবাণ লোককেও কাজে লাগাইতে 
পারিয়াছি কিন! সন্দেহ । আমাদের প্রধান উদ্দেস্ত হউক 
যাহাতে দেশের সাষাঞ্জিক ও রাজনৈতিক ক্রটি-বিচাতিগলি 
দুরীভূত হৃইয়। আমরা সমান্জের কল্যাণসাবন করিতে পারি। 

অতঃপর পণ্ডিত জব!হরলাল নেহরু বলেন যে তিনি একখ। 
একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন, ভাতের তথা পৃথিবীর সমন্ডাগুলি 
উপযুক্ত সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব । তিনিবলেন যে 
অনেক বৈজ্ঞানিকই তাহাদের গবেষণাগার হইতে বাহি়্ে 
আগিয়া জীবনের সস্তা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নীতির অন্ুগ ভাবে 
কার্ধারগ্ত করিতে তুলিয়া ধান । কিন্ত তিনি দৃঢ়ভাবে বিখ্বাস 

করেন যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে কার্ধারস্ত করিলেই আমরা 

সাফল্য অর্জন করিতে পারিব। 

পঙ্িত জ্ববাহরলাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সফিতি বলেদ, যখন 
আমরা কোন বিশেষ ব্যাপার লইয়। আলোচনা কমি তখন 
যেন তাহার সামগ্রিক পটসুষিকাসহ আলোচন! করি। 
সামান্ধিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সঙ 
বিজানও অঙ্গা্গিতাবে জ্বদ্দিত। তাঞাফে বাদ দিয়া কাছ 
চলিতে পারে না। / 

গত ছুই বছয় আগে হিরোশিষাতে একটি বোমা বিক্ষোরণ 
হইয়াছে । ইহা অত্যন্ত চাঞ্চল্যের ছুটি করিয়াছে। আহাহেন্ব 


আজ মনে হইতেছে, জামাঘের় গতি কোন্‌ দিকে । সম্যতার 
ভবিত্তং কফি? আাণধিক বোমার প্রয়োজন ছিল কিন! তাহ! 
জামি বলিতে পারি না । তবে ইহা যে একট বিষয়ে মান্ধষকে 
হ্রমাগত ভাবাইয়! তূলিরাছে তাহাতে সকেছ নাই । ধ্বংসের 
জদ্য ঘে কোন উপায়কেই এহ৭ কর হইবে কিন! তাঙাই 
চিন্তার বিষয় । হিরোশিমার বিপর্যয় অকথ্য, অবর্ণনীয় । হয় 
তো একথা সত্য যে যাহা উদ্ছে্ঠ ছিল তাছণ সার্থকতা! লাভ 
করিয়াছে কিন্ত এইখানে কথাটি বিজ্ঞানীগণকে অভিনিবেশ 
নহকায়ে বিবেচনা! করিতে হইবেই। 

 বিজ্ঞানেনর ছুইট দিক আছে, একটি হাটি অপরটি ধ্বংসের । 
হিরোগিষাকে ছুই সংগ্রামের একটি রূপক হিসাবে বর! যাইতে 
পারে। কিন্তু বিশসন্ভার আগবিক শন্ি-সংসদের অস্তবা 
ঘাহাই হউক এবং তাহা! যদি আমর! গ্রহণও করি তথাপি 
মাঘের মনে সেই প্রশ্নই মাথ! তুলতে থাকে যে আমাদের 
গতি কোন্‌ দিকে ? 

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইলে কোন্‌ পথে চলিবে তাহা! 
আমি জানিনা । আমি একটি পথের কথা জানি, ভারতবর্ষ 
সে পথ লইলে আ'ম খুশি হৃইব.--তারতকে পেই পথ গ্রহণ 
করানই আমার ত্রত। একট প্রাচীন বনম্পতি ছিবহ্ল হইলে 
উবার মৃলন্থ স্বতিকায় বত বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয় । ভারতে আজ 
ধু পুরাতন যহীরুছ উন্থুলিত-_ কোটি কোট লোক স্বাধীনতা 
জাত করিলে বহু আবদ্ধ শক্তি মুক্তি পাইবে । তাহার কোন্‌ 
পথ ধরিবে তাছা! বলা কঠিন। ভারতের জড়-জনতা আজ 
গতিশক্তি লা কত্িতেছে। এই গতি-যুক্তির পটভুমিকায় যে 
সংগ্রাম দেখা যাইতেছে তাহা তুচ্ছ_ যদিও তাহা! আঘাদের 
কাছে সাময়িক ভাবে বড় মনে হইতে পারে। আজকের 
ভারতে সত্যই বিরাটের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে । বিশাল জনতা! 
আব গতিসল। হঠাৎ মুক্তবন্ধন জড়-্বনতা ইতত্ডতঃ বিক্ষিপ্ত 
ছইয়! উঠিতে পারে । তবু সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাছা 
গতিবেগের অধিকারী হইয়াছে, যে ভূলই তাহারা করুক, 
তাহারা আবার বখাস্থান খুজিয়া লইতে পারিবে, কারণ 
তাার। গতিষয় ও শক্তিশালী । ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের 
প্রধান কত'ব্য ইহার কেন্ত্রগত সামগ্তভ বিধান কর! । 

এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে 
মানুষের শক্তি উপলদ্ধি করিয়া ত'ছাকে যথোপযুক্ত সুযোগ 
করি! দেওয়া । ভারত-সর়কারের একটি প্রধান ক্রটিই এই 
যে তাহার কোন হুদমন্ধন ফেব্রুগতে যোগাযোগ নাই। 
প্রত্যেক বিভাগই মনে কয়ে যে, অপর বিভাগের ব্যাপারে 
ভাঙার মাথা ঘাধাইবার কিছু দাই। এই সমস্ত সমাধানের 
ছত ফাশনাল প্লানিং কমিট' চেষ্ঠা কহিয়াছিলেন কিন্ত 
স্বাজমৈতিক ও অঞ্ান্ছ ফার়ণে এই কমেটি বিশেষ কিছুই 
ফিতে পায়েদ নাই। 
.. ইহার পর পঙ্িতষী ঘলেন যে বর্তনানের স্বাধীনতায় 


প্রবাসী 


১৩৩ 


ভরিতবাসীর পক্ষে বছুলতর ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোস্বস্তিসম্পন্ন 
€(8019170110-101)1960 ) হওয়া প্রয়োন্ধন । বিজ্ঞানের একটি 
সামাজিক উদ্ধে্ট থাকা একান্তই প্রয়োজন । একটি' স্ুধার্ 
হাহযের কাছে সত্যের মূল্য খুব বেনী নয় । যখন দেশ খাভা- 
ভাবে ম্বছামুরখী তখন সত্য, ভগবান বা আরো! অনেক জিনিষ 
উপহ্থাসের বন্ধ হইয়া পাড়ায় । আগে আমাদের তাহাদের জড় 
অর, বন্ধ, আশ্রত, শিক্ষা! ও গাস্ছ্যের বাবস্থা করিতে হইবে, 
তাহার পর তাহাদের কাছে ভগবং-দর্শন ব্যাখ্যা চলিবে । 

বিজ্ঞানের অপবাবহ্থার সন্ন্ধে আলোচন! প্রপঙ্ষে তিনি 
ঘলেন, এ কথা! আমি অত্যন্ত পরিফার করিয়াই বলি থে 
আমরা মুদ্ধে যোগদান করিব না। ভবিষ্যতে কি হইবে তাছণ 
অবন্ঠ আমতা জানি না। ভবিষ্ততের কথা ঘলিবার অথব! 
ভবিষ্যত্তে ভারত কি করিবে তাহার বাধ্যবাধক ছক্‌ বাবির়! 
দিবার অধিকার জআমাধ নাই । তবে গত মহাযুদ্ধের পর ধখন 
জাবার তৃতীয় মহ্থাধুছ্জের কথ! উঠিতেছে তখন হয়ত আবার 
বিজ্ঞানবিদৃগণকে যুদ্ধের কাজে অপবাবহার কর! হইতে পারে। 
আমি মনে করি যেবিজ্ঞানী নরনারীগণ যেন একথাও ভাবিয়া 
দেখেন কি শীচ অন্িপ্রায়ে তাহাদের ব্যবঞ্ধার কর! হুই- 
তেছে ও তাহার! যেন আর সেই কু-অজিপ্রায় সমর্থন না 
করেন। অত্যান্ত ছু:খের বিষয় ধে, বে বিরাট শক্তসম্তার- 
গুণকে বিশ্ব কলাণে সদ্বাবার করলে মানুষের জীবন স্বপ্র- 
সুযমায় তরিয়া উঠিত, তাহা! ন! করিয়! মানুষ কেবল মারামানি 
কাষ্টাকাটির কখ!ই ভাবিতে থাকিবে । 

পরিশেষে তিনি সমবেত বিজ্ঞানীগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলেন, আপনার। ভারতে ৪০ কোটি লোকের কলাণ- 
বিধায়ক হউন । বিশ্গের জাতিপুষ্ধের প্রগতি ও শান্তির ব্যাপারে 
আপনাদের সহাহভুতি থাকুক। 


বিজ্ঞান-কংগ্রেস 

বিজ্ঞা্দ-কংখ্রেসে এবারকাঘ প্রধান বিশেষত্থ এই ঘে, 
রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ত্রিষ্েন প্রভৃতি দেশ হইতে খ্যাত- 
মাম! বৈজানিকেরা আপগিয়া উদ্ছাতে যোগদান করিয়াছেন । 
গবেষণার ক্ষষতায় ভারতীয় বৈজ্ঞাশিকের! বিশ্বের কোন দেশের 
বৈজ্ঞানিক অপেক্ষ। ম্যান নহেন, ইছা বহ ক্ষেত্রে প্রধাণিত 
হইয়াছে । কিগ্তু বিজ্ঞানকে জনকলাণে ধিয়োজিত করিবার 
যে দান্বিত্ব বৈজ্ঞানিকের আছে, তাহার] তাহ! করিতে পারেন 
নাই। মুদ্ধের সময় আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা 
বিলাত ও আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চ। পরিদর্শন করিয়াছেন কিন্ত 
াহাদের জান ও অণ্িজঞত1 দেশের ফাজে নিয়োজিত করিতে 
পারেন নাই। বথে& দুষোগ হাতে থাক সন্তবেও ইহা হয় 
মাই। ও 
. ভারতীয় কৃষির উন্নতি অন্ত সর্বাঞ্রে আমাদের দেশে একটি 
খ্যাপক ভূমদি-পর্ীক্ষা ( 901] 3006] ) হওয়া দরকার, । এরই 


প্রয়োন্ধন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত হুইতেছে। ইম্পিরিয়াল 
কৃষি-গবেষপাগারের ভার প্রাপ্ত বৈভ্ঞানিকের! জাজ পরাস্ত ইহা 
ফরেন মাই। কুষকের লছিত তাহাদের কোন যোগাযোগ 
নাই। তাহাদের গবেষণ! প্রভৃতি প্রকাশিত হয় ইংরেজী পত্রে) 
ইংরেজী ভাষায়, কৃষকের নিকট উদ! অনবিগম্য । আমেরিকায় 
ধে-কোন চাষী ক্কষি গবেষণাগারে উপস্থিত হৃইয়া অন্থবিধার 
কথা বলিতে পারে এবং উহ্থার গ্রতিকারও লাভ করে, কিন্ত 
ভারতবর্ধে জশিক্ষিত সাধারণ কৃষকের তো কথাই নাই, 
কষিকার্ধে রত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও ক্ুষি-গবেষণাগারের 
লহারতা লাভ কমা ছুরহ। ঢাকায় উৎপন্ন তুলায় ঢাঞ্চাই 
মসলিন তৈরি হইত ইচ্ছার এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে, অথচ এই 
তুলার গাছ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে । কোন বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক এই গাছ খু'জিয়! বাহিয় করিবার অথবা] ঢাকাই 
মসলিনের জঞ্জ ব্যবহৃত দীর্ঘ-ভাশ তৃলা জাবার ঢাকায় উৎপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমর! অবগত নহি । ইংরেজ 
বলিয়। দিয়াছে ভারতবর্ধে লম্বা শ্াশযুক্ত তুলা জন্মে না, অতএব 
উচ্ছাই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া! বৈজ্ঞানিকের! দীকাল নিড্রিত 
ছিলেন। তুলা-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পর এ বিষয়ে কিছ কিছু 
কাজ হউতেছে বটে, কিন্ত বাংলার তুল' গাছগুলি উদ্ধারের 
জন্ত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের কোন চেষ&। দেখা যায় না। গবাদি 
পশ্ড সন্বপ্ধেও সেই একই কথা । ইম্পিখিয়াল প্ড-গবেষণাগার 
মণ্টগোমারী গাভী লইয়া ব্যন্ত। সারা দেশের গবাদি পঞ্ড 
বর্ষাকালে পা ও মুখের ঘায়ে তুগিয়! মরতেছে তাহার কোন 
প্রতিকার আজও হুইল না। চরকার উন্নতির জন্য খাদ 
কমার! যে চে] ও যত্ত করিয়া থাকেন, কোন বৈজ্ঞাশিককে 
ভাহায় শতাংশের একাংশও করিতে দেখি না। কলি- 
কাতার বিজ্ঞান কলেজ বড় বড় কারখানাওয়ালাদের জনা 
যে উৎসাহের সতত গবেষণা করিয়া দেন, ঝুঁটার শিল্পের 
জন্য তাহার কণামাত্রও অবশিষ্ঠ থাকে না। ঠাাটিট্িকাল 
ইনটিটিউট সরকারী অর্থপাহাযা সংগ্রহ করিয়া! সরকারের 
কাজ করিয়! দেন, কিন্ত দেশের যেটুকু উপকার তাহারা কিতে 
পারেন তাহা! কণামাত্রও করেন না। ঘৃতত্তের দিক দিয়া 
বাংলার নমশুন্ব, কৈবত” বাক্ষী প্রভৃতি জাতি সদ্ধে ব্যাপক 
গবেষণার শুধু যে বিরাট ক্ষেএ্র রহিয়াছে তাহা নছ্ছে, উা 
প্রকান্ত আাবন্চকও বটে। রাচীতে শরৎ চন্র রায় অথবা 
মব্যপ্রদেশে ভেরিয্ার এলউইন একাকী স্থানীয় আদিম 
অধিবাদীদের সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, ঠ্রাটিট্টিকাল 
ল্যাবরেটরী হাংলার বিদ্িপ্ন অন্থ্রত জাতি সম্বন্ধে তাহ! 
করিতে পারিতেন। এন্সপ গবেষণ! ভিন্ন ইঙ্ছাদের অবস্থার 
প্রন্তত উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে তাহা নিধারণ কর! 
অতিশয় কঠিন হইবে, বিজ্ঞান সম্মত হইবে না বজ্িরা এবপ 
উন্নতির স্থায়িত্বও হইবে না.। বাঙালী বৈজামিকেরা উচ্চ 
শ্রেধীর় গবেষণায় যে কৃতিত্ব বেখাইয়াছেদ তাহার কতকাংশ 


বিবিধ ওলজ--বজীয় ব্যবস্থা-পরিবজধে ভূমি-বিষয়ক নূতন বিল 








জন-কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ন! দেখাইলে আপানন 
লাধারণ বিজ্ঞানের কল্যাণষয় কলভোগে বফিত হইয়াই 
খাকিবে। | 


আসামের পার্বত্য জাতি 

'আসাম )বিউন? পত্রিকার গৌছাটস্থ সংবাদদাতা 
জানাইতেছেন যে, ভারত-সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের 
গোপন নির্দেশ অগ্সারে উচদ্চপ্ষ্থ ইংরেজ কর্মচারীর] আসামের 
পার্ধত্য জাতিদের লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের জন 
আবার চে! আরম্ভ করিয়াছেন । এই সংবাহ্গ পাধতা জাতির 
- মেতাদের নিকট হইতে পাওয়' গিয়াছে। তাহারা বলেন যে, 
এক জন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী আসামের পার্বত্য জাতিন 
নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলয়া বেড়াইতেছেন যে, 
আসামের পার্ধত্য জাতিদের লইয়া যদি একটি পৃথক প্রদেশ 
গঠন কর! হয় তবে তাহাদের ত্বাধরক্ষার জ্ ভ্রিটিশ গবঝেন্টি 
চেষ্টা করিবেন এবং তাছার্দগকে ভারতীয় রাজনৈতিক দল- 
গুলির হাত হইতে রক্ষা! করবেন । এই পরিকল্পনায় পাধত্য 
জাতির নেতাদের নিকট হইতে সমর্থন পাওয়ার জঞ কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ রান্বকর্মচারী নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন । কেশ্রীয় 
সরকারের র্লাজনৈতিক বিভাগের এই চক্রান্তের কথা 
পণ্ঙিত নেহরুও সম্ভবতঃ জানেন । পঙ্ডিত নেহর উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত্রের পার্বত্য জাতি অধুযযিত অঞ্লে ভ্রমণের সময় ব্রিটিশ 
স্াজনৈতিক দগ্তরের গোপন কার্ধকলাপের পরিচয় লান্ত করিয়া 
ছেন। উত্তর-পশ্চিম ও উভ্ভর-পূর্ব ভাততের এই ছুই সীমান্তের 
পাত্য জাতিদের ঘাড়ে চা'পয়া বশিয়া ব্রিটিশ গবন্ছেন্ট 
এঁ ছুটি স্থানকে হিপুস্বাদের বিরুদ্ধে পিসুলরাপে ব্যবহান্র 
করিতে চাহিতেছেন, ইহা ক্রমশঃ পরিধার হইয়া আসিতেছে। 
মিঃ জিন্না ইছাই চাহিয়াছিলেন, ঠাছার পাকিস্থান পরিকজনাঙ্গ 
সুলে ইহাই ছল অঞ্জতম অপরিহার্য অঙ্গ । কিন্ত, ব্রিটিশ মন্ত্রী 
মিশন কর্তৃক পাকিস্থান প্রন্ডাব অবাস্তব ও অযৌষ্িক হলিয়! 
পরিত)ক্ত হওয়ার পর উহ্থার এই অংশটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক 
বিভাগ কুড়াইরা লই! নিজেদের কাজে ব্যবহার করিতে 
চাহিতেছেন । কখনও বোম! কখনও বা চাইল আকাশ হহতে 
ঘধণ করিয়া পাধত] জাতিকে ছলে রাখা ইংরেজের পক্ষে আর 
সম্ভব হইবে না, উত্তর-পশ্চম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সংবাষে 

তাহায়ই বথেঞ্& ইঙ্গিত মিলিতেছে। 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভূ“ম-বিষয়ক নূতন বিল 
পশ্চিম-বাংলার হিন্দৃপ্রধান জ্েলাগুলিকে হূললঘানপ্রধান 
জেলায় পরিণত করিয়! বাংলার সর্ধন্র সাম্প্রদায়িক প্রতুত্ব 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে বলিয়া! আমর! যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া! 
আপিয়াছ তাছা সত্য হইতে চলিয়াছে। প্রকাশ, বাংলা - 
- সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্বা-পরিষদ্দের আগামী বাজেট অধিবেশনেই 
প্রফটি আইন পাস কল্সাইয়! পশ্চিম বঙ্গের ১৪ লক্ষ একর : 


৮১১ 


অনাবার্দী জঙ্গি দখল করিয়া! উছাতে প্রজ| বসাইবার খ্যবস্থা 
ক্করিষেন। বল! বাহুল্য, আসাম হইতে বিতাড়িত এবং বিহার 
হইতে আহত লোকদের পশ্চিম বঙ্গে বসাইবার জন্তই এই 
আয়োজন । ৭ 

কত অন্ন লোক বসাইলে বর্ধমান বিভাগের ছয়টির মধ্যে 
চায়িটি জেলাকে বুসলমানপ্রধান করিয়! ফেলা ঘায়। নিয় 


লিখিত তালিকা হুইতে ইহা বুঝা যাইবে £_ 
হিন্দি সুসলমান 
বধ মান-.- ১৩১৯৩১৮২০ ৩,৩৬১৬৬৫ 
| (৭৩'৭২/.) (১৭৮১৪) | 

ঝীরতূষ-_ ৬,৮৬১৪৩৬ ২৮৭,৩১৫ 

(৬৫-৪৮/) (২৭-৪১/.) 
- বীকুড়া__ ১০১৭৮১৫৫উ ৫৫৫৬৪ 

(৮৩৬৩) (৪৩১4) 

মেব্িনীপু-_ ২৬,৮১,৯৬৩ ২৪৬,৫৫৯ 
(৮৪-০৬*/,) (৭'৭৩/.) 

হুগলী-_ ১০১৯৯১৫৪৪ ২০৭,০৭৭ 
(৭৯-৮১/,) (১৫ ০৩/,) 

হাওড়] ১১,৮৪১৮৬৩ ৭৯৬,৩২৫ 
(৭৯'৫০*/.) (১৯৮৮) 


লীগ মন্ত্রীদের প্রজা-দন্দের এই আকশ্মিক অভিযানের 
প্র্কত উদ্বেন্ড ঘদয়ঙঘ কর! আছে! কঠিন নয়। ১৪ লক্ষ একর 
কর্ধণযোগ্য অনাবার্দী জমি অধিকার করা হইতেছে । এক 
একর অর্থাং তিন বি! জমি গড়ে পাচ জন লোকের একটি 
পরিবারকে বিলি করিলে ৭০ লক্ষ লোক ব্ামদানীর ব্যবস্থা 
হইবে। পর্ববঙ্চে মুসলমান কুমিহীন দিনমন্জুরদের পক্ষে ইছা 
কম লোগনীয় প্রত্ডাব নয়, যাহ্ছারা! আসামের হর্গঘ খানে গিয়া 
আপাম-সরকারের ভ্রকৃর আগা কিয়! জোয় করিয়া জবি 
দখলের ইচ্ছা রাখে, এই প্রস্তাব যে তাহারা উপেক্ষ। করিবে 
আমরা ইহা! ভাবিতে প্রত্তত ন্ছি। বর্ধমান জেলায় ১২ লক্ষ, 
বীরভূষে ৫ লক্ষ, হুগলীতে ১০ লক্ষ এবং হাওড়ার ১০ লক্ষ 
মোট ৩৭ লক্ষ লোক বসাইতে পারিলেই এঙ্ই চারিটি জেল! 
"অধিকার" করা যায়। এই লোক সংগ্রহ করিতে খুব বেশী 
জিন লাগিবে ন। বলিয়াই আমাদের ধারণ! | 

বাংলা বাঙালী হিন্টুকে অবাঞ্ছিত “বিদেশী” আখ্য। দিয়া 
এখনই তাহাকে অন্জঘ্রে খর খুঁজিবার নোটিশ দেওয়! হইয়া 
গিয়াছে । উপরোক্ত আয়োকধন সফল করিতে পারিলে তাহার 
ভাগ্যে কি ঘটবে নোয়াখালিতে তাহার পূর্ণ পরিচয় বিজি 
যাছে, এখনও মিলিতেছে । 


দামোদর-পরিকল্পনা 


দাযোদর-পরিকল্পন! কার্ধে পর্ধিণত করা সন্ধে ফেনী 


লরচ়াবের লহিত যাংলা ও বিহার সন্নকারের যে আলোচন! 


 প্রবালী 


১৩৩০৪ কঃ 


চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে, ভিন জনে একবত হুইর! কাজ 
আরম করিবার সন্ধগ্ল করিয়্াছেন। এই পরিকজনার় ফলে 
লাগতাল পরগণ! এবং পশ্চিম বঞ্চের অনেক উন্নতি হুইবে। 
দামোদর-পরি কল্পনা কার্ধে পরিণত হুইলে বিস্তীর্ণ 
এলাকায় জল ও বিহ্বাৎ সরবরাহের ব্যবঞ্থ। হইবে এবং উহার 
ফলে কষি ও শিল্প উভয়েরই উদ্ন'ত হইবে । ক্ষেতের জঙ 
ক্কযকের] যেমন জল পাইবে, ছোট-বড় শিল্পের উত্োক্তাগণও 
তেমনই সস্তায় বৈহ্থ্যতিক শর্ত হাতে পাইয়া! নানাবিধ শিল্প 
গড়িয়া তুলিতে পারিবে । কলিকাতা পর্যত্ত সকলেই সম্ভবতঃ 
এক আনা দরে বৈছ্যতিক শঙ্ভি ক্রয় করিবার জুযোগ পাইবে । 
দেশের রাঞ্জনৈতিক উ্থান-পতন এবং তদছুসারে গবন্ধেন্ট 
পন্িবতনের জন পরিকল্পনার ফাঞ্জ যাহাতে বাধাপ্রাণ্ড ম! 
হয় তহঙ্গেন্ঠে আমেরিকার টেনেদি ভ্যালি অথরিটির জায় 
একটি দামোদর ভ্যালি কর্পোব়েশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত 
ফর! হইয়াছে । এই কর্পোনেশনেন্র উপর পরিকল্পন। কার্খে 
পরিণত করিবার দায্িত্ব অর্পিত হুইবে। কেন্দ্রীয় খ্যবস্থা- 
পরিষদের আগামী অণধবেশনে এই প্রস্তাবটি আইনে পরিণত 
করিয়া লওয়ার কথা হইয়াছে । পরিকল্পনা কার্যকরী করি- 
যার পূর্ণ দায়িত্ব উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে থাকা উচিত এ 
সন্বদ্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে ন)। ইহার অঙ্ক মোট ৫৫ 
কোটি টাকা ব্যয় হুইবে, তন্মধ্যে বাংলা-সরকার [বেদ ২৮ 
কোটি, কেন্্রীর সরফার ১৬ কোটি এবং বিহার ১১ কোটি। 
সবল পরিকল্পনা! কার্ধক্ষেতরে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার 
পর এখন উজার খুঁটিনাটি গিকণ্ুল সথদ্ধে আলোচনা ও 
গবেষণা আবন্তক। দামোদরেক্স জল হইতে যে বিরাট 
বৈষ্থ্যতিক শক্তি উৎপন্ধ হইবে তাহাকে ঘখোপমুভ্ত ভাবে 
কাজে লাগাইতে হইলে এই অঞ্চলে কোথায় কিরূপ কারখানা 
স্থাপন ফরা যাইতে পারে তাহার পুঙ্থানুপুঙ্থখ অনুসন্ধান 
ঘরকার। ৫৫ কোটি চাকা লগ্মী করিয়া যে বিরাট কার্ধে 
হত্তক্ষেপ করা হইতেছে তাহার জন বাধিক চল্তি ব্যয় বড় 
কম হইবে না। টাকার লুপ, ক্ষয়পূরণ, মেরামত এবং কর্মচান্নী : 
প্রভৃতির বেতন বাবদ বার্ধিক ছয়-সাত কোটি টাক ইহার অন্ত 
ব্যয় হইবে। এই টাক! ত তুলিতেই হইবে, লগ্লী টাকাও 
ধীরে ধীরে তুলির! ফেলিবার চেষ্ট! কমতে হইবে । সুতরাং 
এমন ভাবে জল এবং বি্্যুং সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে যাহাতে বার্ধিক অন্ততঃ দশ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান 
হইতে পারে । এই 1,980 ১01/9) অবিলদ্ষে আরম হওয়া 


: আবস্ঠক, এবং স্থানীয় অঞ্লপযৃহ সম্বন্ধে ধাহাদের জ্ঞান ও 


অভিজ্ঞতা আছে দেইরপ নাষডালী বিশেষজঞঙ্ষের ঘ্বান্া! এই কার্য 
লাধিত হইলেই উহা সর্বাদদুন্দর হইতে পারিবে । অর্থনৈতিক 
পরিকল্পন! কার্ধে প্রযুক্ত হইবার পূর্বে, এমন কি একটি মা 
ফান্রখানাও স্থাপনের পূর্বে বৈহ্যাতিক গ্রেড পর্িফ্জান! সম্পূর্ণ 
হওয়া দরকার | প্রেত পদ্ধতিতে বৈষ্্যাতিক শক্তি লরবরাহেম্ 


আত 


স্টপ পনি সস সত ৬৮ ০ সস পা পপি সা সপ 


জাইনগুলি আগে হইতে ঠিক করিয়া! না দিলে খাপছাড়া ভাবে 
ফারখান] বসান আরঘ্ত হইবে এবং পরে উহ! ক্ষতি ও 
বিজ্াষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে । এই বিষয়টি জম্পর্কে এখনও 
যথোপযুক্ত মনমোধোগ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই আমর! 
আশঙ্ক! করিতেছি । 

এই বিরাট ইঞ্রিনীয্বারিং কার্ধের উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্ডি- 
নীয়্ারের অভাবে আপাততঃ বিদেশ হইতে বিশেষতঃ টেঁনেসি 
ভ্যালির অভিজ্ঞতাসম্পন্র আমেন্িকান বিশেষজ্ঞ জানাইধার 
প্রয়োজনীয়তা তিন গবর্ছেন্টই স্বীকার করিয়াছেন, অপরেও 
ফঘ্সিবেন। কিন্ত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পরিকল্পন! 
কার্ধে পরিণত করার সময়েই উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদেরও 
উদ্ধাতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কর! উচিত। ভারতবর্ষে 
বতর্মান্সে উচ্চশিক্ষিত সিন্ডিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকটি,কাল 
ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নাই। তাঙ্ছাদের মধ্য হইতে যোগ্য 
লোক বাছিয়া! লইঙ্া! ট্রেমিঙের ব্যবধ। গোড়া হইতেই হ্ওয়] 
দরকার, কারণ যথাপন্তব দীঞ্ঘ পরিকল্পনার কার্ধে ভারতীয় 
ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হওয়া উ্র্চত। কর্ণেল ইভাবকে ডিরেক্টর 
নিছুক্জ করা হইয়াছে, কিন্ত তিনি দীর্ঘকাল এ দেশে থাকিবেন 
না, ঢাঙরির কন্টাক্ট শেষ হইঙ্গেই সম্ভবতঃ চঙিয়া যাইবেন। 
আমএ| মনে কাব প্রথম হইতেই কর্ণেল ইঙান্দের সহকারী 
ফিসাবে একজন বাঙালী ইপ্রিনীয়ারকে ডেপুটি ভিরেউয় হিলাবে 
নিযুক্ত কর! উচত । ছুই কারণে ইহ! করা দরকার । প্রথমতঃ, 
ভাঙার পরবতাঁ ডিরেক্টর তাঙ্ছারই সাঁহত হাতে-কলমে কাজ 
করিয়া সমগ্র পরিকল্পন! নখদর্পণে আনি! ফেজিতে পারিবেন, 
দ্বিতীয়তঃ, এক জন বাঙালী এই পদে সমাসীন থাকিলে দেশের 
বৈষয়িক ও সামাঞ্জিক সমন্তার পক্িত পা্কল্পনার কোধাও 
অমিল ঘটিলে তাঙারও সমাধান করিতে পারিবেন । আমাদের 
দেশে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনা! প্রণয়ন করিয়াছেন 
বিল, কার্ষে পরিণত করিবার ভারও পড়িয়াছে বিদেশীর 
উপর। দ্রেশের ভোপুযেলিক, বৈষয়িক ও সাধাজ্িক অবস্থার 
সহিত হঁছাদের অনভিজ্ঞতার দরুন অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে 
পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত দুফলপন্ছ না! হইয়া অশেষ হুর্গতির 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ঈষ& ইঙিয়ান রেলের লাইন এবং 
উত্ভর-বঙ্গের রেল-লাইন ইছায় ছুইটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত | এই 
বিরাট কাজঙুলি বাহার! কণিয়াছেন বাহবা লইয়া তাহারা 
দ্বেশে কিরিয়া! গিয়াছেন, ছুর্ভোগ তূগিতেছে এ দেশের লোক । 
জামোদর-পাঁ়কল্পনা অতি বিরাট ব্যাপার হইবে এবং বহু লক্ষ 
লোকের মঙ্লামক্ষল উদ্ধার উপর নির্ভর করিবে । আমেরিকায় 
আমেরিকান বিশেষজদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও টেনেদি ভ্যালি 
স্বীম সর্বাকহন্গয় ছয় নাই: আমাদের দেশে বিদেলী বিশেষজ্ঞ- 
ঘের কার্ধের ফল আটহীন হইতে পারে বলিয়া! জহর বিশ্বাস 
করি না। ক্বৃতরাং প্রথম হইতেই শন উর আাহানীতে 
"এই কার্ধের সঙ্গে রাখ! উচিত । 


বিবিধ প্রসঙ্--বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ 





ওীধ 
বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ 

বাংলাদেশের অন্তান্ড বিডাগগুলির ভায় শিক্ষা-বিভাগেও 
সাম্প্রদায়িকতা অতান্ত বেশী পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতে আরত 
করিয়াছে । বতর্মান শিক্ষামন্ত্রীর বিরু্খে এ সম্থদ্ধে প্রায়ই 
গুরুতর অভিযোগ উঠিতেছে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
ফার্ধকলাপে, বিশেষতঃ নিয়োগ ও পদ্োন্ততির ব্যাপারে সাঞ্ছ- 
দ্বায়িক কারণে হস্তক্ষেপ কর! নিত্যনৈমিতিক ব্যাপার হুইয়। 
ফরাড়াইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের কয়েকজন অমুসলমান ভিরেকউর 
এবং সেক্রেটারী কথায় কথায় বিভাগীয় দৈনন্দিন কাছে সাশ্প্র- 
দ্বায়িক কারণে মক্জরীমহাশয়ের হুত্তক্ষেপ সা করিতে না পারিয়! 
শিক্ষা-বিভাগ ছাড়ি! অন্ত চলিয়! গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগে 
ঘে-সব বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছিল ভাহাদেরও কেছ কে 
এই শ্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবার্ধে পদত্যাগ করিয়াছেন । ইঁছাদের 
মধ্যে ছিশ্ব এবং প্রীষ্ঠান, ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয়েই 
আছেন। 

সন্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাবিষ্তার পরি কল্নান! কার্ধে পরিণত কর' 
উপলক্ষে বিভা্গীয় উপযুক্ত কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রী মহাশয়ের 
বিরোধ ভীত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিষ্তার 
পরিকল্পনা! অন্সারে স্থির হয় যে সর্ধপ্রথমে উপযুক্ত শিক্ষক 
তৈরি করিবার জন একটি পুরুঘদের ও একটি মেয়েদের 
ট্রেশিং কলেজ গঠিত হুইবে। উপযুক্ত শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষা- 
বিস্তারে অগ্রসর হ্ওয়। নিরর্থক | সার্ছে্ট-পরিকঞজনাতেও 
শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অত্যাবন্তকতা ও গ্ররত্ব স্বীকৃত 
হ্য়াছে। এইজন্য সর্ধাগ্রে প্রস্তাখিত কলেজের জন্য ২৮ ভবন 
ভাবী অধ্যাপক বাছাই করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে ১২ দকে 
ইংলগ্ডে এবং ১৬ জনকে ভারতবধে বিভিন প্রাথমিক শিক্ষা- 
কেন্ত্রে পর্যবেক্ষণ ও অভিজত'! সঞ্চয়ের জন্য প্রেরগ করা ছয়। 
বিলাতে প্রেরিত ১২ জনের মধো ৪ জন এবং অবশিষ্ঠ ১৬ 
জনের মধো ও জন মুসলমান। পিলেকশন তযোর্ড কর্তৃক 
এই সব প্রার্থী নির্ববাচিত ছন এবং সিলেকশন বোর্ডে উপযুক্ত 
মুসলমান সদস্ত ছিলেন । শিক্ষাক্ষেতে অযোগ্য প্রার্থীকে সান্প্র- 
দ্রায়িক কারণে নিয়ুপ্ত করিতে গেলে শিক্ষাবিশ্তারের মূল 
উদ্ধেন্তই ব্যর্থ হইয়! যাইবে ইছা। বুঝি! এই নির্বাচনে সান্স্র- 
ঘায়িক দাবির 'বণী প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। প্রার্থীর! নিজ 
নি্গ কেন্ত্র হইতে মাপিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এযং 
তাহাতেই কে কতখানি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন 
তাহা লিপিবদ্ধ.রহিয়াছে। প্ল্যানিং এডভাইসর মিঃ জ্যাকেরিয়! 
এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মিসেস শ্লাগডেন এই সমস্ত 
রিপোর্ট ব্বাখিতেন এবং প্রার্থীদের ঘখোপমুক্ত নির্দেশ দান 
করিতেন | ভারতবর্ধে ধাহারা জ্ঞানলাভ কণ্সিতেছিলেন 
ভাহাদের শান্তিনিকেতনে গিয়! কুটীরশিল্প শিক্ষাদান প্রণার্লী 
পর্যবেক্ষণ ফরার কখ ছিল ; মুললমান প্রার্থয় সান্্রদায়িক 
ফারণে মেখানে ঘাদ মাই এবং সে দিক দিয়া ইহাদের শিক্ষাও 
অপন্পূর্ণ রহিয়াছে. 
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প্রার্থীদের কাজ শেষ হইছ্াছে এবং হঁছাদিগকে লইয়া 
প্রত্তাষিত কলে ছইটি গঠনের সময় আসিয়াছে । প্রত্যেক 
কলেজে এক জন করিয়! প্রিঙিপাল ও এক জন ভাইস-প্রিন্সি- 
পাল নিযুক্ত ছইবেন। কয়েকক্ষন অধ্যাপক বেছল এডুকেশন 
সাপ্চিসের “সিনিয়ার গ্রেনে নিযুক্ত হুইবেন। সাম্প্রদায়িক 
কারণে ছ্বাবি উঠিয়াছে যে বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত সুসলমান প্রার্থ 
চতুষ্ঠরকে কলেজ ছুইটির প্রিন্সিপাল ও ভাইল-প্রিদ্দিপাল নিমুক্ত 
ফরা হুটক এবং অবশিষঞ্ধ তিন জন মুসলমানকে প্রথম হইতেই 
সিনিয়ার গ্রেড দেওয়! হউক । মিঃ জ্যাকেরিকা! এবং মিসেস 
স্লাগভেন প্রত্যেকটি প্রার্থীর যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন, তাহাদের মণ প্রস্তাবিত নিয়োগ ঘোরতর অন্যায় 
হুইবে। যোগ্য লোক থ'কিতে অযোগ্য লোককে উচ্চতম 
পন্গগুলিতে বগাইয়া সাম্প্রদায়িকতার অন্যায় দাবি প্রথম 
হইতেই মাদিয়! লইলে শিক্ষাবিস্ভার-পরিকল্পন! ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য, ইহা বুঝি! ডাছার। উভয়েই উক্তরূণ নিয়োগের আপদ 
করেন। এই আপতি শিক্ষামন্ত্রীর মনঃপৃত হুয় নাই, তিনি 
লান্ত্র্গারিক জন্যার জিদেরই সমর্থন করিতেছেন । মিঃ 
জ্যাকেধিয়! কিছুদিন জাগেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন, মিসেস 
্লাগভেনও শিক্ষামন্ত্রীর কাধের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। 
প্রার্থীদের কার্ধের রেকর্ড দেখিয়া নিয়োগ করা হউক, ইছাই 
ছিল বিশেষজ্ঞের অভ্তমত। কিন্তু তাহা! করতে গেলে 
সৃমলমান প্রার্থীদের উচ্চতম পদ্গুলিতে অধিটিত কর! চলে না, 
সুতয়াং মন্ত্রীমহাশর় এই অতিশয় সঙ্গত প্রপ্তাব মানিতে 
পাত্বিলেন না। : তিনি জানাইলেন যে তিনি শবয়ং প্রারীদের 
ভাকিয়া পরীক্ষা করিয়া নিয়োগের আদেশ দিবেন । ভূমি” 
ব্যবঞা সন্বদ্ধে শিক্ষামন্ত্রীর জান আছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার 
আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাঙার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, 
প্রার্থাদের যোগ্যতা ধাচাই করিবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত লোক 
মছেন। অথচ এই সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ জ্যাকেরিয়! বা 
মিসেস স্লাগডেনের ভায় এই বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ব ও জ:ভন্ঞ 
ব্যক্তিদেরঙ উপস্থিত থাকতে বলা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে 
নিয্বোগে পক্ষপাতিত্ব ঘটিতে পারে এই সন্দেহ স্বভাবতই লোকে 
ফরিবে। 

অন্ত্রীষহাশয় এই নিয়োগ স্বয়ং না কয়! পাবলিক সাভিস 
কযিশনের উপর প্রার্থ নিধাচনের ভার ছাড্ডিয়া দ্বিলেই 
অর্ধাপেক্ষ। সঙ্গত ও শোক্তন কান ফইত বলিয়া আমর! মনে 
ফরি। প্রাথমিক শিক্ষািপ্তার-পরিকল্পানায় যে টাক! বায় 
হইবে তাহার অধিকাংশ ফেলীয় সরকার দিবেন, হৃতরাং 
সেদিক দিয়] এই নিয়োগে হত্তক্ষেপের অ্ধকার তাহাদের 
অবশ্ঠই থাফিতে. পারে। এই অ্বকার প্রয়োগ করাও 
সাহাদের অখন্ড কতর্ব্য। শিক্ষাঙ্ষে তরে লাম্ত্র্ায়িকতার 
শ্রশ্রর দানে জাতিগঠন বাধ। প্রাপ্ত হইবে, দেশের পক্ষে উহা 
জবচেয়ে মান্সাত্বক অনিষ্ঠে় কারণ হইয়া থাকিবে। . 


বাঙালী ব্যাঞ্ষের বিপদ 

ফলিকাতার ছোট ব্যাককগুলির উপর দিয়া কিছুফিন যাবৎ 
বড় বছিয়া চলিয়াছে। করেকটি য্যাহও ইতিহধ্যেই ফেল 
হুইয়াছে। ব্যাঙ্কের উপর “যান” আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে বষ্টে, 
কিন্ত বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়াছে বলিয়া জামরা মনে করিতে 
পারিতেছি না। 

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় হ্বশৃঙ্খলনাবে গড়িয়া উঠে নাই। 
১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিঠিত হইয়াছে কিন্তু আমও 
উহা দেশের ছোট বড় সমস্ত থ্যাকককে আপন তত্বাবধাদে 
আনিতে পারে মাই। অন্ন কয়েকটি ব্যাঞ্কে তপণীলভুক্ত 
করিয়াই রিজার্ভ ব্যাক সন্থ্ট রহিয়াছে, দেশের শিক্প-বাশিজ্যের 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সমগ্র ব্যান্ব-বাবপায় গড়িয়া তোলার 
চেষ্টা এদেশে এখনও পর্যন্ত হয় নাই, অথ” পৃথিবীর আর পাচট? 
অন্য দেশে গত মছ্থাযুদ্ধের পর হইতেই এরপ আয়োজন 
হুইয়াছে। 

ফাঁলকাতার ব্যাক্কগচলিতে টাকা ভোলার ছিড়িক সুরু 
হওয়ার পর হইতে বাক্গুলিকে তপগীলী ও অ-তপশ্ীলী এই 
ছুই ভাগে দ্তাগ করিয়া প্রচার করার চেষ্টা হৃহয়াছিল ফে 
পৃধোজ শ্রেমর বাঙকহ নিরাপদ, বিপদ্ধ শুধু শেষোক্তশুলির । 
আমর] ইহা! অতশয় অঞ্ার ঝলিয়া মনে করি। ছোট ব্যাঙ্ক 
ধীরে ধীরে স্বকীয় দক্ষতাগ্তণে ঝড় হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তপশলে স্থান লাভ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপলীলে নান 
আছে কি নাৰহাই ব্যাক্ষের প্রক্কত পরিচয় নয়, ব্যা্থের শ্রেশঠস্ব 
ও দৃঢ়তা নির্ভপ্ন করে তাহার পরিচালকা1গের সততা, কর্মদক্ষতা, 
সতর্কতা ও নিষ্ঠার উপর । বহু অ-তপঞ্ীলী ছোট ব্যাঙ্কের এই 
সব গুণ আছে এবং ইছারাই ধীরে ধীরে অতি সামান্গঙাবে 
কারবার আরম্ত করিয়! ব্যাক্ষিং জগতের ঈী্ধ স্থান অধিকার 
ফরে। ফলিকাতার কষেকটি নুণ্চ ও দুপরিচিত ব্যাঙ এইকঝপে 
মফঃম্বল শহুরে সামাজগাবে জীবন আরম্ভ করিয়া! নিজেদের 
চেষ্টার জাজ সকলের আধাভাগন হ্ইয়! বাঙালীর বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে সুন্তধরাপ হৃইয়৷ রছিয়াছে। সিজার ব্যাঙ প্রতিষ্ঠার 
সময় হইতেই ছোট ব্যাঙ্ক গুলিকে উহার তত্বাবধানে জিয়া 
সুগঠিত করিবার প্রত্তাব হইয়াছে কিন্তু উহা! কার্ধে পরিণত 
এখনও হয় নাই। বশ্মানে কলিকাতায় টাকা তোলার থে 
হিড়িক চলিতেছে ভাঙা! হইতে তপলীলভুক্ত ব্যাক্কগুলিও বাহ 
পড়ে নাই, এইগ্প একটি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ককেও ছু লোকের 
বদনাম রটানোর কলে অত্যন্ত বিপর হইয়া অপরের সাহাধ্যে 
আত্মরক্ষা করিতে হইঞ্ঠাছে। কিছুদিন আগে কলিকাতাতেই 
একটি ব্যাঙ্কে বড়রকমের চুরি হওয়ার ফলে উহ্ধাতে “ঘন” 
হয়। আমানতকামীদের বুঝাইয়! শাণ্ত করিবার ঘন বিশিষ্ট: 
জনমায়কের| পর্যত্ ব্যাঙের দরজায় আপিয়! ধ্রাড়ান, তথাপি, 
ব্যান্কটি ফেল পড়ে। পরে ব্যাক্ষট নিজের পান! আমার 
কমর! লইবাক্স পর আধানভক্ষায়্ী পরধং পাওমাদারদের় পাই- 


যাখ, 


পয্রল। মিটাইয়া দিয়াছে । এইভাবে অহেতুকী চাঞ্ল্যের অন 
একটি নুগ্রতিঠিত এবং নুদৃ় ব্যাও ম& হইয়া! যায়। ব্যা্ধে 
হঠাৎ “রাৰ” হইলে অতি বড় ব্যাঙ্ককেও বিপদে পড়িতে হয়, 
আযানতকারীদের দরজায় দ্রাড় করাইয়া মুফ্কুতের মধ্যে 
সিকিউছিষউ বিক্রয় করিয়া! লঙ্গী চাকা! আদায় করিয়া! নগদ টাক! 
সংএহ কর! সহজ ব্যাপার নয়। অথচ একটু সময় পাইলেই 
ব্যাক্ক সাষলাইয়া লইয়া সফলের টাকা শোধ করিয়া দিতে 
পারে। ব্যাক্কে 'রান' চরম স্বার্থপরতার পরিচায়ক, ইহাতে 
আমানতকান্ী, ব্যাক এবং €পেই ব্যাঙ্কের সহিত জক্চিত শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সকলেরই দমান ক্ষতি । একটা ব্যাক্কে 'রান? 
হইলেই সম-অবস্থাপর আর পাঁচটা ব্যাঙ্কেরও আমানতকারীর! 
চঞ্চল হইয়! উঠে, ফলে সমগ্র ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় জীবনে বিপর্যয় 
ঘটবার সম্ভাবনা থাকে । 

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যঙ্গ প্রত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইলে 
ব্যাঞ্ছের রান? বঙ্ছ করিবার জঙ্ভ অগ্রসর হইত । এই ক্ষষত! 
যেকেন্ত্রীর ব্যাক ভিন্ন আতর কাহারও নাই ইহা! ভথানী- 
পুর ব্যাক্ষিং কর্পোরেশনের ব্যাপাগ্েই ভাল ভাবে দেখা 
গিয়াছে । ছোট ব্যাঞ্চের মধ্যে অগাধু ব্যাঙ্ধ থাকে, সময় 
থাকিতে এই সব ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়! দেওয়ার ক্ষমত। ঘিজার্ড 
ব্যাঙ্কের আছে। কিপ্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা! করেন না। তাহার! 
ছোট ব্যাঙ্কের ভার জয়েন্ট-&ক কোম্পানীর রেজি্রারের হাতে 
ছাড়িরা দিয়া নিশ্চিন্ত রছিয়াছেন। জথচ, 'ঈ. প্রকৃত 
পক্ষে কেন্রীয় ব্যাঞ্ষের, জয়েন্ট -উক বেস রোরি্ারের 
নছে। ভাগ্যান্বেবী, জঅপাধূ ও অপরিণাষদর্শা লোকের পক্ষে 
ব্যাক খোল! নিষিদ্ধ কর! এবং খু্ললেও বেশী ক্ষতি করি- 
বার পূর্বেই উহ্ার্দিগকে অপসারিত করিবার সুযোগ ও 
ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঞ্চেরই থাকা উচিত। বত'মানে বুগ্ধোত্তর 
চড়া বাজার চলিতেছে, মন্দ! দেখা! দিতে আনন বেশী দেস্রি 
নাই। মন্দার বাজার আরম্ভ হইলেই বছ শিল্প-বাণিজ্য 
গব্যাক্ষকে বিপদে পড়িতে হইবে । ন্ুতরাং এখন হইতেই 
জতর্ক হছওর! আবন্তক। একটি ব্যাক্কও যাহাতে ফেল 
মা পড়ে সে বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙের তৃটি রাখ! জরকার, 
যথোপযুক্ত ক্ষমতা তাহাদের হাতে না থাকিলে অবিলক্গে 
কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ড ভারত-সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা প্রার্থন! করিয়া! আইন প্রণয়নের অন্থরোধ করিতে 
পারেন। ভান্রত-সরকার উহ্থা প্রত্যাখ্যান করিবেন না বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাপ। বাষ্জালী ব্যাঙ্কের উপর দিয়া যে বড় সম্প্রতি 
খহিয়! গিয়াছে, যাহা! আসিতেছে তার তুলনাম়্ উহা! নগণ্য 
ঘলিস়্াই আমাদের ধারণ] । 

লবণ-কর তুলিয়৷ দেওয়ায় বিলম্ব 

নয়া দিঙ্গীয় সংবাদে প্রকাশ, অর্থনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে 
 ক্ষপ্বা্টীতে সমবেত খ্িশিঞ্& অর্থনীতিবিদুগণ লবশ-কর রছেন্স 
প্রস্তাব এ্রহণ কছিয়াছেন । মুসলীম লীগ অন্তর্বর্তী লরকানে 


বিবিধ প্রদজ--চরকার সুতা 


গুটি 


যোগ দিবার পর হইতে লষণ-কর় রদের ব্যাপার লইয়া লোফ- 
চক্ষুর অন্তরালে অন্তর্বতাঁ সরকারের কংগ্রেপ ও লীগ হলেন 
মধ্যে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার কথ! তাহার হয়তো তের 
ফিছু জানেনই না । ভা: জন মাথাই অর্থপচিব থাকাকালে 
যখাসভব শী লবণ-কর রদের গিদ্ধান্ত করা হয়। 
বৃপলিম লীগ অন্তর্ধতাঁ সরকারে যোগ দিবার পর ষিঃ 
লিয়াকৎ আলি খ! অর্থদচিব হন । তিনি পূর্থতম অর্থসচিবের 
খঁ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে নানা তা তুপিয়া! গরিমসি করিতে 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত & সম্পর্কে একট! কিছু করিবার জব 
ঘলা হইলে লীগদল পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পাপ্টাইবার কথা বলেন । 
কি কংগ্রেস উছ্ছাতে রাজি না হওয়ায় তাহার! ঘলেন যে, 
লবপ-কর সম্পর্কে কি করা হইবে না হইবে, তাছা' আগামী 
বর্ষের বাজেট তৈয়ারীর লময়ই ছ্ির ক্ষর! হইবে। 
কংগ্রেস পক্ষ হইতে বল! হয় যে, বিশেষ বিচার বিষেচনার 
পরই লবণকর রদের সিদ্ধান্ত কর! হুইয়াছিল। উহা! ফার্কন্মী 
করিতেই হইবে । কিন্তু অর্থদণ্তরের ভার এক জন লীগ 
সঘন্ডের উপর থাকার তিনি ( অর্থপচিব ) নান] ভাবে টাল- 
বাছুন! করিতেছেন । তিনি মনে করেন যে, লবণ-কর রগ 
কর! হইলে কংগ্রেসের র্যা! বাড়িয়া যাইবে । - 
অন্তর্বত্ট সরকারে লীগের যোগদানের প্রধান উদ্দেন্ঠ 
কংগ্রেসের জনকল্যাণধূলক সকল চেষ্টায় বাধা দান ইহ 
ক্রমশ: প্রকট হ্ইয়া উঠিতেছে। অর্থ-বিভাগ লীগের হাতে 
থাকায় বাধা দেওয়ার দ্ুযোগও যথেঞ্ই আছে। . লীগবর্ধিত 
অন্তর্বভাঁ গবর্থেন্ট অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিতে পারিয়াছিলিন, লীগ উহাতে প্রবেশ করিবার 
পর তাহা অনেক কমিয়! গিয়াছে । সমগ্র দেশের স্বাবীনতা 
ধা কল্যাণ হছাদের কাম্য ত নছেই, স্বীয় সম্প্রদায়ের দরিজ 
জনসাধারণের উপকার করিতে গেলে যদি তাছা! সর্ধাঙ্গীণ 
কল্যাণের অংশ হুইয়া পড়ে তবে লীগ-নেতারা তাহাতেও 
ইচ্ছক নছেন। লবশ-কর রণ্ছত হুইলে উপক্কত হৃইবে 
দরিব্রেরা । তাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা থে, কিন্ত 
তথু লীগ তাহা! করিবেন মা। কারণ কংগ্রেস লবণ-কর তুলিয়া! 
দেওয়ার জ্বন্প যোল বংসর যাবং আন্দোলন করিয়াছে অর্থ- 
সচিব নবাবজ্ধান্বা লি়াকং আলি খার আমলে লবণ-কর উঠিয়া 
গেলেও উহাতে নাম হুইবে কংগ্রেসের এই ভয় । 
চরকার সূতা! য় 
ভারত-সরকারের টেক্সটাইল ফমিশনায় প্রযুক্ত ধর্মবীন 
বোস্বাইয়ের সম্মিলনীতে বন্ডের অবস্থার সন্বদ্ধে বিস্ুতি প্রসক্ষে 
সফল প্রদেশফেই হাতে-কাটা সুতা! উৎপাদদের দিকে বেন 
করিয়া! নজর দিকে বলিয়াছেন। মুক্ত ধর্ষবীর বলেন যে, 
প্রথমে যখন দেশে উৎপন্ন সত] ভাগ করি! দেওয়ায় ব্যবস্থা 
অবলঘ্ধিত হয় তখন মালে ৭০,০০০ গাইট পরিমাণ শ্থতা! বিঙগি 
ক্র! হইত।. পরে সেই অবস্থান্র হ্ুমশঃ উন্নতি হইলে এরই 


বন্ান্ধ বাড়িয়া মাসে ৮৩,৩৩৪ ৪ গাইটে পরিণত হইয়াছিল । 
কিন্তু সরবরাহের এই পরিমাণ বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে 
নাই। এখন অবস্থ! এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বরাদ্ধের পরিমাণ 
পূর্বাপেক্ষ! অনেক কমাইয়া অমিতে হইয়াছে । ইহার কারণ- 
স্বরূপ শ্রমিক ধর্মঘট) দাঙ্গাহাঙ্গাম! ও পদ্গিশেষে শ্রম-লময়ের 
স্বাস প্রভৃতির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

' শ্রীযুক্ত ধর্মবীর এই.লঙ্ষট হইতে উত্ভীর্ণ হইবার হঙ্ড বিদেশী 
জামদ্ানীর় উপর নির্ভর করিতেছেন । তখে তিনি বলেন যে, 
আমেরিকা ও বিলাত হুইতে যে পরিমাণ নকল সিক্ষের ও 
তুলার কতা আসিতে পারে তাহা সামাঞ্জই । এইজ শ্রীযুক্ত 
বর্মবীর হাতে নুতা কাটার উপর বেশী করিয়া জোর দিতে- 
ছেন। তিনি বলেন, *প্রদেশগুলি যাহাতে ব্যাপক ভাবে এই 
দিকে নজর দিতে পারে তাহাই করা উচিত । প্রাকৃ-যন্ত্রযুগে 
ভারতের তাতীরা হাতে এমন স্থৃতা কাটিত যাহা! যন্ত্রের পক্ষে 
সম্ভব ছিল ন1। এখন দেইনপ পারদশিত! ন! হউক, মোটা! 
কাপড় তৈয়ারী করাও কেন সম্ভব হইবে ন!? ইছাতে চাষী 
সন্প্রধায়ের লোকের! অবসর সময়ের জঞ্জ কাজ পাইবে এবং 
ইঞছা'র দ্বারা তাহাদের জীবিকারও যথেষ্ট সাায্য হহুবে। 

, স্ঞারতীয় বস্ত্র-শিক্প ইংরেজ আগমনের পুর্বে ঠিক এইভাবেই 
গঠিত ছিল। কুরে কুচীরে চরকণ ও ভাত চলিত এবং তাহার 
দ্বাক্াই দেশের কাপড়ের চাছিদ! মিষ্টিয়া এত উদ্বও থ1কিক্ষ যে 
ব্রিটেনে এবং অন্যান্য দেশে প্রচুন্ন পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইত । 
ইহা! চাষীদের একটি অতিরিষ্ঞ আয়ের পন্থা! ছিল; অজজন্থায় 
বান না হইলে আয়ের অন্ততঃ একটি পথ তাহাদের সম্মুখে 
খোলা খাকিত। বিলাতী সম্ভ! কাপড় আমদানীতে ভারতীয় 
নিজ বঙ্শিঞ্প ধ্বংস হয়, প্রথঘ মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে 
কাপড়ের কল প্রতিষিত হইয়া উচ্ারাই ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান 
গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহামুদ্ধের প্রাকালে ভারতবর্ষ কাপড় 
সন্বন্ধে শ্বয়ং-সক্পূর্ণ হুইয়! উঠে। যুদ্ধে মধ্যে অবস্থার পরি- 
বত'ন ঘটে, উৎপর বহ্ধের প্রায় হুই-তৃতীয়াংশ কাপড় সামরিক 
প্রয়োজনে কাড়ি! লওয়ায় নাগরিকদের বন্ প্রাপ্তি হুর্ঘট হয়” 
বংসরাধিককাল বুদ্ধ থামিয়াছে, তথাপি বস্্া্ভাব ঘুচে নাই। 
বরং আবার নৃতন করিয়! ল্যাঙ্কাশায়ারের উপর ভারতবাশীকে 
বন্ধের জন্য নির্ভরপীল করিবার আয়োজন দুরু হইয়াছে, টেক- 
ষ্টাইল কমিশনার জআনদানী বিলাতী স্ছত।র জন্য সকলকে 
অপেক্ষা! করিতে বলিয়াছেন । ভারতীয় মিলের কাপড়ের এই 
ববি পরিণাম হয়, একটু অহ্থবিধা ঘটিলেই যদ্দি বন্্-সরবরাহ 
বন্ধ হইয়া যায় তবে এই বন্রশিজ বজার স্বাখিবার কি প্রয়োজন 
জআাছে দেশবাসীকে তাহা চিত্ত করিতে হইবে । বিপদের 
'ছ্লিনের . জাণকতণ? হিসাবে বদি মিল ছাড়িয়া চক! ও ভাতের 
শরণাপর্রই হইতে হয় তবে চরকা ও ভাতকেই উপযুক্ত মর্ধাম! 
দিয়া ঘরে ঘরে প্রতিতিত করিবার চেষ্টা হইবে না কেন? 
জাপান যে ভাবে কুটীরে কুচীরে বিছ্যাংচালিত ভাত বসাইয়া ঘড় 
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ঘন কারখানার উপর রমা দা ছাধিরা বরে হয়ে বয় উৎপাবন 
করিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহা! হইতে পারে। সস্তায় বিদ্থ্যং 
সরবরাহের ব্যবস্থা ভারতবর্ধের বঙ স্থানে হইয়াছে, অভাজ 
স্থানেও হইতেছে দুতয়াং একাজ আর আমদের পক্ষেও কঠিন 
মহে। আমেরিক1 বন্ত্র-উৎপাদনের উত্নত পন! আবির 
করিয়া একটি লোকের দ্বারা বহু কাপড় তৈরি করাইতে পারি- 
তেছে কিন্ত বিশ্বের ক্ষুধা মিটাইতে সে-ও অক্ষম । তা ছাড়া 
মানুষকে বাদ দিয়া যন্ত্রকে প্রতিটিত করিতে গেলে মানুষ 
বস্ত্রেরই দাস হইয়া উঠিয্া সভ্যতার বিপর্যয় আনিবে। 
উৎপাদনের ব্যবন্। সকল দেশে সকল ক্ষেত্রে এমন হওয়া 
উচিত যাহাতে সবচেয়ে বেশী জোক কাজ পায়, যন্ত্র যাহাতে 
মান্ছষকে কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত না কাঁরয়া তাহাকে 
সাহায্য করিতে পারে। দশ জন লোক বিতাড়িত করিয় 
তাহাদের করণীয় কাজ একটি যন্ত্রের দ্বারা ফরাইয়] লওয়া 
লাতবনফ হইতে পারে কিন্ত সে লা অল্প লোকের, ঘশের 
নয়। দশের ও দেশের ক্ষতি সাধন করিয়াই এই জাতের অঙ্ক 
সফিত হয়। যুক্ত ধর্মবীপন গ্রামের লোকের দুটিতে বশ্ত- 
সমন্তার প্রতি তাকাইলে উদ্ধার প্রত ও গ্রায়ী সমাধানের 
পথ পাইবেন। 
সৈয়দ জালালুদ্দীন হাঁসেমা 

বাংলার খ্যাতনাম। মুসলিম নেত্রা ও বঙ্গীয় বাবস্থা 
পরিয়দে”" "প্লান ডেপু৪ স্পীকার সৈয়দ জালালুক্ধীন হাসেমী 
২৪শে টৈম্ৃইপতিবার পল্লোকগনন করিয়াছেন। তি 
খুলনা জেলার মাতক্ষীর। মহকুমার ঠেতুলিয়া গ্রামের অধিবাসী। 
তিনি রিপশ কলেঞ্জ ও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের ছাএ ছিঞেন 
১৯১৮ সালে বাখ শিকার করিতে গিয়া আহত হওয়ায় ঠাঙগার 
একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে ছয়। হাসেমী সাব ১৯২০ 
সালে অসহযোগ আন্দোলনে বোগদান করেন। ১৯২১ সালে 
যশোহক্ষে এবং ১৯২৬ সালে পিনাজপুরে রান্বদ্রোৎনূলক 
বক্তা! করায় তাহাকে কারাবরণ করিতে হয় । তিতি জাইনদ 
অমাভ জাঙ্গোলনেও যোগ দ্রিম়্া'ছলেন এবং চায়ি যার 
কারাবরপ করেন । তিনি বাংলার ঝাবস্থা-পরিষদের লঙ্গত. 
নিরাচিত হন, আইন অমান্ড জান্দোলনে কারাবাস কালে 
সান্স ঠানলি জ্যাকসন ভাছার পরিষদের স্্ত-পদ্দ খারিজ 
করিয়! দেন । ১৯৩৭ সালে'তিনি পুনরায় ব্যবস্থা-পরিযদের 
সদন্ত নির্বাচিত হুন। ১৯৪১ সালে-তিদি উহার ডেপুটি স্পীকার 
নিধাচিত হন। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেদের সহিত সংশ্িষ্ 
ছিলেন । পরে ক্ৃষক-প্রজাদলে যোগদান করেন । পদ্দ- 
মর্ধাহা! ও নেতৃত্বের লোভে এবং কলিকাতায় সাশ্্রায়িক 
'ছথাঙ্গামার পর লীগের ভয়ে বহু ক্ষক-প্রন্ধা কর্মা ও নেতা! ছল 
ত্যাগ করিয়া লীগে যোগ দ্বিসাছেন ॥ যুটিমের যে কয়জন 
মুললিম নেতা! লোন বা! ভয়ে স্বীয় মত ও পথ ত্যাগ কয়েদ 
নাই, সৈয়দ জালাদুীন তাহাদেরই এক জন ছিলেন । 


হালি, 
. (চতুর্থ প্রকরণ ) 
শ্রীযোগেশচজ্জ রায়, বিদ্যানিধি 


মোইন-জো-ডেরে। স্থানে আবিষ্কৃত পুরাকতির মধ্যে 
কতকগুলি ম্ৃগ্ম় ছোট ছোট নানী-পুত্তলিকা পাওয়া 
গিয়াছে । মৃতিগুলি ভূষণে অনন্কত, কিন্তু নগন। প্রাজেরা 
বলিতেছেন, মাতৃদেবীর মৃতি, ভাবুকেরা বলিতেছেন ছূর্গা 
কিনব দুর্গার পূর্বরূপ ।॥ ইহাদের উতক্তিতে আমার বিশ্বাস 
হয় না। আমার মনে হয় সেসব ছেলেখেলার পুতুল। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি বঙ্গদেশের গ্রামের ও কটকের 
জাতে ( মেলায় ) তেমন পুতুল অনেক দেখিয়াছিলাম। 
সেগুলি অলঙ্কত ও বস্ত্রাবৃত। মোহন-জো-ডেরোর আবিষ্কৃত 
নারীমূতি যে ছেলেদের পুতুল নয়, তাহার প্রমাণ কি? 
ভারত-পুরাকতির অধ্যক্ষ প্রীধূত দীক্ষিত মহাশয়কে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিতে পারেন নাই, 
কারণ পূজার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। তিনি 
জানিতে চাহিয্বাছিলেন, আমি যে পুতুল দেখিয়াছি সে 
পুতুল কোথায় পাওয়া! যায়। 
" প্ববাক্কতির সঙ্গে অনেক লিঙ্গচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। 
বোধ হয় প্রাচীন পিষ্কুবাসী লিঙ্গোপাসক ছিল। খগবেদে 
লিজোপাসকের নিন্দা আছে। খগ বেদে রুত্র ভয়ঙ্কর দেবতা। 
ভয়ে কেহ তাহার নাম করিত না। র্রপ্রাণীর উল্লেখ নাই। 
থাকিলে তিনিও ভয়ঙ্করী হইতেন, মাতৃমূতি হইতেন না। 

যাহারা মনে করিস্বাছেন, সে সব পুত্তলিকা ছ্গা কিনা 
তঙ্গরূপ আর্ধদেবীমৃতি, তাহারাও এই অন্ধ্মানের প্রমাণ 
ছ্েেন নাই। খগবেদে কয়েকটি দেবীর নাম আছে এবং 
ফয়েকাটর স্ততিও আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ছুর্গা- 
স্থানীয় হইতে পারেন না। খগবেদের উষ্ণ বহুন্ত 
হইয়াছেন, কিন্তু উষা! এক প্রাকৃতিক আলোক । ছুর্গার গুণ 
ও কর্ম উধাতে নাই। 

কেহ বলিয়াছেন, অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে মিশর 
ও মেসোপোরেমিয়ায় মাতৃদেবী-পুজা! প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু য্গি সিশর ও মেসোপোটেমিয় প্রভৃতি দেশ হইতে 
আমাদের দুর্গাপূজা আলিয়া না থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ 
দেশে মাতৃঘেবীর পৃজ। ছিল, কোন্‌ দেশে ছিল লা, তাহা 
জানিয়া ছুর্গাপৃজার ইতিহাল পাওয়৷ যাইবে না। নারী- 
মুত্িপূঙ্জা সহজাত সংস্কার নর যে সকল জাতির মধ্যে 
প্রচলিত থাকিবে। 
| বপ্ততঃ আমরা মাতৃদেবীর পুজা করি না, মহিষমন্দিনীক 
“পুঁজ! করি, চতীর করি। ত্বাহাকে অন্বিকা বলিতেছি 
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বটে, কিন্তু তিনি অন্ামু়িতে পূজিত হন না। পূর্ব 
প্রকরণে দেখিয়াছি, মহিষমর্দিনী রুত্রের যজ্ঞামি। রূপকে 

তিনি অস্বিকা। যিনি রুত্র, তিনিই অস্বিকা। খগবেছে 
ম্বগনক্ষত্র রুত্রপ্রতিমা-কল্পনার আশ্রয় হইয়াছিল। খগ বেদের 
অস্তিমকালে খি/পৃ.৩৫** অবে ব্যাখরূপে পণ্ডপতি বাণহ্া়া 
মগ বধ করিতেছেন। খগবেদে এই মুগ ভীম. যেমন 
আরণ্য বরাহ, আরণ্য মহিষ। সেই পৃথক-ভৃত রুদ্ বা 
কুত্রাণী মহিবমর্দিনী হইয়াছেন। যাহ! পূর্বকালে রজ্রের শরীর 
ছিল, তাহা! মহিষের শরীর হইয়াছিল । ব্যাধ, ম্বগ-ব্যাধ 
তারা, ঘেবগণের সম্মিলিত তেজঃ। পশুপতি স্থানে চত্তী 
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আসিয়৷ শূলদ্বার! মহিষাকার অন্থরের দেহ বিদ্ধ করিতেছেন 
(চিত্র £)। ইহা নিত্য ব্যাপার । 
কালান্তরে এই মূলের কিছু কিছু রূপান্তর অবশ্বত্তাবী, 
তথাপি মূলের লক্ষণ থাকে । দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ, যহেশের ধ্যান 
স্মরণ করি। তিনি চতুহত্ত। তিনি “পরভুমৃগ-বয়াভীতি- 
হম্ত।” তাহার হস্তে পরশু, মৃগ, বর ও অভয় জাছে। 
এইরূপ চতুহন্ত মহেশপ্রতিমা আছে। তিনি কোথা 
হইতে পরশু ও মগ পাইলেন? রুত্রিয় মরুদ্গণের হস্তে 
বাসি (ভাবের বাইস) আাছে। সেই বাসি মহেশের 
পরশু । মুগ, যে মগ আকাশে পলায়ন করিতেছে। 
তাহার পরিধানে ব্যানত্র্ম। এই ব্যান চিতর-ব্যায। 
মরুদ্গণের মাত! পৃতী ( চিম্বগ ), ( কারণ নৃগ-নক্ষ 
তারাময়)। ইহা! হইতে মহেশ ব্যানচর্ম পরিধান করিয়া- 
ছেন। মহেশের রূপ বৈদিক কজ্পনা। বিশেষতঃ তিনি 
বিশ্বাা। বিশ্ববীজ, নিখিজ-তযহর, প্রস়। - সু্গাও বিখের 
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জা, বিশ্বের বীজ, ও নিখিল-তয়-হারিদী, ভক্তের প্রতি 
প্রসন্গা। এই কারণে আমরা ুর্গপুজ। করিয়া থাকি। 
বস্ততঃ আমরা ভাবের পূজা! করি, মৃতির পুজা করি 
না। ছূর্গার মুতি থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্থা, 
শক্তিরূপিনী, চিন্সয়ী। অথবা! বিশ্বই তাহার অবয়ব । তিনি 
প্রত্যেক অবয়বে ব্তমান। সে অবন্ধব তাহার প্রতীক.। 
আমরা ছুর্গার মৃতি বলি না, বলি ছুর্গার প্রতিমা, গুণ ও 
কর্মের প্রতিম!। প্রতিমা শব শুরু যুর্বেদে (৩২1৩) আছে। 
“ন তন্ত প্রতিমা অত্তি।” অন্র মহীধর,--তন্ত পুরুষস্য 
প্রতিম! প্রতিমানমুপমানম্‌ কিফিদ্বস্ত নাত্তি।* পুরুষের 
প্রতিম! নাই, প্রকৃতির আছে। প্রতিম! জড়ময়ী না হইয়া 
বাওয়ী হইতে পারে। আর ধিনি ধানে অগম্যা তাহার 
পৃ্জাও নাই। কিন্তু কেবা তাহার গুণ ও কমের ইয়ত্তা 
করিতে পারে? প্রতিমা ভাবস্ষ্রণের আশ্রয় মাত্র। 
মহ্িষমর্দিনী প্রতিমা! দেখিলে ভক্তের মনে হয়, তিনি 
বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। প্রসন্প হইলে 
তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দ্বারা রক্ষা করিবেন। 








৬। যহ্যিমর্দিনী__মধ্যভারতে নাগোছ রাজ্যে আবিষ্কৃত । 
পম পরী শতান্ে নিথিত। ( অস্বতবাজার পঞ্জিকা 
পুজা সংখ্যা ) 


মহ্িষমর্দিনী-প্রতিষায় উগ্রচণ্তী শুলদ্ধারা এক মহিষ 
বিদ্ত কনিতেছেন। ইহাই মূলরূপ। এইন্ধপ প্রতিমা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ( চিত্র ৬৭ )। মহিষ যে অন্থর, তাহ! 
দেখাইরার নিমিত্ত মতস্তকটি মহিষের, নিয়া নরাকার 
হইবার কথা। বন্ধতঃ এইরূপ প্রতিমা ও আবিষ্কৃত হইয়াছে 
(চিত্র ৮)। ইহা নৃতন নয়। বন্বাহ অবতারের প্রতিমায় 
মন্যকাট বরাছের, নিয্াঙ্গ য্গুয্যের । দশতৃজা ছুর্গার ধ্যানে 
অন্যের উতর ছিডুজ, খড়া-খেটকধারী, নিয়াজ চতুম্পদ 


গ্রবা্দী 


১৩৫৩ 





৭) মহ্যিমর্ধিনী ।-_ দক্ষিণ আকর্ট ভি্রীষ্টে আবিদ্কত। 
(অন্বতবাজার পত্িকা, পুজা সংখ্যা ) - 
মহিষ। বজদেশে এইরপ প্রতিম! নিমিত হইত। শত 
বৎসর পূর্বেও ছিল (চিত্র»)। এখন পূর্ববঙ্গে আছে, 
পশ্চিমবঙ্গে কদাচিৎ আছে। প্রথমে সিংহ বাহন ছিল 

না। পরে রুদ্র কুকুর সিংহ হইয়াছে । 

কালিকা পুরাণে (৬*।১৫৫ ) চন্্শেখর চণ্তিকাকে 
বলিয়াছেন, “হে জগন্ময়ী দেবি! মহিষশরীর আমারই | 
পূর্বে তুমি আমাকে বধ করিয়াছ, পরেও করিবে” পশ্চিম- 


_ বঙ্গে বর্তমান দশতুজা-প্রতিমীয় ছি মহিষমুণ্ড পৃথক 


প্রদিত হইতেছে । কিন্তু সে মুণ্ড যে শুলবিদ্ধ অন্থরের, 
তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোথাও শিল্পীরা এই মহিষ- 
মুণ্ড ভ্রিনয়ন না করিয়া দ্বিনয়ন করিয়া! থাকেন। ইহা 
অশাস্ীয়। | 

বতরানে হ্গাপ্রতিমার সহিত লব্বী সবন্বতী কাতিক 
গণেশের প্রতিমাও সঙ্গিবিই হইতেছে । কিন্তু লক্ষ্মী সরক্বতী 
ছুর্গারই শক্কি। স্থতরাং তাহাদের প্রতিমা প্রদর্শনের 
হেতু নাই। কার্তিক গণেশ প্রতিমাও অকারণ আসিয়াছে। 
এই চারি প্রতিমা-সন্নিবেশ ছারা দুর্গার মহিমা খর্ব 
হইয়াছে। ছূর্গা কুমারী। তাহার পুত্রকন্ত! নাই । এই 
কারণে ছূর্গাপূজায় কুমারী-পুজা বিছিত হইয়াছে। পুরাণে 
লক্ষ্মী সরদ্বতী হুর্গায কতা নহেন। ছর্গা কাতিক গণেশের 








৮। মহ্ষিমর্দিনী ।-_দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে আবিষ্কত। ভারত. 
পুরান্কতি ভবনে রক্ষিত । একাদশ প্র& শতাবে নির্িত। 
(অন্বতবাজার পথিকা, পুক্ধাসংখ্যা ) 


মাতা হইতে পারেন না। বস্ততঃ গণেশ বিশ্ববিনাশন 
রুত্রেরই বিকৃত মৃর্তি। কাতিকের মাতা! কৃত্তিকা, পিতা 
অগি। চারি শত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন লক্ষ্মী সরশ্বতী 
কাতিক গণেশের পৃজার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় 
শত বংসর পূর্বে এই চারি প্রতিমা! দশতৃজা! প্রতিমার সহিত 
নিষ্িত হইত ন! (চিত্র ৯)। অদ্যাপি মধ্যপ্রদেশে, যেমন 
জব্বলপুরে, সিংহবাহিনী মহিবমর্দিনী দশভূজার প্রতিমার 
পার্খে অন্ প্রতিম! নির্ধিত হয় না। 

এই পর্স্ত দুর্গাপ্রতিমা বুবিতে কষ্ট নাই। কিন্ত 
মহাভারতোক্ত ছৃ্গান্তবে, মার্কপ্ডেয় পুরাণে ও বিশ্ুপুরাণে 
দুর্গা যশোদা-গর্ত-সভৃতা। তিনি ভন্্রকালী অর্থাৎ কালী- 
রূপা। কেমন করিয়া তিনি দুর্গা হইলেন, ইহা বুঝিতে 
পারিতেছি না। কে যশোদা, কিছুই জানি না। 

কথাটি সামান্ত নয়। একটু বিস্তার করিতেছি। 
বিষুপুরাণ হইতে ভত্রকালীর উৎপত্তি লিখিভেছি। পুরাপ- 
পাঠক জানেন, মৃখ্যচান্জ ( অমান্ত ) শ্রাবণমাসে ক্ুফাইটমীর 
মধ্যরাতে ভগবান্‌ হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর 
সেই রাঞ্জে নবষীতে জগতের ধাত্রী “যোগনিদ্রা মহামায়া 
যশোদার কন্তান্সপে আবিভূতি হুইয়াছিলেন। কৃষের 
অন্ন সম্বন্ধে বিষুপুত্াণ বলিতেছেন, “বিষুরাগ হ্র্ধ আবি- 
ভূ্তি হইলেন ।” বহদেব স্বীয় বালককে বযশোদার শহ্যায় 


ভুর্গার প্রতিম। 
রাখিয়া বশোদার “নীলোৎপললশ্টামা* কন্তাকে দেবকীর্‌ 


শব্যায় রাখিয়! দিলেন । কংস সে কন্তাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ 
করিতে উদ্ভত হইলে কল্প! আকাশে রহিলেন এবং আয্মুধের 
সহিত অষ্টমহাতুজবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ পূর্বক আকাশ- 
মার্গে অস্তহিত হইলেন। 

ল্ফুপুরাপ বলিতেছেন, যশোদার এই কন্তা নীলবর্ণা, 
অষ্টভূজ| মহাকালী । টন্র মাকালীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ভঙ্জকালী শুস্ত নিশুত্ত প্রভৃতি দৈত্যগণকে 
বিনাশ করিয়াছিলেন । মার্কণ্ডেয় পুরাণও এই কথা লিখিয়া- 
ছেন। কিন্তু মহাভারত মতে তিনি কংসাহৃরঘাতিনী। 
মথুরার রাজ! কংস অস্থর ছিলেন অথবা! কংসান্থর নামে 
কোন অন্থর উদ্দিষ্ট হইয়াছে/বুঝিতে পারিতেছি ন। শুসত- 
নিশুভ নামের দৈত্য-কল্পনার মূলে নিশ্চয় কোন নক্ষত্ 
ছিল। 

এখন কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি। গোপাল কফ ই, 
ইহ! ১৩৪* বঙ্গাব্ধের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" প্রতিপর 
করিয়াছি। মৃত্য শ্রাবণ কৃষাষ্টমীতে অন্ুবাচি হইত। এই 
কারণে ঘোর দুর্যোগ, সেদিন গোপালের জন্ম হইয়াছিল। 
অষ্টমী গতে নবমীতে ভদ্রকালী আবিভূর্তা হইয়াছিলেন। 
অর্থাৎ ভত্ত্রকালী ইন্দ্যজ-রূপা। ধূম অগ্নির পতাকা, 
খগবেদে আছে। যেখানে ধৃূঘ আছে, সেখানে অগ্নিও 
আছে। এই স্তায়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গা নীল নয়, 
আশনীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিন্বা অতসীর ফুল। 
বস্ততঃ তিনি যজিয় অগ্রি। ইন্দ্র-রূপ কৃষ্ণ কংস-রূপ অস্ত্র- 
বধ করিয়াছিলেন । পুরাণ ভক্রকালীর আবির্ভাবের হেতু 
বলেন নাই। দেখা যাইতেছে, বৈদিক কালের ইন্ত্রকত্তৃক 
অন্থরবধ ও ইজ্জ-যজ্ স্মরণ করিয়াছেন। 

দেখি, কতকাল পূর্বের ঘটনা । যজুর্বেদের কাল হইতে 
কাতিকপুর্ণিমায় শারদ বিষুব ধরা হইত। ইহা হইতে 
গণিয়! গেলে শ্রাবণপুর্ণিমায় নয় চান্দ্র মাস হয়। নয় চান্দ্র 
মাস গতে শ্রাবণ কষ্ণাষ্টমী-নবমীতে অন্থুবাচি ঘটে । সেদিন 
ভোর রাজ ভন্রকালী আকাপে অনৃষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই 
বর্পন! হইতে প্রতীয়মান হয়, মগ নক্ষজই ভত্রকালী কল্পনার 
আধার হৃইয়াছিল। ব্যাধ তারা লইয়৷ গণিত দ্বার! 
জানিতেছি, য্ূর্বেদের কালে এই নক্ষত্র দক্ষিণায়ণ-আরম্ত 
কালে ভোর ৪টার সময় উদ্দিত হইত । প্রথমে মগ, পরে 
ব্যাধ। রবিকরে প্রথমে স্বগ, পরে ব্যাধ অনৃষ্ঠ হইত, যেন 
ব্যাধ ্বগ বধ করিয়াছে । ছুই এক বৎসর নয়, অনেক 
বৎসর এইরূপ দেখা যাইত। বর্ষ খতুর সুচনা করিত 
বলিয়৷ আকাশে উদয় নিরীক্ষিত হইত। অ্ুবাচির দিন 
যজ্ঞ হইবার কথা। জরণি দ্বারা অরি উৎপাদিত. হইভ। 
সেই অগ্নি ভত্তরকালী, অধর-অরণি ( পান ) যশোদা । সে 
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নক্ষ্র শরৎ চা 
মধ্যরাতে উঠিত। 
হয় এইরূপে অদ্থুবাচির ও 
কালী পরে ছূর্গা হইয়াছেন। 
আরও মনে হয় ছুর্গাপৃজা- 
প্রচলনের পূর্বে ভত্রকালীর 
পৃজা হইভত। পরে ছুর্গা- 
. পুজা আসিয়াছে, কিন্ত শরৎ 
খতৃতে। 

মথুরায় পুরাকুতি-ভবন 
আছে। সেখানে মধুর! 
অঞ্চলে আবিষ্কৃত মহিষমিনী 
প্রত্ভিমা রক্ষিত হইইয়াছে। 
অবেক্ষক মহাশয় জানাইয়া- 
ছেন, সেসব প্রতিমা 
সবাপেক্ষা প্রাচীন, প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, খিংষ্ট শতাবে 
নিখিত হইয়াছিল । এক্ষণে 
বোধ হয় অন্বেধণ করিলে 

খি ট্টাব্বের ছুই এক শত বৎসর 
পূর্বের ভত্রকালীর প্রতিম! 
পাওয়া যাইবে । বিদ্ধ্যাচলে 
এক দেবী প্রতিমা আছেন। 
কোন্‌ দেবী প্রতিমা, রুত 
কালের প্রতিমা, তাহার 
অনুসন্ধান কর্তব্য। তিনি 
পুরাণোক্ত বিদ্ধ্যবাসিনী 
হইতে পারেন। 

এক্ষণে বর্তমান প্রচলিত 
ঈ্শতৃজা! ছুর্গার প্রতিমা 
অবলোকন করিতেছি। 
ষতল্তপুরাণে নান! দেবদেবীর 
প্রতিমার লক্ষণ বণিত আছে, দশতৃঙ্গা হূর্গারও আছে। 
সেখানে ছূর্গ৷ অতসীপুষ্পবর্পাভা। ছর্গাগ্রতিমার কি বর্ণ 
হইবে? অতসীপুষ্প আ-নীল। অতসীর বাঙ্গলা নাম 
তিসী? নদীয়! জেলায় ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহার 
বীজের নাম মস্থপা, বাঙ্গলায় মসিনা। মসিনার তেল 
বং মিশাইভে লাগে । এ কারণে বঙ্গের নানা স্থানে তিসীর 
চাষ আছে। শ্রীর্ণ অতলীকুহুদ-সাম। ইহা প্রসিদ্ধ। 
বৃহৎ সংহিতায় উদ্জাযিনীর বরাহমিহির (বষঠ খিইশতাবে ) 
বিষুঃ ও বৈফবীর এই বর্ণ লিখিয়াছেন। কুকের যে বর্গ 
মত্ত পুরাণের যতে হুর্গারও সেই বর্দ। যশোদা-গর্ভসতৃতা 
- ভত্রকালীরও লেইবর্ণ। কালিক! পুরাণে ভক্রকালী অতনী- 
পুষ্পবর্ণ। ভন্রকালী অবনত কালী (কুফা). দক্ষিণ 





হুইয়াছে। 


৯। মহিষিদর্ধিনী , শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গে চিত্রিত। ( “প্রবাসী” ॥ ১৩৫৬, শ্রাবণ ) 


ভারতের চিত্রকাবের! ছুর্গা চিত্রের সেই বর্ণই করেন।* 
মার্কগডয় পুরাণে ইশ্রাদির স্তবে দ্বেবীর বর্ণ লিখিত 
"উত্তচ্ছশাক্বদনৃশচ্ছবি”-_-গোপাল চক্রবর্তীর 
টীকা অনুসারে অর্থ, উঠিবার সময় পূর্ণচন্দ্রের যে বর্ণ দেখা- 
যায়, লে বর্দ। ("ক্রোধেনারজীভৃতত্বাং»)। সের 
আরক্তপীত। দেবীর দেহের কান্তি “কনকোত্বম-কান্তি” 


টিভির ভিট৬55179 বি 
*« আমার কাছে অগ্তাঞ্ত দেবদেবীর সহিত *জ্ীহ্র্গা'্র এই 


বর্ণের চিত্র আছে। নাম “ভূগোল চিজ্ং।"  মহিন্দুর মহারাজা 
পরিপোবিত “কৃ মৃতাচার্যেন বিরচ্য প্রকাশিতম্‌। 
, 2915 1020071660 :-- 
[০ 808800281 8100 - 
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সদৃশ । উৎকষ্ট স্বর্ণের যেমন কান্তি, দীপ্তি। তদনুসারে 
ফালিকা-পুরাণে দুর্গা “তগুকাঞ্বণণাভা”। বঙ্গদেশের ছূর্গা 
প্রতিমা এই বের হয়। ম্মা্ণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য “ছুর্গার্চন- 
পদ্ধতি” লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মত্ত পুরাণোক্ত 
কাত্যায়নী দশভৃজার গ্রতিমারক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন । ছূর্গা 
“অতসীপুণ্প-বর্ণাভ”। কিন্তু তিনি অতনী শবে শণ 
বুঝিয়াছেন। অতপীপুশ্প আ-নীল বর্। কোন কোন 
ফুলে রক্তের জাভা মিশ্রিত হইয়া থাকে । শণ শ্দ্ধ পীত 
বর্ণ। দোড়ির নিমিত শণের বিস্তর চাষ হয়।* 

ধ্যানে আছে, জটাজ.ট-সমাযুক্তা । প্রতিমায় জটা 
দেখিতে পাই না। অধেন্দু শিরোভূষণও দেখি নাই। 
ধ্যানের সহিত পশ্চিম বঙ্গের মহিষান্থবের দেহের একা নাই, 
পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । মতস্পুরাণ প্রতিমার লক্ষণ 
দিয়াছেন, ধ্যানমন্ত্র দেন নাই । এই কারণে “ত্রিশূলং দক্ষিণে 
দস্ভাৎ, পরশুং সন্লিবেশয়েখ, মহিষং বিশিরফং প্রদর্শয়েৎ 
সিহং প্রদশয়েৎ” ইত্যাদি কর্ষস্থচক ক্রিম্না আছে। 
এতন্বা ভীত দশভৃজার রূপ পাইতেছি। তাহার গুণের কিছু 
মাত্র উল্লেখ নাই । পণ্ডিত প্র্তামাচরণ কবিবত্ব মহাশয় 
ইহাকে কারিক1 € বিবরণ) বলিয়াছেন, মন্ত্র বলেন লাই। 








* হঙদেনীয় বৈফৰ : কৰি লোচনদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের 
বর্ণ অতমীকুম্থম তুলা । শ্টামদাস লিখিয়াছেন, *অতসীকু্ষ 
জিনি তন্থ"*_সভীশচন্র রায় কতৃক সম্পাদিত অপ্রকাশিত 
“পদরত্বাবলী” । পৃধবঙ্গে এক বিস্ময়কর ভ্রম চলিয়া আমিতেছে। 
ভাগীরথীর পূর্বপার্থ হইতে ব্রিপুরা মৈমনসিং পর্যন্ত শণ-পুষ্পীর 
নাম অঙ্সী হইয়া গিয়াছে! অমরকোশে, "অতসী প্টাৎ উম! 
ক্ষুমা।* অতসীর নাম উমা ও ক্ষুমা। ক্ষুমার জংগু হইতে 
উৎপন্ন বন্ত্রের নাম ক্ষৌম। তিন-চারি শত বৎসর ক্ষোম অজ্ঞাত 
হইয়াছে । হিমালয়-ছুহিতার নাম উম! ছিল। তিনি কৃ! 
ছিলেন, “নীলোৎপলদলচ্ছৰি ৷ মংস্য পুরাণে ও কালিক! পুরাণে 
বিস্তারিত আছে। বোধ হয় সেই বর্ণচ্েতু অতমীর এক নাম 
উম! হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ভিদ উমার কোন প্রয়োগ পাই নাই। 
অময়কোশে শণ পুষ্পীর এক নাম ঘণ্টারব!। ইহা! বন্যবৃক্ষ, 
পশ্চিষবজে নাম বনশণা, কন্বনা বা কুন্ঝুনি। ইহার ফুল শন 
ফুলের তুল্য, উচ্ছল পীতবর্প। ফল শুট, পাকিয়। শুখাইলে 
বাতাসে. নড়িয়! ঝন্»ন্‌ শষ করে। এক কবি খেদ করিতেছেন, 
পনুবর্ণসদৃশং পুষ্পং কলে রত্বং ভবিবাতি। আশহা সেবিতো 
বৃক্ষ; পম্চাৎ বন্ধনায়তে।” ন্ুবর্ণ-সদৃপ পুষ্প দেখিয়। মনে 
হইল ইহার ফল রত্ব হইবে, এই আশায় বৃক্ষটির সেবা করিতে 
থাকিলাম। কিন্তু কল সুপ হইলে বন্বন্শব্দ ভিন্ন জার 
কিছুই হইল ন!। 

শুনিয়াছি, কোথাও কোথাও শিল্পী হূর্গ প্রতিমাকে চম্পকব্ণ। 
করেন, ইহা জশান্ত্রীযধ । বিনি আগ্মিবর্গী। নিরিহ রি 
চম্পকবর্ণ। কিছুতেই হইতে পারেন ন| 1” 


সর প্রতিনা 





ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই ধ্যান অঙ্থসারে সকল মহ্ষ-মদিনী- 
প্রতিমা নিমিত হইত না, মি অন্ত লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া 
যায় না। 


অরণি 

পরে অরণি আবন্তক হইবে। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ্ল 
স্থানে অরণি অজ্ঞাত । এই হেতু অরণি-নির্মাণ সবিস্তার 
লিখিতেছি। বহুকালপূর্বে আমি কটকে গণিয়ারি ও 
অশ্বথের অরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। 
অশ্বখের ছুই জাতি আছে । এক জাতির পাতার আকার 
পানের মত। অগ্রভাগ দীর্ঘ, ইহাই প্রকৃত অশ্বখ। অন্ত 
জাতির পাতা হুম্ব, অগ্র দীর্ঘ নয়। ইহার সংস্কৃত নাম 
অশ্বখী, গজাশ্বথ ; বাঙ্গল! নাম গয়া-আশ্তত.। ছুই জশ্বখই 
গজভক্ষ, কিন্তু ইহার কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম এই হেতু 
গজের আবুও প্রিয় । নরম কাঠের অরণি ভাল হয় না। 
গণিয়ারি বৃক্ষের সংস্কত নাম গণিকারিকা। (অ-প্নি- 
কারিকা ), অপর নাম আগ্রমন্থ, অরণি, জয়া, জয়ন্তী। 
অগ্নিমন্থ চিরহরিৎ ছোট তরু । কাণ্ঠ হৃগন্ধ, পাতাও সুগন্ধ । 
ডাল সহজে ভাঙ্গিয়া যার়। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার। 
আমুর্বেদে দশমূল পাচনে ইহার মুল লাগে। ইহা! সর্ব 
জন্মে না। বঙ্গদেশের কবিরাঙ্জের! ইহার এক সগোত্র অন্ত 
এক গাছকে গণিয়ারি বলেন। ইহার কাটা আছে। 
গণিকারিকার কাটা নাই। অগ্নিমস্থ হইতে ওড়িয়া নাম 
অগবথু। বৈজ্ঞানিক নাম 7275008, 10691710901 

ওড়িষ্যার বহস্থান জাঙ্গল, বাকুড়ারও অনেক স্থান 
জাঙ্গল। জাজগল দেশে অরণি বহু প্রচলিত আছে। অরণিকে 
বীকুড়ায় “আগুন খাড়ি' অর্থাৎ আগুন কাঠি বলে। রাখাল 
বালকের! বনের ধারে গরু চরাইতে যায়| আগুন খাড়ি 
দিয়া আগুন করিয়া 'চুটি' (শাল পাতায় জড়ান তামুক 
পাত!) খায়। সাওতালেরা আগুন করিতে দক্ষ । অড়হর, 
বিশেষতঃ টুমুব ( অড়হরেও বড় জাত ), কুড়চি ( সংস্কৃত 
নাম কূটজ ), শাওড়া, আগুত. কদাচিৎ বেল ও বাবল! 
প্রসিত্ধ। বস্ততঃ যে কোন নাতিঘন, নাতিকঠিন, নাভি- 
কোমল কাঠে অরণি হইতে পারে। ূ 

ইহার নির্ঘাপক্রম এই । ছুইখানি কাঠে অরণি হয়। 
একখানি মোটা, অপর খানি আঙ্গুলের তুল্য সরু সোজা, 
তিন পোয়া লদ্বা। মোটা কাঠে একটি অগভীর গত” 
করিয়া, গত” হইতে কাঠের পাশ পর্যস্ত একটি জিকোণ 
নালী কাটিতে হয়। (চিত্র ১*)। এই কাঠের নাম পাতন। 
পাতনের তলায় শুধনা পাতা রাখা হয়। ছুই পায়ের 
আনল দিয়া পাতন টিপিয়! ধরিয়া নালী কোলের দিকে 
বাখিয়া, কা্খানির মোটা সুখ গতে” চাপিয়া দুই হাতে- 
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মধিতে হয়। উপর হইতে নীচে হাত চলিতে থাকে। 
ঘর্ষণে কাঠের “তুরা” ( ধূলা ) হয়, তুরায় আগুন ধরে, নালী 
দিদ্বা পাতায় পড়ে, পাতা জলিয়া উঠে। ছুই মিনিটে 
আগুন পাওয়া যায়। সরু কাঠটির নাম দাড়া। সংস্কৃতে 
পাতনের নাম অধর-অরণি (নিয়স্থ অরণি ), ধ্রাড়ার নাম 
উত্তর-অরণি ( উধ্ব-অরণি ), অপর নাম প্রমন্থ । এইটি নর, 
নীচেরটি নারী। এই ছুই নাম সাওতালের মূখে ও 
ওড়িব্যায় গুনিয়াছি । নর-নারীর সংযোগে গর্ভ হয়, গর্ভই 
অগ্নি। নর-নারী এক গাছের কাঠের না হইয়া ছুই গাছের 
হইতে পারে। খগবেদে নর-নারীর নাম পিতামাতা, 
অগ্নি শিশু, কুমার । ছুই হাতের দশ অঙ্গুলিকে দশ ভগিনী 
বলা হইত। 

ছুই জন লাগিলে পরিশ্রম কম হুয়। এক জন প্রমস্থের 
যাথায় একটা কঠিন কাঠের গতর্ণ চাপিয়৷ ধরে । অন্য এক 
জন দোড়ী দিয়! প্রমন্থ এদিক-ওদিক “দখিমস্থনের মতন 
টানিতে থাকে । প্রমন্থ মোট1 করিতে হয়, মোট! কাঠে 
আগুন বেশী হয় । বোধ হয় বৈণ্দককালে অরণি-নির্মাণ এই 
পর্যন্ত উঠিয়্াছিল। মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবিধুশেখর 
শাস্ত্রী বন্দীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত “শত পথ 


্রাহ্মণেশ্র বঙ্গান্বাঁদের পরিশিষ্টে চিত্র ও বর্ণনা দিয়াছেন । . 


আমি পূর্বে বেল কাঠের অরণি শুনি পাই | বেলকাঠ 
ঘন ও কঠিন। ইহার অরণি দ্বারা আগুন করা সোজ 
মনে হয় নাই। এক ভাত্রমাসে সৃত্রধরের ভ্রমরযন্ত্রের 
লোহার ফলার স্থানে বেলকাঠের সরু ফল] ্রাটিয়া বেল- 
কাঠের পাতনে মধিয়া আগুন পাইয়াছি। ছুইটি কাঠই 
রসা ছিল। বন্ত বিষ ও গ্রাম্য বিষ, দুই জাত। বন্ত বিষ 
পাহাড়ে ও উচ্চ বনভূমিতে জন্মে । পাত! কটা ও ফল 
দেখিলেই চিনিতে পারা! যায়। অবপির পক্ষে ইহার বিশেষ 
গুণ আছে কিনা দেখা হয় নাই। 

ধর্ম ঠাকুরের গাজনে 'গামার কাটা” এক বৃহৎ পর্ব। 
কেহ ইহার প্রয়োজন জানে না । আমার বোধ হয় অবণি 
নির্ধাণের নিমিত্ত এই কাঠ খুজিতে হয়। গামার সংস্কৃত 
নাম গভারি | কিন্ত-গামার কাঠ হালকা, নরম। ভ্রমর 


প্ররালী 
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দ্বারা রসা কাঠে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘর্ষণে ও চাপে স্ষট 
স্থান মন্যণ হইয়! গেল, তুর! বাহির হইল না। তখন অর 
বালি দিতে আগুন বাহির হইল। ধর্মের গাজন গ্রীন্ঘকালে 
হয়। তখন কাঠ শুধ.না থাকে, ভূরাও বাহির হয়। 
সংস্কৃত সাহিত্ো অগ্রিগর্তা শমী প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ শমী 
কাষ্ঠে অগ্নি আছে। খগ.বেদে শমীর অরণির উল্লেখ আছে। 
শমী বাবলা গাছের তুল্য । (চিত্র ১১)। ইহার কাটা 
ছোট সোজা শক্ত। এত গাছ থাকিতে খগ.বেদের খবিগণ 
এই কণ্টকী বৃক্ষের অরণি কেন করিতেন, প্রথমে বুঝিতে 





১১। শমী (হৃশ্বীক্কত ) 


পারি নাই। পরে জানিয়াছি পঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর 
অঞ্চলে শমী বৃক্ষ অপর্যাপ্ত । অশ্ব দুর্লড, পূর্বকালে অশ্বখ 
ছিল না। সেখানে অশ্ব রোপন ও পালন করিতে হয়, 
যত্রতত্র আপনি জন্মে না । উ্বশী-পুরুরবা-সংবাদ হইতে 
জানিতেছি, গন্ধর্বের! পৃরুরবাকে অশ্বত্ের অরণি করিতে 
শিখাইয়াছিল। পুরুরবার দেশ আগ্র। প্রদেশ, পঞ্জাব হইতে 
পারে ন। অধর্ববেদের দেশও সেই দেশ, পঞ্জাব নয়। 
সে বেদে অশ্ব বট পর্কটীর নাম আছে। এই সকল বৃক্ষ 
পঞ্জাবের নয়, উত্তর ভারতের । বিরাটনগরে প্রবেশের 
পূর্বে পাগুবেরা তাহাদের অস্্শস্ত্ বস্তাচ্ছাদিত করিয়া এক 
শমীবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন | শমীর বাঙ্গাল নাম 
শাই, বৈজ্ঞানিক নাম 7019901038 803101%৩7%. 

ভারতের পশ্চিমার্ধে শমীবৃক্ষ জন্মে । পূর্বার্ধে কদাচিৎ 
কোথাও দেখিতে পাওয়! যায়। দেবীপুরাণে শমীর অরণি 
লিখিত হইয়াছে । অতএব সে পুরাণ ভারতের পশ্চিমা” 
কোথাও রচিত হইম্বাছিল। বিহ্বুক্ষ ভারতের সর্বত্র জন্মে। 
দেবী ভারতের পূর্বাংশে বোধ হয় পার্বত্য প্রদেশে বিষ- 
বানিনী হুইয়াছিবেন। পুজার মন্ত্রে বিষকে পার্বত্য 


ঙ্গাখ 


আবাস হইতে আসিতে বলা হয়। পশ্চিম ভারতে শফী 
দেবীর পবিত্র বৃক্ষ । রাজারা নীবাজন করিবার সময় আবাস 
হইতে ছুই তিন মাইল দুরে রোপিত শমীবৃক্ষের পত্র লইয়া 
প্রত্যাবৃ্ত হন । মহারাষ্ট্র গ্রদেশে বিজয়াদশমীর পর বন্ধু- 
বর্গের মধ্যে শুভ কামনায় শমী পত্রের আদান প্রদান রীতি 
আছে।. এক বিজয়াদশমীর পরে আমার এক মরাঠী 
বন্ধুকে পত্রে তাহার বিঙ্জয় কামনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে 
তিনি পরের উপরিভাগে কুক্কুমলিপ্ত একটি ছোট পাতা 
পাঠাইয়াছিলেন। সে পাতা শ্বেত কাঞ্চনের । তিনি শমী 
পাতা পান নাই । সেই পাতা শমীর প্রতিনিধি হুইয়াছিল। 

বঙ্দেশে শমী দুর্লভ। বাকুড়ায় শমীবৃক্ষ আছে কিনা 
অনুসন্ধান করিয়াছিলাম ৷ বাকুড়া ডিগ্রিক্ট বোর্ডের উৎসাহী 
ইঞ্জিনিয়ার শ্রতারাপ্ররর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিমিত 
শমীবৃক্ষ অন্বেষণ করিয়াছিলেন । এই নগর হইতে ৬।৭ 
মাইল দূরে ঈশান কোণে নড়র! নামে গ্রাম আছে। তাহার 
নিকটবর্তী শিবরামপুর গ্রামে দুইটি শমীবৃক্ষ আছে। 
দৈবজেরা পালন করিয়া আসিতেছেন । তাহার! বলেন 
যজ্ঞকালে শমীর অবরণি আবশ্তাক হয়। বীকুড়া জেলায় 
আরও অনেক স্থানে শমীবৃক্ষ আছে। ইন্দপুর থানার 
অন্তর্গত শালডিহা গ্রামে গণকেরা দুইটি বৃক্ষ পালন করিয়া 
আসিতেছেন। তাহারা বলেন, হোমে শমীকাঠ আবশ্বাক 
ছ়। দেখা যাইতেছে, গ্রহাচারেরাই প্রাচীন স্বতি পালন 
করিম্বা আসিতেছেন। ইঞ্িনিয়ার আমাকে শমীর ডাল 
আনিয়া দি়াছিলেন। এক স1ওতালকে সেই কাঠের 
জরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দিয়াছিলাম। আগুন 


খুক্তরাষ্ট্রে জমির লার লংরক্ষণের লাম্্রতিক পদ্ধতি 


৪৭ 
বাহির করিতে তাহাকে পরিশ্রম ফরিতে হইয়াছিল। 
অন্থখের অরণিতে অল্লায়াসে আগুন বাহির হয়। তথাপি 
খগ বেদের কাল হইতে শষীর অরণি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, 
শমী-গর্ত শবের অর্থও অন্নি হইয়া গিয়াছে । শমী-গর্ভ 
অশ্বখ, যে অশ্বথে অগ্নি আছে। 

গত মহাতুদ্ধের সময়ে বিলাভী দিয়াশলাই দুপ্রার্ণয 
হুইয়াছিল। কেছ কেছ চক্ষকি পাথর সংগ্রহ করিয়াছিল। 
কিন্ত ইস্পাতও ছুমূল্য। তখন মনে হইয়াছিল, অরণি 
ঘার! অগ্নি-উৎপাদন করিতে হুইবে। উদ্যোগী বশিক ভ্রমর- 
অরণি নির্মাণ করিয়া দিয়াশগাইর অভাব পুরণ করিবেন, 
আঘাদের পূর্বকালের অবস্থা হইবে। সগ্যতায় লোকে 
পরবশ হুদ, অরণি দ্বারা আত্মবশ হইতে পারিবে । অঙ্বদখ- 
বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কেন পুণ্য কর্ম, এখন বুঝিতে পার! যাইবে। 
গ্রামে কত ঘর বাস করে, কত অরণি চাই । এই হেতু 
অশ্বখবৃক্ষ কাটিতে ও পোড়াইতে নাই, শ্ুখনা ভাল 
কাটিতে দোষ নাই ।* 


* ছুর্গোৎসবের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে ১১খানি চিত্র যুক্ত 
হইজ্। নবম চিত্র প্রবাণী প্রেস দিয়াছেন । অবশিষ্ট ১০ খানি 
চিন্র বাকুড়' কেন্দুত্বীপ--চলিত নাষ কেন্দুভি--) নিবানী বালক 
শধরণীকুমার ভট্টাচার্য লিবিয়াছে। কয়েকখানি হর্গাগ্রতিষার 
চিত্র “অমৃতবাজার পত্রিকার পূজ! মংখ্যায় প্রকাশিত চিত্র দৃষ্টি 
প্রতিলিখিত হইয়াছে । পত্রিকায় সালের উল্লেখ ছিল না, আমি 
লিখিয়! রাখি নাই । বোধ হয় ১৯৩৬--১৯৪* সালের মধ্যে এক 
সংখ্যায় ছিল। লেখকের নামও ছিল ন।। বোধ হুয় তিনি 
পুরাকৃতিঃক্ষা! বিভাগে কর্ম করিতেন। 


যুক্তরাষ্ট্রে জমির সার সংরক্ষণের সাম্প্রতিক পদ্ধতি 
জীনলিনীকুমার ভক্ত 


বিগত কয়েক বংসর যাবং ভারতবর্ধে বিশেষভাবে বোম্বাই 
শ্রবং পঞ্জাব প্রবেশে, জমির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সার- 
সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ববক জমির সারের অপচয় 
নিবারণের জন্ত প্রবল চেষ্ঠা চলিতেছে । এই দিক দিয়া মুক্ত- 
্বাষ্ট্রে কি ধরণের কাজ হইতেছে তাহা! জানিবার জন্ত ভারতের 
স্বধির উন্নতিকাষী ব্যক্তিদের কৌতৃহল হওয়া খ্বাভাবিক । 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্ববিকাধ্ধ্য, গবাদি পণ্ড উপযুক্ত 
পদ্ধিচর্য্যা এবং লার়-সংরক্ষণ এই তিমির সমবয়ে মুক্তয়াহের 
আইওব! গেটের পশ্চিম অঞ্লস্থ বহু স্কবিক্ষেত্রের উত্বারত! 
এবং উৎপাদিকা শক্তি প্রতৃতত পরিমাণে স্বদ্ধি কর হইয়াছে। 


আইওব! ঠ্েে আধুনিক পদ্ধতিতে ক্ববিকাধ্যের অগ্রমী হুইন্ডে- 
ছেন মিঃ জেনসেন | এই প্রণালীতে কথিত ক্ষেঅগুলি উপস্ে 
উচু মাটির ধাধ দেওয়! এবং সেগুলির চতুম্পার্থ্ে ঘাসের উপর 


দিয়া জলধারা প্রবাহিত। এই বাঁধের দরুন ক্ষেত্র হইতে জল 


বাহির হুইয়! যাইতে পারে না, এবং সান্বও সংরক্ষিত হয়। 
কেছ এই বয়ণের কৃষিপদ্বতির বিরূপ সমালোচনা করিলে 
ঈষৎ হালিয়! ছিঃ জেনসেন জবাব দেন-_“এর চাইতে উন্নত 
বরণের কৃষির কখ! আমি তে] কজনাও করিতে পারি না।” 
অভুবনের লওয়! ছই মাইল ছুয়ে জেদসেনের অুতপ্রনারী 
কৃষিক্ষে্র অবস্থিত। ১৯৩৫ প্রীষ্টান্যে সেখানে গিয়! ভিনি চাষ- 


৪৮ 


ৃ ৬ .. 





আবাষের চদা! করেন . এবং. ১৯৯. টানে জমির. সান্স- 
সংরক্ষণ সম্বন্ধে ্বীর্ঘকালের এক পরিকল্পনা! লইয়! কর্গে প্রস্থ 
হন। তাহার পন্জিকল্পন! যে ফিযাপ লাফল্যম্ব্জিত. হইয়াছে 
তাহান্ প্রমাণ এই যে, এ স্ববিক্ষে্ হইতে আগে যে স্থলে ৭৫ 
ঝুশেল শন্ত এবং ৪৫ ঘুশেল ওটি পাওয়া যাইত সেই স্থলে আজ 
৯০০ যুশেল শন এবং প্রায় সমপরিমাণ ওট উৎপন্ন হইতেছে । 

জেনসেন যে নিজে ক্কধিকাধ্যের কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা! নহে, তবে তিনি এরূপ 
লফলকাম হইলেন কিসে ? একথার উভয় এই যে, পূর্ববাবিষ্কত 
পদ্ধতিগুলিকেই কার্ধ্যক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগ করিয়া তিনি 
জমির উৎপাদিকা-শক্তি চূড়ান্তভাবে বাড়াইতে এবং সার- 
সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । তাহার কৃষিকর্থের পদ্ধতি 
হইল নিয়লিখিতরূপ £ প্রথমতঃ পাহাড়ের চুড়ায় অথবা চুড়ার 
নিকটে গড়ানে জায়গাগুলিতে উঁচু মাটির টিবি তৈরি করা 
ছয়। ইহাতে পর্বতগাত্র অনেকটা! সমতলাকার হওয়ায় জমির 
লার পাছাড়েই সংরক্ষিত হয়, পর্বভগাজ্জ বাহিয়া নীচে 
চু'্াইয়! যাইতে পারে না, উপরন্ধ প্রচুর পরিমাণে বৃটির জল 
ক্ষেত্রে জব! হওয়ায় ফসলের পরিপুষ্টি ও পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা 
হয়। পর্ববতগানস্থ এই ধরণের নয়টি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ছুই মাইল। 

যে জলধার! উপচাইয়! পড়ে তাহাকে ক্ষেত্র হইতে 
ক্ষেতরান্তরে প্রবাহিত কফরাইবার উদ্বেষ্ঠে কোনো কোনে! 
জান্সগায় জলনালী কাটিয়া! দেওয়! হয় । এই জলধান! নিয়তম 
অমতলতূমির উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্তী নদীতে 
গিয়া! পতিত হয়। জমির সার যাহাতে বহির্গত না হইতে 
পারে লেই জন্ত এই সমস্ত জলনালীতে প্রচুর পরিমাণে ঘন- 


লরিবি& ভাবে ঘাসের চাষ করা হয। অলনালীতুসি মোল 
হইতে পটিশ ফুট পর্ধ্যত্ত চওড়া । জেমসেন শত্তক্ষেত্র এবং 
ওটক্ষেতের উভয় প্রাস্ত-সীমায় মোল কিট চওড়া এক এফ 
কালি জবিতে ঘাস লাগাইয়া থাকেন। কলে ক্ষেত্রপার্খস্থ 
যে সমস্ত জায়গ! বে-কাযদা পড়িয়া থাকিত গবাদি পণ্ড আজ 
সেখানে চরিয়া খায়।. এই সমস্ত পশুদের চারণ-ক্ষেতের 
পরিমাণ পনর হইতে আঠার একর । এই তৃণক্ষেত্র হইতেও 
ভাঙার লাভ হয় প্রচূর। জমির সার আটকাইয়া রাখিবার 
জঙ আলফালকফা! নামক শঙ্তের সঙ্গে ব্রোম নাষক এক জাতীয় 
ঘাসও লাগানো হুয়। 

ঘাস শন্ত এবং ওট প্রভৃতি কাটা হইলে পর জেদসেন 
তার গরু-বাছুর এবং শুকর প্রতৃতি গৃহপালিত পঞ্ডকে ক্ষেত 
সাক করিবার কাজে লাগাইয়! দেন। যান্ত্রর সাহায্যে যে 
সমস্ত গাছের শিকড় উৎপাটিত করা যায় না এই উপায়ে তাহা 
নিষ্মুল হইয়া! যায়। 

বিগত চার বংসর যাবং জেনসেন আইওবা স্টেটের 'জমির 
'সার-সংরক্ষণ' সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত আছেন। তিনি 
বলেন যে, ভবিস্ততে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার কলে আইওবা গ্চেটের 
উৎকষ্ জমিতে ফলন আরও অনেক বেশী হইবে । আইওবাতে 
প্রযুক্ত এই সমস্ত আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকর্থ যে বিশেষ 
সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তার একটি প্রমাণ এই যে, সরকারী 
হিসাবমতে উক্ত ঠ্টেটের এ বছরকার উৎপন্ন শন্তের পরিমাণ 
৭০০১০০০১০০০ ঝুশেল- প্রতোক একরে ৬১ বুশেল করিয়! 
শ্ত জন্দিয়াছে। ইহা যুক্তরা্রে শন্ত-উৎপাদন-ক্ষেতে রেকর্ড 
স্থাপন করিয়াছে। 


যোগাযোগ 

| .. এন, এম, বজলুর রশীদ 
জানি তার অন্ত নাই যে আনন্দ উচ্ছলিত ঘসে ) ওই মাধবীর লতা, টিন 
শত বর্ণ গন্ধ গানে ছঃখ-নুখে বরষে বরষে ধরদীয় ধূলিরাশি-স্বতিকারে করিয়া আকুল 
প্রত্যহের পরিপূর্ণ বুখরিত পলকের দল, ছলিছে আলভতরে-_রজনীগন্ধার গুচ্ছ সবে 
আমার ভাবনায়াশি নিত্য রাতে করেছে ডঞ্চল। মেলিয়াছে উত্র্ব তার প্রাণশিখ! বিপুল গৌয়বে ৪ 
একান্ত একেল! বসি'বাতায়নে কান-পেতে- স্বাখি কত রূপে-কত রসে কোন্‌ অতি-মানসের লীল! 
কে বা আলে কে বা বায়__ডাকে কোন্‌ (নশাচর পাখী/ . প্রকাশ করিছে বিশ্ব-_লাগরের রুক্তামণিনীল! 
স্থলে কলে অগণন গগনের স্তন ভায়ামলে, আর তু তূণদল। পরিপূর্ণ আমার চেতন 
বিচিত্র তুরুয় ঘুকে নিত্য নব প্রসাবন চলে অনুভব করে তার. নিত্য চলা, নিত্য আগমন । 
পুর্লাতন ধন্বনীর ১. কুল ফোটে, ঝরে. যায় পুর, বিচিজ ছুটির মাঝে অন্তহীন কলনায় গার. .. . 
'ঘর্ষ! জালে পুন্পগুচ্ছে মরিয়া): নি ফান্ধনগ .. ,.  আঘাম্বো রক্ষেছে স্থান যোগাযোগ আনন্দ বিদ্বান্ন ॥ 
কিনে চলে বায় কোখ! 1 ধ্রধীর নিত্য আদ. . .. আমারে! বীণার ভাগে অহনের বাই বাজে জণে .. 
'জীবদেরে পূর্ণ করে অন্ধ আর গধু় মণ /... .. . . - জীঘনেন ওহাতলে-স.কোলাছল জা জাগরণে |. 
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| প্যারিসে সঙ্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা-সংক্কতি-বিজান-সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিবিবর্গ । 
উপবিষ্ট (বাম হইতে) £ ডাঃ ভাবা, ডাঃ রাধার্ফণ। দণ্ডারমান £ কেজি. সৈয়িদাইন, রাশকুদ্গারী অন্ত কাউর, সার জন সার্ছেন্ট 
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কত 
স্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 
স্টেশন হইতে বাড়ি পাক তিন মাইল পথ । ব্রাস্তা পাক! 
হুইলেও---একমুগ অ-মেকামতিতে-_চলিবার কালে মানুষকে 
পিছনেই ঠেলিতে থাকে ; অন্ধকার রাত্রিতে স্রোচট খাওয়া 
তো অত্যন্ত প্ূলত ব্যাপার । আগে আ্মুপে শনিবারের দিন 
কপিকাতা হইতে একখানি স্পেগ্ডাল ট্রেন ছািত বেলা সাড়ে 
তিনটায়, যুদ্ধের তৃতীয় বার্ধিকে সেটা বঞ্চ হইয়াছে । এখন 
সাড়ে পাচার ট্রেণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। রাত আটটাপ কম 
সে ট্রেন স্টেশনে আসে না। পথের ছুর্দশার কথ! ভাবিয়! 
খোড়ার গাড়ির শেয়ারের পয়সা দিতেই হয় । প্রত্যেক শনি- 
ঝরে বিজয় শেয়ারের গাড়িতে বাড়ি আসে- সেই জঙ্জ 
গাড়োয়াণক্না তাকে খাতির করে বেশী । বারা গাড়ি চড়ে না, 
অঞ্চকারে ওই হূর্গম পথ হাটিয়াই পার হয়-_তাদের পাশ দিয়া 
যাইবার পময় গাড়োয়ানরা নিজেদের গাড়িগুলিকে খেশী জোরে 
হথাকাৎগ্না প্রচুর ধুলা উড়াইয়। উচ্চকণ্ঠে হাপিয়! উঠে। যার! 
আপিসে চাকরি করে অথচ গাড়ি ভাড়! দিবার প্রন্থবভি নাই... 
তাদের উপেক্ষা বা জব্দ করার এ একটি মাএ উপায়ই ওরা 
জানে । বিজয়কে ওরা খাতির করে। বাড়ির হুয়ারে গাড়ি 
খামিলে মনিখ্যাগ বাধির করিয়া ভাড়া মিটাইয়! দিলে বিজয়কে 
ওর! সেলাম ঠুকিয়া চলিয়! যায়। এই সম্মানটুকু পাইয়া! বিজয় 
মনে মনে খুশি হয়। 

এক শনিবার বিজয়ের খুশির পরিমাণ কৃল ছাপাইয়! গেল । 
সেদিন শশী পাড়োয়ান ভাড়া তো লইলই না__উপরগ্ধ একখানা 
ঘশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল-_এটা! রেশ দিন 
বাবু, কাল হুপুরে জাসবো আপনার কাছে- পরামর্শ খাছে। 

বিজয়ের আনদ হইবারই কথা। শুধু বিশ্বাস নহে, 
পরামর্শ লইবে বলিয়াছে। যার! ঘোড়ার গাড়ি চালায় তাদের 
ভাল রকমেই জানে ও। পাচ শা"র ভাড়িখামাট। টিকিয়া 
আছে ওই গাক়োয়ান কয়ক্ধনের দৌলতেই | সকালে ছপুরে 
সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে অবসর পাইলেট ওর দোকানে গিয়া তাড়ি 
গিপিবেই। কাচ] পয়স! রোজগার, হিসাব নিকাশের বালাই 
নাই। গাড়ির মালিক কিছু গাতোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে 
পারেন না সারাদিন । পোজ বধাদ্দ কোনদিন কোনদিন ওপ! 
মালিকের হাতে কিছু দেয়, কোনদিন দেয় না, তাড়ির 
দোকানে ঢালে। মিথ্যা বলিতে ওদের একটুও বাধে না। 
নিষ্ধের সংসারে ওদের অন্তাব লাগিস্বাই আছে। চাল জুটিল 
তো পরণের় কাপড় জোটে না ? বাড়ি ঘর-হ্য়ার অধিকাংশেরই 
নাই। গাড়ি ঘোড়া! ব! গাটুনি কে।মটাই নিজের সংশ্থানকে 
ঘাড়ায় না, মালিককেও যে সম্বপ্ধ করে এমন নয়। খস্তা 

৪ 


নেশাক়-._তাড়িতে গাঁঞজাতে আর জুয়াখেলায় সর্ব উড়াইয়া 
দিয়! ছন্রছাড়! জীবনযাপন করাতেই ওদের আনন্দ । গ 

রামিতে শুইয়া বিজয় ভাবিল, এমনই উন্ধার্গগামী একটি 
জীখনকে যদি সং উপদেশ দিয়] ও সুপরিচালিত করিয়া! ভত্র 
গৃহন্থে পরিব্তিত কর! ায্--তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর 
কিই বা লা হইবে । সে প্রতিজ্ঞা কারল, শশীকে সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবে। 

খ্‌ 

হুপুর্নবেলার শশা শাসিয় তাহার পায়ের ধুলা লইয়! 
মেঝের উপর খসিল ৷ অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়! 
কহিল, খাবু জামার একটা গতি করে দিন, না হলে পরের 
গাড়ি াড়া নিয়ে কতকাল জান্ন কাটাব । মেয়েটা বড় হয়ে 
উঠল-_ওশ বিয়ে দিতে হবে। 

বিজয় বপিপ, তোমক| তো উপায় মর্শ কর মা শনি-_ 
মালিকের পাওন! মিটিয়ে কিছু জমে না কেন? 

শশী বলিল, কি করে জমবে হুজুর, ভাড়া আমার জুটুক ন! 
ছুটুক মাষ্িককে দৈনিক দিতে হয় ছু'টাকা। একট সহ্বিস 
খোড1] ওলাই মলাই করে, মাঠ থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে আসে, 
তাকে দিতে হয় দৈনিক দশ আনা! খাওয়া-পর] ইত্ডক । তার 
পর হটে! ঘোড়ার ছোল! লাগে আট দশ সের. যোল 
টাক! ছোপার মণ। তারপর আজ টায়ার ছিড়ছে-_ কাল 
চাকা ভাঙ্গছে, এসব তে! আছেই | আগে ভাল রখার পাওয়া 
যেত- এক পাট রবারে ছ'মাস চলতো । তা? ছাড়া রাস্তা 
ছিল তাল । আজ কাল খোয়া ওঠা রাস্তায় থাজে টায়ার 
পনের দিন ঘেতে না৷ যেতে-__ব্যস। দাম জাগেকার চাখগুগ। 
তারপত্ন মিনসিপালির আইনে ফাইন তে! লেগেই আছে। 

বিঞ্যয় বলিল, ফাইন দাও কেন---যা নিয়ম সেই রকম 
লোক মিলে ত হার্গামা থাকে না। 

শলী হাসির! খলিল, ত।”ফলে জামাদের পোষাবে কেন 

বাবু। এই বলে পুলিসের হাত তেলা করে ফাইন দিয়ে গাড়ি 
প্রিতি তিন টাকা! থাকে । দিনে চারটে ক্ষেপে গল়্পড়ত! 
দশটা টাকা-_ 

তবে তোমাদের টাক জমে না কেন? 

আন্ডে-_খেতে যে পরিবার, ছেলেপিলে নিয়ে দশটি প্রানী। 
খরুন চালের দাম--কাপতের দ্াম'** 

বিজয় বাবা দিয়! খলিল, আর তাড়িও ত যথেঞ্& গেল। 

শশী নাথ! নামাইয়! সলদ্ধ কঠে কহিল, আজে যা মেহ্ধত 


হুয়--তাতে একটু-আধটু নেশ! না করলে খার্টতে পারব কেন 


বাতু। 


এ সি 


একটু-আধটু? শুনেছি যতবার স্টেশন থেকে ক্ষেপ 
মার. 

শঙ্গী নত মন্ত্কেই প্রতিবাদ কনিল, ন! বাবু, এই উপাজ্জন 
এয মধ্যে যত ধুশি খেলেই হ'ল | তাড়ির দাম তাই বলে 
এক গেলাল.*", এ প্রসঙ্গ অশোতন বলিয়াই সে সহসা চুপ 
করিল। খানিক মেঝেতে আঙ,ল দিয়] গ্রাক কাটিতে কাটিতে 
লিল, মেশ!| খারাপ খ্িনিষ__খুবই খারাপ। তাই ত ভ্ভাব- 
লাম__আপনাদের ছিচরণে উপাজ্দনের টাকা কণ্ট! ফেলে 
দিয়ে নিশ্চিন্তি হব। আমায় গোছগাছ করে দিন বাবু । 

এই কথায় বিজয় বিগলিত হুইল। নিজেকে এক জন 
অংস্কারক মনে করিয়! কফিল, পারি তোমায় মানুষ ক'রে 
দিতে-বদি আমার কখা শোন। 

আলবৎ শুনব বাবু । না নি তো আপনি আমার কান 
ধরে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে চড় মারবেন গালে । আমায় পাচ জনের 
সামনে" 

আচ্ছা । প্রত্যেক সপ্তাহে যখন বাড়ি আসব-_আমাকে 
অন্তত দশট| করে টাক! দেবে__অবন্ঠ তোমার সংসার খরচ 
বাদে। ওই টাক! আমি পোষ্ট জাপিসের সেভিংস ব্যাক্কে 
জমা রাখব । যখন গাড়ি মেরামতির দরকার হবে নেবে তাই 
থেকে । 

সে ত উত্তম কথা বাবু। কিন্তু নিজের গাড়ি না হলে কাজে 
কুপ্তি হবে কেন বাবু । আপনি আমায় একখানা গাড়ি ক'রে 
ছিন। 

দেব। এই ভাবে টাকা জমলে তিন মাসে তোর গাড়ি- 
ঘোড়। সব হবে । 

শশী মেঝেয় সটান শুইয়! পড়িয়া! ভক্তি গদ্‌গদ্চিভে বিজয়ের 
পা ছু'ইয়া বলিল,গরীবের ওপর একটু নেকনজর রাখবেন বাবু। 

শশী গমনোভত হইতেই বিজ্বয় বলিল, আর শোন- মদ 
খাওয়। তোমায় ছাড়তে হবে । না হ'লে তোমার টাকা ফেরত 
নিয়ে যাও। 

শশী এক ঝুহূর্ঘ গরাড়াইয়! কি ভাবিল। তার পর আবার 
সটান শুইয়! পড়িল মেবেয় | খিজয়ের মান! সত্বেও তাহার 
পা খাবলাইয়! বলিল, এই পিতিজে করলাম আজ থেকে নেশা 
আমার হারাম । বলিয়া উঠিয়া ্রাড়াইয়া হট কান মলিয়া 
গট্গট করিয়া বাহির হইয়! গেলে । 

শশী চলিরা গেলে বিজয়ের মা ঘরে চুকির়া বলিলেন, 
শশেটা আজও মাতাল হয়ে এসেছিল বুঝি? 

না মা-_ওয় মতি ফিয়েছে। ও জীবনে আর মদ খাবে 
মা প্রতিজ্ঞা করলে-_-ঝার দশটা টাক! জামার কাছে জমা 
সাখলে। 

বিজয়ের মা বলিলেন, ওদের আবার প্রতিজ্ঞা তুইও 
বেষম। আছেক দিন বটটাফে খেতে দেয় মা, মান্সে। 
কালও বউটা আমাদের যাড়ি থেকে ভাত নিয়ে গেল। 








প্রবানী 


১৩৫৩ 





,. আচ্ছ! দেখ মা-_ওকে আমি শুধরে তুই । 
মা হাসিয়া বলিলেন, তা বেশ, এখন খাবি আয় । 
০ 

পরের শনিবারে শী বিজক্কের হাতে দশটাকা দিল। 
তারপরের সপ্তাহে সাত টাক]। 

বিজয় বলিল, এবার সাত টাকা ঘে? আবার বুঝি" 

কান মলিয়া শশী বলিল, জাপনার পা ছুঁয়ে পিতিজে 
করছি বাবু মদ হারাম । এবার উপাজ্ছন কম হয় মি, তবে 
হঠাৎ মকব্ষলে বিব্ের বায়না নিয়ে মেঠো পথে গাছ 
ইস্পিরিং গ্লেল তেঙ্দে। আপনাকে শনিবার ছাড়া তো পা. 
না-_-তাই মেরামত করিয়ে নিয়েছি পরণু। 

বিজয় খুশি হুইয়া কফিল, বেশ। 

শী হাত জোড় করিয়! হঠাৎ কাদিয়। ফেলিল। বলিল, 
আর বুবি সব্বন্ঠ যায় বাবু । বউ-ছেলেমেরে নিয়ে উপোস 
করে মরতে হয়। 

কেন_ কেন? 

মহাজন কড়া তাগ।দ। দিয়।ছে-_পরণু থেকে গাড়ি কেড়ে 
নেবে। 

কেন-_ রোঞ্কের রোন্ধ ভাড়! দিস না বুঝি? 

দিচ্ছি তো বাবু । কিন্ত আগেকার প1ওন| গর পেরার 
পঞ্চাশ টাক|-_-তারই জগ্ডে গাড়ি কেড়ে নেবার তয় দেখায় । 

তা আগের এত পাওন] হ'ল কি করে? 

শনী মাথা নামাইয়া বলিল, আগে তো আমার চরিত্র 
ভাল ছিল না নেশাটা ভাক্গটা অযচ্ছল করেছি--.তারই 
দরুন, বলিয়া! সে বিজয়ের পায়ের উপর পড়িয়া! হাউ হাউ 
করিয়। কাদিয়া! উঠিল। 

বিজয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া! কফিল, আঃ--কীদিদ কেন? কি 
করতে হবে-_তাই বল। 

শল৷ বলিল, আমায় একখান! গাড়ি কিনে দিয়ে বাচান। 

বিজয় বলিল, তা গান্ধি কেনবার এত সহ কোথায়? 
মোটে তো সাতাশটি টাকা-_ 

আপনি কিছু দিন বাধু-_ন1 হ'লে জামার-_ 

আমি ] বিজয় চমকাইয়! উঠিল। 

ই! বাবু । ছ' মাসে আপনার দেনা যদি শোধ না কমতে 
পারি তো-_আমায জুতোপেটা কখবেন বাবু। আমার কান 
কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন বাবু । . 

জবগ্ড এই কঠিন শপথে আশ্বস্ত হইয়া নহে__পরোপকার 
প্রত্বতির প্রাবল্যে বিজয়ের মনও অল্পে অল্পে দ্রব হুইতেছিল। 

শখ আড়চোখে বিজয়ের. অনুকূল বুখভাব পাঠ করিয়া! 
ফহিল, বিশ্বাস আমায় করবেন ন! বাধু। গাড়ি ঘোড়া! সবই 
আপনার নামে রাধুন ৷ যেমন হণ্তায় হ্গ্তায় জাপনাকে টাকা 
দিচ্ছি-_তেমনি দিয়ে বাব । আপনাদের দায়ে দরকারে গাড়ি 
ভাড়া্টাও লাগবে না-_জার আমাহ পরিবানও হক্ষে হবে। 


শি 


বার 





তাহার অশ্র্ল অহ্থনয় ও প্রতিশ্রুতি আরও কিছুক্ষণ 


চলার পর বিজ্ব্ বঙ্গিল, আচ্ছা__-আসছে সপ্তাহে ঘা হয় 
বলব। শন ভুমি& হুইয়! প্রণাম করিয়! চলিয়া গেল। 
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তিন দফায় টাকা পাইয়া শশীর উপর বিজয়ের বিশ্বাস 
দু হুইয়াছে। শলী এবার ঠেকিয়া শিখিয়াছে। যৌব- 
নের উদ্ধাম আনন্দে নেশা করিয়া পয়সা নষ্ট কর! 
ওদের জন্মগত .বতাব। ছুর্বলচিভ শশীও তার প্রভাব 
কার্টাইতে পারে নাই। আন সে উদ্ধামতা ওর নাই। ক্রম- 
বর্ধমান সংসারের চাপে এবং রক্ত গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এমনটা না হওয়াই বরং আশ্চর্ষ্যের । শশীর মনে সংসারের 
অভিযোগ ও আঘাত লাপিয়! এই পরিবর্তন হয়ত কিছুদিন 
হইতেই নুরু হইয়াছিল । তবু অভ্যণসবশতঃ নেশাটা সে 
ছাড়িতে পারে নাই। বিজয়ের সংস্পর্শে জালিয়! ওর চিত্ত 
দৃঢ় হইয়াছে এবং বিজয়ের প! ছু'ইয়া শপথ করার পর হইতেই 
ও সম্পূর্ণ নুতন মান্য হুইয়াছে। নেশার ঝৌক থাকিলে তিন 
দফায় এই ক'ট টীকা কখনই শশী বিজয়ের কাছে গচ্ছিত 
রাখিতে পারিত না । বিজয় সঙ্ষগ্ল করিল, শশীকে যথাসাধ্য 
জাহাষ্য করিবে। 

এই চিন্তার তলায় আর একটি নুন চিন্তার প্রবাহ বহিয়া 
চলিয়াছিল-__সেটিও বিজয়কে খুশির হর্পে তুলিয়া দিল। 
শিজের নামে গাড়ি থাকিবে, যখন ইচ্ছা নিজেদের প্রয়োজনে 
এখানে ওখানে যাওয়! চলিবে, আর প্রতি শনিবার স্টেশন 
হইতে বাঙ্ি আসার জন কাহারও খোসামোদ করিতে হইবে 
না, যত ইচ্ছা! মাল লইতে পারিবে--যে ক'জন বন্ধুকে খুশি 
গাড়িতে তুলিতে পারিবে । নিজ্ন্ব একখানি গাড়ি থাক! কম 
গৌরবের নছে। [ও 

সে স্থির করিল গাড়ি কিমিবার জন্ড বাকী টাকাটা শশীকে 
দিবে । দিতে যখন হছইযেই তখন মিছামিছি বিলম্ব করিয়া 
লাতকি? 

ছুই-এক জন বস্ধুকে সঙ্গন্নের কথ! জ্বানাইতেই তাহারা 
আনন্দে পিঠ চাপদ্ভাইয়া কফিল, বেশ ত, আমাদেরও এক- 
এক ধিন গাড়ি চড়া হ্বে। গাড়ির লাইসেন্স তোর নামে 
থাকবে__আর ও ঘখন শুধরেছে তখন টাকার্টাও চটপট শোৰ 
হয়ে ঘাবে। খুব তাল কাধ করলি বিশু, একটা পরিবারকে 
এ ভাবে বাচানো- _সত্যি ধুব ভাল কাজ । 

বিশ্বয়ের স্ত্রী বলিল, গাড়িথানা কার নামে থাকবে ? 

মনে করছি তোষার নামেই রাখব ! 

স্ী মনে মনে অত্যন্ত খুশি হুইয়! কহিল, শশীকে বলে 
দিয়ে! ফি হপ্তায় এই বুধ বিষ্যু বারে জামাদের যেন টকি 
দেখিয়ে আনে। আর মাঝে মাঝে গঙ্গাঙ্গান করব। 

বেশ ত, গাড়ি হ'লে সবই হবে । 

মাও আনন্দিত হইয়! বলিলেন, অনেকদিন বাবলার পাট 


ক্ষত 
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দেখ! হ্য়নি---আর একদিন বারগীচড়ায় মা বাকৃদেবীন্ধ মানত 
শোধ করতে যাব। 

বেশ ত। 

হারে-_ফুলে নবলা অবধি গাড়ি যদি যায় ত এবায় স্দ্ধি- 
বাসের মেলায় নিয়ে বাস আমাদের । 

সবই হবে--গাড়ি আমাদেরই থাকবে । যে ক'দিন দেনা 
শোধ না হর-_যেখানে ইচ্ছে যাবে। 

একা বিজয়ের নয়__সকলেরই কম্পনায় অঙ্জ-বিস্তর রং 
ধরিল। 
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পরের শনিবার স্টেশনের পথের ধুলার উপর শশী বিজয়কে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল__আরও কয়েকজন গাড়োয়ান আসিয়া 
বিজয়ের পায়ের ধুলা! লইল । 

কেহ বলিল, বড়বাবু আপনার নাম আমরা যত দিন বেঁচে 
থাকব করব। শশেটাকে জাপনি ছেলের মত মাহুষ করে 
দিলেন । 

কেহ বলিল, আমাদেরও একটা গতি করে দিতে হবে 
আপনাকে । রোজ রোকন পুলিসের হাঙ্গামা, বড়লোকের ছুলগুম 
কম তাড়া দেওয়! এ সবের ব্যবস্থা কয়তে হবে জাপনাকে । 
আপনাকে পিসিডেন হতে হবে। 

রহম বলিয়া! একজন গাড়োয়ান শশীর কাধে বাকা দিয়! 
কহিল, লে শালা-_ভাল করে বাধুর পায়ের ধুলে! লে। তোর 
জনে বাবু যা করল | 

আত্মপ্রসাদে ক্ফীত হইয়! বিজয় বাড়ি পৌঁছিল। 

পরদিন সকালে শশী আসিয়া বলিল, গাড়ি এনেছি বাবুবু_ 
আপনাকে একটু কষ্ঠ করে গোপালপুর যেতে হবে__না হ'লে 
গাড়িখানা বিক্রী হয়ে যাবে। 

কত দর টিক করলি? 

দেড় শ'র কমে ছাড়তে চায় না বাধু-_জাপনি যদি বলে 
কয়ে কিছু কমাতে পারেন। 

মাস কাবারের পুরা মাহ্িনার টীকাটা হাতে লইয়া বিজয় 
গাড়িতে গিয়া উঠিল। 

ঘণ্টা-ছুই পরে সে ফিরিলে স্ত্রী বলিল, ছ৷ গা-_গাডি কেনা 
হাল? - 

বিজয় হাসিমুখে বলিল, হাঁ হূর্গা বলে বেরিয়েছি যখন-_. 
নাকিনে কিফিরি! 

বেশ হয়েছে-__মা| সিদ্বেশ্বরীর পুজে। পাঠিয়ে দিই গে। 

বিজয় বলিল, শশী বলছিল-_আজ্গ বিকেলে তোমাদের 
সিনেম। দেখিয়ে আনবে | যাবে ? 

যাব ন! আবার-_ফি যে বল] আনন্দে পাক খাইয়! 
বউ বাহির হুইয়! গেল । পররুহুর্থে কিরির। আসিয়! কহিল, 
পাড়ার ছ-এক জনকে নিয়ে যাব কিন্ত। 
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বনু লনং বলিল, নি « এখন একজন ন বিগম্যান বিন 
খাইয়ে দাও আমাদের | 

বিজবয় হা হা! করিয়া হাসিয়! বলিল, যাঃ-_কফি যে বলিস। 


পথ দিয়! চলিবার কালে দোকানী বলে, বাবু-_-এই বার 
ময়নিয়েছে আপনাকে । গাড়ি না হুলে চাকরি করে লা কি! 
অন্ত গাভোয়ানরা সেলাম করে--কেহ কেহ কোচবাজ 
হুইতে নামিয়া পায়ের ধূলাও লয়। 
পাড়াতেও সকলে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছে, তবে আনঙ্গের 
তলায় ঈর্ধার ভাবটা স্পষ্ট দেখ! যায় । 
ত। হবে বৈকি গাড়ি-_চাকরির পয়সা, উপরিও ত আছে। 
যখন হয় এমনিই হয়-__গাড়িটার একটা! আয় দাড়াল । 
দেখেছ আজ্গকাল বাজার করে আনে তাও গাড়ি চড়ে। 
পয়সা ত লাগে না। 
মেয়েরাও বলে, বউয়ের ত গরবে পা পড়ে না মাটিতে । 
গাড়ি মেরে গঙ্গান্সান | কালে কালে কতই দেখব! 
প্রকান্তে সকলেই বিজয়ের খাতির করিয়া চলে । জামানত 
কাজের এই অপামান্ত ফল লাভে বিজয়ও যথে& স্ফীত 
হইয়াছে । সেও বুবিয়াছে__যার মহ্মাই মানুষ মুখে প্রচার 
করুক অন্তরে অন্তরে সে এরশ্বর্ধযের ভক্ত | শ্র্জা সম্মান তাল- 
স্বাসা__এ সবেরই নিরিখ টাক1। 


ঙ 

এমনই হ্বাত জোয়ারের জলে পরিবারবর্গসহ বিজ্বয় ভাসিতে 
লাগিল। ধনপর্ধ ঠিক নছে-.অথচ গাড়িতে চাপিলেই মনে 
হয় এ গাড়িখানি জমার । এখানি যেখানে যতক্ষণ ধুশি 
ব্যবহার করিতে পারি । ভাড়! লইয়া কেহ বচসা! করিবে না 
-াকার হিসাব কিয়! মনও সঙ্কুচিত হইবে না । আর পথ 
ঘিষ্।! চলিবার কালে ছ'পাশের লোকের বিন্ময় ভক্তি কুড়াইয়! 
পাওয়া, সে-ও কি কম ভাগ্যের কথা | বিজয় যে একক্ন 
ছন্রছাড়া হততাগ্যকে পর্িবারধর্গসহ সর্বনাশের ফুখ- হইতে 
রক্ষা করির়াছে-_ এই সাধুবাদই কি ওই নীরব তক্তি বিন্ময় 
মাথানো দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়। উঠে না সর্বক্ষণ? এর চেয়ে বড় 
পুরস্কার মান্ছযের জ্বীবনে কিই-ব1 আছে! 

মাস ছুই পরে একদিন সনং বলিল, ওহে খুব ত নাম বার 
করেছ চায় দিকে- গাড়ির ছিসেব-পত্তর কিছু রাখছ? 

বিজয় বিস্মিত কঠে বলিল, গাড়ির আবার ফিসেব-পণ্ডর কি ? 

জন হাসিয়া বলিল, অবন্ঠ পরোপকার-প্রবৃতি ভাল। 
তবে আমার ধেন মনে ছচ্ছে মাস মাস টাক! দিয়ে শশী 
তোমার ধার শোধ করবে । ভূল শুনেছিলাম কি? 

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া! বলিল, ঠিক বলেছ ভাই, গাড়িখান! 
কিনে মেরামত করতেও কিছু খরচ হয়েছে ওয়-_তাই টাকা 
চাই দি। 


প্রবা্ী 


১৬ 





লগত বলি, ভাল ফর নি) ফাশ আলগ] দিলে হট খোকা 
ঠিক পথে চলে না--একটু হুসরেখ। 

সোমবারে কলিকাতা যাইবার মুখে বিজয় শর্শীকে বলিল, 
ই! রে ছ'মাস হ'ল আমায় ত কিছু ছিলি নে। দেন! শোধ 
করবিকি করে? 

শশী বলিল, ভাবছেন-কেন বাধু_চোত, মাসে ভাড়া মন্দা 
চলে, আন্গুক বোশেখ মাস-_এক মাসেই ডবল টাকা 
ভুলে দেব। উঠুন_ভাল হয়ে বন্থন বাধু। সজোরে 
ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইয়া সে গাড়ি হ্থাকাইয়া দিল। 

বৈশাখের ছ'সপ্তাহ পরে বিভ্রয় একটু চড়া গলায় বলিল, 
এসব ত ভাল নয় শশী, টাকা উপায় কর অথচ বারশোধের 
নাম নেই | 

শশী কাদ কাদ হইয়া বলিল, কোথায় উপায় বাবু, 
দিন দিন জিনিষের দর যা চড়ছে--. 

বিজয় বলিল, আজকাল মদও নাকি খাচ্ছ? 

শশী তাছার পায়ের গোড়ায় সটান শুইয়া পড়িয়া কহিল, 
যে হারামজাদা আমার নামে লাগিয়েছে-__ 

বিজয় তাছাকে ধমক দিয়া বলিল, যে যাই বঙুক-_আসছে 
জঅপ্তাহছে তোমাপ কাছ থেকে দশটি টাকা চাই, না হলে গাতি 
আটকে রাখব জানবে । 

দে সপ্তাছে শশীর গাড়ি স্টেশনে পাওয়া গেল না। 

মতি গাড়োয়ান বলিল, বাবু, আমার গাড়িতে আনুন 
শশী কেঞনগরে গেছে ভাড়া নিয়ে । 

রবিবারেও শশী ফিরিল না। সোমবারে হাটিয়াই বিজয় 
স্টেশনে গেল। 

পরের শনিবারেও শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল না। মত্তি 
গাড়োয়ান বলিল, আনুন বাধু। 

শশীর কি হ'ল? 

মতি মুচকি হাসিয়া বলিল, আর বাবু বেটা! তিন দিন থেকে 
নেশা ফরে পড়ে আছে-_গাড়িও বার করছে না-_-আর 
ঘোড়াকেও খেতে দিচ্ছে না। 

বাড়ি পৌছিয়াই বিজয় শশ্পীর খোন্ধে আতন্তাবলে গিয়া 
ঘেখিল তাহার বাহজ্ঞান নাই:. -বউকে খিস্তি করিয়া গাল 
দিতেছে। 

বিজয় ফঠিন কণ্ঠে ভাকিল, শশী-_ 

শন টলিতে টলিতে তাহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া 
কাদিয়া উঠিল। 

কিছু বলা বৃধ! বুবিয়! বিজয় বাড়ি ফিরিয়া আসিল । 

পরের শনিবার শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল। বিজয়ের 
পা ছইয়া প্রণাম করিয়া সে কফিল, বাবু মাপ করুন । 

বিজয় মনে মনে জুদ্ধ হইলেও নূখে কিছু বলিল না। 

জলযোগের পর মা! বলিলেন, হার নি গাড়িখান! তোন্প 
না শশীর ? 


জাখ 


পপ পাপা পপ পা 





কেন মা? 

পরজ্জ বলে পাঠালাম বাঙ্গাচড়ায় নিয়ে যেতে-_তা বললে 
কিনা আজ হবে না। কাল গক্গান্নানে নিয়ে যাবার 
কথায় বললে, ভাড়া আছে। নিজেদের দরকারে যদি 
নই পাওয়া যায় গাড়ি_তে| এক কাড়ি টাক! ঢাললি কি জন্যে 
শুনি? টীকা কি তোর বাক্সে বরছিল না? 

বিক্রয় বলিল, ঈাড়াও-..কাল দেখাচ্ছি মজা । 

সনংকে ডাকিয্ন! সে বলিল, কি করা যায় বল দেখি ভাই? 
গাড়িখানা আটক করব? 


সনং বলিল, তোমার ত আত্তাবল নেই-_-গাড়ি রাখবে 


কোথায়? আর ঘোড়া ছ'টোপই বা কি ব্যবস্থা হবে? * 

বিজয় বলিল, লাইসেশ্দ নেয়া আছে বটয়ের নাষে__ 
তাতেও ত গোলমাল হতে পারে। " 

পারে বৈকি_-ও ব্যাটা শয়তান । শুনলাম বাইরে ছু" 
তিন জায়গায় এই রকম করে তোর কাধে চেপেছে। 

তাহলে উপায় ? 

মিষ্টি কথায় ওকে বশ করে টাকা আদায় করতে হবে । 

শশীকে কিয়! বিজয় যথাসম্ভব মি কথ! বলিল। 
যন্ধও ওর ইচ্ছ! হহতেছিল শশীর ভঞ্জিপদৃগদ শঠতা-মাখানো 
মুখে গায়ের ঝাল মিটাইয়া! গোটাকতক চড় কসাইয়া 
দেয়। চড় মারিলে টাকা আদায় হইবে না সত্য কিন্ত, 
টাকা ফিরিয়। পাওয়ার চেয়ে তাহাই ধেশী তৃপ্তিকর মনে 
হইতেছে । 

শনী বিনয়ে বিজয়কে অভিভূত করিয়! দিল। যাইবার সময় 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া! পায়ের ধুলা লইতেও ভুলিল না। 


মি] 

মি ব্যবহ্রের দেনা-পাঁওনায় আরও ক'ট মাস গেল। 
কোন বার শশী হ'টাক জম! দেয়-_কোন বার তার উপবাসী 
বউ কাদিয়! কাটিয়! চার টাক ধার লইয়া যায়। বলে, 
আমর] তোমাদের আশ্রিত মা | ওটা কি মানুষ ?-_তা"হলে 
তোমাদের টাক। থেয়ে এত ছুঃখু দেয় আমাদের ? খালি 
নেশ! মাঁ_খালি নেশ!। আমরা ম'লাম কি রইলাম চেয়েও 
দেখে না। 

এ সব ঘটে সপ্তাহের মধ্যবর্তী দিনে । শণিবারে বাড়ি 
আসিয়া সব শুনিয়! বিজয় বলে, কেন দিলে ওকে টাক1? 

মা বলেন, শশেটা হতভাগ1--কিস্ত বউ-ছেলেমেয়েুলো 
ফি দোষ করলে বাবা? যা হোক-__আমাদের গাড়ি নিয়েই 
ত চলছে ওদের সংসার। 

হিসাবে পাওনাট। ভারি হইতে থাকে দিন দিন ।..আব- 
শেষে বিষন্ন সন্বল্প করিল, একটা হেস্তনেত্ত আজ করিবেই। 

লনৎ নিয়া বলিল, তাই কর--তোয নিদ্দে আর 
ভমতে পারি মে। 


ক্ষত. 


সপ্ন পপস্পস পপ্সস্সি 


৩৫৩৬ 


মশা 





নিশ্দে? বিজয় বিস্মিত কে বলে, নিন্দে করবার মত 
কি কাজ ফরলাম আমি | 

সনৎ বলিল,-_সেদিন বাঞঙ্ছারে বসে মদ খেয়ে তোর নাষে 
যাচ্ছে তাই বলছিল। তোর দ্রেনা নাকি কোন্‌ কালে 
শোব হয়ে গেছে। গাড়ি কিনে ইস্তক টকি দেখানো-_ 
গঙ্গান্নান করা--এখানে ওখানে যাওয়া তোকে স্টেশন 
থেকে ফি সপ্তাহে বাড়ি আনা-_-এসব হিসেব করলে ওরকম 
গাড়ি নাকি তিনখানা কেন! যায়। 

বলিস কি | শয়তান এই সব বলছে ? 

হা । আরও বলছ্ধে__বাবু এমন অর্থপিশাচ যে, শনিবারে 
এসে সব টাক| কেড়ে-কুড়ে নেয়, ওর বউ ছেলেরা খেতে পায় 
না। লোকেও বলছে -.তা হবেই ত। বড়লোকের! ত্বার 
কোন্কালে চায় গরীবদের মুখের পানে। 

বিজয় স্তভ্ভিত হুইয়! সব শুনিল। টাকার অন্ত ওর ছুঃখ 
হইল, কিন্তু সে ছঃখের চেয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ 
করিল। 

আগ্রনুখের স্কীত বেলুন কুংসার ছিত্রপথে কখন চুপসাইয়! 
গেছে। 

সোমবার বিজয় আপিস গেল না । নিজের বৈঠকথানায় 
শশীকে ডাকাইল - সনং ও আর এক জন বৃদ্ধ প্রতিবেশীকে 
ডাকিল। 

সকলের সামনে বিজয় বলিল, শশী, আমার কাছে কত 
তোমার পাওন! বল? দ্বাজ কড়ায়-গঞায় সব শোধ হয়ে 
যাক। 

শশী যথার্নীতি কীিয়া বিজয়ের প1 জড়াইয়া৷ বলিল, 
আপনি মালিক-_ | 

চুপ । বিজয় গর্জন করিয়া উঠিল । কত হয়েছে আমার 
কাছে পাওনা! বল? বল? 

আশ্চর্য্য এত নেশা কর সত্বেও দীর্ঘ দশটি মালের মিতু 
হিসাব শশী আভল গণিয়া বলিয়া! দিল । 

সন বলিল, ঘা! দেখছি-__তাতে ধেনা-পাঁওনা সমান সমান 
ফ্রাড়ায় যে। 

বিজয় বলিল, আন কাগজ-কলম-_গাছ়ি জামি ওর নামে 
লেখাপড়া করে দেব। ওর সক্ষে কোন সম্পর্ক ক্লাখব ন৷ 
আর । 

লেখাপড়া শেষ হইলে শশী গদ্গদ চিত্তে আর একবার 
বিজ্বয়ের পায়ের ধুলা লইতে গেল । বিজয় পা স্রাইস়্া গর্জন 
করিয়া! উঠিল, গেট আউট-_গেট জাউট । 


এক মাস পরে এক শনিবারে মতি গা্ঠোয়ান বিজয়কে 
বাড়ির ছুয়ারে নামাইয়! দিয়! ছাত জোড় করিয়া! কফিল, বাবু 
একটা নিবেদন আছে। 

ভাঙার হাতে গাড়িভাড়া! দিরা খি্বয় বলিল, কি? 
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মতি বলিল, শশীর হিজ্ে করে দিলেন-লে .কথা তাকাইয়া রফিল।. পরে প্লেষ-মাখানো স্বয়ে বলিল, টাকা 
লবাই বলাবলি করে । আপনি ওর বাপের ফান্ধ করে- চাই,না? আচ্ছা! বলতে পার মতি, মান্য ক'বার $কে ? 
ছেন। আমিও দেখুন, পরের গাড়ি নিয়ে ব্যাগার খাটছি-_ বলিয়। উত্তরের জ্ অপেক্ষ1 না করিয়! সে হন্হন্‌ কলিয়া 





বিদ্যায় কটমট চক্ষে মতির রুখের পানে কষ্েক মিনিট বাড়ির মধ্যে গিয়া চুকিল। 


. সাহিত্য-সত্রাট বহ্িমচন্দ্রের বাল্য-রচন! 
স্তীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৫২ গ্রীষ্টাব্ধে চতুর্দশ-বৎসরস্বয়স্ক বঙ্ধিমচন্দ্র যখন হুগলী . 


কলেজের পিনিয়র ডিবিসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই 
সময়ে তাহার বাল্য-রচনার স্ুআপাত হয়। কবিবর 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন কলেজের ছাত্রবর্গের উৎসাহ বর্ধনের 
অন্ত তাহাদের রচনা স্বীয় পত্রে স্থান দিতেন। তাহার 
প্রশস্তি-সমেত হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দু কলেজের 
দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী 
প্রভৃতির প্রথম রচনাগুলি “সংবাদ প্রভাকর? ও “সংবাদ 
সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হইয়াছিল । বন্গীয্-সাহিত্য-পরিষৎ 
কর্তৃক প্রকাশিত বক্ষিম-গ্রস্থাবলীর “বিবিধ খণ্ডে ১৮৫২-৫৩ 
সনে প্রকাশিত বঙ্ধিমচন্ত্রের অধিকাংশ বাল্য রচনাই 
মুন্ত্িত হইয়াছে । সম্প্রতি ভ্রাহার আরও দুইটি রচনার 
সন্ধান পাওয়! গিয়াছে ) সে দুইটি নিয়ে মুক্রিত হইল :-_ 


[ “সংবাদ সাধুরপগ্রন, ৩ অক্টোবর ১৮৫৩ ] 
শরঘর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন । 


কামিনী। 
নলিত। 


আ! মগ্জি, আ মরি মরি, আজিকার বিভাবন্রী, 
নাথ কি দেখেছি শোভা, আ] মরি আ] মরি ছে, 
নিরমল নীলাম্বরে, ধীরে চলে শশধরে, 
বিমল কোমল করে, সার আলো করে ছে॥ 
অসীম বিমল নীলে, বিধু কর গেছে মিলে, 
মাঝে তার! পূর্ণশশী, শত শোক! বি ছে। 
গেছে জলদের কাদ, শরতের পূর্ণ চাদ, 
অমল মোহন শোভা, ধরা বয় পরি ছে॥ 
ঘোৌঁধনে নবীনা! নদী, ধীরে বীরে নিরবধি, 
প্রেম গান স্ব গেয়ে, চলিছে হুন্দরী হে। 
নির্মল বুকে তার, শলী তার! ছায়াকার, 
সর্মীরণ নেচে যায়, যেন প্রেমেশ্বরী হে ॥ 
তৃণপূর্ণ তে তার, ফুল নাচে অনিবার, 
শশী কিবা শোভ। পায়, হাদয় উপরি ছে। 
স্মর বুঝি সেই স্থানে, দিয়েছিল ধনুর্ধ্মাণে, 
মাঙ্গিল আমার প্রাণে, বানায় মনি হে ॥ 


পতি। 
আমিও দেখেছি সখি, তেমতি প্রকার । 


'সকলি তেমতি মত, শরীরে তোমান্ন ॥ 


ঢল ঢল দেহ্‌-দদী, নবীন হিজোলে। 
মাঝে তাত বুখখানি, শশধর দোলে ॥ 
মিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে। 
কাপায় নদীর নীর, হৃদর মঙ্জলে ॥ 

জোর বায়ু লয় প্রাণ, পালেতে কি কাষ। 
বুকের বসন পাল, নাবাতে কি লাজ ॥ 
অমনি চলিবে তরি, কাগারির গুণে। 
কায নাই পালে সখি, কায নাই গুপে ॥ 
চল সি বার যাই, গভীর সলিলে। 
ডুবে মরি সেও ভাল, স্বর্গ তাহে মিলে ॥ 
সে বরং ভাল সখি, জল খেয়ে মন্বি। 
চড়ায় ঠেকিলে তরি, উপায়কিকরি॥ 
এ যে বড় দায় দেখি, বালির চড়্ায়। 
জল্‌ দে জল্‌ দে সখি, ভূযায় পোড়ায় ॥ 
হা! জল যে! জল করি, চারি পাশে চাই। 
কেবলি যে বালি আর, ঘোলাহ্গল পাই ॥ 
দেও লে! মণি মণি, এক বিন্দু জল। 
তৃষায় বাচ্ক প্রাণ, হই লো তল ॥ 
নির্ধয় অন্তর ভূমি, স্বভাবত নানী । 
তৃষা কি জান লো আগে, তবে দেবে বারি ॥ 
আ মরি রেগে! না ধমি, আমার উপরে। 
যালিক! বলেছি শুধু, রাগাবার তয়ে ॥ 
আসিতেছে এই সবে, যৌবন জুয়ার । 
পুরুক্‌ পুরুকু ধনি, দিব লো! সীতার ॥ 
হবে কি এমন ছিন, কপাল আমার । 
এ নবী কাপিয়া হবে, অকুল পাখার ॥ 
ঝড় কালে বড় হবে, ভুলিয়ে তরফু। 
করিবে নিশ্বাস-বাতু, ছদি মাঝে রক্ষ ॥ 
তরক্ষে ছলিবে মর্ী, ঢেউ তুলে. ভুলে। 


. আমায় কলার ভেলা, যাবে ছলে ছলে 
স্বেগে। না রেগে! না! বমি, মনি, রেগে! না লো৷। 


ঘড় নী যলি নাই, বলিষ্াছি ভালো & 


মা 


মা! ছে না হে না ছে প্রাণ, 
তাই শশী ছায়া ছলে; 


কাদে চাদ যাতনায়, 


কে জানে বদ্যপি এই, শরতের কালে। 
এক টান! ভ'াট। পাছে, ধটে লে! কপালে ॥ 
ভর! গাঙ্ষে পাল দিয়ে, তেল! যেতে চোক্ে। 
ঘয়ে পোড়ে যাবে ধনি, কপালে পোড়ে ॥ 
যাক যাক ন্বাগাবে না, আর লে! তোমায় । 
কি বলিতে কি বলেছি, ক্ষণ কর তায় ॥ 
ধেমন দেখেছ দেখেছ তুমি, দৃ্ঠ চমৎকার । 
তেষতি দেখেছি ধনি, ম্বর্ূপ তাহার ॥ 

৮ল ঢল দেহ্‌-নদী, যৌবন হিজ্োলে। 

তার মাঝে খ্বাখি মুখ, তারা শশী দোলে ॥ 
নিশ্বাস সমীর ধীর, সদ! বয় জলে। 

কাপায় নদীর শী, হৃদয় মগুলে ॥ 

ফুলগুলি আশে পাশে, অলঙ্কার ভার । 

কি কব ক্কপের কথা, নর্দীর আমার ॥ 
মদন ছিল না, কিছ, তধু কাম কিসে । 
অন্তর ফেলিপ বিধে, তাপ শর বিষে ॥ 
পয়োধরে পঞ্চশর, ধেনেছিল হুর । 

বুঝি এসেছিল তথা, করিতে সমর ॥ 

রণে কাম পরাজয়, যেখানেতে ভব। 
ধনুর্বাণ ফেলে গেছে, ত্র কটাক্ষে তব ॥ 


কামিনী । 
যাগ যাও কায নাই, কথ! কয়ে আর। 
ভর! গা খুঁজে নিয়ে, দেও গে সাতার ॥ 
পতি। 
মরি এ নয় সোজা, রমণীর মন বোকা, 
কি কথায় করিয়াছ রোষ । 
ছিছি ছিছি ছিছি প্রাণ, ছাড় ছাড় ছাড় মান, 
ক্ষম ঘোর যদি থাকে দোষ ॥ 
মুখ ম্লান দেখে শশী, গগন মগুলে বসি, 
হাসিতেছে প্রকল্প ঘদনে । 
ছিছি ছিছি করি মান, তাহারি বাড়িল মান, 
অপমান কেবলি আপনে ॥ 
পায় ধরি রসবতি, কথ! কও প্রাণথ। 
কেন লো মুবতি সতি, কেন কেন মান ॥ 
দেখ দেখি প্রাণেশ্বরি, কুমুদিনী জলে। 
হেসে ছেসে, তেসে ভেসে, প্রেমন্খে গলে ॥ 
কামিনী। 
সেও যে কোরেছে মান, 
ছায়া! ছলে অধোরুখ করি । 
পান ধরে গিয়ে জলে, 
তছুমানে রছিল ভুঙ্দন্ী ॥ 
জলে তুক ভেলে যায়, 
এঁ কলঙ্ক অশ্রধার! দাগ । 


ছাড়ে শ্বাস হুখ ভয়ে, 
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কাপে শশী কলেবরে, 
জলে এ দেখে ছাড় রাগ॥ 


পতি। 
ত! নয় তা নয় প্রাণ, তার তরে নয়্। 
তার তরে নাহি জলে, শশধর রয় ॥ 
তোমার বদন শোভ!, দেখি শশধর | 
লন্জায় ভুবিয়া মরে, জলের ভিতর ॥ 
যাইতে জলের মাঝ নিবারি তোমায়। 
পাছে তব মুখছায়্া জল মাঝে যায় ॥ 
জলে ডুবে তবু চাদ, হোয়ে অপমান । 
সে সয়ে এ দেখ শশী, জলে কম্পমান ॥ 
মনেতে ভাবিয়া দেখে, ভুবিয়াছে জলে | . 
তথাপি নিস্তার নাই, লন্দজার অনলে ॥ 
তাই বুঝি ছার প্রাণ, রাখিবে ন! আর । 
হদয়ে করিয়ে ছিল, অঙ্কের প্রহার ॥ 
প্ুবির পড়েছে তারি, ধারে ধারে বুকে । 
তার চিহ্বে, কলঙ্ক, বলিছে সবে যুখে ॥ 
বদি বল চাদ যদি, ভুবে গেছে জলে । 
কি ওই প্রকাশে শোভ! গগন মগুলে ॥ 
সে তোমার মুখছায্া, পড়েছে আকাশে । 
তোমারি সুখের মত, ছুশোভা! প্রকাশে ॥ 
চিকণ চাচর কালো, যদি পড়ে গালে । 
ছায়াতেও সেই ছ্ধাগ, হয় সেই কালে ॥ 
কালে! কেশ ছায়! পড়ি, কালে! দাগ হয়। 
না জেনে কলঙ্ক চিহ্ন, বূর্থলোকে কয় ॥ 
কতমত করি রাখ, বনে বসন। 
কডু পূর্ণ কভু কিছু, ঢাকহু বদন ॥ 
তাই হয় কর্মী বেশী, আকাশের ছায়!। 
লোকে বলে তিথি গুণে, বাড়ে চাদ কায়া ॥ 
কিন্ত আর মিছে কথা, কায নাই কোয়ে। 
শরদ যামিশী যায়, মিছে মিছি বোয়ে ॥ 
কেন আন প্রাণেশ্বরী, বাছিকেতে রহু। 
এখনি আসিবে রবি, কমলিনী সহ ॥ 
দেখিব তখন ফের, স্বভাবের ছবি। 
প্রথর় ক্রমেতে হবে, শরদের রবি ॥ 


, সোফাগিনী কমলিনী, মোহিনী সাজিবে। 


হেসে হেসে মনন্তুখে, মরমে মজিবে ॥ 


কামিনী। 
বরষা! কালেতে রবি, ছিল হে মলিন ছবি, 
শরদে প্রথর কেন ছবে। 


তখন নলিনীচয়ে, ছিল হে মলিনী হয়ে, 
এখন প্রচুর ফেন রবে ॥ 


৫৬ 


পাস পপ ও পস্পান্পনল পাস জলা ৮ তান শাতপ পাস ৯ সা না তাস হাতল শত সপ 


প্রবাসী 


পতি । 
ঘিপ্রহরে দিনমণি, প্রেয়সীর পানে। 
চেয়ে দেখে প্রেমভরে, গদ গদ প্রাণে ॥ 
দেখে কোথা থেকে আসে, কমলিনী কাছে। 
আর এক দ্রিনমণি, জলে পড়ে আছে ॥ 
না জেনে আপন ছারা, মনে রাগিম্াছে। 
বলে বুঝি পদ্দী ছড়া, এর দক্ষে আছে ॥ 
রাগেতে প্রচণ্ড তেজ, মুভি ভয়ঙ্কর । 
ফ্ইয়াছে দিনমণি, কমল উপর ॥ 
যনে ভাবে মাপ চাবে, ্কাতে করি কুটো।। 
পর্ধী বলে হোলো! ভালো, মিলে গেল ছুডৌ! ॥ 
এ্রই.ভেবে মহানন্দে, ছাসি-ভর] মুখ । 
” এমনে জানে না ছঁড়ী, উপপতি হুখ ॥ 
আবফিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় | 
হুগলী কালেজীয় ছাত্র। 


“সংবাদ সাধুরপ্তন”, ২৪ অক্টোবর ১৮৫৩ ] 
রূপক 
বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন 


পতি। 
বসন্ত বাসরে মনি, যায় রবি বর] হরি, 
ধরন কি শোভা ধরি, দেখ না লো দেখ না। 
মহ্থী লো! মোহিল মনে, মোহ্নি লো সঙ্গোপনে । 
বিনে তাহ! দরশনে, থেকো! না লে! থেকে না ॥ 


স্্রী। 
বসন্তে ধবিষম শ্মর, কালের কুন্গম শর, 
লক্ষ কনে খক্ষোপর, ঘাব না হে বাবনা। 
সহজে অবল! নারী, ছাল! সহ্বারে নারি । 
সে বাশে নির্ববাণ বারি, চাব না হে চাৰ না ॥ 


পতি। 
স্বর শরে প্রাণেশ্বরী, কেন সরে মন। 
কি ভয় ঘ-এতে আমি, তব নিকেতন ॥ 
মারে ঘদি মার শর, তব বক্ষোপরি। 
হদে ছাদি দ্রিয়ে আমি, জব বাণ ধরি ॥ 
কছুলো৷ শিখি সখি, কেমন কৌশল । 
মন্ীর স্ুশোভা শত, সবল সকল ॥ 
সুধাকর়ে নুধ! করে, হাসে ফিরে বার। 
এখনে! বদন-চন্্র, দেখেনি তোমার ॥ 
দেখাও দেখাও সখি, দেখাও বদন । 
পূর্ণেন্দু পড়িয়ে লাজ, পলাবে এখন ॥ 
না! লে! অ! লে! থাক্‌ শশী, বিহরি গগনে । 
নফ্লে মহিল! তুষি, মছ্িষে আপনে ॥ 


পাপ তপীপিিপসি৮ত ২৩ 


9৩৫ 
গগন মগ্ল মাঝে, নিশাকর বিনে। 
গ্রাসিতে গগন গ্রহন, খ্রছণের দিনে ॥ 
প্রবল পামর রাহ, আইলে ধাইছ্ছে। 
যখন যামিমীনীথ, দেখ] না পাইয়ে ॥ 
তব মুখ-শনী ভ্রমে, পাছে আসি গ্রাসে । 
গগনে থাকুক চক্র, বলি সেই ত্রাসে ॥ 
কিন্ত লো তা হোলে রাগ, বাচিবে ন! আর । 
বেমী-ফণি বিষ খেয়ে, বাঁচে সাধ্য কার ॥ 
দেখ পরিয়ে প্রভাকর, প্রত প্রচও। 
অহ্ষ্কার চূর্ণ তার, কর এই দও ॥ 
বাহিরে এনে! লে! প্রাণ, এসে! লো বাছিনে। 
চাচর নীরদ ভয়ে, তাড়াও মিছিরে ॥ 
নলিনী হইতে চায়, উপম। তোমার । 
নাথেরে ন! দেখে পবে, গণ্নবিশী আর । 
না লে না লো এসো শা লো, থাকিতে তপন । 
তা হোলে পাব না তধ, হুখ দরশন॥ 
বধন ৮শ্রমা হোলে, দিনেশ নিকটে । 
রবি চন্দ্র মিপনেতে, পাছে কুহু ঘটে ॥ 
তথাপি লো প্রাণেশ্বরি, তাড়াও মিহিরে । 
বাছিরো! বাহিরো প্রাণ, বাহিরে বাছিরে ॥ 
কমল কলিকা কুল, বসন্ত বাতাসে । 
সর্ধব গর্ব খব্ব কর, বদন প্রকাশে ॥ 
না লো শশিমুখি মাপা, তা করিতে করি। 
সলিলে সরোজ্ থাকৃ, যাক প্রাণেশ্বরি ॥ 
মধুপানে মধুকর, আসিবে যখন । 
যদি নিজ কমলিনী, না করি দর্শন ॥ 
ভ্রমে ভ্রমি তব মুখে, ভ্রমে সে ভ্রমকে । 
জানি পত্র মুখে পাছে, মধূপান করে ॥ 
তবু এসো! এসো! সখি, এসে! লো তথাপি। 
তোম। বিনা পহিবারে, না পাখি কদাপি ॥ 


ত্া। : 
কিন্ত যে মলয় বয়, জুগীতল অতিশয়, 
অগ্িমাএ্ নাই সঙ্গে তার। 


বিরহে সখ! না পাস, সখার সঙ্গান চায়, 
সমীরের বিরহ বিকার ॥ 
খিরহি সে সমীয়ণ, করিব না পরশন, 


বিরহ্ির গায়ের বাতাস । 
ওই ভন তার তরে, . কে যে, 'কুহু কুছু' স্বরে, 
কুওবারু কয় তবপাশ॥ 
পতি। 
কুহু কুহু শুন বাচা, দুমধুয় স্বর । 
তব ধ্বনি প্রতিত্বনি, অতি মোহকর ॥ 


৮ ৯৫ শতত ৯ সত তপস্প ৮ শপিত তল তপাস পন হি শপ সপ ত 


আখ, সাহিত্য-সজাট্‌ বঙ্ধিমচন্রের বাল্য-রচন। ক্র 


মানবমগুপী মূ, না জেনে সকলে। 
কোকিল কলন। হহু, সে ধ্বনিকে বলে ॥ 
প্রী। 
বহন ছাড়িয়া দাও, "আমার হে মাথা খাও, 
কেন কর উদ্ব প্রলাপ । 
যদি প্রতিধ্বনি হবে, ওই দেখ কুহু রবে, 
কুজিতেছে ফোঁকিল কলাপ॥ 
পতি । 
'আকাশে বিকাশে পরিয়ে, দেখি দিবাকর । 
ধরায় হতেছে বর', তব কলেবর ॥ 
বনে বিকাশে বিধুঃ তোমার প্রেক্পি। 
দরোজ্ধিনী সথ| সহ, সপ্রকাশ শলী ॥ 
রবি শশী একতরেতে, বুবি কুছ হয়। 
তাই লো কোকিলকুল, কুহু কুছু কয়॥ 
প্রা । 
বল দেখি তরুদল, কি কারণ ঝলমল, 
করিতেছে নবীন পল্লবে। 
বোধ হয় সেই ছলে, নবীন পল্পবদলে, 
নব খেশ পরিয়াছে সবে ॥ 
পঙজি। 
খসম্ত যৌবন দিন, পেয়ে সবে রসাধীন, 
হোলে তরু নব লতা আর। 
'পুশ্পেতে পৃরিল লব, হইয়াছে পুম্পোৎসব, 
ফুল কুটিয়াছে লবাকার ॥ 
সে কারণে রীতিমত, তরুগণে প্রথমত, 
শিশিরেতে করিয়াছে স্লান। 
'শরে ব্বক্ষ লতাদলে, করেছে নবীন দলে, 
শব বেশ ভূষা পরিধান ॥ 
স্ত্রী 
-গুপ্ননে ভ্রমর কেন, শিকুঞ্ধ নিকরে। 
“গুণ গুণ” করি অলি নিকরে কি করে॥ 
পতি । 
স্বতেক নাগর কুলে, প্রকুম্প কুন্ছম তুলে, 
নাহি দেয় মধু মধুকরে। 
আলি তায় ফ্রোধভরে, অগ্ অন্বেষণ করে, 
হাল! দিতে নাগর নিকরে ॥ 
করিতে মানস পুর্ণ, দর্শন কমল তুর্ণ, 
তব ভর মদন ধন মত। 
'কিন্ত তাহে গুণ নাই, গুণ চেয়ে আছে তাই, 
গুণ গুণক্মবে অবিরত ॥ 
কামিনী। 
বিরঘহ দীলাকাশ, শশবর পপ্রকাশ, 
ন্বলস্ের বিভভাবন্ী, কিবা! শোভা] ধন্িছে। 


কেন দর়শম করি, শশাঙ্ক গগনোপরি, 
পাশে লক্ষ তারাগণ, কত শোা করিছে 


পতি। 

গগন তোমার কপ, কোরে দরশন। 

সহত্র তারার চেয়ে, সহত্র নয়ন ॥ 

শশাষ্কের দীপ ছেলে, দেখে ভাল করি। 

বায়ু শবে প্রশংসায়, খলে মরি মরি ॥ 

কামিনী! 

দেখ দেখ প্রাণ সখা, কুন্ষ নিকরে। 

নেচে নেচে হেলে ছলে, কত শোতা করে॥ 

কেহ রাঙ্গ', কেহ নীল, শ্বেত কেহ কেছ। 

বিমল কোষল কিবা তাহাদের দেছ ॥ 
পার। 

ভুনিয়ে তোমারি ভূষণ রব । 

মনে করেছিল কুন্থম সব ॥ 

ছল বেধে বুঝি আনি নিকরে। 

এসেছে বুঝিব! মধুর তরে | 

মনে করিয়াছে দিবে না মধু। 

ছলে ঘাড় নাড়ে “না ন! না বধু || 

কানে) কারো ছিল বরণে তম । 

বলে কেহ নাই জামার সম॥ 

কিন্তু তোমা দেখি দে লাজ পায়। 

অধোনুখে দেখে কি বর্ণপায়।। 

তাই ছেঁট মাথ! কুদ্ছমচন্য। 

কেহ অভিমানে বক্ষে না রয় | 

বরণ পাশিতে ভূগেতে পড়ি । 

কাদা মাখি দেয় এ গড়াগড়ি ॥ 

কামনী। 

মলিন ছিল হে কমল, শীতে 

বসন্তে কেমণ হুপ্রকাশিতে ॥ 

কেমন নু্দর আ মরি মরি। 

মনে হয় যেন গুদয়ে ধরি | 

ফুটেছে সকল কষমলদল । 

রঞ্জিম শ্বেতাঞ্ত সুনিরমল | 

তাহার উপর নীহার কণা। 

আশে পাশে শোতে দেখ দেখ না। 
পাত ॥ রঙ 

ফরোজিনী সদ। থেষেতে মগ্নে । 

তোমায় সমান হবার তরে ॥ 

দেখেছে তোমার বদশোপনে । . 

পাশে স্বর্ণ ভূষা! কিরণ করে ।। 

তেমনি কিরণ দিবার আশে । 

নীহারের কণ! রেখেছে পাশে ॥ 

ছবন্ধিমচন্র চট্টাপাধ্যায় 

"1. ছগ.ল কালেজের ছার। 


বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার ও বোধিসত্বের আদর্শ 


শনুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


ঘগীত বৃদ্ধ তাহার পূর্বজীবনে বোবিসত্ব ছিলেন। জাতকে 
দেখিতে পাই, এই বোবিসত্বাবস্থায় তিমি সর্বদা! সর্ধপ্রাণীর 
ছিতগ্কুখ সাধনের জঙ্ত প্রাণপণ চেষ্টা! করিতেন । সর্বজীব- 
জগতের সুখ ও কল্যাণের জন্ত নিজের সর্ধধ। এমন ফি জীবন 
পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে তিনি সতত উদ্যত ছিলেন । বোৰি- 
সন্ত্বের জাদর্শ কি, তাহা! জাঙকে কথিত বুদ্ধের পূর্বক্জীবনের 
& কখিকাসমূহ হইতে কতক বুঝা যাইবে। 

বোধি' অর্থাং বোধ বা জান। সন্ব অর্থাং প্রানী। 
প্ঞানের জভ যে প্রান (প্রচেষ্টা করিতেছেন )* তিনি বোধি- 
সন্ব। ইহা হইল বোবিপত্ব শখের আক্ষরিক অর্থ। বোবিসত্বের 
জাঘর্শ যেখানে বিস্তারিত ভাবে উ্জিখিত হইয়াছে, মাযান 
বৌদ্ধগণের পরম প্রিয় ও প্রামাণিক সেই “বোবিচর্ধাবতার? 
গ্রন্থে ইহার ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ ₹.-.প্পর্বজীবের 
উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বোধিপ্রাপ্তি মিষিভভ যে সংকল্প এসং সেই 
অংকজসাধনের জন্ত যে-প্রয়াস, তাহার নাম বোবিচিত্ত।”১ 
এই বোধিচিতত ঘিনি বরণ করিয়াছেন (বা! এই বোবিচিও 
ধাহার মধ্যে উৎপয় হইয়াছে ), তিনি বোধিসত্ব ৷” 

লংস্কত, চীন ও তিষ্যতীর ভাষায় রচিত ও অনুদিত 
মহাঘান বৌক্ষ-শাঘ়ের সর্যত্র এই বোবিসন্বের আদর্শ, এবং 
কোথাও কোথাও আত্মত]াঈী বোধিসত্ত্বের অপূর্ব মহ্মামণ্ডিত 
জীবনকাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বোবিসত্ব একাধারে জান লান্ত করিবেন ও কর্ম করিবেন, 
জানলান্তের জন্ত কর্ম কিবেন এবং কর্ম করিবার জন্জও 
জানলা করিবেন, একটিকে ছাড়িয়া অভটি হইবার নফে। 
সেইন্ড আমর! দেখিতে পাই, বোবিগত্ব একদিকে যেমন ধ্যান 
করিতেছেন অভঙ্িকে তেমনি জীবসেবাদি কর্ম ও করিতেছেন । 

বোদ্ধশাস্রে ধ্যানের নয় প্রকার শুর বা সমাধির উত্তরোত্তর , 
শ্রেষ্ঠ নয়টি অবস্থার বিষয় উদ্লিখিত জাছে। বুদ্ধদেব নিজে 
এই নয়টি স্তরেন্র সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন।৩ এই 





১। 'তোখ্চিগহতায়পা্কা, প্রথম পরিচ্ছেদ। পু ৬, ১৫) 

২। ইহার মধো প্রথম টারিটিতে রূপে (15680 উপলব্ি 
হয়। অবশিষ্টগুলিতে কশের উপলব্ধি হয় না। নরসটি হইতেছে 
সমাধির সর্বশেষ অবস্থ, বখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি পর্ণ 
ভাবে নিক্দ্ধ হয়। এই অবস্থা মুতের সহিত সমাধিস্থ ব্যক্কির 
প্রভে্গ মাত্র এইটুকু যে. তাহার দেহ উ্ণ থাকে, প্রাণ হহিরগত হয় 
ন! এবং ইঞ্জিযসমূহ নষ্ট হয় না! । 

৩) দ্ীখনিকায়ের মহাপর়িনিববাণ হতে উক্ত হইয়াছে যে, 
বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে ধ্যানের এই স্তরে প্রবেশ বরেন। আনশের 
তখন ধায়ণ! হয়, তখাগত পরিনিবাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি 
উদ্বিগ্ন হইয়। ভদস্ত ভ্ুরুত্ধকে গম করেন ; ভত্তে অনুরুত্ধ, ভগবান্‌ 

.কি নির্বাণ প্রাপ্ত: হইলেন? অঙ্থন্ধ বলিলেন £ আনন্দ, ভগবান 


নয়টি সবরের প্রথম শর প্রাপ্ত হইবার জঙ্ যাহা যাহা! ধ্যানের 
অবলহ্বনন্বপ্ূপ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদের একটি হইল-_ 
*অপরিমেয় চিত্ত ।” বৈত্রী, করুণ!, মুদিতা ও উপেক্ষা এই 
গুণ চতুষ্টয়কে “খপরিমেয় চিত্ত” বা “ব্রদ্ধবিহার”৪ বলিয়া 
বৌদ্ধ-শাহে অভিহিত কর! হইয়াছে 

বৈদিক ও বৌদ্ধগণ উত্তয়েই এই চারিটি “মনোভাবকে" 
যোগসাধনার অপররিার্ধ অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন।৫ তবে 
বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে অধিকতর বাপক এবং কখনও ব। বিভিন্ন 
অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন ! "মাত: যে সাধে কিজের একমাভ 
পুঙ্জকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমন জীখগণের জন 
চিন্তকে সেহ 'অপরিমেয় ভাবে" ভাবাছিত কর ।” ন্ুত্তনিপাত, 
১/৮।৭। মৈহ্বীপাধনা, পৃ. ১৬। 

এইদ্রপ ( পরিমাণহীন ) মনোভাবকেই *অপরিমেয় চিত” 
বল! হইয়াছে । 

ইহার মধ্যে পুআ প্রেমাগ্রূপ প্রেমকে মৈতী বল হয় ₹-- 
গুণবান একমাজ্র পুণের উপর যেমন কোন গৃহক্ষাযীর মব্জাগত 
প্রেম, সমণ্ড জীবের উপর সেইপ্প মন্দাপত প্রেমই হইল মৈত্রী । 

এহ মৈত্রী যখন বিরাটরূপ ধারণ কয়! মহা মৈভীক্সপে 
কাহাকো। চিতে উৎপন্ন হয় তখন তিনি নিজের দহ, নিঞ্গের 
জীবন িজের সমত্ত কলঠাণের সূল ( কৃশলমূল )৬ পর্যন্ত সমস্ত 
জীবজগংকে দান কক্পেন; অথচ তাহার ফোন প্র“তদান 
আকাজ্ফ। করেন না। 1শক্ষাসমুচ্চয়, ১৪৬,২৮7 | মৈত্রীদা বন, 
পৃ. ১৬-১৭ | 





নির্বাণ । প্রাপ্ত হয় রাহি, ভিন *রংজাবেদিসনিযোধ্‌* মাদি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ॥ 

৪। ত্রক্ছবিভার--“বক্ধাবভার” শবের এইন্ধপ অর্থ করা 
তইয়াছে £--ত্রঙ্গার চিত্ত বিশুদ্ধ নির্দোব। [তিনি নির্দেধ চিত্তে 
বিষ্ভার করেন। এই মৈত্রী করুণাদির দ্বার! যোগিগণও ত্রন্মনম 
ছুই নির্দোষ চিত্তে বিহার করেন। জুতরাং ইছ। রক্ধবিহার ।* 
বিশুদ্ধিমন্ত। ১ম, পরি। মহাধানীদের বোধিচর্যাবস্তারের ৯ম 
পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে, চিত্তের ব্রন্ধত1' বা! অন্থদ্ব প্রাপ্তির 
উল্লেখ আছে। 

€। বাহার! স্থখভোগ করতেছে তাহাদের সুখে হুথ (বন্ধু. 
ভায় চরণ ব| মৈত্রী ), বাহার! ছুঃখতোগ করিতেছে তাহাদের 


' ছুঃখে ছুঃখ (কক্ষণ1), বাহার! পুণ্যাত্বা। তাহাদের পুণ?কমে 


আনন (মুদিত। ) এবং যাহার! পুণ্যান্ব! নহে, জঙ্থব! যাহারা 
পাপী, তাহাদের প্রতি উদাসী ( উপেক্ষ।)। এই.ভাব অভ্যাস- 
করিতে করিতে মন 'প্রসন্, প্রশান্ত হইয়। যাইবে (এবং তখনই) 
ভা! একাধ্র কয! সম্ভব হইবে ) পাততঞলদর্শন, ১৩৩1 

৬। ফোধ, লোড ও যোহের অভাবকে বৌদ্ধশাঙ্ে “কুশল 
মূল” বলা হইয়াছে । জিডি ডিন হালি বা 
কুশলের (বা! কল্যাণের ) হূল ব| ইৎস.। , 


আতনুজের প্রতি পিতার যে প্রেম, (আত) জগতের প্রতি 
এসেইক্ধপ প্রেমই হইল করুণ! ।-_বোধিচর্বাবতার, ৯।৭৬। 
এই করুণা ঘখন পরিবর্ধিত হইয়া কাহারে! অন্বরে মহা-করুণা 
ক্মপে উদিত হয়, তখন (আর্ত পুত্রের পিতা! যেমন নিজের 
কথ! ন! ভাবিয়! সর্বপ্রথম পুত্রের আরোগ্য কামনা করেন, 
সেইরূপ ) তিনি সবপ্রথম জগতের অন্ত সমস্ত প্রাঞ্ঈর বোবি 
ব্সাকাজ্ষা করেন-_নিজের নফে। শিক্ষা পৃ. ১৪৬ । মৈত্রী, 
পৃ. ১৭। 
অভের নুখে যে সুখগ্রান্তি, অঙ্জের আনন্দে যে আনন্দ- 
লাভ তাহাই হুইল মুদ্িতা। 
উপেক্ষা (১) ওঁদাসীভ (২) দুখান্ৃতৃতি বা ছুঃখাহ্ছভূতির 
অন্ভাব। (৩) অনাপক্তি। প্রেম ও করুণায় প্রাণ ভরপুর 
রছ্ছিবে কিন্ত আলক্তি রছিবে না, ইহাই বোবিসন্ত্বের সাঁধনা। 
এই অপরিমেয় চিত্তের ভাবনার ছার! ব্যানের প্রথম স্তর, 
ব সমাধির প্রথম অবস্থা প্রাণ্তি হয় !৭” 
বোধিপত্বের শিক্ষা! ও কর্ম জরন্ত হয় এই চারি “অপরিমেয় 
চিত্তের" অভ্যাস ও প্রয়োগের দ্বারা । এই শিক্ষা! তাহার 
জীবনে এরূপ চরিতার্থতা লাভ করে যে, তাহার দেহ ঘখন 
ছিত্র হইতে থাকে, তখনও বেঘন! তাহাকে অভিষ্কুত করিতে 
শায়েনা। তখনও তিনি সর্বজীবের জঙ্ড মৈত্রী বিস্তার 
কেন ।_শিক্ষাসমু্চয়। পৃ, ১৮৭। যাহারা তাহার দেহ ছিন্ন 
করিতে থাকে, তাহাদের মুক্তির জঙ্জই তিনি সমস্ত সহ করেন। 
পৃ, ১৮71 মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৯। প্রেমের গভীরত] এবং 
সউচ্চন্তরের সঘাবি৮প্রান্তির দ্বারা ইহ! সন্ভব হয়। 
বোধিসত্ব বলেশ £-_-প্রাঁণিগণ খন্ঠ অসহায় । ক্রে!ধ, লোভ 
ও মোহ তাহাদের অভিভূত করিয়! রাখিয়াছে। ্ুতরাং 
এমন কেন কুশল-কর্ম করিবার শক্তি তাহাদের নাই, খাহায় 
দ্বার! তাহার! নিজেদের উদ্ধার করিবে। তাহারা যখন 
নিন্বেদেরই উদ্ধার করিতে পারে না, তখন অন্তকে উদ্ধার 
করিবে কিন্ধপে? 


কর! অধিকতর কঠিন। তবে উপেক্ষ। ব্যতীতও কেবলমাত্র 
মৈত্রী, করুণ ও মুদিতার দ্বারাই ধ্যানের প্রথম স্তর, এমন কি 
খিভীষ ও তৃতীয় ভর পর্বস্ত প্রাপ্তি হয়। উপেক্ষার দ্বারা ( যেহেতু 
উহা চিত্তের উন্নততর অবস্থায় উৎপন্ন চপ ) চতুর্থ সর পর্যন্ত লাভ 
সয়। 


৮1 বৌদ্ধ-শান্ত্রে জাছে--*চিত্তস্থিতি” নামক একপ্রকার 
সম্গাধি প্রাপ্ত হইলে মানুষ সর্ব ব্যাপাবেই আননগলাভড করে। 
তখন আনন্দ ভিন্ন জন্ত কোনে। অন্থৃভূতি চিত্তকে স্পর্শ করিতে 
পারে না । তখন হস্ত, পদ. কর্ণ, নামিক। ছিন্ন বা চক্ষু উৎপাটিত 
হইতে থাকিলেও ব্যথ। প্রাপ্তি হয় না। ইক্ষুর জায় নিম্পেবিত 
বাঁ তপ্ততৈলে নিবি্ত হইলেও তখন বেদন! হয় না ।-শিক্ষা 
কামুচচয। পৃ. ১৮১ । 


বুদ্ধের ভ্রজ্মবিহার ও বোধিসন্তের আদর্শ 


৭1 মৈত্রী, করুণ! ও মুত অপেক্ষাও উপেক্ষা উৎপল্প 


৩৫৯. 





শনুতর়াৎ আমিই সকলের হছুঃখের ভার গ্রহণ কম্সিতেছি। 
জগতের সমস্ত প্রাীকে আমায় মুক্ত করিতে হইবে। লমস্ক 
জগংকে উদ্ধাপ্ন করিতে হইবে ।-_ শিক্ষা, পৃ. ২৮০-৮২ 3 মৈত্রী, 
পু. ২০-২২। "্আতুর যাহারা আমি তাহাদের $ষধ হইব। 
বৈদ্য হইব। রোগ দূর না হওয়া পর্যত্ত আমি তাহাফেন 
শষ]াপার্থ্চারী পরিচারক হইব । “দরিত্রগণের অক্ষর মিষি- 
স্বরূপ হুইয়া নানা উপকরণরাপে আমি তাহাদের লম্মুখে 
উপস্থিত থাকিব ।” “আমি অদাথের নাথ, পথিকগণের পথ- 
প্রদর্শক এবং নদনদী উত্তরণকামীর নৌকা ও সেতু হইব ।” 
“আমি দীপাকাজ্জীর দীপ, শধ্যাভিলাধীর শব) এবং 
ছ্বাপাকাজ্ষীর দাগ হইব” “এই ভাবে অনন্ব জআকাশপ্রমাণ 
অপরিমেয় জীবগণের জানি ( পঞ্ূতের ভার) নানারপ 
ভোগের উপাঁদান হইব। ঘরদিন পর্যন্ত সমস্ত জীব নির্বাণ- 
লাভ নাকরে ততদিন পর্যন্ত জাম তাছাদের উপজীবিকার 
উপায় হুইব |” বোবিচর্ধাবতার, ৩।৭--২১ 7 মৈশ্রীলাধনা, 
পৃ. ২২-_-২৪। 

বোবিসত্ত্ব বীর-সাধক । তাহার ধর্ম বীর-ঘর্ষ। বলহীনের 
দ্বারা উহ! প্রাপ্ত হইবার নছে। শাস্ত্রে জাছে, “বায়ু বিন! 
যেমন গতি সম্ভব নছে, গেইরপ বীর্য বিনা! পুণ্যও সন্ভব নহে । 
বার্ধ বিনা ক্ষমাগ্ডণ অর্জন হুয় না। নুতন্াং বীর্ষবান্‌ হইয়া 
ক্ষমা অভ্যাস করিবে । বীর্ধেই বুদ্ধত্ব অবস্থান করিতেছে। 
বোধিচর্যাবতার, ৭১। শ্যাহারা - আমাকে মিথ্যা কলছে 
কলফ্িত করিবে, যাহারা আমার শারীক্মিক ও মানসিক 
অপকার করিখে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, তাহার! 
এবং অবশিষ্ট অন্ত সকলেও যেন বুদ্ধত্ব লাভ ফরে। “সর্ব- 

বের যথেচ্ছ সুবলাতভের অত আমার এই দেহ। আঘাত 

করুক, নিদ্া করুক, ধুলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, তাহাদের 
সুখকর যে-কোনে। কার্য তাহারা করুক, তাছাদদিগকেই এই 
দেহ সমর্পণ করিয়াছি ।_এ, ৩/১২-১৬ | মৈত্রী, ২৪-২৫। 

বীর বিনা এমন কথ! কে বলিতে পারে? ইহা শুধু 
কথার কথা নছে, ইছ! জীবনে সার্থক করিয়া! গিয়াছেম, এমন 
বোবিশত্বের নৃষ্টান্তের অভাব নাই। শক্র যখন শু্তবা্ী বোধি- 
সত্ব আর্ধদেবকে হৃতাার উদ্ছেপ্টে মান্নাস্বক অগ্রাধাত করিল-. 
তিনি তখন তাহাকে শান্তভাবে উপদেশ দিলেন ॥ «বৎস, 
দেখ আমার কাধায় বস্র। এ আমার ভিক্ষাপা। উহা 
লইয়! ভিক্ষুর বেশে সন্ত হৃইয়! এখনই এ পার্বত্য অঞ্চলে 
পলায়ন কর ।” 

গরু মর়ণাপন্ত। শিল্পগণ চতুদিকে রোষন করিতেছে। 
কেহ কেছ মর্মতেী করুণ কষে প্রশ্ন করিতেছে-_“কে হত্যা 
করিল? এমন দৃশংস অত্যাচার কিল কে?" “বহুদূর গুরু 
প্রশান্ত বদনে উভয় ছিলেন £-_ 

শনাহি প্রাণ, নাহি প্রানী, মাহি হত্যা নাহি অত্যাচার । 

জব নাকি, স্বতযু নাহি, নাছি দুখ, হঃখ হাহাকার । 


৪৪ 


কে তোমার প্রিয়জন? কার তরে কর অগ্রপাত? - 
কে মারিল? কে মরিল? কে করিল কারে অন্রাঘাত? 
ছি হোক মোহবন্ধ সব । মিথ্যা দি হোক তিরেছিত। 
মহ! বে]াম -সমান-শুর্ততা -শান্ত-শিবপ্রপঞ্-অতীত |” 

প্রবাসী, স্যোষ্ঠ ১৩৪৯। 
” অনেকের ধারণা, ভারতীয়গণের যাহা কিছু সাধনা লমস্তই 
নিজের মোক্ষলাতের জন্ত। মৈত্রী, করুণার অভ্যাস বা জীব- 
সেবাদি লমত্ত শুভকর্মেরই এই একমাত্র লক্ষ্য। উহার ঘার! 
নিজের মোক্ষলাভ হয় বলিয়াই উহ! করা হয়। উহ নিজেরই 
স্বার্থসিদ্ধির অভ, পরের জন্ত নছে। 

অরদেশে, সর্ধজাতির মধ্যে, সর্বসময়েই এইরূপ একদল 
লাধক দেখিতে পাওয়! যার, খাহার! ফেবল নিজের মুক্তির 
জন্তই সাধন! করিয়াছেন বা করিতেছেন । কিন্তু “ভারতীয় 
লাধকগণ লকলে নিজের মোক্ষের জন্তই সাধনা করিয়াছেন”__. 
শ্রইরূপ ধারণা নিতান্বই অজ্ঞতা প্রন্থত । 

“আতুর অভাজনগণকে পরিত্যাগ করিয়! জামি একা! মুক্তি 
চাছি না।_ভাগবত, ৭1৯৪৪ । 
“আমি স্বর্গ চাহিনা, মুক্তি চাহি না__সমস্ত জগতের ছুঃখ 
ফৈন্ত ক্লেশকেই আগি বরণ করিতে চাই। যত দিন পর্ধস্ত 
শেষ জীবটি মুক্িলা ম! করে, তত দিন পর্যন্ত বার-বার 
এই বিশ্বে জন্বগ্রহণ করিতে চাই ।”__ভাগবত, ৯২১।১২। 
মৈশ্রী, পৃ. ৬৪। “একটি প্রাণীর জর সৃষ্টির শেষ ছিন পর্যপ্ত 
আমি এই জগতে অবস্থান করিব ।”- শিক্ষা লমুচ্চয়, পৃ. ১৪। 
মৈশ্রীলাধনা, পৃ. ৬২ | জ্বীবগণ যখন ছুঃখবন্ধন হইতে 
মুক্ত হুইতে থাকে, তখন প্রাণে যে আনন্দসাগরের সৃষ্টি হুয়-_ 
তাহাই পর্যাপ্ত । রসহীন শুফ মোক্ষে কি প্রয়োজন?” এ, 
পূ. ৩৬০ ॥ বোবিচর্যাবতার, ৮।১০৮। মৈত্রীসাবনা, পৃ. ৬২। 

ইহা ভারতীয় বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণই বলিয়া 
পিয়াছেন। বোবিসম্ত্গণের এই লাধনা যে কতদুর পর্ার্থপর 


তাহা নিয়ে আন়্ও স্প$8$ কর! যাইতেছে £-_হহারা যে ' 


ধর্মজীবন ঘাপন করেন, নিজ চরিতের পবিত্রতা ব্মক্ষা কয়েন, 
তাহা ঘ্বর্গের জট বা ইন্তত্বলাতের জন্য নহে । কোন 
ভোগ, কোন এর, দেহের বিশেষ বর্ণ, রূপ ঘ1 লৌন্র্ধলাভের 
জন্য, যশের জন্প কিংবা পশ্ডজন্ব বা নরকাদির ভয়ে তাহা! 
ইহার! করেন না। জর্যজীবের হিতের জন্য, খের জন্য, 
ফল্যাণের অন্তই হঁছার! বর্মজীবদ যাপন কফরেন। নিজের 
চিজ রক্ষা করেন ।”-_ শিক্ষা পৃ. ১৪৭, মৈত্রী পৃ. ১৮ । হহারা 
প্রত্যেকে বলেন, “আমি যে এই অন্তত সম্যক সন্বোবিয় 


জন্গ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি উহা কোনরপ ইঞ্জিয়সুখেক 


জাশায় নহে, কামোপতোগের অন্ত নহে । আমায় লর্বজতত! 
উৎপাদন সর্বজীবজগতের উদ্ধারের জন ।”-__ শিক্ষা পৃ. ২৮১। 
“জগতের লকল জীবের জত আমি আমার কুশলমূল উৎপর 
করিতেছি, উ্ধাকে পরিণত. অবস্থা প্রা্ড কম্সাইতেছি। উচ্থা 


প্রবানী 


মৈত্রীসাধনা, পৃ. ২১।. 


১ 


সকলের উদ্ধারের জঙ্ড নিয়োগ করিধ। শিক্ষা, ২৮২-। আছি 
আমার কুশলনূলফে এদন ভাবে পূর্ণতায় পরিণত করিব, 
যাহাতে সমস্ত প্রাণী পরম দুখলাত করে। অননুতুত আনন্দ 
অধিগত হয়। সর্বজতার জানন্দ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা, ২৮১1. 
জগতের সর্যজীবের হূর্গতিতে অবস্থান ফরা অপেক্ষা বরং 
আমি একাকীই ছ:খ ভোগ করি। আমি শ্গেচ্ছায় নিজেকে 
বন্ধক রাখিয়া তাহার পরিবর্তে সমস্ত জগতকে নরক হইতে, 
পণুজন্ম হইতে, ঘমলোক হইতে উদ্ধার করিব। জর্ধজীবের 
হিতের জগ সমণ্ত ছুংখ-বেদনা আমি আমার এই নিজের দেছেই 
ভোগ করিব । শিক্ষা, পৃ. ২৮১। মহ্াযান শুআালংকার, 
১৩১৪ । আমি জামার এই দেহ সর্ধজীবের জ্ত উৎসর্গ করি- 
মাছি । আমার সর্ব বাহৃসম্পর, যাহার যাহা কাজে লাগিবে 
তাহ] তাহাকেই দান করিব । হস্ত, পদ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, 
মজ্জা, মস্তক এবং অ্া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যে যাহ] চাহিবে, আমি 
তাহাকেই তাছ! ধান করিব । ধন-ধাজ, শঙ্গাদি। স্বর্ণ রৌপ্যাদি, 
মণি-মুক্তাদি, অশ্ব, রথ, শকট, গ্রাম, নগর, রাজ্য, দাপ-দাপী, 
পুক্র-কন্যাদি বাহু বস্তর জার কথ! কি--আমার যাহা কিছু 
যতক্ষণ বিস্তমান থাকিবে ততক্ষণ যাহার যাহা প্রয়োজন 
তাহাকেই তাহা দান করিব। অন্গতাপ না করিয়া! ক্ষোত- 
বঞ্জিত হৃদয়ে কোনোন্ষপ প্রতিদানাকাজঙ্ছা পরিত্যাগপূর্বক, 
নির়াসন্ত ভাবে সর্থজীবের প্রতি করুণা ও অন্কম্পা বশত 
আমি এই সমস্ত দান করিব। শিক্ষা, পৃ. ২১। যে কুশলমূল 
বা ধর্মজাননৈপুণ্য সর্থজীবের প্রয়োজনে জাপিবে না তাহ! 
যেন আমার মধ্যে উৎপন্ন নাহয়। এ, পৃ. ৩৩। পুশাত্যাগেও 
যদি পুণ্য অর্জন হয় তবে তাহাও আমি নিজের জন্য কানা 
করি না, তাছাও পরেরই জন্য । এ, পৃ, ১৪৭। 

সর্বজগতের সর্বক্লীবের প্রত্যেকটি ছঃখ-বিপদ্দ দুর করিবান্ 
জন্য আমি এই জগতে ঘনত্ভ কাল অবস্থান করিতে উদ্চত 
ছিয়াছি।” এঁ, পৃ. ২৮১। 

শত্রু মির সকলকেই সমান ভাবিব কেমন করিয়া? আমার 
সর্ধনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ? 
জামার পরম শক্রফেও ভালবাসিব কেন ? কেন তাহার কুশল 
কামন! ফরিব ? আমাদের মনে স্বভাবতই এই লব প্রশ্ন জাগে, 
বোবিসন্ত্গণ এই ভাবে তাহার উতর দেন ৫ 

প্যখন কেহ কোনে! দণ্ড বা অন্য কোনে! অজ নিক্ষেপ 
করিয়া আমাকে আঘাত করে, তখন আমি এঁ দগ্ডাদিয় উপর 
জ্ুদ্ধ হই না। এ দগডাদি যাহার দ্বার! প্রেরিত হয়, তাহারই 
উপর ছুদ্ধ হই। অতএব দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত জীব ঘখন 
আমাকে আথাত করে, তখন. জীবের উপর মেঘ না করিয়া, 
দ্বেষের উপরই আমার দ্বেঘ করা. উচিত । যাহার দ্বারা আমাক্ষে 
জাধাত কর! হয়, দেই অন্তর এবং যেখানে জানি আঘাত পাই 
নেই দেহ, এরই ভয়েই ছংখের কারগ।. অঙ্ধান্্রী শক, 
এবং মেহ্ধাক্ী আমি, এই উত্য়ের মধ্যে কাহার উপর জু 


মা 


হইব? যাহাদিগকে আমি অপকার়ী মনে করি, তাহাদিগকে 
অবলম্বন করিয়া ( অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্রমাগত ক্ষমা করিতে 
করিতে ) আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। আমি আমার পরম 
প্রস্বোজনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাণ্তণ লাভ করি। এদিকে আমাকে 
অবলম্বন করিয়া, তাঙাদের হিংসাছোদি উৎপন্ন হয়, তাহা 
দের অবনতি ওহূর্গতির অন্ত থাকে না। তাহা হইলে দেখা 


ধাইতেছে, আমি যাহাদিগকে অপকারী মনে করি, বন্তত, 


তাহার] আমার উপকারী এবং আমিই তাহাদের অপকারী। 
ইহার বিপরীত শিদ্গান্ত করিয়া, ছে খলচিত্ত, কেন তুমি 
কুদ্ধ হইতেছ ?”-....বাবিচর্ধাবভার, ৬।৪১-৪৯ মৈত্রীসাধনা, 
গু ৩৭-৩৮। 

ত্যাগের মধ্য ঘশ ও সম্মান ত্যাগই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
দুর । এমন অনেক মাজা আছেন; যাহারা সর্ধন্ষ তাগ 
করিয়াছেন । কিপ্ত & যশ ও সম্মানের মোছ পর্রত্যাগ করিতে 
পারেন নাই । বোধিসন্ত্ কিন্ত, এই যশ ও সম্মানকে বন্ধন 
মনে করেন, তাহার যশ ও সম্মান যাহারা নষ্ট করে, তাহা- 
দিগকে তিনি মুক্তিাতা বছ্ধু মনে করেন । তিনি বলেন ৫ 

“আমি মুঞ্জিকামী। লাভ ও সম্মানাপির বন্ধন আমার 
ঘোগা নছে। যাহার! আমাকে এ বদ্ধন হইতে মুক্ত করে, 
তাহাদ্রের উপর আমার বিদেষ হয় কিরপে? আমার স্ততি, 
ঘশ ও সন্মানাধির ব্যাধাতের জন্য যাহার! উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাযা জামাকে অপায়-পততন হইতে পরিজ্ঞাপ করিতেই 
প্রন্বত হইয়াছে । হুঃখে প্রবেশফামী আমার সম্মুখে তাহার! 
রুদ্ধ কপাটরপে খিরাজিত হইলেন | উষ্চা যেন মহ| কারুণিক 
বুদ্ধের প্রভাব বশতই সম্ভব হইল। এইকপ উপকারী খাছারা, 
ঠাহাদের উপর আমার বি্যে হয় কিক্পপে? ইহার ধার! 
আমার পুণ্যের বিদ্ব হইল, এইক্সপ মনে কপিয1ও কাহারও 
উপর কুদ্ধ হওয়া উঠিত নহে । কেননা, ক্ষমার সমান পুণ্য 
নাই এবং এই ব্ক্তির জন্যই সেই পূণ্যের ম্বযোগ উপস্থিত 
হইল । অদহিষুঃ আমি যশি তন মিজের দোষে তাহাকে 
ক্ষমা না করি, তে আম। দ্বারাই জামার পুণ্যের বিল্প হইল। 
পুণোর কারণ উপণ্ইত থ।ক| সত্বেও আমি পুণা অর্জন করিলাম 
না।” 

যদি কেছ বলেন, জামার ক্ষমারূপ পুণা অর্জন হউক, এরাপ 
কোনে! সদূ অভিপ্রায় শর নাই। অধিকন্ধ অপকার কছি- 
বায় ছষ্ট অভিপ্রারই তাহার লবস্ত চিত জাচ্ছন্ন কির রছ্য়ীছে। 
বোধিসত্ত ভাঙার উত্তরে বলিতেছেন £__ 
.  শঅপকারের অভিপ্রার রহিয়াছে বলিয়াই তে! শত্রু ক্ষমা- 
সিদ্ধি কারণ । অপকারের অভিপ্রার না লইয়া, যদি বৈজের 
মত তিনি আমায় হিতঠেষ্ঠ। ঝরিতেম, তবে কি ঠাছার উপর 


আমার ঘেষে সম্ভাবনাই থাফিত, না! ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত? 


'তাছার হট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্ষষ! উৎপঞ 
ছয় । অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ। ভিনি আমার সর্ষের 


বুদ্ধের ত্রদ্মবিার ও বোধিসত্ববের অদর্শ 


৬৬১, 


ভায় পু্বলীয় ।৯ এঁ, ৬।১০০-১১১। মৈত্রীসাধনা, ৪১-৪৫ | পরই 
মহাত্মাগণের চরিতসমূহ অলৌকিক অদ্ভুত । ইহারা কাহাকেও 
ছঃখ দেন না। সকলের সফল ছুঃখ দূর করেন। হুঃখেক- 
মধ্যেই হঁছারা বাস করেন । কিপ্তু ছঃখকে ভয় করেন না। 
ছঃখের মধ্যে বাস করিলেও ( বাসনামুদ্ত বলিয়া ) হঁহারা ছঃখ 
হইতে মূক্ত । কল্পনাতেও ইঁছাদের ছঃখ নাই, অথচ হঃখকেই 
হারা বরণ করিয়া লইয়াছেন।-_মহাযান স্জঞালংকার়, 
১৯৬৮ । মৈত্রী, পু, ৬১। হঁহাদের দুখেও জানন্, ছঃখেও 
আনন্দ | জীবগণের জন্স বার-বার নরক-বাসেও ইহাদের ক 
হয় না। এঁ, ৪1২২7 ১৩1১৪ । মৈত্রী, পৃঃ ৬১। বাহার অন্ত 
মান্য ধন আকাঙ্ষা করে, হঁছার! তাহাই সকলকে জান 
করেন। দেছরক্ষার জন্তব লোকে ধন জাকাজ্ষা করে, অথচ 
সেই দেই হঁহার1 শত শত বার (পরের জঙ ) বিসর্জন দেন । 
দেহ দান করিয়াও ইহাদের ছঃখ হয় না, ধনদানের কথা কি] 
ইহা সতাই অলৌকিক] কিন্তু ইহা] জপেক্ষাও অলৌফিক- 
হইতেছে সেই আনন্দ, যাহা ইহার] সেই (বলিদানের) ছঃখের: 
দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন ।-_মহাযানন্থত্র__ ১৬।৫৮1৫৯ ?. 
মৈত্রী, পৃ, ৬১-৬৩। 

বোধিসত্বের আত্োৎপর্গের এই সাধন! এখনও বৌদ্ধদের 
মধ্যে লুপ্ত হয় নাই। তিব্বতীয় সাধকগণ আজিও অদ্ভুত 
পরক্চিয়ায় এই সাধনা অভ্যাস করিতেছেন । সাধক গভীর. 
রাত্রে, নির্জন অরণো অথবা শ্ুশানে, সাবনোদ্ধেক্টে গমন 
করেন। সেখানে গির। তিনি ভাবনা! করিতে থাকেন যে, 
তাহার দেহের প্রত্যেক অন-প্রতা্ ব্যাজাদি ছিংত্র জন্ভ ও. 
রাক্ষস-পিশাচাদি রম্ত-মাংসলোলুপ প্রানীর ক্ষুদিত্বতির জন 
তিনি স্বেচ্ছায় সন্তষ্চিন্তে দান করিতেছেন । এইক্সপ ভাবনা: 
করিতে করিতে দেই শির্জন অরণ্য অথবা শ্রশানছুমি সচকিত. 
করিয়! তিনি উচ্চপ্ধরে আবৃতি করিতে থাকেন £.-.. 

“ছে অনশমক্রিষ্, ক্ষধাত? তৃকাত” প্রাণিগণ 1] কোথার 
তোমর] ? সত্বর এখানে জাগমন কর । আমার দেকের এই 
মাংসের দ্বারা তোমাদের ক্ষুব! শান্ত হোক, আমার শোণিতের 
বারা তোমাদের পিপাস! দুর হোক । হত্ত ও চরণরুগল ছিচ্ক, 
করিয়! জামি তোমাদের দান করিতেছি । চক্ষু ও হৃংপিঞ্ 
উৎপাটন করিয়া, লী, যক্কং ও অক্্রমূহ কতন করিয়া, 
তোমাদিগঞ্ষে সমর্পণ করিতেছি । মাংল, অনি, অক্জাসমু 
তোমাদের সন্মুখে সংপীক্কত করিতেছি । অঞ্জলি পূর্ণ করির! 
শোণিত দান করিতেছি । তোষাদের অনশনকষ্ঠ ছুয় হোক! 
তোষাদ্গের পিপাসার ছাল। শান্ত হোক | তোমনা পরিতৃপ্ত 
হও, সুখী হও ] কাছা!রে! যেন কোনে! ছঃখ ন1 থাকে ।” 

বিজন অরণ্যে, নিন শ্মশানে, নিত্তন্ধ নিগীথে, সেই 
অগুর্য আবেষ্নীতে, এইজপ ভাবনা ও. আন্মতি কম্িতে 


»। অর্থাৎ সনের সেব। কার বাকা লাভ তয়, শক্ত হ্টতেও 
তাা্ট লাভ ৪য, সেট জরাই শক্রও সন্ধমের ক্ষার পৃজনীর়। 


ই 





সি পাম্পাশপস্পী পিপিপি পপ সস 


করিতে, লাক এমম অবস্থায় উপনীত হন, খন তিনি 
স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করেন-__ব্যাহাদি হিংশ্র জঞ্খগণ, পিশাচাদি 
অশরীরিগণ, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাহার মাংস ও 
শোশিতে তাহাদের বুতুক্ষা ও পিপাসা নিম্বত্ত করিতেছে । 
মাংস ভক্ষণ করিতেছে । অস্থি চর্ধণ করিতেছে । শোণিত 
শোষণ করিতেছে । অগ্রসমূহ চোষণ করিতেছে । তখন 
যি তিনি বেদনা! অন্ভব'না করেন, ব্যথা না পান, অন্থতগ্ত 
ন! হন, যদি তিনি তাহাদের তৃপ্তিতে তৃপ্ত হন, তাহাদের দুখে 
দুখী হন, তাহাদের হর্ধে ত্য লাভ করেন, তাহা! হইলে তিনি 
ই সাধনায় শিদ্ধ হইলেন 1৮১০ 


১*। বল! বছঙ্য, এই মাধনা। অহন সত কঠিন । ইহা অভ্যাস 


টী 





১৩৫৩ 


সপ পা পিপাসা পাদ পাপা 


ভারতেও এই বোবিপঘের দাবনা ভিযোহিত হয় নাই! 
আজিও ভারতে বোধিগন্্ব রহিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের কশান- 
ভূমি তাহার সাধনক্ষেত্র। সেই পাধনক্ষেতজে এইরপ অপূর্ণ 
জাস্বোৎসর্গের সাধনায় তিথি মঞ্জু রহিয়াছেন । কোৌপীনবারী, 
সর্বসত্যাঈ, সর্ববাহৃসম্পদ্কীন, দেহমাআসন্বল এই বোবিসন্ব 
ডাহার দেহের শেষ অস্থিথও পর্যন্ত জীবসেবায় উৎসর্গ করিতে. 
সতত উন্ভত রহ্য়াছেম। সমস্ত জগং বিশ্ময়ে বিসুষ্ধ হইয়া! . 
ভাহার দিকে তাকাইয়া আছে। 


ককিচ্ছে করিম কেহ ব। উন্মাদ ঠা হান, কেহ ব বা ৷ মৃতামুখে 
পতিত হন, কে ব। স্বাস্থা হাধাইয়। বিষাদগ্রস্ত বোগক্লিষ্ট জীবন 
যাপন কৰেন! 





নব-সন্যাস 
প্ীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


২৪ 
প্রাণ ছারাইতে বসার কথ! বলায় টুু উত্তর করিয়াছিল__কি 
ছান্নাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখেছ চম্পা, কি পেলাম আজ 
রাতে সেটা তে! তোমার চোখে পড়ছে না। 

সেই থেকে সব কাজের মধ্যে চম্পার মন এই কথ! কয়টির 
চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। শুধু কথাই নয়, টূলুর কঠেও 
ছিল অপরূপ দ্ষিষ্ধতা। কি সর্বাত্যাগী সন্ন্যাসীর এমন. কিছু 
পাওয়ার ব্যাপার তে! চোখে পড়ে না চম্পার সমস্ত ভ্রিভুবন 
শুজিয়া 1 তবে ?.-, 
এক হয় উদ্যোগের সফলতা, ভ্রতসিদ্ধি, সব কথ! শুনিয়। 
টৃপ্থ কি নিঃসন্দেছ হইল যে, তাছার চেষ্টা ফলিয়াছে,_-_ চম্পা 
শেষ বায়ের মত ফিরিয়াছে? সেদিন ম্যানেজারের ওখান 
থেকে ফিরিবার পথে চম্প! যখন টূলুকে আটকায়, টুলু দারুণ 
বিতৃফায় বলিয়াছিল-_কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে ? 
তুমি ফিরেছ ? 
শেলের মত বিধিয়াছিল চম্পা মনে সেকথা, কেননা 
ও সেই থেকেই ফিরিয়াছে, কিদ্ত বলিবার তো উপায় ছিল না। 
টু যি এত বিলগ্ষেও সে সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া থাকে । 
এই সন্তাবনায় জআনক্ষটুকু চষ্পার সব কাজে রহিল মিশিয়া। 
প্রথমট! সে তাহার নূতন গৃহস্থালি গুছানোয় লাগিয়া গেল। 
দিতিনকে বস্তি হইতে লইম়] আপিতে বেগ পাইতে হুইল না! । 
' প্রথমত গোছালো মাক্ছষ চায়ই একটু ভালভাবে থাকিতে, 
সেদিক দিয় নুতন জারগ! পছন্দই মতিনের, তাঙার উপর 
হীরককে লই! লে যেন জোড়ার্গাথা হইয়া! গেছে চম্পার সঙ্গে, 
এক ধরণের আর্ত! হইয়াছেই, সেই সঙ্গে আছে টাকার 
স্বার্থ । চম্পা আবার পাচ টাকা্টাফে ঘশ চাকা করিয়া দিল-__ 


খোরপোষের বাকি পাঁচটা টাক! মিঙের হাতে রাখিল, 
পোশাক-পরিচ্ছদের অন্ত। প্রহ্লাদের একটু অনিচ্ছা ছিল, 
খমিটা হইয়া যাইতেছে খেশ একটু দুর। কিন্তু খতাইয়! দেখিল 
শ্রী কাছে থাকিলেই আর সবের চূরত্ব অগ্রাহ করা যায়। 
বস্তিতে একটু চাঞ্চল্য উঠিল, তবে কৌতুহল সে রকম 
সন্দিষ্ধ হইয়া! উঠিল ন|। ভিতরকার ব্যাপারট! কাহারও 
জানা নাই। ছেপে লইয়া চম্পার সঙ্গে টুলুর যা সম্বন্ধ সেটা 
বৈরিতারই ॥ তাহা। ভিন্ন মাষ্টার মশাই যে এখানে নাই, 
টূনু একলা, সেকথাও প্রায় কেহই জানে সা। মাষ্ঠার- 
মশাইকে আর টুলুকে যতটুকু দেখিয়াছে তাহাতে, এরা 
মান্ছষের খারাপ দ্রিকটাই সচরাচর দেখিতে পায় বলিয়া 
তাহাদের দেবতার কাছাকাছিই মনে হয়। মোট কথা, 
কোন কুটিল সন্দেহের পথে যাইবার অধসত্রই পাইল না বস্তির 


* মনটা । চম্পা বলিল-__-ঠাকুরদাদ| বুড়া হইয়াছে, তাহাকে 


ছাড়িয়া থাকাট। অধর্ম হয়, এই তো! এক চোট তুগিল খুব । 
লোকে বেশ হুঝিল ) চম্পার হুমেতি হইয়াছে দেখিয়া রুচি 
অনুযায়ী প্রশংসা! করিল বা ঠোট উপ্টাইল। 

চম্পা জানে এ ওলুহাত টিফিবে না বেশী দিন, ভাবিল 
তবুও এই করিয়া ম্যানেজারের উদ্বেগট! যত দিন ব্যর্থ করা 
ঘায়। এখন আর বলিবারই বা! কি ছিল তাহার? 

গ্রহলাদের ভ্্রীকে আদাইয়া লইবার বখায় প্রথম একটু 
ধোকা লাগিয়া গিয়াছিল চম্পার, মনে হইয়াছিল, টুলু বদনাদের 
আর একট! ঘর বাড়াইল। কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পান্ধিল, 
উদ্েঙটা।-_চম্পার সঙ্ধে আরও একটা পরিবার থাকায়ই বন্পং 
বদদামের আশঙাটা! কমিল।. টূলু এয দ্বারা দ্যানেজাযের 
চালের খানিকটা কার্টান্‌ দিয়াছে। 


রা 

ফেদিন, মিট হইল রা £ বেসিন প্রহ্লাদের পরিবার 
আসিয়া উপস্থিত হইল, তাছার পর দিনের কথা। রবিবার, 
স্থল বলে নাই; খনিতে সবাই একটা দিম করিয়া! ছুট পায়, 
চম্পা! পান্ন বুধবার, মৃতন গৃহস্থালি পাতিবাত্ন জন্চ একটি সঙ্গিনীর 
সঙ্গে বঘল করিয়া লইয়াছে ছুটিটা, বুধবার তাহার হইয়া] খাটিয়! 
আসিবে । ছইটি সংসারের জিনিষপত্র কাল খানিক খানিক 
আসিয়াছিল, বাকিগুলি আজ সকালে বনমালী, চরণ আর 
প্র্মাদ আনিয়া হাজির করিয়াছে । বনমালীর বাসার উঠানে 
ভাই করা আছে, চম্পা আর তাছার মিতিন তুলিয়। ভূলিয়: 


পতিত পাপা শা ৭ তল? শত লা শিস পাপ 


গোছগাছ করিতেছে । জঞ্য জায়গা সে অন্থপাতে জিনিষ বেশি, 


কেনন] ছইটি পরিবারই বন্তির হিসাবে একটু সম্পন্ন ; তোলা- 
পাড়া গোছগাছ করার লক্ষে একটু মাথা ও ঘামাইতে হইতেছে। 

এর! আপিয়াছে পর্যন্ত টুলু আসে নাই এদিকে । আপসিবার 
তে] কোন দরকার নাই, নিপিপ্ত ভাব বজায় রাখাই মনে হইল 
শোভন । ছুইটা শিশুর পালা করিয়া, কখনও বা সমতানে 
কান্নায় একট্‌ হুইল আগ্রহ; জানাল! দিয়া দেখিল একে, ছয়ে, 
তিনে স্কুলে মৃতন লোক সব আসিতেছে, ম্যানেজারও তাহার 
মোটনে আয়া! জন হুয়েককে লইয়! নামিল ? টুলু বুঝিল মিটিং 
হইবে, অপ যাওয়া হইল ন।। মিটিং ভাঙিবার পর ম্যানেজার 
এদিকে আসিল, মাষ্টার মশাইয়ের উ্পদ্ধেশ লইয়া একটু 
ব্ঙ্গো্ডি কপ্রিল, তাহার সমুচিত উত্তর দিলেও সন্ধ্যার পর 
হুইতে যতক্ষণ জাগিয়া রফ্লি চুগুর মনটা! রিল বিষাইয়। 
বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। 

ঠিক করিল আক্ষ সকালে যাইবে । সফালটি বড় চমৎকার 
আজ- এক একটা] সকাল যেমম জাসে মনের সমস্ত সঙ্কোচ 
. সঙ্কীর্ণত। মুছিয়! দিয়! । মনে হুইল ওদের এক রকম ডাকিয়াই 
আনিয়াছে, এফহণ করার সহজ হাসি লইয়া প্রাদ্ভাইতে হইবে 
বৈকি ওদের উঠানে ।"*-কআনন্দের জোস্তারই ওকে নি 
লইয়া গেল । 

আনন্গ কিন্ত হঠকারী, চারি দিফ ভাবিয়া দেখে না । বেশ 
জু পঙ্দেই গেট পার হুইয়! যখন বনমালীর যালাএ একেবারে 
কাছাকাছি আসিয়াছে, টুলুর হ'স হইল এ ভাবে গিয়া উঠানের 
মধো াড়ানে! চলিবে না তো! | পে চম্পার সঙ্গে পরিচয়ের 
জোয়ে যাইতেছিল, কিন্ত চম্পার় সঙ্গে তাহার এত ছনিষ্ঠ পরি- 
চয়ের কথাটা তো আন্ন কেহই জানে না, কেননা তাহার 
সবটাই হইয়াছে এদের দৃটির অন্তরালে । বনষালীর কথা 
বাদ দেওয়া চলে, কতকট] না হুয় চরণদাপেরও, কিন্তু প্রহলা 
সবহিয়াছে, আর বিশেষ করিয়া তাহার আী-টুলুত এ রকম 
ওপর-পড়্া হুইয়! হঠাৎ উঠানে: আলিয় ধাড়ানোটা! ওরা কি 
ভাবে লইবে। এর গুপর চম্পা বদি আবাঘ তাহাদের নুতন 
ঘমিষ্ঠতার স্তর ধরিয়া! বেশ সহজ আলাপেই কোন কথা 
খলিয়া ঘসে--বলিবেই, এটাও ঠিক__তো সে কি একটা! 
বিসমৃশ ব্যাপার হইয়া! ধাকাইঘে ওদের লবায় চোখে । 


নব-সহযাদ 


অ্াগাসপাশিলত ল্পা্পিিপাসিত ৪ক 


টি 

ছ নি্ারণ ছার খানিক উঠল যেন, আনাতে রা 
না, অথচ চলিয়া জাসিতেও পা ওঠে না,_গুদের কেহ হঠাৎ 
বাহির হই! দেখিলে কি মনে করিবে? কি করিবে 
ভাবিতেছে এমন সময় বনষালী বাছির হুইয়! আসিল এবং 
তাহাকে দেখিয়া! একটু বিস্মিত হ্ইয়া প্রশ্ন করিল-_” ছোট্বাবু 
যে! কি দরকার বটে?” 

একবার একটু আমত। আমতা! করিয়া উত্তরটা জোগাইয়া 
গেল টুণুর, বলিল-_“ইয়ে, তোমার বাসায় হঠাৎ ছেলের কান! 
গুনে ভাবলাম-**৪ 

বনমালীর মনটা কাল থেকেই ভয়াট হইয়া আছে, একে- 
বারে উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল-_“আজ্ে লাতনি এলোক 
যে, আমার সেবা করবেক-_-তার ছাওয়াল কান্দে স্থা! 
আমার লাতনির ছাওয়াল, আনন আপুনিকে দিখাই, 
খা ভাবচেন সিটি নয় আজে, আন্গুন ভিতরে পায়ের ধুলে! 
দিন, আপুনিকে বুলি সব কথা--সে রকম দোষের কথ! নয় 
আজে-_.আর পেল্লাদের বৌ! এলোক, পেল্লাদ এলোক.*.” 

“কে বর্টে গো? কার সঙ্গে কখা বুলছ ?” 

বলিতে বলিতে চরশও্ আসির! উপস্থিত হুইল, টুলুকে 
দেখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া! বলিল--_“আপুনি ? আমি 
কই বুড়া কার সঙ্গে কথাটি বুলে।” 

প্রহলাদও বাহির হইয়া জাসিল। বনমালী বলিল, “তা 
আনুন আজে ভিতরে পায়ের ধুলো! দেন, আজ জাপুনির 
আলীর্বাদে জামার ঘর ভরে গেলোক |” 

জীবনে যে পিরীছ্‌ প্রবঞ্চনার দরকার মাঝে মাঝে সেটা 
টুর ততক্ষণে উপলদ্ধি হইয়াছে, একটু কি ভ্াবিয়! বজিল-_ 
মেয়েরা রয়েছে বনমালী-_থাক না এখন-_আবার না ছয়...” 

বনমালী গন্ভীর হইয়া গেল, বলিল-_ “ই, রইছে | রাজরানী 
গো |! আপুনির” কাছে লজ্জা 1" 

গর গর করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল, এবং তখনই 
নেহাৎ টানিয়! না আনুক, কতকটা জোর করিয়া চম্পা জার 
তাহান্ন ঘিতিনকে ডাকিয়া আনিয়া দরজ্ধার কাছে গাড় 
কয়াইল। চম্পা টুলুর গলা শুনিয়াই ভিতরে কান খাড়! 
করিয়াছিল, আসিয়া এমন একটা! ওঁাসীন্ঞ লইয়া! গরাড়াইল 
যেন লোকটাকে পথের বাকে কোথাও দেখিয়া খাফিবে, 
এর বে নয়। টুদু একবার ঢাছিল, কত গর যে চম্পা 
অবস্থাটা বুঝিরা নিক্বেকে ঠিক মানাইয়া লইয়াছে, দেখিয়া 
আশ্চর্য হুইল । 

বনষাঙী ওদিকে উচ্ছংবিত হইয়া! উঠিয়াছে, ভান হাতটা 
চম্পার পিঠে দিয়া বলিল-_“ই চম্পা্ট জাঞ্ছে, আমার লাতনি, 
আপুনি শমের্ছেন ইয় কথা, কিন্ত দিখেদ নাই, বড়ো ভালো 
যেয়ে বটে...” 

চুপ কছিয়া! না দেখার কথাই মানিয়া লইত টুল, কিন্ত 
দেখাক লাক্ষী সাধনে রহিয়াছে, প্রহ্াদের বউ, টুল সত্যে 
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মিথ্যা মিলাইয়! বলিল-_“না, দেখেছি একবাক বণমালী, 
খনিতে ।” 

স্বাহার পর হাসিয়া! বঙগিল-_.“কিন্ত তাতে খুব ভাল 
-ষেয়ে বলে তো মনে হয় নি, পা হয় এই মেয়েটিকে জিগ্যেস 
করো না?” ৃ 


; নাপ্রমির ভাষার বিশেষ আনাম নাই? টুলুর হ্গিতটা 


নিশ্চয় সেই দিক দিয়াই মনে করিয়! খনমালী উচ্ছধাসের সুখে 
হৃততঙখ হইন্ব! পিয়াছিল, ফিপ্িয়া! দেখিয়াই কিন্ত চার জনের 
ঝুখেই হাসি দেখিয়। কতকটী। জাশ্বত্ত হৃইয়! প্রশ্ন করিল-_“কি 
কখাটি আছে তোর] বুলবিক নাই বুঢ়াকে ?” 

চরণদ্াস সে দিন ছিল না, তবে ব্যাপারট! জানে, বলিল 
_গঞ্জভির সবাই জানে, তু জানিস নাতে! কি হবেক ?_-উ 
'ছাওয়ালটি তে বাবুই নিইছেঁলো, পেক্সাদের বউকে পুষখায় 
তরে দিলেক, ট্যাকা! দিলেক, তা ভূর লাতশি কেড়ে লিলেক' 
“শাই ?” 

প্রশ্থবাদের বউ রুখটী চম্পার ঘাড়ের পিছনে লুকাইয়! খলিল, 
'শআমাকে বাধলেক নাই? গালি দিলেক নাই ?__ আমা 
জামা ছি'ড়ে দিশেক নাই ?..&, বড়ো ভাল মেয়ে বুঢ়ার 
লাতমি ?” 

ধে নিজেও হাসিয়! উঠিল এবং অন্ত সবার হালিও উদ্বেলিত 
হুইরা উঠিল-..অবস্ত বনমালী ছাড়! । তাহ্বাগ মুখটা গণ্ভীর 
হই! উঠিয়াছে, চম্পার পানে চাহিয়া তিরক্ারের ভঙ্গীতে 
বলিল__“ইকি শুনি গো] পরের ছাওয়াল আপন বলে 
ালাস ?--উকে মালিক ! ২1.” 

সবীরক কাগা জুড়িয়াছে, চম্পা তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া 
তাহাকে লইয়া আপিল, বনমালীর পানে একটু বাড়াইয়! 
ধরিয়া বজিল-_তা উমিকে দিয়া দে ক্যানে, কে এমন 
ছাওয়ালকে রাখবেক গো! ?” 


পরিচয় গোপন করিরা নূতন পরিচয় হইল । এ নিন্নীহ 
শপ্রবকনাটুকুর দরকার ছিল; নগ্ন সত্য সব সময় চলে না জীবনে, 
লমর বুঝিয়া! তাহার অঙ্গে একটু আক টানিয় দিতেই হয়। 

এর পর কিন্ত টূদু আর কোন ব্যবধানই রাখিল না। “এস 
ভোমার নতুন গেরস্থাঁল দেখি বনমালী”-_-বলির! নিজেই 
'আগাইয়া গেল। সবাই যেন কৃতার্থ হইয়াই আগে-পিছে 
ফ্ইয়া তাফার সঙ্গে ভিতঘে আসিল । 

উঠানে প1 দিয়াই টুল ্রক্ষাইয়! পড়িল । একরাশ ছ্িনিসপ্ 
উঠানে গাদা করা-_শিলনোদ়া বালনপন্দের সঙ্গে) চৌকি, 
খাটুলি, বাক্স; হু'একখানা অল্মবিশ্তরর লৌখিন আসবাব 
পধব্-_-আলনা' ভ্র্যাকেট, নিশ্চয় চম্পার 1” হরেন ভিতর়েও 
বেঝেতে কিছু কিছু ছড়ানে। ? চা্গি জিকা একবার চাহিয়া 
অইক্া টপ বিশ্মিত ভাবে বলিল-__“এ কি ব্যাপার ?” 


বাদী 
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চম্পা গা হাসিয়া বলিল-_“আপনি গরিবের জিনিসের ওপর 
নজর দিচ্ছেন? একে ত'হয়ই না ।” 

টূনু বলিল- “কিন্ত তোমায় ঠাক্রদাধার বাসার কথাও 
একটু ভাব! উচিত ভোধাদের । এ তে। ছখানি ঘর ।.-*তা নয়, 
আমি বলছিলাম মাষ্টার নশাইয়ের ত একটা চাকরের বাসা 
আছে, কিছু না হয় সেখানে পিয়ে ওঠ ন1।” 

চরণ বোধ হুয় সমর্থন করিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই 
চম্পা হাসিয়! ধলি-.-.”ঠাকুরদার ঘর তরল দেখে আপনার 
হিংসে হচ্ছে'-.” 

টুন উর করিল.--“হিংসে? এরকম করে ঘর যেন 
আমার কথনই ন| ভরে, খয়ের মালিককেই যাতে রানার পিয়ে 
ফ্রাড়াতে হয় ।...কি বল গো বনমালী ?” 

একটু হাসি ঘা উঠিল, বনমালী একটু প্লসিকতা কনিয়। 
সেটাকে বাড়াইয়। দিল-_“আজে, লাতনিকে ধর ছেড়ে রাঙায 
ধাড়াব--পিটি ত ভাগ্যির কথ বটে।” 

হাসির মধ্যেই টুলু বপিল-_“আমার পাতশী নেই, সই 
জর্ডে বোধ বর তোমার জাগি)র কথা বুঝব না, তবুও এ ভাগ্যির 
হিংসে করি না ধনমালী । যাক, একেবারে রাস্তায় ন! দাড়িয়ে 
নাহয় জামার কাছেই চলে এস, আমার তধু সঙ্গী হবে এক 
জন।” 

চম্পা একবার মুখের পানে দেখিয়া লইয়৷ বাঁলল-. “আর 
এধিকে ঠাকুরগাধার জঙ্জেই আসর! এলাম-- বুড়ো হয়েছে, 
নিতিত অস্রখ_মিতিনদের পথস্ত টেনে নিয়ে . এলাম। 
জাপনার সঙ্গী ব)বা আমর। আগেই করেছি,_বাবা আর 
পেক্সাদ-ভাই আপনার ওখানেই থাকবে, জবন্ত জামাদের 
মতন খপিএ কুলি-মদুরদের থাক! মানে রাতটুক কাটানো ।” 

চরণ বলিয়া! উঠিল- “আয ক্যানে গো? আমায় ছাড়ান্‌ 
দে। পেক্জাদ যাখে বটে, উনি একজন সঙ্গী চাইছেন, ভু ছজন 
চাপাচ্ছিস--কষ্ট হবেক নাই ?” 

ওর শঙ্কিত বিপর্যপ্ড ভা দেখিয়। চম্পা একটু শব না 
হালিয়! উঠিল, বলিল-_ “তুর রোগের কথা জ্বানেন উনি ।*" 
তা রণ্তে রপ্ডে ছাড়তে বেক নাই উ অব্যেসটি ?” 

চরণ একটু অগ্রতিত হুইয়। গেছে দেখিয়া! টুল বলিল--“ন! 
তোষার মেয়ের মতন অব্যেস নিয়ে আমি খোটা দেবার লোক 
নয় চত্রণ, তুমি আমার দলেই এস ।".*অব্যেস অব্যেলই, যখন 
চাইবে এক দিনেই ছেড়ে দেবে তুমি ।” 

বনমালী হাতযুখ নাড়িয়া বলিল-_“তুর বাবা উ অব্যেলটি 
ছিলোক নাই? ভাব্‌ ক্যানে।” . 

পান্না দেওয়ার ভঙ্গীতে গবাই ছাসিয়! উঠিল। | 

প্রহ্যাদ আর তাহার স্্ী। ছনেই একটু লাঙুক প্রকৃতির, 
নিঃশেক্ছে বার কথাবাত শুগ্গিয়া যাইতেছিল- আর মাঝে 
মাঝে কুটিত দৃষ্টিতে হাসিতে যোগ দিতেছিল, টুদু তাকাদেরও 
কথখাবাতর্ণর মধ্যে টানিল, প্রহ্লাঘকে টানিল তাহার কাজের 


মাথ 
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পরিচয় লইয়া, ও ভ্রীকে, লেছিন বস্তিতে গিয়া! ছেলে দেখায় 
জ তাহাদের বাসায় যাওয়ার কথ! লইয়া । ছিজাল! করিল 
টাকা যে দিয়া আলিয্াছিল তাহাতে ভাহার ছেলের জাম! 
কেনা হইয়াছে ত? 

ছেলেটি ঘরে দ্ুমাইতেছে__একটু ঘুমায় বেশী, চম্পা 
ছেলেটিকে দেখাইবার জগ্পই মিতিনফে একটু ঠেলিয়া বলিল-__ 
“হু জামাটি পরায়ে' নিয়ে আয় গো, উশিল্প বেক! ফবেক 
নি?” 

হকের কোমন়ের গোর্টের জঙও ছইটা! টাক! দিয়াছিল 
টূনু। অবনত ছু'টাকায় গোর্ট হয় মা, তবু কিন্ত নজরটা! 
একবার তাহার খালি কোমরে গিয়া পড়িল। 

প্রহ্লাদের বউ সেটা লক্ষ্য করিল, বাসার দিকে ছই পা 
অগ্রসর হইয়! আবার ঘুররিয়া ফ্রাড়াইল,চম্পার পানে চাছিয়! 
হাসিয়া বলিল__“তু হীরার গরোষ্টের উ/াকার হিলাব দে 
উনকে।” 

চম্পা একটু হ্টামির হাসি ঠোটে আনিয়া! বলিল-_“জামি 
তুর মতন বোক! নাকি গে! ? ছেলের উপার্জনের ট্যাক! পেটে 
থেয়েছি। খাবে! নাই? তুয় মতন বোক! নাকি?” 

হাপিতর! দৃ্টিট! একবার টুলুর রুখের উপর দ্িয়াও বুলাইয়! 
লইয়! গেল । 


ছ্ুলের গেট হইতে বাহির হুইঘ়াই দেখে সদর দরজার 
সামনে রাস্তার প্লা্টিতে এক বুড়ী একটা ছেঁড়া কাথা হড়াইয়! 
জবুখবু হুহয়! বদিয়! আছে, তাহার পাশে একটি ছোট মেয়ে, 
একটি চ্ছোট ছেলে রান্তার অন্ধারে বোধ হয় হুড়ি সঞ্চয় 
করিতেছে । টুলুকে দেখিয়া মেয়েটি বুড়ীকে কি বলিতেই 
সে মুখট। তুপিয়া৷ একটু যেন প্রস্তুত হুইয়! বসিল। টুলুর মনে 
পড়িল বটতলার সেই যেয়েটি, তাহার দিদিষাকে লইয়! 
আপিয়াছে ; পা চালাইয়! দিল। 

এফটু কাছে আসিতেই বুড়ী পায়ের শব্ধ লক্ষ্য করিয়া! 
দুটিহীন চক্ষু ছইট! টূলুর- মুখের পানে তুলিয়া ধরিল এবং ভান 
হাতটা বাড়াইয়া ও মুখের ভাবটা! ঘতচুর সম্ভব করুণ করিয়া 
আরম্ত করিল__“দেন গো! ঘ্লাজাবাবু, কিছু দেন গরিব 
যুন্ঠীকে- একটি লাতনি, একটি লাতি _খেতে পাই না...ছেদিন 
থেকে...” 

টুহু লক্ষ্য করিল মেয়েটি খেষিরা আসিয়া গ1 ঠেলিতেছে-_ 
উদ্দেশ্য নিশ্চয়, ভাষা এবং তর্দী আরও করুণ করিয়! ভুলিতে 
ইঙ্গিত করা । ছেলেটিও আসিয়া পাশে দরাড়াইয়াছে। টুল 
আনিয়া পড়িল, মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল-_-“তোকে ন| পরঙ 
আসতে বলেছিলাম ?” 

যেযেটি ভয়ে আড় হইয়! রুখে পানে চাহিয়া! রহিল। 
গর দিদিমা বুখে খোসাযোদেছ হালি ফুটাইয়া আরও করুণ 
কে ঘলিল--উয়ার দোষ নাইগে! মাঙ্জাবাবুঃ উ বুলছে, 


জামার বৃখাছট হ'ল, আলতে পারলাঘ নাই, উ়্ান় ফোষটি 
মাই।” 

টুন একটু যেন কি রকম হইয়া গেছে। ভিথাম্ীঙ 
দেখিয়াছে ঢের এর আগে, মম কঠিন নয়, বথালাধ্য দেযগ। 
কিন্ত দারিক্র্যের এমন মর্মস্বদ ছবি এর আগে যেন দেখে নাই। 
হইতে পারে দৃষ্টি আজকাল এদিকে সঙ্গাগ বলিয়াই এয্পম 
মনে হইল $ গল! বথাসন্ভব নরম করিয়া ঘলিল-_“ম! গে 
বাছা, জামি সেম্জতে বলছি না, দোষ কেন হবে ?."-ত1 ছয়- 
গায়ে এলে কেন এতটা! পথ বেয়ে ? এই রোছ,র***” 

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল-_”ন! গো, হ্বরকালে 
রোক্ষুর উর মিঠা লাগে বটে...উর***” 

মেয়েটি হাতে একটা চাপ দিয়া ইসারায় থামাইয়া ছিল, 
ওর ভয় যেন বুক্তী আর ছোট্ট ভাইয়ে মিলিয়! কিছু বেঞ্াপ 
বলিয়া এমন একটা সুযোগ নষ্ট করিয়। না ফেলে। টুল 
ছেলেটির দিকে চাহিয়া! একটু হাপিল, তাহার পর বুভ্তীকে 
বলিল__“ঘরপায়ে না এলেই পারতে, ধাক এসেছ ভালই 
হয়েছে, ভেতরে এস...” 

বুড়ীর হাত ধরিয়া! তুলিয়। দরজার মধ্যে পা দিল । ছেলেটি 
আর মেয়েটি হতভম্ব হইয়া ধাড়াইয়! ছিল, ঘুরিয়া বলিল-_ 
“আর তোরাঁও, বাঃ 1” 

মা্ার মশাইয়ের বাসার দেয়ালের বাছিরেই চাকর 
বাস!, পাশাপাশি সুইটি ঘর, খিড়কির দয়জার পাশেই পড়ে, 
উঠানের দেয়ালটাই ঘর ছইটার পিছনের দেয়াল। সেইখানে 
লইয়া পিয়া! বলিল- “তোমরা এইখানটায় থাকবে, পাশেই 
আমি রইলাম।” 

তিন জনেই কি রকম হুইয়। গেছে। বুড়ী স্থির, দীত্তিহীন 
চক্ুনুদ্ধ মুখটা আন্দাজে টুলুর মুখের দিকে ভুলিয়া একটু ছু়াইয়ু! 
ঘুরাইয়! বলিল-_"থাকব ।” 

একটা ছোট সিড়ি, তাহার পরেই এক ফালি বারান্দা, 
টুদু তাহাকে তুলিয়! লইয়া বলিল- _“হ্যা-."তোমাদের ছিনিস- 
পত্র কিছু আছে?” 

মেয়েটি হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল-__"আছে গো! 
আছে । আনি গিয়া! ?” 

বুডতী এই হঠাৎ সৌভাগ্যটাকে বিশ্বাস করিতে পান্িতেছে 
দা, লোস্-আশঙ্কা মেশানো কণ্ঠে ত্বলিত ভাবে বলিল-_ 
প্রাখবেন ?."-কিন্ত আমি তে। কানা আছি...কাছ তো! 
কুরতাম'..আর দিখতে পারি না-**” 

মেয়েট ছিনিসপত্র আনিতে যাইবার জন্ত পা বাড়া ইয়া 
ছিল, শঙ্কিত ভাবে ঘুরিয়া দীড়াইয়াছে, আবার বুঝি সব 
ফাচিয়া বায়।--ট্‌ঙু তাহার পানে চাহিয়াই বুভ্তীকে ঘলিল-_ 
“কেন তোষার নাতনী স্বয়েছে তো, ফাল্গ কয়বে আমার... 
কিরে পান্ববি মি?” 

বেয়েটর প1 সাহনের দিকেই বাড়ানো আছে যেন চাত্রি 





ও প্রবালী ১৬৫৩ 
দিকেই সামলাইবার চে81) বলিল, “ই পারব, পান্রয চেষ্ট! করিয়া বলিল- “তা! নয় চ্পা, আমি মনে কক়েছিলাম 
ঘটে... ছঃখ-দারিত্রোর এরাই চরম, এদের জিনিস চু্সি করবার মতন 


সাই সিপক়ির উপর উঠিয়া চক্ষু বিস্ষারিত করিয়া হুপান্সিশ 
-উ রান্ধে, দিদিমা ধিদিন চাল আনে, উ রাদ্ধেও 
সিলাই করতে পারে:**” 

*সপ্রালয়ে আনিবার খাতিরেই হোক অথবা আনন্দই 
হোক, মেয়ে তাহার জীর্ণ কাপড়টাকে একটু মেরামত করিয়া! 
লইয়াছে, এক জায়গায় অপেক্ষাকৃত একটা ফরসা তালিও 
দেখা বায় । বোধ হয় ভাই তাহারই উপর টুলুর দৃষ্টি টানিয়া 
আনিল ভাবিয়া একটু ওটাইয়! সুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির 
হইয়া গেল। 

ওর চ'লয়া যাওয়ার একটু পরে টুলু ছেলেটিকে ছ্িজ্ঞাসা 
“কি আছে তোদের সেখানে ?” 
উত্তর হছুইল-__"জামার কাথ! আছে, উর কাথ। আছে, 
বুড়ির নোহার সানকি আছে, নোহার গিলাসটি আছে ।” 
“কোথায় আছে ?” 
“চরণদাসের বাসার পিছনটিতে হুকানে1 |” 


আন্গাজ আধ ঘণ্টা পরে প্রায় ইঞ্চুলের কাছাকাছি একটা 
কান্নার শব উঠিল__পআমাদের সব নিছে, সব চুরি কর্য] 
নিইছে।” 

“দিঘি আইছ্1।” বলিয়া ছেলেট! ব্যাকুল তাবে ছয় 
গেল। বুড়ী মাথাটা দুরাইয় দুরাইয়া একটু শুনিঙ্গ, তাহার 
পর গভীর নিয়াশায় কপালে করাঘাত করিয়া]! বলিল-...”ঘা, সব 
গ্রেলোক 1” 

কান্নার আওয়াজট! নিকটবতাঁ হইতে লাগিল এবং একটু 
পৃরেই মেয়েটি আকুল ভাবে কাদিতে কাদিতে আলিয়া উপস্থিত 
হুইল__“জামাদের কাথ! নিছে, আমাদের খাল! নিহছে ! 
গিলাস নিছে |” 


চম্পা প্রথমে গ্রাহ করে নাই, এ ধরণের কান্না বস্তির. 


নিত্যক্ষান্ন য্যাপার একটা; তাহার পর জাওয়াজটা মাষ্টার 
মশাইয়ের বাসায় চুকিল দেখিয়া একটু কান পাতিয়] শুনিয়া 
তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল । আসিয়া! দেখে বুড়ী কীথামুড়ি 
দিয়া ছলিয়! ছলিয়! কাপিতেছে, ছেলেটা কাঠ হুইয়! দাড়াইয়া 


আছে, মেয়েটা ব্যাকুল কষ্টে কীদিয়। যাইতেছে আর টুল. 


তাহার একট] হাত ধরিয়া! পিঠে হাত বুলাইয়! সাত্বনা দিবার 
চেষ্টা করিতেছে । পিছন ফিব্বিয়া ছিল বলিয়া! চ্পাকে দেখিতে 
পান নাই, চম্পা স্থির হুইয়া খানিকক্ষণ দেখিল, তাহার পর 
একটু আগাইয়া সামনে আসিতে টুলু ফিছ্বিয়া চাছিল। তাহার 
চক্ষে বরঝর করিয়! জল ঝরিতেছে। 
টিপা াতকঠে এসট স্হযোদের লফ্তিই মি 

অল্পতেই ঘি চোখের জল ফেলেন***” 

চৈ লাখ হাটা মা ইয়া অজিত ভাবে একট হানা 


যায তা'হলে আছে পৃথিবীতে ? ছট্টো ভাঙা লোহার ধাসন 
আর হুখানি কাথা-_-তার নমুনা & সামনেই দেখ না।” 


২৫ 

বুড়ীর কাপুনিট! বাড়িয়াছে ; অন্ুখট| বাড়িয়াছে নিশ্চয়, 
তাহার পর এই নূতন অবস্থায় হরিষে-বিষাদ। চম্পার পায়ে 
একটু কুঠা যেন চেষ্টা সত্ত্বেও কুটিয়! উঠিল, তাহার পর সে 
সোজাই উঠির! গিয়া বুড়ীর মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিল-_ 
“কাপিস কেন এত রাঙা ঠানদি ?” সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা কপালে 
চাপিয়! টুলুর দিকে চাহিয়! বলিল-_““ছ্খর হয়েছে দেখছি যে 1” 

টূু বলিল ..-+স্্যা, এতটী| ছেঁটে এসে বোধ হয় বাড়লও । 
বুক্তী তোমার জান! দেখছি যে-..” 

বুড়ী কাথাটা একটু টানিয়া জড়াইয়া ঘাড় গৌজা 
অবস্থাতেই কাপ! কঠে বলিল-_“চম্পির গল! ণ1 ?"-"এভোটু€ 
দেখেছি-.'এভোটুকু-*-” 

কতটুকু সেটা দেখাইবার জন্ত ডান হাতটা বাহির করিয়া 
একটু তুলিয়া বরিল। একটু পরে সেট! কাপিতে কাপিতে 
আপনিই নামিয়া গেল। 

বোধ হয় অদরকার বোধেই চম্পা জার টুলুর কথার উত্তর 
দিল না। “দাড়াও আপধি--”্বলিয়! টুপুর দিক থেকে একটু 
মুখটা ঘুরাইয়াই বাপার দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া! গেল। কেন 
যে এমন করিল গলার স্বরে দেটুকু খুবিতে আর টুধুর বাকি 
রছিল না। 

মেয়েটি চুপ করিয়াছে, বোধ হয় নুতন অবদ্থায় অভিভূত 
হইয়াই। বুভী বিড়বিড় করিয়া কয়েকবার কি বকিল-_ 
বোঝ] গেল না, ঘরেন্ন তাড়সে ছু'একটা ্প& অক্ষরের সঙ্গে 
হিস হিস করিয়া শব হুইয়. মিলাইয়া গেল মাআ) টুল 
আগাইয়! গিয়া প্রশ্ন করিল-_ “কিছু বলছ আমায় ?” বুক্তী একটু 
জ্বোরেই বলিল এবার । ছেলেটি কাছেই ছিল, টুজু বুঝিতে 
মা পারায় তাহার পানে চাহিতে বলিল--“বুলছে আগে 
সবাই রাঙা ঠানদিই বুলত ।” | 

টুদু একটু ভাবিল- তাহার পর প্রশ্ন কছিল__“এখন কি 
ঘলে ?” 

শ্রাতি বুডী 1 

মেয়েটি একটু তর্কের স্থুরে তাহার পানে চাহিয়! বলিল, 
“না, কানা বুদধি...কানা! ভিখ-উলিও বুলে |” 


বুড়ী আবার একটা কি ঘলিল-_-টুছু আবার সপরশ্ন দিতে 
চাহিতেই মেয়েটি বলিল-_“বুললে-মিঠ1 লাগল ভাই 
ঘুললাম।” 


নাথ 


অব-লক্যাস 





ঘুড়ী একটা! কম্পিত অনলি তুলিয়া! বলিল-_”“একটি বছরে”** 
পুরানো একটি ডাকে মনট! বড় আলোভিত হইয়! উঠিয়াছে, 
ছাড়িতে পারিতেছে ন! প্রসনটী!। 

টুন এবার ওর কথা্ট] বুঝিল, মনে মনে ওর বক্তব্যটা! পূর্ণ 
ফরিয়। লইল--একটি বছরে রাও1 ঠানদি থেকে কান! ভিথ- 
উলি।-.'একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল । 

চম্পা আপিয়া উপস্থিত হুইল । একটা মাহুরেয় মধ্যে 
সটানে একটা ক্ধল আর বালিল আনিয়াছে, এর অতিরিক্ত 
নিজেকেও আনিয়াছে বদলাইয়া, নূতন ভ্শ্যটাতে যে একটু 
অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, দে-ভাবটা আর নাই, এবার বেশ 
সপ্রতিভ। আসিয়াই একটু বিদ্ময়ের ভান করিয়া বলিল-_ 
“এখানেই ফাড়িয়ে এখনও আপনি | যান এবার, নিজের কাক 
আছে তো1।” 

টৃধথ একটু হাসিয়া বপিল-_“কাক্জ তো দেখছ...আমার 
সামনেই--.এনে তো! ফেললাম, এখন-..” 

“& এনে ফেলা পর্যস্বই আপনাদের কাজ, এখন আমার 
এল1কা, জাপনি ঘান।-.হ1 তখন কি যেন জিজ্ঞেপ করলেন-_ 
বুড়ীকে জানি কি না, জানি বৈকি, বত্তিরই তো মান্য, খনি 
ছেড়েছে অনেক দিন, খছরখানেক জাগে পর্যন্ত এর ওর 
করমাস খেটে বেশ চালিয়ে এসেছিল ।.'.বছর খানেকই হ'ল, 
নম! গা রাঙাঠানদি ?” 

খুড়ী বলিল-__“উ শাওনে গেলোক চক্ষু |” 

চম্পা বলিল-_“জার এটা এই ছট্ি 1...অদেষ্ঠ |” 

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, একটু অক্রমনক্ষও হইয়া গেল, 
তাহার পর টুলুর মুখের পানে চাহিয়া! বলিল. -“নিন, এবার 
যান আপনি..'বেটাছেলের জারগায় |” 

টূলু যাইবার জঙ্জ পা! বাড়াইয়! আবার ঘুরিয়! বলিল- “কিন্ত 

“বেশ ঘর রয়েছে ।” 

বুড়ী কি ভাবিয়। মাথা হু" তিনবার নাড়িল। মেয়েটি 
বলিল-_“উর দ্বর থাকেক নাই...ভিখ মান্ততে হয় কিন! ৷” 

... চম্পা বলিল-_“এ শুস্থন থাকে না অর; ছর থাকলে 
পেট চলবে কি করে? আবার না তো।-..ঘান আপনি ।” 
খিড়কি দিয়! টুলু ভিতরের উঠানে পা দিয়াছে, চম্প! 
নাষিয্বা জাগির| ডাকিল-_“শুনুন |” 

নিজেও আগাইয়! গেল, বলিল- “ঘরের কথায় মনে পড়ল, 
-_মাষ্টার মশাই তো ওষুধ ছ্রিতেন,-_ হোমিওপ্যাথি । নিশ্চয় 
আছে বাক্স ঘরে।” 

টুধু বলিল- “জমি একেবারেই জানি না যে...” 

“ওতে একেবারেই জানবার কিছু নেই, বই দেখে দেখে 
লক্ষণ মিলিয়ে দেয়, আমি অনেককে দেখেছি । বইও নিশ্চয় 
আছে তা'হলে ? দেখুন না একবার 1-.'লক্ষণ ভ্বর কীপুনি |". 
গায়ে ব্থাও আছে রাড! ঠানদি 1...বলছে জাছে । দেখুন 
গিয়ে এবার । আর য| ওমুধ, তুল হলে ভয়ের কিছু নেই।” 


আছে খানতিনেক হোমিওপ্যাথির বই। টুলু একবাক় 
এটা একবার ওট! লইয়! পাতা উপ্টাইতে লাগিল। কৌতুক 
জাগাইতেছে। হোমিওপ্যাথির বিচারগুলে! পড়িল, তিনটা 
বইয়েই, তাহার পর ওঘব, রোগ-লক্ষণ। এক এফ সময় বেশ 
লাগিতেছে, এক এক সময় বড় অঙ্মনক্ক হইয়া যাইতেছে-_ 
মনের সামনে আলিয়া ফাড়াইতেছে বুড়ী, ছেলেমেয়ে ছুটি, 
চম্পা; বড় অদ্ভুত মনে হইতেছে চম্পাকে-_তাঙার আবান 
একটি রূপ নয়, কতদিনের কত র্ূপেই যে আলিয়! ফ্রাড়াই- 
তেছে সামনে 1...মন আবার অন্ত দিকে ছুটিতেছে__আনিল 
তো! তিনটি গ্রা্ীকে ডাকিয়া, রাখিতে পারিবে ধরিয়া এদের 
দবারিত্ব ?...আর একটা কখা__চম্পা বড় বেশী কাছে জাসিয়! 
পড়িল না? বুঝিতে পারিতেছে না টুলু, অনুভূতিটা! সফলতার 
আনন্দ, কি অনিশ্চয়তার অন্বস্তি।""বইয়ে আবার মন 
দ্বিতেছে, কিন্তু বড় গোলমেলে ব্যাপার-_ওষধে ওষবে জড়া” 
জড়ি হইয়া যাইতেছে-_শুধু কাপুনি, হর আর গায়ের ব্যথাতে 
কুলাইবে না, রোগীকে আরও একরাশ প্রশ্ন কর! দরকার ।*** 
কিন্তু চম্পা এমনভাবে দখল করিয়াছে জ্বায়গাটা যে যাইতে যেন 
সাহস হইতেছে না, একজন দিগ গজ ডাক্তারের মত গিয়! ঝুড়ি 
বুড়ি প্রশ্ন করিতেও সক্কোচ হুইতেছে--চম্পা ঠা্টাও করিতে 
পারে-_কর্মের মধ্যে এই নুতন রূপে সে যেন একটু রহন্ত- 
প্রবণও হইয়া উঠিয্াছে, টুলু গিয়া সুযোগই স্ষ্টি করিবে তো। 

বই পড়িতে পড়িতে একবার কয়েকটি পায়ের শবে রাস্তার 
দিকে ফিএ্রিয় চাহিল, দেখে চম্পা ছেলেমেয়ে হ'টকে লইয়া 
স্থুলের দিকে যাইতেছে । একটু জাগাইয়া গিয়া জানাল! দিয়া 
দেখিল, গতিতে নূতন উৎসাহ ছেলেছেরে ছ'টিরও-_-পিছন 
হইতে দেখা! হইলেও বেশ বুঝ! যায় তাহার! এর মধ্যেই 
অনেকট! ব্দলাইয়া গেছে, যেন কাহার যাহুম্পর্শেই । উহার! 
স্থুলের ভিতর চলিয়া গেলে টুলু আবার ফিরিয়া বইয়ে মন 
দ্বিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল-_ এই সুযোগে 
বুস্তীকে লক্ষণ সব জিজ্ঞাসা করিয়া আস যাক্‌ না। 

শিয়া দেখিল জারগাটিতেও অনেক পরিবর্তন হুইয়াছে 
ইতিমধ্যে । ছু'ট ধর-বারান্দ! বেশ পরার বা দেওয়া, নিচে 
খানিকট! দূর পর্যস্ব আগাছাগুল। কাটিয়া জমিটা পরিষ্কার 
করা। একটি মাছরের ওপর কর্থল পাত! বিছানায় 
বুড়ী ভুইয়া আছে, এক দ্দিকে ধুতি ঢাক! একটি কলসীতে 
জল। 

আরামে বুড়ী ঘুমাইর! পড়িয়াছিল, এক ডাকে উত্ভর 
পাওয়া গেল না। টুজু চলিয়! যাইতেছিল, আবার ফিছ্িল, 
বোধ হুয় ভাবিল, এমন কুষোগ না! পাওয়া! যাইতেও পারে। 
একটু জোরে ডাক দিতে তুড়ী জাগিয়া উঠিল। অনেকগুলি 
প্রশ্ন, তার বেশীর ভাগই জটিল,_ডান দিকে ফিরিয়া সইতে 
ভাল লাগে, কি ব। দিকে ফিরিয়া, এ সব প্রশ্নের উভর সুস্থ 
মাছুযেরই পক্ষে দেওয়া শক্ত ত একটা! অথর্ব নুড়ী, গায়ে বোধ 
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হয় একশো ভিন ভিশ্রি ছর। তবুও খু'টিয়া! দু'টয়! জিজ্ঞাস! 
কন্যা! চলিয়া গেল। 

প্রকট! স্বাস্ত! হওয়ায় ৬ঁষধ-নির্বাচনে এবারে বেশ মন 
ঘলিল। বরিয়! ছাড়িয়া ধরিয়া ছাড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটা! 
ধবাড় কন্াইল, অবন্ত অনেকটা! সময় গেল। ৬ঁষধটা লইয়! 
দিতে যাইবে, দেখে চস্পা খিড়কি দিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন 
কম্িল-__“পারলে না একটা! কিছু ঠিক করতে ?” 

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কি ভাবিয়! একটু হাসিয়া বলিল-_“না 
পেরে থাকেন একোনাইট দেবেন__সব রোগেতেই লাগে 
দেখেছি ।” 

টূু বলিল-__-“না, ঠিক করেছি একটা, চলে] |” 

"আমাকেই দিন, খাইয়ে দিচ্ছি।” 

টুন একটু ভাবিয়। বপিল--“আমিই দিয়ে আসি চলে] । 
বুদ্তী ভাববে ডেকে নিয়ে এলো তারপর দেখ! নেই ; ভাববে 
না? মানে, অনুখ-শন্ীরে মনটা! যত ভাল থাকে ততই ভাল, 
ময় কি?” 

শ্রইটুক খাতিরের অভাবে মন খান্াপ হবে ন] ওর, অত 
উচ্ছযেন্র কেউ নয়। 

- চম্পা মুখ! হঠাং বেশ গল্ভীর হুইয়! উঠিয়াছে, একটু 
ফঠিনও, টুল বিশ্থিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল-_”তোমার যেন 
রাগের ভাব চম্পাঁ_হঠাৎ কি হ'ল?” 

চম্পা দেইভাবে বলিল-_“রাগেন্স কথাই হয়েছে একটু-__ 
আপনি যত রাজ্যের জঞ্জাল ওরকম করে এনে জড়ো! করবেন 
মা, আর করলেও খাটাখাটি করবেন না । এ একটা রোগ! 
ঝুড়ী, কি রোগ তায় ঠিক নেই...তখন & মেয়েটাকে একেবারে 
প্রায় বুকে জড়িয়ে আপনি তুলুচ্ছিলেন, কত রোগের বীজ যে 
গর শরীরে আছে:.'সেবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?” 

টূহু একটু চাহিয়া থাকিয়া! হালিয়া বলিল-_“চম্পা, আমি 


প্রথমে বানের সেবা করতাম তান নিত্য বান করেন, নিত্য , 


কাচা কাপড় পড়েন, নিত্য কুলচন্দনের মধ্যে থাকেন, মাষ্টার 
মশাই আমায় তাঙ্গের থেকে দরে এসে এদের সেবা! করতে 
বলেছেন, আজ আবার তুমি এদের ছেড়ে সেই চন্দনের- 
সাবানেয় দিকে যেতে বলছ। এর বুবা-পড়া তিনি এলে 
তার সঙ্গেই করো”'খন। আপাতত পথ ছাড়ো; একি, পথ 
আগলানো তোমার একটা! রোগে ধাড়াল নাকি ?” 

চম্পা একবার পিছন ফিরিয়! দেখিল সে হয়ারের লাদমেই 
ধাড়াইয়! আছে বটে, একটু সরিয়া দ্বাড়াইল। তাহাকে 
অভির কিয়! কয়েক পা ওধারে গিয়! টুলু কিরিয়! বলিল-_ 
“বান হুষিও এস, গ্াড়িয়ে ইলে যে?” 

চম্পা আসিয়া! ফতকটা! মিগিপ্ত ভাবেই বাইন়ের একটা 
গু'টিতে ঠেস ছয়! ধ্রাড়্াইল? 

বোগীয় ঘরে আরও একটু এ কুটয়াছে, এবাযে অন্তভাবে। 
মেয়েটি যাখায় হাত ফলাইয়া দিতেছে ? ছেলেটি পারের কাছে 


বলিয়া আছে, বোধ হয্ব পা টিপিবার কাজ পাইস্াছে কিন্ত যম 
বসাইতে পারিতেছে না । সেবান্ব এই ছবিটুকু কিন্ত জারও 
মমোজ্ঞ হৃইরা উঠিয়াছে অভ ব্যাপারে-_ছ'জনেই তেল 
মাখিয়া সান করিয়া পরিষ্কার হইয়াছে জার হছ'জনেরই 
পরিধানে একখানি করিয়া! আন্ত কাপড়, কতক পরিষ্কার । 
আন্ত অবন্ত সে হিসাবে নয়, নিজের কোন পুত্রানে! শাড়ী 
থেকে ওদের যোগ্য করিয়! ছি'ড়িয়া দিয়াছে চম্পা । তবে সেটা! 
আর বোবা যায় না; তাহার বাইরের প্রমাণ এই যে, ছেলেটির 
কাপড়ের পাড়টা চওড়া । রোগীর গায়েও দে কাথাটি নাই, 
তাহার স্থানে একটি সুজনী ; পুরাতন, জায়গায় জায়গায় ক্ৃতা 
আলগা হইয়া গেছে কিন্ত পরিষ্কার; এটা! একেবারে ধোপদত্ত। 

টূলুর মনট! কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে, তিনটিকে আশ্রয় 
দিয়! সে বেশ একটু দিশেছার! হুইয়| পড়িয়াছিল মনে মনে-_ 
বিশেষ করিস! বুক্ঠীর অনুখের জন্ত। চম্পা যে শুধু সমস্তাটা 
যিটাইয়! দিয়াছে তাই নয়, এ জন্ুথকে কেন করিয়াই একটি 
সৌন্র্ধের পরিবেশ গড়িয়! হুলিয়াছে। বেশ বুঝিল টুল 
এ বরণের একট। কঞ্সনাই ওর মাথায় আসিত না। 

বুড়ীকে তুলিয়! ওধধটা খাওয়াইয়! উঠিয়া দ্রাড়াইতে চম্প! 
যেন একট! কথ! কহিবার জগ্জই বলিল-_“তুমি যে উপ্টো৷ করে 
বললে, লোজ্ধ। করে বারণ করলে জমি এ ঘরে চুকতাম না।” 

চম্পা একটু দ্ধ কুচকাইয়! বলিল__“বুঝলাম ন! ।” 

"তোমার বলা উচিত ছিল জামার ছোঁয়াচে বরং এদের 
অন্গখ হবার সম্ভাবনা আছে, আমার ঘরও এদের ঘরের মতন 
পরিষ্কার নয়। আজ নিজেও এদের কাছে ফ্রাড়াতে পারি না_ 
তুমি যা ফ্রাড় করিয়েছ জার কি।... থাক একথা, একবার 
আমার ঘরে এস।” 

ঘরে আসিয়! বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাক! বাহির করিয়া 
বলিল-_“এই পাঁচট| টাক] রাখ আপাতত, এদের খরচ ।” 

চম্পা হাতটা ন! বাড়াইয়া বলিল-_“আমর! কি খাচ্চি না 
এফ যুঠো।__তার সঙ্গে এ এক কৌট! এক ফৌট! হুটো পেট, 
বুক্তীর আপাতত হু” বেল! ছ' পন্থসার সাবু ।” 

টুন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কছিল-_ “চম্পা, ত1'হলে 
কথাটা বলি-_আক্গ সকাল থেকে, মানে এদের তিন জনেন্র 
ভার নেওয়া অবধি, একটা ফথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে এই যে, বছধি এ ধরণের কান আমি কমতে চাই তো 
তোমায় কাছে পাওয়া আমার একান্ত দয়কার, মইলে আমার 
বিভৃত্বন! তো! বটেই, যাদের তুলব টেনে তাদের আরও 
বিভ্প্বন]।” 

চম্পার মনে হইল অন্তরের মধ্যে কি একটা! অপূর্ব মধুত্ন 
স্বাদে চোখ ছইটি যেন বুদ্ধিত্বা আসিতেছে, বুখট! একটু স্ুরাইয়! 
লইয়! বলিল-_“আমি আবার কি করলাম বুঝি না তো! ।” 

টু নিজের কথার জের টানিয়! ঘলিল--“সত্যি, কাছ 
জামার একলার় করতে গেলে দে কান অচল হয়ে পদ্চবে। 


দা 


তুমিই ঘি হাত দাও তবেই তসা। তা! ভূমি ত তোমান্ন টু 
ভাল ভাবেই করছ, আমায় এ্রকযার ভেকে বলতে হ'ল না। 
কিছু তো ক্ষতিও হ'ল-__-কাপড়ে বিছানায়, ভাতেও আপাতত 
আমি কিছু বলব না, কিন্ত টাকায় অংশটাও তোমান ওপর 
চাপাতে পারব নম! চম্পা, আমায় ঘোলোও না, ফেনন! তাতে 
আমার পৌরুষে ঘা পড়বে বুঝতেই পারো এ কথা্টায়।** 
মাও, বরো! ।” 

চম্পা হাত বাড়াইয়া টাকাটা লইল, তারপর বলিল-__ 
"একটা কথ! জিজ্ঞেস কমি ।” 

“করো”। 

“অভায় হবে, তবুও জিজেস করছি__আপনি টাক! পাবেদ 
কোথার ? উপার্জনের দিকে তো ঝোক নেই ।” 

“তুমি এই একটু আগে বুড্ীর মতন ঘত সব. জঞ্জাল টেনে 
আনবাত্র কথ! বলছিলে। যত জঞ্জাল সব টেনে তোলবার 
আমার ক্ষমতা নেই, তবে এই রকম এক আধ জনকে-_জারও 
ছ'এক ত্বনকে নিয়ে চেষ্ঠা করতে পানছি বোধ হুয়।” 





মহর্হি দেবেজ্লাখ ঠাকুর 


ওত 


চম্পা হিজান্ছ দিতে চাহিয়া আছে দেখিয়! বলিল- “আমি 
ঘর-পালামে! ছেলে, তবে বাপ-মায়ের খেদানে! ময়, তাদের 
মায়া, যত! আবায় ছিরে থাকেই সব জায়গায়; বিশেষ করে 

মায়ের । টাকার জামার অভাব হয় ন! ততটা, ভগবান বাবাকে 

ওধিক দিয়ে সামর্থ্য দিয়েছেন, বিশ্বাল করেন বলে আমি একটু 
প্রশ্রয় পাই, বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে ।” 

চম্পা চুপ করিয়া আছে। 

টুগু বলিল-_“জানি এয বিরুদ্ধে বড় একটা মুক্তি আছে, 
বাপ-যায়ের টাক! এভাবে খরচ কর! মানায় না উপযুক্ত 
ছেলের ।” 

একটু হাসিয়! বলিল--“কিস্ত যে ছেলে অহুপযুক্ত অপদার্থ 
তার যে সবই মানায়, আর সবই মাপ। কি, তর্কটাতে তবুও 
তুল আছে ?.-"এয় বেশী ভাবি, না চম্পা।**"তুমি এবার 
যাও। বনমালীকে একটু পাঠিয়ে দেবে। 


ক্রমশঃ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
্রগৌরীহর মিত্র 


আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু গ্রশিবকিষ্কর সামন্ত মহাশয়ের সঙ্গে 
নান! প্রপঙ্গক্রমে মহ্র্থি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের বিষয় আলোচনা 
ছয় এবং তিনি তাহার নিকট মহধির ধ্যানস্থ ও রাজসিক 
মৃ্তির অপ্রকাশিত কটো, দাক্ষিলিং হইতে জামাতা জানফীনাথ 
ঘোষালকে লিখিত মহধিদেষের চিঠির নকল ও দার্জিলিং 
এবং চু'চুভার বাচীতে ব্যবগ্ছত তাহার রূপার বাসনকোসন 
এবং লীতবস্ত্রাদির তালিকা, জমা-খরচের নকল ও মহধির 
কতকগুলি রচনাংশের কপি ইত্যাদি থাকার কথ! উন্লেখ 
, ফরেন। আমি পরদিন শিববাবুর বাড়ী গিয়া! এ সব ছিনিষ 
স্বচক্ষে দেখিলাম এবং তাহাকে এগুলি কিছু দিনের জঙত 
ধার হিতে অনুরোধ জানাইলাম । তিনি সানন্দে এই সমস্ত 
জিনিষ আমাকে ধার দিয়াছেন । 

শিববাধুর পিতা রামনাথ সামন্ত মহাশয় সম্প্রতি ৮২ বংসর 
বয়লে পরলোক গমন করিয়াছেন । তিনি মহতির নিকট ছশ 
বংসরকাল কান্ধ করেন । যহধি তাহাকে অত্যন্ত ভাল- 
বাধিতেন। সামস্ত মহাশয় যখন তাহার কর্ম হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন, মহধিদেঘ তখন শ্বহত্তে নিঝের এরই কটটোগুলি 
শ্রবং তিনি যে অতি সাধারণ কেছ্ারা্টিতে বলিক্ব! ধ্যান 
করিতেন সেটিও তাহাকে উপহার দেন। এক্ষণে শিববাবু 
অনুগ্রহ ও সৌন্গতে উপরিউক্ত ফটো! এবং পত্রা্দি প্রকাশিত 
ফদ্িতে পানিয়া নিজকে বড মদে করিতেছি ।, 


মহ্ধির প্র ও রচনাংশলনূহ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £ 


হ৬ বৈশাখ, ঘান্জিলিং 
প্রাশাধিক জানকীনাথ, 


আমি এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়! ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এরই 
পৃথিবীতে জার অতি অল্প দিনই আছি । আমার এখানকান্ব 
দিনের প্রায় অবপান হ্ইয়াছে এবং এখান হইতেই আমার 
মবতর কল্যাণতর দিনের অভ্যুদয় দেখিতেছি । এখন আমার 
সম্যকৃন্ধপে বতিন ধর্থ পালন ফর! নিতান্ত প্রয়োজন ; অতএব 
পরিজ্ধনের সঙ্গ হইতে বিবক্ছিত হৃইয়! এখানে নির্জনে তার 
সহিত যোগমুক্ত হুইয়৷ থাকিতে হুইবে। পরিজ্বনের লঙ্গ 
চিন্তকে সযাহিত করিবার অন্তরায় । সহজেই সংঙারের ধুলি 
আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও কলুধিত করে। অতএব এই 
ভগবহঙ্গীতার প্লোকের অন্ছসরণ করিয্ব! আমাকে অবস্থান 
করিতে হুইযে-_ 
“যোগী বুগ্তরীত সততবাত্মামং রহুসি স্থিতঃ 
একাকী যতচিত্তাত্ব! নিরাশীরপরিগ্রহঃ |” 


অতএব তোষর! প্রথন এখানে আসিতে ক্ষান্ত থাকিয়া 
জামার এই ঘোগের আছুক্ষ্য কমিলে. পন্য সত্তোষলাভ 


গুধও গ্রধালী ১৩৫৩ 
করিষঘ। তোমাদের এঁহিক ও পারতিকের মঙ্গল হউক -এই পরমাত্মায় অনন্ত মূর্তি 
আমার শুভ আশীর্বাদ । ইতি ২৬ বৈশাখ ৫৮ জীবাত্বায় অনন্ত গতি 
ভ্রদেবেঙ্জ্রনাথ ঠাকুর ২৮ জো ১২৫৮ 


দার্জিলিং 
মহবির বিহ্িপ্ত রচনা ও উদ্ধৃতি ঃ 
বর্থ বৃথা জাম বৃখা জ্ঞান বিনা বল, 
প্রীতি বিনা বর্খ কর্ণ বৃথাহি কেবল । (মহধি) 
*ন সাম্পরাক়্ঃ প্রতিভাতি বলং প্রসান্রস্তং বি যোছেন মৃঢ়ং 
অয়ং লোকোনাত্তি পরর্তি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপন্ততেমে ॥” 





মহধির ব্যানস্থ ৃর্ধি 


পত্রসা্দী ও বনমদে হু নির্ধ্ধোধের নিকটে পরলোক 
সাধনের উপায় প্রকাশ পায়না। এই লোকই আছে, 
পরলোক নাই-_যাহার| এ প্রকার মনে করে তাহারা পুনঃপুনঃ 
আমার বশে অর্থাৎ ম্বত্যুর বশে জাইসে 1” 

বৈঠিয়ে না যাহা তাহা কুসঙ্গ সঙ্গীয়! যাহা! কায়ের কা 
সঙ্গ স্থর ভাগে পার ভাঙ্গে। কাজরক! কুঠবী মে কেসো! 
লীয়ান ধসে কাজের কা এক দাগ লাগে পায় লাগে। ফুলন 
কফ! বাসন মে বৈঠি নেই মসন্মে কামীনকা কী সঙ্গ কাম 
জাগে পায় জাগে । কামন কাহ ঘড় বৈঠ, বৈরাগী নাহী 
ফোথা হায়, মার়াকী এক কান্দ লাগে পায় লাগে । 

সাধু সঙ্গ বৈঠ. বৈঠ. লোকলাজ থোই, 
. . অবত-বাত কৈল গৈ জানত. সব কোই, 
. মোর পিরিপানী গোপাল হুসয়ে সকোই.। :. 


এক দিন আত্মা নীড়ে মাতার ডানার নীচে ছিল। 
এখন ক্রমে তাহার পাখা উঠিতেছে এবং সেই দিন দুনিয়া 
আসিতেছে ঘখন বাসা ছাড়িয়! মাতার সঙ্গে সে মুক্ত আকাশে 
বিচরণ করিবে । (মহ্রি ) 
নাসদাসীক্বোসদাসীভদগানীং নাসীন্রজো নো! ব্যোমা পর়োযং। 
কিমাবন্বীবঃ কুছ কন্ত শর্শনংতঃ ফিমাসীদগহনং গভীরং ৪১। 
“তদানীং, সেই সময়ে সেই হৃষ্টির পূর্বেধে “ন জসং জাসীং* 
অসং ছিল না। 'নো সং আসীং' ইন্দিয়গ্রাহহ জগৎ যে সং 
তাহাও ছিল না। “ন আসীং রজঃ।, এক কণ! রেণুও ছিল 
না। “ন ব্যোম্] এ মহা! আকাশও ছিল না। নাপি “পরয়ং 
উপরে যে ছ্লোক তাহাও ছিল না। “কিং আবনীব” যেমন 
আকাশকে চন্্র-হু্য-গ্রহ-নক্ষত্ এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, 
যখন আকাশও ছিল না! তখন আকাশের এই সফল আবরণই 
বা কোথায়? “হুহ কন্ত শর্শন্‌' কোথায় বা কাহার এই সকল 
ভোগ্য বস্ত। 'অপ্তঃ কিং জা্পীং গছনং গভীরং' এই যে গহন 
গভীর সমু তাহাও কি তখন ছিল।১। 
সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্বের অসৎ ছিল না, ইন্জিয়গ্রাহ্‌ 
জগৎ যে সং তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই 
মহান্‌ আকাশও ছিল না । উপরে যে ছালোক তাছাও ছিল 
না। যেমন আকাশকে চ্জ-হুধ্য-এহ নক্ষত্র এখন আবরণ 
করির! রাখিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না, তখন আকাশের 
এই সকল আখরণই বা! কোথায়? কোথায় বা কাহার এই 
সকল ভোগ্যবন্ত? এই যে গহনগভীর সমুত্র তাহাও কি 
তখন ছিল ?১। 
স্বত্যুরাসীদ স্বতং ন তর্ছি ন রাত্র৷ অন্তু জাসীৎ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধন্ধ। তদেকং তল্মাদ্বান্তন্রপরঃ কিংচ নাশ |1২ 
সহ্য আলীৎ অন্বতং ন তথি' স্বত্যু অম্বত তখন কিছুই ছিল 
না। “নরাজা অনু আসীং রাত্রির সহিত দিনও ছিল ন1। 
“ন প্রকেতঃ প্রজ্ঞানও ছিল না। '“ঘানীং অবাতং স্বধয়া 
তদেকং” তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক 
্রদ্ধই জাগ্রং ছিলেন। “তণ্মাং হ অভ ন কিফি ন আশ" তাহা 
ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। “ন পরঃ” এই বর্ডমান জগংও 
ছিল না।২। 
স্বত্যু অস্থত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিম 
ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল মা। তখন স্বীয় শক্তির সহিত 
অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রদ্ধই জবাগ্রৎ ছিলেন। তাহা! ভিন্ন 
আর কিছুই ছিল না, এই বর্তমান জগংও ছিল না ।ৎ। 
তম আসীঘ্তমসাগুড মগ্রেংপ্রকেতং সঙ্গিলং সর্ব্বমাহ্দং ৷ 
হুচ্ছে নাতু পিহিতং যদ্দাসীত্তপসন্তব্থহিমাজার়তৈকং |1৩॥ 
“তম আমসীৎ -তনস! গং. অগ্রে-অগ্রে হৃটির পুর্বে 


মাথ 





অন্ধকার অন্বকায়ে আচ্ছর ছিল। 
'অপ্রফেতং সলিলং সর্বাং আঃ ইদং? 
প্রই সমুদায় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিঃহীন 
মহাশুন্ত সমুত্র ছিল। 'তুচ্ছেন আতু 
অপিছিতং যং আলী “একৎ' তুচ্ছ 
অন্ডানের স্বারা সম্যক আচ্ছাদিত যে এক 
বিশ্ব কার্যের বীজ ছিল “তৎ' “তপসঃ 
মিনা অজায়ত' তাহা! পরমেশ্বরের 
জানালোচনার মাহাত্ব্যে ব্যক্ত হুইয়া 
উৎপন্ন হুইল ।৩। 

অগ্রে সৃষ্টির পুর্বে অন্ধকার অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিপ। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত 
ক্যোতিঃহীন মহাশুন্ত সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ 
অজ্ঞানের খারা সম্যক আচ্ছাদিত €ষ 
এক বিশ্বকার্য্ের বীজ ছিল তাহা 
পতমেশ্বরের জ্ঞানালশোচনার মাহাক্োে 
ব্যক্ত হুইয়া উৎপন্ন হইল ।৩। 

আমি জানিতেছি আমি পরিমিত 
জাশ। আর আমি জানিতেছি যে জামি 
অনস্ত জান হইতে হুইয়াছি। আমি 
তাহাতে রহিয়াছি। তিনি আমার 
অন্তর্ধ্যামী, আমার জ্ঞান বর্ষের উন্নতির 
জঙ্জ আমি এই দেহ্ঘন্ত্র এবং কর্শক্ষেএ, 
এই পৃথিবীলোক পাইয়াছি। দেহ 
অখসান-হইলে আমি আমার অন্তর্যযামীকে 
লইয়া পৃথিবীলোক হুইতে চলিয়া! যাইব 
এবং আমার জ্ঞানধর্থের উন্নতি অগ্সারে 
আমার গতি হইবে । 

ব্রদ্ধ কপাছি কেবলং ব্রহ্ম কৃপাছি 
কেবলং ব্রচ্ধ ক্কপাছি কেবলং পাপ নাশ 
কেছুরেব নতু বিচার বাগ.বলং। দর্শনন্ত 
ঘর্শনেন নেমেনতু নির্শলং & বিবিধ শান্জ্ল্পনেন তবতি তাত 
কিং কলং ॥ পুণ্যপুঞ্জেন প্রেমধনং কোপিলতে তন্ত তুচ্ছ সকলং 
ঘাতি মোহান্ব তমঃ প্রেম রবেরত্যুয়েভাতিতত্বং বিমলং ॥ 
প্রেমঙ্থর্য্যো যদি ভাতিক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হ্ত্ততলং ॥ 


€ নীচের রচনাংশটি অন্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ) 
যে তাহাকে তাহার লক্ষ্য এই থাকে তাছার আদর্শ লইয়া 
মদন? জামার দেবতা ধিনি সেই দেবতার সাদৃশ্য যে তার 
আমি কতক উপলদ্ধি করিতে পারি আমি যে তোমার দর়ন্ধায় 
আসিয়াছি। 
তাহ! হইতে পরিজাণ পাই তোমার লানৃষ্ঠ লান্ত করিতে পারি 





মহধি দেবেন্রনাথ ঠাকুর (রাজপিক মুর্ি) 

তিনিও অপহত পাপ]? আছেন তাহা একবার এই 
ফল যে ঘখন আমার জাত্বাকে পাপমনা মনে করিয়া তাহার 
কাছে কাছে যাইতে পারিব। 

ভাহার সাদৃঙ্ভত করা ও পাপমশান্ধান করা তিমি 
যেমন অনূর্ভ আমিও সেইয়প অবূর্ত কিন্ত আমার আত্মা 
পাপমনাদ্বারা মলিন হইয়া রহ্য়াছে 

আমার জাস্মাকে অপহত পাপ]! কর! যতদুর পারি চেষ্ঠা 
কর1.....-আনন্দর্প...... 

তাহার যখন জর! নাই, শোক নাই, ম্বত্যু নাই সত্য- 
কাম, সত্য সঙ্গল্প এই যখন জানিবে তখন তোমার যেমন-_. 

€আর লেখ নাই) 


বঙ্গে ধর্শাস্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা 
( শতবর্ষ পূর্বের ও পরে) 
শ্ীযোগেশচন্্র বাগল 


১ 

জশ্্রতি নোয়াখালিতে অলহায় হিশু নব্বনাকীকে যে ভাবে 
জোরপূর্বক বর্ধাত্তর গ্রহণ, মিষিদ্ধ খাড-তক্ষণ এবং ভিন্ন বর্্দা- 
বলন্বীদের লক্ষে বিধাহ্‌-বন্ধনে আবন্ধ করানো হইয়াছে 
তাহাতে দেশের মধ্যে স্বতঃই আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে । 
বহাষছো খাধ্যায় পঙ্িতগণ এবং সমাজের নেতৃবর্গ এই মর্টে 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, উক্তরূপ ধর্ধাত্তর গ্রহণে এবং বিবাহাদি 
দ্বপ দিগ্রহে বর্খান্তরিত এ “বিবাহিত' নরনারী 'পতিত' বা 
্ববরথচ্যুত হইবে না, তাহাদিগকে সমাজে পুনসবায় গ্রহণ করিতে 
হইবে । ঘর্তমানে হিশু সমাজের নেতাদের একটি বিষয় বিশেষ 
করিয়! ভাবিয়া দেখিবার সময় আগিয়াছে। একথ! অবন্ত 
অধ্থীকার কম্িবার উপায় নাই বে, হিন্কু সমাজ-মব্যে এমন বছ 
ক্ষত ব্বহিয়াছে যাহার নুযোগ লইয়া অন্ত বর্ঘাবলদ্বিগণ 
সুগে সুগে হিন্চুদিগকে এইরূপ আক্ষমণ করিতে উদ্ভোগী ও 
লাহসী হ্ইয়াছে। ম্বাজ্শক্তি যখন যে সমাজের অন্কৃল 
থাকে. তাহার গ্র্তাব অভদের উপরও নানা রূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। পুর্বে বিভিন্ন দেশে ধ্যাপক বর্খান্তরকরণ 
স্াজশক্তিত সহায়েই হইয়াছে। আধুনিক কালে ও-রপট 
হুবহু না ঘটলেও অনুয্নত মন এখনও একথ। ভাবিয়া উৎফুন্ন 
হয় যে, রাষ্ধশক্তি যখন সপক্ষে তখন বুঝি নির্বিরোধেই 
এই কার্ধ্য সমাধা কর! যাইতে পারে। কিন্তু যাহার! 
প্রতিপক্ষ অর্থাৎ “শাপিত', তাহার! এঁক্যবদ্ধ না হইলে 
প্রবলতর পক্ষকে সার্থক ভাবে প্রতিরোধ কর! সম্ভবপর নয়। 
হিন্দু-সমাজে এখনও এমন সব বিধিনিষেধ আছে যাহার অত 
তাহার সঙ্ঘশক্তি নুম্পঞ্ট ও ফলগ্রঙ্গ হইতে পারিতেছে না । এই 
সব বিবিমিষেধের বেড়াঞ্জাল একেবারে না ভাঙিতে পান্ধিযে 
ঘা! আমূল সংস্কার না করিয়া! লইলে প্রধলতর পক্ষের লোলুপ 
দৃষ্টি পূর্বের ভায় বর্তমানেও হিচ্ছু সমাজেছ উপর পড়িতে 
থাকিবে । সাময়িক ভাবে কোনরপ নির্দেশ বা পাতি দেওয়া 
অত্যাবন্তক সন্দেহ নাই, কিন্ত সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধন 
করিতে হইলে সর্ধপাধারণের মনে এই দু প্রভীতি হন্মামো 
প্রশ্োজন যে, বর্াত্তর গ্রহণে যে ব্যক্তি "পতিত? তাহাকে স্ব 
অমান্ধে ফিরাইয়! লইতে কোনই বাধা নাই। শ্রই মনোভাব 
গাধারণের মধ্যে দৃঢ়মূল হইলে পরধর্থারা হিশ্মুদের উপর আর 
এমন লোলুপ দৃষ্টি হামিবে না। শতবর্ষ পুর্বে এই উদ্দেক্ঠে 
শ্রফটি সঙ্গবন্ধ প্রচেষ্টার শ্থচনা হয়। ইহা! তখন প্রবর্তের 
শ্রোত ঘোধ করিতে বহুলাংশে লমর্থ হইয়াছিল । পূর্বগামী- 
'দ্ে় উক্ত প্রচেষ্টা আছিকার দিনে কর্তব্য নির্ণয়ে লহারতা 
ক্িষে। 
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এদেশে ইংরেছী শিক্ষার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা সপ্সকাতী 
ভাবে খ্বীকৃত হয় ১৮৩৫ সনে । ইহার পূর্বেই প্রান পাত্রীর 
ইংরেজী শিক্ষার আইন করিয়া ভারতবাপীদের, বিশেষতঃ 
হিশ্ুদের মধ্যে রধর্শ প্রচারে অগ্রনী হয়। এ বংসর ইংরেজী 
শিক্ষা প্রচলনের ভার যখন সরকার গ্রহণ করিলেন তখন 
তাহারা স্বভাবতঃই উৎকু্প হইয়া! উঠিল। আরবি ও সংস্কত 
শিক্ষায় অবছ্ল! হইবে ভাবিয়া প্রাচীনপন্থীরা শঙ্কিত হইলেন । 
তখন কমিকাতার বছ গণ্যমান্ত মুসলমান মেত! ও মৌলবী 
সরকারের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। 
তাহাতে তাহার! এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, হিন্ছু এবং 
সুসলমানদের শষ্ঠান করাই একপ শিক্ষ! প্রচলনের মূল 
উদ্দেন্ড।* হিন্মু্া! বরাবর ইংরেজী শিক্ষা! গ্রহণে অগ্রমী হইলেও, 
মুসলমানেরা এ কারণ ইহা! হইতে বিরত থাকে । এই শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্তনের মূলে ছিলেন সরকারের ব্যবস্থা-সচিব মাস 
বেবিংষ্টন মেকলে। তিনি রাজনীতিতে উদার মতাবলম্ী 
ছিলেন, কিন্ত ভারতবালীদের এবং তাহাদের স্বকীয় শিক্ষা- 
সংস্কতি গ্রস্ভৃতি বিষয়ে তাহার মত মোটেই উদার ছিল না। 
প্রষ্ঠান পাত্রীদের মত তিনিও চাছিতেন, ইংরেজী শিক্ষার 
মারফত পাশ্চাত্য ভাববার! আয্মন্ড করিয়া! ভারতবাসীর1 যেন 
প্রষ্ঠান ভাবাপর হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধানদের এ ধারণ! 
যে একেবারে অমূলক ছিল না, বিলাতে পিতাকে লিখিত 
যেকলের একখানি পত্র হইতে তাহা! আমরা জাশিতে 
পারিভেছি। তিনি লেখেন-_ 
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॥ কোছেন বেরান উস ১৮৫৩১ ১৮ই জুলাই পার্লা- 
মেন্টের সিলেক্ট কমিটির লপক্ষে সাক্ষ্যদান কালে এই আবেদন- 
খানির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন-_- 
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মা, 


মেফলে ঘলেন, “হিশুদের উপর ইংক়েজী শিক্ষার প্রভাব 
অসাধায়ণ। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন কোন লোক মাই যে 
তাছায় নিজের বর্ণে সত্য সত্যই আশ্বাশীল। কেহ ফেহ 
এঁফিক নুবিধার জন্ত নিজেকে হিন্কু বলে বটে; কিন্ত অনেকে 
ইতিমধ্যেই একেস্বরবাদী হইয়াছে এবং কেহ কেহ এবর্ঘ 
অবলম্বন করিয়াছে । জমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার পরিকজনাটি 
যদি ঠিক ঠিক অনন্ত হয় তাহা! হইলে আগামী জিশ বংসরের 
মধ্যে একজনও পৌভলিক থাকিবে না, আর গ্রীষ্ঠ বর্শা প্রচারের 
কোন চেষ্ঠা না করিয়াই এমনটি ঘটিয়! বাইবে |” 

মেকলের সহ্কন্মী এবং তৎ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির অনুরাগী 
ও সমর্থক সার চার্পপ ট্রেভিনিয়ামও. ১৮৫৩ সনে পার্লামেন্টের 
সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষাদদান কালে বলেন-__ 
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কিন্ত মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষ!-পণ্রকল্পনাটি ঠিক ঠিক কার্ধ্যে 
পরিণত করিতে হইলে খ্রীষ্টান মিশনরী বা পান্্রীদের সহায়তা! 
একাস্ত প্ররোজন। কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-সংক্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ে 
তাহাদের পরামর্শমত কার্ধ্য ফরিতে আরঘ্ত করিলেন। 
সরকারী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুণ্ডকাদধি রচনায় আর ম্বারীনতা 
রিল না। শিক্ষ[-কমিটি পাত্রী ইয়েটসের পরানর্শানথসারে 
স্থির কপ্সেলেন যে, বাংলা প্রস্ৃতি দেশ-ভাষায় যে-যে পুস্তক 
মুদ্রিত হইবে ততসনুধয়ই প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করাইয়া 
কমিটির অহুমোদন লাভের পর এ ভাষায় অন্বাদ করিতে 
দেওয়! হইবে ।* এরূপ করার উদ্দেন্ত আর কিইই নক 
প্রাচ্য ভাব ও দর্শনবাদ পাঠ্য পুস্তকে যাহাতে না প্রবেশ লাভ 
করে তাহাই তাহাদের মনোগত অভিপ্রান্গ ছিল। 





সপ ৮৭ ৮ তা পপ 


* ১৮৪৬ প্রীষ্ঠাবে “তত্ববোধিনী পত্রিক।” (রাজ ১৭৬৭ 
শক) যে লকল হিন্দু প্রী্বর্থে দীক্ষিত হইয়াছে, এষ্ঠানদের 
প্রদ্ধত তাছার সংখ্যার একটি তালিকা দিয়াছেন । পত্রিকার 
মন্তব্যসহ এই তালিকাটি দিলাম-_ 

আগড়পাড়। গ্রামে ৮৫ জম। কাষ্টোয়াতে ১৩৭ জন। 
কার্পাসডাঙ্গাতে ৯৬০। কৃষ্নগয়ে ৩১০। ক্কফপুয়ে ১০০। 
থাড়িতে ১০০ । গানরাই স্থানে ১৭৫।| চাষ্টগাতে ১০৬। 
চাপড়াতে ৪২২। জলেম্বর়ে ৪১ । জাননগরে ১৯০ । টালিগঞ্জ 
৫৪৪ ঠাকুরপুয়ে ২১৭। ঢাকায় ১৮। তমলগুকে ১১১। 
দিনাজপুরে ৬৮। নর্সি্াচকে ২৭৩। বরিশালে ৭০। 
বর্ধঘানে ১৮৬। বহরমপুরে ১০০ । বালেশ্বরে ১৫। বারিপুরে 
১৩১২ । মলয়াপুরে ২৫ | ঘশোহরে ৩২২। রত্বপুরে ৮৫৮। 
রামমাখান চকে ১৬০ । লক্ষান্থিপুরে ২৫০। ' শিউডিতে ৮২। 
জ্রন্ামপুনে ৯। সাধমহলে ৩৪ । মোৌলোতে ৮৭০। হাবন্ভাতে 
১৯৫ জন। ৃ 

*আমানহিগের বেশস্থ পি করন যে াহারধিগের 
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বঙ্গে ধর্মাত্তরকরণ ও তাহার: প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা 


গুদগ 


শিক্ষা-বিগ্ঞাগ হইতে ক্রমে সরক্ষান্ী অভ বিভাগেও পাত্রী 
দেয় প্রাধাড অনুসৃত হইতে লাগিল। রাজ! রাধাকান্ত হেব 
১৮৫১ সনেক্ব ৭ই অক্টোবন্ন ভষ্র উইললনকে একখানি পত্রে 
লেখেন-- 

40118810097 10106006 2100 00 006 990600:876. 
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১৮৩৫ সনের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাছ! কার্যকর করিবার 
পদ্ধতি শ্রীষ্টবর্থ প্রচারকদের বিশেষ অন্থকুল হইল । এ্রত দিন 
কলিকাতার মত বড় বড় শহরেই পাত্রীদেন প্রচারকার্্য 
চলিতেন্ছিল, চতুর্থ দশকে তাহার! গ্রামেও ছড়ায়! পড়িল এবং 
নিরীহ দরিজ্্র গ্রামবাসীদিগপকে নানারপ প্রলোভন দেখাইয়া 
শ্ীষ্ঠান করিতে লাগিয্া গেল । আর একার্য্যে বিশেষ অন 
হইলেন আলেকজাগার ভাফ। ভাফ যখন ১৮৩০ লাগে 
প্রথম ফলিকাতায় আসেন তখন রাকা রামযোহ্ন র্বায় ছ্ুল 
প্রতিষ্ঠায় তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন । রামমোহন 
বিলাত গৰন করিলে ঠাহার জ্যেঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় লট 
পৃষ্ঠপোষক হুইয়াছিলেন ৷ কিন্তু প্রথমে হিন্দুদের নিকট হইতে 
সাহায্য পাইলেও ভাক অন্ন্গিনের মব্যেই নিজ মূর্তি ধারণ 
করেন এবং ভিয়ায়েট, প্রমুখ অঙ্াভ পাত্রীদের সঙ্গে একযোগে 
নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিকট গ্রষটমাহাত্থ্য প্রচারে তৎপর হুন। 
হিশু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র ক্কফমোহুন বন্্যোপাব্যায় ও 
মহেশচন্র ঘোষ প্রধানতঃ হঁফারই উপদেশে প্রঠবর্ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | ভাফ প্রায় পাচ বংসরকাল ( ১৮৩৫-৯) 
ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্টের নিল্দাবাদ কিয়! বত! 
দিয়া বেড়ান । ইছাতেও সন্ভ্ না হইয়া 1772/0. 7712 771276 
28/5310 4 নামক পুস্তক রচনা করিয়া কি পৌঁদলিক, কি 
বৈদাত্তিক ছিন্দুরর্পের সকল শাখার উপরই তীব্র কটাক্ষ 
করেন। দেখিতে দেখিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও হৃইয়] যায়। 
ভাফ ভারতবর্ধে ফিরিয়া পুর্ণোজমে প্রবর্্ব প্রচারে লাগিয়া! 
ঘান। বিভিন্ন স্থানে অবৈতনিক বি]ালয় প্রতিষ্ঠা কমিযা 
তাহার মারফত ছেলেদের কোমল মনে গ্রী্-কথা অনু প্রবি& 
করাইবারও ব্যবস্থা করা হইল । 

পাত্রীদের এরপ কাধ্যের ₹ুফল সন্বদ্ধে হিশু সমাজ প্রথম 
দ্বিকে ততটা সচেতন হয় নাই। যহধি দেবেভ্রনাথ ঠাকুষ্ই 
এদিকে সর্যাপ্রথম অগ্রনী হইয়া! বিশেষ দুরদরশিতার পরিচয় 
প্রধান করেন। দেবেজ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাবধার! বর্জন না 
করিয়া! বরং তাহা গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্ত ভাহার 
মত ছিল যে, তাহা গ্রহণ ফপ্সিতে হইবে নিষ্ধব বর্শ ও 


শশী ৮০টি ৮ টিন শশা শী শশী 


অঙ্গুংসাহু এবং অনলক্ষ্য রয় প্ষঠানেরা কি প্রকার গ্রধল 
হইতেছে । অতএব ন্বধর্থ রক্ষা! এবং কাজনিক এরষ্ঠান ধর্ঘ্ 
ভি জে 
বাস! মানস লফল করিতে লফলে প্রাণপণ চে করুম ।” 


গ৭৪ 








নংস্কতিয় ভিভিতে | বিজাতীয় বর্ঘ ও সংস্কৃতি আমাদিগকে 
গ্রাল করিয়া ফেললে বহু সহতশ্র শতাক্ষীপুষ্ট বৈশিষ্ট্য একেবারে 
লোপ পাইয়া! যাইবে। দেবেশ্রনাথ এই আশঙ্কা কারর! 
তত্বযোধিনী সন্ভা ও ততৃবোধিনী পঞ্জিকার মাধ্যষে ইষ্টান 
পার্রীদের অন্িগন্ধি ফাস করিয়। দিতে আরম্ত করিলেন। 
পার্রীরাও ঈনরই বুঝিল বে, তাহাদের এক জন প্রবল প্রতিঘন্দীর 
উদ্ভব হ্ইয়াছে | 
৪ 

দেবেশ্রনাথের প্রতিরোধ এতদিন আলোচনার মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল। কিন্ত একটি ব্যাপারে তিনি উহ্থাদের গ্রকান্জে 
বাধ! দ্ধানে অগ্রসর ছইলেন । ১৮৪৫ দনের এপ্প্রল যাসে নিজ 
কুটির রাজেজ্রলাল সরকার নামক জনৈক কর্ধচারীর কিকিছুর্ঘ 
চতুর্দশ বংসরবরন্ক ভ্রাতা এবং ভাফের ফুলের ছাআ উমেশচন্দর 
নন্বকার ভাফ সাহেবেরই পরামর্শে একাদশ বর্ষায়! নাবালিক! 
স্বীফে লইয়! ভাহার বাটিতে যায় এবং সেখানে করেকদিন 
মাজ অবস্থান করিয়া প্রান ধর্ণে দীক্ষা লাত করে। “হ্বিয়াস 
কর্পাস' শুতে উচ্ধাদিগকে ফির়াইয়! লইতে চাহিয়া আবেদন 
করা হইলে পুপ্রিম কোর্ট তাহা নামঞ্চুর করেন। অথচ 
ইছান়্ প্রায় বার বংসর পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার 
্রডগয়ার্ড রায়ান ব্রজনাথ ঘোষ নামক একটি চতুর্দশ 
ঘর্যার বালককে পাত্রীদেছ কবল হইতে ছেবিয়াস কর্পাপ 
অনুসারে উদ্ধার করিয়া! পিতার হৃত্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 
বিচার বিভাগের ঘখন এইরূপ বিপর্ধযয় দেখ! দিল তখনই হিন্দু 
সমাজের টনক নড়িল। দেবেজনাধ নিজ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়া লিখিলেন যে, পাত্রীদের মত ছিন্দু- 
ঘের পক্ষেও অবৈতনিক বিভালয়াদি স্থাপন করিয়া নিঃসন্বল 
ছাত্রদের সেখানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা একান প্রয়োজন 
হইয়া পদ়্িয়াছে। ছেবেজ্রনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিয়া 
হিশ্ুপ্রধাধদের এই বিষয়ে কিরূপ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 


'আত্মজীবনী'তে তিমি তাহান্র বিশদ বিবরণ দিয়াছেন ।* 


(পৃ. ১০২-৩, বিশ্বভারতী সংস্করণ )। তিনি তাহার কার্ধ্যে 
স্বাছ! রাধাকান্ত দেব প্রনথখ রক্ষণঈীল এবং র্ামগোপাল 
ঘোষ প্রমুখ প্রতিবাদী উভয় জলেরই আন্তরিক সহ্‌- 
যোগিত! লাভ করিলেন । বহঙ্ধিনের বিবদঘান হিন্মু-সভা 
এবং ব্রদ্ধ সভা এক হইয়া গেল। প্রধানত; ভাহারই 
উদ্যোগে ১৮৪৬ সনেয় ১লা মার্চ 'হিশ্মু হিতার্থা বিদ্যালয় 


%77%2 07550550086) (0015 1840) লেখেন__ 
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১৬৫৩. 


পাস 





মাছে একটি অবৈতনিক ইংরেজী-বাংল! বিদ্যালয় প্রতিটি 
হুইল। ইতিমধ্যে এই স্থল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইবে জানিয়া 
দানবীর মতিলাল গল ১৮৪৫ সনের খরা জুম নিজ ভবনে একটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং এতছক্ষেখ্ডে নিজ 
তহবিল হইণডে এক লক্ষ টাক! আলাদ। করিয়! রাখিলেন। 

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সময়ে 
হিন্দুগণ পার্রীদের অবৈতনিক বিদ]ালয়গুলির পরিবর্ছে বাজ 
নিজেদের প্রতিঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহেই ছেলেদের 
পাঠাইয়া পানীয় শ্রোত রোধ করিতে উদ্দ্যোঈী হুইয়াছিলেন। 
কারণ তখন পাত্রী-স্ুলে অক্ষরজ্ঞাম হইবার পরই ছাত্রদ্দিগফে 
অভাভ বিষয়ের সঙ্গে প্ীষ্টতত্বধ্ষিয়ক পুস্তকাদি পড়িতেও বাধ্য 
করানো হইত। আর এ হেতু তাহাদের মন অল্প বয়সেই প- 
ধর্থের দিকে আক্কষ্ট হুইয়া যাইত । হিচ্ছুগণ এবিষয়ে ক্রমে 
অধিকতর হুশিয়ার হইলেন । ১৮৪৭ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর 
কলিকাতায় গোরাাদ বসাকের ভবনে এক সন্তাম় সমবেত 
হইয়া তাহারা এই সঙ্বল্প গ্রহণ করেন যে, অতঃপয় তাহার] 
মিশনরীদের দুলে ছেলেদের আর পাঠাইবেন না! । এই সভার 
একটি বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম । বিবরণটি মিশনন্বী- 
ঘের প্রদ্বত--_ 
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সভায় হিগ্দুলমান্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর, মতের ও দলের যে 
সব গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে আভতোষ 
দেখ, প্রহখনাথ ঘেব, হয়কুমার ঠাকুর, দেবেজনাথ ঠাকুর, 
স্বমানাথ ঠাকুর, কাশী প্রসাদ ঘোষ প্রকৃতির নাম বিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য । রাজা রাধাকাস্ত দেব সভাপতির জাসন এ্রহণ কয়েন। 
এরথানে হিন্দু সোসাইটি মামে একটি সত! স্থাপিত হইল। 
সমবেত ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিশমন্বী বিদ্যালক্বসমূহে 
ফোনবতেই আর ছেলেছেয় পাঠানো! হইবে না! । যাহাক্া এই 
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দা 


সিদ্ধা্ড অমাভ করিয়া & সব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাইবে 
তাহার! যে শ্রেদী, মত বা দলের লোক হউক না কেন, তাহা- 
দ্বিগকে সমাছগচ্যুত করা হইবে । মফব্বলেও এই আন্দোলন 
সুরু করিবার কথা হইল । এই সময় মিশনন্বীদের দৌরাস্্যে 
হিচ্ছুসমাজ কতথানি উত্ত্যক্ত হৃইয়! পড়িয়াছিল, উপরিউক্ত 
বিবরণের শেষে উদ্ধত জনৈক রক্ষণঙীল হিন্দুর উক্তি হইতে 
তাহা বুঝা! যাইবে । তিনি সভান্তে উপস্থিত যুবকদের সম্বোধন 
করিয়া বলেন যে, তাহারা এক ঈশ্বরের ভজন! করুক, যাহা 
ইচ্ছা! তক্ষণ করুক, বদৃচ্ছ! আচরণ ফরুক তাহাতে কোনই 
আপতি মাই, কিন্ত তাহার] যেন এ্ীষ্টান না হয়। হিন্দূসমান্জের 
এই আন্দোলন এবং অবৈতনিক বিষ্ভালয়াদি স্থাপন হেতু শ্রীষ্ঠান 
হইবার শ্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। দেবেজ্্নাথ 
লিখিয়াছেন-_.«সেই অবধি এষ্ঠান হইবার শ্রোত ব্যাহত হইল, 
শ্রকেবারে মিশনরীদের যত্তকে কুঠারাঘাত পড়িল "(আত্মজীবনী 
পৃ, ১০৬)। নব্যশিক্ষিত প্রগতিবাদী যুবকগণ পূর্বের যেমন গ্রীষ্ঠান 
বরের প্রতি বু'কিয়। প়িত, এই সময় হইতে তাহা! ক্রমে বন্ধ 
হইয়া গেল। অঞ্জকাল মধ্যে যিশনরীদের ছিন্ছুরর্থ নিন্দায় 
জন্রকরণে তাছারাও প্রকান্জ স্থানে ঞ্বর্শের দোষক্রটি 
দেখাইতে প্রন্বতত হইল । তুদেব লিখিয়াছেন-_ 

“কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাত্রীর যেমন ব্রীটবর্শের 
প্রচার করিয়াছিলেন, অমনি তাছাদিগের পার্থ নব্য ভ্রাদ্ধেরা 
আপনাদিগের মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন 
স্থানে সনাতন হিশ্দুধর্ট্বের স্বপক্ষেও ছুই এ্রকটি বক্তৃতা হইতে 
লাগিল। নব্যরা এই সময়ে আর একটি উপায় করিয়া- 
ছিলেন । এতদিন গ্রীষ্টবর্থই এদেশের বর্ণের প্রতি আক্রমণ 
করিয়! ইহার দোষ প্রদর্শন করিতেছিল:..এই অবধি নব্যেরা 
পর্টবর্ের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাহারা যে সকল 
কুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পঞ্ডিত এষ্টবর্্ব মানিতেন না, তাহাদিগের 
গ্রন্থ হইতে প্রীষ্টরর্শের বিরুদ্ধে মুক্তি সকল সংগ্রহ করিরা 
ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন । সেই অবধি ছেলের! ইংরাী 
পড়িলেই প্রীষ্ঠান হইবে__-এ আশঙ্কা ন্যুন হইয়াছে ।” (বাংলার 
ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ, ৮৭) ইহার পর, শাসকবর্গের উপর, 
বিশেষতঃ লরকারী শিক্ষানীতির উপরও মিশনরীদের প্রভাব 
ক্রমশঃ হাস পাইতে লাগিল । 


গু 

হিন্ুগণ, বিশেষতঃ হিচ্ছু যুবকগণ যাহাতে প্রীষবর্শ গ্রহণে 
উদদ্ধ না হয় এ তো হইল তাহারই প্রচেষ্ঠা । কিন যাহারা 
ইতিমধ্যে ষ্টান হইয়া! গিয়াছে তাহাদের উদ্ধার করিয়! সমাজে 
পুনপ্রহুণেক ব্যবস্থাও তো! করা আবন্তক । সমাজের চিন্তাশীল 
ব্যভিগণ এ বিষয়েও পীম্রই অবহিত ছইলেম। ১৮৫১ সনেয় 
প্রথম দিকে কলিকাতা ভবানীপুরে আবার মিশনরীয়া! কয়েক- 
জন হিন্ছুকে প্রষ্ঠান ফনিয়া ফেলে। এই সময় এ জঞ্চলের 
মেতৃছানীয় লোকেদের জাগ্রহাতিশয়ে পুনরায় হিন্দু জন্বানের 


হজে ধর্মাত্তরকরণ ও ভাছার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা 





ত্৭৫ 


পক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। ১৮৫১ 
সনের ২৫শে মে তারিথে চিৎপুর ওরিয়েন্টাল ধেখিনাগ্ি 
ভবনে রাকা! রাধাকান্ধ দেবের সভাপতিত্বে এই লভার 
অধিবেশন হয়। এবারেও হিন্দু-সমান্ ভুক্ত রক্ষণর্ীল প্রগতি- 
বাদী সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। এদিনকার সভভাক্স 
প্রধান বিচার্ধয বিষয় ছিল-_“বাহার! শ্বেচ্ছায ও সঞ্জানে 
পরধর্শা এহপ ও ইহার আচারাদি পালন করিয়াছে, নিষিদ্ধ 
খাদ্য খাইয়াছে তাহায়াও যদি পূর্বধর্শে ফিরিয়া আসিতে 
চায় তাহা হইলে প্রায়শ্চি্ত্বরাপ সাধাভঙ্গাত অর্থের 
বিনিময়ে তাছারা তাহা! করিতে পাদ্িবে কিনা?” লে 
যুগের বহু বিখ্যাত পঙ্ডিতও সভায় উপস্থিত ছিলেন । তাহাদের 
অধিকাংশই এরূপ ব্যবস্থার সপক্ষে মত প্রদাম করিলেন । 
কিন্তু এই সঙ্গে দেশের অন্ভান্ত অঞ্চলের পঞঙ্চিতদেরও মত গ্রহণ 
আবঞ্জক বিবেচিত হুইল । সন্ভাপতি মহাশয় শান্ত্রীর নানা 
বচন উদ্ধত করিয়া বুঝাইর! দিলেন যে, হিন্দু শা্ছে প্রারশ্চিততের 
বিভিন্ন বিবির উদ্লেখ জাছে এবং যুগে যুগে তাহার পরিবর্নও 
ঘটয়াছে। বর্তমান কালে কড়ি মাত্রের বিনিময়েই 'পতিত' বা 
বন্থান্তরিত ব্যডিকে স্ব-সমাজে ও স্ব-ধর্ণে পুনগ্রছুণ বাচ্ছনী়। 
সভার অভিমত এবং সভাপতির উক্তির উ্লেখ করিয়! ্ররাম- 
পুরের মিশনরীদের পরিচালিত “জে অফ ইতিয়া' ৫ই জুন 
তারিখে ইহাকে উনবিংশ শতাবীর একটি মত্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন! বলিয়! মত প্রকাশ কয়েন. ( ৮0011861109 0709 ০৫ 
(106 0008 11000901090 65163 1186 1)83 00008100010 
[0018 10 01910798906 08170005.৮ )। 

হিচ্ছুদেত্ত এই সন্ভা হইতেই যে “পতিতোদ্ধার সন্ভা”্র 
উৎপত্ধি তাহ নিশ্চয় করিয়া বল! যায়।* সভার প্রস্তাঁৰ এবং 
সভাপতির উক্তি দৃষ্ঠে একটি প্রস্তাবনা রচম! করিয়া বঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্লের প্রখ্যাতনাম! পণ্ডিতদের নিকটে প্রেরিত 
হুইল । প্রন্তাবন! ব1 ভূমিকার যে সব প্রধান সমন্তার, কথ! 
উত্থাপিত হইল তাহার একটি হইল এই $ পান্রীগণ মুসলমান- 
দের গ্ষ$ান করাইতে বা মুসলমানগণ গ্রষ্টানদের ইসলাম 
ধর গ্রহণ করাইতে বড় একটা আগ্রহ দেখায় না, অথচ উত্তয়েই 
হিন্দুদের ধর্থাস্তর এহণ কযাইতে লালায়িত হয়, ইহার কারণ 
কি? ইহার উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে প্রত হ্ইয়াছে,_প্রথমোক্ত 
বর্মাবলদ্বিগণের ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পর পূর্যবধর্টে ফিরিয়া 
যাইতে কোনও বাধ! নাই, পরস্ধ হিশু সমাজে ইহার বিপরীত 
স্বীতি বলবং। সমাজের লোকের বেক্সপ মনোভাব তাহাতে 
একবার হিন্দু পক্ষে ধর্খাত্তদ্িত হইলে পূর্বাধর্টে ফি৪্রিয়া 

* “বীর সায় রাজ। রাধাকাত্ত ঘেব বাহাহয়ের যত্তে 
কলিকাতায় পতিতোদ্ধারিদী নানী একটি লক স্থাপিত হয়”__ 
*পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও নয়া নভিত, ভতীয় 
লংক্করণের বিজ্ঞাপন । + টব সিএ 





১০৪১১ 


প্রবানী 


১৩৫৩ 





জাস! লাব্যাতভীত। তবে হিশশাছে মধ বাজ্বন্ধা যে-ৰ 
প্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা কিলের জঙ ? পরস্ধ বর্ত- 
মানে যদি সমান্কে রক্ষ! করিতে হয় তাহা হইলে বর্ধাত্তক্রিত 
ভ্বাত্গণকে হিন্দুর ফিরাইয়া আনা একাত্ত আবন্তক | হিন্ছু 
লষাছে পুর্বে এয়প ফর! হইত। বর্তমান যুগেও রামছলাল 
লরকীর এম্সপ কার্ধ্য ব্রতী হইয়া কয়েকজন 'পতিত'কে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন । বিভ্তশালীদের মধ্যে ফেহ কেহ 
শ্বেচ্ছাচান্নী হইলেও পরে বনৈশ্বর্্ বলে হিন্ছুসযাজতুক্ত হুইয়া- 
ছেন, কিন্ত অপেক্ষাকৃত দরিত্র লোকেয়া যদি কখনও স্বেচ্ছায় 
ঘা প্রলোভনে পড়িয়] কিংবা অন্ত যে-কোন কারণে পরব 
গ্রহণ করে ও “পতিত” হয় তাহা হইলে তাহাদের আর 
উদ্ধারের আশা থাকে না। কাজেই সমাজে ব্যবহার-সাম্য 
স্থাপন জনও তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় এহণ করা বিধেয়। 

পতিতোদ্ধার সভার আবেদঘে কাজ হইল । শ্রেষ্ঠতম সাত 
জন পঞ্জিত হিঙিয়! একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলেন। 
তাহ! উক্ত প্রস্তাবনা লহিত “পতিতোদ্ধার সভা"ঘ্র পক্ষে “পতি- 
তোদ্ধার বিষয়ক ভূষিক! ও ব্যবস্থা পত্রিকা” নামে ১৭৭৫ শকে 
(১৮৫৩৪) বুজ্রিত হয়। অন্বিক!, আগত্তপাড়!, আটপুর, 
আভিয়াহহ, উলা, উত্তরপাড়া,কলিকাতায় আরপুলি, কলুষ্টোলা, 
সিমলা, শোভাবাজার প্রতৃতি, কামারহাটি, কুষারহউ, কুলীন- 
গ্রাম, কোরগর, গুগ্তপঙ্গী, গোবরভা্া, চিঙ্গড়িপোতা, ভ্রিবেদী, 
নবন্ধীপ, পানিহাটি, বংশবাচী, মন্মমনসিংহ, হুগন্ধযা, শাস্তিপুর, 
হন়্িনাতি প্রভৃতি সংস্কত-চর্চায কেআসমূহের প্রসিদ্ধ পঙ্ডিতগণ 
এই শত জনের মধ্যে ছিলেন। এই ব্যবস্থাপত্রখানির মধ্যে 
দর্বযাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইল এই যে, পরবর্শ গ্রহণ এবং 
অনতক্ষ্য তক্ষণজনিত অপরাধ হেতু পতিত হুইলেও পূর্বধর্ে 
ফিরিস্বা আদিতে কোন হিন্ুরই শান্ত কোন বাধ! থাকিবে 
না!। সামান্য মত প্রায়শ্চিত করণাত্তর তাহাদের “অব্যবহার্ধ্যস” 
ফোষ খঙ্ডিত হইয়া যাইবে । 


”ঙি 

গত শতাষীর মধ্য ভাগে হিচ্ছু সমান্ের উপন্র মিশনকীগণ 
যে ত্বাক্রদণ চালাইয়াছিল, সাধারণের, বিশেষতঃ ধাহার! 
ভিতরের খবর স্বাখিতেন তাহাদের বিশ্বাস, রাজশক্তি তাহার 
গুবই সহায় হৃইয়াছিল। আমরা দেখিলাম, কিন্পপে মহৃধি 
দেবেশ্রনাথ ঠাকুয় প্রযুখ প্রগতিপন্থী এবং রাজ! রাধাকান্ধ দেব 
প্ররুখ রক্ষণলীল নেতৃবর্গ একযোগে কার্য করিয়া বিভিন্ন উপায়ে 
ইহাতে বাধ! দান করতঃ কতকাংশে লাফল্য অর্জন ফরিয়া- 
ছিলেন। ইহার পর এক শতাবী চলিয়! গিয়াছে । জগতে 
ঘগু বিষয়ে বিপুল পরিবর্থনও সাধিত হুইয়াছে। তারতবর্ধে 
ত্রিশ শাসনের ধারাও বুগে যুগে বদলাইয়াছে। বর্তমানে 
শাসনে যে পন্থা! অনুগত হইতেছে তাহাতে বঙ্গদেশের 
শাসনদও প্রত্যক্ষ ভাবে একটি সন্প্রদায়-বিশেষের হস্তে গিয়া 
পড়িয়াছে। ইদানীং কতকটা রাজনৈতিক প্রচারের ফলে এবং 
কতকট। ত্রিটিশের অনুষ্ঠ হন্তের সহায়ে বঙ্গীয় সমাজের এক 
শ্রের উপর নানাভাবে আক্রমণ চলিতে নুরু হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে ব্যাপক ধর্ধাত্তরকরণ একটি । সমাজনেত্তবন্দের একে 
দৃষ্টি পড়িয়াছে আরনেই বলিয়াছি। পূর্বমুগের মত বর্তমানেও 
হিশ্মুদের সঙ্ঘবন্ধ হইতে হইবে । কিন্ত এই সঙ্ঘ সময়োপযোগী 
করিয়া! গঠন করিতে হইবে । সমাজের তথাকথিত উচ্চ এবং 
তথাকধিক নীচ সকলের মধ্যেই জাসন্ন বিপদ লন্বদ্ধে যাহাতে 
সান চেতনায় উদ্রেক হয় তাহার উদ্যোগ কর! প্রয়োজন। 
আর বর্তমান সময়ে ইহার প্রথম সোপান হুইবে- বংশগত, 
জন্মগত, বা! শ্রেঈঈগত ভেদবৈষম্য বিদু্ণ এবং দঈীতার গুণধর 
বিভাগশ?' শীতি মানিয়! গুলী এবং কর্মীর যখোচিত সমাঘর | 
তাহা! হইলে গত শতাব্ীতে যেমন স্রীষ্ঠান হইবার শ্রোত রোধ 
কর! সম্ভব হইয়াছিল আছিও অন্যবিধ রাহ্রিক, অর্থনৈতিক ও 
বর্ণগত পথ অগ্রা্থ করিয়া প্রগতির পথে অবাধে অগ্রসয় হওয়া! 
চলিবে। 


প্রিয়া তৃমি এই ধরণীর 


ঞ্রীনীহারকাস্তি ঘোষ দস্তিদার 
নেক শ্বপন নিয়ে ভায়াক্কান্ত দিনাত্বের শেষে তারায়! দ্েগেছে কত শতাক্ীর কত প্রেম নিয়ে, 
2 তারি মধু-ভালোবাসা আনি কিছু মোরে গেল ছিয়ে। 
ছুদু ডেকে গেল-_উড়ে গেল কত বুনো হাস, ৃ 
আকাশের নীল খুশী বুকে ক'রে রেখেছিলো! হাস নিশুতি রাতের মাঝে বিঝি ভাকে--কেঁপে ওঠে বন, 
'নবগঙ্গা'-তীর়ে শুনি এলোমেলো! বাতাসের তুর, ছুষ তুলে ক্ষণে ক্ষণে তাই আমি হই উন্মন। 
কত সন্ধ্যা কতবার ক্ষয়ে গেছে তাহারে বিধুন্ধ। জোনাকির আলোদাখ! খই কুলে হুয়তি বীর 2 
মন্নয় ছুমের মত ঝরে গেছে কত শেফালিকা, ছুমি এলে প্রিরা মোর়-_প্রিয়া তুমি এই ধরণীয়। ূ 


ছলে ছলে নিধে গেছে কতবার কত মীপশিখ!। 


মৃংশিপ্পের ক্রেমোন্নতি 


প্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি 


স্বংশি্জ লন্বদ্ধে ইংরেজী এবং অভাভ ঘুরোপীয় ভাষায় অমেক 
ধঘই আছে, কবে কোথায় শ্রবং কখন স্বংশিজগের প্রথম টি 
হয়েছিল সে বিষয়েও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু 
আলোচনা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এসদ্বত্বে পুত্তকাদি নেই 
যললেই চলে । প্রাচীন সংস্কত ভাষায় খনিজ পদ্দার্থ বা তাদের 
ঘ্যবহার সথন্ধে মাত ছ-ঢারখান! বইয়ের উ্লেখ পাওয়। যায়। 
ঠিক এই বিষয়ে কোন বই মা থাকার * 
ঘরুন, বিশেষ করে বাংল! ভাষার ম্বংশিক 
সংক্রান্ত পরিভাষার অভাবে ভারতীয় 
স্বংশিল্পের অঞ্চকারাচ্ছক্প ইতিহাসে এখনও 
আলোকপাত হয় নি। এই সব নান! 
কারণে স্বংশিক্প বিষয়ে লিখতে গিয়ে 
মাক ভাব-প্রকাশের জনকে সময় সময় 
ইংরেজী শবের ব্যবহার করতে হয়েছে । 
জঙ্কান্ত কল! বা বিজ্ঞানের জায় 
স্বং-শিল্পেরও নান] শাখা-প্রশাখা! আছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে এই শিল্পের যাবতীয় 
বিভ;গ সন্বপ্ধেই মোটামুটি ভাবে কিছু 
কিছ বলবার চেষ্টা! করেছি। 
স্বংশি্জ বোধ হয়, পৃথিবীর লব 
জায়গায় একই সময়ে আরম্ভ হয়। কখন 
কোথায় এবং ফেমন করে এর প্রথম ভৃষি 
হয় সে বিষয়ে ইতিহাসে বিশেষ কিছু 
পাওয়া ধায় না । তবে এই শিল্প মান্গষের আদিম মনোবৃতির 
সঙ্ষে বিশেষভাবে ভ্বড়িত বলে কেমন করে সরে স্বপ্নে এর 
জ্রমোন্নতি হ'ল সেই কথাই বলব। 
মানুষ সব সময়ে তার পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে 
মানিয়ে নেয় ব! নিতে চেষ্টা করে। প্রস্তরমুগে মানুষ পাহাড়ের 
গুহায় বাস করত। অবস্থার পন্লিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
বাসস্থানের পরিবর্ভন হ'ল এবং মান্য গিরিগুহা! পরিত্যাগ 
করে নদীর ধারে গাছের পাত! বা ঘাসে ছাওয়! কুচীর বেধে 
যাস করতে লাগল । প্রস্তর-হুগে যেষন ভারা পাখরফে 
নিছেদের কাজে লাগাত তেমনই এখন তারা যে মাটির বুকে 
বান করত তাকেই কাজে লাগাল। 
তার! দেখলে, ভিজে মাটিকে নিয়ে চে করলে যে রকম 
ধুশি আকার দেওয়া! যায় এবং সহজে সেই আকারের পন্ধিবর্ভন 
হয় না, এটা! হ'ল মাটিয় স্বাভাবিক বর্। ইংয়েজীতে একে 
৮1218800165” বল! হয়, বাংলায় একে “নমনীয়তা” বলা 
ঘেতে পারে । আদিম যুগের মান্য নিজেদের খেয়ালধুশিতে 
& সব ভিজে মাটিকে নানা আকার দান করত। তারা যখন 
ঘেখলে, ঘৌন্রের তাঁপে এ সব জিনিল শক্ত হয়ে যার ঘটে 


তবে আবাহ জলে ভিজলে মরমও হয়, প্রমম কি আকার়েরও 
পরিবর্তন হয়, তখন তান! ভাবলে এ সব দ্িনিসকে আরও 
গরম করলে কি পরিণতি হুয় তা পরখ করে দেখ! উচিত৷ 
কানেই তারা কাজে লেগে গেল। সব মাটির জিদিযকে 
আগ্তমে পোড়ালে, ফল হ'ল আশ্চর্য্য । আগুনে পুড়িয়ে যে 
জিনিস তারা! পেল তা আনব আগেন্র মত ঠুমকে] নয়, অন বা 





চীনদেনঈয় স্বংশিল্প 


স্বছ জাধাতে ভাঙে না বা! জলে পড়লে নরষও হয় না। এমনি 
করেই *ম্বংশিক্গেশর গোড়াপত্তন হল। 

তখন তার মাট দিয়ে হাড়ি, কলসী, খেলন! ইত্যা্ি 
মানা রকম জিনিস তৈরি করতে লাগল । এই সব তারা 
তাদের খাজদ্রব্য তৈরি করার ছাচ রূপে এবং খাভবস্তর আধান 
হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল । এই সব দ্বিনিসফেই বল! 
হয় স্বখপাত্র | এই সব মাটির জিনিস দিয়ে হ্রত তাদের 
কাজ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু এতেই তার! সন্ধ্$ হতে 
পারলে না__দেখলে, সব জিনিস মনের মত হয় মি, হয়ত 
আকারে তারা সমান নয়, কোনটা পাতলা, কোনটা মোষ্টা 
আবার কোনটা হয়ত টুটা-কাটা। এগুলোর উন্নতির অন্ত 
তার! আক্রান্ত চেষ্ট! করতে লাগল । এদের ভিতর যারা বেশী 
মাথাওয়াল! তার] দেখলে, জু হাতের দ্বারা যে দ্িনিস তৈরি 
হয় তা সব সময় মজবুত হয় ন! এবং তাদের যে সামাড 
যন্ত্রপাতি আছে (য! হয়ত পাথরেন) তাও স্বংপাজ্জাদি গঠনের 
পক্ষে খুব উপযোগী নয় । তখন হন্ত্রগুলিয় উৎকর্ষ সাধন এবং 
দূতন বন্তর-নির্মাণের চেষ্ঠ! চলতে লাগল এবং এরই কলে পটামূস 
ছইলের হুটি হ'ল, যাকে আমর! বলি “কুমোয়ের চাক' । 





ইংলগ্ডের স্বংশিক্ন (কেল্টিক হুগ) 


যাটির দ্বিনিস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় স্বংশিষ্গের 
প্রাচীনত্বের কথাই পর্ধাণ্খে মননে হয়। ভারতে মাটি 
দিরে শুধু যে খেলন! তৈরি হয়েছিল বা ব্যবহারিক জীবনে 
স্বতবিকানির্শিত ভ্রব্যাদিকে কাজে লাগানোই মাত্র হয়েছিল 
ত| নয়, তারতবর্ধের আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনার সঙ্গেও 
মাটি ওতঃপ্রোভ ভাবে বিজড়িত। মারি দিয়ে দেব- 
ববেবীর মুর্ধি নির্মাণ করে আমর! পৃজ্ধ! করে আসছি স্মরণাতীত 
কাল থেকে । এই প্রতিমা পূজা কতকালের সে বিষয়টি 
বিতর্ধমূলক, কিন্তু এটা যে ভারতীয় সংস্কতির অন্ততম প্রতীক 
তাতে সংশন্ব মেই। মাহ্ছষের সভ্যতার ইতিহাস যদি 
আলোচন! করি তা"হলে দেখি, ধাপে ধাপে সে এগয়ে যাচ্ছে। 
গিরি গুহা! পরিত্যাগ করে মানুষ যখন গৃহবাপী হল তখন 
ধীরে ধীরে তার নজর পড়ল বাসগৃহের উন্থতিবিধানের দিকে 
- ম্বল বন়্ গ্রতৃতি প্রারতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচবার 
জভে মান্য তখন মাটি থেকে তৈরি করলে ইট, টালি প্রভৃতি 
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার সৌন্বর্ধ্যবোধের বিকাশ । তাই মাটিক্স 
জিনিসগুলি কিসে নুদৃষ্ভধ এবং নয়নযুগ্ধকর হয় সেই বিষয়ে 
লোকেন্া! চিন্তা করতে লাগল। ফেউ কেউ ভিজা মাটির 
জিনিসগুলি পোড়াবার আগে তাদের গায়ে জন্ব-জানোয়ার 
প্রভৃতির ছবি এঁকে কারুকারধম্ডিত করলে । 


এই সময় এক শ্রেদীর মান্য নান প্রকার জিনিস মিশিয়ে, 


নানারকম রঙের স্ঠি করলে এবং সেই সব রং মাটির জিনি- 
সেম গায়ে লাগিয়ে হয়েক রকম নুক্ষর ও বাহারি ভ্রব্য তৈরি 
ফরতে লাগল । এরই ফলে নুষ্টি হ'ল সেই সব জিনিসের-_ 
যাছের প্রথন “লি” এবং “টেরাকোটা” বলা হয়। এই জাতীয় 
জিনিলের যে এককালে খুব কদর ও প্রচার ছিল, পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানের যাছ্ঘরসমূহ থেকে তাস্ব পরিচর পাওয়া! যায়। 

কিন্তু এইখানেই এর শেষ হ'ল ন1। মানুষ তান সহজাত 


১৩৫৩ 


সৌন্দর্থবোধেক প্রভাব শ্রড়াতে পারলে 
মা। তখন তাদের লৌনরধঘয-জ্ঞানে 
উৎকর্ষসাধন আনত হয়েছে । ধু লাল 
রঙের মাটির জিনিস বা সেগুলোর উপর 
রং-করা জিনিস নিয়ে তারা সন্ত হ'ল 
মা। নান! রফম জিনিস নিয়ে গবেষণা 
আরস্ত হ'ল । কোন্‌ জিনিস পোড়ালে 
'কি রূপান্তর হয় তা তার! পন্থীক্ষা করে 
দেখলে এবং নানা রকম জিনিষ বিভিন্ন 
অংশে বিভক্ত করে মিলিয়ে পোড়ালে 
কি হয় তাও তার! জানতে পারলে। 
তখন তারা সাথ! রঙ্ডের জিনিস তৈরি 
করার অন্ত সচেষ্ট হল, এই পরীক্ষাতেও 
তার! সফলকাম হু'ল। 

সাামাটির সঙ্গে চুণ-জাতীয় পদার্থ 
মিলিয়ে ও পুড়িয়ে তারা সাদা রঙের 
হরেক রকম জিনিস তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল । তখনকার 
দিনে তান! এই সব জিনিসের কি নাম দিয়েছিল তা আমর! 
জানি না, এখন এই সব জিনিসকে জাম! চীনামাটির পা 
বলে অভিচ্িত কম্ি। 

কুষোক্সের চাকের সাহায্যে কেমন করে সুরে ভয়ে 
স্বং-পাের উন্নতি হ'ল তা আমরা দেখলাম, এখন যে জিনস- 
গুলে! পাওয়! গেল পেগুলে! আগের থেকে বেশী সাদা, হুক্গর 
ও শক্ত। কিন্ত একটা ধুতি তাতে দেখা গেল। এই সব 
জিনিষের “সক্ষিত্রতা* (70705 ) তখনও যায় নি। 
যখন এ সব পাত্রের ভিতর জল ইত্যাদি তরল পদার্থ রাখ! 
গেল তখন সহ্‌জ্ধেই তা বোঝা গল, দেখা গেল যে, তরল 
পদার্থট জানতে আত্তে চুইয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন 
পরীক্ষামূলক গবেষণ। আরম্ত হ'ল কিসে এ সচ্ছিত্রতা 
বন্ধ ফা বা কমানো যায়। ছুই উপায়ে চেষ্টা চলতে লাগল । 
যে দব জিনিষ দিয়ে এই সব পাত্র তৈরি হত তার সঙ্গে 
ফেলম্পার (61502) ছ্বাতীয় জিনিপ মেশানে! হ'ল বা 
আগুনের উভভাপে ত্রবীভূত হয়ে যায় এবং স্ছুত্র ক্ষত 
হিত্রগুলি বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ কেউ উদ্ভাপের 
পরিষাণ বাড়িয়ে সচ্ছিদ্রতা কমাবার চেষ্ট! ফরতে লাগল। 
এরই পরিণতি হ'ল “96000 879” বা পাখুনে জিনিস, হা 
তারা সাঘামার্টির সঙ্গে কম উত্ভাপে ভ্রধীতৃত হয় এমন 
পদার্থ মিলিয়ে ও ফিছু বেশী উভাপে পুড়িয়ে পেতে সক্ষম 
হ'ল। 

এই জিনিসগুলি হ'ল পূর্বেকার ব্বৃতিকানির্টিত অব্যাদি 
অপেক্ষা শক্ত ও মজবুত । কিন্তু তখনও সেগুলি মহুণ হয় 
নি। কি করে তা কম যায় সেই বিষয়ে নানা সকম পরীক্ষা 
ও গবেষণা করে এমন একটি পদার্থের আবিষ্কার হ'ল হা 
পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে অল্প উদ্ভতাপে পোড়্ালে ত্বচ্ছ ও 


নাথ 


মঙ্ছণ আবরণের হাটি কয়ে। এই 
পঞ্ধতিকেই ইংরেজীতে বলা হয় 
শগ্লেজিং” | আমরা জানি “প্নেজ' খুব কম 
উভ্ভাপে গলে যায় এবং এর তিতর় লিভ 
অল্মাইভ, বোরাম্ম, ফেল্স্পার, সোডা, 
প্রভৃতি জিনিস থাকে | এই স্বচ্ছ মসৃণ 
আবরণ স্বংপাত্রাদির পক্ষে বিশেষ ভাবেই 
উপযোগী হয়েছিল । তা ছাড়া নানা রং 
মিশিয়ে এমন সব বিভিন্ন রকমের গ্নেছের 
সৃষ্টি হয়েছিল যা আবরক হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়ে ম্বপাজাদির টুটা-ফাটা 
ইত্যাদি সারিয়ে নিতেও বিশেষ ভাবে 
সঙ্ধায়ক হত। 

চীনামাটির জিনিসের উপর এ ধরণের 
স্বচ্ছ আবরণের দ্বারা পোসেলিনের 
পাত্রাদির টি ছল। এই সব দ্বিনিস 
দেখতে সুর এবং কাচের মত পাতল! 
কিন্তু একেবারে স্বচ্ছ নয়। 

এমনই ভাবে ক্রমাগত প্বীক্ষা ও গবেষণা করে শিল্পীরা 
স্বংশিজের উন্নতি সাধন করতে লাগল । তাদের অধাবসায়ের 
শেষ মেই। কি উপায়ে এই সব পোপসেলিনের পাত্রাছি 
আরও সুন্দর কর] যায় তার চেষ্ঠা চলতে লাগল। এরই 
ফলে এনামেলের আবিষ্কার হ'ল, যাকে বাংলান্ব “কলাই 
করা” বল' হয়। হরেক রকম রং দিয়ে শিল্পী পোরসেলিনের 
পাত্রাদি উপর নান! ফারুকার্ধ্যর সৃষ্টি করলে। ফলে ম্বং- 
শিল্পকে আশ্রয় করে তার সৌনর্যবোধণড ধীরে ধীরে 
চরিতার্থতা লাভ করতে লাগল । 








ইরাদয় বংশিলপ 


যখন প্লে বা! এনামেলেন্ সৃষ্টি হ'ল তখন দেখা গেল ধে, 
এয জতে কাচের মত স্বচ্ছ আবন্ণের দন্বকায়। এই স্ব ধরেই 
গবেষণ! কনে দিলিকা, লাইম, লোত্া! প্রস্তুতি নান! রকম 





প্রাচীন খীলদেপীর স্বংশিজ | (৭ম হইতে ৫ম গ্রষটপূর্ব শতাক ) 


জিনিস মানা অংশে বিগ্ক্ত করে একতে মিলিয়ে নান! জাতীয় 
কাচের সৃতি হয়েছে এবং তাকে বিবিধ কান্ধের উপযোগী 
করা! হয়েছে । এখন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ফাচেন 
বাবার অপরিছ্ার্ধ্য হয়ে ধাড়িছ্েছে। শুধু তাই নয়, কাচকে 
এখন কাপড়ের ভায় ব্যবহারের চেষ্টাও পুরামাজ্রায় চলছে । 

কাচের হৃঙ্টি ও প্রসার পয়ে হয়েছে। প্রাচীন খুগে 
কাচের আদর ছিল কম, বিশেষ করে ব্যবহারিক জীবনে । 
জামরা দেখলাম, কাচের মতন স্বচ্ছ জিনিসের দয়কার 
হয়েছে ঠেজিং স্থষ্টির পরে এরই আনুষঙ্গিক হিসেবে। 
কাচ কোথায় ও কবে প্রথম তৈরি হয়েছিল সে বিধন্বে 
অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক কখ! লিখেছেন। 
তার মধ্যে সার ভব্লু. এম্‌. ক্লিন্ভারস্‌ ঘা. 
লিখেছেন তা আংশিক ভাবে দিষ্নে 
উদ্লেখ ফরছি। ক্লিগাসের মতে কাচ 
প্রথম তৈরি হয় এশিয়াতে, বিশেষ করে 
পিরিয়া-ইউক্রেটিস অঞফলে । হিশর দেশে 
প্রাগৈতিহাসিক রুগে তৈ্বি ফাচেন্ 
জিনিস পাওয়া! যায় তবে এগুলি এশিয়া 
থেকে আমদানী কর! বলে মনে হয়। 
ভারতবর্ধে যোহেন-আো-দাকো। আবি- 
বারের কলে যে সমস্ত স্বতিকানিগিত ব্য 
পাওয়া! গেছে তায় থেকে লেই প্রাগৈতি- 
হাসিক রুগেও এদেশে বংশিল্গের, বিশেষ 
করে 'পট্টাকি” ও এয়েমে'র উৎকর্ষেন 
পরিচয় পায়! যায়। 


ভাদ্তবর্ধে কাচের আমদানী প্রথম সিংহল দেশে হয় বলে 
উদ্লেখ পাওয়া! বায়। কাচকে স্বংশিল্ের হুদোজতির শেষ 
পর্ধ্যায়ে বয়! ভুল হযে ঘলে মনে হয় না। 





ূ মেক্সিকোর ব্বৎশিল্প । (€ ১৫০০-১৫৬০ গ্রীষ্টাবে ) 
স্বংশিল্পের ক্রমোক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বাধাবিত্ব 


দেখা দিতে লাগল। স্বংশিল্পের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
অভ্ান্ত শিল্পের চার আরম হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ধাতব-শিক্প । এই সমগ্ে শিঙ্গীরা বুঝল 
যে, বজবুত ভ্রব্যাদি তৈরি করতে গেলে বেশী উভভাপের 
হযরকার। তাই আদিম রুগে শিল্পপ্রব্যাদি নির্দাণের জভে কাঠ 
ছেলে যে অগ্রি উৎপাদন কর! হৃত তা যথেষ্ঠ বলে তাদের মনে 
হল না। এল কয়লার যুগ, ক্রমে ক্রষে গ্যাস এবং বিছ্ং 
ব্যবহারের গুরু হ'ল বঞ্ুল পরিমাণে। 

খোলা জায়গায় যে জনেক উভাপ নষ& হয় এট! বহু প্রাচীন 
কালেই লোকের! বুঝতে পেরেছিল । তখন গর্ভ খু'ড়ে বা 
মাটির প্রাচীর মি্মাণ করে তার ভিতয়ে বিভিন্ন পদার্থ দ্জ- 
করণের ব্যবস্থা হ'ল । বেণী উত্ভাপও পাওয়! গেল এবং জিনিষও 
আগের চেয়ে উৎকৃ& হল। কিন্তু এই সমস্ত অগ্নিদগ্ধ ভ্রবযাদিতে 
মানা রকম দাগ বা ময়লা লেগে থাকতে দেখা গেল। শুধু 
ভাই নয় চারপাশের মাটির দেয়ালেও নানা রকম পরিবর্তন 
দেখ! ঘেতে লাগল । 
আবাম কোথাও বা জাগুনের ভাপে গলে যাচ্ছে । সাধারণ 
বুদ্ধির ঘার] বোঝ! গেল যে, যে আধারে বা যে জায়গার ভিতয়ে 
জিনিসগুলি পোড়ানো হচ্ছে তার সর্বজ সমান তাপের হাটি 
হয় না এ্রবং পাত্রগুলোও কানের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। 
তখন ফি ভাবে এই সব আবধারের উন্নতি সাধন করা! যায় সে 
বিষয়ে চেষ্ঠ! হুর হ'ল। আগুনের উদ্ভাপে যাতে আবধারের 
কোন ক্ষতি ন! হয়, অথচ জিনিসগুলি ভাল ভাবে তৈরি হুয় 
তৎসন্বদ্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষাদ্দি আরত্ত হ'ল । তখন শুধু 
মাটির দেওয়ালের ঘদলে মানা স্ফম খনিজ পদার্থ বিলিয়ে 


কোথাও পুড়ে খুব লাল হয়ে যাচ্ছে। . 
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শিস 


গেগুলোকে হ্ধ কয়ে এমন এক রকম 
জিনিসের হাটি হল যাফে এখন আমর! 
[79180101168 (পউচ্চতাপ-সহিস') ত্রধ্য 
ঘলে থাকি। 

রিঙ্র্যাকৃটরিজ বলতে বিভিন্ন গুণ- 
সম্পর জিনিস বোবায়। এদের প্রধান 
গুণ হ'ল, এর! খুব বেলী উভ্ভাপ সহ্নক্ষম 
এবং অন্ত গ্রিনিসের সংন্পর্শে সাধারণতঃ 
এদের কোন পরিবর্তন হয় না। এদের 
আন্ত অনেক গুণ ও বর্দও আছে। 

প্রথমে আবার ( 00111811007 )কে 
একটি পাত্রের রূপ দেওয়! হল। এগুলি 
দেখতে সাধারণতঃ বাকৃস বা বড় জালার 
ভায়। এদের নাম দেওয়া হল 
৮০০ বা “80610” । কিন্ত চাহিদা যত বাড়তে লাগল 
পাত্র বা আধারের আয়তনও তত বাড়তে লাগল। এর 
জমোন্নতিত্ডে এমম একটি স্তর উপস্থিত হ'ল যখন শুধু একটি 
বড় পাত্রে কাঙ্গ চালান! স্ভব হয়ে উঠল ন1। প্রথমতঃ 
বড় বড় পাত্র তৈরি করা সহ্জ নয়, দ্বিতীয়তঃ দগ্ধ করবার 
সময় এ সব পাত বিনঞ& হয়ে যেতে লাগল । 

এরই অন্তরায় একাবার জন্য শির্পীরা তৈরি করতে লাগল 
এক ধরণের ই&ক যাকে বলে রিক্র্যাকৃ্টরী ত্রিকস। পরে এই 
সব হট ব! বিভিন্ন আকারের জিনিসগুলি একত্রে জুড়ে তৈরি 
হ'ল ওতেনস বা ফার্মেস যাকে বাংলায় বলে উন বা চুললী। 
এয় ভিতরে জিনিসগুলি দুন্দর ভাবে পোড়ানে! সম্ভব হ'ল। 

ধাতুশিজীদের দরকার হ'ল বড় বড় ফার্নেসের যার ভিতরে 
তার! নানাখিব খনিজ পদার্থ মিলিয়ে ও ভ্রদ্রীভূত করে লোহা, 
তামা প্রভৃতি ধাতু উৎপন্ন করতে পায়ে। এই লব কাজ 
১৫০০।১৬০০ ভিগ্রীয় কম উভভাপে হয় না। এইজন্য স্বংশিল্পী- 
দের অনেক গবেষণা করে বিশেষ বিশেষ উপাদানে এমন 
সব আধার সৃষ্টি করতে হয়েছে যার ভিতর লোহা, তাম! প্রভৃতি 
ধাতু সকল ত্রবীস্ৃত হয়ে জলের মত তরল আকায় ধারণ করে 
অথচ কার্নেসের কিছু ক্ষতি ছয় না। শুধু তাই নয়, লোহা, 
তাম৷ গ্রতৃতি ধাতু তৈরি করার সময় যে 8196 বা মল বেরোয় 
তার জয়ের শক্তি খুব বেশী । সে বিষয়েও স্ংশিক্গীদের দুটি 
রেখে কাজ করতে হয়েছে । 

ব্যবহারিক জগতে লোহা, তাম৷ প্রভৃতি ধাতৃসমূহের কমর 
বেলী, কেনন! তার! আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিশেষ 
ভাবে জড়িত। কিন্ত এ কথ! তুললে চলবে মা যে, স্বং- 
শিল্পীদের সাছাধ্য ব্যতীত এ সব জিনিসের হুট হত না। 


অধ্যাত্ব-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ 
ঈস্ুধীরচজ্জ্র কর 


8 আজ নানাদিক থেকেই দেখবার ও 
জানধার চেষ্ট! চলছে । সাহিত্য, শিক্ষা, সমাছ, ঘা সবদিকেই 
জালে! পড়ছে । কিন্ধ, রধীজনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার দিকটা 
এখনো লোকের কাছে কুস্বাশাচ্ছন্ন.। সার ধর্মমত বা দার্শনিক- 
তার আলোচনা বদি বা মেলে, বাবহার-্গতে সাধনা- 
পরিচয় হুর্নত্ত | এদেশ ধ্যান-ধায়ণ!, জপতপের দেশ__ এখানে 
সাধারণের কাছে একজন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা পান অনেকটা এই 
সব প্রক্রিয়ার এখখরধে। কোন গুরুর মাঘ শুনলেই লোকের 
কৌতুহল জাগে আগে তার তপন্তার দিকাতেই । লোকে 
দেখে তার বিভূতি, সার শিল্তসংখ্য। । রবীজনাথও আখ্য। 
পেয়েছেন---.গুরুদেব' | কিন্ত বাস্তবিক তিনি জপতপ আদ 
কিছু করতেন কিনা, কিংবা কি সব করতেন, তার কথা বড় 
একটা জানার মধ নেই । অথচ ভারতের একজন গুরু, সেই 
তপন্ডা-বারার কিছু চিহ্ন নানিয়েকি ক'রে ভিন গুরুদেব 
হয়েছেন, সেই হচ্ছে কৌতুহলের বিষয়। 

অবঞ্ঠ সাধনার কথা গুহ কখ!। নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং উপযুক্ত 
বারাবাহী ছাড় এ লব বিষয়ে কথা কইবার অধিকারী যে-সে 
হতে পারে না। কিন্ত এদিকে এখনো তেমন কোনো 
আলোক-পাতের সহায়তা সাধারণ পায়নি। না পেয়েছে 
বরাবন্ন তার কাছ থেকে, না অন্ত কারো থেকে। তাই 
এপ্প্রক্স কেবলি জাগে “গুরুদেবের গুরুত্ব কোথায়? 

তার স্বত্যুর মাসাধিক জাপে, মধ্যান্ছে সান সেরে গুরুদেব 
এসে উদ্য়নের একতলায় বসেছেন, আহারের প্রতীক্ষায় । সে 
সময়কার পার্খপরিচর তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত নুবাকান্ত রায় 
চৌধুরী মশায়ও বসেছেন এক পাশে । ভার সঙ্গে কবির যখন- 
তখন অনেক কথাই হুত, তা গভীর হাল্ক! সব ভাবেরই । 
কথার কথায় সেদিন কবি তরল আলোচনা! হিলাবে ঘছিক্ঞাস 

করলেন,_-“তুমি আস্তিক না নাস্তিক ।” উত্তরে নুধাকাস্ত বাবু 

বললেন, “আছি মশায়, আস্তিক এবং নাস্তিক মিশ্রিত জীব ।” 
কবি বললেন- “সেট! কি রকম ?” গুধাকান্ত বাবু বললেন-_.. 
“আমার চিন্তার, প্রচলিত সত ও ভগবান্‌ আমায় কাছে উভন্থই 
সমাদ। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছে, 
ভূতকে ভয় এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা! করা! উচিত। আমিও ভগবান 
কি, না জেনেই লড়লের সঙ্গে মিশে সাকান-নিনাকান্ন 
ভগবানকে গৌণজঞাবে নমস্কার জানাতাম এবং ভয় না পেয়েও 
্শানে-যশানে ভূতের ছবি, কঙ্গনা করতাম । অথচ এই উভয় 
বন্ধ সঙ্গেই কোনকালে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি।” দীশ্বর- 
প্রসঙ্গে সুধাকান্তবাবু একটু অবিশ্বাস ও পর্জিহাসেন্র ছলেই 
এই উক্তি কয়ে ফেলেছিলেন । অমনি রবীজদাথ তার 
দ্বজাব-হৈর্ঘ পরিহাস কয়ে আহত চিত্তের উগ্র প্রকাশ দ্বারা 
ঈশ্বয্ের সত্যতা! লম্বব্ষধে বলতে সরু করলেন। সুবাকাস্ত- 
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বাবু ফবির এই গন্ভীর িনিরাহরকা ছয়ে 
গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা! শ্রোতে ফবি এই 
বলেছিলেন-_“ঈিশ্বর আছেন, গার অদ্ভিত্ব সঙ্বদ্ধে মহাজন 
ধার! সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, শ্রদ্ধার ভাঁছ্বের কথা উপলব্ধির ওচষ্ট! 
করা! উচিত তার! আমাদের চেয়ে আনেক বড়, দেন 
অভিজ্ঞতায় মূল্যও অনেক বেশী । তাচ্ছিল্য করে তা ওড়াবার 
জিনিষ নয়। ুলিত স্তাবে নাস্তিকতার গর্ব করা! অজত্ারই 
পছিচায়ক, তা অঙ্জায়ও বর্টে।” কবি ঈশ্বর়-লাধক . ছিলেন 
ভার গভীয় সভ! থেকে । এই ঈশ্বরের বোধ অবঞ্ত কালে 
কালে নানাভাবেই ক্রমপর্িণতি লাভ কয়েছে ঙার জীবনে । 
শেষাবন্থায় এই ঈশ্বর গার "্মান্ছষের বর্ষ” নামক গ্রন্থে 
এবং কাব্যসমুছে ভত্ভিন্রসের ব্যকিত্বরূপের চেয়ে জানের 
নৈ্্যক্তিক আনন্দক্পপেই যেন বেশি গ্রতিষাত। মন্ত্র 
ছিল তার ও । পত্রে সে কথা আছে। আর একটি মনও ঙার 
বিশেষ প্রিয় ছিল, লেটি *শান্তং শিবষ্‌ অদ্বৈতষ্।” “যাত্রী” 
গ্রন্থে লিখেছেন, “যে সত্য বিশ্বগ্রন্কতি, লোকসমাজ ও মানবাস্! 
পুর্ণ ক'রে জাছেন তার স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকজে 
শান্তং শিবম্‌ অধ্বৈতহ্‌ মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি 
তো! আর কিছুই জানিনে।” একটি মন্ত্রের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়েছিলেন শেষ দিকে) সেটি হচ্ছে__“সোহং?। 
আর এক স্থানে বলেছেন, . “আনন্প-রূপমন্তং হদ্িভাতি” 
উপনিঘদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত 
হয়েছে ।” এই সঙ্গেই আরও বলেছিলেন, “বিশ্ব স্কুল নয়, বিশ্বে 
এমন ফোনও বস্ত নেই বার মধ্যে বসম্পর্শ নেই । যা প্রত্াক্ষ 
দেখছি, তা নিয়ে তর্ক কেম? স্থল আবরণের ম্বত্যু আছে, 
অন্তরতদ আনন্দময় যে সত্তা, তার ম্বত্যু নেই।” এরই উদ্ভি 
থেকেই বুঝ! ঘায়, বিশ্বের সকল বন্তকে স্বীকার করে তার 
বস্তরপের আশ্রয়ে যে রসসভা, তাকে তিমি উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন । ভিতরে বাহিরে বন্ততে ও অনুভূতিতে (ঘা 


আসে ) বিশ্বের সমগ্র ভাবের সেই উপলদ্ধি দ্বারাই তিনি অনৃতের 


সঙ্গে নুক্ত হয়ে গেছেন। 

দেখা যায়, একটি সূল প্রেরণ! গার আদর্শকপে চিরদিনই 
ডাকে ভিতর থেকে চালিয়েছে । সেই প্রেরণা তার উপলন্ধির 
শ্রেষ্ঠ সত্য, ধর্ম-কর্মের বুল সে জিনিষ তার- বিশ্বযোগ । এই 
যোগ-প্রেরণ1 তার ভিতরে প্রথম অস্থর মেলে শৈশবের উপনক়- 
নেক পর গায়ত্রী মন্ত্র থেকে । তিনি খলেছেদ-_ “এই হস্ত চিন্তা 


'ফয়তে করতে মনে ছ'ত বিশ্বতূষনের অদ্ভিত্ব জার আমার 


অস্থিত্ব একাত্বক । তু ভূরবি$.স্বঃ-_-এই ভুলোক অন্তরীক্ষ, আমি 
তারি সঙ্গে অখণ্ড । এই বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের আদি অস্তে যিনি আছেন: 
তিনিই আমাদের বনে চৈতত প্রেক্ণ করছেন । চৈ ও বিশ্ব £ 


বাহিরে ও অন্তরে সি এই ছুই খারা এক বানায় মিলেছে ।. 


এমনি কয়ে ধ্যানের দ্বায়া ধাকে উপলদ্ধি করছি, তিনি 
বিশ্বাত্থাতে আমার আত্মাতে চৈতন্য যোগে যুক্ত । এই. কম 
চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে 
দিলে । এ আমার দুম্পষ্ট মনে জাছে।” 

ধর্মপ্রেহণার মূল রেখাপাত কবির এইখানে, একেই লাধন 
করেছেন দার! জীবন। প্রক্রিয়ার কখ। পরে আসবে, এখানে 
স্থূল নির্ধারণের সঙ্ে আনব একটি তথ্যের দিকে ইঙ্গিত কর! 
ঘাচ্ছে যে, জীবন-আলো! দর্শনের সাহাযো এসে কবির 
ধর্ষগুরুয় কাজ করেছেন, একভাবে বলা যায় তার পিতাই। 
কারণ তিনিই কবিকে বুঝিয়ে দেন এই গায়ন্তরীমনত্রের তাৎপর্য । 
পিতারই সত্ব তত্বাবধানে শিক্ষা কবিকে নিয়ে যায় শৈশব 
থেফেই সংস্কত-চর্চর পথে- ভারতের প্রাচীন সংস্কতি এবং 
বিশেষ করে উপনিষদের জ্োতির্লপোকে । কবির নিয়মিত 
উপালনার অভ্যাসও এরূপে তার পিতার নিকট থেকেই 
পাওয়া। শেষদিকে এ কাক্ধটি কবি করতেন লোকের অগোচরে, 
অতি প্রন্্যে । লোকে জেগে দেখত তিনি হাত ॥ুখ ধুয়ে 
দবিনকর্মে প্রশ্তত । মধ্য জীবনে যখন শান্তিনিকেতন ব্রন্ধচর্য- 
বিদ্যালয় গড়ে তৃলছেন, সে সময়ে এই উপাসনার কাজটি 
বাইরে একটু স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে অন্তরঙ্গ আশ্রমিকদের 
কাছে। তাদের বণনার পাওয়া যায়, পূর্বপার্থে মঙ্গিরসংলগ্ন 
ঘে ছোট বারানাটি আছে; কিছুদিন প্রভাতী আলো-খাধারে 
গুরুদেবকে দেখ! ঘেত সেখানে, প্রশান্ত ধ্যাননিমীলিত নেজে 
সষালীন। এ পর্যেই তার শান্তিনিকেতনের ভাষণবারার 
স্জ্রপাত। তা! ছাড়া, সচরাচর তার বাসগৃহ দেহলী ভবনের 
স্বিতলস্থিত সন্গীণ খোল! ছাদটুক্ুতেই াকে উত্ত অবস্থায় 
প্রতি উধায় আসীন দেখা গেছে। ভোকেে উঠে এই 
উপাপনার অভ্যাসের কথা তার দেশবিদেশের জীবন- 
প্রাসঙ্গিক অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। সমাধিস্থ হলে 
যে ভাবতন্বত! জাসে তার পর্িচহ কোনও জপব্যানের 
প্রক্ষিয়া থেকে কবিজীবনে সুলভ নয় বটে, কিও প্রককতিতর 


বিশেষ বিশেষ দৃষ্টে মন তার এক এক ক্ষেত্রে তেমনি অবস্থাই " 


যেপ্রান্ত হয়েছে, গদ্যে পদ্যে তার উদাহরণ আছে বছ। 
সে অবস্থাকে তিনি আধ্যাত্মিক অনন্দোপলন্ধির পর্যায়ে স্থান 
দিষ্বেছেন। জীবনস্থতিতে বণিত শৈশবের সেই নারিকেল 
গাছের প্ঝালরের ফাক দিয়ে দেখা শুর্যোদয় থেকে “মিঝরের 
সবপ্রভঙ্গ', 'প্রভাত-উৎসব' কবিতা এবং শেষজীবনে সিঞল 
পাহাড়ের স্্যান্ত থেকে 'পত্রপুট' কাব্যের প্রথম কবিতার প্রেরণা- 
দৃঙতগুলি-_এইরপ ছি অপাধিব আনন্দ-গল্োগেরই অন্তম 


ছাড়িয়ে নববর্ধা-দিনের একটি উপলব্ধিয় রখায় সঙ্গে, স্ানের 
ঘরে খাবার পথে জানল ছিয়ে বাইয়ের দৃন্ত দেখার থেকে 
জার একবার এঁন্ধপ ভাবাবেশের অবস্থা ঘষ্টে বলে উন্লিখিত 
আছে। . প্রভাত-সঙ্দগীত পর্ষের ক্র্যোদগ়ের থেকে যে অভিজ্ঞত] 


.. প্রবাসী 


হয় সেইটিই কবিগ্ন প্রথম আব্যাত্িক অভিজ্ঞতা খলে ভিন্ন 
নিজেই বলেছেন, “সেই সময়ে পরই আমার জীবদেন প্রথর 
অভিজ্ঞতা যাকে আব্যাত্সিক নাষ দেওয়] যেতে পায়ে ।” ধ্যান- 
প্রাণায়ামের অঞুঠান দেখ! ঘায় নি লতা, কিন্ত তার কল তার 
জীবনে ফলতে দেখা গেছে। টৈতন্তকে স্বায়ত্ে এনে অনেক 
বার কবি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার হাত এক়িয়েছেন । 
জাহাজে চলবার সময় জানলার একটি পাটের চাপ পড়ে 
আঙ্গুল একবার থে'ংলে যার, নেই হৃঃসহ ছালার সময় মনকে 
পিষ্ট স্থান থেকে সহিষ়ে রেখে কেমন করে বেদন] ভুলে ছিলেন, 
চিঠিতে তা লিখে গেছেন । অনেক শোক-ছঃখের মুছতে" 
অনুভূতিকে বশ করেছিলেন এই করে। “চিঠিপত্র জাতীয় 
বইয়ে তার অনেক সন্ধান মিলবে । 

দেখ। ঘেত সহ্ক্ষে এমনিতেই তিনি লোফায় বসে চোখ 
বুজে আছেন স্থিরভাবে, কোনও বিশেষ বাঁধা লময় করে নয় 
--যধন-তখনই এবং কোনও বিশেষ আপন বা মুদ্রার 
আভাসও নেই। ধ্যান-ধারণার চেয়ে এই গন্ভীপ্র মননের 
প্রক্কিয়াই তাতে বেশী প্রকট ছিল। 

মানবজীবনের পূ ও পরলোক রয়েছে বানকার ওপারে ॥ 
ইহুলোকের মবে) ঘ1৷ আছে, সেই পঞ্চভূতের কারবারই তবু ঘা 
সাধারণের প্রত্যক্ষ। এই কারবারের তত্ববিচার ও প্রণালী নিন্বপণ 
নিয়েই বিজ্ঞান | দেখ! যায়, কবি হয়েও রবীজনাথ বিজ্ঞানাহ্ছ- 
রাঙ্গী। তার এই অনুরাগে মূল অহসন্ধান করলে দেখা ঘাবে, 
সর্বমান্থষের যোগপ্রেরণাই তাতে নিছিত। কবিজনোচিত অন্থ- 
ভবের রাহ্যটি তার অগ্রত্যক্ষেত, চিদ্তাও তার অনেকখানি 
অপ্রত্যক্ষকে নিয়ে। কিন্তু বিষয়কে যথাসম্ভব সকলের বুঝবার 
স্তরে এনে বলতে গিয়ে যোগ রেখেছেন বিজানের । তার 
আধ্যাক্মিক ভাষণগুলির অনেক স্থলেই দেখা বাধে সান্দ্রতিক 
ঘটন! এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বহুল সমাবেশ । তার গানে 
আছে--- 

“সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব ছে।” 
“বিশ্ব সাথে যোগে যেখায় বিহ্বারো 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারে] ।” 

মন ছিল তার লক্ষ কোটি প্রাণী অভিনুর্থী। কলের সঙ্গে 
মেল! যায়, এমন একটি সহজ সাধারণ স্বাভাবিক যোগন্তর 
নিয়েই তিনি ছিলেন স্বধর্ম পালনে সক্রিয় । ভ্ঞানকেজ বিশ্ব- 
বিধ্যালয়গুলিই মান্গষের সেই যোগতুমি হওয়ার কথা, যেখানে 
শিক্ষা উপলক্ষে জাতিবর্ণশ্রেদী নিখিশেষে সব মানুষ এলে 
মিলতে পারে একতে। পিতা মহ্র্ষিদেষ গড়েছিলেন শাস্ি- 


সাক্ষ্য বহন করে । পদ্দাপারে জমিষ্ারীতে কুমির দোতল্লা ::মিফেতন । কবি কার্ধত করলেন তাকেই জাননিকেতন, কিন্ত 


লে্টাই তার কাছে তার নিষ্কের সাধমাপীঠ হয়ে উঠেছিল । 
তার শাস্িনিক্ষেতন প্রতিষ্ঠানের লঙ্ষে “আশ্রম” শব্ষেগ্ন 
যোগ, বিশেষ করে স্তর কারত-পথের ধর্ম-প্রবণতাই. চিত 
ফরে। এক্ষেজে উল্লেখযোগ্য যে, পিতা . মহ্র্ধি দেখেজলাগ 


মাছ 


ও অগ্রজ মনীষী দিজেজনাথ ঠাকুর ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ 
ব্যক্তি। তা ছাড়া, ঠাকুর-পরিবার একটি শাখা-বর্ষের 
ধারাবাহী। প্রা্ীন সংস্কতির পঠন ও অনুধ্যানের সঙ্গে 
কবির স্বীয় শিক্ষা-জীবনের পরিমগ্ুলগত এই ব্যক্তিত্ব ও পরি- 
বারের বর্ষ-প্রভাখও পরিণত জীবনে কর্মক্ষেজে শিক্ষালয় 
প্রতিষ্ঠার বেলায় স্কুল-কলেজের স্থলে এই “আশ্রম? গড়াতে 
ভিতরে ভিতরে কিছু কাজ করে থাকবে। লোকসমাজে 
ভার “খধি' আখ্যার হেতু এই আশ্রমও যে কিছু না হয়ে জাছে 
এমন নয় । সুতরাং ধর্মকেজিক এই “আশ্রম'-তত্বটির তাৎপর্য 
বিশেষভাবে এখানে বুঝে নেওয়া! দরকার । 

স্ুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষারধারায় প্রত্যক্ষ জগতের 
বস্ত-জানকেই মুখ্য ধরা হয়। খেয়ে-পরে চলার ব্যবহারিক 
কাছ চালানোর কাজেই সেই "শিক্ষার প্রস্বোগ, এবং তা 
সংসারে কার্ধকর্ীও বেণী, এজভ আদরও তার বেঙী। 
অপ্রত্যক্ষ জানকে বাত জেনে রাখা হয় মাত। এই 
করে অগ্রতাক্ষ জীবনাংশ দেখানে গৌণ । কিন্ত রবীজনাথ 
প্রত্যক্ষ-অ প্রত্যক্ষ মিলিয়ে বৃহ করে সমভাবেই জীবনকে সত্য 
বলে দেখেছেন। প্রত্যাক্ষের বাত্তব জগতেই পরিসমাপ্ত ভাবে 
জীবনকে খণ্গপে দেখা নয়। অপ্রত্যক্ষের অসীম অনন্ত 
সন্ভাবনাময় জেনে তাকে সমগ্র ভাবে এক বৃহৎ সভায় উপলদ্ধি 
করা, এই নিয়ে রবীজনাথের শিক্ষা । গোড়া থেকে তাই 
ঈশ্বর নামে এক বৃহৎ সভা বা ব্বহং জীবনকেই করা হয়েছে 
হূলভিভি। ঈশ্বর সম্পকাঁয় যে আচরণ, ব্যবহারিক ভাষায় 
তাই হণ্ল ধর্ম। উপাসনা ইত্যাদি এ প্রকারের ধর্মকত্যাদি 
দ্বার! সেই বৃহৎ জীবন-বারারই অনুভব এই খণ্ড জীবনে বহুন 
করা হয়। সেই অনুভবে অহ্গ্রাণিত হয়ে জীবনকে 
নির্ি& প্রণালীমতে চিত্তায়। কথার, কাজে প্রতিদিন গড়ে 
তোলাই ছিল পুরাকালীন জাশ্রমের শিক্ষা । বড় জীবনের 
সাধক রবীজ্নাথ খণ্ড জীবনগুলিকে গড়ে তোলার সাধনায় 
সেই আশ্রমের প্রণালীতে আশ্রমেরই পত্তন করলেন। তাই 
ধর্মের সংযোগে জীবনের যাবতীয় শিক্ষালাভ গোড়া থেকেই 
হ'ল এখানকার উদ্দেগ্ত। লেবর্ম সাধু তিস্তা ও সদাচরণের 
মধ্যেই প্রধানত অন্থঠিত হলেও জাতিবর্ম নিথিশেষে ঈশ্বরের 
নিরাকার সভার উদার লাবনাশ্রয়ী । জশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ 
প্রাতঃসন্ধয] ছ” বেল! এবং প্রতি ুধবার সফালে মন্দিরে সমবেত 
উপাসনায় তগবৎ স্মরণ বা অধ্যাত্্রমমনই এর আনুষ্ঠানিক 
অঙ্গ । বহিয়ক্ষের হাত-মুখ বোয়ার সমান্তরালে অত্তরতুদ্ধিয় 
জভও এই উপাসন| ব। মনমজীবনের মূল প্রেরখাশভ্তিরর উৎস 
হিসাবেই এখানে দিমচর্ধারপ অবন্ক-কতবব্যশৃঙ্থলার অন্তর্গত" 
বুধবার মন্দিয়ে উপাসনার পন্ম উপদেশচ্ছলে আচার্য অনেক 
সমর স্ব-উ্ত ব্যাখ্যান দিয়ে ধর্মপ্রসঙ্গের আবতান্বণ! করতেন । 

উপাসনার অবস্ঠ-কত'ব্যতা সম্থদ্ধে এই উপলক্ষে কবির 


'অনবর্গীয় দচতা তার শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চিন্তায়  অহথার্খ 


৬৮৩ 


মূল্যদানই নির্ঘেণ করে । এ বিষয়ে যে তিনি কঠোন শৃঙ্খলা- 
পরায়গ ছিলেম আর একটি কার্ধ তার পরিচায়ক । এরই 
আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই আবার এমন কোন ধর্মাহুষ্ঠান ফোন 


'আশ্রমবাসীকেই তিনি করতে দিতেন না, যা আশ্রমের সর্যধর্জ- 


সমন্বয়ী জীধম-শৃর্খলার পরিপন্থী । এই নিয়ে ফোন কোনও 
স্থলে ঠার কার্ধে রঢতারও হন্ুত কটাক্ষ আলবে | কিন্তু বিচা- 
শীল দৃষ্টির কাছে সেই কটাক্ষপাতের বিষয়টিই শ্বভাবকে গার 
আরও উদ্দ্বল করে তুলবে । কারণ তদ্ান্রাই প্রতিভাত হবে যে, 
তিনি ব্যক্তিগত আচার-অছুষ্ঠানের বর্ষের চেয়ে জাতিধর্মের 
গণীযুক্ত মানব-সমাজের স্বর যোগের সামগ্রিক জীবনফেই 
বড় বলে জ্কানতেন, তা-ই নিয়েছিল তার প্রথম পুজ্ার আসন । 

পিতৃচরিত্রের আত্মস্থতার প্রভাব তাকে অন্তমুধী হয়ে 
থাকতে সাহায্য করেছিল । উপনিষদের শিক্ষাও তাকে ভাব- 
ব্যাকুলতার স্থলে বীর্ধবাতেই মন স্থির রাখবার প্রেক্পণ! 
জুগিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে_ শান্তিনিকেতনে প্রতি 
বুধবার মন্দিরে গান ও উপাসনা হয়। দেশের অনেক 
অনুরূপ আরাধনায়, যেমন কীতর্ঁনে ব্যাখ্যানে আধ্যাত্মিক 
ভাবোচ্ছ।াপের প্রত্বতি কতকট! শিথিল হতে পারে, এখানে 
তা হয় না। যা হুয়। তাকে রাশভারি অবস্থাই বরং বল! চলে । 
শান্তিনিকেতন বাসকালে সমর্থাবস্থায় রবীন্তরনাথ স্বয়ং প্রতি 
বুধবার মন্দিরে নিয়মিত ভাবে জাচার্ধের কাজ করেছেন, 
ভাষণ দিয়েছেন, কখন কখন গানও করেছেন, তাতে উপ- 
লন্ষির আনন্দ জমেছে, উন্মাদনা জাগে নি। লোকেন্র 
অন্তর্নিহিত. বিবেক-হুদ্ধিকেই তিনি সম্রন্ধ সম্মান দিয়ে তায় 
বিচারের কাছেই নিজ্বের মননটি যেন প্রাত্যহিক আলাপের 
ভাষার স্থাপন করতেন, কোন ঘোগপপ্রক্রিয়ার “এয অব- 
তারপায় আত্মমহ্ধি! ব্বদ্ধির সুযোগ নিতে চান নি। তাতে 
যেন তার এক রকমের লক্ষোচই ছিল । লোকে যেমন করে 
ঠাফে ভাবত, লোকের সেই “গুরু'-ভাবনাই ছিল ঠার মনের 
পক্ষে গুর-পরিপাকের বিষয় । বারবার বলেছেন-__-“আমি গুরু 
মই”। কিন্ত তবু তিনি গুরুদেবই রয়ে গেলেন । ফোনকাপ 
ধর্ষের তেখ দ্বারা অঙ্জের খিবেকবুদ্ধির উপর সন্দোহ বিস্তারের 
বিন্দুমাত্র সম্ভাবদাকে আশঙ্কার চোখে দেখতেন সর্ধদাই ; এ 
জন কাউকে দীক্ষাদানে তার মদ ছিল না। নিজে খুরু হতে 
চান মি, কিস্ত তা বলে এই গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধার অন্ভাব ছিল 
না তার ফোনকালেই। কালে কালে বিশ্বের যেখানেই খান! 
গুরু বলে চিছ্িত হয়ে আছেন, তাদের সকলেন় সাধনা তিনি 


.সুঝে উঠতে পারুম আর মাই পারুদ, বিদয়নআ নমস্কারে 


সকলকে তিনি ভক্তি জামিয়েছেন এবং সকলকে তেমনই 
ভক্তি জানাতে বলেছেন । 

কবি কাজ করেছেম আমরণ, সে কাজ সকল মাছবের 
মুভির জবন্ত সফলকে নিয়ে লকল মান্থযের যোগের ফাজ। 
সুয্োপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের ধর্ষের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ 


টিতে 


2 
জীবনের লাধন করেছেন গার “বিশ্বভারতীপ্তে |. এজনই 
জাআমের আবামিক জীবনে আচরিত ধর্ম--এবং বিজ্ঞান মানে 
নোটের উপর ক্লালের বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা- ছুই 
দ্বিক দিয়েই বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আছে; এবং তার আশ্রমিক 
জীবনেও বে এই ছুই বিষয়েরই সুযান গুরুত্ব আছে, এ কথাও 
মনে রাখ! দন্বকার | বর্ণ ও নিছক শিক্ষা উ্ত়কেই কবি 
এখানে সাহসে বেধে রাখতে চেয়েছেন । পাছে এই জাশ্রম 
শুধুই পড়া বেওয়ার-নেওয়ার একটা ক্লাল-রুমের রুটিনধীধা 
স্থুল-কলেজ মাতে পর্যবসিত হয়, এই ভয়ে লর্ঘদাই ছিলেন তিনি 
শঙ্কিত । অনেকবার এই শঙ্কা! থেকে আশ্রমের কোন কোন 
কর্মবিভাগ বর্জনেও তিনি উদ্ভত হয়েছেন । আবার তেমনই 
ভাবন! ছিল, পাছে এই ধর্মের দেশে বর্মোন্াধনার প্রাবল্যে 
কোন্‌ দিন এটা একটা মঠ-মন্দির মোহান্তেরই জায়গা! না ছয়ে 
ওঠে ।-_মঠমন্দির ব! ভগবানের নাম করে ফোন একট! 
উপপক্ষে কুলি পাতলেই আধধিক বনিয্াঘের দিক দিয়ে বিশ্ব- 
ভারতীয় জভ তিনি নিশ্চিন্ত ছয়ে যেতে পারতেন, এই সম্ভাবা 
সুযোগের কথা অনেকবারই তিনি কৃমি আপশোসের সহিত 
পরিহাস করে বলতেন । তাতে তিনি টাকা পেতেন কিন্তু 
মান্ছষ পেতেন না। কিন্ধ তার লকল মাচ্যকেই যে পাওয়া 
চাই |] বিশ্বমৈর্রীই যে তার বড় সাধনা । অসংখ্য বৈচিঘ্ের 
মিলিত বিশ্বই যে তার কাছে অখণ্ড সভার তগবান। জ্ঞানে 
ভার সামগ্রিক উপলব্ধি, কর্মে তায় নিবিড় সংযোগ । কোন 
জাচারে বা প্রচায়ে কার সঙ্গে মিএ্রতা বাধা পেলে দে যে 
সকার সাধনারই বাব! । 


সারাজীবনের সকল কাঞ্জই ভগবং কর্ম, কবি ভার জীবনে 


গ্রই ভাবেই সব কাজকে মর্ধাদা দিয়ে দেখেছেন এবং তাই - 


নিয়েই নিশ্চিদ্কে নিয়ত সংসারের সকলের মধ্যে থেকে কর্মরত 
ছিলেন । জপতপের বিশেষ প্রক্রিয়া সেই মর্ধাদাকে হীন করে 


বিশেষ পুশ্যগৌরবের সঙ্গে স্বতন্তরভাবে তার জীবনে ব! তার 


আশ্রমে বিশেষ হ্বান পারনি । শেষ পর্ধস্ত দেখ! যায়, এ 
[ জীবনে কিছু হ'ল না, শুধু খাওয়া-পর! নিয়ে সাংসারিকতায় 
জীবন ব্যর্থ গেল, পরম ধন পাওয়' গেল না-_ এ সব নুলন 
নৈয়াশ্যে্র দীনবাধী ভার শেষ দিনগুলিকে ক্লান্ত বা নিশ্রন্ত 
'করেনি। এপারেও তার পাওয়া, ওপারেও। কোথাও 
হায়-আপশোল দেই | “সময় হয়েছে, থেলাঘরের এক কোঠ! 
থেকে অন্ত ফোঠায় চলে চলে বাচ্ছি,”-__এই যেন তার শেষেক, 
ভাবখানা! । হৃম়তে! প্রচ 'লত মতে তাকে দাধক বলতে যাব! 
ঠেফবে, ভার আছ্ঠানিক জপতপের অভাব দেখে-__ফিপ্ত, 
মাক্য হিসাবে তারই ভাষায় লেই “ছু হাত দিয়ে বিশ্বেয়ে 
ছোবার” মত বিশ্বদয়দী মাকুষও লচনাচয় যোষ হয় এমন 
কমই মিলবে । 


পেশাপাশাপিপিপান্পপপাশিিশ শপ পাশা পাশ শপ পলাশ লা পাপী 
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ধার বাজার নি মানুষের জীবন গড়ে শিক্ষায়, 
জান থেকে । দেখা বায়, রবীজমাথ শিক্ষাকেই ভার বুখ্য 
সাধনার বিষয় বলে বেছে নিয়েছেন গোড়া! থেকেই। 
আর সেই শিক্ষার জাচারে ও প্রচারে জীবনের প্রধান অংশই 
ব্যয়্িত করছেন একনিষ্ঠায় । এক রকম বলতে গেলে, এই 
বিশ্বের জানই নিয়েছিল তার কাছে ঈশ্বরের স্থান, শিক্ষা ছিল 
সেই ঈশ্বরের সাধন! জার তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ছিল তার 
কাছে সেই ঈশ্বরের নিত্যনৈমিভিক পৃজ্জামন্দির । শিক্ষা 
শুধু বসে বসে পঠনপাঠন নয়, তার বিষয় ও প্রণালীবৈচিত্ে 
ত1 যেমন নুপ্রসর। তেমনি দৈনন্দিন আছার-মিত্রায় উৎসবে 
ব্যসনে, ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্কীণ ও প্রসারিত গণ্ীতে 
মিশিয়ে জীবনের সর্থক্ষেত্রে সর্বসময়ে গুষ্ঠু চেষ্টায় সে শিক্ষা 
পরম উপভোগ্য রূপে সভ্ভার পূর্ণতাবিকাী। সেই শিক্ষার 
সাধনা তাকে শেষ পর্ণন্ব পূর্ণ আনন্দের মধ্যে নিয়ে গেছে, 
সে জানন্দও মুনি-খধির মুক্তির আনন্দের চেয়ে তার 
উপলন্ধির ক্ষে্ে কিছু কম নয়। প্রত্যক্ষত, বিশেষ করে 
শিক্ষাই ধার সাধনপ্রক্রিয়ার অল্পতম বিষয় ছিল, স্বভাবত 
শিক্ষিতদের মধ্যেই তিনি গুরুদেব হয়ে রয়েছেন । তিনি 
রসে মগ্ন ছিলেন, ঘর-সংসার, আত্মীয়ধজন, নাচগন এবং 
মেরেদের তার জীবনে ও অগ্ষ্ঠানে সহজ স্থান দিয়ে। 
কবির একটি কথা এ সম্পর্কে ন্মরপীয়। এক স্থলে তিনি 
বলেছেন,--_“আনন্দকে নুন্দরকে নানা নৃর্তিতে নানা উপলক্ষ্যে 
প্রকাশ কর! চাই."'জামাদের জনেক তপন্থী মশে করেন 
সাধনায় জ্ঞান ও কর্ষই যথেঞ্। কিন্ত বিধাতার রচনায় 
তিমি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া নয়, 
রলেই হৃ্টির চরম সম্পূর্ণতা । মরুর মধ্যে ঘা-কিছু শক্ষি 
সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি । রস যখন সেখানে 
আসে তখনি প্রাণ আসে । তখন সব শক্তি সেই রলের 
চীনে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের 
রূপ ধারণ করে.” ভ্ঞান-কর্মের সঙ্গে কবির সাধনা সমভাবেই 
শেষ পর্যন্ত উৎসবম্নী রসাশ্রয়ী হয়ে ছিল ও আছে। 


আন কোথাও নয়, মাছ্ষেই চরমতত্ব, এই মান্যের 
পৃথিবীতেই জ্ঞানে কর্মে অনুভবে মাগুষের লক্ষে মিলেই মুক্তি 
পাওয়া যাবে, এই বলে লোকাস্তরের দেবদেবী প্র্গ-মরক 
ছেড়ে পৃথিবী ও মানুষের মর্থান্ধ! এবং মাঞ্ছষের উদার লর্যজনীন 
মিলনের আবশ্যকতাকফে একান্ত কয়ে ধরে পৃথিবীর মাস্থষেই 
দৃ্টিমিবন্ধতা, এই লক্ষণেই রবীন্রসাধন! বিশ্ব-গুরুদের সাধনা- 
স্তরে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে । আর কোনও ধারার সঙ্গে মিলু 


জাত লগা পাল শা্পী্াপরী লি শত পাপা পপি পাপ 


আর নাই মিলুক, দিজন্ব পথে ভালমন্গ দিয়ে রবীন্রনাথের 


সাধনা তার লেখাক্স, তার গানে, নৃত্যে, তার উৎসবে, তার 

সেবায়, ভার শিক্ষায়, ভ্রমণে, ভার আশ্রমে, গৃহ্ধর্মে লব 

ঘিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি লর্ধাঙ্গীণ জীবনযোগেত্ষ ধার! । 
এই দেশে ত ধার়াধৈশিষ্ঠে্স অন্ত মেই। শষসাধক অধোয়- 


পন্থী কাপালিক, আউল বাউল, লহবিয়া, দরবেশ, আবাহ ব্রক্ধ- 
জানী, সনাতনী কত কি | যুদ্ধ, চৈত্, রামমোহন, রামক্কফ 
ইত্যাজি বিভিন্ন ধাক়্াপ্রবত'কিদের প্রত্যেকেই যে পূর্য শিক্ষার্দীক্ষা 
যা! গুরুগৌরব পেয়েছেন তারই হুবহু ধার! চেনে তার! গুরু 
হন নি। নিজেরা প্রত্যেকেই এমন কিছু দিয়েছেন ঘে 
লাবন-প্রক্রিয়া বা বামী-বৈশিষ্ট্ে তার] পূর্থাচার্ধদের মহিদা 
ছাড়িয়েও উত্তফ হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের মত উত্তরকালে 
উত্তীর্ঘ হয়েছেন বিশিষ্ট সভায়, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গুরুর পরেও 
নুতন গরু বলে। পূর্বে বল! হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের 
সেই ধারার গুরুত্ব বরণে নিতান্ত সম্ধোচে যাববারই বলে- 
ছেদ--““আমি গুরু নই, আমি কবি। আমি বিচিন্রের দৃত।” 

কিন্ত ার কর্মে ও বাণীতে মিলিয়ে যে বাবহারিক জীবন তিমি 

রচন! কয়ে রেখে গেছেন, এই দেশে তা ঘে একদিন গুরুর 
বিশিষ্ঠতায় তাকে ছাড় করাতে পারে, সেই সন্ভাবনা তিনিও 
ষে একেবারে মা দেখেছিলেন এমন নয়। এই বিষয়ে ভার 
“গরু'ত্ব স্বীকারের নিষেধ-বানীয় পৌনঃপুনিক বহুল ব্যবহার 
এবং তীত্রতাই সেই কথ! আলে! মনে করিয়ে দেয়। কাব্যের 
এলাক। ছেড়ে দিয়ে জীবনের এলাকায়ও রবীশ্রনাথের 'গুরু”ত 
অস্বীকার করবার নয়। সে গুরুত্ব ভার সমন্বয়-ধর্মে। জীবনের 
পর্ধক্ষেত্রের সমদয় করে জীবন পরিচালনা এবং মান্যেরও 

সর্ধশ্রেগীর সংযঘোগ-স্থাপনে কারমনোবাফেটর যোগ,- এই 
আদর্শ রেখে গেছেন তিনি বিরোধেক় জগতে । চারদিকেই 
তথন তার মানুধে মাগুষে দ্বন্দের চরম | তার কাছেও বাশুবের 
অধিকারতেদজনিত হাজার হ্বাভাবিক বিচ্ছি্ অন্ডিখ রয়েছে 


বাঙ্গালীর ব্যান্ের অগ্রগতি 


. ৮৫ 


স্প্, কিন্তু তাহলেও, জীবনের গোড়। থেকেই জেমে এসেছেন 
তিনি একত্বকেই । 

স্বীয় ধর্মমত লঙ্ষন্ধে প্রথম কবি মত প্রড়াশ করেছেন 
শআমার ধর্ষ” নামক প্রবন্ধটিতে | তার উপসংহারে গুছিয়ে 
নিয়ে যা বলেছেন, তাতে বিচিত্রের মধ্যে এক মহান্‌ সত্তাকে 
পৃজার কথাই পাওয়া যার। কবির ধর্মবারণায় ঞরমবিফাশের 
আদিস্মজ হিসাবে বচনাটি হৃল্যবান। তিনি তাতে বলেছিলেন, 
--“আমার রচনায় মধ্যে ঘদি কোন বর্মতন্্ব থাকে ত তবে 
লে হচ্ছে এই যে, পরমাত্বার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ 
প্রেষের সম্বন্ধ উপলন্ধিই বর্ম বোধ, যে-প্রেষের এক দিকে দ্বৈত, 
আর এক দিকে অটৈত; এক দিকে বিচ্ছেদ, জার এক দিকে 
মিলন) এক দ্বিকে বন্ধন, আর এক দিকে রুক্তি। যান 
মধ্যে শক্তি এবং সৌনর্য, রাপ এবং রস, সীমা এবং অসীম 
এক হয়ে গেছে; য! বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য 
তাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই 
বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে? যা বুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে 
মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মব্যেও 
এককে পুজ্জা কয়ে ।” আজ ধর্মে জাতিতে রাষ্রে মারামারি- 
কাটাকাটির পৃথিবীতে মানুষের মব্যে বিচ্ছেদের কথাই কেবল 
্রশরয়প্রাপণ্ত, সে্টাই একমাজ সত্য হয়ে উঠে কার্ধকরী জার 
প্রলয়ঙ্করী হয়ে দীক়্াল। মানবের একের মধ্যে বিচির 
সমন্য়ধর্মে প্রতিিত বাস্তবনিষ্ঠ রবীক্জ-দাধনাদর্শ তাই আন্বও 
বিশেষ করে এ সময় অন্থধ্যান ও. আচরণের বিষয়। তাতে 
ঘোগের নূতন ইতিহাস রচিত হওয়ার বীজ আছে। 


বাঙালীর ব্যাঙ্কের অগ্রগতি 
স্বীঅনাথবন্ধু দত্ত 


১৯২৭ সনে যখন বেল ভাশনাল বাাক্ষ ফেল হইয়া যায় তখন 
বাঙালীর মনে এক দারুণ নৈরাঙ্টের হৃটি হইয়াছিল। কারণ 
ইহাই ছিল বাঙালীর বিশেষ গৌরবের বন্ধ এবং স্বদেশী যুগের 

* প্রতথম (১৯০৮ সনে) প্রতিটিত ব্যাঙ্ক। ইহার প্রতিষ্ঠার 
সময় দেশের গণ্যমান্ড অনেকেই ইন্থার সহিত সংঙ্িষ্ঠ ছিলেন। 
যাহ! হউক বাঙালীর ব্যবসান্থ-প্রতিভ! এবং অধ্যবসায় বেল 
জাশনাল ব্যাক্ষের পতনফে পরাজয় বলিয় স্বীকার করে নাই, 
পরবন্তাঁ ঘটন! তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে । 

১৯৩০ সম হইতে আ্রব্যমূল্যের, বিশেষ করিয়া কষিজাত 
পণ্যের, ঘে মন্দ! দেখা দেয় তাহাতে বাংলার ব্াক্ক-বাবসায় 
বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছিল। তংকালীন প্রাদেশিক ব্যান্ছ 
অনুসন্ধান কমিটি এবং ভারতী ব্যাঙ অন্থসপ্ধান কমিটির 
রিপোর্ট হইতে এই হূর্দশার কথা বিশেষভাবে জ্ঞান! যায়। 
এখাদে বল প্রয়োজন তৎকালীন বাংলার ব্যা্িং বলিতে 
(লোন আপিল যুধাইত। এই লোম আপিসেন্ কার্ধ্য ছিল 


বিশেষ করিয়া! জমিজমায় সম্পর্কে ধার দেওয়া। ক্কবিত্রবোর 
ঘাম কমিয়া যাওয়ায় জমির দাম পড়িয়া যায়। খাজানা আছায় 
শক্ত হুইয়। পড়ে, ফলে এই সফল ব্যাঙ্কের লঙ্গি-কর! টীকা 
এক্সপভাবে আটকা পড়ে যে, তাহা ফিরাইয়! পাইধার আশ! 
ছাড়িয়া দিতে ছয়। লোন আপিসগুলি অধিকাংশই ছিল 
মফক্বলে অবস্থিত, সুতরাং উ্বাদের ছুরবস্থার দরুন বাংলার 
জেলাদমূহে যে আরিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল তাহ1 অবর্ণনীয় । 
এই হচ্ছিনের আঘাত হইতে বাংলায় সমবায় ব্যাঙ্ক, মহাজন 
কেহই অব্যাহতি পায় নাই । মনে রাখিতে হইবে, বাংলার 
এই ছর্দিন বিশেষভাষে বাঙালীকে আঘাত করিলেও ইহা! ছিল 
বিশ্বব্যাপী মন্দায় এফ অংশ মাত্র। প্রথম মহায়ুদ্ধের (১৯১৪-১৮) 
অব্যবহিত পরে প্রথম খ্যে বুঝ্রাম্ষীতি ও ভাহার প্রতিক্ষিয়া 
হিসাবে যে মুস্তাঙ্কোচ দেখ! গিয়াছিল এই বিশ্ব-ষঙ্গা উছারই . 
অবস্থত্াধী ফল। অবন্ত তদানীত্তন রাজনীতিক জগতের 
কর্ণবারগণ যে আর্থিক পরিকল্পনায় আশ্রয় লইয়াছিলেন পরধং 


তা সপন্পানপিপি' 


পাম্পি পাস পাম্পি সপপিবপাসসমস্পিসসিপ 





মুত্র ও শিল্প প্রতৃতি নিয়জজরণের যে নুতন কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, এই বিরাট-মন্পা ও বিশ্বব্যাপী বিপব্য় যে 
উহ্ছার ফল নহে এরপ বল! চলে না। 

এখন বিষয়টি আলোচন! কর] যাক । এই মন্দার আঘাত 
হইতে জাত্মরক্ষার জন্ত বাংলার মফম্বলের কতকগুলি ব্যাক 
কলিকাতায় জাপিস স্থাপন করে । মফন্বলের কৃষিকেন্ত্র হইতে 
কলিকাতায় ব্যবসাকে তখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে 
জঅপেক্ষান্কত সুবিধাজনক ছিল এবং এখানে জামানতের টাকাও, 
বেশী বূল্যে অর্থাৎ বেশী সুদে, সংগ্রহ কর] সম্ভব ছিল। তখন 
কলিকাতার মত বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্ত্রে বাভালী ব্যাঙ্কের কোন 
স্থানই ছিল না বলিলে অত্যুষ্তি হুয় না। এইরূপ নিরাশার 
জাবহথাওয়ায় বাগালীর ব্যাঞ্চ-ব্যবসায়ের নৃতন করিয়া জয়যা্রা 
সুরু হয়। আজিকার সাফল্যের দিনে অর্তীতের সে কথা 
স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ উখানপতনের মধ্য 

- দিয়া ঘাত-প্রতিঘাত সহিয়াই সফল ব্যধসায়ের মত ব্যাঙ্ক 
বাবসাও ক্রমোনতির পথে অগ্রসর হয়। 

বর্তমানে বাঙালী পরিচালিত ছোট-বড় সর্বাশ্রেনীর ব্যাক্ক- 
গুলির অবস্থা জানিতে হইলে ইহাদের সংখ্যা, আদায়ী মূলধন, 
রিজার্ভ এবং কর্পকেন্ত্রগুলির (শাখা-প্রশাখা ) হিসাব লওয়া 
প্রয়োজশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইওিয়া স্বাপিত হওয়ার কয়েক 
বংসর পর হইতে উক্ত ব্যান, ব্যান্ব সম্পকীয়ি তথ্যাদি বংসর 
বংসর প্রকাশিত কন্পিতেছেন ৷ যুদ্ধের দরুন ১৯৪৩ সনের 
পরবর্তী হিসাব এখন পর্ধ্যস্ত পাওয়া যায় দাই। সুতরাং এ 
সন পধ্যন্ত যে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহ! লইয়াই বাঙালী 
পরিচালিত ব্যান্ষের বর্তমান অবস্থার পরিমাপ করা ঘাক। 
বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্- 
গুলিকে ধরা হয় নাই। 

(ক) ১৯৪৩ জনের হিসাবে দেখ! যায় যে, সমগ্র ভারতে 
৫০,০০০ হইতে ১১০০১০০০ টাক! সূলধনের মো ১৪৩টি 
ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৬টি বাঙালীর ব্যাক অর্থাং প্রায় 
ছয় ভাগের এক ভাগ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা গঠিত । এই ২৬টি 
ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী সূলধন প্রায় ৬১০,০০০ টাকা, 
রিজার্ভ ১,৭০,০০০ টাক! এবং আমানত ১১১৭১০০১০০০ 
টাকা । ইহাদের যো আপিসের সংখ্যা ১১৫টি। মাত 
চারিটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা! আছে। 

(খ) এ সময়ে সমগ্র ভারতে ১,০০০০০ ছুইতে ৫,০০১০০০ 





টাকা মূলবনের মোট ১৫২টি ব্যাক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৭টি 
বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় এক-বষ্ঠাংশ ব্যাক্ক বাঙালীর হ্বার! 
পরিচালিত । এরই ২৭টি ব্যাঙ্কের লশ্মিলিত দায়ী মূলধন 
৫২,৮৮১০০০ টাকা, রিজার্ভ প্রায় ৯১০০১০০০ টাকা এবং জামানত 
৩,৮০,০০১০০০ টাকার উর্ধে । শ্রই সফল ব্যাঙ্কের মোট 
কার্ধ্যালয়-সংখ্যা ২২৩টি । ইছাদেয় মধ্যে দশটি ব্যান্ষের দশ বা 





ততোধিক শাখ! আছে । ১৯৪৩ সনের হিসাবে সাদার্ণ ব্যাঞ্চ 
এই শ্রেণীতে পড়িয়াছে । ১৯৪৬ সনে ইহা রিজার্ভ ব্যান্তের 
তপশীলভুক্ত হইয়াছে । 


(গ) এখন যে সকল ব্যাঙ্কের কথ! বলা হইবে তন্মধ্যে 
সবগুলিই ক্বিজার্ড ব্যান্ধ আইন অন্যায়ী তপশীলতুক্ত হুইবা'র 
যোগ্যতা! অর্জন করিয়াছে অর্থাৎ এগুলি প্রত্যেকেরই জাদায়ী 
মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লক্ষ বা তদুদ্ধ কিন্ত এগুলি ১৯৪৩ সন 
প্্যস্ত তপশীলভূক্ত হয় নাই। 

আদারী মূলধন ও রিজার্ভ লইর! যে সকল ব্যাক্কের টাক 
৫,০০১০০০ ধা তদুর্ঘ হইয়াছে, সমস্ত ভারতে তাছাদের সংখা 
৩৫ট-_-তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যান্ষের সংখ্যা ১৪টি, অর্থাং অর্ধেকের 
কিছু কম। এই সকল ব্যাঙ্কের সশ্মিলিত আদায়ী সূলধন 
৮৮১৫০৯০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ৯১৫০,০০০ টাকা এবং যোট 
আমানতের পরিমাণ ৪১২৬১০০১০০০ টাকা। এগুলির মোট 
২০২টি আপিল জাছে। ছয়টি ব্যাঙ্কের ১০টি বা তদুর্ধ সংখ্যক 
শাখা! আছে । ইহাদের মধ্যে ২৫ হইতে ৫০টি শাখায়ুক্ত ব্যা্কও 
রহিয়াছে । এই শ্রেণীর অন্তর্গত 'ব্যাক্ক জব কমাস”, “হুগলী 
ব্যাঙ্ক” এবং “জিপুর! মনার্ণ ব্যাঙ্ক পরে তপশ্পীলতুক্ত হইয়াছে । 

() এখন তপনীলভুক্ত ব্যাঞ্ষের কথ! বলা হইবে । ১৯৪৩ 
সনে এরপ ব্যাঙ্কের সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৫৮টি, তন্মধ্যে 
বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২৯, অর্থাং এক-চতুর্থাংশের কিছু কয! 
বাঙালীর ব্যা্ষ গুলির আদামীকৃত মূলধন ২,১০১০০১০০০ টাকা, 
রিজ্কার্ড ৪৮,৫২,০০০ টীকা এবং আমানত ২৪১৬৫১০০০০০ 
টাকা ছিল। ইহাদের মোট কার্ধ্যালয়-সংখ্যা ছিল ২৫৫ট। 
১৯৪৩ সনের ছিসাবে কুমিল্লা ব্যাহ্িং করপোরেশন ও মিউ 
যা ব্যাঙ্ক পৃথক ছিল। বর্তমানে ( ১৯৪৬) ইহারা একট 
ব্যা্কে পদ্ধিণত হ্ইয়াছে। এই বারোটি তপশীলতুক্ত ব্যাহের 
আট্াটর ২০টি ব ততুর্ধ সংখ্যক জাপিস ছিল। 

এইবার (ক) (খ) (গ) এবং (ঘ) এই চারি শ্রেণীর বাঙালী 
ব্যাঙ্ষসমূছ্র সম্মিলিত অঙ্গুলি দেখ! ঘাক £-_-(১মং তালিকা) 








€১নং তালিকা) ভারতের ব্যাঞ্ধ বাঙালীর ব্যায্ের আদায়ী মূলধন র্লিজার্ভ জামানত বাঙালীর ব্যান আপিসের 
সংখ্যা সংখ্য। (০০০ বা দেওয়া হইয়াছে ) সংখ্যা 
(ক) ১৪৩ ২৬ ৬১১০ ১১৭০ ১৯১৭১০০ ১১৫ 
(খ) ১৫২ চি ৫২৮৮ ৯১০০ ৩:৮০১০০ ২২৩ 
(গ) ৩৫ 17১৪ ৮৮১৫০ .. ৯১৫০ ৪১২৬১০০ শপ ২০২ 
খে) ৫৮ ১২ »:: ২৯১০১০০ ৪৮১৫২ ২৪১৬৫১০০ ২৫. 
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তত শপন শাসিত ৯ ৯৫৩৯ ০ শাপলা পা্পাস্িসপাস্পিস্প সপ ০ পেপস্পাি সপস্পিস্পিন 


-১৯৪৩ সনের শেষে ভারতে মোট ৩৮৮টি ব্যাঙ্ক ছিল, 

ভন্বধ্যে ৭৯টি ছিল বাংলাদেশে বাঙালীর ব্যাঞ্চ। এ কল 
বাঙালীর ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদান্ী মৃূলবম ৩,৫৭,৪৮১০০০ 
ঠাক, রিজার্ভ ৬৮,৭২,০০০ টাক এবং আমানত ৩৩,৮৮,০০১০০০ 
টাকা ছিল। বাংলায় বাষ্চালীয় সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখার 
সংখ্য! ছিল ৭৯টি। অবঙ্ঠ অনেকগুলির শাখা বাংল! 
দেশের বাহিরেও ছিল। 

এখানে বলিয়। রাখ! প্রয়োঞ্চন ঘে, বাংলার বাহিরে আলামে 
বছগ এবং বিহ্বারে কয়েকটি বাঙালী প্রতিতিত ব্যঙ্গ আছে-__ 
তাহা! এই ফিসাবে ধর। হয় নাই। আসাম প্রদেশের একটি 
বিশি্ অংশ অর্থাৎ শ্রীহট, কাছাড়, গোয়ালপাডা! প্রভৃতি 
ঞেপাকে বাংলাদেশের অংশ বলিলেই হয়্। প্রীহট, গৌহাচী 
এবং শিলডে বাণালী প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। 

১৯৪৩ সমের হিসাবে বাঙালীর ১২৪ তপশ্শীলতুক্ত ব্যাক্ষের 
মধ্যে নিউ ষ্ট্যাগুার্ড বাক্ষটি কূমিজা ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশনের সহিত 
একভ্রীঙূত হওয়ার বর্তমান সংখ্যা ধাড়াইস্াছে ১১টি। 
আবার (খ) শ্রেষ হইতে একটি (সাদার্ণ ব্যাঙ্ক) এবং (গ) 
শ্রেনী হইতে আরও তিনটি ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক জব কমাস” হুগলী 
ব্যাঙ্ক এবং অরিপুর1 মভার্ণ ব্যাস্ক ) তগলীলতুক্ত হওয়ায় বর্ডমানে 
তপঞীলতুক্ত বাঙালীর ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১৫টি হইয়াছে। 
বাঙালীর তপশীলম্ৃকত ব্যাঙ্ক গুলির মধ্যে যালন্ষী ব্যাঙ্ক ১৯১০ 
সনে, দিনাজপুর ব্যাঙ্ক ও কুমিল্লা ব্যা্কিং কর্পোরেশন ১৯১৪ 
সনে, বেঙ্গল সেন্টাল ব্যাঙ্ক ১৯১৮ সনে, কৃষি্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ 
১৯২২ সনে, পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সনে, নাথ ব্যাঙ্ক ১৯২৬ 
সনে, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২৯ সনে, ক্যালকাটা 
কমাশিয়াল ব্যাক্ক ১৯৩৪ সনে, ক্যালকাটা ভাশনাল ব্যাঙ্ক 
১৯৩৫ সনে এবং ইউনাইটেড ইও্রিয়াল ব্যান্ক ১৯৪০ সমে 
স্থাপিত হয় । ১৯৪৩ সনের পরে যে চানিটি ব্যাঙ্ক তপঞ্ঈীলতুক্ত 
ছয়, সে সব কয়টিই গত দশ বংসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। 

সমস্ত ভারতের তপনশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোটসংখ্যা ( ইউ- 
সোপীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ব্যতীত ) বর্তমানে ৭৯টি, ইহাদের মধ্যে 
বাঙালীর ব্যাঙ্ক ১৫টি মাজ্জ। 

১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সনে এবং ১৯৪৬ সনের এই কয় মাসে 
সকল শ্রেণীর ব্যাক্কের, বিশেষতঃ তপনীলতুক্ত ব্যাক্গুলির 
অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়াছে । আদারী বুলধন, রিজার্ভ 
এখং বিশেষ তাবে আমানত খুবি পাইয়াছে। ইহার একটি 


ার্ডালীর ব্যানকের অপর অগ্রগতি : 





| কন... 








মজা তা তাহা ছাড়াও ব্যাক আইনের 
আগত! হইতে আত্মরক্ষার জন্ত এবং রুদ্ধোভরকালের পুনগঠনে 
প্রকৃতই সহায়ক হওয়ার জঙ্জ প্রত্যেক ব্যাঙের পক্ষেই নিজ 
নিজ বনিয়াদ শক্ত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে । 

ইংলগ্ডের অগুকরণে বাংলাদেশে গামরা বাঙালী ব্যান্কের 
বড় পাচটাকে একসঙ্গে 'বিগ ফাইভ: বপিয়! থাকি । ইহাদের 
আধিক বনিয়াদের হিসাব নিয়ে ২নং তালিকায় প্রদত্ত হইল | 

তালিকায় সংখ্যাগুলি মোটামুঠ ভাবে ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে । ইহা! হইতে দেখা যায় যে, পাচট প্রধান বাঙালী 
ব্যাঞ্চের আদায়ী মূলঘন ২,৮৭ লক্ষ, রিজার্ভ ৯৬ লক্ষ এবং 
আমানত প্রায় ৫9৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ইহাদের মোট জর্থবল 
প্রায় ৫৮ জোটি টাকা । 

এখন একবার ভারতের অন্কাভ প্রদেশের ছই-একটি ব্যাক্কের 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়া! যাক । সেপ্ট/ল ব্যাঙ্ক 'অব ইত্ডিয়ার কথ! 
ধরা যাউক। এই ব্যাঙের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ দিলিয়া 
পাঁচ কোটির বেশী এাড়ায়। ইহায় আমানতও ১০০ কোটি 
ছাড়াইয়াছে । স্থতরাৎ এই একটি ব্যাঙ্কই আমাদের পাচটি বড় 
বাঙালীর ব্যাঙ্ককে. অতিক্রম করিয়াছে । ইহা! ব্যতীত ব্যাঞ্চ অৰ 
ইন্ডিয়া বোস্বাই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃৃভম ব্যাঙ্ক । লাঙ্ছোরের 
পঞ্জাব ভ্কাশনাল ব্যাঙ্ক, এবং মাক্জাজের ইয়ান ব্যাঙের নামও 
উল্লেখযোগা । অঞ্কাল মবো মাড়োয়ারীগণ ভারতের নানা 
স্থানে স্বহুৎ স্বহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তন্মধ্যে ভারত 
ব্যাঙ্ক (দিল্লী), িন্দুম্থান কষাপিরাল ব্যাঙ্ক ( কানপুর ), 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক, হিন্দুশ্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক, . 
হিন্প ব্যাঙ্কের (কলিকাতা) নান উপ্লেখযোগ্য। অবনত বিড্ুলাদের 
ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাক্ক ও পোয়েক্কাদের হিন্দ, ব্যাঙ্কে 
বাঙালীম্ব সহযোগিতাও রহিয়াছে | মাড়োয়াম্ীর! দেলীর রাজ্যে 
জয়পুর ব্যান এবং বিকানীর ব্যাঙ্ক প্রতিচিত করিয়াছেন । একটি 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী প্রতিটিত প্রতোকটি 
ব্যাঙ্ই বড় ব্যান্ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিঠিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তপশীলভুক্ত হয় এবং অল্পকাল কাধ্য করিবার 
পরই বিপুল আমানত সংগ্রহ করে এবং লান্ত হইতে. বছ লক্ষ 
টাকা তুলিয়া! লইয়! রিজার্ভ গঠন করে । অবশ্য মাড়োয়ারী- 
গণের ব্যখসা-বাণিজ্যে দক্ষত! এবং শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠাই ইহার 
একমাআ কারণ। মহায়ুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বব হইতেই মাতোসারী 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ পরিকঞ্জনা করিয়া এরুজোত্তর কালে 
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৮. সপন পি পট তিশা 


 সাবসা-বাবিজযো ক্ষেত্রে কর্তৃত্ঘ লাভ. এক পিপ্রতিঠান ও 
ব্যাঙ্ধ ইত্যাধি স্থাপিত করিবার জন্জ সচেষ্ট হইয়াছে (এবং 
বগ্ুলাংশে সফলও হৃইয়াছেম। অনেক শিল্প ও বাণিছ্্য- 
প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ইউরোপীয়ের নিকট হইতে মাড়ো- 
স্বাসীর! ক্রয় করিয়া! লইগ্বাছেন ও পরিচালনা ফরিতেছেন। 
আশ! করা যায়, অগ্র জিন মধোই ব্যবসাক্ষেত্রে জাতীম্ব-করণ 

আরও বিপুলভাবে দেখা যাইবে । তবে ইছাও লক্ষ্য কয! 
ছরফার, এখনও ব্যা্ষের কার্য, বিশেষ ভাবে বিদেশী বিনিময় 
বা! এক্সচে্ ব্যাঞ্ষগুলির কার্ধয, ভারতীয়েরণ উল্লেখযোগ্য ভাবে 
ঘখল করিতে পারে নাই। এই ক্ষেতে গীমই দেশীয় ব্যাক্ষ- 
সম্ৃহেক় প্রতিযোগিতা বাড়িবে ইহ] নিঃসন্দেছ। 

খাহা বলা হুইল তাহাতে বাঙালীর নিরুংসাহ হইবার 
কোমই কারণ নাই, তবে অন্ভা ভারতীয়ের! কিগ্তাবে ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে অগ্রসন্ন হইতেছে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকা 
প্রয়োজন । নিজেদের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা হইতে 
যেন্পপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হৃইবে, সেষ্টরূপ মাড়োরারী, 
গুধরাচী ও পারশীদের এবং ইউরোপীয়গণের নিকট হইতেও 
শিক্ষালা করিতে হইবে । নিজেদের কোথায় হ্র্ববলতা তাহা 
জানিতে হইবে ও তাহার প্রতিকার কন্পিতে হইবে . 

“একটি কথ! শ্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙালীর ব্যাঙ মধ্য- 
বিভ্বের প্রতিষ্ঠান । এজ বাঙালীর ব্যাফ গড়িতে অনেক সমর 
জাগিয়াছে । আমাদের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী হইলেও আমাদের 
মূলধন অপেক্ষাকৃত কম। অবাঙালীর ব্যাঙ্ক প্রতিহত হইবার 
» সঙ্গে সঙ্গেই রিচার্ড ব্যাঙ্কের তপনীলতুক্ত হয়, কারণ তাহার! 
বেছী সূলবনে কার্য্য আরম্ভ করে, আর আমাদের ব্যাঙ্কে 
তপনীলতুক্ত হইবার যোগ্যতা৷ অর্জন করিতে কয়েফ বংসর 
কাযা যায়। কিন্ত অপেক্ষাক্কত অসচ্ছলতা ও মন্থরগতি 
সন্্বেও আমাদের ব্যা্ষেয় অগ্রগতি অধ্যাহ্ত রহিয়াছে । তযে 
আমাদের কর্শপস্থা ও নিষ্মম-কান্ধনের পরিঘর্তন দয়কার 
ধলিয়া মনে ছয় । এই বিষয়েও যে আমাদের দেশের ব্যাঞ্ক- 
পর্িচালকগণেন়্ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা! দুলক্ষণ সঙ্গেহ 
মাই। নিক্ললিখিত উপারসমুহ অবলম্বনে বাঙালীর ব্যাঙ্ক 
আরও শক্তিশালী হইতে পারিবে । 

১। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের জাহায়ী বৃলধন স্বদ্ধি করা । যুদ্ধের 
লষয় এই বিষয়ে দান! বাধা! ছিল এখন তাহা চুর হওয়ায় 
অনেক ব্যাঙ্কের সুবিধা! হইবে । 

২। শাখার সংখ্যা অবাঞ্ছনীয়ভাবে না বাড়াইরা শির্ধি্ঠ 
ক্ষেতসমূহে কর্ণ কেন্রীতৃত করা! ও পরম্পরেয় মধ্যে অলান্ত- 


জনক প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ক্ষেত ভাগ 


কিয়! ওয়া । 
৩1 ছোট ছোট ব্যাহখুলিকে একভ্রীতৃত করিয়া অপেক্ষা- 
কত খড় বড় ব্যাষের প্রতি ক্া। 


৮৯ পপি» শশী তত পপি তা তত ৭ পাক সপ পট স্পা 


| সক 


নপব পানা শি পিন শীত? তত পিপি তি পশু সাকিল ৭৫০ লি লশ 


7 ক কের উনি, লাগ ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে. উপর 
এবংক্িষ্ঠানের প্রতি অনথয়ক্ত কর্মচারীর উপর নির্ভর করে, 
জুতরাং যাছাতে ব্যাঙ-কৃর্ঘচারিগণ উপযুক্ত বেতন ও দুখন্ুবিধ! 
পান ব্যাঞ্চ-পরিচালকদের তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

«| সর্বোপরি যাহাতে ব্যান্থের টাক! নিরাপদে খার্টে 
তাহার ব্যবস্থা কর1। ব্যাঙ্কের মূলধন ও র্রিজার্ত যতই থাকুক 
ম! কেন উহার কাধ্যকরী বূলবনের বিপুল অংশ গ্রাহকগণের 
জামানত হইতে আসে । সুতরাং যাহাতে সাধারণের অর্থাং 
আমানতকারীদের অর্থের অপচয় ন] হয় ব্যা্গ-পরিচালফ গণের 
সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । এই স্থানেই ব্যাঞ্চের সহিত 
অন্তাঙ্ড ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ( বীমা ব্যতীত ) তফাং। জংশী- 
ঘ্বারের দাত অপেক্ষা আমানতকারীগণের টাকার নিরাপত্ধার 
দিকে ব্যাক্গ-পরিচালকের বেশী নজর রাখিতে হয়। 

৬। দেশের শিক্প-বাশিজ্যকে ধথোচিত সাহাষ্য কর! 
ব্যাঙ্কের অ্তম কার্ধ্য। এইরপ কার্যে উভয়েরই মঙ্গল। 
কারণ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইলে ব্যাক্ষের টাক! 
বেদী খাটিবে ; অংবীদারের বেলী লাভ হইবে । আবার ঠিক 
সময় উপযুক্তরূপে সাহায্য পাইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমেই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে । কাজেই উভয়ের সহযোগিতার 
পরম্পথের মঙ্গল । ব্যাঙ্কিং সুদ-খোরের ব্যবসা নহে, ইহা] জন- 
হিতকর বাবসায়ের অন্ভতম । আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি 
মাজেই এই বাবসায়ে যোগদান করিয়া! দেশের প্রত মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন | জাজ বোত্বাই ও পঞ্জাবের ব্যবসায়ের 
অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! যাইবে যে, এ সকল 
প্রঙ্েশের নিষ্বন্ব বড় বড় ব্যান্ধ থাকার দরুন উহ! সম্ভব হুইয়াছে। 

৭1 বাষ্ালীর ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্ক-ব্যবসা তাহার ভবিস্কং 
উন্নতিয় স্থচনা! করিতেছে । এখন প্রত্যেক বাঙালীর কর্তব্য 
হইতেছে, নিজেদের ব্যাঙ্কের সছ্িত কারবার করা । এক 
কালে বাঙালীর বিশ্বাসযোগা ভাল ব্যাক ছিল না। আজ 
জার সেকথ! বল! চলে না, বাভালীর ব্যাঙ্কে বাঙালী টাকা! 
রাখিলে 'ভবেই বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহা! হুইতে সাহাষ্য 
পাইবে এবং বাঙালীর অগ্রগতির সহায়ত! ফরা হইবে । 
মনে রাখিতে হইবে, অবাঞ্ডালীর ব্যাঙ্কে টাক! রাখার অই 
অধাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে লাহাব্য করা এবং বাঙালীকে সেই 
সাহায্য হইতে বফিত করা । একথা! বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় 
ব্যাষের পক্ষে লত্য। আমরা এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় 
তাহা মর্শে অর্টে বুঝিয়াছি। 

৮. আর একটি বিলে প্রয়োজন হইতেছে সকল বাঙালী 
পরিচালিত ব্যাক মিলিয়া নিজেষের, বিশেষ করিয়! বান্তালী 
জাতির হিতকর একটি সাধারণ কর্প্চী শয়ন ও পরহণ করা । 
বর্তমানের 'অন্থিতকর প্রতিযোগিতা ব্যাক্ক-ব্যবসারের পক্ষে যঙদল- 


বদ্ধ লহে, একথা বাঙাঁলীফে মনে স্লাখিতে হইবে। ঈর্ষা ছা 


মাত 


ফাহারও ফোন লাভ হুয় না, কেবলমাত্র ঈর্ধাকার়ীয় নিজের 
ক্ষতি হয়; বাঙালীর তাহাই হইয়াছে । এত কালের ক্ষতি 
হইতে আজ আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে । ছোট 
বন্ড সকল ব্যাঞ্ষের কণধারগণ একত্র হইয়া বাঙালীর ব্যাঙ্কের 
কিসে আরও প্রতিষ্ঠ! বাড়ে, ভিভি শক্ত হুয়, বাঙালীর খ্যবসা- 
বাণিজ্য কিসে জারও বেনী সাঞ্থাধ্য পায় তাহার ব্যবস্থা! 
করিলে দেখিতে পাইবেন _ব্যবসারক্ষে্েেও বাঙালীর আবার 
নেতৃত্ব গ্রহণ সম্ভব হইবে। 


3 


বাজ্জবন্ধ্যশিক্ষায় সী. 


৮৪ 
পর্ব ভায়তীয় প্রতিযোগিতায় ক্ষেত্রে বাঙ্ডালীয় অস্ভিত্ব 
বঙ্জায় রাখিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা সুদ ও ব্যাপক করিতে হইলে 
জাতি ছিসাবে বাভালীকে আজ নূতন করিয়া গঠনকার্ধ্যে 
মমোনিবেশ করিতে হইবে । একার্্ে বাণ্তালী ব্যাঙ্ষ-পরি- 
চালক ও কর্ণবারগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব কাহারও অপেক্ষা 
কিছুমাজ কম নছে। | ” 


যাজ্ঞবন্ক্যশিক্ষায় সঙ্গীত 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


পবশাঞ্জের রহ জানাবার জন্ডে মহধি যাজ্জবন্ষ্য যনুর্বেদের 
,শাখাগুলির উপযোগী ক'রে এই শিক্ষাশাত্্র রচনা! কয়েন ।১ 
শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল ছন্দ, স্বর, বর্ণ প্রভৃতির নিয়ম-কাস্থনকে 
্প& ক'রে দ্েখান। বেদপাঠের প্রধান অবলম্বনই ছন্দ 
ও স্বর; তাই মহধি প্রথমেই “উদ্াভাশ্চাহুদাতশ্চ শ্বরিতম্চ 
তখৈব তং" খলে উদ্াঙ্ডাদি শ্বর তিনটির পরিচয় দিয়েছেন । 
কিন্ত আসল পরিচম্ম দেবার আগে স্বর তিনটির বর্ণ (রঙ), 
দেবতা, জাতি, খবি, ছন্দ ও প্রপ্কৃতি জানার আকুতিই দেখি 
তার বেশী । যেমন তিনি বলেছেন £ 
“তুরুমুচ্চং বিজানীয়ান্নীচৎ লোছিতমেব চ। 
' শ্যামং তু স্বরিতৎ বিস্ভাদগ্রিরুচ্চত্ত দৈবতম্‌ ৪ 
৯ নীচৎ২ সোমৎ বিজাশীয়াৎ শ্বরিতে সবিতা ভবেং | 
উদাভং আাহ্ধণং বিধ্যান্ীচং ক্ষজিয়মেব চ ॥ 
বৈশ্যৎ তু স্বরিতং৩ বিভান্তারদ্বাজমুদাভকম্‌। 
নীচং গৌতমিত্যাহ্রগার্গ্যং তু স্বরিতৎ বিছ্ঃ ॥ 
বিধ্যাছদাভং গারজং নীচ জৈটুভমেব চ। 
জাগতৎ স্বরিতৎ বিদ্যাদেবমেব নিয়োগতঃ 8৪ 
অর্থাৎ দেখা যায় যে. 
স্বর রং দেবতা জাতি খষি ছন্দ 
উদ্ধত শুরু আন্নি ভ্রাঙ্ষণ ভরম্বাজ গায়ত্রী 
- অন্দা লোহিত খোম ক্ষত্রিয় গৌতম আত 
খবরিত শ্যাম সবিতা ক)! বৈশ্য গার্গ্য জগতি 


১ “সবশান্্ রহ্ন্ভং তদ্‌ যাজ্বক্ষযেন ন ভাষিতম্‌।”-_শিক্ষা- 
সংগ্র্থ, পৃ. ৩৫ 
২। পাঠনেদ-__“নীচে সোমমিতি |” 
৩। পাঠভেদ-_“উদাতং তু ভরঘনুষ।” 
৪ | শিক্ষাসংগ্রহ পৃ. ১। এ ছাড়া ৬-৭ শ্লোকে আবার 
নিঞ্জের কথাই উল্লেখ ক'রে যাজ্বক্ষ্য বলেছেন £ 
“বর্ণে জ্কাতিশ্চ যাআ চ'গোঅং ছন্গস্চ দৈযতহ্‌। 
- এতৎ সর্যং সামাখ্যাতং যাজ্ঞবক্ষ্যেন বীমত1 ॥৮ 


রি হাতে নতি, 


রকম স্বীতি প্রাচীনকালে ছিল। 


মহত যাঞ্জবক্ষেটর এই বিভাগ ও রীতি নারদাঁশিক্ষা ও 
অভ্ভান্ত কয়েকটি শিক্ষারই অনুরূপ। পরবত প্রস্থকারদেক 
ভেতর এক দণ্ডিল ও নার্্যশাপ্রকার ভরত ছাড়া প্রায় সকলেই 
এ ধারা গ্রথণ করেছেন। যতঙ্গের বৃহদ্ধেগীতেও অব এই 
সব খুটিনাটি বিভাগের কোন উর্লেখ নাই তবে শ্বরনিধয়- 
প্রফরণে গ্রামসন্থঙ্ছে মতঙ্গ কিন্ত যখন আলোচন! করেছেন 
তখন যড়জ, মধ্যম ও গাঞ্জারগ্রামকে ““অসাবারণত্থং দেবকুল- 
সয়ুৎপন্নত্বেন” বলেছেন । শুধু তাই নয়, তাদের দেবতাদের 
কথাও বলেছেন ; যেমন, 

“দেবকুলসমুৎপঞ্জাঃ যড় জগান্ধারমধ্যমাঃ | 
এতেষাৎ দেবতা জেয়া ব্রক্ষবিকুমহেস্বরাঃ ৪4 
মতঙ্গকে দেখ! যায়-_বৈদিক বা! ঙপনিষধিক প্রভাবকে 
কাটিয়ে উঠে অনেকটা! পৌরাণিক আবহাওয়ার ভেতর দিয়েই 
তিনি জালোচন] করেছেন আর সেক্গজেই তিনি রদ্ষা, বিস্ুু ও 
মহেস্বরের নাম উল্লেখ করাকেই প্রয়োজন বোধ করেছেন। 
তবে আর একদিকে স্বর বা রাগরপের বেলায় দেবতা, বর্ণ 
(রং) বা ত্রান্ষপা্ি জাতির৬ কথা তিনি আবার কিছু বলেন 
নি। কিন্ু স্বহক্ধেঞ্ীর পর সঙ্গীতমকরন্দে নারদণ স্বয়ের জাতি, 
বণ, ছন্দ, স্থান, রস, রাশি সবকিছ্ুরই সপ উল্লেখ করেছেন । 
টি ও 
“দেববংশাস্ত সগমাঃ পঞ্চম পিতৃবংশজঃ। 
মিবো খবিকূলে জাতো! নিষাদোহনুরবংশঙ্গঃ ই 
্রদ্ধজাতি সমৌ৷ জেয়ো রিধো ক্ষিয়জাতিফে।। 
নিগোঁ বৈষ্ঠাবিতি প্রোন্তে। পকমঃ শুরজাতিকঃ ॥ 


পপ পাশ 


€। বৃহন্ষেশী, পৃ. *১ 

৭ জাহান 
আবার “জাতিরাগ” ব! জাতিগানের কথাও বলেছেন কিন্ত 
রাগ বা বরের ত্রাদ্মণ ও বৈশ্যা্ি জাতির কোনও উল্লেখ 
ফরেন নি। 

৭। এই না ক শিক্ষার দার নন, ইসি অকমন- 








শাপাশা সী ীপপাশাপশাগ 


কার নারদ।. ূ 


৮০০ 


পজ্াতঃ পিঞজরঃ স্বর্ণবর্ণ; কুনগপ্রভঃ সিতঃ। 

- শীতঃ ফর্ুর ইন্ত্যেতে তেষাং বর্ণ। নিরপিভা ॥ 
ঙ চি চি 
জদ্ুশাককুশক্ষৌকশানলীস্বেতমামু । 
সবীপেষু পুরে চৈব জাতাঃ বড় জাঘয়ঃ স্বরাঃ ॥ 

৪ ক গা ক 
ঘক্ষোইত্রিঃ কপিলশ্চৈব বশিষ্ঠে! ভার্গবন্যথ! ॥ 
চি - গু চর 
গণেশ্বরাপয়ো দেবাঃ ড় জাঙীনাং তু দেবতাঃ 1 
তরমাদস্টুবগায়নত্রী জিটুপ চ স্বৃহতী তখ|। 
কঃ ঙ গু 
কুস্তন্তল! হাষশ্চৈব সিংহ-কভা-বন্থত্তথা | 
ঙ ক চি 
ঘড় জদ্যাডূতবীরো চ খবতণ্ড চ রৌগ্রক; ॥”৮ 
এর পর শাক্গদেব তার সঙ্গীতরক্তাকরে ( ৩৫৪-৫৯)$ 
“পঞ্চমঃ পিভ্ৃবংশোখে! রিধাবযিকুলোন্তবো প্রভৃতি বলে খবরের 
বংশ, বর্ণ, জন্বন্বান, খধি, দেবতা ও রলের কথ! উল্লেখ করে- 
ছেন। শাঙ্ষদেবের পর জৈনাচার্ধ পার্খদেব তার সঙ্গীত- 
সময়সারে শনাদা ঘংনন্ত্রয়ে! দেব! ব্রক্ষবিফুমহেখ্বরা+”৯ এই 
মাত্রই ঘা নাদের বিচারে উল্লেখ করেছেন । শ্বরের দেবতা, 
বর্ণ বা জাতি নিষে মোটেই মাথা খামাতে চেষ্ঠা! করেন নি। 
অনেক পঙ্িতের মতে পার্থদেব শাঙ্*দেবের পরবর্তী গ্রন্থকার, 
ফেনন! পার্খশদেব শা দেবের পূর্ববর্তা আচার্খ হলে অবশ্য 
প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে রত্বাকয়ের বা গ্রন্থকার শার্দদেবের 
কথ! কোথাগ-না-কোথাও উদ্লেখ করতেন । কিন্ত পার্থদেব 
তা করেন মি। কাজেই অনেকের অভিমত. পার্শদেব শা 
ঘেবেরও পরবর্তী গ্রন্থকার । অবশ্য আমরাও এই মতের 
এ্রথনও পক্ষপাতী; কিন্ত বিচিত্র ও বিস্তৃত আলোচনাপুণ 
রপ্বাকরের বিষয়-বন্ত এবং বিকাশভঙ্গী দেখলে মনে হুয় অনেক 
খিনিলই ঘেন পার্থদেবের সমম্বের পরে বিস্কৃতিলা্ভ কর- 


ছিল, কেনন! পার্খদেব তার সঙ্গীতসময়সারে সঙ্গীতের অনেক . 


ধিনিসেরই আবার আলোচন] করেন নি; তা ছাড়া জালো- 
চনার ভর্দীও তার বেশ স্ুস্ঘত ও ধারাবাফ্িক নম । কিন্তু 
পাকর্দেবের সঙ্গীতরত্বাকরে সঙ্গীতের বিষয়-বন্তর পারিপার্ট্য 
ও নিয়মিত ক্রমিক আলোচনার ভাব বেশ নুপরিস্কৃট । কাজেই 
লগেছ করা একেবারেই অপগঙ্গত নয় যে, রত্বাফর সময়পারেরও 
পরেকার গ্রন্থ । অবশ] এ সম্বন্ধে হুনির্দি& সিদ্ধান্তের জতে 
আরও তুলনামূলক শিবিড় জালোচনার প্রয়োজন | ভাঃ রাখবন্‌ 
ও শ্রদ্ধেয় কফমাচানিয়ার ছু'জনেই কিন্ত শাঙ্গদেবকে বৃদ্ধ ও 


প্রাচীন বলে দিদ্ধান্ত করেছেন । আমরাও অবগত আরও নির্িষ্ঠ . 


প্রধাণ না পাওয়! পর্শস্ত & মতই এখন নান কারণে স্বীকার 
ফযরব। 


৮। সঙ্গীতমকরম্দ ১২৮-৫১ 
৯. লঙ্গীতসময়পার ১৭ 


প্রবালী 


১৩৫৩ 
এখন আলোচনার বিষয় বে, মধ যাঁজবন্ধয যে উদ্দা্, অঙ্থ- 


- - ছ্বাত ও স্বরিত এই তিনটি শ্বরের বর্ণ ও দেবত!1 ইত্যাদি কয়ে 


বিভাগ করেছেন তা কতটুকু মুক্তিনঙ্গত ও প্রাচীন শাহের 
অন্থুবর্তা । যাজ্ঞবন্ধ্য দেবতা! ও বর্ণের ( রঙের ) যে লমপাংক্তিক 
ভাগ দেখিয়েছেন তা ঠিক ছান্দোগ্য উপমিষদ্ধে বণিত বিভাগের 
অনুযায়ীই, তবে তফাৎ হ'ল-_ছান্দোগ্যে অগ্রির লাল, জলের 
সাদা আর পৃথিবীর রূপ ফাল বল! হয়েছে, আর যাজ্বন্ধ্য- 
শিক্ষান়্ অগ্নির ্ং সাদা ; পোম, চক্র বা জলের রং লাল ও 
সর্ষের রং ফাল বল! হ্য়েছে। ছান্দোগা উপনিষং “ঘ্রীণি 
রূপার্ণীত্যেব সতম্‌”? (৬1৪1১ )১০ অর্থাৎ লাল, সাদ! আর কাল 
এই তিন রং মাই লত্য অর্থাৎ আদি বলেছে । এদিক দিযে 
যাজ্জবন্ধাকারও ঠিক একই কথা বলেছেন, তবে দেবতা ও 
রঙের সামগ্ন্ডের বেলায় তিনি ঠিক পমান ধার! বজায় রাখতে 
পারেন নি। ছান্গোগ) উপনিষং বিকাশ ও পধার্ধগত সামঞ্জন্ত 
দেখাবার চেষ্ঠা করেছেন, কিন্ত যাজবন্ধ্য সামাঞ্জিক প্রভাবের 
ফলে জাতির অন্গসারে বর্ণবিভাগের মোছ সম্ভবতঃ এড়াতে 
পারেন নি, আর এ জণ্জেই দেবতার গণ ও প্রস্কতিগত ধর্ণের 
সামগ্তত দেখাতেও তিনি কার্পণ্য বোধ করেছেন বলেই 
আমাদের মনে হ্য়। 
বর্ণ ও দেবতার কথ! ছেড়ে দিলে স্বরকে দেখত, খধি ও 

বর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা! করার আবেগ শুধু শিক্ষাকার 
যাজবক্ষ্যেরই ছিল না, শিক্ষাকার নারধ থেকে আরস্ত ক'রে 
প্রাতিশাখ্যকারেরা পর্যন্তও এই প্রন্বভি রেখেছিলেন 
তবে স্বরের জারগায় কেউ বা দেখিয়েছেন মৃহ্বনাকে, কেউ বা 
বর্ণ আবার কেউ বা ছন্দকে। যেমন নারদীশিক্ষাকার নারদ 
যড়জাদি তিন এামের নূহ্বনার খা ব'লে শেষে আবার 
বলেছেন £ 

“পিতৃণাৎ মৃছন! সপ্ত তথা যক্ষা! ন সংশয়: । 

খষীণাং বৃছণনাং সপ্ত যাত্বিমা লৌকিকা; স্থৃতাঃ ॥১১ 
সাতট লৌকিক ব্বরের বেলায়ও আবার বলেছেন ঃ 

ঘড় জঃ গ্রীণাতি বৈ দেবানৃষীন্‌ প্রীণাতি চর্ধতঃ | 

পিতৃদ্‌ প্রপাতি গান্ধারো গন্ধরান্‌ মধ্যমঃ রঃ ॥ 

দেবান্‌ পিতৃর্‌যীংশ্চৈব স্বরঃ প্রীণাতি পঞ্চমঃ | 

যক্ষান্‌ নিষাদঃ প্রীণাতি ভূতগ্রামং চ বৈবতঃ ॥১২ 

এখানে খধি নারদের উল্লেখ দেখা ঘায়। তিন্ন তিমটি 

প্রধান বংশের বৃহ্ঘনা-প্রীতির কথী উল্লেখ ফরেছেন,আর স্বন্ধের 
বেলায় চারটি বংশেন্ন কথাও বলেছেন । তবে এটা ঠিক যে, 
মাঝামাঝি লনয়ে বৈদিক সমান্ধে দেব, খবি ও পিতৃ এই তিনটি 
কুল বা বংশেন্ বিভাগই মাজ প্রধান ছিল আয় গদ্ধর্য ছিল 


১০। অবশ্য ছান্দোগ্যে ( ১1৬1১) পৃথিবী 'অধ্রি, অন্তমীক্ষ 
যায়, ছ্যালোফ আদিত্য-_-এ রকমেয় ইঙ্িতও কয়া! হয়েছে 
১১। শিক্ষাসংগ্রছ, পৃ. ৪০০ 
১৭.। এ পৃ. ৪০২ 


মাখ 


পিতৃবংশে্ই অন্ততূক্ত। পরবর্তা সঙ্গীতের আচার্ষেনা 
মান্সদের এই বিভাগকেই বেশীর ভাগ মেনে নিয়েছেন ।. 
খাঙেদপ্রাতিশাখ্যে গায়ত্রী, উফিক ইত্যাদি লাতটি ছঙ্গের 
(সন্ত হন্দাংসি' ) এবং দেবতা ও অনুর এই ছটি মা 
বিভাগের কথাই উল্লেখ কর! হয়েছে ) ঘেমন (ক) “দৈবন্যাপি 
ভ সপ্তৈব”১৩; (খ) "সপ্ত চৈবান্থরাণ্াপি”১৪ । তবে ১৬৮ 
্থতে আবার খিষিছন্দাংসি' কথায় খধিবংশেরও উর্লেখ 
আছে দেখা যায়। কাজেই খখ্সৈদিক থেকে প্রাতিশাখ্যের 
সুগ পর্যন্ত খক্‌, সাম ও যু এই তিন বেদের মতন খাষি, দেবতা 
ও অন্গুর। অথবা খাধি, দেবতা ও পিতৃবংশেরই মাত্র 
বিভাগ ছিল। খকপ্রাতিশাখ্যেতর ১৭।৮-১২ সুত্র পর্ষস্ত বায়রা, 
প্রাজাপতা, বায়ুদেবতা, পৌরুরী, ভ্রাক্মী বলে দেবতাদের নাম 
কর! হয়েছে । ১৭1১৪ শুতে জাবাক 
স্তেতং চ সারঙ্গমতঃ পিশঙ্গং ক্ফমেব চ। 
নীলং চ লোছিতং চৈব নুবণমিব সগ্তমম্‌ ॥ 
অরুণং স্কামগৌরে চ বক্ত বৈ মকুলং তথা ॥” 
এখানে বিচিত্র বর্ণেরই নাম করা হয়েছে দেখ! যায়। 
তারপর শুক্ুযন্ঃপ্রাতিশাখ্যেও বর্ণ নিয়ে আলোচনার সময় 
"বলা হয়েছে (ক) 'বর্ণদেবতা$, (খ) “আগ্নেয়াঃ কাঠ? 
প্রভৃতি ।১৫ হুতরাৎ দেখা যায়, দেবতা, খবি, অস্বয় ও পিতৃ 
প্রস্তুতি বংশের সঙ্গে এবং শ্বেত ইত্যাদি রঙের সঙ্গে বর্ণ, ছচ্য, 
স্বর বা যৃদ্ঘনার একতা অব! সামঞ্জত দেখাবার ধারা বৈদিক- 
সুগ থেকেই সবার ভেতর ছিল; আর পরবর্তাঁ আচার্ষেরা 
পূর্ববতাঁদের ক্বীতিকেই মাত্র অঙন্গুসম্পণ করেছেন বল! যায়। 
কিন্ত কেন ? অথবা কি জন্যে ?--এর কোন কারণ দেখাবার 
বা এঁতিহাসিক বিকাশের কোন ইঙ্গিত দেধার আবন্তকতাও 
তারা মোষ্টেই অহথভব করেন নি। এতে উপকার হয়েছে এই 
যে, শাখা-প্রশাখার বিস্তার ক'রে আলোচনা বন্তকে মোটেই 
তার! ভায়াক্ষান্ত করেন নি, জার তার জন্যে সঙ্গীতের শ্বয়, 
অলঙ্কার ও রাগ-রাগিনীই যে মূল বন্ত তারই মা ভাল কয়ে 
পরিচয় দিতে পেরেছেন, কিন্তু অপকারও হয়েছে এই যে, 
বৈদিিক্ষ যুগ থেকে বত্মান কাল পর্যন্ত সঙ্গীতের বিকাশ কেমন 
ক'রে হ'ল তার ছুনির্দি্ একটা প্রমাণপঞ্জীকে তারা! একফে- 
বারে যুছে দিয়েছেন বললেও অভ্যুক্তি হয় না। 
এর পরই মহর্ষি যাজবক্ষ্য বলেছেন 
গাদ্ধর্ধবেদে যে প্রোঙ্তাঃ লপ্ত বড় জাদয়ঃ হ্বর়াঃ। 
ত এ ববেদে বিজয়া উচ্চাদয়ঃ দ্বরাঃ 1” ১৬ 
গান্ধর্ববেদে অর্থাৎ লৌফিক দঈীতিশান্ে যাকে বড় জাদদি 
লাত শ্বর বল! হয়েছে ত তাই বেছে উদ্দা্বাদি তিন দ্বয়। 
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এখানে যাজ্ঞবন্ধ্য ঘড় জাঙি স্বরকে গান্ধর্ববেদের অন্তর্গত বলার 
লৌকিক বা দেশী সঙ্গীতে শ্বরকেই ইঙ্গিত করেছেন বলতে 
হবে, কিন্তু ভ্লষজুউগ্রাতিশাখ্যের ১।১২৭ স্থত্ের (সণ?) ভাষ্য 
মহধি কাত্যান্ন আবার “সামরু সশ্বযানাযুঃ বনজ খবন্ত- 
গাঙ্ধার-মধ্যম-পঞ্ষ-বৈবত-নিষাদান্” বলেছেন। আমাদের 
অভিমতে কাত্যায়মের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কেননা “সণ স্বর যে 
যযাত্ে” স্তর ফথেদপ্রাতিশাখ্যর 1১৭ এই সতের ভাষ্যে উবট 
স্পষ্টই বলেছেন £ “যে তে সত্তত্বরাঃ ঘড় জঙযসতগান্ধারমধ্যম- 
পঞ্চষবৈবতানিযাদাঃ দ্বরা:-_-ইতি গান্ধর্ববেদে সমান্মাতাঃ।” 
তা হ'লে যাজবক্ধ্য- ও থক্প্রাতিপাখ্যফায়ের কথায় এখানে 
দেখা যায় মিল জাছে। তবে যাজ্বক্ষ্যের এই “তত বেছে 
বিজেয়াম্ময় উচ্চাদয়ঃ স্বয়া:* কথাগুলির সঙ্গে কিন্ত খক্প্রাতি- 
শাখ্য ও ভার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ছাড়া তৈত্থিনীয়-প্রাতিশাখ্য, বা 
আর কারও সঙ্গে ঠিক মেলে না। কারণ খক্‌প্রাতিশাখ্যের 
ভাষ্যকার উবট বলেছেন ; “তথা সামন্থ কু্-প্রথম- 
ছ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মজাভিস্ার্ধাঃ |” তৈদ্ভিরীয়-প্রাতিশাখ্যেরও 
(২৩।১২ স্তরে) তাই বলা হুয়েছে। তৈভিন্ীয়-প্রাতি- 
শাখ্যের ভ্রিরত্বভাষ্যে সোমাচার্য এবং বৈদিকাভরণব্যাখ্যায় 
গার্গ্য গোপালয়তঘও পরিফার উল্লেখ করেছেন £ '“তদেবং 
সামবেদবতিনঃ কুষাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ সম দিকুপিভাঃ। তেষু 
মজাদয়ো &% * যথাক্রমস্মাৎ গ্বাধ্যারবৃতিনঃ অনগুঘাতত্বারিত 
প্রচয়োদাভা! ভবস্তীত্যথ১1”১৮ এখানে ভাষ্যেন্র এই “বথাক্রষ- 
প্মাং * ঞ অনুদাত” প্রভৃতি লবগুলি অবন্ত যাজবক্ষ্যের 
সি্ধান্তকেই সমর্থন করছে। কাজেই বুঝতে হবে ঘে, বৈদিক 
লামগানের গোড়াফার ছিকে-মাআ উদ্দাত্ত, অন্থদাত ও স্বতিত 
এই তিন শ্বরের প্রচলমই ছিল। তার পর স্বরিত ও প্রচ, ১৯ 
ঘরের অভ্যুদয় হয়। 

কিন্তু এতেও ঠিক জাসল সমস্ভার সমাধান হয় না, কেমন! 
খক্প্রাতিশাখ্য প্রভৃতিতে ও বিশেষ ক'রে নারঘদীশিক্ষায় যে 
ইকিত লুকানো রয়েছে তা থেকে প্রথমাদি শ্বরকেই ঠিক ঠিক 
বৈছিফ বা সামগানের স্বর বলা ঘেতে পারে। কেনন! 
নায়দীতে “আ্িকং গাথিকং চৈব”ৎ০ অথবা (ক) “খখেছে 
সামবেছে চ বভতব্)ঃ প্রথম দ্বয়$”। (খ) খথেদস [িতীয়েন, 
ভৃতীয়েন চ বর্ততে ॥২১ পুশস্থছের ৮ম প্রপাঠকের ১-৮ 
গ্লোকগুলি আমর হৈত্তিরীকপ্রাতিশাখ্যের ২৩ অধ্যায়ে 


১৭ স্বত্রের “বজাদয়ে! দ্বিতীয়াস্তাশ্চত্বারতৈতিন্ীয়কাঃ” শষগুলি 


শীট? পপীীপপীশ পি িশিশত শেপ 
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১৯। অংকের মে রা মহ হেই 
২্৩। শিক্ষালংগ্রহ, পৃ. ৩৯৫ ৃ 


২১। এ পৃ.৩৯৭ 


তই 


টি নুরিলিহজিসিদাপাগে নল ““মজািয়ুজিযু 
স্বানেযু সপ্ত সপ্ত বমাঃ”২২ স্ুত্রটিতে মন্ত্র, মব্য ও তার“গরথব। 
উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্থান যে বৈদিক ফুগে ও সামগানের সময়েও 
প্রচলিত ছিল, আর এই তিনস্থানেই যে প্রথম দ্বিতীয়াদি 
সাতটি স্বপ়্ে উচ্চ-দীচ শঙ্ষের. তারতম্য প্রচলিত ছিল সে 
ফথাও বেশ বোঝা! যায় । কাজেই একথাই ঠিক যে, মর, মধ্য 
ও তার স্থান থেকেই প্রে লৌকিক শ্বরের কারণ বা যোমি- 
স্বরূপ (8011:50 01 0100 ) অন্দাভ, স্বরিত ও উদা স্বর 
তিনটির সৃষ্টি হয়েছিল । আর তৈভিতীয়-প্রাতিশাখ্যের িরত্ব- 
ভাষ্যকার সোমাচার্ধও “যে! দ্বিতীয়ঃ স উদ্াভঃ, যো মজঃ 
সোইহদাভঃ যে তৃতীরচতুর্ে তৌ। শ্বরিতপ্রচয়তিত্যর্ঘ;” কথা- 
গুলিতে সে সমর্থনেরই স্পট ইঙ্গিত দিয়েছেন । বৈদিকাতরণ- 
ব্যাখ্যায় গোপালয়দ্ও “তৃতীয়াখ্যঃ প্রচরখচতূর্ধাখাঃ স্বয়িত:” 
কর্ধাগুলিতে ত্রিরত্ব-ভাষ্যের সমর্থন করেছেন । কাছেই এ 
কথা ঠিক যে, মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থান থেকেই পরে 
উদ্াত, অস্থদাত্ত ও স্বরিতের উৎপতি হয়েছিল, জার উদাতাদি 
তিনটি স্বর থেকে পরে লৌকিক যড়জাদি সাত স্বরের সৃষ্টি 
হয়েছিল ।২৩ এজভে মহর্ধ যাজবন্ধযও ঠিক বলেছেন ঃ 
“উচ্চে। নিষাদগান্ধারো! শীচাব্যভধৌবতে) । 
শোধান্ত স্বপ্নিতা জেয়াঃ যড় জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥”২৪ 
উচ্চ বা উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধার, নীচ বা অন্ুদ্াাত্ত থেকে 
খবত ও ধৈবত এবং স্বরিত থেকে ঘড় জ, মধ্যম ও পঞ্চম বের 
ছৃষ্টি হয়েছে । সমাজে মানুষের চাহিদার জনেই তিন দ্বর থেকে 
বীরে ধীরে লৌকিক সঙ্গীতের উপযোগ্গী য় জাদি সাত হ্বর়ের 
আধিক্কার সম্ভব হয়েছিল । তবে উপায় বা অবলম্বন ছিল কিন্ত 
উদ্দাভাদদি অথব। উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বর তিনটিই । 
এর পর মছ্ধি যাক্জবক্ষা বিস্তৃতভাবে মাত্রা কাকে বলে ও 
তার উৎপত্িয় কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমম তিনি বলেছেন £ 
শনিমেষে! মাঝাকালঃ ভাদ্িছ্যৎকালেতি চাপরে । 
অক্ষবাতৃল্যযোগদ্ধাক্ঘতিঃ সাং সোমশর্মনঃ ॥ 
 সু্বরন্টি পরতীকাশাৎ কণিকা যঅ দৃষ্টতে | 
আপবন্ত তু সা মাতা মাআ! তু চতুরাণবা ॥ 
মানসে চাণবং বিষ্তাৎ কে বিদ্যান্িরাণবম্‌। 
ভিরাণবং তু ক্বিহ্যাগ্রে নিঃহতৎ মাঞ্রিকং বিহঃ ॥২৫ . 
মিমেধ কালকে কেউ 'মাআ]' বলেন, আবার বিগ্যৎ-প্রফাশ 
যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততটুকু লময়কেও কেউ কেউ “মাত্রা” যলেন। 
নিমেষকাল অর্থে চক্ষুর পাতা পরিবতর্ন হ'তে যতটুকু সময় 
লাগে । অক্ষর বা বর্দগুলির অলমকা' ল যে সম্বন্ধ দেই ফালফে 


ইহ তৈততিরীক্-প্রাতিশাখ্য ২৩1১০ 
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১৩৫৩ 





'একমাআ' বলে । তারপর স্র্ধের রস্ম্িতে ফে সব অধুত্র কণা 
দেখা যায় তাকেই ঠিক মাতা বলে। কিন্ত এ রকমের স্প্ম 
চারটি জণু বা পরমাণু জবার একজ হলে তবেই মাজার মানস- 
প্রত্যক্ষ ব! জন্থভব ক্য়। মানুষের মনে এক মা থাকে, 
কে ছুই মাআ| এবং জিহ্বাগ্র-নিঃশ্ত শঙ্ষে তিন মাত্রা! 
থাকে ।২৬ 
“অবঞএছে তু ষঃ কালন্বর্ধমাত্রা বিধীদ্তে। 
পদয়োরস্তরে কাল একমাজ। বিধীয়তে ॥ 
হস্বঘাজ কালই অর্থমাআণ, আর ছুটি পদ্দের ব্যবধানে যে কাল 
থাকে তাকে বলে একমাআ! । 
“একমাজে! ভবে,দ্দে! দ্বিমাত! দীর্ঘ উচ্যতে। 
অ্রিমাস্ত শ,তো জেয়ে। ব্যঞ্জনং চাধমাএক্রকম্‌ ॥ 
এখানে যাজবন্ধ্য হুত্ব, দীর্ঘ ও পরত শ্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
এই হৃত্ব, দীর্ঘ ও লুত স্বরের উদ্দাহরণ দেবার সময় যাজবন্ধ্য 
আবার খক্প্রাতিশাখ্যকারের মতনই বলেছেন ঃ 
শচাষস্ত বদতে মাআ1ং দ্বিমাআাং বায়সো হত্রধীৎ | 
মন্ুরত্ত জিমাঙাং বৈ মাআঞাণামিতি সংস্থিতিঃ 1২৭ 


স্বর্ণচাতক ব! নীলকণ্ঠের শব্দ একমাজাবিশিষ্, কাকের শব্ধ 
মাত, আর ময়ূরের শক তিন মাত্রাবিশিষ্ট । 

এর পর যাঁজবন্ধ্য ভাল ও যন দ্বর ধ! শকের লক্ষণ ির্দেশ 
কফরেছেন। কম্পিত, ভীত, অনুনাদিক শককে মন্দ) আর 
প্রক্কতি যার বিনীত ও কলামী ও ক্ন্ত নুশোভম এমন লোকের 
শব্দ বাম্বরকে তিনি ভাল বলেছেন। ন্বরকে স্ুশোভন ও 
মি করতে গেলে জামাদের কি প্রণ!লী অনুসরণ কর: উচিত 
তারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন । যেমন প্রাতঃকালে উঠে আত্ম, 
পলাশ, বিশ্ব, অপামার্গ, শিরীষ, খদির, কদঘ্বঃ করবী, করঞ্কক 
শাখা দিয়ে দাত মাঞ্জ! উচিত, তাতে গলার স্বর খুক্ম ও মাধুর্য 
পূর্ণ হয়। “ত্রিফলাং লবণাক্তেন”-__ লবণযুক্ত জিফলার জলপান 
করলে ক্ষীণমেদ হওয়ার জন্যে স্বর যে বেশ দুস্পঞ্ঠ হয় তাও 


শীপীিপাশী সপ ০৯০টি শ৮ শতাপিশীশাশন। পিপি 


২৬। 'মান্থষের মনে একমাত্রা থাকে? ইত্যাছির অর্থ হ'ল 
জধুর প্রত্যক্ষ হয় না, এসক্লেদুয়ই কেবল প্রত)ক্ষ হয়। 
এমরেখু থেকেই বৈশেষিকদর্শনকারের মতে সৃষ্টির আরম, 
অথচ “জাণবন্ত ভূ সা মাত্রা” যাজবক্ষোর এই উষ্জি জঙ্ছসারে 
অগুই ঠিক ঠিক মাত্রা ছয়? কিন্ধ প্রন্কৃতপক্ষে “মাতা তু 
চছুয়াণবা”__চারটি অপুর মিশ্রণ হলে তবে মাজার প্রত্যক্ষ 
কর! যায়। কিন্ত তান্পপরেই যাজবন্ধ্য সেজগ্তে বলেছেন £ 
শভিরাণবং তু জিহ্বাত্রে নিঃক্তং” । কাজেই বুঝতে হবে 
যে, জিহ্যাগ্র-দিঃকত ভ্রিমাআযুক্ত শব্দ যখন শ্বরকপে ব্যক্ত হয় 
তখন চতুর়াণবযুক্ত হয়েই ত1 একাশ পার ও প্রত্যক্ষ হয়। 

২৭। খথ্ধেদপ্রাতিশাখো (১৩1৪০) এয সামাড একটু 
পাঠতেদ আছে, যেমন, 

. প্চাষস্ধ বদতে মাআাং বিধান বাসোহরবীং ] 
- পি জিমাত্রো! ঘিজেয় এব মাত্রাপন্িঞছঃ |” 


মাঘ, ঃ 


০টি পপি পিছপা পপ পম স্টিল পাসি 








বলেছেন । পরে উদ্ধাত্ব, অনুদাত্ত ও স্বরিত দ্বরকে ক 
প্রণালীতে উচ্চারথ করতে হবে তার পরিচয়ও খষি যাজবন্ধ্য 
ভার শিক্ষাতে দিয়েছেন । 

যোট কথা; যাজবন্ধা অথবা অপন্াপর শিক্ষাগ্ডলির 
ভেতর সঙ্গীতের পরিচয় যা আমর! পেয়ে থাকি তা! 
বত'মানের তুলনায় নগণ্যই বলতে হবে। আসলে শিক্ষার 
সুগে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়। হয়েছে বৈদিক সমাজের ব্লীতি 
ও বারাফে অনুসরণ করে ; কাজেই একথা ঠিক যে, শিক্ষা- 
গুলির ভেতর যদি আমর! বত'মান কালে প্রচলিত রাগ- 
রাগিনঈ, শ্রুতি, অলঙ্কার, তান, বিস্তার ও বাদী সন্ধারথী গ্রতৃতির 
বিচারপূর্ণ মুর্তিকে খুঁজে পাবার চেষ্ঠা করি তা হলে অবশ্ঠই 


ভূঘু্ার রাজবংশ ও বারাহীদেবী 





৩৯৩. 
নিরাশ হব। ভাই আসল কথ! হ'ল সব দ্বিনিসই যেমধ 
বিকাশ ও ক্রমাতিব্যঙ্জির ধাঘাকে অনুসরণ করেই পরিপু্টি 
লাভ করেছে, জঙ্গীতের বেলাও তাই । কাজেই শিক্ষা্ুলির 
স্তর সঙ্গীতের অনুসন্ধান কন্বব আমক্স! বৈকাশিক সয় ও 
অভিব্যক্তির ইতিহাসকে £জে পাবারই প্রত্বতি নিয়ে, বত- 
মান ধারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে মেবার মনোস্বভি নিয়ে নয়। 
শিক্ষাঙ্চলিতে সাঙ্গীতিক পরিচয় ও বিকাশ আমাদের সঙ্গীতের 
ইতিহাস রচনার জনূল্য উপাদান । তাছাড়া বেদ, ব্রাহ্মণ, কথ, 
প্রাতিপাখ্য ও শিক্ষার যুগে সঙ্গীতের জপ কি রকমের ছিল 
তার পরিচয়ও আমর! শিক্ষা্ুলির আলোচন! থেকে পেয়ে 
থাকি । 


পাস অধ” সত পাবি নর 





সালা 


ভুলুয়ার রাজবংশ ও বারাহীদেবী 


-  প্ীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বাংলার ক্ষুঞ্রতম জেলা নোয়াখালীয় উপর আহ বিশ্বমানবের 
দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে । গান্ীজী প্রেথুখ মহাত্থাগণের পাদন্পর্শে 
ইহা অভিনব তীর্ঘে পরিণত হৃইয়াছে। নোয়াধালীর 
দেশাধিঠাত্রী দেবতা ভগবত বারাছীদেবীর বিচি লীলা এবং 


.পুনর্জাগরণ এতদ্বারা শ্থচিত হুওয়] অসম্ভব নে । পলাপী-সুদ্ধের “ 


দ্বিশতবাধিকী আসন্বপ্রায়--২০০ বৎসর ইংরেজ অধিকারের 
একটি ফল জামর! বঙ্গদেশে উপলগ্গি করিতেছি যে, কলিকাতা 
মহানগরী মধ্যে কেজীভূত হইয়া বাংলার ঝীবলীশক্তি জিপুর 
নোয়াখালী প্রভৃতি প্রত্যন্ত ভাগে লুপ্তপ্রায় হইয়া! আসিতেছিল । 
বঙ্গজননীর এই কেক্ীতুত বিকট হাংস্পন্দন ॥সৃতু্ "অবস্থা 
শ্থচনা করে কিন! ভাবিবার বিষয় বটে । নোয়াখালীর এঁতিস্থ 
এবং অতীত গৌরবের কথা শুমিতে বাংলার জনপাধাপ্ণ কোন 
কালেই আগ্রহাদ্বিত হয় নাই । ১৯০৭ সনে বেগমগঞ্জ মধ্য- 
ইংরেন্বী স্কুলের ফ্ডে মাষ্টার প্যারীমোহন সেন “নোয়াখালীর 
ইতিছাস' নামক তথ্যপুর্ণ গ্রন্থ মুভ্রিত করিয়াছিলেন । কলি- 
কাতার কোনও গ্রন্থাগারে এই খ্রন্থের একটি ও রক্ষিত 
'আছে কিনা দঙ্দেহ । নোয়াখালীর ইতিহাস সম্বপ্ধে এ ঘাবং 
যে স্ষল ইংরেজী ও বাংল। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় 
অবগুলিই ত্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ । তন্মধ্যে সেন-মহাশয়ের গ্রস্থই 
স্থানীয় গবেষণামূলক এবং অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য । আজ 
্য়ত সহ্ছদয় বাঙালী পাঠকের চিভে দোয়াখালীয় বিষয়ে 
কোৌতহল জাগিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত উপকরণরাজির 
কিয়ষংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া তাহা কথফিং চরিতার্থ 
করিতে প্রয়াদ করিব । 
নোক্ষাথালী ছেলার বর্ডমান নাম ও কেন্রুস্থল অতীত 
. গৌরবের সহিত সম্পর্যরহিত ও আধুমিক । ইংছেজ রাস্্ের 


পুর্বে “মোয়াখালী' নামক শ্রাম বা মগরের অস্তিত্ব ছিল 
মা--ইফার অভিনবন্থ দাম-মধ্যেই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে 
১৮শ শতাঝীর শেষ ভাগে ঈষ্ট ইত্িয়া কোম্পানীর লাতজনদক 
দিমক মাল বির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জনতিছুরবন্তাীঁ এই 
নোয়াখালীতে এক জন বিশিষ্ট .ইংরেজ সপ্ট এজেন্ট রূপে 
অবন্থান করেন । ইস? ১৭৮৭ সনের কিছু পুর্বোর ঘটনা, পরের 
নছে। অিপুঝ্সার কালেক্টার জম বুলার (.101:0) 73110") 
সাঞঙ্কেব (২৪।১১।১৭৮৫-১২1১।১৭৯২ ) এ. (1085 নামক 
্যঞ্জির ১/৩।১৭৮৭ তারিখে “২0811001165” হইতে লিখিত 

যে পঞ্জ পাইয়াছিলেন তাহা! কুমিল্লা! কালেক্টরীতে রক্ষিত 

আছে। ইহাই নোরাখালীর প্রাচীনতদ ট্রল্লেখ । ১৮২২ সনে 

পৃথক ছেল! গঠনের স্থএরপাতকালে ইচ্ছায় নাম ছিল “ছিল! 

ভূলুয়া”-_ ১৮৬৮ সম কইতে বর্তমান নাম চলিতেছে। 

সমূত্রমধ্যঙ্থ ফাতীয়া-সম্পীপ বাদ দিয়! নোয়াখালীর বর্তমান 

ভূ-ভাগ প্রায় সমগ্রই প্রাচীন তুলুযা রাজ্যের অন্তভূততি ছিল। 

সাই জাকবরের রাজত্বকালের পূর্বেই ভুগীদিয়! ও গাদা 

ভুঙগুয়া হইতে পৃথক হইয়া ঘায়। টৌড়্রমন্্রের বচ্ছোবন্তে 

ইহাদের রাজন্বের পরিমাণ ছিল-- ভুলুয়া ( ১৩৩১৪৮০ দাম ) 

ভুদিয়া (৫১২০৮০ দাম ) ও দরাদড়া (৪২১৩৮০ জাম )। 

পরবর্তী কালে ভূলুয়ার অংশদ্বার! আরও দুতন নুতন পরগণায় 

সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্ত প্রাচীন ভূঙগুয়! রাজ্য ও সমাঞ্জের 

স্বৃতি এখন পধ্যন্ত সর্বত্র জাগিয়া আছে। এই রাজ্যের 

অহিষ্ঠাত্রী দেখতার নাম-বারাহীদেবী | তুঙছুষ্ার শেষ স্বাধীন, 
মরপতি লক্ষাণঘাণিফ্যের সন্ভাকবি “রঘুমাথ কবিতার্কিক” রচিত 
“কৌত্বক-রত্বাকর' নামক উংরষ্ট সংস্কত প্রহসনের প্রন্তাবনায়. 
ভুহুরা বানযোর রাক্মবানীর এইরাপ বর্ণনা পাওয়া যায় 8. 





১৩৫৩." 





যত হি-_ারামিপ্বীনীবিচরণপঠুতিতূবিতা তুমিদেবৈ-_. . প্রবন্ধ-লেখকের নালাগুরু বিলপাকা নিবালী সংস্ক প্রস্কাছ 
মিত্যং ভূদেবদেবার্চনরতমন্থজ! ভারতীর়ঙ্গশাল! ।.. দুকধি “আনক্দচজ ভর্ববার্গীশ মহাশয় ( জন্ম 81৮1১২৬৬, স্বতুট 
বঙ্চালঙ্কারভূতাতিখিষিলনমহাসাদরাশেষলোক! ' ৫।১১/১৩৪১) নোয়াখালী ্রান্মণ-সন্মিলমীর সন্ডাপতিরপে 


যারাহী ঘঅ দেবী স্বরমবনকরী ভূদর! রাজধানী ॥৫ 
অপিচ-__দানৌখৈর্বহতিরে্মতৈঃ লুক্কতিনামাশংসর্দীয়া স্থিতেঃ 
স্বর্লোকাদপি লা সমুজ্ছলগুণ| বিভ্রা্গতে ভূলুয়া । 
যন্তাৎ শুর্বকূলাদুধেঃ সমুদিতাঃ কল্পক্রম। জঙ্ষমাঃ 
ক্ষৌশীজ্ঞাঃ বিচরসি সন্ধি বিবুধাচাধ্যা দ্বিজেজ্রাঃ শতম্‌ ৪৬ 
অর্থাং__লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজধানী ভুলুয়া ভায়াদিশাজের 
ত্রাক্ষণ-পঞ্ডিঘ্বারা ভূষিত ছিল, অধিবাসীরা! দেবধিজে 
তড়িমান্‌ এবং সকলেই অতিথিসংকারে উংদ্ধক ছিল। 
সরন্বতীর রঙ্গশালা এবং বঙ্গদেশের অলঙ্কারম্বরূপা এই নগরীর 
রক্ষাকত্রাঁ খ্বরং বারাহথীদেবী । খর্গ হইতেও সমুজ্জল গুপরাশি 
এখানে বিরাজমান-_দানবর্্থ ও যাগধজ দ্বাত! ইছ| পুখ্যবানের 
প্রশংসমীর জাবাসম্থল । শৃরবংশীয় রাজার! জঙ্গম কল্পতর রূপে 
এখানে বিচরণ করিতেছেন এবং শত শত ব্বহস্পতিতুল্য শ্রেষ্ঠ 
ত্রাক্ষণ এখানে বিদ্যমান । | 
অপর এক জন প্রাচীন অজ্ঞাতনাঞ৷ কবি জন্মতৃম্ির স্ব 
করিয়াছেন তখনও শুক্রাহ্গবংশের পতন হয় নাই । জিপুরার 
এক পল্লীতে একটি পুথির পঞ্ধে এই মনোহর শ্লোক আমরা 
পাইয়াছিলাম £-- 
খান্বাহথী যন্র দেবী ভ্রিভুবমভবনআ্রাণ-সংহার কর্তা 
যত্জান্তে বন্ধনস্থা ক্ষিতিপকুলমণেঃ শূরবংশন্ত লক্ষ্মী ৷ 
ঘত্র জায়াদিশাজেঘষরগুরুনিভাঃ পঙিতাঃ সন্ভি সন্তঃ 
সা ভূষ! বঙ্গতূনের্জগতি বিজয়তে তুলুস্বা জব্মসভূমিঃ ॥ 
অর্ধাং ভ্রিভূবমের সৃটিস্থিতিসংহার কর্তা বারাহী দেবী যেখানে 
বিরাঞ্জমান, দৃপকুলশ্রেষ্ঠ পু্রবংশের রাজলক্্ী যেখানে বন্ধাবস্থায় 
আছেন, দেবগুরুভুল্য শান্রজ্ঞ পঞ্িতরা! যেখানে বাস কয়েন, 
ঘকদেশের অলঙ্কারন্বরূপা সেই জন্গতুদি ভুলুস্া আজ জগতে 
বিজয়লাভ করিতেছে । নোয়াখালীর কতিপয় প্রাচীন দানপত্রে 
৬বিষ্কগ্রীতের পরিবর্তে “বারাহীদেবী গ্রীতে” লিখিত পাওয়া! " 
যায়। (কুমিল্লা! কালেক্টন্রীর ১৯২৪ ও ৫১৭৮ সংখ্যক সনদের 
প্রতিলিপি ভ্রধা-_-প্রথমটির তারিখ ১৬।১২।১১৬৪ )। ১২৫২ 
সনে তুঙগুয়া জমিদারী নিলাম হইলে তুলুয়ার শেষ স্থানীয় 
জধিদ্ার খিলপাড়! মিবাসী সাধক কবি অগচ্চন্র নারায়ণ 
চৌধুন্রী নিয়োক্ত গানটি রচনা করেদ £- 
“কমলে কি মা, ওগো ভামা মা ভূলোর উপর ডাকাতি । 
ববাক্বাহী নাষেতে তুলো মহিমা! জাগ্রত ছিল, 
সে তুলে! নিলাম হ'ল, মা! হ'লে বিশ্বাদ-ঘাতী ॥ 
তুলে! অবিপতি খারা, করিলি কৌপীন লারা 
ও খানেবাক্ষী করলি ছাড়া, নিবালি ঘলত্ত বাতি ॥ 
ঘাস জগচ্চন্র বলে, এই ছিল ম। যোয় কপালে, . 
পাখার়ে পড়িয়! ডাকি, দাড়াতে ম। দাছি ক্ষিতি- ৫” 


মঙ্গলাচয়ণ করিয়াছিলেন £-_ 
সমুক্জাহুখিত] লব্ব। স্বঃশ্রেরসফর্ী শুভ! । 
দেশাবিষ্ঠাতৃদেষী যা বারাহীং ভামুপাম্মছে ॥ 

বারাহীনগর, যারাহীপুর গ্রত্ৃতি গ্রাম এবং বারাহীপ্রসাদ, 
বারাহ্থীচরণ, বা্াহ্থীদাস প্রস্ভৃতি নাম নোয্বাখালীয় বাছির়ে 
কুতাপি বিদামান নাই । নোয়াখালীবাসীর চিত্তে এইরপ 
ওতঃপ্রোত ভাষে অধিঠিত দেবী-প্রতিমায় কথা বাঙালীর 
নিকট প্রায় অজ্ঞাত । “বাংলায় ভ্রমণে” প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ 
ও অগ্রপিদ্ধ তীর্বাদধির উল্লেখ দৃষ্ঠ হয়, কিন্ত নোয়াখালীর ক্ষুদ্র 
বিবরণ মধ্যে বারাহী দেবার নাম নাই । পুজাপাদ তর্কবাগীশ 
মহাশয় দেবীবিএছের যে আখ্যায়িক! শ্চন] করিয়াছেন তাহ! 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল । 

মিথিলানিবাশী শুরবংশীয় ক্ষত্রিয় “রাজ! বিশ্বস্তর” ( অথব! 
বিশ্বান্বর ) চজ্শেখর তীর্ঘদর্শন করিয়া! প্রত্যাবর্তন কালে 
মাবিকছিগের দিগ ভ্রষবশতঃ একটি চয়ে উপনীত ছন। 
নিজ্রাবস্থায় তিমি স্বপ্ন দেখেন ঘে, এক দেবী ডাহাফে বলিতে- 
ছেন,---“জামি বারাহ্ী দেবী তোমার অর্ণববানের দক্ষিণপার্থে 
আছি, তুমি আমাকে উর্ভোলন করিয়া পৃঙ্গা কর । তূমি ঘে 
এখন বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখিতেন্, ক্রমে ইহা। তুমিখও রূপে পরিণত 
হইবে । ইহাতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যস 
একাধিপত্যে রাজত্ব করিষে এবং অষ্টম পুরুষের রাক্গত্বকালে 
এই রাজ্যের সীম! সঙ্কুচিত হুইবে ; ১৫শ পুরুষ পর্য্যস্ত ইহার 
খণ্ডাংশে রাজ্জত্ব করিলে, তোমার বংশধরপণ রাজ্যহীন হইবে |” 
(নোয়াখালীর ইতিহাল পৃ. ১৫) প্রবাদ অনুসারে ৬১০ 
বঙ্গাঝের ১০ই মাধ বারাহীদেবীকে উভ্ভোলন করিয়! কৃষাটিকা- 
চর আকাশে দিগ জমবশতঃ “পূর্বারুখী” করিয়া স্বাপনকর়তঃ 
ছাগাদি বলিদানে দেবীর অর্চনা সম্পর হয়। স্থর্ষ্যোদর 
হুইলে সকলে বলিয়া উঠেন “ভুল হয়া”__ইছাতেই নব- 
প্রতিটিত রাগ্যেরর নাম হুইল “তুলনা” || বিশ্বস্তঘ্বের সঙ্গে 
১৪৯টি নৌকা ২০০ সৈষ্ভ এবং পরিজ্ঞনবর্গ ছিলেন। বর্তমান 
সোনাইযুড্ঠী রেল পেশনের পশ্চিমে “বগাদিয়া” দাষক গ্রামে 
দেবীর দূর্ভি আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। উল্লিখিত অদ্ভূত প্রবাদ. 
হুইতে এঁতিহাসিক তথ্য উদ্ধার ফর! ছুয্বহ। আমরা মুলতন্ব- 
খুলি নিষ্কাশন কম্পিত চেষ্টা ক্িব। .বর্তধানে যে কতিপয় 
শুরঘংশের শাখা ধিদ্কমান আছে তাহারা বাংভগোজ-_ এক 
সময়ে হঁহার। ক্ষদিদ্বাচার্ী 'ছিলেন তাহায়ও প্রমাণ বিদ্যযান: 
জাছে। লক্ণমাণিকোর পিভ্বাপুজ অনস্তমাণিক্যের বংশধার। 
অধুনা ভরিপুন্া৷ খেলার কষাদূবা পরগণার জীবনপুর গ্রামে বিমান 
আছে। অনস্তমাণিক্যের অভিন্বপ্রপৌজ চঙ্জনায়াক্ঠণের গলায় 
সোনার জি্তী উপবীত দেখিয়া ব্রান্মণজানে জনৈক হ্াণ 


" জাথ, 





স্ধান করেন এবং তদবধি আর কেহ যন্ঞোপবীত ধারণ করিতেন 
আা। এই ঘটনা একটি প্রাচীন প্রবাহবাক্যে প্রচারিত হইয়া 

-_“ব্রাহ্মণে প্রণাম কৈল, জিদ্ী দান হৈল ।” বিশ্বস্তরের 
গুরু ও পুরোছিতবংশ মিথিলা হইতে আগত বলির! চিরকাল 
প্রসিদ্ধি আছে, যঙ্ধিও হঁহার। রাচীয সমানে দিশিল্া গিয়াছেন। 
শুরবংশের উংপভি সঞ্ধে চির-গ্রচলিত--মৈখিল প্রবাধটিকে 
সঞ্তি টড়াইর়! দেওয়ার অভ্ভুত চেষ্টা হইতেছে। শুরবংশের 
মামমাল! যখন প্রথঘ সংগৃহ্থীত হয়, বিশ্বস্তরের পরিচয়স্থলে 
“আদিশুরের নবম পুত্র” এইরূপ লেখা পাওয়া যায়। লা 
বাছুল্য এই আদিশুরের সহিত বঙ্ষাবিপতি বিখ্যাত রাঙা! আদি- 
শুরের কোনই লম্পর্ক মাই । কিন্তু কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি জঘ্ত 
কিমতার আশ্রয় লইর! বিশ্বস্তরকে ঘলাচাগত প্রতিপন্ন করিতে 
আদিশুর হইতে বিশ্বস্তর পর্য্যস্ত ১৫শ পুরুষের নাম ও তারিখ 
আবিফ্কার করির! মুদ্রিত করিয়াছেন 11] (রাজমালা, তৃতীয় 
লহুর, মধ্যমণি, ১১৯-২১ পৃ.) আদিশুরের প্রামাণিকতা] 
বিচারে এইরূপ উংকষ্ঠ ঝুক্রত নিদর্শন কেহ আলোচনা করেন 
নাই ইহাই জাশ্চর্য্যের বিষয়। বন্ততঃ তুলুয়ার সামাঞ্িক 
ইতিহাস যাহার দুণাক্ষরেও অবগত নহেন ভাহারাই এইনপ 
কৃত্রিম বন্তর আবিষর্তা ।১ 

বাজ। বিশ্বস্ভর কর্ডুক ভূলুয়! রাজ্য ও বারাহী বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার তারিখট প্রমাণসিদ্ধ নছে। বিশ্বস্তরের অধস্তন অঞ্টষ 
পুরুষ লশ্ধমণযাপিক্য সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে জীবিত 
ছিলেন । ম্ুতরাং বিশ্বপ্তরের তত্যু্য়কাল কিছুতেই ১৪শ 
শতাব্দীর পুর্বে যাইবে না । প্রচলিত তার্িখটর মধ্যে একটি 
বিলুপ্ত এতিহাসিক তত্ব অন্তর্নিহিত আছে। সত্রাট আকবরের 
রাজধকালে পর্বপ্রথম বঙ্গাবধ প্রচলিত হয়। তংপুর্বে বাংলার 
বছছলে অপর একটি দেশীয় অ্থ প্রচলিত ছিল-__পরবর্ভীফালে 
ইহা “পরগণাতি সন” নামে প্রচারলা করে। প্রাচীণকাল 
হইতে ১৮শ শতাব্বীর শেষ ভাগ পরাস্ত তূলুয! অঞ্চলেও এ সন 
প্রচলিত ছিল। জামর! তৃদুয়ার শত শত প্রাচীন দপিল ও 
পুখিতে উদ্ত সনের উল্লেখ দেখিয়াছি। ইহা “কার্তিকাদি” 
শ্রবং ১২০১-০ সন হইতে আরম্ধ। কারণ, বছু দলিলের লঙ্গে 
খাংল! সদও লিখিত আছে । ঘথা', কুমিল্লার লদদ রেজিষ্টারের 
১৪ সং সনদের তারিখ '*১১৬২ বাঙ্গালা সম ৫৫৪ পরগণাতি 
মাহ ১৫ কার্তিক ।” এইরূপ ১১৮৬--৫৭৭ ২৫ জ্যৈষ্ঠ (২৪৫ সং 
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১। বিগত ১০০ বংসর মধ্যে যত ক্ুত্রিম বংশলত! ও 
কুলপন্জী রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহার শতাংশ প্রাচীন 
হত্তলিখিত পুখি মধ্যে পাওয়া যায় না। খাকার! বর্তমানে 
কুলপন্জী হইতে এঁতিহাসিক তত্ব উদ্ধারের চেষ্টা! করিতেছেন 
তাহাম্ব! কেহই ইহা উপলদ্ধি করিতে না পারিস! রি. 
'শগ্রস্থমাজ অবলঘ্বন করিয়া]! বিষম যে পতিত ছইতেছেন। 


ভূনু্লার রাজনংশ ও বারাহীষেদী 
অমস্কার করিস্বাছিল। চঙ্জনারাযণ লেই ত্রা্ষণকে যন্তোপবীত- 


উজ 
সঙদ), ১১৪২৮ ৫৩৪ ১৫ জাধাঢ (১০৮২ সং), ১১৪১ -৮ ৫৩৮ 
১৫ বৈশাখ (৩০৭৪ সং) প্রত্ভৃতি ভ্রষ্টব্য। কালক্রমে এই 
পরগণাতি লনই তুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
ভ্রান্ত মতের হুষ্টি হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিভালয়ে সংগৃহীত 
একটি বাংল! পুথির লিপিকাল ১৬১১ শকান্বা ও “পরগণে 
তুলুর়া সন ৪৮৭” বলিয়া লিখিত হুইয়াছে। (1.11.0, 1.৬. 
00, 740-41 ত্রষটব্য ) তুলজুয়। ভিতর ত্রিপুরা জেলার সরাইল 
পরগণায় ও ঢাকা, করিদপুর, গ্রীহ্ট প্রস্ভৃতি অঞ্চলে এই লনের 
প্রচান প্রধাণিত হইয়াছে । 

বিশবস্তর কর্তৃক নবরাজা প্রতিষ্ঠার প্রবাদ লক্্ণমাণিক্য রচিত 
“বিখ্যাতবিজয়” নাটকের প্রন্তাবনায় ইঙ্গিতে সমধিত হুই- 
কাছে £ 

যদেঙাত্র প্রথমেন ফেনচিদছে। আকল্সমত্যায়তৈ- 

বর্ধা স্বীয়গশৈঃ কুলক্ষিতিভূজাং পদ্মালয়! মন্দিরে ৷ (১০ শ্লোক) 

অর্থাৎ, লক্ষণমাণিক্যের জাদিপুরুষ প্রলয় পর্যন্ত স্থাস্ী 
গুণরাশিত্বার! কূলরাক্গগণের রাজ্যলক্মীকে স্বীয় মঙ্গিরে অচল- 
ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ৬আনঙগ তর্কবাপীশ মহাশয় 
উক্ত নাটকের (প্রথম ছুই অঙ্কের ) চীকা! চন! করিয়াছিলেন । 
তণ্মধ্যে “কেনচিৎ পদের ব্যাখ্যা “বিশ্বাম্বররায়নামধেয়েন 
রাজ্ঞা* লিখিত আছে। ১৪শ শতান্ধীতে মিধিল। হইতে 
জাসিয়! বিশ্বস্তর তুলুর! ্লাজ্য প্রতিষ্ঠা! করেন, ইছা৷ এতিহালিক 
সত্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য । ॥এই দেশাস্তর-গমনের কারণ 
আকশ্মিক তীর্ঘদর্শন না হুইয়! দুপ্রলিদ্ধ মহম্মদ তোখলক কর্ক 
মিখিলাবিজয়ই অধিক সন্ভাবিত | তাছা! হইলে ১৪শ শতাব্ধীর় 
খ্িতীয় পাদের প্রারভ্তে ১৩২৫-৪৫ সনে তুলগুরা রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা অনুমান করা যায়। সম্ভবত; সোনারগাঁ নবাব 
ফকরুত্বীন ( ১৩৩৯-৪৯ ষন ) কর্তৃক চা্িগ্রাম বিজয়ের পূর্বেই 
বিশ্বস্তর আমিয়াছিলেন। শিহাবুষ্ধীন তালীশের বর্ণনানলারে 
(9.4.9.8. 1907, 0. 42] ) ককরদ্ীন চাটগ্রাম অভিযান- 
কালে চাদপুর হইতে চাগী! পর্য্যস্ত উচ্চ রাজপথ (“আল' ) 
নির্দাণ করিয়াছিলেন । নোয়াখালীতে এই প্রাচীন রাজবন্ের 
স্বতি “কঅদ্ধিেের হদ্‌” নামে এখনও খাচিয়া আছে। 

১৪শ শতাবীতে নোয়াখালীর উত্তরাংশ লম়ুত্রের চর ছিল 
মা। হুতয়াং বারাহী বৃ্ঠির স্বপ্নাদ্দেশকাছিনী এবং পূর্যযূখী 
হইয়! অবস্থানবার্ড! অমূলক বলিয্ব! মনে হুয়। বারাহী দেবী 
সুর্িতত্ববিদ্যার নিকষে বৌদ্ধ “মারীচী” নৃত্তি বলিয়া .প্রযাণিত 
হইয়াছে । বৌদ্ধ দেবতার হিন্দু দেবতারূপে এই বিচির 
পরিণতি-মধ্যে এবং প্রান্ুখত্ব ও ধিপরীত ছাগবলিদ্ানের মধ্যে 
হূলতঃ একটি বৌদ্ধ পরিখারের প্রাচীন বৌদ্বতন্তরপ্মত আচান্ 
প্রচ্ছরভাষে আছে কিন! গবেষণাযোগ্য। বাত নিপিহি 
ধ্যানে খ্বারাহীর অঙ্চন! হয় ১২ 

খারাহীং চাষ্টভুজাং দেখীং জরিমেজ্জাং বরদারিকাং। 

. পাশান্ুশবন্র্যাণং মব্যেঞীবহদাঘুজাহ-॥ 
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'দক্ষকর্ণেযুখং ছূর্গ! বামকর্ণে বরাকফং |  . , *৯ 
বরাহ্বাছিনীমাঘ্যাং সর্ধকা মার্থসিদ্ধয়ে ॥ / 
| ( আননদপনাথ রায় £ বারভূ,ঞ, পৃ. ১৫৫) 
হর্গার বাঁজমন্ত্র এবং আবরণ ঘেবতা মহারুদ্র 'তৈরব, 
ছুর্গা, বরাহ্গণ, উম, মহেষ্বর এবং সবাছন ছেবতান্বন্গ। 
আমর। বারাহী দেবীর দর্শনলান্ে সমর্থ হই নাই। বাহার 
দর্ণনলাভ করিম্রাছেন' তাছ্ছারা বলেন - মু্তিটির রাজসাহী 
মিউদ্িঘমে রক্ষিত অক্দুঙ্ণ মনোহর বৃত্তির সহিত “অবিকল 
সাৃস্ঠ” আছে (প্ররাজমালা, তৃতীয় লহ, মধ্যমণি, পৃ. ১৩৭)। 
বাঙ্গল! দেশে ঘতগুলি মারীচী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে 
রাজপাহীর় এ মৃত্ধিই সর্ববাপেক্ষ! দুদ্দর_উহা! বিক্রমপুর হইতে 
সংগৃহীত হুইয়াছিল। ১৩১৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'সাহিত্য? 
. পজ্রে উক্ত মৃপ্ডির উৎকৃষ্ট ছবি মুদ্রিত হইয়াছে (05%710109 
90 /10105010101091 1161105, ৬. 7 8, 1.0. ও ছবি 
রষ্ঠব্য)। “দাধনমালা” এরন্থোন্জ ধ্যানের যহিত উক্ত দৃর্তির 
আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে ;-_ 
সুরধ্যং পীত বর্ণাকারং ধ্যাত্ব! তঘ্িনির্গতরপ্মিনিবছৈরাকাশে 
সাক্ষ্য ভগবতীমগরতঃ স্থাপন়্েং । গৌন্নীং জিবুণ্থীং ভ্রিনেজাম&- 
তৃজাং রক্তদক্ষিণনূত্খীং বন্্ান্থশ শরস্থচিধারিদক্ষিণকরাম্‌ অশোক 
পল্প বচাপন্ছুতরতঙ্জনীবরবামচচুরকরাং বৈরোচনযুকুটনীং নানা” 
ভরণবতীং চৈত্যগর্ভস্থিতাং রক্তান্বরকঞ্চুক্যতীয়াং সপ্ত শুকর 
রখাক্চাং প্রত্যালীঢপদ্জাং লে হংকাশজচজ্- 
ুর্ধাগ্রা হিমহোপ্রর়াহুসমবিঠিতরথমধ্যাৎ দেবচতুষ্য়পরিস্বতাং.. 
বভালীং.*-বছালীং-.“বরালীং..*বরা হনুখ্খীং..ধ্যাত্বা । ( সাধন- 
মালা ৮০, 1, 7. 303) অনভিজ্ঞ পুরোহিত এবছিধ মুষ্তি 
দেখিয়! যে ধ্যান ও আবরণ দেবতা কল্সনা করিয়াছেন তাহ 
অন্ত। তুলুম্বার মারীচী ওরফে বারাহীৃর্টি উদ্দ্ল কর্টিপাথরে 
নিশ্িত, ইহার উর্ধভাগে কিছু খঙ্তিত এবং ভিন্ন জাতীয় একটি 
পৃথক্‌ প্রততরখণ্ড পাদপীঠন্ধপে ব্যবহ্ত | তুঙগুয়ায় এই “ছবাএ্রত” 
দেবীর সন্বদ্ধে অনেক অলৌকিক কাছিনী প্রচারিত আছে। - 
পুররাজগণে ঘাজধানী পরিবর্তনের সক্ষে সঙ্গে বারাহথী 
দেবীরও স্থান পরিবর্তন হইয়াছিল সন্দেহ দাই। বিশ্বতধ়ের 
সাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল নিঃসঙ্দিদ্বরূপে জানিবার 
উপায় নাই। তুলুযা পরগণ! ছাড়! তুলুয়। নামে একটি নগরীও 
বিদ্যমান ছিল, কবিতার্কিফের প্লোকে লেশ্থলে রাজধানী থাকার 
প্রমাণ পাওয়া ঘায়। বর্তমানে নোয়াখালী শহরের পাচ ক্ষোশ 
উত্তয়-পশ্চিমে প্রাচীন তুহু়া নগরী একটি নাতিন্বহৎ গ্রামে 
 পছ্ধিণত হুইয়াছে-_অমীমারের একটি কাছারিই ইহান়্ একমাজ 
গৌরবচিন্থ । এই গ্রামের মামমধ্যেই ইছার প্রাচীনতার প্রচ্ছর 
চি বর্তমান এবং অন্ছমান হয় বিশ্বস্তরের রাজধানীও এখানেই 
প্রতিটিত ছিল । বিশ্বপ্তরের চারি পুরে মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'গণপতি” 
সাধ! হইস়াছিলেন ৷ তৎপুজর 'শুর্লানন্দ খা" । এই খ! উপাৰি 





হয়। স্ব! গণেশের পুত জালালুষ্বীনই াহার পোখক হওয়া 


সন্তব-_চা্টগা হইতে জালানুষ্ধীনের বহু মুক্র প্রচারিত ছুইয়া- 
ছিল। পুন্ান্দের জোষ্ঠ পুত "গ্রাম খা” । তাহার নামা্ছসারে 
অধুনাখ্যাত '্রীরামপুর' গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । তংপুঞ্র 
“কবিচন্্র খা'_হঁহার রাজত্বকালে বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণ 
তুলুয়ায় সমাগত হুইয়াছিলে্ট বলিয়া প্রবাধ আছে। ইহ্থাক্স 
জ্োষ্ঠ পুত্র 'রাজবন্পভ বায় । ইমি হীনবল ছিলেন এবং হহার 
সময়ই ভরিপুরাধিপতি দেবমাশিক্য ( ১৫২৬-৩২ )২ সর্ব প্রথম 
ভুলুসার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। দিথ্বিজয়ী তরিপুয়াধি- 
পতি ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬) যে সকল দেশ জয় করিয়া- 
ছিলেন তন্মধ্যে তুলগুয়ার নাম নাই | দেবমাণিক7 সন্ধে প্রাচীন 
হ্স্তলিখিত রাজমালায় আছে £ 
এদেবমানিক্য রাজ! বড় যুভাজন । 
তুঙগুয। ছিনিস্বা করে সমুন্রে গমন । ( ২৩খ পঙ) 
রাঞ্জবল্লতের ছুই পুত্র “উদ্য়মাশিক)” ও 'গঞ্ধর্বমাণিক্য? | 
হঁছাদের নাম প্রচলিত মুর্রিত বংশলতায় বাদ পড়িয়াছে। 
আমাদের সংগৃহীত হুইটিমাত্র বংশলতাঝ হঁফান্দের নাম আছে 
--একটিতে পন্গর্বা স্থানে “পঙ্গত” ( 1১81116), অপরচিতে 
“সন্ধষ্য; লিখিত আছে । উদ্রমাণিক্যের অতি প্রামাণিক 
বিবরণ ত্রিপুরার পাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহার প্রকৃত 
নাম ছিল 'ছ্র্মভনাগ্াযণ' এবং তিনি বিখ্যাত অ্রিপুরাবিপতি 
বিজয়মাণিক্যেন্র (১৫৩২-৬৫) অধীনস্থ জমিধার ছিলেন | বিজয়- 
মাণিক্যের সেনাপতি গোপীপ্রসাধনারায়ণ বলপুব্ধক ত্রিপূর- 
শিংহাসন অধিকার করিয়া! উদয়মাণিক্য নামে ( ১৫৬৭-৭৩ ) 
রাজ করেন। তংকালে উদ্ভ ছূর্মতিনারারণ হঠতাসহকারে 
জিপুর্রার অধীনত পরিহার করিয়া! দ্বয়ং “উদয়মাণিকা” নাম 
গ্রহ্ণপূর্ব্বক বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিলেন । পরবর্ভা জিপুরাধি- 
পতি অবরমাশিক্য ( ১৫৭৭-৮৬ ) তাহাকে “মাণিক্য” উপাবি 
ঘর্জন করিতে জাদেশ করেন এবং অন্থীককত হইলে ১৫০০ শক 
তুলুয়া আক্রমণ করেন । উদয়মাশিক্য পরাজিত হইয়া বাকলায় 
যা হি রাত যার রা রা 


ঘ। মতন মার আবিক্া-কলে নিপু-যাহগণের , 
রাক্গত্বকাল এখন নিঃসঙ্গিষ্করপে নির্ণাতি হইয়াছে এবং নুক্রিত 
রাজমালার কালনির্ণর প্রায় সর্ধ্বজ অরমাত্বক প্রতিপত্ন হইয়াছে 
দেবমাণিক্যের ১৪৪৮ শকের মুদ্রা ঢাকা মিউছিয়মে আছে । 
বিজযবমাণিক্যে্র ১৪৫৪ শকের ছইটি রুত্বা মালদকে রক্ষিত 
আছে-_ইহাতে রানীর নাম নাই. অনন্তঘাণিফ্যের ১৪৮৭ 
শকের যুক্র]! এবং উদনয়মাশিক্ষযেন্র ১৪৮৯ শকের রুত্রা যালছছে 
আবিষ্কত হইয়া বর্তমানে শ্রদ্ধের জীমুত ক্ষিতীশচ্জ বরশান 
মহাশয়ের নিকট আছে । উদ্বয-পুত্রে জয়যাশিক্যেক্ক- ১৪৮৯৫ 
শকেন্স দুর জিপুস্রার প্রধান মন্ত্রী জীরুত ব্রজেজকিশোক্ব দেববধ্ঘ 
হহোদয়ের নিকট আছে। মালদহের যু! হইটি ছাড়! সঘ 
মুরাই আমর! শ্বং পন্থী! কহিত্ে পাস্িসবাছি। .. | 


জিপুরা হইতে যে “রাকমালা” স্বহৎ ৩ খণ্ডে বিস্তৃত আলো- 

সুত্রিত হইয়াছে, তাহার মূলাংশ উজির ছুর্গামশি লং- 
শোখিত প্রাচীন রাজমালায় আধুনিক সংস্করণ । আমন বিশেষ 
ভাবে পন্বীক্ষা কির! দেখিয়াছি উদ্ধিরপ্রবরের এঁতিহাসিক 
জ্ঞানেয় অভাববশতঃ তাহার তথাকথিত লংশোধন প্রায় সর্বত্র 
অম-প্রমাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে । রাজমালার তৃতীয় লয়ে (পৃ. 
১১-১৩) তুছুয়া-বিজয়ের বিবরণ এবং “মধ্যমশি'তে (পৃ. ১৩৮- 
৪৮) তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রমাদপূর্ণ এবং সর্বথ। সংশোধনীয় । 
আমর] হ্ত্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার “ভূলয়! জয়ব্যায়' হইতে 
প্রয়োজনীয় অংশ অবিকল উদ্ধত কন্িতেছি,_- 

“ছুরভনারারণ জর জাতি ভূলয়া জমীদার । 

নৃপমাতে দিয়ে সে যে রাজব্যবহার ॥ 

পুরুষে পুরুষে তার] ভ্রিপুরেত মিলে । 

রাজবংশ নছে উদয় দেবেত না মিলে ॥ 

উদ্রয়মাণিক্য ছৈল ঘাজবংশ মারি । 

এছি হেত না যাইল অহঙ্কার করি ॥ 

আপনে ধরিল নাম উদয়মাণিক্য। 

অনস্তমাণিক্য ভূমি আমি সমকক্ষ ॥ 

ছেন শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ্যে জলে। 

করিতে না পারে কিছু জুঝে গৌড় বলে ॥ 

কতবর্ষে অমরমাণিক্য রাজা হৈল। 

মাণিক্য না বরিতে তাহাকে লিখিল ॥ 

না মানিল আভ্ঞা সে যে মতয়ুব! হয়ে। 

তুমি রাজ! না হইতে মোর নাম হয়ে ॥ 

ছুমি হু না হও রাজা ঘরে বড় নয্বে। 

বড়,য়া হইছ রাজ! কেনে অতিশয়ে ॥ 

বিজ্বয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি। 

ইল হানি 

চি 

২ টাটা 

কন্দর্প রায় জমিদারে তাহারে মারিল ||” 
ভূলুয়া রাজবংশে এই উদয়মাণিক্যই (হর্মভমাণিক্য এ স্থলে ভ্রান্ত 
পাঠ ) সর্বপ্রথম গৌরবাত্মক “মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া 
বংশমর্ধ্যাদ! বাড়াইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন 
সঙ্গেছে নাই, নতুবা পরাক্রান্ত ভ্রিপুরাধিপতিত্বয়ের সহ্বিত 
বিজ্রোহাচনণ করিতে সাহসী হইতেন না। রলাজমালায় উক্তি 
অনুসারে ব্রিপুরাধিপতি বিশ্বাসঘাতক উদনয়মাণিক্যের সহিত 
সংঘর্কালে তুলুরার উয়মাশিক্য গৌঁড়াধিপতির সাহায্য লাভ 
ফন্ধিয়াছিলেন। এই গৌড়াবিপতি নিঃসন্দেছ হুলেমান 
কররানি। 

উদয়মাণিক্যের শোচনীয় নবত্যুর পর ভাহার ভ্রাতা গন্ধর্ব- 

মাণিক্য ১৫০০ শকে ( ১৫৭৮-৯ সনে) ভূলুয়ার রা! হৃন। 
বঘল। বাহুল্য, তিনি অনরমাশিক্যের অধীনত! স্বীকার কমতে 





ভূমুরার রাজবংশ ও বারাহীদেবী 


ও$৭ 





বাধ্য হইয়াছিলেন। 'অমরসাগর' খননকালে তুলুয়া হইতে 
যে ১০০০ ধ্বীর্তী প্রেরিত হইয়াছিল তাছা গন্ধর্ব্বমাণিক্যের 


-স্লাজত্বকালীন ঘটনা | যদিও রাজমালায় সাগর খনন বৃতধাত্ত 


তুলুয়া-জয়ের পুব্বে বণিত হইয়াছে, তথাপি অমরমাণিকে)র 
'্রিহউ-বিজয়' মুত্রায় তারিখ ১৫০৩ শকান্ব হইতে প্রমাণ হয় 
সাগর খনন তুলুয়া বিজয়ের পরের ঘটনা, পূর্ব্বের নহে। 
পরবর্তী ভ্রিপুরাবিপতি ঘশোনাণিক্যের রাজত্বকালে ( ১৬০০- 
২৩) গন্ধর্বমাণিক্য বিদ্রোহী হুইয়াছিলেন (রাজমালা, ৩য় 
লহর, পৃ. ৫৮ )। রাজমালার গ্রন্থকার তাহার মাশিক্য উপাধি 
অঙ্গীকার ন৷ করিয়] গঞ্ধর্ধনারায়ণ নাম লিখিয়াছেন । রাজ- 
মালা-সম্পাদক মহাশয় গন্ধর্বমাণিক্যের অস্তিত্ব অবগত না হইয়া 
নামটি ভুল অন্থমান করিয়াছেন (& পৃ. ৩৪৭)। ভুলুয়ায় গন্ধবর্- 
পুর, গন্ধর্বনগর প্রতৃতি গ্রামের নাম তাহাকে চিরম্মরঞীয় করি- 
যাছে। তিনি কিনপ প্রতাপশালী ছিলেন পূর্বোঙ্গিখিত 
'কৌতুকরত্বাকর' প্রহসনে তাহার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। 
“জনকন্ত বন্ড _আসীন্মনোজাধিকরম্যবৃষ্ঘি 
স্বেতাতপত্রীক্কতচারুকীর্ডিঃ 
শুরান্বয়ান্ডোনিিপূর্ণচজো 
গন্ধর্বমাণিক্যমহীমহেত্রেঃ ৪৭ 
অপিচ, আভ্মগ্লম! হুরেজসদনাদ! সগুপাঙালকাং 
আসপ্তার্ণবমা ধরাধরকুলাদ] পদ্রসন্লালয়াং। 
আবৈকুষঠমন-স্তি যন্ত সমরপ্রস্থানলীলাবিবে। 
তেরীভান্কতি-কুস্তিচীংক তি-ধছু$ফার- 
বাজিত্বনৈঃ ৪৮ 
অপি চ, গজেভ্রজীমৃত মদ ্বতচিভির্শহীপতের্বড 
পুরস্ত লহিধো । 
নিতান্তূরেপি বিপক্ষতৃভুজাং প্রভাপবন্ধিঃ 
প্রশমং সমাগতঃ ॥৯ 
অপি চ, ভ্রমতি যুবি করীজে বস্য সংরঢ়পক্ষঃ, 
ক্ষিতিধর ইতি মোহাদগ্রহীত্বজমাশু। 
তনু দ্শনবীক্ষাপাস্ততাদৃগ ভরমোইয়ং, 
সুরসদ্সি সলজ্ছে! বজপাশির্ধভূব ৪১০” 
(সারার্ধ, লক্মণমাণিক্যের পিতা রাজা! গন্ধর্ধবমাণিক্য কামদেব 
হুইতেও হুন্দর ও কীর্তিযান ছিলেন । মুদ্ধযা্াকালে ভেরী, 
হত্তী, ধনু ও অঙ্থের বিপুল ধ্বনি অ্রিভূবনাদি ব্যাপ্ত করিত। 
তাহার গজসৈভের মদবানিবর্ধণে শত্রয়াজাদেয় প্রতাপানল 
নির্বাপিত হইত। তাহার যুদ্ধহত্ভীকে দেখিয়! শ্বয়ং ইজ 
পক্ষধারী পর্বাতত্রদে বঙ্গ ধারণ করেন এবং গত দেখি! 
ঘন়্ই লক্গিত হুন।) 
শ্রই বর্ণনা! হইতে জানা যায় গাছার গজসৈভ ছিল এ্রধং 
তিনি বরং মুদ্ধকালে পর্বাতপ্রমাণ একটি বিপুলফায় হত্ভীতে 
আরোহণ করিতেন । "কবি এখানে তাহার ক্ষতিয়োচিত 
গুণেযই বর্ণন। ফরিয়াছেন- _লক্ষণমাপিক্যের ভায় তাহায় ঘি! 


৬৯৮ 


১৩৫৩. 





কিন্বা! বিদ্বতপ্রিতার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। হুঝা যায় 
তাহার জীবন প্রধানতঃ যুন্ধবিগ্রহেই কাটিয়াছিল। বিগত 
১৫০ বৎসর যাষং তাহার পু লক্্মণমাণিক্ফেই সকলে বান্- 
ভূঞার অর্ঃতম বলিয়! ধরিয়া, আলিতেছেন। এক্ষণে নিঃসন্দি্ধ 
ব্ূপে প্রমাণ হইতেছে যে, গন্ধর্বমাণিক্যই বারভূঞার অগ্জতম 
এবং তিনিই চাদ-কেদার রায়, কন্দর্প রায়, ঈছা৷ খ! প্রভৃতির 
সমকালীন এবং বীর্ধ্যা্ছিতে সমকক্ষ । ১২০২ সনে ততপ্রদত 
একটি তাত্রশাসন কুমিল্লায় আনীত হুইয়াছিল। তত্রত্য 
কালেক্টরীতে ইহার একট প্রতিলিপি রক্ষিত আছে-__কিন্তু 
পাঠোদ্কারকার্ধ্য এক জন কেরাণীঘার1 সম্পন্ন হওয়ায় প্রতি- 
লিপিটি অত্যন্ত অণ্ডদ্ধ। আমর! যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া 
“তান্ব,পত্রের সনন্দের নকলটি” উদ্ধত করিলাম (১৯১২ সংখ্যক 
সনদ ) £- 
প্রীককষ্চরণন্মরণম্‌ 
উ্রতগন্ধব্বমাণিকাদেবস্য প্রীল্রমস্তরায়স) 
স্বত্তি। শ্কফচরণান্তোজচঞ্চরীকেন ধীমতা । 
লীলাপ্রহিতকোদগুকাটৈ: খঙ্ডিতবৈরিণ| ॥ 
গোবিক্চন্রণদবন্বপরায়ণপরাত্মনা ৷ 
কলাভিরবতীণে ন মহাপারিষদস্য চ ॥ 
অ্রগন্ধব্বমাণিক্-মহীপতিমহাত্মনা । 
তা বিভিতিজাতিভ্যঃ পিতুঃ স্বর্গাতিতৃদ্ধয়ে ॥ 
শ্ররামচন্জধীরায় ররামানন্দশর্্বণে । 
হৃদয়ানম্থবিপ্রায় বিছ্ষে ব্রহ্মচারিণে ॥ 
কাচীহাটা-নজিরপুরয়োর্নিশ্রনীলা ্বরস্য, 
ঘাবভূমির্ভবতি রদুয়াকীয়বাদিসমেত! । 
তশ্মিন্‌ বাচী লবণমহলে বিগ্রহ্র্গাবরস্য, 
মিশ্রাযোপঞ্চত পরিগতৈঃ পঞ্চ ঠেখার্দয়েসাং ॥ 
অত্র গৃহ্পুণ গ্রামপঞ্কাদ্‌ আয়পোষাঃ সরুপেক্ষিতা ইতি । 
বথেষ্ং পুত্র-পৌআ্রাদিক্ষমেণোপভূজ্যতাৎ ॥ 
যদ যদা যস্য ভবেম্বরিত্রী, তদা তদা ততফপমেব তস্য । . 
অতে| দ্বি-জানাং (চ) মনা প্রদতা। 
বিভির্মরেছ্ৈঃ পরিপালনীয়। ॥ 
অথ চ, শ্বদতাং পরদতান্ব! ত্রন্ধবিদ্িং হরেত্ত, বঃ। 
যষ্টিবর্ধসহত্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে স্কমিঃ ॥ 
ইতি ৎ ৪০৩ তান্বিখ... 


তাত্রশাসনের তারিখ “৪০৩, পুর্ববলিখিত পরগণাতি সন ' 


ধর্টে। কারণ, দানক্াজন ব্যক্তিগণের ৪ অন বৃদ্ধপ্রপৌজ 
'্লামকব্ব" প্রভৃতি উপভুক্ত জমির যে বিবরণ তৎকালে প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ পারন্ত ভাষায় লিখিত দণ্ডরে 
কুষিল্ন! কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে । দানপ্রের তাত্িখ তন্মধ্যে 
স্পঞ্টভাবে লিখিত জাছে “সন ৪০৩ পরগণাতি |” ভ্বান- 
শ্রহীতাদের পৃর্া নাম রামচজ পঞ্চানন, রামানন্দ চক্রবর্তী ও 
হবদয়ানন্দ ভট্টাচার্য । সুমির পরিষাণ মোট ৩৪৪ (তিন বোণ 


চৌদ্ষ কাণি) এবং গ্রামসংখ্যা হয়__-কাছিহাটা, জয়নারা়ণপুতর, 
কৃফরামপুর, রামচন্্রপুর, রদুদেষপুত্র ও মহবংপুর । এই নূল্যবান্‌ 
তাত্রলিপিদ্বার! প্রমাণ ছয় ১৬০৫ সমেও গন্ধব্বমাণিক্য জীবিত 
ছিলেন.। নুৃতরাং তিনি হুর্ঘান্ত মধনরপতি সিকাশর লা! 
(১৫৭১-৯৩) ও সলীম সাহার (১৫৯৩-১৬১২) সমকালীন এবং 
তাহাদের সহিত সংঘর্ধে তিমি তুঙগুয়াকে অনেকাংশে রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । নতুবা! মঘ-ফিরিদির 
অত্যাচারলীলার সম্মুখে অবস্থিত এই রাজ্য প্রথমেই নুন্দরবনের 
দশা প্রাপ্ত হইত। 

১৬০৫-১০ মধ্যে গন্ধর্বমাণিফ্যের মৃত্যুর পর তংপুত্র 
বিখ্যাত লক্ষণমাপিক্য ভুলুয়ার রাজা হন। বঙ্গের নিভৃত 
প্রান্তে বসিয়া তিনি যে একটি সারখ্বত কেন্দ্র গঠন করিয়াছিলেন 
তাহার বিচিত্র ইতিহাস চহুর্দিকে মঘ-ফিিঙ্গির তাওবলীলার 
প্রত্যাদেশরপে বাঙালীর একটি গৌরবময় কীত্তি এবং পৃ্কৃ 
প্রবঙ্ছে আলোচন| যোগ্য । লক্ষণমাণিক্য তাহার বয়ঃক নিষ্ঠ 
পিতৃব্যপুএ অমিতবলশালী অনস্তমাণিক্যের সহিত বিগ্রহ করেন 
এবং জনস্তমাণিক্য মঘ-রাঁজ। সলীম জাহার সাহায্যে লক্্রণ- 
মাণিক্যকে রাছ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | “বহারিস্তান? 
্রস্থাহুসারে অনভ্মাণিক্য ১৬১১ সনে ইস্লাম খার মেগল- 
বাহিনীর হৃত্তে পরাজিত হইয়া মখ-রাজ্যে পলাক্টন করেন। 
অতঃপর অনন্ত কিবা! তাহার কোন বংশধর তুধুয়ার রাজ)াংশ 
কোনকালে প্রাণ্ত হন নাই । লক্ষণমাণিক্য বারভুঞার অঙ্ভাঙ 
বংশধরদের জায় মোগল শঞ্জির বন্ঠত' শ্বীকার করিয়া দীর্ঘ- 
কাল জীবিত ছিলেন। তংপ্রদর্ত কতিপয় দানপত্রের প্রতিলিপি 
আমর] পরীক্ষ। করিয়াছি__একটির তারিখ “১০ মাঘ ৪৩৫ সন? 
অর্থাৎ ১৬৩৭ খ্বঃ, সম্রাট শাহজাহানের রাক্ত্বকালীন। এই 
ঘ্ানপত্রে “পরগণে ভূলুস্া তপে চৌদ্বহাজারী'র অন্তর্গত স্বকীয় 
'জায়গীরে'র উল্লেখ আছে। তুলুয়ার চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ অন্সারে 


' বিশ্বাঘাতক বাকৃলার জমীদার রামচন্ত্রের হন্তে লক্ষণ- 


মাণিক্যের শোচনীয় স্বত্যু ঘটে । এই ঘটনা প্রায় ১৬৪০ সনে 
সংঘটিত হয়। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কি পরে তুলুয়া পরগণা 
তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শুরবংশীয় “কবি-কীর্ডিনারায়ণ, 
(দণ্পাড়া ) ভভ্রীরায়”' ( মাইজদী ) এবং সিংহ্বংশীয় “কবিরত্ব- 


. নারায়ণ" ( খিলপাদ্া! ) চৌধুরীত্রয়ের সছিত নূতন বন্দোবস্ত 


হয়। মুল রাজবংশ “তরপ গোপালনগর' নামক জায়ঈীর মাঅ 
অধিকার করেন। লক্ষণমাণিক্যের ৪ পুত--ধন্যমাণিক্য 
(নিঃসস্তান, একটি দ্ানপত্রে ধর্্মমাণিক্য লিখিত আছে), চঞ্জ- 
মাণিক্য ( মিঃসন্তান ), বিজ্যয়মাণিক্য ও জমরমাণিক্য | অময়- 
মাণিক্ের বহু দানপত্র দ্বারা ১৬৯৬-১৭০৫ মধ্যে ভাহার 
অভ্যুয়কাল নির্ণাত হয়। তওপুর্ষ্ে বিজয়মাণিক্য ও ধন্য- 
মাণিক্য “রাজা” ছিলেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রামমাপিক্য ও 
বিজয়মাণিক্যের পুঅ রুভ্রমাণিক্যের ব্ত্যুন্র পর ৫১৭ জনের 
পূর্ব হইতে অন্ততঃ ৫৩৪ লন পর্য্যস্ত রুতরমাণিক্যের পরী "রাই 


মাঘ 


রে 


শশীযুখী” বকর গুণরাশিল্ষার] তুলুয়া সমাজে চিরন্মরদীয় কী 








রাখিয়! গিয়াছেন । তিনিই ৬কাশীধামে গমনকালে ইতিহাস- 


প্রসিদ্ধ বারাহী হৃত্তিকে রাজধানী তুলুয়ার সন্নিহিত “কল্যাপপুর" 
রাজগৃহ হইতে সরাইয়! বর্তমান “জামিশাপাড্।” গ্রামে শ্বকীয় 
পুরোহিত রাধাকাস্ত চক্রবভভরি গৃছে নুতন দীর্থিক1! ও মন্দির 
নিশ্খাণ করিয়া! তাহাতে প্রতিষিত করেন । সুতরাং কিফ্দিধিক 
২০০ বংসর যাৰৎ বারাহীদেবী বর্তমান মন্দিরে অবিষিত 
আছেন। তুণুয়ার তদানীত্তন সকল জমীদার মিলিয়! উক্ত 


শিক্ষক 


৩৪৯ 


সি সমস পি পিল 
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“চরমটুয়া' গ্রামে দান করিয়াছিলেন-_দানপত্রের তারিখ ১৭ 
বৈশাখ ১১৭০ (২৬০২ সংখ্যক সনদ অরঞষ্ঠব্য)। তৎপুর্ধে 
খিলপাড়ার চৌধুরীগণ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১১৬৯ সনে “চরমনসা' নামক 
স্থানে উক্ত চক্রব্ীকে ৩ দ্রোণ ভুমি দান করিয়াছিলেন। 
শেষোক্ত ভু্ল্পতি এখন সমুন্ত্রগর্তে। রাধাকান্তের বংল্রে 
দৌহিত্রবংশ এখন বারাহীদেবীর মন্গিরাদির স্বদ্বাধিকানী। 


শিক্ষক 


জ্রীজগদীশচত্্র ঘোষ 


১ 
সতীশ দত্তের মনটা! আজ মোটেই ভাল ছিল না। সকাল 
বেল! তিশি রসিক পাহার কাছে অপমানিত হুইয়াছেন, গত 
ছুই মাস বরিয়া বিল আসিলে টাক দিবেন বলিয়] বলিয়! প্রায় 
বিশ-পচিশ টাক বাকী লইয়াছেন, কিন্ত আজ পথ্যস্ত বিলের 
টাকাও আসে নাই__তাহার ধারও পারিশোধ করা হয় নাই। 
তাছাড়া আন পুনরায় রসিকের নিকট কিছু চাল আর 
তেলের জ্বন্য গিয়া! অনেক কটু কথ শুনিয়! আসিয়াছিলেন। 
নীরবে রসিক সাহার কথাগুল! হজম করিতে হইয়াছে 
এবং আরও হুই-এক জন বদ্ু-বান্ধবের নিকট ঘুরিয়া 
অবশেষে কয়েকটি টাকা হাওলাত করিয়া চাল ও তেলের 
যোগাড় করির1 কোনক্রমে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়! সতীশ 
ঘও ইস্ুলে আসিয়াছেন। ইস্ুলে জআপিয়াও সেই এক চিন্তা 
কেমন করিয়া দিন চলিবে, কবে ইচ্ছুল বোর্ড ঠাক! পাঠাইবে 
কেজানে। আজ ছয় মাল তাহার! মাহিন|! পান না। আজ 
তিন বছর ধরিয়! ফ্রি-প্রাইমারী এডুকেশন আরঘ হইয়াছে_ 
খোদ সরকার বাহাহুর এখন বেতন দিবার কর্তা । কাজেই 
বিল করিয়া পাঠাইয়! ও দরখাস্তের পর দরখাস্ত করিয়া! তিন 
মাস ছয় মাস পরে কোন এক শুভ লগ্নে হয়. তে। বেতন পান। 
কোন কোন সময় বা তদ্বির করিতে সদরে দৌড়াইতে হুয়। 

আজ ক্লাসে বসিয়া সতীশ "মাষ্টার এই সবই তাবিতে- 
ছিলেন- পড়ানোতে মোটেই মন দিতে পারিতেছিলেন ন|। 
এমনি এক লময় অমল তাহার গ্লেটখানি লইয়! সতীশ দতের 
সন্গুখে আপিয়া বলিল-__'অঙ্ষটা মিলছে মা! মাষ্টার মশাই ।” এই 
কিছুক্ষণ পূর্বে অটি একবার বুঝাইসূ দিয়াছেন-_-হঠাৎ সতীশ 
দত্তের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়| গেল, ঠাস্‌ করিয়া! অমলের 
গালে একটি চড় কসাইয়া দিয়া বলিলেন “ভাগ. চুর ছ।” 
অমল সেই হুইতে ঘণ্টাখানেক বসিয়া বসিয়া ল্লেট আড়াল 
দিস্ব! একটানা কাদির! চলিয়াছিল, চড়টি খুব জোর লাগিয়াছিল 
শচ্চয়। অমল ছুটি হইলে বাহির হুইয়! যাইবার সময় লভীশ 


মাষ্টার দেখিতে পাইলেন, তাহার গালে পাঁচটা আঙ,লের দাগ 
কুটিয়া উঠিয়াছে । ছাজ হিসাবে তে! জমল খারাপ নয়-_নিশ্চয়ই 
অঙ্কটি বুঝিতে তাহার কোথাও গোলযোগ হইয়াছিল, লেইটুকু 
একটু লক্ষ্য করিয়া ঠিক করিয়া] দ্রিলেই ত হইত | আর কতই 
বা ছেলেটির বয়স-_-এই তো সবে এগার-বার বংসর হুইবে। 
ইস্ছুল হইতে ফিরিবার পরেও সতীশ দত্ত এই সবই ভাবিতে 
ভাবিতে জাসিতেছিলেন, বাড়ী আসিয়! ঢক্‌ চক করিয়! এক 
প্লীস জল খাইয়! পীরপুরের গঞ্জের উদ্দেন্তে বাহির হইয়া! যাইতে 
ছিলেন। ণীরপুরের গঞ্জের হৃদয় দাসের আড়তে হিসাবপ্র 
রাখেন সতীশ দত, মাসিক বেতন আট টাকা । সকালবেলা 
ছুটি ছেলেকে পড়াইয়া পান পাচ টীকা, আর ইচ্ছুলের মাছিন! 
ভাহার একুশ টাকা। এই হয় মাস শুধুমাত্র তের টাকার 
উপরে নির্ভর করিয়া! সংসার চালাইতে হইতেছে । এদিকে 
সংসারের পোম্য পাচটি- নিজে, শ্রী, ছইটি ছেলে এবং একটি 
মেয়ে। বাড়ীর বাহির হইবার সময় স্ত্রী ডাঁকিয়া বপিল-__ 
'আজ্গ মায়ার জভে একটা প্যান্ট এনো, ভুলে যেয়ো না যেন ।" 
সতীশ দত্ত আম্তা আম্তা করিয়া কহিলেন--“জাজ তো হবে 
না, এই ইঙ্ছুলের বিলট! পেলেই_” 

স্ত্রী মাঝপথে তাহাকে থামাইয়। দিয়া বলিয়া! উঠিল-_'রেখে 
দাও তোমার ধিল--জাজ তিন মাস বরে তো! কেবল বিলই 
দেখাচ্ছ। সাত বছরের মেয়ে নেংটা হয়ে থাকলে কেমন 
দেখাম্ব বল তো-_বাটা মারি অমন চাকুরীর মুখে 1 ষতীশ 
ঘ্্ত কথাটি না ককিয়া চুপ করিয়া! পথে নামিয়! পড়িলেদ। 


রাগে ছঃখে চোখ দিয়া তাহার জল বাহির হইবার উপক্রম 


হইল। 


চর 
মেয়েটি বড়, বয়স সাত-আট, ছেলে হুট্টির একটি বছর 
পাচেকের, অভির বয়স বছরদেড়েক হইল জার কি! 
মেয়ের সত্যই পরিধানের কিছুই নাই--সেই বছরখানেক 
আগে একবার একটি প্যান্ট ফিনিয়। ছিয়াছিলেদ, সেটি যেষন 


ছোট হইয়া গিয়াছে তেমনি ছ্িক়িয়াও গিয়াছে । এক- 
মাথা চুল, সব জনয় জট পাকাইয়াই জাছে, মুখে সব 
সময় একটা রোগা রোগ! করুণ ভাব, বুকের হাড়গুলি সব 
গুনিতে পারা যায়। বড় ছেলেটির ঘর প্রায় লাগিয়াই 
থাকে, শিউলি পাতার রস আর চিরতা ভিজানো৷ জল 
মাঝে মাঝে খাওয়ানো হ্য়-_-এক গ্রেণ কুইমাইনের দাম 
ছুই আনা, হ্তরাং পেটের প্লীঙা, যন্কৎ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
ছোটটিকে এই দেড় বংসর বয়সেই ভাত ধরানো হইয়াছে, 
কাজেই পেটের অন্গুখ তাহার আর মো্েই ভাল হইতেছে 
না। 

মেয়েটি আজ মাস হুই ধরিয়! ভয়ে ভয়ে আবদার ধরি- 
যাছে তাহার একথান! রঙিন ডুরে শান্ী চাই। সামনের 
মাসে মাহিন! পাইলেই দিবে প্রতিশ্রুতি দিতেই মেয়েটি খুশী 
কইয়া বায়। ছেলেটি কিন্ত নাছোড়বান্দা, সে প্রতিদিন অন্ততঃ 
ছই-এক বার করির! স্মরণ করাইয়া দেয়, “আমার লাল জুতো 
কবে কিনে দেবে বাবা দাণুর মত।' গত পুজার সময় পাশের 
বাক়্ীর দাশ্ুর এক জোড়া লাল জুতা আসিয়াছে, দেই হইতে 
ছেলেটির এই জাব্দার চলিতেছে । সতীশ প্রতিদিনই সেই 
এফই জবাব দেন--'দেব বাব! দেব, পুক্ষোর সময় তোমারও 
লাল জুতো! কিনে দেব।' শুনিয়া ছেলেটি কখনও থুলী হইয়া, 
কখনও বা মুখতার করিয়া অবশেষে ফৌপাইয়া ফৌপাইয়া 
ফাদিয়া ফেলে। সতীশ ঠিক করিয়া রাখিযাছেন এবার বিলের 
টাকা পাইলে নিশ্চয়ই একখানা ভরে শাড়ী আর এক জোড় 
ছোট্ট জুতা কিনিবেনই। 

১৯২০ সনে ম্যাহি,কুলেশন পাস করিয়া! ২১ সনের অসহ- 
যোগ আন্দোলনে জেল খাটিয়্াছিলেন সতীশ দত্ত । দ্ষেল হইতে 
যাহির হুইয়! কিছুদিন একটি পল্লীগ্রাদে শিক্ষা লইয়া মাতিয়া- 
ছিলেন। সেই যে শিক্ষার প্রতি অন্থরাগ--_সে অনুয়াগ আর 
তাহার কোন দ্ধিন হ্বাসগ্রাপ্ত হুইল না। দেছিন সঙ্কল্প ছিল 


সতীশচঞন্রের-__জীবনে বিবাহ করিবেন না, চিরটী কাল দেশ- 


সেবা করিয়, শিক্ষাপ্রচার লইয়াই এ জীবন কা্টাইয়! দিবেন । 
তারপর কতািন গিয়াছে, নান! অবস্থার পরিবর্তন হ্ইয়! 
অবশেষে এই স্থলে আসিব পড়িয়াছেন। প্রথম যৌবনের 
সে সঙ্কও টিকে নাই-_একটু অধিক বয়সে একটি অনাথ 
বিধবাকে কভাদ্ায় হইতেও উদ্ধান্র ফরিয়াছেন। আজ ঘশ- 
এগার বংসর ধরিয়। এই উচ্চ প্রাইমারী বিজ্ঞালয়টিতে চাকুরী 
করিতেছিলেন তিমি । সম্প্রতি তিন ঘংসয় হইল এই জিলায় 
সন্বকারী “খয়রাতী শিক্ষাপ্র প্রচলন হইয়াছে । সতীশচক্র এই 
স্কুলেরই এখন হেড মাষ্টার । 

প্রথম যৌবনের সেই আদর্শ শেষটার এমনি অবস্থায় 
আসিয়া] গ্লাড়াইবে তাহা সভীশচন্র কখনও কল্পনাও করিতে 
পারেন নাই। মনে কাহার শান্তি নাই__গৃছে স্বস্তি নাই। 
মী আন্বকাল যাহ! রুখে আসে তাহাই বলিয়া! যায়, কথাই 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


কথার বলে-__বীটা মারি অন চাকুরীর রুখে, জনখা্টাও ওর 
চেয়ে অনেক ভাল- একটা জনের মনুরি রোজ দেড় টাকা ।” 

মনের নান! অশান্িতে ক্লাসে বসিয়াও আজকাল আর 
ভাল করিয়া! পড়াইতে পারেন না । অর্থকষ্ট লব সময়ই মনকে 
পীড়িত করিতে থাকে | তা ছাড়া! এই কয় বংসরে প্রত্যেক 
ক্লাসে ছাত্র হইয়াছে দ্বিগুণ, এক জন শিক্ষককে একসঙ্গে 
পাইকারী হিসাবে প্রায় ভ্রিশ-চ্লিশ জন ছাজকে শিক্ষা! খয়রাত 
করিতে হয়। ভাল লাগে না সতীশচঞ্রের | 

সতীশচঞ্রের স্্রী বনলতার এক খুড়তুতে। ভাই রমেশ বছর 
দশেক ধরিয়! কলিকাতায় নান ব্যবগায় করিয়! ভাগ্য পত্বীক্ষা 
করিতেছিল। সম্প্রতি কিছুকাল হুইল মিলিটারী কণ্ট্ 
লইয়া! একেবারে ফাপিক় উঠিয়াছে। তাহার নান! দিকে 
নানা কারবার, একা এক] সামলাইয়া উঠা দায়। তাই 
কলিকাতায় যাইয়া তাহার পুরাতন কারবার দেখাশুন! করিবার 
জন্ত মাস ছুই হইতে সতীশচন্ত্রকে লিখিতেছিল । সতীশচন্দ্ 
এতদিন কানেই তোলেন নাই। 'অধ্যাপন। ছাঁড়িয়! শেষকালে 
বণিক্-ব্বত্ি অবলম্বন করিতে হইবে? না, তাছা কখনও 
পারিবেন না । কিন্তু বনলতা এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে 
একেবারে পাইয়া বসিয়াছে, মাঞ্ারী করা যে একটা কিছু নয়, 
এখনই যে সতীশচজ্জকে রমেশের নিকট চলিয়া যাওয়া! উচিত, 
যখন-তখন একথা! বলিতে কন্গুর করে না। এই ছয়মাসে 
সতীশচন্রের অশান্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে, সব সময়েই 
খিটমি বাধিয়াই আছে। ছুই-এক কথ! সতীশচন্তও না 
বলিয়া পারেন না__কলে বনলতা চেঁচাইয়! কাদিয়। একাকার 
করিয়া! ফেলে । পৃথিবীতে টীকাটাই যে সব কিছ নয়, 
শিক্ষকতা যে কত বড় কান স্রীকে সতীশচন্জ বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন, কিন্ত লমস্তই বৃথ! হুইয়াছে-বনলতা! তাহার 
একথা কোন দিন কানেই ভুলে নাই, বরং প্রকারান্তরে অক্ষম 
অপদার্থ এমনই অনেক কথা শুনাইয়া দিয়াছে। 

এমনি লময় হঠাৎ এক দিন রমেশ আসিয়া! উপস্থিত হুইল । 
দশ বংসর পূর্বে যে রমেশ বখাটের মত যেখানে-সেখানে 
ঘুরিয়! বেড়াইত, লে রমেশ আর এ রমেশে আকাশ-পাতাল 
পার্থক্য । সে চেহারা মাই-_এ করা বছয়ের ভিতরে 
শরীরেয় আয়তন দ্বিগুণ হইয়াছে, পেষ্টে বেশ একটু যে 
জদিয়াছে। পায়ের তা! হইতে মাথার চুল পর্ধ্যস্ত একটা 
বৈশিষ্ট্য এক নজরেই বুঝিতে পারা যায়। সে আছকাল বেশ 
মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বুলে। টীকা যায় বুদ্ধিও তার-_ 
গরীবের! কিছু নয়, বেন প্রমাণ করিতে চায় । দিছি, 
ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের জন অনেফ টাকার জামাকাপড় 
লইয়া! আসিয়াছে সে। ক্ষানাহার ও বিশ্রাম কমিয়া রমেশ 
লতীশচন্রকে বলিল-_-“আমি কিন্তু আপনাদের নিতে এ্রলেছি 
জামাইবাবু, ফাল চারের গাড়ীতে যেতে হবে গ্রস্ত হোদ্‌।? 


বা 
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৪৯১ 





_সভীশচন্্ বিশ্মিত হইয়া প্রশ্ন কছিলেম-_-“লে কি রফম |” 
--ফেন, আজ ক'ঘাল ধরে লিখছি যে। 
সে হয় না ররমেশ। 

রষেশ আশ্চর্ধ্য হইয়া প্রশ্ন করিল- কেন? 

কি নুখে এখানে পড়ে জাছেন শুনি? একটু চেষ্ঠা করলে 
মাসে ছই-এক শ' টাকা রোজগার লে আবার একটা কথা ন! 
কি? ও সব চলবে না-_খরে তালা দিয়ে চলুন । 

কিন্তু সতীশচন্্র জবাব দিলেন-_ইচ্ষুল ছেড়ে আমি যেতে 
পারব না রমেশ । 

_-তার মানে-_-আপনার ছেলেমেয়েদের এমনি করে 
উপবাসী রেখে মেয়ে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, 
শনি ? 

--মেরে ফেলা ? 

_মা তো কি? টিকে জাটিচে যারে 
ছেলের! কখনও মান্য ছবে মনে করেছেন ? চিনা কাল 
পাড়াঙায়ে পড়ে পড়ে যদ্দি মাষ্ঠান্ীই করবেন-__তবে বিষে 
করা উচিত হয় নি- ছেলেমেয়েদের বাপ হওয়াও উচিত 
হয়নি! 

ওদিকে বনলতা! ঝগড়া! করিয়া! কাদিয়া কাটিয়া! জানাইয়া 
দ্রিল-_রমেশের সহ্বিত না যাওয়া হইলে স্গেলায় দড়ি দিয়া 
মরিবে। 

.. রমেশের অকাট্য যুক্তি ও স্রীর কারাকাটির নিকট অবশেষে 
সতীশচন্্র হার মানিতে বাধ্য হইলেন । বনলতা! প্রবল উৎসা্ছে 
দ্বিনিষপত্র বীধাস্থীদ্া করিতে লাগিল । বেল! গোর্টাদশেকের 
ভিতরেই যা! করিতে হইবে তা না হইলে, তিন মাইল 
দুরের ঠেঁশনে গিয়া বারটার গাড়ী ধরা যাইবে না। আগের 
দিনেই থান-ছুই গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া রাখা! হইল । পরের 
দ্বিন সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া সকলে প্রস্তুত হুইলেন। 
রমেশ প্রায় আব ঘণ্টা পূর্বে সতীশচন্ত্রের হাতে ট্রেন ভাড়ার 
টাকা দিয়া বলিল- “আপনি হেট্টে যান জ্বামাইবাধু_আগে 
গিয়ে টিকিট করে রাখুন ।” প্রত্যহ যেমনই ত্বানাহার করিয়! 
বেল! দশটার সময় ইচ্ছুলে যান-_আজও তেমনি ফ্িয়াই 
বাক়্ীর বাহির হইলেন সতীশচজ্র । কিন্ত আজ তো আর 


ইস্ছলে নর ইচ্ছুল যে চিরদিনের মত ছাড়িয়া! যাইতেছেন 
তিনি। কথাটি যেন সতীশচন্ত্র নিজেই বিশ্বাস করিস্বা উঠিতে 
পান্িতেছেন না। বিস্ভালয়ের সন্মুখ দিয়াই পথ। কিছুর 
হইতেই ছেলেদের কোলাহল কানে জানিয়া৷ বাজিতে লাগিল 
-_সতীশচজের কত কালের পরিচিত কোলাহল | জীবনের 
বাইশটি বংসর এই কোলাহুলের ' ভিতরেই তিনি কাটাইয়া- 
ছেন। তই ক্ষুলেয় নিকটে আসিতে লাগিলেন-_ততই ভাহারি 
মন হইতে &্েঁশনে পিয়া! টিকেট কার্টবার কথা-_-কলিকাভায় 
যাইবার কথা একেবারে উবিয্বা যাইতে লাগিল । হন্ত্রচালিতের 
মত স্ুল ঘরে আসির। ঢুকিয়া-_চতুর্থ শ্রেগীতে গিয়া বসিলেন, 
অমলকে ভাকিয়। বলিলেন__“এদিকে আয় তো অমঙগ- বাংল! 
বই নিয়ে আয়।” | 

তার পর বই খুলিয়া! পড়াইতে লাগিলেন £-_ 

“কু্টিয়াছে সরোবরে ফমল নিকতপ। 
বরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোক্তা মনোহর ৪” 

সরোবরে অর্থাৎ দ্বীছিতে, কমলনিকর মানে পদ্মকুলসমৃহ্-*'। 

কোথা দিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হুইয়! গিয়াছে 
সে খেয়াল সতীশচন্ত্রের নাই । ্টেশনে গিয়া টিকেট করিতে 
হইবে- কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হুইবে- সেকথা একেবারে 
ভুলিয়া গিয়াছেন | ছুইখানা গরুর গাড়ীতে জিনিষপঞ্জ বোঝাই 
করিয়! বনলতা ও ছেলেমেয়ের সফিত রমেশ &েঁশনের দিকে 
ঘাইতেছিল-_হঠাৎ গাড়ী হইতে বুখ বাহির করিয়! চীংকার় 
করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল-_ “আরে থামা, থামা। পরে 
দিদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল-_-“দেখেছ জামাইবাবুতর কাজ. 
&্েশনে যাওয়ার নাম করে ইস্ছলে এসে বসে জাছেন ।” 

সঙ্গে সঙ্গে রমেশ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়ীয় 
ভিতর হইতে বনলতা! টেচাইয়া উঠিল__“এই পথের উপরে 
আমি কি শেষফালে মাথা খুঁড়ে মরব রমেশ 1” 

রমেশ ঘরে চুকিয়া ঘলিল-_ব্যাপার কি বলুন তো? 
মাথ! খারাপ হ'ল নাকি আপনার ? পরে স্তীশচন্সের হাত 
টানিয়া ধরিয়! বলিয়া! বলিল-_“উঠে আন্মন।” যগ্্রচালিতের 
মত লতীশচন্জ উঠিয়! ধ্াড়াইলেন- রমেশ তাহাকে হি ছিড় 
করিয়! বাহিরে টীনিয়া লইয়া! আসিল। 
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জ্রীবিজয়গোপাল বসু 


আর্ধ্যসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণিত-বিদ্যা আবিষ্কৃত হুয়। 
দৈনন্দিন জীবনে গণিতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্ধ্য । পাট- 
গশিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পর্িমিতি, অিকোপদিতি, জ্যোতি- 
দ্যা প্রভৃতি গশিত-শান্ত্রের অন্তর্গত । লীলাবতীর মতে 
“্যযভং পাটগশিতহ্‌ অধ্যস্তং বীজগপিতহ্‌।' প্রথমতঃ, শব্বদারা 
সংখ্যা-বোধ হইত। এখনও সে প্রথা তিযোহিত হয় নাই। 


শতকিয়া পাঠের সময় এক চন, ছুই পক্ষ, তিন নেম, চারি 
বেদ, পঞ্চধাণ, হয় খতু, সাত লযুত্র, অঙ্ট বন্ছু, নব এহ, জশ ছিফ, 
প্রকাশ গুরু, দ্বাদশ আদিত্য পঠন-রীতি বিদ্যমান । প্রাচীন 
কালে এতঘবলম্বনে রাশি লিখিত হইত । “মনাত্রীনু গুণাত্যথা 
শক নৃপস্তান্তে কালেববংসরাঃ।” বিগ্লেষণে বাক্যটয় ঘ্যুংপ্তি 
হয় ৩১৭৯ (তিন হাজার এক শত উন-আগী)। নঙ্গ-৯, 


৪৯২ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





মবনন্দ শষ হইতে ৯ রাশির উৎপতি। অন্িস্৭ (সঙ্জারি), 
ইন্দু-১ (এক চক্র), গুণ্৩ (সত্ব-রজততমঃ)। “অঙ্কন 
খাষাগতি। প্রথম শিক্ষার্থীদের গশিত-শিক্ষাকালে সর্ববদক্ষিণ 
দিক হইতে বামাগতিতে একক, দশক, শতক, সহ্ম্র, অযুত, 
লক্ষ, নিমুত, কোটি গণন! শিক্ষাদান হয়। এই হ্থতাবলহ্গনে 
উপরের রাশিটি প্রাপ্ত। তংকালে গণিতবিৎ হইতে হইলে 
সাহিত্যে অধিকারী হইতে হইত। বর্তমানকালেও ভ্রাচ্মণ 
ভটাচার্য্যগণ পত্রার্দিতে গণিতের ব্যবহার এইভাবে করিয়া 
থাকেন । প্রায় অর্ধশতাবী পূর্বেও বিবাহ-বাসরে কন্তাপক্ষীয়- 
গণ বিবিধ রহন্তপূর্ণ গণিত-প্রশ্ন দ্বারা! বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির 
পরিচয় লইতেন । যেমন, 
তিন ছয়, তিন নয়। 
তিন আঠার কত হয়॥ 

এরূপ চচ্চা এখন অবলুপ্ত। 

সঙ্চলন (4), ব্যবকলন (--), গুণন (১৫) প্রভৃতি ক্ষত 
চ্ষুত্র সংখ্যার সহ্হিত ব্যাখাত হ্য়। একাদশ (১০+১), 
উনবিংশ (২০--১), জিংশৎ (১০১৫৩) 

কখিত আছে, প্রজাপতি প্রজাকল্যাণার্থ গণিত-বিদ্যার 
আবিফার করেন। তাহার নিকট কইতে খধিগণ এবং 
শুবিগণের নিকট হইতে মেধাবী ছাত্রগণ গণিত শিক্ষ! করেন । 
লোকসমাজে এই প্রকারে গণিত প্রচারিত হুয়। 

পুজাদি দৈবাহুষ্ঠানে খত্বিক্গণ যে দুদৃষ্ত মগুলাদি প্রস্তুত 
করেন তাহাতে গভীর জ্যামিতি-জ্ঞানের জাবস্ুঁক। গৃহ-নির্্দাণে 
জলাশয়-খননে, ভাক্ষর্য্যে এবং চারুকলা-বিদ্যাদিতে গণিত- 
শাস্ত্রের ব্যবহার অপরিহ্থারধ্য । যুদ্ধবিদ্যাতেও গণিত বিশেষ 
ভাবে আদরণীয়। জ্যামিতির জানে বহূর্বাণ নিপ্মিত হইত 
এবং গতিবিজ্ঞানের (1)91)81)105) অভিজ্ঞতায় নিক্ষিপ অস্ত্রের 
গতি নির্ধারিত হইত । এতদ্বাতীত শক্র-সংহার ঘটিত না । 

ভারতের আর্ধ্যভট, ভাক্ষরাচার্ধ্য, লীলাবতী, শ্রীধরা চার্ধ্য, 
শুভন্কর দাস প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিসম্বাদিত ক্ূপে' 
শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন । তাহাদের খ্যাতি শুধু ভারতে নিবদ্ধ 
নছে- সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃত। 

প্রাচীনকালে প্রাচ্য দেশে গণিত শান্বাবলম্বনে কিরূপ 
রহ্ভমর় জটিল অঞ্কের লমাধান হইত তাহা নিয়লিখিত 
প্রশ্নগুলি প্রমাণিত করিবে । 

প্রথম, চারি জন রত্ব-বিক্ষেতার মধ্যে এক জনের আটটি 
মাণিক্য, এক জনের দশটি ইজনীলমণি, এক জনের এক শতটি 
মুক্তা এবং অন্ত জনের পাঁচটি বন্রয়ণি ছিল । মৈত্রী বশতঃ 
প্রত্যেকে নিষ্ধ নিজ রত্ত্ের এক একটি পরম্পর বিনিময় করিলে 
সকলেরই তুল্যবম হইল । হহাদিগের রত্বের পৃথক পৃথক 
সূল্য নির্ণর করিতে হইবে | 

লষাধানের নিয়ম_-জনলংখ্য! স্বার] পরিবণ্তিত রন্ব-সংখ্যা 
গুণ করিয়া! গুণফল প্রত্যেক ব্যভিয় সমুদয় রন হইতে পৃথক 


পৃথক বিযোগেয়্ পন়্ ইঠয়াশিকে বিয়োগকল দ্বারা ভাগ 
করিলে প্রত্যেক রস্থের মৃল্য নির্ণাতি হইবে। 

এক্ষেত&ে জনসংখ্য। ৪, ছাণিক্য ৮, ইন্তরনীলমণি ১৩, 
মুক্তা ১০০১ বজমণি ৫, পরিবর্তন ১। এক্ষণে নিয়মাহুসারে 
জনসংখ্যা ৪ দিয়! পরিবর্তিত রত্ুসংখ্যা ১ কে গুণ করিয়। 
গুণ ফল ৪ হুইল। এই চার ক্রমান্বয়ে রত্রসংখ্যা হইতে 
বিয়োগ করিলে, মাণিক্য ৪ ইন্ত্রনীল ৬, নুক্তা ৯৬, 
বজমণি ১ অবশিষ্ক থাকিতেছে। এই বিয়োগফলগুলি 
দ্বারা একটি অভীষ্ট রাশিকে ভাগ করিতে হইতেছে । কিন্তু 
এরূপ অভীষ্& রাশি কল্পনা করা উচিত যাহার ভাগশেষ ন! 
থাকে। এই হেতু এখানে ৯৬কে অভীষ্ট রাশি কল্পনা করিয়া 
প্রাপ্তক্ত বিয়োগকল দ্বারা ক্রমান্বয়ে এই ৯৬কে ভাগ করিয়া 
২৪, ১৬, ১ এবং ৯৬ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব প্রতি 
মাণিক্যের মূল্য ২৪, ইঞ্রনীলের মূল্য ১৬, মুক্গার মুল্য ১ এবং 
বজ্র মূল্য ৯৬ নির্ধারিত হুইল। এতদন্ছপাতে প্রত্যেক 
ব্যক্তির ধনের সমন্টি ২৩৩ হুইবে। 

দ্বিতীয়, নয় হাত উচ্চ একটি স্তপ্ভের উপরিভাগে একটি 
মন্তুর উপবিষ্ট ছিল। এ মযুত্র সেই শুন্টের সাতাশ হাত দুরে 
এক সর্পকে দেখিতে পাইয়া উহাকে ধরিতে উডচীন হয়। এ 
দিকে সর্পও মনুর-ভুয়ে ভীত হুইয়! স্তন্তের নিয়স্থ গর্ভের অস্ভি- 
মুখে ধাবিত হইল । উভয়ের গতি সমান ছিল । এমতাবধ্থায় 
"স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে মন্তুর সর্পকে ধরিতে সক্ষম হয়। 

সমাধানের সুন্র--ভু্ ও কর্ণের যোগফল দ্বার! কোটির 
বর্গকে ভাগ করিয়া সেই তাগফল ভূজ ও কর্ণের যোগফল হইতে 
বিয়োগ কর। এই বিয়োগফলের অর্ধেক ভুজের পরিমাণ 
হুইবে। পরস্ধ ভূজ ও কর্ণের যোগসংখ্যা হইতে এই তুজ- 
পরিমাণ বাদ দিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই কর্ণ। 

বল! বাহুল্য, এই স্থজের উদাহরণ ম্বরূপই মযুর ও সর্পের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । স্তস্ত হইতে কত হাত চুরে সর্প 
খত হুইল, তাহা! নির্ণয় করিতে হইলে মনে করুন-_ 
চা 


১৫ 


১0 
০ ধ রগ 
ক খসেইত্তত্ত১ আর খগরেখার গবিশ্কৃতে সপ অবস্থিতি 
করিতেছিল। ক থত্তত্তের পরিমাণ ৯ হাত এবং খ সত্তনূল 


হইতে গ বিন্যুর চূরস্ব ২৭ হাত। এক্ষণে দেখিতে হইবে, 


মাঘ 


সালাদ লাক ত লপাপ শা লোপ এ পাকি ল তল জল: 


বিন্দু হইতে কত দূরে মহুরটি সর্পকে বিতে পান্সিবে। মনে 
করুন, ঘ বিশ্মুতে মন্তর আসিয়! দর্পকে ধরিয়া ফেলিল। তাহা! 
হইলে ক বিচ্ছু হইতে ঘ বিশ্ছু পর্ধ্যস্ত রেখ! ঠানিলে ক ঘ রেখা 
'ঘ গরেখার সমান হয়। কেননা, ক বিশ্বু হইতে ময়ূর ঘত 
চর আসিবে, গ বিন্দু হইতে সর্পকে ঠিক তত ছুরেই আসিতে 
হইবে; যেহেতু উভয়ের গতি সমান। তবেই দেখা যাই- 
ত্ছে কঘ-+-খব.. খগ.২৭। এক্ষণে হুঘাচ্ছসারে [ খগ-- 
(কখ২ + ঘগ)-+২]-০খঘ। অর্থাৎ [২৭--(৯২-+৮২৭)]1-+২- 
[২৭-৩]+ ২» ২৪ + ২7 ১২ অর্থাং স্তত্ত হইতে 
বার হাত ছুরে মন্তুর কর্তুক সর্প ধৃত হইবে। 
তৃতীয়,_একটি সরোবরে জল হইতে অর্ধ হত্ত উর্ধে 
ব্শালোপরি .একটি পত্র প্রস্ফটিত ছিল । সহ্‌স! ঝটিকাঘাতে পক্টি 
ছুই হত্ত দূরে জলমগ্ন হুইল । সরোবরে 'কত জলের উপর ম্বণাল 
জাগিয় ছিল অর্থাৎ জলের গভীরতা! কত ছিল, তাহা নির্ভারণ 
করিতে হইবে । এই অঙ্ক সমাধানে নিয়রূপ প্রক্রিয়া আবঞ্ঠক । 
কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা ভুজের বর্গকে ভাগ 
করিয়া! ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা 
ভূজের বর্গকে তাগ করিয়া, ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের 
বিয্োগকল যোগ কর । এই যোগফলের অর্ধেক লইলে কর্ণের 
পরিমাণ পাওয়া ফাইবে । আর সেই কর্ণের পরিমাণ হইতে 


পপ পক ও পল লে শীল 


কোটি কর্ণের বিয়োগফল বাদ দিলে কোটির পরিমাণ নির্ধারিত 
হইবে। এস্বলে থ জলের উপরি-ভাগ, খ ক পদ সংযুক্ত 


1৯ 
১ 





প্র 
স্বপাল, খ অর্থাৎ জলের উপরি-ভাগে অবস্থিত । খ কম্বশালের 
পরিমাণ অর্ধ হ্স্ত। ক খপদ্বসংযুক্ত স্বণাল ঝটিকাধাতে খ 
হুইতে ছুই হস্ত টুরে গ বিন্দুতে জলমপ্ন হইল। খগতুজ। 
ইহার পরিমাণ ২ হৃত্ত। এক্ষণে খঘ কোটির পরিমাণ বা জলের 
গভীরতা স্থির কক্পিতে হইবে | এখানে দেখা! যাইতেছে, ক ঘ 
»০গছ। নিরমানুসার়ে কোটির ও কর্ণের বিয়োগ-কল অর্থাং 


গণিত-বিভান প্রাচীন ভারত 





তি 
বরা রর জে অক দি রোভার দিলে রানি 
পাওয়! গেল। লেই ৮ ভাগফলের সহিত কোট ও কর্ণের 
টান অর্থাৎ ২ যোগ দিলে ১ পাওয়া গেল। তাহার 
৯ ই কর্ণের পরিষাণ। কর্ণ ২% হইতে কর্ণ ও কোটির 
বি বিয়োগ করিলে এ জবশিষ্ থাকে । তাহাই 
কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা! | রর 
ভারতে গণিত-শাছ্ছের চর্চা বর্তবানে এক প্রকার তিরো- 
ফিত। যে যংসামান্ত গণিত অধ্যাপিত হুয় তাহা! শুধু জীবিকা! 
অর্জনের জন্ত । অনুমান ১৪৭৯ শ্রীপ্টাব্ষের পর হইতে ভারতীয় 
গণিত-বিজ্ঞানের শ্রোত মন্দীতৃত হুয়। পাশ্চাত্য দেশ আজ 
গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় সমগ্র বিশ্বকে বিশ্মিত করিয়াছে । 
পরোক্ষভাবে এই বিদ্যার জন্ট সে ভারতের নিকট খমী। 
আরবীয় মনীষিগণ ভারতবর্ষে জাগত হ্ইয়া গণিত শিক্ষা 
করেন । আরব হুইতে পরে স্পেন দেশে এবং সে স্থান হইতে 
পৃথিবীর অভান্ত অঞ্চলে এই নৃল্যবান্‌ বিদ্যা প্রচারিত হয়। 
তিন-চারি শত বংষর পূর্বে আধুনিক বীকুড়া জেলায় 
শুভঙ্কর দাস কবিতাচ্ছন্দে যে সমস্ত গণিত-সমাধান-পদ্ধতি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন অন্থশীলনের অভাবে তাছাও লুগ্তপ্রায়। 
ঠাছার কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত সামান্ধিক প্রথ! এবং বঙ্গ 
ভাষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিহে। 
কাঠায় কুদ্ভবা কাঠায় লিছে ॥ 
কাঠার কাঠায় ধুল পরিমাণ । 
বিশ গঞ্ডায় হয় ফাঠার প্রমাণ ॥ 
গঞ্জ বাকী থাকে ঘদ্দি কাঠা নিলে পর। 
যোল দিয়ে পুরে তারে সারা গও| ধর ॥ 
পূর্বে কায়স্থগণ পদ্ববীর শেষে অথবা পদবীর পরিবর্তে 
“দাস” শব্ের ব্যবহার করিতেন । পবিজ্র গ্রন্থাদিতে গ্রন্থ- 
কর্তা উপাখ্যানের শেষে স্বীয় নাম স্থকৌশলে সংযোজিত 
করিয়া ধন্ত হইতেন | মহাভারতের অনেক স্থলে কায়স্থ কাশী- 
রাম লেখনী-নুখে গাহিয়াছেন-_ 
মহাভারতের কথা অন্বত সঘান। 
কাশীরাম দ্বাস কছে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥. 
কায়স্থ বংলীয় শুভষ্করও তাহার কোন কোম আর্যার 
শেষ চরণে নিজ নামোজ্পেথে পাদপুরণ ক।রয়াছেন। 
কী চি ঝা 
কড়া প্রতি ছুই কাক গণ্য অর্ধ তিল। 
তভঙ্কর দাস কছে এরই মত মিল ॥ 








বাচার দাবী 


ভ্রীশৌরীন্্রনাথ ভট্টাচার্ধ্য 
বিশ্বে বন়্ সবার চেয়ে তৃকা এই, প্রকট হবে রুত্র-হরির বজ্রহাত, 
7 ছঃখ থেকে রুক্তি এবং স্বাধীন হয়ে বাচার দাবী বিশ্বে সকল বিপংপাত 
তার চেয়ে আর এই জগতে শ্রেষ্ঠ কোনই তৃফা নেই । এফটি ক্ষণেই শান্ত হবে 
বন্দীশালার বন্ধ কারায় মাতৈঃ রবে, 
মানবজীবন ছন্দ হারায়; এই পৃথিবীয় রক্তে রা প্রহলাদের! 
কোন্‌ নিরাশার অন্তবিহ্থীন অদ্ধকারে .করবে হেসে স্বত্যু জয়, 
খাচতে যে তাই বারংবারে-_ পিক্ধুতীরে রক্ষবাজার থাকবে পড়ে ধবংসময় 
চিগ্ত তাহার ক্ষিপ্ত সমান মুক্তি মাগে দর্পদিনের সৌধ এ পাপ শতাকীর, 
সফল বাধা হস্তে ঠেলি, মত্যে শুধুই থাকবে বেঁচে তক্তবীর । 
জীবন ঘে তাই সদাই চাছে মরণ দিয়া ডর কি ওরে তোদের তবে শঙ্ক! নাই, 
ূ স্বতযুজয়ের নিত্যরণ, তোদের যার! রক্ত শোষে, বর্বরতার যন্ত্রণায় 
শাশ্বত এই প্রাণের দাঝী রুদ্ধ করে" আঘাত হানে পাশব বলের, 
রাখবে সে কোন্‌ বর্ধরের| ? রনচবে তারাই নিজের লাগি স্বত্যুপথ, 
বিশ্ব জুড়ে বাচার জাবির মুদ্ধ লাগি ভক্তবীরের পরীক্ষার এই মুক্তিরণ ঃ 
গর্ছেছে আজ স্বত্যুপণ। চিরন্তনের বিজয়পথে আত্মদানের 
পাশব বলের দস্তপুরে ছিরণ্য জাজ ঘর্থরিত বুদ্ধরথ, 
দিক না হুকুম হক্কারিয়া, শাশ্বত এই বীচার দাবির স্বত্যুপণ। 
অত্যাচারের লৌহ্‌চাক!| যাক্‌ গু'ড়িয়ে হঠাৎ এ কি দেখছি মোদের শীরধোপরে 
সত্যাশ্রহ্থীর বক্ষতল ; বজ্গবিষাণ রুত্রন্বরে-_ 
যন্ত্রবলের ঘর্পরাবণ বিশ্বগ্রাসে মেঘে বাজলে! বানী অকল্মাৎ 
ধাড়াক না আজ ডঙ্কা দিয়! সেখ! অগ্রিলেখার মন্ত্রে হলে আশীর্্বাদ__ 
হুকুম তাহার বছক্‌ না ব্যোম-সিদ্কুল । "ওরে, জামার জাগি বইবি বুকে রক্ত যারা, 
তবুও মান! মান্বে না জজ মুক্তিমাতন আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠ তারাই সর্বহারা, 
দৃপ্তচেতন প্রহলাদের, আয় তবে চল করবি কারা ছঃখজয়ের ছঃখবরণ, 
. সন্যবেশী বর্বরতার জল্লাঘের ৷ সঙ্গে তোদের সঙ্গী আমি ছঃখ এবং বৃহ্যুহ্রণ। 
-উদ্ভত সেই দীপ্ত খাড়ায় ভৃচ্ছ করি” ছঃসহ কোন্‌ দর্পনাশের 
চিতে স্মরি রু্্-ছুরি, রুত্র-হাতের, 
করবে বালক সিংহ্নাদ, বজবাদল ঝঞ্চাবাতের সর্ধনাশন, 
লক্ষ প্রলয় বঞ্ধাবাত ধবংললীলার প্রলয় নাচন 
উঠবে ছঠাং চমকে হাজার বঙজজপাত। হুহষারে, 
? যতীন সিংহত্বায়ে, 
এক নিমেষে খুলবে সকল অন্ধকারের বন্ধ দ্বার, ৯৮ 
সিংহের হায়, তাখে বির তাখৈ খিযা। 
সভ্যবেশী বর্বরতার স্তস্ত ফেটে রর আারার 
স্বহ্যনাচের ও 
একটি ক্ষণেই অকণ্মাৎঃ পক্ষে নেচে চল্যি চল, 
সত্য-ম্যায়ের রক্ষা লাগি হন্যে নিয়ে আশীর্বাদ, বাছ্ছবে শিক্ষা লাঞ্চ মাদল, 
মর্ত্যেরি, এই অত্যাচারের রক্ত-কাদায়, ছঃখজরের শ্রে্পথ এই চিরস্তন, 
মুক্ত করি সফল বাধার বাচার ঘাবির ভক্তদের এই শ্রেষ্ঠ রগ। 


ধুদ্ধোতর মহাচীন 


অধ্যাপক ্সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বিশ্ব-সুদ্ধের পরিসমান্তির পর বংসরাধিক কাটিয়! গেল। 
এই প্রলয়ঙ্কর মারণ-যন্ঞ মানবের গুতবুদ্ধির উদ্বোধন করিয়! 
জগতে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে কি না নিঃসংশয়ে বলা 
যায় না। এদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেঞ্ে ঘটনা- 
প্রবাঞ্থের গতি কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল নর-নান্ীকেই শঙ্কাকুল 
করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আসন্ন এবং অশিখার্ধ; হইয়া পড়িয়াছে। 

যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর নবজখ হইয়াছে । আগতপ্রায় যুগে 
পৃথিবী কি রূপ পর্িগ্রহছ করিবে তাহার প্রতি বিশ্বের মনীযিবৃন্দ 
অনবহিত শহেন। যুন্ধ-পুর্ব যুগে যে সমস্যাগুলি বিদ্যযান 
ছিল, যুদ্রকালে এবং যুদ্ধান্তে তাহ! জটিলতগ হইয়া উঠিয়াছে। 
সঙ্গে সঙ্গে নুতন সমস্যাও দেখা দিয়াছে । আমাদের দৃষ্টি 
প্রধানতঃ ভারতীয় সমস্যাগুলির প্রতি নিবঙ্গ রহিয়াছে এবং 
তাহাই স্বাতাবিক। কিন্ত বৃহত্তর জগৎ, বিশেষ করিয়া 
প্রতিবেশী রাধরপুঞ্রের সমস্যাঞ্চলির প্রতিও আজ আমাদের 
উদাসীন থাক! চলিবে না। 

চীন তারতবর্ধের অন্তওম প্রতিবেশী । সভ্যতা এবং সংস্কৃতির 
দিক হইতে এই ছুইয়ের মধ্যে ধনিষ্ঠ সম্পর্ক খিমান। 

যে মারপ-যজের প্রাণঘাতী বিষাক্ত ধূমে পৃথিবীর আকাশ- 
বাতাস আর্জও কলুধিত হইয়া রহিয়াছে, মহাচীন তাহার 
অন্ভতম প্রধান হোতা । এই পেদিন পর্য্যস্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি 
পঙ্ককের অন্ভতম জাপানের বিরুদ্ধে সব্বপ্রকারে অনুম্নত চীনের 
সংগ্রাম ইতিহাসে একটি অবিশ্মরণীয় ঘটনা । 

যুত্ধ শেষ হইয়াছে । বিজ্য়লণ্ী মহাচীনের কণ্ঠলক্া 
হইয়াছেন । কিন্তু 'ততঃ কিম? এক্যবদ্ধ, হুশৃঙ্খল চীন যেমন 
এশিয়। তথা বিশ্বের শান্তিরক্ষার সহায়ক হইবে, পক্ষান্তরে 
অন্তর্ব্বিরোধে বিচ্ছিন্ন ছর্বল চীন তেমনই বিশ্ব-শাত্ির অন্তরায় 
হ্ইয়| ্াড়াইবে। তাহার নিজের জাতীয় অস্তিত্বও নিরাপদ 
থাকিবে না। অন্তর্বিরোধ তাহার নিজের এবং সঙ্ষে সঙ্গে 
সমগ্র জগতের বিপদ ভাকিয়। আনিবে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে চীনে কোন দিনই শান্তি এবং 
একা প্রতিঠিত হইতে পারে না । স্বীয় মতের পোষকতায় 
বর্তমানে যে কম্যুনি-ক্যওমিপ্টাং যুদ্ধ চলিতেছে তাহারা 
তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জীবন-মরণ মুদ্ধের মধ্যেও 
এই ছুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ অস্ত্ঃসলিলা ফন্তর মত 
প্রচ্ছন্ন ম্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে । তাহারা আরও বলেন যে, 
যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সমন্ডাগুলির সমাধান প্রায় অসন্ভব এবং 
চীনর়াধ্রের প্রতিটি প্রদেশই বিশালারতন এবং ইহাদের 
পরম্পরেয মধ্যে বৈষম্যও বড় বেশী। 

উপরি-উক্ত মতসমূহ্রে কোনটিই অসত্য নহে। কিন্ত 

১১ 


১৯১১ সালের রাষ্র-বিপ্লব এবং তাহার ফলে মাঞ্চু স্বাজবংশের 
উচ্ছেঘের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনের বিন্ময়কর অগ্রগতির 
কথা বিস্বৃত হইলে আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান তথ্যকেই 
অস্বীকার কর! হইবে । ১৯১১ সালে মাু-সাত্রান্য তালের 
ঘরের মত ভাডিয়! পড়িল। যে বিপ্লবীগণ এই পতন ঘটাইলেন, 
বিপ্লবোত্তর সুগে কোন্‌ পথে, কি প্রণালীতে রাষ্র-তরছঈী পর্ি- 
চালন! করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাহাদের ফোন নুস্পঞ্ বারণ! 
বা লুচিদ্িত পরিকজনা ছিল না। জার পরিকল্গনা থাকিলেও 
তাহাকে ক্ষপায়িত করিবার কোন উপায় ছিল না। এই 
কথ! মশে রাখিলেই বিপ্লবোর্তর চীনে ইউয়ান-শি-কাইয়ের 
শ্বৈরাচাত্রী একনারকত্ত, টুকুন ([101100 ) বা! “ওয়ার-লর্ড-+ 
গণের আবির্ভীব এবং দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার 
মূল কান্বণটি ধরা যাইবে । 

কিন্তু ইহ! সত্বেও ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১) হইতে 
জাপান কর্তুক মাধুরিয়া গ্রাস (১৯৩১) পর্য্যস্ত দশ বংসয়ের 
মধ্যে মহাচীনে নবজীবনের দুষ্পষ্ স্পন্দন অনুভূত হ্ইয়াছিল। 
জাপ-আক্রমণের ফলে বহুধা বিভক্ত এবং অন্তর্বিরোধে স্বতকজ 
মহাচীনের হর্দমনীয় জাতীয় চরিত্র গঠিত হ্ইয়াছে। এই 
পরিণতি সর্বত্র প্রগতিপন্থীদের সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
পূ্ববধর্তী যুগের সংস্কারকগণ, যেমন কা, ইউ-ওয়াই, লিয়াভ -চি 
চাও, ডাঃ হু-সি, জেমস ইয়েন প্রভৃতির রচনাবলী এবং লহ্শ্র 
সহশ্র আমেপিকা ও ইউরোপ প্রত্যাগত ছাত্রের প্রচেষ্ঠা এই 
পরিণতি ঘটাইতে সহায়ত! করিয়াছে । হঁহাদের চেষ্ঠা এবং 
বহিঃশক্রর আক্রমণের ফলেই চীনে সর্বপ্রথম প্রকৃত জনমত 
গঠিত হইয়াছে । ১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে নান্কি 
জাতীর সরকার কর্তৃক অহুস্থত নীতি এবং. অহথঠিত কার্ধ্য- 
কলাপে এই জনমত পরিপূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে । জাপন্মুদ্ধের ফলে এই জনমত স্প& এবং 
দচতর হুইয়! দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 

আধুণিক চীনকে তুলিতে হইলে ডাঃ সান-ইয়াট-সেনের 
“জনগণের তিনটি মূলনীতি” (11790 17101010168 ০01 07৪ 
009)019) অথবা “সান-মিন-চুই” এবং চীনা মনেয় উপর 
তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন । এই 
“সান-মিন-চুই' আধুনিক চীনের প্রতিটি জংস্কাক্সমূলক কার্যে 
মাপকাঠি__-অস্ততঃ চীনাদের দৃষ্টিতে । কোন প্রস্তাবিত সংক্ষার 
“শান-মিন-চুই'র বিরোধী না হইলে তবেই সমর্থমযোগ্য 
বলিয়৷ বিবেচিত হয় । এমন কি যে কয়্যুনি্ দলের সহিত 
ক্যওমিন্টাং দলের অহি-নকুল সম্পর্য, সেই কয্যুনিষ্ঠ দলও 
প্রথম হইতেই ভাঃ সান-ইস্বা্ট-সেনেন্ নীতির লহিত সামঞ্জত 
স্বাখির়। শাসনতন্ প্রতিষ্ঠার ছাবী জানাইয়া আলিতেছে। 


৪৬ 


ভাঃ সানের আদর্শ এবং উদ্দেন্তের ব্যাখ্যা লইয়া ধততেছের 
জায় অস্ত নাই | কিন্ত তথাপি এফথ! মনে ফর! অধৌভিক নহে 
ঘে অছুরভবিষ্যতে ঘখন মহথাচীমের সমন্ত রাজনৈতিক দল 
মতামত প্রকাশের নিরছ্ুশ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন 
দেশের রাজনৈতিক এবং অন্তবিধ সমস্যাগুলির সর্বজনএহ 
প্রকট! সমাধান মিলিতেও বা পারে । ১৯৪৩ সালে গঠিত 
“মিষ্ট কর প্রোমোটিং দি রিয়ালাইজেসন অফ কন্টিটিউশজাল 
গবণমেন্টে'র জাতীয় মহাপরিষদ ( 181101)8] 84510119 ) 
গঠনে সহায়তা করিবার এবং পরিষদের চীনের ভবিষ্যৎ রা 
বিধি গ্রহণ করিবার কথ! । যে কমিটি পরিষদ নির্বাচন 
করিবে তাহাতে কমুযুনিষ্ এবং কুযুঙমিণ্টাং দলভুক্ত সদস্য 
ব্যতীত এক জন মুসলমান, এক জন তিব্বতীয়, এক জন 
জীলোক এবং চার জন অপরাপর দলভুক্ত সদন্তও রহ্য়াছেন। 
এরই শেষোক্তগুলির কোনটিই সরাসরি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত 
মা হইলেও আজ পর্যত্ত সরকারীভাবে তাহাদের বৈধতা 
স্বীস্কত হয় নাই৷ 

ডাঃ সানের থি, প্রিশ্সিপলসে"র উদ্দেস্ট ছিল চীনের জাতীর 
সার্বভোমিকতা প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার সৌকর্ধ্য সাধন । 

১৯৪২ সালে ইংলগু এবং আমেরিকা চীনে তাহাদের 
রাষ্র-সীঘার বহিভূতি অঞ্চলের (77568-6017160115]10 ) 
ফর্তৃত্যাবিকার, অর্থাং কোন ইংরেজ বা! আমেন্িকান চীনদেশে 
কোন অপরাধ করিলে ইংরেজ বা জামেরিকান জাদালতে 
অপরাধীর নিজের দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার 
বিচার করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে 
ক্রালও তাহাদের দৃষ্ঠান্ত অনুসরণ ফরে। ফলে বিশ্বের 
ঘরবারে চীনের সার্বভৌমত্ব শ্বীন্কৃত হইল। অর্ধ-উপনিবেশ 
চীন নামে স্বাধীন হইল লত্য, কিন্তু বহু কঠিন এবং জটিল 
লমস্যার সমাধান এখনও বাকী রহিয়াছে । 

তারপর গণতন্ত্রের কথা। চীনেয় রাজনীতিক্ষেত&ে গণ- 
তান্ত্রিক আদর্শ জয়মুক্ত হুইয়াছে বলিলে এঁতিহাসিক লত্যের 
মর্ধ্যাদা লঙ্ঘিত হইবে সত্য ॥ কিন্তু ভুলিলে চলিবে না! যে 
জাপ-মুদ্ধ কালে চীন শনৈঃ শনৈঃ গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে । এই প্রগতি ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ সাল এই 
পাদ শতাবীর অগ্রগতি অপেক্ষ! নিঃসন্দেহে স্পষ্ট এবং ক্রুততয়। 
সুস্ধকালে গঠিত জনগণের র্লাঙ্নৈতিক পরিষদ সরকারের 
ফার্যের সমালোচনার অধিকারী । ইহার লহিত পরামর্শ 
করিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য। প্রার্গেশিক পরিষদ এবং 
মগরাঁঞলের ও গ্রাম্য মিউনিনিপ্যালিটিগুলিও আজ আর 


৮প্প্প্প্প শিশির শিীশাাী ্শাাীশি 


* চীনের ভবিষ্যৎ র্লাগ্রবিবি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে 


কিন্তু কর্যুমি্ দল এই অভিনব রা্রবিবি গ্রহণ করিতে অসলাত 
হইয়াছেন ।- লেখক | 


প্রবান্গী 


১৩৫৩ 


নিজেদের জায্িত্ব অথবা সমালোচনা কন্সিধার ও মতামত 
প্রকাশ করিবার অধিকারের প্রতি অনবহ্িত মছে। 

১৯৩৬ সালে নানফিং-সরকার রচিত যে রা&-বিধির খসড়া 
সম্্রতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে একটি জাতীয় মহা-পরিষদের 
হস্তে রাষ্রের সার্বাভোম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে । পরিষদের 
১২০০ প্রতিনিধির মধ্যে ৬৬৫ জন বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
নির্বাচিত হুইবেন। ৩৮০ জন থাকিবেন তুম্যধিকান্বী এবং 
বিভিন্ন ব্যবসাক্মী সন্প্রদ্দায়ের প্রতিনিধি । অবশিষঞ্$ ১৫৫ জন 
তিব্বতীম্ব, মোঙ্ষোলীয়, মাণু এবং প্রবাসী চীনাগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হইবেন । ৬ বৎসর পর পর এই ম্ছাপরিষদের নুতন 
নির্বাচন হইবে এবং ৩ বংসর পরে একবার ইহার অধিবেশন 
হইবে । ছুই অধিবেশনের অন্তর্বস্ীকালে “লেজিসলেটিত 
ইউয়ান' বা ব্যবস্থা-পরিষদ মহা-পরিষদের স্থান গ্রহণ করিবে। 
পরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার এবং বাজেট মঞ্জুর করিবার 
অধিকার থাকিবে । সন্ঘ-গৃহীত রাধ্র-বিধিতে রাষ্রপতিকে বন্ধ 
বেশ ক্ষমতা! দেওয়া হইয়াছে । একমাজ রাধপতিই যুদ্ধ-ঘোষণা, 
ুদ্ব-বিরতি এবং এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ ধিবার ও বিষি- 
ব্যবস্থা করিবার অধিকারী | জাতীয় বাছিনীর তিনিই সর্ববাধি- 
নায়ক । পররাইঁ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই হইবেন মহ্াচীনের 
একমাত্র মুখপাঅ। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হুইলে রাগ্রপতি 
আবস্তক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারিবেন । ব্যবস্থা-পরিষধদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন- 
পরিষদের পুনর্বিবেচনার জন্ত প্রেরণ করিবার অথব৷ জাতীয় 
মস্া-পরিষদের নিকট পেশ করিবার অধিকার তাহার থাকিবে। 
রাষ্রের সর্বোচ্চ কর্মচারিগণ রাষ্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। 
কর্চারী নিয়োগে কিপ্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা শিরছুশ নছে। 
'একৃজামিনেশন ইটয়ান' বা “পরীক্ষা পরিষদ" প্রথমতঃ স্থির 
করিবে কাহার! রাজকর্থ্ে নিযুক্ত হইবার যোগ্য এবং রা 
পতির মনোনয়ন এই অহুযোদিত প্রাথথিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে । ইহা! অপেক্ষাও বড় কথা! এই যে, রাষ্পতি যাবতীয় 


"ব্যাপারে জাতীর মহা-পরিষদের কর্তত্বাধীন থাকিবেন। আপতি 


উঠিবে যে মহা! পরিষদ তিন বংসর পর পর আহুত হইবে। 
এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে উক্ত পরিষদকফে উপেক্ষা কর! 
মোটেই কঠিন হইবে না। উত্তরে বল যাইতে পারে যে, 
রাষ্রবিধিতে যে পন্রী-পরিষদসমূহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 
প্রায়ই তাহাদের অধিবেশন হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদঘ- 
গুলির মধ্যস্থতায় তাহার] কেন্রীয় সরকারকে জনমতের সহিত 
পরিচিত করিবার ক্ঘোগ পাইবে । এই ভাবে জনমতের 
সহিত সরকারের সংযোগ রক্ষিত হইবে । দুতয়াং জোন 
করিয়াই বলা যাইতে পারে বে, সন্প্রতি গৃহীত চীন-রাধবিবি 
ধু'টনাট ব্যাপারে পূর্ণমা্ায় গণতান্জিক না হইলেও আঘর্শের 
দ্িফ হইতে ইহার ভিতি গণতান্ত্রিক | 
কছ্ুনি্-ক্যুগবিষ্টাং ধিন্বোধ এবং তাহাদের ভথিস্তং জম্পর্ধ 


নাথ 


আভ্যন্তরীণ রাধনীতি-ক্ষেতরে চীনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর লমন্ভা। 
জাতিয় অনৃষ্াকাশে বেছিন হর্বেযাগের কৃ ঘেঘ ঘনাইয়া 
আপিয়াছিল, জাতির স্বাধীনতা এমন ফি তাহার লভা পর্ধ্যপ্ত 
যেদিন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, সেই চরম 
ছর্ধিনে এই হই প্রতিতব্্ী দলের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বার্থীনতা 
রক্ষার জ্ড সর্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছে । ইতিহাসের 
পৃষ্ায় তাহাদের অপুর্ব আত্মোৎসর্গের কাহিনী অমর হইয়া 
থাকিবে । চীনের অন্ততম প্রধান কয্যনি্ নেতা জেনারেল 
চটের কথায়__ | 
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অর্থাং কম্যুনিষ্ঠরাই চীন অভিযানফারী জীপবাহ্িনীর শতকর! 
উনসভর তাগ এবং জাপ ঠাবেদার চীন-সৈজের শতকর! 
পঁচানব্বই ভাগের সহিত লড়াই করিয়াছে । বিখ্যাত সাংবাদিক 
টয়া গেন্ডাপের মতে কম্যুমিষ্র] চীনের তিন লক্ষ বিশ হাজার 
বর্গমাইল পরিমিত স্থান শক্রকবল মুক্ত করিয়া! জাপ-অবিকৃত 
অঞ্লসমূহ্রে মোট বিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে নয় কোটি 
অবিবাসীর মুক্তিসাধন করিয়াছে । অথচ এই মুদ্ধকালেও মধ্যে 
মধ্যে কম্যানি্-ক্যুওমিন্টাৎ বিরোধ এবং সর্ষের কথা শোন! 
গিয়াছে । বিভিন্ন শ্বত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এই বিরোধের 
জন্ত প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত ক্যুওমিন্টাংকেই 
দোষী মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে “এক কাঠি 
বাজে না।” 

১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে উত্তর-চীন হইতে লগুনের 
টাইমস” পত্রিকার সংবাদদাত1 জানাইয়াছিলেন যে, চুংকিং 
জাতীর সরকার কন্যুণি& অবিকৃত স্থানগুলির পার্থবর্তী অঞ্চল- 
লমৃহ অবরোধ করয়! রাখিয়াছেন। 

পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে “দি ওয়ার যয দি ওয়ার্কিং 

ক্লাস পত্রিকান্র মিঃ এ, আন্তারিন চুংকিং সরকারের বিরুদ্ধে 
নিয়লিখিত পাচ দফা অভিযোগ করেন-__ 
১1 প্রতিক্কিয়াপন্থী, যুদ্ধপিপানু এবং জয় সন্ধে হতাশ 
নেতৃববন্দ কর্তৃক চুংকিং সরকারের নীতি প্রভাবিত হয় । মিঃ 
আভারিন এই নেতৃবৃন্দকে যুগোল্লাতিয়ার মিহাইলোভিচের 
সহিত তুলনা করিয়াছেন । 

২। জাট লক্ষ জাপ তাবেদার চীন সৈঙ্জের শতকরা নব্বই 
জন পূর্বে সর্বকারী সৈল্তদলতুক্ত ছিল। এই সমস্ত সৈজের 
অধিনায়কগণ দেশত্রোহী মীরজাফরের ভুমিকা অভিনয় 
করিতেছেন। 

৩) চীনের আজ্ঞাত্তনীণ সম্পদসযূহ্ের উন্নতি সাধন ব! 
তাছার যথাযোগ্য ব্যবহারে জনসাধারণ কোন সয়কারী 
লাহাব্য পায় দা। পক্ষান্তরে সরকার নিরস্ুশ ফাটকাবাজির 
প্রয় দিনা থাফেন। 





যুদ্ধোত্তর মহাচীন 
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৪। চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ এবং পশম আস্থা 
ভাজন হো-ইং-চিন প্রন্থুখ সৈভাধ্যক্ষগণ ক্যওমিণ্টাং বাহিনীর 
সর্বাপেক্ষা! স্ুসক্ষিত এবং হুরর্ধ অংশকে জাপানের বিরুদ্ধে 
নিয়োদ্ধিত ন! করিয়া তাহার সাহায্যে ্ঘদেশপ্রেমিক কর্যুনিষ্ 
বাহিনীকে উত্তর চীনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। 

৫। লশ্মিলিত কম্যুনি্-কুযওমিন্টাং সরকার গঠনে বাথ! 
দিয়া ক্যুওযিন্টাং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্খচারিগণ জাতীয় এঁক্য 
স্থাপনের পথ খিদ্বল্ুল করিয়! জাতীয় সমর-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত 
কৰিতেছেন। 

যুদ্ধাবপানের পর হইতেই কম্ুমিষ্-কাওমিন্টাং বিরোধ 
তীব্র হইতে তীব্রতর হুইয়! অবশেষে জর্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বৈদেশিক শঞ্জিপুপ্রের মধ্যে 
কে ্যাওমিন্টাং এবং কেছ বা আবার কম্্যুনি& দলের প্রতি 
সহাহুভূতিসম্পন্ন । ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রধান শক্তির 
চুংকিঙে অবস্থিত প্রতিশিধির বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্বে অভিযোগ 
শোন! গিয়াছিল যে, তিনি কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিপ্টাং সমস্ত! লমা- 
ধানের পথে প্রতিবন্ধক ছুষ্টি করিতেছেন। 

অনেকে আশঙ্কা করেন যে কম্যুনি্-ক্যুওমিষ্টাং বিরোধের 
অবসান না হইলে অদুরভবিশ্মতেই হয়ত মিঃ জিন্লা এবং তাহার 
সাধের পাকিস্বানের চৈনিক সংক্ষরণের কা শোন] যাইবে । 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, যে সমস্ত ফারণে 
ভারতীয় পাকিগ্বানের উত্তট কল্পনা! .সম্ভবপর হইয়াছে, সে 
সমস্ত কারণ-- প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক একটি রাজনৈতিক 
দলের সহিত প্রতিক্রিয়াপস্থী অপর একটি দলের মতানৈক্য 
ও প্রতিদস্িতা এবং শ্বীয় শ্বার্থরক্ষার জজ তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক 
শেযোজ দলকে প্ররশ্রয়দান -__চীন এবং ভান্তবর্ষে সমভাবে 
বিধ্যমান। 

কমুানিষ্-ক্যুগমিপ্টাং বিরোধের অবসান থটাইবার ছইটি 
মাত্র পথ আছে। হয় কম্যুনিষ্গণকে তা্ছাদের ঘাবতীয় 
সৈন্য-সামস্ত, সমরোপকরণ ক্যুওমিপ্টাং দলের হাতে তুলিয়! 
দরিয়া রাজনৈতিক ক্ষদতা এবং নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ 
করিতে হইবে আর ন! হয় ত ক্যুওমিশ্টাংদলকে রাজনৈতিক 
একাবিপত্য পরিত্যাগ এবং জনসাধারণের ভোটের অধিকার 
স্বীকার করিয়া প্রক্কত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত করিতে 
হুইবে। 

কৰ্যুনি্-ক্যুওমিন্টাং বিরোধের নূল কারণ কি? সমান্ধের 
মেরুদণ কৃষক সন্ত্রদায়কে র্বগ্রধত্বে রাজনীতিক ছোয়াচ 
হইতে বাচাইয়! ক্ষমত| বজায় রাখ! ক্যুওমিন্টাং দলের উ্দেন্উ । 
এইজডই এই দল জাজ পর্য্যন্ত একটিও সাধারণ নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করে নাই। পক্ষান্তরে করুযনিষ্ঠগণ কৃষক সম্প্রদায়কে 
একটি সক্রিয় স্বাজনীতিক শক্তিতে পরিণত কন্সিতে বন্ধপত্ি- 
কর। জনগণের সাহায্যে ত্বদলের শক্তির পংরক্ষণ, সংবর্ধন 
শ্রবং পরিণামে রাই্রকর্তৃত্ব লাভ তাহাদের উদ্দে্ড। 
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জাপনুদ্ধকালে কন্যুনিষ্ঠগণ শত্রর আক্রমণ প্রতিহত করিবার 
জন জনসাধারণের হাতে অন্তর দিবার দাবি জানাইয়াছিলেন। 
স্যাওমিন্টাং সকার এই দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। জাপ- 
ুদ্ধেয় প্রথমাবধি পর্িসমান্তি পর্ধ্যস্ত চীনের আমশম্র এখং 
সর্ধববিধ সমরোপকরণের একাস্বই অপ্রাচুর্য্য ছিল। চীনের 
মিআঘর্গ তাহাকে যে পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিতেন 
তাহার একাংশও করেন নাই। কম্যুনিষ্গণ বলেন যে, 
প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপ্রচুর যে অস্্রশত্্র এবং সমর- 
সস্তার চীনের ছিল তাহাবরও ভ্তায়সঙ্গত অধিকার হইতে 
কমযুনিবাহিনী বঞ্চিত হইয়াছিল । 

যত দিন যুদ্ধ চলিতেছিল, কম্যুনিষ্ঠগণ বার বার কুাওমিন্টাং 
বাহিনীকর্তৃক কয়্যুনিষ্ঠশালিত অঞ্লসমূহের অবরোধ প্রত্যাহার 
কছিবার 'লেও-লিজ' চুক্তি অগ্থযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ 
কম্যুনি্ই এবং ক্যুওমিন্টাংবাহিনীকে সমান ভাবে দেওয়ার 
এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান 
ঘটাইরা সর্বদলীয় সরকার গঠন করিবার দাবী জানাইয়া- 
ছিলেন। 

উদ্দিখিত দাবিগুলির কোনষ্টই পূর্ণ করা হয় নাই। শ্থীয় 
নীতির সমর্থনে কাওমিন্টাং সরকার খলিয়াছেন যে কমু[নিষ্টগণ 
অবৈধ ভাবে তাহাদের সৈল্তসংখ্যা বন্ধিত করিয়াছেন এবং 
বরাবর শত্রুর সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান করিয়াছেন । 

ক্যুওমিপ্টাং দলের কর়ুযনিষ্ট-ভীতি কমু]নি-ক্যুওমিপ্টাং 
এঁক্যের একটি প্রধান অন্তরায় । প্রথমোক্ত দল মনে করেন যে, 
কর্যুনিষ্টগণ দুযোগ পাইলেই স্বীয় অধিক্কত অঞ্চলে এমন একটি 
শক্তিশালী সরকার প্রতিঠিত করিবেন যে, তাহাকে ভাবে 
রাখা কেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হুইবে ন1। 
তাহাদের ধারণা যে একবার কমু]নিষ্ঠ দঞ্চের বৈধত| হ্বীকার 
করিলে কোনক্রমেই আর তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা 
ঘাইবেনা। 


আগত-প্রায় যুগে অন্ভা্ড দেশের মত চীনেও প্রগতিপন্থী- 
ঘধিগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে । কর্যুণিষ্ট ব্যতীত প্রগতিপন্থী 
আরও রাজনৈতিক দল চীনে রহিয়াছে । একটিমাত্র রাজ- 
নৈতিক দলের একনায়কত্ধের অবসান আসন্ন হইয়! পড়িয়াছে। 
এত দিম পর্ধ্যস্ত চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে ক্যুওমিণ্টাং দলের 
একাধিপত্য চলিয়়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহ! অসম্ভব। 
অভাভ দলের মতামত উপেক্ষ! করিবার পিন চলিয়া! পিয়াছে। 
সর্বপ্রকার মতপ্রকাশের শ্বাধীনতা এবং তাহার প্রত্যেকটিফেই 
যথাযোগ্য গুরুত্ব এবং মর্ধ্যাদ। দান গণতাগ্রিক শাসন-পদ্ধতির 
গোড়ার কথা । জাপ-যুদ্ধের অবস্থস্ভাবী পরিশতিন্বরূপ চীনের 
সর্ব গণতান্ত্রিক ভাবধার! প্রলার লাভ করিয়াছে । তুলনীয়-_ 
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প্রবাসী 


১৩৫৩ 


জীবনযাত্রা সহজ এবং জাবিষ্কানির্ববাহ্‌ স্বজায়াসসাধ্য না 
হইলে কোন সংস্কান্স-প্রচে্াই ফলবতী হইতে পারে না । চীন 
সরকার এই তত্ব সম্যক উপলদ্ধি করিয়াছেন এবং সাধারণ 
জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন । 

অভ্ান্ত দেশের সঙ্গে তুলনায় চীনের মন্তড একটা দুবিধ! 
আছে। শ্বাবলঙ্গন চীনের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান 
বৈশিষ্ঠ্য । একট। দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাক । গৃহনির্্াণের প্রয়োজন 
অনুভব করিলে চীন-ক্কষক অযথা কালক্ষেপ না করিয়! প্রয়ো- 
জনীয় ব্যবস্থা অবলঘ্বন করে। পক্ষান্তরে ইংলগু প্রভৃতি দেশে 
বাসগৃহ-সমপ্তা উপস্থিত হইলে কোথায় এবং কি ধরণের গৃহ 
নির্িত হইবে আর কাছারাই বা গৃহনির্দাণের অধিকারী হইবে 
প্রথমতঃ তাহা! লইয়া বিভাগ্সয় কর্তাদের মধ্যে দীর্ঘদনব্যাপী 
তুমুল বাদবিতগার পর কর্তব্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারিত হয় । 

আঘাত যত গুরুতরই হউক না কেন, তাল সামলাইষ! 
উঠিবার ক্ষমত! চীনের অসাধারণ, অধাশ্ষিক বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। দৃষঠান্ত-্বরূপ হাক্ষোর কথা ধরা ধাউক। “টাইপিং? 
বিক্রোহকালে এই নগর তিন বার অগ্নি এবং তিন বার পুশ- 
নির্খিত হয় । ১৯১১ সালে বাধ্-বিপ্রধের সময় হাক্কো পুনরায় 
অগ্রিদপ্ধ হয়। কিন্তু ছুই বংসর পরে ১৯১৩ সালে হ্যাক্কোতে 
এই বিপর্যয়ের চিহমাএও অবাশি& ছিল না । কাজেহ জাপ- 
যুদ্ধের ফলে চীনের অপরিসীম ক্ষতি হইলেও যুদ্ধে যে'গদান- 
কারী রাষই্রগুলির যব্যে এই চীনই সর্ব প্রথম গা ঝাড় দিয়] 
উঠিবে আশ! করা হয়ত অযৌক্তিক হইবে না। 

মহাচীনের বিরাট জনসমগ্রির শতকরা! ৮০ জন কৃষিকর্ধ 
দ্বারা জীবিকা-নির্বাহু করে। আবনধারণের জন্ত ইহারা 
একাত্তভাবেই মাতা! বন্গদ্ধরার করুণার নৃখাপেক্ষী ৷ কিন্ত কৃষির 
উপর অনঙ্নির্ভর হুইয়! স্গচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা 
বর্তমান যুগে সম্ভব নহে । এইআজস্ছই চীন-সরকার শিল্োপ্রতির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতিমধ্যেই একটি 





- দ্বশবাধিকী পরিক্ন! প্রত্তত হইয়াছে । র্লাস্তা, রেলপথ এবং 


জলপথে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, দেশের কয়লা, 
লৌহ, ম্যাঙ্গানিক্গ প্রভৃতি যাবতীয় খশিজ সম্পর্দের অপচয় 
নিবারণ ও যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং কলকারখানার সংখ্যা 
বাড়াইয়া জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এই পরিকল্পনার 
উদ্দে্ত। জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপূত থাকাকালেও- অবনত 
প্রধানতঃ এই যুদ্ধ এবং তজ্জাত সমভ্তাসমৃ্ের সমাধানের 
প্রয়োজনেই--_শিল্প-প্রগতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হুয় নাই। তিব্বত 
এবং সেচভের মধ্যবর্ভা যে পিক প্রদেশের নামও পূর্বের প্রান 
অপরিজঞাত ছিল সেই সিকঙই আজ চীনের অভতম প্রধান 
শ্রম-শিল্প কেন্্র। উদ্বর-চীনেও বহুল পরিমাণে শিল্পের প্রসার 
ফ্ইয়াছে। পশ্চিম চীনে বর্বাপ্রকার অনাচার এবং ভূম্যধিকারী- 
প্রথার কুফল বিশেষস্াবে বি্ঞমান । কিন্তু এই অঞলেও ঝুদ্ধ- 
পূর্ব অবস্থা আর কিরিয়! আলিবে না। ন্রদ্মদেশের সহিত 


মা 


দেওয়ার আলো! 





আবার চীনের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে । চীন এবং ভ্রদ্ষ- 
দেশের মধ্যে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
ছইলে পশ্চিম এবং দৃক্ষিণ-চীনের প্রান্কতিক সম্পদসমূহ্ধের 
কাটতি হইবার পথে কোন অন্ুবিধাই আর থাকিবে না। 
ইহার ফলে এক দিকে যেমন দেশের সম্বদ্ধি বাড়িবে অপর 
দিকে তেমনই আবার রাঞ্জনৈতিক ভারসাম্য স্থাপিত হইবার 
পথও সুগম হইবে। 
চীনের সর্বত্র শ্রম-সমবায় সমিতি ([110096191 00 

07)0:86৮08) স্থাপিত হওয়ার কলে চীন কষককে এখন 
বংসরের কোন সময়েই আর বেকার বসিয়া থাকিতে হুয় না। 
সমবায় জান্দোলন বিহ্যাদ্েগে প্রসারলাভ করিতেছে । কিন্তু 
এখনও বন শ্রমশিক্প প্রতিষ্ঠান '্বাপিত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে 
এবং যত শীম্র তাহা হয় ততই মঙ্গল । সমবায় আন্দোলন চীনে 
যতই বিস্তারলাত করুক না কেন, দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাই- 
বার মত শক্তি তাহার কোন দিনই হইতে পারে না। এই 
জঙ্জই শিল্পোন্রতি চীনের পক্ষে একাস্তভাখেই আবশ্তক | কিন্তু 
শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের কুফলগুলি 
যাহাতে আত্মপ্রকাশ না করে তাহার প্রতি অবহিত হইতে 
হইবে । অঞ্থা বন্তমানে যে সমশ্টাগুলি আছে তাহাদের 
সমাধাশ হইলেও নুতন নুতন সমন্ঞা সৃষ্টির ফলে জটিলতর 
পরিস্থিতির উত্তব হইবে এবং শিল্সোক্রতির প্রধান উদ্দেন্ত মানব- 
কল্যাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 

দেশে নুতন নৃতন পণ্যোৎপাদন প্রয়োজন । পূর্বেকার মত 
চা, রেশম এবং অন্তান্ত হই-তিনটি শিল্পের উপর অনন্তনির্ভর 
হই থাকিলে টপিবে না। মাটির উপর এবং নীচেকার 
প্রাকৃতিক সম্পধ-সন্ভারের সদ্ধযবহার করিতে হ্ইবে। 
পণ্যোৎপাদনের শক্তি এবং পরিমাণ বৃদ্ধির জঙ্ড আবস্ঠক ব্যবস্থা 
অখলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীধিগের পারিশ্রমিকের হার 
বাড়াইয়! তাহাদের জীবনযাজ্জার মানের উন্নয়ন ঘ্টাইতে 
হইবে । 

রপ্তানিকাহী দেশগুলি চীনের শিল্পোন্ততির সম্ভাবনায় 
'শফিত হইয়া উঠিতে পাধে। কারণ শ্রধশিল্সে উন্নত চীন 


কেবল যে নিজের চাহ! মিটাইতেই সমর্থ হইবে তাহা! মছে, 
বিদেশের বাজারেও সে প্রথমোক্ত দেশগুলির প্রতিদ্বন্্বী হইয়া 
ফ্রাড়াইবে | কিন্ত ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অদূর ভবিস্ততে 
নিজের প্রয়োজনীয় সন্ত! ও খেলে! কাপন্তচোপড় এবং সাধারখ 
ওষধপত্রাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেও চীনকে এখনও দীর্ঘ 
কালের জ্ উৎকৃষ্ট ভ্রব্যার্দি, কলকজ! এবং স্বত্ম বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির জন্ভ প্রধানতঃ বাহির হইতে যোগানের উপর নির্ভর 
করিতে হইবে । চীনের জাধিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
এই সমস্ত জ্িনিষের চাহিদাও তাহার বাড়িয়া যাইবে। 
কাজেই চীনের আধিক গ্রীবৃদ্ধিতে রপ্তানিকানী দেশগুলির 
আপাততঃ আধিক অবনতির কোন জাশঙ্কাই নাই । পক্ষান্তরে 
চীনের সম্বদ্ধি এখনও বহুদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে সম্বদ্ষতর 
করিয়া ভুলিবে। 


ডাঃ সানের আদর্শকে রূপায্সিত করিবার পথে বহু অন্তরায় 
জাছে সত্য ; কিগ্ত ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৫ সাল এই আর্ট বংসর- 
ব্যাপী ছঃখের অদ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চীনের নবজন্ম হইয়াছে। 
নির্্ম শঙ্কর নিষ্ষরণ আঘাত জাতীয় চরিজ্ের দুচতা সম্পাদন 
করিয়! স্বত্যুপ্রমী মহাচীনকে শ্ব-শক্তিতে আস্বাবান করিয়া 
তুলিয়াছে। কয়েক শতাবী পর্বের ইংলণ্ের আক্রমণের ফলে 
এই ভাবেই ক্ষটল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্র গঠিত হ্ইয়াছিল। 
নেপোলিয়নের সর্বগ্রাসী রাজ্যলিপ্পার ফলে ইউরোপের 
বিভিম্ব দেশে জাতীয়তাবোধের শ্থচনা এবং বিকাশ ত সেদিনের 
কথা। আর সম্পূর্ভাবে না হইলেও অংশতঃ বাহিরের 
আঘাতের কলেই ত অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন প্রায় সম্পূর্ণ 
হইয়া আসিল । ৃ 

জাপ-ুদ্ধের কলে চীনের গণ-মানসের বিরাট বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। ব্যন্ডির উপর পরিবারের প্রভাব 
হ্রাস একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ন | যুদ্ধের ফলে চীনের দৃষ্টি- 
ভঙ্গী উদ্ধার এবং দৃষ্টি-কোণ প্রসারিত হইয়াছে । চীন নাগরিক 
আজ নৃতনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। লে আছ চিন্তা 
করে সমগ্র জাতির কথা। জাতি-মানসের এই রূপান্তরই 
চীনের সাধনা উত্তরসাধক হইবে । 


- দেওয়ার আলো 
স্্রহেমলতা ঠাকুর 


শদেওয়ার আলো” ছালে। হালো, নেওয়ার কথা ভুলে যাও, 
অন্ধকারে যে ধন জাছে জালোর তারে মুক্তি দাও। 

সত্য যারা ব্যক্ত তারা, গোপন তাদের কিছুই নাই, 
নিভাঁকিতার সাধন তাদের, জান তাদের সকল ঠাই । 
খোলা আকাশ তাদের প্রকাশ আপন বুকে ধারণ করে, 
অবাঁক তাদের অবাধ গতি বিমগ ভাতি তিমির হরে । 
আলোর পথে পখিক তারা পথে পথে তাদ্দের বাসা, 
আশার বানী বহন করে স্বচ্ছ তাদের মুখের ভাষা, 


মানুষ তারা সফল তারা মানবজাতির তারাই গুরু, 

দৃষ্টি তাদের আগুন-ঝর! প্রেমের রসে কল্সতরু ।' 

দিয়ে গেল, ফেলে গেল, রেখে গেল পথে আলো ; 
ছনিয়াখানার হুয়ার খুলে পথে “দেওয়ার আলো” ঘালে। 
ছনিয়া শুধু দেওয়ার খেলা, এই খেল! তে নয়কো৷ সোঙ্া, 
খেলতে গেলে ছেওয়ার ছলে বইতে হবে পথের বোবা! । 


শিক্ষায় চিত্র-বিদ্ধা 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 
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চিন্র-বিভাটা আমাদের বর্ণ-বিভাস অর্থাং লিখতে শিখবার 
ঢেয় আগেই প্রচলিত ছিল। আদিম যুগে মানুষ লিখতে 
শেখে নি) কিন্ত তার মনের ভাব প্রকাশ করবার প্রয়োজন 
হয়েছিল। মাষ্ট এবং পরে পাথরের উপর নানা রকম ছবি 
এঁকে তখন মনের ভাব প্রকাশ করা হ'ত। এই সব ছবিই 
ক্রমে সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে অক্ষরে এসে দাড়িয়েছে । 

অসভ্য মানুষ যারা! তাদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, 
তার! লিখতে পারে না__ফ্িন্ধ জাকতে পারে। প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের আমাদের পূর্ববপুরুষগণও জিখম-বিদ)। প্রচলিত 
হওয়ার ঢের আগে প্রাীদিগের একটা মোটারুষ্ট ছবি (7000 
89201988100 ) এঁকে গিয়েছেন । 
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মানসিক শক্তির বিকাশ হওয়ার প্রথম অবস্থায় কাগজ 
পেলগিল বা খড়িমার্ট পেলে শিশু বে সব বস্তর মধ্যে এবং যে 
লব জীব-নস্ধর সঙ্গে বাস করে চিত্রে তা প্রকাশ করবার 
চেষ্টা পায়। কারও পরিচালন! ব্যতীত আপন! হতেই শিশু- 
মনের এইরপ বিকাশ লক্ষা করবার বিষয়। প্রথমে শি ঘা 
খঘাকবে, তা সাধারণের বোধগম্য না হলেও সে কিন্ত তখনই 
তার একটা কিছু নাম দেবে । 

তারপর বয়োম্বদ্ধির সঙ্গে লে যা'্জাকবে, তার একট 
আকার দেখা দেবে । এই সময়ে সে মাহুষ, বিকাল প্রভৃতি 
প্রা এবং হক্-বাড়ী ইত্যাদি যে সব জিনিযের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং যে সব জ্িনিষের সম্বন্ধে তার নির্ধি্ 
ধারণ! জাছে, তারই ছবি াকবে। তারপন্ন মানসিক শক্তি 
সবদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লে ভাফবে-_-ঘরের দরজা-দ্বানালা 
এবং আরও নানা টুকিটাকি ্রিনিষ। মাছুষের ছবিতে 
তখন দেখা দেবে হাত-পা, কারও রুখে থাকবে গোঁফ, ফারও 
মাথার পাগড়ী, কারও বা টুপী। 


চিন্তাধার! উন্নতি লানড করায় সঙ্গে সঙ্গে সে জাকবে গাছ- 

পালা, জীবন্ত, আকাশ, মেঘ, নদীর মধ্যে নৌকা-_এই লব। 
রর লামন্কভটা হয়ত তার ঠিক হবে না, বর্ণ-বিজ্ঞাসও হত 
ঠিক হবে না। 


৫ 


রাক্ষুসে বৃদ্ধা 
শিল্পী £--চিত্রলেখা--বয়স ৪ বৎসর রেখা দা ১ বংসয় 


শিশুকে প্রথম যে চিত্র তাকতে দিতে হবে, গে চিজ হ্বে 
তার চিন্তাকে বাইরে প্রকাশ করবার একট! নুযোগ | যে বস্ত 
এই সে আআকবে, সেটা হবে সেই জিনিষ যা তার চিত্তে সব 
চেয়ে পরিফারভাবে রেখাপাত করেছে । 

এইভাবে ছবি আকায় শিশু-মনের শ্জনী-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় 
এবং একটা কিছু হুঠি করার মধ্যে যে অন্থরাগ, সেটা তার 
শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে । এই কাজে শিল্পীর মনে একটা 
পরিভার-পরিচ্ছন্নতা ও সমতা বোধ, এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
ফরবার নিপুণত1 জাগিয়ে তোলে । তার কলে, মন্তিক ও সাত 
মধ্যে এমন একটী সামঞ্জ রক্ষিত হ্য়__যা আর কোনও 
উপায়ে হওয়ার সম্ভাবনা কম । এই শিল্পকুশলতা এবং 
সৌন্দর্্যোপলন্ধি পরিণামে মনে একট! নির্মল আনঙ্গ এনে 
দেয় । মনঃশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও বিকাশ হয় এবং 
এই শিল্প-কুশলতাকে বুদ্ধিষভার সঙ্গে পরিচালন! করলে চতু- 
স্ার্খস্থ দুন্দর জিনিষের উপর একটা আকর্ষণ এবং অনুরাগ 
জন্মে। উতর জীবনে রাস্তাঘাট এবং গৃহাদি নির্াণে, গৃহসন্জা 
এবং সমগ্র চয়িত্রে এর সুফল দেখা! দেয়। 

এই সব কারণে চিত্র-বিস্ভ! বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাতুক্ত 
করবার উপযোগিতা যে অপরিসীম সে বিষয়ে মত্বৈধ নেই। 

কিন্ত কিছুকাল আগেও বিস্ভালয়ে যে ভাবে চিত-বি! 
শিক্ষা দেওয়া! হ'ত, সেটাকে অশিক্ষাই বল! যেতে পারে ॥ 
কারণ তাতে মনের বিকাশ না হয়ে ক্ষতিই হত বেশী। 
শিশুর কাছে যা অর্থহীন, এমন একটা! চিত্রের আদর্শ তার 
সম্মুখে রেখে তাকে সেট! মকল করযার আদেশ দেওয়া! হ'ত। 
এইজ ছাত্রের পক্ষে তখন চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ক্লাসট! ছিল 
নিতান্ত নীরস। প্রকৃত চিন্র-বিভা শিক্ষা এতে হয় না) কাক্রণ 


মা 


শিক্ষায় চিত্র-বিভ। 
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যতক্ষণ না মনে একটা অনুদন্ধিংসা ও আনন্দের স্ছুয়ণ দেখা 
দেয় এবং যতক্ষণ না থে চিত্রা শাকতে হবে তাতে সম্পূর্ণ 
মনোযোগ আক্বষ্ হয় ততক্ষণ পর্ধ্যস্ত শিক্ষা খলতে আমর! 
মনের যে অনুলীলনের কথ! বুঝি, ত1 ছাত্র কিছুমাত্র লা্ত করতে 
পারে না। 


খা 
পো অিটেস্হিজি 


বিড়াল 
চিত্রলেখা__বয়স আট বৎসর 


এইজজভ যে চিত্র আকতে হবে, সে বিষয়ে ছাত্রের মনে 
যাতে উৎসাহ আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্যের একজন চিত্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন-_ 
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0. আর ভা এপুশষ 


ছবি জ্বাকতে হলে কি কি জিনিষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে 
এখন কিছু আলোচনা কর! যাক । 
চক, কাঠকয়লা, পেন্সিল, রবার, কলম, তুলি, জল, রং 
, এবং কাগজ এইগুলি হচ্ছে চিত্র-বিস্কার প্রধান উপকরণ । 
মনোভাব প্রকাশের উপায় ঘেমন ভাষা, চিঅও তেমনি 
মনের ভাব প্রকাশ করে ; কিন্ত প্রকাশ করবার একটা কিছু 
ভাব ব! বিষয়-বন্ত যদি না থাকে তা হলে চিত্রা সৃষ্টির দিক 
দিযে বার্থ হতে বাধ্য । সেইজন্ প্রথম শিক্ষার্থর কাজ হচ্ছে 
বিষয়বস্ত সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ পরিফ্ার ভ্ঞান ও ধারণা পোষণ করা। 
অর্থাং কোনও একটা! জিনিষ গাকবার চেষ্ঠা করার আগে 
সেই জিনিষটার শ্বরূপ বুদ্ধি দিয়ে যথাযথ ভাবে বিচার করে 
দেখতে হবে। দৃষ্টির পিছনে যার ঘত গভীর চিন্তা থাকবে 
দেখার্টা তার হবে ততখানি যথাযথ । ৮[))6 06 5698 
- 0] 10086 17101) 16 00106509000 (0 308.৮ 
কোনও একটা ছবি জাকা যে খারাপ হয় তার কারণ, 
তার পিছনে চিন্তাটা থাকে ভাসা-ভাসা বা অ্পষ্ট। সাত- 
তাড়াতাড়ি কোন জিনিষ এঁকে ফেলার চেয়ে অঙ্কন প্রন্বত 
হ্বার আগে শিশুর পক্ষে এ জিনিষের আক্কৃতি সন্বন্ধে নিবি 
মনে চিন্তা করা! ঢের বেশী দরকারী । 
চিজ সাধারণতঃ ছু-রফমে করা হয়ে থাকে । ফোনও 
বন্ধ দেখে তদস্ছসারে আক (00100$ 0177106) এবং কোনও 
শ্রকষ্টা আদর্শ দেখার পর সেটা শিল্পীর স্থিতি থেকে গাকা! 
(09100 0181702) । 
কিন্তু পৃথিবীতে ত বন্ধ অভাব নেই] লগ্মুখে না 
থাকলেও আমন! স্বতি থেকে তাদের জকতে পান্ধি। প্রশ্ন 





হচ্ছে, পৃথিবীয় বন্তগুলির মধ্যে কোনটি সমল, ফোনটি 
বক্ষ, কোনটি বা গোলাকার ইত্যাদি--এখন এদের মধ্যে 
জাগে কোন্‌ শ্রেদর চিত্র আরম হবে? এয উত্তর 
দেওয়া শক্ত । শিল্কুশলীতা বলেন, সেটা শিল্পীর মনেন্স 
গড়নের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ শিক্গী 
আগে সরল রেখ! দিয়ে আরম্ভ করে 'তারপর গোলাকার 
ও ভিন্বাকার এবং তার পর অন্ভা আকারের ছবি একে 
থাকে । মনে ক্বাখতে হবে, শিল্পী দৈনশ্গিন জীবনে যে সব 
জিনিষ বেশী দেখে তাদের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিঠ এবং 
তাদের একেই তার সব চাইতে বেলী আনন্দ । “হটিরানন্দম্? 
আনন্দের ভিতর দ্বিয়ে গানের মত ছবিকেও ফুটিয়ে তুলতে 
হবে। 

স্থৃতি-চিত্রে সাধারণতঃ কোনও একটা ছিনিষ চার-পাঁচ 
মিনিটের জঙ দেখতে দিয়ে ওটা সরিয়ে ফেল! হয়। এই অলপ 
সময়ের দৃষ্টিতে & বণ শিল্পীর মনে যে রেখাপাত করে সেইটাই 
তাকে চিত্রে প্রকাশ করতে হুয় । 


ছ 
0 
বি্ভাল গুকর 


পার্থপারথি-_-বয়স ছয় বংসর 


পেন্সিলের কাজ শেখবার পর তুলির কাছ) তারপর 
আলো-ছায়াহ্থ সন্বিবেশ। এ ছাড়াও আছে কারুকাজ 
(1)98117), অক্ষর-সন্নিবেশ ([,60607112), তলের সমতা, বা 
অসমত! (1.6760799) এবং বর্ণ-বিভাস (00100:102) | বর্ণ 
বিজ্তাস লন্বদ্ধে সবিশেষ বল! এখানে সম্ভব নয় । মনে রাখতে 
হবে, হলদের উপর কালে! রং সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে এবং 
সবুজের উপর লাল রং দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে কষ । 

শিক্গীর মন যখন বস্তর আকার, বর্ণ ছাড়িয়ে যায় তখন 
সেকাত দেয় প্রতীকে (১57000110) এবং দৃষ্ঠান্কন বা ক্ষেটিতে। 
প্রতীক-চিত্রের পিছনে থাকে একটা গন্ঠীর অর্থ। কেউ কেউ 
মনে করেন আমাদের দেশের প্রতিমাগুলিয় মধ্যে এই গভীর 
অর্থ আছে। কালীবূর্ঠিকে স্থান (97809 ), কাল ( (719), 
ও কার্ধ্য-কারণ সন্বদ্ধের (80891165 )১ জতীত মহাশক্ি 
(09581 00৬০1) বরা হয়। হর্স! প্রতিমাকে কেউ কেউ 
বলেন, প্রাত:, সন্ধ্যা ও মধ্যা্ের প্রতীক এই জ্যোতিরশরীদৃষ্ঠি। 
স্বপ্তিক! চিহ্ন ( ক্ষর্যের গতি, পুর্ব্বে উদয় ও পশ্চিমে অন্যান ) 
সৌভাগ্যের প্রতীক । এ্রকষ্টা সাপ তার লেজটাকে নুখের মধ্যে 
দিযে বৃদ্ধ চন! করেছে, এই ছবিটি হযে অনস্তের (6690165) 
প্রতীক । বছছর্ধাণ কাম বা ভালবাসার চিহ, নিক্তিতে বুঝায় 


৪১২ প্রবাঙ্গী 5৬৫৩ 


ভায়বিচার, প্রর্দীপে জীবন এবং বকৃ-বন্ে বুঝায় বিজান। দেখে একটি ভত্রমহিল! বলেছিলেন, এটা কি স্ব্যান্ত? কিন্ত 
বিভিন্ন দেশে এই রকম বিভিন্ন প্রতীক চলে আসছে। " এমমতর স্্ধ্যান্ত ত দেখি নি কখনও | 





অধ্বিত চিত্রের মত বিভিন্ন রংও বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় র্যা উত্তর দিয়েছিলেদ। দেখেন নি লতি, কিন্তু দেখতে 


প্রতীক । সাদ! রং পবিত্রতার, লাল হিংসার, হলুদ ধর্ম ও কিচাননা? 
লততার, সবুজ প্রাচর্যোর, আশা ও যৌবনের এবং কালো রং. প্রাঞ্চতিক দৃষ্ত-চিত্রাফনের মধ্যে একটা স্বাধীন, আত্মহারা! 
বা, শুন্যতা, ছঃখ বা হতাশার প্রতীক । ভাব আছে, অপীম আনন আছে। হাজলিট এ সন্বদ্ধে 
কবি যেমন কোনও বিষয়-নন্ততে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি বলেছেন__ | 
সংযোগ করবার অধিকার রাখেন, শিল্পীও তেমনি বন্তর দাস ৮006 53 00 01100 01108710008) 0৫08080 900 1159 
মন-_বত্তকে ছাড়িয়েও তার মনের উপলন্ধি কাজ করতে 0 চিজ 20 10 ১০৫ [0০ 8170709) 00৮ ৮109৮ 3০9৪ 
পারে ॥ এখানে শিল্প স্বাধীন । দান বা ্ষেচিষ্ের কথাই 1856 1080 01:0৮600 ঃ রাহা 88:00 01 রা টা) 
% 2০ 61001 00010 05910 00000) 26৮ 010001069 
আমি বলছি এখানে । টার্ারের একখানি স্থর্্যান্তের ছবি 8290) ৪00 0051 (000]705 ওড 0776078100. 0৮6] চা? 


ডাকা 


শ্রীকুমুদরঞজন মল্লিক 
১ মোর আখিকলে-ভেক্জা! ওই নাম, 
মোর ধেন হনে পড়ে, আমার শাঙ্চি, মোর প্রাপারাম, 
সুগে যুগে আমি তোমারে ডেকেছি রধন! বাসনা হৃদি-রলায়ন 
কছুট-অন্কৃট স্বরে। ওই নামে মধু ক্ষরে। 
গিরির শিখরে, সাগরের তলে, ৪ 
ডেকেছি তোমারে নিতি নান! ছলে, ওই নাম মোরে উজান বহিয়া 
হয়ে কত জীব, কীট ও কীটাণু_ তোমার চরণে লয়। 
গড়! তব নিজ করে। নাম-নুরধুণী জমি যে তোমার 
২ দেয় এই পরিচয় । 
কতু উল্লাসে কখনো ব্যথায় তব রূপ রস স্পর্শ ও নাম 
তয় ও যাতনা মাঝ, মোর ধ্যান জ্ঞান তীর্ঘ ও নাম, 
ডেকেছি তোমারে, তোমারে ডেকেছি, ওই নাম মোর সকল দৈভ 
হে দয়াল রাজরাজ। , সফল শঙ্কা হরে। 
কখনো! আরাবে, কতু কাকলীতে ৫ 
কতু বঙ্কারে কতু ব্যাকুলিতে, ও নাম স্মরণে) ও নাম করণে 
ফতু সঙ্গীতে, কখনো মনরে জামি হয়ে যাই পর, 
জনম জনম ধরে । আমার বাণীতে স্বর দেয় আসি 
৩ স্বয়ং বংশীধর। 
ছড়িত ও মধু নামের সঙ্গে জামি গলে যাই, আমি ডুবে যাই 
আমার লক্ষ জপ, আমি নিতে যাই, আমি উবে যাই 
আমার যজ্ঞ, আমার সাধনা, ক্ষীণ জলকণ! মিলাইয়া! যাই 


আমার কৃছতপ। অন্বতের সয়োবরে। 


শিক্ষা ও শরীরচর্চা 


জ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


যে-কোন ধর্মসাধন ও কর্ঘসাধনের জন্ঞই দুস্থ সবল শরীরের 
প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অতি সত্য এই বাদী আমাদের শানে 
আছে, কিন্ত ব্যক্িগত সমগ্টিগত বা জাতিগত ভাবে ব্যাপক 
চেষ্টার দ্বারা সবল দেছে. উন্নত মন গড়িয়া তোলায় উদ্লোগ 
আমর! করি নাই । কলে বাঙালীকে জাতি হিসাবে হুর্ববল, 
ভীরু, সৈন্তবিভাগের অযোগ্য ইত]াদি অপবাদ হজম কগ্সিতে 
হইয়াছে । কেহ কেহ বপিয্াছেন, এদেশের নরম দাটি আর 
আর্্র আবহাওয়ার জন্ত বাঙালীরা কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে 
অপটু। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাই? ইতিহাসে কি বাঙালীর 
শৌর্ধা-বীর্ষ্যের পরিচয় নাই ? অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা! 
এ অপবাদ খণ্ডন ক যায়, তথাপি এ কথা শ্বীকার কর্পসিতেই 
হইবে যে, সমন্টিগত তাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের 
অপেক্ষা! খল্লায়ু ও দৈহিক শঞ্চিতে হীনতর হ্ইয়। পড়িতেছি। 
যন্ত্রপত্যতার উন্নতির যুগে আমর যেন ক্রমেই অল্প আয়ু ও 
ক্ষীণ স্বাঙ্থ্য্র দিকে আগাইয়! চলিয়াছি । ছুই পুরুষ পূর্য্বেও 
আমাদের এ অবস্থা ছিল না; দেশে বলিঠ লোকের এতটা 
অভাব তখন হয় নাই। ব্যক্জিগত হইলেও একটি ঘটনার 
উল্লেখ করি। আমার দীর্ঘ খনূদেহ পিতামহুকে তাহার জাল 
বংসরের বেশী বয়ঃক্রম-কালেও যেরূপ শক্তিমণ্তার পরিচয় 
দিতে দেখিয়াছি তাহা! আমাদের বিশ্বস্ব উৎপাদন করিত। 
ভাহার যৌবনকালের একটি ঘটনা এখন অনেকের নিকট্টই 
উপকথার মত মনে হইবে, কিন্ত ইহা! অনেক প্রত্যক্ষদরশার 
নিকট এবং তাহার প্রমুখাংই শোনা । এক দিন গ্রামের 
মাইলচারেক দূরবর্তী স্থান হইতে একা ফিরিবার সময় পথে 
কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় ঝড় ও প্রবল শিলাবৃটি সুরু হয়। 
লোকালযর়হীন মাঠের মধ্যে মাথা বাচাইবার কোন আশ্রয় 
নাই। অগত্যা নিকটেঁর এক বিল হুইতে জার্ট হাত লম্বা 
একখানা ভুবানো নৌক! টানিয়! তোলেন এবং উপ্টা করিয়া 
- মাথায় বরিয়! তিনি দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়! বাড়িতে 
পৌঁছেন। পরদিন সেখান! গরুর গাড়ীতে করিয়া পূর্বব স্থানে 
রাখিবার জন্ত পাঠাইয়| দেওয়া হয়। এরূপ শডিমান লোক 
তখনকার সমাজে বিরল ছিল না । 

আনন্দোজ্ছল স্বাস্থ্য, সাহসবিস্তৃত-বক্ষ, প্রাণশক্তি প্রাচ্র্ধ্য 
উচ্ছল সুঠাম দেহ আজকাল খুব বেশী নজরে পড়ে না। অবস্ঠ 
ইহার মূলে আছে রা্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি 
বিবিধ পুষ্বীভূত সমস্ত! | বাঙালী জাতি যেন নীরবে স্বত্যুর পথ 
বহিয়! চলিয়াছে। ছুর্ভিক্ষ, মহামারী হইয়াছে আমাদের নিত্য 
সঙ্গী। পুটিকর থাদটযৈর অভাব, খাদ্যত্রব্যে তেজাল, শহরে 
উপযুক্ত আলো-বাতাসহীন অঞ্চলে ঘনবসতি স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অন্থকৃল নন । জীবিকার্জনের লম। কঠিনতয় হওয়ায় 
” সহ ং 


অন্্বন্ত্ের সংস্থানের নিমিভ ছুটাছুটি করিতেই আমাদের জীবন 
নিরানন্দপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে । দুখের দিনের কথ! উঠিতেই 
আমরা অতীতের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলি; বর্তমান 
আমাদের আনদ্গহীন, ভবিষ্যৎ জঙ্গকার। 

শিক্ষার জন্ত দেশে বিদ্যায়তন আছে। শিক্ষার উদ্দেন্ত 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ- দেহের এবং মনের, মস্তিষ্কের এবং 
মাংসপেশ্ীর, হৃদয়ের এবং বাঞ্ুবলের উৎকর্ষ সাধন করা, কিন্ত 
তাহার পরিবর্থে শুধু পুথিগত বিদ্যা অর্জন ও বুদ্ধিবৃতি 
অহুগীলনের উপর অত্যধিক গুরুব আরোপ করায় শিক্ষান্থ 
আদর্শকে ক্ষুঃ, সঙ্ষীর্ণ কর! হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক স্ছুলেই 
ড্রিল শিখাইবার জন্ত শিক্ষক আছেন, অনেক স্থানে খেলাধুলার 
স্পস্জামও আছে কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে জন্তরিকত! ও 
প্রাণম্পঙ্দনের অত|ব | স্কুলে খেলাধুলা করানোর নিয়ম আছে' 
ঘলিয়াই যেন দায়সারামত এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। 
আমাদের কাছে শারীর-বিদ্তা এখনও সাধারণ বিস্তার অপরি- 
ছার্য অঙ্গ হুইয়! উঠে নাই। 


স্কুল-কলেজে শরীরচর্চ। শিখাইবার সভার যে সব শিক্ষকের 

উপর থাকে স্তাহাদের অনেককে মোটাবুষ্ট তিন শ্রেঈতে ভাগ 

কর! যায়। এক শ্রেনীর শিক্ষক জাছেন ধায়। মাসের পন মাস, 

বছরের পর বছর একই বাধা-বরা রুটিন-মাফিক শিক্ষা দিয়া 

থাকেন তাহার মধ্যে না আছে বৈচিজ্য, না আাছে বিভিন্ন 

রুচির প্রতি শ্রদ্ধা | ঠাহাধিগকে বল! চলে “আনন্দ হত্যাকান্ী” 
(0111 1055 )। তাহাদের শিক্ষার্দান-পদ্ধতিতে শারীর-বিভার 
উদ্দেন্ঠই ব্যর্থ হুইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষফদিগকে 
আখ্যা দেওয়া যায় “পেশীনর্ভনকারী” । অক্সসংখ্যক ছাত্রকে . 
বাছিয়! লইয়া তাহাদের শন্মীর গঠন, মাংসপেশীর পরিপুটি 
সাধন ও কোন কোন. অঙ্গের শক্তিমভার পরিচয় দেওয়ানোই 
ভাহার! শিক্ষাদান-কুশলতার নিদর্শন মনে করেন। অবশিঞ 

অধিকাংশ ছাই উপেক্ষিত থাকিয়! যায়। আর এক শ্রেণীর 

শিক্ষক খেলাধুলায় ভান ক্ষুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কনার 
জন নির্ছিষ্ঠসংখ্যক ছাত্রের ট্রেনিং দিতেই ব্যাস্ত থাকেন থেন 
তাহাদের দ্বারা ্ুলের দুনাম অর্জিত ফইলেই সকল ছাত্রেয় 
শর্বীরচর্চার সফলতা! প্রমাণিত হুইবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থর 
স্বাস্থ্যোক্নতির দ্রিকেই যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, জীড়া- 
কৌতুকও যে মানসিক শক্তিত্বদ্ধির সহায়ক এবং খেলাধুলার 

মধ্য দিয়া যে ছাদের ক্ষর্ভব্যনিষ্ঠা এবং পরম্পরের মধ্যে 

প্রীতি ও সহযোগিতা! জাগাইয়া তোল! যায় ইহা যিনি 
জানেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তিনিই শান্বীর- 

বিভার প্রকৃত শিক্ষক । এই শিক্ষার আবর্শ সম্বন্ধে ডাঃ এল্‌, 

পি. জ্যাকস্‌ লিখিয়াছেন ঃ 
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ঘবর্থাৎ, এমন মান্থযের জ্বীবনই ছন্দোময় ও দুযদাম্িত 
ধিনি কাজ ও ক্রীড়ার মধ্যে কোন গভীয়েখা টানিয়! দেন না, 
ধার কাছে শ্রম ও বিশ্রাম, মন ও শরীর, শিক্ষা ও আমোদ 


সমান আকর্ষণের বন্ধ । প্রাণশক্তির জারক রমে তিনি সকল 
অবস্থ! হইতেই আনন্দ জাহ্রণ কন্সিতে সমর্থ । 
গু ও ষ্ 


ভারতবর্ধ এক নব জীবনের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত 
হুইয়াছে। ভারতবাসীর স্বাধীনতা! লাভের প্রয়াস সার্থকতার 
দিকে আগাইয়া যাইতেছে, কিন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে দেশবাসীকে 
এখনও বহু অগ্নিপরীক্ষার সন্মুর্খীন হইতে হুইবে। স্বাধীনতা 
অর্জন ও রক্ষণের জন্ত যেমন নৈ।তক বল, মানসিক দৃঢ়তা, 
দুরদৃতি ও লক্ষ্যনিবন্ধ স্থির প্রতিজ্ঞ! চাই, তেমনি চাই সাহস, 
দৈহিক শক্তি, ক্সহুনগ্ীলতা এবং যে কোন ছুঃখকে, এমন কি 
স্ব্যুকেও হাসিমুখে আলিঙ্গন করিবার মত হৃপ্ত নিভাঁকত!। 
আশার কথ! এই যে, দেশ এ বিষয়ে সচেতন হইয়া! উঠিতেছে। 
গত.অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রদেশে অমরাবতীতে শ্রীযুক্ত শরংচজ 









প্রবাসী 
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বন্ধুর সভাপতিত্বে প্রথম নিখিল-ভারত শারীর-বিভভা সম্মেলনের 
অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বোস্বাইয়ের 


প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি. জি. খের বলেন £ 
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শারীর-বিদ্য! ও বুদ্ধিত্বতি সংক্রান্ত বিদ্যা উভয়ে পরম্পরের 
পরিপুরক এবং শিক্ষাকে পূর্ণপঙ্গ করিতে হইলে উত্তয়কে একই 
উদ্ধেন্টে একীভূত করিতে হুইবে। দৈহিক, মানসিক এবং 
আন্মিক উন্নতি ব্যতীত কোন মানুযই সম্পূর্ণতা লা করিতে 
পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্বাতীয় খেলাধুলা অহ্পীলনের 
প্রয়োজনীয়তার কথ! উরল্পেখ করিয়া মিঃ খের ঘোষণ! করেন 
যে, বোস্বাই-সরকার সে প্রদেশে শিক্ষাথাতে যত টাক! খরচ 
করিবেন তাহার অর্ধেক শারীর-বিধ্যার জন্য নির্দি্ করিয়। 
রাখা হইম্াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বঙ্গ বলেন £ 
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অর্থাৎ “আমাদের প্রথম কর্ডব্য হইবে আমাদের তরুণ- 


তঙ্ছদেছের পেলব কোমলতা ও লাবণামগ্ডিত সৌন্দধ্য 
স্থবম। প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম-কামা- 
বন্ধ রূপের এই এরা । প্রাকৃবৈজানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছুলভ ছিল বটে, কিন্ত একালে 'কাল- 
কেমিকো”র সধত্বে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 
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নাছ 


তরুনীদের মনে দুস্থ জীবন যাপনের, তেত্ধের সঙ্গে কা করি- 
বার এফং কঠোর দৈহিক শ্রম সহ করিবার ক্ষমতা অর্জনের 
তীত্র আকাঙ্ষা সঞ্চার। এই উদ্ষেক্টে সরকারী এবং 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহফে একযোগে প্রচারকার্ধা চালাইতে 
হইবে ।” “শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের প্রানি" যুছিয়! 
ফেলিয়া! যুবসমাজকে তিনি মানুষের মত বাচিতে অনুপ্রাণিত 
ফরেন এবং বলেন যে, জটুট খ্বাঙ্থ্ে বাচিয়! থাকার আনন্দে 
তাঙ্ছাদিগকেই জীবনের জয়গান গাছ্িতে হইবে । তিনি 
আহ্বান জানাইয়াছেন £ 
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10799, 
নুতন জীবন গঠনের দিনে মুব-সন্প্রদায় এই উৎসাহের 
বামীতে নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন । 
চি ক জা 
শিক্ষার সঙ্গে ঙ্গে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের 
উচ্দে্কে পঙ্িত জবাহরলাল নেহক্ষর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা 
সমিতি যে প্রত্তাব করিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
পরিকঙ্গন! সমিতি বলিয়াছেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উভভীর্ঁ 
হওয়ার যেমন একটা মান নিদ্ধিষ্ঠ আছে, সেইক্প এ বয়সের 
ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক উৎকর্ধষেরও একট! মান (190) ) 
নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং & মানের নিষ্ঃত্ যোগ্যতা 
__ধেষন শরীরের উচ্চতা, ওজন, ভারোভ্োলন-ক্ষমতা, দৈহিক 


শিক্ষ। ও শরীরচর্চা 


৪১৫ 


কণ্টসহিযুতা, ক্রতবাবন-ক্ষমতা, লল্তরণ প্রতৃতি শারীরিক 
পট্‌তা অর্জন না করা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ 
বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে 
প্রয়োগ করিয় ক্ৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিভ্ত 
ইহা! গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

এ বংসরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে নিখিল-ভারত শারীর-বিসতা 
সন্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় অনুঠিত হুইবে স্থির 
হুইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে সমট্টিগত গাবে মহারা্রবাসীগণ 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । তাহাদের সুঙ্গর দেহগঠন, 
নিখুত স্বাস্থা, অফুরত্ত প্রাপচাফল্য ও সাবলীল গতিভঙ্গী উপ- 
ভোগ্য হইয়াছিল। মহারাধ্্রের বালিকারাও এই অনুষ্ঠানে বিশেষ 
ভাবে যোগদান করিয়াছিল। স্বাস্থ্যে, শক্তিমভায় তাহারাও 
প্রায় পুরুষদের সমকক্ষতা দেখাইয়াছে। একজন দর্শক 
বলিয়াছেন যে, আগামী দিনে মারাঠা রমদীরাই হইবে ভারত- 
রমনী আদর্শ। ভারতের সকল প্রদেশের বালিকারাই যদি 
স্বাঙ্থ্ে, শৌর্য্যে ও বিনয়নত্র আচরণে মহারাষ্ট্রের বালিকাদের 
মত হুইতে পারে তবে আমাদের এক নুতন বীর্ধ্যবান লমাজ 
গড়িয়া তোলার স্বপ্ন সফল হইবে নিশ্চিত। 

আধুনিককালে বাংলার ছাত্রসমাজ অপূর্ব শভির পরিচয় 
দিয়াছে । তাই জাশ! হইতেছে যে, শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যোক্তির 
যে আন্দোলন দেখ! দিতেছে ইহাতে হয়ত তাহারা জঙ্ভ কোন 
প্রদেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। 


নেতাজীর অনুগৰূ £ 


বাংলার বিখ্যাত দ্বত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার দ্র” মার্কা ঘবতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রয়োজন। আজকাল 
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে "রী দ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বৃতের যেরপ প্রয়াস দেখা! যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 


স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 


স্বাঃ শ্্রীস্থভাষ চন্দ্র বন্থ 





অচলীক্ষিক উৈষশক্ষি সম্পল্প ভারতেতের তোষ্ট ভান্তিফ ও তজ্যাতিন্ছিদ 
ভারতের অপ্রতিষন্থী হস্তরেত্থবিহ্‌ প্রাচা ও পাশ্চাতা জ্যোতি, তত্র ও যোগাঁদজি শানে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পর 
রাজ-জ্যোতিবী, জ্যোভিব-শিরোষণি বোগবিষ্যাবিভূঘণ পতিত জীমুক্ত রমেশচজ ভর্তীচার্ধয জ্যোতিঘার্ণব 
লান্ভুজিকরতু, অন্-আর-এ-এল্‌ লেন) বিশ্ববিখ্যাত অল-ইঙিয়! এগ্রোলজিকাল এগ এগ্রোনাষক্যাল সোসাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
যুদ্ধারত্তকা লীন যহামান্ত ভারতসঞ্জাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের প্রহ-নক্ষজাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন।- কাররা! এই ভবিষান্বানী করিয়াছিলেন হে 


"বভর্মান যুদ্ধের কলে ঘিটিশের লদ্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ভিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিহাহানী মহামান্ত ভ্ঞারতসঞ্জাট মহোদয়কে ও ভারতের গভরশণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মছোদয়গ্ণকে পাঠান হইয়াছিল। 
সীহার ঘথারুষে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮ » ১৫-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ওই 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বার! উহাদের প্রাপ্তি শ্বীকার.করিয়াছেন। পঞ্ডিতপ্রবর জ্যোভিষশিরোষণি মহোদয়ের এই 
ভবিষাধাগী সফল হওয়ার ইহার নিভু গণনা, অলৌকিক দিবাতৃষ্টির আরও একটি জান্ামান প্রমাণ পাওয়া শ্েল। 
এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পর যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-স্সীবনের ভূত, ভবিবাধৃও বত মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়। ও অসাধারণ জ্যোতিথিক ক্ষমণ। প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ বাস্ধিগণ 
স্বাধীন রাংক্গার নরপতি/ন্দ থবং দেলীব নেত্ৃবৃ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বগ1-ইংলন্ড, আমেরিকা, 
আফ্িকা, চীন, জাপান, মলয়, সিঙ্কাপুুর প্রভৃতি দেশের মনীযিবৃন্দকে যেরপতাবে চমৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে । এই সম্বন্ধে ভূরিতৃরি শ্বহগুলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পত্জান্জি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভারতের মধো ইনিই একমান্ধ জে তিধিদ-_ধিনি 
এই ভয়াবহ বুদ্ধ ঘোষপার প্রধষ দিবসেইমাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের ভবিষান্ধানী করিয়াছিলেন এরং 
আঠারঞ্জ.। বিশিষ্ট শ্বাধীন নরপতির জোতিহ-পরামশশগাভারুপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াঞ্ছেন। 
ইহার জোতিষ এবং তস্তরশান্ত্রে লৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও 
অধাপকমগ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামগ্ুলের সভায় প্রভাবান্বিত ছয়! একমাও ইহাকেই“জ্যোতিষশিরো মণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগ্রবলে ও তাস্িক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শৰ্ধি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারিতান্ত যে কোনও স্থুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সবপ্রকার আপছুদ্ধার, বংশ ন!শ হইতে রক্ষা, ছুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হুইতে রক্ষ! প্রতৃতিতে তিনি দৈবশক্রিসম্পন্ন । অতএব সবপ্রকারে হতাশ বাঞ্ধি পাণ্ডিত 
বহাশন্বের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন ন!। 
কম্সেকজম লর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিষত দেওয়া! হইল : 
ছিজ হাইনেস্‌ মহারাজ! আটগড় হলেন__স্পঞ্তিত মহাশয়ের জলৌকিক ক্ষমতায়_-মুদ্ধ ও বিশ্মিত।” হর্‌ হাইনেস্‌ মাননীয়! বষ্ঠমা তা মজারালী 
জিপুর স্টেট বলেন-_প্তাস্ত্িক ক্রিয়! ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চষৎকৃত হুইয়াছি। সতা তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্কার মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_*গ্রমান রমেশচন্রোর অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাজ 
স্বনামধন্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব ৷” সন্ভৌোষের মাননীয় মহারাজ! বাহাছুর স্যার মন্মধনাখ রার চৌধুরী কে-টি বলেন--“পঞ্জিত্জীর ভবিযান্ধাদী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে ৷ ইনি অসাধারণ দৈবশদ্বিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
শতিনি অলৌফিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাতি _ ইঁছার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত।” বঙ্গীর গতর্ণমেপ্টের অস্ত্রী রাজ। বাহাছুর প্রীপ্রসন্ন দেব 
রাক়কত বলেন --"পঞ্ডিতজীর গণন! ও তান্ত্রিকশক্কি পুনঃ পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়া স্ত্তিত, ইনি দৈবশত্িসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়দাহেব এন, এম্‌, দাস বলেন-“স্চিনি আমার মৃত প্রা পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে এরূপ দৈষশভিসম্পর বাস্ধি দেখি 
নাই।” ভারতের রেষ্ট বিছ্বান ও সব"শীন্বে পাণ্ডত মনীবী মহামছোপাধ্যার ভারতাচার্য মহাকবি প্রীহরিদাস দিদ্ধাত্তবাগীশ বলেন-_“ধীমান রযেশচজা 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্িসম্প় যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও ত্করে অনস্ভসাধারণ ক্ষমত1।” উড়িয্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর মেম্বার 
মাননীয়! শ্রীুক্ত। সরল! দেবী বলেন-_ “আমার জীবনে এইরাপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিতি কাজলের মাননীয় 
বিচারপতি স্কার সি. মাধবন্‌ নার়ায় কে-টি বলেন--স্পঞ্চিতজীর বন্ধ গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সভাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রচপল বলেন- “আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেজ বলেন--”আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে জামার সাসোরিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জন্ত ৭৫. পাঠাইলাম।” 
. প্রত্যক্ষ ফলপ্র্চ কয়েকটি অত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার অ হইলে মুল্য ফেরৎ গ্যারান্টি পত্রে দেওয়া! হয়। 
ধন! কবচ-_-ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ছু বাক্িও রাজতুলা ন্বর্ষ, মান, হশঃ, প্রতিষ্টা, সুপুজজ ও প্র লাভ করেন। (তন্তরোকত) 
মুলা ৭০, 1 অদ্ভুত শক্ধিসম্পন্ন ও সন্বর কলপ্রদ কল্বৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1৬", প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসারীর অবস্ত ধারণ কতবা। বলাম 
কবচ- শক্রদিগ্কে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল! মোকদ্নায় হুফললাভ, আকম্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষ! ও উপরিস্থ মদিবকে 
সন্ত্ট রাখির। কর্মোরতিলানে ঙ্ষান্ত। দূল্য ৯, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৬ € এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়া করিয়াছেন )। বঙ্গীকরণ কবচ 
ধারণে সবাই বশীভূত ও ম্বকার্ধ সাধনযোগ্য হয় । (শিববাকা) মূল্য ১১।,, শক্কিশালী ও স্বর কলদায়ক বৃহৎ ৩৪০. । ইহা ছাড়াও বহু আছে। 
অল ইন্ডিয়া এন্ক্রীলজিতকল এগু এন্ক্রীনমিঢকল ০সাসাইী (রেজি: ) 
€ভারতের মধ্যে সববাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান) 
হেড অফিস :_১০৫ (পর) গ্রে স্ত্রী, “বসন্ত নিবাল” (ঞ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা! | ফোন £ বি, বি, ৬৬৮৫ 
লাক্ষান্তের লনয়-_প্রাতে ৮1*টা হইতে ১১/টা। ভ্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধর্মতলা স্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা । 
ফোন ২ কলি; ৫৭৪২। সময়-বৈকাল ৫1*টা হইতে ৭/*। লঞগ্ুর অফিস ;--মিঃ এম, এ, কাটিস, ৭-এ, ওয়েই্ওয়ে, রেইনিস পাক, লগ্ন 


১৩ 








উপনিষদের ফারসী অনুবাদ 
পীনূর্ধ্য প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 
শাজাহান বাদশাহের পুত্র শাহ্জাদা দারাশিকোহ বিদ্যা কাণী কারমাইকেল . লাইব্রেরী, লাহোর, পঞ্জাব পাবলিক 


ব্যসনী, জানী ও পঙ্গিত বলে তংকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন । গভীর আব্যাত্বিক তত্বসমৃছ্বের আলোচনার 
জন্ে শাহ্জাদাকে বছ আয়াস স্বীকার করে অনেক পণ্ডিতের 
সান্নিধ্য ও সাহায্য লাত করতে হয়েছিল । তারই কলে তিনি 
পঙ্িতরাজ জগরাথজীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হুন এবং 
ভার সহায়তার সংস্কত ভাষায় বিশেষ ব্যুংপদ্ধি লাভ করেন। 

হিচ্ছু শাক্গ্রন্থপমূহ্র মধ্যে উপনিষদের স্থান সর্ববোচ্চে । 
শাহ্জাদ| দ্ারাশিকোহ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করে 
পাঁচ খণ্ড উপনিষদ ফারসী ভাষায় জন্থবার্দিত করেন। 

এই ফারসীতে অনুদিত উপনিষদাবলীর নাম রাখা হয় 
“শির র আকবর? অর্থাৎ শ্রে& গুঢ় রহস্য । এই গ্রন্থ কয়েকটি 
খণ্ডে বিতক্ত করে প্রকাশিত করা হয়েছিল । 

তখন ফারসী ভাষার মুদ্রাষপ্র ভারতবর্ষে ছিল না; বহু 
হত্ডলিপিকুশল ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রতি খ নফল করে শাহ- 
জাদার নিকটে প্রচুর পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন । 

এই হত্তলিখিত পুিগ্ুলির পাওুলিপি আজও ভারতবর্ষে-_ 


লাইব্রেরী এবং লগুনে- ন্রিউশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে সমত্ে 
রক্ষিত আছে। 

, কথিত আছে যে, উিযোহ নাভী বেরা 
গিয়েছিলেন সেখানে বহু কাশ্ম্ীরী বিদ্বান ব্যক্তির সহিত 
তার আলাপ হয় এবং সেই স্তরে তিনি উপনিষদ সম্বন্ধে কিঞিং 
জানলাত করেন। পরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কাশী 
থেকে কয়েকজন পঞ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে রাজধানীতে 
নিয়ে আসেন এবং তাদের সাহায্যে এই বিবাট অন্বাদ-কাধ্য 
সুসম্পন্ন করেন। ১৬৪০ খ্রীষ্ঠাকে এই কার্য জারভ্ত হয় এবং 
১৬৫৭ প্রীষ্ঠান্ধে ইহা সমাপ্ত হয়। 

যতদুর জান! যায়, অধর্বাবেদ বিষয়ক পঁয়তিশ থণ্, সাম- 
বিষয়ক এক খণ্ড, খগ. বেদ বিষয়ক তিন খও ও বভূর্ব্বেদ বিষয়ক 
এগার খও উপনিষদ ফারসী ভাষাতে জন্থবাদ কর! হয়েছে। 
এ ছাড়া আরও বহু হিন্দু শাঙ্কের ফারসী অনুবাদ পাওয়। যায়, 
কিন্তু তা এতই হুর্ববোধ্য ও অম্প& যে তার মর্থার্থ উপলদ্ধি 
করা অসম্ভব হয়ে ফ্রাড়ায়। এই অনুদিত উপশিষদ-সংগ্রহের 


নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন? 
ল্যাঞ উ্রাভ অন্য ইহিন্সান্ক্র 


স্হ্থান্লী আহ্মালনতভিগ জম্ম ল্লাঙুকল ? 


১৩২ বৎসরের 
৩৩৪ » 





৫. 
&৫ ৩৬০ ৫8. 
০০০ ৫২. 


ঙ ৪৬৪ ৫8. 


* ৬1. 


নিরাপত্তা ?- 
কাশী, কলিকাত। ও উহ্থার উপকণ্ঠে মুলাবান জমি ছাড়াও সন্প্রতিজামর! কলিকাত] কর্পোরেশন 


টিসু পু 


কলোনির কেবল পার্থে ও মধো জারও বহু 


| জি খাদ করিযাছি। এই জমি ছু কু পটে ভাগ করি] বিক্রয় কর! হইতেছে। . 


ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইগডিয়া লিমিটেড 


স্থাপিত $ 9৯8১ 
--নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকানী একটা ক্রমোন্তিশল জাতীয় প্রতিষ্ঠান-_ 


ফোন্স ১--ক্যাল £ ১৪৬৪---৬৪ 


অফিস: ১২, চৌরলী স্কোয়ার, কলিকাতা টোন 


২.৮ 0080057 


৪১৮ ? 


মাঘ কারপী ভাষায় ছু” রকম__-'শিন্র আকবর? ও.শির'ল 
অসরার' ৷ ফারসী অনুবাধ থেকেও উপনিষদ ভাষাস্তরিত হয়। 
অন্থকুটল ডুপেরন (/.000961] [)01)602) করাসী ও লাটিন 
ভাষায়ও উপনিষদের তর্জম! করেন । 

মনীষী ম্যাক্সমূলর এই অচ্বাদ সম্বন্ধে বলেছেন-__এই 

. উপনিষদ্ধ বিচিত্র ও উচ্চভাবপূর্ণ। এর গৃঢতত্ব সহজে হাদয়ঙ্ষম 

করা যায় না। এই গভীর তর্ব-দংবলিত গ্রস্থের তাংপর্য্য শুধু 
শোপেনছাওয়ারের মত মহাপ্রাজ্জ পঙ্িতগণই উপলব্ধি করগ্রত 
সক্ষম হন। 

শোপেনহাওয়ার শুধু এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত 
থাকেন নি, তিনি এর মর্খার্থ এতই নুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশের গুণী- 
ভানীদের দৃষ্টি এর প্রতি আর হয়েছে। 

ফারসী অন্বাদ থেকেই ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত ভাষায় 
উপদিষদের অহ্বাদ-কার্্য সম্পন্ন হয়। 

মুণ্ক উপনিষদ রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে যে, বিশ-শরষ্টা 
ভগবান সর্বজীবে ও জর্ধ ড্রবাধিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই 
তত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে জ্ঞানী লোক ঈশ্বরের অভ্ভিত্ব নিয়ে বৃথা তর্ক 
ও কালক্ষেপ করেন না। তার! অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গভীগ 
ভাবে উপলদ্ধি করে মহানন্দে কাল যাপন করেন এবং ক্রমে 


ক্যানকাটা মিটি ব্যান্ক 


ভিনন্িতভিজ্ভ্‌ 
০হভ অক্ষিস £ ১০২ বি, ক্লাইভ গ্রীট, কাঁলকাতা 
তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ, সার্টিফিকেট 
প্রচার মুল্য মেয়াদ অস্তে 
টাকা ৮৪৯০ টাকা ১*২ 
টাক ৮৬০ টাকা ১০৯২ 
টাকা ৮৬২৫* টাকা ১০০. 


চল্তি হিসাব $/- 
সেভিংস হিসাব ১২. 
এক বগুসরের জন্তু স্থায়ী আমানত ৩২/. 
ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় স্থবিধাযুক্ত প্রথম শ্রেণীর 
উন্নততম জাতীয় ব্যাক্ক। 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন । 
ফোন £ ক্যাল্‌ ৩৪৪৭ 


সদ ঃ 


প্রবাসী 


২১৩৫৩ 





শপ শশা সস 


তাদের সাধনা জয়মুক্ত হয়ে তাছের ব্রদ্মজানী পুরুযোভমে 
পরিণত করে। 

উদ্নিখিত অংশের ফারসী রূপাপ্র নিক্নলিখিতব্মপ £ 
“দে! পরিন্দ, খুব অন্দ. ও হর দো হুমেশা! হৃমনগীন হুম্‌ অন্দ 
ঘয়ক দীগড় য়ার অন্দ ও দঢ় এক দরত্ত মীওয়া শন্দ। একে 
অল্পা দো যেও আ দাঢত্তয়! শীরী দানিভ্ত ভী ধুরদ দোয় মে'। 
হেচনভা থুরদূ ও মীবীনদ | মুরদ অন্জী দে! পরিম্দ কি একেমী 
ধুত্রধ ও দীগরে নমী খুব্রধ ও মীবীনদ্দ জাকি ভী-খুরদ জীব 
আত্মা অস্ত ও শবাকি নমী থুরদ ও মীবীনদ পরম আম্মা! জন্ভ ও 
সুরদ অব ধরত্তবদন ও মুরাদ অজ মেও কি শিরি দানিস্ত 
জী-ধুত্রদ নতীজাঃ আমাল অন্ত, ও ছা! পরিন্দ কি মে'ও আ৷ দণ্ড 
মী-খুকধদ অবর নাদানী অজ হকীকত থুধ ওয়াকিফ অজ হুমী 
জহ্ত হুমেশাঃ দর খিক্র ও আজাঢ অপ্ত বক্তেশাকি বঢ় হকীকতত 
আ পরিন্দ কি চীজে' নমী থুরদ ও তমাশী মীধুন্দ মুতালা শবদ 
ও হম্‌ অজ ধূর্দন বাজ মীম ।” 

এর অর্থ হ'ল এই £ একই বৃক্ষে ছুটি পাখী গভীর মিতা 
ও সৌজজন্জের সঙ্গে পরস্পরের সুখ-ছুংখের ভাগ হয়ে বাস 
করে। একটি পাখী এ বৃক্ষের ফল বুব মিষ্টি মনে করে আহার 
করে; অপর পার্ধীটি সাগ্রহে তাই দেখে । 

যে পাখীটি ফল খায় তাকে জীবাত্থা ও যে পাখীটি ফল 


এল 


পুম্লাচ্তেন 


( মাসিক পত্রিকা ) 
.. কিতপুব বিখ্যাত “মানসী” ও "যমুনা" পত্রিকার যুক্ত- 
সম্পাদক বতীজ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের 
সম্পাদন! এবং হ্বনামধন্ত লেখক সম্প্রদায়ের কবিতা, প্রবন্ধ, 
গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি হহাব শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইবে। 
সাহিত্যিক টীকা-টিপ্নী ও রস-রচনা ইহার অন্যতম 
নৃতন বৈশিষ্ট । 
আগামী মাঘ মাস হইতে প্রতি মাসের শেষে নিয়মিত- 
রূপে পত্রিকা! প্রকাশিত হইবে। 
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/* ছয় আনা মাত্র। 
বাধিক (সডাক) মুল্য ৪1* সাড়ে চার টাকা । 
গ্রাহক হইবার জন্ত অবিলম্বে আবেদন করুন। কারণ, 
নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রাহক লওয়া কাগজের 
অভাবে এক্ষণে সম্ভব হইবে না। 


বিজ্ঞাপনদাতার! বিজ্ঞাপনের জন্য সত্ব হউন। 


পূর্বাচল পাবলিশিং হাউস 
কার্যালয় ১ 


€নং মঙ্লিক লেন, তবানীগুর, কলিকাতা (২৫) 


নাথ 


উপনিবছের ফারসী অনুবাদ 


৪১৯ 





খায় না তাকে পরমাত্ব! বলে কল্পিত হয়েছে । হ্বক্ষকে জীবন 
রূপে কল্পনা কর! হয়েছে এবং তার দুস্বাছথ কফলফেই বল৷ 
হয়েছে কর্মফল । 

যে পার্ধীটা ফল খার সে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমক্ছিত 
জাছে এবং নিজের জীবনের আসল উদ্ধেন্টের সহিত তার 
পরিচয় সংঘটিত হয় নি। শুধু তাই নয় তার এই ফলাহারের 
বাসনা তাকে ক্রমেই হঃখ ও হুশ্চিত্তায় অভিভূত করে ফেলে। 
দে তখন তার সহচর অপর পার্থীটির প্রতি করুণ নয়নে চেয়ে 
থাকে এবং তার মত নিঃশঙ্ক ও ছুঃখাতীত হতে উৎসুক হয়, 
ফল খাওয়ার রুচি ক্রমেই তা কমে আসে । 

এই অনুদিত অংশ থেকে বোঝা যায় যে ফারসী ভাষায় 
উপনিষদের নিগুঢ তত্ব কি সু্গর ভাবেই না৷ রূপান্তরিত হয়েছে। 
উক্ত ভাষায় অনুবাদ হুবহু মূলের অগ্ন্রপ.হয়েছে। 

এমনিঙাবে উপনিষদের অনুবাদের ভিতর দিয়ে ইসলাম 
ভারতীয় সংস্কতির এক অপুর্ব সম্মিলন তখন হয়েছিল 
এবং সেই আদর্শকে সমগ্র দেশবাসী পরম সমাদরে ও গভীর 
শরন্ধায় গ্রহণ করেছিল। 

পগিতেরা এ বিষয়ে একমত যে, উপণিষধ দেশ-বিদেশের 


বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
সহ্তি বিশ্ববাসীর সংযোগ স্থাপিত করেছে এবং এই মহৎ 
কার্য্ের কৃতিত্বের অনেকটা শাহ্‌্জাদ! দারাশিকোহের প্রাপ্য । 
কারণ তিনিই ফারসী ভাষায় পঞ্চাশ খও উপনিষদের প্রথম 
জন্বাদক। 

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ভ্বার্ান ভাষায় উপনিষদের 
অনুবাদ করেন ডুপরেনের অন্বাদ্কে ভিভি করে; তার 
দার্শনিক চিন্তাও বহুলাংশে উপনিধদের প্রভাবে প্রভাবিত। 

শোপেনহাওয়ার উপনিষদকে তার আবনের সর্বশ্রেক্ 
সান্বমার উৎস ও স্বত্যুকালীন চরম শাস্তিলাভের অবলম্বণ বলে 
উল্লেখ করেছিলেন । তার মতে উপনিষদের মধ্যে অক্ষয় ও 
অপার জ্ঞানের ভাগার নিহিত রয়েছে-_যার আলোচন! এক 
দিন সমগ্র মানব জাতিকে পরিপূর্ণ মনুস্তত্থ লাভের উপার 
শির্ধারণে সহায়তা করবে | 
*এই প্রবন্ধ লিখতে মহামহোপাধ্যায় পঙ্চিত হুর্গাপ্রসাদ্জী, 
পঙ্ত কাশীপ্রদাদ পাঙুরৎ ও মৌলভী মহেশগ্রসাদ আলিম 
ফাজিলের রচনাবলী থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 


আমাদের গ্যারাষ্টিড প্রফিট স্কীমে টাক। খাটানে৷ সবচেয়ে নিরাপদ ও লাতজনক । 
নিলিখিত দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে :-_ 
১৯ ধসঢরর জঙ্য শতকরা বাধিক ৪7০ টীকা! 
২ বৎসরের জন্য শভকরা বাধিক ৫৪০ টাক! 
শ বজতেরের জন্য শতকরা যাবিক ৬17০ টাকা 


সাধারণতঃ ৫**২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা৷ আমাদের গ্যারা্টিড প্রাফট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থ্দ ও তছ্ধপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া! যায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হার্জার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়। 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়! আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা! কাজকারবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেছন করুন। 


ই ই্ি়। &ক এ খেয়ার চিনা মিষটিকেট 
িনম্বিভেত্ভ 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেন, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম “ছনিকন্ব* 


ফোন্‌ ক্যান ৩৩৮১ 


খাদ্য ও টনিক 


আমরা প্রত্োকেই কোন-না-কোন সময়ে একটী 
উৎকষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অন্থখেই হউক বা 
স্বস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের 
“ জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। 
ই্ান্ন প্রধান একটা কারণ এইট যে আমাদের দৈনন্দিন 
আহাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্রিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই 
অক্ষমতা! টনিকের ঘার! পূরণ হয়। 

কিন্তু টনিক ঘত উৎকৃষ্ট হউক না কেন তাহার একটা 
দোষ এই যে উদ্থাদ্বার কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 
সাময়িক কোনো! প্রয়োক্গন সাধনে উহ! বিশেষ কার্ধযকরী 
হইলেও উহার প্রভাব অল্লকালেই নিঃশেষিত হুয় ৷ একমাত্র 
স্থনির্বাচিত কোনো খাস্ধত্বারাই দৈহিক পরিপুণ্টির সর্ববাজীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর । 

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয়- 
রূপে পরিগণিত । ইহা! একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাস্ত ও 
টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকষ্ট 
খান্তকে আশ্রয় করিয়। পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ওক্ষতি পূরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরস্ত ভাণ্ডার গড়িয়া! উঠে। 

স্তানা-ডিটা স্থনিরর্বাচিত ও. মুল্যবান উপাদানসমূহের 
স্থযম সমন্বয়ে প্রস্তুত । ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্স, মণ্টধুক্ত সয়াসীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা 
স্স্থ কি অন্ুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগাস্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্ধকো 
এবং বদ্ধিষু শিশু ও মন্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ 
ফলপ্রদ। 

ভিটামিন বি” কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া ন্তানা-ভিটা 
রোগাস্তে ও বদ্ধিযুঃ শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধ্বত্য শরীরের দ্রুত সংক্কার ও পুষ্টিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্- 
গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দেছের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেধিত হইয়া যায়, তাই 
গ্রাত্াহিক খাদোর মধ্যে ইছা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন । নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি 
সহজেই আমরা এই ভিটামিন যখাষধরূপে পাইতে পারি। 
অধিকস্ভ খাটি দুধ ও কোকো থাকাতে স্তানা-ভিটা মস্তি, 


পেন ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য, 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিফজীবীদের পক্ষে 
অপরিহার্য । বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুরি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মণ্টমুক্ত সয়াসীম শ্তানা- 
ভিটার আর একটি অপূর্বব সম্পদ। বন্ততঃপক্ষে সয়াসীম 
খাদ্যতত্বের এক বিশ্ময়কর অবদান। উত্তিজ্জ জাতীয় 
হইলেও ইহা! আমির প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ । ন্তানা- 
ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও 
উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে 
অতুলনীয় বল! চলে | ইহা সর্বজনবিদিত থে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও ন্বাযুমণ্ডুলীর সু পোষণ ও 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে । অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
স্থনিদ্দিই অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্গপাতে শিশ্ঞদের দৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম গ্রোটিন। 
প্রোটিনের এই অপরিহার্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা! 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন -থাক। একাস্ত প্রয়োজন । 
গ্রতি কাপ স্তানা-ভিটাতে অন্টান্ত নানা মৃল্যবান্‌ উপাদান 
ছাড়াও দুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রতাহ ছুই 
কাপ স্যানা-চিট পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় আমিব-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাদ্ন। উপরস্ধ 
মপ্ট ও সয়াসীম থাকাতে ্যানা-ভিটা কেবল যে সথম্বাছ ও 
সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্তান্ত খাদ্য পরিপাক 
করিতেও এই অপূর্ব খাস্ত-পানীয়টি সবিশেষ সাহাষ্য করে। 

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 


* দি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিয়মিত ন্তানা-ভিটা ব্যবহার 


করিতে দিলে যাবতীয় অশ্ডভ উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি ছুপ্ধ। কোকো ও অন্তান্ঠ মূল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা ভ্রুত মাতৃদেহের সংক্কার:ও পু্টিবিধান করে। চর্বি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 
গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধ'ক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহজপাচ্য অবস্থায় স্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়। 
স্তানাভিটা কি সুস্থ কি অহ্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 
স্থমিষ্ট ্বাদ' সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক। ইহা! গর 
বা ঠাণ্ডা যে কোনে! ভাবেই খাওয়া চলে। বিজ্ঞাপন 


পু পাধিতয 


কথাশিল্প-_প্ররাধারানী দেবী ও ভরীনরেন্্ দেব সম্পা্গিত। 
এম. নি. সরকার এণ্ড সঙ্গ লিমিটেড, ১৪ কলেজ ক্ষোন্লার, কলিকাতা । 
মুলা সাড়ে তিন টাকা। 
এখানি গল্প-সংগ্রহ। আধুনিক কাঁলের বিভিন্ন লেখকের লেখ! চৌদ্ছটি 
ছোট গঞ্জ আছে। নারারণ গঞ্জোপাধায়, আশাপুর্ণ। দেবী. বাণী রায়, 
বোধ বন, 'বনফুল”, বিহৃতি বন্দোপাধায়, বিছুতি মুখোপাধ্যায়, 
জচিস্তা সেনগুপ্ত, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধায়, 
প্রবোধ সান্কাল, অন্নদাশক্কর রায় এবং তারাশঙ্কর বঙ্গেপাধ্যায়_ইহার। 
এই চতুদ্দশটি গল্পের লেখক। রচনার সঙ্গে সম্পংদকদ্র় লেখকদের 
জীবনেরও কিফিৎ পরিচর দিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাল এইরূপ £-- 
ক্যালকাটা! কেনিকা।ল কোম্পানী শ্রেষ্ঠ গঞ্চলেখকদের রচনার ভন্য পুরত্কার 
ঘোষণা! করেন, এই সংগ্রহপুত্তক তাহারই কল। গঞ্পগুলি হুনির্ববাচিত। 
্রন্থ হুপাঠা, হুমু্িত, হুসম্পাদিত। 
গ্রীশৈলেন্্রকুষ্ণ লাহ। 
দর্শন ও বিপ্লব-_প্রীমানবেক্রনাপ রা । ভিজ্ঞাসা_-১৬৩-এ, 
রাসবিহারী এযাভিমিউ, কলিকাঁত1। পৃষ্ঠা ৪৫, বুল্য পাঁচ দিক1। 


এখানি প্রস্থকারের ইংরেজী দার্শনিক প্রবন্ধের অনুযাদ-পুত্তক। 
অনুবাদ করিগাছেন উসমরেন রায়। বস্তবাদ ও বাস্তব আদর্শবাদ, 
বিশ্বের ইতিঠান এবং জাতীয়তীবাদের আঘর্শ এই তিনটি প্রবন্ধ এই 
পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বর্তমান সময়ে ভারতীয় সাষাবাদী লেখ কগ্ণণের 
মধে। মানবেন্্র রার একজন শক্তিশালী লেখক । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
এই ক্ষেত্রে তাহার সমকক্ষ লেখক খুব কমই আছেন। কিন্ধু সাহার 
মকল লেখাই ইংর়েডী ভাষায়। এজন মানবে রায় ওরফে নরেশম্রানাথ 
ওটাচার্যযের লেখা! নিছক বাংলা জান! পাঠকের অপরিচিত । বর্তমান 
অনুবাদগ্রস্থ কতকাংশে এই অভাব দূর করিবার প্রয়া। লেখকের 
চিন্তাধারা বাস্তবপন্থী এজন্ত ভারতীয় অধাজ্ব-চিন্তার সহিত ইছায় 
ঘোর বিরোধ । যাঁনবেক্রনাথ আদর্শের দিক দিয়া পাশ্চান্তের সহিত 
ভারতের কোন মুগগ্ত পার্থক্য একেবারেই অন্বীকার করেন। 
সাহার মতে একমাত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর ভাগা পরি- 
বর্তিত হইবে, কিন্তু ভারতের বর্তমান কংগ্রেপী নীতি এই বিপ্লবের 
বিরুদ্ধ । ভারতীয় দর্শনশান্ত্র ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাহার 
বিনুমাত্র আস্থা নাই এবং ভারতের ইতিহাস ও এতিহুকে তিনি 


নিছক জড়বাদী বা বস্তধাদীর চোখেই দেখিয়াছেন। ভারতের জাতীয় 





দি ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ১৯৯২৯ 
€ দিডিউজ্ড ও ক্রিয়ারিং) 
পৃষ্ঠপোষক-_ এইচ,» এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আই”, ভ্রিপুরা। 
রেজি: অফিস-_ আখাউড়া প্রধান অফিস-আগরভল! 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ভরিপুরা ছ্রেট) 


. কলিকাতা ব্রাঞ্-_১০২।১, ক্লাইভ প্রাট, ৫৭ন৩, ক্লাইভ ট্রাট (রাজকাটর।) 


২,১নং হ্থারিসন রোড, ১০৯নং শোস্াবাজার 


ট্রাট, কলিকাছা। 


অন্5মাদিত সবলখন-- ০০০ তত €০১০০০১০০২ 
বিত্রীত স্বলখন- "*" ০ কত ই. ২+৫০০১০০ 
আদায়ীক্কত সুলখন ও সংরক্ষিত তহবিল-. ৯৪,৯৫০,০০২ টাকার উপর 
আমানত ৪ নিন হি ২৩১৫০১০০০০০, টাকার উপর 
ক্কার্যকরণী তহবিল-_ ৪,০০,০০০১০০২ টাকার উপর 


ক্রাঞ্চসমূহ__কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, কুট, চট্টগ্রাম, শ্রহট, ফেঁচুগঞজ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, 
বদরপুর, কুঙ্গাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজারঃ করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগর, 
গোলাঘাট, তিনস্থকিয়া, নর্থলন্্ীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটা, ডিক্রগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাই গুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, 
কিশোরগঞ্চ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্ধীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 


ব্যাক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হুয়। 


রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস 


ভট্টাচার্য্য 


জ্যানেজিং ডিরেক্টর 


৪২২ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





- জীবনে মানযেশ্রনাথেয় প্রভাব বিশেষ প্রধল না! হইলেও তাহায় চিন্তার 
সহিত পরিচয়ের জাবন্তকত। বাহায়। স্বীকার কঠ্সৈন এরপ শিক্ষিত পাঠক- 
মহলে এই পুস্তকের প্রচার হইবে বলিয়া! আশ। করা যায়। অনুবাদের 
ভাব! সরল হইয়াছে। 


নারীর অধিকার-_ প্রগোপালচজ্র নিযোগী, বি-এল। শিক্প- 
সম্পদ প্রকাশনী, ৩, মাগো! লেন, কলিকাত1। পৃষ্ঠা ১৪, ষুলা পনর 
জনা। 
লেখক সাতটি অধ্যায়ে নারীর মর্যাদা, সগাজ-বাবস্থায় নারী, 
পিতৃকুলাম্বক পরিবার ও নারী, নারী-জান্দোলন, নারীর অধিকার, 
খসড়। ঠিন্দু-আইন এবং নারী-আন্দে।লনের তবিধাৎ সম্বন্ধ আলোচন! 
করিয়াছেন । বল! বাহুল্য যে. গ্র্ককারের আলোচা বিষয় ভারতের হিন্দু 
মারী। ভারতের হিন্দু সমাঙ্জে নারী অতি প্রাচীন কাঁল হইতেই এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং ভারতীয় সঙ্াতার বিকাশে 
নারীদের অবদানও কিছু কম নঙে। শাম্ত্রাদিতেও নারীকে খুব উচ্চ- 
স্থানই দেওয়] হইয়াছে । কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে বর্তমান সমাজ- 
বাবস্থীয় ভারতীয় নারীর অবস্থ] এতি শোচনীয় । জাতির প্রকৃত উন্নতি এই 
মারীজাতির সর্ববাঙ্গীণ উঠতি ও ভাঙার সতাকার জধিকার প্রতিষ্ঠার 
উপরেই নির্ভয় করে। লেখক খসড়া হিন্দু আইনের সমালোচনায় 
দেখাইর।ছেন যে, বর্তমান জগতের অন্কান্ত দেশের নারীর অবস্থার তুলনায় 
প্রস্তাবিত হিনুনারীর জধিকারগুলি খুবই বিশ্লবাত্মক নহে। কিন্তু তাহ! 
সন্েও নান। প্রতিষ্ঠান এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধ অভিষত জাপন 
করিয়ছে। আমাদের মনে হুয় ভারতের জাতিগঠন কেবলষাত্র আংশিক 
ভাবে হিন্দু আইন সংশোধন দ্বার! সম্ভব হইবে ন1। যুক্তি এবং স্তায়ের 
ভিতিতে এরূপ আইন প্রণয়ন দরকার বাহা। সন্প্রধায় ও ধর্ঘনির্বধিশেষে 


প্রয়োগ কর! চলিবে। ধর্পাকে সর্ধমাধারণের অধিকান়ের এপাক! হইতে 
সরাইয়! বাক্তিগত জীবনের অন্তর্ভুক্তি রাখা উচিত। নারীকে তাহার " 
নিজের মহিমায় প্রতিষ্টিত করিতে হইলে পুরুব-জাতির তাহাদিগকে পূর্ণ 


অধিকার গিতে হইবে । 
জ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 
প্রাচীন ভারতের নাটাকলা-_-ছঈনোমোহন ঘোষ। 
বিশ্বধিগ্যাসংপ্রহ। বিশ্বজারতী গ্রস্থালর, ২ ব্ধিম চাটুজ্য স্ট, কলিকাত1। 

মুল্য আট জান|। 

নাটাশান্ত্রবিবয়ক গ্রন্থ ও বিশাল নাটাসাহিতা প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ 
নাট)কলার নিদর্শন হিসাবে এখনও বতণযান রহিয়াছে । কিন্তু নৃতা- 
ঈীত-বাস্ত-বিদ্যার্দির মত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যবিদারও বথার্থ স্বরূপ 
আজ অ।মাদের নিকট ছূর্ব্ধোধা হুইয়! পড়িয়াছে। বস্তুতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ 
আমাদের দেশে এই বিদ্যার সমাক্‌ অনুশীলন অগ্রচলিত-_ সম্প্রদায়- 
বিচ্ছেদ্বের ফলে তাই আমর! বহু বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য হাদয়ঙ্গম করিতে 
জনমর্থ। আধুনিক পঙিতলমাজ এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন 
করিতে চেষ্ট! করিতেছেন। আলোচা গ্রন্থে সেই প্র্নাদের কিছু নমুনা 
গাওয়! বাইবে। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের স্বরূপ ও তাহার প্রয়োগ- 
বিষয়ক রীতিনীতি সংক্ষিপ্ত ও বথাসম্ভব নরলভাবে এই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে । তবে এ জাতীয় বাপারে প্রাসঙ্গিক অন্পষ্টতা ও পণ্ডিস্ত- 
সম্প্রদাক্নের মধ পরস্পরের মতানৈকা অপরিহার্য । বথোচিত প্রমাণ 
নির্দেশের অভাবে গ্রস্থকারের কতকগ্জলি উদ্রি জিজ্ঞায পাঠকের মনে 
সংশয়ের সৃষ্টি করে। বিবাহ ও গৃপ্রবেশে নাটানুষ্ঠানের অপরিষাবতা, 
দৃষ্ধনাটোর মধ্যে গীতবাদে!র বাহুল্য উদাহরণ ব্যতীত ভাল বুঝা যায় না। 
জ্ীচস্তাহরণ চক্রব্তা 


শ--ক্ক্ুভভঙ্ম শক্পাজ্জে 


টাকা খাটাইতে চাহেন? 


আমাদের “ক্ছান্সী আম্মা” জমা রাখুন 
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ছা নিরাগদ, যো মান 


তন্বঙ্গভন ০স্পস্ভান্র ভি লার্ট্নিহিঞক্ষেউ চ্লিও 
 *তশেক্ার ভিলার্স হাউস”/-কলিক্ষাতা।। 





আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের বাংলা বীন্ব সন্তান 

বিজন্বসিংহ মাত্র সাত শত অনচর লইয়া সাহস 

ল্যাছকোভাইন ও বিক্রমের সহিত হুদূর ইউ 
ফরে। এই নুবিখ্যাত বিজিত স্বীপের নাম রাখিয়্াছিলেন *সিংহল”। 
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. প্রাবানী 


১৩৫৩ 


৯ সপপপস্পপ্সপসপসসসসপসসপ্পপপপসপপপপপপপপপপসপপস্সা 


অসময়-স্্ীহবরূচি সেনগুপ্ত । ইত্ডিরাৰ এসোসির়েটেড 
তা কোং লিং, ৮ লি, রসানাথ মনুমদধার দ্রীট, কপিকাতা। ধুগ 
দেড় |] 


কুমারী করতোয়ার গৃহশিক্ষক সরল তাঁহার প্রতি আসন্ত হইয়া 
তরুণ বরমে যে কল্পনার বর্গ রচন। করিয়াছিল বাস্তবের শিষ্ঠর আঘাতে 
তাহ! ধূলিসাৎ হই গ্লেল। ধনীর চুগালী করতোয়ায় বিবা্ হইল উচ্চ- 
শিক্ষিত অভিজাত বংশীয় উবয়ের সঙ্গে। কিন্তু অদীচক্রের আবর্তনে 
কয়তোয়াকে পুর্বিষাহিত হইতে হইল সেই সজলের সঙ্গেই । এই পুন 
নারীর জীবনে পর পর ছুইটি পুরুষের আবির্ভাবে যে বিপর্বায়ের হৃষ্টি হইয়া 
ছিল তাছাই লেখিক! এই কাহিনীটির ভিতর দিয়! ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
কাহিনী বর্ণনে জনাবন্তক জটিলত! সৃষ্টির প্রয়ান নাই, মনম্তত্ব-বিশ্লেষণের 
বাছলাও নাই। প্রবহষাণ নদীর মত গঞ্জের ধারাটি সাবলীল গঠিতে 
স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । নিসর্গ-চিত্রপেও লেখিকার 
ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। জায়গায় জারগায়, হালক] তুলির টানে 
আঁক! রেখাচিত্রের মত, তিনি সাম:ন্ত ছু'ঢারটি কথার নৈসর্গিক দৃষ্টের 
বড় হুজ্মর ছবি আকিয়াছেন। 


শয়তানের জাল-_প্রীখগেন্্রনাথ মিত্র । 
লাইব্রেরী, কলিকাত1। মৃল্য ছই টাক1। 
পুস্তকের নাস হইতে মনে হয় যে, ইহা! একটি ডিটেকটিভ 
কাহিনী। আসলে কিন্তু, ইচ! ভেয়োশে। পঞ্চাশের ছুতিক্ষ- 
কবলিত বাংলার পটভূষিকার রচিত একটি কিশোর-উপক্কান। 
বিগত মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে ধনী, সুনাফাখোর, চোব|- 
কারবারী প্রভৃতি 'শয়তানের দলে'র লুঠন ও শোষণ-প্রবুত্তির কলে 
বাংলাদেশের, বিশেষতঃ মহ্ানগৰীর বুকের উপর ধ্বংসের যে তাণ্ডব 
লীলা অন্থুতিত হইয়াছিল, কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী সহজ 
সরল ভাবায়, সরস ভঙ্গীতে লেখক তাহারই একটি নিপুণ আলেখ্য 
আকিয়াছেন। উপগ্লাসের নায়ক মাধব--একটি চতুদ্দশ বৎসর- 
বয়স্ক কিশোর । মন্বস্বরের ছুদ্দিনে মানগবীর পথে পথে তাহার 
চরম হুর্গাতির কা্চিনী কিশোর পাঠকপাঠিকাদের চিত্তকে বেদনায় 
ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুকে ডৃুঞ্ঞলজল করিয়া তুলিবে। বইটির একটি 
বিশেষ সার্থকত| এই যে, ইহা পাঠে পরিপূর্ণ প্রাচুধ্যের মধ্যে 
বাংলাদেশে এই চরম ছুঃসময় কেন আগিয়াছিল কিশোর পাঠক- 
পাঠিকাদের মনে লে প্রশ্ন জাগিবে এবং লেখকের মন্তব্যগুলি 
তাহাদিগকে দিও.নির্ণয়ে সাহাব্য কৰিবে। 


জাগুতোব 


প্রীনলিনীকুমার ভদ্র : 





.  ক্ববক-প্রজা-আন্দোলনের মুখপত্র 
সনান্ভান্ছিক্ক ক্রস্নক্ষ 
একাদশ বর্ষ চলিতেছে 
সম্পাদক-_-সিরাজউদ্দীন আহ মদ 
বাধিক ৪ টাকা, যাণ্মাসিক ২৯ টাকা মাত্র। 
পত্র লিখিলে বিনামূল্য নমুন! সংখ্যা পাঠান হয়। 


ম্যানেদার_সাগ্তাহিক কৃষক 
€৪, ক্রীক রো, কলিকাত]। 


ইহলোক ও পরলোক-__্তুলবিহারী গুপ্ত । ২ এল, 
তিলভাগেমবর, বেনারদ দিট' হইতে প্রশৈলেন্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 
দ্বিতীয় সংন্করণ। মুলা আড়াই টাক!। 
মানবাত্মার ইলোক হইতে পরলোক ঘাত্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা- 
পূর্ণ এই পুত্তকখানি পড়িয়। বিশেষ আনন্দ পাইলাম। লেখক হ্বয়ং 
উচ্চশিক্ষিত এবং এই বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান র্জন করিবার জন্ত ইউরোপ- 
জামেরিকাও ঘুরিয়া জাসিয়াছেন। বর্তমান যুগের ভ্েষ্ঠ বৈজ্ঞামিকগণ 
পরলোকতত্ব সম্বন্ধে কিরাপ গবেষণ! করিতেছেন এবং লেখক শ্বয়ং এই 
তত্বের জালোচন] ও অনুসন্ধান করিয়| যাহ। জানিয়াছেন, তাহাই এই 
পুস্তকে লিবিয়াছেন। তিনি পরলোকগত জান্মাদের নিকট হইতে প্রেত- 
চক্রে যে সব গুহাকখা জানিয়াছেন -অতান্ত আশ্চর্ধোর সহিত লক্ষা করি- 
লাম যে, তাহার সমস্ত খবিপ্রে্ত শীস্ত্রের সহিত মিলিয়! বায়। বর্তমান 
নাস্তিকতার ঘুগ্নে যানুষের বর্থানুহতি জাগাইবার জন্ত এইরূপ পুস্তকের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টতে ধাহীর1 জগৎকে দেখিয়! 
থাকেন, তাহার! ইহ পাঠে জানন্দিত হইবেন। 


অন্নদাত। ক্ষণ চন্দর । অবস্তী সান্ভাল কর্থক 

অনুদিত। ইন্টার ভাশগ্তাল পাব্লিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী 
রোছ. কলিকাতা | সৃল্য দেড় টাক|। 

উর্দ, সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক কৃষণ চন্দরের এই ক্ষত 


বন্গাস্থী ইন্মিএবেশ্ 


_লিমিটভ- 


৯এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান দি, সি, দত এক্ষো যার 
আই, জি, এস ( রিটায়ার্ড ) 





ঠিকানাটা 'লিখিয়! 
স্নাথুন 
28 25, 0. 80008 
70৪0 805 7878 
(08100069. 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
যাছুকর শ্রীযুক্ত পি' সি. 
সরকারকে 610%8985 
করিতে হইলে এখানেই 
গঞ্জ দিবেন। 
ট্রেডমার্ক 430,081 
বানান লিখিতে ভূল 
করিবেন না। 








মাঘ. পুত্তকপারচয় ৪২৫ 
উপজাসখানি বাংলার পঞ্চাশের মন্বস্তরের পটকূষিকায রচিত। মায়ের আশীব্ধাদ-_ীগ্রভাবতী দেবী সর্বতী। 
পুস্তকখানিয় অসাধারণত্ব প্রতি পৃষ্ঠায় বর্তমান । একজন ভিন্ন (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৮৪এ, বিভন সবে! হইতে পি, দাশ কর্তৃক 


প্রদ্বেশবাসী, ভিন্ন ভাষার লেখক বাংলার সেই হুর্দিনের ছঃখকে 
ফতখামি সহাহ্ৃভৃতির সহিত দেখিয়া! কিরপ অগ্নিময় ভাষায় 
তাহার চিত্র জাকিয়াছেন, দেখিয়া! বিশ্মিত জানন্দে বুক ভরিগ্না 
উঠে। সাহিত্যের এই মহার্ধ্য অবদানটিকে যিনি বাংলায় 
ব্বপান্তরিত করিয়াছেন তাহার কৃতিত্ব এমনি যে একবারও 
মনে হয় নাই, অনুবাদ পড়িতেছি। 


শীক্মই প্রকাশিত হইঢতচ্ছে 
প্রথিতবশ! লেখিকা! প্রীশান্ত। দেবীর 


রামানন্দ ও অর্ধ- 
শতাব্দীর বাংল! 


বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্তমান বুগ্নের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
মনীষীর জীবনাদর্শের হুনিপুশ বর্ণন ও বিঙ্েষণ। 

প্রবাসীর আকারে বহু পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশোতিত, বাংলা-সাহিত্যে 
অভিনব জীবনচরিত। ইহা! একাধারে মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
জীবনী এবং সমসাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রঙ্গতির ইতিহাস। বিগত 
পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিতাক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ত্যাগ 
ঘাবতীয় আন্দোলনের প্রকৃত শ্বরপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুত্তক- 
খানি অপরিহার্ধা। 





প্রবাসী কার্য্যালয় 
১২০২, আপার সাকু'লার রো, কলিকাতা । 





০ ছে ক 





প্রকাশিত । মুল্য আড়াই টাক! । 

লেখিকা! বাংলা লাহিত্যে ুপ্রতি্িতা ৷ বাঙালী-বরের 
কন্তাবধূ. ও জননীর চরিত্র অঙ্কনে তাহার প্রতিতা অসাধারণ । 
পুস্তকথানি যে জনসমাদর লাভ করিয়াছে উহার দ্বিতীয় 
লংস্কর়ণই তাছার প্রমাণ । ছাপা ও বাধাই আধুনিক রুচিসম্মত। 


আবির্ভাব-_ভ্যোগেশচন্্র সরকার বি-এ। 
৮1৭।১এ, ছাতীবাগন রোড._-ইন্টালী, কলিকাতা । বুল্য 
বার জানা । 


বীর্ুধষ্ঠের বিষয় অবলম্বনে লিখিত ভক্তিরসাশ্রিত মাটিক!। 
প্রথমতঃ ইহা! বেতারে অভিনয়ের জন্প লিখিত হ্ইয়াছিল। 
প্নচমা গুণে না্টিকাখানি রসোভীণ হুইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিজ্র 
সু-জক্ষিত এবং সংলাপগুলিও সরল এবং সুন্দর । 


প্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 


সর্ববমঙ্গলা-বিদ্যাগীঠ-_্রতারাপদ রাহা । ষডার্ণ পাবলিশাস? 
৬, বন্ধিম চাটুযোয দ্র, কলিকাত1। মূল্য তিন টাক]। 


অনুপম প্রথম জীবনে জন্্মীর প্রসাদলাতের নুযোগ প্রভাখ্যান করিয়া! 
উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ সরম্বতীর সাধনায় জীবনের আশা- 
আকাঙ্ষার পরিণতির হবপ্ দেখিয়া, এম-এ পাঁস করিয়। ষাত্র পঞ্চাশ টাক! 
মাহিনায় এক স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করিল, যাহার নাম সর্ধমঙ্জল।-বিদ্যাগীঠ। 
ইন্ছাকে একটি বে-সরকারী জাদর্শ উচ্চ ইংরাজী স্কুল বল! যাইতে পারে। 
এই শিক্ষকজীবনকে কেন্ত্র করিয়া! তাহার জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা 
লা হল ভা] মর্থে নর্থ উপলদ্ধি করিয়া অনুপম বৌদির প্রতি শেষ 
চিঠিতে লিখিয়াছে--"অনেক আশ! করে এখানে মাষ্টারী করতে এসে- 
ছিলাম। মনে করেছিলাম, এখানে কত খধি, মহবি, আরুপি, উপমন্থার 
দেখা মিলবে। সে ভুল আমার কেমন করে ভেঙেছে, সে কথা তুষি 
জানো ।” শিক্ষকদের উপর দেশের আশা-শরসান্থল তরুণ ছাওরগণের 
জীবন ও চরিব্রগঠনের ভার ভণ্ড রহিয়াছে, '্টাহাদের প্রতি নিদারুণ 
অবজ্ঞা ও অনুকল্পার ভাব কোন স্বাধীন প্রগতিশীল জাতির মধ্য দেখা 
যাঁয় না। বিশ্কৃতিবাবুর “অনুবর্তনে'র স্তাঁয় তারাপদ বাবুর 'সর্ববঙ্গল- 


ঙজ মনে ৬ উঃ 


টি 





৪২৬ গ্রধাদী ১৩৫৪ 


বিভাগঠ'ও এদিকে দেশের চিন্তাগীল বাক্ধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। করিবে, কারণ ইহ! হনভত্থের জটল গরস্থিজালে অথবা! কোন সামাজিক, 
কমক-হৌদি ও অনুপষের মধুর সলেংপূর্ণ সন্ব্ধ, প্রভাত ও নাঁরুর রাজনৈতিক বা! অর্থনৈতিক সমস্তার তর্কালোচনায় অবথা! ভারাক্রান্ত 
বিরোগ্নান্ত পরিণতি এরপ হুনরভাবে অর্ধত হইয়াছে যে উপন্ভাসের নহে। গ্রঃটি হুখপাঠা, ভাবোচ্ছ।ন বা! বর্ণনার জাতিশবাদোষ হুইতে 
সার্থকতা এখানেই ফুটিয় উঠিরাছে। বইখানির গোড়ার দিকে আদর্শ যুক্ত। চরিত্রা্কনেও বিশেষ ক্রেটি ধর] গড়ে না। জমিদার পিতার 
চিজ শিক্ষকগণের কথাবার্তায় একটু যাআধিক উচ্ছ খবলতার ভাব প্রকাশ ধনমধশ্র্বিত1 ও বালিগঞ্রের এক অতি-আধুনিক কলেজে সহশিক্ষার 





পাইয়াছে। নি উদ্মার্গগামিনী নায়িক। অশোকার বিপরীতে তাহার বিবাহিত 
স্বামী ডাক্তার প্রণবের উদার-কোমল অপচ জনমনীয় দৃঢ় চরিত্র হুঙ্দর 

প্রথম প্রণা ম--গ্রজপুর্বধকৃফণ ভট্টাচার্য | রবীন্্র পাবলিশিং ভাবে অশোকার 
ছাউন, ৪* নং পটলডাঙ্গ সীট, কলিকাত1। ধুলা ছুই টাক1। ৮ ১১৮৩৪ 


সমীরকে শেষের দিকে একেবারে লম্পট পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত মনে 


'তখম প্রণাম" অপুববাবূর প্রথম উপন্তাস,-পড়িরা আমাদের ₹ইল। প্রণবের বন্ধুপত্ী ্বামীবিয়োগ-বিধুরা! সরষার চরিত্-পাঠকের 


ভাই লাগ্গিল। কোনও বিশেষ দোষগুণ এই অপেক্ষাকৃত হ্সায়তন 





টনতারউতে ফুট উঠ ভাই । লব সারে হা আদান: ভীতি সাকা হাতির 
গ্রিমের রপকথা-_শ্রীহারাপদ রাহ! । আগুতোব লাইব্রেরী, 
বুদ্ধদেব বনু-র ৫) বঙেজ স্কোয়ার, ক্লিকাত1। মৃদ্গ্য দেড় টাক।। 


ইংরেজী অন্থবাদ-সাভিত্যে শ্রিমভ্রাতৃত্বর সংগৃহীত জাশ্মানীর 

নতুন বই উপকথাগুলল সর্বজনবিদিত। ইঠিপূর্ব্বে এই রূপকথার ভাপ্ডার 

হইতে অধিকাংশ গল্প জনকে বাংলার অন্থবাদ করিয়াছেন, 

তারাপদ বাবু মাত্র বারটি গল্প উহ! ভইতে নির্বাচিত করিয়া! সরদূ 

৬ মনোহর ভঙ্গ'তে ছেলেদেএ জগ্ত লিখিয়াছেন। প্রচুর চিত্র 

বইটিকে সৌন্দধ্যমপ্ডিত করিয়। ছেলেদের নিকট গঞ্জগুলিকে 

আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সমালোচন। অধিকতর আবর্ষণীর় করঘবছে। গল্পের সংখ্যা আরও বাড়ানো 


মীচ'ন 
»*এই গ্রন্থে নিয়লিখিত প্রবন্ধ সরি বিষ্ট হয়েছে 0 স্বীবিভয়েন্্রক্চ শীল 


লেখার ইস্ছল। কবির জীবিকা। প্রমথ চৌধুরী ও বাংল! - পত্তিত ডরমানাথ চক্রবর্তী চলিত এব 
গ্ভ। “কল্পোল' ও দীনেশরঞ্জন দাশ। জীবনানন্দ দাশ । 


সমর সেন। ্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বিষুঃ দে। স্থৃভাষ কিতীর্ঘ শীউজেশ চক্রবর্তী সম্পীদিত ও প্রকাশিত 
মুখোপাধ্যায় । অমিয় চক্রবর্তী। নিশিকাস্ত। অননদাশঙ্কর শ্রীশ্রীচণ্ডী 
রায়। ছু'জন তরুণ মৃত কবি। নজরুল ইসলাম। কালের (মচি্ ও যয) ১০ 
পুতুল । অর্গলা, কীলক, কবচ, যুলচন্তী, নুক্তা্দি এবং রহ্চতরয়ের সরল বঙ্গানুযা 

চার টাক! টি ভিত 

: বুদ্ধদেব বহু গস্থপ্জী ও কবিতাতবনের সম্পূর্ণ তালিকার জাভব্য ও বর্ণানুক্রমিক শ্লোক ] 
নিউ স্্ীঞ্বীলঙ্ষ্মীপুজা ও কথা৷ 9১০ জিসন্ধ্যা | 
প্রা্তিস্থান--সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক--১২০1২ জাপার 

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ সারকুলার রোড, কলিকাত|। 


কাঁকড়া বিছের রস 


রসকার- শিল্পী দেবীপ্রসাদ রারচচীধুরশি 
শার্দ[লের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেম। তাতে ঘা না! লাগিলে 
বক্তব্য ও ত্ষ্টব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে । অন্তথায় শূল বেদনার সম্ভাবনা আছে। 
ধাহারা বসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে ভূগিতেছেন তাহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা! না ফরাই বা্ছনীয়। 


কাকড়া বিচছের রঙ? শঈঙ্ই আত্গ্রকাশ করিবে। 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন । | 


তেশে-ধিদেশের ধ্থা' 


উত্তরপাড়ায় নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা 
বিগত ১ল! জানুয়ারি, ১৬ই পৌষ, বুধবার অপরাছে উ্ভর- 
পাড়ার “হ্রিনারায়ণ স্বতি-পাঠাগারেশর যষ্ঠ বাঁধিক গ্রতি্ঠা- 
ছিবস উপলক্ষে এক নিখিল-বঙ্গ আব্বঘি-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 
হয়। উক্ত পাঠাগারের উদ্ভোগে এইকপ প্রতিযোগিতার ইহা! 
দ্বিতীয় অনুষ্ঠান । ইহার বিভিন্ন বিভাগে শিশু, বালক-বালিকা, 
মহিলা এবং বয়স্ক প্রতিযঘোগিত্ব্দ যোগদান করেন। “হন্সি- 
ভবমেপ্র বিরাট প্রাঙ্গণ দর্শক এবং শ্রোতৃমগ্লীতে পূর্ণ হইয়া 
পিয়াছিল। সভায় বহু সাহিত্যসেবীরও সমাবেশ হ্ইয়াছিল। 
অনুষ্ঠানের পৌরোহ্ত্য করেন কথাশিল্পী প্রতারাশগ্বর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। সভায় প্রধান অতিথির আসম গ্রহণ করেন কবি 
এ্রশৈলেন্ত্রফ লাহা । প্রতিযোগিতার বিচারকের কার্গা করেন 
শ্রীশচীঞ্রনাথ লেনগুগ্ত এবং গ্রীবীরেন্্র্কফ ভদ্র। অভ্যর্থন! 
সমিতির সন্ভাপতি উভভরপাড়ার পৌর-প্রধান জ্রীঅমরনাথ 
মুখোপাধ্যায় তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাহণে সমাগত সাহিত্যিক 
এবং শ্রোতৃবৃন্দকে সাদর-সন্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্ধ্য 










আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার তালিফায় ১১৫ গনের নাম 
থাকায় ইতিপূর্বে ২৮শে ডিসেম্বর একটি প্রাথমিক প্রতি- 
যোগিতার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে বিচারক ছিলেন এ্রষ্ঠাম 
যুখোপাধ্যায়, জীরাধাস্তাম ঘোষ এবং উন্থধীর সেনগুপ্ত। 
আন্বতি, বিশেষতঃ শিগদিগের প্রতিযোগিতা! অত্যন্ত উপভোগ্য 
হইয়াছিল । প্রতিযোগিতার পর বিচারকম্বয় আবৃতি ও পাঠাগায় 
সম্বন্ধে বস্তা করেম। প্রধান অতিথি কাব্য ও সাহ্ত্যি 
সম্বন্ধে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিবার ফালে বাস্তবধাদ ও 
রোমার্টিসিজমের ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি তাহার অন্ভি- 
ভাষণে বলেন, *গ্রস্থাগার সম্পর্কে উত্তরপাড়ার যথেষ্ট এতিছ 
জআছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের এক সংক্ষতিগত 
ছুর্য্যোগের সন্দুখীন হইতে হইবে । পাঠাগারকেই দীর্ঘকালের 
সংস্কতির বানী বহুন করিতে হইবে ।” সভ্যবুজের সহযোগে 
সংগঠক এ্রবিজ্ঞয় রায় এবং সম্পাদক এ্পাচু বুখোপাধ্যায় 
উৎসবটিকে সাফলামঙ্িতি করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন 
মাই । 


কিন্ত ্তন্ত-ছুগ্ধ যখন কিয়! যায় কিংবা! পাওয়ার স্থবিধা! থাকে না, 
তখন “ভিটাসমিক্ক” নিবিষ্বে বাড়ন্ত শিশুর দেহের 
পুইিসাধন করিয়া ধাকে। শিশুদের হজমের পক্ষে ইছা সর্বাপেক্ষা 
নির্ছোষ ছুষ্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাগ-রোগ 
ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার জাশক্ক| থাকে না। ইহা সেবনে 
শিশুদের দাত শক্ত, দেহ মাংসগ ও স্বাস্থা স্থৃঠাম হইয়া উঠে। 
হুর্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা 
হুপধ্য। ভিটা-মিল্কু গত সাত 
বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সম্ভান, 
প্রন্থতি-আগার ও হাসপাতালে 
স্থনামের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। 













৪২৮ 





বিগভ ৪ঠা পৌষ, ২৯৩ নং আপা সাক্থুলার রোডে 
দৃকববির শিক্ষক-সন্মেলমের ৪র্ঘ বার্ষিক অবিবেশদ উপলক্ষে 
ফলিকাত! এবং মফষলের কয়েকটি মৃকবধির বিভালয়ের ছাত্র 
দেক্স একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হুয়। ১৯৪০ সম হইতে 
এ ধন্ণের প্রদর্শনীয় ছুতপাত 'হয়। ১৯৪৪ সনে ৭১ নং 
তারক প্রামাণিক ঘ্লোতে মৃকবধিরদের যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় 
ঘাংলার তদ্াশীভন গবর্ণরের পত্রী মিসেস কেসি তাহার উদ্বোধন 
ফরেন । বর্তমান বৎসরের প্রদর্শশীর উদ্বোধন-ফার্ধ্য লাটপত্থী 
লেভী বায়োছ কর্তৃক লম্পর্ন হয়। এই উপলক্ষে সৃকববির 
বিভ্ালয়-প্রা্ণে যে সভা! হুয় তাহাতে উক্ত বিভালয়ের শিক্ষক 
ভ্ীমুক্ত এ, সি. সেন এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। 
বক়্তাপ্রসঙ্ষে কয়েকজন মূক ছাত্রকে কথা বলাইয়া তিনি 
প্রোতৃত্বন্দকে চমংক্কত করেন । পঞ্চানন প্রামাণিক নামে একটি 
ছা দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। বৃকবধির 
শিক্ষক লন্মেলনের অবৈতনিক সম্পাদক প্রযুক্ত নৃপেন্রমোহন 
মন্ধুমহারও লন্ভাম্ব বক্তৃতা করেন। 

ডাঃ কে, কে: রায় 


ঘশস্বী চিকিৎসক কেশবন্ধক রার ডাঃ কে. কে, রায় 
মাষে খ্যাত ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন ছুয়েলার । 
স্ছুল ত্যাগ করিয়া কেশবস্কক প্রথম জীবনে পিতৃব্যবলায় 
. অবলম্বন করেন। উচ্চশিক্ষান্স আহ্বান তাহাকে কিন্ত 
হিয় থাকিতে পিল না। পর্িণত-যৌধনে হোমিওপ্যাথি 


চিকিৎসার প্রতি আক হুইয়া প্রতিঠিত ব্যবসায় ত্যাগ 


কগয! তিখি একসঙ্গে কলেজে অধ্যয়ন কখিতে এবং চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান চর্চা কগিতে ত্বারভ্ত করেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, 
একান্ত লাহস এবং সঙ্ষক্পে দুচতা ছিল তাহার চখিত্রের 
বিশেষত্ব । ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর 
জ্ঞান আহরণ করিতে কেশবন্ধক আমেরিক1 যাত্রা কয়েন। 
১৯১৫ লালে ক্যাপিফোণিযা ইউনিভাপিটি হইতে এম.ভি,ভিশ্রী 
জানের পয তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প দিনের 
মধ্যেই এক জন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিংসক রূপে গণ্য 
হন। পাশ্চাত্য শিক্ষা আভিজাত্য তাহাকে অর্ধসাধারণ 
. ছুইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি 
ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত ছিলেন । ফোমিওপযাথিক কলেজের অধ্যক্ষ 
ও অধ্যাপক রপেও তিনি ঘথেষ্ট ক্কতিত্ব অর্জন করেন। 
প্রাহেশিক অং, পর্ধভারতীয় হোমিওপ্যাথিক কমদৃফারেলে 
তিনি খছ খাব সভাপতির পদে স্বত হন। বিহার এবং সুছুর 
অন্ধ প্রদেশের চিকিংসক-লন্মেলমেও তিনি লভাপতিত্ব কয়েন । 
বিন্ু মহাসতা। কর্তক তিনি ,কলিকাতার় উত্তর. বিদ্কাগের 
নভাপতি পে নির্বাচিত হন । ছয় পুত্র, তিষ কা, অসংখ্য 
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কেশবৃফ রায় 


বন্ধুবান্ধব এবং জার্থীয়স্বজনকে শোঁকসাগরে ভাসাইয়া 


বিগত ২৬শে অগ্র্থায়ণ, ১৩৫৩, প্রায় যা্ট বংলর বয়সে 
সদয়, নিরভিমাঁন, পরোপকারী, প্রতিভাবান চিকিংপক 
ডাক্তার ফেশবস্কক রায় তাহার চিতপ্নঞ্জন এভিনিউস্ব ভবনে 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমর! তাহার পরলোকগত্ত 
আত্মার কল্যাণ কামন! কথ্মি। 


জ্রম সংশোধন 
(“বঙ্গে ধর্ান্তরকরণ ও তাহার প্রতিয়োধ-প্রচে্া” ) 
পৃষ্ঠা স্তত্ত পঙওক্তি অতদ্ধ তদ্ধ 
৩৭২ ও আইন অছিলা 
খ্খী নখ , ৩৫ পক্ষে সমক্ষে 
৩৭৩ ১ ১১ ট্রেডিনিয়াঞ্ণ ট্রেভিলিয়ান 
ঞ ঁ ৭ ঘর্শনধাদ ছর্শনাছি 
খী ঙ্‌ 
এ ০ ভিয়ায়েট। ডিয়েলটি, 
ও৭৪ ১ হ্ বিভাগে বিভাগেও 
৩৭৬ ১ ১৪ সাত টা ৃ 
ঞঁ ছ্‌.. ছ্গ পথ 


ইহা ছাড়া, ৩৭৩ পৃষ্ঠায় প্রথম ত্ত্তের টির 
স্বত্েয্ ১৩শ পও.ভিতে ঠান ফম্তিতে লাগিয়া গেল ।”-এ 
রা 


'সুরাকর ও প্রকাশক $ ছনিবাখচজ হান, প্রধাঙ্গী গ্রেল, সপ 
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শ্বৈস্থনাথ দাস 
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ৃ ৮ম সহসা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


কংগ্রেস, লীগ ও গণ-পরিষদ 
নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ মস্ত্রীমিশনের ৬ই 
'ভিসেখরের বিজ্ঞপ্তি মানিয়া ওয়ার পর করাচিতে লীগ-ক মিটির 
অধিবেশন বিগত ২৯শে জহুয়ারী হয়। তাহাতে নুতন 
কিছুই হয় নাই, পুরান চালই জাবার চালিবার ব্যবস্ব! হয় এবং 
সেই সঙ্গে নানাপ্রকার অগ্থযোগ-অভিযোগ এবং আক্কালনও 
হুইয়াছে। ভারতের রা্নৈতিক পরিস্থিতি পূর্বেকার মতই 
আছে, পুত্তেদ এইমাত্র যে লীগদ্দল গণ-পরিষদ অচল কর! 
ছাড়াও আরও কয়েকটি অভিযান চালানোর চেষ্ট। করিতেছে। 
বল! বাহুল্য, এইরপ পরিস্থিতি ভিন্ন অঞ্জ কিছু ঘটিবার কথা 
আশা করাই আক্তার ছিল । লীগের পু'ঁজিতে যাহ! কিছু আছে 
তাহার আন্দাজ এদেশ অনেক দিন যাবৎ পাইয়াছে এবং সেই 
কারণেই অতি বন্ড আশাবাদী বা অতি ক্ষীণবুদ্ধি লোক ভিতর 
অন কেহই অবস্থার উন্নতির আশী করে নাই । এখন দেখিবার 
বিষয় কংগ্রেস লর্ড ওয়াভেল ও তাহার লীগের কার্যক্রমের 
'সমন্মুখে কিছ্তাবে দীড়ায়। ঠ্াড়াইতে কংগ্রেসকে হইবেই কেননা 
এ্রথন পদত্যাগ বা পরিষদ ত্যাগ প্রায় আত্মধাতী হওয়ার 

সমান। প্রশ্ন কেবল মাআ কংগ্রেলের কত'ব্য কি। 
কংশ্রেসের সম্মূখে এখন নানাপ্রকার সমন্টা দেখা দিতেছে । 
প্রথমতঃ ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের খসড়। অনুযায়ী কার্যক্রম সচল 
করিতে হইলে লীগ ও অন্ভান্ত ছোটবড় কংগ্রেস-বিরোধী দলের 
সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হওয়! দরকার । এইরূপ “সমঝোতা!” 
জাতীয় বুঝাপড়! সর্ধদাই নির্ভর করে বিভির পক্ষের মধ্যে 
আগ্তরিক বিশ্বস্ত] এবং সদিচ্ছা উপর। সেখানে লীগ 
ও কংঞ্রেসের মধ্যেকার ব্যবধান সঙ্কুচিত হুওয়৷ প্রয়োজন, 
ভুই দলের মধ্যে বিয়োধের সূল কারণগুলি দুর হওয়া প্রয়োজন 
কিন্বা অন্ততঃ পক্ষে সে সকলের প্রতিকারের এমন একটা 
পথ নির্দেশ প্রয়োজন যাহাতে & লকল বিরোধের দরুণ 
আবার অরাজফত! ও হত্যাকাণ্ডের আগুন প্র্থলিত নম! 
সইতে পানে । প্রফান্ত বিপ্লবের হ্ত্রপাত হইলেই যাহাতে 
লালিশী বাখিারের ঘার] ভায়-নিম্পত্ভি হইতে পারে, যাহাতে 
শাততির মধ্যে ধর্মপঙ্চত ভাবে আপোষ হইসে পারে, এইয়প 


ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ চুক্তিবদ্ধ হইলে এই বৈরিভাব 
দুর হুওয়! সম্ভব, অন্তথায় নছে। 


লীগের সঙ্গে এরপ চুক্তির সপ্াবন! ক্রমেই সুদূরপন্াহত 
হইতেছে। তাহার বুল কারণ ছইটি এবং সেই ছুই কারণ 
লীগের অস্তিত্বের সহিত জড়িত। লীগের মূল উদ্দেন্ত হিন্দুকে 
দ্ালত্বে আবদ্ধ করিয়া! ভারতে মধ্যযুগের মুসলমান সাত্রাজ্য- 
বাদের পুনর্গঠন । রুখে নানা প্রকার অঞ্জ মিথ্যা কথার 
অবতারণা করিয়! অঙ্কের চক্ষে ধুলা! দেওয়ার বৃথা চে&া যতই 
হউক, কাধত: বাংলাদেশে ও সিদ্ছুপ্রদেশে লীগ শাসনের 
বাস্তব চিত্রে ভৃন্ততোনী হিচ্ুর মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি ও বিচার 
শন্তি এখনও আচ্ছন্ন হুয় নাই তাহারা স্প্ই দেখিতে 
পাইতেছে লীগের প্রন্কত স্বরূপ কি। লীগের আধিপত্যের 
মধ্যে হিন্দুর ধন প্রাণ মন, স্বাবীমতা বা ধর্ম কোন কিছুই 
থাকিতে পারে না। তিন শত বংসর পূর্বে যে অমানুষিক 
বর্ধরোচিত ব্যবহার মুসলমান সাত্রাজ্যবাদ হিন্ছুর উপর 
চালাইয়াছিল, যে অত্যাচারে অর্জরিত হুইয় হিন্ছু-_মারাঠা, 
রাজপুত, শিখ হইতে আরম্ত করিয়া সফল জাতি ও শ্রেমী-_ 
বিজ্রোফের আগুন দ্বালাইয়া নিজের হাতে ক্ষমে ক্রমে মুঘল 
সাত্রান্থ্য ভাভিরা গুঁড়া করে, আজ লীগের লুন্ধ নেতৃবর্গ লেই 
লুপ্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বপ্ধ দেখিতেছে। ইংরেজ এদেশ অধিকার 
করে হিন্ছুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, হিচ্ছুর ঘরে বিবাদ লাগাইয়া 3 
তাহার প্রতিরোধের চেষ্ঠা প্রবল ভাবে করে মারাঠী ও শিখ । 
অথচ আজ চেঃ1 চলিতেছে যাহাতে ইংরেজ সেই লুণ্তোম্বার 
করিয়া আবার সেই মধায়ুগের বর্বরতার পথ পরিষ্কার করিয়! 
দেয়। অতএব, এক কথায় লীগের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে 
ছিশুরে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ লোপের উপর এবং ভারতে মধ্যরূগের 
মুসলমান সাত্রাজ্যের পঞ্তনের উপর | সো কথায় ইহার অর্থ 
লীগ-অধিক্কত ভারতে কংগ্রেসের অন্ধিত্ব লোপ। লীগের ক্ষুধা 
দুষ্ঠনকারীর ক্ষুধা, সুতরাং ভায়তের কতটা! তাহার গ্রাসে গেলে 
পরে লে ক্ষুবার নিব্ৃতি হইবে তাহা! বল! বাহুল্য। ও 

দ্বিতীয় কারণ লীগের কংগ্রেসের উপর সঙ্গেহ। এই, 
সন্দেহের ভি প্রতিশোধের ভয়ের উপর | লীগের আরগ্ত ছয় 





ষাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদের চেষ্টার অঙ্গ্বরূপে, এহ্‌ং 
ইহার গোড়াপত্তন ও পোষণ হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাধীর হাতে। 
ইংরেজ সাভ্রাজ্যবাধদীর অনুচর রূপে লীগ জাতীয়তাবাদ দলমে, 
বিশেষতঃ বাঞ্ডালী হিশ্বুর দলমে ও শোষণে যে কাজ আজ 
চক্জিশ বংসর যাবৎ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে প্রতি- 
শোধের ভয় হুওয়! স্বাভাবিক । এবং বাংলাদেশে লীগ যাহ! 
চষ্লিশ বংসর যাবং করিয়াছে, সার! ভারতবর্ধে তাহা! চালাইবার 
চেষ্ট। করিয়াছে বিগত পনর বৎসর এবং বিশেষতঃ গত ছয়- 
লাত বংসর। এই অপরূপ কীতি যাহাদের ইঙ্গিতে, উৎসাহে 
ও পারিতোধিক ধানে এতদিন চলিতেছিল, আজ তাহার] বিদ্বায় 
জইতে চলিয়াছে, দুতরাৎ প্রতিফলের ভয় হওয়া অস্বাভাবিক 
মছে, কেনন! জাত্মখং মন্যতে জগং | কাজেই লীগ ছলে ধলে 
চেষ্টা করিতেছে যাছাতে ইংয়েজ বিদায় না লয়; ইংরেজ প্রতু 
বিদ্বায় লইলে লীগের পাকিস্থান কি করিয়া থাকিতে পারে ? 
ফানেই লীগের অন্তিত্ের সহিত ভারতে ইংরেজ আবিপত্য 
সযভাবে আবদ্ধ । একের অন্তাবে অল্পের উপস্থিতি জঅদণ্ডখ এবং 
ভারত হইতে ইংরেজ বিদ্বায় না লইলে কংগ্রেসের অদ্ভিত্বও 
্বায়ী হইতে পারে না । এইয়প পরম্পর বিরোধী অবঙ্থার 
মধ্যে সষঝোতের অবকাশ কোথায়? 

এই বিবাদতঞ্ধন ও সমন্ডাপুরণ সেই দিনই হইবে যে দিন 
ভারতে মুসলমান সাধারণের মধ্যে ধাহার! গ্রক্কত স্বাধীনতার 
অর্থ বুঝেন তাহাদের প্রতিপতি বাক্ধিবে। বিদেশের মুসলমান 
স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝে সেক! মিঃ জিন্া অতি স্পষ্টভাষায় 
ভনির। আপিয়াছেন মিশরে । সে কথ! আজও তিনি খুলিয়! 
তাহার তক্তরন্গকে বলেন মাই । মিশরে ও পশ্চিম-এশিয়ায় 
আরব নেতৃবর্গ বুঝিয়া লইয়াছেন যে ইংরেঞ্জের আবিপত্যের 
ছ্গনাম যাহাই হুক তাহার মধ্যে স্বাধীনতার নামগঞ্ধ থাকিতে 
পারে না, থাকিতে পারে পরগ্াপহ্রণের সুযোগ, ঘুষ ও 
ছনাঁতির প্রবল শ্রোত। উদ্দাহরণন্বূপে বাংলাদেশের ও সিন্ধু 
প্রদেশের লীগ রাঙপের উল্লেখই যথেষ্ঠ । কিন্ত সে কথ! 
ভারতের মুসলমান জনসাধায়ণকে ঘুঝাইবে কে? এবং মৃলল- 
মান জনসাধারণ সে কথ! ন! বুধিলে সমঝোতের চে পণশ্রম 
মাত্র একথা কংগ্রেস বুঝিবে কৰে? ৃ 

বুপপমানদের মধো ধাছার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী, ধাহাদের 
স্বাধীনতার চিত্রে অনোর আপকার, পরস্বাপছয়ণ বা! অন্যের 
উপর দাসত্ধারোপ নাই, তাহাদের কথ! আজ মুসলমান জন- 
সাধারণের কাছে পৌছায় না। তুরস্কের নুতন স্বাধীনতার 
দিনে কামাল আতাতুর্ক এরাপ নীতির যে প্রচার করিয়াছিলেন 
ভাহারই জোরে আজও তূর্ক স্বাধীন হইয়া! প্রগতির পথে 
চলিয়াছে । সে কথ! মুসলমান জনসাধারণ জানে না ঘা 
জানিতে চাছে মা। তাহাকে শুমান হইতেছে মুহস্মদ বিন 
ফাশিষের কাহিনী এবং তভাহাও অশেষ অদলবদল করিয়া 
আমা উপন্যাসের রুখরোচক কাহিনীয় মত করিয়া । ইহা 


প্রবাসী 


১৩৫ 


প্রতিকার কি? সম্পূর্ণ প্রন্তকার কংগ্রেদের হাতে নাই লে 
কথা ঠিক। কিন্ত যে ভাবে এখন সমস্ত ব্যাপারটা চলিতেছে 
তাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্ব ও কত'ব্য ছইই রহ্য়াছে। লীগ 
সম্পর্কে কংগ্রেস অতীতে যে নীতি অবলথন করিয়াছে তাহার 
ইংরেজী নাম ”[১০110য 0 0110,” বাংলায় তাহাকে শুধু, 
"গা! টিল।” দেওয়া! বল! চলে না, তাছার সঙ্গে “ছাল ছেড়ে, 
দেওয়া” বল! উচিত। বাংলায় ইহার বিষময় ফল কলিয়াছে, 
সিদ্ধ প্রদেশে কি ঘটিতেছে তাহাও ভ্রষটব্য, পঞ্জাব এখনও সম্পুর্ণ 
ভুবে নাই তাহার কারণ শিখ সন্প্র্ধায়ের দৃঢ় সচেতন ভাব এবং 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান আবছল গফফর খান তাহার 
ব্যক্তিত্বের জোরে পাঠান জাতির সম্মুখে প্রক্কত স্বাধীনতার, 
আদর্শ ধরিয়! রাখার এখনও কংগ্রেসে প্রাণ রহিয়াছে । তবে 
কংগ্রেস সচেষ্ট না থাকিলে তাহাও যাইবে, কেনন! বিপক্ষ 
বিদেশীর সহায়তায় কংগ্রেষের বাধে ভাঙন ধরাইবার প্রবল 
চেষ্ঠা চলিতেছে, এবং এ সবই খটিয়াছে ও থটিতেছে কংণ্রেসের 
দৌর্বল্য ও অবহেলার ফলে। এবং যাহার দিকে চাহিয়া 
কংগ্রেস এই অব্লে! করিয়াছে সেই দলই ক্রমেই উচ্চ 
হইতে টচ্চতর কঠে জগতে ঘোষণা করিতেছে যে কংগ্রেস 
তাহাদের উপর অবিচার করিয়াছে, করিতেছে ও ভবিষ্যতে 
করিবার ব্যবস্থা করিতেছে । একেই বলে “যার জভে করি 
চূর্নি সেই বলে চোর”! 

সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতা কংগ্রেসের আঘর্শ। আদর্শ 
কখনও পক্ষপাতছ্ষ্ট হওয়া উচিত নহে এ কথা শ্বতঃসিদ্ধ সত্য । 
চঙ্গিশ বংসরের দমন, দলন, খৈরাচার, লুঠন ও বিচার-বৈষম্যেন্ 
ফলে বাঙালী হিচ্ছ যে আজ হাতপর্ধ্, আসন ও পদচ্যুত 
এবং ভবিষ্যতে জীবনোপায়হ্ছীন হইয়া পথে াড়াইতে 
বশিয়াছে সে ব্যবস্থা ইংরেজ কোন্‌ দলের সাঞায্যে করিয়াছে ? 
কংগ্রেস সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক বলিয়া, ইংরেজের 
বিরুদ্ধে প্রবল দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে ফেন? 
যেলোক বা যে দল প্রত্যক্ষ ভাবে সাহ্রাজ্যবাদের কৃটিল 
চক্রান্তের সাহায্য লইয়া মিজের লালসা এবং হিংসা-প্রযৃতি 
চরিতার্থ করিবার তত এক্প নীচ ও ঘ্বণ্য কাব করিয়াছে ও 
করিতেছে তাহাদের "্প্ভাষায় অভিনুক্ত করিতে বা নিন্দাবাদ 
ফরিতে কংগ্রেসের গলায় কাটা লাগে কেন? বিগত যুদ্ধে 
আরম্ত হুইতে বিগত বংসনের শেষ পর্যন্ব-_বিশেষতঃ ১৯৪২ 
এষ্ঠাকের আগ আন্দোলনের পর হুইতে-_লীগদলের লোকে 
ব্রিটিশ অধিকারীবর্গের অন্থএ্রহ, অন্থকম্পা ও পক্ষপাতিত্বের 
সাহায্যে লারা ভারতবর্ষে যে অনাচার, বন্ধত্বলে অত্যাচাত্স এবং 
সমস্ত দেশব্যাপী নীতি বিকারের নো বহাইয়্াছিল তাহার 
দুম্প& নিন্দাবাদ এবং সোজাভাবে দোষী নির্দেশ করা হয় নাই 
কেন ? এতদিন শুনিয়া আসিতেছি এরূপ অনুযোগ-অভিযোগেষ্ন' 
ফলে “একতা” ন&. হইতে পারে, শুতরাং হিশ্ুফে লকল কিছু 
লহ করিয়া! যাইতে হইবে । এঁকে খাতিছে কংগ্রেসেন নেতৃ- 





ফাল্গুন 


বর্গ এরপ-বাক্য রোধ করিয়াছেন আজ প্রায় বিশ বংসয়, ফলে 
কিন্ত অনৈক্যই ্রাড়াইতেছে এপ্রধল হইতে প্রবলতর হৃইয়!। 
অন্ততঃ পক্ষে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাই দেখায়, নেতৃবর্গ 


বিবিধ প্রস্-_বাঙালী জাতির ক্লেব্যের লক্ষণ 


৪৩১ 


স্বক্ত দিয়াছে, সব্ধ দান করিয়াছে, তাঙ্ারই সাধনার ও ত্যাগ- 
স্বীকারের ফলে স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখন 
তাছাকেই স্থান গ্রহণ করিতে হইতেছে সকলের পিছনে | - 


দিব্য দৃষ্টিতে কি দেখেন আমর] জানি না। জাতীয়তাবাদী | প্রগতি-বিরোধী, স্বাধীনতা-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াপীল নুসলিম 


সুপলমান কংগ্রেসের এই আদর্শচ্যুতির কলে ভাসিয়া গিয়াছে 


অধিকাংশ নুসঙমান-প্রধান প্রদেশে, এখন সে সব অঞ্চলে পূর্ণ 
পাকিস্থান স্থাপনেন্র ব্যবস্থা চলিতেছে যাহাতে দে সকল 
প্রদেশে কংগ্রেস যাহুতরের প্রদর্শনীর বন্তবিশেষ হইয়া! ফরাড়ায়। 

ফংখ্বেসকে তাহার কতব্য স্থির করিতে হুইবে। যদি 
কংগ্রেসের আদর্শকে ত্যের ভিত্তিতে প্রতিঠিত রাখিতে হয় 
তবে মিথ্যার সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিতে হইবে । নিদ্বের 
ঘল, নিজের পক্ষকে কেবল ত্যাগের ও বলিদানের উপদেশ 
দিয়া অনাচার ও অত্যাচারের পরোক্ষ সমর্থন করিলে যাছা! হুয় 
'তাহা তে! দেখাই গিয়াছে । এখন ফংগ্রেসকে ছয় তাহার 
স্বপক্ষ রক্ষার জন্ত সংগ্রামকামী হুইয়! গাড়াইতে হইবে নয় 
আসন ছাড়িয়া! বনে যাইতে হইবে । হাল ছাড়িয়া, ভ্রোতে 
সানিয়া চপিবার সময় আর নাই, কেনন! ভরাডুবি আসক্সপ্রায়। 
পঞ্জাবে কংথেস শঞ্জিহণীন, বাংলায় নেতৃবর্গের কর্মতৎপরতার 
অভাবে কংখ্রেস র্লীবৎ প্রাণ্ড, সিদ্ুদেশেও প্রায় তখৈবচ, 
আসাম ও সীমান্ত প্রদেশ লীগের গ্রাসের মধো যায় কি না যায়, 
'এইগ্প তো অবস্থা, ব্যবস্থা আর হইবে কবে? 

বাংলাদেশ ও পঞ্জাবের সমন্তা এক ন! হইলেও সমস্কা- 
পুরণের পথ একই। ছুই প্রদেশেই বিভাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 
যদি অন্য উপায় কিছু থাকে তবে তাহার নির্দেশ অনেক পূর্বেই 
দেওয়া উচিত ছিল জথচ সেরূপ কোন কথাই মিখিল-ভারত 


কংগ্রেস কমিষ্ট বঞ্েন নাই। এখন এই ছুই প্রদেশে কংখ্রেস-,. 


ঘাদী ও জ্বাতীরতাবাদীদিগের অস্তিত্ব রক্ষার ইচ্ছা ঘদি 
কংখেসের থাকে তবে এরূপ বিভাগের ব্যবস্থা করিতেই হুইবে, 
মহিলে কংখ্রেস ইফাদিগকে লীগের অনলে নিক্ষেপ করুন । 


বাঙালী জাতির ক্লেবর লক্ষণ 


শ্রতিবিধানে অগ্রসর না হওয়া এমন কি প্রতিবাদ পর্ধস্ত ন! 
করা বাগালীর স্বভাব হুইয়া উঠিতেছে। বাংলাম্ব ম্যাক- 
'ভোনাজ্ডী-বাটটোয়ার।-পু্ ভারতশাসন আইন প্রবতিত হওয়ার 
“পর হইতেই তাহার এই ছর্দশা আরম্ভ হুইয়াছে। চাকুরীতে 
সাম্প্রাচিক ছার প্রবতণনের পর বাভালী হিন্দু শাসনযন্ত্রের 
দ্বায়িত্ব ও ক্ষমতাপূর্ণ পদগ্ুলি হইতে একে একে অপসারিত 
হইয়াছে । কেরাদঈপিরিতে বাঙালী ছিচ্ছু এখনও জাছে বটে, 
কিছ জেলা ম্যাগিগ্রেট, পুলিল হুপাৰিন্টেঞ্ড্টে, থানার ভার- 
প্রাপ্ত দারোগা, বিভির বিভাগীয় ডিরেক্টর, শিক্ষাবিভাগে ছুল 
ইবাপেক্টর প্রভৃতি উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ্ধে তাহাদের প্রবেশাধি- 
কার এক প্রকার নিষিদ্ধ হুইয়াই আসিয়াছে । রাষনৈতিক 
স্বাধীনতা! অর্জনের জগ যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী হিন্দু বুকের 


লীগ নিছক মাথাগ্ুনৃতিতে সংখ্যাধিক্যের জোরে জাসিয়া 
জাতীয়তাবাদী হিন্দুর বুকের রক অঙ্গিত রাজনৈতিক ক্ষমতা! 
কাড়িয়া লইতেছে এবং এক শ্রেনীর ভাবেদার হিন্দুর সহায়ন্তায় 
উহ! জাতীম্বতাবাদী বাঙালীর ধ্বংসসাবনে প্রয়োগ করিতেছে। 
এক সুতি অন্ন, একথও বন্ত্, এক কৌটা তৈল, এক টুকয়! করলা 
প্রভৃতি জীবনযাত্রার অপরিষ্থার্ণ জিনিষগুলির জন বাঙ্ডালী আম 
গবন্ধেন্টি অর্থাং যুপলিম লীগের উপর একান্ত অসহারভাবে 
মির্ভরঙীল। ঘন্টার পর ঘণ্টা জলবৃষ্টিতে রৌত্রে দোকানের 
সম্দুখে লাইন বাবিয়! ধাড়াইয়! সে নীরবে মনুষ্যত্বের চরষ 
ও পরম লাঙ্ছন! সন্থ করে । তারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা! রেশনেন্ব 
দোকানদারঙও এই মেষপালকে বুবিযা লইয়াছে বলির তাফা- 
দিগফে অথথ! গ্রাড় করাইয়! রাখিয়া এক পৈশাচিক আনন্দ 
উপভোগ করে। গগায়মান প্রতীক্ষঘমান লোকেরা সবই 
দেখে সবই বুঝে, কিন্ত প্রতিবাদের সাহস পায় না, কারণ 
এই সব পলোকেরই মর্জির উপর আন্ব তাহার জীবনমরণ 
নির্ভরগীল। 

এই অসহায় অবস্থা মানুষকে ক্লীবে পরিণত করিতে 
বাধ্য । মাহুষ যখন অঙ্ঞায় সহ করিতে আর্ত করে, অঙ্ভায়- 
কারীর নিকট হইতে একটা! কোন-স্ুবিধ! প্রাপ্তির প্রত]াশায় 
তাঙারই তোষামোদে প্রন্বত হয়, তখনই সে মহুষ্যত্থের চরম 
অবমাননা! ঘটায়। মাহুধ নিজেকে যখন একান্ধ অসহায় 
বলিয়া বোধ করে, জাতির উপর যখন সে শ্রদ্ধা ছারাইয়া 
বগে, নিজের শক্তি-সামর্ধ্যের উপর যখন তার কোন বিশ্বাস 
থাকে না, তখনই সে কল্পনা করে সবল প্রকৃতির. অপর কেহ 
আসিয়া আমাকে রক্ষা করুক। বাংলায় এই মমোভা'বই 
কিছুদিন যাবৎ স্পষ্ট হুইয়া উঠিতেছে। বিহারী এবং শিখ 


অভায অত্যাচার নীরবে হুখ হুজিয়া সহ করা, উহার _প্রভৃতি আমাদের বাচাইবে ইহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাল। 


নোরাখালীর ঘটনার পর দৈনিক 'হিশ্ুস্বান” পদক! লিখিয়াঁ 
ছিলেন যে অতঃপর বাঙালী হিন্দুরা নোয়াখালী জেলায় বিহবান্থী 
বসাইবেন এবং শিখ-গুরুত্বার স্থাপন করিবেন এবং তারপন়্ 
দেখিয়া! লইবেন কে বাঙালীর গায়ে হাত দেয় | ইহাই 'জআঙ্গ- 
কালকার বাঙালী হিম্ছর বোধ হয় অধিকাংশেরই মনোভাব । 
১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতায় ভবানীপুরের একটি 
ঘটনায় ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জাতীয় ক্লৈবোর নিদর্শন 
কিসাবে ঘটনাটির উপর আমরা! অতিশয় গুরুত্ব আরোপ 
ফহিতেছি। উহ! এইর়প :--এ দিন অপরাহ্্ প্রায় ছয় ঘটিকা 


সমর প্রকান্ড দিবালোকে স্বস! রোডের উপর বাসের কণার 


শ্রেগর এক পাঙ্কাবী একটি বাঙালী তরুণীর জাচল ধরিয়া! টানে। 
তরুষীট প্রতিবাদ করিলে সে তাহাকে জারও অপমান কছিতে 


৪৩২. 


উদ্যত হয়। ভতানীগুদের ই লহ জনবহুল, সঙ্গে সঙ্গে, 
ঝ্বাস্তায় লোক জমি! যায় । কয়েক মৃহ্ৃতেক্র মধ্যে প্রায় তিন 
শত লোক ফ্লাড়াইয়! পড়ে কিন্ধ “বাঙালীর পরিজ্ঞাতা”-পুঙ্গবের 
কবল হইতে তরুণীটিফে রক্ষা! করিবার জন্ত কেহ অগ্রসর 
হয় না। একটি লীর্ঘদেহ বাঙালী ভদ্রলোক সাহাব্যার্থ অগ্রসর 
হইলে পাঞ্জাবী গুপ্া্টার হাতে তিনি ভয়ানকভাবে প্রহ্থত 
হন। তখনও তিন শতাধিক লোকের জনতা সেখানে 
জঙায়মান । ইহাদের মধ্যে এক জম সাহস সঞ্চয় করিয়! পুলিসে 
খবর দেয়। ঘটনাস্থলও থানায় অতি নিকর্টে। পুলিস আসিয়া 
মেয়েকে উদ্ধার করে এবং লোকটাকে গ্রেপ্তার করে। 


্গ-বিভাগের আন্দোলন 

বাঙার্লার এই কলৈব্যের জ্ত প্রধানত: তাহার রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরঈীলতা! দায়ী ইহাতে সন্দেহমা্র মাই । 
র্ধ বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করা, প্রতি পদক্ষেপে অপমান ও 
লাঞ্ছন! মুখ হু'জিয়! সহ করা, নিজেকে ক্ষুত্র এবং অসহ্ছায় যনে 
কর! মানুষকে অধঃপাতের কোন অতলে টানিয়! নামাইতে 
পায়ে উপরোক্ত ঘটনা তাহারই নিদর্শন ।/ ইহার আশু 
প্রতিকারের উপার বাভালী তরুণ-তরুণীদের বুটিযুদ্, জুভুতন্ 
প্রভৃতি শারীর বিষ্কায় পারদর্শী করিয়া তোল! যাহাতে তাহারা 
আত্মরক্ষার উপযুক্ত হুইয্া উঠিতে পারে । দেছে শক্ি এবং 
আততায়ীকে খায়েল করিবার কৌশল জানা থাকিলে হয়ত 
সফলেই এরুপ নিক্ষিন্র দর্শক হৃইয়! গ্রাড়াইয়া তামাশা 
দেখিতে পারিবে না, সন্কিয় প্রতিয়োধের জন অগ্রসর হুইয়া 
আসিবে । আমরা জানিয়া জানন্দিত হ্ইয়াছি যে, কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের ফোষ্েল-ইনৃম্পেক্টর়ের উদ্যোগে প্রত্যেক ছাত্রী- 
মিবাসের ছাত্রীদের ব্যায়াম শিক্ষাদ্দানেয় ব্যবস্থা হইয়াছে, 
ছোরা খেলাও শেখানো হইবে । অল্পদিনের মধ্যেই ব্যায়াম- 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবারও প্রস্তাব করা হুইয়াছে। ছাত্সী- 
মিষাসে এই বন্দোবস্ত সময়োচিত এবং উপযোগী হইয়াছে 
ইহাতে সঙ্গেক্মাত দাই, ফিদ্ধ ছাজাবাসগুলিতেও অবিলম্ষে 
সুটিযুদ্ধ ও জুছুতন্থ শিক্ষার বাবস্থা হওয়া! দরকার । কবিতা 
লেখা ও সিনেমা দেখার বাঙালী তরুণেরা সকলকে হার 
ঘানাইয়াছে, এবার তাহাদের দৈছিফ ও মামসিক বলের 
পরিচয় দানে দিন আসিয়াছে । 

এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের উপায় বাঙালী হিন্দু 
নিজস্ব স্বতগ্্র গবন্ধেন্টি গঠন। মুসলীম লীগের উপর বাঙালী 
হিন্দুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরগীলতা চুর করিতে 
মা পারিলে বাঙালীর ক্লীবদ্ব ঘুচিবে না প্রবং এই নির্ভর- 
শীলতা চুর করিবার একমাজ উপায় তাহার নিজস্ব গবর্থেন্ট 
গঠন । ইহাই জ্ আমরা বঙ্গ-বিভাগের একাত্ত পক্ষপাতী । 
খাংলার নেতৃবন্দ প্রতিকারের আগ এ্রধং স্থায়ী উত্তয় পন্থা! 
সন্বন্ধেই সমান উদ্দাসীন। এখনও গাহারা ভাবপ্রবাহে গা 
ভাসাইরা বাঙালী জাতির ধ্যংল দিথিকায় টিতে প্রত্যক্ষ 


সাপ াতপািসিপাতি পিতা 


প্রবানী 


পাশ শা পাশ পপি পাত পাপা সসপিিপাাি পাপা পা 


১৩৫৩ 





কারতেছেন। বাংল! কংঞ্রেস দল-বিশেষের দ্বারা ফবক্তি, 
তাহারা দলগত প্রাধান্ত রক্ষার জঙ্গই এত ব্যস্ত যে জাতীয় 
সমস্তার প্রতি মনোনিবেশ করিবার সময় তাহাদের নাই? 
ফরওয়ার্ড পলক প্রভৃতি বামপন্থী দল সম্পূর্ণ ক্ষীয়মান শক্তি 
বাড়াইবার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করিবার জন্তই এত- 
ব্যগ্র ঘে তাহাদেরও এ দিকে মন দেওয়ার সময়াভাব। কন্যু- 
নিষ্ঠ দলেই বোধ হয় সবচেয়ে কর্মতৎপর লোক আছে, কিন্তু 
তাছারাও কংগ্রেসের ধ্বংস লাধনের “শুভ” কার্ধে লিপ্ত আছেন 
বলিয়। জাতীয় সমন্তার প্রতি মন দেওয়ার সময় পাইতে ছোন, 


মা । হিন্দু মহাসন্তা ঢেউ গণিতেছেন, কোন্‌ দ্রিকে চলিলে 
১” সুবিধা! হইবে তাহা! এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। এই 


অবস্থাতেও মুিমেয় হইলেও কয়েকক্ধন লোক বঙ্গ-বিভাগের 
আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছেন দেখি! আমরা সখী হইরাছি। 
পাটনায় বেঙ্গল পার্টিশন লীগ নাষে একটি সমিতি গঠিত হয়। 
যুক্ত শৈলেআনাথ ঘোষ উহ্বার সম্পাদক ৷ এই লমিতি বাংলার. 
জেলায় জেলায় বঙ্গ-বিভাগ অঙ্ঘদ্ধে মতামত সংগ্রহ আরম 
করেন। আসানসোল, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংছের বার. 
এগোসিয়েশন বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করিয়া ঠাহাকে পত্র দিয়া 
ছেন। আরও বহু নেতৃস্থানীয় লোকেও তাহাকে সমর্থন 
করিয়াছেন । গ্রীয়ুক্ত অনিলচন্্র চৌধুন্বী পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ 
ইউনিয়ন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। 
বেঙ্গল পার্টিশন লীগ পরে মেজর-জেনারেল এ, সি, চ্যা্টার্জির 
সন্ভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি নাম গ্রহণ করে এবং 
পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ইউনিয়ন উহার সহ্বিত মিলিত হুয়। 
বত'মানে মেজর-জেনাপেলের নেতৃত্বে ইহারা বিভিন্ন জেলায়, 
কমিটি প্রভৃতি গঠনে অগ্রনী হইয়াছেন । মেদিনীপুর, বীকুড়া, 
বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলনের সপক্ষে প্রচ সাড়! 
মিলিতেছে। মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জি শ্বয়ং বিভিন্ন জেলায় 
ভ্রমণ করিয়া জনমত গঠন করিতেছেন । 


হিন্দু বাংলার আয়তন 

চলনা শহ জানি 
বিধ আলোচনা চলিতেছে । একটি মতাঙ্ছসায়ে হিন্দু বাংলা 
দ্বার্জলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুত, রাজসাহ্থী, 
মুর্শিদাবাদ ও নদীরার পশ্চিমাংশ, খুলনা, চব্বিশ পন্পগণা, কলি-. 
কাতা ও বধপান বিভাগ লইয়া গঠিত হইতে পায়ে । জন্ম, 
শ্রফ মতান্থুসায়ে বর্ধমান ও প্রেসিভেলি ভিন্ডিসন এবং দার্জিলিং 
ও জলপাইগুড়ি জেল! লইয়া! উহ্‌! গঠন কর! যাইতে পায়ে। 
ঘাংলার হিচ্দুলংখ্যা শতকরা ৪৫, তুতরাং মোট ভুমি পদ্ি- 
মাণের এই অংশ হিন্দুরা দাবি, করিতে পারে। শেষোক্ত 
পদ্ধতিতে বঙ্গ-বিভাগ হইলে এই পরিমাণ তুমি হিন্দুরা! পায়। 
কিন্ত ইহাতে অনুবিধ| এই যে দার্ছিলিং ও জলপাইগুড়ি বিচ্ছিক্ট 
হইয়া! পড়ে, বিচ্ায়ের ভিতর দিষ্বা সেখানে যাইতে হইবে । 
তবে সাঁওতাল পন্গগণ!, ধলসুম :প্রত্কৃতি বাংলায় ফিরিয়া 


ফাস্ভন- 


সাত পাশাপাশি শম্পা পপ পাস্পিশিতপীসপসপিনপা পপি তত শাদা শিপ পিসপ তল সি তশাসপিস পপি পািপানপাসিস্পি স্পা পক সা পাবা াসপসপিপাতলিশপাস্পাজ্পাা পাপ পলি এশা লত পাতি সি পালা 


আসিলে এই অন্গুবিধ! দুর হইতে পারিবে । এই ভাবে বাংলা 
ভাগ করিলে পশ্চিম বঙ্গে মুললমান সংখ্যা হইবে ৭৪ লক্ষ এবং 
পুর্ববঙ্গে হিশু হইবে ১০১ লক্ষ । এই মতান্ছপারে জারতন, 
জনসংখ্যা প্রভৃতি বিভাগ হুইবে নিয়োক্তরূপ ৫-- 





জায়তন 
ধান বিভাগ ১৪,১৩৫ বর্গমাইল 
প্রেপিভেক্সি ” ১৬,৪০২ ”% 
পশ্চিম বঙ্গ ৩০১৫৩৭ ”% 
জলপাই গুড়ি ৩০৫০ ”% 
দার্জিলিং ১১৯২ ৮ 
সপ 
মুতন পশ্চেম ও উত্তর বাংলা ৩৪,৭৭৯ ৮ 
নুতন পূর্ব বাংল! ৪২৬৬৩ ”” 


বাংলার মোট আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল, উহ্ধার শতকরা 
৪৫ ভাগ হয় ৩৪,৮৪৯ বর্গমাইল । 

এই সঙ্গে নিয়লিখিত প্রদেশগুলির আয়তন তুলনা কর! 
যাইতে পারে__ 











উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৪,২৬৩ বর্গমাইল 
উড়িষ্যা ৩২,১৯৮ ৮ 
০ ৬ ৪৮১৩৬ ” 
আসাম ৬৪,৯৪১ ? 
জনসংখ্যা 
বিভাগ মুসলমান অ-মুদ্লমান 
বর্ধমান ১৪,২৯১৫০০ ৮৮১৫৭,৮৬৯ 
প্রেদিভেজি ৫৭,১১,৩৫৪ ৭১,০৫১৫৩৩ 
পশ্চিম বঙ্গ ৭১১৪০১৮৫৪ ১৫৯,৬৩১৪০২ 
জলপাইগুড়ি ২,৫১১৪৬০ ৮৩৮,০৫৩ 
দাঞ্জিলিং ৯,১২৫ ৩,৬৭১২৪৪ 
নৃতন পশ্চিম ও 
উত্তর বঙ্গ ৭8৭০১৪৪৩৯ ১৭১,৬৮,৬৯৯ 
ঘো্ট__ ২৪৫,৭০১৩৮ 
জলপাইগুড়ি ও দাঞ্জিলিং ব্যতীত 
রাজসাহী বিভাগ ৭২,৬৭,৫৩২ ৩৩১০৭,০৫১ 
ঢাকা শ ১১১৯১৪ ৪৯১৭২ ৪8৭+৩৯১৫ ৪২ 
চট্টগ্রাম ৬৩,৯২,২৯১ ২০,৮৫,৫৯৯ 
গৃতন পূর্ব বক ২,৫৬,০৩১৯৯৫ ১,০১৬২,১৯২ 
মোট ৫ ৩,৫৭.৩৬.১৮৭ 
নুতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুগলঘান সংখ্যাঙ্থপাত ৬০-১ " 
মৃতন পূর্ববঙ্গে ছিশ্ছু সংখ্যাঞ্জপাত ২৮৬ ৮ 
তপশীলী জনসংখ্যা 
বর্ধমান বিক্াগ ১৮,৩৫১০৩৮ 
প্রেসিভেজি ১৮৯৪,৮৯৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_হিচ্ছু বাংলার আয়তন 


৪৩৩ 
শৃতন পশ্চিম বঙ্গ ৩৭,২৯,৯৩৫ 
জলপাইগুড়ি ২৮৯২২ 
দার্জিলিং ৩১২৫১৫০৪ 
নুতন পশ্চিম ও উত্তর বছ ৪০,৮৪১৩৬১ 
নুতন পুধবঙ্গ ৩২,৯৪১৬০৯ 


মতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে হাজার-কর! ৫৫৩ জন তপনীজ্দী 
বাস করিবে, পূর্ববঙ্গে থাকিবে ৪৪৭ জন। “ 
খাদ্যসন্ভায় 
এইরূপে নবগঠিত প্রদেশঘ্বয় খাদ্যসত্বদ্ধে নিজের উপর কি 
ভাবে নির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহা! ক্লাউড কমিশন রিপোর্ট 
হইতে দেখানো ঘায়। ঘান উৎপাদন সন্বদ্ধে ভাছাদের 
সংগৃহীত তথ্য এই প্রকার 


বধধমান বিভাগ ৮৯,৭৩২,০০০ মণ 
প্রেসিছেন্সি রি ৮৯১৭ ৯৩১০০০ 99. 
জলপাইগুড়ি ১৬১০৮৫৪০০০ ৪১ 
দাঞ্জিজিং ৯৬৫৪০০০ %% 
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বছ ১৯৬১৫৭৫১০০০ »৪ 
নৃতন পুব বঙ্গ ২,৮৫১৪৫৭১০০০ ৪, 


গড়পড়তা বাধিক জন প্রতি ভাত খাওয়ার পরিমাণ-_ 


পশ্চিম বঙ্গ ৮*০২ মণ 
পুরি ৮৮০০ ৯৬. 
খনিজ ভ্রব্য 
সমস্ত কয়লার খনি পশ্চিষ বঙ্গে এবস্থিত। 
শি 


চটকল, ইম্পাত ও লোহার কারখানা, ইঞ্ছিনিয়ান্সিং 
ফারখানা, রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত । 
রেলের কারখানার মধো পূর্ধবঙ্গে পাহাড়তলীতে একটি জাছে, 
অপরগুলি সব পশ্চিম বঙ্গে । ৩০টি ফাপড়ের কলের মধ্যে 
২৭টি পশ্চিমবঙ্গে । 


মাজন্ব 
১। তুমিরাজন্ব-_ 
জমিঘারী প্রথা হয়ত শীজ্রই উঠিয়া যাইবে । ক্ুতয়াং, 
এ ক্ষেতে জমিদারের খাজনা হিসাব না করিয়! প্রজ। কর্তৃক 
জমিদারকে দেয় থাজনার হিসাব ধর! হইল। জিদান 
উঠিয়া! গেলে গবর্থে্ট এই টাক প্রজ্ঞার নিকট হুইতে আদায়, 
করিতে পারিবে। 


প্রেসিডেন্সি বিভাগ ২১৬১১৪৭১০০০ টাক! 
বর্ধমান ছি ২১৫৮১৭৯১০০০ * 
জলপাইগুড়ি ১১১৭৯১০০০ ৪ 
ঘার্জিলিং ৪১৬,০০০ ৮ 
ছুতন পশ্চিম ও উত্তর বছ ৫১৩৬১২১১০০০ ৪ 
জুতন পুববঙ্ ৫৯৪৫১৮৩১০০০ * 


৪৩৪ 


গ্রবাণী 


১৬৫৩ 
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মতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অন্ততূক্তি এলাকা হইতে 
১,৬৯,৩৩,৫১৫ টাকা 

নূতন পুর্ব বঙ্গের অন্ততূক্তি এলাক! হইতে ১,৫৫,৯৫,০৬১৬ 


২। পাটন্ুক্ষ_-পাটগুক্ষের মোট পরিঘাণের শতকরা ৯৫ 
ভাগ আদায় হয় পশ্চিয বঙ্ষে। 


আয়কর-_আয়করের মোট পরিমাণের শতকরা ৮৫ 
ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে । 


৪। ক্ষষি আয়কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি কোন্‌ এলাকায় 
কত আদায় হয় তাহার সঠিক কিসাব পাওয়া ঘায়ননা। তবে 
ইহা জন্মান করা যায যে এই প্রকার করগুলির শতকর] ৮০ 
ভাগ আদায় হয় পশ্চিষ বঙ্গে ও শতকর। ২০ ভাগ পুর্ব 
হুইতে জাসে। 

৫1 আমদানী, রপ্তানী শুক্ষের শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় 
হয় কলিকাতায় এবং শতকরা মার ৭ ভাগ চট্টগ্রামে । 

৬। লবণ-করের পরিমাণ ভাগ করিলেও দেখা যায় 
পশ্চিম বক্ষে উহার শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় হয় এবং মাত্র ৭ 
'স্ভাগ আসে পূর্ববঙ্গ হইতে । 


পৃথক নির্বাচন ও শান্তিরক্ষা 


পৃথক নির্যাচন-প্রথ! যে শান্তিরক্ষার কত বল প্রতিবন্্রক 
ফজিকাতার দাঙ্গার সময় হইতে তাহা! বিশেষভাবে বরা 
পড়িতেছে। বাংলার বত'মান মন্ত্রীমগুলী পৃথক নির্বাচন-পদ্ধত 
অনুসারে নিরধাচিত মুসলমান সম্প্রদায্জের প্র“তনিধি | মুসলমান- 
দের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা 
করিয়া আইন ভঙ্গ ও দাক্ষা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে আর্ত 
করিলে মন্ত্রীষগলের পক্ষে শান্তি রক্ষার জঞ্জ যথাযথ ব্যবস্থা 
অবলম্বন সব সমর জন্তব হয় না ইহা ক্রমশ: পরিষ্কার হইয়া 
আসিতেছে । মন্ত্রীরা যাহাদের ভোটে নির্বাচিত, যাহার]. 
ভাহাদের হইয়া ভোট সংগ্রহ করিয়াছে, ক্ষেত বিশেষে 
বিরোধী দলের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের তাহার! 
অসন্তষ্ করিতে পারেন মা। কারণ পরবতাঁ নিবণাচনে 
ইহাদেরই শরণাপন্ন তাঙ্াদের হইতে হইবে । এই অন্ুবিধ! 
বাংলাদেশেই অন্ততঃ উপ্রভাখে দেখ! দিয়াছে | যৌথ নির্বাচন 
প্রবর্তিত থাকিলে এপ ঘটিত না, জনসাধারণের ধনগ্রাণ ও 
মানীর লগ্মান রক্ষার জন মন্ত্রীমগ্লী কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে দ্বিধা করিতেন না এইগর যে এই কার্য সন্ত্রঙগায় 
বিশেষের স্বার্থের উপরে প্রতিষিত না হইয়া গণ-স্বার্ধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছইত এবং এই কারণে অধিকাংশ ভোটারের সম্মতি 
লান্ত করিতে পারিত। পৃথক নির্বাচন না থাঞঝিলে ধনপ্রাণ 
ও নারীর সন্মান রক্ষার জায় নাগরিক জীবনের প্রাথমিক ঘাযিত্ব 
পালনে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির কথাও উঠিত মা। 


৩। 


কলকাতার দাঞ্জার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহা লইয়! 
যে আলোচন! হয় তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পার্ক দ্রীট 
থানায় আনীত সাত গন অণতিযুক্ত আসামীকে দবয়ং প্রধান 
মন্ত্রী আপিয়! মুক্ত করিয়া! লইয়া! গিষ্চাছিলেন। এক জেধীর 
লোককে এই ভাবে আরও অনেক থানায় অজ্ায় ভাবে মুক্তি 
বা জামীন দেওয়া! হইয়াছে, বধ ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারই করা হয় মাই 
এরূপ বছুসংখ্যক অভিযোগ প্রকান্তে হইয়াছে । ইছাদিগের 
ছুকাধের কথা জানিয়াও গবন্েন্টেরর পরিচালক মন্ত্রী গগা- 
প্রেম লোককে পরধস্ত শান্তি দানে কুঠিত হন এই কারণে যে 
ভোটের এবং ভোট গ্রহণ কালে সাহায্যের জন্ত তাহারা হঁহা- 
দেরই উপর বছুলাংশে নির্ভরশীল । 

এই বিসদৃশ অবস্থা আরও ভত্বাবছ ভাবে প্রকাশ পাই- 
যাছে ৯ই ফেব্রুয়ারীর বর্গীর লীগ কাউন্সিলের সভ্ভার। 
এই সভায় অনেক সদন্ড প্রধান মগ্ত্রী মিঃ স্ররাবর্ধীকে চাপিয়া 
ধরেন এই বলিয়! যে, ত্রিপুর! ও নোয়াখালী জেলার খুসলমান- 
দের উপর পুদগিসের অত্যাচার চ্সিতেছে এবং প্রধান মন্ত্রী 
তাহ। কেন নিবারণ করিতে পাবেন নাই । হার! দাবি করেন 
যে, গ্েলার সমস্ত হিন্ছু পুলিস কর্মচারীকে বদলী করা হউক। 
হৃউগোলের মধ্যে অনেক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্ধস্ত মিঃ 
জুরাবর্দী যে জবাব দেন তাহাতে নিধাচকমগুলীর বিপ্লাগভাজন 
হইবার ভয় নুস্প8। তিনি বলেন যেং নোয়াখালী ও জিপুরায় 
যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা তিন হাজার নহে, 
৮৫০ এখং জানান যে নোয়াখালীর পুলিস দুপারিন্টেত্টেকে 
বঙ্লী কর! হইয়াছে ও অনেক সাব-ইনস্পেউরকে সসপে্ করা 
হৃইয়াছে। নোয়াখালী ও ভিরিপুরায় যাছা ঘটিয়াছে তাহার 
তুলনায় ৮৫০ জন গু! গ্রেপ্তার অতি সামান্য ব্যাপার । পুলিস 
সুপারিন্টেঞ্ডটে ছিলেন মিঃ আক,ঙ্লা, তাকার পক্ষপাতিত্বের 
খ্যাতি সুবিদিত | ইনিই যদ ৮৫০ জনকে গ্রেগ্ডার করিতে 
বাখা হইয়া থাকেন তবে নিরপেক্ষ লোকের হাতে কত লোক 
প্রেপ্তার হইত তাহা অনারাসেই বুঝা! যায়। তথাপি দলের 
লোকের চাপে বাধ্য হুইয়! প্রধান মন্ত্রীকে হার বদলীর 
আদেশ দিয়া 'নায়াথালীতে আর এক জন ঝুসলমান পুলিস 
সুপারিপ্টেণ্্টে পাঠাইতে হইয়াছে । বাংলায় যৌথ দির্যাচক- 
মগুলী থাকিলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এয়প কৈফিয়ত কেছ দাবি 
ফরিতেও পারিত না । তিনিও জায় বিচার করিতে সাহস 
পাইতেন এই ভরপায় যে তাহ হইলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই 
বুদ্ধিমান লোকের ইহার জন্য াহাকেই সমর্থন করিবেন। 
গুওা তখন গুণ! বলিয়াই পরিচিত হইত, তাহার লান্প্রদায়িক 
ছাপ খু'ছিয়া বাছির করিয়া পক্ষপাতিত্বের দাবি উঠিতেই 
পারিত না । ফলিকাতার দ্বাঞ্ষা হইতে দুরু করিয়া লীগ 
ফাউটনিলের সভা পর্ধস্ত গবন্মেণ্টের সান্জ্রধারিক পক্ষপাতিত্বেন্ব 
এবং অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচায়ের যে স্পৃহা প্রকাশ 
পাইয়াছে পৃথক নির্বাচন বন্ধায় থাকিতে তাহা নুয় হইবার 
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ছে । পৃথক নির্ধযাচকমগ্লী কর্তৃক নিরাচিত সদশ্োহ! 
খ্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করিলে তাহাদের খ্বার! গঠিত 
মগ্ত্রিগুলীর ছাতে শাপনক্ষমতা আসিলে উহা এক সম্প্রদায়ের 
স্বার্থে এবং প্রয়োজন হইলেই অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রহ্ক্ত 
হইবার অবসর ঘট্টে। বাংলাদেশে তাহাই খটিতেছে এবং 
ইহার ফলে বাঙালী হিপ রাছনৈতিক, অথনৈতিক এবং শিক্ষা- 
ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে অপপান্রত হুইয়া এমন একট! অপহায় 
অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছে যাহা! তাহাকে জ্বাতীয় ব্লৈব্যের 
স্তরে জানিয়া ফেলিতেছে। 
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বর্গ। জমির নিষন্রণের জন্য বাংলা-সরকার একট বিল 
আনিয়াছেন। তাহাদের অনান্য বিলের ন্যায় এই বিলটিরও 
সবলে কোন দুরদৃত্টি নাই, আছে শুধু একটি আশু সমপ্য! যেন- 
তেন-প্রকারেণ এড়াইবার মনোভাব । এহ বিলটি সঞ্থন্ধে 
বহরমপুর হইতে মোহাপ্মদ আব,ল সম্ভার 'রুগাণ্ডরে' পত্র 
লিখিয়া যে সমালোচন। করিয়াছেন তাহ! বিশেষভাবে বিবেচ্য 
বলিয়। আমরা মনে করি । সত্তার সাহেব প্রথমেই বলিতেছেন, 
শবিলের ধারা ুলিএ প্রতি লক্ষ্য করিলে ম্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে, উহা কেবল বর্গাদারদের সুখ-নবিবা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষা 
রাখিয়াই রচিত হইয়াছে কিন্ত জমির মালিকগণের স্বার্থ 
ও স্থবিধা-অন্বিধার প্রতি জাদো লক্ষ্য রাখা হয় নাই। 
বাজারের সৃড়ি-মুড়কী, রসগোক্গা, ছানাবড়া প্রভৃতি সমস্তই খান্স 
কিন্ত উহ! কি একই দরে বিক্রয় হইবে? তাহ! যদি ন! হয় 
তবে সকল খানে এবং সমণ্ড জমিরই উৎপন্ন কপলের বিভাগ 
এ্রকই রূপ ছয় কোন্‌ যুক্ততে ? জমির মূল্য, খাজন৷ এবং 
বর্গাদারের পারিশ্রমিকের প্রতি লক্ষা রাখিয়! উৎপন্ন ফসলে 
বিভাগ বণ্টন হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত নছে ?” 

বাংলার সব স্বানে মাথাপিছু জর পরিমাণ সমান নয়। 
কোথাও বা লোকের তৃলনায় জমি বেশী, কাজেই সেখানে বড় 
বড় কোতদার বিদ্যমান । জন্বির মূল্য কম, খাজনাও খুব কম। 
আবার কোন কোন স্থানে জম কম, মূল্য বেশী, খাজনাও 
বেশী । কোথাও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় আবার 
কোন স্থানে কঠোর পরিশ্রমে সামান্য কসল পাওয়া হায়। 
কোন শ্বানে জমির মালিকেক্সা অবন্থাপত্র,। কোথাও বা! 
মালিকের! দরিদ্র ও অসহায় বলিয়াই জমি বর্গ! দিতে বাধ্য 
হ্য়। সভার সাহেব পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দৃষ্টান্ত দিয়া 
লিখিতেছেন, “এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা অন্থপাতে জমির 
পরিমাণ খুব কম। বিধবা, অপহার়, অক্ষম এখং যাহাদের 
যংসামান অমি আছে সাধারণতঃ তাহারাই জবি বর্গ দিয় 
থাকে । আর যাহার! বর্গাদার তাহাদের নিদ্ধের কিছু জমি 
থাকে, কেবলমাত্র বর্গ। জমি লইয়া সাধারণতঃ কেছ চাষ- 
আবাদ করে না। এক জনের হয়ত পনর বিষ! জনি আছে, 
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উহ! চাষ-আবাদের জন একখানি হাল ও ছুইজন লোক অবন্তই 
রকার । সে আরও পাচ-সাত বিঘ। জমি বর্গ৷ লইয়া এ হালে 
এবং এ ছুই জন লোকেই চাষ-জবাদ কিয়া! লাভবান হয়। 
এই অঞ্চলে ধর্গাদারগণ জমির প্রেমী অঙ্গসারে ২, ২ বা $ অংশ 
পাইয়া] থাকে । একই এ্রাষে বিভিন্ন শ্রেণীর এপ উৎকৃষ্ট ও 
নি্& জমি আছে যে উংরষ& জণ্ম $ অংশে বর্গ লইবার জ্ 
অনেকেই, এমন কি অনেক অবস্থাপর কষকও আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকে কিন্তু মিকৃ্ জমি ২ অংশ ব! তাহার অধিক 
অংশেও কেহ বর্গা লইতে চাছে না । বতরমানে কোন কোন 
স্থানে ভাল জমির যুলা প্রতি বিষ! হাঙ্ার টাকারও কিছু বেশী 
এবং খাজনা ৪২ টাকা আবার সেই গ্রামেই খারাপ জমির মুল্য 
৬০1৭০ টাক! ও খাজন। দশ-বারে! জানা মাত্র। অতি অল্প 
পরিশ্রমে ভাল জমিতে প্রচুর ফল পাওয়া যায় এবং জল 
সেচন ও ফপলরক্ষার্গ বিশেষ সুবিধা জাছে বলিয়াই উহার 
সুপা ও খাজশ! অতাধিক। আর খারাপ জমতে কঠোর 
পরিশ্রম করিয়াও ভাল শব্ত হয় না বলিয়াই উহার মুল্য ও 
খাঞ্জন! কম। পরিশ্রমের তুলনায় ভাল জমি বর্গ। লইয়৷ অণাংশ 
ফপল পাইগ়াও তাহার পরিশ্রমের সৃল/ উঠে না বলিয়াই উহা 
লইতে অপ: করে।” বাংলা-সরকার বিলটিতে জমির 
তারতম্য অনুসারে মালিকের ও বর্গাদারের ভাগের কোন 
পার্থকা করেন নাই, উভয় প্রকার জময় উৎপন্ন কসশের অংশ 
একই প্রকার ধরিয়। দিয়াছেন । ূ 
বর্গাদদারের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কেহই জাপতি 
করিবে শা, কি নৃল্য-স্বরূপ জমির মালিক যে মূলধন বিশিয়োগ 
কণ্রয়াছে এবং উচ্চহারে খান! পিয়াছে সে দ্রিকটাও কি 
বিবেচা নহে? এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অক্ষম, জসহ্ছায় ও 
ঘবরিঞ্ মালিককে বর্গাদারের! আর গ্রাহু করিবে না। মালিক 
মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইয়! হবল ছুইবে,বর্গাধার সমস্ত জমিতে 
ছই-তৃতীয়াংশ পাইয়া প্রবল হইবে । বড় জোতদারের পক্ষে 
আইন এড়ানো কঠিন হইবে না, তাহার] বর্গ দেওয়া! বন্ধ 
করিয়! খাসে জমি চাষ করিতে পারিবে । ছুই-তৃতীয়াংশ 
ফসলের জন বীজ, সার, ছাল প্রভৃতি দিতে হইলে তাহারা 
বর্গা দিতে চাছিবে না বরং জন খা্টাইয়! নিচ্ছে চাষ করিয়া 
মস্ত ফললই নিজে রাখিতে পারিবে । ইছাতে দরিদ্র বর্গা- 
ঘ্বারের। ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অপর পক্ষে বিধধা অথব1 দরিত্্ 
জোতদারের। দারিদ্র্য নিবন্ধন হাল, গরু, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ 
ফিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ ফসল 
লইঈয়াই সওঞ্ হইতে হইবে এবং উহ্ারই মধ্য হইতে বত'মান 
চড়! হারে খাজনা দিতে হইবে । এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে 
বাংলাদেশের মধ্যবিত শ্রেণী অত্যন্ত আঘাত প্রাণ্ত হইবে । 
ঘাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনে ধাহার] কর্মী হিসাবে জীবন 
উৎসর্গ করিয্বাছেন তাহাদের প্রায় সকলেই মধ্যবিভ শ্রেঈক 
লোক । এই কারণে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতেই ইংঘেজ 


৪৬৬ 
"গবন্মেন্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেমীটি ধংস করিবার শত সর্বপ্রকার 
"্মায়োষন করিতেছেন । বর্গাদার বিলের বুল উদ্ধেন্উও 
এই । 


ত৯বসতিসপা্পাসিপাাদক পাশ 


বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কাজ 


মাহষের হর্দশার প্রতি সহবাহৃভূতিশুনত হ্যদয়হীন লোক রুষি 
“খিভাগের ভায় জাতীয় কল্যাণকর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে 
তাছার ফি দশ! ঘটে বঙ্গীয় কধি বিভাগের বতর্মান কার্- 
কলাপে তাহ! বিশদভাবে দেখা যাইতেছে। মেদিনীপুরের 
যে জেলা ম্যাজিগ্রেটটি ঘুরীবাত্যার সময় হর্গতদের প্রতি 
শ্অমানুষিক হাদয়হ্ছীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, গত কয়েক 
বংপর যাবং তিনি কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদে অধিঠিত 
আছেন। কৃষির উন্নতির নামে হঁছার হাত দিয়া লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় অথবা অপচয় হইয়াছে । কৃষির উন্নতি কতটা 
হইতেছে তাহা! যে কোন গ্রামে সন্ধান লইলেই জবান যাইবে । 
“ভারত” পত্রিকায় প্রকাশিত নিষ্োদ্ধত পত্র হুইতে উহার 
পামান্ত একটি দৃষ্টান্ত মিলিবে । পত্রথানি এই £_ 


আজকাল দেশে কৃষির উন্নতির জন্ত সরকারী ব্যবস্থার 
কথা খুব চলিতেছে । বাংলাদেশে অন্ততঃ ময়মনসিংহ 
ভেলায় এই ব্যবস্থা কি রকম চলিতেছে তাহ! নিয়লিখিত 
ব্ব্টনা হইতে কতকট! জন্দান্গ কর! যাইধে। 


এক ভদ্রলোক এক বার তাহাদের অঞ্চলে চীনা- 
বাদামের চাষ প্রচলন করিবার জন্ত স্থানীয় সরকারী ক্ষি 
'ফার্ষে যান ভাল বীজের জঙ্ড। ফার্মের কর্ষকতর্ণার! দিলেন 
"তাহাদের সর্বোতকষ্$ বীজ। কিন্ত বাজারে এ ফসল 
চলিল না, কারণ সরকারী অবেোৎক& চীনাবাদাম 
'বাঙ্গারের নিকটতম বাদামের চাইতেও অব | 
গত ভুই বংসর সরকারী ফার্ম হইতে বাহারাই কপি 
ইত্যাদি তরকারির বীজ আনিয়াছেন, তাছারাই বলিয়া- 
ছেন ফুলকপির বীক্ষ হইতে বাঁধাকপির চারা বাহির 
হইয়াছে, যে চারাতে কাঠিক মাসে ফুলকপি হওয়ার 
কথা, তাহাতে ফুলকপি হইয়াছে মাধ মাসে ইত্যাদি ভন! 
যায়, তরকারির গাছে মরশুমী কুলও হইয়াছে । 
এই জেলার কলমাকান্দা মোহনগঞ্জ অঞ্চলে ভাল 
সরিষ। হয় । স্কষি বিভাগের জনৈক কর্মচারী যান সেই 
অঞ্চলে প্রচারকার্ধে। তিনি সকল ক্ুষককে জানাইয়! 
দিলেন যে, সরকারের খোজে এক বিশেষ শ্রেনীর সরিষ। 
-আছে। উচ্ছা বুমিলে কসলও ভাল হইবে, সরিষার দরও 
ভাল পাওয়া যাইবে । সকলে স্ভাহাকে রিল সেই বীজ 
আনাইয়া দিতে । তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন । অনেক দিন 
পরে বুনিষার় সঙ্গয় পার হুইয়া গেলে খবর আসিল 
আর্ায়ণগঞ্জ শহরে কোন দোকানে এ লরিষ! পাওয়া যায়। 


জবানী 


৮৮৭ তত পিস ৭তা শপ শি পীিল লিলা তাত পা তত পসলিপ৯। 


১৩৫৩ 


সপে ০৯ ০২ পাত ০৮ ত5প৯। 


ক্ষকের! যেন উহ! আনাইয়া! লয় । সোয়া শ' মাইল দুর 
নারায়ণগঞ্জ শহর হইতে সরিষ। আনা! এ সকল কৃষকের 
পক্ষে সপ্ডবও ছিল মা, আমিলেও কোন কাজ হইত ন!। 
বুমিবার সময় চলিয়া গিয়াছিল | আন! হইলেও এ বীজে 
সরিষা ফলিত কি গাদ! ফুল ফুটিত পে বিষয়েও লন্দেছ 
আছে। 


পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মশতবাধিকী 

গত ৩১শে জাহ্ুয়ারী পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর জন্গের 
এক শত বংসর পূর্ণ হুইয়াছে। পঙ্িত শিবনাথের স্কট 
প্রগতিঙীল মুক্তিকাম ভারতবর্ধ বহুভাবে খনী। তাহার জম- 
শতবাধিকী পালনের আয়োজন ব্রাক্মসমাজ করিয়াছিলেন এবং 
দেশবাসীও তাহাতে সাগ্রছে যোগ দিয়াছেন। এতছুপলক্ষে 
সাধনাশ্রম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ভবানীপুর ্রান্ম-সশ্মিলম 
সমাজে বিশেষ উপাসন] হয়। সিটি স্কুলে এবং ব্রাঞ্ম বালিকা! 
শিক্ষালয়ে স্বতিসত। হয়। 

ভারতীয় সমাজ-জীবখনে পণ্ডিত শিবনাথের ধান অনভ্- 
সাধারণ । রাজা রামমোহনের চিত্ত। ও ভাবধারা শিবনাথের 
জীবনে দীপ্ত মৃতিতে আত্মএকাশ করিয়াছল। বর্মবীর, চিন্তা- 
বীর, কর্মবীর এবং সাহ্ত্যিবীর এই মহ্থাপ্রাণ দেশনায়কের 
পরিচয় স্ব্পপরিসরে দেওয়া স্ব নছে। এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ 
ছাত্র-আন্দোপনের প্রত পথপ্রদর্শক তিনি । বিভিন্ন ছাঝ্র- 
সভার ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজশীতি প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাগীল 
ও গবেষণাপুণ বক্তৃত| দিয়। তিনি ছাজসমাজকে দেশসেবায় 
উদ্ধদ্ধ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও ভাঙার দান অতুলনীয়। 
আনঙ্গমোহন বনু, সুরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, নগেশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ 
প্রভৃতির সহিত একত্রে ভারত-সতা প্রতিষ্ঠা তাহার অক্ষয় কীতি। 
১৮৭৬ সালে ভারত-সতা প্রতিঠিত হয়। এই সময়ে তাহারা 


পপি 


“দেশপ্রেমে দীক্ষা! গ্রহণের জন্জ শিয়লিখিত মন্ত্র ছুইটি এ্রফণ 


করিতেন এবং জীবন দিয়! উহা পালন করিতেন £ “(১) স্বায়ন্- 
শাসনই আমরা! একমাত্র বিধাতৃনির্দি8 শালন বলিয়া ঘদে করি । 
তবে দেশের বত'মান অবস্থা! ও ভবিস্তং মঙ্গলের মুখ চাহি! 
আমর! বত'মান গবন্ষেন্টের আইন-কাছন মানিয়! চলিব, কিন্তু 
£খ-দারিদ্র্য ও নিরাশার দ্বার! নিলীডিত হইলেও কখনও এরই 
গবন্ধেন্টের অর্ধীনে দানত্ব স্বীকান্ধ করিব না। (২) আমরা 
ব্যক্তিগত সম্পভি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যেযাহা অর্জন 
করিবে তাহাতে ল্ষলের সমান অধিকার এবং সেই সাধারণ 
ভাগার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ্ধ প্রয়োছন অনুয়ায়ী 
অর্থ গ্রহণ করিয়া ত্বদেশের ফিতকম্ব কর্মে জীবদ উৎলর্গ 
করিব ।” 
শিবমাথ ও তাহার সহকর্মী আনন্দমোহন, দ্বারকামাথ 
প্রভৃতির রা আদর্শ ছিল ““অভায়ের উপয় ভার) অসাম্যে 


ফাল্গুন 

উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিঠিত করিয়া 
পৃথিবীব্যাপী একটি মহাদাধারণতন্ত্রের আয়োজন” করা। 'এই 
কল্পনা শিবনাথ-সম্পাদ্িত ““তত্বকৌমুদী” পত্রিকায় ১৮০৩ 
শকাকের (১৮৮২ প্রীষ্টাব ) ১৬ই ফাল্ভুণ প্রথম প্রকাশ পায়। 
১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে ভারত-সরকার যখন 
কফকুমার মি, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রনুখ নয় জনকে বিনা 
বিচারে কারারুদ্ধ করেদ তখন তাহার প্রতিবাদে কলি- 
কাতায় ঘে জনদভার অনুষ্ঠান হয় তাহার সভাপতিত্ব 
করিবার জন্ত তৎকালীন কোন দেশনেতাকে পাওয়! যায় 
নাই। শিবনাথ অগ্রসর হইয়া আসিয়। এ সভায় নেতৃত্ব 
কফরেন। 

মারীক্াতির প্রতি শিবনাথের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অতি 
প্রগাঢ় ছিল । ছাত্রাবন্থাতেই তিনি বিববা-বিবাহু আন্দোলনে 
সঞ্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার জঙ্ট অশেষ লাচ্ছনা ও কষ্ঠ 
সহ করেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় াহারই কীতি। সাছছিত্য- 
ক্ষেত্রেও তাহার দান অতুলনীয় । তাহার প্রদীত পুষ্পমালা, 
নিধাসিতের বিলাপ ও পুষ্পাঞ্চলি প্রভৃতি অতি উৎকুষ্ কাব্য 
গ্রন্থ ॥ মেজবউ, নয়নতারা, বিধখার ছেলে, যুগান্তর প্রড়ৃতি 
উপাদেয় উপস্তাস। তাহার রচিত “রামতদ্ছ লাহিড়ী 
ও তংকালীন বঙ্গপমাজ” উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 
সংগ্কতির একখানি প্রামাণা ইতিহাস । তাহার রচিত 
শবর্মজীবনপ, “আত্মচপ্িিত” ও প্রবদ্ধাবলী বাংলা-সাহিত্যের 
অনুল্য সম্পদ । শিবনাথ শতখার্ধিকী কমিটির অনুষ্ঠান শেষ 
হইয়াছে, কিন্ত কান শেষ হইয়াছে বলিয়া আমর! মনে করি 
না। শিখনাথের অমূল্য গ্রন্থাবলীর কয়েকটি ভিন জপরগুলি 
হুপ্্াপ্য হুইয়। উঠিয়াছে। কমিটি এইগুলির পুনঃপ্রকাশে 
ব্রতী হইলে শিবণাধের স্বতিরক্ষায় প্রকৃত সাহাধা করা 
হুইবে। 

ডাঃ নলিনীকান্ত ভষ্টশালী 

ডাঃ নজিনীকাস্ত ভট্টশালী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাক! শহুরে 
পরলোকগমন করিয়াছেন । তিমি ঢাক! ঘিউজিয়মের 
কিউরেউর ছিলেন । এঁতিহাসিক এবং প্রত্থতত্ববিদ হিসাবে 
ভাহার খ্যাতি ছিল । বাংলার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস এবং 
্রত্নতত্বের উৎসাহ্থী গবেষক ও তত্বানুসন্ধিংস্থ লেখক হিসাবে 
তিনি প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন । বহু এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধের লেখক হিদাবে ডাহ্ছার নাম অমর হুইয়া থাকিবে। 
ঢাকা শহরে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি উহার 
কিউরেটর রূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
পর্ধটনের ফলে এতিহাপিক গুরুত্বপূর্ণ বু সৃতি, মুদ্রা, তাত্র- 
শাসন প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঢাক! মিউজিয়ামে 
উহা সধত্বে রক্ষিত হইয়াছে । মিউকিয়ামটির উন্নতিসাধনেই 
তিনি তাহার সমস্ত সময় ও শক্তি অতিবাহিত করিয়াছেন । 


বিবিধ-প্রসঙ্গ-_প্রাথামক [শক্ষ। 
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তাহার রচিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে 16979079197 ০/ 19227770151 
0790 1370177107820001907127116765 51276 700065 
17174.) 00729 2786 0/70789109% ০7 116 77274% 
1781876707))2 58414071991 15671001, এবং 11091 1770- 
290 0০176711648 01 15281484218 1760 ০1 12001. 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার বারভূ'& সন্ধে তাহ্যর 
প্রবন্ধাবলী প্রামাণ্য বলিয়! স্বীকৃত হইয়া থাকে । এ বিষয়ে 
তাহার গবেষণা মোগলশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার বিঞ্রোছের 
ইতিহাসের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে । ভাঃ 
ভ্টশালীর স্বত্যু অপ্রত্যাশিত এবং আকন্মিক। আমর! ঙাহার 
শোকসন্তপ্ড পরিবারবর্গের সছিত আন্তরিক সমবেদনা জাপন 
করিতেছি। 


প্রাথমিক শিক্ষা 


প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় উন্নতির পক্ষে একটি অতি গুরুতর 
বিষয় । প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকধের উপর ভবিষ্যৎ 
বংশয়দের উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এই শিক্ষা 
ক্রটপূর্ণ হইলে সমগ্র হ্বাতির মেরদও শক্িহীন হয় এবং হূর্বল 
হইয়! গঞ্চিয়া উঠে। এইজন পাশ্চাভ্য দেশে প্রাথমিক 
শিক্ষাপ্রণালী ক্রটিহীন এবং সর্যাদসুদ্দর করিবার জভ চেষ্ঠা 
ও যত্বের অণ্ড নাই। কিগ্ারগার্টেন, মণ্টেসরি, নার্সারি 
স্কুল প্রর্ঠুতি াপনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি সন্বদ্ধে আজও 
সে সধ দেশে গবেষণা! চলিতেছে এবং নুতন শুতন আবিষ্কার 
হইতেছে । ভারতবর্ধের মনীষিব্ন্দও এ বিষয়ে উদাসীন 
নহেন। আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া সর্বাদনুষ্দর 
প্রাথমিক শিক্ষাদানপন্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেই ওয়ার্ঘ 
শিক্ষা পরিকল্পনা এ্রণ্ুত হয় এবং বনিয়াদী স্কুল স্থাপন আরম 
হয়। বনিয্াদদী স্কুলের কার্ষ-পদ্ধতি দেখিয়া এখন বিশ্বাস 
কর! সহজ হইতেছে যে এই প্রথাই বোধ হয় আমাদের 
দেশের পক্ষে সর্বাপক্ষা উপযোগী । ইহার ছার] ছাতদের 
শিক্ষালাতের সঙ্গে মেবান্বদ্ধি, শৃর্খলাবোধ, স্বাবলগ্খন এবং 
চরিগ্রগঠনেরও সুযোগ এবং ক্ষেত্র আছে। কংখ্রেস-শাপিত 
প্রদেশপমূহে বনিয়দি শিক্ষা প্রণালী অবলগনের দ্বারা প্রাথমিক 
শিক্ষ! ভ্রুত অগ্রদর হুইতেছে। 


বাংলাদেশে কি ঘ্টতেছে তাহা! এবার দেখা দরফার। 
এখানেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানে স্টানে বনিয়াছি স্কুল স্বাপিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত সরকারের সাহাধ্য উচ্নার! লাভ করে 
নাই। বাংলা-সরকার এখন ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা! 
আইনটি কার্ধে পরিণত করিয্পা এমন ব্যবস্থা করিতেছেন 
ঘাহার ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলঙ্খলি এক প্রকার 
সমগ্রন্তাবে নুসলিম লীগের প্রভাবাধীনে জাপিয়া পড়িতেছে। 
পুর্ব ও উত্তর বঙ্গে অবস্থা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখানে 
বহু স্ছুলে এখন মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিচগু ছাত্র-ছাত্রীদের 


৪৩৬৮ 





১৯৪০ সাল হইতে অবন্ভপাঠ্য বিষয় কর] হইয়াছে । উহাতে 
পরীক্ষা! লওয়! হয় এবং বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক রাখ! হয় নাই 
বলিয়! সেখানে রুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ছেলেমেয়ের! 
হিচ্ছু ধর্ম শেখে । ফি শেখে তাহা বুঝ! কিছু কঠিন নয়। 
লমগ্র সমন্ডা্টা বুঝিতে হইলে একটু আহ্পুধিক বিবরণ দেওয়া 
আবভক । 

১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের উদ্ধেষ্ট ছিল বিনা 
বেতনে বাধ্যতান্থুলক প্রাথমিক শিক্ষ! দান । প্রত্যেক জেলায় 
একটি করিয়! ছল বোর্চ স্থাপন করিয়া! উহাদের হাতে প্রাথমিক 
শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে । দার্জিলিং এবং 
মেদিনীপুর ভিন্ন অপর সফল জেলাতেই স্কুল বোর্ড গঠিত হুই- 
যাছে। আপাততঃ প্রাথমিক শিক্ষা-কর বসাইয়! উহার দ্বারাই 
দ্ুলগুলির ব্যয় নির্ধাহ্র চেষ্ঠা হইতেছে । বিনা বেতনে শিক্ষা- 
দ্বানেরই চেষ&া এখন চলিতেছে, শিক্ষা! বাধ্যতামূলক করিবার 
আয়োজন এখনও হয় নাই । এই আইন শুধু গ্রাম্য এলাকায় 
প্রযোজ্য এবং সেখানেই উছ্থা প্রয়োগ কর! হইতেছে । 
মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদ রাখা! হইয়াছে, কারণ সেখানে 
উহার কার্ধৎক্ষত্র প্রসারিত করিতে গেলে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মেদিনীপুর ছিন্দু প্রধান জেল!, উদ্ধাও 
বা আছে। 

স্কুল বোর্ডের এক দল সদণ্ত নির্যাচিত হুন হউনিয়ন বো্ড- 
গুলির দ্বারা এবং জার এক দল গবন্দেন্ট মনোনয়ন করেন। 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির অধিকাংশই লীগের 
খাটি, সেখান হইতে সদণ্ত নির্বাচনে রাজনৈতিক এবং সান্দ্র- 
দায়িক কারণই প্রবল হয়, নিরপেক্ষ মনোভাবাপক্ন শিক্ষিত 
লোক সাধারণতঃ চুকিতে পান না। জরফারী মনোনয়নের 
দ্বারাও এরূপ লোকই বোর্ডে জাসিয়া থাকেন । বোর্ে প্রথম 
আট বংসরের জন জেলা ম্যা্ছিগ্রেট থাকেন সঙ্াপতি, তার 
পর হইতে সভাপতি নির্বাচিত হুন। জেল। ম্যাজিঞ্রেটটের 
অন্ভাপতিত্ব কালে প্রর্ুত পক্ষে তাহার অন্থমোদন সাপক্ষে 
ভাইস-প্রেলিভেন্ট কার্খ পরিচালনা করেন । প্রথমে ভাইস- 
প্রেনিডেন্ট এবং পরে প্রেসিডেন্ট এই ছুইটি পদ জেল! বোর্ডের 
সভ্ভাপতিরাই সাধারণতঃ অধিকার করিয়! থাকেন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁছারাই স্থানীয় মুসলিম লীগেরও সন্ভাপতি। 
সুতরাং স্কুল বোর্ডগুলিকে স্থানীয় জেল! বোর্ড অথবা হুসলিম 
লীগের প্রতিচ্ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগে একটা! 
নিয়ম ছিল যে প্রাথমিক স্ুলগুলির পরিচালনায় পরামর্শ দানের 
জত একটি করিয় স্থানীয় এডভাইসরি বোর্ড থাকিবে । এগুলি 
শিক্ষিত লোকদের লইয়! গঠিত ফইত। এবার উহাও ভাঙ্গিয়া 
দিয় সমগ্র কর্তৃত্ব ভার অপিত হ্ইয়াছে স্ছুল বোর্ডের হাতে । 
শিক্ষাক্ষেত্রে ছল বোর্গুলির সান্স্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব কায়েম 
করিবার অন্ত বাংলা-সরকার লান্গ্রদারিক ভিত্তিতে একটি 


প্রবাদী 


১৩৫৩ 


স্পস্ট সপ্ন পাপা জাত 





ভুনা যাইতেছে । 

র প্রাথমিক স্কুল পরিচালন৷ 

প্রাথমিক চুল স্থাপনের লরকারী নিয়ম এই থে প্রতি ছই 
বর্গ মাইলে একটি ছ্ষুলেয় বেশী থাকিবে না। স্ছুল বসাইবার 
লময় ঝুসলমান পাড়ার মধ্যে অথবা হথাসম্ভব উহা ঘে'পিয়া 
যাহাতে উহা স্থাপিত হয় ততগ্রতি তক্ষ দৃষ্টি রাখ! হ্য়। ইহ! 
লইয়! ছুই বিভিন্ন দলে বিরোধও বাধে এবং শেষ পর্যন্ত উহা 
লইয়া উংকোচের আদান-প্রদ্ধানও হুয়। ছুলসমূুহের সাৰ- 
ই্জপেক্টররই সাধারণতঃ স্ছুলের স্থান নির্দেশ করেন এবং উহ্থার 
দ্বার! তাহাদের উপরি-আযও কিছু কিছু হয় বলিয়া শুনা 
যায়। আজ পর্যন্ত কত জন সাব-ইন্ঘপেক্টরের বিরুদ্ধে একপ 
ছর্নাতির অভিযোগ আসিয়াছে তাহ! শিক্ষামন্ত্রী জানাইলে ভাল 
হুয়। পূর্ববঙ্গ এই ব্যবস্থার ফলে সমস্ত হিন্ছু ছল উঠিয়া 
গিয়াছে । এই বাবস্থার আর একটি মারাত্বক বিধান এই যে, 
সরকারী সাহায্য ছাড়! ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও কোন প্রাথমিক 
স্কুল স্থাপিত হইতে পারে না। 

শিক্ষক নিয়োগেও এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রকট । পূর্ব ও 
উত্তর বন্ধে জনসংখ্যার সান্প্রধায়িক হার অন্থসারে শিক্ষক 
নিষুক্ত কর] হুয়। পশ্চিম বঙ্গে আধা-আবি বখরা। শিক্ষক 
নিধাচনে স্থামীয় লীগ প্রত্যক্ষভাবে হুত্তক্ষেপ করিয়। থাকে, 
কারণ ইহারাই প্রক্কত পক্ষে লীগের ভলা্টিক্বারের কাজ করে। 
পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে বহু স্ুদ্দে একটিও হিন্মু শিক্ষক নাই। 
ভিপুর! স্থল বোর্ডে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করান হইয়াছে 
বলিরা আমর শুনিয়াছি যে, যে এলাকণয় মাইনরিটির অনুপাত 
শতকর! ২৫ জনের কম সেখানে মাইনরিটি সম্প্রদায় হইতে 
কোন শিক্ষক নিযুক্ত কর] হইবে না । ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের 
বহু স্কুলে হিচ্ছু শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন ন1। 

শিক্ষকদের ট্রেণিঙের জন্য গুরু ট্রেণিং স্থল আছে। 


উহ্ছাতে এতদিন হিন্মু-মূপলমাদের সমান প্রবেশাধিকার ছিল । 


বত'মানে তাহাও গিয়াছে । গুরু ট্রেণিং কুলের পাস্ট! হিসাবে 
ভধু সুসলমান শিক্ষকদের ট্রেণিগের জন্য মোয্াজেম ট্রেণিং স্থল 
বু স্থানে প্রতিটিত হইয়াছে এবং সঙ্গে লক্ষে জনসংখ্যার অন্থু- 
পাতে গুরু ট্রেণিং স্ুলে মুসলমানদের ভতির ব্যবস্থাও হুইয়াছে। 
মোয়াজেম ট্রোশং স্কুল শুধু পূর্ব ও উত্তর বঞ্গেই স্থাপিত হয় নাই, 
ছগল্ী এবং ২৪ পরগণ] জেলাসমূছেও উহ গ্রতিট্টিত হইয়াছে । 
১৯৪০ সালে শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসার বলিয়াছিলেন 
যে গুরু ট্রেণিং ক্ষুলগুলি যাহাতে শিক্ষাঙ্গান ও শিক্ষিত লোকেন্ 
পারিপার্থিকের মধ্যে কান্ধ করিতে পানে তাহার জন্য উ্ছা- 
দ্বিগকে স্থানীয় হাই দ্ুলগুলির. কাছে বসানে! হউফ.। কিন্তু 
কার্ধতঃ এগুলিকে এখন মাত্রাসার ফাছে কাছে বসানে! 
হইতেছে। 


পাঠ্য পুস্তক, দির্ধাচনের ব্যবস্থাও চষংকায়। বদীয় 


কান্তন 


পাঠ্য পুস্তক কমিটি যমোমীত পাঠ্য পৃত্তকপমূছের একটি 
তালিকা করিয়া দেন। এ ভালিফা হইতে আবান্ব 
নিদ্বেদের অভিরুচি অনুযায়ী উপ-তালিক। প্রণয়নের ক্ষমতা 
স্থল বোর্ডসমৃছ্েরে আছে । তাহারা এই উপ-তালিকা 
প্রস্তত করিবার সময় এমন ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেন 
যেন নিক্ষেদের তাবেদার শ্রেনীর হিচ্ছু ভিন্ন আর ফোন হিন্দুর 
পুস্তক পাঠ্য কর! না হুয়। ঘ্রিপুরা, মষমনসিংহ প্রভৃতি জেলার 
প্রাথমিক স্ছুলসমুফে যে সব পুস্তক পাঠ্য হইয়াছে তাহার 
তালিকা সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে একটিও হিন্দু 
লেখকের পুস্তক পাঠ্য কর! হয় নাই। ইহার অপর্বিছার্য 
পরিণাম এই যে, বাঙালী ছেলেদের উর্্ঘ মিশ্রিত অপূর্ব 
খিচুড়ি ভাষ! শিশুকাল হইতেই গলাধঃকরণ করিতে হুই- 
তেছে। ১৯৪০ সালে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য-তালিক! 
পরিবর্তন কর! হইয়াছে । এত ্িন এরই সব স্কুলে বর্ম- 
শিক্ষা! অবস্ঠপাঠ্য বিষর ছিল না, উহাতে পরীক্ষাও লওয়া 
হইত না। এই বংসর হইতে ধর্ণশিক্ষা অবশ্ুপাঠ্য 
বিষয়রূপে নির্ঘি8 হয় এবং উহ্ছাতে অভান্ত বিষয়ের ন্যায় 
পরীক্ষাও লওয়া হুয়। মন্ত্রী মৌলবী তমিজুঙ্বীনের আমলে 
এই কার্ধ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স 
ঠ্রেনিঙের অধ্যক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ প্রীমুক্ত অনাথনাথ 
বন্ধ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন কিন্ত তাহার প্রতিবাদ 
অগ্রাহ করিয়াই এই ব্যবস্থা কর! হয়। মাইনরিটির অনুপাত 
শতকয়! ২৫-এর কম হইলে সেই সন্ত্রায়ের শিক্ষক স্থলে 
থাকিতে পারিবে না এই দিয়ম অগ্থসারে পূর্ববঙ্গের বহু 
স্কুলে হিন্দু শিক্ষক নাই এবং সেই সব স্কুলে মোল্লাশ্রেঈীর 
গ্রোড়া মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ধর্ম শিক্ষার নামে 
হিস্মু ছাত্রছাত্রীরা কি বস্ত শিক্ষা করিতেছে তাহা! বলিয়া না 
দিলেও চলে । অথচ জাশ্চর্ষের বিষয় এই যে, প্রত বড় 
একটা! বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেস বা হিন্দু-মহাসভার নেতৃবৃন্দ এবং 
সংবাদপত্রসমুহ পর্ধস্ত সমান উদ্দাসীন । 

স্কুল পরিদর্শনেও লীগের প্রভাব যাহাতে অব্যাহত থাকে 
তাহারও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একজন 
করিয়া জেলা! ইনস্পেষ্টর এবং তাহার অধীনে কয়েকজন 
করিয়া সাব-ইনসপেক্টর থাকেন। ২৮ জন জেল! স্ষুল 
ইনস্পেক্টরের মধ্যে ১৭ জন মুসলমান, ১১ জন হিন্দু । একজন 
মাত্র ছিলেন শিক্ষিত তপনীলী হিন্দু, ভত্রলোক উচ্চশিক্ষার জ্ত 
হুট লওয়ায় তপঞীলী দরদী লীগ গবন্ছেন্ট তাহার স্থলে একজন 
যুসলমানকে নিমুক্ত করিয়াছে । মুসলমানপ্রধান সমস্ত 
জেলায় সুদ ইনসপেষ্টর মূলষান, হিন্্রধান জেলা খুলনা, 
চব্বিশপরগণ!, হাওড়! প্রস্ৃতিতে এবং কলিফাতাতে দুল 


বিবিধ প্রসজ--পরিকল্পানা-পরামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট 


কয়েকজন হিচ্ছু চুকিয়া পড়িতে পারে বলিয়! লীগ গবর্ধেন্ট 
ছুলপরিদর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছাই স্ুলের মুসলমান হেভমাষ্টার- 
দের আনিয়া এই লব পদ পূরণ করিবার চেষ্টা! করিতেছেন । 
লাব-ইনস্পেক্টরদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যান্গপাত আরও বেশী। 
নোয়াখালী দ্েলায় ১২ জন সাব-ইনস্পেষ্টরের মধ্যে ১১ জনই 
মুসলমান, একজন মাত্র ছিশ্ু। 

বাংলাস়্ প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে ই 
তাহার একটি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ চিত্র মাত্র । বাংলাদেশ 
ছুড়িয়া ১৯৪০ সাল হইতে এই ব্যাপার চলিতেছে, তথাপি 
নেত্যৃন্দ ইফার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! আঙ্দোলন করাও 
আবন্কক বোধ করেন না ইহাই পরম জাম্চর্য। 

পরিকল্পনা-পরামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট 

গত অক্টোবর মাসে ভারত-সরকার কতৃকি নিষুদ্ পরি- 
কল্পনা উপদে্] বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। এই 
রিপোর্টে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সব দ্বিকের কথাই বিবেচন! 
করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, একটি স্থায়ী পরিকজন! কমিশনের 
প্রয়োজন উল্লেখ কর1'হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাকারী 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধপন্ধতির একটি আভাস দেওয়! হুইয়াছে। 
তৃতীয়ত, আর্থিক নীতির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । চতুর্ধতঃ, 
এই পরিকমপনায় কৃষি ও শিল্পের স্থান দেখানে! হুইয়াছে। 
সর্বশেষে শিক্প-পরিচালনায় সরকারের নীতি বিশ্লেষণ কর! 
হুইয়াছে। 

স্থায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সদন্ত-সংখ্যা উত্ধপক্ষে পাচ 
ও হ্যুনপক্ষে তিনের মধ্যে স্থির কর হইয়াছে । এই কমি- 
শনকে দাহায্য করিবার বন্ড নুযুদপক্ষে পচিশ হইতে উতর তম 
জিশ জন সদ্দস্ভের এক পরামর্শদাতা কমিটিও থাকিবে । এই 
পরামর্শদাতা কমিটিতে বিভিন্ন প্রদেশ, দেলীয় রাজ্য ও কেজের 
প্রতিনিধি থাফ্ষিবে ও বৃভির দ্বিক হইতে থাকিবেন ক্বষি, শিল্প, 
শ্রম, বিজ্ঞান ও বাণিজোর প্রতিনিবিগণ। বোর্ডের জারও ধারণ! 
যে, কেন্ত্রের এই ধরণের নুসত্বদ্ধ পরিকল্পনা কমিটি প্রত্যেক 
প্রদেশে ও এমন কি প্রতি জেলাতেও গঠন কর! উচিত। 
তাহা! হইলে জেল! কমিটগুলি কৃষি ও কুটীরশিক্পের উপয় 
নির্ভরঞীল গ্রামগ্ুলিফে জাতীয় পরিকল্পনার দৃঢ় বনিয়াদে 
পরিণত করিতে পারিবে । 

জাতীয় পরিকজ্সনা-কমিটির কার্ধ-প্রণালী সম্পর্কে বল! হই- 
স্বাছে যে, প্রাদেশিক পরিকল্সনাগুলির সমন্বয় বিধান হইবে 
ইহার প্রথম কাজ, দ্বিতীয় কাজ হুইবে প্রয়োজনীয় খনিজ ও 
অভাজ প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠায় কেন্্রীয় রাজন্ব বরাচ্ছ ফর! । 
তৃতীয়ত, এই কমিটি শিল্পের মালিকানা! সম্পর্কে লয়কান্মী 
নীতিকে পরিচালন! করিবে । এ ছাড়া পরিকল্পনার প্রয়োজন 
অঙ্থলারে বুক্রা ও আমানত সমেত জাতীয় জাথিক লেনদেদকে 
এই কমিটি নিয়ন্ত্রণ করিবে । 

বাস্তব প্রয়োগের ভিত্তিতে ভাবিতে গিয়া ঘ্িপোর্টে পরি- 


কল্পনার ছুই অংশ কৃষি ও শিল্পের পরিকল্পনাকে পৃথকভাবে 
ও সবিষ্তারে দেখান হুইয়াছে। খাদ্য ও শিল্পের কাচামাল 
ফিলাবে কষিকে ছুই দিক হইতেই দেখা হুইয়াছে। কিন্তু উদ্দেন্ঠ 
উন ক্ষেঞ্জেই এক....জর্থাং জাতীয় জীবনের মানের উত্নয়ন। 
শ্রই উদ্েন্টে ক্বধিকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হুইয়াছে। 
পরীক্ষায় দেখা যায় কবির বিপদ দ্বিবিধ মধ্যন্বত্ব-_মালিকান! ও 
স্কষিকার্ণের উপাদান । পরিকল্পনায় স্কধিকে এই ছই বিপদের 
হাত হইতেই রক্ষা করার প্রয়োজন বল] হ্ইয়াছে। কৃষির 
বিপদ ভূমিক্বত্থ আইনের বিচির ব্যবন্থা, শিল্পের বিপদ ঘন্তর- 
সরবরাহের অস্বিব! । শিল্পের বেলায় সর্ধপ্রথমেই খনিশিলে 
বিদেশী মালিকানার বিরোধিতা কর] হুইয়াছে। 

শিল্পকে ছুই ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে । এক ভাগে আছে 
লৌহ, কয়লা, তৈল, ই্পাত ও যানবাহন ইত্যাদি মৌলিক 
শিল্প । এইগুলিকে পরকারী মালিকানায় রাখিতে হুইবে। 
এ ছাড়াও যে সব শিলের ক্ষেত্রে ব্যভিগত মূলধন সহজে আসে 
না সেই সব শিল্পে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে । এছাড়! 
সাধারণন্ডাবে শিষ্প-প্রতিষ্ঠার সন্নকারের্র উৎসাহ থাকিবে । 
শি্পপতিদের দুবিধার জন্ত পরিকল্পনা-কমিশন মাঝে মাঝে 
জঙ্গতের আধিক গতিপ্রকৃতির তথ্যাদি প্রকাশ করিবেন । 

এই পরিকল্পনাকে কান্ধে লাগাইতে হইলে বহু পরিমাণে 
ষক্ত্কূশলী শ্রমিকের প্রয়োজন | বোর্ডের ব্রিপোর্টে এই দিকেও 
নজর দেওয়া! হইয়াছে । যাত্ত্িক শিক্ষার দ্রুত প্রপারের জন্ত 
একটি ক্ষুত্রতর সাবকমিটি নিয়োগের কথা বল! হুইয়াছে। এই 
সাবকমিষ্ট বেভিন-পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করিয়! এক ব্যাপক 
পরিকল্পনার বিধান করিবে । এই কাজে সরকারের শ্রম ও শিক্ষা 
বিভাগের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজনও উঙ্গিখিত হ্ইয়াছে। 

পঞ্চিত নেহরু এই রিপোর্টেপ্র গঠনমূলক সমালোচনা 
চাহিয়াছেন। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পরিকঙ্গিত 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বজন-শ্বীকত । এমন কি কধি ও শিল্প 
সম্পর্কে পরিকল্পনার প্রয়োগ-নীতিকেও আমরা ভারতীয় 
জমপ্যার বিচারে যথার্থই মনে করি । কিন্ত এই কাজ সম্ভব 
করিতে হইলে পরিকল্পন!-ব্যবস্থার নিয়ত্তরে যে ধরণের 
সংগঠন হুওয়! প্রয়োজন, ভূর্তাগ্যবশতঃ আমাদের সরকারের 
বত'মানে সেই যোগ্যতা নাই | এই অভাব র্রিপোর্টেও স্বীকার 
করা হুইয়াছে। কিন্ত পরিবতনের কোন স্প$ ছবিও তুলিয়া 
ধর! হয় দাই। এখানে জামর1 সোভিয়েট পরিকল্পনার মৃষ্ঠানত 
দিতে পারি। সোভিয়েট্টে প্রত্যেকট প্রাথষিফ পরিকল্পনা 
কমিটিতে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও এক জন সাংবাদিক, এক 
জন যন্ত্রক্শলী ও এক জন শ্রষিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল । অনেকটা এইজন্যই সোভিয়েট পরিকল্পনা! এত 
তাড়াতাড়ি এত বেলী জনপ্রিয় হয় । আমাদের দেশে বরকারী 
কর্মচারীদের অযোগ্যতা বিবেচনা করিয়! জামর] জেলা! কষিটি- 
গঠনে এই হৃষ্টান্তের অক্সরণ লাভজনক মনে করি। 


প্রবাসী 


১৩৫ 


ছুর্নীতি-দৃণীকরণ বিল 

উৎকোচ ও ছুর্নীতি দূরীকরণ উদ্ছেত্তে কেন্জীয় আইন সভার 
একটি বিল পাস করা হইয়াছে । যুদ্ধের যোগে সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে উংকোচ গ্রহণ ও হুনাঁতি বিশেষভাবে 
বাড়িয়াছিল। যুদ্ধ আন্গ জার না থাকিলেও চুশীতির ন্ুধোগ- 
গুলি আরও কিছুকাল থাকিয়া যাইবে । এখনও সরকারী 
কণ্ট্যান্ট বিতরণ করা হইতেছে, উদ্ধভ সরকারী সঘরোপকরণ 
বিক্রয়ও চলতেছে ।' ধৈনঙ্গিন প্রয়োজনীর প্রব্যাদির উপর 
আরও কিছুদিন কণ্ট্]ঠোল বজায় রাখা আবন্তক হুইবে। 
মুদ্ধোভ্ভর পরিকল্পনাপমূহ্বের জঙ্ড বহু সরকারী অর্থ ব্যয় কর! 
হইয়াছে ও হইতেছে । এই সব কার্ধের মধ্যে হুনাঁতির খিশ্তর 
স্থান রফ্য়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তার লাভ করিবার 
অস্ভাবনা রছিয়াছে । এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিল 
পাস কর! হইয়াছে । বাংলাদেশের শাসনবিজ্ঞাগের কার্ধ- 
কলাপ অনুসন্ধানের পর রোল্যাগ কমিটি এ বিষয়ে কঠোর 
মন্তব্য করিয়াছেন । রোল্যাড কমিটির রিপোর্টের পর বাংলা- 
সরকার ব্রায়বাহাছুর বিজয়বি্থান্রী মুখুষ্যেকে ( জমি-জনীপ 
বিস্তাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ) তুরশশঁতির কারণগুলি ও 
তাহা দূরীকরণের উপায় মি্ণারণ করিতে নিয়োগ করেন। 
৯৩ ধারার শাসন-আমলের শেষ দিকে ঠাহাকে এই কাখের 
ভার দেওয়া হয় ও পরবতাঁ লীগ মন্ত্রিমগলীর আমলে তিনি 
রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্ত এ রিপোর্ট গোপন রাখ! 
হইয়াছে । কেন্ত্রীয় সরকার যদি এ রিপোর্টের এক কপি 
চাঁছেন তাহ হইলেই দেখিতে পাইবেন যে বাংলার শালন- 
যন্ত্র কতখানি হর্নাতিপরায়ণ। কেক্রীয় সরকারের ছুনাঁতি 
নিবারণ আইনে ভারতীয় কফৌন্বদারী আইনের ১৬১ ধার! ও 
১৬৫ ধা! ছুইটিকে পুলিসগ্রাহ্থ অপন্লাধ বলিয়া বণনা! কর! 
হইয়াছে এবং এই ভাবে হর্নাতি ছুরীকরণের পথে একটা 
বড় বাধা অপসারণ করা হইয়াছে । এই বিলে জারও বল! 
হইয়াছে যে যদি ফোন লরকারী কর্মচারী বা তাহার পক্ষে 
অপর কোন লোক তাহার আয় বা! সম্পত্তির বিষয়ে কোনও 
লপ্তোষজনক কারণ না দর্শাইতে পারে তবে বিচারক মনে 
করিতে পারেন যে ইহা অসছপায়ে গৃহীত সম্পতি এবং এ 
ব্যক্তি ফৌন্দারী আইনে দোষী। বিলের এই ধার! বিলাতের 
১৯০৬ সালের হুর্নীতি-দুরীকরণ আইনের অনুকরণে রচিত। 
এই বিল কেন্দীয় ও প্রাদেশিক জামলাদের উপর সমভাবে 
গ্রযোদ্য। 

কিন্ত এই বিলের ছুইটি ক্রট বিশেষভাবে উদ্লেখযোগ্য ৷ 
রোল্যাও কমিটি ফৌজদারী আইনের ১৬২ ধারাকে পরিবত'ন 
করিতে দুপারিশ করিয়! বলিয়াছিলেন যে ফোনও হূর্মাতির 
মামলায় তদন্তের সময় পুলিলের দিকটি যে বিস্বৃতি দেওয়া! হইবে 
তাহ! যেন পরে লাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ ঘটনাস্থলে 
ধয়া পড়িয়া! আসামী ঘে বিষ্বতি দিবে তাহা হইতে লত্য ঘটনা! 


ফান্তুন 


৬ 
সপ্ন নল তত ৮৪৮ সস 


প্রকাশ শাইবে। পরে তাবিয়া-চি্িযা যে বিবৃতি দেওয়া হয় 
তাহাতে সত্য গোপন করিবার যথেঞ& দুযোগ আসামী পাইবে। 
বিলে এই সুপারিশ বাদ দেওয়া হুইয়াছে। 

দ্বিতীয় ক্রট এই যে ফৌজদারী আইনের ১৬২ ধারা, ১৬৫ 
ধার! বা ৫ ধারার অধীন পুলিস হইতে প্রাপ্ত অপরাধ-বিষয়ের 
ফোন মামলায় কেন্জীয় বা প্রাদেশিক গবন্দেণ্টের সশ্মতি পূধাছ়ে 
লইতে হইবে । এই ধার! বিলের জাপল উদ্বে্তকেই মাটি 
করিয়া দিবে । বিশেষতঃ বাংল! ও লিদ্ু প্রদেশে যেখানে এই 
আইনের বেনী প্রয়োজন, গেখানেই ইছার প্রয়োগ হইবে না। 
নির্দোষ কর্মচাত্ীদিগকে অধথ| হায়রানি হইতে রক্ষা করিবার 
বঙজ একটি গোপনীয় প্রাথমিক বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি 
যথেষ্ঠ হইত । 

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত 

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত সহম্ধীয় সমন্তাগুলির সমযক 
আলোচন1 ও তাহার নুরাহার জন্ত ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড 
একটি সম্মেলন আহ্বান কর্য়াছেন। এই সম্মেলন স্থির 
করিবে যে ইম্পাত ও লোহার ফারখানাগুলিফে যুদ্ধোতর 
প্রতিযোগিতা হুইতে ধাচাইবার জ্বন্ত সংরক্ষণ-শুক্ষ ([১70160- 
(100) বসাইবার ব্যবস্থা হইবে কি ন! এবং হুইলে উহা ফি 
প্রকার হইবে। 

কিন্ত যে কোন প্রকারের শিল্প-ব্যবস্থাই হোক না কেন, 
তাছাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্থিত হইবার পূর্যে কতকগুলি 
কথ! বিবেচনা করিবার আছে । 

আমর! যখনই কোন প্রতিষ্ঠানের রক্ষা-ব্যবহা করি বা 
তাছার অন্গমোপন করি তখন বিশেষ করিয়া! সেই শিল্পটি সমগ্র 
শিল্পজগং হুইতে বিচ্ছিপ্ন করিয়া দেখি ও তাছার নুবিধা- 
অনুবিধার কথা চিন্তা করি। সমগ্র শিল্পজগং ও জর্থনীতির 
সহিত সম্বঞ্ধ বিবেচন! করিয়া! আমর] প্রায়শঃই ভাবিয়া দেখি 
মা যে এই বাবস্থা করিলে দেশের শিপ ও অর্থের দিক দিয়া 
কিরূপ প্রতিক্রিয়া ছইতে পারে। বত্মান টারিফ-বোর্ডও 
প্রত্যেক শিল্প-বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখিয়া ও তাহার 
ফলাফল বিবেচনা! করিয়া! কাজ করিয়া! যাইতে পান্সিবে তা 
আশা করা যায় না। কারণ তাহা হইলে এই বোর্ডকে ইন্পাত 
ও লৌহের কিন্বা বহ্রশিক্গ ছাড়াও অনা বিষয়ে যথেষ্ঠ মনো- 
যোগ দিতে হইবে । 

ফিপক্যাল কমিটর রিপোর্টে থোপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থার কথা 

অনুমোদন কর! হৃইয্াছিল। সির হইয়াছিল যে ্টারিফ- 
বোর্ডগুলির মধ্ত্থতায় দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ও কল-কারথানার 
উন্নতিসাধন কর! হইবে । বোর্ডগুলি কেবলমাত্র কোন ফোন 
বিশেষ শিল্প-ব্যবন্থার নুবিধ! করিয়া! দিবে তা! নহে__দেশের 
সর্ধাঙ্গীণভাবে যাহাতে শি্জগত ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে 
তাহাই করিবে । রক্ষা-ব্যবস্থায় জন প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে 
ক্ইবে যে, যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিফে পূর্বোক্ত দুবিধা দেওয়া 


বিবিধ-গুলর-_-ভারতের লৌহ ও ইস্পাড 


ভীত 


হইবে সেই প্রতিঠানগ্ুলি গু ভুলিবার উপর কবাচামাল গত 
শ্রমশক্তি আছে কিনা এবং দেশের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানজাত 
জিনিষপজ্রগুলির বিক্রয় ও প্রসারের জন্ত উপযুক্ত বাজার 
আছে কফিন! । দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে সেই বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান রক্ষা-ব্যবস্থা পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি 
করিতে পারিবার সম্ভাবন! আছে কিনা এবং তৃতীয়তঃ, 
একথাও চিন্তা করিয়া! দেখিবার যোগ্য ঘে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠ+ন 
পরিশেষে সার! জগতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়গুলির স্ছিত 
প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা । এখানে আর একটি 
কথাও মনে রাখিতে হুইবে ঘে সারা পৃথিবীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির সহিত প্রতিযোগিতার সময় রক্ষ।-ব্যবস্থার কথা 
অবান্তর । 

ভারতের লৌহ ও ইম্পাতের কারখানা সম্বন্ধে অবন্ঠ এই 
সমস্ত বিষয় আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই । কারণ এই প্রাথমিক 
স্তরগুলি ইহার! অতিক্রম করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত 
কারখানাই প্রথম ১৯২৩ খ্রীষ্ঠাবে রক্ষা-ব্যবন্ধার জ আবেদন 
জানাইয়াছিল। এতকাল ধরিয়া! এই প্রতিষ্ঠান যে উন্নতি 
লাভ করিয়াছে তাহা সূলতঃ রক্ষণনীতির জন্ভই | এখন এই 
শিল্পগ্রতিষ্ঠান জগতের সমজাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত 
প্রতিযোগিতা চালাইবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে কিনা 
তাহাই ভাবিবার কথা । দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ব্যাপারে লৌহ ও ইন্পাতের প্রয়োজনীয়ত1 কাহাকেও বুঝাইয়া 
বলিতে হইবে না। তবে এ কথা স্ছজেই বলা চলে যে এই 
ধরণের শিল্পপ্রতিানগুলিই জাতীর অর্থনৈতিক উন্নতির ভিডি- 
স্বরূপ । যুদ্ধের সময় ভারতীয় লৌহ ও ইন্পাত প্রতিষ্ঠানগুলির 
লাহাযোই মুঞ্চের বহু অপরিহার্য দ্রব্যাদি ও অন্্রশঙ্র তৈয়ার 
হুইয়াছে। দেশের সামরিক ও বেলমারিক প্রয়োজনের জত 
এই সমন্ত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত প্রব্যাদির চাহিদা এত বাড়িয়া 
পিয়্াছিল যে সামরিক ও বেসামরিক সরবরাছের উপর নিয়গ্রণ- 
ব্যবঞ্থা জারি করিতে হইয়াছিল । 

এই শিল্প কতথানি উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বাৎসরিক 
উৎপাদন-পরিমাণের কিছুকালের হিসাবেই তা প্রতীয়মান 
হ্য়। ১৯১৬-১৭ জালের ১৩৯,০০০ টন পরিমাণ উৎপাদন 
বর্ধিত হইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯৭৭০০০ টন হইয়া উঠিয়াছে। 
ইস্পাতের উৎপাদন পরিমাণ ১৯১৬-১৭ সালের ৯৮,০০০ টন 


হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৭২৬,০০০ টনে উঠিয়াছে । লৌফপিণ্ডের 


উৎপাদন উনিশ শন্তকের প্রথম দিকে ছিল ৩৫০০০ টন, কিন্ত 
বর্তমান সময়ে সেই উৎপাদন ১৫৭৬০০০ নে উঠিয়াছে। এই 
পরিমাণের একটি বিরাট অংশ সঞ্ুত্র পায়ে চালান গিয়াছে। 
কিন্ত বর্তমানে রগ্ানীর পরিমাণ ঢের কমিয়া গিয়াছে। 
ভধু কমিয়াছে ঘলিলে ভুল হইবে বরং এই রপ্তানী 
এমন অবস্থায় আসিয়াছে ঘে তাহ! গ্রহদয় বলিয়! মমে কর! 
যাইতে পায়ে ন1। যুদ্ধের জব মাল সরবরাহের অস্গুবিব! এবং 


৪8৪২ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





বাহিরে অভাভ দেশে মাল তৈয়ারী হওয়ার কারণে ভারতবর্ষের - 


রপ্তানী কমিয়! গিয়াছে । কেবল ছুই একটি বিশেষ বরণের 
জিনিষপত্র ছাড়া রপ্তানীর কথা আম ধতঁবোর মধ্যে নছে। 
যে প্রকার উন্নতির কথ! বল] হুইল তাহা! থাপছাড়া 
সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সত্বেও ঘটিয়াছে। ১৯২৭ সালে প্ট্যারিফ 
বোর্ড” যে শুষ্ক অন্রমোদন করিম্বাছিল তাহাতে অবঞ্া-/বশেষে 
সংরক্ষণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল । উহা! এই ছিল যে ব্রিটেন ও 
অভাভ দেশ হইতে আমদানী লোহার উপর তির রাপ শুদ্ধ 
থাকিবে । তা ছাড়া, জটোয়া চুক্তি (0068 /%9670906 
1932 ) অন্থসারে অ-ব্রিটিশ দেশগুলি হইতে আমদানী করা 
গ্যালভানাইস্ভ. টিনের পাতের উপর আরোপিত কর টনগ্রতি 
৮০ টাকা! ধার্য হইয়াছিল । কিন্তু ব্রিটিশ-টিনের সেই সমপর্রি- 
মাণ ওজনের ভ্রব্যের উপর ৫৩ টাকা কর ধার্য কর! হইয়া 
ছিল এবং ভারতীয় লৌহ্‌ বা ইম্পাতের দ্বার! প্রস্তুত এরূপ 
চিনের উপর কর ৩০২ হিসাবে ধার্য করা হইত । ইহাতে 
ভারত হইতে কাচা মাল রপ্তানী ও ব্রিটেন হইতে তৈয়ী মাল 
আমদানীর ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখা খিল। তাহার 
ফলে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিস্তং অনেকটা ক্ষতি গ্রস্ত 
হইয়া পড়িল। তবে এখন আমর! উন্নতিয় এমন একটা পর্যায়ে 
জাসির়া উপনীত হৃইয়াছি যে এখন ভারতবর্য আর ফোন 
প্রকারের কলকাঠি নাড়! সহ করিবে না। কারণ তাহাতে 
ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রস্তুত ক্ষতি হইবার সম্ভাবন!। 
আমাদের দেশের এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি উজ্জ্বল তবিস্ং 
আছে। এই সময়ে এদন ব্যবস্থাই অবলম্বন কর! উচিত যাহাতে 
সরকারী পরিদর্শনের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অঞ্সর 
হইতে পারে । দেশের মুদ্ধোতর পরিকল্পামার অনেক কিছুই 
রই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপর নির্ভননলীল। এই সমস্ত 
বিষয় বিবেচন। করিয়া আমাদের মনে হয় যে লৌহ ও 
ইন্পাতের কারখানাগুলির উপর হইতে সংরক্ষণ-ুক্ষ তুলিয়! 
লওয়াই প্রয়োজন। কারণ যে বে অবস্থায় সংরক্ষণের 
প্রয়ো্ধন ইহারা তাহা! অতিক্রম করিয়াছে এবং জগতের 
লহিত প্রতিযোগিতা করিবার ঘোগ্যত! অর্জন করিয়াছে । 


শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিষ্ট 

সম্প্রতি মাজ্সাজ প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী নু 
প্রকাশম্‌ নাগরিক জীবনের শান্তি বিধান ও শৃঙ্খল! রক্ষার জ্ 
যে অভিন্যান্স জাতি কর! হইয়াছিল তাহার কারণ ব্যাখ্যা 
কছিয়া বলেন, জেশের লাময্িক বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং ধান্সা- 
বাছিক ও পৌনংপুনিক ধর্মঘটের জন্য দায়ী কর! যাইতে পায়ে 
ফম্যুনিষউদের় । তাহার! দেশের সরকারী ব্যবস্থাকে অচল 
করিয়া তুলিবার জন্ত স্যর একই ঘটনা ঘটাইতেছে। লগ্গ্রতি 
ভ্রিবাত্রমে প্রযুক্ত! হংস যেটা বন্ৃতা-প্রসঙ্গে বল্গিয়াছেন যে 
ক্যুনিউর! ছঃছ দির আমিক কৃষক প্রস্তুতির জাবি-দাওয়া ও 


অনস্তোষগুলিকে ভান্তাইয়! আপনাদের প্রতিষ্ঠায় অভ উঠিয়া 
পড়িয়! লাগিয়াছে। এই নর্ষমেখবর পাওয়! গিয়াছে দিল্লীর 
কর্ানিষ্টর স্থির করিয়াছে তাহারা পৌন.পুদিক ভাবে ধর্মঘট 
চালাইয়৷ লেই বর্মঘটের পরিস্থিতি যাহাতে দেশব্যাপী ভাবে 
একটি সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয় তাহার প্রচেষ্টা করিবে। 
ইহার স্বার! যাহাতে তাহার! কেজীয় সত্রকারের উপর প্রন্তাব 
বিস্তার করিতে পারে তাহারও চেষ্টা করিবে । 

বত'মানে দেশের যেরূপ অবস্থ। ছ্বাড়াইয়াছে তাহাকে 
নানাগ্রকারে সঙ্গীন বল! ছাড়া উপায় নাই। অনুপযুক্ত নিয়ঙরণ- 
ব্যবস্থা, খান্ডাভাব ও অভান্ত জবশুপ্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির অক্ভাব 
ও সর্বোপরি একট রাজনৈতিক জনিশ্চয়ার ভাব দেশেন্র 
আবহাওয়াকে গুরুভার করিয়! তুলিয়াছে। কমুুনিষ্র 
দেশের বত'মান অবস্থার এই গুরুত্বের সুযোগে আপনাদের 
স্বার্থ সিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহার! এই দ্ুযোগে 
দেশপ্রেমিক সাজিয়া কাজ হাসিল করিবার চেষ্ঠার ক্রটি 
করিতেছে না। এইজন্য মাজাজ, বোষ্বাই, বু প্রদেশ প্রভৃতির 
কংঞ্জেস গবক্ষেন্টসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ- 
ব্যবস্থ! গ্রহণ করিতে চাছিতেছেন যাহাতে তাহার! এই সঙ্গয়ে 
হিং নীতিকে বাঞাইয়া তুলিতে না৷ পারে, দেশের মধ্যে 
বিশৃ্খলার হুটি না কফরে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, 
ইহার] ভায়সঙ্গত ও উপযুক্ত যে সমস্ত কার্ধ চালাইয়া যাইবে 
ভাহার1 তাহারও বিরুদ্ধাচরণ ফরিবেন। 

শ্রমিক কল্যাণে কংগ্রেসের আত্তরিকতার অন্তাব কোন 
দিনই ছিল না, বতমানে উন! কার্ধে পরিণত করিবার সুযোগও 
কতক পরিমাণে তাহাদের হাতে আসিয়াছে । শ্রমিকদের 
এখন বুঝাইতে হইবে যে দেশের কেব্রুস্থলের সরকান্ী শাশন- 
ভার এখন দেশেরই প্রধান প্রধান নেতাদের হাতে | তাহাদের 
অর্থাং শ্রমিকশ্রেদীর সকল প্রকার অন্ুবিধ! দূর করিয়া 
তাহাদের জীবদযাজার পথ মহ্থণ কন্িয়া তোলাই এই নেতৃ- 
গণের অন্যতম প্রধান উদ্দেন্ঠ ও সাহারা সেই প্রকার ক্ছখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সামর্ধ্য রাখেন। আীহুক্ত অশোক মেহতা 
বলিয়াছেন যে যাহাতে শ্রমিকগণের সুখ-স্ুবিধা বিধানের 
জন ক্রতভাবে গণতান্িক সমাজ হৃটি করা যায় সেই বিধানই 
আগে গ্রহণ কর! উচিত | কিন্ত এই ব্যবস্থাকে কার্ধকরী করি 
ভুলিতে যে সময় লাগিতেছে, তাহার মধ্যবর্তা লময়ের যে লমস্তা- 
গুলি শ্রমিক ও অভা হুঃস্বদের পীড়িত করিয়! ভুলিতেছে সেই 
লামস্িক অসন্ভোষের ফারণগুলিফেই কর্যুনি্গণ ভাভাইয় 
অশান্তি হুটটি করিয়া চলিয়াছে। প্রায়শঃ এইরাপই ঘটিয়া 
থাকে যে ধর্মঘটদের অভাব-অভিযোগ আমর গীত শী কামে 
তুলি না। উদ্ধাহরণ-্বক্প ছি্পীর শিক্ষক লক্্রদায়ের ধর্মঘটের 
কথা বল! যাইতে পায়ে । এই নীতির ত্ানূল পরিবর্তন সাধন 
করিতে হইবে | এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে 
সরকার চিনস্থান্ী ভাখে শ্রমিকগণের লকল দুখ-দুবিবা ও 


ফাস্তন 


ফাবি-দাওয়ার সহিত পরিচিত থাকে । যদি কোন সময় এমন 
অবস্থার উদ্ভব হয় যাহাতে আলাপ-জ[লোচনার মধ্য দিয়! 
কোন কিছুর মীমাংসার সন্ভাবনা! নাই তাহা হইলে সেই স্থলে 
এইরপ নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা কর! হইবে যাহাতে 
বালিক ও শ্রমিককে একই চক্ষে দেখা হইবে। 

এই ব্যবস্থা ছাড়া হুমূল্যের জন্গুবিধার অন্ত শ্রমিকগণ যে 
খাদ্যবহ্ধ ইত্যাদি সংএছে অন্থবিধা ভোগ করিবে তাহার 
প্রতিরোধকল্পে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে যাহাতে 
সাময়িক অন্ুবিধার হুযোগে কর্যুনিষ্ঠরা তাহাদের স্বার্থ পরিপুটির 
উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে না পারে। শ্রমিক, মালিক ও 
সরকারের মধ্যে এমন একটি যোগন্ছুত্র স্থাপন কর] জাবন্থক 
ঘাহাতে গত রুদ্ধের ছয় বংসরের ধারাবাহিক অত্যাচারে হুর্ধল 
ভারতের অথনৈতিক ও সামান্ধিক জীবনের মেরুদণ্ড আবার 
শঞ্ডি অর্জন করিতে পারে । ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যখন 
সকল পরিষদগুলিতে পান্বংসরিক হিসাবনিকাশ হুইবে তখন 
যদি জনসাধারণের বিশেষ করিরা শ্রমিক, ক্লুষক ও মধ্যবিভদের 
অভাব-অদ্িযোগের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় তাহা হইলে এই 
বিষয়ে সুরাহা! হইবার আশা জআাছে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলগ্বন 
করিতে পারিলে দরিদ্র জনসাধারণের উপর হইতে কম্যনিষ্ 
প্রভাব কমিয়া যাইবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের পথ 
পরিষ্কার হইবে । 

দেশে বিশ্বখল! হষ্টির উদ্বেন্তে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ 
সর্ব একই প্রকার । সর্বত্রই উচ্ছাদের লক্ষ্য এক- লীগের 
সহিত একযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল- 
দের শক্তি বৃদ্ধি। পিদ্ধৃতে শ্রমিক-কেন্ত্র হুইতে পূর্ধে ধিনি 
নির্বাচিত হুইয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের সহিত যোগ দেন । গত 
নির্বাচনে তাহার বিরুদ্ধে লীগ ও কমুযুনি& উভয়ে মিলিয়া এক 
ব্যক্তিকে ফ্লাড় করাইয়! গৰাহাকে অয়যুক্ত করান এবং ইনি 
নির্বাচনের পরেই লীগদলের সহিত মিশিয়! পিয়াছেন । বাংলা- 
দেশেও লীগের সহ্বিত কম্যুনিষ্টদের যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট । 
£ই ফেব্রুয়ারী যে হরতালের আয়োজন কর! হইয়াছিল 
ভাহাতে তাহার! পরিষ্কার করিয়াই জানাই দিয়াছিলেন যে 
হরতালের উদ্দেন্ত লীগ গবন্ষেষ্টের অবসান ঘটানো নয়, ২১শে 
জা্ছয়ারী ভিয়েখনাম দিবসে ছাআদের উপর গুলি চালানোর 
প্রতিবাদই উহার মুখ্য উদ্দেন্ট। ছাত্র বা পথচারীর উপর গুলি 
বর্ষণ বত'মান লীগ রাজত্বে প্রায়ই ঘটিতেছে। বর্তমান লীগ 
গবন্থেন্ট বজায় রাখিয়! এরাপ প্রতিবাদ ফিতে গেলে প্রায়ই 
উহ। করিতে হইবে । কর্যুনিষ্টদের় তাছাতেই উৎসাহ কিন্ত 
রোগের মূল লীগ গবর্েন্টের অবসানে অগ্রনী হইতেই তাহাদের 
আপতি। 

আন্দোলনের স্ষত্রপাত সম্পর্কে কর্যুমিষ্টদের্র কার্ষ- 
প্রণালীও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । ২১শে জাছয়ামী 
কলিকাতায় ভিয্বেখনান দিবস ঘোষণ। করিস! ছাজ-ছাত্রীদিগকে 





বিবিধ-প্রসঙ্গ--গ্রোমের বিচার আদালত 


বিচার-বিবেচনার ছ্ছযোগ মাত্র না দিয়া তাহাদিগকে শোস্তা- 
যা! সহকারে পথে বাহির কর! হ্য়। শহরে ১৪৪ ধার! জান্নী 
আছে, শোভাযাত্র! করিলে উহা! ভঙ্গ হয়। নুতয়াং এয়প 
ক্ষেত্রে শোভাধাত্র! বাহির কর উচিত কিনা, বাহির কছিলে 
তাহার পরিণাম কি হইবে, দেশের বতণমান অবস্থায় ১৪৪ 
ধারা ভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ কছিতে গেলে কংগ্রেসের সম্মতি 
আবন্তক কিন! ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় সুযোগ ন! দিয্বাই 
অতর্কিতে ছাত্রছাত্রীদের পথে বাহির করিয়া তাহাদিগকে 
পুলিসের গুলি ও গ্যাদের মুখে ঠেলিয়! দেওয়া হয়। ইহাতে 
ছইটি ছাত্র বৃত্যুও ঘটে ।. অথচ ইহা! ভালকাবেই লক্ষ্য করা 
গিয়াছে যে পুলিসের গুলি ও গ্যাস চলিবার পূর্ব মুহূর্তে করযুমি& 
নেতার! সরিয়! পড়িয়াছেন। শোভাযাত্রা বাহির করিয়! এবং 
অন্তরাল হইতে টিল ছু'ড়িয় “সিচুয়েশন? তৃটি করিয়াই হছারা 
অন্তরালে সরিয়! পিয়াছেন। হঁাদের এই “ট্যাকটিকৃস' কলি- 
কাতাবাসী জনসাধারণ এবং ছাত্রছান্্রীরাও যে বুঝিতে আরম 
করিয়াছেন ৫ই ফেব্রুয়ারীর হরতালের ব্যর্থতা তাহার প্রমাণ । 
বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কম্যুনি& চালিত যদিও উহার 
সন্ভাপতি নিজে কম্যুনিষ্ঠ নছেন । নামের মোছে তিনি নিদ্ধেকে 
কমুযুনিষ্টদের দ্বার! ব্যবহৃত হইতে দিতেছেন এবং ইহ! করিতে 
গিয়! কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধা কয়েন নাই। 
হঁছাদের ভার সুবিধাবাদী ও স্থার্থপর্বস্ব লোকদের সম্মুখে 
রাখিয়া ৫ই ফেব্রুয়ারির হরতালে করুযুনিষ্টরা নিজে আড়ালে 
থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাও প্রকাশ হইয়া 
পড়িয়াছে। 


গ্রামের বিচার আদালত 

* গ্রাম্য স্বরাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেপ্তে যুক্তপ্রদেশ 
সরকার কর্তৃক “গাও হুকুমত বিল” আন! হইয়াছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষকদের মর্ধাদা বাড়াইবার দ্বিকেও লক্ষা রাখা 
হইয়াছে । 

শ্রই বিলের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল 
পঞ্চায়েতী জাদালত | এই আদালত ছোট ছোট দেওয়ানী ও 
ফৌন্জদ্ারী মামলার খিচার করিতে পারিবে , অপব্যয় ও 
ঘন ঘন আদালত যাতায়াতের অন্থবিধ! হইতে দরিত্্র গ্রাম- 
বাসীঙগিগকে ইহার চেয়ে বেশী কোনও সাহাধ্য করা সম্ভব 
নয়। গ্রামবাসীঙ্দিগের মধ্যে মামলা-যোকদ্বম। করিবার অভ্যাস 
বেশী। যদি এই কু-অভ্যাস চুর করিতে পারা! যায় তবে অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনাগ্ডলি সম্পূর্ণভাবে মা হইলেও 
আংশিকভাবে সফল হইবে | এরই দিক দিয়া গ্রাম্য আদালতভ- 
গুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বগীল। 

ছেলাগুলি কতকগুলি সার্কেলে স্তাগ হইবে এবং কতফ- 
গুলি গ্রাম মিলিয্া এক একটি সার্ধেল থাকিবে। প্রত্যেক 
সার্কেলেই পঞ্জায়েতী আদালত থাকিবে । সার্কেলের প্রত্যেক 


883 


০৯ ত তত ২ ০৯ পাপা পাশ সিসি এ দিপা শাপলা! 


ইউনিট পাচ জন পঞ্চায়েং নির্বাচন করিবে । নির্ধাচিত পঞ্চায়েৎ- 
গণ কর্তৃফ আদালত গঠিত হইবে । গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অতামত 
পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বার প্রন্তাবাম্বিত হইতে 
পারে। বিলে এমন ভাবে পঞ্চায়েং গঠনের কথ! বল! হইয়াছে 
যাসাতে উহ! উপরোক্ত দোষ হইতে মুস্ত থাকিবে । অধিকন্ধ 
অর্থনৈতিক সুবিধাও আছে । প্রত্যেক গ্রামের উপর ( পঞ্চা- 
যেতের বায়ের জঙ্জ ) আধিক চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে । 

সরপঞ্চ আদালতের সভাপতিত্ব করিবেন এবং তিনিও 
নিরাচিত হুইবেন। ফলে সরপঞ্চ প্রত্যেকের বিশ্বাসভাজন 
হইবেন। ১৯২০ সালের গ্রাম্য-পঞ্চায়েং আইন অনুসারে 
সরপঞ্চ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন | এবার এই ছইয়ের 
মধ্যে মত্ত ব্যবধান সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক তিন বংসর অন্তর 
নির্বাচন প্রত্যেক পঞ্চারংকে কারেমী স্বার্থের হাত হইতে রক্ষা 
করিবে । বিশেষতঃ, বিচারের প্রধান অন্তরায় পক্ষপাতিত্ধের 
হাত হইতে পঞ্চায়েং মুক্ত খাকিবে। 

আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণ এই ভাবে 
বিচারক নির্বাচন করেন। সমালোচকদের মতে এই সব 
বিচারক অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সমর্থকদিগকে থুশী 
করিতে চেষ্টা করেন । আরও বল] হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই 
শুধু ভোটের ঝোরে অনুপহ্ুক্ত ব্যক্তিই আসন দখল করিয়া 
থাকে । বহু উপযুক্ত ব্যক্তি পরাজিত হইয়া বাদ পড়িয়া যান। 
এ কথা স্বীকার করিরাও বল! যাইতে পারে যে মানুষের 
সুবুদ্ধির উপর আস্থা হারান উচিত নয়। ভাল মন্দের মধ্যে 
তারতম্য করিবার ক্ষমত] মান্য মাত্রেরই আাছে। 

বিবগমান পক্ষতয়ের এফ জন ঘে গ্রামের অধিবাসী, 
বিচারকদের অস্ততঃ এক জন সেই গ্রামের এবং অন্যুন তিন জন 
ভির গ্রামের লোক হওয়া! চাই । বিশেষ করিয়া বল! হইয়াছে 
যে, যে মামলায় কোন পঞ্চ বা সরপফ্ বা তাহার নিকট আত্মীয় 
মামলার -পক্ষতৃক্ত অথবা স্বার্থ-সংশ্লি্& সেই মামলার বিচারে 
পঞ্চ বা! সরপঞ্চ বসিতে পারিবেন না । এই রকম নিরপেক্ষ 
পদ্ধতির প্রশংসার জঙ্জ বেণী কথা বল! দরকার হয় না। পঞ্চ 
বিচারফদিগকে সাহায্য করিবেন । তিনি গ্রামে ও প্রতি- 
বেশীয় অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সর্ধদ! অবগত থাকিবেন। 
বিচারকদের অনেকেই ভিন্ন গ্রামের লোক হওয়ায় রায় দলগত 
বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে । এই ভাবে 
গণতান্ত্রিক আদালতে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাইতে 
পান্সিবে । 

১৯২০ সালেয় পঞ্চায়েং আইন হইতে নুতন আইন 
পুথক। দৃতন পঞ্চায়েং অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, তাহার 
অধিকার বহু দূর বিস্বৃত। দূতন পঞ্চায়েতের ছ্ায়িত্ব ও 
গুরুত্ব লক্বদ্ধে মানুষ অধিকতর সচেতন । ক্ষমতা ও 
কত'ব্যে সঙ্কোচন বৃহৎ কার্ধের পথে অন্তরায় । যথাযথ 
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কত'ব্য দুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন সচেষ্ট হ্ইয়। থাকে । কৌজ- 
দ্বায়ী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলায়ই পঞ্চায়েতের ক্ষমতা 
অধিক । 

পঞ্চায়েতী আদালতে আইন-ব্যবসায়ী ব! উফিলের অন্থুপ- 
স্থিতি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে আশীধাদ-স্বরূপ । 
কারণ তাহাদের জনুপন্থিতির দুযোগে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকের। 
জার কথায় কথায় উকিলের পরামর্শের জন্ত ছুটাছুট করিবে 
মা। বরং তাহারা প্রতিবেশী বা ত্বজাতীয় লোকদিগের সঙ্গে 
আপোষ করিতেই পছন্দ করিবে। অন্ততঃ ছোট ছোট 
মোকক্ষমায় তাছা করিবেই। বিলের এই সম্ভা অথচ ভ্রুত 
বিচারের ব্যবস্থা জাইন-ব্যবসায়ী বা উকিলের হাতে পড়িলে 
মার! যাইত। 

কোন মোকদ্ষমায় নিজে বা জঙ্জের ঘার! উপস্থিত হইবার 
সুযোগ আছে। কোন মোকক্ষমায় প্রয়োজন হইলে পঞ্চায়েং 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন। বিবাদী বা আসামীকে উপস্থিত 
হইয়া সাক্ষ্য দিবার জলজ সমন দিতে পারেন। এমন কি 
অনিচ্ঞছক ব্যঙ্জির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পর্যন্ত বাহির 
ফরিতে পারেন। সামাঞ্জ বুঁটিনাটি কারণে মোকদ্দম! হইবে 
না। তাহার জন্ত যথেঞ্ বাস্তব কারণ থাকা চাই। 

নিজেকে বড় মনে করা মানুষের স্বভাব এবং অনেক সময় 
এই ধারণার বশব্তা হইয়! পঞ্চায়েং লদু অপরাধে গুরু 
প্রদান করিতে পারে । এই অবস্থা এড়াইবার জঞ্ক শান্তি বিষয়ে 
আদালতের ক্ষমতা কিছু খর্ব করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতী 
জাদালত শ দিনের বেঈী জেল ও পঞ্চাশ টাকার অতিব্রি 
জরিমানা করিবার অধিকারী হইবে না। 

নাগরিক জীবনের জবিচ্ছে অধিকার ব্যজি-স্বাধীনতাকে 
গ্রাম্য দলাদলিতে অভ্যস্ত লোকের খেয়াল-ধুশির নিকট বলি 


দেওয়া হয় নাই। পরস্ধ যে সকল জটিল মোকদ্দমা ব! বিষয় 


পঞ্চায়েতের বিচারকদিগের দ্বাপ। মীমাংসা! সম্ভব নয় মহকুমা 
ষ্যাজিগ্রেট নিজে সেই সব মোকদ্ষম! বিচার করিতে পারেন । 
অখব। এই সব জটিল মোকদ্বমা অপর ম্যাজিগ্রেটদিগের নিকট 
বিচারের নিমিত হত্তাগয় করিতে পায়েন। * 

পঞায়েতী আদালতের রারই চুড়ান্ত। ইহার বিরুদ্ধে 
কোন রকম আপীল করা যাইবে না । বিলের বিরুদ্ধে একটি 
আপতি করা! হয় যে আইন-জনভিজ্ঞ বিচারকের হাতে 
বিচান়ের ভার দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু এই ধারণ! জমুলক । 
কারণ মোকছ্বমার বিচায় ঠিক ঠিক মত হইতেছে ম! ব৷ হইবার 
সন্ভাবন! নাই মনে করিলে ভিদ্রি বা আদেশের এবং সুলত্ষী 
মোকদ্বমার যা্ট দিনেক় ভিতর এ অঞ্চলের মহকুমা! হাকিম 
ধা মূনসেফ. দূতন ভাবে নিজ্জ জাদালতে মামলার শুনানীর 
আদেশ দিতে পারিবেন । | 


র্গাপুজা শরৎকালীন বঙ্ 


(পঞ্চম প্রকরণ ) 
জ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিভ্ভানিধি 


আমরা ছুর্গোৎসবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম অন্থ- 
সন্ধান করিতেছি। পূর্ব পূর্ব প্রকরণে ফলও বথাজান বিবৃত 
করিয়াছি। যদি ছূর্গাপূজায় ও উৎসবে তাহার সমর্থন 
থাকে, তাহা! হইলে অঙ্মান বিশ্বাসযোগ্য হইবে, নচেৎ 
কষ্পনা প্রস্ত মনে করিতে হইবে । এই নিষিত্ত ছূর্গাপূজা- 
পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান অঙ্গ অবলোকন করিতে হইবে ।& 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ছুর্গার্চন-পঞ্জতিতে বহু বাবস্থার প্রমাণ 
দিয়াছেন। তিনি নিজে ব্যবস্থা করেন নাই। পূর্বকালের 
স্বতি ও পুরাণের প্রমাণে পদ্ধতি লিখিয়াছেন। পূর্বে পূর্বে 
যে পদ্ধতিতে পৃজা হইত, বত'মানেও সেই পদ্ধতিতে পুজ! 
হইবে। পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, এখনও সেই ব্যবস্থা মানিতে 
হুইবে। ইহ। যাবতীয় স্থতির অভিপ্রায়। কিন্তু স্বতি ও 
পুরাণ নে সে ব্যবস্থার হেতু দেন নাই । যেমন, হুর্গাপৃজায় 
কুমারীপুজন অবস্তা কতব্য। যেহেতু দেবীপুরাণে এই 
ব্যবস্থা আাছে। দেবীপুরাণ কেন এই বাবস্থা লিখিয়াছেন, 
তাহ পুরাণে নাই। নিশ্চয় কোন হেতু ছিল। আমরা 
সেই হেতু অচ্ুসন্ধান করিতেছি । এই নিমিত্ত কয়েকখানি 
পুরাণের রচনার দেশ ও কাল জানিতে হুইবে। নচেৎ 
ইতিহাস পাওয়! যাইবে না। পরবর্তী প্রকরণে সে বিষয়ে 
যত্ব করা যাইবে। 

প্রথমে ছূর্গাপূজা-প্রকরণ ম্মরণ করিতেছি । পুজার 
সাতটি কল্প অর্থাৎ সাতটি বিধি আছে । যথা". 

১। ভান্্ররুফ্নবমী । সেদিন দেবীর বোধন করিতে 
হয়। তদ্বধি আশ্ষিনশুক্লনবমী পর্বস্ত ১৬ দিন পূজা! । 

২। আশ্বিনশুক্ুপ্রতিপদ। প্রতিপদে কেশসংস্কারজ্রব্য 
দিতে হয়। দ্বিতীয়ায় কেশবন্ধনের পট্টভোর, তৃতীয়ায পদ- 
বঞ্জনের জন্ত অলক্তক, ললাটের জন্ত সিন্দুর, মুখদর্শনের 

* মাস-সাক্রান্তি-গণন! হইতে জানিতেছি নবস্বীপে রতুতগ্দন 
ভট্টাচার্য্য ১৫৬৭ শ্রীষ্টাফের কিছু পরে “অষ্টাবিংশতিতত্ব” লিখিয়- 
ছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কতৃণকি সম্পাদিত এই স্মতি-তদ্তবের 
শেষে *্ীহ্ঙ্গার্চন-পদ্ধতি” সঙ্লিবি্ট আছে। পণ্ডিত জ্রীদতীশচন্র 
সিদধান্ত-ভূহণ রঘুনন্দন ভষ্টাচাধ্য প্রণীত “ছর্গাপুজা-ভত্বম* বিস্তৃত 
ভূমিকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ছুই ভাগ প্রমাণতত্ব 
ও প্রয়োগতত্ব। পণ্ডিত প্রবর জীপ্তামাচরণ কবিরত্ব বিদয-বাসিি 
চীকা-টিগ্পনীর সহিত “কালিকা-পুর্াখোক্ত হৃর্গাপূজা-পদ্ধতি 
প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে বহু বৈদিক মন্ত্র আছে। “জার্ং-শান্- 
প্রদীপ” প্রণেত! যোগ-আ্রর়ানন্দ “ছরগার্চন ও নবরাত্র-তত্ব” লিখিয়া- 


ছিলেন। ইহ! আধ্যাম্িক ব্যাখ্যা । (প্রকাশক জীনন্দকিশোন্ব 


হিদ্যানন্দ, উত্তরপাড়।, হুগলী )। 


জন্য দর্পণ, চতুর্থীতে মধুপর্ক, নেত্ধের কজ্দল, পঞ্মীতে 
অপগুরুচন্দন প্রতৃতি অ্ব-রাগ ভ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয়। 

৩। আশ্িনস্ুকুষচঠী। সন্ধ্যাবললে বিষশাখায় দেবীর 
বোধন, দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। 

৪। উত্ত তিন কল্পেই যী পর্ধস্ত ঘটে পূজা । সপ্তমী 
হইতে তিন দিন মুন্সী প্রতিমায় পূজা | পূর্বাহ্থে প্রতিমার 
পার্থ নবপত্রিকা স্থাপন। 

৫ | শুক্-অষ্টমী। অষ্টমী নবমী ছুই দিন পুজ।। 

৬। কিন্বা কেবল অষ্টমীতে পুঞ্জা এবং সেই দিনই 
বিসর্জন। 

৭। শুর্ু-নবমী। কেবল সেই দিনই পৃজা ও বিসর্জন। 
কেবল অষ্টমী কিন্বা কেবল নবমীতে ঘটে পুজ1 করা হয়। 

ঘ্শমীতে বিসর্জন । সন্ধ্যাকালে ঘট ও প্রতিমা! নদী 
কিনা বৃহৎ পুফরিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া! জল ও কার্দম 
লইয়া কৌতুকক্রীড়া। ইহার নাম শবরোৎসব। গৃহে 
প্রত্যাগমনকালে খঞ্জন পক্ষী (কিনা নীল-কণ্ পক্ষী) দৃষট 
হইলে শুভ। গৃহে গ্রত্যাগত হুইয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, 
আত্মীয়-স্বজনের কুশল কামনা ও -তদনস্তর অল্প সিদ্ধিপান 
প্রচলিত আছে। 

এক্ষণে পূজা দেখি। খগবেদের কালে হিম, (শত) 
খতু ও শরৎ খতু হইতে দুই বৎসর গণিত হুইত। রবির 
উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিম, বৎসর এবং তাহার চারি খতুর 
পরে শরৎ খতু হইতে শরৎ বৎসর আরম হইত। ইহা 
পূর্বে মহিষম্দিনী প্রকরণে বল! গিয়াছে। প্রত্যেক খতৃ 
আরভেই হজ্জ হইত। হিম-খতু ও শরৎ খতু আরস্তেও যজ্ঞ 
হইত। শরৎকালীন বজ্ঞই রূপান্তরিত হইয়া হুর্গাপুজা 
হইয়াছে। 

যজের ও পুজার কর্মে প্রভেদ আছে। কিন্তু উভয়ের 
অভিপ্রায় একই | দেবতার প্রলাদের নিমিত্ত তাহাকে 
প্রীতিকর জ্রব্য সমর্পণের নাম যজ্ঞ । যেত্রব্যে আমরা প্রীত 
ছুই, আমর! মনে করি, সে ভ্রব্যে দেবতাও গ্রীত হন। 
স্বতানতি যজের এক প্রধান অঙ্গ । দুর্গাপূজায় হোম একান্ত 
কতব্য। বজ্ঞবিশেষে দ্বতাক্ত পুরোডাশ ( পিষ্টক-বিশেষ ) 
মাংস ও সোমরস দেবতার উদ্দেশে অগ্রিতে অপিত হইত। 
দ্বেবতার স্তব অর্থাৎ গুণ ও কর্মের প্রশংসা উচ্চারিত হইত। 
ধন দাও, প্রচুর অন্ন দাও, বীর পু দাও, শত্রু বিনাশ কর 
ইত্যাদি স্বাভাবিক মান্ধ্যের প্রার্থনা থাকিত। হ্র্গাঁ- 
পুঙ্জাতেও তাহাই হয়। চণ্তীষাহাত্থু তাহার স্তব। নৈবেন্ত 
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ও পণ্ড-বলি দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন কর! হয়। আর দেবীব 
চয়ণে পুম্পাঞ্জলি দিয়া গ্রার্থন! করা হয়, 

"আফুরারোগ্যৎ বিজয়ং দেহি দেবি নমন্ততে। 

রূপং দেহি যশ! দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। 

পুত্ান্‌ দেহি খনং দেহি সর্বকামাংস্চ দেহি মে।” 

ভুগাপুজার মন্ত্রে জ্ঞ শব বছু বার ব্যবত হইয়াছে । 
“দেবি হজ্জভাগান্‌ গৃহাণ,”'হে দেবি ! ষজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। 
পশুবলি দিবার সময় বলা হয়, 

প্যজ্ঞার্থে পশবঃ হষ্টাঃ তন্মিন যজে বধোইবধঃ।৯ 
যজের নিমিত্বই পশু সৃষ্ট হইয়াছে | সে যজ্ঞে যে বধ, তাহা 
অবধ। ছূর্গাপুজা যজ্ঞ না হইলে পণুবলি প্রাণিহিংসায় 
দ্রাড়ায় । আরও আশ্চর্ধের ব্ষিয়, পশুচ্ছেদের সময় ক্ত- 
দর্শকেরা “মো! মো” শব্দ করিতে থাকেন। সংস্কৃত মহুদ্‌ 
শবের সংক্ষেপে এই “মো৷ মো” আসিয়াছে । মহস্‌ শবের 
অর্থ যজ্ঞ ।৬ হোমের সমুদয় ক্রিয়া বৈদিক। (পণ্ডিত 
শ্রশ্তামাচরণ কবিরত্ব প্রণীত কালিকাপুরাণোক্ত পৃজা-পদ্ধতি 
পশ্ট |) যাগ ও হোমের অঙ্যঙ্গে প্রভেদ আছে। রামেক. 
সুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন, দ্াড়াইয়া আহুতি দিলে যাগ, 
বলিয়া দিলে হোম। কিন্তু কর্ধে প্রভেদ নাই। ছূর্গাপুজ। 
পশুযাগ। ইহাকে সোমষাগ বলিতে পারি। সোমযাগে 
পণ্ডবলি হইত ও সোমরস প্রদত্ত হইত। আমার অন্গমানে 
বেদের সোমবৃক্ষ সিদ্ছিগাছ। পিদ্ধির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাম 
ভঙ্গা। বাংলায় বলি ভাং। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম 
বিজয়! । রঘুনন্দন বিক্ষয়াকালে দেবীকে সিদ্ধি দিবার ব্যবস্থা 
লিখেন নাই। কিন্তু ইহা বঙ্গের সর্বসর প্রচলিত আছে। 

ছুর্গাপুজা বৈদিক যজ্ের রূপাস্তর, তন্ত্র দ্বারা সমাচ্ছর। 
তঙ্ত্রের উৎপতি বনু প্রাচীন। খগবেদে ইহার অঙ্কুর 
আছে। অথ্ববেছে তন্ত্রের প্রসার হইয়াছে । তঙ্ত্রে রেখা 
দ্বার! নিহিত প্রতিক্কুতির নাম যন্র। বর্ণমালার এক এক 
বর্ণ এক এক দেবতার ভোতক । এই সকল বর্ণের নাম 
বীজ। প্রাচীনেরা তঙ্্রকে শ্রুতি মনে করিতেন । তাহারা 
ঝলিতেন, শ্রুতি ছ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ইহ 
দ্বেবী-ভাগবভে ও মন্সংহিতার কুল্লংক ভষ্টের টাকায় 
আছে। ঘেবীপুর্রাণ দুর্গাপৃঙ্জাকে বৈদ্দিক বলিয়াছেন। 


দেবীর বোধন। 


বোধন নিত্রা-ভঞ্জন। দেবী নিগ্রিতা থাকেন। তাহাকে 
জাগাইয়া পূজা করিতে হুয়। কেন নিজ্রিতা থাকেন? 
যেহেতু ঝবির উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার দিবা, দক্ষিণায়ন 








*পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল অতের ছড়ায়, “জাম কাঠালিয়! পীড়ি- 
খানি ঘ্বতে যয কবে।” কাঠালের পীড়ি স্বঙনিক হইয়া উৎ্সব- 
গন্ধ ছড়াইভেছে। 


প্রধানী 
ছনন মাল ভাহাদের রাত্রি। দিবা কর্ষের কাল, রাত্রি নিজার 
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কাল। শরৎ খতু দক্ষিণায়নে পড়ে । দেবী তখন নিক্রিতা 
থাকেন। 

' কালিকাপুরাণ বোধনের এই প্রয়োজন লিখিয়াছেন। 
কিন্ত এমন অসস্ভব ব্যাখ্যা পুরাণে কদাচিৎ আছে। জগনয়ী 
নিকিতা, বাতুলের গ্রলাপ। বোধনের প্রকৃত তাৎপর্য 
ভুলিয়। গিননা এই অদ্ভুত ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। 
কালিকাপুরাণে আরও আছে, বাঁবণবধার্থে রামচন্দ্রকে 
অনুগ্রহ করিয়া পুরাকালে ব্র্ধা দেবীর অকাল বোধন 
করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ আলোচনার সময় দেখা 
যাইবে পুরাণ-কর্তা জ্যোতিষচর্চা করিতেন। তিনি প্রত 
তত্ব ঢাকা দিয়াছেন, অসঙ্গতি চিন্তা করেন নাই। পরে 
পরে দেখাইতেছি । 

প্রথম কথা, বাল্সিকী-রামারণে ছুর্গাপৃঞ্জার কোন উল্লেখ 
নাই। ঝাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র আদিত্যহৃদয়ন্তব পাঠ করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয় কথা, শরৎ খতৃতে রামরাবণের যুদ্ধও হয় 
নাই। শরৎ খাতু যুদ্ধকালও নয়, হেমন্ত ও বসস্ত যুদ্ধোছ্ধমের 
কাল। ইহ! বহুকাল হইতে প্রসিহ্ধ আছে। তৃতীয় কথা, 
যদ্দি দক্ষিণায়ন কালে দেবতারা নিদ্রিত.থাকেন, কোজাগরী 
লক্ষমীপৃজার, শ্তামাপুজার, জগদ্ধাত্রী পুজায়, কাতিক পুঙ্গায় 
বোধন নাই কেন? চতুর্থ কথা, সপ্তম্যাদি অইম্যাদি ও 
কেবল অষ্টমী ও নবমীতে পুজায় বোধন করিতে হয় না 
কেন? আশ্বিন শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূজা আরভ, যার 
সায়ংকালে বোধন। তবে কি প্রতিপদ হইতে যণী প্স্ত 
ঘটে যে পুজা! হয়, তাহা নিক্ষল? পঞ্চম কথা, *নবরাত্র 
ব্রতে বোধন নাই কেন? যষ্ঠ কথা, ঘটে নয়, প্রতিমায় 
নয়, বি্ব বৃক্ষে, বিষ শাখায় দেবীর বোধন ! কেন বিধ- 
বৃক্ষে বোধন? ইহার অর্থ কি? 
. এই সকণ বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, 
অরশি ত্বারা অগ্রি-উৎপাদনের নাম বোধন। বিশ্বকাষ্ঠের 
অরণি; এই হেতু দেবী বিদ্ববাসিনী। দুর্গ! অগ্নি-স্বরূপা। 
অবরণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্রিকুমার। তিনিই 
কুমারী ছুর্গা। কাঠ্ে যে অগ্রি সপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা 
তাহার আবিভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়। 

বৃহদৃ-ধর্মপুরাণে (পু. ২২) এই ব্যাখ্যার আভাস আছে। 
লিখিত আছে, "রাবণের বধার্থে ত্রন্মাদিদেবগণ দেবীর স্তব 
করিলে তিনি বিহ্ববৃক্ষে বোধন করিতে বলিলেন । তাহার! 
সূতলে আসিয়া এক ছুর্গম নির্জন স্থানে একটি বিষবৃক্ষ 
দেখিলেন। তাহার এক পত্রে হগ্তবাঞ্চনবর্ণ৷ স্থ্রুচির! 
অচিরপ্রন্থতা এক বালিক! নিত্রিত। বালিকা অনাবৃতাঙ্গা, 
নিশ্েষ্টা ॥ দেবগণের সবে বালিকা প্রবুদ্ধ! হইয়া যুবতীরূপ 
ধারণ করিলেন।” অতএব দেখিতেছি বিষ্ৃক্ষে কৃষারীর 


কান্ত 


জন্ম হয়| কুমারীকে শুদ্ধ বিবপত্রে প্রথমে নিকিতা পরে 
পরবুদ্ধা দেখা যায়। 
শমী-কা্ঠই অরণির প্রসিদ্ধ কাঠ, খগবেদের কাল 
হইতে চলিঘা আসিতেছে । ছুর্গাপৃজা-বজের নিমিত্ত অগ্ি 
উৎপাদন আবস্তক। শমীবৃক্ষ ভারতের পশ্চিমাংশে সুলভ, 
কিন্ত পুর্বাংশে ছূর্লভ। বছগদেশে প্রায় অজঞাত। দেখা 
ফাইতেছে, ষে দেশে শমীবৃক্ষ দুর্লভ, সে দেশে বিষকাষ্ঠের 
অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন প্রচলিত হুটয়াছিল। অযরকোষে 
বিহবুক্ষের এক নাম শাগ্তিল্য; মেদিনীকোষে এক অগ্নির 
নাম শাগ্ডিল্য এবং শাপ্ডতিলা এক মুনির নাম । বোধ হয় 
শাপ্ডিল্য গোত্রের কোন ব্রাহ্মণ বিশ্বকাষ্ঠের অরণি প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। 
পূর্বকালে রাক্ষম ও পিশাচেরা যজ্ের বিদ্ব করিত। 
ছুর্গাপৃজা দুর্গাষজ্ঞ, বোধনের সময় যজ্জ-বিশ্ন কারকদিগকে 
মন্ত্রিত শ্বেত সর্ষপ বিক্ষেপের দ্বার] অপসারিত করা হয়। 
চণ্তীমগ্ডপে বোধন হয় না । বোধনের নিমিত্ত স্ত্রন্থারা 
এক পৃথক ব্গৃহ নিমিত হয়। ( এক বেদীর চারি কোণে 
শর পু'তিয়া কয়েকবার সুত্র-বেষ্টন পূর্বক বন্তগৃহ মনে করা! 
হয়)। সেই বস্তরগৃহে যুগ্বাফলবিশিষ্ট বিষশাখা স্থাপিত হয়। 
বেদীতে অলক্তক, সুত্র ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিঘা দেখিলে 
এই বন্্রগৃহ স্থতিকাগৃহ, যুগ্মফলের একটি মাতার কুক্ষি, 
অপরটি জ্রণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত্ত ছুরি । নাড়ীবন্ধনের 
নিমিত্ত স্ত্র। অলক্তক শোণিতের দোতক। ইতিপূর্বে 
প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্বস্ত ঘটস্থদেবীর নিমিত্ত কেশ- 
সংস্কার দ্রবা, অঙ্গরাগ দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত 
হুইয়াছে। গর্ভ সম্ভাবনা! না করিলে এই এ সবের প্রয়োজন 
থাকে না। অতএব বিশ্বশাখা ও ফলে দেবীর বোধন 
অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিশাখায় দুর্গাক্ূপ অগ্নির 
আবির্ভাব। বিষ্বকল দেবীর প্রতিরূপক | স্র্যোদয়ের 
পর অগ্রিমস্থন ও যজ্ হইত, রাত্রিকালে হইত না। অতএর 
 সায়ংকালের বোধন অকালবোধন। সায়ংকালে কেন? 
কারণ রাত্রি সম্তানপ্রসবের কাল। 
এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, 
দ্বেবীকে ঘটে পৃজা করিতেছি । তখন তাহার বোধন হয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্স্ত কেশ- 
সংস্কারাদি কাহাকে প্রদদত হয়? কাহার জন্মের নিমিত্ত 
ক্ৃতিকাগৃহ হয়? দেবীর হইতে পারে না। 'আদ্যা 
বিশ্বারণির জন্ম কল্পনা করা যাইতে পারে না। আমার 
বোধ হয়, ছুইটি পৃথক ভাবনা মিশ্রিত হুইয়াছে। একটি 
বিহ্বশাখায় অগনি-উৎপাঞ্গন, অপরটি অন্ডের জন্ম কল্পিত হয়। 
পরবর্তী প্রকরণে সে অন্তের অন্থসন্ধান করা যাইবে। 
জামি নবপত্জিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমানত 


ছর্গাপুজ। শরৎকালীন বত 


8৪৭ 
বুঝিতে পারি নাই । নবপত্রিকা নবছূর্গা, ই্থার দ্বারাও 
কিছুই বুঝিলাম না। দেবীপুরাণে নবহূর্গী আছে, কিন্ত 
নবপত্রিকা নাই। ইহা কোন্‌ পুরাণে প্রথম পাওয়া যায় 
তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। নবপত্রিক! ছ্র্গা পৃঙ্গার এক 
আগন্তক অঙ্গ হইয়াছে। কোন্‌ দেশে কবে ইহার উৎপতি ? 
বোধ হব কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের 
পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্তি উৎসব করিব। তাহাদের 
বপত্রী ছৃর্গ-গ্রতিমার পার্থে স্থাপিত হইতেছে । মানুষের 
স্বভাব যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্তত প্রচারিত হয়। 
নবপত্দেপ মধ্যে জয়ন্তী একটা । জয়স্তী কিগাছ? জয়ন্তী 
নাম সংস্কত। অগ্রিমস্থের নাম জয়ন্তী আছে। আমরা 
বঙ্গদেশে ষে গাছকে জয়ন্তী বলি, সে নাম বাঙ্গলা, সে 
গাছই সংস্কৃত নামের জয়ঙ্তী, তাহার কিছুমাত্র প্রষাণ নাই। 
বঘুনন্দন ভবিষাপুরাণ হইতে নবপত্রিকার নয়টি গাছের 
নাম দিয়াছেন। ভবিধ্যপুবাণের বচন কোন্‌ দেশের, 
কোন্‌ কালের তাহার অনুপন্ধান কর্তব্য । 





দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব 
(ষষ্ঠ গ্রকরণ ) 


ছুর্গাপৃজা কবে? পূর্বে দেখিয়াছি, কেবল আশ্বিন 
শুরাষ্মীতে, কিন্বা কেবল শুর্ুনবমীতে পু করিতে পানা 
যায়। হেতু কি? ঘটে পৃন্ধা হইলেও পৃ সিদ্ধ হয়। 

শরৎ খতু আরস্তে পূজা কনসিতে হয়। দৈবক্রমে চাকর 
আশ্বিন মাসে শরৎ খতুর আর্ত, কিন্তু পৃজ! আশ্বিন- 
মাসীয়া নয়, শারদীয়া । খ্রী-পৃ ২৫** অন্দে কৃষ্বজূর্বেদের 
কারে বসস্তাদি ছয় খতু ও প্রত্যেক খতুর ছুই সমান ভাগ 
প্রচলিত হইয়াছিল । যথা,-_মধু ও মাধব বসস্ত, ইব ও 
উর্জ শরৎ, ইত্যাদি খতু-সন্বন্বীয় ভাগ । এই সকল ভাগকে 
আত্ব মাস বলা যাইতে পারে | ইফ শরৎ-খতুর প্রথম 
মাস। পুঙ্জার সংকল্পে ইফ মাস বলিতে হয়। আশ্বিন 
মাস অস্থিনীনক্ষত্রের সহিত যুক্ত আছে। অতএব সে মাস 
স্থির ও নির্দিষ্ট আছে । কিন্তু ইব মাসস্থির নাই। খতু 
পিছাইতেছে, ইযমাসের আরভও পিছাইতেছে। বর্তমানে 
ভান্রমাসের ৮ই ইবমাসের আরস্ত হইতেছে। 

দেখা গেল, হুর্ধের ভোগ দেখিয়া পূজার দিন নিরূপিত 
হইয়াছে । সৌরমাসে নিরূপিত হইলে বর্ষে বর্ধে তৌর 
যাসের একই দিবসে পৃজ! হইত । * চান্ত্রমাস ধরিয়া! তিথির 
দ্বারা দিন গণিত হইতেছে। কিন্তু তিথি যথেষ্ট নয়। 
কেবল তিথি জানিলে কিন্বা চন্দ্রের নক্ষত্র জানিলে সুর্বের 
ভোগ জানিতে পারা যায় না। ভিথি ও চন্ত্রের নক্ষ, এই 
ছই না পাইলে হুর্ধের, ভোগ জানিতে পারা যায় না। 
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বলিয়াছেন। (পরিশিষ্ট গশ্থ ) 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, রবির উত্তরা়ণ আর হি 
হিমবৎসর আরম হয়। চান্্রমাঘ শুরু প্রতিপদে উত্তরায়ণ 
আরঘ্ভ ধরা হইতেছে । ইহার আট মাস পরে এবং প্রতি 
মাতস এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া আশ্বিন শুরু অষ্টমী নবমীর 
সন্ধিক্ষণে শরৎ খাতুর 'আরস্ভ ধরিতে হইতেছে । এই 
কারণে সন্ধিক্ষণের মাহাত্য্য। মাঘ শুরু প্রতিপদের পূর্ব- 
তিথি পৌষ অমাবস্তা । যদি সেদিন মধ্যরান্রিতে অযাবন্। 
পূর্ণ হয় এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ আবস্ত হয়, তাহা! হইলে 
আশ্বিন শুর্লাষ্ মীর মধ্যরাতে আট তিথি পূর্ণ হয়। মধারাত্রে 
সন্ধিক্ষণের আরও মাহাত্ম্য । 

এই আলোচনা দ্বার! শারদীয়! পূজ! প্রচলনের পূর্বসীমা 
পাইতেছি। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার দিন গণনার নিমিত্ত এক 
পুস্তিকা ছিল। তাহার নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষ । ইহা খি.-পু 
১৩৭২ অবে প্রণীত হুইয়াছিল। তাহাতে দ্বাদশ মালে 
দ্বাদশ তিথি বৃদ্ধি এবং মাঘ শুক্র প্রতিপদে উত্তরায়ণ গৃহীত 
হুইয়াছে। দুর্গাপূজা বজ্ঞক্রিয়াবিশেষ মনে করিলে উক্ত 
অফের পরে প্রবতিত হইয়াছে। 


ইহার পূর্বে কবে হইত? দৈবক্রমে তাহার প্রমাণ 
আছে। আমর! জানি আশ্বিন অমাবন্তায় শ্তামাপৃজা এবং 
প্রদযোষে লক্ষীপূজজা। পরদিন কাঞ্িক শুরু প্রতিপদে 
ছাুতক্রীড়া। এই দিন গুজরাটে বশিকেরা নৃতন বৎসর 
আরম্ভ করে এবং নূতন খাতা খুলে। সে প্রদেশে এই 
দিন হইতে নৃতন বৎদর আরম হয়। হেতু কি? তাহারা 
যন্তূর্বেদের ও অ্ববেদের কালের শরৎ বৎসর গণনা করে। 
এই ছুই বেদে মাঘ কৃষ্ণাষ্টমমীতে উত্তরায়ণ ধরা হইভ। এই 
তিথির নাম একাষ্টকা ছিল। “একাষ্টকা! সম্বৎসরের প্রথমা 


রাত্রি।” (রাত্রি দিবস)। সেদিন হইতে আট মাস. 


আট তিথি গণিলে আশ্বিন অমাবস্তা আসে। পরদিন 
কাতিক শ্তুক্ুপ্রতিপদে শরত্বৎসর আরম্ভ । দুাতক্রীড়া 
দ্বারা ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। নুতন বৎসর কেমন যাইবে, 
তাহা জানিবার ইচ্ছা । এখন কোথাও ভাগাপরীক্ষার 
এই বিধি প্রচলিত.আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, 
সকলেরই ভাগা সুপ্রসন্ন দেখিবার কথা। অমাবস্তার 
প্রদ্দোষে লন্্ীপূজার বিধিরও সেই অভিপ্রায় । নববর্ষের 
পূর্বদিন লক্ষ্মীর প্রসাদ ও শ্তামার নিকট অভয় প্রার্থনা করা 
হয়। আশ্গিন ভ্তক্লনব্ীতে যেমন হূর্গাপৃজা, আশ্বিন 
অমাবন্তায় তেমন গ্ঠামাপৃঙ্জা। সে রাত্রের দীপালীর 
সহিত এই পুজার ও নববর্ষোৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। 
দীপালীর হেতু ভিন । মহালয়ায় যেমন পিতৃগণের উদ্দেশে 
জান্ধ ও দীপদান, আশ্বিন অমাবন্তাতেও তেমন পিতৃগণের 
উদ্দেশে শ্রান্ধ ও দীপদ্গান কর! হয়। 


প্রবাদী 
নারির ররর রি রা রনি 


১৩৫৩ 


মাসপ্রতি একদিন বৃদ্ধি স্থুল' গণনা । হুক্ম গণনায় 
আশ্বিন শুর্লনবমীতে বর্ষ! খতৃর শেষ হয়। দশমীতে শরৎ 
খাতু ও শরৎ বৎসর আরভ হয়। নবমী অন্তে রবির ভোগ 
€ বাশি পূর্ণ. হয়। (পরিশিষ্ট পশ্ত )। ২৪১ শক-্ম৩১৯ 
খি্টাব হইতে বর্তমান কালের গণনা চলিয়াছে। অতএব 
মনে হয়, এ শকের পূর্বে নয়ছিন ছুর্গাপূজা ও নবরাজিব্রত 
প্রচলিত ছিল না। 

কিন্ত এতন্বারা সপ্তমীতে ও যষ্ঠীতে কল্পারন্তের হেতু ও 
নবরান্র ব্রতের উৎপত্তি পাইতেছি না। বঙ্গদেশে আমব! 
প্রতিমায় পূজা করি, নবরানরব্রত ভূলিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ 
পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ। নবরাত্্ নয় রাজি, 
নয় তিথির ব্রত। আশ্বিনশুকুপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত 
নয় তিথির ব্রত। রাত্রি শবে তিথি বুঝায়। দশমী দশ- 
বাতি। ইহার সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোক 
“দশা পরব” বলে, ঘট স্থাপন করিয়া পৃঙ্জ! করে৷ ঘটের 
সম্মুখে নয় দিন চত্তীপাঠ হয় । দ্শমীতে ঘটের বিসর্জন । 

আমাদের কোনও ব্রত বা পুক্জা বৎসরের যে-সে দিনে 
অনুষ্ঠিত হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে 
দিন জ্যোভিষে বিশেষ দিন। সকল জাতিই এই বিধি 
অন্থসরণ করে। ব্রতপালন ও দেবদেবীর পুজার দ্বারা 
আমরা সেদিন স্মরণ করি। কোন্‌ স্মরণীয় দিনের সহিত 
নবরান্রত যুক্ত হইয়াছে? কিন্তু কোন অন্ঠানের উৎপত্তি 
নির্ণয় অতিশয় কঠিন। এখানে একটা উৎপত্তি উপস্তত্ত 
করিতেছি। 

যাহেশ্বরযুগ নামে এক যুগ-গণনা প্রচলিত ছিল। 
(পরিশিষ্ট পশ্য )। ২৪৭ সায়ন বৎসর ও ১ মাস এই 
যুগের পরিমাণ। প্রত্যেক যুগ শুরু সপ্তমীতে আরম্ত 
হইত। ইহা এই ষুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক শুরু 
সগ্তমীর এক নাম ছিল। কয়েকটি নাম মৎশ্কপুরাণে আছে, 
কয়েকটি পাঁজিতে লিখিত হইতেছে । যেমন মিত্র সপ্তমী, 
রথ সপ্তমী । শুক্র যীতে যুগ সমাপ্ত হইত। শুরু যতীরও 
নাম ছিল। কয়েকটি নাম পাঁজিতে লিখিত হুইতেছে। 
যেষন গুহযঠী, আরণ্য যঠী। ইহা হইতে প্রতিমাসের 
শুরু সগ্তধী রবির এবং শুরু যী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। 
যদি কোন যুগ আঙ্িন স্তর সপ্তমীতে আর্ত হয়, পরবর্তী 
যুগ কাতিক শুরু সগ্মীতে আরম হইত।$ এই ক্রমে 
পূর্বাপর যুগ গণনা চলিতে থাকে । এই কারণে এই যুগ- 
গণনা কবে আরভ্ভ হুইয়াছিল, তাহা! বলিতে পারা! যায় 
না।. আমার অঙ্গুমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বৎসর হইতে 
এই গণনার প্রচলন হইয়াছিল। খি.-পু ১৪৪১ অব্ের 
হ্মস্তে কুকক্ষেনত যুদ্ধ হইয়াছিল। পরবৎলর থিপৃ ১৪৪৯ 
অন্ধে প্রথম যুগ ভাত শুরুসপ্তমীতে আর হইয়া ২৪৭ 


ফাল্তুন 


বৎসর একমাল পরে খি.-পু ১১৯৩ অকের আশ্বিন শুরু 
যঠীতে পুর্ণ হইয়াছিল । এই হচীর নাম আদিকল্প যী ছিল। 
পরদিন সপ্তষীতে দ্বিতীয় যুগের আরম, ইত্যা্গিক্রমে যুগ- 
গণন! চলিয়াছিল। প্রথম যুগে আর্বিন শুরু সপ্তমীতে 
রবির ভোগ ১৫* অংশ*্হইয়াছিল। ছিতীয় যুগে আশ্বিন 
শুরু বগিতে, তৃতীয় যুগে আশ্বিন শুরু পঞ্চমীতে ইত্যাদিক্রমে 
সগচমযুগে খি-পর ২৯১ অন্বে (২১৩ শকে) আশ্বিন শুরু 
প্রতিপদে রবির ভোগ ১৫০ হুইয়াছিল। আমার বোধ 
হয়, শুরু অষ্টমী ও নবমীর সহিত এই সাতদিন যুক্ত হইয়া 
নবরাআ হইয়াছে। দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ খি.-পৃ ১১৯৩ 
অন্ধে এক বিশেষ যোগ ঘটিয়াছিল। আশ্বিন শুরুষঠীতে 
রবির ভোগ ১৫০" অংশ পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে নবযুগ 
ও নব শরতবৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। এমন যোগ ছূর্লভ। 
যুগচক্র একবার ঘুরিয়' না আসিলে আর ঘটে না। খি.-পর 
২৯১ অঞ্জে সপ্তমযুগে আশ্বিন শুক প্রতিপদে রবির ভোগ 
১৫০ হইয়াছিল। ইহা! হইতে অন্যান হয় এই অবের 
পরে ও অষ্টম যুগেব পূর্বে নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে। 
ইহার সহিত পূর্বোল্লিখিত খি-পর ৩১৯ অব্র এঁক্য 
হইতেছে । এই অনুমানের এক, প্রমাণ দিতেছি । কালিক! 
পুরাণ লিখিয়াছেন, জাশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দশভূজা 
আবিভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেদিন শরৎ খতুর আরম্ভ 
হইয়াছিল। কালিকা পুত্রাপের মাস পূর্ণিমাস্ত। আমরা 
যে অমান্ত মাস গণি, তাগ্থসারে ইহার নাম ভাত্রকফ 
চতুদ্গি হয়। ৭৮৫ খিষ্টাবে সেষুগ আরম্ভ হইয়াছিল। 
কালিকাপুরাণে উহার পরের তিথি নাই । অতএব মনে 
হয় কালিকাপুরাণ অষ্টম খি্ট শতাব্ধ হইতে একাদশ খিষ্ট 
শ্রতাবের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল। 

উক্ত যুগগণনায় খি.-পু ১১৯৩ অবের যুগে আশ্বিন-গুরু 
যঠীর নাম আদিকল্পষঠী ছিল। বোধ হয় ইহাকেই আমরা 
যষ্্যাদি কল্প বলিতেছি। যঠীতে বোধন সঙ্গত হইতেছে । 
পরদিন শুরু সপ্তমীতে নৃতন যুগের সহিত নব বর্ধের রবির 
উদয় হুইয়াছিল। যর রাজে এই রবির বোধন হয়। 
উদয়ের নাম জন্ম, বেদে প্রসিদ্ধ আছে। সপ্তমী রবির 
তিথি। রবির নিকট পশুবলি নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এই 
কারণে ছৃর্গা প্রতিমা পৃূজাতেও নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
_ শ্বধুনন্দন দেবীপুরাণের প্রমাণে ভাত্ররুফনবমীতেও 
কল্লারভ লিখিয়াছেন। দেবীপুরাণের মাস পূর্ণিমাস্ত ৷ তদ- 
সারে আমরা যাহা ভাত্রকফনবমী বলিতেছি, তাহা আঙ্বিন- 
কু্নবমী। এই আঙ্গিনকফণনবধী হইতে আশ্িনশ্তরুনবমী 
পর্স্ত ১৬ দিন পৃজা হয়। 


১৩২৯ বঙ্গাবের আশ্বিনের *প্রবাসী”তে বেদ্ধুবর বিজয়- 


চন মুমদার লিখিয়াছিলেন, ছত্রিশগড় অঞ্চলে গ্রামের 


দুর্গাগুজ। শরৎকালীন বজ 
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কুমারীর! “কুমার্টা ওযা” ( কুমারীর উপবাস ) নামক ব্রত 
করে। ভাত্রকফঅষ্টমীতে আরভ ও আশ্িনততরুনবমীতে 
শেষ। এই ১৭ দিন তাহারা একবেলা ভোজন করে, 
কুষারী দেবীর পৃজা কষে। পাড়ায় পাড়ায় বানা বাজে, 
নিয়শ্রেণীর নারীরা নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়। শেষদিন 
বেহায়। বর্ধীয়সী নারী অঙ্গীল গান গাহিয়া থাকে । তিনি 
আরও লিখিয়াছিলেন; “কুমারী ওষার কুমারীরা পূর্বে" 
অনার্ধ্য ছিল। এখন আর্ধাসমাজভূক্ত হইয়াছে ।* তাহারা 
আর্য হউক, অনার্ধ হউক ১৭দিন পুজার সমর্থন পাইতেছি। 

পূর্ণিমাস্ত আশ্বিন, অমাস্ত ভাত্ররুষ্ণনবমীতে পুজার হেতু 
বুঝিতে কষ্ট নাই। রবির উত্তরায়ণ হইতে হিমবৎসর 
আরভ। আমর! অমান্ত চাক্রমাস গণি তদছছসারে পৌষ 
অমাবস্তায় উত্তরায়ণ। পরদিন, মাঘ শুরু প্রতিপদ হইতে 
নৃতন বৎসর। কিন্তু পূর্িমাস্ত মাস গণিলে পৌধ পূর্ণিমায় 
উত্তরায়ণ, এবং পরদিন মাঘ কষ্ঃপ্রতিপদে হিমবৎসর আর 
হইবে। অবশ্য একই বৎসরের পৌ পূর্ণিমায় ও পৌষ 
অমাবস্তায় উত্তরায়ণ হইতে পারে না। একের চারি বৎসর 
পরে অপরটি হয়। পৌষ পূর্ণিমা হইতে ৮ মাস ৮ তিথি 
গণিলে ভাত্রফণ নবধীতে শরৎ খতুর আরম্ভ হয়। সেদিন 
দবেবীপৃজা সমাপ্ত হইবার কথা। (পরিশিষ্ট পশ্ঠ) ॥ সেদিন 


বোধন ও;ঃপৃজার আরভ্ভ হইবার হেতু পাই না, নবরাজ 


ব্রতও পাই না। পৃজ্জার এত কল্প কদাপি একদেশে কিনব 
এককালে আসে, নাই । একের সহিত অন্তের স্বাভাবিক 
যোগও নাই)। ফলেটুহূ্গাপূজাপদ্ধতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 

র্গাপৃঙ্জার সন্কল্পে দেখিতেছি, কেহ অতুল বিভৃতি, 
কেহ সম্বৎসর স্বখপ্রাপ্তি, কেহ দুর্গাপ্রীতিকামনায় বাধিক 
শরৎকালীন ছূর্গামহাপৃজা করেন। রাজ প্রথমটি, প্রজা 
দ্বিতীয়টি এবং ভক্ত তৃতীয়টির কামনা করেন। সম্বৎসর 
সথখপ্রাপ্তি, অর্থাৎ হূর্গাপূজ! হইতে সম্বংসর আরভ। 
“বৃহদ্ধর্মপুরাণে* আঙ্ষিনাদি মতাঃ মাসাঃ, আশ্বিন হইতে 
বৎসরের মাস গণনা হইয়াছে । বিজয়া দশমী হইতে নৃতন 
বৎসর আরম্ভ হয়। এই পুরাণ রঘৃনন্দনের প্রায় শত 
বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে রচিত হুইয়াছিল। 

সকল জাতিই নববর্ষের আরস্ভে উৎসব করিয়া! থাকে। 
গৃহ মার্জিত ও সজ্জিত হয়, সকলে নববস্ত্র পরিধান করে, 
আত্মীয়ম্বজনের সহিত সম্মিলিত হয়, স্থন্বাছ অর ভোক্ষন 
করে, নূতন বৎসরে স্ুখদৌভাগ্য ও বিজয় কামনা করে। 
পৃজা-প্রাঙ্গণে মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়, মণ্ডপের চারি দিকে 
বনমালা ল্ষিত হয়, তোরণ নিমিত হয়, ধ্বজ! উত্তোলিত 
হয়) নানাবিধ বাদিত্র উৎসব ঘোষণা করিতে থাকে । গ্রামে 
কাহারও বাড়ীতে দেবীর পুজা হইলে, গ্রামস্থ সকলে মনে 
করে তাহাদেরও মঙ্গল হইবে । যিনি পুজা করেন, তিনি 
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গ্রামস্থ সকলকে উৎসবে আহ্বান করেন। সকলেই হৃষ্ট- 
চিত্তে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্চলি প্রদান, করেন। (কয়েক 
বৎসর হইতে কালধর্ষে এই ভাব ক্ষীণ হইয়া আলিয়াছে। ) 
গুক্ধরাট ও কাঠিবাড় প্রদেশে নবরাজ্রের সময় নানীর! 
"গর্বা* নৃত্য করে। এক শতচ্ছিন্র শ্বেতরঞ্জিত হাড়ির 
ভিতরে প্রজলিত দীপ রাখেএবং তাহাকে বেষটন করিয়া 
'মগ্ুলাকারে নৃত্য করিতে করিতে গান গায়। এই নৃত্য 
ও গীতের নাম গর্বা। শব্দটি গর্ভ (ভ্রুণ ) তাহাতে সন্দেহ 
নাই। হাড়ির শতচ্ছিত্র পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে 
যেন সুর্য । নববর্ষের স্ুর্যই গর্ভ । নবরাত্রের অস্তে নববর্ষের 
সহিত নবন্থ্য উদ্দিত হইবে, এই আহলাদে নৃত্যগীত করে। 
বিবাহাদি উৎসবে ,গর্বানৃত্য হয়। বোধ হু সেখানেও 
গর্ভসস্ভাবনা কল্পিত হয়। 
নদীর শ্লোতে গ্রতিম| বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল 
ও কার্দমক্রীড়া |. সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গান 
হটত। ইছা! ছুগেৎসবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা! 
করিফ্কাছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইত না। উত্তর- 
ভারতে হোলি খেলায় এইরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। 
দোলযাত্রায় আমর! পূর্বকালের হিম বর্ষারস্তের স্মৃতি পালন 
করিতেছি । সে দিন মহারাষ্ট দেশে কোন কোন ব্রাহ্ধণ 
অন্ত্যঙজ স্পর্শপূর্বক দেহ অস্তচি করেন, অগিপ্রান্থ একই। 
নববধ প্রবেশহেতু সেই একই কারণে শবরোৎসবের উৎপন্তি 
হুইয়। থাকিবে। বিদ্ধাপর্বতের দক্ষিণ পৃ্থে শবরজাতির 
বাসছিল। বোধ হয় তাহাদের রাজ! নবরাত্র করিতেন। 
তাহার শবরঞ্জাতীয় প্রঙ্গ! ঘট বিসর্জনের পর জলকাদ! লইয়া 
খেলা করিত। নবব্যারস্তে হ্্যক্রীড়া স্বাভাবিক । এই 
আচার ছুর্গাপৃূজা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছে । কিন্তু ক্রীড়া- 
কৌতুক এক কথা, আর “ক্ষেউড়* আর এক কথা। ছত্রিশ- 
গড় অঞ্চলে কুমারী ওষা নামক ব্রতের সমাপ্তি দিনেও 
নির্ঝজ্জা নারী অঙ্গীল গান গাহিয়া বেড়ায়। রুফ্যনূর্বেছে 
আছে, সম্বংসরব্যাপী সঙ্ের পর খাত্বিকের! হর্ষক্রীড়া করি- 
তেন, আর তাহাদের সম্মুখে দাসজাতীয়! বারাঙ্গনা কুৎসিত 
অঙ্গভঙ্গিসহ নৃতা ও অঙ্গীল গীত করিত । আমার বোধ হয় 
লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন অঙ্গীল ভাষা 
শুনিলে দেহ অশুচি হয়, যমরাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন 
না। 
শর! দিনে দেশীয় রাজ্যে মহাসমারোহে নীরাজনা হুদ। 
ঘশমীর পূর্ব হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্বত ও তৈল মাজিত 
হয়। সেপ্গিন অশ্বগন্ের গা ধৌত ও অলঙ্কত হয়। রাজ- 
পুরোহিত অশ্বগঙ্জ ও অস্থের পুজা! করেন। অপরাহে রাঙ্গা 
স্থবেশে স্থসজ্দিত হস্তিপৃর্ঠে আরোহণ করেন । অমাতা, 
সামস্ত ও উচ্চপদস্থ পাজযিজ দ্ব-স্য মর্যাদা! অচ্সারে অন্তান্ত 


হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন। পদ্গাতিক ও অশ্বারোহী রণবেশে 
প্রাসাদের বহিঘণরে অপেক্ষা করিতে থাকে । রাজা দেবী 
প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হুল । দামামা! বাজিতে 
আরসত হয়। পথের জনাকীর্ণ ছুই পারের মধা দিয়া রাজ! 
সঙ্বলবলে যা! করেন। কিছু দূরস্থিত মন্দিরে দেবীকে 
প্রণাম করেন এবং শমীপঞ্জ লইয়! প্রত্যাবৃত্ত হন। সেঙ্গিন 
যাত্র! করিলে সম্বৎসর বিজয় হয়। এই উৎসবের নাষ 
দ্শরা। 

পূর্বের আলোচনা হইতে মনে হয়, তৃতীয় থি 
শতাব্দের পরে নবরানত্র ও দ্শরা আসিয়াছে। তৎপূর্বে 
উত্তর-ভারতের কোথাও কোথাও মহিষ-মর্দিনীর পাষাণ 
প্রতিমা নিমিত ও পৃজিত হইত | মনে হয দক্ষিণ-পশ্চিম 
ভারতে মহিষমর্দিনী কল্পনার বিস্তার হুইয়াছিল। চামুণ্ডা 
মহীশৃর রাজ্যের অধিষ্ঠান্রী দেবী ও মহারাজার কুলদেবী। 
মহস্তপুরাণে মহ্ষিমর্দিনী-দশতুক্ষা প্রতিমা লক্ষণ আছে, 
অন্ত পুরাণে নাই। মৎ্ম্তপুরাণ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে 
রচিত মনে হয়, পরবর্তী প্রকরণে প্রমাণ দেওয়! যাইবে। 
সেখান হইতে কামরূপে কালিকাপুরাণে ছূর্গাপুঙ্গা বিস্তৃত 
হুইয়াছিল। এই পুরাণ বঙজের ছুর্গাপূজার আদি। এই 
অনুমান সত্য হইলে দশম খিষ্ট শতাবের পরে বঙ্গদেশে 
ছর্গাপৃঙ্গা প্রচারিত হষ্টয়াছে। ছার পূর্বের গাপুজা-বিবরক 
নিবন্ধও পাওয়া যায় নাই। 

কিন্তু মার্কণ্ডের পুরাণে আছে, রাজ! স্থরথ হূর্গার মৃন্ময়ী- 
মৃতি পুজা করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজা সাবণি মহ 
হুইয়াছিলেন। দেবী ভাগবত অন্ত রাজারও নাম করিয়া" 
ছেন। এইরূপ দেবীর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত কালিকা- 
পুরাণ লিখিয়াছেন, ভ্রেতাষুগে রাবণ বধের নিমিত্ত বাম- 
চন্দ্রের হিতার্থে ব্রদ্ধা দেবীপুজা করিয়াছিলেন । আরও 
আছে, রাবণ বসস্তকালে দেবীপুদ্ধা করিত। এই সকল 
উপাখ্যান পুরাণকারের স্বেচ্ছাকল্পিত। . 

মার্কণ্ডেয় পুরাপোক্ত স্থরথ রাজার উপাখ্যানে কিছু 
সত্য থাকিতে পারে। কিফিৎ আলোচনা করিতেছি। 

মন্থ এক কাল-সংখ্যা। একমস্থ কাল ২৮৪ বৎসর। 
(পরিশিষ্ট পশ্ত )। এই গণনার আদি হইতে প্রথম ছিতীয় 
তৃতীয় মন্থ ইত্যাদি না বলিয়া এক এক নাম হুইয়াছিল। 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যা্গি না বলিয়া যেমন অশ্বিনী 
ভরণী কৃত্তিক! ইত্যাদি নাম আছে, তেমন মন্জ গণনাতেও 
আছে। আমর! শুনিয়া আসিতেছি বৈবস্বত মনুর অষ্টা- 
বিংশতিতম যুগের ভ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল । সে 
কোন্‌ বৎসর ? আমার মতে আী-পৃ. ১৪৪১ অব। তখন 
বৈবন্থত মন্থকাল চলিতেছিল। পরে সাবর্ণি মন্ছু আসিয়া 
ছিলেন । শ্রী-পৃ ১২৬৮ অব্ধে সাবি মর আর এবং 


কান্তুন 


দুর্গাপুজ। শকৎকাল্গীন হজ 
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৯৮৪ অন্ধে শেষ। পুত্রাণ মানিলে এই ছই অবের মধ্যে 
সুরথ রাজ! ছিলেন। রাজ! অবস্ত মঙ্ হন নাই। মনু 
নামগুলি সংজ্ঞা মাত্র । বুঝিতে হইবে রাজ! স্থরথ সাবর্ণি- 
মছছকালে ছিলেন। 

ইহার সহিত পূর্ববর্ণিত মাহেশ্বর যুগ স্মরণ করিতে 
হুইবে। দেখিয়াছি খি-পূ ১১৯৩ অবে মাহেশ্বর যুগ আশ্গিন 
শুরুষীতে পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্ধমীতে শরৎ বৎসর আরস 
হইয়াছিল। ইহা সপ্তমীতে ছৃর্গাপ্রতিমায় পৃজ1 হইবার 
হেতু মনে হয়। দেখা যাইতেছে দ্বিবিধ গণনাতে খি.-পু 
দ্বাদশ শতাব্দ আদিতেছে | ইহা আকম্মিকও হইতে পারে। 

স্থরখ কোল দেশের রাজ্য ছিলেন । ছোটনাগপুরে 
বিদ্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে এখনও কোল জাতির বাস আছে। 
মার্কপ্ডেয় পুরাণ' নাগপুর প্রদেশে পঞ্চম ধিংষ্-শতাৰে প্রণীত 
হইয়াছিল। বোধ হয় সে দেশে দুর্গার মুন্সী প্রতিমা! 
নিমিত হইত। অগ্যাণি জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দী-ভাষীর 
মধ্যে দেবী-প্রতিমায় পূজা চলিতেছে । এই পুরাণ কিন্বদস্তী 
আশ্রয় করিয়৷ স্থরথ রাজার উপাখ্যান লিখিয়া থাকিবেন। 

মাকণডেয় পুরাণ মতে আর এক কল্পে বৈবস্বত মহুর 
পর সাবর্ণি মন্তকালে মহিযাহ্থরের সহিত দেবীর যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল। খগবেদে বৈবন্বত মনুর জন্মবৃতাত্ত আছে। 
বিবস্বান্‌ অন্থুবাচি দিনের কুর্ধ। সেই স্ুর্ষের পুত্র বৈবস্থত 
মঙ্গ। সব কথা দেবলোকের। মহিষাস্থর বধও দেবঙ্গোকে 
হইয়াছিল। মার্কগ্ডেয় পুরাণে বৈবস্বত মন, যম ও সাবর্ণি 
নুর জন্মবৃতাস্ত উপাখ্যান আকারে লিখিত হইয়াছে। 
অতএব সেকালের সহিত শ্ুরথ রাজার কালের বিরোধ 
নাই। পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থে উপাখ্যানের অর্থ 
কর] গিয়াছে । যে অর্থই করি, মনে রাখিতে হইবে 
আখ্যান নয়, উপাখ্যান। খি.-পু দশম শতাৰে দুর্গার কিনব! 
অন্ত দেবদেবীর মৃন্সয়ী প্রতিমা নির্মাণের অন্ত কোন প্রমাণ 


নাই। 

| পরিশিষ্ট 

১। রাশি নক্ষত্র তিথি 

ঝবি এক বুহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে। এক তান 
হইতে লে-তারায় পুনস্াগমন হইতে ববির যতদিন লাগে 
সাহা বৎসরের পরিমাণ । ইহা ৩৬** অংশে বিভক্ত । এই 
বৃত্তকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম রাশি। 
১ বাশি৮৩** অংশ । রবির এক রাশি ভ্রমণ কালের 
নাম এক সৌর মাস। কিন্তু বৃদ্ধের আদি নাই, অস্ত নাই। 
কোন্‌ বিন হইতে ১২ ভাগ করা! যাইবে? এই প্রশ্ন লইয়া 
বহু আলোচনা হুইয়! গিয়াছে। অধিকাংশের মতে ৪২১ 
শকে (৪৯৪ খ্বি-টটাবে ) যে বিন্মুতে বাসস্ত-বিবুব হইয়াছিল, 


সেই বিন্দু রাশি-ভাগের জারস্ত । কিন্তু পূর্বকাল হইতে বে 
পারম্পর্ধা চলিয়৷ আসিতেছিল, তাহার সহিত এই জাগি 
বিন্ুর বিরোধ ঘটে । এই কারণে ৪২১ শক পরিত্যাগ 
করিয়া ২৪১ শকের ( ৩১৯ গ্রীষ্টাব্ধের ) বাসন্ত-বিষৃব স্থানে 
আদি-বিন্দু ম্বীকার করিতে হৃইয়াছে। সে বৎসর 
গুপ্তাবেরও আরম । 

সে বৎসরকে ৬ খতুতে ভাগ করিলে এইরূপ দাড়ায়. 
চৈত্র ৩৩**--৩৬০* ( বাসস্ত-বিষুব ) 

৩৪৯০ 


বসন্ত বৈশাখ ** 

গ্রীন পপ ০০৯০ (েকদণায়নাদি ) 
টি "1 ৰ 
জি) 
হ্মেস্ত বা 22 ( উততরয়াপাদি ) 
শিশির হা জিন 


শিশির খতুর বৈদিক নাম হিম.। দেখ! যাইতেছে স্্য 
১৫০” অংশে আসিপে শগৎ্ খতুর আর হয়। 

তারা স্থির আছে। উক্ত বৎসরের পরিষাণও স্থির 
আছে। তারার তুলনায় বিষুব-খিন্দু ম্বহুগতিতে পশ্চিম দিকে 
সরিয়া আমিতেছে। প্রায় ৭২ ব্সরে ১ অংশ । ২৪১ শকে 
বানস্ত-বিষুব বিন্দু যে তারার সমস্থত্রে ছিল, পরে উভয়ের 
মধ্যে অন্তর দ্াড়াইগ্জাছে। বত'মান ১৮৬৮ শকে ১৮৬৮- 
২৪১77১৬২৭ বৎসরে সে জন্তর ২২৬৫ অংশ হ্ইয়াছে। 
এই অন্তর গমন কবিতে রবির প্রায় ২৩ দিন লাগে । চৈত্র 
ও আশ্বিন মাসে ৩* দিন। এই হেতু ৭ই চৈআ ও ৭ই 
আশ্বিন বিষুব দিন হইতেছে। ভাত্র মাসে ৩১ দিন; এই 
হেতু ৮ই ভাত্্র ইয মাসের আরম হইতেছে। কিন্ত আমরা 
২৪১ শকের মাস ও খতু বিভাগ মাশিয়া চলিয়াছি। 

বিষুব বিন্দুর পশ্চিমগতি যত, বলা বাহুল্য, অয়নাদি 
বিন্দুরও তত। এক অয়নাদি হইতে সেই অয্ননাদিতে 
পুনরাগত হইতে রবির যত দিন লাগে, তাহার নাম, সায়ন- 
বর্ব। ইহার ১২ ভাগের ১ ভাগের নাম আত'ব যাস। 
সায়নবর্ষের পরিমাপ ৩৬৫'২৪২২ দ্িন। নাক্ষজ বা নিরযন 
বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫'২৫৬৪ দিন। নিরয়ন বর্ধ অচল ঠাট, 
সায়ন বর্ষ সচল ঠাট বল! যাইতে পারে। সায়ন বর্ষের মাস 
ও খতু বিভাগ এইরপ-_ 


তত ২৭ ৬০.০৩৩ ৩৩ 

শিশির ই ৬৬ ৩০০০০৩৩৩০ 
৩৩৩ ০৩৬৩০ 
& ০০৫ 0৩৩ 


বাসন্তবিষুব ) 
বন্ধ | মাধব রা 
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ববিপথ-বৃত্ত ২৭ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম 
নক্ষজ। অতএব এক নক্ষত্র -” ৩৬০--২৭০০৭৫ অংশ। 
সেই একই আদি-বিন্দু হইতে নক্ষজ ভাগ হইয়াছে। প্রথম 
দ্বিতীয়, তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া অশ্বিনী, ভরণী, 
কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে । রবি যে নক্ষত্র ভাগে থাকে 
তাহার নাম রবিনক্ষআ্র। চন্দ্র যে নক্ষত্র ভাগে থাকে তাহা 
চজনক্ষত্র । পাঁজিতে প্রতি দিনের যে নক্ষত্রের নাম থাকে 
তাহা চন্্নক্ষত্র । চগ্রস্ধাদি গ্রহ রাশিচক্রের ব! নক্ষত্রচক্রের 
ঘৃত অংশাদি অতিক্রম করিয়াছে, তাহার নাম ভোগ। 
নক্ষত্র শবের মূল অর্থ নিকটস্থ কয়েকটি তার! লইয়া কল্পিত 
জাকৃতি। যেমন ম্বগাকার মগনক্ষতর। 

তিথি এক কাল-মান। রবি ও চক্র পূর্বদিকে গমন 
করিতেছে । ববির গতি মন্দ। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। 
চঙ্জ্ের গতি দ্রুত। কিন্ত প্রত্যহ সমান নয়। অমাবন্তায় 
ঝবি ও চঙ্জের ভোগ একই থাকে । চন্দ্র রবিকে ছাড়িয়া 
পূর্বদিকে ভ্রত অগ্রসর হয়। উভয়ের ১২* অংশ অস্তর 
ইইতে যত দণ্ডাদি লাগে, তাহার নাম তিথি। ৩* তিথিতে 
এক চাল্র মাস। ১২, ৩ ইত্যাদি গণিয়! গেলে পুণিমা 
১৫ তিথি, অমাবস্তা ৩* তিথি। ১২৭ অংশকে নক্ষত্র 
₹রিলে, " 

১০ নক্ষত্র। 
তিথির অর্থ হইতে পাইতে ছি, 
চ"_রু' 
তি 

এখানে চ* চন্দ্রের ভোগাংশ, র"* রবির ভোগাংশ, তি 
উখির সংখ্যা । রবি ১৫০* অংশে আসিলে শরৎ খতুর 
ছারস্ভ ও আশ্বিন শুরুনবমীর?অন্ত। তখন চন্দ্র ভোগাংশ 


কত? 
শুরুনবমী "৮৯১৫১২৮১০৮৮ । বু" ১৫**। অতএব 
১.০ ১০৮4১৫০০২৫৮, | ইহাকে নক্ষতে আনিলে 


২৫৮১৫ চিত ১০৩৫ নক্ষঅ অর্থাৎ ১৯ নক্ষত্র গতে ২৯ 
বক্ষত্রের অর্থাৎ পূর্বাধাঢার ৩৫ শতাংশ গত। অথবা, 
বক্ষত্রে গণিলে রবি ১৫০ ১৯৮০৮ ১১২৫ নক্ষত্র। তিথি 
টর্ুনবমী -* ৯১৫:৯৮-৮৮১, অতএব চন নক্ষত্র-৮১+- 
১১২৫৮ ১৯৩৫ | 


প্রধারননী 





১৩৫৩ 

রছুনঙ্গন ধৃত দেবীপুরাণ মতে জার্রা-নক্ষত্রযুক তাজ 
কফনবমীতে নবম্যার্দি-কল্প আরম হয়। সেঙ্গিন রবির ভোগ 
কত? পূর্বছিন ধরি। কষ্ণ-অষ্ট্মী-”২৩ তিথি । চঙ্জ নক্ষত্র। 
মুগশিরা 7 ৫ন "৫ ১ ৮ ৮০৬৬৬ অংশ । 

চ*-র*স্ ১২৮ তি। ৬৬৬- র-্৮১২১২৩-৮২৭৬। 
অতএব -- বু.” ২৭৬১ -- ৬৬" -৮ ২০৪৯৪ | 

শু -৮ ৩৬০০ -- ২০৯০- ১৫০৯৩ । 

দেখা যাইতেছে কৃফ-অষ্টমীর দিনে রবি শরৎ খতৃতে 
প্রবেশ করে। নবমী শরৎ খতুর প্রথম দিন। 


২। মাহেশ্বর যুগ 


এই যুগ অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে । শতাধিক বর্ষ হইল 
জন বেপ্টলী নামে এক ইংরেজ ব্দেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি জ্যোতিরগণিত চর্চা 
করিতেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। 
কিন্ত অধিকাংশ গবেষণা বিকৃত ও হিন্দু জ্যোতিষের প্রতি 
বিদ্বেষপ্রন্থত। তিনি এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার 
পুস্তকের নাম 47785105028 8610০ 22810000 49০- 
%0%:8. ( ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড আছে।) 
তাহাতে সংক্ষেপে কয়েকটা! যুগের তালিকা আছে । কিন্তু 
কোন বিবরণ নাই, যুগের উপযোগ নাই, প্রয়োগও নাই । 
বোস্বাইয়ের জ্যোভিবিৎ কেতকর মহাশয় সেই তালিকা! 
পুনরুদ্ধার করিয়! প্রয়োগ বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক 


.ষুগ শুক্ুস্থমীতে আরস্ত হইয়াছে । যুগের পরিমাণ ২৪৭ 


সায়ন বর্ষ ১ মাস। প্রথম যুগ ভাত্র শুব্লুসপ্তমীতে আরম্ভ 
হইয়া ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে আশ্বিন শক্ুষীতে পূর্ণ 
হুইম্াছিল। দ্বিতীয় যুগ পরদিন আশ্বিন শুক্লসগুমীতে 
আরভ হইয়াছিল। আশ্বিন শুক্লুষষ্ভীর নাম আদিকল্পষষ্ঠী 
ছিল। বোধ হয় কল্প শব্দের অর্থ যুগ। আদিকক্পয্ী 
প্রথম যুগের যী, সেদিন রবির ভোগ ১৫০* অংশ হইয়া- 
ছিল। পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আর । 
তৃতীয় যুগ্ন কাতিক শুরুসপ্তমীতে হইয়াছিল ইত্যাদি ক্রমে 
এক এক যুগ এক এক মাস আগাইয়া আসিয়াছিল। থি.-পৃ 
১৪৪০ (শকপুর্ব ১৫১৭) অব্দে প্রথম ধুগ। সে যুগের 
বৈশাখ শুক্লতৃতীয়া বাসন্ত-বিষুব হুইয়াছিল। পাজিতে 
অক্ষয়! তৃতীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রাবণ শুরুপঞ্চমীতে 
দক্ষিণায়নাদি। সেদিন নাগপঞ্চমী। কাতিক শুক্লাষ্টমীতে 
শারদ্র-বিধুব। পাজিতে এই দিনের বিশেষ নাম পাওয়া 
যায় না। মাঘ শুরু-একাদশীতে উত্তরায়ণাদি। সেদিন ভীম 
একাদশী নামে খ্যাত। এই চারি ছিনের প্রসিদ্ধি ও এঁক্য 
হেতু আমি মনে করি খি-পু ১৪৪* অন এই যুগমালিকা 
আবস্ত হইয়াছে । ইহার অন্য প্রমাণও আছে। বেন্টলী 
এই সকল যুগের কোন নাম দেন নাই । কেতকরগ কোন 


মাম আবিষ্কার করিতে পায়েন শব রি 
যধামাধিকারে ) এক গার্গা শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাঙ্বার 
অর্থ অধুনা সগ্টম মন্ুর অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহেস্বর আন্ষ] 
হইয়াছেন । অর্থাৎ, মাহশ্বর কালবিভাগকত? হইয়াছেন । 
বান্ধু পুরাণে (৩২) চতুমূ্ধ মহেশ্বর সত ভ্রেন্টা দ্বাপর কলি 
যুগের কত হুইয়াছেন। *তুমুখ মাহশ্ববের প্রতিমা 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। সোমসিস্ধান্ত ও লাযু পুরাণের 
ঝ্া্লাক হইতে আমার মনে হয় এই যুগের নাম মাভেশ্বর 
যুগ ছ্বিল। মাহেশ্বর যুগের কমেকটি তিথি ধরিয়া আমাদের 
কয়েকটি পুজার তিটি 'নদিষ্ট হইগলাছে। 
মাতেশ্বব যু সাাযে। বিযুন, অয়নাদি ও আরব মাস 
সংক্রান্তি ছিনের তিথি বাহির গাকতে পারা যাং। ১২ 
আর্ত মাসে ১২ ঘুগ পূর্ণ হয় অতএব ১২১৯২৪* ২৯স 
২৯৬৫ সা” বাধ যুপ-চক্র একবার আবগুন কার খি-পু 
১১৯৩ অফে-০১২৭০ শকপূর্ব আশ্বি” শুরু »প্তমীতে এক 
ষুগ আরস হুইয়াছিল। অতএব ২৯৬৫ - ২৭০» ১৬৯৫ 
শকেও সেইরপ যুগ আসিঞাছিল। বর্তমা” ১৯৮৬৮ শকে 
সে যুগ চলিতেছে। 
উদ্জা বণ দ্বারা যুগের উপযোগিতা দ্বেখাইতেছি . উদ্রা- 


হরণ ১৮৬৮ শকে বাসস্ত-বিযুধ দি ন কি তিথি হইয়া 
ছিল? “কের পঞ্চম মাসে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল ম্তএব 
সে বসবে ৭ মাস অবশিষ্ট ছিল। ১৮৬৮ শকর বাস্স্ত 
বিষুব পিনজ১৮৬৭ বস:+ ২ মাস এখন বিয়োগ 
কর, 

১৮৬৭ শ* ১৭ 

১৬৯৫৮ ৭ 


১৭২ বস৭+ মাস 
সায়ন বৎসরে ১১**৪৮ তিথি 
মাসে *৯২ তিথি বৃদ্ধ ভয় অতএব 
4 ১৫-১৩৪৮ড ১৯০ ০০২৩ 
৫১৫৯২ ৪৬০ 
যুগারভ্ে গত ৬ 
১৯১৩০৮৬ 





৩০ [য়া ভাগ করিলে অবশ্ষে ০৮৬ "তথি থাকে । 
অর্থাৎ সেদিন ২১ তিথি কৃষ্য্ভী হয়াছিল' কোন্‌ চাক 
মাসের? আমরা জানি বাসম্ত বিষুবছিন চৈআ মাসের ৭ই 
হইয়াছিল অতএব দেদ্িন চাত্রচৈআ হইতে পারে না। 
পূর্ববর্তী চান্র ফান্ধন কফবতী হইয্াছিল। 

২। ১৮৬৮ শকের উত্তরায়ণাদি দিবসে কি তিথি 
ছিল? ২৭, চি উদ্তরায়ণাদি, ও নবম আর্ভং যাস 
আরম । অ 
| ঞ্. 


পৃ পরকালীন খজ 





১৮৮৮৭-৪ 
১৬৯৫+৭ 
১৭ বর্ষ ২ মাস গত 
১৭৩ বধে ১৭৬১৫ ১১৪৮. ১৯১১৩ তিথি 


২ মাসে ২১৯২ »7 ১৮৪ 
যোগ জি 
-৯১৯-৪ 


৩৯ দিয়া শাগ কৰিলে অবশেষ ২৯১৪ থাকে। নই 
পৌষ উত্তরায়”দি। সেদিন চান্তুপৌধ অমাবস্যা হইতে 
পারে না। অতএব চান্দ্র অগ্রভায়ণ অম।বন্। 

অথবা, সে বৎসর বাসম্ত বিষুব দিনে তিথি ২০৮৬। ৯ 
মাসে ৮'২৮ তিথি বুদ্ধি। যোগ করিলে ২৯১৪ তিথি হয়। 


ববির ভোগ জান' মাছে । তিথি জানা গেল। পুর গ্রদত 


সমীকরণ দ্বারা নক্ষত্র পাওয়া যাইবে তিন সহম্র বর্ধ পূর্বে 
পরিকষ্পি ' যুগন্ধার! ঘগ্ভাণপ প্রা শুদ্ধফল পাওয়া যাইতেছে। 
ইহা সামান্ত প্রশংনার কথা "য়। 
বৎসর যুগ মনু 
প্রয়োজনান্ূসারে ববিধ কালমান প্রচপ্িত ছিল। 
তন্মধ্যে মান্থবমান ও দেব বা দৈবমান প্রসিদ্ধ । মানুষের 
ব্যবহারের নিমিত্ত মান্ুষষান ও ১৮সগিক ঘটনার কাল 
জ্ঞাপনের নিমিত্ত দৈবমান আমাদের 'দবস, বৎসর, 
ষুগগ বা কতিপয় বদরের সমষ্টি জাছে । ঠ্বমানেও তেমন 
দ্রিবস বৎসর ও যুগ আছে । আমাদের ছয় মাসে উত্তরায়ণ 
দৈথ্মানে নাম দৈবদিবা, ছয়মাস দক্ষিণায়ন দৈলবাতি। 
আমাদের এক বৎসর এক দৈবাদবস। আমাদের ৩৬০ 
বৎসর ৈববৎসর ইত্যাদদি। বর্ভমানে আমাদের দৈবমা'ন 
প্রয়োজন নাই । যাহা লিখিতেছি, তাহা মান্ছষমানের 
বুবিতে হইবে 
১ কল্প যুগ-সহম্র অর্থ'ৎ ৪০০* বংসর ১ কল্পে ১৪ 
মু বামন্বস্তর অতএব ১ ম্চু-কাল ১৮১৭ বৎসর 
কিঞ্িদধিক ৭১ ফুগে ১ মস্ত । অতএব ১ যুগ-্.৪ বছসবু। 
এ চাবি বৎস র নাম কৃত বা সত্য. ভ্রেতা, ভ্বাপর, 
কলি। এখান এই চারি নাম চারি বৎসরের, যুগের 
নয় ইহার প্রমাণ দিতেছি »হাভারতে বনপর্বে 
পাগুবশ্গের বনবাসকালে লোমশ খধি বলিতেছেন, “হে 
নরশ্রেষ্ঠ | ইহা ভ্রেতা দ্বাপবের সন্ধি " ১২১১৯ )। 
আর এক স্থানে (১২৭৫ ১৪), সেইরূপ কথা আছে। 
পাগ্ডবেরা বনবাসে ছ্বাঙ্শ বৎসর অতিখাহিত ক্রিয়া ছলেন। 
সেই সময় মধো অন্ততঃ দুইবার আ্রেতা ছাপবের সন্ধি 
হইয়াছিগ! আর একস্কানে (১৪৮৩৭ ), ভীম ও হচ্ছু- 
মানের তর্ককালে উক্ত হইয়াছে, "“অচিরে কলিযুগ প্রবতিত 
হুইয়াছে।” অতএব ৪ বর্ষে ১ যুগ জানিতে হইতেছে। 


ত। 


এই মছ গণনার আদি কোথায়? সেই আদি আমাদের 


৬৪ 


জাত কোন জব দ্বারা ব্যক্ত না করিলে মন্গু ছায়া কাল 
নিয় হইতে পারে না। নানা কারণে আমার মনে হইয়াছে, 
থি)পু ৩২৫৬ অবে মন্থগণনার আদি বা কল্পাদি। এই 
বৎসর রোহ্িনী তারার সমস্থত্রে বাসঙ্থ-বিুব হইয়াছিল। 
সেদিন জৈষ্ঠ মাসের শুরুনবমী, পরদিন শুরুদশমী আমরা 
ঘ্বশহরা নামে পালন করিতেছি । এখন আমর! সঞ্চমমন্থ, 
'বৈবস্বত মন্ুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরের খিষ্টা পাই- 
তেছি। যথা। কল্লাগি-্ধি-পৃ ৩২৫৬ অব হইতে গত, 
৬ মন্থু ২৮৪ ৬. ১৭০৪ বংসর সপ্চম মুর ২৭ যুগ ৪১৫২৭ 
»৮১০৮, কৃত ত্রেতা দ্বাপর ৩ বর্ষ.» ১৮১৫ বর্। 'খ-পূ 
৩২৫৬- ১৮১৫ বিপু ১৪৪১ অবা। ইহা কলি বংসর। 
অতএব খি-পু ১৪৪১ অবে ভারতবুদ্ হুইয়াছিণ। ইহার 
পর বৎসর প্রথম মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল । 

বৈবন্বত মন্ু সগ্জম মন্। অতএব ২*০* বসবে 
সমাপ্ত হষ্য়্াছিল। অর্থাৎ [খ-পু ৩২৫৬--২০০০জ ১২৫৬ 
অবেএ পরে অষ্টম মু সাবণি মনু আরভ হইয়া ২৮১ বৎসর 
চলিয়াছিল। 


দেহ 
্দেবেশচন্দ্র দাশ 


আমার সর্ববা্গ থেরি যে ব্যাকুল বান 
বত অশ্রুবৌত শাস্তি লইয়াছে মানি 
আপনার পরিণাম সদেহ একাশে 
ধিকশি উঠেছে জাজি শোভা! আর বাসে 
পুষ্প সম পু হয়ে ; কিছু লার্খকতা! 
লতেছে ফোটার মাঝে, আর যত কথ 
কছিবার বাকী আছে-_নৈবেড তোমার 
শুধু উৎসর্গের মাঝে পরিচয় তার। 


তুমি দ্ধেনে! এই দেহ প্রাণের বিকাশ 

তাই এত বাঝ্ ফুটে, গানের আভাষ 

হেথা বিশ্বলোক ছানি বাসা বাধিয়াছে 
তোমারে শুমাধে ব'লে ; তাই মিশে আছে 
দেছের অতীতাকাশে তোমার প্রভাতে 

এ জীবনে য! শুত্রতা নক্ষছেয় সাথে। 


০ 


খগবেছের কাল হইতে বাজিকেরা| গাঁচ বসবে হৃগ 
গণনা করিতেন । এই পাচ বৎসরের সন্বৎসয় পরিবৎসর 
ইত্যাদি পাচ নাম ছিল। পুরাণে ও পাজ্জিতে এই পাঁচ 
বৎসরের নাম আছে। | 


কুত, ভ্বেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ প্রসিদ্ধ। 
গ্রথমে প্রত্যেক যুগের পরিমাণ সহস্র মানষবর্ধ ছিল। চারি 
যুগে চাবি সহম্্র সর এক কল্প। পরে ধর্মের হাস বৃদ্ধি 
অন্থসারে কলির পরিমাণ ১২০* মানুষ বৎমর হইয়াছিল। 
স্বাপর কলির দ্বিগুণ, ভ্রেতা ত্রিপ্টণ, রুত বা সত্য চতুগ্ুণ। 
একুনে চারি যুগে দ্বাদশ সহম্র বৎসর হুইয়াছিল। পাঁজিতে 
যে সতা, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরিমাণ লিখিত হইতেছে 
তাহা দৈবধুগের। মাহুষকলি ১২০ মানুষবৎসও, দৈবকলি 
১২৯০ ১৩৬৯-৪৩২০০ মান্ভববংসর ৷ তদচুলারে ম্বৃস্থরাদি 
দৈবমানে অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে । পট্তে দৈবমান 
লিখিত হয়। 


নব-যুগ-রবৰি 
জীধীরেন্্কু চন্দ 


আকাশের কূলে কূলে নিবিড় জাধার, 
নিশাচর স্বাপদেরা ফরে কলরব, 
দিকে দিকে দানবের বীভৎস তাগুব ) 

_ কন্ত্র বক্ষে দেখে, আর রুদ্ধ করে দ্বার 
প্রাণপণে ভীরু মনে পীড়িত মানব। 
ভাবে- অবসান ধুবি নাছি হবে তার 
এ ছুখ-রাজির, জার এ বিভীষিকার, 
জাগিবে না কোন দিন আলোর গৌয়ব। 
তাই চুপে চুপে আনে নক্ষত্র-জালোক, 
নিঃশকে চুম্বন করে নদীর্ঘ চিকুর 
শ্রান্ত ধরদীয়। জাগে অপূর্ব পুলক 
বেদনার বীপাটিতে বঙ্কারিয়! ঘুর 
মিখিলের কানে কানে কছে-_ওয়ে কবি, 
পৃন্থব গগনে ওঠে নব-যুপগ-রবি | 





জলপাইগুড়ি £ তিস্তানদীর বুকে 


অরণ্যপথের ডায়ারি 


শ্রীপরিমল গোম্বামী 


১ 

ভূষ্া্সের জঙ্গলে বাধের ফোট্টোগ্রাফ তোল! কি ভাবে সম্ভব 
এই নিয়ে ডূয়ার্স জঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত শিকারপ্রিয় অশোকের 
সঙ্গে আমার অনেক দিন আগে কথা হয়। ছুয়া্সের 
জঙ্গল শিকাত্রী মাত্রেই কাছে একটি তীর্ঘস্থানবিশেষ। 
অনেকেই এখানে বাঘ মেরেছেন কিন্ত জংলী বাধের ফোট্ো- 
গ্রাফ নেওয়া সম্পর্কে কোনে! বাঙালী শিকান্ীর কখনও 
কোনে! আগ্র্থ হয়েছে বলে জানা নেই। শিকার করা এবং 
শিকারের ছবি তোল! একই সঙ্গে এক! লোকের পক্ষে অবস্তঠ 
সব সমর লন্ভব হুয় মা, অথচ বন্দুক নিয়ে শিকার করা আর 
ফ্যাষের! মিয়ে শিকার ধরা এ ছট কাঙই যে-কোনো অভিজাত 
শিল্ষান্ীর পক্ষে সমান লোভনীয় । 

অশোকের কাছে ভনলাষ ইউরোপীয়ান ছাড়া এ দেশে দে 
রকম সফল চেষ্টা কেউ করেমমি। (এবায়ে একটি ফরেস্ট 
অফিসে গিয়ে আমি করেকথানা বাধের ছবি দেখে চমংকৃত 
ফ্য়েছি | সেগুলে! সবই ক্ল্যাশ আলোতে তোল এবং প্রতে)ক- 
খানাই অতি গুন ।) পু 

এ রকম ছবি ভোলা একটা অসস্ভব কিছু নয়, লবই পূর্ব 
আয়োজন লাপেক্ষ। খরচণ্ড বিশেষ কিছু ময় । এ বিষয়ে 
ফবচেয়ে প্রস্বোজম হচ্ছে বৈর্ষের। যেকোনো! বুদ্ধিমান 


ফোঠ্টোগ্রাফার এ কাজ অনায়াসে করতে পায়েন। কিন্তু এর 
মধ্যে সবচেয়ে নিরুংসাহজমক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ রকম 
ছবির চাহি! এ ছ্রেশে সে রকম নেই। কাজেই এ দেশের 
শিকারী বাধ মেরে তার উপর একথানা পা ভুলে দিয়ে হাতে 
বন্দুক নিয়ে ঘে জঘ্ত ছবি তোলান তাইতেই তিনি ও নে 
ছবির দর্শকের! তৃপ্ত। 

মুদ্ধের পরে, গত বংদগর অশোক জঙ্গলে গিয়ে প্রকাও 
একটা পাইথন শিফার করেছিল; তার ছবিখানা এবারে 
আমাকে দেখাল, এবং পুরাতন প্রস্তাবটি পুনয়ায় উদ্যাপন ক'়ে 
বলল, তুমি শিকারের ছবি ভুলতে রাজি থাক তো! এবায়ে চল। 

কিন্ত শিকারের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে অন্তত একবার 
পরিচয় না ঘটলে কথ! দেওয়! শক্ত । তা] ছাড়! ক্যামেরানর 
শার্টার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ জালে! ত্বালাবার যে পৃথক 
বন্দোবস্ত থাকা দরকার তা জামার নেই- বাঞ্ধায়ে এখন সে 
রকম ক্ল্যাশ কিনতেও পাওয়! যায় না, কাজেই ইতস্তত কছ- 
ছিলাম । 

শিকারের ফোটোগ্রাফ আমাদের দেশে ঘে তোলা একস 
প্রয়োদ সে কথ! অশোক গভীর ভাবে চিত্তা ফরছে। এ 
তে আমার খুব আননাই হ'ল । জত্যিই কোদে! ফোট্টো- 
শ্রাফার হবি একাত্ত ভাবে শিকানসেন ছবি নেওয়ায় জনে উঠে 


8৫% 


পড়ে লাগেন তাহলে তার ছবিগুলে! বিদেশে উচ্চমূল্যে 
বিচ্রি হতে পারে। তবে তাকে আর সব ভূলে একমান 
ফ্যামের। নিয়েই থাকতে ছবে। জামাদের মতো ছুটির দিনের 
সৌখিন ফোষ্টোগ্রাফার ছলে চলবে না। 





গৌরীহা্ট লংলগ্ন মদনমোহন মন্দির ও পুজারী 

আমি বললাম ক্যাষের! নিয়ে বেরলে অবঞ্ত অনেক 
কিছুই কাঙ্গ হতে পায়ে। বাধের ছবি না তুললেও অন্তত 
হস্বিণের ছবি তে'ল। যেতে পারে। 

অশোক বলল, তার চেয়েও ভাল জিনিস আছে । এবারে 
হাভী-খেদার হাতী বর! দেখার একটা স্বযোগ পাওয়া যাচ্ছে, 
ভুমি যি যাও ভা হলে একট! নতুন ছ্বিনিসের ছবি নিতে 
পারখে। 

তবে কি আসাম যেতে হবে ? 

অশোক বল, এই বাংলাদেশেই ছাতী ধর! হয়। হবল- 
পাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্থ সীষান্তে তুটামের পায়ের কাছে 
যেগন্তীর ভ্বঙ্চল আছে লেইখানে হাতী বরা হয়। জায়গাটা 
আলামের খুবই কাছাকাছি এবং নামে বাংলাদেশ হলেও 
পদ্ধিচিত বাংলাদেশের কোনো চিহ্ছই সেখানে নেই। 

খল! বাছুল্য, এ রকম নিরাপদ প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত 
উৎসাহিত হয়ে উঠলাম । স্বাস্থ্য কিছু খায়াপ ছিল, সেতে 
স্বভাবতই হূর্গম স্থানে ভ্রযণ আমার পক্ষে একটু ছঃসাহসিকতার 
ব্যাপার ছিল, কিন্ত তবু এ সুযোগ ছাড়ায় মন রাছি হ'ল না। 
ত| ছাড়া ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজে পড়লাম দক্ষিণ যেকু 
অভিযানের জতে ইউরোপ আমেরিকা থেকে তোড়জোড় 
চলছে ।--কজন! ক'রে নিজের সাহস বেড়ে গেল । 

কিন্তু কখাটী। বন্ধুষহলে প্রচার ক'রে হ'ল মুশকিল . 

তার! ঘলতে লাগল ভুয়ার্সে এমন ভীষণ ব্যালেরিয়া যে 


প্রধানী 


১৩৫৩ 


দেখাবে কেউ এক হার গেলে সুস্থ দেহে কিযে আলে ন!। 
আর লে ন! কি সবই প্রা্থ ম্যালিগঞ্ডান্ট ব্যালেরিয্া । বিশেষ 
ক'রে যায়! বাইরে থেকে. ওখানে মতন যাচ্ছে তাহের ভন্ম সব 
চেয়ে বেশি । তাদের স্বত্যু প্রায় অনিবার্য । 

ছ-ভিন জিন ধ'রে এই ধরণের সব ফথখ'গুনে শুনে মনে 
বেশ ভয় জেগে 6$ল, এবং সর্ধশেষ ধার সঙ্ষে দেখা ছ'জ, 
তিনি বড়তা দিয়ে রক্ত জমিয়ে জিজেন । 

ভূষণকে আরও কয়েকবার বক্তৃতা! দিতে দেখেছি । দাঙ্গার 
সময়, শহরের লোকের তখন মাথার ঠিক নেই, দেই সময় তায 
বক্তৃতার অত্ভূত ক্রিয়া লক্ষ্য কণ্রেছিলাম ' পাড়া রক্ষ' কর! 


ধায় কি ভাবে এই বিষয়ে ধার' গার সঙ্গে জালোচন' করতে 


এ্রসেছেন, আসবার ময় বেশ উৎসাহ দেখেছি তাক্ের মনে. 
কিন্ত ভূষণের কাছে এসে ঠার' একটি কথা বলবারও নুযোগ 
পান নি, চুপ ক'রে শুনেছেন তার উচ্ছোদপূর্ণ বক্তা এবং 
শোনবার পরে তার" আধমর! হয়ে ফিরে গেছেন । অনিবার্য 
ধ্বংগের ব্ভীষিকাপুর্শ চেহার! তাদের চাখের সম্মুখে ভেসে 
উঠেছে । অবসঃ মমে, কম্পিত চরণে, তার! ঘার প্ষিরে গিয়ে 
ভাগ্যের ছাতে আত্মসমর্পণ করেছেন । 

২৩ জঅবেদ্বর । সঙ্ধায় আমার পুরাতন ভ্রমণগ” সুধা ী- 
প্রকাশ এবং জাম তওন] হব, খায়োম্বন করছি এ দ সময় 
হঠাৎ ভূষণ এলে হান্ধির। 


দেহটা ভাল নেই, দিন পনেরে! একটু বাইরে কাটাব । 

তাতে আত্মার সঙ্গতি হতে পারে, দেহ্টার নয় । 

কিরফম? 

সেষ্টাকে ওখানেই রেখে আসতে হবে, আগেই বলে ছিচ্ছি। 

ভয়ের ফারণ আর এবন কি থাকতে পানে, মানুষ তো 
লেখানে থাকে ? | 

রেখে দিন মান্য । আমি বলছি যাবেন না। 

মনে পড়ল গত বারে অশোকের ম্যালিগ্ান্ট ম্যালেনিয়! 
হয়েছিল। কিন্তু ভবু সে এবারেও যাচ্ছে সেই ডুয়ােই। 
ভাই বললাম, যিনি আমাদের ভাকছেন তিনি মারাত্বক কিছু 
আশঙ্কা করলে নিজেও যেতেন না । তা! ছাড়! ম্যালেরিয়া 
যখন কলকাতাতেও হয়, তখন ভয় কয়ে লা ফি? তিথি 
অনেক বার ওখানে শিকার করতে গিয়েছেন । 

তিমি তো তা হলে বাধে বুখে বাচ্ডেন-_বশার বুখে 
ঘেভে তার তে! ভয় থাকবান কথ! নয়। ফ্ষিদ্ত আপনি 
ফেন যাবেন? বিশ্বাস করুন, আছি ভুয়ার্সে থেকে জানি। 
এখন হাজান়্ টাক দিলেও খিতীয় বানর জন্ম যাব ন1। 
 শফথায় পন্ে মাহে ভয় যে বেড়ে গেল ভাবল! 
বাহুল্য । তখনই ছটলাষ ভায়ের কাছে। বললাম লাবধানের 





যখন মান্ব নেই, তখম আগেই কৃইনিন ইন্জেকৃশন নিষ্বে হত চেয়েছে ভত দিয়েছে । আসনের হিপাধ দেই, ুখ-, 
দিলে হয় না? সুবিধার প্রশ্ন মেই, হিসেৰ চলছে শুধু বুকং অফিসে । দ্ুতন্নাং 


ডাক্তার বললেন, হরকার নেই, গোজ একট! কাম্সে 
যেপাক্রিন খেলেই চলবে । ভয় কমে গেল, এবং এই ব্যবস্থা 
মতে চলে কোনে! বিপদেই পড়ি নি। (তা ছাড়া আরও একটি 
কথা জাগে থাকতেই বলে রাখিযে জলপাইউুড়ি শহরে 
ছুচারটে মশার দেখা পেলেও ভুার্সের অরণ্য ঘত দিন 
জিলাম একটি মশায় চে্ারাও দেখি মি। ) 

সন্ধ্যা সাতটায় দান্ধিঃলং ফেল । মবেম্বরের শেষে যাচ্ছি, 
কান্দেহ জলপাহ শড়িতে শিশ্চয় প্রবল ঈীত, এই আশঙ্কা! করে 
আগে থাকতেই প্রায় দার্জিলিং ঘাবার পোষাক পরে নিয়ে- 
ছিলাম জ্বানতাষ গ'ড়তে 'ভড়ের মব্যে জার মাঝপথে 
গরম জাম' পরার স্থধিধ' হবে মন", কারণ আমর" তৃতীয় 
শ্রেনীতে যাচ্ছলাম গাড় ছাড়বার সময় হচ্ছে ৬-৫,, কিনতু 
সমর সাড়ে পচট'য় গিয়েও ফোনে! রকমে বসবার জায়গা 
পেলাম তারপর থেকে 'ভড় বাড়তে লাগল এবং গাড়িও 
শি ময় আংতগঞম কণেও কেনে ছুড়তে অকারণ দ্র 
কর ক জাগ্জ জান না, কি আমর' ধুশকলে পড়লাম গরম 
এপ হাকে। দার্িলং মেলই যে দার্জিলিং নয়, এ কথাটা 
ভাঁবয শীতকে অনু করেও আমাদের বোঝ" উচিত ছিল। 

দাঞ্ছিলিং মেল জাধ্ধিলিং নয়, কিগড আমর' যে গাড়িখানায় 
বঙেহঙ্জাম তাকে ভারতবর্ষ বলতে কারও আপ'ত হবে না। 
একেবারে অখণ্ড ভারতবর্ষ । মান্ছষকে ধারা ভালবাসেন ভার! 
ভারতব্যার হেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেঈতে ভ্রমণ করবেন। 
দেখবেন নমূর্ু রোগী থেকে সুরু করে বিশাজ্দেহছ পালোয়ান 
সবাই এসে 'তঙ করেছে তৃতীয় শ্রেদীর কামরায় । হিন্ছু, 
মুসলমান, বাভালী, ওড়িয়া, আসামী, বিছান্বী, পঞ্জাবী, 
নেপালী, তুটিয়া, মান্রাজী সবাই আছে । মালপত্র এক এক 
জ্বারগায় ধর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে । ভি”়্র চাপে প্রত্যেকে 
মিশ্পেবিত, কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রক্ষেপ নেই, মনকে পারি- 
পার্ধিক থেকে রুক্ত রাখবার অভাবনীয় কৌশল এদের জান! 
আছে। একই কামরায় তিন-চারটি প্রদেশের তিন-চার জন 
লোক বিতর নুয়ে গান ধরেছে-_অথচ কারও কোন অগ্গ!বধ! 
হচ্ছে না । ম্যালেরয়ার রোগী হন্ধে আত্মা করছে. মেয়েদের 
কোলের কোনো কোনো শিশু-সস্ভান তারথরে চীৎকাম্র 
করছে, আয় একজন য়োদী ভ্রঘাগত কাসতে ফাসতে মরবার 
উপক্রম হচ্ছে, কিন্ত কারও দিকে কারও চেয়ে দেখবার দরকার 
নেই। ন্ডানতবর্ধের লোকের! চিরফাল ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার 
ভবতে পথের সকল রকম-ছূর্দশ| স্বেচ্ছায় বণ করে নিয়েছে। 
রেলগানির তৃতীয় শ্রেদর কামন্বাতেও দেখ! ঘাঝে সেই একই 
ভারতীয় জীবন-মর্শনের প্রতিচ্ছবি । 

এর জনে গেল কোম্পানীকে ধন্তবাদ। যায্নাই টিকিট 
কিনতে গিরেছে তাদেরই কাছে টিকিট বিক্কি করেছে, এবং 


তৃতীয় শ্রেনীর কামরায় যদি কেউ তোমার ঘাড়ে উপর ছয়ে 
ঘাতাম্বাত করে তবে সেই যাত্রীর কোনো অপরাধ নেই। এ 
ফামক্বায় যে তোমাকে টঠতে দিয়েছে, তাকেও সেই উঠতে 
দিয়েছে । তোমারও যেমন যাওয়া দরকার, তারও তেমনি 
যাওয়া ঘরকার । স্বতরাং বিনা প্রতিবাদে সব মেনে মা, 
এবং যদি বনেন্স অবস্থা অনুকূল থাকে ত' হলে তারতবর্ধের 
প্র্কত রূপ প্রতাক্ষ করবার পুরে! সুযোগ গ্রহণ কর 
চহর্দিকের মানবিক চাপের মধো বসে । 

২৪শে নবেশ্বর ভোর ছটায় +গয়ে নামলাম জলপাই- 
গুড়িতে কলঞ্াত৷ বসে হিমালয়ের কাছাকাছি ঘে তের 
আশঙ্ক করেছলাম, এখাশে এপে এদ্খি পে কম “কিছুই নয়, 
আমও' &েঁশখ একে চা খয়ে আমাদের গম্ভতবে পৌছে (গলাম 
ঘশ ঘি*টের হধ্যে সাইকেল-কফশ এখানধার প্রধান 
বান । শহরের পথও .বশ চম'কার আসবার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে অশোণ অআনমাদেও -টনে নয়ে গেজ ০০ *লার ছাদে । 
বগল এট পৃশ্ত দেখবে চল ছাজে টঠেই দেখি নর্মল 
নীল আগ্াাশের বুকে খর্ণব্ণ কাঞনজজ্ঘার অনান্বত অপরূপ 
সৃতি । ইতিপূর্বে দাঞ্জিলিত্ের পথে জলপাইঅড়ি কেই এ 
দৃষ্ বার বার দেখেশ্ছ, কিন্ত এগ ভালভাবে দেখবায় দুযোগ 
পাইনি। কিন্তুসব সময়েই এ দৃপ্ত কেন জানিনা সম্পূর্ণ 
অবাস্তব মনে হয়। হয় তো আমি ষত বার দেখেছি তত বারই 
একভাবে বশক্ষণ ধ'রে দেখতে পারি নি। সে দিনও দেখতে 
দেখতে নিচের মেঘ ঝীরে ধীরে উপরে উঠে সহস্তট' দৃষ্ত ঢেকে 
ফেলল । ভোরে প্রথম কাঞ্নজজ্যার আবির্ভাব মা দেখলে 
এর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ দেখা হয় না। দে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা । 
স্র্যোদয়ের কয়েক মূর্ত আগে সর্বোচ্চ চূড়া প্রথম আলোর 
স্পর্শে একটুখানি দৃষ্ত হয় । মনে হয় যেন কোনো! অনৃষ্ভ হাতের 
ছুলির স্পর্শে এ জায়গাটায় প্রথম রং লাগল । তারপর তুলি 
চলতে লাগল ধীরে ধীরে । অনেকঙ্চলে' চূড়ার উপর্বের 
লাইনটি জ্রাকা হয়ে গেল। উপরে. নিচে কিছুই বেই-_ 
আকাশের গায়ে শুধু পৃব-পশ্চিম ব্যাপী একট ত্বর্ণবর্ণ 
তরক্ষায়িত রেখা তারপর ধীরে ধীরে নিচের ছ্বিকেও রম্ীদ 
হয়ে উঠতে লাগল ' কিন্ত তবু এদৃন্ড একমান্র জাক। ছবিন্ব 
সঙ্গেই তুলনীয় । এমন আীবস্ত প্রকাশ, এবং পরিচিত লফল 
বন্তসীমার এত উধের্ব অবস্থিত এবং এমন ক্রুত পরিবর্তানগীল থে 
এ দৃষ্ঠকে অবাস্তব না তেবে পারা বায় না। 

অবাস্তবকে উড়িয়ে ছিয়ে শ্রবারে বাস্তবে আসা যাক ।. 
এখানকার খাগুয়ার় কথা! দ্বীর্ঘকাল ব্যাশন এ্রলাফাবাসী 
কাকরতভোগীর পক্ষে এ্রড়িয়ে ধাওয়া! ফঠিন। উত্তর বের 
শ্রেষ্ঠ বুপন্ধ সরু চাল এখানে লব সময়েই মেলে। এখানকার 
মাছও বেশ ছুখায্য। দিষ্ঠান্বও অতি উপাদের। লঙ্গেশ ব! 


৪৪৮ 
ঘ্সগোল্সায় এমন একট! কোমল মাধূর্ধ্য আছে যা! কলকাতায় 
শ্রেষ্ঠ দিারের চেয়েও স্বতন্ত্র। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতে। মহিমিময় 
সতেয় পাশে বসে ভাতের সঙ্গে হিমালয়ের পাথর চর্বণ 
নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকত, যদিও সেইটেই স্বাভাবিক বলে 
আশঙ্কা করেছিলাম । কিন্তু ভাগ্য জামাদের নিতান্তই অনুকৃল। 
এখানে এসে হিযালয়কে জার উদরে পূরতে হ'ল না। 

* প্রত্যুষেক প্রথম দৃষ্তে মম ভরে উঠেছিল, দ্বিপ্রাহরিক 
ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত জলপাইগুড়ি 
জেলা অত্যন্ত ভাল লাগতে লাগল। বিকালে বেড়াতে 
যাওয়া গেল তিস্তা নদীর দিকে। এখানে এই নদীটি 
বিশেষ ভাবে দর্শমীয়। বহু প্রশস্ত নদী, কিন্ত এখন জল 
শুকিয়ে গেছে এবং তার কলে নদীর মাঝখানে অনেক- 
গুলো চর জেগে ওঠাতে দৃষ্ড নতৃনতর হয়ে উঠেছে, 
এক মী ₹ছ চর খুফে 1নয়ে বহু নদীতে পরিণত হয়েছে। 

আমাদের পায়ের কাছের নদ'র অংশটি খুবই সন্কীর্ণ। 
বেদ্াতে বেক্জাতে সঙ্ধা। হয়ে এল। সম্মুখের প্রকাণ্ড চরের 
আর এক প্রান্ত থেকে মধুর গান গেয়ে এক রাখাল তিনটি বাছুর 
নিয়ে আমাদের দিকে আসছে । তিনটি বাচ্ছর ও রাখালের 
চলমান মূর্ণি শাদা বাঙগির উপর বহু দূর থেকেও বেশ বোবা 
যাচ্ছে। হ্থর্ঘ ডুবে গেছে অরক্ষণ আগে । ওরা জ্মেই এগিয়ে 
আদতে লাগল। তার পর-তিনটি বাছুর ও তাদের রাখাল 
জ্বলে নামল । জল অগভীর । অত্যন্ত শ্ষচছছ। ওয়! যখন ম্ব 
শ্রোত ঠেলে আমাদের খুব কাছে এপে পড়ল তখন সবিশ্ময়ে 
চেয়ে দেখি রাখাল রাখাল-বালক নয়, বাঙালী গৃহস্থ বালিকা 
বন্ছস বছরদশেক ছবে। ফ্রক পরেছাতে ছোট লাঠি নিয়ে 
ওপারে বাছুর আনতে গিয়েছিল । তার গানের দুর তখনও 
থামে মি। গানের কথাগুলো বোঝ যাচ্ছিল না, মনে ছ'ল 
কথ! তার কাছে অবাস্তর। আমাদের কাছেও । কিন্ত সেই 
গোধূলি অন্ধকারে দ্রিগন্তবিস্বৃত বালুচরের উপর সেই ছবি, 
সেই সুর, মনকে একটি অপরূপ আনন্দে তয়ে তুলল । 
সন্ধ্যার ফিরে এসে শোনা গেল আমাদের জরণ্য-পথে 
যাওয়ার আরও ছু-এক দিন দেরি হবে, গাড়ি তেল ইত্যাদির 
যোগাযোগ ঠিকমত ঘটে উঠছে না। তাছাড়া! ঘে সব পথে 
মোজ যাওয়! যায় সে সব পথের সব জায়গায় এখনও বড় 
গাড়ি চলবে না । বড় গাড়ি মানে টাক। ট্রাক ভিন্ন অন্ত 
কোনে! গাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয় । ফারথ সঙ্ষে অনেক মাল- 
পত্র। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্ত দমলাম না। 
ঘদি জলপাইগুড়িতে হু-এক দিন থাকতেই হু তাহলে 
-আখানকার পল্লী অঞ্চলের কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা! 
যাবে এই ভেবে কিছু উৎসাহ বোধ করলাম । 
২৫ মবেম্বর। শহরের প্রান্তে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে 
চলেছি । বেল! নট! | ক্ষেতের পারে বহ-ঢূর ধিগঞ্জে গাছপালার 
চিন্ন দেখ! যাচ্ছে। বান পাকফতে হুর হয়েছে. কিছ্ধ এখনও 





প্ধাদী 


১৩৫৩ 





কাটা নুরু হয় নি। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এই রম 
সুবিভীর্ণ ধানক্ষেত দেখা যায়। শ্রর় দিকে চাইলে কজন! কযা 
শক্ত যে এদেশে লোকে ভাতের অভাবে মারা! যেতে পার়ে। 
অথচ এ দেশে ধানের প্রাচুর্য ও যেমন ত্য, হুর্ভিক্ষও তেষমি 
সত্য। জামরা! ভাঙাচোর! উ“চ্ুনিচু পথে এগিয়ে চলেছি। 
ধানক্ষেতের এপারে চাষী পঞ্গী। ওদের সবই ছোট ছোট্ট 
খড়ের ঘর। বাড়ির জমির সঙ্গে অনেকগুলে! ক'রে কল! 
গাছ। সমভ্তট! মিলে বেশ একখানি ছবির মতো মনে হচ্ছে। 
আমরা যে পথে চলেছি সে পথে বহু যাত্রী চলেছে নদীর 
দিকে । একটু পরেই তিস্তার ধারে এলে পড়লাম | চার-পাঁচ 
জন ভাঁক-হুরকরা বড় বড় চিঠির থলে মাথায় নিয়ে হন হুম 
করে চলেছে । তারা নদী পেরিয়ে যাবে রেল-স্টেশনের দ্রিকে। 

দিনের প্রথর আলোয় তিস্তার রূপ ভাল ক'রে দেখবার 
সুযোগ পাওয়া গেল। নদির অগভীর জল ঠেলে পি'পড়ের 
সারের মতো মাগ্রযের পার নদী পারাপার করছে । আমরা 
যেখানে গ্রাড়িয়ে আছ সেখানে নদীর পাড়, কিন্ত জল বহু 
দুরে । হিমালয় পর্বতশ্রেণী দিগন্তে মেথের সঙ্গে যিলিয়ে 
গেছে । এই বিস্তীর্ণ নদীর বুকে অগভীর জলে এক বৃদ্ধা একটা 
ছোট ধাধা কাখে নিয়ে লাঠি হাতে কি যেন খু'জে বেড়াচ্ছে। 
মাছ ধরা ব'লে মনে হ'ল না। আমর! প্রায় আব হণ্টা 
সেখানে ছিলাম, তার খোকা! তখনও শেষ হয় নি। তাকে 
দেখে পরশ-পাথর-খোজ। ক্ষ্যাপার ছবিটি যনে জাগছিল। 
ম্রিত ছবিখান! দেখলেই সেট! কল্পনা করা যাষে। 

তিস্তা নদীর ধারে বেড়ানো এমনি ভাল লাগল যে বিকেলে 
আমর! আবার এলাম সেখানে । নদীর ধারে এই রফম খোল! 
গ্বাগ্যকর জায়গায় শহরের কাউকে বেড়াতে দেখলাম না। 
বেড়ানোর মত এমন মূল্যবান জায়গা, অথচ একেবারে নির্জন, 
কেবল যার] পার হয়ে যাচ্ছে তার! ভিন্ন আর লোক নেই। 

সন্ধ্যায় যখন ফিরছি তখন মুসলিম লীগের বাইরে-থেকে- 
জাস! কয়েকজন লোক নাকি একটি সন্ভা বসিয়েছিল, তার 


" আতাস পাওয়া গেল পথে। বহু উৎসাহী বুবকের ছটোছট 


এবং ব্যন্ততা দেখলাম । পূর্বদিন ওদের একটা শোভাবান্র! 
বেরিয়েছিল শহরে-_-শহরে উত্ভেজন! স্প্রির নাকি চেষ্টা হয়ে” 
ছিল কিন্তু স্থানীয় নেতার! নাকি হিশ্ু-মুসলিম প্রীতি ন$ করায় 
বিয়েধী, তাই বাইরের লোকের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। 

বিছ্যতের জালোতে পথের উপর একটি বিজ্ঞাপন দেখে 
চমকিত হলাম । পাঁউরুটির বিজ্ঞাপন । স্বভাবতই আনন্দিত 
হবার কথা, কিন্ত হওয়া গেল না। দেখে মমে হ'ল রুটি 
প্রস্ততকারক রুটির ক্েতাকে ভন্তিত করার উদ্দেন্তে বিজ্ঞাপনটি 
ফরাপী ভাষায় প্রচার করতে চেয়েছেন । তাই বড় বন়্ বাংল! 
হরফে সাইমবোর্ডে লেখা হয়েছে, *ঠ্য লোক আা”। দেশী 
রুটতে এই জাতীয় ফরাসী খা বিশ্রিত হয়ে কি ধাড়িয়েছে 
তা! তুক্ততোগীয়াই জামেন। 


ফান 


হলে বেতের | বাজ জপুরের 
এফটু পরেই যাওয়া গেল জলপাই- 
গুড়ির উত্তরে একটি পল্জীগ্রামের 
হাট দেখতে | হাটটির নাম গৌরীর- 
ছাট, কেট কেউ র্াজারহাটও 
ঘলে। ঘোর গাড়িতে গিয়ে- 
ছিলাম। আমরা যখন হাটের 
ফাছে এলাম তখন হাট সবে 
বসতে সুরু করেছে, তাই তখনই 
সেখানে না থেষে এ পথে আরও 
আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে একট! 
উচছ্‌ জায়গায় গিয়ে বসলাম ঘণ্টা- 
খানেকের জভে। আমর! যে 
পথে এলাম সে হচ্ছে শিলিগুড়ি 
রোড। শিলিগুড়ি উনজিশ মাইল 
ছুরে। উঁচু জারগাটা থেকে 
চারদিক বেশ দেখ! যাচ্ছিল । এর 
পিছনেই যাঝারি আকারের 
একটা দীঘি । চারদিক দিয়ে মাঠ 
পেন্সিয়ে গ্রামে যাবার বহু পথের 
চিহ্ছ। নানা গ্রাম থেকে ছাটের পথে বেরিয়ে জাপছে 
মানাজাতীয় শ্রীপুরুষ । হিন্কু মুপলমান সবাই চলেছে। 
কেউ বা চলেছে গরুর গাড়িতে । এখানকার আদি-বাসিক্দার! 
রাজবংশী । আমাদের দেশে এর] “বাছে” নামে পরিচিত । 
এদের মেয়েরা একখান! ছুঙি জাতীয় বস্ত্র বুকের মাঝামাঝি 
জায়গায় এটে পরে । সে কাপড়ে আর কোনো! বাহুল্য নেই, 
দেহটাকে শুধু খিরে রাখে মাত্র । এই অদ্ভূত শাড়ীর নাম 
হচ্ছে পোতা। ৃ 

জামর়]! চারটের পর এলাম হাষ্টে। বেশ বড় হার্ট। 
তরিতরকারী, কমলালেবু, কলা, চাল, পান, দ্ুপারি, চুন, 
খেলনা এবং কলকাতা থেকে আমদানী নান! রকম জস্ত] 
মনোহান্ী জিনিষ । পোতা৷ শাড়ী এবং গামছা ইত্যাদিও 
অনেক এসেছে । তা! ছাড়া স্থানীর রাজবংশী মালাকরদের 
শোলার উপনন চিত্র-বিচিত্র আক! দেবদেবীর মুর্তি। হাষ্টে 
সাওতাল মেয়েপুরুষও অনেক এসেছে । হিন্দু বুসলমান সবাই 
আছে। তার! সবাই গ্রামবাসী। স্বাস্থ্য তাদের কারোই 
বিশেষ ভাল দেখলাম নাঁ। অত্যন্ত নিরীহ, চাষবাস ক'রে 
ফিৎবা ত্িতরক।রী বেচে খায় । জলপাইগুড়িতে বহিপ্নাগত 
লীগনেতার আগমনে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনে! চাঞ্ল্য 
জেগেছে কিনা লক্ষ্য করছিলাম । দেখে মনে হ'ল এর বছ 
পুরুষ ধ'রে বে্ডাবে এদেশে হিন্দুদের সঙ্ে মিলেমিশে যাস 
ক'রে আলছে তার ছাপ প্রত্যেকের রুখে লেগে আছে । এরা 
খেতে পার না, হরিপ্র, স্বাস্থাহীন, ঠিক এখানকার হিচ্ু এ্রাম- 
ঘামেন মতোই । তাই এদের মধ্যে কোনে! আত্মঘাতী প্রস্ততি 
জাগে নি। হিন্ছু মুসলমান ছুই গ্ধিব প্রতিবেশী-_ ছজনের সুখে 











গৌঁশীরছা্টের পথে 


দুখী, হঃখে হঃখী, আজ হঠাৎ এরা পরস্পর মারামারি করবে 
কেন তা! এরা জানে না। 

হাটের পাশেই একটি মন্দির আছে-_মদনমোহন বিগ্রহ 
মন্দির । বিগ্রহ বঞছদিনের, কিন্ত মন্দিরটি অল্সদিন হ'ল জলপাই- 
গুড়ির রাজার টাকায় তৈরি হয়েছে শুনলাম । মন্দিরের 
সংলগ্ন জমিতে ন্ুপুরি গাছের বাগান। বাগানকে ঘিয়ে 
রেখেছে হুর্তেদ্য বাশবন। এত লম্বা লঙ্থা৷ বাশ এন্র আগে 
দেখি নি। এর পাতাগুলো একটু বেশি সরু ব'লে মনে হ'ল। 
এই বীশবনের ছায়ায় ঘের! দুপুরি গাছগুলোর প্রত্যেকটিতে 
জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে পানের গাছ। নুপুরী গাছ যত উচু 
পানের লতাও ততথানি ট'চু হয়ে উঠেছে । একে বলে গাছ 
পান। পান গাছ ও নুপুরি গাছের এই অন্ভুত মিলন বেশ 
মজার মনে হ'ল। 

আমাদের সঙ্গে স্থানীয় সরোজ্ববাধু ছিলেন । ইনি প্রসিদ্ধ 
গায়ক এবং সফলের পরিচিত । এর সঙ্গে মক্ষিরে গিয়ে 
জাময়। বেশ খাতির পেলাম | পুজারী আমাদের চা খাইয়ে 
অভ্যর্থনা করল। 

আমর! বসে থাকতে থাকতে এক ভিখাত্রী রোগী এল এ 
মঙ্গিরে । সে পুন্ধানীর কাছ থেকে দেবতার সপ! ভিক্ষা করতে 
এসেছে । বয়ে কাপছিল । ম্যালেরিয়া! ফিংব! কালার হবে। 
তাকে কিছু পয়স] দিয়ে বিদায় ক'রে দেওয়! হু'ল। এইখান 
থেকে জাবার আমর হাটে এলাম। হাটের ভিতয়ে ধান 
চালের আমদানী হয়েছিল অনেক | খুব সরু চাল টাফান্ব 
লওয়! সের এবং যো! লাল আমন চাল জাড়াই সে্ব কানে 
বিক্রি হচ্ছিল । আমর! মালাকরদের শোলায় উপর আকা 


পৃন্াস্িদীদের্র ছবি ভুলি ও সতের সাহায্যে জাকা। কালীর 
হুতিতে অসাধারণ শ'ক্তর প্রকাশ পেয়েছে । পুজারিপীদের 
ছখি লই এক ফম। কিন্ত অনেকগুলো পর পর জাকলে 
অনি চমংকার় একটি প্যাটার্ন হয় । আমরা! ইচ্ছে করলে এই 
প্যাটার্ন বইয়ের মলাটে বা অন্তত্র ব্যবহার করতে পারি। 
কালী ও পুঝারিশীদের মৃতি এঁকে এর! যে জিনিষ তৈরি 
করেছে ত। ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখ! যায়-- অধ! ল্যাম্পের 
শেভ হিসাবে বাবহার কর! যার ল্যান্পে লাগিয়ে দেখা 
গেছে ভারি দুদ দেখার । আলোক নিম্রণেয় সময় যে রকম 
শেভ ব্যবহার কর! হ'ত এগুলোও সেই ধরণে তৈরি, 
কি সেগুলে। ঝ্ত্রত ছতিতে আর নেই কারণ ফোটো 
নেবার জতে কেটে টান করে নেওয়' হয়োছল। নস! 
সৃতি আকা 'ছজাইনটি ছ-ফুট লম্বা । দেয়ালে টাঙিয়ে 
স্বাথা যায়, | 

.. ২৭শে মবেম্বর । অওন! ফ্বার জভে ছঃসাধ্য চে) করা 
হচ্ছে কিপ্ত তবু সব ঠিকমতো! যোগাযোগ ঘটছে না। সেজভে 
জা আর কোথায়ও যাওয়া! হ'ল না । সন্ধ্যায় স্থার্নীয অনেকে 


এলেন এবং নান! রকম গল্প শোনা গেল গাদের ফাছ থেকে। 


সবই প্রায় শিকারের গল্প । এ অঞ্চলের অরণ্যে ধাদের ঘোরা- 
ফের]! করতে হুম গাদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা বাঘ মার! । 
খাঘ মান্নার চে অনেকেই করেন, কিছু বাধ পাওয়া নিভাত্তই 
দৈবের উপর [নর্তর করে। অনেকে আবার সামনে পাওয়া 
সত্বেও মারতে পারেন না। সঞ্জোজবাধু বললেন শিকান্ী 
ঘলের লঙ্গে যে দিন তিনি প্রথম হাতীর পিঠে বাঘ মাপার 
হাতে খড়ি দিতে যান লেদিন তিনি দুযোগ পেয়েছিলেন, 
লক্ষ্যও ঠিক করেছিলেন এবং গুলি করতেও ভোলেন নি, কিন্ত 
তবু বাধ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে ঠাকেই পাক! 
শিকারীদের বাক্যগুলির লক্ষো পনিণত করেছিল । এর কারণ 
কি জিজ্ঞাস। করায় খানতে পান গেল, সবই রুটিন মত করে- 
ছিলেন, কেবল বাধ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বন্ছুকে টো! পূরতে 
তুল হয়েছিল | অতান্ত ভয়ে ভার তখন জ্ঞান ছিল লা, 
হন্তরচালিতবং কি করেছিলেন খেয়াল করতে পারেন মি। 
ছবান্ুবাবু বলেন এক জানাড়ি দল এক চ! বাগানে মাচা বেবে 
ঘাধেন্ব অপেক্ষাপ্ন বসে আছেন, প্রমন সময় একজন ভয়ে 
ঘা-বা-কন্ে ঠেঁচাতে লাগলেন এবং লবাই ভয়ে আড় 
হয়ে সমযেত ভাবে গুলি চালালেন কালো অর্ধ বত অন্ধটার 
উপস্ন । অব্যর্থ গুলি । কিন্তু হূর্ভাগ্যক্রমে জন্তটি কোন্‌ লাহেবেছ 
একটি পোষ কুকুয় । মহ! লষনা ৷ অভঃপর আত্মরক্ষার পাক! 
ঘচ্দোষত্ত করলেন অভ. একটি কুরুছ মেয়ে-_এবং দিহৃত পোষা 
সুকুরটিকে লরিয়ে ফেলে । 


ব৮শে মবেদ্বর । আছ রন! হওয়া, যাবেই এই স্কষ - 
মন্যোধতত খর! লয়ে অনিবার্থ কারণে হ'ল না। মনটা গুবই- 


. খারাপ হয়ে গেল |, নকালে উঠেই বিবাধাপর ধাধা হয়েছিল, 
রমন অবস্থায় না যাওয়া অধ্বত্তিক়। শেখ পর্থত্ত জলপাই- 
গুড়ির জনারণ্যকেই আশ্রয় করলাম আজকের ছিনের যতে। । 
ছপুরের পরেই আমন! তিন জনে গেলাম এখানকার আর একটি 
হাটে । নাম নভুনাট, বেশি দূরে নয, দ্রিকপতেই যাওয়া 
সম্ভব হ'ল। হাউ গৌরীরহা্টের তুলনায় গুবই ছোট, 
কিন্ত চেহার! একই এখানে অভিত্রিষ্ড আমক্গানী হেখলাম 
ধাশের নানা রকষ বুড়ি কুলো ইত্যাদি। বছ রকম 
ভিজাইনেরর তৈরি । এখানেও মালাকরদের পোলার উপর 
জাফা দেবদেবীর ছবি বিক্রি হচ্ছে। আয়ও কিছ কিনলাম 
এখান থেকে । বঞ্চকাল ধ'রে এরা একই ধরণের ছব একে 
আপছে, ছাবর অর্থও এ্রর' ভাল করে জানে না, কিন্তু গ্রাকার 
ছাত এদের পাকা । বংশাছক্রমিকভাবে একই ভঙ্গীতে একে 
এদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে ঘে ভাকবার সময় একটুও 
ভাবতে হয় না-_অভ্যান্ত হাত ক্রত চালিয়ে যেতে পারে । 
স্া্টে বসে বসেই কতকগুলো অসমাপ্ত ছবি শেষ করছিল 
ছ্েখলাম। 

২৯শে নবেদ্বর । বিছান1 রাত্রে একটুখানি ধুলে তারই 
উপর শুয়ে মধ্যপথে জরুরি অবস্থায় রাত কাটানোর মতে! 
রাত্িটা কাটিয়ে দিলাম । পাঁচটি রা'জর এখানে কাটানো গেল, 
কিন্ত একদিনও মশারি ব্যবহার করতে হুয়নি। শোবার 
সময় “ইন্সেক্ট রিপেল্যান্ট' নাষক এক ছর্গ্ মার্িন তেল থে 
ও হাতে মেখে গুতাম মশা খুব অহ ছিল, রাজে দু 
অবস্থায় সেই তেলকে অগ্রাহু করে কোনে' মশ' আমাদের রক্ত 
পান করেছে ফিন! জানি না । যাই হোক ভোরে উঠে বিছান। 
ভাল করে বেঁধে নিয়ে চা! খেয়েই গিয়ে উঠলাম ইরাকে । মার্কিন 
যুন্তকালীন ট্রাক-_অতি চমৎকার-_ফলকজা জতি মজবুত, পথ 
চলতে কিছুমাত্র ধাক্কানি লাগে না। আময্লা খোল! ইরাকের 
উপন্ন ভেক-চেস়ায়ে এবং প্যাকিং বাক্সের উপর গ্জি বিছয়ে 
ধুব আরাষে যেতে লাগলাম । মোটর-যস্ত্রের পাক শিক্গী 


'হ্থখীল পোস্কার গাড়ি চালিয়ে চললেন । অশোকের এক 


মাসের রসদ সঙ্গে, ভা ছাড়! বন্দুক গুলি ইত্যাঙগি। 

আমাদের পার হতে হবে মণ্লথাট ফেরি । জলপাইগুড়িয় 
মন্দুখে পায় হয়ে বার্নেস ঘাটে যাওয়ার পথ তর্থনঙও খোল! 
হয় নি। অগুলঘা্ট শহর থেফে কেক মাইল জক্ষিণে। 
অনেকখানি পথ তিস্তানদীয় পাড়ের উপর দিকে আসতে হ'ল। 
সে পথ গুত্যন্ত খারাপ এবং অত্যান্ত বিপজ্জনক । ট্রাক চালনায় 


এক মুছতে তুলে সবনুদ্ধ নদীর অধ্যে গিয়ে পক়্তে হবে । 


পথ সব জায়গাতেই উ'চ্নিচু এমং ভাষ্টা, চলবার় সময় ধনে 
হচ্ছিল ধারের দিকের ঢাকা নর্ধীতে পা বাডিয়েই-ক্বাছে। 
. অগ্ুলঘাট পায় কৃতে বেশ . খানিকটা দেয় হ'ল নর্ধীয় 


মাগাধাদে একাও কর । : ভাতে সী হই: ভগি হবে ছটো 


নঙীতে পরিণত হয়েছে, কাজেই হায় পার হুক হজ একই 








গৌরীরহাে্র পাশে গাছপানের বাগান । পানের . জলপাইগুড়ি প্রাচীন বাসিন্দা মালাকারদের 
' জতা সুপারি গাছের লঙগে অন়াইয়। উঠিত্বাছে গ্রাকা লোলার উপর যনসাদেবীর মুর্তি 





বাম পার্শে ঃ 


মালাকারদের জা কালীমৃর্ডি ও 
পৃজারিনী দল, বিভিন্ন ভঙ্গীতে 


উপরে £ 


মালাফারদের জাক! কালীনুর্ডি 


ফাল্গুন 


চুমকি অন্ন সিত 
পিয়ে ধ্ীড়াতে পারে এক্ধতে চওড়া তক্তা পেতে দেওয়া আছে। 
আমরা দেড়ঘণ্টা ধারে ছুটি জারগা পার হয়ে ওপারে এসে 
উঠলাম ঘন কাশবনের “এলিফ্যান্ট গ্র্যাস) মধ্যে । এখান থেকে 
এগিয়ে গিয়ে গায়ের পথ । এ পথের দৃষ্ঠ খুবই ভাল লাগল, 
কিন্তু ট্রাক ভ্রুত চাপিয়ে নেবার মতো! ভাল পথ নয় । ময়না গুড়ি 
পধ্যস্ব কোন রফমে এসে ভাল পথ পাওয়া গেল। আমর! 
বেলা একটার সময় দলগাওতে পৌঁছলাম। এইখানে 
কিছুক্ষণ থেষে খাওয়া-দাওয়া! সেরে নিলাম । সঙ্গেই খাবার 
ছিল। এখানে কয়েকটা! বড দোফান আছে। পথ চলতি 
যা-কিছু দরকার প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখান থেকে 
ফালাকাটার পথ জারও বেশি ভাল লাগল | হুধারে অবিচ্ছিন্ন 
চায়ের বাগান । বাগানে কুলি মেয়ে পুরুষের! ছুরি চালিয়ে 
চা গাছ ছাটাই করছে--ছুচি হাত লমানে চালিয়ে যাচ্ছে__ 
হঠাৎ দেখে মনে হুয় যেন সবুজের সমুত্খে সাতার কা্টছে। 
আমরা কখনও ফাফনঅক্ঘাকে পিছনে ফেলে চলেছি, 
কখনও তার দিকেই এগিয়ে চলেছি, কখনও বা হিমালয়ের 
সমান্তরাল চলেছি। চলগ্তে চলতে কাঞ্নজঙ্ঘা ধীরে ধীরে দূরে 
দরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এ দিকট।য় প্রথম আসছি, তাই 
গ্রাযগ্চলোর চেছার! পরিচিত লাগলেও সমস্ত দিলে, বিশেষ 
ক'রে হিমালয়ের পটভূমিতে সবই আভিনব মনে হুচ্ছিল। 
তা ছাড়া ছোট ছোট নদী যে কত আছে তার সংখ্য! নেই। 
-মনে হচ্ছিল যেন পাঁচ-দশ মিমিট পর পরই একটি ক'রে 
সেতু পার হয়ে চলেছি। এ পথে “জলঢাকা” নদীিই 
সবচেয়ে প্রশত্ত । গ্রামে অধিকাংশই দোচাশা! ছোট ছোট 
খড়ের ঘর । কৃতিনখানা ঘর মিলিয়ে এফ একটা বাড়ি। 
খাড়িপ সঙ্গে কয়েকটি কলাগাছ। সম্মুখে বা পাশে একটুখানি 
তরিতরকারীর বাগান। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের 
ঘরগলে টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি এবং জমি থেকে অনেকটা 
উচু। এ অঞ্চলে অনেক বাঁড়িই এই রকম উচু ভিতের তৈরি । 
এদেশের ধর্ধা খুব ্ভীষণ-_-অবিরাম বৃষ্টিতে সব ভিজে অত্যন্ত 
সন্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, তাই ঘরের মিচে ফাকা রাখতে হয়, 
' অবস্ত যার! পারে তারাই রাখে। ঠিক যেন দোতলা বাড়ি, 
নিচের তলা শুধু শুঞ্প | ঘরগুলে! দেখতে খুব নুন্দর | 
জামরা এগিয়ে চলতে চলতে একী! জায়গায় এলাম 
সেখান থেকে একটা পথ উত্তরের দিকে গেছে আনন একটা 
পথ দক্ষিণের ধিকে গেছে । দক্ষিণ দিকের পথটি কূচবিহারের 
দিকে গেছে। 
গন্তব্যস্থলে যেতে হলে উত্তরের পথটিই ধরতে হবে। কিন্তু 
সে পথটি ছিল খুব খারাপ । তান্ডাচোরা, এবং উপরে বেশ 
বড় বড় পাখরখও এলোমেলো ভাবে হড়ানো। একটু 
নম এগিয়ে যাষার পর মধুর! নামক জায়গায় এসে আবার 
পথ ছিজান করে দেওয়া গেল। একটা চা-বাগানেন্র .শেষ 


এখানে জিজ্ঞাসা করে জানা! গেল আমাদের 


রা থেকে ধানের নহি পথ সি জাল রি 
হ'ল। আমর! বেলা লাড়ে তিনটে আন্দাজ দময়ে চিলাপাতা- 


করে অফিসের সম্মুখে গিয়ে একটুখানি খামলাম এবং 'ওখান.. 


থেকে আবার পথের খবর জেনে নিয়ে এগিয়ে চললাম । . 
মিনি পাঁচেক এগিয়ে যাধার পরই জঙ্গল সুরু হ'ল। 
জঙ্গল ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতরণ বাধ ভালুকের রাজস্ব 
প্রবেশ করছি । পথের পাশে তখনও ছ-একটি লোকের দেখা! . 
মিলল। তারপর অরণ্য সম্পূর্ণ জনহীন। আমর! যে পথে 
চলেছি সে পথ নামমাত্র আগলে তা অরণ্যেরই অংশ। 
গাড়ি চলতে পারে সহজেই, কিপ্ত কোনে! পথচারী এক] মাছুষ 
সে পথে যায় কি না সন্দেছ। লোকালযের চিহ্ন নেই। 
চারদিক খমথম করছে । কোথায়ও কোনো শব্ধ নেই। 
ইরাকের ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব সমস্ত অন্গো যেন গ্রতিত্যমিত 
হচ্ছে। যত এগিয়ে চলেছি ততই বেশি ঠাণ্ডা । ছ্বাত যেন 
অমে যাচ্ছে। কোনে হিংম্র জঙ্ড আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে 
পড়লে পালাবার কোনে! পথ মেই। প্রকাঙ্ড এক একটা. 
শালগাছ, তার সঙ্গে আরও কত রকম গাছ লতা গুক্ম। 
গাড়ি চলার সরু পথের হুধারে অঞজন্র হাক্ষা সবুজ রঙের ফার্ণ. 
গাছ। ট্রাকের শব্দে গাছ থেকে ঝাকে ঝাকে টয়া পার 
ডাকতে ভাকতে উক্কে পালাচ্ছে । গাড়ির সামনে দিযে একটা 
ছোট বানপন এক পাশ থেকে আর এক পাশে লাফিয়ে গেল। 
বাইরের কড়া রোদ থেকে ক্রমে অন্ধকার পাজত্বে চলেছি। 
সব আলে! ধেন হঠাৎ নিবে গেছে. কনকনে ঠাখা! হাওয়! 
লাগছে গায়ে। অশোক জঙ্গলের অঞ্চকার তেই কয়ে তায 
সতর্ক দৃষ্টি চালনা করছে চারদিকে । চাপ! গলায় বলছে 
ক্যামেরা তৈরি রাখ । বনি 
কেন? | 
যে-ফোঁন অবস্থার জঞ্ডে তৈরি থাকা ভাল। 
ক্ছযোগ আজলতে পায়ে। 
বুঝলাম হচ্সিপ কিংবা বাঘ অথবা ভালুক হঠাৎ সামনে এসে 
যাওয়! বিচিত্র নয়। ক্যামের! জামার খোলাই ছিল। ভলতে 
চলতে একটা! বাক দুরতেই মনে হ'ল যেন আগুন ছলে. 
উঠেছে। সে এক অপরপ দৃষ্ঠ। হঠাৎ আমন! ছোট ছুট মর্দীক্ব' 
লঙ্গমস্থলে এসে পড়েছি । হ্র্ষের জালে! তার প্রবল শ্রোতকে 
এমন ঝলকিত ক'রে তুলেছে যে চোখ ধবিয়ে দেস্ব। নর্দী 
ছই পাড়ে শত শত কাশকুল। আলো-উাপহীন গ্রাীন 
অরণ্যের বুকে & একটুখানি যেন ছুটির আনন্দ হাসি । মনে 
হ'ল এইখানে একটু থামি, কিপ্ত মদে হতে হতেই গাড়ি 
বহুদূর এগিয়ে চলে গেছে । এর পর থেকে এ নদীর কাক 
পথের দেখা কিছুক্ষণ পর পরই পেতে লাগলাম । তার পর 
আবার সব অঞ্চকার। পুরো. এক ঘন্টা এই 'গোমাঞকর 
অরপ্যবক্ষে বাস ক'রে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাঁশেক্স বিচে । 
এলাম আর এক অভিনব অরণ্যে । ধারে শুধু কাশবন। 


আচমকা 


৪৬২ 


থত্যেকট গাহ পনেকো-যোল হাত এবং প্রত্যেকট গাছ 
থেকে প্রিক একটা শিষ আকাশের ধিফে বেরিয়ে গেছে) 
.ষে মধ ফাশফুল তাতে ছিল তা ০০০০5 
তবু বেশ লাগছিল। 

এর পর আবার অরণ্য পথ সুরু হছ'ল। তবে এজরণ্য 
ভয়ঙ্কর নয়, এখানে মানুষের বসতি আছে । আরও কিছুর 
এগিয়ে আগার পর একটা নতুন জিনিষ দেখলাম । শালবনের 
ভিতর আধুনিক ধরণে তৈরি সব বাড়িঘর-_কংভ্রীটের দেয়াল 
ও জ্যাসবেসটসের চাল। প্রথমে ছু একখান! ঘর, ক্রেমে যত 
এগিয়ে চলেছি ততই ঘরের সংখ্যা বাড়ছে । একটি মানুষের 


শরবানী, 


১৩৪৩ 


চি মেই, শুধু ঘুর 1”. তায়পর জঙল ছেড়ে খোল! জায়গায় 
এগে দেখি সেখানে হয়ে লংখ্যা আরও বেশি। সব মিলে 
একটা ছোটখাট শহর |. হিরা জলকল্‌, সবই আছে, 
কেবল মাহুয.নেই। 

গুনলাম রুদ্ধের শেষ চিিলানে এইন্ডাবে সেনানিবাস 
তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পৈষ্চের! এ সব বাড়ি জম্পূর্ণ খল করার 
আগেই বুদ্ধ শেষ হয়ে ঘায়। তাই কোনে! কান্ধে লাগে নি। 
এ রকম টাটক৷ নতুন শহয় অথচ লম্পূর্ণ চিরে মনের 
মধ্যে একটা আতঙ্কের টি হয়। 

জ্মশঃ 


নিন্দুক 


শ্রীনুধাংশুকুমার গুপ্ত 


 হুত্তলিপিবিজ্ঞামের শিক্ষক সার্ডে ক্যাপিটোনিচ জাখিনেয়েত্ডের 
“ঘেরে নাটীলিয়ার সক্ষে ইতিহাস ও ভূগোঁলের শিক্ষক ইভান 
পেট্রোন্ছিচ লোশাভিনিখের বিবাহ উপলক্ষে ভোজের উৎসব 
উলেছে। নাচগা আর হল্সার় খসবার ঘর সপনগরম হয়ে 
উঠেছে। ক্লাব থেকে ভাড়্]-করে-।না! খানসামার দল 
কালে! ভ্রুক কোট ও ধুলিমলিদ সাদ! নেকটাই পরে ইতস্তত; 
ছুটাছুটি করছে বাণ্তভাবে। জতিথি অজ্যাগত ও চাকর- 
বাফরঘেন়্ কোলাহুলে কাম পাতবার জে! নেই। বাইরে 
থেকে এফ দল লোক খোল! জানলার দিকে তাকিয়ে আছে 
. কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে-_সামাঙ্জিক পদমর্ধ্যাদ! নেই বলে ভিতরে 
- স্ৃকতে ভরলা পায় না তারা। 

- ক্লাত ঠিক বারটার সময় গৃহদ্বামী আখিনেয়েন্ড রাক্াঘরে 
এসে হাজির হলেন-_খাধার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে কফিন! 
দেখবার জন্ত। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যাপ্ত ধোঁয়ায় 
ভর্ভি_ধেয়ায় রাজহাস ও অন্তত পণ্ডপক্ষীর মাংগের 
লোন্তনীয় গন্ধ । হয়েফকরকমের খাবার আর পানীয় ছটো 
টেবিলের উপর হড়ানো রয়েছে নিতান্ত বিশবখলভাবে। রশাধুনী 
মাক খাবারের টেবিলের কাছে ঘোরাফেরা! করছে ব্ত্ত- 
ভাষে। অত্যন্ত স্কুল তার দেহ, মুখের র€ট1 ঘের লাল। 


প্ঠার্জন্ট। কেমন তৈরি করেছ দেখি,” লুদ্ধ দৃষ্টিতে রাম্ার' 


পাজগ্জলোর দিকে তাকিয়ে ঠৌট চাটতে চাটতে বললেন 
আখিনের়েড --“কি চমৎকার গন্ধ | ইচ্ছে করছে সমত্ত রান্না 
ঘরটাই গিলে' ফেলি ] ঠ্ার্জন্‌টা দেখাও তে! একবার |” 


যাক একট! বেফিন্ন কাছে গিয়ে চধযিমাথা! একখানা" 


খবরের কাগন্ধ ভুললে জতি সাবধানে । ফাগজটার নীচে 
প্রকাণ্ড একট! ভিলে মত্ত একটা! ঠার্জন্-_তার চার পাশে 
একরাশ অল্পপাই আনব ক্যারট। ঠ্ীর্জন্টার দিকে ত্বাকিয়ে 
স্বস্থির একটি! নিশ্বাস ফেললেন আখিলেষ়েড। মাছটা তৈরি 


হয়েছে খাসা! ] ভার নৃখমগুল উদ্দ্বল হয়ে উঠল, চোখের তার 
বিক্ষারিত হয়ে উঠল আনন্দের জাবেশে। নীচু হয়ে অধর ও 
ওষ$ সংযুক্ত করে তৃপ্তির একট! আওয়াজ করলেন তিনি চল্ত 
গাড়ীর চাকায় যেমন আওয়ান্গ হর তেমলি। এক মুহুর্ত স্থির 
হয়ে দাড়িয়ে রইলেন তিনি, তারপর আনন্দে ভুড়ি দিলেন 
একট! এবং আবার ঠোট ছটে! মুক্ত করে জাওয়াজ করলেন 
আগের মত। 

“এয | চুমু খাওয়ার আওয়াজ শুনি যে | বলি, ফাকে চুমু. 
খাচ্ছে, মাকুশি কা?” কে একক্জন বলে টঠল পাশের ঘর 
থেকে এবং এক মুহ্ুর্ভ পরেই স্কুপমাষ্টার ত্যানকিনের 
কদম-ছাট দেওয়া মাথাটা! দেখ! গেল দরজার সামনে । 

শকাকে চুমু খাচ্ছিলে, মাক11 এ ! সার্জে ক্যাপি-- 
টোনিচ যে | বুড়ে! বয়সেও মনটা বেশ কাচা রেখেছ দেখছি | 
বলিছারি ভাই |."মেয়েমান্থযের কাছে নিরালায় ছাড়িয়ে কি 
করছিলে বল তো ?” 

“চুয় আমি খাই নি মোটেই,” হৃতবুর্ধির মত জবাব দেন 
আখিবেয়েত-_“চুযু খাচ্ছিলাম এ কথ! তুমি বললে কি কয়ে? 
মাছটা খাসা রাছা হয়েছে দেখে আমি শুধু একট! আওয়া 
করেছিলাম মুখে ।” 

“ও কথা জর কাউকে ব'লো,” ব্যছের জরে বললেন 
ভ্যানকিন এবং কথাটা বলেই দরজার অন্তরালে অস্ত হন্কে 
গেলেন । তার মূখে বিজ্রপের একট! বাঁক। হালি খেলে গেল। 

শ্যাপারষটা যে কতদুয় গড়াবে ত্গবানই জানেন |” 
আখিণেয়েড বললেন মনে মনে-_“লোকটা এবার চতুষ্ধিকে এ 
কথা রটাবে নিশ্চয় পা্ছি নচ্ছা কোথাকান। লার! শহছ়ে 
ওয় জনে দেখছি মাথ! হেঁট হবে আমার ।” 

ভীতকুষ্টিতপদ্ধে বসবাৰ ধনে চুকে আখিলেয়েড খা বাস 
তাকাতে “জন ভ্যান্কিনের দিকে--ওয় কাধ্যকলাপ 'জক্ষ্য 


ফাল্গুন 


পাস 


করবার জজ । ভ্যান্ফিন ধাড়িয়েছিলেন পিয়াদোর কাছে। 
হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন ইন্প্পে্টারের 
স্ালিকার কানে আর অমনি সেই মেয়েটি ছেসে উঠল খিল 
খিল কয়ে। 

"আমারই কথা বলাবলি করছে ওর! |” মদে মদেবলেন 
আখিনেয়েত, “আমারই কথা নিশ্চয় | লোকটা পাকা শয়তান। 
মেয়েট। বিশ্বাস করেছে বলেই মনে হুচ্ছে, নইলে অমন ' করে 
হাসবে কেন? আচ্ছা বিপদ্রেই পড়লাম 1'**না, চুপ করে 
থাকলে চলবে না-_-এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকে ওর 
ফথাবিশ্বাপনা করে। সকলের কাছেই ব্যাপারটা আমি 


বলব--তা হলে ও জন্ধ হবে খুবকেউ ওর কথা শুনতে 


চাইবে না সকলেই বুঝবে ও কত খড় মিথ্যেবার্দী 1” 
আধিনেয়েত বার কতক মাথ! চুপ্‌কোশ, তারপর আস্তে 
আগ্ডে এপিয়ে যান পাদেকয়ের দিকে । 

“্মাযসিয়ে পাদ্দেকয়, একটু আগে জামি ছিলাম রাপাখরে__ 
খাওয়া-দাওয়াগ বশ্দোবস্ত করছিলাষ সেখানে,” ফরাসী ভগ্র- 
লোকটিকে উদ্দেশ ক'রে বলেন আখিনেয়েড | কথার খেই 
হারিয়ে যায় যেন, একটু ইতভ্ততঃ করে আবার বলতে দু 
করেন, “আপনি যে মাছ ভালবাসেন তা আমি বিলক্ষণ জানি। 
এ্রই এত বড় একট! ঠার্জন রাশ্না হয়েছে---প্রায় চার ছাত-_ 
খেতে ঘা হবে !.."হ্1, বাাপারট। তুলেই গিয়েছিলাম আর 
কি 1রাম্রাঘর়ে এ ষ্টার্জনট। নিয়ে তারি মজাগ খাপার হয়েছে। 
খাবার জ্িনিষপত্র দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে | ঠ্রার্জনটার দিকে 
তাকিয়ে ভারি খুশি হ্”ল মনটা__চমংকার রান্না! হয়েছে | 
ধেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় আনন্দে একটা অ।ওয়াজ 
করেছি মুখে আর অমনি এ বোকা ভ্যান্কিনটা এসে চুকল 
ঘরে আর বললে কিনা..*হ! হা***বললে কিনা--“তুমি চুস্ু 
খাচ্ছিলে লুকিয়ে।' বুঝুন ব্যাপারী! আমি চুমু খাবে! 
মাফণাকে_এ রীধুনী মাসীকে? লোকটার বুদ্ধিনুদ্ধি নেই 
একেবারে নিরেট বোকা | মাফ্ণাকে দেখেছেন তো! ? মোটা 
কদধ্য চেঙারা- _বাদরের মত মুখ- আর ভ্যান্কিন বলে কিনা 
আমি চুন খেয়েছি ওকে ! এমন আহাম্মক আপনি দেখেছেন 
কোথাও ?” 

"কার কথ! বলছ, আখিনেরেত ? আহাম্মকটা কে?” 
এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন কয়েন টারান্টুলোভ । 

*ভ্যান্কিনের কখ! বলছিলাম । খাওয়ার বঙ্গোবস্ত করতে 
গিয়েছিলাম রান্নাঘরে-_” 

মাফ ও ঠীর্ন ঘটত ফাহিনীটিয় পুনরুক্তি ফরেন 
জাখিনেয়েড । 

“ভ্যান্কিনের বুদ্ধির বহর দেখে হাসি পায় আমার ।.কি 
বদ্‌ বেয়ান্কেলে লোক বল তো? জামার কি মনে হয় জান? 
ঘাফ়াকে চুমু খাওয়ার চেয়ে কুকুরেন্র মুখে চুমু খাওয়া ঢের 
বেশী তৃষ্ঠিকর।” কথাটা শেষ ক'রে নুখ জিতে দেখা 
হ'ল মা ছবায় সঙ্গে। 


অন্দুক 





৪৬৩ 

» “ভ্যান্কিনের কথা 'আলোচন! করছিলাম আমন্া।: অন্তু. 
এ লোকটা | রায়াষরে চুকে ও আমার দাড়িয়ে থাকতে দেখে 
মাফণার পাশে আর অমনি আজগুবি গঞ্জ বানাতে নুরু করল 
আমাদের সম্বন্ধে] বলে কিনা আমরা নাকি চুমু খেয়েছি 
পরম্পরকে 1."*নেশাটা ছুরতে! একটু বেশী করেছে আজ, 
তাই আবোলতাবোল বকতে গুরু করেছে! আমি বল্লাম 
ওকে_ “আমি বরং হাসের হুখে চুছু খেতে রাজী, আছি, তবু 
মাফণাকে চুমু খাবে! ন! কিছুতেই । তা ছাড়া জামি তো আর 
অবিবাহিত নই, আমার স্ত্রী বর্তমান-_+| ওর জে হান্ডাম্পহ 
হতে হয়েছে আমায় ।” 

“কে তোমায় হবাভাম্পদ করলে হে?” আখিনের়েকে 
জিজ্ঞাস! করেন বর্দতদ্বের শিক্ষক । | 

“ত্যান্কিন। রান্নাঘরে ঠ্ার্জনটার দিকে তাকিয়ে ধাড়িক্কে. 
ছিলাম আমি-_”” | 

সমস্ত কাহিনীটা গড় গড় করে বলেধান আখিনেয়েড। 
আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভ্যানকিন ও ষ্টার্জন সংক্রাপ্ত কাহিনীটা 
সকলের কামেই গেল পৌছে। 

“ধন ও বপুক আমার সপ্ন্ধে ঘা খুশী, মনে মনে বলেন 
আধখিশের়েড । *হ্যা, খলুক যত পারে। ও বলতে সুরু 
করবে জার অমনই ওকে থাষিয়ে দেবে লোকে, “বাজে কথ! 
ঝলে! না আমাদের কাছে। ব্যাপারটা! সবই আমর! জানি? |” 

আখিনেয়েত মনে মমে এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভরপুর 
মদ খাওয়ার পরেও আরও চার প্লাস ত্র্যা্ডি দিলেন নি:শেষ 
করে। মেয়েকে তার ধরে পৌছে দিয়ে, নিজের ছয়ে এলে. 
বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অখোরে 
ঘুমিয়ে পড়লেন । পরেপ্ন দিন সকালে দুম ভেঙে ওঠার 'পর 
ঠার্ছধন-সংঞ্ান্ত ব্যাপারট। মনেই রইল না ভার । কিন্ত হায়, 
মান্য ভাবে এক, ঘটে আর | হষ& লোকের জিভ তলোয়ারের 
মত ধারাল আম্ন তার কন্দতৎপরতাও 'অসাধারণ। বেচার! 
আখিনেয়েতের সমস্ত কৌশলই হ'ল ব্যর্থ। এক সপ্তাহ পরের 
ঘটনা। সেদিন বুধবার, ক্লাসে পড়ান শেষ করে আখিনেয়েড 
যখন টিচার্স রুমে এসে ছা ভিপিয়েকনের অশি্ আচরণ 
সন্বদ্ধে জালোচন! করছেন, প্রধান শিক্ষক তান কাছে 
গিয়ে এসে ইসারা! করে তাকে ভেকে নিয়ে গেলেন এক 
পাশে। 

“দেখুম সার্জে ক্যাপোনিটোনিট,* চোক গিলে বলতে সুরু 
করেন প্রধান শিক্ষক, “ক্ষমা করবেন জামার । ব্যাপারটা 
অবঞ্ঠ ছ্ুল সম্পর্ষিত নর, তবু এ সন্ধে কিছু না বলেও পারছি 
না। এট! আমার কর্তব্য । দেখুন গুজব রেঁছে এ স্রীলোকটর 
লঙ্গে..অর্ধাং কিনা আপনার র'াধুনীযব সঙ্ষে' আপনার নাকি 
অত্যবিক,ঘনি্তা জন্মেছে। এ ব্যাপারে জধন্ত আমার. কিছু 
বলা সান্ধে না.'-ওর সক্ষে আপনি: খনিষ্ঠত| করতে পারেন, 
ওকে চু খেতে পান্গেন, ঘ! খুশি করতে পায়েন, তবে আমার 


৪৬৪ 


২২, 





অনুরোধ, অনুগ্রহ করে অত প্রকান্ড ভাবে করবেদ না। 
স্ুলবেন ন! যে জাপনি ছুলমাষ্টার ।” 

আধিনেয়েন্ত নিম্পন্গভাখে ছাড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ__কফি 
যে বলবেন তেঘে পেলেন না! । হুর পর বাড়ী চললেন অসহ্ছ 
সাল! নিয়ে-_এক ঝাক মৌমাছি সর্ববাঙ্গে ছল ফুচিয়েছে যেন ৮ 
পথে যেতে যেতে ভার মনে হতে লাগল সারা শহরের লোক 
কৌতুহলী দুটি মেলে তাকাচ্ছে ভার দিকে__যেন অর্ববাঙ্গে 
আলকাতর! মেথে রাস্তায় বেরিয়েছেন তিনি । 

7... বাড়ীতে পৌঁছেও নিপ্তার নেই । 

"আজ কিছু খাচ্ছে! না ঘে?” খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলে 
আী।-_“কি ভাবছ একমনে? প্রণয়-দেবতার কথ! বুঝি? 
মাকুশিক।র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! আন্কাল। তেবেছ কেউ 
কিছু জানতে পারবে শ1? সব টের পেয়েছি জামি। ভাগ্যিস্‌ 
পাড়ার মেসের! বেক্ডাতে এসেছিল জাজ | বুড়ো বয়দে এ 
জাবাপ কি 1ধঙ্গীপন! 1” ঠাস্‌ করে সে একট! চড় বসিয়ে দিলে 
আথিমেয়েভের গালে। 

খাওয়! শেষ কর! হ'ল না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন 
আখিনেয়েড, তারপর টলতে টলতে চললেন ভ্যান্কিনের 
বাড়ীর দিকে--.-মাথায় যে টুপী নেই, গায়ে কোট নেই সেদিকে 
খেয়াল পেই তার । 

“পাী বদমায়েশ |” সঞজোগ্নে ভ্যান্ণকনের কল।কটা ধরে 
গঞ্জন ক'রে ওঠেন আ:খনেয়েত __”হ'নয়াসুঙ্ছ লেো!কের কাছে 


জ্রবাধী 


শশা পিপাসা পাত ৩ প 


১৩৫৩ 


৮০ ৩৩১ পলাশ টিপি পাপী 


তম আমায় খাটো ক করেছ কেম? কেন জামার বদনাম রটালে 
যিছামিছি ?” 

প্ৰদূনাম ? আমি হটয়েছি ? কি বলছ তুমি ?” ভ্যান্কিনের 
চোখ কপালে ওঠে। 

“কে তবে সকলকে বললে যে মাকে চু খেয়েছি 
আমি? তুমি নও..*বল তুমি নও ? বেঙ্পিক-.*বেয়াদব-..খুনে 
কোথাকার 1” 

ভ্যান্কিন হী করে চেয়ে থাকেন জাখিনেয়েতের দিকে_ 
সুখে ফুটে ওঠে একটা অসহায় ব্যাকুলতা। ীত্ত গ্রষ্টের দৃর্ভির 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে কম্পিতকে তিনি বলেন, “তোমার 
সম্বন্ধে একটিও কথ! যদি আমি কারও কাছে বলে থাকি 
তা হলে ভগবান যেন শান্তি দেন আমায়, চোখের দৃষ্টি যেন 
আমি হারাই, আমার স্বত্যু হয় যেন...আমার ঘর-সংসার যেন 
ছারখার হয়ে যায় 1” 

ভ্যান্কিনেম্ব উক্তির মধ্যে জান্মরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সে 
যে আখিনের়েনের নিন্দ! রটায় নি তা পরিষ্কার বোঝ! যায়। 

“তবে কে এ কাজ করেছে? কে সে?” পিচিত 
সকলেরই মুখ পর্যযায়ঞ্মে তেসে ওঠে আখিনেয়েতে মনে 
আর শিক্ষল আক্রোশে বক্ষে করাঘাত করে বার বার তিনি 
গর্জন করেন, “কে সে ?% 


৭ রুশ লেখক এ্যান্টন শেখত হইতে 


তুমি কি ভুলেছ সবে 


এ. এন, এম. বজলুর রশীদ 


ভুমি কি তুলেছ সবে-_ভারতের ভাগ্যবিধাতা গো, 
শতাকীর তন্জ! ভাঙি আছি তুমি জাগো, ভূমি জাগে! | 
হানে! তব জুফঠোর বজ, হানে! হীন স্বার্থ লাগি 
শোষণ করিছে যার! ; তিলে তিলে দিবারাঅ জাগি 
অপছ্ায় ছুঃস্থজনে বিদ্বেষের তীব্র বহি ঘালি 

খ্বশান করিছে গৃহ, ছড়াইছে কলঙ্কের কালি 

লুপ্ত কি অতীতের ইতিহাস, গৌরবের গাথা 
যাহার] ভুলেছে তোম] ৷ ভয়ঙ্কর হে ভাগ্যবিবাতা, 
নির্মম আঘাত হানি রুদ্র তব ম্বত্যু-অভিশাপ 

তাদের বর্ধণ ফর--দুরে বাক সর্ব ছঃখ তাপ। 


অভাগিনী পুত্রহ্থীন! অন্নহীন! বগ্রধীনা যারা, 

শোকতপ্ত বুকে জাজও বেঁচে আছে ঘার] সর্বহারা, 
তাদের লান্বনা দাও । তুমি ত ভোল নি মাধবাঁরে, 
অক্পণ হৃস্তে তারে পত্র দাও পুষ্প দাও কিয়, 

শিশিরে জাগাও আশ! শুক রিক্ত ম্বত বরনীর, 

তোমার অন্বত লতি চিরপূর্ণ প্রাণ প্রন্কতিতর। 

শুধু কি তুলিয়া রবে যারা! তব প্রেষ-ভালবাসা 

অন্তরে জাগায়ে রাখে? চারিদিক দারুণ হতাশী-_ 
কোথা জালো, শান্তি ফোখ] ? সর্ধ হুখ গ্লানি করি চুর 
তোমার আনন্দ-পানে পৃর্থী পুমঃ করে! ভরপুর । 


বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৮৭০১ ৮৯৪ 


ভ্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দুস্বহৎ সম্ভাবনা লইয়া! যাহার জন্স, অকন্মাংৎ কালের নির্ঘম 
আঘাতে অকালে তাহার তিরোধান ঘটার মত শোকাবহ ঘটনা 
পৃথিবীতে বিরল ; বাংলা সাহ্ত্য-সংসার হইতে বলেজনাথ 
ঠাকুরের চিন্নবিদায় এইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার । ভাহার 
অন্সস্থায়ী জীবনেই কয়েকটি কবিতা এবং অনেকগুলি প্রবন্ধের 
মধো প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাছা! বিস্ময়কর । 
রবীক্রনাথ তাহার পঁবচিজ প্রবন্ধে বাংলা-সাছিক্তে প্রবন্ধ- 
রচনার যে নবধারার প্রবর্তক, বলেন্ত্রনাথের প্রবন্ধ গুলিতে সেই 
ধারার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই। আজও পর্যান্ত বাংলা- 
সাহিত্যে এমন কাবত্বমর় গদ্য আর কেছ রচনা করিতে পায়েন 
নাই, বস্ততঃ প্রবঞ্ধ-সাহিত্যে বলেক্নাথ এক নৃতম আদর্শ 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । হুঃখের বিষয়, অকালমৃত্যুর জঙ্ভ 
বাংলা-সাছিত্যের বৃহগ্ুর ক্ষেভ্ে আপন প্রতিভার স্পশ দিয়া 
তিনি চিরস্থায়ী ও সব্ধজনমান্জ আঁপন দখল করিতে পারেন 
মাই; যেটুকু তিনি দিয়! গিয়াছেন তা? হইতেই আমর! এক 
বিপুল সপ্ডাবনার আ'কশ্মিক বিনাশের জগ্জ হাহাকার করিতে 
পারি । 


সংক্ষিপ্ত জীননী 

১৮৭০ খ্রষ্টান্বের ৬ই নবেখর (২১ কার্ধিক ১২৭৭) বলেম্তর- 
নাথ ঠাকরের জন্ম হয়। তাহার পিতা বীরেঞ্রনাথ-. মহত 
কেবেন্্রমাথের চড় পুত্র/ মাতা এফুজ্পময়ী-_বাশবেড়িয়ার 
কুলীমপ্রধান হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা ক । 

১৮৭৭ ষ্টাবে অষ্টম বর্ধ বয়জে বলেজনাথ সংক়ত 
কলেজের অষ্টম শ্রেঈীতে প্রবেশ করেন 1৬ এখানে তৃতীয় 
শ্রেনী পর্ন্যস্ত পড়িয়া তিনি হেয়ার ছ্ছুলে চলিয়! যান এবং ১৮৮৬ 
লনে প্রবেশিক1 পরাক্ষা দিয়! তৃতীয় বিজ্ঞাগে উতভীর্ণ হন । এই 
সময ঠাহার বয়স “১৫ খংসর ৩ মাস” বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফ্যালেগায়ে উল্লেখ আছে। 

ছাবিধশ বংসর বয়সে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ (২২ মাধ 
১৩০২ ) তারিখে সাঙগান! ধেবীর সহিত বলেজনাখের বিবাহ 
হুয়। তিনি অপুঅক ছিলেন। 


* বলেন্রনাথের সহপাঠী ও আত্মীয় ( জ্যো্ঠতাত ছেমেজ- 
নাথের পুজ ) খতেজনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন £_“অষ্টম বর্ষ 
বসে তিনি [ বলেম্রনাথ ] সংস্কত কলেজের অঞ্টম শ্রেঈীতে 
ভি হন। সেই বংসর ৬মহামছোপাধ্যায় মহেশচঞ্জ জায়রত্ব 
প্রথম সংস্কত কলেজের প্রিখসিপাল পদে অবিঠিত হন । তংপূর্বে 
»গ্রপ্বকূঘার সর্ধবাধিকারী প্রিনিপাল ছিলেন ।” ১৮৭৭ সনের 
মার্চ মালে প্রসপ্রকুমার বহরমপুর কলেজে বদলি হন এবং 
সাছান় স্থলে সংস্কত কলেজে ভায়রত় মহাশয় অস্থায়ী ভাবে 
€0080186177 ) প্রিছিপাল হম । 


খতেজমাখ ঠাকুর লিখিয়াছেন “তিনি বাণিজা- 
ব্যাপায়ে হস্তক্ষেপ কর়েন। এবিষয়েও তাহার কজন! প্রবল 
ছিল। একটা কিছু মন্ত ব্যাপার করিয়া ভূলিব এই আশা 
তাহান্ মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।."বিবাহ্বদ্ধনে আবদ্ধ 
হইবার পূর্বেই তাহার এই অর্থকণী ঘিদ্যার দিফে মনের টান 





বলেজনাথ ঠাকুর 


পিয়াছিল। স্বদেশী বন্ত্রের কারধারে তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ 
ফরেন। এই বা!ণজ্যে বলেজ্জনাথ ও সুয়েজমাথ উভয়ে যুক্ত 
ছিলেন। রবীগ্রনাথও পরে যোগদান করেনশ। কিঞ্ড রবীঞজ- 
নাথ কেবল পরামর্শদাত। ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা! কিছু 
করিতেন তাঙা! বলেন্ত্রনাথই । যাহা! হউক, বলেজনাখের 
যত্বেই প্রথম স্বদেশী ভাঙার আদির একরপ স্জপাত হয় বল! 
যায় । এই সকল বাণিজ্যোপলক্ষে অধিক কায়িক পরিশ্রমই বোধ 
হয় তাহার শারীরিক বলক্ষয় করিয়। দিয়াছিল। কিন্তু ইহ! সত্বেও 
তাহার মনোবলের বড় একট! হ্রাস হয় নাই। তিমি জীবনের 
শেষ ভাগে আরধ্যসমাজ লইয়া! ব্যস্ত হৃইয়! পড়েন। কিসে 
আধ্যসমাজের সহিত ব্রাঙ্মসমাজের মিলম ও একতা সাবিত 
হয় তাহার অন্ত তাহার মনের একাএত1 [ ছিল ]।”1 


পাপা শিট শা ২২১ শাশীশিিশাশী 


1 “বলেন্রীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচন়"__গ্রস্থাবলী, পৃ. ৬। 


৪৬৬ 


বলেজনাধ শ্ব্ায়ু ছিলেন । মাত ২৯ বসর বয়সে, ২০ 
আগষ্ট ১৮৯৯ (৩ ভান্র ১৩০৬ ) তারিখে তাহার স্ব হয়। 


প্রফুল্পময়ীর স্থৃতিকথা! 
বলেজনাথের মাত! প্রসুল্লময়ী দেবী লংক্ষেপে তাহার 
স্বতিকথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই স্থৃতিকথায় পুর বলেঞ্রনাথ 
সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহ] নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি । স্থতিকথায় সাল-তারিখের এক-আধটু গোল 
থাকা স্বাভাবিক । এক্ষেত্রেও তাহাই হুইয়াছে। কোন্‌ 
সালে এবং কত বৎসর বয়সে বলেজনাথ সংস্কত কলেজে 
প্রবেশ করেন, তাছ! তিনি ঠিকমত বলিতে পাপ্নেন নাই ।-_ 
“সেই বছর ফালস্ভন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ 
হুয়। দিদির বিবাহের ছুই বংসর পরেই ওই বাড্ঠীতেই মহৃ্ির 
চতুর্থ পুত্র বীরেজ্জনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হুইয়াছিল, তখন 
আমার বয়স বার বংসর ছয় মাস মাজজ। জশ্বিনের বড়ের 
বছরেই আমার বিবাহ হয়,***| চার বংসর বেশ দ্ুখেই 
ফাটিয়াছিল। বিবাহের চার বংসর পরে আমার স্বামী মত্তি্ 
রোগে আক্রান্ত হুইয়া সাড়ে তিন বংসর ওই ভাবে কণ্ঠে 
কাটান । আমার বিবাহের পরই তিনি এপ্ট্.ল পরীক্ষা দিয়া 
উভভীর্ণ হুইয়াছিলেন ।...দিম দ্বিন শরীরের অবশ্বা খারাপ 
হইতে থাকায় জানার খবর কিছু দিনের জন্ত তাহাকে জালিপুর 
পাগলাগারদে পাঠাইয়! দ্রেম। সেখানে ছন্ব মাপ থাকিয়া! 
অনেকট! নুস্থ হইয়! ফিরিয়া জালেন। সেই সময় জামার 
শরীর নান! চিন্তার মধ্যে বড়ই খারাপ হ্ইয়াছিল, তার কথা 
ভাবিতে ভাখিতে আমার অবিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে 
কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না। পাগলাগারদ হইতে ফিরি! 
আগিবার কিছু দিন পরে বলুর ( বলেশ্রনাথের ) জন্ম হয় ।*** 


১২৭৭ সাল ২১শে কার্তিক রবিবার বিকাল ৫টায় তার 
জন্ম হইয়াছিল। সে তুমিষ্ঠ হইবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত 
একেবারেই কোনও কাহার শব পাওয়া যায় নাই, নিগ্ডেজ 
অবস্থায় পড়িয়া ছিল। 
তাহাকে কাদাইতে সক্ষম হম। আমারও সেই সময় খুবই 
অনুখ। নাভী ছাড়িয়া কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া 
ছিলাম । জামার নান! রকম মমের অশান্তির মধ্যে ওর জন্ 
হইয়াছিল বলিয়! তাঙারও শরীরট! তেমন সুস্থ ছিল না, ছুট 
পা-ও একটু বাক! মতন হুইয়াছিল। তাহার দরুন অনেক দিন 
পর্ধ্যস্ত প। ঘলিয়া ঘসিয়া চলিত ।*** 





৬ ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে এই ঝড় হম়্। ১২৭১ 


লালের কাক লংখ্যা “বাদাবোঁধনী পজজিকা'র প্রকাশ £__ 
দগগত ২০এ আশ্বিন বুধবার বেলা ১০ট হইতে বেল! ৪1 পর্যন্ত 
থে প্রবল বড় হয়, তাহাতে অনেকের বিস্তর ক্ষতি হুইয়াছে।” 

1 বীরেজ্রমাথ ১৮৬৬ সনে বেঙ্গল একাডেমি হইতে 
প্রযেশিক! পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্ভীর্ঘ হন । 


প্রবানী 


তাহার পর ডাক্তারের! নানা উপায়ে ' 


১৩৫৩ 


বলগু যখন সাড়ে চার বছয়ের, তখন আমার কাছেই তাহায় 
হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি নিজেই 
তাফে অল্প অল্প পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কত 
কলেজে ভণ্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মামাতো ও 
জ্যেঠতৃতো৷ ভাইদের সক্ষে আমাদের সরকারী গাড়ীতে করিস! 
পড়িতে যাইত, কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অন্ত ভাইবা 
ঠাা করিত। এই কথ! শুনিতে পাইয়া আমি প্রিয়নাথ 
ডাক্তারের গাড়ী কিছু দিনের জঞ্জ ভাড়া করিনা পাঠাইতে 
লাগিলাম। তাহার পর তার জনয ঘোড়াগাড়ী কিনিয়! দিক্লাঁ 
ছিলাম, সে তাহাতে কিয়! যাইত । বা বছর বয়সের সময় 
সে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয় ও পনের বছর বয়সে এন্টে ল পরীক্ষা 
দেয়। যে খছর বলু বিভ্তালয়ে যায় সেই বছরে আমার 
শাশুড়ীর স্বত্যু [১১ মার্চ ১৮৭৫]৬ হইয়াছিল । বলুর বিদ্যালয়ে 
যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয্বা, তিনি খুবই ধু হুইয়া- 
ছিলেন |". 

আমাদের এই সব সুখ-ছু:খের ভিতর দিয়া খু বড় হছইতে- 
ছিল। বাপের ওই রকম অবস্থা হওয়াতে তার মশে তখন 
হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল জাকাঙ্ষা হইয়াছিল । যখন 
আট-নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত ঘে, সে 
লেখাপড়া শিখর! ইঞ্জিনিয়ার হইবে । লেখাপড়া তার নিকট 
একটা প্রিয় বন্ধ ছিল, কোনও দিন তাহাতে অবহ্ললো করে 
নাই । যখন ওর তের বছর বয়ন সেই সময় আমর! একবার 
আীরামপুরে যাই । সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা 
মাঝি শৌকায় চড়ি়! গান গাছিতে গাঁহতে যাইতেছিল 
“আমার খুড়োখুড়ী পায় শা বুড়া” ইত্যাদি। এই গান শোনার 
পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন 
হইতে পে প্রায়ই এক-একটা1 প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে 
শোনাহত। বুঝিবার মত লেখাপড়! যাদও আমার তেমন 
জান! ছিল না, কিন্তু তবুও শুনিয়। ভালই লাগিত। তখন 
হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন দন অঙন্থরাগ বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । . 

বলুর ঘখন ছাবিবশ বছর বয়স সেই সময় ভাঙ্জার ককির়- 
চজ চট্টোপাধ্যায়ের কত। সাহান! দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। 
বিবা্ছে খুবই ঘট! হইয়াছিল ।.*বলগুর বিবাহ ১৩০২ লালে 
২২শে মাঘ হয়। বউ যখন ঘরে আসিল তখন এত কষ্ট 





* মহধি দেবেজ্রনাথের পত্বী-_সারদ। দেবীর মত্যু হয় ২৭ 
ফাস্তন ১২৮১। ১৭৯৭ শকেন বৈশাখ সংখ্যা “তত্ববোধিনী 
পঞজিকা'য় প্রকাশ ;--৩০ ফান্তন শনিবার । . মাতার চতুর্থ 
্রাধক্রিয়াতে জীনতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা. : তিন রাজি 
গত হইল জ্ঞামার মাতা তোমার মক্চল ইচ্ছান্ত এলোক হইতে 
অবহ্ৃত হৃইয়াছেন।” “'ত্রান্মযুহুর্তে” সায়দা দেবর বত্যু হয় 
( শৌঙগামিনী দেখী £ “পিতৃস্বতি*-_-প্রবাসী”, ফাল্ভন ১৩১৮ ), 
সুতরাং ইংয়েজী-মতে তাহার স্বহ্য-ভাছিখ-_১১ দার্চ ১৮৭৫) 





ভোগের পর মনে বড় আহমাদ হইল, ভাবিলাম এইবার ঈশ্বর 
আমাকে একটু বুঝি সুখের মৃখ দেখাইলেন | লাহানার যখন 
বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হুইয়! তের বছর। 
দেহের রং যদিও জ্কামবর্ণ, কিন্ত চেহারা ধুবই নুর ছিল। 
স্বভাবটি সরল শিশুর মত, যে যাহা! বলিত বা ঠাট্টা করিত, 
সে তাহাই সত্য বলিয়া ধারণ! করিয়া! লইত। আমার কন্তা 
হয় নাই, সে জামার কভার স্থান অধিকার করিয়! লইয়া 
ছিল 1... 

একবার আমাকে বন্গুকে সঙ্গে লইয়! কোন একটি জাত্মীয়ের 


ছুটি কঙ্জার বিধাহ্‌ স্থির কর্পিবার জন্ত তাহাদের খার্ভীতে যাইতে . 


হইয়াছিল। যখন বাড়ীতে ফিরিলাম তখন রাজি হইয়া 
গিয়াছে । পথের মধ্যে হঠাৎ গুনিলাম যে, মুসলমান এবং 
ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হুইয়াছে। 
সুসলমানের] ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে অতি ভয়ানক রকমে 
' মাপিতেছে। রাজা যতীন্রমোহন ঠাকুরের জমীর উপর একটা 
মসজিদ ছিল, সেই মসজিদ্টি ইংরাজ্জের সাহায্যে তিনি ভাচিয়া 
ফেলেন । তারই জন্ত ইহাদের আক্রোশ | আগে জানিতাম 
মা, রাস্তার মাঝে আপিক়া! এই ব্যাপার দেখিলাম-__আমাদের 
ঘরের গাড়ী ছিল, আমারই এক ভাক্তার নন্দাইয়ের গাভীতে 
সেদিন গিয়াছিলাম। তাহার! কোচয্যানকে প্রথমে কার 
গাড়ী দ্বিজাসা করাতে সে অত বিবেচনা! না! করিয়া বলে যে 
“দাফেবের' | এই কথা খলিবামাত্র অজত্র ধারায় ইট লাঠি 
মানে গাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল । গাড়ীর কাচ ভাঙিয়া 
চারি দিকে ছিটকাইয়া পাঁড়ল। আমি বঙ্গুর মাথাটা! আমার 
বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাচাইখার চেষ্ঠা 
করিতে লাগিলাম । আমার পিঠের উপর অনেক ইট জাপিয়া 
পড়িঘ্লাছিল । আমাদের ধখন এই আব, তখন কোচয়ান 
চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “এ গাড়ী বাঙ্গালীবাবুত্-_ 
সাহেবের নয়।” তাহারা গাড়ীর নিকটে যখন আপিয়া 
ধেখিল সত্যসতাই ইহ! বাঙ্গালীর গাড়ী তখন নিরস্ত ছুইল। 
আমরাও কোন রকমে প্রাপটুকু হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। 
বাড়ী আপিয়া তিম-চার পিন প্রাঞ্ম অজ্ঞান অবস্থায় হুজনে 
পড়িয়! ছিলাম । সার! দেছে জঙহা রকম বেদনা এবং তার 
ঘরুম যগ্রণায় আমাম্ন পর্বশরীর নীলবণ হইয়! পিয়াছিজ। 
ডাক্তার আসিয়া ওযুধপত্তর বাবস্থা করিবার পর ক্রমশঃ আবাম 
পাই। বলুর কপালের ভিতর একটি ছোট কাঠের টুকর! 
বিবিয়! অনেক দিন পর্য্যস্ত ছিল, ভার পর আপনা হইতেই 
লেটা বাহির হইয়া যায়। 
পঞ্জাবে জআর্ধ্যসমান্ধের সহিত আমাদের ভ্রান্ধসহাজের 
মধ্যে যাহাতে খিঞন স্বাপদ হয় সেই অভ তাছার প্রাণের 
_ * এই মিলন সাধনের জঙ্জ যলেজনাথ ১৮৮৮ সনেয় মে 


ও ভুলাই বালে আর্ধ্যসমাজ্ের লহিত ইংরেজীতে যে পত্রবিনিষয় 
কষ্সিয়াছিলেম, ১৮২০ শকফের আহাড় ও ভাত্র লংখ্যা “তত্থ- 


বলেজনাখ ঠাকুর 
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প্রধল ইচ্ছা ছিল এবং তাহাই জন্ত বু জর্ধ্যলমাজে যাতায়াত 
ফরিতে থাকে, ঠাহারাও তাকে প্রাণের লহিত ভাল- 
বাসিতেন। তাহাদের মধ্যে যদি কখনও বিবাদ উপস্থিত 
হইত, তাহ! হইলে বলুকে মীমাংসা! করিয়া দিবার জঞ্জ আহ্বান 
করিতেন, এবং সে গিয়। তাহাদের মধ্যে খিখাদ মিটাইয়া মিলন 
স্থাপন করিয়া আসিত। তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার 
যোগ আর জীবনে খটিয়া উঠিল না। ধ্িতীয় বার যখন লে 
ভাহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যায় [মাঘ ১৩০৫], পেই 
দিন আমার মেজ জায়ের ক! ইন্দিরার ফুলশয্যা । সেই জত 
সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিপেন, কিন্তু তাহাদের টেলি- 
গ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেব 
সত্বেও খে চলিয়া গেপ। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার 
পথে মধুরা, ব্বদ্দাবন, এপাহাবাঞ্দ এবং কাছাকাছি অনেক 
তীর্ঘগ্থান দর্শন কিয়া আপিল । সীতাকুগতে দ্বান করিবার 
পর তার কানে থুখ য্রণ! হয় এবং তাহা! লইয়াই বাড়ীতে 
ফিরিম্বা আসে । বাড়ী আসার পর নানা রকম সেবা-ঘঞ্ধে 
কানের হগ্রণা অনেকটা কমিয়! আসিতেছিল, কিন্তু লেই সময় 
ঠাকুর কোম্পানীর হিপাবপত্তর চুকাইধার জন তাহাকে 
শিলাইদহে জমীদারিতে যাইতে হয়। সাহান! ওখানে আমার 
ছোট জায়েপ্প কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন 
ইত্রাজ মাঞ্ঠার পড়াইত। সারা পিনপ্লাত হিসাখপঅ লইয়া 
বলু এত খ্যত্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হইত 
না, কখনও বা খেলা তিনটায় কখনও বা পাচটায় খাইত, 
এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যশ্তরণা খুধ বাড়িয়া 
উঠে। সে যখন শিলাইদহে, তখন এঞ্দিন খ্বপ্ধে দেখিলাম 
বে, বনু আমার কাছে ফাডাইক্সা বলিতেছে, “মা, আমার 
শরীঘ ভাল মাই ।” ইহার পর আমাপপ মণ তাহার জঙ্ভ 
আরও অধিক অস্থির হইতৈ লাগিল। আমি সাহাশাকে 
লিখিপাম যে, তাহাকে জামা কাছে শী পাঠাইয়া দাও, 
আমি এইকপ স্বপ্ন ধেখিয়াছি। দে যখন ফিরিয়া আসিল তখন 
তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তা অববি রফ্লি 
মা, কিসে পে আত্রাম হইবে এই কেবল ভাবিতে পাপিলাম । 
অখোন্র ভাঙ্ঞাঞ, উমাধাস বাড়,ব্যে, ভাঙ্গার সাপজার এই তিন 
জনে দেখিতে লাগিপেশ। তারা আমাকে ধলিতেন, যে, 
ভয়ের কোনও কারণ নাহ্‌, ভাল হ্ইয়়। যাইবে, কিন্ড আমি 
কিছুতেই পে ভরসা পাইলাম না । খার্ডীর সকলে আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন বে, আমি কোন বিশেষজ ডাক্তারকে 
দেখাইতে চাই কি মা, আমার তখন ভাবনা-চিন্তায় অনেক 
এমন অবস্থ। হইয়াছিল যে হিতাহিত ভ্ঞান একেবারেই 
হারাইয়া ফেলিয়াছিলাঘ, কিছুই বলিতে পারিলাম না। 


বোধিনী জিকা" তাহ! উদ্ধত হইয়াছে । আবাঢ়-সংখ্যায় 
প্রকাশিত ছইখানি পত্রের অন্থযাদ পরবর্ভাঁ শ্রাবণ-সংখ্যান্ব 
মুত্রি্ত হুইয়াছে। পু 
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ভাহারাই তখন পাহেব ভ্বাক্তারকে জানাইয়! দেখান.। ঘলুর 
অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে ঘাইতে লাগিল । যেঘিন সে 
জন্মের মত আমাকে তাফার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া! চলিয়া 
গেল, সেই ধিন রবি (আমার ছোট দেওর) অ সিয়া আমাকে 
খলিলেন যে, “তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে 
যা, মা কিয়! ডাকিতেছে ।” আমি এক এক সময় তাহার 
হন্্রণ! দেখিতে না পাপিয়া! পাশের ঘরে গিয়! বসির! থাকিতাষ। 
স্ববির কথ! শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে 
ধনিলাম, তখন ত'ফার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হুইল, 
আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাঙ্ার পর একবার বমি 
করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন তোর হইয়াছে । হ্্্যদেব 
ধীরে ধীন্ে ভাঙার কিরণচ্ছ্টায় পৃথিবীকে সঙ্গীব করিয়া 
ভুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার দীপ নিতিয়া গেল ।.-* 
যেদিন তার স্বত্যু হয় সেই দিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর 
বাঞির করিয়াছিলেন । শুনিয়াছি, চাকরদের নিকট বার বার 
জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, “বার়্ীতে সব তালাবদ্ধ কেন?” যদিও 
তখন তিনি উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন, কিন্ত ভগবান তার 
ভিতরেও পুঅশোকের দারুণ যন্ত্রণার অগচতব-শক্তি দিয়া- 
ছিলেন। 

যাহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও 
আনিতে পারি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া 
গেল। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সাল, ওরা! ভাত্র তাহার 
্বত্যু হয়।”- “আমাদের কথা” £-_“প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৭ । 


রচনাবলী 

পি উরেতা তা 1 
পাওয়! যায় । খতেজনাথ লাখয়াছেন £--“'[সংস্কত কলেজের] 
য্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া! লংস্কত কাব্যরলের আন্বাদ অল্প অল্প লান্ত 
করিলাম । সে সময়ে তাহার বয়ঃক্রম নবষ বধ মাত । লেই 
লময়ে আমাদের সাহিত্য রচনার প্রন্বভি উাকিরণের রক্তিম 
আনার ভায় প্রথম দেখা দিল । আমরা ছজ্নেই কোন একটা! 
বিষয় লইয়া লিখিতে আর্ত করিতাম | একই বিষয়ে 
বলেজনাথ লিখিতেন গন্ধে আমি লিখিতাম পন্তে |” কিশোর 
বলেজ্রনাথ ঘখন হেয়ার স্ছলের ছাত্র, সেই লময়ে তাহার 
“এ্রকরাজি” প্রবন্ধট জ্ঞানদানশ্দিনী দেবী-সম্পাদিত “বালকে" 
(ক্যেষ্ঠ ১২৯২৭ ইং ১৮৮৫ ) “বালকের রচনা" বলিয়া ঝুক্রিত 
হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ইহাই তাহার প্রথষ রচন]। 
াহান় সাফ্তা-ক্ষমতার প্রতি পিতৃব্য রধীআ্রনাথের লক্ষ্য 
_ছিল। ব্ববীন্রনাথেরই উৎসাহ-বারি-সিফনে সাহার সাহিভ্য- 
জীবন বিকশিত হুইবান সুযোগ লাভ করে। 

তরুণ বয়সেই বলেম্্রনাথের জীবনাবলান ঘটে । জীবক্ষশায় 
তিনি মাত্র তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া পিয়াছেন ৪ 
নেগুলি-_ | 
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১। চিত্র ও কাব্য ( নিবন্ধ )। 4 
আগষ্ট ১৮৯৪)। পৃ. ১১৭। 

কথচী £-_কালিদাসের চিজ্রাঙ্ষনী প্রতিভা, উত্ভরচরিত, 
সবচ্ছকটিক, জয়দেব, পশু প্রীতি, কাব্যে প্রক্কতি, রবিবর্ঘা, হিচ্ছু 
ঘেবদেবীর চির ।---এই প্রবন্ধ গুলি প্রথমে “সাধনায় প্রকাশিত 
হয়। পুগুকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পদ্ধি- 
বাদ্ধিত হুইয়াছে। 

২। মাধবিক। (কাব্য )। ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (১ 
অগ্রিল ১৮৯৬ )। পৃ. ৩২। 

ত। শ্রাবণী (কাব্য )। ৪ আযাঢ ১৩০৪ ( ১৭ জুন 
১৮৯৭ )। *, ২৬ 

বলেন্্রনাথের ব্ত্যুর আট বংসর পরে--১৯০৭ সনের 
আগষ্ট মাসে, রামেজছুন্দর ভ্িবেদী-লিখিত ভুমিকা ও খাতেজ্- 
নাথ ঠাকুর-লিখিত ““বলেজজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” সহ 
শ্বর্গীয় বলেন্্রন'ঘ ঠাকুরের প্রন্থাবলী' (পৃ. ৭৩৫) প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রস্থাবলীতে ব:ল*নাথের পুস্তক তিনখানি ও নান! 
মাসিকপঞ্জে প্রকাশিত রচনাগুলি পুনযূক্রিত হইয়াছে । কিন্ত 
উপযুক্ত অন্থসঙাশের অভাব কতকগ্ডলি রচনা! ইহাতে বাছ 
পড়্িয়াছে । এই গ্রশ্থাবলীর একটি ত্রুটি সন্ধে অঙ্গলন কর্ড! 
রামেশ্রনুন্দর গ্রিবেদী নিজেই বলিয়াছেন, “রচণার কাশাগ্রক্রমে 
সঙ্কলন করিলেও লেখকের শঞ্তির ও মতামতের ক্রম-পরিণতি 
বুঝিবার সাহায্য ঘটিত ; কিন্তু তাহাও ঘটিয়া! উঠে নাই!” 
এমন কি পুনমুদ্রিত রচনাগ্তলি কোন্‌ পত্রিকার কোন্‌ সংখ্যা 
হইতে গৃহীত, তাহার নির্দেশও গ্রষ্থাবলীতে পাইবার উপায় 
মাই। স্থানাভাবে বর্তমান প্রবন্ধে তাহার রচনাবলীর 
কালাহুক্রমিক তালিকা দেওয়া! সম্ভব নয় । আমর! কেবল যে- 
রচনাগুলি এছাবলীতে স্থান পায় নাই, তাহারই উদ্দেখ 


করিতেছি £_ 
১1 কক্সোলিনী ( কবিত1 )-_ 
ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ 

। বিজ্ঞতা ( কবিতা )-_ 

“সাহিত্য”, আঘাচ ১২৯৭ 
৩। কবি ও সেশ্টিমেন্ট্যাল-_ 

“সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ 
৪ । প্র্যাকৃটিফ্যাল-_- 

“সাহিত্য”, ভাত্র' ১২৯৮ 
৫ | জগুনে কংখেস-_ ? 


পারতী ও বালক', ভাত্র ১২৯৮ 
৬ রবিবর্া (অসম) ) লাহোরের বর্ণনা (অসমাণড) ঃ 
শিবের “প্রধীপ', আস্মিন-কার্তিক ১৭০৬ 


€ ঘধীআনাথ এই রচনা লত্ষত্ধে লিখিয়াছেন $-_“বলেজ* 


কোন রচনায় প্রবৃত হইবার পূর্যে ভাঙার বিষয় প্রসক লইয়া 


ফাল্গুন 


সম্প্রতি ধিশ্বভারতী পত্রিকা'য় ( বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৫৩ ) 
বলেজজনাথের তিনটি ছোট কবিতা “সৌরতপ্, “হুজনায়” 
ও “বিদাক়্" প্রকাশিত হইয়াছে । রবীন্ত্র-বনে রক্ষিত “পারি- 
সবারিক-শ্বৃতিলিপি-পুষ্তক” অগ্থসঙ্ধান করিলেও হয়ত তাহার 
কিছু অশ্রকাশিত রচন! মিলিতে পারে । 


্রচ্মসঙ্ীত 
সঙ্গীত-গ্লচনাতেও বলেন্দ্রনাথ সিদ্ধহ্স্ত ছিলেন । তাহার 
রচিত ছইটি গান “প্রহ্ধপঙ্গীত' পুস্তকে স্বান পাইয়াছে। গান 
স্থইটি_ 
(১) 
অসীম রহশ্ত মাঝে কে তুমি মহিমাময় ! 
জগত শিশুর মত চরণে দুমায়ে রয়! 
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে শাহি আগ, 
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি ছঃখ নাহি ভয় | 
কোটি বলবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হার! 
মুত কিরণ-ধার! তোমাতে পাইছে লয়! 
/২। 
শিখ নিপ্রার মাঝে জাগে কাপ আখি-তারা, 
সুপ্ত লোক পোকাস্তরে সে ভাখ নিষে্বহার। | 
শ্বাপহীন মহা প্রাণ মহাকাশে শুভ্তমান, 
অচেতন বিশ্বে বছে অনন্ত চেতন।-ধার1 । 
ছাড় যোগী শিত্রাবেশ, হে আখি অনিমেষ, 
মিল” সে জাখত প্রাশে, ভা এ কুহক-কারা। 


বলেন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য 

বলেন্্রনাথের স্বর অব্যবহৃত পরেই তাহার সাহিত্য- 
প্রতিভা সন্বঞ্জে মনীষী প্রিয়নাথ সেন আলোচনা করেন। 
এই আলোচনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সনপাপিত “প্রদীপে? 
(আন্বিন-কািক ১৩০৬ ) প্রকাশিত হয়। আমরা উহ! নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছি £₹-- 
_. শবলেগ্রনাথের ম্বত্যুনংবাদে বঙ্গপাহিত্যাহাসঈী মাত্রেই 
শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন । প্রথম হইতেই তাহার অপুর্ব রচনা- 
শক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে । কি গন্ধে কি পদ্যে 
তাহার একটি অতিনব সুম্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। তাহার 


আমার সক্ধিত আলোচন! কণ্রতেন। প্রদীপের জ্ ষে প্রবন্ধ 

লিখিতে আর্ত করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও জমার 
'আগোচর ছিল না। তাছ! ছাড়! নিজের দ্বশ্নণার্থ সঙ্লিত 
প্রবন্ধের ভাবনূচনাগুশি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে 
সংক্ষেপে টুকিয়! পাখিয়াছিলেন । তাহার অসমাপ্ত লেখা ও 
খুচনাঙলির সাহাধ্য লইয়া ধখাসন্তর তাহার নিঙ্জের ভাষায় 
প্রবন্থট সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কমিয়া সেই সত্যসন্ক্স মহ্দাশয়কে 
এপ্রদীপ' দম্পা্কের নিকট খণমুক্ত করিলাম ।” 


বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর 


৪৬৯ 


প্রথম গদ্য-প্রবন্ধে- তাহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোদ্ুখ 
প্রতিভার নবীন উন্মেষ 'পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। 
ইচ্ছার-অনিচ্ছায় কিশোর প্রতি! প্রা্ুই পূর্বতন আচার্ধ্য- 
দিগের পদানুসরণ করে। আমর! তাহার তরুণ কঠথস়ে 
পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই--ভাষা-গঠনে পরিচিত 
শব্ববিষ্ঠাসপঞ্জতি দেখিতে পাই-_-এবং ছন্ব-রচনার পূর্বতন 
কবিদিগের শিল্পচাতুর্্য অনুভব করি। বলেগ্রনাথের ইহা! 
কম প্রশংসার কথ! নয় যে প্রথ্থম হইতেই তাহাপ রচনা 
প্রণালী তাহার শিজের এবং তাহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা] 
অপেক্ষা আর স্পঞ্জ শিদর্শশ কি থাকিতে পায়ে যে, যখন সমস্ত 
বঙ্দেশ বরবীন্্রনাথের বাঁণাবস্কাপে কম্পিত উচ্ছলিত-_যখন যে 
কোন আধুনিক কবিত! পাঁড়বে তাঙারই ভিতর অগ্প ব! অধিক 
পরিমাণে রখীন্রনাথের ছনা, ভাখ, ভাষা খা ভঙ্গীর প্রতিবিহ্ব 
দেখিতে পাহবে, বলেশ্জনাথ তাহার খরের--ঠাহার সেই 


. শিক্ষা-গুরুর প্রভাব হইতে আপনার খাতন্্য রক্ষা করিতে 


পাণিয়াছেন। আমি এমণ বপিতেছি না যে বলেশ্রনাথের 
গভে বা পে রবীশ্রনাথের কান প্রভাধই লক্ষিত হয় না। 
পরখর্ভী লেখককে লক্ধপ্রতিষ্ঠ পৃ€তন সম্পন্ন লেখকের গিকট 
কিছু না কিছু পরিমাণে খ্পগ্রপ্ত হইতেই হইবে । তবে যাহার 
বুশধন আছে, প্রত হাত হইতে ধিশি কোনঞ্্প বিশেষত্ব 
পাইয়াছেন, বিলঙ্গষে অধিপর্খে গাজার প্রতিভা-গৌরব খ্াধীন 
আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেআনাথের দলেই 
বিশেষত্ব ছিল। ফল কথা, তিনি জন্মকবি_ আজন্ম রচনা- 
রসিক (১1186) 1 গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাহার নিজত্ব 
ছিল- এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । কি্ত 
পঞ্ডে তিনি যেঞ্প উৎকধ চান করিয়াছলেন পণ্যে আজও 
তা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে, তাহার ছন্দোম্বী 
রচনা অপরিণত বা অপম্পূর্ণ। আমাণ খশুব্য এই যে গঞ্জের 
সকল পৰ্দাহ তাহার ক্ষমতার অধীন ছিল-_-পণে/প এমন ফোন 
রহ বা! ভঙ্গী নাহ যাহ! তাভার লেখনী আয়ত্ত ছিল না। 
কি তাহার পদ্য সম্ষপ্ধে আমগা ঠিক এ কথ! বলিতে পারি 
মা। তাহাপ পদ্য-শৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে 
হয় কবির অন্তাঁন ক্ষমতা এখনও সমণ্ড বিকাশ পায় নাই 
এবং কালে এই সৌশধ্ায পরিশরে আরও বিস্তৃত হইবে-_: 
ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে এবং ইঙার ঝঙ্কার ও উক্মাদন? 
আরও বৈচিত্র্য লাত করিবে । গঞ্ভ এখং পঞ্ডের মৌলিক 
বিভিন্ততা কিঞ্জ এইরূপ ভাবিখার অপর কারণ। গণের শক্তি 
ও উতকর্ষের সীমা! আছে -পঙ্ডের নাই । গঞ্জে মানব-হ্যদয়ের 
সমস্ত উচ্চতার “নাগাল" পায় না__গভীর'তার “থৈ” পায় শা__ 
শৌনয্যের সমস্ত উচ্ছখাস, পলিত-তরক্ধ ধরিতে পারে নাঁ_ 
জীবনের অসীম বিস্ৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্ত মিল ও 
ছনো- ঝর, উচ্ছাস ও উদ্মাদনায়-_কমনীয়তায় ও মমনীয়- 
তায় পদ্ভ জীবনের সমস্ত অনির্দেশ পর্মিবি তাহার আলে।কময়ী 


চি. 


আসি তপে পাশ ০ 


গ্রতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্চৃসিত করিয়! তুলে ৷ একজন 
প্রসিদ্ধ করাপী কবি ও প্রথম শ্রেখর গভ-লেখক সত্যই বপিয়াছে 
যে পনের পক্ষ ও চরণ ছু-ই আছে-কি গণ্ডের পক্ষ নাই 
ফেবলমাত্র চরণ আছে। বলেন্ত্রনাথের গদ্ভপাঠে আমরা 
পরিতৃপ্ত হই। পল্তপাঠে আনঙ্লাভ কগিলেও, আরও উচ্চতর 
রচনার আকাঙ্ষ] আমাদের হাদয়ে জাগিয়া উঠে। 

_ 'ভারতী'তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গন্ধে ধলেস্রনাথ একখানি 
পুস্তক “চিত্র ও কাব্য এবং পণ্ডে “মাবিকা। এবং “শ্রাব্জ' নামে 
ছইখাশি পুক্তক রাখি গিরাছেন। 

“চিজ ও কাবা সাহিত্য ও লল্িতকলা-বিষয়িনী 
লমালোচন!। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রপ-ঠাছিত1- 
শক্তি দেখিলে জান্চর্ধ্য হইতে হয় ততোধিক আশ্চর্য্য হইতে 
হয় ভাবোচ্ছল তাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে । লেখার 
ভিতর বুদ্ধির কোন প)াচ নাই-_পাডিত্য-প্রকাশের কোন 
প্রয়াস নাই_চক্চকে কথ! বা কল্পনা লইয়া খেল! মাই। 
কেবল কাবা ও কল'-সৌন্দধ্যে মৃষ্ধ তন্ময় হাদয়ের বিভোপ্নতা 
আছে । এই গ্রষ্থে কািদাস গবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির 
ফাবা-স্লোচনায় তাহাদিগের প্রতিভার শরূপ অত হুন্দর 
ও হাদয়গ্রাহী ভাবে নির্ণাত হইয়াছে । ফাবোপতোগ-জদিত 
আনন্দের স্িত অম্বত-মিশ্রণে প্রোজ্দল ও প্রশ্ফুষ্টত অতি সহজ 
জরল মুক্তি সকল হাদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও পৌন্ধ্োের 
কনক যন্দরে উপনীত করে। এস্ছের ভিতর কোথাও দেখিলাম 
অ! মিথ্যা বাকচাহ্রীর জালে চিরপ্রতিষটিত সত্য সকলের 
বর্ধ্যাদা লোপ কয় তাহাদের স্থানে উৎফট অন্তিনব মত- 
স্থাপনের চেষ্1--এবং রদ ও পৌন্দর্যয উপভোগের প্রধান 
অন্তরায় কাবাকলার তত্বোষ্ঠাব ন-রূপ ছা!লের আমদানী রোগ 
জ দুস্থ লেখকের লেখায় স্বান পায় নাই। 

জয়দেব সঙ্থদ্ধে প্রযঞ্কট- ফাবা-সমালোচনার আদর্শ। 
রসগ্রাহী লেখক জয়ছেবের দোষ ও গুণের মর্শান দেখাইয়া 
দিয়াছেন | পলীত-গোবিদ্দ” যে প্র€ত গীত- তাহার তাব- 
জরিপ, বিরল-চিভ্র পদাবলী কাব্যাংশে তেমন উপাদেয় না 
হইলেও তাঙাদের কোমল-কাস্ত শব্ব-বিষ্তাস এবং বিচি বঙ্কার 
যে গানের সর্ধধা উপযুক্ত ইছা! দেখাইয়া সক্গিছান পাঠককে 
জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ 
ঘুঝাইয়াছেন, এবং অপর দ্রিকে দেখাইয়াছেন বিলাপকলাবর্ণনা- 
পটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিষ্ভাত হয় 
নাই-_কবিনুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্বতি গাছার কাব্যকে উচ্ছল 
পবিজ করে নাই। 

_. প্রবন্ধান্তরে এর্সপই ছুন্দর হুদ্তি ও ভাষায় লেখক 

ঘুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিজান্কনী প্রতিত্তা প্রকৃতির মহান্‌ ও 
বিরাট রূপবর্ণনে কেন অরুতকার্ধ্য, এবং ভবনভূতিই বা ফেন 
অকটি “মেঘমন্ লদাসে”- নিবিড় শব-ংযান্বনায় তাহাতে 
লিদ্ধহত্য। ও 


পা ৮০০০০ পিপিপি শি শিস শত স্লিপ শত 


প্রবাসী 


২ পশপীিপাতিত তত পতিত ৩৩ 


১৩৫৩ 


চিন্র ও কাব্যে আর একটি নৃতন বিষয়ের অবতারণা আছে, 
ললিত কলার (0106 ॥115) আলোচনা । ভাএতবধ হইতে, 
অনেক দিনহ তাক্ধর্য! ও চিত্র বভাথ তিপোধান ক্ইয়াছে এবং 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ 'নয়মধলে এ সকল বিষয়ে আমাদের 
রসাঞ্ধাদনশক্তিও লোপ পাহয়াছে। আঞ্কাল আবার 
ব্নবিবর্থা-.ক্ষাত্ডে প্রকৃতির শিল্পচাতুর্যে এই দাশ দেশের পূর্বব 
গৌরব জাগ্রত হইবার সুচনা দেখতেছি । এক পুশুকে এবং 
অঙ্জভ্র বলেজ্জনাথ ঠাছার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদের 
মবীন প্রতিষ্ঞার যথোচিত আদর করিয়াছেন। 

'ভারতী'তে প্রকা!শত বলেজ্রনাথের যে সকল গল্ভ প্রবন্ধ 
এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, গাব-গৌরবে ও রচণা- 
সৌন্দধ্যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অভুপনয় | সে গন্ত, 
সকল কথ! কছিতে জালে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। 
তাহার অতধান যেমন বিকৃত, তাহার ছন্ধও তেমনই গুমধুর | 
শঞ্চচয়নে খলেম্রনাথের অভভুত ক্ষমতা--- এক একটি কথ: এক 
একটি চিত্র--এমন পুর্ণপ্রাণ পুর্ণ-অবয়ব কথ] বাঙ্গাল পক্ে 
কোথাও দেখি শাই। একই বিদ্তৃত অভিধান আাষার অপুর্ব 
বৈচিত্র্য সম্পাদন ক'রয়াছে_ সে ভাষা কোথাও নিতাক্ত সহজ, 
সরল, ভ& গৃহ্ধের গৃহ-প্রাঙ্গণের গ্ভার অপক্চারশুক-_ কিন্ত 
পরেফার পরিক্ষ্- কোথাও প্রচ্ছন সরপীর গায় শচ্ছ মি 
কোথাও বৃক্ষবাটিকার ঞ্জা্ড বিবিধ ফলপুষ্পাতএরপে খি“চত্র--এবং 
কোথাও নক্ষত্র-শিবিড় অনপ্ত নৈশ গগনের ঞ্কায় সয্জ্্ল। 
“্বনুমতী'র পেখক যে বয্াছেন। “খলেশ্র জুলেখক 7 
গুলেখকই নয়, অমন গণ্ড লখা বুঝি আর পাড় নই; তেষন 
শক্-লালতা, ভাব-মাধুধা অলগ্কারের সামগ্তন্ত অনেক সময়ে 
খুধনতাত প্রযুক্ত রখীন্রণাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কি 
মা লক্ষে” ইছ। নিতাস্ত অতুযুঞ্ডি নয় । 

যলেন্ত্রনাথের পড্তগ্রন্থ ছইখাশির একটি বিচিত্র আকর্ষণ 
--অপূর্বব সম্মো্ছনী আছে । ইফ্াদের মধ্যে যে কবিতার্টই, 
পড়িবে তাঙ্বারই ভিতর শুনিতে পাইবে এক নৃতন ক, নুন 
জুর। এরূপ কঠধর পুরে শ্রত হয় নাই। "গদ্যে বলেজ্া- 
নাথের ষমীচীন প্রাধা্ত ও বিশেষত্ব থাকিলেও তছাক়্ 
মৌপিকতা পদ্যে, কবিতায় । এই গিদ্ধহস্ত গদ্য-লেখক, মূলে 
কবি। পূর্বে যে বলিয়াছি, বলেন্্রনাথের এক একটি কথা 
এক একখানি চিএ, তাহার অর্থই এই | গদ্যরচনায় রবীন 
মাথন্বল্প বা অর্ক পরিমাণে তাহার কলম দোরস্ত করিয়া 
দ্বিতে পারেন, তাছার স্বাভাবিক শন্তর উদ্বোধনে সাছায্য 
ফরিতে পারেন, কিন্ত পন্ভে একা! প্রপ্কতি নিজেই তাহার 
শিক্ষক। এই পকল কবিতার বিষর নিতাগ্ত সন্কীণ, কিন্ত 
ইহাদের কবি ও কঞ্সনা নিতান্ত অন্তরের । গোলাপ বা পছের 
সৌন্ধ্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্ত বকুল বা ফাষিশীর বু 
সৌর জাছে। যাছাদের এই সকল কবিতা গাল লাগে, 
তাহাদের বঞ্$ই গাল লাগিবে। ইহাদের স্বচ্মদিয়ার ঘোক্ 
জঅহসা ছাড়ে ন!। পু 


এপ পিতা, ০ ০৭ ১ শাপাসিপা পা বনপা স্টিল কপ লা সপপিলাসপািত বসি 


এই রি ক বসন্ত ও টি বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র 
প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতম! হুন্দ্রী 
শ্দিশে দিশে সীতে গন্ধে? হঞ্তরিত | বিরছে মিলনে, অন্তরে 
বাছ্িরে, শয়নগ্্ছে। দর্দীবক্ষে_ প্রেমের সেই নিত্য নব 
বসঞ্জোৎসব- আর হৃদয়ের সেই বর্ষাশখন নিবিড় অন্রাগ। 
কিন্তু এ নুন্দরীর অবস্থান (কোথায়-_ ইহার নাম কি? 
স্বদয়ের অন্তঃপুরে - কনার দোলায় বাস এবং নাম মাম্সী। 
এক কথায় কবি তাহাগ হদয়বাদিনীকে সকল হুন্গরীর 
সৌন্দর্ে-_দকল বিলাপ-কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন-__ 
“একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্থতি” । 

কালিধাসের 'ঝটই্সংহারে'র সহিত “দাধবিকা” ও “শ্রাবনী”র 
কথছং সা ্গাছে--ককিন্জ 'খতলংহারে? বৈচিত্র্যের ধড়ই 
অভাব । তাহার আনেক ক'বতার ভিতরই একই ভাব, একই 
বিষয়, কেধল ভ:য! [বন্ড । কিন্ত এই ছুই পুশ্টকের &ত্যেক 
কবিগারই প্রাধাঙ্গ আছে। তাহা ছাড়! “খঠুসংহার+ 
বাহশোভ। ধর্ণনেই পরিপূর্ণ । এই ইঈই পুস্তকের কবিতা, 
পৃর্ধেই বঙ্গিযান্ছি, শিতাও্ড অগ্তরের | ইহাদের ভিতর একটি 
প্রেষমর্ধ ভয় জাএত। ইছাদের ভাষা! ও ছন্দ সুর ও 
পরিপালী। প্রথম কবিক্তাপুত্তকে এমন পাক! হাত প্রায়ই দেখা 
খায় না। স্বম্দ সর ভাষার অন্তরে কঞ্জনার ্বর্পরেধু চিকৃ 
চিক করিতেছে। 

গ্রতভার আতর একটি মনোহর এবং প্রকুত লক্ষণ বলেন্্র- 
শাথে বিদ্রামান-_নিভীকতা। সমালোচনায় ধা! মৌলিক 
বরচনায় যখন যাহা! ছিপি অন্তরে অন্থভব ক পয়াছেন, সৌর 
পূর্ণ ছিকাশের জগ যাহা আবণক বিবেচনা! করিয়াছেন, বিনা 
ধংশয়-সঙ্জোচে তিনি তাহা এঁকাশ করিষ্ঠাছেন। এ নিভাঁকতা 
ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম শ্রেনীর বলা-প্রবীণের খ্বভাবগত 
ধর্ঘ । 

শাফিত্ো এমন অন্রাগ এমন অপূর্ব ক্ষমতার অকাল 
অবদানে বাঙ্গালা ভাষার, বিশেষতঃ অভনব ও উপচীয়মান 
বাঙ্গাল গদ্যের যে সুমহান ক্ষতি হইয়াছে তাছা লী “রণ 
ফ্ইবার নহে।” 
বচনার নিদর্শন 

বলেন্্রনাথের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল দেখাইবার জঙ্ আমরা 
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৪৭১ 





স্পা 





ভাহার “কণারক ( উদ্ভিষ্ঠার স্্ধ্যমন্দির )” প্রবন্ধ হইতে অংশ* 
মাত্র উদ্ধত করিলাম £-- 

“কণারকে এখন কিছুই নাই, ধু ধু প্রাস্তরমধ্যে গুধু একটি 
অতীতের সমাবি-মন্দির-_শৈবালাচ্ছন্ন পহত্যন্ জীণ দেবালয় 
এবং তাছারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন ধিনের একটি বিপুল 
কার্হনী । সেই পুরাতন দিন-_ ঘখন এই মন্দিরাণে ছরাড়াইয়া 
লক্ষ লক্ষ শুত্রকাণ্ত শ্রাহ্দণ যাজক যঞ্জোপবীতজ'ড়ত হবে 
সাগরগর্ভ হইতে প্রথম হ্ুর্ষ্যোদয় অবলোকন কারিতেন ? নীল 
জল শুত্র আনন্দে তাহাদের পদতলে উচ্ছৃসিত হুইয়া উঠিত 
এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অ্রণষ আশীর্বাদধার! 
বধণ,করিত। তাত্রলিপ্তির বন্দর হইতে সংহলে, চীনে এবং 
অন্যান্য মানা দুরদেশে পণ্য ও ধাত্রী লইয়া! !নত্য যে সকল 
স্বহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাথকেরা এই 
কোণার্কমর্গিরের তুর ঘণ্টার্থনি শুনিয়া বহুদিন সঙ্ধ্যাকালে 
ছুর হইতে দেবতাকে সসগ্্রম অভিবাদন জানাইত; এবং 
দেবতার ঘশঘোষণায় তরঞীর নুবিস্ৃত চীশাংশুককেতু উভ্ভীয়মান 
হইত। মন্দিরের বহিঃশ্রাঙ্ছণে, খারের সম্মুখে, সিদ্ধগঞ্চব্ব- 
সোঁবত প্রাচীন কজবটমুলে শত সহত্র যাত্রী__কত ছুরাপোগ্য 
রোগ হইতে মুক্তিলাঙ করতে জাসিয়াছে। একবার যদ্ধি 
সুরধ্যদেবের অহুএহ হয়, একবার যদ মহাস্থ্যতি আপন কনক 
কিরণে সমস্ত হ্ালাযন্ত্রণা হণ কারয়া লয়েন 1..-.** 


পণরত্যক্ত পাধাণণ্ড, (পের নিষ্জকনিকেতনে নিশাচর বাঙ্ছ্ড় 
ঘাসা বীবিয়াছে, হিম 'শিলাখপ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্লী 
পাকাহয়া নিঃশক্ক বিশ্রামনুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের 
বিন্লিয়ুখ'রত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রামা প'থকজন যখন কাচিৎ 
ছুর তীর্থ উদ্দেশে যা! করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের 
সম্মুখে ঠাড়াইয়! চড়ুদ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করি! 
আস্ন্ু্যাত্তের পূর্বেই ক্রুতপথ্ধে আবার পথ চলিতে থাকে ।-_ 
কণারক এখন শুধু খ্বপ্রের মত, মায়ার মত ) যেন কোন্‌ প্রাচীন 
উপকথার বিশ্বৃতপ্রা় উপসংহার শৈধাপ-শয্যায় এখানে 
নিঃশব্দে অবসত হৃইতেছে-_এবং অন্তগামী স্থধোর শেষ 
রশ্সিরেখায় ক্ষণপাত নৃড়ার মুখে রম আতা পড়িয়া 
সমন্তটা একট! চিতাদৃঙ্ছের যত বো হ্য়।”_ “সাধনা? 
ভাদ্র ১৩০০ । 


বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সন্বন্ধে স্মতির বিধান 
রমা চৌধুরী 


নোয়াখালির মর্মান্তিক ব্যাপারের পর আজ হিশ্ুপমান্ন এক 
গুরুতর সমন্ার সম্মুখীন হয়েছে । কারণ নোয়াথালির ঘটনা- 
বলীকে সাধারণ সাম্প্রদাস্মিক দাঙ্গার পথায়ে ফেলা চলে না। 
লাধারণ দাঙ্গায় যে সব ঘটন! ঘটে, ঘেমন নরহৃত্যা, গ্ৃহদাহ, 
লুষ্ঠন প্রভৃতি, সে সব ছাড়াও যে ছুটি বাপারে সকলেই বিচ্ষন্ধ 
হয়েছেন সে ছুট হু”ল বলপুর্বক ধর্মাস্তরীকরণ এবং বিবাহ বা 
ধর্ষণ । বল বাহুল্য যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের কোশই অর্থ 
যানুল্য নেই। পৃথিবীর কোনো ধর্মই এট! অনুমোদন করে 
না। সেম্ন্ত এট। সম্পূর্ণপ্ষপে ইদৃলাম বর্মবিরোধী, এবং 
প্রতোক চিন্তাণীল মুপলমানই এফ বাকো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন । ধর্ম মনের জিনিষ ...-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে, হৃদয় দিয়ে 
অনুভব ক'রে, শ্বেচ্ছাক্রমে যা গ্রথণ করা হয় তাই কেবল হতে 
পারে মাহুষের প্রঞুত ধর্ম। কিন্তু প্রাণের ভয় দেখিয়ে, 
খলপুর্ধক পিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি ভোজন ক্রয়ে, অর্থহীন কতক- 
গুলি আচারান্ষ্ঠান করতে বাধ্য কথিয়ে ষে বর্মগ্রহণ করান 
হয়, তাকে “ধর্ম নামে অভি'হত করাই মূঠতা মা। বল- 
পূর্বক বিবাহ বা ধর্ষণের সন্বন্ধেও এই একই কথ! খাটে। 
বর্ষের মত সতীঙও মনেন্ত ধর্ম। পপুপ্রকৃতির হুরাত্মাদের 
অত্যাচারে নারীর দৈ্ছিক ও মানপিক পবিত্রতার কণামাত্র 
হানি হয় না, এ ত দ্বতঃসিদ্ধ কথ! । কি অতি ছঃখের বিষয় 
যে, অতীতে আমাদের এই হিন্ুসমাজই এই শ্বতঃপিক্ক সত্যকেই 
অবহেলা ক'রে, বলপূর্বক বর্মাস্তরত মরনারী এবং বলপুর্বক 
বিবাছিতা বা! ধর্ঘিতা নারীদের অত্যন্ত চিটুএ ভাবে ত্যাগ 
করেছে । যুভি, ভায়, দয়া_সমস্ত কিছুই বিপর্জন দিয়ে 
তৎকালীন সমাব্পতিরা কেন এপ অত্যন্ভুত নিয়মের প্রচলন 
করেছিলেন, সে আলোচন! আজ জর করে লাভ নেই। 


কিন্ত তাঞ্চের সেই হুদ্ধিপ্রন্ছত বিধানের জঞ্জই যে শত শত 


বংসর পরেও আজ এরূপ পৈশাচিক ব্যাপার অগ্থঠিত হতে 
পারল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দু নরনারীদের ধর্মাস্তরিত 
কর। এবং কিপ্ু নারীদের বিবাহ করে ম্বসমাজভুক্ত করা এত 
লহ্জ বলেই ত হুর্বতের] এ বিষয়ে এত সাহস করতে পারে। 
যদি তার! জানত যে হিন্ছু সমাজ এদের ত্যাপ করবে না, 
বরং সাদরে স্থান দেবে, তা হলে নিশ্চর তার! এ সব করাকে 
পঞুশ্রম বলেই গণ্য করে এ থেকে নিন্বত হ'ত। 

ঘা হোক, অতি সুখের বিষয় যে, অতীতে হিন্ুসমাজ এই 
প্রকার নিরপরাধদের প্রতি ঘোরতর ্ডায় করে থাকলেও 
খতমানে তার দৃষ্টিভঙ্গী! বদলে গেছে। প্রবাদ আছে যে, 
প্রতি অমঙ্লের মধো মঙ্ধলের বীঞ্জও নিহিত থাকে । এ 
ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতি প্রচণ্ড জাঘাতে আজ হিন্ু- 
জমাজের সুগমুগাত্তব্যাগী জড়তা! ও মুঢ়তা অনেকাংশে ছিন্নভিষ্ন 


হয়ে গেছে, এবং ফলে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতির পন্থা আজ 
জুগম ছয়ে এসেছে । নোয়াখালির ঘটনাবলীর অব্যবহিত 
পরেই নিথিল গ্তারত হিন্দুমহাসতা হুস্প& বিধান দিয়েছেন যে, 
বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ছিন্টু শরনারী ও বঙ্গপুধক বিবাহিত! বা 
বর্ধিত! হিন্দু নারীর] “হিন্পুই' আছেন, এবং তাদের দৈহক ও 
মানসিক পবিএতাব কোনই ছানি হয়নি বলে তাদের কোনরূপ 
প্রায়শ্চভেরও প্রয়োজন নেই | এই বিধান যে সর্বতোভাবে 
জারধর্ষাহুমোদিত, তা বলাই বাহুল্য । কিন্ত যুগবুগাগুব্যাণী 
সংস্কারের উচ্ছেদ এক দিনে হবার নয়। সেজজত আজ সমাজ 
তাদের সাদরে দহ্বান করলেও, ধর্মাস্তপ্রিত নপ্ননারী ও 
অপহৃত নারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের অণ্ডচি মনে 
ক'রে সমাজের বাইরেই থাকতে চাইঙেন। এমন খবরও 
শোনা গেছে যে উদ্ধারপ্রাণ্ড! নারীরা কম্েকজন হিন্দুপমাজে 
ফিরে আসতে অস্বীক্কতা হয়েছেশ, যাতে তাদের পাবার 
তাদের অগুচিসংস্পর্শে বিপদগ্রস্ত ন] হন। এঁদের মানসিক 
শান্তর জন্ত বঙ্গীয় ব্রাক্ষণসভ] বিধান দিয়েছেন যে প্রঞ্তপক্ষে 
সমাজের দিক থেকে তাদের প্রায়শ্চিভের প্রয়োজন না হলেও, 
তার]! তাদের নিজেদের দিক থেকে নিজেদের অশ্তচি বলে 
মনে করলে গঙ্গাম্ান বা সহ্ত্রবার নামজপ প্রভৃতি নাম 
মাঅ প্রায়শ্িস্ত করতে পাপেন। যার! প্রায়চ্চিত্ত ব্যতীত 
মানসিক শান্তি পাবেন না ভার্দের জল্প এই বিধানও ছে 
সময়োপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

অতীতের সমাজ-ব্যবস্থায় বলপুবক ধর্মান্তরিত নরনানী ও 
বলপূর্বক বিবাহিতা বা বধিত! নান্ীদের সাধারণতঃ সমাজে 
স্থান না থাকলেও আমাদের পুধাণ ও স্মতিশান্ত্রে কমেকটি 
স্থানে সুস্পঞ্ট বলা আছে যে বণণ্র্বক ধর্মাস্তরত ও ঘর্থিতাদের 
ফোন অপরাধ হতে পারে না। কোনো কোনে! স্থতকার 
এদের জন নানাবপ প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থাও করে তাদের 
সমাজে স্থান দিয়েছেন । বত'মানে আমাদের দেশে সংস্কতে র 
চর্চা বঙ্ছলাংশে হ্রাস পাওয়ায়, এবং স্বতশাস্রাদির মুদ্রিত 
সংস্করণ হুল্প্রাপ্য হওয়ায় এ সন্ধে সাধারণের অনেকেই কিছু 
জানেন না। সেজন্ত এক্সপ কয়েকটি বচন লংগএ্রহ করে, 
বঙ্গানুবাদ সহ এ স্থডো স্িবি্ কর! হৃ'ল। 


মহাভারত 


মহাভারতের শান্তিপর্যতুক্ত মোক্ষধর্ম পর্যে কয়েকটি দুন্দর 
ক্নোক জাছে। এরই শ্লোকগুলিতে দুপ্পঞ্ বলা হয়েছে যে, 
মান্সীর! পুরুষের প্রতি নির্ভয়গীলা বলে,. নাক্সীঘের কোন 
অপরাধ হতে পারে না, সব জপরাধ কেবল পুরুষেরই। অর্থাং 
জন্দাজ-ব্যবস্থাস্ব পুরুষই ঘখন নারীর ভরণপোষণ ও রক্ষণাঁ 


ফাল্গুন 


পের ভার গ্রহণ করেছেন, তখন পুরুষের ত্রুটি বা জক্গমতার 
জক্ত নারীর বিপদ ঘটলে তার জঙ্জ সম্পূর্ণ দায়ী পুরুষট, নারী 
কেন সেজভ সামান্ধিক দণ্ড ভোগ করবে? এই শ্লোকগুলির 
ব্যাথা প্রসঙ্গে মহাভারতের সবগ্রেষ্ঠ দীকাকার নীলক আরে! 
স্প্ঠ করে বজ্গেছেন মে, বলপুক ধর্ঘিতা নারী সম্পুণ নিরপ- 
রাধ. ; এমন কি, বাতিচারিলী নারীকেও কোন ঘ্ও সমাজ দিতে 
পারে না, কারণ এ ক্ষেত্রেও পুরুষই প্রথম নারীকে প্রলোভিত 
করেন বলে, সব দোষ কেবল পুরুষের । প্লোক গুলি নিম্ন 
পিপণিহ কপ £-- 

সৃপ সংস্কত £পিপিবন্ধনং স্বয়ং কুত্ধা সহ্র্মযূপেত্য চ। 
যদ! যান্ঞ্জি, পুরুষাঃ স্্িয়ো নার্হস্ত যাচাতাম্‌।। ভরণান্ধি 
শ্রিষ়ে! ভ51 পাত।াচ্ডৈব স্িযঃ পতিঃ | গ্ুপসাম্য নিবৃন্তো৷ তু ন 
তত” ন পুনঃ পতিত॥ এবং শ্রী ন/পরাক্রোতি নয় এবাপরাধ্যতি। 
বুচরংশ্চ মহাধোষং নর এবাপরাধ্যতি ॥ প্রিয়া ছি পরমোভত 
দৈবতং পরমৎ স্তৃততমূ। তন্থাস্রন! তু স্রশমাস্্বানং পরমং দে ॥ 
নাপমাধোহত্তি শারীশ1ং নর এবাপরাধ্যতি । জর্বকাধাপরাধ্া- 





ত্বাহাপরাধানি চাঞ্নাঃ ৪" (শান্তিপধ, মোক্ষবর্ম, ২৬৫ অধ্যাড়) 


শ্লোক ৩৭--৪০) 
নীপকঠরত টাক “নন্থ ব্যভিচাগ্রিমী স্ত্রীহস্ঞব্যেবান্যথ! কুল- 
সক্ষরাপঞ্জোরতাাশক্ষণাছ- এবমিতি । এবমপী দাখঃ | ব্যুচ্চরন্রা- 
চন মহাদোধং পারদার্যম $ যণ্দ প্রার্থায়তৈখ ন স্যা্ডছি নায়ং 
দোষ: ভরলজেতাতঃ প্রথম প্রনুত্বে পুংশ্ডেবাখৎ দোষ ইত্যার্থঃ | 
নন স্তিয়া অপ তদহ্বমোদনাদপরাধোইগ্ডেবেতাাশক্ষ্যাথ স্ত্িয়া 
ছীতি। তন্তান্মনা শরীরেপ স্শমন্ত্রমালেক্ষ্য জক্মানং শরীরং 
পরমং শ্রেষ্ঠং দো! স্বপণতবেষেপাগতায় পরন্মৈ পতিবুদ্কা] 
শনীরং প্রযক্ছস্ত্যা মম মাঠ্ন বাতিচারদোষোহস্তি গর্ভাস্ৎপত্তে: 
কুললক্ষর! ভাবাচ্চ শেয়ং ববোতার্থ:। উপপতহরতি মাপগাধ 
ইতি । কিজ সবেরু কার্ষেধপন্বাব্যহাপহপোবধাতাদজ্লবলত্থেন 
পর্বধ' পুরুযাধীনধাৎ । তথ! চ বলাংকারকঁতে ব/ভিচারাদে 
শ্রিয়ো নাপরাব্যস্তী তার্থঃ 8” 
বঙ্গানুবাদ £-_-“এক নারীর পাণিগ্রহছণ করে এবং তাকে 
বর্ষপতীক্ূপে গ্রহণ করে যদ পুরুষ পথদারগামী হন, তা হলে 
তিনি গ্রীর নিকট পৃজনীয়ও আর থাকেন না। ভরণপোষণ 
করেন খলেই তিন (খ্ামী) স্ত্রীর 'তত৭) এবং পাশন 
করেন বলেই তিনি স্ত্রী 'পতি'। এই গণের শিবভি হলে 
তিনি “ভত'া'ও থাকেন না, 'পতি'ও থাকেন না। এরপে 
স্রীর কোনে! অপরাধ হয় না, কেবল পুরুষেরই অপরাধ 
হয়। মছারদোষ অনুষ্ঠিত হজেও, কেবল পুরুষেরই অপরাধ 
হয়। ভতাহ শ্র'র পরম দেবতা - স্মৃতির এই হত। (অহ্ল্যা) 
পতি ভ্ঞানেই | ইন্ত্রকে ) আত্মদান করে ছলেন, (সেলস তার 
কোন দোষ হয় নি)। নারীর কোন অপরাধ মেষ্ট, পুরুষই 
অপরাধ করেন । সর্ধবাাপারে পুরুষাধীন বলে নান্বীদের কোন 
অপরাধ হতে পারে না।” , 


বলপূর্ব্বক ধর্মাস্তরীকরণ ও ধর্ষণ অন্থদ্ধে স্থৃতির বিধান 





৪৭5 





চক! £--“ব্যতিচারিতী স্ত্রী নিশ্চয়ই হত্যার যোগ্য, নতুব! 





. কুললক্করের উৎপন্ভি হবে__এই মতের নিরসনের জন্ত বলা 


হচ্ছে যে, পরদারগমন রূপ মহাদোষে পুরুষেরই অপরাধ হয়, 
কারণ নারীকে পুরুষ প্রার্থম! করেন বলেই এই মহাদোষ ঘটে । 
সুতরাং ( এই ছুক্ষাধে ) পুরুষই প্রথম প্রন হয় বলে এই ঘোষ 
পুরুষেরই । ঘি বল! হয় যে, নারীর ও এই কাধে অহ্থমে।দন 
আছে বালে তারও অপরাধ ₹য়--তার উত্তর এই যে, নারী 
পতিজ্ঞানেই পরপুরুষকে আত্বদান করেন বলে তিনি ব্যভি-. 
চারিবী হন না'। এইঞক উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, নারীর 
কোন অপরাধ হয় না। বন্ততঃ, সর্বকাধে নারী পুরুষের অধীন 
ব'লে বলাৎকারক্ৃত ব/ভিচারািতে নারীদের কোন অপরাক 
ছয় না।” 

মহাভারতে অপগ্ন এক স্থলে বল! আছে /--“ন তু খ্রিয়া: 
ভবেদেোযো ন তু স'তেন শিপাতে ৪ ভে!জনং হস্তরা শুগং 
চাতুর্মীসো বিধীএতে ৷ খ্রিয়ন্ডেন প্রশ্ছধ্যতি ইতি বর্মবিদেো 
বিছুঃ॥ খ্রিয়ান্বাশফ্িতাত পাপাঃ নোপগম্যা বিজানতা | 
রজসা তা বিশ্তদ্যন্তে ভণ্মন! ভাঙগ্নং যথা ॥” (শাস্তিপর্ধ, 
রান্গধর্মপর্ব, ৩৫.২৮-৩০ )। 

অর্থাৎ “নারীর কোনে! দোষ হয় না, তিমি দোষে চিগু হন 
না। (মহাপাতক করলেও ) তার চতুর্মাসব্যাপী পারগব্রত্ত 
দ্বারা শুদ্ধি পভ করেন-__ধর্ধবদূদণের এই মত। পঞ্জিতগণ 
মারাঁধের মানশিক বা! একবার মাও কত পাপকে গুরুতর ঝলে 
যনে করেন না। সেই পাপ রজ খারা শুদ্ধ হয়, খেবধপ ভন্ম 
দ্বার! পান্র শুদ্ধ হুয়।” 


অত্রিসংহিতা, অত্রিম্মতি, বশিষ্ঠম্মৃতি ও 
বৌধায়ন স্মৃতি 
এই স্থৃতি হলি জণ্ত প্রাচীন, এবং এদের সবগুলিতেই প্রান 
একই প্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ কর? হয়েছে ষে নাগ্রীরা সবাই 
পিএ, সেজজ্জ তাদের কোন অপরাধ হতে পারে না; বল- 


. পূর্বক ধখিতা নারীদের ত্যাগ অবিধেয় । অভ্তিপ্বতর প্লোক- 


খুলি নিয়'লখিত রূপ । অভিসং“ক্তাযর় (ল্লোক ১৯৩-১৯৮ ) 
এর অনেক খলি উদ্ভুত জাছে, বশশহ্ঠস্বৃতিতে (ক্নোক ২৮।১-১০) 
এর সবগুলিই হুবন্ধ পাওয়া যান; এবং বৌবধাম্্নস্বতিতে 
(5।৬৩-৬৪ ) এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আছে। 

হূলপংস্কত :__*ন শ্রী ছুম্ততি জানে ন বিপ্রো বেদপারগঃ | 
নাহহপো মৃত্রপুরীষেণ নাররর্দছনকর্মণ! ॥ বলাংকারোপতুক্তা 
বা চৌরহজ্জগতাপি বা। স্বয়ং চাপি বিপন্ন! ব1 যদ্গি বা বিপ্র- 
বান্দত! ॥ ন ত্যাঞ্যাদুঘিতা নারী নান্তান্ত্যাগো বিধীয়তে। 
পুশ্পকালমুপালীত্বা। খঠকালেন ভুধ্যতি ॥ ভ্্িয়ঃ পবিআমতুলং 
নৈতাহ্যান্তি কেনচিৎ। মাষি মাসি ব্জো হ্যাসাং হুক্ষতা্ত- 
পকর্ষতি ॥ পূরধং স্রিয়ঃ দুরৈতূক্তাত সোমগন্ধরধবক্তি; । ভুক্ত 
মাহুধৈঃ পশ্চান্গৈতা হুয্যস্থি কছিচিং ॥ অসপবণেন যো গর্ভ: 





আবানা 


১৩৫৩ 





্রীণাং যোনে। নিষিচ্যতে | অশ্ুদ্ধা ছু ভবেয্থারী যাবচ্ছল্যৎ ন 
মুঞ্কতি ॥ নিঃন্ছতে তু ততঃ শল্য রজসোহপীহ দর্শনাৎ ৷ ততঃ 
লা শুধাতে নানী বিষল! কাঞ্চনোপমা ॥ সোমঃ শৌচং দদো 
তাপাং গঞর্ধশ্চ শুভাং গিরম্‌। পাবকঃ সধমেব্যত্বং তস্মা স্ধল্মযাঃ 
ভ্রি্ঃ॥ ব্যঞ্ষনেহুচ জ্াতেয়ু সোমে! তৃঙচক্তে চ কনকাম্‌। 
পয়োবরেরু গঞ্চবা রজস্য্সিঃ প্রতিষিতঃ ৪ ভবখন! শুধাতে কাংস্তং 
তাত্মক্লেন শুধ্যতি। রঞ্জসা শুধাতে মাথী নদী বেগেন শুধ্যতি ॥ 
গোকরীষেণ রজতং সুবর্ণ চাপি বান্সিণা । জআকরাঃ শুচকঃ সর্বে 
বর্জরিত্ব৷ স্ুরাকরম্‌ ॥ আপনং শয়নস্থানং শ্রীমুখং কৃতপং ধুর । 
ন দৃষরন্তি বিদ্বাংসে! যজেযু চমসং যথা ॥ মক্ষিকাসন্ততির্ধার] 
কুমিস্তোয়ং হুতাশনঃ | মার্জারশ্চৈব দবাঁ চ নকুলম্চ সদা শুচিঃ॥ 
বংসঃ প্রত্রবণে মেধাঃ শরুনিঃ ফলপাতনে। গ্রিম্ষশ্চ রতি- 
সংষেগে গ্বা স্বপগ্রহণে শুচঃ ॥ পাছুকে খঙ্তো মেব্যে হ্ষ্টমার্গে 
্াপানহে)। বস্ত্রং কৌপীনকে মেবাং আ্ত্রিয়ো মেধ্যান্ত সর্বতঃ ॥ 
অক্কাশ্বোৌ মুখতো| যেধো) গাবো! মেব্যাত্ত পৃষ্ঠতঃ। ব্রাহ্ষণাঃ 
"পাদতো মেধ্যাঃ স্িয়ে। মেধ্যান্ত সব ॥* 
বঙ্গান্থবাদ £--+উপপতি কর্তৃক শ্রী দোষহুষ্ট! হন না, 
বেদজরান্ধণও (বেদোপ& ছিংপামৃূলক কর্ম বারা) দোষহ্ই 
হন না। জলমুত্র পরথীয দ্বারা এবং অধি ( অন্ত এবোর ) 
জ্বাহকার্য দ্বার! দোষহু্ হয় না। বলপূবক উপতুক্ঞা, অথবা 
চৌরহসুগতা, জআথব1 স্বয়ং বিপন্ন, অথবা প্রতারিত। নানী 
'অর্যত' বলে ত্যাজ্য। নয়, তাকে ত্যাগ কর! উচিত নয়। 
খডকালে শির্দিই কাল অতিক্রম করলে তিশি শদ্ধ! হন। 
নারীরা অল পবিএত! ভাজন, ভার। কিছুতেই জোষছ&া হন 
মা। প্রত্যেক ম'সে খত এদের দোষ অপহরণ করে। 
পুর্বে নারর1! সেম, গন্ধব ও আগ্নি--.এই দেবতাগণ কর্তৃন্ত 
উপভুক্া। হয়েছি৮েন। পরে মাধ ঠাদের উপভোগ করে, 
(সেক ) তার! কোনপ্রকারেই দোষছুষ্কী হন না। অসবর্ণ 
কর্তৃক যে গর্ভ নাক্সীতে নিষিক্ত হয়, সেই গর্ভ যত দিন পর্যন্ত 
নিঃশত না ছয় তত দিন শারী অশুগ্জা থাকেন। কিন্ত গর্ভমি-স্থাত 
বার পরে এবং রক্ফোদর্শনের পরে তিনি বিমল কাঞ্চনের 
ভায় ভদ্ধা হন। তাদের সোম শুচিতা, গন্ধ গুতবাক্য ও অগ্নি 
লর্বপবিত্রতা দান করেছেন, সে জঙ্জ নারীরা নিষ্লুষা। কাংস্ত 
পানর তণ্ম ছারা! ও জান্পাত্র জয় খারা শুদ্ধ ছয়। নারী রজঃ 
দ্বারা ও নদী বেগ দ্বার শঙ্কা হয়। রৌপ্য গোময় দ্বারা, স্বর্ণ 
জল দ্বার! শুদ্ধ ফয়। নুরাপান্জ বাতীত জপর সকল পাত্রই শুচি। 
বিদ্বাম্গণ যেরপ যজ্ঞ যন্রপাআাদির় নিন্দা করেন না, সের়প 
আসন, শয়নগ্বান, ভ্রীধখ, কুশ (বা কম্বল) ও খুরেরও নিন্দা করেন 
না। ভ্রমরপুঞ্জ, জলধারা, ভূমি, জল, অগ্রি, মার্জার, যজছাতা ও 
মকুল সর্বদা শুচ। গোবৎস ছুগ্ধ ক্ষরণ সময়ে, পক্ষী ফলপাতন 
সষয়ে, নারীরা রটত-সংযোগ সময়ে ও কুকুর স্তগ গ্রহণ সময়ে 
ভচ হয়। খঙ্জের নিকট গ'হ্ক! এবং হর্গম মার্গে পাহুকা শু । 
খঙ্ছের মধ্যে কৌপীন গুটি, কিছ নান্বীয়! সর্ব শুচি। অজ ও 


-মু্ম় শ্লোক আছে। 


অঙ্গের যুখ পরিজ, গাভীর পৃষ্ঠ পরিজ, াদ্ষণের ১রণ পাবস্র, 
কিন্ত নারীদের সর্যত্র পবিত্র 1” ( জভিস্বাতি ৫।১-১৬ )। 

অভ্িসংহিতায় ধরধিতা নারীদের প্রায়শ্চিত সম্বন্ধে নিক 
লিখিত শৃতন ছুটি ল্লোক জাছে। 

মূল সংস্কত £_ “সওতৃক্ত1 তু ঘা নানী গ্নেছৈর্বা পাপকর্মতিঃ। 

প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেঃত ধঠপ্রশ্রবণেন তু & বলাদ্তা স্বয়ং বাপি 
পরপ্রতারিতা যদি। সর্বতুক্তা তু যা নারী প্রাজাপত্যেম 
শুধ্যতি।” (অভ্রিসং্ংহতা ১৯৭-১৯৮) 

বঙ্গাহুবাদ £__-“ষে নারী শ্লেচ্ছ বা পাপিষ্ট কর্তৃক একথার 
উপতুস্তা হয়েছেন, তিন প্রাজাপত) ৪ ভাহষ্ঠান ও খতু দ্বারা 
শুদ্ধ হন। যেনারী খলপূর্ক অপথ্তা৷ অথবা স্বয়ং প্রতাগিতা 
হয়ে একবার উপতুক্ত1 হরেছেন, তিন প্রাজাপত্য ব্রতাছুষ্ঠান 
দার! শুদ্ধ! হন।” 

অন্জি সংহিতার বিধশ্মা শ্রী সংস্পর্শহ্& পুরুষের জন্তও নিয়- 
লিখিত প্রায়শ্চিঞের বিধান আছে। 

হুল সংস্কত ৪য় ব্েচ্ছন্ঠ সম্পর্কাুদ্িং সাস্তপনে তথ] । 
তণ্তরুচ্ছ,ং পুনঃ শুিরেধাতিধীয়তে । সংবতেতি যথা 
ভার্ধাং গথ্থা গ্লেচ্চস্য জঙ্গতাষ। সচেলং ্ানমাদায় মুত 
প্রাশনেন চ।'*"চাগাপ-র্েচ্ছ-শ্বপচ-কপালব্রতধারিণঃ অকামতঃ 
জিয়োগত্বা পরাকেন বিশুধ্যতি |” ( জঞ্িসংহতা, ১৮০-১৮১১ 
১৮৩) 

বঙ্গান্থবাদ £-_ডেচ্ছ শ্র“র সংস্পর্শে আপিলে সাঞ্পনগ্রত 
দ্বার! শুদ্ধিলাভ হয় | পুনরায় তপ৫চ্ছ, সাধন করছে শদ্ধ- 
লাভ হর । স্নেচ্ছোপতুপ্1 ভার্খার সহিত ব্যবহার করণে সবস্ত্র 
লান ও ঘ্বত তোজন দ্বার" শুদ্ল!ভ হয় ।-"-অনিচ্ছ] সত্ত্ব চগাল 
স্রেচ্ছ, স্বপচ ও কপালএতখারীদের প্রীগমন করলে পগাক- 
শ্রতাহ্ঠান দ্বার! শুপ্ধিলাভ হয়।” 


মনুম্ৃতি, যাজ্ঞবস্কান্থুতি ও বিষণুস্মৃতি 

মহুস্থৃতি প্রাচীনতম ও সধশ্রেষ্ঠ স্বতিরপে সমানে সম্মানার্হ 
হয়েছে। যাজবন্ধাস্বতিও অতি প্রাচীন । মন্ুস্বতিতে একটি 
তাতে বলা হয়েছে যে বলপুবককত 
কাধাদ অর্থশুক্ধ বলে কতণার কোন অপরাধ হুয় না। ল্লোকটি 
নিয়লিখিতকধপ $- 

মূল সংক্ষত £_-4বলাঙতং খলাভৃত্তং বলাদৃধচ্চাপি 
লেখিতম্‌। সর্ধান বলক্কতানরধানকতান্‌ মহরত্রবীৎ |” ( মন্তু- 
স্বতি ৮১৬৮)। 

বঙ্গানুবাদ £_-““খলপুর্বক ঘা দত হয়, বলপূর্ধক য৷ ভুক্ত 
হয়, বলপুর্ধক য! লিখিত হয়, বলপূর্ধক যা কত হয় মন 
বলেছেন থে, সে সবই অকুত অর্ধাং অপিদ্ধ ।” 

অন্ত এক স্থানে মনু অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকত পাপের মধ্যে 
পরতে বোধাবার জর বলেছেন যে, কোনো! কোনো পঙিতের 
মতে অনিচ্ছান্কত পাপেরই কেবল প্রাশ্চিত্ বা ক্ষালম সম্ভব, 


ফাল্গুন 


ইচ্ছাুত পাপের নয় । মন্থর মতে, অপিচ্ছারুত পাপের জঙ 
কেখল লু প্রায়শ্চিভেরই প্রয়োজন, যেমন বেদাভ।স; কিন্তু 
ইচ্ছারত পাপের জঙ্ড অগ্ডান্ত গুরু প্রারশ্চিতও অত্যাবন্তক ৷ 
ল্লোক ছটি এইকপ-_ 
হুল সংস্কৃত :--অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিভং বিহ্রর্ধাঃ । 

ফাষকাররুতেহপ/াছরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ। অকামতঃ ক্কতং 
পাপং বেধাত্যাসেন ভদ্ধাতি। কামতপ্ত ক্কতৎ মোহাৎ 
প্রায়ন্চিতৈঃ পৃথস্িধৈই 1” (মনুসংহিতা, ১১1৪৫।৪৬ ) 

বঙ্গাবাদ £...কোনো কোনে! পণ্ডিতের মতে (কেবল) 
অনিচ্ছা)ত পাপেরই প্রায়স্চত্ত আছে । কেহ কেহ শ্রুতি 
প্রমাণের উপর শির্তর করে ধলেন যে ইচ্ছারুত পাপেরও 
( প্রায়স্চিও সম্ভব )। জনিচ্ছারত পাপই বেদান্্যাসে শুদ্ধ হয়। 
কিঙ মোঙবশতঃ ইচ্ছাকত পাপের ক্ষালন পুথক্‌ পৃথক 
প্রাস়্শ্চণ্ড ধারাই সম্ভবপর 1” 

যাঞ্খবন্ধা সংহ্িতায় লেখ্য প্রকরণে একটি শ্লৌকে বল! 
হয়েছে যে বলপূর্ধক বা ছলপূর্বক য! লিখিত হয় তা অপ্রমাণ। 
এই নিয়ম নঃপন্লছে অগ্তাঞ্ বিষয়েও সমান প্রযোজ্য । 

মুল সংস্ত £-_ “বিনাপি সাক্ষিভর্লেখ্যং শ্বহ্ত্ত লিখিতত্ত 
যং। ভগ হমাপং স্বতং লেখ্যৎ বলোপবিকতাদতে 1” যাঞ্জবন্ধ্য- 
সংহিতা, ৮১। 

বঙ্গাহুবাদ £--“সাক্ষী বাতীত ও স্বহণ্ডতে লিখিত লেখা 
(দলিল) প্রমাণ বলে পরিগণা কিগ্ড যা বলপূর্বক ও ছলপুর্বক 
লিখিত হয়, তা প্রমাণ নয় ।” 

বিষ্-সংহিতাতেও এই একই কথা আছে। 

হৃল সংস্কত £_ তত্বলানকারিতম প্রমাণষ্‌। 
সর্ব এব । (বিষুঃ-সংহিত1 ৭1৬-৭ ) 

বঙ্গাহবাদ £--“খলপূর্বক সাধিত ( লেখ্য ) অপ্রমাণ, ছল- 
পূর্বক সাধিতও তাই। 


উপবিঞ্চতাশ্চ 


বৃহৎযমন্থতি , 
স্ুহৎ-যমস্থতির মতেও বলপূর্বক ধর্মাস্ধরিত ব্যক্তিদের জনও 
প্রায়শ্চিত্ত আছে, এবং সেজঞ্ সমাজ তাদের ত্যাগ ফরতে 
পারে না। শ্লোকটি এইরূপ -- 
সবল সংস্কত :_-“বলাক্দাসী কতা যে চ ননেচ্ছ-চাগাল-দ স্ব্যতিঃ। 
জণ্ততং কারতা! কর্ম গবাদি প্রাণিহিংসনষ্। প্রায়শ্চিতং চ 
ঘাতব্যং তারতম্যেন বা দ্িজৈ: 8” (বৃহৃত-যমস্্তি ৫1৫-৬ ) 
বঙ্গাহবাদ £_-“যাদের গ্নেচ্ছ, চঙ্াল ও দন্থা বলপূর্বক 
দ্বাসরপে পরিণত করেছে এবং খারা গবাদি প্রাশিহিংসারূপ 
অশ্ন্ত কর্ণ করতে বাধা হয়েছেন, তদের জঞ্জ & সবের তার- 
ভথ্যাহুদারে প্রার়শ্চিতের বিধান করা ব্রাহ্মণগণের কতাব্য ।” 


দেবলম্মুতি 


এরই স্বৃতি বতমানে হক্প্রাপ্য। সমগ্র স্বতি£তেই বলপুর্ক 
ধর্ষাস্ত'রতকরণ ও ধর্ষণের বিষয়ে বিবিধ প্রায়শ্চিভের বিধান 


বলপূ্্বক ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে স্থির বিধান 


২৯০২ ০সপসিলা পপপিস্পী লাস্ট সপা্পিপাশপাতলসি সতত ০ 


৪৭৬ 


২ পাশলীততাপাত ০. তাত তাস ৮০ পাপা পাপা হস 


আছে। ূ্বতিট থা তার সমর বঙ্গানুবাদ এ স্থলে দেওয়। 
সম্ভবপর নয় বলে. বাংল! সারাংশ দাত প্রদত্ত হচ্ছে। 

১। যণ্ধ কোন ব্যক্তি বপপূর্বক বিধমী কতৃক নীত হয়ে 
অপেয় ভ্রবা পান, অতক্ষা দ্রব্য তক্ষণ এবং জগমা স্ত্রী গমন 
করতে বাধ্য হন, তা হলে ব্রাহ্ষণ প্ররুখ চতুধর্ণ এবং ঈ?শ 
অবহার কাল তেদে নিষ্থলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হবে। 

(ক) এক বংসর কাল এই অবস্থায় থাকতে বাধা হলে, 
ব্রাঙ্মণের পক্ষে চান্ায়ণ ও পরাকব্রতের অনুষ্ঠান আবশ্তক। 
স্কষ্পক্ষের প্রতিপদে চতুর্দশ রাস, খ্বিতীয়ায় অয়োদশ, এইরাপে 
ক্রমশঃ এক এক গ্রাস হ্বাস করে চঠ্র্দখীতে এক গ্রাস মানত 
ভোজন ও অমাবন্তায় সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। পুব্ায় 
শরুপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ছুই গ্রাস, এইকপে 
ক্রমশঃ এক এক গ্রাস বৃদ্ধ করে পুণিমাতে পফদশ গ্রাস তোজন 
করতে হবে । এই এতেব নাম *চান্ায়ণ” । সংযতচিতে 
দ্বা্শ পিন উপবাস করার নাম “পরাক” ব্রত। ক্ষভরকে 
একটি পরাক ব্রত এবং পাদকচ্ছ, ব্রত করতে ছবে। এক দিন 
জিবগে একবার মাত্র ভোজন, এক দিন রািতে একবার মাজ 
ভোজন এবং এক দ্রিন উপথাল করার নাম “পাদরুচ্ছ, |” 
বৈশ্তের অর্ধপরাকব্রত সম্পাদন, অর্থাৎ ছয়ছিন উপবাদ, এবং 
শুদ্ের পাচ দিন উপবাধ কর! কর্তব্য (ক্লোক ৭-৯)। 

বিধর্মী কর্তৃক বলপুর্বক মীত কোনো বাঙ্ডির দও ও মেখল! 
অপন্ধত ছলে, তিণি সংস্কার প্রযুগ্ সব কার্ধে ( যথা-_বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ) যথাবিধি অ্ধকারী থাকবেন। কিন্তু 
তদ্ধলাতে ইচ্ছুক হলে তাকে ব্রাহ্মণগণকে ধেগ্, ভূমি ও 
খর্ণ ঘান করতে হবে । জভথা তিনি কুটুঙ্গগণের সঙ্গে পংক্তি 
তোজনে অবকারী হবেন না| (ল্লোক ১২-১৩)। 

(খ) যিনি বংসরাধিক কাল বিধ্ষী কক বলপুরব্ক 
মীত বা অপহৃত হয়ে থাকবেন, তিনি উপরি উক্ত প্রারশ্চিত 
সম্পাদনের পরে গঙ্গান্নানের দ্বার! শুদ্ধ হবেন (লোক ১৫)। 

(গ) ধিনি পঞ্চ, যট্‌, অণ্ত, বা দশ থেকে বিংশতি বংসর 
বিধর্মী কর্তৃক বলপুর্ধক নীত ব! অপহৃত হয়েছেন, তিনি ছুট 
প্রাঙ্ধাপত্যব্রত পালন করে শুদ্ধি লান্ড করবেন (গ্নোক- 
৫৩-৫৪ )। শ্রুকটি প্রাজাপত্য ব্রত দ্বাশ দিন ব্যাপী । এর 
মধ্যে প্রথম তিন দিন একবার মার প্রত্যুষে, দ্বিতীয় তিন দিন. 
একবার মা লগ্ধ্যার, তৃতীয় তিন ছিন ভিক্ষালন্ধ অর ভোজন, 
এবং শেষ তিন দিন উপবাস করতে হবে। 

২। খারা বিধর্মী, চগ্াল বা দন্যুকর্তৃক বলপুর্বক দাসস্ 
খ্বীকারে বাধ্য ছষেন, এবং গবাদি বধ প্রভৃতি অশ্তত কার্ধ, 
তাদের উচ্ছিষ্ট যার্জন বা ভোজন, উ&, শুকর প্রভৃতির মাংস 
ভোজন, তাদের শ্রীদঙ্গ ও দেই ম্রীগণের সক্ষে একতে ভোজন 
করতে বাধ্য হবেন, তাদের জন্ত নিষ্ঃলখিত প্রারশ্চিভের- 
প্রয়োজন (ল্লোকফ ১৭-১৯ )। 

(ক) এক মাস এই অবস্থায় থাকলে ব্রাদ্মণ, ক্ষভিয় ও 


৪1৬ 





বৈষ্ভ প্রাজাপত্য এবং শুত্ব পাদকচ্ছ, ব্রতদ্বারা ুদ্ধিলাত 
করবেন । (লোক ১৯২৭)। রি. 

(ধ) ছয়মাস বা তিন মাস বির্মীর সঙ্ষে বসবাস করলে 
শুত্রের পক্ষে যথাক্রমে পরাক ও অধপিরাক ব্রত অনুষ্ঠান 
করতে হবে (শ্লোক ২৭)। 

(গ) একবৎসক্নকাল বিধ্ষা সঙ্গে বসবাস করলে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত চান্দ্রায়? ও পরাক এবং শুন্র চাক্জায়ণ ত্রত ও 
ষবমিশ্রিত জলপান দ্বার] শুদ্ধ হবেন। (শ্লোক ২০, ২৬)। 

(ঘ) বতসকাধিক এই অবস্থায় থাকলে, ছিজশ্রেষ্ঠগণ 
ভাজ প্রায়শ্চিতের বিধান দেবেন (প্লোক ২২)। 

৩)" বিধ্মীর সঙ্গে একজে বসবাস, জালাপ ও ভোজন 
করলে নিয়লিখিত প্রারশ্চিত্তের প্রয়োজন । ৃ 

এক থেকে পাচ দিন এই সখ করলে গোসুত্র, গোময়, 
গোক্ষীর, দবি ও স্বত বথাক্রমে একটি, ছটি, তিনটি চারটি ও 
পাঁচটি গ্রহণ করতে হবে। (লোক ৭৫-৭৭) তদুধেও 
পঞ্চগব্য এহণের বিধান আছে । 

৪। চত্ধণে র ঘা) গ্রেচ্ছ বা চৌর কর্তৃক অপহৃত হয়ে 
বনে বা ধিদেশে নীত হন, এবং ক্ষ্বাত” হয়ে বা ভয়বশতঃ 
অতক্ষা ভক্ষণ করেন, তার] গদেশ পুনঃপ্রাপ্ত ছলে নিক্কৃতিলাত 
করেন। এ স্থপে ব্রা্ধণ একট ক্রচ্ছ, বা প্রাজাপত্য, ক্ষতির 
বর্ণ রচ্ছু, খৈশ্ঞ এক পাদ কম, শুভ্র এক* পাদ কম রুচ্ছ ব্রত 
পালন করবেন (শ্লোক ৪৫-৪৬ )। 

৫ । (ক) নানীর! যদি দিধ্মাঁ কর্তক জপদ্ৃতা হয়ে বল্গপূর্বক 
বা্ধিতা হন ত্তা হলে ব্রান্মধ এক পরাক ব্রত এবং ক্ষাত্রয়া, বৈষ্তা 
শ্ শুত্রা। ঘাক্রেমে এক এক পাদ কম পরাক বর ত্বা€? শুদ্ধিগাত 
করেন (শ্লোক. ৩৭) । 


. (খ) খাপ ধঘিতা হন নাই ব| জভক্ষা ও শ্লেচ্ছান্ত ভক্ষণ 
করেন লাই, তারা বিরান ব্রত দ্বারা গন্ধ! হন (শ্লোক ৩৯) 


(গ) ' চতু্বর্পের যে নাধী স্বেচ্ছায় খা অনিচ্ছায় বিধর্যা 


কৃ সন্ধান সম্ভাবিতা হয়েছেন এবং অতক্ষ্য ভক্ষণ করেছেন," 


তিনি সাস্পন কৃক্চ ব্রত পালন ও ঘ্বৃত লেপনঘানা বিশুদ্ধা ফন। 
(শ্লোক ৪৯): প্রথম দিলে সম্পূর্ণ উপবাস, দিতীয় থেকে 
বষ্ঠ দিনে যথাক্রমে মাএ গোষুত্র, গোষয়, গোছদধ, দধি ও ম্বত 
ভোজন এবং সগ্তম দিনে কেখপ কুশোদক পান--এই হ'ল 
পকৃচ্ছ, সান্তপণ” ব্রত। 

(ধ) অসবর্ণ কতৃক যে নারী সর্তানসপ্তবা হন, তিনি 
সন্তান জন্বের পুর পর্যপ্ত অশ্ুদ্ধা থাকেন, কিন্ত তৎপরে তিনি 
বিমল কাফনের জায় শুদ্ধা হন (শ্লোক ৫১)। 

- অঙ্গীতির্য বৃদ্ধ, এবং উদযোড়শ বর্ষ বালক, নারী ও রোগীর 
পক্ষে অর্থ প্রারশ্চিগ্তই যথেষ্ট । পঞ্চ থেকে দশ বংসরের 
বালকের পক্ষে খয়ং প্রারশ্চিত্ডের গানে পিতা, বা যিনি লালন- 
পালন করেন ব| এক্প স্ব কেছ প্রায়শ্চিত্ত করবেন । 


প্রবালা 


১৩৫১ 


মহাভারত ও স্থৃতিশাস্ত্রোন্ত অষ্টবিধ বিবাহ 


মহাভারত ও স্বৃতিশাঘ্রে অঞ্বিধ বিবাহের উষ্লেখ আছে। 
যথা-_ন্রান্ষ বা উপযুক্ত পাকে খয়ং আমগ্রণ করে স্সাজ্ধত। 
কঞ্ছাদান ? দৈধ বা হজের পুরোছিতকে সুসক্ষিতা ক্তাদান ; 
আর্ধ বা খরের নিকট থেকে গোবল্ীবর্ধ এহপ করে কম্ভাদান ; 
প্রাজাপত্য বা ষে স্থলে স্বয়ং বরই ক্জ! প্রার্থনা করেন ; গার 
বা খর কক্কার প্রেমমূলক ও পরস্পর স্বিরীঞ্চত বিবাহ; রাক্ষস 
বা কগাপক্ষীয় লোকদের হ্ৃত্যা ও তাহাদের গৃহার্ধ ধ্বংস 
করে রোকগমান। অনিচ্ছুক! কাকে বগপুধক হণ করে 
বিবাহ $ পৈশাচ বা নিঞরতা, মদ্যপাশমত্তা অথবা উ%৩1 কঞ্জ।- 
গমন । এর মধ্যে, সকলের মতেই, পথম চা প্রকাপ্প [বখাছু 
“বর্ষ” বা বর্মপঙ্জত ও আহনসঙ্গত | গাঙ্ বিখাহ সন্থঞ্জে মত 
ভেদ আছে। মহাভারতে গ্াক্ষদ ও আগর বিবাহকে “অধর” 
বা ধস ত ও আহনসঙ্গত শর খলে নিম্প! করা হয়েছে, এখং 
একপ তথাকথত বিবাধ কোনঞ্রমেহই করা উ“চত শয় বলে 
বিধান দেওয়া হয়েছে (*পৈশাচশ্চান্ুরশ্চৈব ন কতাব্]। 
কথকনপ। বন্ুশাসন পর্ব, ৪৪।৮-৯)| এই একই পর্ধে 
পুনক্লায বলা হয়েছে যে, 'নিষ্ছুক1 কমান্ীকে বলপুক্বক বিবাহ 
করলে অঞ্চতম: শএকপামী হতে হয় (এুশাসল পরব, ৪৫।২২)। 
মহাভাপতের আদ পরে অধ ভীম্য ক্ষার্জয়ের পক্ষে কঙ্গাপ- 
হুরণপুখকি বিবাহ ধর্মসঙ্গত খলে শি্দেশ দিয়েছেন ("্আধি 
পব” সম্ভব পর্ব, ১০২ অধ্যায়)। "ক এরপ বিবাহকে 
সাধারণ রাক্ষপ বিবাহ বলা চলে না, কা্ণ কনাএ 'আতুয়- 
জনকে আক্রমণ ও হত)। কথা হলেও, এগ্চলে কন্ধা শ্বয়ং 
অনিক্কুক। নন । ভাণ্রও কাশরাজের তিন কঞ্জাকে খ্বীয় ভ্রাতা 
জন্ত হরণ করেন। কি প্রথমা কথ! অ্থা এই বিবাছে 
অশি্কুকা গেশে তিপি তৎক্ষণাৎ তাকে মু ধেন। স্ভঙ্া 
হরণও রাক্ষস-ববাহ শয়, কারণ ধরঃং সুভভ্রার এ বিাছে 
পৃ সন্মতি ছল । সেঞ্চ মহাভারত কধাপি অনিচ্ুকা কাকে 
বলপুব'কি বিধাহ্‌ ধর্মসঙ্গত এ কথা খলেশ নি--অশিষ্কুক অ:ত- 
ভাখকের গৃহ থেকে 'ববাহেচ্ছুক! কণ্তাপন সহিত পলায়ণহ যে 
ক্ষার্য়ের পক্ষে দোষাবহ শয়-_-এই কেবল বিহিত হয়েছে। 
মন্গও ধখন বলেছেন যে গাঞ্গর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্*'ওয়ের 
পক্ষে ধর্মপঙ্গত বণে স্থত আছে (৩২৬), তিনিও কেবল উপরি- 
উক্ত বিবাহের কথাহ বলেছেন, অশি্ছুকা কুমাণীকে বলপুর্ধক 
বিবাহ করা নয্--কারণ, তার আগে শ্লোকেই স্প& বণা 
হয়েছে যে, শেষ ছটি, অর্থাৎ প্াক্ষস ও পৈশাচ “অধর্থ)” এবং 
আগর (আইনসঙ্গত হলেও ) ও পৈশাচ বিবাহ কদাপি করা 
উচিত নয় (৩,২৫)। এক্সপে মগ, বৃহম্পাত, শারদ প্রহ্থ 
স্থৃতিকাব্গণ সকলেই একমত যে প্লাক্ষপ ও পৈশ'্চ বিবাহ 
অর্থাৎ বলপুর্থক অরনচ্ছ,কা কাকে বিধাহ্‌ সম্পূর্ঞপেই 
“অধর্ম্যত | লুতরাং জায় ও যুক্জর কথ! বাদ দিলেও ছিন্দু- 
শাআাগ্ছপারেও খলপৃধক বিবাহ হিশুসমাজ্ধে ধর্ম, সমাজ, 
জাইন কোনদিক থেকেই সিঞ্জ বলে স্বী+ত হতে পারে না। 
সেজন্য বলপুর্বকি বিবাহিত নারীর তথাক্থত বিবাহ যে 
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সকল ধিক থেকেই সম্পূর্ণ অপিদ্ধ বতনানে পতিতমগ্লীয় এই 
বিধান কেবল যে ন্যায় ও বুক্তিসঙ্গত তাই নয়, লান্রসপ্মতও 
নিশ্চয় । অবন্ঠ শান্ত্রের চেয়েও বড় কথা ভারবর্ম ও মুক্ি-_. 
ঘা ন্যায়বিচার ও মুক্িসঙ্গত তা শাহ্বসন্মত হলেই অব্ভ 
ভাল, কিন্ত না হলেও ক্ষতি নেই। ফিন্ত আজপর্যস্ত আমরা 


'ছো্ট বড় বব কথাতেই শাসকের দোহাই দিতেই অত্যন্ত এবং 
শাহের অনযোষন মা পেলে আমাদের মনের লত্ভটিও হয় না। 
সেজদ্য বিশেষ করে বত'নানে এ সধ লাছিত মর়নান্নীদেন 
মানসিক তৃত্তি ও সান্তনা জত আবমাদেন্স শাছের এই সকল 
উদ্ধার ও উন্নত ম্তবাদগুলিয় সযাজে বছল প্রচার হুওয়! কর্তব্য। 


নব-সন্যাস 
জবীবিভূতিতূষণ মুখোপাধ্যায় 


২৬ 
নারী পুরুষকে করে পূর্ণ। চম্পা ও টুনুর বিষয়েও তাহাই 
ফরিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে দিজে হইয়া উঠিতেছে পুর্ণতরর ।-_ 

কয়েক দিন পরের কখ| | সন্ধ্যা উতরাইয়! গিয়াছে । টুল 
কতর্ণাপাড়ায় তাহার কাকার বাস! হইতে ফিরিতেছিল। সঙ্গে 
পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কের একট! পাস-বুক থাকে ওর সর্বদা । 
সাধুসঙ্গে পরলোকের পথ অন্থসন্ধান করিবার সময়ও ওটা 
ঘ্বরকার হইত। বইটা আনিতে গিয়াছিল। কাকার সঙ্গে 
সাক্ষাংকারটা! এড়াইবার জন্ড সন্ধ্যার অল্প একটু আগে বাহির 
হইয়াছিল; এ লময়টায়ই বিক্রয় বেশী, তিনি দোকানেই 
থাকেন। 

যখন দলেই তেমাথার কাছটায় আলিয়াছে যেখান থেকে 
বস্তির রান্তাট! নামিয্া! গেছে, টূলুর মনে হইল স্কুলে বা তাহার 
বাসায় হঠাৎ একটা! হটগোল উঠিল । তাহার বুকটা বড়াস্‌ 
করিয়া উঠিল,_এতদিন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত 
ফলিলই নাকি সেটা? বেশ উচু হইয়া উঠিয়াছে আওয়াজটা, 
যেন আট-্শ জন লোকেন্র একটা মিশ্র কলরব। ভাল 
করিয়া শুনিবার জন্ড টুলু দাড়াইয়া৷ পড়িল একটু, ভয়ে বুকের 
স্পন্দনটা আরও ক্রুত হুইয়! উঠিয়াছে,__ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত 
ঘাইলই কাগ্টা | উপরে উপয়ে একটা! অন্ত চাল দিয়া, 
নিজেও জরে-জমিন থেকে দরিয়া! পড়িয়া-_টুলু বেশ যখন 
অসতর্ক, নিবে সম্গল্প কার্ধে পন্ধিণত করিল 1...ব্যাপারটা! 
ঘুবিবায় জঙ সেকেও কয়েক ধ্বাড়াইয়াছে, তাফার মধ্যে 
সমস্তট্কু পরিফার হইয়া গেল ।..*পা চালাইয়! ছিল । তিনটি 
অীলোক রহিয়্াছে- ছোট্ট ছোট ছেলেমেয়ে-_ কোলের শিশু 
পর্ণস্ত॥ ফি মতিচ্ছন্ন হইল তাহার ঘে সবাইকে এই ছখিপাকের 
মধ্যে টানিয়! আনিল ! 

গোলমালের মধ্যে বনষালীর গলা একটু স্পষ্ট _“নেকালে ! 
“পুরা বেরোক হারামজজাদার! | খুটি করে ফিলবোক |...” 
উত্তরে যে আওয়াম্ হুইতেছে সেগুলা 'অস্প৪,--অনেক্ষগুলো 
উত্র কঙন্বন্র যেন অড়াছড়ি হইয়া পিয়াছে। টুলু চড়াই 
ভাঙিয়া ছুটিতে আরত্ত কছিল। চিন্তার ৪ পাকাইর 
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ছুলের খানিকটা কাছে আলিয়া! পড়িতে গোলমাল! হঠাং 
থামিয়া গেল। টুলু ছুটয়াই আসিতেছে, দেখে বনমালী 
তাহার বাসা! হইতে হন হন করিয়া এই দিকে চলিয়! 
আসিতেছে ; শরীর! গতির বেগেই লামনের দিকে ছুইয়া 
গিয়াছে, এক-একবার ঠেলিক্পা! পিছন দিকে ঘুরিয়া শাসাই- 
তেছে-_+ছুরা রোস্‌ ক্যানে-*”কেমন না! যাস দিখবো.** 
মরোদকা। বাচ্চা ছোপ তে! তু! থাকবি আমি না আসা তক, 
ই 1. 

টূলু কটফের সামনে ফ্াড়াইয়! পড়িল, প্রশ্ন করিল-_“্ফি 
ব্যাপার বদমালী ?” 

বনমালী আরও রাপিযা উঠিল, বলিল-__“হৃহীছে ব্যাপাছ 
বদষালীকে জিগ্যেস্ট কুরবেন না__উর কখণাটিতে কান দিবেন 
না, ব্যাপার হবেক নাই? বান দিখেন।* “₹, বাহির হবেন 
না, দিখি হয় ফিনা বাহির ।” . 

নিজের বোকেই ভিতরের দিকে চলিয়া গেল । 

চম্প! গেটের পাশেই ধ্াক্ষাইয়াছিল, মুখটা! কঠিন । এক্‌ 
ভিতরে ছেলে কোলে করিয়া গ্রহ্লাদের বউ। 

টুন প্রথ করিল-_“ব্যাপারখানা কি?” 

চম্পা নিধিফার কে বলিল-__“বিশেষ কিছু নয়, বস্তির 
সবাইকে দরদ দেখিয়ে বাসার তুলেছেন, বাস! বস্তি হনে 
ফাড়িয়েছে ? নতুন কথ! কিছু নয়।” 

সুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল। প্রহ্লাদের বউয়ের দিকে 
চাহিতে সে কোন উতদ্তরই দিল না। চম্পাই আবার বলিল-. 
“যান, দেখুন, এর পরেও বঙ্গি থাকে সখ ।” 

অন্তয়ের একটা! যেন ভীত বিতৃফার বীয়ে বীনে ভিতরের 
দ্বিকে পা বাড়াইল। 

গুধিকে সব চুপচাপ । টু বিমূঢ় ভাবে জঞ্লন্ হইল । গিয়া 
ছুয়ার ঠেলিয়! দেখে ভিতর হইতে বন্ধ, এদিকে জুস্বান্ব উপ্র 
গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়! গিয়াছে, হাটি? ছোর 
দিয়েছে 1 খোল দোসর ।” 

ভিতর হইতে ছৃইটি খত কে উর হইদ-_“কে 
ঘটে ?.- "কোন্‌ হাস?” | 

পা খই বান লা ক 


আনিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি সে এক দিনও জেশা 
করে নাই । হয়ত মাপিকসই একটু করিয়া! খনিতেই তাহার 
প্রভাবটা মিটাইয়া লইয়! বাসায় আসে। হয়তো! চম্প1 খুয 
চোখে চোখে স্লাখিতেছিল, কিনব হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিনে 
পড়িস্া! প্রাণপণে নিজেকে সংঘত করিয়া রাখিতেছিল, 
আজ আর পারে নাই। টুলুও একটু কাবিল, তাহার পর নক্মম 
গলাতেই হাকিয়া বলিল- “কে, চরণ? দোরটা খোল ত 
একবার ।” 

করেকবার হাকাহীকি করিয়াও আর উত্তর নাই। শেষে 
স্লান্তার ধায়ের যেন জানালা-পথে সাড়া! পাওয়া গেল।_-ঠিক 
উত্তর ময়, একটা গল্ভীর গলারখাকারি। টুলু ঘুরিয্বা দেখে 
জানালার গরাদে বরিয্া অন্ত একট! লোক মাথা নিচু করিয়া 
“অল্প অল্প টলিতেছে, খনির কাপড় পরা, সর্ধাঙ্গে কয়লার ছোপ। 
টুর পেকেও করেক বাকৃষ্ষুর্তি হইল না, তাহার পর বলিল__ 
"মোরা খুলে দাও একবার ।” 

লোকট।! মাথাটা একটু হুলিল, চোখ চাড়! দিয়া চাছিবার 
চেষ্টা করিয়া! বলিল-_“কি ছরকারটি খাছে ?” 

“এটা আমার বালা ।” 

আর একজন আসিয়া উপস্থিত হুইল টলিতে টলিতেই ; 
প্রথম লোকটা হাতে একট। টান দিবার চেষ্ঠ। করিয়া বলিল 
চল্‌ ক্যানে, সর্দার ভাকছে'।” 

টুহু জানালান় দিকে একটু সরিয়া আদিয়াছে, লোকটা! 
তাহার দিকে একটু চাহি প্রশ্ন করিল-_“কে, ফোন্‌ হায়?” 

: টুথ বলিল-_“আমার বাদ! এটা, বলছি ঘোরট! খুলে 

জা ।” 

প্রথম লোকট! ঘাড় নিচু করিয়া! গুনিতেছিল, একেবারে 
খাসা! হইয়া উঠিল, ছই হাতে পন্াদে চাপিক্! বিরক্ত কে বলিল 
"আমি ঘ! বুল্ছি তার জবাব দেও ক্যানে_ কি দছরকারটি 
আছে-_না, আমার বাসা আমার বাস11...কথাটি বুঝবেক 
না!” 


বনঘালী গদ গন করিতে করিতে আসিয়! উপস্থিত হুইল 


হাতে একটা! লাঠি, ছুতন  সাঁঙজানো-গোছানোর গোলমালে 
বোধ হয় লেইটিই গু'জিয়! বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া গেছে । 
আসিয়াই লাননেত্র লোকটান্র খাত গরাদেনদ্ধ চাপিয়া ধারয়া 
লাঠিটা উঠাইল। টুছু ক্ষিগ্রগতিতে তাহায় ডান হাতটট! 
 খরিয়! ফেলিল এবং তাহাকে ঠেলিয়া সরাইরা দিয়া ঘলিল-_ 
: শলাঠি সেখ এস ঘনমালী ) বাঁও। বরং আমার হাতে দাও ।” 
.. একরকম ঘোর ছরিয়াই কাড়িয়া লইল | লাঠি হাতে 
বসার বনমালী যেন আরও ক্ষেপিয়! পিয়াছিল, কাড়িয়া 
-প্লইলেও একজন. মুবা় মণ্তই লাফাইভে লাফাইতে হকার 


ক্ষ্িতে লাদিল- “আমি : খুন কম্ববোক--নাষ্টারমশাই, 


খোয়া বিদ্যার খাসি দিয়া গেছেন-_ উর! সাব আনলেক-_ 
: জানি দুষট ফায়ব বটে. ননচার রি এনে. 
ইস. 


'লাবলাইয়া লইয়! ভিবে. আলিয়া .াড়াইল। 
কোনরকমে - নিউ ্যাপনছিটা। শক এক কিছ শখাই 





ঘন্বের মধ্যে আছও জম-চায়েক আপি! ধাড়াইল, লাস 
পিছনে চনণদাস। লেছিনকার মত রুখ গুজন্লাইয়া৷ প়িবান্ 
অবস্থা না হইলেও, খুব অপ্রকৃতিসথ, টুদু শান্ত ভাবেই ডাফিল-_ 
“এই যে চরণন্ধাস, একবার এদিকে এস না।” 

বঘনষালী ওদিকে সমানে হস্কার ছাড়িয়া যাইতেছে । 

চরণদাস টলিতে টলিতে সামনে আসিয়া! গ্রাড়াইল। টুল 
বলিল__“দোন্সটা খোল একটু । আর, একি কাও চরণ? তুমি 
নিজে রয়েছে, অথচ এর! করছে কি 1” . 

চরণ স্থিয় দৃষ্টিতে বনমালীর উন্নক্ষন দেখিতেছিল, হাতটা! 
উতচাইয়! টূপুকে থামিতে ইসার] করিল, একটু পরে বলিল-_. 
“আপুনি র'ন ক্যানে, দোর খুলবোক ? উর তড়পানিউ1! একটু 
দিখি-_-কত তড়পাতে পারে উ।” 

দলের সবাইকে ধলিল-__“ছুরা চুপ করে দেখ উর 
ভামাশাট ; কথাটি বুলিস না।” 

মাতালের নানা তঙ্গী, আগের বারে হৈ-হল্লা খুব করিলেও 
এবারে কি ভাবিয়া সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া নিজের 
নিজের জায়গায় দাড়াইয়া! টলিতেছিল, চয়ণঢ়াসের হুকুমে 
সাধ্যমত বনমালীর দিকে দৃষ্টিটা! তুলিয়া রাখিয়া গভীর অতি- 
নিবেশের সহিত তামাশ! দেখিবার চেষ্ঠ! করিতে লাগিল। 

ঘনমালীকফে সরাইতে পারিলে বোধ হয় একটা সুরাহ! 
হয়, কিন্ত তাহাও অসম্ভব হুইয়া পড়িয়াছে, টুলু কয়েকবার 
বারণ করিলেও নক্ডিল ন| ) উহ্ছার] কিছুমাত্র না বলিয়া তামাশা! 
দেখিতে থাকায় যেন আরও ক্ষিণ্ত হুইয় উঠিয়াছে। 

এরই ভাবেই খানিকটা গেল; চরণ ঘোর খুলিতে রাজী 
হয়, কিন্ত তন্তপানি দেখ! বন্ধ করিয়া নিজেও অগএসর হয় না, 
ফাহাফে দেরও না অগ্রসর হইতে ।--*টুলুরও মনে হুইল যেন 
বৈর্ধের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে। 

এমন সময় প্রহ্লাদ আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার আহ 
খনি হইতে আঙগিতে বিলম্ব হইয়াছে, হৈ চৈ শুনিয়া ফটকের 
বুখে চম্পা আর নিজেয় স্বীর নিকট তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা 
বুঝিয়! লইয়া! প1 চালাইয়া আসিয়া পড়িল এবং টুলুর ছনুষে' 
অনেক কষ্টে বনমালীকে শরাইয়া! ছলের দিকে লইয়! গেল। 

এদিকটা! শান্ত হওয়ায় পর চয়ণ বলিল- “ই, পুলবোক,. 
আপুনির জনে খুলযোক নাই ক্যানে? সব'ন, একটু যুঝি উ এত 
তড়পান্ব ক্যানে |” 

ভড়পানোয় রহ বুঝিতে বেশ . আরও একটু বিল হইল, 
তাহার পর চরণন্থাস টলিতে টলিতে গিয়া! হরারট! খুলিয়! 
দিল। কিনব তখন আর তাহার ধাড়াইবান্ মত অবস্থা নাই। 
ছয়ার ঠেলিয়! টু তাহার ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে 
. খাই হোক? 


উরণৃষাদের বত জমি লইল 1. . ৰ 
বাদীকে ছাছী করাবে দেল না কোদবকেই। একার 


. ফ্ষান্তুন, 


লই টুছু লবাইকে টানিরা টানিয়! ওদিককার ঘরের যাযান্দার 
শোয়াইন্া দিল। 

নিজের ঘুমাইতে বেশ বিলম্ব হ্ই্ল। মেহনত হইয়াছে, 
অপরিসীঘ ক্লাতি, কিন্ত সমস্ত ছটনাটুকুর প্রানি ক্লান্ত চচ্ছুর 
মিত্রাকে ক্ষমাগতই ঠেলির দূরে লযাইয়! দিতে লাগিল । 








. পরদিন পোষ্ঠ আপিলে পিয়া কিছু টাকা বাহির করিল। 
ফিন্সিল বস্তির মধ্য দিয়াই। লোফে আরও একটু ট্রিনিয়াছে, 
জনেকে আবার নূতন ছুইটি পরিবারের সম্পর্কে ছ্ুলে যায়, 
"অভিবাদন কুড়াইতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে আরও দেপ্সি হুইরা 
গেল। বস্তির এই সেই রকমই,_সেই নোংযা। সেই কল- 
তলার ভিড়, তবে এবার একটা নৃতন ব্যাপার এই যে, টুল 
েমন অগ্রসর হইতে লাগিল ঝগড়া আর গালি-গালাজের ক 
সবার নরম হ্ইয়া আসিতে লাগিল; অনেক স্থানে নরম 
কইয়া নীরবণ্ড হইয়া গেল । এই সম্টুক লাগিল বড় মি। 
্াড়াইয়! দাড়াইর়া কয়েকজন বয়স্থগোছের লোকের সঙ্গে 
একটু আলাপও করিল- নিত্যকার দরকারী কথার কিছু কিছু, 
াবার অদরকারী কথাও--এই দৃুতন জগতের লছিত 
পরিচয়ের আনন্দটুকু সঞ্চিত কহিয়া লওয়া। একটু জন্জায়ও 
পড়িয়া! গেল, _ভিখারিসীকে যে আশ্রপ্ন দিয়াছে লে সংবাদটুকু 
বন্তিতে চারাইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিজে বিশেষ কিছু 
করে নাই বোধ হয়, তবে এঁষে উপর থেকে নামিম্বা চু 
তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে__-তাহাদেরই একজনকে-_তাহাতে 
তাহাদের সবার অন্তরই ক্কতজ্ঞতায় উঠিয়াছে ভরিয়া । কেহ 
প্রকাশ করিল বাক্যে, কেহ বাক্যের লমর্থমে একটু হাসি 
দিল, কেহ মাত্র সশ্মিত একটু চাহনি; সক্কোচ হয়, কিন্তু 
আন্তরিকতায় পুষ্ট বলিয়া! লাগে বড় চমংকার । 

যেন সেই দ্বিতীয্ব দিনে বস্তিতে আসার জের ধরিয়াই টুলু 
সোজা ছ্ুলে না গিয়া ঘুরিয়া বটতলায় আসিয়া বসিল। একটু 
পরিবতন হইয়াছে, দলটা একটু পাতলা, মেয়ে একেবারেই 
মাই। টুলুর মনে পড়িল দলের গুটচারেক মেয়ে এবং নিতান্ত 
ধাহার ছোট এই রকম ছ-তিনট ছেলে বৈকাল হইলে স্কুলে 


গিয়াই ভ্বোষ্টে 'আন্গকাল। স্ছুল হইতে বাহির হুইয়াই রাস্তার, 


ধারে একটা! মছয়া গাছ আছে, বুড়ীয় নাতি নাতনীকে ভাকিয়া 
ওদের আলাদ1! একটি দল হয় তাহার নিচে ।.""এখানকার 
ভাঙন ওখানে একটি হুটির স্থত্পাত-করিয়াছে। 

এটুককে আশ্রম করিয়া! মনটা সছুলে গিয়া পড়িল; বেশ 
গুছাইয়া ভাবিষান্স জভই টুলু বেশ ঘদ ছায়াম্ব একটা শিলা" 
খণ্ডের উপর গিয়া বলিল ।. 

ছ্যা, এইবায় যেন আরম হইয়াছে একটু কাজ। চম্পা 
আদিয়াছে আজ বুঝি নাত দিন হুইল, বুড়ী আসে দিন হুয়েক 
পরে । . একটা, পন্ধিবর্তন আনিরাছে টবি-য- আজ, শান 
'্ছারায় এই মিয়িবিজিতে বলির যোধ ছব। প্রত্থন যায়-লমন্ 


পম সাপ অল 


৪৭৯ 


পপ সী পপ 





ছবিটুকু একটি সুসম্জস হৃযত্থে দেখিতে পাইল টুল; বুক্ী ভাল 
হইয়া উঠিয়াছে । চন্প! ভাহায $যবের বাহাছদি হেয়, হয়তে| 
পড়িয়া গেছে ঠিক ওঁষধটা, অন্তত এটা তে! ঠিক বে, বব 
ইহাদের পেটে বড় একটা! পড়ে না! ঘলিয়! লাগে বড় লী । ভাল 
হইয়াছে বুড়ী, শুধু শরীয়ের দিক দিয়াই নয়, ওর একটি চমংকার 
রূপ কুিয়াছে মনেরও,_ুধু ওরই নর, ছেলেমেরে ছটিরও 7, 
এই সচ্ছলতায় আর মানুষের মধ্যে মাহছষের মত ব্যবহার 
পাইয়া এই লামা ক'ট দিনেই ওদের ওপর থেকে লেই 
ঘ্বীনতা, সেই গ্লানি, সেই নিজের মধ্যে গুটাইয়া থাকার ভাব 
নিঃশেষে যিটর] গিয়াছে । তিন জনেই বেশ একটি মুক্ত সহজ 
মন্থস্তত্বে বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। বড় আশ্চর্য বোধ হয়-_ 
সেই একই মান, পাঁচটি দিনের এদিক-গুদিকে কত তফাৎ | 
মাত্র একটু মানুষের মত থাকিতে পাইয়াছে বলিয়া ।**-পরত- 
কার কথ! মনে পড়িল। সধ্যার লময় টুলু কাঞ্চনতলাটিতে 
বসিয়াছিল ; কি মনে কহিয়্া বনমালী আলিয়া! বসিল । কোন 
কারণ নাই, শুধু বলিল- মাষ্টারমশাইও সন্ধ্যার সময় 
বলিতেম এই জায়গা্টতে ; যেমন ভাবে থীয়ে ধীরে আসিয়া 
বসিল, টুহু বুঝিল জারগাটিরও মোহ ওকেও আকৃষ্ট করে। 
গঞ্জডিহির পুরানো! গল্প হইল। খেলার পর ছেলেমেয়ে ছটিও 
একটু কুঠিত ভাবে আপিয়া বসিল, ছটিই টুলুর নিতান্ত ভক্ত 
হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া! মেয়েট,-_বড় দ্িষ্ধ ত্বভাষ। 
টু বলিতেই তাড়াতাড়ি গিয়া! বুড়ীকেও হাত ধরিয়া লইয্বা 
আসিল । এই যে সমাবেশ, এটাকে যেন পূর্ণতা দিবার অই 
ইনু কথায় কথায় মাষ্ঠারমশাইয়ের প্রস্চ আনিয়া! ফেলিল। 
বনমালী হুইরা উঠিল মুখর উচ্ছু(সিত প্রশংসায়, তাহার একটি 
ধ্যান-রপকে যেন সবার মাবখানটতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কির 
ছিল। তাহার পনর এক সময় আসিল চম্পা। ঠাকুতদাঙগাকে 
বজিল-__“তু ইখানে? আমি চারিদিক খুজে মর়ছি।” 
ঠাকুরদাঘ! বলিল-_পতু বোস ক্যানে একটু, লারাদিন চয়খি 
দুরছি'স | ছুট্টো ভাল কথা! শোন বসে ।” চম্পা উত্তর করিল ' 
তুর মতন বললে যেন জ্াঁার চলে ।”**'তবুও বঙদিল 
খানিকক্ষণ, বেশ বোঝা বায় 'মললিবার জ্তই একটা ভুতা করি! 


আস!) তাহার পন্প একবার 'বাশাৰ দিকে চাহিয়া বলিদবা 


উঠিল-__“এখনও আলো! ছালিস নাই ধনে? দিখো। কাওটি 1” 
_ বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়| খেল।' 

এই নৃতন ব্রতে চম্পাই টুদুর হাতে আলিয়া পড়িয়াছে 
সবপ্রথম। সেইজতও, আর লবার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট 
বলিয়াও চম্পার প্রত্যেক গতিবিবির উপর টুঙুর ছুটি গি্া পড়ে। 
বড় পবিত্র বোধ হয় গুকে, একটি শতদল যেন ধীরে বীয়ে বিক- 
শিত হুইয়! উঠিতেছে,_মনে ছয় চম্প1 যেন টুল ধারণাকেও . 
ছাড়াইয়! যাইতেছে । এ্রমম. সামঞ্কভবোধ টুদগু যেন আর 
কোথাও দেখে নাই'। .টুছু তার প্রথম শিল্পার মন বোঝে, 
গ.চায- টুন দেব. করিতে, কিন্তু এই দুতন ব্যবস্থা পনপ.' 
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সন্ধ্যার এছিকে এই প্রথম এ বালাম পা হিল, যেন সেবায় পথ 
খু'জিতেছিল-_ঘয়ে আলে! তাল! না হওয়ায় একটা আছিলা 
পাইয়া খাচিল। 

এই চিত্রের পাশেই ফুটিয। উঠিল কালকের চিজ । কদিন 
লংঘত থাকিয়া! যেন নিজের এবং আর সবায় ওপক্ব আঙ্জোশ 
ঘশেই চরণজাস দাষ্টারমশাইয়ের ঘাসা্টা একেবাদে ভাটিখানা 
করিয়া! তুলিল। টুচুর মন! বড় বিষঃ& হইয়া উঠিল-_ ফোন 
উপার নাই! 

অনেকক্ষণ চুপ কছিয়া বসিয়া রছিল। ছেলের দল 
তাাদের গরু-ছাগল লইয়া! বটতল! ছাড়িয়া চলিয়া! গেল। 
সন্ধ্যা বেশ হনাইয়া আসিল। চিত্তের ওটুকু কালিমা নুছিয়া 
ফেলিবায় যেন ফোন উপারই দেখিতেছে না টুল । অনেকক্ষণ 
গেল, মনে ক্রমে যেন একটা! অবসাদ জাসিয়া পড়িতেছে ।-_ 
কোন উপায়ই কি নাই? তাহার পর একসময় চিন্তার মধ্যেই 
হঠাৎ শিলাসন ছাড়িয়! উঠিয়! পড়িল। 

এ চম্পারই কথ! মনে পড়িয্বা গেছে । চম্পাই পানিবে। 

তাড়াতাড়ি বাসার দিকে অগ্রসর হুইল । 

এ্রফযার প্রবেশ করিম! চম্পা ফায়েমী ভাবেই ঠাকুর-. 
ঘ্বা্দাকে বেদখল করিবার মতলব করিয়াছে। টুলুত্ব বাসায় 
বা্টপা্ট দিয়! আলে! ছালিয়! বাহির হুইয়! আসিতেছিল, 
ছয়জায় সুখে যেখা হইল। টুঝু উৎসাহের ঝোকে তাড়াতাড়ি 
হাটয়া আসিয়াছে, অল্প অঙ্গ হাপাইতেছে, বলিল__”তোমাকেই 
ধু'জছিলাম চম্পা--কালকের ব্যাপার সন্বন্বে--কাল রাদিরে 
যে**? 

ওয় বাপের লম্পর্কে ফখার্টা বলিতে গলায় যেন আটকাইয়া 


। 

চম্পা পূরণ করিয়া! দিল_“নেশা ভাঙ করে য! কলে 
লব ?” 

স্তাহার পর বোধ হয় টুদুর বিপর্য ভাব দেখিয়া একটু 
'ছাসিয়াই বলিল__”ওতো! আবার করবে- আপনার উপকারের. 
দেশ! না! ভাগ! পর্যন্ত |” 

চূলু বলিল-_“না, ও যাষে, শামি উপার চাখবেছি।” 

"কি?" 

শ্হ্ষি।” 

“আমি |-""বুঝন্ে পারলাম না ।” 

চন একটু চুপ কমল, তাহার পর যেন গুছাইয়! লইয়! 
গল- “একদিন নাষ্ঠারমশাই আমান বলেছিলেন পরে আমিও 
মিলিয়ে দেখলাম-__-বতদিন ওকে খনির এ কানা গলি মধ্যে 


ফাজ কমতে হবে ভত দিন নেশ! ওকে কম্বতেই হবে চম্পা, 


ওই ভীষণ যেহনতেন শক্তি ওর আর দেই এ বয়লে। এখন 
হয়কান ওকে এখান থেকে লঙ্গির়ে অন কাছ ফ্েওয়ানো-- 
প্রটু হালকা! কাছ ।” 

চম্পাও এবার একটু চুপ কিন! বাথ! শিচ করিল, ভাহা 
পর প্রশ্ন কম্িল-_-“আমি কি কাজ বেওয়াযার মালিক ?” .. 


কোথায় বেন একটা জানা লাগিয়াছে তাহার । টুল 
কিন্ত সেছিকে মোটেই হি গেল না, দিজের ধৌকেই বলিয়া 
গেল-_“ভৃষি বলে-কয়ে দেওয়াতে পার-_হ্যানেজার নেই, ভুমি 
অপিষ্ঠযান্ট ম্যানেজারকে দিয়ে ব্যবস্থা খ্ছতে পান্থ ।” 

“আমার কথ! শুনবে কেন 1?” 

সোত্ব! রুখের পানে চাহিয়া বিল চম্পা! । 

সেই প্রথম বার চম্পাকে খনির মধ্যে দেখা,_-একটা। গলির 
মাঝখানে একট! উল্টানো৷ বেতের চুপড়ির ওপর পা দিবা চম্পা 
একিষ্টান্ট ম্যানেজার পরেশের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া লঘ্থভাবে 
গল্প করিতেছে, সেই জোরেই টুলুর মনে উদয় হইয়াছে কথাটা । 
এতক্ষণ চরণকে ফিরাইবার একটা! উপায় আবিষ্কারের আনন্দে 
ছিল বিভোর, এদিকে গিয়! কিন্ত তাহার কঘর্ধতায় মনে যনে 
শিহুরিয়! উঠিল । সম্িং ফিরিয়া আসিয়া! এমনই অবস্থা! হইয়া 
পড়িয়াছে, চম্পার দৃষ্টি থেকে মুখট! কি করিয়া ফিরাইয়! লইবে 
যেন বুঝিতে পারিতেছে না। শেষে চম্পাই কথা কছিল, 
একটু হাসিয়াই বলিল-_“আপনি অমন হয়ে গেলেন ফেন? 
যাব আমি, অবন্ঠ দেওয়াতে পারব কিনা বলতে পারি না, তবে 
চেষ্টা করতে দোষ কি ?__বদি মনে করেন একটু হালক! কাজ 
পেলে বাবার বদ অব্যেসটা যেতে পারে ।".সরুন, যান 
ভেতরে আপনি |” 


আরও একটু গাঁঢাকা-গোছের হইলে চম্পা গিয়া পরেশের 
সঙ্গে দেখা! করিল । পরেশ রাজী হুইল বেশ সহন্ষেই, বরং 
বেশ আগ্রহের সহিতই। আজকাল চম্পার ভাবটা একটু 
অভ রকম-_আসেও কম, থাকফেও অল্পক্ষণ, একটু উপকার 
করিতে পারিয়া যেন বাচিল পরেশ । আপাতত দিনকয়েকের 
জন অন্তত্র কাজ দিবে, ম্যানেজার আসিলে পাক ব্যবস্থা 
ফরিবে। 

সকাল বেলা, দশটা প্রায় হইস্বাছে। টুহগু একটা! হোমিও- 
প্যাথি বই পড়িতেছিল-_একটু-আধটু চর্চা করে আম্গকাল, 
চম্পা আলিয়! তাহার নিজের পদ্ধতিতে ছুইটি হ্ত্ত পিছনে দিয়া 
দেয়ালে ঠেস দিয়া দাড়াইল ; টুলু বুখ তুলির ছিজ্ঞান্থ নেত্র 


-চাহিতে ঘলিল- “রাজী হয়ে গেল। কে করল! তুলে 


ঘেবার কাজ দিয়েছে ।” 

টু বলিল-_-“লে তো খুব সহ কাছ ।” 

স্থ্যা, সবচেয়ে লহ এইটেঁই । বিশেষ করে যাবার পক্ষে 
তে! বটেই-_এত শক্ত কাজের পর ।” 

“ছিলে থে একেবায়ে এত লহ্জ ?” 

কথাটা বলিয়াই টুলুত্র ছ'স হইল ; বেশ খানিকক্ষণই আন্ন 
কিছু বলিতে পারিল না । চম্পাও চুপ করিয়! ঘ্মহিল। টুন 
ঘড়ই অন্বত্ভিতে পড়িয়া! গিয়াছে, ফাল চম্পাকে কথাটা খল! 
পর্যন্ত ভীষগ স্বশাত্তিতে কাটতেছে ওয় । চম্পাকে কিছু বলিয়! 
গাটুছু ক্ষালন ভরিরা লইবার ুষোগ গু জিতেছে, কিন্তু এতক্ষণ 


কান্ত 
পায় নাই। যোব হয় এ বন্সণেরই কিছু বলিতে যাইতেছিল, 
ছঠাং তাহার সময্বের দিকে খেয়াল হইল, বলিল-_“দশটা 
ঘাজে, এখনও খনিতে যাও মি ঘে 1” 

. চ্প! রুখে একটু হালি টানিয়া আমিবার চেষ্টা করিস! 
ঘলিল-_-“ন!, গেলাম না ॥ আর যাব ন! ভাবছি'""ঠিকই করেছি 
আন্ব যাব না।” 

ইনু বিশ্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল-_“কেন |” 

চম্পা সেই ভাবে হাসিয়া বলিল-__“এত বড় উপকার চেয়ে 
নেবার পর জার মান-সম্সম নিয়ে দাড়ান যাবে ওদের সামলে ? 
-জানেনই ত সবাইকে আপনি |” 

টুন বিশ্বের যেন শেষ নাই, তাহার উপর অন্গুতাপের 
স্বয়ে বলিল-__“এ কি হ'ল 1-_তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে-_ 
আমার কথায় ?..*তোমার কষ্ঠ হবার কথাই চম্পা, আমি 
কেমন না বুঝেই তোমায় পরেশবাধুর কাছে চেষ্ঠা করতে 
বলি-_বলে ফেলেই বল! ঠিক-_তার পর সত্যিই তুষি কি 


জামাম্ের নেতাজা 
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ভীষণ আঘাত পেয়েছ জেনে তথুনি ঘাই আমি ও বাসায়, 
গুদলাষ তুষি যাইরে কোথায় গেছ তার পর থেকে সমস্ত. 
ক্লাত...” 

চম্পার হালিতে এবার একটু অন ধরণের জালে! কুটিল, 
বলিল-_“আপনার কথায় মনে হচ্ছে ভেবে নিয়েছেন- আমি 
স্াগে বা আক্ষোশে কাজ ছেড়ে দিযে এলাম । ভা তো নষ্ক্ব. 
অনেক দিকেই যেমন চোখ খুলে দিয়েছেন, এদিকটাও তেমদই 
দিলেন খুলে । নিত্যি কি অপমান খাড়ে ফরে আমার কাছ 
তা তে! আমারই বোঝা উচিত ছিল । বাকি থাকে পেট চলার 
কথা _তা বাবা বদি শোৎয়ায় ত একট! মেয়ের পেট চালিয়ে 
নিতে জার পারবে না ?-'*ত1 ভিন্ন কাজ যে ছেড়ে দিয়েই 
এলাম একেবারে এমনও তে! নয় । যাচ্ছি না-_-বলেন যেতে, 
যাব।” 
_ সুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল-_“কিন্ত 
সত্যিই কি আপনি জার বলবেন ?” জ্রমশঃ 


আমাদের নেতাজী . 
গ্রীশিউলী সেনগুপ্ত! (মালয়) 


১৮৯৭ সালে ২৩শে জাহুয়ারী ্বর্গায় জানকীনাখ বনু গছে 
একটি ছোট শিশুর আবির্ভাব হয়। ইানই আমাদের নেতাজী 
-আন্ের, দেশপৃজ্য, কন্থাশ্রেষ্ঠ নেতান্ী-_আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সর্বময় কর্তা _দুভাষচন্ত্র বন্গু। 

বাল্যকাল হতেই দু'ভাষচন্র খুব তেঙবস্বী, শক্তিশালী ও 
সাহসী ছিলেন। অনায় তিশি কখনও সহ করতে পারতেন 
না। পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীদের মধ্যে কোন গ্গিন ঝগড়া-বিবাদের 
ছাট হলে তিনি মধ্যস্থ হয়ে ছুর্বলের পক্ষই অবলম্বন করতেন । 
ভার লে সময়কার সাহসিকতার একটি ঘটন! উল্লেখযোগ্য । 
তিনি যে কলেজে পড়তেন সে কলেছের ইংয়েজ অধ্যক্ষ 
ভান্বতবাপীদের অপমানস্ছচক কি কথা বলেছিলেন _-তিনি 
লেই লাহেবকে উপরুক্ত শিক্ষা দিতে দুপ্রতিজ্ঞ হুদ এবং 
ছাত্রগণ হলবন্ধ হয়ে অধ্যক্ষকে কিফিৎ উভতম-মধ্যম প্রন্গান 
করে। সে কারণ কিছু কালের ঘবতে ঙাকে কলেছে পড়তে 
দেওয়! হয় মি। সংগঠনের ক্ষমত] বাল)কালেই তিনি অর্জন 
কয়েন । 

ছোটবেলারই তান্র আব্যান্িকতার ক্ষুত্পণ হ্য়। ভিনি 


বনের মত গুরুর অন্বেষণে পাঠ্যাবস্থায় এক ছ্িম সকলের . 


অজ্ঞাতে বাড়ী হতে বায় হন এবং হিমালর অঞ্চল আণ করে 
ফিরে আপেন। তাঁহার বীশক্তি অতিশয় তী্ষ ছিল। দুল 
কলেছেই তার আনাস পাওয়! যায় । ১৯১৯ মালে বি-এ পাস 
. য়ে ভিশি আই-সি-এন পর্থীক্ষার তে খিলাত গমন কছেন। 


সম্মানের সহিত এ পরীক্ষান়্ উভীর্ঘ হলে গবর্ণষেন্ট তাকে এক 
উচ্চপদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন । তিনি তা প্রত্যাখ্যান 
ফরেন। বিলেতের লোকদের হাধভাব চালচলন দেখে তান 
জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ত হয়েছিল। চন্মিশ কোটি 
নিপীঞ্ষিত ভারতবাসীর অবস্থার সঙ্গে তুলনায় বিলাতের 
লোকদের জীবনমান উচ্চ মান ঠার চোখে দৃতন করে ধরা 
পড়ে। বন্ততঃ, বিদেশে মা গেলে, নানা জিনিষ না দেখলে 
লোকের সম্যক্‌ জ্ঞান হয় না। তাছাড়! একই জিনিষ প্রতি- 
নিষ়্ত একই স্থানে দেখলে তার পরিবর্তন বা প্রন্েদ সহন্ে 
চোখে ধর! পড়ে না। 

দেশে আসবার পথেই নেতাজী তার ভাবী জীবনের ক্্- 
পছ্থ! ঠিক করে এসেছিলেন ৷ বেশসেবায় মানসে বোস্বাইয়ে 
নেমেই তিনি মহাত্বাজীয় সঙ্গে সাক্ষাৎ কযেন। নহাত্বাজী 
শ্রই উৎসাহী যুবককে দেশবন্থু চিততরঞজন দাশের লহিত দেখ! 
করতে নির্দেশ দেন । দেশবনু এই প্রভামীপ্ত মুবককে সা 
গ্রহণ করলেন । ইনিই ছিলেন নেতাজীর রাজনৈতিক দবীক্ষা- 
গুরু । দেশবন্ধুর সংস্পর্শে নেতাজী দেশগ্রীতি দিন দিন পন্জি- 
বর্ধিত হতে লাগল। দেশবন্ধুর “ফরওয়ার্ড” পজজিকার ম্যানেত্জার 
ছিলেন ভিনি এবং দ্েশবদ্ধু ফলিকাতার েয়ন হলে তিমি হুদ 
তার প্রধান সহায়ক | এ সময় নান! স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার 
ফলে তাকে গ্রেপ্তার কর! হয়। এক বারছ'বার নয়, এগার 
বার তিনি কান্াবরণ কয়েন । 





মাগালে জেলে থাকবার লময় বেশবদধুর আকম্দিক বহু 
তিথি কিছুকাল একেবারে ব্রিয়ষাণ অবস্থায় ছিলেন, কিন্ত তায় 
লিংহতেজ আবার ধীরে ধীরে প্রহ্থলিত হতে লাগল। . তিনি 
ঘুখলেন, দেশবন্ুর প্রতি লম্মান প্রদর্শন তার জতে পোক 
প্রকাশে বা বিলাপে হবে না-_ঠার জারদ্ধ কার্যেন্ব লমান্তিতেই 
হবে ভার ত্রেঠস্বতিপুজা। কারামুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণ উমে কাজ 
চালাতে লাগলেন-__তখন বাংলাদেশে তার অপস্থিসীম প্রতিপতি 
-ইংয়েজ প্রভৃদেন্র তা সইবে কেন-_-পুনরায় তিনি কারাগারে 
আবদ্ধ হলেম। জেলে থাকতেই তিনি কলিকাতার মেয়র 
পদে নিযুক্ত হন এবং আবার জেলে গেলে ১৯৩৩ সনে জঙুস্থতা 
নিবন্ধন মুক্তি পেয়ে তিনি চিকিংলার জে “ভিযেদাপ্র গমন 
ফন্গেন। 


- দ্বেশবাপী তার গুণে এবং কর্টে বুগ্ধ হয়ে ১৯৩৮ সনে 
তাকে কংখেসের সন্ভাপতিপদ্ে বরণ কয়ে। ১৯৩৯ সনে 
গান্ধীতী এবং কংগ্রেসের উচ্চমগুলের মতের বিরুদ্ধে এবং 
তাদের দারুণ অনিচ্ছা! সন্তব্বেও তিনি পুনরায় রা্রপতি পদেই 
বহাল রইলেন। গান্ধীক্ষী এই পরাজয়ে ক্ষুন্ধ হয়ে একে তার 
ব্যক্তিগত পরাজয় বলে ঘোষণ! করলেন । . পরবর্তী জিপুত্রী 
ফংখ্েস অধিবেশনে রাষ্রপতি স্বেচ্ছায় এ পদ ত্যাগ করেন । 
কিন্ত এতে তিনি দমবার পাত্র নন । তার মত উভমলীল 
দেশপ্রেষিকের পক্ষে বলে থাকা বড়ই কঠিন-_তাই তিনি 
তার মনোমত কয়েকজন সাহসী ও কর্ছ$ যুবককে নিয়ে একটি 
ঘল গঠন করে তার নাম দিলেন “ফরওয়ার্ড ্নক”। তাদেন্ 


লক্ষ্য সামনের দিকে, রাজনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসয হওয়|।. 


ইংরেজ শাসনের এবং অত্যাচারে বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা আরম্ত 
করলেন, ফলে তাকে জাবার জেলে যেতে হয় এবং তিনি 
প্রতিবাদে অনশন-ত্রত গ্রহণ করলে লয়কার তাকে কারারুক্ত 
ফত্সলেন বটে, কিন্ত গার বাড়ীর চারহিকে কঠোর পাহারার 
বন্দোবস্ত করে তাকে গৃহ্বনী করে রাখলেন। কিন্তু তীক্ষ- 


দুদ্ধিসম্পন্ন হুভাষচজ্জ ' ্থনিপুণ স্বটিশ গুপ্তচর বিভাগের লোকদের ' 


চোখে ধূলে! দিয়ে আফগানিস্থান হয়ে অপরিসীম কষ্ঠ সহ কয়ে 
এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাহায্যে জাশ্্বানীতে গমন করেন। 
সেখানে হের হিটলার তাকে সম্মানের সহিত অভিননগন 
জানান। জার্শানীতে ও ইচটালীতে নুক্ভাষচজ্জ ভারতীয়দের 
নিয়ে হি সৈভ-দল গঠন করেন। 

১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর জাপানীর]! সমস্ত জগংকে 
স্ততিত করে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেদিনই 
টৌকিয়োতে বিপ্রধী রাসধিছ্থাক্নী বন্ধু এবং অভাভ ভানতীয়েরা 
দিলে প্রক্ষ সভা আহ্বান করেন-_তার মূল উদ্দে্ হিনদুহথানের 
রূক্তিসংগ্রাষ চালাবায় উপার নির্ধারণ ॥ তারা এ. সুযোগ 
কিছুতেই অবহেলার ব্যর্থ হতে দেবেন না। ৃ 
: ১৯৪২ ইংয়েমের ৯ই এবং. ১০ই মার্চ যালযদেশীয় প্রাফে- 


শিক দেতাদের প্রথম সন] হ্য়। দেখাবে ছিয়. কন! ফ্য খধে। . 


জনীলক্ঠ আইয়ার (মলম), স্বামী লত্যানন্ন পুরী, লহদার- 


: শ্রীতম সিং (ভাষদেশ) এবং ক্যাপ্টেন আক্রাম খাকে (আজাদ 


হিন্দ ফৌজ) টোকিও কন্ফারেলে পাঠানে! হবে, কিন্তু ছর্তাগ্য 
বশতঃ গন্তব্য স্থানে পৌছবার পূর্বেই তার! বিমান-ছ্খটিনায় 
প্রাশত্যাগ ফরেন-_এরাই আজাহ হিশি ফৌজের অগ্রগামী 
শহীদ। কিন্ত এ অণ্ডতভ ঘটনা সঙ্জেও অন্যান্য নেতাদেক্স 
উপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ টৌকিও কনফারেন্স শেষ: হয়। 
জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজে! এ সভায় জাপান 
সরকারের তরফ থেকে ভারতীয়দের স্বাধীনতা! লাভের জন্য 
সর্বপ্রকার লাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি জানালেন । 

এর পর ১৫ই জুন- “ব্যা্কক. কন্ফাতেন্দেশ্র উদ্বোধন হয়। 
সেখানে সমস্ত পূর্বব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ লঙ্ঘের সভাপতিগণ, 
আজান হিন্দ ফৌজের প্রতিনিষিবর্গ এবং অভাভ দেশাহুরাদী 
ব্যক্তিগণ মিলিত হৃন। এ লভায় উপস্থিত হ্যার জনে 
মেতাঙ্ীকে পুর্বোই জানানে! হয়েছিল-_-কিন্ত তার পক্ষে 
উপস্থিত থাকা! অসম্ভব বলে ছঃখ প্রকাশ করে তিনি এক বার্ডা 
প্রেরণ কয়েন এবং এই সঙ্ঘের প্রতি তার সহানুভূতি জাপন 
করেন। এ&ঁ ভাতে গ্রীযুত রাসবিহানী বন্গুকে আজাদ হিন্দ 
লঙ্ঘের সভাপতি নিযুক্ত কর! হুয় এবং সঙ্গের প্রধান কেন্র 
শিঙ্ষাপুরে স্থাপিত করার প্রস্তাব হুয়। 

এদিকে আজাদ হি ফৌজের সংগঠন-কাধ্য ও নূতন 
লোকদের শিক্ষিত করে ফৌজে ভর্তি করার কাজ পূর্ণো্মে 
চলছিল, কিন্ত ক্যাপ্টেন মোহুন সিংহের সঙ্গে জাপানীঘের 
মতদ্বৈধ হওয়াতে একটু গগুগোলের হৃষ্টি হয়-_সে অনেক. 
কথা। কিন্তু তাই বলে কেউই মতানৈক্যবশতঃ চুপ করে 
বসে ছিল না। 

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের গিপ্রন্কতি পরিবর্তিত হওয়ায় 
পূ্ধব-এশিয়া থেকে স্বাধীনতা-মুদ্ধ পরিচালনার সহ করে 
নেতাজী নান বিপদ মাথায় নিয়ে কতিপয় লহ্চর সহ প্রায় 
এক মাসে ডুবে! জাহান্ধে টোকিয়ে! নগন্ীতে আগমন করেন 
(১৪ই স্থুন ১৯৪৩ সম)। এই লংবাদ অচিতাৎ সর্বত্র 
প্রচারিত হ'ল। পূর্বব-এশিয়ায় ভারতীয়েন্া! পরধ উৎসাহে ভার 
ভাবী কার্যকলাপের জনে উদৃএ্রীব হয়ে রইল । টৌকিয়োতে 
তিনি জাপানী প্রধান যন্ত্রী ও সামরিক বিভ্ঞাগেন্র বড়কর্ডাদের 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে নাদ! সমতার 
লমাধান পূর্বক খয়া লাই আজাদ হিন্দ কৌজের এবং 
আজাঘ হিন্দ লঙ্ঘের উদ্ভব-স্থল ও তৎকালীন প্রবান কেজ 
*শোনাদে" (দিঙ্গাপুকের জাপানী প্রদত্ত নাম) অধতরণ 
করেন। সেদিন মালয় দেশের এক শ্ন্বনীয় দিন। তার 
আগমগবার্তা চুর্দিকে ঘোষিত হতে জাগল এবং তাঁকে 
দেখবার অভে এবং তার দুখের কথ! জর জাহির 

আহার হি কৌ ভার প্রি সারবে উপস্থিত, 





একমাত্র সশঙ্ন বাহিনীরই 
বহুদিন হতে আমর! 
করে এসেছি। হছে 
স্বাধীনতার আদর্শে অনথপ্রাণিত 
যোদ্ধাগণ | তোমরা এসে আজ 
তা পুর্ণ করেছ। এস, আমর! 
আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে 


৪ঠ| জুলাই সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত 
*ক্যাথে” সিনেমা-প্রাঙ্গণে বিপুল 
জনতার সমাবেশ হ'ল । নেতাজী 
প্রেসিডেন্ট রাসবিহাম্ী বনুর সঙ্গে 
তথায় উপস্থিত হওয়া! মাত্র জনতা! 
লগল্মানে উঠে ফ্রাড়াল এবং 
“সুভাষ বহু কী জয়” “রাসবিহারী 
বন্ধ কী জয়”, “মহাত্মা! গান্ধী কী 
জয়” প্রভৃতি অযধ্বনি সকলের 
উৎসাহ বর্ধন করল। সে সভায় 
প্রেসিডেন্ট রালবিহান্ী বঙ্গ 


লকলকে সম্বোধন করে বললেন, *বন্ধুগণ ও যোগ্ধাগণ, 
ভোমরা! হয়ত ছিজেস করবে আমি চৌকিয়ে! হতে তোমাদের 
জভে কি উপহার, কি শুভ সংবাধ এনেছি । হা, আমি তোমা- 
দের জে এই (নেতাজীয় দিকে চেয়ে) উপহার এনেছি। 
যা কিছ উৎক&, যা কিছু মহৎ এবং সাহসিকতা আদর্শ এবং 
সুব-শক্তির . প্রেরণা! লবই আর মধ্যে হান । জাজ আমি 
খামার সমস্ত ক্ষমতা ও জারি প্রকে অর্পণ. করলাম, 
এখন হুত্তে ইনিই তোমাবের প্রেসিডেন্ট, ইনিই তোমাদের 
স্বাবীনভা-সংগ্রাযের নেতা, এবং আমার বিশ্বাল পরন্ব নেতৃদ্বে 
.ভেমিক়া। খর. হবে |”. 
জাগন করল.) দেতাছী উঠে পথিফার হিপুহোনীতে ঘললেদ-_. 


“প্রস্থ অহাযুছের মময়: অনেকেই. স্বাধীনতার এই পূজারী .. 
: জায়তেন--মাজ হয অনেছেই ধাকে গুলে গিয়েথাফবেন।... 





'এই ঘোষণায় অনন্ত -ভুক্তফঞ্জে সম্মতি . 


ক্লাসবিহবান্রী বনু কর্তৃক গুভাষচজের হন্ডে আজাদ হিন্দ সজ্দের 
সভাপতিত্ব-ভার অর্পণ 


জীবন বিপন্ন করেও ইনি যে ভাবে দেশসেবা করেছেন, সে 
স্বতি এখনো! আমাদের মনে সঙ্গীব হয়ে আছে। আমার 
অন্থয়োর, ইনি প্রধান পরামর্শফাডা' হয়ে আমাদের এই 
আন্দোলনকে ঠিক পথে চালিত করে সাফল্যমঞ্ডিত কগ্বেন।” 
তারপন্ব তিনি গকলকে লন্বোধন করে খললেন-_-“আপনাদেন্র 
শ্রই সমর্ধনকে আহি জন্তছিক ভাবে গ্রহণ কম্মছি; এর সঙ্গে 
সঙ্জের দারিত্বও এ্রহ্‌ণ করছি এবং ভগবাদের নিকট এই প্রার্থনা 
ঘে, তিনি যেন আমাকে অসীম শক্তি দেন যাতে আছি আমার 
বেশবাদীকে লর্খাতোক্ষাবে . দুখী ক্ষপ্বতে পান্রি। ইতিহালে 
এই প্রথম খিকেশ হতে হিনুছোনীরা এইভাবে স্থগঠিত হয়ে এবং.. 
অহশজে লঙ্গিত হয়ে দেশরাকান . স্বাধীনভা-নংঞরামে অগ্রলন্ন 


হচ্ছে । আপনাহের, এই সংলাহস, উৎসাহ ও আয়োজন বেখে 


আমা আগা আরে! বনী হচ্ছে। . আমি আপনাদের অ্ঠ 


শী 


৩৪ 


্ ্ ৮ ্ রর 


' হিকেও সতর্ক করে ছিচ্ছি যে, আপনার! যেন শক্র-শক্তিকে 
ভুচ্ছ জান না কমে । আমাদের আগতগ্রায় যুদ্ধ হবে খুবই 
ভীষগ, . দুখই কঠিন, অধর্ণশীয়__ইংয়েজ তার সাত্রাজ্য রক্ষার্থে 
ববেকোন পন্থা বা কৌশল প্রয়োগ করতে ছান্বে মা। 
আমাদের প্রাণপণ চেষ্টায় ও জীবনদানেই আমরা পন্মাধীন 
দেশকে স্বাধীন করতে পারব। আত্ব-বিনর্জমের জনে 
সফলকে -প্রদ্তত হতে হবে-_ইন্ক্লাব ছিন্দাবাদ-_আজাঘ হিন্দ 
জিন্গাবাঘ।” . 

এয় পর লেঃ কর্ণেল ভোললে সেনা বিভাগের পক্ষ হতে 
বললেন, “আমাদের নিকট আপনি আঙ্গ নূতন আশার বাদী 
বহন করে এনেছেন; আপনান্ আগমনে সৈভদের মধ্যে আজ 
এক অপূর্ব জাগরণের হরি হয়েছে৷ এতদিন আমরা! এক মহান্‌ 
উদ্দেন্ত নিয়ে কা করে আপছি, জাজ আমরা নেতান় মত 
নেতা পেয়েছি ধিনি জামাদের উৎসাহ্তি করে, পথ প্রদর্শন 
করে আমাদের বহুকালের আকাঙ্িত যুক্তির, ক্বাধীনতার 
পথে নিয়ে যাবেন । আমর! আপনার আদেশের জঙ্চে অপেক্ষা 
করছি- অনুমতি করুন উপযুক্ত সময়ে আমরা মুদ্ধক্ষেতে ঝাপিয়ে 
পড়ব ।” 
পরের ছিন, ৫ই স্কুলাই_-দিলিটারী পোশাকে সঙ্গিত মেতা্গী 
উপ্ততশির়ে দডায়মান; বৃথে তার এক অপূর্ব্ব দ্ীপ্তি-_াকে 
খিরে সশন্ রক্ষী দাড়িয়ে, লন্মুখে আজাদ হিন্দ বাহিনী । তিনি 
গুরুগন্তীর স্বরে বলতে লাগলেন-_“আজ আমার জীবনের 
শ্রেষ্ঠ দিন। আজ অপন্বীশ্বর জামাকে হিন্ুস্থানের মুক্তিকামী 
দৈন্যঘলে অস্িত্ব সমপ্ত জগংকে জানাবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ 
দিয়েছেন । এই সৈজদের কাজ শুধু হিনুস্থানের হুদ্তিই নয়-_ 
ভবিষ্যতে জাতীয় লেনাদল গঠন করে শ্বার্ধীনতা অস্ছ্্ন ঘাখাও 
প্রশ্ন কর্ডঘ) হবে। তাছাড়া দরকার হলে যে-কোন শক্তিন্ব 
বিরুদ্ধে ল়্তে হবে, এমন কি জাপানীদের বিরুদ্ধেগু। আজ 
প্রত্যেক দেশবাসীর গর্ধের বিষয় এই যে, তাদের বাহিনী 


দেশীয় নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এবং উপযুক্ত মুহূর্ডে সেই নেতায় , 


আদেশে তার! রণক্ষেত্রে বাপিয়ে পড়বে ও &। ১৯৩৯ সমে 
যখন ফরাসী জার্খানীয় বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণ! কয়ে তখন প্রত্যেক 
জার্খান সৈন্যের রুখে রব উঠেছিল “চলো! প্যারিস, সেইরপ 
'জাপানীদের সুখে ধ্বনি উঠেছিল, “চলে! লিঙ্গাপুর'-_তেমনই 
আমাদেরও মুদ্ধরব হবে “চলে! দিল্লী, চলে! দিল্লী” । এই যুদ্ধে 
আমাছের মধ্যে কে ফে বেছে থাকবে বল! ফঠিদ-_কিন্ত 
আম! জন্ী হযই হব এবং আমাদের ষধ্যে যারা ধেঁচে থাকবে 
তাদের কর্তব্য শেষ হবে মা যে পর্ধতত না ভার! দিল্লীর লাল 
ক্েন্লাতে বিজয়োংসব করবে। & ৬ প্রত্যেড সিপাহীর 
'আহর্শ হবে বিশ্বাস, কর্তব্যনিষ্ঠা, ও আত্মধলিষান এবং 
প্রত্যেককে হতে হবে ফুঢগ্রতিজ, দিতি ও অটল । বন্ধুগণ, 
ভোমরা আগ বে কাছে, ভরভী এ চেয়ে হহৎ.কাছ, গর্ষোর 
ডাখ ও দন্বায়েন্ কাছ আল্স নেই।. ক্ছাবি তোমাদের কথা: 


দিচ্ছি যে, আমি দুখে ছঃখে, জালোতে অন্ধকান়ে এবং জঙ্বে 


 পন্বায়ে ভোমাদেয লক্ষে সমান অংশ গ্রহণ ক্ছধ ও %। 


৬ই সুলাই_ জাপানে প্রবান মন্ত্রী জেনারেল তোকে! 


নেতান্ধীর পাশে দাড়িয়ে আজাদ হিন্দ কৌন পরিদর্শন করেন । 


আজ নেতাজী কফৌজের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করলেদ__আঙ তিনি 
“নুপ্রীম কমাগার”-__আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ধবাধিনায়ক | ছিনি 
সে দিবস তার একাত্ত মনের কামন! জানাতে গিয়ে বললেন, 
“আমার পক্ষে এ আনব জানন্দের ও গর্ষের বিষয়, দেশের 
স্বাধীনতাকামী ফৌজের কমাগার হওয়ার চেয়ে বড় লম্মান জার 
নেই, আজ আমার দেশবাসী আমায় লেই সম্মানে বিভুষিত 
করেছেন যদিও এর গুরুত্ব, দারিত্ব আমার নিকট অজ্ঞাত নয়। 
আমি ৩৮ ফোটি দেশবাসীর সেবক এবং তাদের »৯বিবার 
জভে নিষ্ধেকে সর্বপ্রকারে নিয়োজিত করব । এ ছাড়! 
আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা 
আয়ত্ত করবার জন আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে ।” 
নেতান্ধী সভাপতিত্ব গ্রহণ করে আজাদ হিন্গ সঙ্ঘের নান! 
পরিবর্তন সাধন কয়েন এবং মৃতন নূতন বিভাগ খোলেন, 
যথা-_-১। সামরিক প্রচার বিভাগ, ২। সিপাহ্থী বিভাগ, 
৩। সামরিক শিক্ষা বিভাগ, ৪। মহিলা! বিভাগ, ৫। শিক্ষা ও 
চর্চা বিভাগ ৬ । অর্থবিভাগ ৭। স্বাস্থ্য বিভাগ ৮। প্রচার, 
বিভাগ, ৯। জম্পাদকীয় বিভাগ, ১০ । সাময়িক মাল সরবয়াহ 
বিভাগ, ১১। বিদ্ধিত প্রদেশ সংগঠন ও শাসনবিভাগ ইত্যাদি । 
নিয়ে এ সকল বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া] হ'ল ৫ 
সাষরিক শিক্ষা বিভাগ-_সৈভ বিভাগে যোগ দেবার পূর্বে 
প্রত্যেক শহরের আজাদ হিন্দ সঙ্দের শাখার প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। বালক-বালিকাদের জঙ্বেও নে ব্যবস্থা ছিল। 
ত৷ ছাড়! ভিন্ন ভিন স্থানে সৈভ বিভাগের মত হ্রেনিং ক্যাম্প 
(সেনাশিবান ) খোলা হয় এবং অসংখ্য উৎসাহী ও উদ্যোগী 
বালক-বালিক! সামরিক শিক্ষা লাভার্থে সেগুলোতে যোগদ্ধান 
ফরে। এদের মধ্যে বাল-সেনাদলের কয়েকজন লাহ্লী বালক 
সামন্িক শিক্ষার জন্যে টোকিয়োতে গমন করে । নেতাজী 
জানতেন-_হিনুস্থানের ভবিস্তং দির্ভর করবে এদেন্ই উপক্স-__ 
ভাই এদেয় ঠিকমত গড়ে তুলতে হবে। এদের মধ্যে গোড়া 
থেকেই দেশাত্ববোধ জাগিয়ে ভুলতে হযে--দ্েশকে, যেশ- 
ঘাসীকে, দেশের সন্মানকে, দেশের স্বাতজ্্যকে কি করে রক্ষা! 
কমতে হয় শেখাতে হবে এবং লর্ষোপতি দেশকে কি করে 
ভালধাসতে হয় লে শিক্ষা ভাবের দিতে হবে, কারণ যাকে 
ভালবাসা যায় ভার জন্যে বয়্াও যায়। এরই আঘর্শে শিক্ষা” 
প্রাপ্ত ছেলেমের়েছেয্র হাবভাব, চালচলন, ভাখের মুখের সঙ্গীত, .. 
“য় হিন্দ” জন্তাষণ,, তান প্রস্থাম বদ, ভায়ের পত্য-. 
পরারণতা, কর্তদ্মিঠা, 'নিকাঁকত। দেখে মনে হ'ল বেন এক. 
অধ আলোড়ন এলেছে: হিজরা 
: টি করছে |. ৃ ৫ রি 


ফান্তন 


মহিলা বিভ্ভাগ-_-এই বিভাগের কাজ ছিল পূর্বব-এশিয়ার 
সকল নারীকে একত্রিত ও সঙ্ঘবন্ধ করে স্বাধীনতা-জাঙ্গো- 
লনে অনুপ্রাণিত কয়! এবং তাদের শঞ্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
কর! । এ ছাড়! যুন্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থিনী এবং পেবাব্রত গ্রহণে 
ইচ্ছুক মহিলাদের “রাণী ঝাপী” নামক সামরিক শিক্ষা 
বিভাগে ভর্তি কর1__যাতে তার! যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ভাইদের 


সেব। করেন এবং দরকারমত অস্ত্র ধরতেও পরাগুখ 
না হ্ন। লেঃ কর্ণেশ শ্রীমতী লক্ী স্বামীনাথন এর 
অবিনায়িক।। 


এদিকে নেতাজী নান! দেশ দুরে আজাদ হিন্দ সত্বের 
ও ফৌজেের তন্বাবধান করে জবগ্থাগ্যায়ী নির্দেশ প্রদান করেন 
ও নানা স্থানে বন্তৃত| করে সিঙ্গাপুর ফিরে আসেন । কিছুদিন 
পরে তিনি “'সামগ্লিক দাঞাদ ছিন্দ সকার” গ্াপনে মনো- 
নিবেশ করেন । গ্ির হ'ল যে, শুধু সাধারণ শান্তি রক্ষা! 
করাই শয়-_-সংগ্রাম পরিচালনাধিই হবে এর প্রধান কাজ। 
এই সরকার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দুস্বানের মুক্তির শেষ মুদ্ধ 
পরিচালিত করবে । ২১শে অক্টোবর তিনি সামগ্মিক গবর্ণ- 
মেন্ট গঠনের এই সঞ্যক্পকে কার্যে পরিণত করেন। বেলা 
& ঘটকার সময় বৈফালিক অধিবেশন নুরু হ্য়__হলখঘর 
লোকে লোকারণ)। নেতাজী “'লাময়িক সরকার” স্থাপনের 
উদ্দেন্ত সকলের নিকট জ্ঞাপন করে বলেন-_”আমর! যখন 
হিচ্ষুস্থানে প্রবেশ করব তখন এই সরকার অন্ভাঞ্ শ্বাধীন 
দেয় সরকারের মত রাজ্যে বসে শাসনকাধ্য পপ্সিচালিত 
করবে। পুর্ব হতেই আমাদের সব কিছুই প্রস্তত আছে 
কেবলমাত যুদ্ধ আরস্ডেরই বিল । আমর! শুধু অপেক্ষা করছি 
কোন্‌ শুতক্ষণে আমাদের ফৌজ হিন্মুহানের সীমানার ভিতর 
পৌছে দিঙ্লীর দিকে অগ্রসর হবে এবং জামাদের জাতীয় 
পতাকা নয়া দিল্লীতে বডলাটের প্রাসাদের উপর গর্বতরে 
উড়বে ।” এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হতে তুমুল হ্র্ধ- 
ধ্বনিতে হলঘর পরিপূর্ণ ছ'ল। যথাক্রমে মন্ত্রীদের নাম ঘোষণ! 
করা ছ'ল। এরপর নুরু ছ'ল *'আজ্জাঁ হকুমাৎ” -- সরকার ও 
নেতার উপর আহগত্যপ্থচক শপথ এ্রহণ। 

খে এক হদরম্পর্শা দৃষ্ত। নেতাজী প্রথমে প্রতিজ্ঞাপ্ 
সামনে ধরে প্াড়ালেন এবং গম্ভীর স্বরে পড়তে লাগলেন, 
“ভগবানের নামে আমি এই মহান শপথবাক্য গ্রহণ করছি 
ষে, হিন্দুস্থানকে এবং আমার ৩৮ কোট দেশবাসীকে 
মুক্ত করতে আমি, নুভাষচগ্র বস্থ, আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত এই 
পবিত্র নুক্তি-মুদ্ধ চালাতে থাকব ।” বলতে বলতে নেতাজীর 
থাকরোধ হয়ে এল এবং ভার চোখ তে কয়েক ফৌোট1 জল 
বেস্বিয়ে এল। চারদিক ণিস্তদ্ধ, সকলের চোথ ছল ছল-_ 
নেতাজী চোখ মুছে পড়তে লাগলেন, "আমি সর্বদা! দেশের 
সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব এবং ৩৮ কোটি ভ্রাতাতগ্বীর 
স্ুখগ্ুবিধ! দেখাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ কর্তঘ্য। হিন্দুহ্বানের 


আমাদের নেভার্জী 
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স্বাধীনত! অর্জনের পরেও তা! অক্ছ্র্থ রাখবার জনে আমি 
আমার শেষ রক্তবিচ্ছু দিতে সর্ধদ। প্রস্তত থাকব ।” 

এর পর একে একে লকলেই নেতার্জীর নিকট সঞ্চগ্লবাক্য 
গ্রহণ করলেন । 

২২শে অক্টোবর-_নেতাী "হাল বাসী” রেজিষেপ্টের 
উদ্বোধন করেন এবং হিন্দুস্থানের বীর নাহীদের দৃষ্টান্ত সকলে 
নিকট ব্যক্ত করেন। ০ 

২৪শে অক্টোবর__-আজ তিনি ৫০,০০০ লোকের সন্মুথে 
মিঅশক্তির বিরুদ্ধে ২৩শে অক্টোবর ১৩৪৩ সন রাত্রি ১২০৫ 
মিনিটের সময় আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথা 
খিশ্বত করেন। জনত! আবেগে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠল-_চঙুর্দিক 
হতে ইন্কাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী 
কী জর রঘে আকাশ বাতাস কেপে উঠল। 

ইতিমধ্যে নেতার্জী বেতার যোগে গান্বীর্জীর নিকট এই 
বার্ডা প্রেরণ করেন, ”জাপনি জাতির পিতৃত্বক্ূপ, হিন্দ- 
স্বাধীনতার ধর্শযুদ্ধে আমর! জপনার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা! 
যাক্তা করি র ৪1” 

এরর পর ৬ই নভেম্বর ৌকিয়োতে বিখ্যাত “পূর্ব-শ্রশিয়! 
লন্মেলনের অধিবেশন” বসে, সেখানে পূর্বব-এশিয়ার সকল 
দ্বেশের বড় বড় নেতার! যোগ দিয়েছিলেন । নেতাজী সেখানে 
এফ নাতিদীখ বন্তৃত! দেন এবং পরদিন জাপান সভ্ঞাট.“তেছে। 
ছেইকার সহিত আলাপ করেন। 

৯ই ডিসেম্বর জাজাঘ হিন্দ সরকারের এক বৈঠক বসে। 
সেখানে নিয়লিখিত বিষয়গুলে! ঠিক কর! হয়_১। হিন্দুস্বানী 
হবে নাট্রভাষা, ২। জয়হিচ্গ হবে হিন্দুহ্থানীদের সন্ভাষণ, 
৩। গ্রিবর্ণ পতাকা হবে হিন্ুক্থানের জাতীয় পতাকা, 
৪ *নুধ-নুখ-চনন কি বরখ! বরষে ভারত নাম ছায় জাগা”... 
এই গান হবে জাতীয় সঙ্গীত, ৫। “ব্যান” হবে জাতীয় 
চিহ্ন, ৬। “চলে! দিল্লী” হবে জাঙ্গীনাঢ়া (ুদ্ধনিনাদ)। 

১৯শে ভিষেখর নেতাজী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিদ্রমণ 
করেন এবং পোর্ট ব্রেঘ়ারের কয়েদখান! পরিদর্শন করেন। 
আন্দামান স্বীপপুঙধ আজাদ হিন্দ লরকারের দ্বারা শাসিত 
হয়। মেজর জেনারেল লোকনাখনকে নেতাজী এর “চিফ 
কমিশনংর” নিযুক্ত করে পাঠান। নেতাজী আন্দামানফে 
“শহীদ দ্বীপ” ও নিকোবারকে "খরা স্বীপ” নাষে অভিহিত 
করেন। - 

৭ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সন, নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার 
এবং সামরিক বিভাগ, “নুপ্রিম কমাগু”কে ত্রহ্মদেশে 
স্থানান্তরিত করেন হিন্দুস্থানের পূর্যান্থারে আফ্রমণাত্বক অস্ভি- 
ঘামের আদেশের অপেক্ষায় । 'বীসী রাখী খাছিশী'র নান্বী- 
সৈজেন়াও সকার আদেশ মুদ্ধার্থে প্রন্তত হ'ল। 

৪ঠ1 ফে্রয়ান্ধী, ১৯৪৪ সন আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান 
প্রদেশে ব্রিটশ সৈউদের উপর বায় বিজ্রমে লাফিয়ে পড়ল। 


৪৮৬ 


স্পস্পা্স্পিসি 





৯৮ ৯পসপান্পি 





--“& ছুয়ে, নর্দী বন পর্বতমালায় শেষে আমাদের প্রণ্য 
জক্ষতূমি | দিজ্পী আমাদের হছাতছা।ন দিয়ে ভাকছে'। ওঠ, 
অস্ত্র বর, লন্মুখে অগ্রসর হও। হর আমর! অগ্বী হব নয় 
সত্য ঘণ করব এবং আমাদের অন্তিম সময়ে আমর] দিলী 
ধাওয়া পথকে আপিঙ্গন করব--দিজীর পথই স্বাধীনতার 
পথ-_ চলো দিল্লী ।”-_শেতার্জীর এই বাঈতে জন্প্রাণিত হয়ে 
মাতৃদুমির হ্বাধীনত।র জঙ্ আজাদ হিন্দ ফৌজ স্তবহ্যবরণ করতে 
বন্ধপ'রকর হ'ল। সকল ভারতীরের মনে জাঞ্জ নব জাশা, 
নব প্রেরণা, অভিনব উত্তেজন! | 

₹১শে মান্ড, ১৯৪৪ সন আজাদ খিন্ণ বাহিনী মাতৃভুষি 
হিন্মুন্থাদের উপর ঝা।পয়ে পড়ল । নেতান্ী ব্রিগেডেন্র কমাগার 
মেজর-দেশারেল শাহ. নওয়াব প্রথম হিনুম্থানের মাটির উপর 
তিন! জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ফৌজ প্রবল 
উংদাহের সহিত মণিপুর-রাজধানী ইঞ্চল অবরোধ করে 
তুমুল যুদ্ধ চালাল এবং অন্ত দিকে আপাষে চুকে অগ্রসর হতে 
লাগল। 

ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ “ব]া্ষ”ও খোল! হ'ল। অতঃপর 
নেতাজী! পামনে গিয়ে সৈষ্ভদের উৎসাহ বর্ধন করতে লাগলেন, 
সাধারণ সিপাহ্থীর ভায় সব রকম অন্গুবিধ! স্বেচ্ছায় সাননে 
বরণ করলেন। 

কিন্তু হঠাং ইন্ষল পাহাড়ে বওবৃ্টির হ্ছচন! হ'ল এবং বাপ্সি- 
খধণ ক্রমবর্ধমান ছয়ে সংবাদ আাঙান-প্রধান, খাধ্য সরবন্লাহ 
এবং ফোনের চলাচলের পথ রর হওয়ার উপক্রম হা'ল। এট! 
জানা কথা যে,ফয়েক মাসের জঙ্জে রাস্তাঘাট জলপ্লাবিত থাকবে, 
কাণ্ধেই “ফরে আদার" আদেশ দেওয়া হ'ল। কিন্তু জলবড় ও 
খাদ্যাভ্যাব উপেক্ষা করে ফৌজ সেখানেই থেকে যেতে চাইলে 
এবং তীব্র প্রতিবাদ করে জানালে “নেতাজী জামাদের আদেশ 
দিয়েছেন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে--পিছনে ফেরবার ত 
জাদেশ দেন নি, বরঞ্চ তিনি সাবধান করে দিয়েছেন আমরা 


যেন কিছুতেই পিছু না হটি। এত দিন জামর1 ঘাস-পাতা . 


খেয়েই বেঁচে জাছি-_-এখনও আমর] তাতেই চালাতে পাঘব-_ 
আমর! শত্রুকে তাড়া করে সামনের দিকেই পা বাঞ্জাব।” 
কিন্তু নেতাজীর শ্বহস্তলিখত আদেশ পেয়ে কারুয়ই প্রতিবাদ 
ঠিকল না. অনিচ্ছা! লত্বেও ভঃহদয়ে তারা ফিরে এল। 
নেতান্জী তাদের সান্ধন! দিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুত হতে 
ঘললেন। তিনি সমস্ত মালয় দেশ দুরে এ বিপর্য্যয়ে আলোড়িত 
জনসাধারণের মনকে আবার জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। 

২১শে জানুয়াত্বী ১৯৪৫ সনে আজাদ হিন্দ সঙ্গের 
প্রতিষ্ঠাত| রাসবিছ্ারী বনু পরলোকগমন ফরেন। 

জমে ইংখেজর! ব্রঙ্মদেশের ভিতপ্ প্রবেশ ফরতে লাগল। 
নেঙ্কুন দখলের কয়েক ঘন্টা পূর্বেও নেতাজী তার প্রিন় 
ফৌজ্কে ছেড়ে চলে জামেন নি। তিনি প্রফরফম ঠিকই 
হবেছিলেন, “হয় করব, নয় ময়ব” | ফৌজ রেছুদের আশে- 


প্রবালী 


পাপ পাপা পপ 


১৩৫৩ 





পাশে যুদ্ধ চালাচ্ছে। মন্ত্রিগণ ও মিলিটান্ী অফিলারগণ ভাকফে 
বারংবার এ স্থান ত্যাগ করে অন্ত স্থানহতে আবার যুদ্ধ 
চালাবার অভে অন্থরোৌব জানাতে লাগলেন । পরিশেষে সকলেন্ 
সনির্ধান্ধ অনুরোধ উপেক্ষ! করতে ন1 পেরে 'রাঈ খাসী" 
বাছিনীর নারী-সৈষ্ছদের ও কিছু সিপাহী নিয়ে পদত্রজে ৩০০ 
মাইল পথ তিন সপ্তাহে অতক্রম করে ১৪ই মে রাজধানী 
ব্যাঙ্কে পৌঁছলেন । পথে শগ্রর গোলবধণ চলছিল । সম্মুখে 
এক নদী পার হওয়ার সময় সকলকে নিরাপদে ওপারে না 
পাঠিয়ে কিছুতেই তিনি নদী পার হতে রাজী হলেন না। 
সকলের শেষে তিনি এলেন । 

ব্যাঙ্কক পৌছে ২১শে মে তিনি যুদ্ধরত সৈনিক ও অফি- 
সারদের একটি বিশেষ জাদেশ প্রেরণ করেন, “ভারাক্কান্ত মন 
নিযে আমাকে ব্রহ্মদেশ-_যেখানে তোমর! আজে; যুগ্জ চালাচ্ছ 
এবং যেস্থাণের শত স্মৃতি আমার মনে ভেসে আসছে--.. 
ছেড়ে জাপতে ফল। তোমাদের সেই সব বীর্ববপূর্ণ কাছিনী 
ইতিহাসে লিপিবঞ্জ থাকবে । বঙ্ধুগণ, আজ তোমাদিগকে 
আমার একটিমাহ আদেশ দেওয়া বাকি আছে-_-যপি কিছু 
ফালের জন্তে তো!মার্দিগকে আধার এসে ধিরে ফেলে তা! 
হলে বীরত্বের সহিত, নুশৃঙ্খগার সহিত এবং ইজ্জতের সহিত 
আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান রেখে মরো। অনাগত 
হিদ-স্ডান, যার] খ্বাধীন হয়ে জগ্মাবে, তারা তোমাদের 
বীরত্বের কাছির্নী এবং ত্যাগের আঘর্শ জগতের নিকট ঘোষণ! 
করবে । আমি তোমাদের হাতে হিন্দুম্থানের সম্মান এবং 
আমাদের জাতী পতাক! রেখে নিশ্চিন্ত । কারণ তোমাদের 
শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাপ আছে-_মনে রেখো! অদ্ধ- 
কারের পরেই জআালো। হিঙ্ুস্থান অচিরেই স্বাধীন হুবে। 


_জগণদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন|” 


ধর্মযুদ্ধে মিহত সৈনিকদের স্মতিরক্ষার্থে ৮ই জুলাই, ১৯৪৫ 
সনে নেতাজী “আজাদ হিন্দ শ্বতিত্তস্ত” নির্দাণ করেন। কিন্ত 
সটশ ভারতীয় সৈষ্ভ সিঙ্গাপুর দখল করলে এবং এ পথে যাবার 
সময় মিলিটারী কায়দায় সম্মান দেখালে ইংরেজ তা ধুলিসাং 
করে দেয়। 

পূর্বব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের উপর দিয়ে নানা বড়বধ! 
বইবার পরও তাদের অদম্য উৎসাহ হ্থাসপ্রাপ্ত হয় নি। 
এতে অনুপ্রাণিত হয়ে নেতাজী নৃতন করে যুদ্ধে আয়োজন 
করতে লাগলেন -কিন্তু ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সনে জাপানের 
হঠাৎ আত্মসমর্পণে সবই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল এবং সকলের 
অনুরোধ উপেক্ষ! করতে না পেয়ে নেতাজী টৌকিয়োর 
উদ্ধেক্টে যাত্রা করেন । যাওয়ায় পূর্বে তিনি আজাম হিন্দ 
ফৌঞ্চকে সম্বোধন করে গায় শেষ আদেশ রেখে খান, 
গ্যদ্ধুগণ, আমাদের এই স্বাধীমতা-সংগ্রামে আমতা বছু 
অচিত্তনীর লমস্ভার সঙ্মুখে এসে পড়েছি । তোমক্স! হয়ত মনে 
করবে, তোমর। তোমাদের উদ্দেউ সফল কয়তে অতৃতকার্ধ্য 


ফাল্তন 

হয়েছ এবং অনেক ক কিছু হাছি়েছ, কিনতু না ভোমরা বিশেষ 
কিছুই হারাও নি, তোমরা যা পেয়েছ তা অতুলনীয় । তোমরা 
অনেকেই তোষাদের শক্তির এবং আগ্সোংসর্গের প্রন্কত 
প্রমাণ দিয়েছ সকল স্থানে । শৃ্খলার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত 
প্রকৃত বিপ্লবী সেনার উপযুক্ত সন্মান--যা' তোমরা এতঞ্গিন 
অন্কু্ণী রেখেছ_.শত বাধাবিদ্ধ ও হুঃখকষ্ের ভিতর দিয়ে ত1 
রক্ষা কর! এবং সে পথ হতে বিচগ্িত না হওয়াই এখন 
তোমাদের কর্তব্য । দিল্লী যাওয়ার পথ অনেক দুর -_.দিক্সীই 
আমাদের গন্তব্য ্থাল। জগতে কোন শক্তিই নেই যা হি 
স্থানকে আর বেঁবে রাখতে পাখে--সগচিরেই হিন্ুস্থান সাধন 
হবে। জয় ছিন্দ।” 

তিশি আয় এক বার্ড! সমস্ত ভারতীবের জন্ভে রেখে যান। 
“তগী ও ভাইগণ, হিষ্মৃ্থানের খ্বাধীনতা-ুদ্ধের এক অপূর্ব 
মহ্মামঙ্ডিত শেষ অধ্যায়ে তোমাদের স্থান হবে অমর | ধন- 
দৌলতের অকুরন্ব শ্েতের ঘার। এবং আন্তরিক উৎসাহদার। 
খবাধীনতা-মুগ্ধকে সাফল্যমঙ্ডিতি করবার এই উদ্্বল চৃষ্ঠান্ত 
জীবনে আমি কথনও ভুলতে পারব না। তোমরা দেশের প্রন্কত 
সপ্তানের কর্তবা করেছ। তোমদের চেয়েও আমার ছুঃখ বেঈ: 
এই যে, তোমাদের ত্যাগের ফল যথাহুব্ধপ সময়ে ফলে নি, 
কি তা বৃথা যাখে ন!-. সমণ্ড হিনুস্থান তোমাদের ত্যাগে 
সন্ত্রীবিত হয়ে উঠবে । এক্ষণিকের বিপধায়ে নিরুৎসাহ হয়ো 


ইলেক্ীন মাইক্রক্ষোপ 


মত সত লালসা শশাশ পাত পাপা সিসিলাসপসপাসপিপল%। 


৪৮৭ 


পপসপান্পিসিত ৯ পার সপ সাপটা তন লা বালিশ ত জ পিন সত ৯ সদ পা শপ তলা শীলাসিল পার পাস শা সি পিল 


মা, দিজেদের উো করে ভোলে দাদি রয়েছে অনেক । 
হিশুক্থানের স্বাধীনত! সম্মুখে, ছয় হিচ্দ।” 

নেতানীর চরিভ্রবিষ্লেষণ করা কঠিন। তাকে অনতের 
যে-কোন বড় নেতার সমান লম্মান দেওয়! যায়। তিনি 
একবার যা মনস্থ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন তা কার্যে 
পরিণত করতে উঠে-পড়ে লাগতেম, এ ছিল তায় বিশেষত্ব । 
শত বাধাবিদ্র তাকে তীর কর্তব্য হতে বিচলিত করর্ভে পারে 
নি। তায অসাধারণ কর্ণনিষ্ঠা, তার চরিআবল, তায় ক্ষঘতা, 
তার উপদেশ, তার স্গভাব, তার দেশড্রীতি সকলকে হুঞ্ধ 
করেছে। তিনি যখন কাজ করতেন তখন অন্ত কোন দিকেই 
ঠার জক্ষেপ থাকত নাঁ_না আজাহার, না নিজ্রা-_অনেক 
সময়ই তিনি মাত ছু'তিম খণ্টা ঘুমোতেন | 

১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সনে বিমান:ছ্র্ঘটনায় নেতাজীর স্ব 
সংবাদ আপসে। কিন্তু কেউই তা আজ পর্য্যস্ত বিশ্বাস করতে 
পারে নি। আমাদের বিশ্বাস নেতাজী জীবিত আছেন__ 
উপযুক্ত সময়ে তিনি ফিরে আসবেন । 

কিন্ক তিশি যদি ফিরে না আসেন-_ঠার কাজ, তার উচ্চ 
আদর্শ কি তার সঙ্গেই শেষ হবে? তা নয়, চোখের জলেই 
নেতাঙীর স্থতিপূজ। শেষ হবে না তার অসমাণ্ত কাজকে 
নুসম্পূর্ণ করলেই দেশবাশী নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান 
প্রদর্শশ করতে পারবে। 


ইলেক্ট্রন মাইত্রক্কোপ 


অধ্যাপক শ্রীজিতেন্্রন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


মানুষের চোখে দেখার ক্ষমত] নিদ্দি& গন্ভীতে সীমাধঞ্জ। 
অতি ক্ষু্র বণ্তর স্বক্সপ সাদ] চোখে ধরা পড়ে না। এক 
সের্টিমিটারের শতাংশ (০০৪ ইঞ্চি) পরিমিত ক্ষুদ্র বণুর 
একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গঙি হইয়া থাকিলে উহাদের পৃথক 
আন্তিত্ব আমরা চোখের দৃিতে ধুবিতে পারি না। চিণির দান! 
একটি একটি করিয়া বাছাই করিতে পারিলেও ময়দার কশিকার 
স্বাতগ্রা চোখে ধরিতে পারি না। বহুকাল মাুয পুষ্টির এমনই 
সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা বিশ্বের বিচার করিয়াছে, চোখে-দেখ। 
গণীর বহিভূ্তি বিরাট সভার কথা সে ভাবিতেও পারে নাই! 

একাদশ শতাকীতে কাচের লেগের সাহায্যে ছোট 
ব্বিনিষকে বড় করিয়! দেখিবার কৌশল আবিদ্কত হুইয়াছে। 
তখন মাগ্ষেরর় দৃটটির পরিধি আরও দশগ্তণ প্রসারিত 
হইয়াছিল, '০০১ সোর্টিমিটার স্থান ভুক়্িয়া যাছার। অবস্থান 
কয়ে তেমনি ক্ষুদ্র বন্তর শ্বাতগ্্য ধর! পড়িয়াছিল। 

হুল্যাগের এটনি পিওয়েন ছোয়েক (১৬৫০) সর্বপ্রথম 


একাধিক লেছ্সের সমময়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্দাণ করেন। 
ভাছার নির্মিত যগ্রের সাহায্যেই সর্বপ্রথম দৃষ্টির অস্তরালে স্থিত 
জীবলোকের অস্তিত্ব জানা যায়। তংপূর্বে জীবাণুর কথা 
মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
ক্রমোন্নতি হইয়াছে এবং মাগ্থষের দৃষ্টিশক্তি লহম্র গুণ বর্ধিত 
হইয়া এক সে্টিমিটারকে লক্ষ ভাগে ভাগ করিয়াও দেখিতে 
সমর্থ হইয়াছে । যদিও একথা বেশ জানা ছিল যে, বন্ধ 
জক্তির কুপ্রত্থের উহ্াই শেষ সীম। নছে তবুও ইহা! সত্য 
বলিয়া শ্বীষ্কত হইয়াছিল যে, যাস্ত্রিক দৃষ্টির গ্ী উহার পরে 
আর সম্প্রসারিত কর] সম্ভব নয়। কিন্ত কেম? 
আলোকরশ্ি সয়ল রেখায় গমন করে এবং ইছ্ারই কলে 
অনচ্ছ পদার্থের ছায়। পড়ে_জ্যানগিতিক আলো-বিজ্ঞানের ইহ! 
মগ স্বীকৃত সত্য। অধুবীক্ষণের কার্ধ/-প্রণালী অন্সন্ধান 
করিলে দেখ! যাইবে উহাতে - প্রধানত হুইটি লেন্স থাকে-_ 
একখান! লক্ষ্য-বন্তর খুবই ফাছে.( অবজেক্টিত ) অপর খান! 


৪৮৮ 


টি এ সির পি ৬ পা ৯ পা 





ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপ 
(পার্থ দণ্ডায়মান ঘোরিকিন, উপবিষ্ঠ হিলিয়র ) 


চোখের সামনে ( আইপীস )। তৃতীয় আর একথান! লেব্সের 
(কণ্ডেনসর) সাহায্যে কোনো! আলোর উৎস হইতে রশ্মি এ্হুণ 
করিয়া উহ! কেন্দ্রীভূত অবস্থায় জবজেকটিভের উপর ফেলানো৷ 
হ্ত্ব। কগ্জেনসর ও অকঞজেকঠটভ উভদ্বের মাঝখানে থাকে 
দ্রষ্টব্য বন্$। তাই আলোঁকরস্মিকে অবজেকটিভে পৌছিবার 
পুর্বে এই বন্তকে অতিক্রম করিয়া! আপিতে হয়। ইহারই 
ফলে আপতিত আলোকরশ্মিয় খানিক! অংশ ব্রষ্টব্য বস্তুতে 
বা্নাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া! অবন্ধেকটিত লেনে যে জালে! প্রবেশ 
করে তাহ] অবিমিশ্র আলে! নছে, উহাতে লক্ষ্য-বণুর ছাক্ক! 
থাকিয়! ঘার। অবন্ধেকটিত লেপে গৃহীত আলোকরম্থি লেন্স 
হইতে নির্গত হুইয়! আইপগীদের সম্দুখদেশে লক্ষ্য-বন্তর একটি 
আলোছায়ায় গাক! প্রতিক্কতি বা সদৃবি সি করে-__যাছা 
লক্ষ্যবস্তর চেয়ে আকারে অনেকাংশে স্বহ্ত্ভর। অতঃপর 
জাইপীলের সাহায্যে এই সদৃবিষ্বকে আরও বৃহ্দাকারে চোখে 
দেখিবার ব্যবস্থা! কিংবা! ফোটে! লেন্সের দ্বারা ফোটোগ্লেটে 
ফেলিবার উপায় কর! হইয়া থাকে। . 

এই যন্ত্রের কার্ধ্য-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে ঘেখ! যাইবে 
আলে! সম্নল রেখায় গমদ কয়ে বলিয়া অনচ্ছ লক্ষ্যবস্তয় যে 
ছায়ার উৎপতি হয় লেন্সের সাহাযো এ ছায়াকে বৃহদাকারে 
পরিণত কর! হুইয়! থাকে । লেগ যত শক্তিশালী হইবে 
ছায়ার আকার তত বড় হুইবে। কোন বস্তকে চোখে, 
' দেখিবার উপযুক্ত হইতে হইলে উহা আক্কৃতি অন্তত '০১ 


গবদী 
| লেট্টিমটার হওয়া! প্রয়ো্ধন । বগ্তর আর্থতি এ পরিমাণের 





১৬৫৩ 


সদ সপ পতি পাপ পপ পা সপ সি সি াস্ি 


কম হইলে উহার ছায়! হট্টি করিয়া! তার আক্কতি ইচ্ছামত 
বন্ধ করিয়া লইতে পারি। নুতগ্লাং ছায়ার মধাবপ্ডিতায় অদৃষ্ঠ 
চুর বন্তকে দেখা সম্ভব । ছায়া কটি ও উহার বিবর্ধলকার্ধ্য এই 
ছুই ব্যাপারকে পৃথক করিয়া! ভাবিলে দুবিধা ছুইবে-- ছায়া 
টির জঙ্ জলোক-রশ্থিকে সরল রেখায় চলিতে হইবে, আবার 
সেই ছায়াকে চোখে দেখিবার উপযুক্ত করিতে হইলে উহার 
বিস্তৃতি অন্তত '০১ সেন্টিযিটায় করিতে হইবে । আলোর গতি- 
পথে কোন বন্তকণিকা পতিত হইলে আলোর বর্দাহুযাস্থী 
পদার্থটর আকুতির অনুসারে ছোট-বড় একটি ছায়ার উৎপত্তি 
হয়, উদ্ধাকে ইঞ্জিয়গাহ করিবার উপযুস্ত আকুতি প্রদান 
করিতে পারে লেস উষ্ার বিশেষ গুণের প্রভাবে । কিন্তু যদ 
কোন বস্তর ছায়া না পড়ে ( অর্থাৎ ধর্দ টা] ঘচ হয়) তবে 
লেনের ক্রিয়া শিক্ষল | অগুবীক্ষণ যন্রে রোগ-জীবাণু দেখিবার 
পূর্বের জীবাণুর স্বচ্ছতা চুরীকপ্ণ!থ উহ্বাদে গায়ে এং লাগান 
হ্‌য়। 

থুবই ধুর অনচ্ছ বন্ধ সম্মুখ দিক হইতে আলো! ফেলিয়া 
তাহার পিছনের ছায়া পধ্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, 
সেখানে বগুটর আকৃতির অনুরূপ অবিরুত ছায়া পড়ে না। 
একটি "ঁচ বা ব্লেডের ধারালে! অংশের ছায়াকে লেন্দের 
সাহায্যে বড় করিয়া! দেখিলে দেখ! যাইবে উহা মোটেই মূল 
বিনিসের প্রতিরুতি নফে । হায়! দেখিয়া কায়ার ধারণা কর! 
চলিবে না, যেখানে ছায়া! হইবার কথ! সেখানে আলো! প্রবেশ 
করিয়। ছায়ার বৈশিষ্ঠ্য তখ! বগুটির আকুতির স্বরূপ নষ্ট করিয়া 
দিয়াছে । হাতের যে-কোন ছুই জগ্ুলিকে একছিত অবস্থায় 
স্লাখিলে উহ্াদের অভ্যন্তরে সামান্ত ফাক থাকিয়া যায়। 
তাহার ভিতর দিয়া তাক!ইলে এ ফাকেরর মধ্যে কতকগুলি 
কালে! দাগ দ্রেখা যাইবে । এই ক্ষেত্রে যে খানে আলো! থাক! 
উচিত সেখানে রহিয়াছে জদ্ধকার। এই ব্যাপারের কারণান্ছ- 
সন্ধান করিতে পিয়া দেখা গেল যে, আলোকরণ্সি একান্তভাবে 
সরল রেখায় গমন কয়ে না-_-খানিকটা ধাকিয়া যাইতে পায়ে। 
ধুখই ছোট পদার্থ হইলে আলোকরশ্সি উ্ছাকে ভিঙাইয়! যাইতে 
সমর্থ হয়, তাই জুচ বা তারের ছায়ার ভিতরেও আলোর রেখ! 
থাকে, আবার ক্ষুপ্ রন্ধপথে আলোকরশ্রি নির্বিবাদে চলাফের! 
করিতে পারে না বলিয়াই অঙগুলির কাকে কালে! রেখার হাটি 
হয়। হাচের চেয়ে আরও ক্ষ্প্রাক্কতি বন্ততে আলোকরশ্থি 
মোটেই বাব! পায় না এবং অন্ুলির কাকের চেয়েও রন্ত্রপথকে 
আরও এমন ছোট করা যাইতে পায়ে আলো যাহায় ভিতর 
দিয়! যাইতেই পারে না। 

অণুবীক্ষণের দীচে একান্ধ ক্ষুত্র কণিকা রাখিয়া দিলে 
উহ্বারা জালোকরশ্সিত্ পথে বিশেষ বাধা ছুটি করে না, সুতরাং 
উহাদের ফোন দুষ্প্ ছায়াও পড়ে না। যে সফল অঙ্গচ্ছ 
খস্তর আক্কতি এড সের্টিমি্ারের লক্ষ ভাগের চেয়েও কষ, 





অপুষীক্ষণের কার্ধ্যপ্রণালী 


উহা! আলোকরশ্রির কাছে স্বচ্ছ পদাথের ভায় প্রতিভাত হয় 
বলিয়া অণুবীক্ষণে উহাদের স্বরূপ জানা যায় না। অণুবীক্ষণের 
এই অক্ষমতা লেঞ্খের ক্রটিজনিত নহে ৷ ইহার মূলে রহিয়াছে 
আলোকতরদের বৈশিষ্ট্য । যে বস্তর আক্কতি আলোর তরঙ্গের 
তুলনায় বড়, তরঙ্গ উহাদের ভিষ্ভাইয়া যাইতে পারে না এবং 
জালে! এই প্রকার বস্ততে বাধাপ্রাপ্ত হুয়__ এইজ জালে! 
সপ্নল রেখায় গমন করে এবং বন্তর আকারের জগুরূপ একটি 
ছায়] স্ত্টি করে । কিন্ত জন্বচ্ছ বন্তর আক্কৃতি জালোক তরগের 
লমপর্ধ্যায়ের হইলে আলোকরশ্বি বাকাপথেও চলে। এই 
- সব ক্ষেত্রে ছায্বাস্থষ্টির জ্যামিতিক নিয়মগুলি জার প্রত্থোজ্য 
হয় না। 
হুইটি কণিকা যদি আলোর তরঙ্গদৈর্য্যের অর্ধেক দুরে 
অবস্থিত হয় তবে উহাদের খতন্ত্র ছারা পড়ে না, উচ্ছারা 
মিলিততাবে একটি ছায়! সুষ্টি করে। সেই অবস্থায় লেন্সের 
বিবর্ধনক্ষমত! যথেচ্ছ বদ্ধি- করিয়া! গেলেও উচ্বাদের পৃথক 
অভ্িত্ব ধর] পড়ে না । আমর! বিভিন্ন বর্ণের যে জালে! দেখি 
উহাদের তরগ-দৈরখ্যের তারতম্য আছে। কোন আলোর 
তরঙ্গই দৈর্থ্যে এক সের্টিমিটারের লক্ষাংশের চার হইতে 


আটগুপণের (*০০০০৪-০০০০৮ সেঃ মিঃ) বেলী নফে।. 


বেগুনী আলোর তরঙ্গ সবচেয়ে ছোট । এ আলোতে কোন 
বণ্তকে দেখিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা চরমে পৌছায়। কিন্ত 
তাহাতেও ০০০০২ সেট্টিমিটারের চেয়ে ছোট জিনিষকে 
দেখ! যায় না। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যে, এই আকারের জিনিষকে চোখে দেখিতে হইলে উহাকে 
অন্তত পাঁচ শত গুণ বড় করিয়া লইজেই চলে । অণুবীক্ষণের 
" লেনের বিবর্ধন-ক্ষমতা ইছার চেয়েও তিন গুণ ( পনর শত ) 
করা সম্ভব হৃইয়! থাকিলেও তাহাতে "০০০০২ সেপ্টিমিটারের 
চেরে স্ষুপ্রতর জিমিষকে দেখা যায় না । মনে করুন ছইটি 
কণিকা "০০০০২ সেট্টিমিটায়ের কম দূরত্বে রহিয়াছে। 
অপুবীক্ষণযন্ত্রে চরম বিবর্ধন করিয়াও উহাদের পথকত্ব উপলন্ধি 
কর! চলিবে না। কারণ আলোর তরঙ্গ উহাদের আভ্যত্তরীণ 
ফাক দিয়া সুষ্ঠুভাবে নির্গত হইতে পারে দা। ছুইছায়ার 
ভিতয়েও আলোকরেখার ব্যবধান না থাকিলে উদ্ষাদের স্বাতন্ত্র্য 
বুঝা যায় দা। হনে সাফল্য এখানে জালিয়া আলোর 
তরঙ্গের বিচিন্ত ব্যবহারের কাছে হার মানিয়! গেল। আলোক- 
তরছের আকৃতি ছোট করিতে না পান্ধিলে অপুবীক্ষণের ক্ষমতা 
.যাড়াইবার উপায় নাই জানিয়াই একদা বল! হইত যে '০০০০২ 


সে্টিমিটারের চেয়ে ছোট জিনিষকে আমরা কোঁশক্ষিমেই 
দেখিতে পার্িব না। অতঃপর অধুবীক্ষণের ক্ষমতা! বাড়াইবার 
জঙ্ আলোকে বাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল । 

বেগুনী আলোর তরঙ্গের চেয়ে আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ 
রহিয়াছে অদৃষ্ঠ আলট্রা-ভায়লেট রশ্থ্ির । এই রশ্মি আলোর 
অনুভূতি জ!গায় ন| বটে, কিন্ত তবুও ইছারা আলোর সমধর্মা । 
দর্শনেত্ত্রিরকে ফাকি দিষ্পা চলিলেও ইহার! ফোটোপ্লেটে 
ধরা দেয়। অপুবীক্ষণ যপ্্রের কণ্ডেনসরে দৃহ্ত আলো ব্যবহার 
না করিয়া আলই্।-ভায়োলেট রশ্রিদ্বারা ছায়া হৃঠিয কাজ 
চালাইলে অপেক্ষাকৃত 'দ্রতর বস্তর অবিক্ষত ছায়ার উৎপত্তি 
সম্ভব, কেননা, এই রশ্সির তরঙ্গের আকৃতি ছোট । আলট্রা- 





৪৯:০ 
ভারলেট রমির থে ছায়া পড়িবে উহা চোখে দেখা না টি 
ফোটো-প্লেটে ধরা পড়িবে । আলগ্ী-তায়লেট অগুবীক্ষণদ্ধারা 
*০০০০১ সেন্টিমিটার পন্িমিত বঞধর স্বতস্ত্র ফোটো তোলা 
সম্ভব হুইয়াছে। 


তপতি কি পতি প৯ ৮৯ * ৮০৯৫৯ 





ইলেকট্রন মাইক্রক্কোপে যক্া জীবাণু 
(লাধারণ অণুষীক্ষণে এই জীবাণুর এত ধু"? নাটি অংশ 
দেখা যায় না) | 


রষ্টজেন-রশ্শি ও গাম!-রস্মির তর আলগ্রী-ভ।য়লেট 
তরঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুত্রতর | কিন্ত ইহাদের সাহায্যে জঅণু- 
বীক্ষণের কার্য কর! সগ্ব নহে । লেন্সদারা আলোকনশ্সির 
গতিপথ পরবর্ধিত করিয়া উচ্বাকে কেন্ীভূত করিতে না 
পারিলে কোন বসুর ছায়া খ! সদবিশ্ধকে বৃত্ত আকার 
দেওয়। সম্ভঘ নকে। আলোকপশ্সি সরল রেপায় গমন করে 
বটে, কিন্ত এক পদার্থ হইতে জন্য পদার্ধে গমনকালে উছ্ছার 
গতিপথ ঈষৎ পরিবর্ধিত হয়। আলোকরশ্সি বায় ছাড়িয়া 
যখন কাচের ধেল্সে প্রবেশ করে তখন এ রশ্মি বাকিয়। 
যায়। লেন্সের বক্রপৃষ্ঠ উহাকে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী 
করিয়া থাকে । কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে যর্তগুলি 
রষ্মিই লেপের বিভিন্ন অংশে আপতিত হউক ন! কেন, লেন্স 
হইতে বহির্গিত হইয়া উচ্থার! আবার একই বিন্দুতে মিলিত 
ছ্য়। 
বন্তিতায় কোন বদ্তর সদবিশ্ব সৃষ্টি কর! সম্ভব এবং ইচ্ছামত এ 
সদ্বিদ্বের আক্কতি বড় বা ছোট করিয়। লওয়! চশে। দৃষ্ঠ 
আলোক এক বস্ত হইতে অন্ত বস্তর ভিতরে প্রবেশকালে 
ৰাকিয়া যায়, কিঞ্ত রণ্টজেন-রশ্মি বা গামা-রশ্সি অহ্বপ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই জাতীয় রশ্মিকে কেন্ররীভৃত করিতে 
পারে এমন ক্ষমতা কোন লেন্সেরই নাই। অপুবীক্ষণের 
কার্যে ইছাদের ব্যবহার সম্ভব না হইলেও ইহা! জানা ছিল যে, 
রন্টজেন-রশ্ির অন্রূপ ছোট তরঙ্গ দুবিধামত ব্যবহার কছিতে 
পানিলে অণুষীক্ষণের ক্ষমত1 অনেক হ্বদ্ধি কর] সম্ভব৷ 

দৃ্ত আলোকে দেখা অণুবীক্ষণের ক্ষমতার গণ্ভী অধিকতর 
সন্প্রসা্রিত করা কেম সস্ভব নয় সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদিয় জটলতা পরিহার করিস মোটাযুটি বল! যাইতে পায়ে 
যে, আলোর শরঙ্গের চেয়ে যথে& ছোট আকারের জিনিসকে 
পৃথক ভাবে দেখ! সম্ভব নহে, কারণ আলোক-তরঙের এই 


লাস ম পিল পচ ত 5 ৪ ললিত তাপ 


লেজের এই বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই উছ্বারই মধ্য-. 


১২৪৩ 


দৈশষয রহ যে, উহা আকৃতির ছলনা থু ষুরতর অবচ্ছ 
বস্ত রশ্মিকে প্রতিরোধ করিতে পায়ে না, আবার কোন রন্রপথ 
যি আলোর তর়ঙ্ের তুলনায় কষুত্রতর হয় তবে এ পথে 
আলোকতরঙ্গের পক্ষে যাহা অসম্ভব ইলেকট্রনের তাহ 
সাব্যায়স্ত বটে । 

পদার্থের পরমাণুর অঙ্জতম উপাদান ইলেকট্রন। ইহাই 
তড়িৎ-গ্রস্ত ক্ষুপ্রতম পদার্থ কণিকা । ইলেকট্রনের চলা- 
চলের ফলেই তড়িতপ্রবাঞ্থের উৎপতি। ফোন কোন ধাতব 
তারকে উদ্ধাপ দিলে উষ্ধার পরমাণু হইতে স্বতঃই ইলেকট্রন 
নির্গত হুয়। তড়িৎক্ষেত্রের আফর্ধণে ইহাকে বেগযুক্ত করা 
যায়। পরীক্ষায় দেখ! পিয়াছে, অতি বেগপ্রাণ্ড ইলেকট্রন 
চলিবার সময় আলোর তরঙ্গের ঙায় বাবহার করে। ইছারাও 
সরল রেখায় গমন করে এবং ইহাদের গণিপথে কোন বস্ত 
পতিত হইলে ইলেকট্ুন তাহাতে আটকাইয়া ঘ'য়। ভিব্রোগলি 
(১৯২৪) প্রধাণ করেন, বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনের চলার 
কবীতির সঙ্গে আলোর তরজের মিল আছে । কোন পদার্থের 
শিকট দিয়! চলিবার সময় আলোর রশ্মি যে নিম্মম মাণিয়া 
চলে ইলেকটন-রশ্মিও অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করে। আলো'ক- 
তরঙ্গের চলিধার রীতি তরঙদৈর্য্যের ধ্াসব্ব্ির সঙ্গে বদলায় 
--ইলেকট্রন-রশ্সির গুণও উহার বেগের উপর নির্ভর করে। 


্ 





॥ 


ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপে গ্রেপটোক কাস জীবাণু 


ইলেকট্রম-রশ্টিকে জালোক-রস্মির সঙ্গে তুলনা করিলে দেখ! 
যায়, যে ইলেকট্রন প্রতি সেকেণে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল 
বেগে চলে তাছা। তরঙ্গদৈর্ধ্যের দিক দিয়! রণ্টজেন-রক্টিয় সম- 
পর্্যায়ভুক্ত । কার্ধাতঃ আমরা বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনকে এমন 
আলোক-রশ্সিজপে বিচান় করিতে পারি যাহার তরঙ্গ খুবই 
ছোট। পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,দৃগ্ত আলোকরস্মি "০০০০২ 
সেষ্টিমি্টারের চেয়ে অপরিসর রন্পথ দিয়া কাধ্যতঃ নির্গত 
হইতে পায়ে মা, কিন্তু বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উহার চেয়ে অনেক 
কম পরিসর স্থান দিস নির্গত হইতে সক্ষম । আলোক-রস্সির 
পরিবর্থে ইলেকৃট্রন-রশ্টি ব্যবহার করিলে এমন কণিকার ছায়! 
পাওয়া! যাইতে পারে যাহাক্সা জালোক-রশ্থিতে ছায়া গঠন 
করে ন!। ইলেকট্দ-রশ্মি ব্যবহার করিয়া অগুবীক্ষণের কার্ধ্য 
করিলে হস্ত্রের ক্ষমতা ম্বদ্ধি করা যাইতে পায়ে । 


ফান 


রণ্টজেন-রশ্ি-অধুবীক্ষণ নির্াণ ফেন সন্তব হয় নাইসে 
কথা পূর্বে বল। হইয়াছে । রণ্টগ্েম-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিবার 
উপযুক্ত লেজ নাই। ইলেকট্রন-রশ্মিকে ( বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন 
শ্রোত) তড়িং ব! চুম্বকের প্রভাবে বাকানো! যায়। বুশ (১৯২৬) 
সপ্রঘাণ করেন যে, কোন ফাঁপা চোঙের আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুতে 
চৌগকত্ব প্রদান করিলে উহার অত্যন্তয়ে যে আকর্ধণক্ষেত 
স্থাপিত হয় তাহার ফলে প্রবহৃম[ণ ইলেকট্রন-বশ্থি বাকিয়া! 
যায়। আলোক-রশ্টি লেপের ভিতর ধিয়। হাইবার সময় যে 
প্রকার কেন্দীস্থৃত হয়, উল্লিখিত চৌম্বক-ক্ষেভ&ের ভিতয় দিয়া 
প্রবহমাণ ইলেকটম-রঞ্খিও সেই একই নিম্মে কেজীতৃত হইয়া 
থাকে। এইকপে বিশেষ ভ|বে স্থাপিত চৌন্বক-ক্ষেত্রের নাম 
চৌখক লেন্স । ইলেকট্রন-রশ্মি ও চৌত্ধক লেন্সের সাহায্যে 
নির্িত হইয়াছে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ। 

উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে নির্গত ইেকট্রন-রশ্মিকে ৫০ 
হাজার (বা তদপেক্ষা বেশ ) ভোল্ট-বিভবযুক্ত তড়িৎক্ষেত্ের 
আকর্ষণে বেগমুজ্ত করা হয়। ইলেকটন প্রতি সেকেগ্ডে প্রায় 
লক্ষ মাইল বেগে সরল রেখায় চলিতে থাকে এবং এই ব্বশ্থিকে 
চৌথক লেব্সের ( কণ্ডেনসর ) প্রঙাবে কেন্দ্রীভূত করিয়া! লক্ষ্য 
বস্তর উপরে ফেগানে। হয়। আলোক-রশ্মির মতই লক্ষাবস্তর 
বিভিএ কণিকার ফাক পিয়া বাছির হইয়া আসে ইলেকন- 
রশ্বো। কিন্তু ধে কাক দিয়। আলোক-রশ্রি নির্গত হয় না, 
ইলেকট্রন সেখানে অনায়াধে পথ করিয়। চলিয়। আসে । আবার 
যে ক্ষুপ্র কশিকা আলোকরশ্রিকে জাটকাইতে পারে নাই, 
ইলেকট্রন সেখানে আটকাইয়া যায় ইজ নির্গত ইলসেকইন- 
রশিতে লক্ষাব্ডর হুদ্ম ছাপ থাকিয়া যাইবে । অতঃপর 
এই রশ্থিকে দিতীয় চৌম্বক লেশের ( অবজেকটিভ ) প্রভাবে 
ফেলিয়া! অপর পার্থ কেন্্রীছত কর! হইল । এখানে ইলেকট্রন 
রশ্মি লক্ষা-বপ্তর কশিকা-বিষ্াসের এক বৃহদাক্কাতি প্রতিবিস্থ 
( ইলেকট্রনে-গড়া ) গঠন করিল। পুনব্লাম্থ তৃতীয় চৌগ্বক 
লেব্সের সাহায্যে এই ইলেকট্রনের চিএকে আরও বিবদ্ধিত 
করিস! লইয়া সুগ্রাহী পর্দার উপরে ফেলানে। হইল । ইলেক- 
ট্রনের আঘাতে এই পর্ঘার গায়ে আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠে। 
লক্ষ্য-বন্তর যে সকল অংশ দিয়া ইলেকট্রন নির্গত হইয়া 
জপিতে সঙ্গম হইয়াছে পর্দার অনুপ সেই সকল স্থানে 
আলোক উৎপন্ন হইবে__অন্তত্র হইবে অন্ধকার । ইঞ্থাতেই 
লক্ষ্যবপ্তর একটি ছায়াচি্ পাওয়া যাইবে । ইচ্ছা করিলে 
ইলেকট্রন-রশ্িকে ফোটৌপ্লেটে ফেলি] লক্ষ্য-বন্তর ফোটো! 
তোলাও সন্তব। 

জার্্ানীতে নোল ও রুজক1 (১৯০১) সর্বপ্রথম ইলেকট্রন 
মাইক্রক্ষোপ নির্বাণ করেন। তিন বংপয় পরে তাহাদের ঘন্ত্র 
ফার্য্যোপযোসী হয়। ততৎপরে কানাডা ও আমেযিকার 
যুক্তরাণ্রে ছোরিকিন, ছিলিয়র, মার্টন, বার্টন প্রতৃতির চেষ্টায় 
আরও ছুই ঘত্স দির্টিত হইয়াছিল ( ১৯৩৯ )। বিগত মহা- 
সময়ের সময়ে এই হস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে । তখন 
আযেহিকার যুক্তরার ইংলগুকে লাতটি যগ্র দির্াণ করিয় 
বিয়াছিল। তংপর ইংলঙেও এই বন দিগ্িত হইয়াছে। 











শামি পা, 





৪৯১. 





ইলেক্ট্রন মাইক্রক্ষোপের বিভিন্ন অংশের জন্ড নান! প্রকার 
সরঞ্জাম ও ধ্যবস্থা দর়কালস। যন্ত্রের উপরিজ্ঞাগে থাকে ইলেক- 
ইন-্রশ্মির উৎস-_উত্তপ্ত ধাতব তার (ক্যাথোড )। ইফারই 
অদূরে রহিয়াছে ৫০ হাজার ভোণ্টযুক্ এফটি সচ্ছিন্র ধাতব 
প্লেট (ব্যানোড )। আ্যানোডের ভোণ্টবিভবের উপরেই 
ইলেকটনের গতি নির্ভর করে। ইলেকট্রনের বেগের সঙ্গে 
রশ্মির ত়ঙগদৈ্ঘ্য তথা অনুবীক্ষণের ক্ষমতার সাক্ষাংসম্পক 
রহিয়াছে। 





ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপের নীচে ক্ষুয়ের গনেড। চিত্রে প্রধশিত 
অংশের বিদ্ৃতি "০০০০৩ সেন্টিমিটার । সাধারণ 
জণুবীক্ষণে এই প্রকার ক্ষু্রাংশের এত স্প& 
ছবি পাওয়া যায় না 


আ্যানোডের আভ্যন্তরীণ কুত্র রন্পথে বহির্গত হওয়ার পর 
ইলেকট্রন-রশ্থি ক্র লেন্পের গ্রন্ভাবে কেন্তরীভৃত হুইয়! 
লক্ষ্য-বন্তর উপরে পড়ে। সাধারণ আলোর অপুবীক্ষণে শ্বাছ 
কাচের প্লেষ্টের উপর লক্ষা-বন্তকে রাখ! হয়। ইহাকে ধলে 
মাউন্ট। ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপে মাউন্ট-নির্বাচন কঠিন 
সমন্তা। কাচ যে প্রকার আলোক-রশ্মির কাছে স্বচ্ছ, সেইয়াপ 
ইলেকটরনরশ্রিকে বাধা দিবে না! এমন পদার্থই ইলেকট্রন 
মাইক্রক্ষোপে মাউন্ট ছিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে । কাচ 
বা!এ জাতীয় কোন জিনিষ এই কার্ধ্ের জন্য ব্যবহার কর! 
সম্ভব নহে, কারণ কাচের দ্ানায় ইলেকট্রন আটকাইয়! যাইবে 
ও তাহার ছার! পদ্ধিবে। '০০০০০১৫ সেট্টিমিটাক় পুকু 
কলছিয়নের ফিল্য প্রায়খঃ এই কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার 
ভিতর দিয়! ইলেকট্রন অনায়াসে চলিয়! আসিতে পারে। 

চৌহ্বক লেজের জন্য চোঙের মত তায়ের কুগুলীতে 
তড়িৎপ্রবাহ চালনা কর! হয়। প্রযাছ্রর শক্তি লেজের কষাধ্য 
নিয়ন্ত্রণ করে। | 

ইলেকট্রন-রশ্মির চলাচলের জন্য মাইক্রক্ষোপ নলকে প্রায় 
বায়ুনুন্য কর! প্রয়োজন । সেইজন্য যন্ত্রের সঙ্গেই পাম্পের 
ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাবীন হস্ত বা ফোর্টোপ্লেটকে বথাছানে 
বসাইয়। দিবার জন্য ব! বাহির কলির আমিবাক্ জন্য 'লকেপ্র 
ব্যবস্থা! থাকে যাহাতে নলের ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে 
পায়ে ন!। যন্ত্রের কার্যাদি নিয়নত্রণ এবং প্রতিবিথ চোখে 


স্টিল: অলি 


৪৯২ 


দেখিবার উদ্দে্ডে নলের স্থানে স্থানে গবাক্ষের ব্যবস্থা থাকে । 
এক একটি মাইক্রক্ষোপের দৈর্ঘ্য সাত-আট কুট । 

এই মাইক্রক্ষোপের সাহায্যে ফোন কশিকাকে পঞ্চাশ 
হানার হইতে লক্ষ গণ বড় করিয়া দেখ! সম্ভব । '০০০০০০৩ 
সেন্টিমিটার আক্ৃতিন্ জিনিস ইহার লাছায্যে স্পষ্ট দেখ! 
যায়। মাহ্যের দৃষ্টিশক্তি অন্যুন ছিশ হাক্জার গুণ বর্ধিত 
হইয়াচহ। এই মন্ত্রের দৌলতে মৃতন এক অজ্ঞাত জগৎ. 
মান্ছষের কাছে উদ্ুক্ত হুইয়াছে। বসন্ত, ইনক্ল,য়েঞ্! প্রতৃতি 
কোগজীবাণুর সাধারণ সংজা ভিরাল। ইহারা! এত স্ষুত্র যে 
এতাবংকাল ইহাদের স্বরূপ অণুবীক্ষণেও ধর! পড়ে নাই। ইলেক- 
ইন মাইক্রক্ষোপের নীচে ইনার এত দিনে আত্মপ্রকাশ করি- 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 


ক্বাছে। ইতিপূর্বে ব্যাগিলাল ব! ব্যাক্টিরিয়! জাতীয় জীবাণুর 
'আক্বতিমাত্রই জানা ছিল । এক্ষণে উহাদের দেহের ভিতরকার 
গঠনগ্রণালী মানধষের কাছে প্রকটিত হুইতেছে। অনেক 
জানাদার পদ্ধার্থের গঠন এবং যে সকল যৌগিক পদার্থের অপু 
আকারে অপেক্ষাক্কত বড় তাহাদের রূপ যাগ্রিক চক্ষুর পর্থায় 
উদ্ভাসিত হইয়াছে । 

যে যন্ত্র ছোটকে বড় করিয়া! দেখার তাহার নাম এক সময় 
দেওয়া হ্ইয়াছিল অণুবীক্ষণ যন্তর। কিন্তু পদার্থের অপুর 
স্বরণ চোখের সামনে উন্মুক্ত করিয়! দিবার কোন ক্ষমতাই 
তাহার ছিল না। এতদিনে বোধ হুয় সার্থকদাম! অপুবীক্ষণ 
নির্দিত হইয়াছে 


চলে গেল তার৷ 
শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী 
চলে গেল তার! জঙ্গের মত বিদায় নিযে হ্ঠাং-পাওয়া সে টাকার গরমে আত্মহারা, 
সবার চোখের ওপর দিয়ে । কালে বাজারের নকল আলোর মদের নেশায় মত্ত তার] । 
কেউ ডাকে নাই, কেউ বলে নাই, “কোথায় যাও ?? রাতের অন্ধকারের তলে 
এমন কি শুধু মুখের কথার সান্বনাতেও বণে নাই ফেউ-_ তাদের লোভের লেলিহ-জিহব! শাণিত ছুরির মতন ঝলে | 


“আমর! রয়েছি, কোন ভয় মাই, ছেড়ো! ন! গাঁও, 
নিরুদ্দেশের যাথ্জায় তাই ভেসেছে নদীতে ছেলে বউ নিয়ে 
কাহারে! নাও, 
পায়ে ছা্টা-পথে বাকীরা চলেছে মিছিল ক'রে 
ছুর সফরে, 
যেখানে জীবন আগের মত 
উদ্দাম গতি, উচ্ছল শ্রোতে চলায় রত। 
যেতে ষেতে তার! বার বার ক'রে চেয়েছে ফিরে, 
দ্বীর্ঘবাস ফেলে পুনরায় চলেছে ধীরে, 
ঝুরি-নাম! বুড়ো বটের শেষে 
গীয়্ের সীমানা যেখানে মেশে, 
লেখানে এসে 
অপলক চোখে জন্মের দেখা দেখেছে চেয়ে, 
প্লাবন ছটেছে ছ-চোখ বেয়ে। 
তার] সুধু জানে কি গভীর ব্যথা! পড়েছে গ'লে 
ভিটে-মা্ি-ছাড়! সব-ছার!| এ নিরনদের বিদায়-বেলার 
চোখের জলে । 
সেদিনের সেই ছর্ছিনে যার! স্মদিন পেলে, 
শীতের রাতেই ভুবনে যাদের ফাগ্ডন এলো, 


মকল আলোর মদের নেশায় রভীন চোখ--_ 
পৃথিবী তখন তাদের ভোগের স্বর্গলোক। 
তাদেনি চোখের তলায় এদিকে ক্রমশঃ শুভ হ'ল যে দেশ 
তাদেরি শোভের খোরাক জোগাতে-_কি তাতে তাদের ? 
করেছে যে কাছ করেছে বেশ-__ 
তারা ত হয়েছে লক্ষপতি__ 
ফৃতভাগাদের ভাগ্যের সাথে নিজেরে জড়ালে হ'ত কি কখনে! 
এ উন্নতি? 
নিছেকে হারিয়ে শ্বার্থজান আর আত্ম-স্থুখে 
হানছগুষ যখন মানুষের়ে দিল নির্দয়ে ঠেলা মৃত্যু-মুখে, 
বহু পুরুষের বহু স্মৃতি মাখা বসতবাচি, 
মায়ের মতন ম্নেহাতুয়া আর গানের মা্ী, 
প্রয়াই তখন কেঁদেছিল জার বার বার করে ডেকেছে পিছু, 
দেয় নাই সাড়া, চলে গেছে ভারা, ভনেছে তবুও শোনে নি কিছু। 
মানুষ যখন মাছুযের মাঝে আরেক মাহ্ছষে দিল না ঠাই, 
তাদের তখন কেছই নাই। 
জন্মের মত বিদায় নিয়ে . 
চলে গেল তাই সবার চোখের গপর দিয়ে। 


নোয়াখালি-স্রীরামপুরের পূর্বকথা 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 


গরামপুর নোয়াখাপি পেপার একটি প্রপিদ্ধ গ্রাম। কিন্তু 
তাহার প্রসিছ্জি দেগার সুত্র পরিসর অতিষ্রম কগ্গিতে এত কাল 
সমর্থ হয় নাই। কারণ, বন্মানে কলিকাতা মহানগরীর 
সান্িধ্যই ছানসমূছের প্রশিক্জির নিদান হইয়া পড়িয়াছে। 
মহা্জা গান্ধীর বিশ্য়কর নব অভিষান এই গ্রামকে কেন 
করিয়া! আর্ত হওয়ায় অন্যুণ ছুই মাস কাল তাহার এবং 
তদীয় ভক্তমগ্ুলীর চরণম্পর্শে পবিত্র হইয়া প্রীরামপুর আজ 
তারের এক প্রপিদ্ধ ভীর্ঘক্ষেতএে পরিণত হইয়াছে। সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মহাস্রাজীর ততরতা আশ্রক্মবুঠীর 
একটি “রা্বাটি'র পথের ধারে অবস্থিত এবং বর্ডমান 'রাজ।” 
গ্রায়ুত পপেন্ধণাপায়ণ রাম মহাশয় রাঞ্জোচিত বধানতার 
পরিচয় দিয়া উক্ত ঝুচীর সৎ বিস্তৃত ভূখণ্ড দেশমাতৃকার উদ্দেশে 
দান করিয়াছেন । এই 'রঞ্জ'-বংশের উল্লেখ বর্তমান শাসন- 
তশ্্রের দপ্তরে পাওয়া যাইবে শা। ইংরেজ অধিকারে “রাঙ্গা” 
উপাপিঙারা ভূষিত না হইলেও নোয়াখাপি জেলার আপামর 
জনসাধারণ এই খংশের রাজখ্যাতি অপ্যাপি অটুট রাখিয়াছে। 
পাঠকগণের কৌঠ্ছল নিন্ৃত্তির জর আমর সংক্ষেপে প্রীরামপুর 
ও ত।হার রাজবংশের অতীত বিবরণ পিপিখঞ্জ করিতেছি । 
পোয়াখালির আধিরাজ। বিশ্বস্তর রায়ের প্রপৌত্র “রাজ! 
আরম থাপ্র নামানুসারে আরামের নাম শ্রীরামপুর হয়। শ্রীরাম 
খশর রাজখকাল অহথমাশ ১৪৫০-১৫০৭ প্রঃ -স্গতরাং গ্রামটি 
প্রায় ৫০০ বংসধের শ্ৃতি বহন কর্সিশেছে | গ্রীরাম খার পৌন্র 
ঝাজ! রাজবঙ্পতের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম “রাজ! কুষ্ণরায় ; 
তিনিই মুল প্াজবংশ হইতে পুথক হইয়া প্রীরামপুরে অবস্থান 
করেম। মুল রাজবংশ নোয়াখাপিতে বছুকাল বিপুপ্ত হই- 
পাছে এবং তাহার একটি মাত্র পাজ্যত্ট শাখা ত্রিপুরা জেলায় 
বিধ্যমান আছে ( প্রবাণী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩৯৪ )। সুতরাং 
নোরাখালি জেলায় শুররাঞ্গণের একমাত্র র/জোপাধি উত্তরাধি- 
কারী রূপে এীরামপুরের র্লাজবংশ এঁতিহাসিক গৌরবে 
মহিমান্বিত । রাজা! কৃষ্ণ রায় বারছূ'ঞার অঙতম রাজা 
গ্ধর্বমাণিক্যের পিতৃব্য ও সমপামগ্িক, সুতরাং প্রায় ১৬০০ 
সনে ধিভমান ছিলেন । কুষ্ঃ রায় ওুলুয়া পরগণার একাংশ 
উত্তপাধিকারস্থতরে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত পরাক্রাস্ত ভ্রাতৃদ্বয় 
উদয়মাশিকা ও গঞ্ধর্বমাশিক্যর রাজত্বকালে তাহার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হুইয়াছিলেন, এইরূপ অন্রমান করার কারণ 
আছে। টৌভরমন্ের রাজথ্থ-বন্দোবন্তে ভুলুয়ার রাজস্বের পর্ধি- 
মাণ লিখিত আছে ১৩৩১৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩২৮৭ টাকা। 
এঁ সময় হইতেই তুলুয়! পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল-_ 
তপে চৌন্বহাজান্বী, তপে অঙ্হাজানী ও তপে দশহাঙ্গারী। 
ইহাদের নাম রাজনের পরিমাণ হইতে হুষ্ঠ হইয়াছে বলিয় 
অন্থমান করাই স্গত- মোট স্াঙ্গস্ব ৩২,০০০ টাকা স্থুলতঃ 
[এ 


টৌডরমক্পের রাজ পরিমাণের সহিত অতি বডে। তপে দশ 
হাঞ্জানীর উল্লেখ প্রাচীন দানপতাদিতে অত্যন্ত হুত্পর!প্য । জামা 
একটি মাত দেবোভরের দানপত্রে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। 
রাজা কষ মায়ের বৃদ্ধপ্রপৌএ উদয়দারায়ণ ৫৪১ পুতি 
সনের ৫ জাস্বিন (১৭৪২-৩ সন) নিজ পুত্র “প্রাণগ্রীতিম' কীন্ডি- 
নারায়পের নামে “রাজরাজেশ্বর' দেবতার জন্ত ২।- দ্রোণ দেবত্র 
ভূমি দাশ করিয়/ছিলেন। দানপত্রে ভূমির অবস্থান নির্দেশ- 
স্থলে লিখিত আছে, 'পণগণে ভুলুয়। তপে দশ হাজারী জায়সীপর 
সরকার আলী । (শ্রিপুরা কালেক্টন্রীর ৪৯১৯ সংখ্যক সনদ) 
সুতরাৎ অনুমান হয় “তপে ঈশ হাজারী'ই রাজ! কৃষণ রায়ের 
সম্পর্ডি ছিপ এবং কালক্রমে একটি ক্ু্র জায়দীর যা তাহাদের 
দখলে থাকে। 

রাজ! কফরায়ের সময় হইতেই বহু সগ্রাস্ত পরিবার আসিয়া! 
আীরামপুরের রাজবাটীকে কে করিয়। গ্রামটিকে সম্ব্ধ করিয়া 
তুপিয়াছিল। রা! ক্র রায় তদীয় পুরোহিত 'সিদ্ধান্তবাগীশ 
ভট্টাচার্ধয'কে শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে ৩%৭।০ সুমি দান 
করিয়াছিণেন (অিপুরা কালেক্টরীর ৪৫১৫ সংখ্যক ফার্সাঁ চু্খক 
দ্রষ্টব্য) । উক্ত ভটাচাধ্য বাতস্ত গোত্র, কাঞ্চিলাল গাঞে-_ তাহার 
অধস্তন ৯-১০ পুরুষ এখনও বিদ্যমান । রাজা লক্ষণমাশিকেযর 
সহিত তদীয় পিতৃব্য-পু্র অনস্তাশিক্যের সংঘর্ষ হ্ইয়াছিল। 
লক্ষ্ণমাণিক্য খয়ং অমিতবলশালী ছিলেন, কিন্তু অনস্তমাণিক্য 
তদপেক্ষাও বলীক্ষান্‌ এবং লক্ণমাপিক্যের ঈধযা ও বৈরভাবের 
কারণ হ্ইয়াছিলেন। প্রবাদ জাছে, এক দিন রাজা লব্মণ- 
মাশিক্য রাজবেশে সক্দিত হইয়া ক্কত্রিম প্লে প্রদর্শনপূর্ববক 
কলযাণপুর রাপৃহের এক প্রকোষ্ঠে অনগুমাণিককে আহারে 
বসাইয়! তাহার শক্তি পরীক্ষ] করিতেছিলেন। আছার কনিতে 
করিতে অনস্তমাণিকোর মনে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কার উদ্রেক 
হয় এবং তিনি হঠাৎ ভোজন আসশ হইতে এক প্র১ও লক্ষ 
প্রধান করিয়! একটি ক্ষুত্র জানালার ভিতর দিয়। গলিয] উচ্ছিষ্ঠ 
হুন্তেই উদ্বশ্বাপে দৌড়াইয়! চৌদ্দ-পনর মাইল দুরবর্ধী রাজা 
স্কক রায়ের ভবনে ররামপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

₹ষ রায়ের পুজ পৌরীপ্রসাদের কীর্তি কথ] জান! যার ন1। 
তৎপুত্র "রাজ! বারাহীদাস” প্রসিঞ্ধ ছিঙ্গেন। তংকর্তৃক ছুইটি 
ভূমিবানের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি - একটিতে ( ৩১৫৬ 
সংখ্যক চুক দ্রষ্টব্য ) দাণভাজন ব্যক্তি দেবীদাপ এবং 
অপরটিতে (৪৫১৬ সংখ্যক চুদ্কক) কুফরাম ও রদুনাথ 
চক্ষবর্তী। শেষোক্ত দানের তারিথ ১১১৫ সন ( ১৭০৮-৯ 


প্রঃ) এবং ভূখির পরিমাণ ৫1৩1৫. গণ্ডা। বারাহীদাসের 


পুত্র কংশনারায়ণ অঙ্জায় ছিলেন। তৎপুত্র 'রাক্ষ1! উদয়- 
নারায়ণ'ই এই ধারার সর্যাশ্রেষ্ট পুরুষ ছিলেন । তাহার বহু 
ঘ্বানপন্রের নিদর্শন পাওয়। যায় । আমন! ছুইটি মাত উল্লেখ 


শপীশাস্পীি শাপপাপাসপিসী পা পাস সি লা সপ পাপ সপ পাস সপ 





করিতেছি, পূর্বে একটি উ্লিখিত হইয়াছে ।* ২০২৮ সংখ্যক 
সনধ পজে তিনি স্বপূত্জ “রাজা রত্রনারায়ণ”কে আড়াই ভ্রোণ 
দেব তুমি ১৫ ভাদ্র, ১১১৯ লনে ( ১৭১২ শ্রী) দান করেন। 
১২০২" সনে উক্ত ভূমির দখলকার ছিলেন রতননারায়ণের 
পৌআ (অর্থাৎ নরপিংহ্র পুজ) রাজচন্রনারায়ণ। এই 
রাখচজ্রের প্রপৌতর রাজ] রাবিহানীনারায়ণ অল্পকাল হুইল 
'স্বগত হইয়াছেন । এই দানপত্রের লীলমোহরে উদ্য়নারায়ণের 
নাম ও তারিখ ৫১১ (নকলে ৪১১ লিখিত আছে, ৫১১ হইবে 
সন্দেহ নাই ) লিখিত ছিল। ন্ুুতরাং রাজ! উদ্নয়নারায়ণের 
অভ্যু্ঘয়কাল ১৭১২-৪২ সন বলিয়া নিণাতি হয়। ২০৩০ 
সংখ্যক সনদদ্ধার1 উদয়নারায়ণ অপর পুত্র কীর্তিনারায়ণকেও 
এঁ সনেই ভূমিদান করেন-__-১২০২ সনে তাহার উত্তরাধিকারী 
ছিলেন কীর্ডিনারায়ণের এক কীর্িমান্‌ পুত্র রাজ! রদুনাথনারারণ 
এবং এক পৌঁআ রাজনারায়ণ। প্রীন্নামপুরে কী্ডিনারায়ণের 
ধারায় বর্তমান রাজ! পীনৃপেজনায়ায়ণ রায় মহাশয় । 

রাজা! লক্মণম।ণিক্য রাজ! লক্মপসেনেরর অনুকরণে ১ 
'পঞ্চরত্ব' স্ভ] স্থাপন করিয়া! যশম্বী হইয়াছিলেন। এই 
সভার সর্বাশ্রেষ্ঠ রত্ব ছিলেন এ&রামপুর-নিবা্পী মহাকবি 
রছুনাথ কবিতাঞিক। এই রাজকবির নাম বঙ্দেশে চির- 
স্মরনীয় হওয়া উচিত। ভুলুয়ার পঙ্ডিতপমাজে চিরপ্রসিদ্ধি 
আছে যে রাঙা লক্মণমাশিক্য-রচিত এছসমূহ, বিশেষতঃ 
বিখ্যাতবিজয় নাটক, বস্তুতঃ কবিতার্িকেরৎ ঝচন! এবং 
পৃষ্ঠপোষক রাজার নামে প্রচারিত! আমর] "ক্ষেপে 
ফবিতা্িক ও তদ্বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই ক্র 
প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । রাজ! বিশ্বস্তরের সহিত তাহার 
পুরোছিতও মিথিল! হইতে তুলুয়া আগমন করেন, তাহার 
বংশধরগণ নোয়াখালীর নান! গ্রামে প্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্যমান 
আছেন। হঁহারা তরদ্বাজ গোত্র এবং বংশপরিচয় নির্দেশ- 
কালে বলেন “দাকুট্রাল কাঠ.বালী”। সাকুষ্টাল রাটীয় শ্রেঈর 
“'সাহুড়িয়াল” হইতে ক্বতিন্ন হইতে পারে, কিন্বা পৃথক্‌ এরুটি 
মৈখিল বংশও হইতে পারে ।২ এই রাজপুরোছিত বংশের 


১) লক্ষণসেদের লতার পঞরক্ষের দাম নিযলিখিত 


গ্নোকে বিশ্ুদ্বভাবে কীর্ভিত হইয়াছে, জিপুর! জেলায় একটি 
প্রাচীন পুথি মধ্যে ইহা! আমর! পাইয়াছিলাম। 
*গোবর্ধনশ্চ শরণঃ কবিরাজনাম!, ক 
খ্যাতত্তখা গুণিগণৈর্জয়দেবধীরঃ | 
আমাহুমাপতিবরে] জগদেকরত্বং 
রত্বানি পঞ্চ নৃপলন্মণসেন তুষে। ॥* 

২। মিখিলায় ভরঘাজগোত্র সাহুট্রাল বংশ ছিল কিনব! 
আছে কি না গবেধণ| না করিয়া এ বিষয়ে তথ্যনির্ণহ অসাধ্য। 
রাজ! লক্ণাণিক্য বিখ্যাতবিজয় নাটকের প্রস্তাবনায় পূর্বব- 
পুরুষের কীর্িগ্রপঙ্গে পুরোহিতবংশের আদিপুরুষ “ভায়াচার্যে'র 
উল্লেখ করিয়াছেন (৯ম প্লোক)-- 


প্রবানদী 


পাত পাপা পাস পাপা পিস শপ সস শপ নদ পন ৬ পপ সানা জা শি শত লা জানা পো সা তল শপ সপীপপাস্িতা 


১৩৫৩ 


এক দৌহিত্র শাখায় রাটীর মূলপাড়ার চট্টোপাধ্যায়বংগীয 
কীর্ডিবাল পঙ্িতের অধস্তন বংশধর বাদীনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রথম 
শ্ীরামপুরে আসিয়া বাগস্থাপন করেন এবং র্লাঙ্গ-পৌরোহিত্য 
লাভ করেন। গাহার পুঞ্ই রদুনাথ কবিতার্ষিক। তাহার 
স্বনামে প্রচারিত “কৌতুকরত্বাকর” দামে এফ সংস্কত প্রহসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। লগুনের ইসা অফিস গ্রন্থাগারে একটি 
প্রতিলিপি রক্ষিত জাছে ( এগেলিক্গ সাহেবের পুখিবিবরগীর 
পৃ. ১৬১৮ দ্রব্য ) এবং অপর একটি খঙ্ত প্রতিলিপি জিপুর! 
মহারাজার র্াজগ্রস্থাগারে জাছে। আমর! শেষোক্ত পুথি 
পরীক্ষা করিয়াছি । এই গ্রন্থের বিস্তৃত প্রস্ভাবনায় লক্্ণরাজ। 
ও তংপিতার উদ্দবল প্রশত্তি রচনার পর কবি আত্মপরিচয় 
দিতেছেন ঃ 
বাঞীনাথমহ্াত্্নঃ কক্কৃতিনে! বিদ্যাবিবেকক্ষম1- 
ধৈধেীদাধ্যগভীরতা-হুজনত। কাক্প্যবারাংশিধেঃ | 
ভূমীদেবমণেঃ নুতন্ড ক্কতিনঃ সংকাব্যরডা স্ুবি- 
রাস্তে শ্রীকবিতার্ষিকণ্ত সরপঃ কশ্চিৎ প্রবন্ধোভরঃ & (১৮) 
পরবর্ভা গদ্যাংশে স্প্তঃ উষ্লেখ আছে যে তিনি লক্ষণ 
রাজার পুরোহিত ছিলেন ( এতন্ড ছি পুরোধস তেন বিরচিতং 
কৌহ্করত্বাকরৎ প্রহসন )। এই প্রহসনের বিষয়বন্ত হইল 
মান নামক এক বু রাজার রাজীর অপহরণ এবং কুমতিদেব 
মন্ত্রী, অণ্ডভচিস্তক দৈবজ্ঞ, আচারকালকুট পুরোহিত, প্রচও- 
শেকবর্ধর গুগুচর, অজিতেশ্্িয় গুরু ও ব্যাধিবর্ধক বৈধ্য 
প্রভৃতির ছার! তাহার উদ্ধার চে&!। কবির শেষ মনোধ্র 
ভরতবাক্যটি উদ্ধারধোগ্য--- 
পৃর্থীং বিশ্তারশন্ডাং জনয়তু বিদধছ্ছেবরাজঃ সুবিং 
ছুদেবৈর্ধজঞকর্্মাথিল-নিছিত-পুরোডাশ-সন্তপিতঃ সন্। 
ক্ষীরং দু্ি্ষগাবো! দধতু বহুতরৎ তন্তবৈরাজ্যসংখৈঃ 
বজৈজ্তষাঃ প্রজানাং বিদধতু নিখিলানন্দবন্দানি দেবা; ॥ 
১৭শ শতাবীতে ভারতের পূর্বপ্রাপ্তে সম্ু্রতীরে যাগযজ্জের 
সমারোহ্দ্বার! প্রজাবর্গের আনন্দোংপভির এই শুচিসম্পন্ব 
কামনার সহিত বিংশশতান্ধীর কামনার তুলন! করিলে দেব- 
তার প্রলাদ নির্শক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ মানবতার বর্ডমান উদ্ধাম 
বিজস্তণে প্রকট পার্থক্য দেখিয়া বিস্ময়াপন় হইতে হুয়। 
শ্রীরামপুর হইতে কল্যাণপুর রাজসভায় যাতায়াত সহন্ধ- 








ভাক়াচারধ্য-বিতুদ্ধসম্ততিমুন্ধংতৈঃ বড় ক্রুতি- 

স্বত্যুক্তৈঃ পরিতোপনীতবিপদাং মন্ৈত্তথ সুরভি; । 

যদৃগোত্রীয়মহীতুজামহরহঃ সঙ্থর্ডমা নৈর্ধশ- 

স্তোষৈঃ পূর্ণনজীর্শহ্জঠরং ব্রদ্ধাগুযুজ্জ,স্ততে ॥ 

এই ভাত্াচার্ধ্য কে আমক়! জানিতে পারি নাই। তাঁকিক 
লমাজ্জে ভায়াচাধ্যপদে মিথিলার মহাপঙ্তি উদ্য়নাচার্ধ্য কিনব 
উদ্যোতকরাচার্ধ্যকে বুঝায়। পুরোহিতবংশ হঁহাদের অভতরের 


'যংশোদ্ধুত হওয়াবিচিজ্ নছ্ে। 


কান্তুন 


পেপাল পক পপ পাশপাশি 


অঞ্জা রত্বের ভবনে হাতী বাঁধা থাকিত এবং তাহার! 
হাতীতে চড়িয়াই প্রত্যহ রাক্ষসভায় যাতায়াত করিতেন। 
কবিতার্ফিকের উপাধি হইতেই প্রতিপন্ন হয় তিনি 
একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তৎকালীন প্রতিত1- 
প্রকাশের শ্রেষ্বিভ! তর্কশান্ছে বুুৎপন্ন ছিলেন । তাহার অধস্তন 
বংশধারায় বহুকাল পাঙ্ত্যি বিস্তমান ছিল এবং এখনও সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হয় নাই। কবিতার্ফিকের পু রত্বেশ্বর বিদ্যাবাঞীশ-__ 
তিনিও পিতার সহিত লক্ষণমাণিক্যের পঞ্চর$্সভার অন্তর্গত 


ফলতাবাড়ী টা এটেটে 


লাব্য নহে। প্রবা্ অন্লারে কবিতার্ষিক এবং রাজসভার 


৪৯৫ 


ছিলেন বলিয়! একটি মত প্রচলিত আছে। তান্ধরে পঞ্চরত্ব 
সভার রত্বেশ্বর ভিন্নবংশীয় এবং ভিন্নগ্রামবাসী ছিলেন । রত্বেশ্বর 
বিদ্যাবাগীশের পুত্র রামভদ্র সার্ধ্যভোৌম। সার্বাভোমের পাচ 
পুত, জ্যেষ্ঠ রামগরোপাল তর্কবাগীশ ও কনিষ্ঠ রামযমণ 
ভায়ালঙ্কার | জায়ালক্কারের চার পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ 
তর্কভূষণ তৎংকালে ভুলুয়ার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। 
বর্তমানে হিরণ্যগর্ভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গ্রীকর চক্রবর্তী র্এখান 


- পুত্র কুফ্ককান্তের ছুই পুত্র, গুরুচরণ ও হুর্ণাচরণের পুজ-পৌজগণ 


বিদ্যমান আছেন । 


ফলতাবাড়ী টী এষ্েটে 


শ্রননীমাধব চৌধুরী 


অগজমনঞ্ষতাবে মিনতির চিঠিখান! পড়িতে জারগ্তড করিয়া 
সতীণ চেয়ারে সোজ্! হুইয়! বসিল। তাহার সমস্ত দেহ শক্ত 
হইয়া উঠিল। চিঠিখান! শেষ করিয়! পাশের টিপয়ের উপর 
ফেলিয়া দিয়! দে সপ্মুখের দিকে চাছিল। 

পুরে ডিয়াখোলের পাছাড়। থাকে থাকে চা-গাছের 
লাইন পাহাড়ের গা বহিয়া খানিকট। উঠিয়াছে। কুয়াশার 
একখানা ঘন জাল গাছগুলির উপর তাসিয়া রছ্য়াছে। 
জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের চূড়া হইতে ভর্ষের আলো! গড়াইয়া 
পড়ির! কুয়াশার জাবরদীকে ফিকা করিয়া তুলিয়াছে। 

সতীনেন্ দৃষ্টি একটু সরিষা আসিয়! গেষ্ট-ছাউপের বাম- 
দিকে একটু ছুরে কলতাবাড়ী চা-বাগানের ম্যানেজারের 
বাংলোর উপর পড়িল । কাঠ, টিন, কাচের দ্বিতল বাড়ী, 
ছবির মত দেখাইতেছে। দোতলার সার্শীগুলি খুলিয়া! দেওয়! 
হইয়াছে । নেটের পরদার উপর, সাশার উপর আলোর 
ফালি আসিয়া পড়িয়াছে। 

উচ্চ হালির শবে সতীমের শুন্য দৃষ্টি সম্মুখের রাসভার উপর 
নামিল। গুটি কয়েক ওরাও মেয়ে হাত-বরাধরি করিয়! 
ফ্যাক্টরীর পথে চলিয়াছে | সকাল বেলাতেও মাথায় গু'জিয়াছে 
লাল ক্যান! কুলের গুচ্ছ, অন্চ্চ কণ্ঠে কোরাস গান চলিয়াছে। 
মাঝে মাঝে গানের মধ্যে কলছান্তের ঢেউ ভাগ্য! পড্িতেছে। 

হঠাৎ তাছান্দের চোখ পড়িল সতীনের উপর । ছোট 
জাছ্বে তাহাদের দিকে চাহিয়া জাছেন দেখিয়া তাহাদের 
হালির বান ডাকিয়া! গেল। হাসিয়া এওর গায়ে পড়িতে 
পড়িতে তাহার| আগাইয়া গেল। 

সতীনের রুখে এতক্ষণে ছু হাসির রেখ! ফুটিয়া উঠিল। 
মিনতির চিঠিতে একট! অপ্রত্যাশিত খবর জাসিয়াছে। তাহার 
ভগ্গী ওরফে মরে মিনতি দেন একজন বাঝালেো কমিউনিষ&। 
ফমরেভী ঠাইলে নে লিখিয়াছে পার্টর ভেলিগেট হিসাবে 


কমরেড উষা দর্ত ও কমরেড ₹তঙটাগ। তাসখণ ইয়ং কষিউমি& 
কনফারেন্সে যোগধ!ন করিখার জঞ্জ কিছুদিন পুর্বে রওয়ান! 
হুইয়াছিল। পথে একটি হূর্ঘটনার ফলে কমরেড তেক্টাপার 
সবটা হইয়াছে, কমরেড উষা দত্ত ফিরিয়া আসিয়াছে । পার্টর 
একজন বিশি্ কর্মীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলেই ছুঃখিত, 
কমরেড উষা দত এই ভুর্খটনায় মর্মাহত হইয়া আছে। পার্টির 
মিটিতে সে নীরবে বসিয়া! থাকে, কোন কাজে উৎসাহ নাই। 
চেহারায় ভাইটামিন বি-ওয়ান ও বি-টু যুক্ত খান্ধের অভাবের 
লক্ষণ পরিস্থৃট। এই শক্‌ কা্টাইয়া উঠিয়া যাহাতে সে পূর্বের 
মত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতে পারে এজগ তাহার একটু 
চেগ্ত দরকার | গত ১২ই মার্চ তারিখের পার্ট দিটিতে এই 
রেজোলুমশন সর্ধপন্মতিক্রমে পাঁস হইয়াছে । নন-অফিসিয়ালী 
স্থির হইয়াছে যে পার্টির অন্ত এই কাজের ভার আমাকে লইতে 
হইবে । যদি তাহাকে রাঞ্জি করিতে পারি-__ আশ! করি পার্টির 
মামে পারিব__তাহাফে সঙ্গে লইয়া ২১ তারিখে আমি 
ফলতাবাড়ী রওনা হুইব। 

পুনশ্চে কমরেড মিনতি পিখিয়াছে £ তাহাদের ফলতাবাড়্ী 
যাইবার প্রত্তাবের আসল উদ্ধেন্ট বাগানের ওয়ার্কারদের অবস্থ] 
&াভি কর! ও তাহাদের মধ্যে কিছু প্রোপাপাওা করা । মালিক 
সাবধান ! 

সতীন হাপিল। আলিপুত্র-ছুয়্ালরে ফলতাবাড়ী চা- 
বাগানের মালিকের কঙ। আনিতেছে বাগানের শ্রমিকদের 
বধ্যে প্রোপাগাঞ্ডা করিতে । চমৎকার জাইডিয়! ! কমরেড 
মিনতি গেনের উপযুক্ত প্রস্তাব । 

পরিবারের সকলের কনিষ্ঠ সন্ভান, পিতামাতার আদায়ের 
মেয়ে। আঘরের আধিক্যে ম্বভাব ও ক্ষুদ্র মস্তকটি বেশ 
বিগড়াইয়াছে। স্থলে পক্ঠিবার সময় হইতে কমিউনিজম 
তাহাকে পাইয়া বলিয়াছে। চৌন্ব বছর বয়সে শে ক্লাম-ওয়ার, 


৪৯৬ 





বুর্জে য়া, প্রোলেটারিয়েট প্রভৃতি বড় বড় কথ! বলি] সফলের 
তাক্‌ লাগাইয়! দ্িত। বাবা ডাকিয়! কাছে বসাইয়া! বলিতেন। 
-তাক়্পর ছোটমা, তোমায় ক্লাস-ওয়ার কেমন এগুচ্ছে? 
ঘম-দেওয়া গ্রাঘোফোনের মত সে ক্লাস-ওয়ারের 
আ.বস্থকতা সম্বন্ধে কার্ল মার্কসূ কি বলিয়াছেন মুখস্থ বলিয়া 
যাইত। কিব্যাপার! অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার 
পাঠ্য পুস্তকের শেলফের মধ্যে পাওয়া গেল কমিউনিজম-মেড- 
ঈজে, দামাবাদী লাইব্রের হইতে প্রকাশিত, মূল্য দশ আনা 
ছই পয়সা মাএ। প্রথমে সচিআ্র জীবনী কার্প মার্কস, কমরেড 
পেনিন ও কমরেড &্ালিনের | তারপর প্রশ্বোভরের় আকামে 
কমিটটনি& মতখাদের পঞ্চানন পৃষ্ঠাধ্যাপী ব্যাখা! । মিনতি এই 
4৫41০ অর্থাৎ ৭১ পাতা বইখানি ঝাড়! মুখস্থ করিয়াছিল। 
যখন তখন তাহাঞ্প কমিষ্টনি বন্ততার করকাপাতে বাড়ীর 
লোকের অবস্থ। কার্হুল হুইয়া পড়িত। 

তারপর স্কুল ছাড়িয়! মিনতি কলেঞ্জে পতিতে গেল। 
পার্টির সত্য হইল। পার্টির কান্ধে সে গাড়ী লইয়৷ বাহির 
হইলে আর কাহারও সেদিন গাড়ী পাইবার উপায় থাকিত 
না। কিনতে সন্ধ্যা, কখনও বেশ রাত হইতে লাগিল । বাব! 
একদিন ডঃফিয়! আড়ালে কি উপদেশ দিলেন, সোফারকে 
ভাকিরা কড়া আদেশ দিলেন সগ্ধযাথ সময়ে বাড়ী ফিরিতে 
হুইবে। 

তারপর হইতে তাহাণের বাক়্ীতে কমরেডদের যাতায়াত 
আরম হইল। 

--ম়্ কি ব্য আছেশ ? 

সতীনের চিত্তাক্ছত্র, শিম্পন্দ ভাব কাটিয়া গেল। সে দেখল 
বাগানের নুতন ইলেকিক কণ্টাক্টর নির্মল, তাহার হাতে 
একটি গেলাপের তোড়া । 

এই ছোকর! কণ্টযাষ্টরটি তাহার প্রিরপা্। নুতন 
কণ্টাক্ট করিবার সময়ে আগেকার পাঞ্জাবী কণ্ট, িরকে 
ছাড়াইয়া ইছাকে ষে কাজ দিয়াছে। 

- শ্রসৎ প্রস। এত পোলাপ কোথা থেকে 
করলে ছে? 

--আমার বাগানের গর | সিন আমাদের কোয়াটারের 
গুমুখ দিয়ে যেতে যেতে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে আমার বাগান 
দেখছিলেন খবর পেয়েছি । নতুন-লাগানে! পাঁচটা গাছে ফুল 
দিয়েছে, _তিনটে দী-রোজ, হটে! হাইব্রিড চী। কত বড় কুল 
দেখেছেন? 

নির্ষলেরর হাত হইতে তোড়াট লইয়! সতী সপ্রশংস 
দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল !__এটা কি ব্ল্যাক প্রি? সেজান! 
করিল। 


-না ওর, ইতোয়াল ভ ক্লাস, কি রং দেধুম | কে ধলবে 
চীয়োজ? 


বাহার বারাশ্ায় চা লইঙ্াা আপিয়াছিল। ভাঙার হাতে 


যোগাড় 


প্রবাসী 





১৩৫৩৬ 


সাপটি শালা ০ ০৯ তা পলা 


তোড়াটা দিয়! কণ্ট)াষ্টর বাবুর জন্ত চা আমিতে বলিল। 
নির্মল চা খাইয়া বিদ্ধায় লইবার সময় সতীন বলিল-”আমার 
ছুই একজন গে& আসছেন পরণুড। তার] বাগানের কাজ 
ধেখবেন। যাবার পথে একবার ওভারসিযয় বাবুকে ডেকে 
ছিগ। 

খিনতি কলেজে ভর্তি হইবার পর হইতে তাহাদের 
ধাড়ীতে কমিউনিষ বন্ধুদের যাতায়াত আরম্ভ হইল। ঢাকাই 
জামধাণী শাড়ী-পরা কমরেড, বেনারসী ক্ষেপের শাড়ী-পর! 
কমরেড, বরোদার পাড় ত্বর্জেট শাড়ী-পরা কমরেড বাড়ীর 
গাড়ীতে চড়য়। আসিতে লাগিল । চটকলের শমিক, কাপড়ের 
কলে শ্রমিক, আহাজী শরমিক, গ্যাসকোম্পানীর শ্রমিক, 
বিজলী কোম্পানীর শ্রখিকদের মালিক ক্ঠক শির্শম শোষণের 
প্রতিকার করিবার সঙ্কপ্প তাহাধের স্ুপ্মা মাথ! চোখে, 
লিপটিক্‌-পন্িত ওঠে পরিষ্ফুট | জমিদার ও মহাজনের শির 
শোষণের বিরুদ্ধে সবহারা চাষীদের সংখবছ্ধ করিবাগ গটল 
গ্রতিজ্ঞা তাহাদের ভ্যানিশিং শো-মাঞ্জিত মদ ললাটে কুয়া 
উঠিয়াছে। 

প্রায়ই এই কমরেড'দগের সভ' বপিত দোতলার ধক্ষিণ- 
দিকে বারান্পায়। শানাপ্রকাগ সবরের বদ্ৃত:-ক।কলীতে 
বাড়ীধানি মুখরিত হইত । বর্ততার যওটুক কাশে আপিত 
তাহাতে মনে হইত সকলেই সেই কমিউনিজম-মেড-ঈ!জর 
মুখ বিদ্যার পরিচয় দিতেছে। পার্টর মিটিং শেষ হইলে 
রিলাকৃষেশন | তাহাতেও বৈচিত্র্য |ছল | ব্যাডমিন্টন, টেখিল- 
টেনিস, ক্যারম, রবীজ্-সঙ্গীত, গালগঞ্জ, হাওউইচ, কেক, চা। 

বছরখানেক বাধে কমরেড দলের মধ্যে কয়েকটি চেন! মুখ 
অনৃষ্ঠ হইল, বোধ হয় পরিণয়-যবনিকার অন্তরালে ? কয়েকটি 
নূতন মুখ আবিভুতি হইল । মিনতি থা€-ইয়ারে ভতি হইবার 
পর হইতে আবার তাহার বাড়ী ফিরিতে দেখি হইতে লাগিল। 

সতীন চেয়ার হইতে উঠিয়! বারান্দায় পায়চারি করিতে 
আরও করিল। ডিরাখোল পাহাড়ের মাথা টপকাইয়! হ্থধের 
আলে! থাকে থাকে সান্ধানে! চা-গাছগুলির উপরের ঘন 
কুয়াশাজালের আড়ালে আগাইতে আগাইতে হঠাৎ ফলতাবাড়ী 
বাগানের গে্-হাউসের বারান্সায় শত ধারায় বিকীর্ণ হইয়া 
ঝরিয়। পড়িল । এ যেন হুর্ষের আলোর খানিকটা! নাটকীয় 
তঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ । সতীনের এই জিনিষটা খুব নুতন মনে 
হুইল । গভীরভাবে শিশ্বাদ টানিয়া সে চোখ তুলিয়! ডিয়া- 
খোলের দিকে চাহিল। ডিয়াখোলের দেহে সবুজ চা-গাছের 
সাড়ি আলোতে ঝলমল করিতেছে । দিকে দিকে নরম, 
তাপহ্থীন আলোর সঞ্চরণ । দেহের মেদ-মাংসের় আবরণী ভেদ 
করিয়! এই নরম, তাপ্ীন জালোর একটু ঝলক সতীনের 
মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। 

ঘিনতির সঙ্গে একদিন আসিল এক নূতন কমরেড, উষা 








' তত তাহার নাষ। 


ফাস্তন 
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হব, উবাই বটে। শু্রবর্ণ, শুভ্রবসমা তন্বী উষাদেবী- স্পরয়ী যাঁর নাই। সাহেব কোম্পানীকে একটা! তাগিদ দিতে বলি! 


সৃতি । ধন অগ্তকারের পরিবেশে প্রহলিত দীপশিখা ৷ ওঠ্ের 
বিন্যাসে ও ্ষু্র চিবুকটির গড়নে একটু বিশেষত ছিল, পশ্চিম- 
উপকূলের কোষ্কাঈী বা! মালাবারী ধণাচ। 

প্রত্থলিত দীপশিধার চারি পাশে একটা ছায়ার পরি- 
মগ্ডল। চলণে বলনে ঈষৎ গার্ভীখের বাধ । উধা আসিল, 
কোথাও কি সাড়া পড়িয়াঙছিল তাহার আবির্ভাবে? কিন্ত 
সে ত কেবল উধ! নয়, পে কমরেড উষা! দণ্ড, কমিউনিষ্ট পার্টির 
সত্য । তাহার সঙ্গী আধার বুর্জোয়! শ্রেনীর প্রতিনিধি সতীন 
সেন নয়, তাহার সঙ্গী কমরেড তেক্কটাপা, কমরেড তেলাক্কর, 
কমণেড উ পো, কমরেড রখি পাপ- প্যামক্কেট, পোষ্টার, 
লোগানে যাহারা সর্বহারাধের জন্ধ পর্গের সিড়ি রচনা! করি- 
তেছে। দতীনের মুখে একটু হালি কুটিয়া উঠিল, ব্যঙ্গের হাপি 
নয়, অগৃকম্পাধ হাসি নয়, অদ্ভুত হাপি। 

কমরেডী জনযুদ্ধ নাটকের কয়েকট! 6৪ তাহা চোখের 
সন্মুখে দ্রুত ভাপিয়! উঠিল । সেই প্লোগান--“জাপানকে 
কুখতে হবে।” তারপর থামিয়া-_-“হাতিয়ার চাই 1” এ 
হাতিয়াগট। কাহার বিকচে কাজে লাগিবে ? জাপানের ? 

পতীন পায়চারি থামাইয়া পথেখ দিকে চাহিল। বাগানের 
শ্রমিক মেয়ের! পিঠে ঝুড়ি বাধিয়া ছে!ট ছোট লে বাগানের 
দিকে চলিয়াছে। প্লাকিং সিজন আর কয়েক দিনের মধ্যে 
শেষ হইবে । অনেকগুপি দল চলিয়াছে। খেলীর ভাগ ছোট- 
নাগপুর অঞলেন ওরাও মেয়ে, নিকষ কালে', নিটোল খ্বাস্থ্য, 
উচ্ছল হাগি। যাহারা পিঠে ঝুড়ির পাশে পুটুলীতে ছেলে 
বাধিয়া গুলাইয়া খহয়া যাইতেছে খোপায় তাহারাও ফুল 
গুজিয়াছে। মাঝে মাঝে ই-একটি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 
অধিবাপীদের মেয়ের দল, ময়লা পীত বর্ণ €তমনি নিটোল 
্বাস্থা, তেমশি উচ্ছল হাপি। এরাও ফুলের তক্ত। গল্পে, 
হাসিতে, লীলাফিত প্ক্ষেপে অন পথচারীদের উপেক্ষ। করিয়া 
মেয়ের! বাগানের পথে চলিয়াছে। | 

ছয়ে ফলতাবাড়ী বাগানের ম্যানেজার আগিতেছেন দেখ! 
গেল, হাতে কাগজপছ্রের বাগ্ডলি। সতীন অঙ্জমন্ষ ভাবে সে 
দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রছিল। তার পর একটা সিগারেট 
ধরাইয়া চেয়ারে বলিল। 

প্রৌচ বয়ক্ক বাঙালী য্যানেঞার, অল্প ভাষী, ম্বছ ভাষী, 
পাক! কাজের লোক। নমক্কার করিয়া! ছুই-চারিটা কথার পর 
তিনি ভেলি রিট!ণ ছোট সাহেবের হাতে দিলেন, তাছা দেখিয়া 
মন্তব্য লিখিয়া সহ্ধি করিয়া দিতে হইবে কলিকাতায় সাহেবের 
কাছে পাঠাইবার জঙ্জ | ঘ্রিটার্ণ দেখিয়া! সতী'ন মাঝে মাঝে 
প্রশ্ন করিতে লাগিল । তার পর প্রিটার্ণ দেখা শেষ হইলে স্ছি 
করিয়া ফেরত দিয়া ভাক্তারখানার এক্‌শটেনশন লম্বদ্ধে প্রশ্ন 
করিল। কতকগুলি যগ্রপাতি আনিয়া! লেবরেটত্বীয় কাজ 
আরম্ভ করা হুইবে। মাল আসিবার দেখিতে কাজ দুর কয়া 


সতীন বলিল__ আমার বোন ও তার এক বন্ধুর জাসবার কথা 
আছে ছই-তিন দিনের মধ্যে। সুইটি আয়ার খোজ করবেন, 
আর ছোট গাড়ীট! আগের দিন জলপাইগুল় পাঠাতে হবে । 
ঠিক সময়ে আমি আপনাকে জানাবো | 

ম্যানেজার নমঞ্ধার করিয়া কাগজপদ্র লইয়া চলিয়া 
গেলেন । কিছুক্ষণ দাড়াইয়! সতীন কি ভাষিতে লাগিলশ্তার 
প্ বাহাহুর, বাহ।ছর বলিয়। ডাকিল। তাহার মাথায় হঠাং 
একট! প্ল্যান আসিয়াছে 

বাগানের আমকদের অবস্থা ডি করিতে ছুই কমরেড 
আদিতেছেন। মাপিককে সাবধান করিয়াছেন। মালিকের 
উচিত এই ইন্লিতের মর্ম গ্রহণ কর! | তাহাই হউক । টোকনিয়া 
ও ঝাঝাবাড়ী বাগানের কাজ দেখিয়া তাহার কলিকাতা 
ফিিবার কখা। কি পরিমাণ মাল তিনটা বাগান হইতে 
সংগ্রথ হইতে পাপে এবিয়া কণ্ঠ 18 করিতে হইবে। প্রয়োজন 
হইলে চাপাচাপি করিয়া মোট উৎপন্ন মালের পরিষাণ কিছু 
উঠানে। দরকার হইতে পারে। কমরেডর। পৌঁছিলেই সে 
টোকশিয়া রওন] হইবে, সেই দিনই । টোকানয়! তিন ছিণ, 
দেখান হইতে ঝাঝাবাড়ী তিনদ্িন। তান পর ফলতাবাড়ী 
ফিএ্রিয়া ডিয়াধোলের ওপারে িকপানির জঙ্গলে এক দিন 
ঘুরিয়! জাসিবে । শশিকাধীর হর্গ ঝিকপাশির জঙ্গল, তিখংতের 
সীমানায়। তার পর সটাশ ক্পকাতায়। এর! ম্যাপেজারের 
চোখের সামনে প্রোপা গাগা করুক কয়েকদিন । 

বাঙাছুর আসিয়! নিঃশঝে দাড়াইয়াছিল। তাহাকে বলিল 
-মানেঞ্জার সাবকে বলো কাল ছুপুরে সাইকেল-পিয়ন 
আম।র চিঠি নিয়ে (টাকণিয়া বাগানে ধাবে। তিনি যেন 
বিকেলে আমার সঞ্গে দেখ! করেন। 

বাহাহুর চলিয়া গেল। সতীনের ঈষৎ ই্রতেজিত ভাব 
এতক্ষণে শান্ত হইয়! আপিল । পিগারেট-কেশটা হাতে লইয়া 
সে বাংলোর বারান্দার সঙ্গে লাগ।নো! কাঠের সিড়ির তিনটা 
ধাপ নামিক়! সম্মুখের সিমেন্ট-বীধানে! গোল চাতালে জাসিল। 
পামের ও মরশুমী ফুলের উবে সাঞঙজানো চাতাল, মাঝখানে 
খানকয়েক বেতের চেয়ার ও টিপয়। চাতালঠ মাটি হইতে 
প্রায় আড়াই ফুট উষ্চু। সিড়ি দিয়! নামিয়া টেনিস-প্াউণ্ডের 
পাশ দিয়া বাংলোর দক্ষিণের বাগানের পথে দে অগ্রসর 
হইল। 

কাঁটাতারের ও যেদীগাছের বেড়ায় ঢাকা বেশ বড় 
খাগান। প্রবেশ করিতেই ব্যাডমিণ্টন মাঠ। কলোনীর 
মেয়ের! এখানে থেলেন। তার পর ফুল ও ফলের গাছ। 
মাঝখানে একটা! উচ্চ বেদীর উপর ফলতাবাত্ঠী বাগানের 
প্রতিষ্ঠাতা সতীনের পিতামছ্ররে উপবিষ্ট মর্র মুর্ত। আর 
একটু আগাইয়া গেলে জঙলাকীর নিয়সূমি দেখা বায়। 
বাগানের পাশ হইতে এই দিকটা খাড়া নামিয়া গিয়াছে। ছুরে 


৪৯৮ 


শা টা স্ া্স্িপিপ্পসসপপপ 


ছোট ছোট খড়ো ঘর দেখা যায়। 

বাগানের এই দিকটাতে আসিয়া একটা! কাঠের বেঞের 
উপর বসির! সে সিগারেট ধরাইল। নীচের জঙ্গল ও বস্তী- 
গুলির পশ্চাতে দূরে ভিয়াখোল পাহাড়ের একাংশ দেখা 
যাইতেছে । যেন একটা! প্রকাণ্ড ঈগল পার্থী তাহার যোজন- 
ব্যাপী ছুই পক্ষ বিভার করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমানা আটকাইয়। 
পড়িয়া আছে। 

ছিন্ন চিন্তার হ্ুত্রগুলি আবার জোড়] লাগিতে লাগিল। 

কমরেড ভেঙ্কটাগ্লা, কমরেড উ পৌ, কমরেড তেলাদ্বর, 
কমরেড উধা দভ। কমরেড ব্রবি পালের পিতা সাধ্লাই 
বিজ্তাগের বড় চাকুরীয়! । তিনি লীগতত্ত, কোয়ালিশনবাদী । 
ছেলে বাউড়িয়ার চটকলের গোলষালের পর কখনে! কমিউনি 
কখনো কংখ্েস-মাইগ্ডেড কমিউনিষ& বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। 
দক্ষিী, বর্মা ও মারাঠী কমরেড আন্তর্জাতিক এফিলিয়েশন বা 
সম্পর্ক-সুক্ত ব্যডি। 

কমরেড উষা দত্ত কর্মঠতায় অবাগালী। তাহার ওষ্ঠের 
বিজ্ঞাস ও চিবুকের গঠন কোক্কামী বা মালাবারী মেয়ের যত। 
তাহাকে চিৎপাবন, কুলু বা! মলয়ালী মেয়ে বলিয়া লোকে ভুল 
করিতে পারে। মেয়েটির সব সময়ের অন্তেক্গিত ভঙ্গীউও 
আশ্চর্য । কথায় উত্তেজন! নাই, ব্যবহারে উত্তেজনা নাই, মনের 
ক্টেম্পারেচরও বোধ হয় সর্বদা ৩২ ভিগ্রী কারেনহাইটের নীচে । 

সতীন সিগারেট ফেলিয়। দিয়া নিজের মনে হাসিয়া উঠিল । 
এই বাঙালিনী বেশী সাব-আর্টিক জগতের মেয়েটর পিছনে সে 
একটি বংসর ঘুরিয়াছে তাহার কমরেড তগ্গীর বক্তৃতার শিলা- 
ববি মাথায় করিয়া! । শ্ল্যাক মার্কেটে পেট্রোল কিনিয়! জগদ্ধল 
হইতে বাউড়য়!, বাউক্ডিয়! হইতে বাঁটানগর, যার্টানগর হইতে 
খিদিরপুর সারাদিন গাড়ী দৌড় করাইয়াছে কমরেডদের বহন 
করিয়! ৷ 

সেবার ইলেকশনের সময় বজবন্ধ হইতে কিন্িতে সন্ধ্যা 
হইয়া গেল। কিছু দুর আসিতেই সামনে এক দল লোক 
াড়াইয়া গাড়ী আটফাইয়া! দিল। তার পনর “মার” “মার” 
শবে গার্ঠীর উপর ইট-পাটকেল বৃটি। একখান! চিল কপালে 
লাগিয়া সতীনের কপাল কাটয়! গেল। দিনতি পুলিস, 
পুলিস করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হঠাৎ ভীক়ের 
মধ্যে কে যেন চিৎকার করিয়া বলিল-_-তাই সব, এট কংগ্রেস 
সেবকদের গান্ধী । আমাদের তুল হয়েছে । এই দেখ বনেটে 
জাতীয় পতাকা ছিল, চিল লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছে। 

একজন লোফ পকেট হইতে উট বাহির করিয়া! ছালাইয়া 
দেখিল বাস্তবিক লেট্ট! জাতীয় পতাকা । এ আলোতে দেখা 
গেল জাতীয় পতাক1 হাতে দীড়াইয়া কমরেড রবি পাল। 
কোন্‌ কাকে সে গাড়ী হইতে নামিয়! ভীড়ে মিশিয়াছিল সতীন 
জ্ঞানে না। 


প্রবাসী 


জঙ্গলের ফাকে ফাকে কলা ও বাঁশ গাছেন্ ঝোপের, মধ্যে 


১৩৫৩ 


০ 





গাড়ীতে কংগ্রেস লেখিকার] রয়েছেন । আমি তাদের 
নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে আসছি । বলো কংগ্রেস 
জিন্দাবাদ | কৃষিউনিজিম বরবাদ ! 

জনতা লোগান দিল-_কংগ্রেস ছ্িন্দাবাদ | কমিউনিজম 
বরবাদ ! 

কমরেড রবি পাল আসিয়। সতীদের পাশে বলিল, সে গাল়্ী 
চালাইয়! দিল। 

এই ব্যাপারের পর হইতে পার্টি সার্কেশে কমরেড ঘ্মবি 
পাল সন্বদ্ধে কাণাদুষা! উঠিল সে কংগ্রেস-ম্পাই। 

এক বছর এই ভাবে পার্টিএ্ মেঘারদেন সেব! করিঝাও 
সতীন কমরেড উষ্া1! দত্তের ব্যবহারে এমন কোন পরিবত'ন 
দেখিতে পাইল ন! যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে জার এক 
ধাপ আগাইতে পারে। অবঙ্থ পার্টি সার্কেলে ও পরিবারের 
মধ্যে তাহার এই তপশ্চরণের ছেতু অনেকেই জানিতে পানিয়া- 
ছিল এবং ইহা লইয়া কথাবাতণাও শুনা যাইত। তাহার 
নাম হইয়াছিল কমিউণিটিক-মাইগডেড আপার বুর্জোয়া । এই 
অপাতক্তেয়টিকে জাতে তুলিবার ইঙ্গিত কমরেড দলের আর 
কেহ না হউক কমরেড মিনতি কমরেড উষ! দডকে জনেক বার 
দ্বিতে ভূলে নাই কিন্ত তাহার ব্রতচারিণীর নিরাসক্ত ভাবের 
ফোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। সর্তীনের অবশেষে ধারণা 
হইল যে পার্টির খাতায় শাম লিখাইলেও কমরেড ভেঙ্কটাা, 
কমরেড তেলাহ্বর প্রভৃতির মত আগ্তর্জাতিক খ্যাতির কমরেড 
হাক্ধির থাকিতে তাহার কোন প্রসপে্ট নাই, গল্পের সার্কাস 
পার্টির গাধার যেটুকু ছিল তাছ1ও নাই। তাহার পার্টির খাতায় 
নাম লিখাইখার বান্তবিক কোন ুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। 
শিক্ষা দীক্ষা, আচার, ব্যবহারে সে বুর্জোয়া, পর্বত শীয় 
রূপে বুর্জোয়া, যদিও তাহার জ্্রী জর্থোডক কমিউনি& বলিয়! 
আন্তঃপ্রাদদেশিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 

সতীন কমরেড দলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাত৷ 
ছাড়িল। সে আজ ছয় মাসের কথ! । ভাবিয়াছিল কলিকাতা 
ছাড়িবার আগে কমরেড উষ! দত্তের মন বুঝিবার জন্ত একবার 
শেষ চেষ্টা করিবে কিন্তু শেষ পর্যস্ত এ উম ত্যাগ করিয়াছিল। 
্বপের নেশা! | সে প্রতিজ্ঞা করিল ছই মাস কর্মব্যস্ত জীবন 
যাপন করির] সে এ নেশা! জয় করিবে । “এও নাউ হি ইজ 
হিজ ওল্ড শেলফ?। ভেকটাগা| মরিয়া! গিয়াছে । উরাল পর্বতের 
পশ্চিষের কমিউনি&দের শ্বর্গধামে তাহার আত্মার প্রয়াণ 
হউক ) কমনেড তেলাঙ্কর, ফমরেড উ পো, কমরেড রবি পাল 
লান্বনা দিবার জন বতর্নান আছেন। 

সতীন উঠিক্ব! ফ্রাড়াইল। ভাবিল বারকয়েক ডনবৈঠক 
দিয়া শরীর ও মন একটু চাঙ্গা! করিয়া লইবে। সে নিজের 
মনে হাসিয়া ফেলিল। ছোট সাহেব ছুপুরবেল1 বাগানে ভন- 
বৈঠক করিতেছেন এ দৃষ্ত দেখিলে ছোট্ট সাহেবের সলিত 
প্রেটি খুলি লুঠিত হুইয়! যাইবে । সে কয়েক পা আগাইয়া 





কান্তন 


পেস সি পাপা শশা এ তম তত লা শা লাস্ট শত ৭ লা 


দিরা ছই হাতে কতকগুলি কজনস ফুলের লম্বা গুচ্ছ মিয়া 


ছি'ডিল। সেগুলি বগলে চাপিয়! আবার একটা সিগারেট 
ধরাইয়! বাগান হইতে বাহির হ্ইয়] গে&-হাউসের পথ বরিল। 

মধ্য-এশিয়ার তাসখন্দ অভিযান হইতে প্রত্যাগতা কময়েড 
উধা দণ্ডের আলিপুর ডুয়ার্সে অভিযান । কি মতলবখানা 
তেংমাদের ছই কমরেছের ? কলিকাতা!র ইনভান্্িয়াল এলাকা, 
স্থন্ঘরবনেনন সংখামশীল লাট ছাড়ির! ডুয়াসে কমিউনিষ্ট 
প্রোপাগাও! করিবে? এত রুরোপীয় বাগান থাকিতে 
ফলতাবাড়ী বাগানে কেন? চ| বাবদায়ে দেশী লোক 
ফেটুকু গ্লাত বসাইয়াছে তাহা1ও অসহ? যাইবার সময়ে 
ম্যানেজারকে ছই-একটা উপদেশ দিয়া যাইতে হুইবে। 
মালিকের মেয়ের সুযোগ-হ্ুবিধা কমিউনি& প্রোপাপাঙার 
কাজে ব্যবহার কর! চলে না। কিন্ত এরা তাহাই চায়। 
ব্যানার্ধি জমিদারের ছেলে মহালে পিয়! তুম্বামীর প্রাপ্য নজর 
পকেটঞ্ধ করিবে আবার আড়ালে জমিদার ও তাহার কর্মচারী- 
দের বিরুদ্ধে প্রজাদের উদ্ভেজিত করিবে । মঞজুমদার-পরিবারের 
মেয়ে বাপের পয়সার ফারপোতে কমরেড ছোকরাদের লইয়া 
লাফ খাইবে, গ্রেট ঈষ্টার্ণে নাচিবে আবার বাপের কারখানায় 
গিয়! মজুরদের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা করিবে । ইহাদের কমিউ- 
শিজম এই প্রকারের | “হাউএভার, দে আর ওয়েলকাম হিয়ার? । 

পরের দিন জলপাইগুড়ি গাড়ী রওনা] করিয়া দিয়া 
বাহাছুরকে নির্দেশ দিল মঙ্গিক সাবের বাড়ীতে রাজি 
থাকিবে । "সকালে ষ্টেশন হইতে দিদ্িমশিদের আনিয়! 
সেখানে গ্ানাহার সাখিয়! বারোটার মধ্যে গাড়ী ছাড়িবে 
যাহাতে চারটার মধ্যে কলতাবাড়ী পৌছায় । সন্ধ্যাবেল! 
তাহাকে টৌকনিয়! বাগানে যাইতে হইবে । 

তার পরের দিন। বেল! যত গড়াইয়! আসিতে লাগিল 
সভীনের মানসিক চাঞ্চল্য তত বাড়িতে লাগিল । ফলতা- 
বাড়ীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে কমরেড উষা দতের মত 
অতিথিকে লইয়! সে সহ্ধ ভাবে চলিতে পারিবে কিন, নিম্পৃ 
দাসী ও অশোতন আগ্রহের মধ্যে মানাইয়! চলিতে পারিবে 
কিনা এই চিন্তা তাহাকে পীড়! দিতে লাগিল। একবার 
ভাবিল তখনই চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেটা হইবে প্রত্যক্ষ 
অভদ্রতা। তারপর তাহার নিজের ভতন্নী আসিতেছে। 

ম্যানেজারকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া বলিল সে 
একটু বাহিরে যাইতেছে, সন্ধ্যার আগে কিরিবে, ইহার মধ্যে 
যিনতির়া আলিয়! পড়িলে তিনি ঘেন সব ব্যবস্থা করিয়া! দেন। 
বলিল না যে পথের মধ্যে মিনতিদের ধরিবার উদ্দেন্টে লে 
যাইতেছে । 

বাগানের বড় গাড়ীখানা! আসিয়! গেষ্ট হাউসের সম্মুখে 
গ্বাড়াইল। কয়েকটা বাক্ষেট. ও ছুইটা বন্দুক উহ্ধাতে উঠিল । 
কণ্টক্টর দির্ধলের কোয়ার্টারের কাছে গাড়ী খামাইরা ডাকিয়া 
তাহাকে গান্ঠীতে ভুলিয়া সতীন বাড়ীকাটা পাহাড়ের দিকে 
গাড়ী চালাইল। বাড়ীকা্ট৷ পার হইয়! রাস্কা। প্রধান রাস্তার 
সঙ্গে দিশিয্বাছে, এক প্রাপ্ত গিয়াছে তিস্তাঘাটমুখে, অভ প্রান্ত 
ভুয়া কিরিস্ব। আসাম ছুয়াসের নাস্তা লঙ্গে দিশিত্বাছে। 
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বিভান-বভির ডজ গাড়ী, উ'চুনীচ হাভায় জুলিয়া 
ছলিয়! নিঃশঝে ছুটি! চলিল | বাড়ীকার্টা পাহাড়ের একটা 
দিক বেশ ঢালু, গল়্াইয়া গড়াইয়! নামিয়াছে। রাস্তার বাষ 
দিকে বুনো ফুল ও নানা রকম ছোট গাছের অসংখ্য ঝোপ, 
একটান। নয়, কাক ক্কাক। খরগোস ও প্যাট,জের আড্ডা । 

ঘ্টাথানেকের মধ্যে গাড়ী আসিয়া এখানে পৌঁছিলে 
সতীন গাড়ীখান! রাস্তা হইতে ঝোপ-জঙ্গলের দিকে খানিকটা 
সরাইয়। আনিল। তারপর ছুই বন্দুক লইয়া! ছই'জিন দীড়ী 
হইতে নামিয়া আসিল। 

সতীন নির্মলফে বলিল-_তোমার হাত কতটা ঠিক হয়েছে 
পরীক্ষা দিতে হবে আঞ্জ। এক ভজন পুরাতে না পারলে 
রাস্তায় তোমাকে ফেলে রেখে যাব। 

নির্মণ হাসিল । 

ছুই জন ছুই দিক হইতে এক একটি ঝোপ পরীক্ষা করিতে 
কন্িতে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

খরগোস ও তিতির কোম্পানী ফি জান ছুরবর্ভা কোন 
জায়গায় মিটিং করিতে গিয়াছে? অথব! ঘেতারে আততাম্বী- 
যুগলের আক্ষমণ-সংবাদ পাইয়া! বাড়ীখর ছাড়িয়া ট্রেঞ্চে জাশ্রয্র' 
লইয়াছে? সতর্ক ভাবে আগাইতে আগাইতে দুই শিকারী 
বশুদুর চলিয়া গেল । আর খানিকটা আগে পাহাড়ের চাল 
খাড়া নামির] নালায় পড়িয়াছে। বৃষ্টির জল নামিবার পথ। 
ঢালের মাথায় একট! ঝোপ হঠাৎ নড়িয়া! উঠিল। ছুই শিকারী 
বন্দুক তুলিবার আগেই এক জোড়া বন্য মোরগ ঝোপ হুইতে 
বাহির হুইম্বা নালার দিকে ছুটিল বিছ্্যতের গতিতে | পিছনেত্র 
মোরগটি আগে যাইবার জন্য নীচুতে উড়িল। সতীন লেইটিকে 
লক্ষ্য করিয়! বুক ছুড়িল। পাখায় ও পাঞ্জরায় হরর! লাগিয়া 
সেটি মাটিতে পড়িয়া! গেল । অন্যটি উড়িয়া! নালার মধ্যে 
নাজির অদৃষ্ত হইল । নির্মলের আর বন্দুক চুড়িবার অবকাশ 
হইল না। সে উৎকর্ণ হুইয়! বলিয়! উঠিল_ স্তর, মোট্টরে 





“কে হর্ন দিচ্ছে। 


-_তুমি এগিয়ে দেখ ত কি ব্যাপার। আমি এটিকে সংগ্রহ 
করে আসছি। 

নির্মল ভ্রুত পদে আগাইয়া গেল। দুরে রাস্তায় একখান! 
গাড়ী ধাড়াইয়| ক্রমাগত হর্ন দিতেছে । আয় একটু আগাইয়া 
যাইতে সে বাগানের গাড়ী চিনিতে পারিল। সে ঘুঝিতে 
পারল তাহাদের গাড়ীখান] দেখিতে পাইয়া বাহাছর হর্ন 
দবিয়। তাহাদেন্স ভাকিতেছে। সে সতীনের জন্য ফাড়াইল। 

মোরগটাকে ধা! হাতে বুলাইয়৷ সিগারেট মুখে সতীন 
আদিতেছিল। মোরগটা তখনও মরে নাই, সমস্ত দেহ সঙ্থুচিত 
করিয়া এক-এক বার ঝাপাইতেছিল। যেমন বিদ্াতের মৃত 
গতি তেমনি শক্ত প্রাণ এই বন্য মোরগের | নির্মলের কাছে 
আসিয়! গে বলিল- তুমি এগিয়ে যাও, দিনতিরা এসে গেছে 
মনে হুচ্ছে। 

নির্ধলকে লন্জায় পাইয়াছিল। লে স্ব আপদি করিস 
বলিল- আমি ত অপরিচিত । আপমিও আলুন। 
» -এ্রকেবারে শ্লাশিং গার্ন। বঙিয়! সভীম হালি ।--. 
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তুমি এটাকে ধর দিকি। সাবধান, এখনও গ্বাচড়্াতে চেষ্টা 
ফরছে। | 
নির্শল পকেট হইতে রুযাণ বাহির কগ্রিয়! পাখীর ছুই প| 
বাধিল। তারপর পার্খীটাকে নির্ভয়ে বুলাইয়! লইয়া চলিল। 
সতীনের হাত ছই-এক জায়পাম্ ছড়িয়! গিয়াছিল। 
তাহা! ছই জন কাছে আপিতে বাহাহুর ও মিনতি গাড়ী 
,জন্তনামিয়া আসিল ! তৃতীয় এক ব্যক্তি গাড়ীর মধ্যে ছিল 
যতীন দেখিতে পাইল। 
নির্মল বন্দুক ও পাখী মাটিতে পাখির মাথা নোস্থাইয় 
মিমতিকে নমস্কার করিল। সতীন মিনতির পিঠে এক থাবড়া 
মারিয়া বলিল, ওয়েলকম কমরেড মিনতি । তা'র পর-_ 
সে গাল্ঠীর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । নত মুখে উষ বসিয়া 
আছে। মিনতি চোখের ইসারা করিল। সতীন খিগারেট 
ফেপিয়া দিয়! হাসিমুখে গাড়ীর কাছে গরিয়। এক হাত বাড়াইয়] 
ধিয়া বলিল, মোষ্ট ওয়েলকম মিস দর্ভ | নেমে আনুন। 
উধার মুখে অতি ষ্বছ হাসি কুটিয়া উঠিল । সতীন এক পা 
সরিয়া! ধাডাইল। উধা! গাড়ীর ফুটবোর্ডে এক পা! রাখিতেই 
সে উধার ডান হাতখানি সুঠির মধ্যে ধপ্রিয়া! তাহাকে নামাইয়! 
লইল | মুখে বলিল, একস্কিউষ মাই বুর্জোয়। মযানারমূ, 
কমরেড দর্ত। 
নির্শলের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় করিয়া! দিস সতীন 
বাহাঞছুরকে বলিল-_তাার গাড়ী লইয়! বাগানে চলিয়া] 
যাইতে । পে হঁহাদের লইয়! একটু পরে যাইতেছে । সাতটায় 
চৌকনিয়া রওনা হইতে হুইবে ম্যানেজাগ সাঞ্েবকে 
জানাইবে। 
বাছাঞ্ছর গাড়ী ছাড়িয়! ্রিল। নির্মল ও সতীন বড় গার্ডী 
হুইতে ঝুক্চিগুলি নামাইয়া আমিল। সেগুলির মধ্য হুইতে 
বাহির হুইল একট! বড় খার্ষোফ্লান্সে চা, ্রিম-ক্র্যাকারের 
বাক্স, বিশ্কুটের বাক্স ভরি সন্দেশ, পেয়ালা, পিরিচ, ডিস 
ইত্যাদি। 
সম্মিপিত কমরেড-ুগলের জন্ভ লাইট রিফ্রেসমেপ্টের 
আয়োজন, সতীন হাসিয়া বলিল-__শির্মল ভিসগুলে! সাঞ্ছিয়ে 
চ! ঢালো, আমাকে আগে দেবে, শিকারের পরিশ্রামে ঘর্মাক্ত- 
কলেবর হরেছি কি না? গুমিতে শায়িত মোরগটার দিকে 
তর্জনী হ্পাইয়া সে মিনতির দিকে মুখ বাঁকাইয়া এই মত্তব) 
ফরিয়াই হাসিয়া উঠিল। 
মিনতি হাসিল, উধা মুখট| একটু ঘুরাইল, হাসিল কিন! 
জানা গেল না । নুতন পদ্নিবেশে সতীনের চরিত্রের এই নূতন 
ক্ধপের প্রকাশ কি তাহাকে বিশ্দিত করিয়াছিল ? 
বিব্রত নির্মল চা ঢালিতে গিয়া খানিকটা চা মা্টতে 
ফেলিয়া! দিল । 
তোমার ভাগ & গেল নির্মল, আর পাবে নাঁ, সতীন বলিয়া 
উঠিল-_-এখন হাঁ করে এদের মুখের দিকে চেয়ে থাকো! 
বিচ্ছুটের ছুই একট! টুকরো! ঘি ফেলে ছেন। 
বিনতি প্রতিবাদ করিয়! দির্মলকে আশ্বাস দিল । বলিল-_ 
আপনি ছাড়ন, আমর! গুছিয়ে দিচ্ছি। - 


প্রবাশী 
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- সে উষাকে একটু ঠেপির! দিয়া বলিল-_ভিসগুলে! সাজ! 
দেখি । 
একলাফে বিদ্কুটের বাক্স ছইটি লইয়া সতীন সরিয়! 
দাড়াইল। বলিল, আপনার! কমরেড-বুগল আমাদের অতিথি । 
আপনার! দয়া করে পা মেলে আরাম করে বন্গুন, আমরা! 
সার্ড করছি। 
ভ্রুত হাতে একটি ভিস রতি করিয়! উষার দিকে ধরিল-_. 
“ক্য়ার ইউ আর কমরেড দত? । উষ! বিনাবাক্যে ডিসটা 
লইঘ। না একটু চকিত চাউনী, না একটুখানি মোশায়েম 
থ্যাঞ্চদ। সতীনের সে দিকে পক্ষ্য নাই। সে ছইখান! বিস্কুট 
মিনতির কোলের উপর ছুঁডিা দিয়] বলিল, তুমি আর চেয়ে! 
না, অনেক দেওয়া হয়েছে কমরেড মিনতি । 
উার মুখে এবার হাসি দেখা গেল, বেশ স্পষ্ট হাঁসি সতীন 
দেখিণ। গম্ভীপ ভাবে সে বপিল, থ্যাঞ্চ কমরেড দও, আমর! 
এটা শো্ট ক'রে রাখবে! ৷ 
ইছার পর অন্ত ডিসগুণি সাজাইয়। সে মিনতি ও নির্মল 
দিল, নিজেও একটা লইল | 
প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে তাড়াইয়! সকপকে গাড়ীতে 
উঠাইপ। বলিল, আমার মাত্র ঘন্টাখানেক পময় হাতে থাকবে। 
আর দেরি নয়। 
'গাল়্ী ফপতাবাড়ী সুখে ছুটিণ। 
পথে মিনতি একবার জিজ্ঞাসা করিণ-_-পৌছে মার এক 
খণ্ট। সময় তোমার হাতে থাকবে বগলে, এপ মানে কি? 
সতীন বণিপ- পরনে শুনো। 
কমরেডদয়ের আগমনের প্রকৃত উদ্দেন্ত সথ্ঞ্জে তাহার মনে 
কি ঈষং সংশয়ের উদয় হইতেছিশ ? ভষা বরাবর কম কথ! 
ৰলে কিন্ত তাহাকে কি কেমন যেন একটু নরম নরম মনে হুই- 
তেছে? তুন্্া অঞ্চল কি দক্ষিণে সপিয়া আসিতেছে অথব! 
কমরেড তেঞ্চটাপার শোক ? মরুকগে এ সব চিন্তা ৷ কাঙ্গাল- 
পন! সে যথে& দেখাইয়াছে, আর নয়। সে সোজ! হ্ইয়! 
বপিয়! গাক্তীতে স্পীড বাড়াইয়! দিল। 
কলতাবাক্ধী পৌছিয়! পরিচয়ের পাল! সারিয়া হাত-যুখ, 
ধুইয়্া তাহার! বাংলোর সম্মুখে চাতালে জালিয়া বসিল। 
সম্মুখে ভিয়াখোল পাহাড়ের মাথায় অঞ্তগামী শুর্ধের রক্তিম 
আত! থাকে-থাকে-সাক্জানে! চা-গাছগুলির উপর মারাজাল 
বিছাইয়! দিয়াছে । ধীরে ধীরে কুয়াসার ছোট ছোট কুগুলী 
পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া বেড়্াইতেছে। বাগানের কাজ 
অনেকক্ষণ বদ্ধ হইয়াছে । নবাগত! ছই জন বিশ্মিতঙাবে এই 
স্ব প্লানায়মান দৃষ্ভ উপভোগ করিতেছিল। 
ম্যানেজার বাবু প্রচ্র জলযোগের আরোজন করিয়া- 
ছিলেন। সতীন ছাড়া আর কেহ বিশেষ কিছু খাইল না। 
সতীন একটি প্লেট উঠাইয়। লইয়! ঘরের মধ্যে গেল, ইঙ্িতে 
মিনতিকে অন্গুদরণ করিতে বলির! ৷ 
মিনতি আসিলে তাহাকে বলিল--তোমাদের ছু'জনের 
জন্ড পাকা বন্দোষত্ত কর] হয়েছে, কোন অন্গবিধ! হবে না। 
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স্নাতেও ছ'জন আরা! তোমাদের কাছে থাকবে, তা ছাড়! বুড়ো 
যাহাছর ও জার একজন বিশ্বস্ত লোক পাশের কামরায় থাকবে। 
ম্যানেজারবাবুফ্ষে বললে তিনি তোমাদের ইচ্ছাষত সব ব্যবস্থ! 
করে দেবেন । যেমন ইচ্ছা! প্রোপাগা্া! ক'রে বেড়াও কয়েক 
ছিন। আমি জাব ঘণ্টার মধ্যে টৌকনিয়! বাগানে রওনা 
হব, সেখানে কাক্ম আছে। টৌকনিয্া! থেকে ঝাবঝাবাড়ী। 
কাজ সেরে ফিরতে ছম্র দিন লাগবে । তোমার সঙ্গিনীকে 
বুঝিয়ে বলো । এ বাগানে তুমি তার ছোষ্ঠেস, আমার অন্থুপ- 
স্থিতিতে কিছু এসে যাষে না। 

মিনতির মুখ লাল হইয়! উঠিয়াছিল। লে ঠৌষ্ট কামড়াইয়া 
চাপা স্বরে বলিল-_ইউ আর এ ফুল, নিরেট গাধা ! 

সতীন হাসিল। বলিল-_সম্ভবতঃ তাই। জঙ্ছের কথা 
কি আমার নিজেরও সেই রকম সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে । কি্ত 
তুমি কি করতে বল আমাকে ? 

-কিছু করতে বলি না তোমাকে । মিনতি রাগিয়া 
বলিল__এর পর ল্যাজনেড়ে পা চেটে কৃতজতা! জানাবার জন 
চার পায়ে ছুটবে আমার পিছু পিঙ্ছু। বনষোরগ পর্যন্ত যার 
দৌড়, সে আর কত উ'চুতে উঠতে পারে ? 

সতীন চমকিয়! উঠিল। কি ইঙ্গিত করিতেছে মিনতি ? 
মিনতি খাঝালো! কমরেড, মেয়েও যে সে এ রকম ঝাঝালো! 
তাহ! ত মনে হয় নাই। 

--তোমার অতিথির মল কামনা! করি, এই বলিয়া সতীন 
শাস্তভাবে প্লেট হইতে একটি সিঙ্গাড়া তুলিয়! মিনতি মুখে 
গুঁজিয়া দিল এবং নিজের মুখেও একটা পুরিল । 

-“ কমরেড ভেক্ষটাপ্লার কি হয়েছিল, লে জিল্চাসা করিল 
একটু ভ্রকৃটি করিয়া । 

তাসখন্দ অভিযান কেঁচে গেল কেন ? 

- ভেঙ্কটাপা গাড়ী থেকে পরে গিয়ে মরেছে । দে গাড়ীতে 
উষা ছাত! আর কেহ ছিল না। ইচ্ছ! হয় এট! র্যাকৃসিডেন্ট 
মনে করতে পার, ইচ্ছ! হয় অঙ্ড কিছু মনে করতে পার। এ 
প্রসঙ্গ এখন থাক্‌, যথাসময়ে সব শুনবে । আপাততঃ যা 
শুনলে তোমার পক্ষে তাই ঘথে&। খেয়ালীপনা! করে কাজ 
ন$ ক'রে! না--মিনতি একটু অহ্নয়ের জুরে বলিল । ইউ কৃ 
লাইক এ সেন্সিব্ল্‌ গার্ল, সতীন গল্ভীরভাষে মন্তব্য কর়িল। 
তারপর ঘ্বিতীয় সিঙ্গাড়া মিনতির মুখে পুরিয়া দিল । দেখিতে 
দেখিতে প্লেট খালি হুইয়! গেল। 

তাহার] চাতালে ফিরিয়া আসিল । 

-টৌকনিয়] লোক পাঠানো মিছা! হয়রানি ছল ম্যানে- 
জার বাধু। সেহাসিয়া বলিল। 

মযানেজার বাবু একটু ছাসিলেন।-_মায়েরা এই এলেন, 
এখনই আপনার টৌোকনিয়া যাওয়া ঠিক হ'ত না, ভিনি 
যলিলেন।-_কাল সেখানে খবর দেওয়! যাবে। 

কখাবাস্ভার সন্ধ্যা নামিঘ্বা আলিল। ভিাথোলের পাহাড় 
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অন্ধকারে ভুবি! গিয়াছে, ভাঙা দেহের অন্প্ঠ রেখাট পর্যন্ত 
মুছিয়! গিয়াছে। 

নির্মলকে ইতিমধ্যে গল্পে পাইয়াছিল, ডিয়াখোলেন্স ওপারে 
ঝিকপানির জঙ্গলে আর একটু রাত হইলে বড় বড়হাতী, 
ঘয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাহির হইবে দে বলিতেছিল। পথের 
উপর বাধ গ্রাড়াইয়!, আগুনের ভশা্টার মত ছুই চোখ ছলি- 
তেছে। হ্ঠাৎ হেঁড-লাইটের উচ্ছল আলো! মুখেষ্উগয 
পড়িতে বোকার মত দ্বাড়াইয়। থাকিবে কিছুক্ষণ। তার পন্ব 
ভীষণ গর্জন করিয়া প্রকাণ্ড লাফে জঙ্গলে চুকিবে। কখনও 
দেখা যাইবে মস্ত শিংওয়াল! সম্বর গাছের আড়ালে থাকিয়! 
লঙ্কা মুখ চু করিয়া ফরাড়াইয়া আছে । দাতালো প্রকাও ছাতী 
ছেলিয়া-ছুলিয়! চলিয়াছে, পিছনে দশ-বিশট! হাতী, বাচ্চা- 
গুলোর কি ধাপাদাপি। অনর্গল সে বকিয়া যাইতেছিল। ছুই 
কমরেড তন্ময় হইয়া! তাহার গল্প শুনিতেছিল। 

টোকনিয়া যাইবার আন্ত প্রত্তত হইয়া বাছাছুর বড় গার্ভী- 
খানা আনিয়া বাংলোর সম্মুখে গ্লাড় করাইল। লাতট! 
বাজিয়াছে। 

মিনতি পিঁজ্ঞান্ছভাবে পতীনের দিকে চাছিল। তারপর 
এক বার উধার দ্রিকে আবার সতীনের দিকে চাহিয়া! মাথা 
মাড়িল। কি ইঙ্ষিত সে করিতেছে সতীন যেন বুঝিতে 
পারিল। ছি 
নির্মল তখন উধার দিকে চাহিয়া বলিতেছিল-_যাবেন 
মিস্‌ দর্ত ঝিকপানির জঙ্গলে বেড়াতে? মিনতিকেও সেই প্রশ্ন 
করিল। বলিল- _লাড়ে দশটা, এগারোটার মধ্যে কিরে 
আসা যাবে। পু 

ম্যানেজার বাবু আপত্তি তুলিলেন--এ"রা বড় ক্লান্ত 
আছেন। কি ছেলেমাহুধি করছ নির্যল ? 

নির্মল ধদক খাইয়া দমিয্বা গেল, আর কথা৷ বলিল ন1। 

সতীন বলিল-__ আধ ঘণ্টাখানেফের মধো জোংন্স! উঠবে । 
মিনতি, তোমরা] যর্দি বেড়াতে ঘেতে চাও ত বল। জামার 
আপতি মাই। 

মিনতি বলিল তাহারা এমন কিছু ক্লান্ত হয় নাই, যাইবে । 
সতীন উষার দিকে ফিএ্রিয়া গ্িজ্ঞাপা করিল-_মিস্‌ দত কি 
ঘলেন ? 

উষা মুখ তুলিয়া! সতীনের দিকে চাছিল, তারপর চোখ 
নামাইয়া! ধীরে থীে খলিল-_যধ্ধি আপনার আপতি না থাকে। 

- ভাল । ম্যানেজার বাধু এদের ধরে বেঁধে কিছু খাইয়ে 
দিন। নির্মল, তুমি কিছ খেয়ে নিয়ে তৈয়ের হও। আমার 
স্বাইফেল আর একটা শর্টগান, গুলির বাক্স, বড় কয়েকটা টর্চ 
সব গাল্ীতে ঠিকমত তুলে দাও । কিছু চা নিতে পাপন । 

নির্ষলের ভাগ উৎসাহ জোছ! লাগিল। সে ছুই প্লেট 
খাবার মিনতি ও উষার কাছে জাগাইয়! দিম! একটা লতীনেন 
হাতে দল । একটু হতত্তত; করিয়! একটা! প্লেট ম্যানেজাম 
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ঘাবুর দিকে ঠেলিয়া ছিল। তিনি হাসিয় নির্মলেন্. হাতে 
তুলিয়া দিলেন । 

খাওয়া শেষ করিয়া! মেয়ের] ঘরে প্রধেশ কম্িল। উষা 
ঘয়ে যাইধার লময়ে সতীন তাহার মুখের একটা পাশ ভাল 
করিয়া দেখিতে পাইল আলোতে ৷ ঈষং লাল হইয়! উঠিয়াছে 
মনে হইল। তুলা অঞ্চলে কি তবে হর্ধোদয় হইয়াছে? 

ছাঝালে মেয়ে কমরেড মিনতি । ভিতরে চারি জনের 
জারগায় সে বসাইল ছুই জনকে, নিজে বসিল বাছাছরের পাশে 
ভাল “ভিউ' পাইবে বলিয়া, তাহার অক্ঞ পাশে বসাইল শর্ট 
গানধারী নির্যলকে। 

গাড়ী তীব্র হেড-লাইট ছালিয়] পীচ-বাধানো! রাস্তা দিয়! 
ভি্াখোল পাহাড়ের দিকে ছুটল। 

'ির্মল আর মিনতি আলাপ ভুড়ি দিয়াছে । মাঝে মাঝে 
দিনতি বাহাছয়কে প্রশ্ন করিতেছে । ভিতরের সীটে আলে! 
জুইচ-অফ. করিয়! পাশে রাইফেল রাখিয়া সিগারেট বরাইয়! 
সতীন ভাল কথিয়! বসিল। উধাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিল-_মিস 
ঘত, দোরের একেবারে ধারে বসবেন না, ইট ইজ রিস্কি। 
থে জারগ! রয়েছে, এদিকে সরে বলগুন। 

উ্1! কতটা! সরিয়! বশিল অন্ধকারের মধ্যে বুঝা গেল না । 

ছুই দিকে চা-বাগান, বাঝের রাস্তা! দিয়া! গাড়ী ছুটিতেছে। 
শ্রই অন্ধকারেও ছুই-এফটি লোক পথে চলিতেছে । কাহারও 
ঘাড়ে কাঠের বোবা, কাহারও কাধে বাশের কফির ভাটি। 
তাহার! আলে! দেখিয়া! তাড়াতাড়ি স্িয়া এক পাশে দীড়াই- 
তেছে। এক চা-বাগান শেষ হইয়া আর এক চা-বাগানের 
এলাক]। ক্রমে বাগান শেষ হইতে ছুই পাশে জদল দেখা 
দিল, পীচের রাস্তা ছাড়িয়া উ'চু-নীচু কাচা রাস্তা আসিয়। পড়িল, 
গাড়ীর গতি মন্দ হইল ও সঙ্গে সক্ষে হুলুনি বাড়িল। 

হঠাৎ নির্মল চীৎকার করিয়া বলিল- বাত! অণু সর, এ 
দেখুন । মিনতি ছেখিল একট! ছোট জন্ঙ গাড়ীর আগে তীর 
ঘেগে ছুটতেছে । সতীন বলিল__খরগোস নাকি? তে 
হয়েছে। 

এই উধা, দেখ, দেখ-_মিনতি টেচাইয়া বলিল। 

উষা! কি ভাবিতেছিল। মিনতির ডাকে চমকিয়া! উঠিল, 
যলিল--কি হয়েছে? 

ততক্ষণে খরগোসটি পাশ কাাইয়া পাশের জঙ্গলে 
চুকিয়াছে। মিনতি জিজ্ঞসা করিল- যাত্রা অণ্তত, বললেন 
কেন নির্মল বাবু? কোন বিপদ হবে? 

-_মা না, নির্মল ত্যাখ্যা করিয়া বলিল__-শিকারীদের 
মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যাবার সময়ে পথে 


প্রহাসী 


স্পস্ট সি পপ পপ 


১৩৪৬ 








খরগোল বেরুলে সেদিন জন্ম শিকায় মিলে না।. কথাটা 
ঠিক কিন্তু। ূ্‌ - 

আরও কিছুক্ষণ চলিয়া গাড়ী উপরে উঠিতে লাগিল। 
নির্মল বলিল-_জামর! ভিম্বাখোলের উপরে উঠছি। নাষবান 
সময়ে সাবধান হবেন । 

সতীন ভাবিতেছিল কেন মিনতি রাত্রে এই জঙ্গলে 
তাহাকে ট্টানিয়া আনিল। এই নির্ধাক যাআায় বিরক্ত হুইয়] 
সে মিনতিকে ভিতরে ডাকিয়া বসাইবে কিনা ভাখিতেছিল। 

গাড়ী ততক্ষণ নামিতে জারম্ত করিয়াছে। নামিবার 
পথের পাশে অগভীর খাদ। খানিকটা! যাইতে হঠাৎ খাদের 
জঙ্গল ভয়ানক নড়িয়া! উঠিল, একট] তারী শন্ব হইল, কেমন 
একট! বোটকা! গন্ধ নাকে চুকিল। বাহাছুর হাঁকিল ছ'শিয়ার। 

চকিতে রাইফেল তুলিয়া! ধরিয়া সতীন পাশের জঙ্গলের 
উপর উর্চের জালো ফেলিল। নির্যল তাহার বশুকে গুলি 
পুরিয়া ব্যারেলের সুখ জঙ্গলের দিকে ফিরাইল। জঙ্গল তখনও 
নড়িতেছে। 

গাড়ী নামিতেছিল। কোন জ্বামোয়ার খাদ হইতে 
লাফাইয়া জঙ্গলে চুকিয়াছে, এ শব্ষ তাহার । সতীন রাইফেল 
নামাইয়া রাখিল। ভাল করিয়া বসিতে গিয়া মনে হইল উষ! 
সরিয়! তাহার ঘুর কাছে আপিয়াছে। 

তয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল। সেবা! হাতটি বাড়াইয়! 
দিতে উধার ছাতে লাগিল । মনে হুইল উষা আরও ফাছে 
সরিয়া আপিয়াছে। 

ধুব তয় পাইয়াছে, সতীন তাবিল। সে আশ্বাস দিয়! স্ব 
স্বরে বপিল- কোন ভয় নাই মিস-_. 

হঠাৎ হাত বাড়াইয়! সুইচ দুরাইয়া মিনতি আলো! ছালিয়! 
ছিল। খাড় ফিরাইয়া একটু হালির সঙ্গে বলিল-_ও. কে.। 
আলো! নিভিয়া গেল। নির্মল হাকিয়া বলিল-_বিকপানি 
এসে গেছি। 

সতীন নিজ মনে বলিয়া উঠিল-_ হাঁ এসে গেছি। উধষার 
হফাতখান] নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে বলিল- কোন ভয় 
মাই উষা। 

বিকপানির ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে তীত্র হ্ডে-লাইট খালিয়া 
আকিয়া-বাকিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল । 

মধ্য-এসিয়ার তাসধন্দ হইতে ভুয়াপের জঙ্লল। সতীন 
যনে মনে হাসিল । তারপর পিগায়েট ধরাইয়] উধার ফাছে 
সর্বিয্বা আরাম করিয়! বলিয়! সের শ্বরে ভাকিল-_-কমরেড 
উধা? দির্ধাক উধ। ধীরে ধীরে সবাক হইতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল কিনা । তাহা স্বরে কি প্রিয় মিলনের স্ব পুলকাভাস ? 

মিনতি আদেশ দিল-__বাহাছুর, গাড়ী ঘুমাও । 


শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত 


স্যোগেশচন্দ্র বাগল 


মহারাজা যতীজ্মোহন ঠাকুর এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শৌবীন্রমোহন ঠাকুর ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধাবকল্লে 
সবিশেষ বত্বপর হুইয়াছিলেন। উভয়েই, বিশেষ করিয়া 
শৌরীন্রমোহন হিন্বু সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রচারের জন্ 
তন্-মন-ধন বিনিয়োগ করেন। সঙ্দীত-বিধয়ক প্রাচীন 
গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশেও তিনি তৎপর হন। তিনি স্ব 
বাংলায় সঙ্গীত-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার 
রচিত গ্রস্থাদির মধ্যে যস্ত্রকোষ, যন্ত্রক্ষেদীপিকা, সঙ্গীত- 
শান্-প্রবেশিকা, জাতীয় সন্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেগযোগ্য । ভারতীয় দঙ্গীতের স্তায় ইউরোপীয় 
সন্দীতেরও তিনি বিশেষ চট্চা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ 
গ্রষ্টাকে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়৷ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
তিনি “ডক্টর অফ মিউজিক উপাধি লাভ করেন।* 
পাশ্চাত্যের অন্যান্ত বহু প্রতিষ্ঠান এবং বিছ্জ্জনমণ্ডলীও 
সঙ্গীতশান্ত্রে তাহার অপরিসীম বুৎপত্তির জন্য তাহাকে 
নানারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 
শৌরীশ্রমোহন একটি সঙ্গীত বিদ্যায় প্রতি করিয়া” 
ছি'লন। শৌরীন্দ্রমোহনের হিন্দু সঙ্গীত গুনরুজ্জীবন চেষ্টা 
যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে, বণ্তমান কালে ইহার ব্যাপক 
চচ্চাই তাহা সপ্রমাণ করে। ২৫ নবেন্বর ১৮৬৯ তারিখের 
অমৃত বাজার পত্রিকা “33008 73951] ০1 11 081০” শীধক 
সম্পাদকীয় নিবদ্ধে হিন্দু সথীতে পুঅরুজ্জীবনে যতীব্দ্র- 
মোংন ও শৌরীন্দ্রমোহনের কৃতিত্বের কথা এইপূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন, 
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এখানে পত্রিকা বলিতেছেন, হিন্দু সঙ্গীত আকবরের 
মৃত্যুকাল হইতে এবং বিশেষ ভাবে দিজী লুঠনের পর 





* এই প্রসঙ্গে ২২ জুলাই ১৮৭৫ দিবসীয় জমৃত বাজার পত্রিকা 


লেখেন, 
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হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছিল, ইদানীং হতীন্্রমোহন 
এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইছা 
পুনকজ্জীবনের জন্য বিশেষ চেউিত আছেন। ঘরওয় 
কালোয়াত এবং সংস্কৃত স্দীতশাস্ত্রের যাচ্ছা কিছু অবশেষ 
তাহাদের যত্বে সংগৃহীত হুইয়াছে । তাহারা সঙ্গীত শিক্ষা 
দানের একটি আয়োজন করিয়াছেন । এ বিষয়ে তাহার! 
এত অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, শিক্ষার্থীরা 
মনে করে সঙ্গীত শিখিয়া তাহারা যেন উদ্ভোক্তাদেরই 
কৃতার্থ করতেছে! এখানকার সঙ্দীতাচারধ্যদের পাণ্ডিত্য 
সম্বন্ধে আমরা! কিছু বপিতে অক্ষম, তবে আমাদের মনে হয় 
তাহারা 'ভারতের ঘরওয়ানা সপ্গীত-অনুশীলনকারীদের শর্ধ- 
স্থানে সমালীন রহিগ়াছেন। 

পঞ্জিক অতঃপর এখানকার প্রধান আচাধ/ ক্ষেত্রমোছন 
গোথ্ামীর বিখাত “সঙ্গীতসার' গ্রন্থের উল্লেখ করেন। 
ইহা তখনও প্রকাশিত না হইলেও মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং 
মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়৷ উক্ত নিবন্ধে ই পত্রিকা এইন্ধপ মন্তব্য 


করেন 
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অর্থাৎ, পত্রিকার মতে, এই গ্রন্থখানির মধ্যে যেরূপ 
গভীর, গবেষণার ছাপ সুস্পষ্ট এবং যেমন বিপুল তথ্য 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রণেতা ও পৃষ্ঠপোষক- 
দ্বয়কে গুমর করিয়া রাখিবে। 

'নশ্গীতসার' গ্রন্থ প্রণঃনে শৌবীন্দ্রমোহন যে বিশেষ 
সাহাযা করিয়াছিলেন, ক্ষেহমোহন ইহার অহুক্রমণিকায় 
(পৃ. 1/০+7৮০) তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি লিশিয়ছেন,-- 

“আমার আশ্রয়কল্পপাদপ স্গীতান্িজঞ বিজোতম 
স্বিধ্যাত বিস্তানুরাগী গুল শ্রযুক্ত বাবু যতীন্্রমোহন ঠাকুর 
মহোদয়ের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণপূর্ববক আমি গরথমে 
রাগের আলাপ, তাপ, লয়, গ্রাম, গমক, মুর্ছনাঃ শ্রুতি 
প্রভৃতির লক্ষণ ইত্যাদি কয়েকটি স্মুল স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তত করিমাছিলাম। পরে 
উক্ত শ্রীযুক্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ( আমি ধাহাকে সঙগীতশাস্্রের 
ছাত্র বলিয়া অভিমান করি ) সেই আমুন্মান শ্রীল শ্রীযুক্ত 
বাবু শৌনীশ্রমোহুন ঠাকুর মহোদয় মতগ্রদীত সেই পুস্তক- 
দৃষ্টে আদরাতিশয়ে উৎসাহ প্রদানপূর্ববক আমাকে সাধারণের 
নিকট প্রন্তত করিয়া দিতে উদ্ভত হইলেন, হইয়া অপরিমিত 
যত্ব ও পরিশ্রম প্রাচুধ্য স্বীকার করত নান! সংস্কৃত ইংরাী 
ও পারস্ত প্রভৃতি সঙ্গীত শান্তর পধ্যালোচনা করিয়া তত্তৎ 
গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহ পূর্বক 
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শট 





আমার সুত্র পুম্তকখানি প্রভৃত ক্ূপে পর্লবিত করিয়।ছেন, 
এব" পুস্তক মুদ্রাঙ্ধনে আমাকে সেই ধনকুবের বদান্তবর 
মহোদয় সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যও করিয়াছেন, ফলে তাহা 
হইতেই আমি এই দীর্ঘ কলেবর সঙ্গীতসার গ্রন্থের গ্রন্থ- 
কর্তা ও প্রকাশকর্তা হইয়াছি।” 

'সঙ্গীতসার' গ্রন্থ ১৮৬৯ গ্রীষ্টান্বের শেষে প্রকাশিত 
হা. িন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তিযূলক শৌরীগ্রমোহনের 
একটি রচনা এই সময়কার অমৃত বাঙ্জার পঞ্জিকার ফাইলে* 
সম্প্রতি পাইয়াছি । ইদানীং হিন্বু সঙ্গীত সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া গিয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধটিতে 
যে বিষয় আলোচিত হইম্াছে তাহা হয়ত অনেকেরই 
অবিদ্িত নাই। তথাপি সে যুগে হিনি হিন্দু সঙ্গীতের 
পুনরুদ্ধারের জন্ত এতখানি সচেষ্ট ছিলেন, তাহার লেখনী- 
প্রস্থত সঙ্গীতবিষয়ক রচন! স্বতঃই আমাদের কৌতূহল 
উদ্রেক ক'রবে। একারণ ইহা! এখানে সম্পূর্ণ প্রদত্ত 
হইল,__ 


সঙ্গীত 


গীত, বাস্ভ এবং নৃতা এই তিনকে একক্র করিলে সঙ্গীত 
সংজা হয়। বিখাত কল্লিনাথ বলেন, সঙ্গীতং খ্িবিধং 
প্রোজং দৃশ্তং শ্রাব্যঞ্চ স্থরিভিঃ ৷ অর্থাৎ সঙ্গীত দ্বিবিধ, 
দৃশা, এবং শ্রাব্য । গীত এবং বাদ্য এই উয়বিধ শ্রবণ 
প্রতাক্ষ হয়। নৃত্য ইত্যাদির নাম দৃশ্য সঙ্গীত। স্বতরাং 
নাটকাদির অভিনয়ও দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। 
সগ্রনিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার আডল্ফ 
বারনার্ড মার্ক সাহেব তাহার ইউনিভারসাল মিউজিক 
নামক গ্রস্থেও নৃতা এবং নাটকারির অঠিনয়কে দৃশ্য সঙ্গীত 
মধ্যে গণ্য করিয়াছেন । এখানে আমাদের প্রক্ুত প্রত্তাবে 
শ্রাব্য সঙ্গীতের সমালোচন করাই প্রধান উদ্দেশ্য । 

প্রায় ছুই সহস্র বর্ধ অতীত হুইল, মুসলমান সম্রাটদের 
অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের বিশেষ আদর ও 
সম্মান ছিল। তখন লোকে ইহাকে দ্বেবাধিকৃত এবং 
অতি পবিভ্র বলিয়া মনে করিত। ফড়জ, খযভ, গান্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ, এই সাতটি শ্বরই 
সঙ্গীতের মূল; এই সাতটি স্বরের প্রত্যেককে এক একটি 
ধাতু বলে, সঙ্গীত দর্পশকর্তা দামোদর মিশ্র বলেন, দিদ্শ্চ 
বঞ্জকণ্চাসৌ স্বর ইভ্যভিঘীয়তে | অর্থাৎ যে ধ্বনি-বিশেষে 
বঞ্চন এবং সিদ্ধ গু আছে তাহারই নাম দ্বর, ইংরাজী 
সঙ্গীত গ্রস্থকারেরা, যাহাকে ( মিউজিকল সাউণ্ড) বলিয়৷ 
থাকেন। সঙ্গীত রত্বাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে বড়জ, 
খবভ, গাদ্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতাট 


ক ২ জানুয়ারি, ১৮৭* দিবলীয় 'অমৃত বাঞজর পত্রিকা” | পত্রিকার 
ফাইল অধ্যাপক জীদীনেশচন্জ ভটাচাধোর সৌজতে শ্রাণ্ত। | 


প্রবাসী 


পা িপপপাপাপাপাপপিপিপীপিপাপিপাশিিীিিপিপিপাািপিপাশপাপাীপপপপপপপাপা পপ 
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সুর চারিবেদ-সম্ভূত, খগ বেদ হইতে যড়জজ এব খাও. 
যহূর্যেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গাদ্ধার 
এবং পঞ্চম, অথর্ববেদ হইতে কেবলমাত্র নিষাদ। উক্ত 
সাতটি স্থুর আবার এক একটি দেবতা-বিশেষের অধিগত 
বলিয়া! উক্ত আছে। অগ্নির ষড়জ, ব্রদ্ধার খ্যভ, সরদ্বতীর 
গাদ্ধার, মহাদেবের মধ্যম, লক্ষ্মী পঞ্চম, গণেশের ধৈবত, 
হুর্ধ্ের নিষাদ। এই সাতটি স্বরের কেবল আদিবর্ণ মাত্র 
গ্রহণ করিয়া সা, ধ, প, ধ, গ, ম. নি, এইরূপ ব্যবহার 
করা যায়; সঙ্গীত গ্রস্থাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে। উক্ত 
সাতটি হুরকে কোমল এবং তীব্র ভাবে বিকৃত করা 
ঘায়, কল্পিনাথ বলেন, ততঃ সপ্ত স্বর; শুদ্ধা বিকৃতা 
স্বাদশপ্যমী, অর্থাৎ শুদ্ধ শ্বর সাতটি, বিরুত করিলে 
বারটি হইয়া থাকে খ। গ, ধ, নি এই চারিটি শ্বর 
কোমল ভাবে বিরুত হইয়া থাকে, মধ্যমকে তীব্র ভাবে 
বিরূত করা যায়, সাধারণো যাহ। কড়ি মধ্যম বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। এই সাতটি স্থর আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা! 
বাদী, সন্বাদী, অন্থবাহী এবং বিবাদী । রত্বাবলী কর্তা বলেন, 
"স্বামী বন্ধদনাদ্ধাদদী সরাগঃ প্রতিপাদক বাদিন! সহ সম্বাদাৎ 
সন্ধাদী মন্ত্রী তুল্যকঃ মুখে ওস্তাবাদানাদ বাদ' চ 
তৃত্যবৎ তথা বিরাগাতুল্েব ধৈবত বিবাদী বৈরীবদ্‌ভবেং্” 
অর্থৎ যে সুরু বিশেষের দ্বার! রাগ প্রতিপন্ন হয় এবং যে 
স্থর বিশেষের রাগ বিশেষের উপর স্বামিত্ব আছে তাহার 
নাম বাদী, মন্রীবৎ যে হুর বাবহার হয় তাহার নাম সন্থা্দী, 
ভৃত্যবৎ যে হুর বাবহার হয় সে সঞ্লের নাম অন্ধবাী, 
রাগ ভরষ্টকর বৈরিবৎ যে সুর তাহার নাম বিবাদী অপরস্ধ 
সঙ্গীত রত্বাকরকর্ণা। শারগদেব বলেন, “রাগানৌ স্থাপিতো 
যন্ত সগ্রহ স্বর উচ্যতে। ন্তাস: ফড়ন্ত বিজয়ে! যন্ত রাগ 
মমাপকঃ। বহলত্ং প্রয়োগেযু স অংশদ্বর উচাতে » অর্থাৎ 
কোন রাগ-বিশেষের আরস্তে যেস্থর ব্যবহার হয় তাহার 
নাম গ্রহ স্বর, যে স্থরবিশেষে রাগের বিশ্রাম হয় তাহার 
নাম ন্তাস,.আর যে কোন স্থর রাগবিশেষের মধ্যে বুল 
প্রয়োগ হয় ভাহার নাম মংশ। সঙ্গীত নারায়ণ কর্ত| নারায়ণ 
দ্বেব বলেন, “যন্ত সর্বন্র বাহুল্যং বাদ্যং সোইপি নৃপোন্তম” 
এই ্লোকার্থবোধে বাদী এবং অংশ এই উভয় শবই 
একার্থবোধক বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। সোমেশ্বর, 
সুধাকর এবং সঙ্গীত দর্পণ এই তিন গ্রন্থেতেও বার্দী এবং 
অংশ উভয় শব একার্থবোধের আরও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া 
হায়। সঙ্গীত রত্াকর কর্তা বলেন, “যোহয়ং ধ্বনি বিশেষস্ত 
্বরবর্ণ বিভূষিত রঞ্চকো জনচিত্তানাং সরাগো৷ কথিত 
কুখৈঃ।* সঙ্গীত রত্বাকর-টীকা-হুধাকর কর্তা সিংহ ভূপাল 
কধিত ক্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যথা-_স্বরবর্ণ 
বিশিষ্টেন, ধ্ছনি ভেদেন বা! পুনঃ, রজ্যতে যেন, চি: 


ফালন্তুন 


অক্পৃষ্ঠতা দূরীকরণ ও আচার্য ্থানী প্রপবানন্দ 
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সরাগঃ । অর্থাৎ স্বরবর্ণ বিধিষ্ট *য ধ্বনি যন্্ারা লোকসমুহের 
চিত্তরঞ্জন করে তাহার নাম রাগ । 


সঙ্গীতসার কর্ত! বলেন, “অথ রাগাঃ সমুচাতে লয় ধাত্বাদি 
সংশ্রিতা, সম্পূ্ণা যাড়বান্তেন্থ্য রোড়বা চেতিতে ত্রিধা*, 
অর্থাৎ ধাত এবং লয় সংশ্রিত যে রাগ তাহা তিন প্রকারে 
বিভক্ত যথা সম্পূর্ণ, যাড়ব এবং ওড়ব । সাতটি স্থর বিশিষ্ট যে 
রাগ তাহার নাম সম্পূর্ণ, ছয়টি হুর বিশিষ্ট রাগের নাম যাঁড়ব 
এবং পাচটি স্থরবিশিষ্ট রাগকে ওড়ব কহে । শান্্রকাণের! 
আবার রাগকে তিন জাতিতে বিভাগ করিয়া থাকেন 
যথা শুদ্ধ, শালক্ক এবং সংকীর্ণ যে সকল রাগের সহিত 
অগ্ক রাগের সংম্রব নাই সেই সকল শুষ্* জাতীয়, ছুই বাগ 
মিশ্রিত হইয়া ষেরাগ জন্মে তাহার নাম শালঙ্ক, বহু রাগ 


মিশ্রণে যে সকল রাগ জন্মে সে সকলের নাম সংকীর্শ। 
শাস্বকারের! বলেন, মহাদেবের সগ্যনামক মুখ হইতে শ্রীরাগ, 
বামদেব হইতে বসম্ভক, অঘোর হুইতে ভৈরব, তৎপুরুষ 
হইতে পঞ্চম, ঈশান হইতে মেঘ, এই পাচ মুখ হইতে 
পাচ এবং পার্বতীর মুখ হইতে নট্‌ নারায়ণ, সাকল্যে ছয়টি 
শুদ্ধ রাগের প্রথম জন্ম হ্ঘছ। কথিত এ আদি ছয়টি শুদ্ধ 
রাগকে আশ্রয় করিয়া পরস্পর মিশ্রণে অপরাপ্রস্জহুন্ভর 
শালক্ক এবং সংকীর্ণ রাগরাগিণীর স্থ্টি হইয়াছে । তাহার 
মধ্যে কতকগুপি অদ্যাবধি আমাদের সেই প্রাচীন 
নামেই চলিতেছে, অপরগুলি কালভেদে নানাবিধ যাবনিক 
নামে পরিবন্তিত হইয়াছে, বাস্তবিক শুদ্ধ রাগের ভাগ 
অতি মল্প। 


প্রশোরীজ্রমোহন ঠাকুর 


অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও আচার্ষ্য স্বামী প্রণবানন্দ 
জ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এমএ + 


অনেকের বিশ্বাস যে, “হরিজন” কথাটি মহাত্! গান্ধী কর্তৃক 
উদভা'বত। কিন্ত আমার বোধ হয়, ভক্ত কবি তুলসী দাসজী 
এই কথা প্রথম ব্যবহার করেন। হরিজন কথাটি সেখানেও 
অনন্ত লোকদের সম্বন্ধে ব্যবন্ৃত হৃইয়াছে। অবস্ত জীব- 
মাত্রেই ভগবানের, মাহ্ষমাতেই হরির জন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
কি আছে? কিন্ত যাহার! অক্ষম, শিক্ষার্দীক্ষা-সংস্কতিতে 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহারা! বিশেষভাবে যে না্ায়ণের; 
গণ, তাহাই বুঝাইবার নিমিভ হয়িজন শব্দটিয় ব্যবহার । এই 
ভাবে জামর! “দরিদ্রনারায়ণ' 'অতিথিনারায়ণ' শব্ধ ব্যবহার 
করিয়া থাকি । বাহাদের সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হয়, 
তাহাদের মর্ধযা্া লাঘব করা অভিপ্রেত মর বরং তাহার 
উল্টা । অর্থাং আমর! আমাদের অসহায় ভ্রাতাতগ্নীকে ধর্ধের 
উচ্চভূমিতে তুলিয়া গৌরবই দিতে চাহি। আন্বকাল শুনিতে 
পাই, “হরিজন” কথাটির মধ্যে কেহ কেহ অঙসম্মানেন্স আভাস 
পাইতেছেন। যদি কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাহা 
হইলে তেমন কখ। ব্যবহার না করাই ভাল । | 

কিনব হিন্ু সমাজের অস্তিত্ব যেদন সভ্য, জাতিতে প্রথাও 
তেষনি সত্য । পাশ্চাত্য শিক্ষার গতিকেই হউক, অথবা! কালের 
অমোঘ গ্রন্ভাবেই হুউক- অনেক স্থলে জাতিভেদ-প্রথার 
হুল শিথিল হইয়া গিয়াছে । শিক্ষিত-সমাজ্জে জাতিতেদের 
কক্কালষাত্র বর্তমান, ইহা! বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্ত 
বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুধর্থ জাতিত্েদ একেবারে বর্জন করিতে 
লমর্থ হয় নাই। এই জাতিন্ডেদ গাল কি মন্দ, এই 
সংস্কার ঘর্জন কর! বা্ছণীয় কিনা এবং যদি সমএভাবে 
ঘর্ন করা লম্তব না হয়, তাহা হইলে কতটুকু রাখা উচিত 


এবং কতটুকু পরিবর্ভন করা উচিত, তাহা বলা কঠিন। 
ফালবশে যাহ! হইতেছে, তাছার সত্থন্ধে মনে বড় একটা 





স্বামী প্রণবানন্দ 
ঘিধা উপস্থত হয় না, কিন্তু সংস্কারক লাদ্দিরা' কোনও 
প্রথায় হঠাৎ প্রবর্তন করিতে গেলে বা কোনও চিন্নাগত 
সংস্কারের পরিবর্তন বা পরিবর্ন করিতে গেলে সমাজদেছে 
ঘারুখ আঘাত লাগে। কিন্ত পান্িপার্থিক অবস্থার সঙ্গে সন্ধি 
মা করিয়া! ত উপায় নাই। যাহারা! পারিপার্থিক অবস্থাকে 
স্বীকার করিয়া! লইয়া! আত্মোস্বতির চেষ্ঠা! করে, ভাহারাই 
বাচিয়া থাকে । আমাষের প্রণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী 
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মহাসমরের প্রথম পর্ধ্যায়ের পর হইতে মানবসমানে অনেক 
বিপ্লব উপস্থিত হুইয়'ছে। পাশ্চাত্য জগতের মনীষীর আবস্ক- 
মত পরিবর্তন-পরিবর্জন পূর্বক সমাজকে সময়োপযোগী করি! 
লইবার চেষ্টা" করিতেছে । ইহা? নিছক আত্মরক্ষার জন্যই 
করিতে হইতেছে, এ বিষয়ে ভুল নাই। বুগে যুগে এইকপ 
করিবার গ্রযোজ্গন হয়, ই অন্বীকার করিলে চলিবে না। 
আমাদের |ইন্ছুসমাজে এক ধিন সতীদাহ প্রথ| ছিল, গঙ্গাসাগরে 
সম্ভান বলি দেওয়ার রীতি ছিল, সে সফল উঠিয়া! গিয়াছে। 
সম্মতি আইন লইয়! কত জান্দেলনই না হইয়াছিল [ হিন্ছু- 
লমাজ তোলপাড় হৃইয়া গিয়াছিল। কিন্ত আজ সেকথা 
বিস্বৃতির গর্ভে তলাইয়া! গিয়াছে বলিলে অড়্যক্তি হুইবে না। 
বিলাত-ফেরত আজ্গ সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গিয়াছে, অরক্ষদীয়ার 
আপদবালাই আর নাই। অ-সম জাতির মধ্যে বিবাহও 
চলিতেছে । তাই বণ্দতেছিলাম যে, সমাজ একটি বিরাট 
প্রাণবন্ত বন্ত। ইহার প্রাশ-সতা। পত্রিবর্তনকে উপেক্ষা! করিয়া 
কিয়া থাকে । 

জাতিভেদ-প্রথা একমাত্র ছিন্দুসমাজ ব্যতীত অন্ত কোনও 
জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ ও বিভ্জ্রনিত 
বৈষমা যাহাই থাক্‌, জাতিগত কোনও বৈষম্য দেখা যায় না। 
শ্বেত এবং কফ, উত্তরাগত (10110 ) এবং ইহুর্ী প্রতৃতি 
জাতিগত বৈষম্য লইয়া বিশ্বে অনেক মারাষারি কাটাকাটি 
আছে, থাকিবেও। বর্বমত লইয়াও কম রক্তপাত হয় নাই। 
কিন্ত হিশ্ুপমাজের মধ্যে যেরূপ আাতিতেদ দেখিতে পাওয়া 
যার এরপ আর কোনও জাতির মধ্যে নাই। 

এখন এই জাতিন্ডেদের ভয়োম্ুখ লৌহপঞ্জরে গণসবুত্রের 
ঢেউ জাপিরা লাগিতেছে । সমাঝজীবনে একটি আসন্ন বিপ্লবের 
ক্ছচনা দেখা দিয়াছে । আমাদের যে সকল ভ্রাতা এত দিন 
অনুন্ধত ছিলেন, তাহার! উন্নতির জব সচে& হইয়া! উঠিয়াছেন 
এবং এই উগ্র জনজাগরণের রুখে পতিত হইয়াছে হিন্দুর 
চিরাগত সংস্কার | যে মহত উদ্দেন্ট লইয়াই জাতিভেদ-প্রথার 
সুটটি হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে 
তাহার অন্থপযোগিতা! অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখ! যাইতেছে এবং 
যে একা ও সংহতি সমাজরক্ষার, আত্মরক্ষার পক্ষে একান্ত 
আবন্তক তাহার মূল শিখিল করিয়! দিতেছে । একথা আজ 
আর অস্বীকার করা চলে না যে, আমাদের বাংলাদেশে 
“অন্পৃষ্ঠতা” নামক সর্বনাশ] ব্যারি না থাকুক, আমর] সমাজের 
সকল অংশের প্রতি সমান হুবিচার করিতে পারি মাই । এই 
যে কোট কোষ্ট বলি, সহিহ, কর্থঠ লোক সমাজে বাস 
করিয়াও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে ন!, ইহাতে সতগ্র 
সমাজদেছই হূর্বাল হৃইয়! পড়িতেছে | এত দিন যাহার! লাঞ্ছনা, 
গ্লানি, শির্যাতন ভোগ কত্ধিয়াও নীরবে লহ করিতেছিল, 
তাহার! হঠাৎ জাগ্রত হইয়াছে । অর্ধীনতা কেহই চাছে না। 
গণচেতনার প্রথম উদ্বেষেই দৃষ্টি পড়ে অধ্ধীনতার শৃঙ্খথলের উপর 


প্রবাসী 
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যে অধীনত আত্মপ্রকাশ বাধার হাটি করে, যে অর্থীনতা 
আত্ম-সম্মানে আঘাত কফরে। আটলার্টিক সনন্দ যে সার্বভৌম 
আকাঙ্ষার স্বীস্কতি মাত্র, তাহারই বিভি্ প্রফাশ মানব জাতির 
বিচ্ছি্ অংশে । আমর ভারতীয় বলিয়! যে খ্বতন্রতার জাবি 
করি, তাহান্ই বিভিন্ প্রকাশ জামাদের থখও খঙ সমাজ-ভরে 
যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে আমরা উপেক্ষা করি কেমন 
করিয়া? 

এই দিক দিয়! আমাছের করমীর অনেক কিছু রহিয়াছে। 
অবন্ত ধীরে ধীরে হিন্ছুসমাজ জড়ত্ব পরিহার করিয়া সকলকে 
বক্ষে টানিয়! লইবার চেষ্টা করিতেছে । দেবমন্দিরের দ্বাক় 
অনেক স্থলে আমর! হিন্ছু মাত্রকেই খুলিয়! দিয়াছি। অভিশপ্ত 
অস্পৃশ্ততা বঙ্দরন করিয়াছি । এক ভোজন লন্ধেও যথেষ্ট 
উদ্দারতা ধেখা যাইতেছে । সকলেই বুবিতেছে যে, জাতি- 
তেদের প্রাচীর তুপিয়া হিশুসমাক্তকে বিভক্ত করিলে লে 
আত্মঘাতী অপচেষ্ঠী ধ্বংসের স্থচনা করিবে মাঅ। 

চারি শত বংসর পুর্বে জ্রুচৈতন্ত এই কথা বুঝিয়াছিলেন 
এবং তিনিও তাহার ভক্তগণ উচ্চশ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে, ভগবানের দরবারে উচ্চ-নীচ বলিয়! যদি কিছু থাকে তবে 
তাহা! কেবল তগবহদ্ুখতার দ্বারাই পরিমিত-_অর্থাৎ যে 
তগবদিমুখ সে-ই মূর্খ, সে-ই হীন। ভগবানকে তঙ্জনা করিলে 
সে থে কোনও জাতিভুক্ত হউক না, সে-ই বড়। 

যে-ই তজে সে-ই বড় অ-ভভ্ হীন ছার। 
কফ ভজনে নাহি জাতিকুলা্দি বিচার ॥ 

হিন্দুসমাজ যদি বশ্মচেতনার উপর প্রতিঠিত হয়, তবে জাতি- 
তেদকে শৃতন দৃরি দিয়া দেখিতে হইবে । গগবদিমুখতাই 
একমাত্র পাতিত্যেন্র কারণ। 

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী! এই 
দৃষ্টি দিয়াই সমাজকে দেখিয়াছিলেন। শুধু ইঙ্গিত দিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই। এ্রমন্বহাপ্রভু যেমন আপামর সাধারণকে 
তাহার উদার বক্ষে এহ্‌ণ করিয়াছিলেন, স্বার্মীজীও তাহার হিদ্ছু 
সংগঠন-যজ্জের হোষানশলে তেদনীতিকে ভম্মীভূত করিবার 
উপদেশ দিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বর্তমান জআচার্ধ্যগণও সেই 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন । বাংলা ও বাংলার বাহিয়ে 
নানাস্থানে তাহার! যে মহথাপ্রাণতার আবর্শ স্থাপন করিতেছেন 
হিন্ুদের মরণ-বাঁচন সমন্ডার তাহাই হইবে প্রস্কত সমাধান । 
সংস্কার সহজে ছাড়িতে চাছে না, কিন্তু প্রস্থত পথের সঙ্জান 
লান্ত করিতে পারিলে অপেক্ষান্কত অনায়াসে লক্ষ্যে পৌঁছিতে 
পারা অপন্ভব নহে । | 

বর্তমান যুগে অবনত ভারতীয় হিচ্ছুসমাঙ্জে অন্পৃষ্ঠতা- 
পাপকে পনিহারপূর্ধক সমাজের পতিত ছলিত ত্বণিত জন- 
গণকে উচ্চ ও অভিজাত শ্রেনীর লহিত মিলাইয়া লইবার জন্ত 
স্বামী বিবেকানন্দ, মহান্া গান্ধী এবং অভাভ মহাপুরুষ ও 
নেতৃবর্গ বহুভাবে প্রচান্বকার্ধ্য কিনব! গিয়াছেন ও করিতে- 


কান্তুদ 
ছেদ। তন্বারা অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীয় জদগণের মনোত্বভির 
পরিঘর্তমলাধনে যথেষ্ট সহায়তা ঘটয়াছে। 

সার্ব চায়ি শত বংলর পূর্বে প্রচৈতত অহাপ্রতু একটি 
অভিনব পন্থার মধ্য দিয়া অতি ক্রুত ও শ্বাভাবিক ভাবে হিন্দু 
সমাজের উচ্চ ও নিয় শ্রেণীয় মধ্যে সাংস্কতিক সমতা! আনয়ন- 
পূর্বক অন্পৃষ্ঠত| ও অনাচরনীয়তার প্রতিকার করিয়াছিলেন । 
হরিনামসংকীর্ঘনের প্রবল প্লাবন ছিল সে যুগে শ্রীমন্বহাপ্রতুর 
সেই অনভ্তসাধারণ কর্ম- ও প্রচার- কৌশল । বর্তমান ফুগেও 
দেখিতেছি__সঙ্ঘনেতা1 আচার্ধা স্বামী প্রণবানদ্দজী ঠিক এ 
সুগের উপযোগী একটি অনন্যসাধারণ পন্থা উদ্ভাবনপূর্ধ্বক 
তি ক্রুত অথচ অতি স্বাভাবিকঘাবে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর 
হিন্দু জনগণের মধ্যে এই সাংস্কতিক সত আনয়নপুর্ববক 
অন্পৃষ্ঠতা, অনাচরণীয়তায় যুলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
ছেন। গ্রাষে গ্রাষে, শহরে শহরে, সর্বাশ্রেষীর হিন্দুগণকে 
লইয়া! “হিস্ুমিলন মন্দির গঠনপ্ই সেই অপূর্ব গঠনমূলক 
অথচ বিশ্লবান্্ক কর্মপন্থা! । 

উক্ত মিলন-মঙ্গিরদমূহের সাপ্তাহিক ও পার্বাহিক 
অধিবেশনে সর্বশ্রেধর হিমুর সমবেত হরি-পংকীর্ভন, লদ্ধ্যা- 
উপাসনা, বৈধিক-বজ্ঞ, অঞ্জলি ও আহতি প্রদান, প্রসাদ গ্রহণ, 








খমতী হুষ্তিমন্বী,সিংহ এম-এস পিএইচ-ভি। 


মহিলা-সংবাদ 


১৪১০৬ সপিত ১ পল পানি ১০টি শপ পাসপিলাপাপাাস পাপা শিসসপিশপাসপাম্পাম্পা স্পিন পাপা পা স্পা বি এ লা ছাপ? পাপন ্পাসপস্পিপসি 


৫৪৭ 


অন্পৃষ্ঠতা ও অনাচর়দয়তার কুফল আলোচনা, মাষায়ণ 
মহাভারত, ঈীতা, চণ্ডী, উপনিষদ প্রস্তুতি পাঠ ও আলোচনার 
দ্বারা হিন্দু বর্শের বিশ্বোদার মহান্‌ ভাব এবং হিচ্ছু সমাজের 
উচ্চ আদর্শ হিন্দু জনগণের হৃদয়ে বুর্িত করিয়া দেওয়া 
হইতেছে। 

সভা-সমিতিতে বক্তৃত! এবং সাময়িক ও দৈনিক পঙ্জিকা- 
দিতে প্রবন্ধ ও বাণী-প্রচার অবন্থই কলপ্রদ। কিন্ক নিরাধিত 
ভাবে দিনের পর দিন সেই বানী ও নির্দেশ আলোচনাপূর্ববক 
শুনাইতে ও বুসাইতে ন! পারিলে স্থায়ীভাবে জনগণের 
মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। সাময়িক প্রচার ছার! 
অন-সমৃহকে বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে সমবেত করা ইয়া পড.ক্ি- 
ভোজনও যে অনাধন্তক বা শিশ্ষল তাহা বলি না। কিন্তু 
তাহাতে বাণ্ডববক মানসিক উদাত্ত] ও মহত্ব প্রত্তিতিত হয় ন|। 

এই দিক দিয়! বিবেচনা করিলে জআচাধ্য প্রণবানন্দের 
কর্্মপন্থ! অতি গুচিঞ্জিত, স্থাস্ী ও ভ্রুত ফলগ্রদ। তাহার 
সঙ্ঘের সন্ত্যাসী ও প্রচারকবর্গ__-উপরিউক্ত প্রচারমূলক ও 
সংগঠমধূলক-_উতয় প্রকারে যে সংক্চতি, সমতা, মহা 
মিলন ও ভ্রাতৃত্বের দ্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তা! আদর্শস্থানীয় 
এবং হিন্বু-সমাজের অশেষ কল্যাণপ্রদ । 


মহিলা সংবাদ 


কাপ হিশ্ছু বিশ্ববিচ্ভালয়ের সান্প্রতিক সষাবর্ডন উৎসবে 
্রীমতী ছুপ্তিময্ী সিংহ এম-এ, ডি-টি বিভদ্ধ গশিতশানে 
পিএইচ. ভি. ভিশ্রি লাভ করিয়াছেন । ভারতীয় মহিলাদের 
মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হইলেন। গ্রমতী 
জুপ্তিময়ী দেরাঁছনের বিখ্যাত উকিল পরলোকগত শরং চজ 
লিংহ মহাশয়ের একমাআ কমত1। এই প্রতিতাশালিনী মহ্লি! 
ছাত্রজীবনেও আগাগোড়া বিশেষ রুতিত্বের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । 


ধান্চশস্যের উৎপা?ন-ও অপচয়ে বর্তমান ধনতন্্র 
জ্বীঅনাথবন্ধু দত্ত 


পৃথিতবার নান! দেশে প্রচুর পরিমাণে গম জঙ্দিয়া থাকে । নান! 
দেশের লোফের প্রধান খাও গম। শ্রীন্মমগ্ডল ছাড়াইয়৷ উদ্ভর 
ও ছক্ষিণ মেরুর দিকে ক্রমে অগ্রসর হইলে যে বিস্কৃত ভূখ- 
গুলি'নজরে পড়ে সেই সকল দেশেই প্রচুর গমের চাষ হয়। 
অব উদ্ভর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের বিভি& দেশে আবহাওয়ার পার্থক্য 
ঘথেষ্ট এবং এসব অঞলে পার্থক্য সত্তেও এই প্রচুর পরিষাণে গম 
উৎপন্ন ক্য়। কিছ জাজও পোল্যাণ্ড বা! পঞ্জাবের দরিদ্র কৃষক 
প্রচুর পারমাণে গম উৎপন্ন কাঁরলেও স্বল্প মূল্যের অন্যান্য 
খাভশন্ত নিজে আহার করে-_গম বেশী মূল্যে বিদেশে চালান 
হইয়া যায়। 

আমেরিকা! আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক দেশই নিজ 
নিজ খাদের জঙ্জ গম উৎপাদন কারিত বা! পার্শববভাঁ দেশ হইতে 
উহ! আমদানী করিত। যখন আমোরকার উগ্তর আলবার্ট 
হুইতে উত্তর টেক্সাস পর্য্যন্ত বিস্বৃত তঞ্হীন বিশাপ প্রান্তর 
(0751105) আাবস্কত হইতে লাগিল তখন প।শ্চম ইউরোপের 
লোকের! আসিয়া দলে দলে চাষবান আরম্ত করিয়া [দিল । এই 
বিশাল অকধিত জমি সাধারণতঃ উব্বর ছিল। ব্বপ্িপাত অল্জই 
হইত এবং ঈীতও ধুব প্রচণ্ড ছিল না, এক্সন্য গমের ফসল ভালই 
ফলিত। অবশ্ত এই জমি পুরাতন মহাদেশের জমি অপেক্ষা 
উর্বর ছিল না। তবে এই জঙ্গলহ্ীন বিরাট জাঁমতে কলের 
লাহায্যে চাষ করার সুবিধা! থাকার দরুন ইউরোপের ছোট 
ছোট জমিতে চাষে যত বেশী খরচ পড়িত, তত পড়িত 
না। এই চাষে লোকঙ্গনও কম লাগিত। এজন অপেক্ষাকৃত 
কম উর্বর জামোরকার জমির চাষ ইউরোপীয় গম চাষ অপেক্ষা 
লাভজনক ছিল। বু বংসর ধাঁরয়া আমোরকায় উৎপন্ন গম 
ইউরোপের ঘাটতি দেশগুলির অভাব মিটাইয়াছে। 

প্রথম প্রথম ঙ্পনিবেশিকের1 অতি সামাঞ্জ ভাবেই গমের 
চাষ আরম্ভ করে। ছোট ছোট জঙ্গল ও গাছ কাটিয়া এবং 
আগ্তনে পোড়াইয়া জমি পাঁরফ্কা করিত এবং কয়েক বংসর 
যে-কোন উপায়ে চাষ করিত । জার উৎপাদন একটু কমিলেই 
আবার নৃতন জাম লইয়া এন্সপ করিত- নুতন দেশে জামির 
কোন অভাবই ছিল না। অষ্টাদশ শতক শেষ হইবার পূর্বেই 
দেখ! গেল নিউ ইংলগেের &েটগু'লতে জামর উর্বরত! বিশেষ 
কম হাস পাইয়াছে। দ্াকোতাস্‌, নাব্রাক্কা! এবং মিনেসোটা 
&েঁটে অল্প দিন পূর্বব পর্যাস্ত এইরূপ অপচয়মূলফ চাষ চাঁলয়া- 
ছিল। জাঁমর উর্ধন্রতা কমিলেই ক্কষকের! কানাডার নুতন 
জাতে চালয়৷ যাইত। 

এই বেপরোয়! গম চাষের ইতিহাসের শেষ পর্বে দেখা 
দেয় বাজারের জন্য গলাকাটা প্রতিযোগিতা । কানাভাই বড় 
বপ্তানীর দেশ হইয়া প্রাড়ার়। আলবার্টা, ভাস্কাট্টিউয়াম 
শ্রবং মানিটৌবা প্রদেশে যেমন চমৎকার আবহাওয়া তেমনই 
ছিল চাষের জমির প্রাচ্রধ্য। আন্ব লোকসংখ্যা ছিল খুবই 
কম । এরপ অবস্থায় এক দিকে যেমন রপ্তানী জন্য প্রচুর 


বাড়তি গম ছিল, অন্য দিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাজার গ্রেট ব্রিটেন 
লাত্রাজ্য-ব্যবস্থায় ( 117)1)01181 [:0167609 ) ছিল কানাভার 
একচেটিয়া । 

বিযুবরেখার দক্ষিণে জার্পেন্টাইন ও অগ্রেলিয়ায় গত কয়েক 
বৎসরে উপরোক্ নানা কারণের জন্যই গমের চাষ খুব 
বাড়িয়াছে। এই দেশগুলি দক্ষিণ ভাগে অব্থিত বলিয়া 
এবং উত্তর ভূভাগে যখন লীতকাল তখন এই সকল দেশের 
গমের কগল ফলে এজন্য ইউরোপের বাক্কারে ইহাদের রগানীর 
খুবই ছুবিধ! । কিন্তু এই ছুইটির কোনটিতেই কানাভার মত 
বেঙী গম উৎপর হয় না। অগ্রেলিয়ায় অনাবহ্ি লাগিয়াই 
আছে এজন্য ফলন অনিশ্চিত। আর আর্জেন্টিনায় চাষের 
অব্যবস্থার দরুণ যথেষ্ট ফসল পাওয় যায় না । বড় বড় জমির 
মালিকের! অল্প দিনের মেয়ার্দে জমি পত্তশ শেয়। ফলে 
চাধীরা-_যাহার1 সাধারণতঃ ইউরোপ হইতে আগত ওপ- 
নিবোশক, কয়েক বংসযন বেপরোয়া চাষ করিয়াই নূতন 
জমিতে চলিয়! যায় । জমির মালিকান! স্বত্ব নিজে না পাহলে 
পৃথিবীর সকল দেশের চাষী এইরূপই করিয়া থাকে এবং 
এইজন্যই এই সকল জমির উৎপাদনও খুব কম হয়। 
পরিত্য্জ জমিতে অনান্ধত ভাবে আলফাল্ফ! (11811 ) 
পর্খাভ ঘাস জন্মে। 

ইহা! ছাড়া আর্জেন্টাইনে এক-একটা &েঁটে শত শত 
বর্গমাইল জমি | এই পারমাণ জমির উদ্নতিসাধন সহজ নহে। 
জাঁমর বঞ্চিত মূল্যের প্রত্যাশায় মালিকগণ চাষের জন্য পনি 
খিতে চায় না, সুতরাং বহু জমি অকধিত অবস্থায় পড়ি] 
থাকে । এই সকল পতিত জমি পণ্ড চন্লাইবার উদ্দেশ্যে কয়েক 
বৎসরের জন্য পত্তনি দেওয়া হয় এবং জমিতে আল্কাল্ফ! 
ঘাস জন্মাইতেও কোন ব্যয় নাই। জমির মালিক কয়েক 
বংসর পর জমি ফিরিয়া পায় বলিয়া! এইকপ পনি দিতে 
তাহাদেরও খুব উৎসাহ। কিন্তু আসলে জর্জেন্টাইনের 
চাষীর! অর্থের ও পলঙ্ঘবন্ধতার অভাবে চিরপধিনই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । কৃষকের শন্ত নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা নাই, 
শন্ত বাহিরে খোলা জায়গায় বভাবন্দী করিয়া ফোঁলয়া রাখিতে 
হয়, ফলে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ টন শন্তের অপচয় হুয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরঘ্ভ হইবার কয়েক বৎসর পুর্বে সার! 
পৃথিবীতে গমের উৎপাদনের হার খুব বাঁড়য়া! গিয়াছিল। প্রথম 
মহানুদ্ধের (১৯১৪-১৮ ) পরেই এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে রপ্তানী- 
ফারী দেশসমূছে ঘথা- বুক্তয্া&, কানাডা, আর্জেন্টাইন এবং 
অগ্্রেলিয়ায় খুব বেশী পরিমাণে দেখ! যায়, ১৯২৪ হইতে 
১৯২৮ সনের মধ্যে গমের উৎপাদন ৩০০ কোটি ঘুশেল হইতে 
বাড়িয়! প্রায় ৪০০ কোট বুশেলে গ্রাড়ায়। প্রত্যেক দেশের 
স্কযফের! যত পারিল জমি কিনিল এবং গম চাষ করিল, কিন্ত 
একবারও ভাবিয়! দেখিল না! যে এত গম প্র্খবীর যাঞ্ধারে 
কাটবে কিনা। ১৯২৮ সমেয় উৎপাদন চরমে পৌছালেই দাম 


কান্তন 


পড়িতে দুরু হুইল। লিভারপুল বাক্ধারে এক হন্দগর গম 
কয়েক বংসর পুর্বে ১৫ শিলিং দরে বিক্রয় হইত, তখন. তাহা! 
১০ শিলিতে নামিয়া আসিল | ১৯৩১ সনে দর আরও কিয়া 
চার'শিলিং ছয় পেখে নামিল। এরূপ অবস্থায়ও আমে- 
রিকার চাষী পূর্বেফার দরের এক-চতুর্থাংশ পাইলেও খুনী 
ছিল। কিন্তু সমন্তা ঠাড়াইল এই যে, অতিরিক্ত উৎপন্ন গম 
কিরূপে বিক্রয় কর! যাইবে । চাহিদা একেবারেই ছিল না। 
আমেরিকার গবর্ণমেন্ট সরকারী খরচায় গম কিনিয়! মন্তৃত 
করিতে লাগিল । তুলার বাড়তি উৎপন্ের স্কটেও এই পদ্ছাই 
অবলম্বন করা হইয়াছিল । কিছু কালের মধ্যেই দেখা গেল 
আমদানীকারক দেশসমূহের বৎসরের চাহিদা গমের তিন- 
চুর্থাংশই সরকারী গুদামে মন্ভুত হইয়াছে । তখন গবর্ণযেন্ট 
নিঙ্জ খরচায় জাহাজের. মাণুল দিয়াও এশিয়ার দেশসমূছে 
গম চালান করিতে লাগিল । কিন্তু ই! সত্তেও দেখ! গেল 
আমেরিকার গম-রপ্তাশী-বাশিজ্য ক্রমে ্রমে লোপ পাইয়াছে। 


'কানাভার সাধারণ ব্যাপান্দী ও কাট্কা-ব্যবসারিগণও গম 
কিনিয়! মজুত করিতেছিল, কিন্তু গমের দর যখন জরমেই পড়ি! 
যাইতে লাগিল তখন তাহারাও গরর্ণমেন্টের নিকট সাহায্যের 
জন্ত আবেদন জানাইল । গবর্ণমেট কোন একট। নিথিষ্ট হারের 
মীচে নৃ্য নামিলেই তাহাদের নিকট হইতে গম ক্রয়ের ব্যব 
করিল। ১৯৩৫ সালে দেখ! গেল গবর্ণমেন্টের হাতে প্রচুর 
বাড়তি গম জমিয়্াছে। অধন্ত এক বংসর অনাবৃত হওয়ায় 
এবং অপর বংসর “কালো! মন্রিচা ( 13101. 7936) নামক 
এক রোগের আক্রমণের কলে ফদল খুবই কম পাওয়া গিয়া- 
ছিল, কিন্তু তাহাতেও বাড়তি উৎপাদন লমস্যান্স সমাধান 
হুইল ন!। রর 

পৃথিবীর এই বাড়তি গমের মূল কারণ অন্থসঙ্ধান করিতে 
হইলে একবার পশ্চিম ইউরোপের দিকে চোখ ফিরাইতে 
হইবে । যখন আমেরিক! প্রকৃতি দেশে ফদধ বাঁড়তির পথে 
তখন “আর্থিক স্বাধীনতার” দোহাই দিয়া জার্মানী, ক্রান্স 
ও ইটালী নিঙ্গ নিজ দেশে গমের আমদানী কমাইয়া দিল। 
খঅবঞ্চ আমদানী গমের উপর খুব মোট] রকমের আমদানী-শুক্ষ 
বাড়াই দেওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল । 

যত বার আমেগ্িকাণ্র কৃষকের! দাম কমাইয়া! রপ্তানী 
বাড়্াইতে চেঞ্। করিয়াছে তত বারই ইটরোপে আমদাশীর 
উপর শুক্ধ বাড়ানে! হইয়াছে । জার্শেনীতে বুশেল প্রতি ১৬০ 
ভলার শুক্ক বপানে! হুইয়াছিল-__ইহা আমেরিকায় গমের 
মুল্যের চার্িগুণ | ক্রান্দ ও ইটালীতে শুক্ষের মাজা ছিল 
ঘখাক্ষমে এক ভ্বলার ও ৮৫ সেন্ট। কিন্তু শুধু ইহাতেই 
শক্ষব্বদ্ধির ব্যবস্থা! শেষ হয় নাই। ইউরোপের এই সকল দেশ 
হইতে যাহাতে প্রেট-ব্রিটেনে গম রপ্তানী হয় সেজন প্রত্যেক 
গবর্ণমে্ট নিজ নিজ দেশের রপ্তানী গমের উপয় অর্থসাহাধা 
(০5০0 ) ব্যবস্থা প্রবর্তন কছিয়াছে। ইহাতে গ্রেট- 
ব্রিটেনে আমেছিকার গম রপ্তানী জারও বাধ! পাইয়াছে। 

১১ 





খাঁভশন্তের উদ্পাঙ্গন ও অপচয়ে বর্তমান ধনওল্জ 





৫০০) 


জার্ানী, ফ্রান্স এবং ইটালী এই উপায়ে কয়েক বংসন্বেন্র 
মধ্যেই বা্ঘিক ১০ কোটি বুশেল গমের আমদানী হ্াস করিতে 
সমর্থ হয়। এইরপে আমেরিকার গম উৎপাদনের প্রান্কতিক 
জুবিব! ন& কর! হয় এবং আধিক ক্ষতি স্বীকার কমিয়াগ 
পশ্চিম ইউরোপে গম-চাষের পরিমাণ ম্বধি করা হয়। 

আন্তর্জাতিক চুক্তির সাহায্ পৃথিবীর বিভিহ ছেশেন্ গল 
উৎপাদন নিয়ঙ্রণের চেষ্টাও লফল হয় নাই। শেষকালে 
ুক্তরাধ্ত্রের গবর্মেন্ট গম উৎপাদন দিয়ঙত্রিত করিবায় জন 
স্কবকগণকে বহু কোটি ভলার খেসারত দিল । তুল! চাষের 
পরিমাণ হ্বাস করিবার জন এইরাপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা 
হইয়াছিল। এই উপায়ে গম চাষের জমির পরিমাণ ৬ কোটি 
৬০ লক্ষ একর হইতে কমিম্ব! ৪ কোটি ২ লক্ষ একরেদীাড়ায়। 
ফলে সুঞ্জরাধ্রের গম রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং গষের 
আমদানী আবহ্তক হয়। আবার এই নিয়ন্্রণ-ব্যবস্থা উঠাইয়া 
দ্রিলেই গম চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয্বা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ 
একরে দাড়ায় । ইহার অর্থই গম-রপ্তানী-বাশিজ্ে যুঞ্জরাগ্রের 
পুনরায় প্রবেশ। কিঞ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) জারস্ত 
হইলে যে নুতন পরিস্থিতি দেখা দেহ তাছার ফলে গম 
উৎপাদনের পুরাতন অবখ্ধার আমূল পিবর্ভন হয়। পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সেঞলিতে চাষবাস 
কমিয়া যার এবং মুদ্ধপংক্রান্ত শিক্জ গুলি প্রদারলাভ করে । ফলে 
যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই পৃথিবীময়-খাদ্যশন্তের খাটিতি দেখা 
দিয়াছে। বর্তমানে এই সক্ষট ও হুন্বল্যতা হইতে বাচিবার জত 
সমস্ত জগতের খাদ্যব্রব্য একভ্রীস্ৃত করিয়া! যাহাতে বাড়তি 
দেশসমৃহ হইতে ঘাটতি দেশে সরবরাছের ব্যবস্থা হয় সেজ্ভ 
আন্তর্জাতিক চে] চলিতেছে । কিন্তু এই চে! সাময়িক মাত্র 
হইলে, সঙ্কটকালের অবসানে আবার যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
বেপরোয়া প্রাতিযোগিত! দেখ! দ্রিবে তখন এক দিকে চাষ 
বাড়িবে বটে, কিন্ত অন্ত দিকে শুক্ক-বাবস্থার সাহায্যে 
ইউরোপীয় দেশসমুছে অঙ্াতাবিকতাবে দাম বাড়াইয়! গমের 
চাষে উৎপাহ্‌ দেওয়া হইবে । ফলে আবার অপচয়ের পথ 
উন্মুক্ত হইবে । এই অপচয় নিবারণ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক 
বিধান অনুসারে পৃথিবীর সকল দেশের খাদা-শস্তের চাষ- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন | বর্তমান পু'জীবাদী 
উৎপাদনের একমাঅ লক্ষ্য লাত- বিশ্বমালবের খ্বাচ্ছন্দ্য নছে। 
এজনই যত অনর্থের স্তি হইতেছে। 


৬৬, 


ভূঢা 
পৃথিবীর অভ্তম খাদ্য-শন্ত তুটা। অবন্ত গরীব দেশগুলি- 
তেই, যথ। তারতবর্ষে-_ইছ! মানুষের খাদ্যক্ধপে ব্যবহৃত হুয়। 
সম্বন্ধ দেশে ইহা! পঞুখাদ্য, বিশেষতঃ শুকরের খাদার়পে 
ব)বহত হয় । গম উৎপাদনেয় জন বিখ্যাত পৃথিবীর ছইটি 
দেশ মুক্তরাত্রী ও আর্জেন্টিনা, ভূটা উৎপাদন ক্ষেভেও জগতে 
শর্বস্থাম অধিকার করিয়া আছে। 





৫১৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 





আমেরিকার প্রধান প্রধান হৃদপসৃহ্র দক্ষিণে ৯০০ মাইল 
ব্যাপিয়া ও পশ্চিষ দিকের £েটগুলি দুড়িয়া এই বিরাট ভুইা 
চাষের অঞ্ল। উৎপন্ন তুটার দশ ভাগের নয় ভাগই প্রধানতঃ 
খুকরের খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হর । শিকাগো বন্দরে শুকর- 
মাংসের বড় বন়্ কারখানা] আছে (1780710/-1710050116) )। 
সে্টানে বাক্সবন্দী হইয়া. এই মাংস ও ইহা হুইতে প্রস্তুত নান! 
খাদাত্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। 
আর্দেন্টাইন হইতে কিছু পরিমাণ ভূট্রা পশ্চিম-ইউরো!পে 
চালান হ্য়। অবশ্য সে দেশ হইতে বহুল পরিমাণে পশুষাৎস 
ইউরোপে রপ্তানী হয়। বর্তমান খাদ্যপন্কটে (১৯৮৬ ) আর্ছে- 
ন্টাইন সরকার ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী কর! চট্টের বিনিময়ে 
ভুউ। সরবরাহ করিতে স্বীক্কত হইয়াছেন । 


আমেরিকার ভুট্টাচাধীর। সমান উৎসাহে ভুট্টা! উৎপাদন 
ও শুকর প্রতিপালন হুই-ই করে এবং এই উভয় জিনিষই 
তাঙ্ছার৷ সরবরাহ করে। শুকরের বৃল্য থেঈী খলিয়! চাষীর 
ভাগ্য শুকরের নূল্যের হ্রাসনৃদ্ধির উপর অধিকতর নির্ভরসীল। 
অবস্ত আমেরিকাতেই অর্ধেক শুকরের মাংস বিক্রী 
হয়, কারণ ইয়াঙ্কীগণ উত্তঘ শুকর-খাদক। কিন্ত কোন 
কারণে রপ্তানীতে ঘাটতি পড়িলে কৃষকের হর্দশার একশেষ 
ছয়। ১৯৩২ সনে এরপ এক ছুদ্দিন উপস্থিত হয়। এ 
বৎসর *ণ্তাবীর তিন ভাগের ছই ভাগ হ্রাস পায়। ইউরোপের 
দেশপনূহ শুল্ব-প্রাচীর তুলিয়! জাতীয় উৎপাদনে উৎসাহ 
ধেওয়াতেই এই বিপতি হুইয়াছিল। কিগ্ত ভুট্টা চাষের জমি- 
গুলিতে চাঁষ চলিয়াছিল যদিও জর শুকরের খাদ্যের জন্ত 
ইচ্ছার প্রয়োজন ছিল না! । বিস্তর জ্যান্ত শুকর বাড়তি 
হুইল। শেষে ৮০ পাউগ্ডের কম ওজনের সমপ্ত শুকর 
মান্সিবার ব্যবস্থা হইল এবং খাণ্চের বাজারে চাহিদা না 
থাকায় উহা হইতে অঅ-তক্ষ্য চর্বি ও জঘির সারের তেল 
তৈয়ার করা হইল। ৃ 

জনবহুল পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে নান! দেশ হইতে 
মাংস আমদানী করিতে হুয়। এই আমদানী কর! মাল 
স্বভাবতঃই পশ্ডপালন এলাকার সংলগ্ন শহরের প্যাকিং কেনে 
বন়্ বড় ধনিগণের একচেটিয়া । আর্দের্টিনা ঠা এবং অমাট 
গোমাংস রপ্তানীর জঙ্জ বিখ্যাত । ভেড়া! ও ছাগ মাংস রণ্তানীর 
জন্ত নিষ্ট ছ্িল্যাগ প্রসিদ্ধ। এই সকপ ব্যবসায়ের আরস্ে 
কত মা অপব্যয় ও অপচয় হইয়াছে । মাংসের চাহিদ! 
কমিলে কেবল মাত্র চাষড়া ও ধুরের জ্ই পালিত পশুগুলিকে 
হত্যা করা হুইত। আর্জেন্টিনার বিরাট পণুচারণ ক্ষেজে 
লক্ষ লক্ষ পর্তকে এই ভাবে হৃত্যা করিয়া উহাদের মাংস 
চালান দেওয়া হুইয়াছে। 


আর্দো্টমার অধিকাংশ কারখানার মালিক ইংয়েছ বা 
ছার্ধিন বনপতিগণ । ১৯০৯ লালে ইহার! যাংল রণ্ডানী গ্রতি- 


ষ্ানের শতকরা! ৬৯টর মালিক ছিল। প্রথম মহায়ূদ্ধ শেষ 
হওয়ার পরে এই মালিকানা স্বত্ব শতর্করা! ৮৫তে পৌছিয়াছে। 

আজেটিনার গো-নাংসের কারবারে ইংরেজের মূলধন 
খা্টতেছে, শুতরাং এই ব্যবপায়েক্স উদ্নতি বিশিষ্ঠ পুজি- 
পতিদের খুবই কাম্য । অথচ সাত্রান্ধ্যের অভা অংশের 
পশুপালকেরাও সাহায্য কামনা! করে। কাজে কাজেই 
*“সাপও মরে অথচ লাঠিও ন! ভাঙ্গে এই পস্থা অবলম্বন 
কর! হইয়াছে । আঙ্জেন্টাইনের গৌ-মাংসের চালান কতকট। 
বন্ধায় থাকে এক্সপ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর রক্ষণ-শুক্ষ 
প্রবর্তিত হুইয়াছে। 


নিউ জিলযাঙ্ডে মেষ ও ছাগ প্রতিপালশ করা হ্র পশম 
রপ্তানীর জন্ত। কিন্ত পূর্ধব-অগ্েলিয়ায় পশম উৎপাধনের জন শুধু 
মেষই পাশন করা হৃয়। অথস্ অন্তজরতিক বাণিজ্যে পশমের 
স্থান তুলার নিয়ে । পীত-প্রধান দেশে ইহার চাছিদ] খুব বেলী। 
অধ্েলিয়া, আর্জেন্টাইন, মিউক্িল্যাও এবং দক্ষিণ আক্রিকা 
হইতে ইংলগ্ডের ইয়র্কশায়ারের মিলের জন্ত পশম রপ্তানী হয়। 
ইউরোপের অন্ভান্ত শিল্প-কেন্জরেও এই পশম চালান হয়। 
চাহিদার হ্বাস-বৃদ্ধিতে খা শুক্ষ-প্রাচীরের আঘাতে পশমের 
আ[মধানী-রপ্তানী খুবই উঠানামা করে। ১৯৩২ সনে অঙ্রেলিয়ায় 
৩০ লক্ষ গাট পশন উৎপাধন কর! হয় ও চাহ্দার জোরে 
তাহ! কাটিয়া যায্স, কিপ্ত পর বৎসর জার্খানী ও ইটালীতে 
ভক্ক-প্রাচীর তোলা! হইলে অগ্রেপিপ্ার মেষপালকগণের ছুই 
লক্ষ গাট পশম বাড়তি হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রত্ত 
হইতে হয়। 


আরধিক জাতীন়তাবাদ ( 700001010 18610081191) ) 
হইতেই পৃথিবীতে অনেক অপচয়ের স্প্টি হইয়াছে । পর পর 
ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়। গেল, এক্স আব এক জাতি অপর জ্বাতিকে 
বিশ্বাম করিতে পারিতেছে না। কারণ যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক 
সরবরাষ্রে গতি বন্ধ হওয়ায় আমদানী রগ্ানীকানী দেশসমুহ 
মহা অন্গবিধায্র পর়্ে । পৃথিবীর সমস্ত জাতি একতাবন্ধ হইয়! 
পৃথিবীর আধিক নিয়ন্ত্রণের ভার লইলেই বিশ্ব-পমন্ডার সমাধান 
হুইতে পারে। কিন্ত পৃথিবীতে যত ধিন এক জাতি কর্তৃক 
জপর জাতির শাসন ব্যব্থা ও শোষণনীতি এবং ধনতান্ত্রিক 
উপায়ে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-প্রথা বহাল থাকিবে 
তত দ্বিন ই! কিছুতেই সম্ভব হুইবে না। আঙ্গ বিশ্বসমন্ত! 
সধাধানের অভ বিশ্বরাই্প্রতিঠান গঠিত হইয়াছে । পৃথিবীর 
সর্বহারা জনগণের হুঃখ দৈভ দূর করা, পৃথিবীর দুখ ও 
সম্পকে কিয্পপে সকলের আয়তে ও ভোগে আনা যায়, ইফাই 
আজিকার একমান্র সমদ্তা। লমস্ডার পূর্ণ সমাধান হউক আর 
না হউক, অন্ততঃ সমাধানের জন্য ছনিয়ার প্রগতিশীল 
জাতিসমৃহ্রে আন্তরিক চেষ্টার সফলতার উপরেই ভবিষ্যতে 
বিশ্বশান্তি ও ভাঙার মানবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিবে। 





সভ্যাগগং থেকে বহু বছদুরে | উত্তরে একটা ছোট পাহাড়, 
দক্ষিণে একটা! ছোট পাহাড়, ছুই পাহাড়ের মাঝখানে 
ছুরত্থ খুবই কম। সেই অপরিগর উপত্যকার মাঝখানে 
রয়েছে একটা! ছোট নদী । তার বালু আর পাখর বিছানো 
ঘুক়ের উপর দিয়ে এঁকেবেকে বয়ে যায় সরু একটি হচ্ছ 
জলধারা । উত্তর পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম 
উজ্জালী, দক্ষিণ পাহাড়ের কোলে ঘে গ্রাম তার নাম ছুবিয়!। 
একখানি পথ উদ্জালী থেকে নদীপার হয়ে গেছে ছবিঘাতে, 
সেই পথ ধরে সকাল-নন্ধ্যার উতজাললী আর ছবিয়ার মেয়েরা 
আলে নধদীতে জল মিতে, স্বান করতে ॥ ছুপুরবেল! ছুই 
গায়ের ছেলেরা! আগে গরুর পালকে জল খাওয়াতে আর 
খেল! করতে। 

উদ্জালীর একটি মেয়ে, নাম গুলবী, বয়গ ১৬ ফি ১৭, 
গাতল! গড়ন, রং ফর, চোখ হট টক্‌ চক্‌ করে, হাসলে 
ধাতগুলে! দেখায় ফুটফুটে লাদা। হছুবিয়ার একটা! ছেপে, 
মাম তার দেওয়া, বয়পগ ১৯ কি ২০, রং কুচকুচে কালো, 
লম্বা গড়ন, মাকট টিকলো। 

১ম 

সময় অপরাছু, উত্তর থেকে গুলবী গাগরি নিয়ে নদীতে 

জামে, দক্ষিণ থেকে দেওয়া আলে গাইকে স্ব খাওয়াতে । 


এ পাঁড়ে গুলবী গাগরি রেখে বালুর উপর বলে, ও-পাড়ে 
দেওয়া একটা পাথরের উপর গিয়ে দ্বাড়ায়। ছুই পাড়ে 
শাল আর পলাশের জঙ্গল, দেই জঙ্গলে নীচে বাস করে 
খরগোশ, তিতির আর বনমুররগি, উপরে বাল করে ঘুঘু টিয়ে, 
কাঠবেড়াল। 

গলবী---( দেওয়ার দিকে তাকায়, তারপরে মাথা শীচ্‌ 
করে ছাপে_গাগরি মাজতে দুর করে, গাগরির গায়. 
কাকনের খা লেগে বাজে হুম ন্‌ £ন ঠুন) 

ঘেওয়া__( গুলবীর দিকে তাকিয়ে থাকে-_গুদ্‌গুনিয়ে 
গান গায়) 

ওলবী_-( শেষ হয় গাগরি মানা, জঙ্গল করে জল ভরে 


গাগরিতে ) 

দেওয়া_ (হঠাৎ একটু জোরে গান পেয়ে ওঠে লাঠি 
ঠোকে পাথরের উপর ঠুক্‌ ঠুকু করে ) 

গুলবী__( মাথা তুলে দেওয়ার দিকে চায়-__গান শুনে 
হাসে) 

১ম ঘুঘ্ু_(উত্তর পাড়ের শালগাছে বলে ডাকে ) ছু 
[( অর্থ-_আছা। বেশ ) 


হয় ঘুদু-_( দক্ষিণ পানের শাল গাছে বলে ডাকে) ছু বু 
ঘুঘু (অর্থ--জাহা। বেশ, আহা! বেশ ) 


৫১২ 





১ম টিয়ে-_-( উত্তর পান থেকে দক্ষিণে উড়ে যায়) 

ত্য টিয়ে-_( দক্ষিণ পাড় থেকে উত্তরে উড়ে যার ) 

দেওয়া_-( আস্তে ডাকে ) গুলবী | ( একটি ডাকের মব্যে 
যেন অনেক কথা তার বলা হুয়ে গেল) 

গুলবী-_ (আন্তে ক্ষবাব দেয়) কি? (এই “কি বলে 
সাড়া দেওয়ার মধ্যে ঘেন আনেক কথা তার শোনা হয়ে 
গেপ). . 

১ম ঘুদু-_ঘু-ঘু ( অর্থ__ভারি মিটি) 

হয় দুঘু-_দু-ঘু ঘু-দু ( অর্থ ভারি মিটি, ভারি মিষ্টি) 

দেওয়া--(কি কথা বলি বলি করেও বলে না) 





গাগরি রেখে বালুর উপর বসে 


গুলবী-_( গাগরি নিয়ে উঠি উঠি করেও ওঠে না) 

ছেওয়া-_( জাবার ডাকে ) গুলবী | 

গুলবী-_( সারা দের ) কি? 

দেওয়া-_সেই কথাটার জবাব দিলি নে ? 

গুলবী-_-( ছেসে বলে ) কোন্‌ কখাটা? 

দেওয়া নোজই বলি তবু কেন ভুলে যাস্‌? 

গুলবী_ রোজই তো! জবাব দি তবু কেন বুঝিস নে? 

১ম ঘুতু-দু-খু (অর্থ বাঃ, বেশ অবাব দিয়েছে উজালীর 
মেয়ে ) 

হয় ঘুতু__ঘু ছু _দুছু (অর্থ এইবার উজজালীর মেয়ে যাবে 
ছরিয়ায় ) 

গুলবী-_( ওরা! গাগরি নিয়ে উঠে পড়ে ) 


গ্রবার্দী 


 সেগানন্ুর করে। 
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দেওয়া__( পাথর থেকে নেমে একটু এগিয়ে এসে থেছে 
যায়) 

গুলবী---( চলে যায় গায়ের দিকে, একবার ফিরে তাকায় 
পিছনে জার হাসে ) 

দেওয়া__( দাড়িয়ে থাকে, সে হাসির মানে বুঝতে চায় ) 


২য় দৃষ্ট 

আর এক দিন, সময় অপরাহ্থ। দৃষ্তপটের একটু পরি- 
বতনি ঘটেছে, নদীর ছুই পাড়ের গাছপালা আজ আরো! সবুজ, 
আরে! ঘন। অন্তরাল থেকে বনফুলের গন্ধ ভেসে আলে | 
উভ্ভর পাড়ের বনপথে পায়ের আওয়াজ পাওয়! যায়-_ কেউ 
গুনগজনিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে আসে । একটু পরে 
গাগরি মাথায় নর্দীতে নামে গুলবী, পরনে তার কুস্মি রডের 
শাড়ি, চুলে তার এক গোছা বনফুল । ঘাটে বসে আবার 
এমন সময় টন্তর পাড়ের খনপথে আবার 
আওয়াজ পাওয়া যায়, জুতোর আওয়াজ, ভারী জুতো, 
কাকরের উপর আওয়াজ হয় মশমশ। তার খানিক পরে 
নদীষ্টে নামে পথিক, মাথায় লাল পাগড়ি, গায় ছিটের কৃত, 
পায় নাগর! জুতো, হাতে হাতঘড়ি । গ্রপবী চমকে ওঠে, 
ফিরে চায়, তারপর গাগিটা কাছে টেনে শিয়ে আড় ছয়ে 
বসে। পথিক এসে বসে একট! বড় পাথরের ওপরে, পাগড়ি 
খুলে পাশে রাখে, তেল কুচকুচে চুলের মধ্যে জাচগুল চালিয়ে 
দিয়ে আওয়াজ করে-- “আঃ” 

১ম ঘুঘু ঘুঘু (অর্থ এটা কে?) 

২য় দুপু-_ঘু-দু-_ ঘুঘু ( অর্ধ_এখানে কেন-_এখানে 
কেন?) 

পথিক._এ গায়ের মাম কি গা? 

গুলবী-_ (ভয়ে ভয়ে) উজালী। 

পথিক---আরে! অনেক দুর ঘেতে হবে_-অনেক ছুর | 

গুলবী-_( আড় চোখে দেখে পথিককে ) 

পথিক-_( পকেট থেকে এফটা! চকচকে লিগারেট-কেস, 


ও খট করে ধুলে তুলে নেয় একট! বিড়ি, মেটা ধরায় ধাতে চেপে 


ধরে- আত আতন্তে টানে ) 
গুলবী- (আড়চোখে দেখে-_অবাক হয় খুব ) 
পথিক- তুই বিড়ি খাস্‌? 
গুলবী-_-( লক্গষিত ভাবে ) না । 
১ম ঘুতু_ঘূ ঘু (অর্থ__কেদন লোক ?1) 
হয় ঘুঘু_দুঘু-ঘুদু ( অর্থ-_লোক ভাল নয়, ভাল নয়) 
পথিক-_( বসে বসে বিড়ি টানে জার দেখে গুলবীকে ) 
গুলবী-_( গাগরি মাজতে নুরু করে) 
পাথক- তোর দেশে এবার ফসল কেমন ? 
গুলবী-_€( এ এমন একট! আপনার জনের মত প্রশ্থ যাতে 
গুলবীর ভর অনেকখানি কমে আপে, একটু ঘুয়ে বসে-_বলে ) 
ভাল না। 


ফাল্ভুন 


পথিক-_ছুই কোন্‌ জাত গা? 

গুলবী- গোয়াল! । 

পথিক-_( রাত বার করে হেসে ) আমিও গোয়াল! । 

গুলবী-__( দেখে পথিকের সামনের ছটো! দাত বকৃবক 
করে ওঠে সোনা দিয়ে বাধান ) 

পখিক-__কটা বেজেছে ? 

গুলবী-_( কথার মানে বুঝতে পারে না_-অবাক হযে 
পথিকের দ্বিকে চায়) 

পথিক-_(বা হাতথানা তুলে খড়ি দেখে বলে) জাড়াইটা । 

গুলবী-_( অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, বলে ) ওটা কি? 

পথিক--_ছাতখড়ি--. দেখিস নি কখনে ? 

১ম পৃঘৃ-ঘুদু ( অর্থ--নকল ঘড়ি ) 

২র ঘুখৃ- বুতু--ঘুদু ( অর্থ-_ আসল নয়, নকল ঘড়ি) 

পথিক-_তা দেখধি কেমন করে, তোরা জঙ্গলে বাস 
করিস। যছি দেখতিস্‌ কলকাভা ! 

গুলবী-_ ব্যগ্র ভাবে ) কলকাতা! কি? 

পথিক-_( রাত বার করে হেসে ) খাবার দ্িনিস নয়, 
কলকাতা শহর, ভারি শহ্র-_লেখানে যাহ্ঘর আছে, চিড়িরা- 
খানা আছে, কেন্স! ময়দান আছে। 

গুলবী-_( আরও ঘৃরে বসে ) চিড়িয়াখানা ফি? 

পথিক-_( অভ্যাসমত রাত বার করে) লেখানে বাঘ 
আছে, ভালুক আছে, বাদর আছে। 

১ম ঘৃদ্ু__ঘুধ্‌ (অর্থ__এখানেও বাঘ আছে, ভালুক আছে) 

২য় দুঘূ_দুতু_বৃবু ( অর্থ-_এখানেও বাঁদর আছে, দাত 
বার করা বাদর জাছে ) 

গুলবী-_( ভয় কেটে যায়, বলে ) আর কি আছে? 

পথিক- বড় বড় দোকান আছে, বিজ্বলীবাতি জাছে, 
্াতকে দ্বিন করে। 

গুলবী-_-( অবাক হয়ে পথিকের মুখের দ্বিকে তাকিয়ে 
থাকে) 

পথিক-_তোর দেখতে ইচ্ছে করে কলফাভা ? 

-সুলবী--( অন্প অল্প হাসে, বলে) হী । 

পথিক-_আমি নিয়ে যাব কলকাভা-_যাবি? 

গুলবী-_( বাথ! নেড়ে জানায় অলম্মতি ) 

১ম ঘুতু_ ঘুঘু (অর্থ__বলে কি?) 

থয ঘুত্ব-_ঘৃঘূ- ঘুঘু (অর্থ _বাদর বলে ফি?) 

পথিক- রেলগান়্ীতে চড়িয়ে তোকে নিয়ে যাব । 

গুলবী-_-( কথ! ফন দা চুপ করে বসে থাকে) 

পথিক-_বাবি? ফেউ জানতে পারবে না, চুপ করে 
তোকে নিয়ে যাব, যাবি? 

গুলবী__( চোখ কিরিয়ে আন্ত দিকে চায় ) 

পথিক-_-তোর নাম কি গা? 

গলবী--আমার নাম গুলবী। 





বনাস্তরাল 
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পথিক-_কি দুন্দর নাম, কি লুন্দ্ব চেহার! ! 

গুলবী-(রুখ ফিরিয়ে নেয়, দেখতে পাওয়া যায় না 
হাসে কি হালে না) 

পথিক-_-আমি বুধবার এই পথ দিয়ে ফিরব, যদি কলকাতা! 
যেতে চাস্‌ তা হলে এই লময়ে এইখানে থাকিস- বুধবার । 

পথিক তার লাল পাগড়ি বেধে উঠে পড়ে, একটা বিড়ি 
ধরার, নবীর ওপারে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে ধ্লাত বার করে 
হাসে, তার পরে কাকরের ওপর দিয়ে বস্নস করে চলে 
যায়। আনমনা গুলবী গাপরি ভরে মাথায় তুলে উঠে 
ধাড়ায়। এমন সময় ওপারে দেখা দেয় দেওয়া, কালে! 
কুচকুচে অনাবৃত শিষ্টোল দেহ। 

দেওয়া--( ধীয়ে ধীরে এগিয়ে আলে ) 

গুলবী-_( চুপ করে ছবির মত দাড়িয়ে থাকে ) 

দেওয়া_( নদীর ষাবামাবি এসে দরাড়ার ) 

গুলবী-_( পেছন ফিন্রে যাবার জভে পা! বাড়ায় ) 

দেওয়া-_( ডাকে ) গুলবী, গুলবী। 

গুলবী-_( খাড় বাঁকিয়ে তাকায় কিন্ত ছাসে না ) 

১ম ঘৃঘূ-_ঘুঘু (অর্থ ছোড়া! বোকা! ) 

খয় ঘুঘু- ঘুঘু তুঘূ ( অর্থ ইড়ীটা আরও বোকা) 

দেওয়া_গুলবী ও গুলবী__শোন্‌! | 

গুলবী-_কি? 

দেওয়া_কাল আমি হাটে যাধ তোর জভে শাড়ি 
কিনতে । 

গুলবী__আামি কলকাণ্তার শাড়ি চাই। 

ছেওয়া_কি বলপি ? 

গুলবী-_কিছু ন! (যাবার জনে আবার পা! বাড়ায়) 

ছেওয়া__একটু ছাড়া গুলবী! 

গুলবী_ আজ না বেগ! গেছে। ( চলতে থাকে ) 

১মও ২য় টিয়ে_( মাথার উপরে উড়ে উদ্ভে আবার গিয়ে 
গাছে বসে ) 

গুলবী-_( বীরে বীরে চলে যায়) 

দেওয়া__( কিছুক্ষণ গ্াড়িয়ে থেকে কিরে যায়) 

অপরাছ্ের ছায়া ঘনিয়ে আসে, উত্তর পাড়ে নেপথ্যে 
তিতির ডাকে, দক্ষিণ পাড়ে নেপথ্যে ভাকে বনুররগি । 

তয়. 

বুধবার-_স্থান ও কালের কোন পরিবর্দ নাই । জলের 
ধানে ছটি বক ধাড়িয়ে আছে, একটু দূরে একটা! মোষ জলে গ! 
ডুবিয়ে উদ্বাস দৃষ্টি মেলে বসে আছে। গাগরি মাথায় আসে 
গুলবী, ঘাটে গিয়ে বসে, বক ছটো! সাদা পাখা! মেলে উদ্ধে 
স্বায়, মোষটা নিধিকার চেয়ে থাকে । খানিক পরে দক্ষিণ 
পাড় থেকে আসে সুতোর আওয়াজ, শালগাছের আড়াল থেকে 
মন্দীতে নামে পথিক-_মাথায় লাল পাগন্ধি, গায়ে ছিটের 
কো, হাতে হাতঘড়ি । নদী পার হয়ে দে প্রদে বলে 


৫১৪ 


প্রবাসী 


স্পা লাল টপ পাট পপ পাস পা পা শপ সপ্ন শা পি পি পি নিলি পপ পি পাস সি 


১৩৫৩ 








গুলবীন্ খুব কাছে-_ধাঁত বার করে হাসে, ঝকৃঝক্‌করে ওঠে একখানা লাল রঙের শাড়ি। পাথরটার ওপর গিয়ে বলে, 


ভার লোন।-বাধান সামনের হটো ফাত। 
১ম ঘৃঘ্__বুঘূ ('খ--লবী পালা ) 
২য় খৃঘু-ঘুধু ঘুঘু (অর্থ--পাপা পালা-_পাল! পালা) 


পথিক-_( সিগারেট কেস থেকে বিড়ি বার করে সেটা . 


ধরিয়ে ) গুলবী! 

গুলবী--.কি ? 

পথিক--. যাবি কলকান্ত! ? 

গুলবী--( জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে ) 

পথিক-_দণ্ভাগন গয়না! তোকে মাশায় না গুলবী, আমি 
তোকে চাদির গয়না! কিনে দেব । যাব আমার সঙ্গে? 

গুলবী__( জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে ) 

পথিক--আমি সর্দার, আমার অনেক টাকা, আমি তোকে 
বিয়ে করখ__যাবি? 

১ম ধুদু-_ঘুঘু ( অর্থ__গুলবী ভুলিস্‌ নে ) 

খ্য় ঘুধু-_ঘুঘূ--ঘুধু ( অর্থ-_ভূলিস্‌ নে, ভুলিস নে) 

পথিক-__বাবি গুলবী? 

গুলবি__( আস্তে বলে ) ঘাব। 

১ম ঘৃঘৃ-_ঘুধু (অর্থ ছিছি) 

খয় ঘৃঘৃ-_ঘুবু ঘুদ্ু (অর্থ ছিছি-_ছিছি) 

চট্ট করে উঠে ফ্রাড়ায় পথিক, ফাত বার করে আর একবার 
নিঃশন্বে হাসে, তারপরে উত্তর-দক্ষিণের পথ ছেড়ে দিয়ে 
পুব দিকের ঘন শালবনে প্রবেশ করে, পেছনে বায় গুলবী 
খাটে পড়ে থাকে তার গাগরি। 

১ম ঘৃদু-বুঘু (অর্থ কোথায় যায় গুলবী? 

ত্য ঘুঘূ-_ধুঘৃ-_খুদু (অর্থ__গোষ্সায় যায় গুলবী ) 


ঘাটে গাগরি দেখে খুশী হয়, চারদিকে চায়-_-হালে। 
মনের আনন্দে গুন্গুনিরে গান গায় দেওয়]। 

১ম টিয়ে-_-(শালগাছ থেকে উড়ে পলাশ গাছে গিয়ে বসে) 

দেওয়া_( চমকে ওঠে চারদিকে চায়__মুচকি হাসে ) 

২র টিয়ে--( পলাশ গাছ থেকে উড়ে শালগাছে বসে ) 
দেওয়া_ (ফিরে লেই দিকে চায়) 

সময় বীঘ়ে ধীরে কেটে যায়। 

১ম ঘুঘু-_তৃতু ( অর্থ-_পে নাই ) 

২য় ঘুধু-_-দঘুঘু ঘুঘু ( অর্থ_সে আর আসবে না) 

সময় ধীরে ধীরে কেটে ঘায়_অসহিযু। হয়ে ওঠে দেওয়া! । 

দেওয়া--( ছাকে ) গুলবী, গুলবী। 

১ম ঘুঘৃ-_ছুঘু ( অর্থ লে শুনতে পায় না) 

হয় দুঘু-_দুখু ঘুঘু ( অর্থ__সে গুনতে পায় শা-_-সে অনেক 
ছুর) 

এ পারে আসে ছেওয়া--ঘুরে ঘুরে খোক্ষে, শেষে সে 
ভয় পায়_ চঞ্চল হয়ে ওঠে_টেঁচিয়ে ডাকে কিন্তু সাড়া আসে 
দা। অপরাছের ছায়া ঘনিয়ে আসে। লাল শাড়িখানা 
গাগরির পাশে রেখে দিয়ে ছুটে যার বনের মধ্যে, ডাকে 
গগুলবী গুলবী?। 

সন্ধ্যা নেমে আনে, নামে নিবিদ্ত নিস্তব্ধত]। 

বনমুরগি নিঃশব্দে জল খেতে আসে । 

১ম বনমুরগি_-( সাবধানে পা ফেলে ফেলে লাল শাড়ি- 
খামার চার পাশে ঘোরে ) 

খ্য় বনমুরপি-_( লাক দিয়ে গাপরিটার উপরে ওঠে ) 

অদুরে মোষট| নির্ধিকার চেয়ে বসে থাকে । 


খানিক পরে গান গেয়ে গেয়ে আসে দেওয়া, হাতে তার ( পটক্ষেপ) 
শ্রীশৈলেন্্রকৃষ লাহ। 
দিন যায়, বর্ষ যায়, আশাতুর মনে এ কঙ্কালে কবে হবে প্রাণের সঞ্চার ? 
তুমি আর আমি রছি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, লবুষ শোভায় হযে নুঙদর যম, 
শীতের অবসান কবে হবে ছার, 
বত আসিবে কবে জাতির জীবনে? 09715887185 
মত্ত ছাওয়া শ্বসি ওঠে কেন ক্ষণে ক্ষণে, অপয়াপ হযে দেশ উচ্দ্বল-বরদী। 
দিকে দিকে শক প্র শুধু উড়ে যায়, আজি কি পেয়েছ কবি, বার্তা ভুমি তার? 
গাছগুলি রিক্তশাখা-_কন্কালের প্রায়) গাও দে বাসন্তী গতি, মী) 


আমাদের মতনই কি তার! ধিন গণে ? 


স্মতি-কথা 
ভ্ীউপেন্দ্রনাথ বিভ্যাুষণ 


১২৭৪ সালে কাধিক মালের স্কা চতুর্ঘণী যামিনীতে বাখরগঞ্জ 
জেলায় অন্তর্গত রায়ের কাঠি রাজবাড়ীতে বাস্থকি গোজে 
আমার জন্ম হয়। বাস্থকি গোত্রোস্তব রাজা! শশিভ্ষণ রার 
চৌধুস্বী আমার জনক এবং রাঈী মৃক্তকেণী চৌধুত্াঈী জামার 
জননী । মায়ের কাঠি রাজবংশে বাঞ্ছকি গোত্রে আমার 
জন্ম হইলেও নান! কারণে আমার পিত1 ও মাত] নিতান্ত নিঃস্ব 
ও অশরণ হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ নিদারুণ কচ্ছে, আমাদের 
জীবনযাহ নির্বাহ হইত । রায়ের কাঠি মধ্যশ্রেঈী বিদ্যালয় 
হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় মাসিক পাঁচ টাকা মাঅ গবর্ণমেন্ট 
্রদস্ত বৃতিলাত লহকারে উত্তীর্ণ হইয়া, বর্ধদবয়কাল পিরোজপুরস্থ 
ইংরেজী বিভালয়ে অধ্যয়নাস্তে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত বরিশাল 
জেলা স্ষুলে অবেতনে অব্যয়নপূ্ববক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুইয়! অধ্যয়ন-মানসে আমি কলিকাতায় যাত্রা করি। আমার 
বাল্যাবধি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষ বৌক ৷ কলিকাতায় 
পিয়া! ততস্থ গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেছে অধ্যয়নের অভিলাষে 
প্রথমেই সেই নুগ্রদিদ্ধ কলেজ মছামগ্ুপে গমনপূর্ধবক কলেজের 
মহামাঙ দুপাছিন্টেণ্নটে মহাশয়ের গ্রচরণ লমীপে উপনীত 
হুইয়। তাহার আদেশমত জামার পরিচয় দানাস্ে প্রাণের 
বাসন! ব্যক্ত করিলাম । তিনি আমার পরিচয় ও বাসন! 
অবগত হইয়া প্রথমে আমি একজন কায়স্থ জাশিয়) নিতান্ত 
অবভাভরে বলিলেন যে, জামি একটি শুক্রজাতীর ছাজ হুইয়! 
কিনূপে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত সংস্কত বিঘ্যামন্দিরে অধ্যয়নের 
দুমহৃতী প্রবৃভি হৃদয়ে পোষণে লাহসী হুইতে পাশ্রি | পিতান্ 
সুপদ-সন্মানানভিজঞ তরুণ শুদ্র বলিয়! তিনি আমার অনধিকার 
প্রবেশের অপরাধ মার্ন! করিয়া আমায় বিধায় প্রধান করি- 
লেন! গবর্ণমেন্ট সংস্কত কলেক প্রবেশে ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় ও 
বৈষ্ঠের মা অধিকার, আদ কাহারও নহে। 

গবর্ণমেন্ট সংক্কত বিদ্যামন্দির হইতে আমাদের বাসায় 
প্রত্যান্বতত হইয়া! শোকে ও নৈগ্বা্টে আমি যারপরনাই কাতর 
হুইয়! অভ্রবিমোচন করিতে লাগিলাম | সেই সময়ে সতগবানের 
অপার করুণার প্রীঅরুণচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় নামবে আমাদের 
যাসাস্ব আমান্স চাইতে উচ্চতর শ্রেনীর একজন ছাত্র আমার 
সুখে সব গুমিলেন এবং ঘায়পরমাই সহান্বতুতি সহকারে 
আমাকে প্রাতংম্মরণীয় দয়াপারাবার প্রযুক্ত ঈশ্বরচঞ্জ বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাংকারপূর্্বক তাবংকখাবলী 
নিবেদনের উপদেশ প্রদ্দান করিলেন । আমর] তখন বাহুড়- 
থাগানে কালিদাস সিংহের গলিতে বাদ করিতাম, পুজ্যপা 
বিদ্যাপাগ মহাশয়ের বাদশা উদ্ধার উদ্ভর়ে মাতিদুরে 
বর্তঘান। ৃ 

পেই ভগ্রলোকেন স্হুপদেশে আম সেই দিন পংমপ্ত্া- 


পাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসস্থান দেখিয়া আগিলাম। 
অতঃপর ক্রমশঃ ছুই দিন এ বাড়ীতে গিয়া ছুরে দাড়াইয়! বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ফে দেখিয়া! আসিলাম | কিন্তু সাহ্সভরে তাহার 
সন্ধুখীন হইতে পারিলাম মা। অতঃপর তৃতীয় দিনে আমি 
গিয়া! ঘেমন দীভ়াইয়া আছি, অমনি আমাকে দেখিয়া! মহাপুরুষ 
সাদরে আহ্বান করিলেন__“ওগে! কে তুমি? ফাকে খুঁজি- 
তেছ? আমার কাছে এস। তোমার ভয় হইয়াছে কি? অত 
কাপিতেছ কেন? আমার কাছে এস, আমি তোষার সহায় 
হইয়া সব সাহায্য করিব।” মহাপুঞ্ণযের নুমধুত্রবচনে আমি 
ভাহার নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক তাহার চরণধুলি 
খ্ুহুণ কধিতে করিতে একেবারে কাণিয়া ফেলিলাম। দয়া 
সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাকে বরিয়। তুলিয়! সাদরে 
জামার পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাস করিলেন। 
তাহার অভয়ঘা,ন আমি আমার নাম, বাসস্থান ও বংশের 
পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি হাসিতে হাপিতে জামায় আলিঙ্গন- 
পূর্বক বলিলেন, “বাবা, আমি তোমার্দের বঙ্ডমান বাড়ী রায়ের 
কফাঠী বেশ চিনি। রায়ের কাঠার রাজবংশ বস্থকি গোত্র 
আমার সুবিদিত, তোমার বৃঙ্প্রপিতামহ দ্াজা শিবনারায়ণ 
রায় চৌধুরীর জামি ঘে একজন বুণ্ডিভোগী ব্রাঙ্ছণ। তোমায় 
সংদ্কত-কলেজের দুপা্ি্টেণ্ডন্টে মহাশয় শু ব্গিয়াছেন? 
তিনি কি জানেন না যে তোমর!1 কায়স-কুলমণি ব্রদ্ধক্ষতিয়। 
সংস্কত কলেজে তিনি তোমায় গ্রহণ না করিয়া আর কাকে 
নেবেন? অধ্যক্ষ মছেশচন্ত্রকি তোমায় দেখেছেন ? তিনিও 
ত ব্রাঙ্জ শিবনারায়ণের একজন বৃন্তিত্ভোগঈ । তোমাদের গোজ 
যে বাঙ্গালান্্ সর্বত্র সুবিদিত। কাল পুর্বাছে তুমি আমার 
মিফঠে আসিবে, আমি তোমায় সংস্কত কলেছে লইয়! গিয়া 
ষসম্মানে ভরি করাইয়া দিব। আচ্ছ! বাবা, তোমার প্রপিতা- 
মহ রাধা! দেবনারায়ণ ও পিতামহ রাজ মহেশমারায়ণ অন্ভাপি 
জ্বীবিত আছেন কি?” আমি সাষটাঙ্গে প্রণামপূর্ধক বলিলাম--- 
“আজে, তীহায়া কেহই জীবিত নাই, আমার পিতাও এক্ষণে 
জীবিত নাই। আমাদের এক্ষণে আর সে রাজসম্মান নাই। 
আমর] এক্ষণে প্রায় সকলেই অর্থহীন ও সন্মানহীন হইয়া 
পড়িয়াছি, পূর্বপুরুষদের চতুর্দশ পরগণ! সম্পত্তি প্রায় সব 
পরহ্সতগত হইয়াছে, আমাদের জীবিকার জত আমাদের প্রায় 
সকলেরই বেতনন্োসী চাকরীজীবী হইতে হইতেছে। জামাদের 
ছুরবধার কথ! শুনিয়া বিভাসাগর মঞ্থাশয় যারপরনাই ব্যথিত 
হুইলেন। পরদিন আবার তাহার চরণ দর্শনে তাহার ভবনে 
গিয়! দেখিলাম যে, মহাপুরুষ আমার জগ প্রত্তত হ্ইয়! প্রতীক্ষা 
কপ্িতেছেন। আধি সাহার জন এ্রকখানি গাড়ী জমিতে 
যাইবান্ব কথা বলিলে, তিনি হালিতে হালিতে বলিলেন যে, 
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গাহার যাতায়াতে শকটের কখনও কোন প্রয়োজন হয় না, 
পছব্রজে তিনি অনাস্বাসে বারাণসীধামে গমনে সমর্থ । কুতক্লাং 
পদত্রত্ধেই সহায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ জামি আবার সংস্কত কলেজে 
গমন করিলাম। কলেজের ছবারপ্রান্তে উপস্থিত হুইয়াই তিনি 
ভারম্বরে “মহেশ, মহেশ” বলিয়া কলেজের মহাপগ্িত অধ্যক্ষ 
 মহাশয়কে ডাকফিতে লাগিলেন । পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ও 
মহ্ঃপুরুষের আহ্বানে 'গ্রাসাদের নি্তলে আসিয়! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক চেয়ারে উপবেশন করাইলেন। 
আসনে উপবিঞ& হইয়া বিদ্যাসাগয্স মহাশয় মছামকোপাধ্যায় 
মহ্শেচন্র জায়রত্ব মহাশয়ফে আমার সমুদায় পরিচয় প্রদান- 
পূর্বক কেন জামাকে সংস্কত কলেজে প্রবেশের অধিকার 
হইতে বফিত করা হইয়াছে, তন্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন । অতঃপর 
কলেজের শ্ুপারিপ্টেণ্ডটে মহ্াশয়কে তিনি স্বী্ব কারধ্যভার 
ঘহ্মেয় নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া ভতসন|! করিলেন । অবস্ঠ 
পরিশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের লবিনয় অনুরোধে তাহার ক্রোব 
উপশান্ত হুইল এবং তংসঙক্ষে আমিও অবেতনে কলেজে 
প্রবেশের ও অধ্যয়নের জনুজ্ঞা লা করিলাম । সংস্কত কলেজ 
হইতেই ক্রমশঃ আমি সংস্কত ও ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের 
লফিত যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হই । এই সময্বই বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবধাম পরিহ্থার 
করেন। নুতরাং জামিও নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া! পড়ি, তবে 
অধ্যক্ষ ভাররত্ব মহাশয়ের করুণ! বলে সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন 
হইতে বফিত মা হইয়া! তথায় ক্রমে ছুই বংসর যাবৎ সংস্ষতে 
এম, এ. অধ্যয়নের অনুমতি লা করি। তৎকালে আমাদের 
অধ্যাপক ছিলেন-__( ১) শ্বয়ং অধ্যক্ষ ভায়রত্ব মহাশয়, (২) 
পঙ্িপ্রধর মহামছোপাধ্যার মধুক্থঘন স্বতিরত্ব, (৩) বৈদিক 
লৌফিক সংস্কত ব্যাকরণবিদ্‌ মহাপঞ্িত গোবিন্গশান্ত্রী, (৪) 
পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, ( ৫) যড়দর্শনে মহাপগ্িত চন্মকান্ত 
ভর্কালঙ্কা এবং (৬) সংস্কত সাহিত্য ও অলঙ্কার শানে 
ব্যুংপন্ন মামোপাব্যায় সীতান্বাম শান্্রী। অধ্যাপকমণ্লীঃর 
লকলেরই স্বত্ব বিষয়ে অগাধ পাঙ্ডতা ছিল। জংস্কত এম-এ 
পন্থীক্ষায় সাহিত্য ও জলঙ্কায়ের পক্ষে বৈদিক ফাল হইতে 
লৌকিক কাল পর্ধ্যস্ত সংস্কত ভাষার পূর্ণ এঁতিহাসিক জান 
লাভ করিতে হইত, এতিহাসিক জ্ঞান শিক্ষা! দিবার জ্ প্রায় 
প্রতি বংসন্ই জাশ্খানী হইতে সংস্কত ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
একজন মহাপঙ্িত আপিয়! ছাত্রদের লইয়া প্রায় অর্ধ বংসর- 
ফাল ইংরেজী ভাষায়-_719607 01 1381910011[,1%018- 
0029 2000 009 5980 61096 10 079 19988 89” 
বিষয়ে বন্তত! ও আলোচনা করিতেন। আমাদের বৎসর 
আপিয়াছিলেন ভাঃ গোল্ডটুকার। নিতান্ত সৌভাগ্যক্ষষে 
আমি ভাঃ গোচ্ডটুকার মহোদয়ের বড় নজরে পড়িয্াছিলাম। 
জানি না ফেন তিনি আমাকে পঙ্ডিত বলিয়া! সন্োধন কন্ি- 
তেন। ভাঃ গোল্ড?ুকারেন্র দিকে ভনিতাম ভার্ন জাতি 


প্রবাঙ্গী 
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অনেকেই সংস্কত ভাষা! ও পাহিত্যান্থরাসী। তাহাদের বিশ্বাস 
যে ভারতবর্ধই প্রন্কত বিদ্যা ও ত্বজ্ঞান লাভের অবিকান্মী। 
তিনি বলিতেন ভারতবর্ষে জন্মলান্ড মহাপুণ] কর্ণের ফল । বড়ই 
ছুর্তাগ্য যে, ভারতবাসীর মধ্যে এক্ষণে লংস্কতজ্ঞ ব্যক্তি বি্বল। 
ভাহার মতে মহাপাপে ভারতবাসী গ্রন্কত শিক্ষার অভাবে 
জগতে পুঙ্গিত না থাকিয়া হেয় হইয়া রহিয়াছে । তিনি ইছাও 
বলিতেন বে, গণিত, বিজ্ঞান, তত্বজ্ঞান, অধ্যাত্বসাধনা, গগন 
পরিদর্শন প্রভৃতি এঁছিক ও পারমাথিক পর্ববজ্ঞানার্জনেই এক- 
দ্রিন ভারত বিশ্বপৃজ্য ছিল। 

আমার দ্বিবংলর অধ্যয়নান্তে আমি এম. এ. পরীক্ষায় ক্রমে 
চারিটি প্রশ্নপত্রের এ্রত্যেকটিতে প্রতিশতে নব্বই নম্বর পাইলেও 
ছর্ডাগ্যক্রমে হুইটি প্রশ্নপত্রে প্রতিশতে উনবিংশতি করিয়া 
পাই। অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ ভায়রত্র মহাশয় আমাকে বলিলেন, 
“বাবা, তুমি চারিটি প্রশ্ন পত্জের উত্তরে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াও ছইটি প্রশ্নপত্রের উত্তরে আমাদের স্ুপারিণ্টে্ডেপ্ট 
মহাশয়ের নিকট মা উনিশ করিয়া পাইয়াছ। তোমার বন্তই 
ছুর্ভাগ্য ।” আমি পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রীচরণে প্রণাম 
করিয়! কোদন করিলাম । তিনি আমাকে সান্নাচ্ছলে 
বলিলেন, “জমি তোমাকে বেশ জানি, ছ্ুপারিণ্টেঞ্ণ্টে 
মহামহোপাব্যায় পঞ্জিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তোমাদের 
পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত মৈমনসিংহের লোক, তিনি তোমার উপর 
বড়ই র&, তাহাকে প্রসন্ন করিবার তোমার সাধ্য নাই। 
এক্ষণে আর কোনও পরীক্ষা না দিয়া একটি প্রথম শ্রেঈর 
কলেজে ভূমি অধ্যাপকের কাধ্য গ্রহণ করিলে ক্রমে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে তোমার পূর্ণ সমাদর হইবে । কোন্‌ কলেজে বিশিষ্ট 
অধ্যাপকের আবন্ঠক তুমি অঞ্ুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইলে 
আমি তোমার সেই পদলাতের জন্ত যত্ব করিব।” আমার 
প্রতি পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাদৃশ অন্থগ্রহের বাকা শ্রবণে 
আমি সানক্গে তাহার এ্চরণে পুনঃপুনঃ প্রণামপুর্বাক বিদায় 
গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং তৎপর একটি কর্শের 
অনুসন্ধানে প্রবৃস্ত হইলাম । ছুই তিন দিন যাইতে না 
যাইতেই সিটি কলেজে সংস্কত অধ্যাপকের একটি পদ খালি 
জানির! ষ্তামবাজারে গিয়া! পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহামফোপাধ্যায় 
ভায়রত্ব মহাশয়ের সফাশে নিবেদন করিলে তিনি পরম- 
প্রীতি-সহকারে বলিলেন, “তোমার ভাগ্য নুপ্রসন্ন, কলি- 
ফাতায় দেশীয় ফলেজগুলির মধ্যে সিটি কলেজ সর্ববোভম, 
কেননা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বন্থু মহাশর 
যাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের একজন রত্ববিশেষ ৷ তাছান্স, 
অধীনে কর্থলাভ তোমার ভাবী মহোন্নতিসাধক । আগামী 
ফল্যই আমি তোমাকে লইয়া! তাহার বাড়ীতে যাইব। 
ফাল লক্ষালে ভুমি এখানে আসিবে$।” পরদিন আমি অধ্যক্ষ 
ভারত মহাশয়ের সঙ্গে প্রাতঃম্মরদীয় আনন্দমোহন খন্ছু 
মহাশয়ের ভঘনে গমন কন্ি। ইহছায়ই ফলে মিটি ফলেছে 


ফান্তুন 


'আমার অধ্যাপকের পদ্প্রান্তি হয়। সেই দিনই কলেছে গিয়! 
অধ্যক্ষ উমেশচজ দত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সিটি 
ফলেজে- প্রধানতম অধ্যাপকের পদে কর্ণে প্রবতত হুইলাম। 
কলেজ হইতে বার্ধক্যবশতঃ পঙ্ডিত বরদাকান্ত বিভারদ্বের 
বিদ্বায় গ্রহণে আমার উক্ত পদ লাভ হয়। আমার সহ্হাব্যাপক 
ছিলেন পঞ্চিত নৃত্যগগোপাল কবিরত্ব ও পঙ্ডিত ভূতনাথ বিস্তা- 
রত্ব। পঞ্ডিত তারাকুমার কবিরত্বও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেষর ছাত্রদের সংস্কতজ্ঞানের পরীক্ষা করিতেম। সিটি 
কলেজে শিক্ষাদান প্রণালীতে পরম প্রীত হুইয়া বঙ্গ মহাশয় 
ক্রমে আমাকে বিশ্ববিস্ভাঙলয়ের পরীক্ষক রূপে মিয়োছিত করাই- 
লেন। তিনি জামাকে সার আত্ডতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকটে লইয়। বান এবং তাকার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া 
আমাকে অনুগৃহীত করেন । জার আশুতোষের দ্বার! ক্রমশঃ 
আমি বিশ্ববিস্ভালয়ের বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক 
নিযুক্ত হইলাম । 

এই প্রসঙ্ষে জার একটি কথ! না বলিয়া থাকিতে পারি- 
তেছি না! জামার এম-এ পরীক্ষার অলঙ্কারশান্ত্রের পরীক্ষক 
সংস্কতজ্ঞ পঞ্ডিত কৃষ্ণফমল ভট্টাচার্য্য আমার প্রতি এতাধশ 
খ্ীতিলাত করেন যে, আমি সিটি কলেজে সংস্কতের প্রধান 
অধ্যাপক নিযুক্ত হৃইয়াছি জানিয়! তিনি একদিন আমাদের 
কলেজে আসিয়! আমার নানা সুখ্যাতিপূর্বক জামাকে রিপণ 
কলেজে লইয়া গিয়া কর্টে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। 
আনন্গমোহন তাছ! শুনিয়া বিশ্িত ও ছুঃখিত হুইয়! সবিনয়ে 
.ভাহাকে বলিলেন, “আপনি মহাপত্ডিত, আপনার কি আমার 
কলেজের একজন লুযোগ্য অধ্যাপককে অন্ঞঘ্র লইয়া বাইবার 
প্রস্তাব উদ্বাপশ করা উচিত? আমি এখানে উপেন্জবাবুকে যে 
বেতন প্রদান করিতেছি, তাহা অবন্ত হার ভাষ্য বেতন 
অপেক্ষা কম, তথাপি জামার ও আমার কলেছের অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের হঁছার বেতন দ্বিগুণ বর্ধনের ইচ্ছা, বিশেষতঃ হঁহার 
এখানে আগমন অবধি ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্ধমান | আমর! হঁহার 
বেতন পন্বের মাস হইতে বাড়াইয়া দিব। আপনার ও 
দুরেজবাবুর সম্মাননার জঙ্ড পঙ্ডিত মহাশয় আপনাদের কলেজে 
প্রতি সপ্তাহে তিন ঘণ্টা করিয়! বদ়্ৃত1 করিষেন এইরূপ 
ব্যবস্থা হইতে পারে ।” বন্ধু মহাশয়ের বচনে স্কফকমল বাবু 
বলিলেন, “আপনার বাক্যগুলি লকলই নুমুক্তিপূর্ণ। শিক্ষাদদানে 
উপেন্ত্র বাবুর এইটুকু সাহাধ্য পাইলেই জামাদের যথেষ্ট হইবে, 
কেননা! আমি সংস্কত এম-এ পর্থীক্ষায় অলঙ্কারশান্র ও সংস্কত 
ভাষার ইতিহাস বিষয়ে ইহার গঞন্তীর জানের পরিচয় 
পাইয়া ধ্ত দুর প্রীত ছুই যে, প্রথমে আমি উহাকে প্রায় পূর্ণ 
লংখ্যাই প্রদান করি, শেষে পরীক্ষক-সভার নির্দেশে নঙ্বর 
কছাইয়! প্রতি শতে ৯২ করিয়া প্রধান করি । তদবধি উহাকে 
আমাধেয় স্লিপণ কলেজে গ্রহণে মানস করি। জানি জাষি 
ছেখিতেছি উপেন্জ বাবু কর্ুক আমাদের সুইটি কলেছেই আদর্শ 


স্থৃতিকথ 


৫১৭ 


সংস্কত শিক্ষা-্রধান কার্ধ্য চলিবে ।” পঙ্তপ্রবর কৃফকমল 
ভট্টাচার্য্য এইরাপ স্থির করিয়া শ্বস্থানে চলিয়া গেলেন । আমারও: 
সুঙ্গপং ছুই কলেজে সংস্কত সাহিত্যের অধ্যাপকত। শ্রহ্ণ করিতে 
ছুইল। অতঃপর একদিন সংস্কত কলেজের পর্ব-সম্পাদক ও 
তৎপরে সহকারী অধ্যক্ষ মহামহোপাব্যায় পঙ্িতপ্রবর চক্রকাস্ত 
তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের কলেজে আগমনপূর্ববক আমাকে 
সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “বংস উপেন্র, আামি তোমার প্রতি 
ছুধ্যবহধার করিয়াছিলাম। তোমাকে সংস্কত পরীক্ষার নিতাস্ত 
অলীক আচারে অরুতকার্ধা করিয়াছিলাম । উহার জড এত 
দিন যারপর নাই জত্বপ্লানি ভোগ করিয়া কালযাপন 
করিয়াছি। আজি আমি ভারত গবর্ণমেষ্ট হইতে তোমার 
নামে “বিস্তাতৃষণ শান্তর উপাবি-পঞ্জ বহু আয়াসে লইয়া 
আসিয়াছি। বংস, তোমার পুরাতন অধ্যাপকের পূর্বান্কত 
অপরাধ বিশ্বত হইয়া এই উপাবিপত্রখানি গ্রহণ করিয়া 
আমাকে সখী কর।” জামি পণ্ডিত মহাশযের তাদৃশ গ্রীতিপূর্ণ 
বাকা শ্রবণে তাহার চরণে পতিত হুইয়] বার বার প্রণামপূর্বক 
তাহার হুত্ত হইতে উপাধিপজ্রথানি গ্রহণ করিলাম । 

কলিকাতা! সিটি কলেজে জামার কাধ্যকালে আমার সহযোগী 
অধ্যাপক ইতিহাসে ছিলেন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কফকুমার মিত্র, 
বিজ্ঞানে ছিলেন রাজেন্্রণাথ চট্টোপাধ্যায়, গণিতে ছিলেন 
প্রথমে প্রাতঃম্মরধীয় আনন্দমোহন বন, তৎপর়ে কালীপ্রসন্ন 
চট্টরা, ইংরেজী সাহিত্যে ছিলেন অধ্যাপকরত্ব হ্রেন্বচজ মৈত্র, 
দর্শনশাঙ্জে ছিলেন অদ্বিকাচরণ মিশ্র, পশ্চাৎ ডাঃ হীরালাল 
হালদার, আরব্য ও পারন্ত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন যহল্মদ 
আবাল হাদি, ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক ছিলেন ব্রজসুন্দর 
রায় চৌধুরী ও রজনীকান্ত গুহ, সংস্কতে অঙ্ততম ছিলেন 
সত্যেন্্রনাথ লেন বিভার্ণব | 

অবশেষে কালেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্জ মৈত্র মহাশয়ের 

পরলোঞ্গমনের পর বংসরই বয়সাধিক্যবশতঃ আমিও স্বকর্ 
হইতে বিরত হইলাম । 


বঙ্ম্্ী ইন্মিএরেশ 


_ লিমি০টিভ-_ 
৯এ, ক্লাইভ স্ীট, কলিকাতা 


চেয়ারম্যান জি, সি দত্ত এক্ষোয়ার 
জাই, জি, এস ( রিটায়া্ড) 
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আমর! আমাদের ভবল 
বেনিফিট স্বীমে ৫০০২ বা 
ততোধিক টাকা স্থায়ী 
আমানত হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া উক্ত টাকা শেয়ার, 
সোন। ও জমিতে লী 
করিয়া যথানিঙ্দিষ্ট স্থা? 
ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের 
শতকরা ৫* ভাগ বোনাস 
হিসাবে আমানতকারি- 
গণকে দিয়া থাকি। 
প্রতি তিন মাস অন্তর 


স্থদ ও বোনাস বিতরণ . 


কর! হয়। 













দু 





১২৬, & 


যথানিদ্িষ্ট হারে সদ ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের 
শতকরা ৫০ ভাগ আয় করুন। 
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১ বগুসরের জন্ত শতকর! বাধিক ৫২ টাকা 





তু লি রি ঙ ৮৬৯৪ 
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আমাঢদর উইকলি শেয়ার মাচর্কট 
রিভিউ চাহিক্সা পাঠান 


( চাছিলে নমুনা-সংখ্যা দেওয়া! হয় ) 
আমর] ভারতবর্ষের সমস্ত উক-এক্সচেপ্রের সকল প্রকার শেয়ার 
ও গরন্র্ণমেন্ট সিকিউরিট-সমূহ ক্রয়-বিক্লুয়ের কাজ করি। 


কমাশিয়াল শেয়ার ডিলার্স 


শ্নিহিক্ষেউ ভিনিম্মিটেভ 


হেভ অফিস £ ২৩1২৪, রাধাবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । টেলিফোন £ ক্যাল, ১৯৪৫ 
ইউ, পি অফিদ--উইলসন্‌ লজ, মভেল হাউস, লক্ষৌ। 
 বাকুড়া অফিস--কেরাণীবাজার, বাকুড়া। 
ম্যানেছ্িং ভিবেক্টর--মিঃ কে, ডি, মুখার্জি 





বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায়িত্ব 
শ্ীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় 


কমলাকান্ত প্রন্থখাৎ ঘফিষচজ লিখিয়াছেন, “হার, কত গণিব | 
দিম গণিতে গশিতে মাস হয়, মাস গাঁণতে গণিতে বংসর হয়, 
শতাকীও ফিরিয়া ফিরিয়া! সাত বার গণি । কই অনেক দিবসে 
মনের মানুষে বিধি মিলাইল কই ? যাহ! চাই তাহা! মিলাইল 
কই? মনুত্তত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? বিভা 
কই? গৌরব কই? এ্রৃহ্থ কই? হুলাযুধ কই? লক্ষমণসেন 
কই? আরকি হিলিবে না? হায়, সবারই ঈীশ্িত মেলে 
কমলাকাম্বের মিলিষে না?” উত্তর আজও আচে নাই। 
৮" বান্তালীর বাংল! বাঙালীর চিপ্রিয়। তার বাংলাকে 
ধিরিয়া সে কবিতা রচিরাছে, সঙ্গীত গাহিয়াছে, তার অতীতের 
্বপ্ন দেখিয়াছে, ভবিষ্য কল্পনার হ্বর্ণ ভুলিতে আকিয়াছে। 
তার কবি অনন্যসাধারণ স্বত্ম অনুভূতির দ্বার! অনুভব করিয়া- 
ছেন বঙ্গ-জননীর মাতৃমৃ্ি। দেশমাতৃফায় প্রতিমা কেশাগ্র 
হইতে নখাগ্র পর্ধ্যস্ত তক্তিনুধ চক্ষে যুগ মুগ ধরিয়া দেখিয়াও 
বাঙালী কবি তৃত্তি অনুভব করে মাই। 

বাঙালী বিদ্েশীয় সন্যতার বাহু চাকচিক্যময় খরশ্থর্ষ্যে 
আত্মবিস্বত হয়-_কিন্তু ক্ষণকের জন্ভ। তার দেশ ণ্বগ্র দিয়ে 
তৈরি দে যে স্বতি দিয়ে থেয়া ।” ভাবরুদ্ধ ত্বরে সে সন্বোধন 
করে তার দেশমাতৃকাকে, 


*তুষি তো৷ মা! সেই 
ভুমি তো মা সেই 
চির গীয়সী ধন্য ।” 

বাঙালীর সজল! সুফল মলয়জগীতল! শত্তস্তামল! দেশ যে ভু 
কবির কল্পনা ছিল না তার লাক্ষ্য ইংরেজ লেখকদের বছ বর্ণনায় 
স্মহিরাছে। বাংলার উনবিংশ শতান্বীর প্রথম চতুর্থাংশের 
এতিহালিক চার্লল ঠুঁযার্ট ১৮১৩ সালে রচিত তাহার বাঙলার 
ইতিহাসে লিখিয়াছেন, প্প্রন্কতি বাংলাদেশকে বাছিক ও 
আভ্যন্তরীণ শান্তির উপায় দান করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। প্রস্কতি 
বাংলাদেশকে মুক্তহ্ত্তে দান করিয়াছে এমন সমস্ত সামগ্রী 
যাহা! যে-কোন দেশের দিক বাঞ্ছিত। বাংলার জমিতে 
মানুষ ও পত্র সর্ধপ্রকার খানশন্ড উৎপন্ন হয় এবং উৎপাষমের 
পরিমাশ এত প্রচ্র যে এক বংসরের ফসল অন্ততঃ ছুই বংসরেন্র 
প্রয়োজনীয় খান্ডের সংস্থান করিয়া! ঘেয়। বাংলার প্রয়োজন 
মিটাইয়! বাংলার শন্ত অন্যান্য অভাবগ্রত্ত স্থানে রপ্তানী হয়। 
এইজন্য বাংলাছেশই পূর্বাঞ্চলের খাভশন্যের ভাগাররপে 
পরিগণিত হয়, যেমন বিশর পাশ্চাত্য দেশপমৃহ্র খা 
ভাগাররাপে গণ্য হয়। বাংলার কল-ও-পণু-সম্প্ অপর্ধ্যাপ্ত। 
মানুষের এবধ্য-সন্ভোগের যাহ! কিছু প্রয়োজনীয় তাহা! এ 


নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন? 


চুল্যাভহুউাভি অন্য ইত্তিল্সাল্ 
স্রাস্মীপ্রআহ্মালতেে” জন্সা ল্লাঙ্থুন্ন ? 


৩ মাসের জন্ত 
৭ ঞ গু 
ঙ গু ঙ্ 
১৩ ২ বৎসরের 
৩৪৪ * 


২২. 


5০5 ৩, 
" ৩২/ 
৪২. 
৪8". 


৫ ও ৬ বৎসরের জন্তু *'" ৫. 
৫ গু কষ *৩০ ৫81, 
৮ *০. ৫২. 
৯ টে ৫3. 
১৩ ০০ ৬1, 





|| 
কাণী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূলাবান জষি ছাড়াও সম্প্রতিজামর! কলিকাতা! কর্পোরেশন 
এলাকায় এবং চিন্স্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পার্থে ও হধ্যে আরও বহু 
জমি খরিদ করিয়াছি । এই জবি কুড্র ক্ুস্ প্লটে ভাগ করিয়! বিক্রয় কর! হইতেছে। 


ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়৷ লিমিটেড 


স্থাপিত ৪ ১৯৪১ 
স্পনিয়মিত লভাংশগ্রদানকারী একটা ক্রমোন্রতিখীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান--. 


হেড অফিস £ 
ফোনস্‌ $-কাল 2 ১৪৬৪---৬৪ এ 


১২ চৌরঙগী স্কোয়ার. কলিকাতা 


টেলিগ্রাম £--& ঢ00180657 





ঘদি সময়োচিত সাবধানতায় তাদের রক্ষ! কর! লা যায়। যখনই অবলা বোধ 
করিবেন বা কর্শক্তির জন্তাব বোধ করিবেন'”*"'" তখনই বুধিবেন থে আপনার 
স্বান্ছে কোথাও ট্‌ট ধরিয়াছে"""""সন্বর প্রতিকারের প্রয়োজন । 

সুপার-নিও-কভ পরিমিত মাজায় বিবিধ খান্ডঞাণ (ভিটামিন) সমদিত স্মাছু ও পুষ্ট 


ফর রসায়ন“ পুষ্টিহীনতা, হন্দদার পর্বঘাবন্থা। এবং রোগ চু 
ছুক্তির পর লর্বপ্রকার দৌর্বধল্যে জান কার্যকরী । 


কর্মশক্তিই জীবন 
খুনিয়মাল শক্তির পুলক্ষভধার চাই 


বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ হ কলিকাতা ১৩ 





ফাস্ভন 
দেশবালী গ্রস্ত করে। বাংলার শিল্পনিপুণ অধিবাসীরা শিল্প- 


নৈপুণোর বহু প্রণালীতেই অভিজ্ঞ । অন্য দেশেয় অন্য জাতির 


কোন সাহাব) তার] চায় না, উপরদ্ভ বাংলারই সৌস্বযুক্ত 
জুন পণ্যপ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানী হয় |” 

ধিনধান্যপুম্পে ভর” এই বাংলারই শতাব্ধী পূর্বের 
ভিতরের সঙ্গে আধুনিক অবস্থার হুলন! প্রয়োক্ধন । মীচেকার 
অহুচ্ছেদেরও লেখক অভি» ও নুপরিচিত ইদ-বঙ্ রাধ্ীতনের 
প্রতীক ইংরেজ-_“পাচ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘা জমি একটি সাধা- 
রণ বাঙালী পরিবারের ভরণ-পোষণের জন প্রয়ো্ধন। কিন্তু 
ঘফধিজমি হইতে আমম ধানা ব্যতীত আর কিছুই না জন্গে তাহা! 
হইলে অন্যুন জট একর অর্থাৎ ২৪ বিঘা জমি প্রয়োজন ।” 

বাংলাদেশের অধিবাপী অখা! ১৯৪১-এর সেন্সাস 
অন্গসারে ৬ কোঁটি। তাহার শতকরা ৭২ জন কৃষির উপর 
নির্ভপ্রগীল। উহেদ্ভ কমিশন রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে, 
বাংলাদেশের বিশ লক্ষ পরিবারের মান পাঁচ একর অর্থাৎ ১৫ 
বিধার অধিক জমি জাছে। ইহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় 
৭ লক্ষ পরিবারের ত্রিশ বিধার বেশী জমির সংস্থান আছে। 
বাকি পদ্ধিবারদের সম্পতি-_ভরণ-পোষণের জ্ভ প্রয়োজনীয় 
এই মিয্তন পরিমাণেরও অনেক কম। উদ্ভ্ে কমিশনের 
ছিসাবে বাংলায় 


বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায়িত্ব 


৫২১ 


কুষিজ্বীবীর সংখ্যা ' শতকরা ৭৪ 
শিল্পজীবীর রঃ গ ১৩৫ 
চাকুন্বীজীবীর চে ৪ ৩২ 
অন্যান্য রি %+ চি 


১০০ 

১৮১৩ সালের সহিত ১৯৪৩ সালের ভুলন! করিলে ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে এই ১৩০ বংলরের মধ্যে বাংলারে আর্িক 
অবস্থার ভ্রুত ও সুনিশ্চিত অধোগতি হুইয়াছে। পৃথিবীর একটি 
শ্রেষ্ঠ লম্পংশালী জাতি দারিত্্যের ও ছুর্দশার চরম অবস্থায় 
আসিয়া পৌছিয়াছে। ১৯৪৩-এর মন্ত্র বাঙালী কুষিজীবী. 
ও সমাজের নিয়স্তরের লোকের চরম অথনৈতিক হর্ঘশার 
অভ্রান্ত নিদর্শন । এই হুর্ঘশার কথা! ফোন কোন দেশীয় 
কর্পচারী বহু পুর্ব হইতেই রা্রতজ্ত্রেরে কর্ণধার ও জন- 
নায়কদের গোচরীভূত করাইতে প্রাণপণ চেষ্! করিয়াছিলেন 
ও প্রতিকারের জত কুতসঙ্কল্পল হইতে অন্ুয়োধ জানাইক়া- 
ছিলেন । কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় বলিতে গেলে-_“চোরা না শুমে 
বর্পের কাছিনী।” বিদেশী আমলাতন্ত্র উপার্জনের জত এদেশে 
আসেন । উপার্জন ও শ্বকীর ক্রমোন্রতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
স্ব-্ব কার্ধ্য নির্বাহ ওয়েন । শেষে অর্থ, পদ, গৌরব ও পেক্সন 
লইষ1 গৃহে প্রত্যাবর্ভন করেম। স্বদেশে যেটুকু সময় ও শক্তি 





আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্কীমে টাঁক। খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও 'লাতজনক। 
নিয়লিখিত হুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়া থাকে £-- 
৯ ষ্সঢরর জন্য শতকরা হাখিক ৪7০ টাকা 
২ ব্সতেরর জন্থা শতকরা বাধিক ৫7০ টাকা 
৩ বঙ্ছসঢচরর জন্য শতকরা খাঘিক ৬৪০ টাকা 


পাধারণতঃ ৫**২ টাকা বা! ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাটিভ প্রফিট ক্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থদ ও তদুপরি এ টাকা শেয়াবে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উ্ত 


লাভের শতকর] ৫*. টাকা পাওয়া ধায়। 


১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা জামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা সদ ও লাভসহ আদায় দিয় জাসিয়াছি। সর্ধপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি । ন্ট গ্রপূর্বক আবে্ন করুন । 


ই& ইঙ্টিয়। &ক এও থেয়ার ভিলা ঘিষ্টিকেট 
ভিনম্সমিক্রেত্ভ 


৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্‌, কলিকাতা । 


টেলিগ্রাম "্ষনিকদঘ” 


ফোন ফ্যাজ ৬৩৮১ 


২ 


প্রবালী 


১৩৫৩ 





থাকে তাহা! ভারতের পন্বার্থীনতার পোষকতার ও ভান্ত- 
বাসীয় নিচ্দায় অতিবাহিত করেন । ইক-বঙগ কর্ণচান্রী, ধাহার! 
উচ্চপনস্থ হন মনুতরপুঙ্ছ লংগ্রহে ভাহাদের অধিকাংশের জীবনের 
শ্রন্ত অধিক সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় যে, পুজ্ছহীন অবস্থায় 
সাহাদের আর কিছু উন্তঘ দেশের কোন সমস্যার সমাধানে 
নিয়োগ করার রুচি বা শক্তি থাকে না। দেশের স্বরাজ্য- 
সাবকগণ ”্ব" লইয়াই এত ব্য যে রাজ্য বা সঙবীর্ণ বা 
লজাগ যেখানে নয় সেখানে তাহাদের কোন চেষ্টার বা চিন্তার 
অপব্যবহার ($) তাহার! করিতে চাহ্নে না। সার জন 
উভহেভও লিখিয়াছেন, প্রাসট্র-পরিচালকদের ও ভিন্ন ভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘোগ ছিল না, লা্ট সাছেষের সঙ্গে 
মন্ত্রীদের সহযোগিত। ছিল না, জনসাধারণের সঙ্গে সরকারেরও 


কোন সহাঙ্গতৃতি ছিল না_এই সমস্ত ফারণে হুত্তিক্ষ 


নিবারণের কোন আয়োজন লন্ভব হয় নাই।” কি দায়িতবপূর্ণ 
কগ্াঁ সংযোগ ! ফলে লাট মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলসমূহ্বর অধি- 
মায়কন্বন্দ কাহারও কোন ক্ষতি হইল না, মরিল বিশ লক্ষাবিক 
অসহায় নরনারী, যাহার! ট্যাক্স দেয়, লাট মন্ত্রী আমলাতন্ত্ 
হইতে নুরু করিয়া! তথাকথিত শ্বরাজ-সাধকদের এঁশ্বর্ষ্ের 
খোয়াক যাহারা যোগায় কিন্ত যাহাদের অন্ভাব-অভিযোগের, 
হুঃখ-কণ্ের, ব্যাধি ছারিত্রের্র কোন উপশম কখনও হুয় না। 


দি ব্রিপুরা 


এই ছূর্বশা যে কত ব্যাপক, কত গভীয় গত হুতিক্ষে ভাহ 


'নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । দেশের আপামর লাধান়ণের 


যেখানে এই অবস্থা সেখানে ২৮টি জেলা বোর্ড, ১১৮! 
বিউনিসিপ্যালিটি, ব্যবস্থাপক সম্ভার ২৫০ জন সন্য, মন্ত্রী 
মগুল, রাজকর্ণচারী--কবি ধিজেন্রলালের "নন্দলাল” রাগে 
দ্বেশের না হইলেও শ্বপ্নছের শোন্ভাবর্ধন করিতেছেন 
অবসর মত গন্বষ বন্ততাও মাঝে মাঝে যে না দেন এবনগ 
ময়। 

বাঙালীর ছ্র্তাগ্য যে আজ বাংলার যথার্থ দেশপ্রেমিক 
অভিজ্ঞ নেতার একাতস্তই অন্তাব। আজ দেশ অপেক্ষা হল 
বড়, দল অপেক্ষা দলের অধিনায়ক বড়। অবিনায়কত্বের 
জন চরিত, বুদ্ধি, জান, বর্থ ও নীতিনিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। 
বাংল! কংগ্রেসমগলীর নির্বাচনে ্ভাপতির গুণাবলীর বিশ্লেষণ 
নিষিদ্ধ। দেশবিশেষে ভৃটি-বহিত্থতা বোরখা পরিহিতা স্রী- 
নির্বাচনের বিধি আছে ভনিয়াছি। কিন্ত গুণবিচার-নিযিঘ 
লন্ভাপতিবরণ বোধ হয় আর কোথাও মাই। প্রাচীন 
খবিরা উপদেশ দিয়াছিলেন, “আত্মানৎ সততৎ ব্রক্ষেত।” 
বাংলাছেশে খধিবাক্য ব্যর্থ হয় নাই। কংগ্রেস ক ষিটি, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, ২৮টি জেলা! বো, ১১৮টি 
মিউনিসিপালিট, এমন কি ভারত সন্ভা (100190 4.980019- 


মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


স্থাপিত ৯৯২৯ 


€লিডিউজ্ড ও ক্রিয়ারিং) 
পৃউপোবক এইচ, এইচ, মহারাজা মাপিক্য বাহাছুর কে, সি, এস, আই-, জিপুও1। 


রর এণ্ড এ, ১০ 
কলিকাতা ব্রাঞ্-_১০২1১, ক্লাইভ ্্রীট, 


২০১নং স্বারিসন রোড, ১০৯নং শোস্ভাবাজার 


অফিস--বসগরভল। 
(ভরিপুরা ষ্টেট) 

৫৭7, ক্লাইভ ট্রাট (রাজকাটর। ) 

স্রীট, কলিকাস। 


প্রধান 


অন্মতমাছিত স্থবলখন-- রি €০১০০০/০০২ 
বিক্রিত সুলখন-- """ *** ২২৫০০/০০২ 

আদাক্সীক্কভ সুলখন ও সংরক্ষিত তহব্বিল-_ ৯৪,৯০০ টাকার উপর 
আমানত ** ২৩৮৫০০০০১০০ টাকার উপর 
কার্যকরী তহবিল-_ ৪,০০,০০০,০০২ টাকার উপর 


ভ্রাঞ্চসমূহ-_কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাপুর, কুটী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট, ফেচুগঞ্জ, স্রীমঙ্জল, ঢেকিয়াজুলী, মন্ধলঙই, 


রপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, 


ইম্ফল, শিবসাগত্ম, 


গালাহাট, তিনস্থকিয়া, নর্থলক্্মীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটী, ডিক্রগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেআকোশা» 
কশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্ধীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 
ব্যান্ক জংক্রান্ত লর্বগ্রকার কার্ধ কর! হয়। 


রাজসভাভূষণ 


ফাল্তন 


800) হইতে ইউনিয়ন বোর্ড পর্যস্ব নেতারা জন্- 
স্বক্ষায় ব্যস্ত। 

পঙ্িত জবাহরলাল নেহরু ভাবাবেগের সহিত কলিকাতা! 
মগরীতে বলিয়াছিলেন, *ন্বরাজ্য আঙিবেই ? বৃটিশ শাসন শেষ 
ছইবেই ইচ স্থির নিশ্চয় | কিন্তু আজ বিচারের বিষয় এই 
বে, স্বরাজ পাইয়া আমরা ফিরপে তাহার পরিচালন! লার্থ- 
ফতার দিকে লইয়া! যাইতে পারি। আমাদের মধ্যে কত 
লোক আছেন বাহার! শুধু দেশসেবাকে জাদর্শ করিয়া 
জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। আজ 
সর্ববাধে প্রয়োজন সেবার আগ্রহ শ্রবং সংযত ও সংহত 
বেবাকাধ্য |” | 

হয়ত বাংলার নেতৃত্ন্দ সমঙ্গরে বলিবেদ, “আমিই 
'সেই একমাত্র দেশসেবক ।” প্রত্যেকেই ছয়ত নিজ নিজ 
ত্যাগের দীর্ঘ বৃভান্ত পেশ করিয়া নিজের শ্রেঠত্ব প্রমাণ 
'করিবেন। 

“জা বাংলার ছুত্ধিন। সে হুছ্ছিন প্রমাণ করিতেছে তার 
্বাষ্রপন্ধতি ও রাষট্রপরিছ্িতি_ সাম্প্রদায়িক খধাটোয়ারার না 
বর্জন না গ্রহণ সিগ্থান্ত, দেশবিদ্বেষীর শাসনক্ষমতা, কর্পাঁ 
নিয়ন্ত্রণে সান্দ্রদারিক ব্যাবস্থা ॥ বুদ্ধিহীন, চর্িজহীন, উপ- 
সুক্ততাহীন রা্রবাধস্থা । ফলে ছুত্িক্ষ__কলিকাতা, মোয়াখালী, 
জিপুরায় তাগুব লীলা । উৎকোচ গ্রহণকারী, অকর্্ণ্য ও 





বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায়িত্ব 


৫২৩ 


টি 


অন্কুপযুস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সমগ্র জাতীয় কেন্র পরিপূণ। 
এর মীষাংসা কোথায়? কে সে মীমাংসা করিষে? 
কে পথের সন্ধান বলিবে? এ দ্বারিত্ব প্রত্যেক বাঙালীর 
প্রত্যেক বাঙালী সম্ভানের, পুরুষ ও স্রীর। সে সিদ্ধান্ত 
করিবার ও স্প& ভাষায় পথের নির্দেশ দিবার দিম আহ 
আসিয়াছে । 

প্রত্যেক্ক বাঙ্ডালীকে স্থির করিতে হইবে" বাংলার 
এ পরিস্থিতির মূল কি ও কোথায়? কোন্‌ মীতিয বলে, 
বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, নীতিক্ীমের হত্ডে দেশের জীবন-মরণের 
চাবিকাঠি চলিয়! গিয়াছে? বাংলাকে উদ্ধার করিতে হইলে, 
(ক) প্রথমতঃ আত্মসর্ধন্ব তথাকখিত নেতৃত্বন্দের হাত হুইতে 
উদ্ধার করিতে হইবে কংখ্থেসফে | স্বচ্ছ গণতন্ত্র লহ্জ ভাবে 
শৈবালনুক্ত হইয়! দেশকে প্লাবিত করিবে । (খ) প্রত্যেক 
গ্রামে ও প্রত্যেক গৃছে শ্বদেশের উন্নতিকামী, সংসাহ্লী 
দেশপ্রেমিফের উদ্বোধন করিতে হইবে । কংগ্রেসের গঠনমূলক 
পরিকল্পনা শ্বহত্তে লইতে হুইবে। (গ) রাষ্্রপঞ্ধতি পরি- 
বর্ডনের উপায় অবলম্বন করিতে হুইবে- (১) বিচ্ছিন্ন বাংলার 
অংশকে ভাষার ভিদ্িতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে জনগণের 
লম্মতিক্রমে | | ূ 

(২) বাংলায় যৌথ-নির্ববাচন-পন্ধতি পুমঃ-প্রবর্তম করিতে 
হইবে-_পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকার (80016 8017826 ) 


নেভাতীর অনুর ৫ 


বাংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 
তাহার “ভ্রী মার্কা ঘৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আজকাল 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


শ্রী? ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হুইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখ! যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ্‌। 


বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 


স্বাঃ শ্রীস্তভাবচন্দ্র বন্দু 


৫২৪ 


জাদর্শ রাখিয়া! নির্ধাচন-লিপি (1016060191 13011) প্রস্তত 
কর্সিতে হইবে । তার সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থা-পরিষদেনর 
সংখ)! নিশাত হইবে । অম্পূর্ণ পূর্ণবয়ক্ষের নির্বাচন অধিকার 
না পাওয়া পধ্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিষদেস্ব 
সছন্ত-সংখ্য। নির্ববাচন-লিপির সংখ্যা জন্গপাতে এক যৌথ- 
নির্ধাচন-পদ্ধতির হবার! নির্বাচিত হুইবে। 

(৩) ধোগ্যতা! অন্থপাঁতে সকল জরেদীর সহজগাধ্য পরীক্ষার 
বা! পরীক্ষা ও নির্বাচনের দ্বারা জাতি-বর্দ নিধিবশেষে 
চাকুরি, ব্যবসায় বা বিভালয়সনূহে ছাত্রগ্রহ্ণ, নির্ধারণ 
করিতে হইবে । অনগ্রলর কোনও শ্রেণীর শিক্ষার অন্ত বিশেষ 
বিধি ব! বিশেষ ভাবে অর্থ দান নির্ধাপ্সিত সময়ের জভ নিদ্ধি 
করিতে হুইবে। 

(৪) প্রতেক কেনে উপযুক্ততাই একমান্র মানদণ্ড 
হইবে । যদি এই সব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে কোনও শ্রেনী বা বর্া- 
বলম্ী বাধ! দেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তাহার বিরুদ্ধে 
জান্দোলন করিতে হইবে | যাহা জঙ্জায় তাহা! জাতির পক্ষে 
সঙ্গ কর] সর্বতোভাবে অকল্যাণকর । 

(ঘ) যদি এই যৌথ-নির্বাচন-পন্ধতি ও উপরিলিখিত 
বিধির অপেক্ষা সকল দিক দিয়] বিবেচনা করিয়া বঙ্গ বিভাগ 
শ্রেয়:তর পথ মনে হয় তাহাও বিবেচন! করিতে হইবে ও উভয় 
প্রণালীর মধ্যে ছূরৃ্টিতে বছর কল্যাণজনক সিদ্ধান্ত এহণ 


প্রধাসী 


১৬৪৩ 


করিয়! কার্ন্যে পরিণত করিবার উপায় আন্তরিকতার লহিত 
প্রয়োগ করিতে হুইবে। - 

যাংলায় নেতৃতবন্দ যদি স্বার্থপরতা ও ক্ষমতাপ্রিয়ত! 
পরিহ্বার ফরিয়। দেশের সমস্ত সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন 
তবে তে! সত্যই দেশের হ্ুদিন। কিন্ত যদি তাহাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবপ্তিত না হয় তবে দেশেক্ প্রত্যেক সন্তানকেই 
বাঙালীর জীবমনরণ সমন্ত। মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হুইবে। 





ঠিকানাট৷ লিখিয়! 
রাখুন 


উহা 2.0 50180828 
7০89 13905 5578 
(08100088. 


ভারতবধের সর্ধবশ্রোষ্ট 

যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. 
সরকারকে ০7126 
করিতে হইলে এখানেই 
পঞ্জ দিবেন। 

উ্রেডমাক ৭300, 
বানান লিখিতে ভূল 
করিবেন না। 








জম্জত্রিল্জি, 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে স্বাধীনতাকামী ভারতের উদ্দেশে-__ 
এম, মি, ঘরকার ঘ্যাও মগ লিমিটেডের নিবেদিত অর্ধ 


নেতাজীর বাণী 


গ্রতোক স্বাধীনতাকামী .ব্যক্তির পড়া উচিৎ। নেতাজীর ভারতবর্ধ ত্যাগ করিবার পর প্রথম জার্ধানী হইডে আরম 
করিয়া বেগুন হইতে অস্তধ্ণান করিবার পুর্ব পর্বস্ত বেতারযোগে যে সকল বক্তৃতা ও বিবৃতি দিগ্লাছিলেন তাহা এক 
সন্গিবেশিত করিয়া এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হুইল । 

বহু অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও বিবৃতি যাহা কোন পুস্তকে বা সংবাদপত্রে মুক্রিত হয় নাই, এই গ্রন্থে সেই 
সকল বন্তৃতাবনী পাইবেন। এইকপ প্রামাণ্য গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হুইল । 

জাতীয় আশ। আকাঙ্ার প্রতীক স্বাধীনতার মর্ষবাণী এই গ্রন্থধানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রাখা উচিৎ। 

চারিশত পৃষ্ঠায়, ছুই থণ্ডে, আ্যার্টিক কাগজে হুন্দর নেতাজী মৃষ্ঠিসন্বলিত বোর্ডে বাধাই । মূল্য ৫1* মাতর। 


প্রকাণক_এস, সি, সরকার আ্যাণ্ড সন্ম লিমিটেড 
১.সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা | 


পুথ+ গার্ধিট 


সাহিত্য প্রসঙ্গ- উত্রিরঃপরন মেন। প্রাপ্তিস্থা--সেন 
রায় এণ্ড কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বৃলগা ১২ 
লেখক সাহিতারসিক, হুসমালোচক এবং ইরেনী ও বাংল! উততয় 
মাহিত্োই হুপগ্ডিত | ওড়িয়া, গুঞ্জরটা প্রভৃতি ভারতের বিডির প্রাদেশিক 
সাহিতোও তাহার বুৎপত্তি আছে। কারনেই সাহিত্য সম্বন্ধে ঙাহার 
, মন্তবা আন্ধার সহিত প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান পুস্তকে হ্রীকৃফকীর্তন ও 
জাগনের গান, রাজনারায়ণ বনু, কামিনী রায়, বাংলা-সাহিত্ো পশ্চিষের 
হাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সতের প্রবন্ধ আছে। এগুলির অধিকাংশই 
ইতিপূর্বেষ সাময়িক-পৰ্জিকায় প্রকাশিত হইয়! বিদ্ধ ও রসিকজনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। লেখকের পা্ডিত্য আছে, কিন্তু পাপ্ডিত্যাভিমানের 
পরিচয় পুস্তকখানিতে পাই ন|। তিনি সাহিতাবিচার করিয়াছেন রস- 
রসিকের দৃষ্টিগুঙ্গীতে ৷ শুধু বাংল! সাহিতা নহে, ভারতবর্ষের অন্তান্ত 
প্রদেশের সাহিতোর রদ আহরণ করিয়া হষ্ট ভাবে তাহা পরিষেশন 
করাতেও যে তাহার নৈপুপা জাছে, সে পরিচয় পাওয়! যায় বাংলা ও 
উড়িয়ার যোগ এবং কক্ষি প্রভৃতি প্রবন্ধে। জার একটি জিনিষ পাঠকের 
মনকে মুগ্ধ করে, সেটি ঠাহার ভাবার প্রসাদগুণ এবং অনায়াস সাবলীলত1। 
এই সমস্ত গুণের সময়ে গুস্তকখানি বাংল! মনন-সাহিতে) বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া খাকিবে। 
ছুঃখের বিষয়, চক্রে কলমের তায় এই তখাবহল সমালোচনামুলক গ্রন্থ 
খানর মধোও কতকগুলি ক্রটি রহিয়! শিরাছে। ইহার স্থানে: স্থানে মারাত্মক 
মুদ্রাফরপ্রমাদ ও সন-ভারিখের কিছু গুগোল আছে। ছুই-চারিটির 













স্থপধ্য। 


বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সম্ভান, 


উল্লেখ করিতেছি ১--৫১) পৃ. ৩২ £ রাজনায়ায়ণ বস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-_. 
"১৮৫১ সালে মেদদিনীপুরে জন্মগ্রহণ, ১৮৬৬ পর্যাস্ত মেদিনীপুয়ে বর্ধৃস্থল”। 
“জনা গ্রহণ” না হই! পকর্মগ্রহণ” এবং "১৮৬৬" ন। হইয়] "১৮৬৮৮ হইবে। 
€২) পূ. ১৩৯: “যনোযোহন বনগুর “সতী' নাটকের প্রথম সং্থরণের 
ভূমিকার তারিখ, ১৭ই বাঘ”**। লেখক প্রথম সংস্করণের 'সতী নাটক 
দেখিলেই ধরিতে পারিতেন যে তারিখটি “১৮হ যাঘ।” (৩) পৃ. ১৫৫: 


' অধ্যাপক সেন লিখিয়াছেন, "আর এক বিষয়ে মনোমোহূন বাধুর মত 


অত্যন্ত দু ছিল; স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রী বিয়োগের তিনি জন্ু- 
যোন করেন নাই: ওরাপ ব্যবস্থায় দেশের হুত্রবৃদ্তি বাড়িবে ইহাই ছিল 
তাহার ধারণ1।” কিন্তু পরবন্তী) কালে বনোযোহনের এই ধারণ যে পরি- 
বর্তিত হইয়াছিল তাহ! মনে করিবার সঙ্গত কারণ জাছে। গ্লোপাললাল 
শীল-প্রতিষ্ঠিত এমারেন্ড খিয়েটারে স্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই 
জভিনয় করিতেন। মনোমোহন সেই থিয়েটারের 'ডাইরেষ্টর? ছিলেন 
এবং তাছারই সময়ে এই রঙ্গমঞ্চ কাহার "রাসলীলা" নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল। (৪) পৃ. ১৬৭ £ “বারো! বৎসর পূর্বের অর্থাৎ ইং ১৯২১ সনে 
কবির [কাষিনী রায়ের] 'গঞন' প্রকাশিত হয়।” ইহ ঠিক নহে। 'গুপ্রন' 
গুধম প্রকাশিত হয় ১৯*৫ সনের মে মালে। 


ঘ্বিচীর সংস্করণে তথ্যঘটিত এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিলে পুত্তক- 
খানি সর্ববারহুন্দর হইবে। 


ভ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





কিন্তু স্তন্ত-হুপ্ধ'যধন কমিয়! যায় কিংবা! পাওয়ার স্থৃবিধা থাকে না, 
তখন “ভিটা 
পুষ্টিসাধন করিয়া! থাকে । শিশুদের হজমের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা 
নির্দোষ ছুগ্ধ। ইছাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ 
ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্ক| থাকে না। ইহা লেবনে 
শিশুদের দাত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থ্য হুঠাম হইয়া! উঠে। 
ছর্ধল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা! 


শমিহ্থ” নিবিক্গে বাড়ন্ত শিশুর দেহের 


গত সাভ 






৫২৬৮ 
মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ জান্দোলন এবং বহ-বিবাহ নিবারণ জাঙ্দোলন 
নারীর মুক্তি আন্দোলনের ছুটি বিশিষ্ট দিক্‌। মহ্ধি দেবেজনাধ ঠাকুর, 
ব্ন্কানন্গ কেশবচজ্র সেন, পতিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ঘারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম বছগের নারীজাগরণের ইতিহাসে ব্ব্ণাক্ষর়ে লিখিত থাকিবে। 
গ্রন্থকার বাংলার নারী জাগরণ-বিষয়ক আলোচন। প্রসঙ্গে ভারতের অন্ভাত 
প্রদেশের নারী আন্দোলনেরও সংক্ষিপ্ত আলোচন! করিয়! আন্দোলনের 
সর্বভারতীয় রূপের আভাস দিয়া বিষয়টি সুপাঠা করিয়াছেন। চজমুখী বু 
ও কাদদ্িণী গজোপাধ্যার--বাংলার এই কল্তার় বৃটিশ সাম্রাজোর প্রথম 
মহিলা গ্্ান্ুরট (১৮৮২ )। তখন পরাস্ত ইংলণের বিশ্বধিস্ভালয়সমূহের 
ছার নারাদের জন্য উদ্মক্ত হয় নাই। চন্ত্রমূথী পাস কল্ধিলেও সার্টিফিকেট 
জ্বাবি করিতে পারিবেন নাঃ এই সর্তে প্রবেশিক! পরীক্ষা! দিয়াছিলেন। যাহা 
হউক ক্রমে ক্রষে বাংলার, তথ! ভারতের নারী-সমাজ নিজেদের বখাযোগ্য 
জাসন গ্রহণ করিতেছেন। এখন নারী-আন্মোলন পরিচালনা নারীরা 
নিজেরাই করিতেছেন । গুধু তাহাই নহে, ভারতের কোন কোন প্রগগতি- 
মুলক প্রচেষ্টায় জাজ নারীর! নেতৃত্ব করিতেছেন । সমাজের ও রাষ্ট্রে 
£ত্যেক ক্ষেত্রে নারীর। আজ স্তাহার সমান অধিকার দাবি করিতেছেন 
এবং তাহা লাঙ্ও করিতেছেন। ভবিষ্ততে ত্বাধীন ভারতে নারীর আসন 
আরও উদ্দে হইবে সন্দেহ নাই। 

পুণ্তকে মুমলমান নান্ী-আন্দোলনের নেত্রী জালাষ € সাওকং 
যেষোরিয়াল বালিক। বিভ্ভালয় ) ও সরোজ নলিনী নানীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের 
উল্লেখ না থাকায় যে ক্রটি হইয়াছে ভবিস্ৎ সংস্করণে তাহা সংশোধন 
করিলে শোভন হইবে । এরপ পুপ্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


দত্ত 


প্রশ্ন--ভীজগদীশ ঘোষ। কাত্যায়নী বুক ইল, ২০৩, 
কর্ণওয়ালিশ সীট, কলিকাত|। 








১ বৎসরের জন্ত শতকরা ৩৪০ 
চি চু চি ৪৯ 

3৪ ॥ 81৯ 
৫৩৬ ও 






প্রবানী 


শ-ক্ুভভস্ম উঞ্পান্সে 
টাকা খাটাইতে চাহেন? 
আমাদের “স্ছাম্জী আম্মা” জম] রাখুন 


ইছ। নিরাপদ, র্যা 


তম্খহ্রুভল ০ম্শন্জান্ত ভিভ্লার্ন ড্নিহিঞস্কেউ ভিনও 
“শেয়ার ভিলা” হাউস”, কলিকাতা ৷ রর 


১৩৫৩. 
গুটি পাচ-ছয় মুখ্য চিত লইয়া! লেখক এই উপগ্তাসথানি 
বচন! করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এট 'প্রবাসী'তে ধাক্ষা- 
বাহিক ক্ধপে বাহির হইয়াছিল। তিনটি ছন্সছাড়া যুবকের জাদর্শ- 
নিষ্ঠাকে কে করিয়। গল্পাংশটি গঠিত, মোটামুটি একটা কৌতৃহল 
জাগাগোড়। বজায় আছে। তবে রচনার দিকট, বিশেষ করিয়! 
সংলাপ একটু ছুর্বল। এবিহয়েও মাঝে মাঝে শত্িয় পরিচয় 
পাওয়ায় মনে হয় লেখক প্রয়োজনমত্ত ধৈর্ধ দিয়! বইথানি লেখেন 
নাই। উদাহরণ-স্বয়প পুস্তকে বর্ণত ভালবাসার বিকাশের কথাটা! 
ধর! যায়_-এক জায়গায়, অর্থাৎ পরেশ আর মালতীর মধ্যেকার 
ভালবাসার চিত্রণে যে নিপুণতাটুকু লক্ষ্য কর! যায়, অবনী জার 
লতিকার ব্যাপারে তা চকু হইয়াছে । 
বইটি ১২৮ পাতায় শেষ হইয়! গেছে,-যেমন গজের আয়োজন 
তাহাতে আরও কিছু জায়গ। পাইলে ভাল হইত । 
ভ্বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


গ্রামে ও পথে-প্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। দি বুক 
এম্পোরিয়ষ লিমিটেড । ২২1১ কর্ণওযালিস সীট, কলিকাত|। দাষ 
ছুই টাকা। 
লেখক একজন নিষ্ঠাবান্‌ বিশিষ্ট কংগ্রেপকম্থী । হুগলী ছেলার 
আরামবাগ মহকুমার ধাল্গ্রোরী, সাবলসিংপুর, পলাশপাই প্রভৃতি 
গল্লীগ্রাষে প্রচারকাধ্য করিতে গিয়া! তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! 
অর্জন করিয়াছিলেন তাহাই এই পুস্তকে বরণিত হইয়াছে । পল্লীর 
ব্যখ! লেখক সমস্ত অন্তর দিয়! উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যোগ- 
শোক-আবিব্যাবি প্রপীড়িত পল্লীর নরনানীর প্রতি তাহার অপরি- 
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৪ লাতিজনক 





ফাল্গুন 
সীহ দরদ পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে কুটির! উঠিয়াছে। কর্দী হইলেও 
লেখক জাসলে কবি। পল্ীর মান্থৃযগ্ুলিকে তিনি ভালবাসেন, 
গ্রাম ও পথে'র আকর্ষণ ঠাহার নিকট প্রবল এবং তিনি স্বপ্র 
দেখিতে জানেন।, তাহার ভাষায় এমনি একটি যাছু আছে যে 
পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় হইর! যাইতে হয় এবং তাবাবেগে 
মন আন্দোলিত হয়। তাহার নিপুণ তূলিকার় পল্লীর ছবি যেন 
চোখের সামনে একেবাঝে জীবন্ত হইয়। উঠে । শুধু প্রকৃতি বর্ণনান্থ 
নহে, চরিদ্র-চিত্রণেও লেখকের শিল্পীমনের পরিচয় মেলে। সাগর 
হাজরা, খা সাছেব, ছাবুর মা! (বরদাময়ী) প্রভৃতি চরিত্র 
পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। লেখক্চের শিল্প-চাতুর্ধ্ের 
দরুন এই প্রবন্ধ-পুস্তকটিতে কথাসাহিত্যের আমেজ লাগিয়াছে। 
আজ সমস্ত দেশ জুড়ি! গণ-জ্জাগরণের বড় বড় বুলি পোন! 
যাইতেছে । বিদ্ত ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের সহিত যোগস্থাপন 
ন1 করিলে গণ-আন্দোলন যে ব্যর্থ হইতে বাধা, তাহ! আজ বিশেষ 
ভাবে ভাবির! দেখিবার সময় আসিয়াছে । মহাত্মা গান্ধী তাই জাজ 
পূর্ববঙ্গের গল্নীগ্রামকেই তাহার শেষ-সাধনার পাদগীঠরূপে বাছিয়। 
লইয়াছেন। লেখক তাহারই ম -শিষ্য এবং কোন্‌ পথে কিন্দু- 
মুসলমান বিরোধ, পনীগ্রামের দারিত্র্য ইত্যাদি নান! সমন! দূরীভূত 
হর! প্রকৃত গণ-দংযোগ স্থাপিত হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকে 
কখোপকখনচ্ছলে তিনি সে বিষয়ে সময়োপযো?ী ইঙ্গিত দিয়ানেন। 
ভূষিকায় আচাধ্য প্রফুল্চন্্র এই মূল বিষয়টির দিকেই পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ 
ইহার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক । 





শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
পৃথিবীর মানুষ নয়+ প্রীশানক (প্রথম ও দ্বিতীয় 
খ্ঙ) 
ইত্ডিয়াম খ্যাসোলিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি 
রমানাথ মহ্ুমদার স্্রীট- কলিকাতা নূল্য ১০ চীকা। 


পুস্তক-পরিচয় 


৫২৯ 
লেখায় বৈশিষ্্য এবং বিচিত্রতা জঙ্ত বইখানি শিশু- 
সকলেরই ভাল লাগিবে। এরপ পুস্তকের বহুল প্রচার 
যাচ্ছনীয় । ছাপা, ছবি ও বীধাই হুদ্দর । 

ঘইখানি সাহিত্য-রসিকের দৃটি আকর্ষণ করিবে । 


২৬শে জান্ুয়ারী--গ্রীনয়েন সেনগুপ্ত ও এরবীরেজ 
চট্টোপাধ্যায় । ১৯ &েশন রোড-_ঢাকুরিয়া হইতে আীবীরেজ 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ১৪০ টাকা । * 

দেশাত্মবোধক কবিতার পুত্তক। প্রত্যেকটি কবিতাই 
ভাষা ও ভাবের ওঁদ্বল্যে মনোহারী | বর্তমান সময়ে এইরপ 
গ্রন্থের প্রকাশ আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রন্্ প্রমাণ। 
ফবিতাগুলি পড়িয়া! তৃপ্তি পাইলাম। 


যুগের যাত্রী-প্রথগেক্রদাথ ভাচার্ধয। ভারতী 
ভবন-_-১১ বহিম চাটুজ্ে প্রীট, কলিকাতা । ল্য ২৪০ 
টাকা। 

পাঁচটি অংশে বিভন্ত উপন্তাস। লেখকের গল্প বলার 
ভঙ্গীতে মৌলিকত্ব আছে এবং ঠাহার ভাষাও বেশ সাবলীল । 


অমরার অযুত সাধনা-্রীদেবদাস ঘোষ ; গ্রপ্ুরু 
লাইব্রেরী, ০৪, কর্ণওয়ালিস প্রাট কলিকাতা । মুল; ছই 
টাকা । 

লেখকের রচনার মধ্যে যে আবেগ-প্রবণতা দেখা যায়, 
তাহা লংঘমের সহ্তি ব্যবহৃত হুইলে নুন্দর লাহিত্য টি 
হইতে পারে-_ইহা! লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম। ছৃষটি- 
ভ্গীর মধ্যেও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকখানি সকলের 
পড়িয়া দেখা উচিত। 


জীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 





খাদ্য ও টনিক 


আমরা প্রতোকেই কোন-না-কোন সময়ে একটা 
উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অন্ুখেই হউক বা 
সস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনে! কারণে আমাদের 
জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। 
ইনার প্রধান একটী কারণ এই যে ক্ষামাদের দৈনন্দিন 
আহার্ধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুটিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুরীসাধনে দৈনিক আহাধ্যের এই 
অক্ষমতা টনিকের খার। পূরণ হুর । 

কিন্তু টনিক ঘত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার এবটী 
দোষ এই যে উহ্বান্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 
সামদ্দিক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহ! বিশেষ কার্ধযকরী। 
হইলেও উহার প্রভাব অল্লকালেই নিঃশেষিত হু । একমাত্র 
স্থুনির্বাচিত কোনো খাস্তদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ধাজীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর । 

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়- 
রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খান্ত ও 
টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুপগুলি একটী উৎকৃষ্ট 
খান্যকে জাশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়ামত ব্যবহারে গেছের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পুরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরস্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে। 

স্তানা-তিটা স্ুনি্র্যাচিত ও যুল্যবান উপাদানসমূহের 
স্থযম সময়ে প্রস্তুত । ইহাতে খাটি ছুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন “বি” কমপ্রেক্স, মণ্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যখাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা 
সুস্থ কি অন্থস্থ যে কোনে! অবস্থা-তই সমান উপকানী। 


বিশেষ করিয়া! বোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বাদ্ধক্যে ' 


এবং বদ্ধিষ। শিশু ও মন্তিফঙীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ 
ফলপ্রদ | 

ভিটামিন “বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়! স্তানা-ভিটা 
রোগান্তে ও বন্ধিষুঃ শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধবস্ত শরীরের ভ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বুদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য- 
গুণটির তুগন নাই। এই অভি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হুইয়! যায়, তাই 
প্রাত্াহিক খাদোর মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিন্মমিত শ্যানা-ভিট। বাবহার করিলে অতি 
সহজেই আমর! এই ভিটামিন ঘথাযথরূপে পাইতে পারি। 
অধিকন্ত খাটি ছুষ্ধ ও কোকো থাকাতে শ্যানা-ভিটা মস্তি, 


পেনী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহাবা 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পঞ্ষে 
অপরিহার্য । বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই । মণ্টঘুক্ত সয়াসীম স্তান'- 
ভিটার আর একটি অপূর্বব সম্পদ | বস্ততঃপক্ষে সয়াসীম 
খাদ্যতত্বের এক বিশ্বয়কর অবদান । উদ্ভিজ্জ জাতীয় 
হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ । ন্তানা- 
ভিটাতে এট সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাটি দুগ্ধ 
উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে 
অতুলনীয় বল! চলে । ইহা! সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও জ্বাযুমণ্ডুপীর সুষ্ঠ পোষণ 9 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নছে। অভিজ চিকিৎসকগণের 
সুনিঙ্গিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্গপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটিন । 
প্রোটিনের এই অপরিহার্য দৈনিক বরাঙ্গের মধো শতকরা! 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাক৷ একান্ত প্রয়োজন। 
গ্রতি কাপ স্তানা-ভিটাতে অন্তান্ত নানা মূল্যবান্‌ উপাদান 
ছাড়াও ছুইটা ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রতাহ ছুই 
কাপ স্যানা-ন্িট৷ পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরস্ধ 
ম্প্ট ও সয়াসীম থাকাতে শ্যানা-ভিট। কেবল যে স্ম্বাছু ও 
সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্তান্ত খাদ্য পরিপাক 
করিতে ও এই অপূর্ব খাদ্চ-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে। 

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিয়মিত স্যানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অণ্ডঙ উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্যানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি দুগ্ধ, কোকো! ও অন্যান্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুঞিবিধান করে। চর্ধি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 
গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহঙ্গপাচ্য অবস্থার শ্তানা-ভিট! হইতে পাওয়া যায়। 

স্তানাভিটা কি হুস্থ কি অন্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী । যে কোনো বয়সে ও যেকোনো সময়ে ইহ! 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্ডানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 
সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক। ইহা গরম 
ৰা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে। বিজ্ঞাপন 


দ্শ-রধিদেশের থা 


ধ্যায়ামবীর মনতোষ রায় 


নি রিল 
2 টব 


মনতোষ রায় কর্তৃক "সমুদ্র-শাসন” প্রদর্শন 
অনরাবতীতে অন্ঠিত নিখিল-ভারত শরীরচর্চা সম্মেলনে বিফুচরণ ঘোধের প্রধান শিষ্য 
ব্যায়াম র শ্রীযুক্ত মনতোব রায় পাচ হাজারেরও অধিক প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয বাড়ালীব মুখোজ্ছল করিয়।ছেন। ক্রমাগত পাচ দিন প্রতিযেসীদের স্বা্য- 
পরীক্ষার পর মেছর-জেনাবেল শাহঅওয়াজ মনতোধ বাবুর প্রথম স্থান অধিকার করিবার 


কথা ঘোধণ! করেন এবং তাঠাকে মাল্যভূষিত করেন । 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ 


আাচাধা ভ্রীমৎ স্বামী প্রণবানগজী প্রতিঠিত ভার সেবাশ্রম 
সক্ব ভারতবধে মহাজাতি গঠনের জাদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়া আধ্যাত্তিক 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ধশ্ধগ্রচার। তীর্ঘনংস্কার, সন্্যানী সঙ্জ-সংগঠন, 
হিন্-সমাজ-সমন্ধর আন্দোলন, শিক্ষাপ্রচার, লোঁক-সেব! ইত্যাদি 
বিভিন্ন উপায়ে দেশের সেবা করিয়া আলিতেছেন। ধর্শ প্রচারের 
জন্ত সঙব বছু মঞ্জ্যানীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বহিতণরতে 
প্রেক্ণণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। হিন্দু জাতি বাহাতে জাবার 
আত্মস্থ হইয়া, বিতেদ তূলিয়! সঙ্ববন্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেক্টে 
এই প্রতিষ্ঠানটি জাতি-বর্ণ-নিব্বিশেষে সকল হিন্দুর মিলনক্ষেত্র 
কূপে গ্রামে গ্রাঙে, শহরে শহরে হিন্দু মিলন-মন্দির স্থাপন ও হিন্দু 
রক্ষীদল গঠন করিতেছেন। সভ্বের এই জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টায় 
হিন্দু মাত্রেবই সহায়ত! ও নছযোগিতা! করা উচিত । নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় পত্র-ব্যব্ধার কছিলে এ সব্ঘদ্ধে বিশদ বিবরণ অবগত 
ছওয়! বাইবে। স্থামী বেদানন্দ, জেনারেল সেকেটারী--ভাবত 
দেবাজম সঙ্ঘ ২১১, ব্বাসবি্থারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাত!। 





অধ্যাপক হুরিরগ্জন ঘোষাল 


মজঃফরপুর সরকারী জি, বি. বি, 
কলেজের ইতিছালের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হরিরগ্রন ঘোযান প্রম-এ, 
বিল, বিগত কয়েক বংসন্প 
ঘাবং “বাংলার অথনৈতিক 
ইতিছাল (১৭৯৩-১৮৩৩)” সম্বন্ধে 
গবেষণায় রত ছিলেন। সম্প্রতি; 
পাটন] বিশ্ববিভ্ঞালয় হুইতে তিনি 
“ডক্টর অব লিটারেচার” উপাবি 
লাভ করিয়াছেন । প্রীযুক্ত ঘোষাল 
এই বিশ্ববিভালয়েরই একজন ক্কতী 
ছাত্র । 


“এটম চরকা” 

(&7081 2078104 ) 

আমর! এই চরক! দেখি! 
বিশেষ সন্ধ& হইরাছি। ইহ] 
মাত্র সাত ইঞ্চি দীর্ঘ এবং গ্রন্থে 
দেড় ইফি। অথচ ইহা ছায়া 
সাধারণ . চরকার ন্যায় হুতা 
৩. কাটা বার। এরই চরকা এত 
ছোট যে যে-কোন স্থানে বণিয়! 
সছতাকাট! চলে । ইহার কলকঝা 
খুবই সরল । দীর্যকাল ব্যবহারেও 
অটুট থাকে | ইহা ছাআছাত্রী 
ও ভ্রমণরত কমার খুব উপযোগী 
হইয়াছে । সহজেই পকেটে করিয়া 
লওয়] যায়। মূল্য মাত্র ২৭০ টাকা । 

প্রান্তিহান £১। দশগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিভালয়, দশগ্রাম, 
মেদিনীপুর । ২। গান্ধীতবন, হইফনগর, ছেঁড়্যা, মেদিনীপুর | 
৩। শিল্পাশ্রম, বি ৭৭ কলেজ স্বাট মার্কেট, কলিকাতা! । 


খুলনার জননায়ক নগেক্্রনাথ সেন 


খুলনার বিখ্যাত জননায়ক প্রীবুক্ত নগেজ্জনাখ সেন, বি-এল, 
গত ২২শে ডিসেম্বর, ৭6 বৎসর বয়মে হঠাৎ হাৎপিপ্ডের ক্রিয়! 
বন্ধ হইয়া! পরলোকগমন করেন। খুলন! জেলার রাজনৈতিক, 
সামাঞছিক এবং জনহিঙকর প্রচ্টেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি 
সংপ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি অনাড়ন্বর প্রবীণ কংগ্রেস- 
পেবী রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। নগেজনাখ আটকশোর কংগ্রেদের অন্থরানী 'ছিলেন। 
১৮৮৬ সালে টিভোলি গার্ডেনসে কলিকাতায় বখন কংগ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন নগেজনাথ স্কুলের ছাত্র । সেই কিশো:. 
বয়দেই তিনি ইহার স্বেচ্ছানেবকরপে কাজ করয়াছিলেন। 


৫২ 





নগেগ্রনাথ একজন জুযোগা সাংবাদিকও ছিলেন। ১৮৯৯ 
মালে খুলনায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্র “ধুলনা"্র নম্পাদক হিসাবে 
সম্পাদকীয় সতের শিক্োভূষণ (1100) পে তিনি “বঙ্গেমাতরম্‌” 
মন্ত্র ব্যবহারের প্রথম গৌন্বব অর্জুন করেন। বুযু বুদ্ধের সময় তাহার 
সম্পাদকতাষ মকন্বলে *খুলনা"ই প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র হইয়। 
উঠির়াছিল। "খুলনার সম্পাদক রূপে এবং পিপলন এসোনিয়ে- 
স্তনের সম্পাদক ও সভাপতিরপে তিনি খুলনায় জনহিভকর নান 
আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ,১৮৯৪ সালে খুলন! বায়ে ওকালতী 
ব্যবসায় আর করিবায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাতষ্ঠ। অর্জন করেন 
এবং কিছুদিনের মধ্যেই বার এসোনিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত 
হন এবং জীষনের শেষ দিন পধ্যস্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। 
নগেঞ্জনাথ কংগ্রেমসেবী রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ সালে পুনরায় কংগ্রেসের প্রাতনিধি 
হিলাবে ব্যবস্থা-পরিবন্গের সত্য হন। 
হিন্দু শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় আন্থ। ছিল। তিনি খুলনা জাধ্যধশ্ 
সভার সম্পাদক ছিজেন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সঙার 
সভ) চওয়ার পরে তিনি কংগ্রেসের নির্দেণমত সভ)পদ ও ওকালতী 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া! অনন্ঞকশ্মা। হইয়া তাহার অধ্যাপক 
জাচাধ্য প্রফুল্লচন্ত্রের সহিত খুলন! ও উত্তর বঙ্গে ছুতিক্ষে ও ব্ভায় 
জার্ভত্রাণেয় সেবার আত্মনিয়োগ করেন। বিগত জাইন অমান্ড 
আন্দোলনের সমর তিনি ধুঙ্গন! জিলা-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 
[ভনি সপরিবারে আাচাধ্য প্রসুল্সচন্রের জন্মভূমি বাকল গ্রামে 
জাইন অমাভের জণ অভিধান করিয়। কারাকদ্ধ হছুন। 


ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত 
কোটালিপাড়ার ( ফাঁরদপুর ) ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয় 





সারদাচন্রণ দাশগ্তপ্ত 


,হজ্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি এতদঞ্চলেয় জুপরিচিত 
জননেত। ও সমাজসেবক স্বপে সফলের শ্রঙার পাত্র ছিলেন। 


প্রবার্জী 
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১৩৫% 





শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

্বাতাঙগ। ডিহ্রি্ট জজ ফোটে অফিস-নুপারিন্টেন্ডেট, জু 
শশিভ্যণ মুখোপাধ্যায় গত ১৭ই জান্য়াছি পরলোফগমন করিয!- 
ছেন। ইনি দ্বারতাঙ্গ। বাঙালী সমাজের একজন ল্স্থানীয় 
ব্যক্তি ছিলেন এবং স্থানীয় বাংল। স্কুল, বাযোয়ারি সঙ্ঘ প্রভৃতি 
যাবতীয় অন্থ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানে সাহত নিবিড় ভাবে সংিষ্ 
খাকিয়। সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়। গিয়াছেন। অমায়িক 
বাবহান এবং মধুর প্রকৃতির জণ্ত শশিভূহণ স্থানীয় বিহান্ী 
এবং বাগ্তালী উভয় সম্প্রদায়েই বিশেষ শ্রদ্ধ! অর্জন করেন। 
তাহার মৃত্যুতে ভ্রিহত্ের এ-প্রান্তের বাঙালীসমাজ্ সবিশেষ ক্ষাতি- 
্রস্ত হইল। 


শ্রীমতী আমতুস সালাম 





হিন্ু-ুসলদানের মধ্যে ল্ত্রীতি স্থাপনের উদ্ধেষ্ঠে জামতুস সালাম 
অুনশন-ত্রত অবলগ্বন করেন । অনশন ভঙ্গের ছই দিন পরে] 
ভিনি চ্কায় স্থতা কাটিতেছেন এবং চরকার প্রয়োজনীতার 
কথা সমযেত নারীধিগকে বুঝাইয়! বলিতেছেন । 


সুরাকন্ব ও এফাশক ঃ গ্ীনিবারণচত্ হাল, প্রযার্দী প্রেস, ১২০।২ আপার লাহকুলান রোড, কলিকাভ। 
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আনুবীর খানর 





াবোছিহটিলা এ 


পক ৩০: এ: ০০-ি 3২ 


সপ 
কতা 
তত হে পর: এলি 


১০ তত তি শেপ উস 


শিল্পী সুধীর খান্ডসীর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী প্জিতের মূর্তি গড়িতেছেন 





“সত্যহ্‌ শিবম্‌ হুক্গরহ 
নায়মাদ্ব! বলহীদেন লনা: 


৪৩৩স্প স্ভাগগ 
হ্আ হত 


টজভ্ঞ ১৩০৮০ 


৬ হঞ্খা? 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভারত ত্যাগের তারিখ 

পার্লাষেন্টে প্রধান মন্্রী মিঃ এটলী ধোষণ! করিয়াছেন, 
১৯৪৮ সালের জুন মাগের মধ্যে ব্রিষ্টেন ভারত শাসনের পূর্ণ 
ঘায়িত্ব ভারতবাপীর হাতে অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে 
সরিষ্বা ধাইবে। ক্ষমতা হণ্ডাত্তরের সম্বন্ধে বলা হয় যে, 
প্রয়োজনবোধে ব্রির্টেন উহ! কেন্ত্রীয় গবর্মেন্টের ছাতে অথব! 
প্রাদেশিক গবর্শেন্টের হাতে দ্বিতে পারিবে । এ সঙ্গে লর্ড 
ওয়াতেলের কারফালের অবপান খোষণ! করিয়! বড়লাটপদে 
লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হুয়। 

এই খোষণার পর হাউস জব লর্ডসে এবং হাউস অব কমছ্দে 
রক্ষণশীল দল বিতর্ক উপস্থিত করেন এবং শ্রমিক গবর্ধেণ্টের 
কার্ধের বিরূপ সমালোচনা! করেন। লর্ডস সভার প্রাক্তন 
সার সানুয়েল হোর, বর্তমানে লর্ভ চেঁমপলউপ্ত, গবন্দেন্টফে 
নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন, কমব্গ সভায় বাক্বিভূতি 
বিকীরণ করেন িঃ চার্চিল এবং সার জন এগাপন। হহাদের 
কাহারও বড়তায় মাইনরিউ সংরক্ষণের মামুলী হুলি ছাড়া 
সার কথ! কিছুই ছিল না। ভারত ত্যাগের তারিখ নির্দেশের 
প্রতিবাদ সম্বন্ধে উদ্যারনৈতিক দলের নেতা লর্ড সায়ুয়েল 
শুনাইয়! দেন যে রক্ষণশীল দলের ভ্রান্তি ও অদুরদর্শিভার 
অই ব্রিটেন আমেরিকা, আরার্লাড এবং দক্ষিণ-আফ্রিক! 
হারাইয়াছে এবং ইহারা কেহই আঙগ ত্রিট্টেনের জান্তরিফ 
মিত্র নে । শ্রমিক দল স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগে স্বীকৃত হৃইয়! 
ভারতবাসীর বন্ধুত্ব রক্ষা! করিধায়ই চেষ্টা করিতেছেন । রক্ষণ- 
শীল ঘলের নেতার! পঙ্িত মেরু প্রনুখ কংগ্রেস-নেভাদের 
বন্বত্ধে কু কথা বলিবার চেষ্টা করিলেই শ্রদ্িক দলের মিঃ 
আলেকঝাগার, লার ঠাফোর্ড ক্রিপস প্রস্ৃতি তাহাতে হাথ! 
দেন এবং বুঝাইয়! দেন যে কংগ্রেস-নেতাদের আন্তরিকতা, 
ঢুহমর্ণিতা এবং '্ানীতিজান সন্বঘ্ধে হার! গভীর শ্রদ্ধাবান। 

মাইরিটি সংয়ক্ষণের যুলি বাহন! আগড়াইয়াছেদ পরবাস 
তাহার প্রধানতঃ ভাক্সতবর্ধের আধিমজাতি এবং অন্ত 


সম্্রদদায়ের কথাই বেশী করিয়! বলিয়্াছেন। কিন্তু ইহার! 
ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ধে মাইনরিট স্বার্থ-সংরক্ষণের ভার 
ইংরেজ চিরদিন নিজেদের হাতেই রাখিয়াছে। ১৯৩৫ 
সালের ভারত-শাপন আইনে মাইননিটি রক্ষার দারিত্ব মন্ত্রীদের 
উপরে পর্যপ্ত অপিত হয় নাই, উহা! দেওয়া হইয়াছিল গবর্ণছের 
হাতে ইহার কলে কোথাও মাইনরিষ্টর উন্নতি হয় নাই। 
কংগ্রেপ প্রদেশে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা! কংগ্রেসের ও 
সমাজসেবকদের চেষ্টায়, গবর্ণরের উদ্যোগে মছে। 

মাইনরিটি বলিতে রক্ষণশীল ইংয়েজ চিরদিন বুখিয়াছে 
প্রধানতঃ মুসলমান, এবং তংপরে তপশীলী হিন্দু ও জাঙগিম 
জাতি। কিপ্ত রুপলমান সংখ্যার প্রদেশসমূছ্র হিমু 
মাইনরিটির হূর্দশা সম্বন্ধে তাহাদের মুখে একটি কথাও যোগায় 
মাই। বাংলায় ও সিদ্ধৃতে হিন্দুদের উপর যে সঙ্ঘবন্ধ অত্যাচার 
চলিতেছে তাহা মিবারণে মাইনরিট রক্ষার ভারপ্রাপ্ত গবর্ণর- 
দের কোনই হশ্চিন্তা নাই, এরই অত্যাচারের নায়ক লীগ 
গবন্ধেন্টসমূছের অপচে্। বন্ধ করিবার কোন ম্পৃহাও তাহার! 
কখনও দেখান দাই । গবর্ণরদের যে রাজকীয় উপদেশেপজ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীমগুল গঠমের 
সময় তাহার! যেন উহাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিদ্ধের ব্যবস্থা 
ফরেন। বাংল! ও লিছ্ুর গবর্ণরের! রাজায় এই উপদেশ অমাড 
ফরিতেও দ্বিধ! ফরেন মাই। ঘাংলাছেশে হাইমচরে অন্ুন্বত 


. প্রেদয় লোকদের উপর লীগওয়ালাহ] যে অত্যাচার করিয়াছে 


তাহার গ্রতিকারে বাংলার গবর্ণর্ কোন কান্ধই কয়েন 
মাই, চার্চিল, এগাসনি, টেম্পলক্টভ প্রভৃতির কষ্ঠেও তাহাদের 
প্রতি একটু সমযেদমাও ধ্বনিত হয় বাই। 

ওয়ান্তেলের অপপারণক্ষে চার্চিল পরচ্যুতি বলিয়া মদে 
করিয়াছেন এবং ইহ] স্বীক্ষার কম্বাইধার জ্ভ পনর বার মিঃ 
এটলীকে প্রশ্ন করিয্াছেন। বড়লাট লর্ড ওয়ান্েল ভারত- 
বাসীয় হাতে ক্ষমতা হস্বাত্তর়ের কার্ধে যে ভাষে বিদ্ব টি 
করিয়াছেন এবং লীগকে ডাকিয়া আনিয়া! অন্তর্যতাঁ গবন্দে্টেম় 





সথতির যৃল কারণ ইহা! সকলেই অহ্মাদ কছিতেছেন। 
লর্ড ওয়াতেলের ফার্ধকলাপ সমালোচনার অতীত নহে। 
বিশ জনিক দল কর্তুক ভারতবাসীর হাতে ক্ষত] হস্তান্তরের 
অভিপ্রায় সার্থক করিবার ফোন সহায়তা তিনি তো করেমই 
দাই, অধিকস্ত নিছে এবং সিচ্ুলা্ট নৃভী ও লীমান্থলাট 
ফ্যারোর প্রগভিবিক্োধী কার্য লমর্থন করির! ভ্রিউশ গবন্দেন্টের 
উদ্ধে্ড বানচাল করিবারই চেষ্ট| করিয়াছেন। শেষ রুহূর্তে 
আসামেন্ গবর্ণর পদে একজন. মুসলমান নিয়োগের ব্যবস্থাও 
তিনিই ককিক্বাছেণ। পঞ্জাথের গোলযোগ হ্ট্টি ব্যাপারে 
গাহার প্রাইভেট পেক্ছেটান্নী আবেল সাহেবের কীতিকলাপও 
প্রকাশ পাইয়াছে। রাজনৈতিক দপ্তরের বুনা রক্ষণঙ্গীলখের 
সাহায্যে দেশীয় রাজ্য এবং কংঞ্েসের মিলন-পথে বাবা স্টি 
করিবায়ও কম চেষ্টা! তিনি করেন নাই। এলেনবির শিল্ক্পপে 
তিনি মিজেকে জাহির কপিয়! আসিয়াছেন এবং ভারতবা শীও 
ঠাহার কথায় এতদিন বিশ্বাসই করিয়াছেন। প্রথম তিনি 
ধরা! পড়েন কংগ্জেসকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়! অস্তর্থতাঁ গধর্মেণ্টে 
লীগকে প্রধেশ করানো ব্যাপারে । তাহার এই আচরণের 
প্রকাণ্ড মিন! কংগ্রেস-নায়কের়! মীয়াট কংখ্রেষে করিতে প্লাধ্য 
হন। বড়লাটের পদচ্যুতি ত্রিশ ইতিহাসে এই প্রথম। 
ওয়াতেলকে অপসারণে শ্রমিক গবন্মেন্ট যে দূঢ়ত| দেখাইয়াছেন 
তাকাতে তাহাদের উপর দেশবাণীর আস্থা আরও দৃঢ় হইয়াছে। 


কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটির ঘোষণ! 


প্রধানমন্ত্রী ধিঃ এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণ। 
সম্পর্কে কমিটি নিন লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন ৫-_ 

১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমত। হত্তাত্তর এবং পূর্ব 
হইতে এজভ ব্যবস্থা অবলম্থন করিবার হুণির্দি্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়। ব্রিষ্টশ গবন্দেন্টেহ পক্ষ হইতে যে ঘোষণ| কর! হইন্বাছে 
কমিটি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন | 

এই ক্ষমতা হত্তাপ্তর যাহাতে দুশৃ্খলভাবে হুইতে পারে, 
এজ কার্যত; অন্তর্বর্তা গবনেন্টিকে আগেই ভোমিনিয়ন গবর্থেন্ট 
ঘলিয়। স্বীকার করিয়া! লওয়া প্রয়োজন । কর্মচারী ও শাসন- 
বাবস্থা ইহার পূর্ণ নিয়রণাধীন হইবে এবং বড়লাট ইহার 
নিয়মতান্িক নেতা! হুইবেদ। সম্পূর্ণ কৃত" ও দায়িত্ব লহ 
কেন্দ্রীয় গবর্থেন্ট মন্ত্রিসভাব্ধপে কার্ধ কছিবেদ । অভ কোন 
বাবস্থাই সণৃখ্খল শালনকার্ধের সহায়ক হইবে ন! এবং 
এই দদ্ধিকালীন স্বাজনৈতিক ও কানিটির সঙ্ষট বিপজ্জনক 
বিবেচিত হইবে । 

. কংখেদ নন্্রী-গিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মের বিত্বতি 
প্রহ্ণ করিয়াছেন এরং ইহার ৬ই ভিলেম্বরের ব্যাখ্যাও দানিয়া 
জইয়াছেন তাছা পূর্বেই জানাইক্বাছেদ। এরই ভিদ্ধিতেই গণ- 
পাঁযদ কাধ চালাইয়! যাইতেছে এ্রবং. বিভিন্ন কছিটি গঠিত 


প্রবালী 
কাছে যে বাধা কটি করিয়াছেন তাহাই তাহার, অপ- 





উঠি 


হইছে । শির স সময়ের হধ্যে ভারতীয় মুক্তা এবং. ইহার 
বিভিপ্ন অংশের শালনতগ্র যাহাতে রচিত হইতে পারে, এজন 
গণ-পরিষদের কার্ণ আরও ক্রততর হওয়া প্রয়োজন । 

কতিপয় দেয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগ নিষায় সিদ্ধান্ত 
গ্রহ্ণ করিয়াছেন, কমিটি এজড তাহাদের অভিনন্িত করিতে-. 
ছেন। কমিটির বিশ্বাস ভারতীয় যুক্তরাষ্্রের শাপনতন্তর রচন! 
ব্যাপারে সমস্ত ধেঙীয় রাজ্য এবং তাহাদের প্রজ্জাগণ যোগদান 
করিবেন । এই এঁতিহাপিক কার্ধে যোগদান করিবার 
জন্য কমিটি গণ-পরিষদে নির্বাচিত. বুসলিম লীগ লদন্ডদের 
নিকট আবার জনুয্োধ জানাইতেছেন। 


গণ-পরিষদের কার্ধ শ্বেচ্ছাধীন। ওয়ার্কিং কমি বহু বার 
জানাইয়াছেন, ভারতীয় মুক্তরাধ্রের শাসনতন্ত্র রচনায় বাধ্যত1- 
মুলক কোন ব্যবস্থ! থাকিতে পারে.না। এই বাধ্যতামূলক 
ব্যবস্থায় ভীতি, অবিশ্বাস, লঙ্গেহ এবং বিরোধ হি করিয়াছে। 
এই ভয় দুর হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ মির্ণয় কর! সহজ হইবে 
এবং সকলের পক্ষে সমান সুবিধাজনক ভাবে সকল সম্প্র- 
ছ্বায়ের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে । দুস্প&জাবে 
বলা হইয়াছে, গণ-পরিষদ ঘে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, 
যাহার! উহ! গ্রহণ করিবেন, একমাঅ তাহাদের উপরই উহ! 
কার্ধকরী হইবে । বদ্ধি কোন প্রদেশ ব1 প্রদেশাংশ 
ইহা গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চায় 
কোনক্রমেই তাহাকে বাধ। দেওয়া যাইতে পারে 
না। সুতরাং কোন পক্ষেই বাধ্যতাযূলক কিছু থাকিবে না, 
জনপাধারণই তাহাদের ভবিক্তং নির্ধারণ কিবেন। এই 
ভাষেই লর্ধাপেক্ষা অধিক সম্মতিন্থচক লাধারণতন্্রদূলক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ সম্ভব 

বতমানে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত এবং 
ভারতের তবিষ্তং নির্ধারণের ভার ভারতীয়গণেরই উপর। 
এজন্য ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত গল, কল সম্প্রদায় এবং সমস্ত 





. ভারতবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছেন যে, তাহা 


হিংস! ও বলগ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়! শান্তিপূর্ণভাবে 
শাসনতত্র রচনায় প্রন্বত ছউন। লিদ্ধাত গ্রহণের সময় 
আগিয়াছে। কেছই বাধা দিতে পান্িবে না! অথবা দিশ্চেঃ 
থাকিতে পারিবে না। যুগ পরিবতনের লময় উপস্থিত, 
শীমই নূতন রূগের ত্টি হইবে। নূতন যুগের এই নুতন 
উধাকে আমর! যেন লানন্দে অভিনন্দিত কমতে পানি। 
হিংসা স্বেব জন্তীত্ের বস্ত হউক। 

ওয়াং কমি পঞ্জাব সম্পর্ষে নি্ললিখিত প্রন্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন ৫-- 

পৈশাতিক হিংসা, হত্যাকা এবং বলপ্রয়োগ বার! রাজ- 
নৈতিক উদ্দেঞ্ড লাধমের চেষ্টার কলে গত পাত মাপ ভারতবর্ষে 
য্ধ বীন্তংস ও শোকাবহ ঘন! ঘটয়াছে। এ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 


চৈত্র 


হইয়াছে ) উহ্থা ব্যর্থ হইবেই। ইহান্ম কলে ব্যাপক হিংন! 
শ্রধং দরহ্ত্যাই দেখ! গিয়াছে। 

পঞ্জাব প্রদ্দেশ এত দিন উক্ত ব্যাধি হইতে রুক্ত ছিল । ছয় 
সপ্তাহ পূর্বে এ স্থানে এফ আন্দোলন সুরু হয়। উচ্চপন্ধে. 
অধিঠিত কয়েক ব্যক্তির উহাতে সমর্থন ছিল এবং জনপ্রিয় 
মন্ত্রিওলীকে চাপ দিয়া ভাঙ্তিরা ফেলাই উক্ত আন্দোলনের 
উদ্দেন্ত ছিল। 'শাগনতানত্রিক কোন উপায়েই উ্ার ক্ষতি করা 
সম্ভব হইত না। উদ্ধাতে কিছু সফলতা দেখ! দেয় । যে দল 
উক্ত আন্দোলন চালন! করে, তাহাদের সাহায্যেই একটি মন্ত্র 
মগলী গঠন করার চেষ্টা হয়। উচ্ছাত্র তীব্র বিরোধিতা! কর! 
হয়; ফলে ব্যাপক দাক্গা-ছাঙ্গামা, নরহৃতযা এবং অগ্নিকাণ্ড 
দুরু হয়। অন্বতসর এবং মৃলতানে বীন্তংসতা! এবং ধ্বংলের 
পরিমাণ অত্যবিক । . | 

এই সমস্ত শোকাবছ ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 
বলপ্রস্োগধার! পপ্জাবের সমস্ত সমাধান করা যাইবে নাঃ 
ধন্ধপ কোন ব্যবস্থা! চিরস্থায়ী হুইতেও পারে না। বতছুর 
সম্ভব স্বল্প বাধ্যতামূলক প্রস্তাবের ভিভ্িতে উক্ত সমন্ভার 
সমাধান করিতে হুইবে। পঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে 
বিসুক্ত করিয়। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে 
অ-মুসলমান. অঞ্চকে পৃথক করিয়া ফেওয়া 
প্রয়োজন হুইবে। 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্ববিধার গতি লক্ষ্য 
রাখিয়া ওয়াকিং কমিটি এইরূপ জমাধানের 
প্রস্তাব করিতেছে। ইহা! দ্বার পরস্পর বিবাদ, 
ভয় বা! সন্দেহ ক্বাস পাইবে । এই হত্যাকা এবং 
নৃশংসতা বদ্ধ করিবার জন্য এবং বর্তমান শোকাবহ 
ঘটনার লন্মৃখখীন হইয়া! উহ! সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য 
কমিটি পঞ্জাবের জনসাধারণকে অন্থরোধ করিতেছে । লমন্ডার 
এরূপ সমাধান করিতে হইবে যে, উহ! ফোন ক্রমেই বাধ্যতা- 
সবলক হইবে না এবং বিপদের মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে দুর 
করিতে হইবে। | 


বঙ্গ বিভাগ 

কংগ্রেস ওয়ার্চিং কমিটির উপরোক্ত ঘোষণার মধ্যে 
কয়েকটি অংশ বাঙালী হিন্দুর পক্ষে খিশেষ প্রশিধানযোগ্য । 
ফেন্ন1! ঘত'্ানে মিঃ এটলীত্ ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার 
পর, বাংলার ও যাণ্ডালীর ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার আলোয় 
আলোফিত হইবে বা দাসত্বের আহিম জন্তকারে আম্বত 
থাকিবে সে বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তের দিন আলিয়া পড়িয়াছে। 
যাডালী আক্ম-প্রায় পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীনতার মুদ্ধ করিয়া! কমে 
ক্ষীগ হইতে ক্ষীণতয় -হইরা! পড়িয়াছে। “গত গৌরব, হাত, 
আলম, নত মস্তক লক্ষে” যদি আজ সারা ভারতবর্ধে কেহ 
থাকে তবে সে বাঙালী । ভাছার আত্বগ্লানি মোচনেক, ভাহার 
সফল জাতিগত ব্যান ক্ষালনেয় যি কোনও উপায় খাকে ভবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বজ বিষ্ঞাগ 


৫৩৫ 


ভাহা দ্বাবীনভাগ্র জালো। এবিষয়ে আশা করি কাহান্বও 
যনে সন্দেহ মাই যে এই সর্ধসহারা, নেতৃহীন, বুদ্ধি- 
বিষেচনা! ও রা্গঠন-প্রতিভার দৈতে অভিশঞ্ত দেশের চরম 
ছুর্গতি নিবারণের ঘদি কোনও পথ থাকে তাহ! হইলে 
দে পথ স্বাধীনতার পথ। এই স্বাধীনতার পথ কোন্‌ দিকে 
তাহার একমাজ নির্দেশ জামরা এত দিনে পাইয়াছি 
ব্রিটিশ মন্ত্রী-ঘিশনের পরিফজনার, ব্রিষটশ প্রধান মন্ত্রীষ্ম ২০শে 
ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাব- 
গুলিতে । বাংলার ও বাঙালীর খাহারা মাথ। ছিলেন, 
তাহারা সকলেই আজ জামাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখন 
ধাহারা সেই আসনগুলি অধিকার কিয়! আছেন তাহা- 
দের ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেশের অবস্থার ক্রুত 
অবনতিতেই এত দিন পাওয়! গিয়াছে । বত'নানে ঘে জুযোগ 
তাহাদের সম্মৃথে আসিয়াছে সে ছগুযোগ গ্রহণের জন্ত তাহার! 
দেশকে কি ভাবে চালনা করেন তাহাই ক্রষ্ঠব্য । যিনি ছু 
ভাবে বাধা উপেক্ষা করিয়া ছ্বেশকে ঠিক পথে চালাইতে 
পারিবেন, তাহারই নাম বাংলার ইতিহালে দ্বর্ণোজ্বল অক্ষরে 
লিখিত থাকিবে, যিনি বুদ্ধির অভাবে বা জন্ভ কারণে তুল 
নির্দেশ ছ্রিবেন তাহার উদ্দেন্টে বাঙালীর অভিশাপ চিরদিনই 
বধিত হুইবে। 

ভারতে স্বাধীন মুক্তরা& গঠিত হুইবার দিমক্ষণের শেষ 
নির্দেশ হুইয়! গিয়াছে । সেই লঙ্গে ইছা:ও চরমভাবে ঘোষিত 
হইয়া! গিয়াছে যে, যে প্রদেশাংশ উক্ত যুক্তরাষ্ট্রে যোগঞ্গানে 
ইচ্ছুক কোনক্রমেই তাহাকে বাধ! দেওয়া হইবে না, অন্তপক্ষে 
যাহারা অনিচ্ছুক তাহাদিগকেও জোরজবরদত্তি করিয়া রুক্ত- 
রাহে টানিয়া আন| হইবে শা। বল! বাহুল্য, এই ইচ্ছা! বা 
অনিচ্ছার একমাছ ইঙ্গিত আলিতে পারে জনমত হইতে এবং 
কোন্‌ অঞ্চল ইচ্ছুক বা কোন্‌ অঞ্চল জনিচ্ছুক তাহা! নিধ্ণারিত 
হুইবে কেবলমাআ দেই অঞ্চলের অধিক1ংশের জনমতের উপনন । 
যদি ইচ্ছুক দল সেই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন তবে তাহা 
মুক্তরাঞ্রে যাইবে, অভ্থ! যাইবে না। বাংলায় কোন্‌ 
জাতীয়তাবাদী বাঙালী আছে যে এ মুক্তরাে যোগদান করিয়া 
স্বাধীন হইতে চাহে না? কিন্ত ছংখেয বিষয় বাংলার সফল 
অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের ওজন লমান নছে, মুতরাং সেই 
প্রদ্বেশাংশই বুক্তবা্রে যাইতে পারিবে যেখানে বাঙালী হিন্দু 
সংখ্যাগঞিষ্ঠ, কেমন] বাঙালী হিচ্ছুর প্রায় সকলেই জাতন্ীভা- 
বার্থী। 

ঘাংলার বেশ খানিকটা দি স্বাধীন হয় তবে বাণ্ডালীর 
দেশে জাতীয়তাবাদ ও স্বার্থীনতার তবিম্তং কতকটা! পরিফার 
হইবে, বাঙালী জাতির জবিতে আশার জালো .ঘলিতে 
থাকিবে, সফল জাভীয়তাবাদীর একটা! আশ্রয়স্থল, একটা! ছর্গ- 
থাকিঘে যেখানে যে কোনও বাঙালী রাড়াইয়া বলিতে 
'পান্সিষে "আমি স্বাধীন, জমি ভারতীয়. মুকতয়াষ্রের প্রতীক ..।” 
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এ&ঁ কথ! যেষন নিছক সত্য তেষমই ইছাও লত্য ধে, যে পথে 
জাতীয়তাবাদী বাংল! ও বাগ্ডালী আজ হুর্গতির ও ধ্বংসের মুখে 
চলিয়াছে, লমস্ত বাংলা! বুক্তনাঞ্রের বাহিরে চলিয়া গেলে সে 
ধ্বংসের পথে সমস্ত জাতীয়তাবাদী বাংলার-_ বিশেষতঃ বাঙালী 
হিন্ুর-_গতি ক্রুততর হইবে । আজ ধাহারা বাহির হইতে 
আলিয়! বাঙালী হিশ্মুকে সর্ধনাশী ও সর্ধপ্রাপী শত্রুর হাত 
হইতে বাচাইবার চেষ্টা করিতেছেদ, ক্ষাল সমগ্র বাংলাদেশ 
মুক্তরাগ্রের বাহিরে চলিয়! গেলে তাহাদের আগমনের পথও 
বিষ ভাবে সন্বীর্ণতর হইবেই। দেশের ভিতরে বাছারা 
আছেন ও থাফিবেন, ধাহাদের মব্যে এখন কয়েকজন নানাক্গপ 
কৃট্তর্কের অবতারণ। করিতেছেন, তাহারা! তখন কি করিবেন 
তাহার পরিচয় নোয়াখালীতেই পাওয়া! গিয়াছে । জাজ বাংলা- 
দেশে পূর্ণ পাকিস্থান হয় নাই, এ অবশ্থাতেও লেখানে 
ঘাগ্ডালীকে রক্ষ! করিতে প্রাণপণ চেষ্ঠা করিতেছেন এক জন 
প্রণম্য ক্ষীণদ্েছ অতিম্বধধ অবাঙালী। কাল তাহার অবর্ভ- 


মানে লীগের করাল গ্রাপ হইতে বাঙালী হিশুকে রক্ষা! করিবে 


কে? 


স্বাধীনতা মান্ছষের ঈশ্বরদত্ত জন্মগত অধিকার । অঙ্চের 
স্বাধীনতা! অপহরণ কর। যত বড় পাপ, তাহার শ্বাধীনত1- 
লান্ডের পথে বাধা দেওয়াও তত বড় পাপ। স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে সকল যুক্তিই ভূয়া, সকল তর্কই মিথ্যা, ই ম্বতঃসিদ্ধ 
সত্য ।: স্বাধীণত! লান্তের উপায় যাহার রহিয়াছে তাহাকে 
বাধ! দেওয়ার জন্য যত কুট তর্কের, যত যুক্তির অবতারণাই 
কর! হোক স্বাধীনতাকামীর নিকট-_মোক্ষকামীর সম্মুখে 
পাপের প্রলোভনের ন্যায়-_সে সকলই অগ্রাহ ও হুচ্ছ। রাষ 
ও ভাষ ছ-জনেই স্বাধীনতাকামী, যদি রাম স্বাধীনত1 পাইয়া 
যায়, ছোট ভাই ভ্ভাম তাহার অংশ চাছিতে পারে বা নিজের 
স্বাধীনতা লান্তের. অন্য সাহাঘ্য চাছ্িতে পারে, কিন্ত “জামি 
স্বাধীন নাহুইলে তোমাকে স্বাধীন হইতে ছিব না” একথা 
বল! তাহার অধিকার তো নাই-ই, বরঞ্চ একথা ঘুত্াইয়! 
যলিলেও সে রামের শক্র, এবং রামের সহিত তাহার সম্পর্ক 
ঘতই নিকট, এরপ বাধাদান ততই ঘ্বণ্য, ততই নীচ, ততই 
বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক । প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত 
এ সফল কথ! বিবেচন! করিয়া দেখা এবং আমাদের বিশ্বাস 
আছে যে স্থির্তাবে বিবেচনা করিয়া! ছেখিলে প্রত্যেক বাঙালী 
জাতীয়তাবাদীই বুঝিষেন যে বাংলা আংশিক ভাবেও 
স্বাধীন হইলে বাঙালীর তবু কিছু আশা-ভরসা আছে। 
ভবিষ্যতে খাঙালীর ছেলে-বুড়োর, স্রী-পুরুষের একট! আশ্রয়- 
স্থল থাকিবে যেখানে তাহারা নির্বিবাঙ্গে শক্তিগঠন করিতে 
ও দিষ্বের মত নিজের জীবন যাপন ক্ষগ্নিতে পান্সিবে। 
অভ] বাঙালী হিচ্গুর চরম হুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্ধ। 
খাহান্বা বলিতেছেন “এখন আংশিক স্বাধীনতা লইও না, 
পন্পে জামগ়্া৷ লষস্ত দেশকে লিনা দ্বাধীন করিব” দেই 
সফল বাকৃসর্ধত্ব লোকের কার্ধশতিত্ ও মুদ্ধদানের আমতার 


প্রবালী 


১৩৫৩ 


পরিচয় তো আজ বিশ বৎসর যাব বাঙালী ছাড়ে ছাড়ে, 
পাইয়াছে, আজ আর স্োকবাক্যে ভুজিবার় বা মিথ্য! তর্ক- 
জালে অন্ধ হইযার সময় নাই। এই সন্ধিক্ষণে ভাবের উচ্ছ।সে 
গা ভাগাইয়! নির্ধোবের মত আত্মঘাতী হওয়ায় কোনই ফল 
ফলিবে না, কেনন] এঁরাপ বলিঘান, ন দেবায়, ন ধর্মার়, উহা 
বলিই নছে, উহ! বিক্কৃতমস্তিষ্কের আত্মহত্যা । বাংলার ঘে যে 
অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী জাতিয়তাবাদিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আছেন 
ঠাহাদের এখন দুম্পভাবে সঙ্ঘবন্ধভাবে ঘোষণ। করা উচিত 
যে, "আমর! স্বাধীনতা চাই, আমর! এখনই ঘুক্তরারে যোগ- 
দাম করিতে চাই। আমাদের আত্তীয়খজন, সত্ভান-সন্ততির 
স্বাধীনতার ব্যবঙ্থাই আমাদের নিকট সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 
বিবেচ্য বিষয়, অজ সকল কথা পরে আসিবে ।” 

আদামকে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, আসাম বদি 
স্বাধীনতা চায় তবে ছনিয়ায় কেছ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে 
না। আজ জাময়া বাংলার হিন্ছুগরিষঠ অঞ্চলের অধিবাসী 
দ্বিগকে বলিতেছি যে, যদি তাহারা স্বাধীনতা চাছনে তবে 
ছুনিয়ায় কেহ তাহাতে বাধা দ্দিতে পাত্সিবে না। মহাত্বাজী 
যে ফুক্তিতে আলামকে বাংল! হইতে পৃথক হইতে বলিয়াছেন 
সেই ঝুক্তিই এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । পশ্চিম বন্ধের স্বাধীনতার 
পথে যাহার! কার্ট! দিতে চাছেন তাহাদের এক দল মহাত্বাজীর 
উক্তি দ্বার! প্রমাণ কথ্ছিতে চান যে পশ্চিষ্ বাংলার পক্ষে 
স্বাধীন হওয়ার চেষ্ঠা কর! মহ! পাপ । আমরা বলি মহাপ্মাজীর 
এ উক্তি অবিশ্বাপ্য। আমরা বিশ্বাল কক্ষি না যে, তিনি 
আগামকে খ্বাঞধীন থাকিতে বলিয়া পশ্চিম ব্কে বলিবেন 
দাপত্ব বরণ করিতে । ন্ুতরাং এ উদ্ভি প্রচারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 
মিথ্যা আছেই । শাত্বাজী বলিয়াছেন বাংলাদেশকে হিন্দু 
ও মুসলমানের পৃথক বসতি হিসাবে বিভাগ করিলে. এদেশে 
অন্তঃকলছু চিরস্থাক্ী হইবে । সে কথা ঠিক, কিন্ত বাংলাকে 
ধর্ম ছিসাবে বিভাগ করার কখ৷ কে তুলিয়াছে? আমর! তে! 
দে কথা ভর্নি নাই, বলিও নাই। জামরা চাই বাংলার 
যঙট! অংশ সম্ভব খ্বার্থীন যুক্তরাষ্্রের অন্তর্গত করার, দে 


* অংশে হিচ্ছু-যুসলমান-্রীষ্ঠান সকলেই যেমন আছে থাকিবে। 


সুতরাং বাংলা বিভাগের এরপ ব্যবস্থার কথা তিনিই 
মহাত্বার্জীফে বলিতে পারেন যিনি নিজের নাক কাটিয়া 
পদ্বের যাজ্জাতঙ্দ করিতে উদ্ভত। সর্ধশেষে পুনর্বার খলিষ 
ঘে, যদি মহাস্্াজী সব ঠিক তমিয়াই এরাপ মত দিষ্বা থাকেন 
তাহ! হইলেও তাহার এ মত অগ্রাহ, ফেনন!, তাহার বিচান্ে 
তুল হ্ইয়! থাকিষে। কারণ, শ্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও জালত্ব 
বরণের সপক্ষে কোন যুক্তিই ন্যায় বা ধর্ম সঙ্গত হইতে পারে. 
না, ইছা স্বতঃসিদ্ধ লত্য | স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলিবার 
অধিকার কোনও মানুষের আছে একথা আমরা স্বীকার 
করিতে পারি না। ৃ ও | 
শহিন্দু-রুললমান পৃথক হইলে দেশের সর্ধনাশ,” “ভাই ভাই 
এড় ঠাই তে নাই ভেঙগ নাই,” ইত্যাহি উপদেশ মহাত্বাজী 
যু বান দিয়াছেন, এবং তাহারও বহু পুর্বে বহু বেশপুত্য ব্যক্তি 
আমাদের লে উপদেশ দিদ্বা গিক়্াছেন। আনম! সে উপদেশ 


ঠজ ০০ পি পানী পলা 


আব পঞ্চাশ ঘংলর লি িয়াছি, মানিয়াছি শ্রবং মানিতে 
প্রন্তত আছি । কিন্তু অন্ড পক্ষ সে কথ] শুনিতেছে না, মানিতে 
প্রস্ততও নছে, বয়ঞ্চ যতই তাহার জন্ত এ পক্ষ স্বার্থ ছাড়ি] 
দিতেছে ততই তাহার লালল! ও ছিংসাবৃত্ি বাড়িয়াই চলি- 
ক্াছে। ইহার ফোনও প্রতিকার কাহারও দ্বার! হুয় নাই, 
যহাত্থান্ধী বহুবার চেষ্টায় পর এখন শেষ চেষ্| করিতেছেন, এবং 
ঠাহাছগের নৃথেই আমর! শুমিতেছি যে সে চেষ্ঠা সফল ছুওয়ার 
কোনও চিহ্ন এখনও দেখা যায় নাই। এইরাপ অবস্থায় আমা- 
দেবর উচিত বাসুব জগতে ফিরিয়া আস1 এবং মহাজনের উপ- 
দেশ স্থানকালপাজজ বিবেচনা করিয়া! তবে প্রয়োগ ও প্রচার 
রুরিবার চেষ্টা! করা। লীগপন্থী মুসলমান যেদিন বলিবে, সে 
হিন্দুর তাই--.সেদিন সকল সমন্তারই সমাধান হুইয়! যাইবে। 
কিন্তু তাহাকে সে কথা বলাইবে কে, কবে ও কি উপায়ে? 


তাহার বত'মান মনোত্বভি যতদিন থাকিবে ততদিন মহাত্বাীর : 
উপদেশ যে ভাবে প্রচারিত হ্ইয়াছে তাহার অস্থায়ী কার্য . 
: দ্বরিস্র তপশীলী ও বর্ণহিন্ছুদের তাহাদের অনৃষ্ঠের উপর ছাড়ির! 
দিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়! আসিবে । সুতরাং ঘখন জাতিভেদ 

উচ্ছেদের জড় আমন্না চেষ্টা করিতেছি ঠিক সেই লমস্বে বর্ণছন্ু 


করিলে সমস্ত বাঙালী হিন্দুর হতপর্ধধধ জীতদান হইয়া থাকা 
ভিন্ন আর অন্ত উপায় থাকিবে না। অবঞ্ঠ বাঙালী হিন্দু 
সর্বস্বাপ্ত হইয়া আজ্ঞাবহ পঞ্ভর মত থাফিবার অল্প কিছু স্থান 
বাংলার পাইতে পারে, তবে সে, শ্বাবীনতার কথা দূরে 
থাক, মনুষ্য পর্যায়ে থাকার কথাও ভাবিতে পারিবে না। 
মহাত্মাজী চক্ষে এক্প অবস্থা নোয়াখালীতে দেখিয়াছেন। 
সমস্ত বাংলাদেশে হিন্দুর এক্প অবস্থা হউক ইহা তিনি 
নিশ্চয়ই চাছেন না। উচ্ছার প্রতিকারের উপায় এখনও ভিনি 
পাইতেছেন না, খুক্িতেছেন মাআ। শবে যদি উহার এরপ 
মন্তব্য বাস্তব জগতে প্রযোজ্য নহে এ কথা রদ হয় তাহ! 
হইলে তাহাতে ভূল কোথায়? . 

পশ্চিম বঙ্গ খ্বাধীনতার আশ! ছাড়িয়া দাসত্ববরণ করিলে 
পূর্ববঙ্গের উপকার হইবে এ কথা প্রমাণ হুইলে-_সে কথ! যতই 
স্বার্থপরতা ও পরক্ীকাতরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হুউক-_বরঞ 
তাহাতে কিছু থাকিত। ঘখন তাহাও নে তবে এ ভূয়া 
স্তোকবাক্য ও কৃটটতর্ককিসের জজ? 


বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষে অভিমত 


বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে অনেক কিছু বলা হইয়াছে । তাহার 
সম্পূর্ণ বিচার বান্বাত্তরে করায় ইচ্ছা আছে। লপ্ত্রতি মুদ্তিগুলি 
জামরা একজে পাঠকবর্গের বিচাতের জন্ত উপস্থিত করিতেছি। 

১৯শে ফেরারী “জয়হিন্দ' পত্রিকা জাপিসে প্রীনুক্ত অধিল- 
চজ দতের আহ্বানে একটি সভায় বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
কর! হয় । তাহাদের যুক্তি এইরূপ £ 

(১) হিশুদের রক্ষার জত যখন সর্ধপ্রধত্ে চেষ্ঠা করা 
উচিত, তখন বক ভঙ্গদ্বার! প্রতিকার কর! লম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। 
- (২) ইহা পাকিস্থান নীতিত্ন প্মিপোঘক । 

(৩) সমগ্র আন্দোলমটি অবলাদ ও আত্মবিশ্বাসের 


বিবিধ জলজ--বজ বিস্ভাঞ্গের বিপক্ষে অন্তিমত 


শিপী পাশপাশি পা শপ লাীাসিপাস্পাপসিশ অপ াসপপা পপসপিন পাপ পস্পা্পিসলা পাপা পাপা পপপাস্প স্পা 


৫৭ 


অভাবে উদ্ভূত পরাধয়গ্ুত মনোভাবলম্পন্থ । ইহার হার! 
সাশ্দ্রদ্গায়িকতা উগ্র ভাব ধারণ করিতে বাধ্য এবং ইহ! সমন্তার 
সমাধানে সাহায্য না করিয়।! আরও জটিল সমন্তার সৃটি 
ফরিবে। | 

(৪) ইহা পশ্চাদৃগানী ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন । 
সান্দ্রদায়িকত। জাতীয় জীবমে একটি লাময়িক ঘটনা মাজ। 
অর্থনৈতিক "ও রাজনৈতিক শক্তিই জামাদের দেশের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহার কার্ধ নুরু হইয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গ করা 
হইলে ছুই লশ্ত্রধায়ের মধ্যে এক চিরস্থাস্থী বিভেদ হাষ্টি হইবে 
এবং দেশের ক্ষতি হইবে । 

(৫) বঙ্গ ভঙ্গের দ্বার সামাজিক, 
সর্বোপরি অথনৈতিক এঁক্য নঞ& হইয়া যাইবে । 

(৬) ইহার দ্বার! তপশীলী সম্প্রণায়ের হিন্দুদের গুরুতর 
ক্ষতি হইবে, কারণ পূর্যবঙ্গে হিচ্কুদের মধ্যে তাছার] এক 
বিরাট অংশ। যদি বঙ্গ ভঙ্গ হয় তবে সম্পংশালী বণহিন্ুর) 


সাংস্কতিক ও 


ও তপঞীলীদঘের মধ্যে পুনরায় এক ব্যবধান সষ্টি হইবে। 

(৭) আদম নুষারীর সংখ্যায় দেখা যায় যে প্রস্তাবিত পূর্য 
বদ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় সান এরই 
কারণে হিন্দুদের জন্ত পৃথক আবাগগলের নীতি এহুণযোগ্য 
নয়। 

উ্রয়্‌ক্ত কাদিনীক্মার দর্ত বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে মতুপ্রকাশ 
করিয়া এইপপ যুক্তি দিয়াছেন £ 

(৮) এই আন্দোলনের ফলে নু এবং পবল জাতিগঠশ- 
প্রচেষ্ঠা ব্যাহত হুইবে। বাংলাদেশে হিন্ুর! সমগ্র জনসংখ্যায় 
শতকরা ৪৫ ভাগ হুইয়াও ঘখোপযুক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ অর্জন 
এবং তাহাদের দাবি কার্ধকরী করিয়া তুলিতে অক্ষম--.এইরপ 
ভাবিয়াই বততমান আন্দোলন চালানো হইতেছে। 

(৯) হিন্দুদের স্বাখহামি করিয়া মুসলমানেরাই চিরছিন 
রাত নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং হিন্ছুদের কোন ইচ্ছাই কার্ধকন্ী 
হইবে না-_-এইকপ শ্বতঃপিষ্ধ ধারণ! করা তুল। পশ্চিম বঙ্গের 
যদি এইরূপ শাসন-ব্যবন্থা প্রবত'নের মত ঘথে& শক্তি থাকিয়া 
থাকে তবে কেন তাহার! উহ। সম্মিলিত বঙ্গ বা বৃহ্ত্বর ব্ 
গঠনের কার্ধে বিনিয়োগ করে না? 

(১০) স্বাধীন বঙ্গের নুক্তন শালনতগ্র এই নৃলমীতিয় উপর 
ভিভি করিয়া রচনা করিতে হইবে যেন হিন্দুর! রা্রের অংশ 
হিগাবে তাহাদের ইচ্ছা! কার্ধকরী করিয়! তুলিতে পারে এবং 
রা্ের ক্ষদতালিপ্প, যে কেহ হিন্ছুধের জাষ্য দাবি প্রতিপালনে 
খাব্য হন। হিন্ুরা ঘি নাগরিক অধিকার দাবী ও ভোগ 
করিবার ক্ষমতা লম্পৃণ হারাইয়! ন! থাকে তবে জন্য কোনরূপ 
ঈমাধানের কথা ভাবাও যায় না। 


৫৮ 


প্রবানী 


১৩৫৫ 





(১১) জবিষ্তৎ সমাঙ্গ পাস্তরদদাযিক ভিত্তির উপর -গঞ্জিয়া 
উঠিবে না, উহ! অথনৈতিক ভিগ্তির উপরই গড়িয়া! উঠিবে। 

(১২) এই দাবির পশ্চাতে হিন্ুু-হুসলমানের মধ্যে একটি 

স্থায়ী বিতেদ ছটির অপচে& রহিয়াছে । 
(১০) পৃথক পৃথক রা্রে থাকার দরুণ পূর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গের হিচ্ছুদের স্বার্থ কিছুতেই একন্প হইতে পানে না) 
ফলে বতমানে তাহাদের মবে) যে সংস্কতিগত এঁক্য আছে 
তাহাও ক্ষণ: নষ্& হইবে; জাতি হিপাবে হিশ্ুদের ভবিস্বং 
অগ্রগতি ভীষণ ভাবে ব্যাহত হ্ইবে;) পরম্পরের মধ্যে 
ষামান্ধিক সম্বন্ভধ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া! ঘাইধে। উভয় রাষ্্রের 
মধ্যে মনকযাকধির জন্ড পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিমর সম্পূর্ণ 
বন্ধ ছুইয়! যাইতে পারে। 

(১৪) কলিকাতা বন্গর হিসাবে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গ 
কর্তৃকই ছষ্ট হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা, 
বিজ্ঞান, শিল্প ও গ্বাহ্য বিষয়ক অভাঙ জন প্রতিষ্ঠান ুলি পৃ 
ও পশ্চিষ বঙ্গের সম্মিলিত সাধনার ফল | এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
উপর আইনগত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকিলে 
পূর্ববঙ্গ এরপ ব্যবস্থায় কিছুতেই রাদ্ি হইতে পাপে না। 
তা ছাড়! এই ধৈত নিয়ন্ত্রণের ফলে নানারূপ জটিলতা দেখা 
দিষে। 

(১৫) হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রকাণ্ড বড় এবং তুলনায় 
ঘরিত্র অংশের খ্বার্থকে উপেক্ষা! কর! হইয়াছে । যাগ্ত কয়েক 
জনের কায়েমী স্বার্খের প্রতি শক্ষ্য রাখিয়া এই আন্দোলন 
চালন1 কর] হুইতেছে। 

(১৬) পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু স্লা্গঠনের ধাবি পাকিখান 
ঘ্াবিকেই লদর্থন করে। উভয় প্রস্তাব জাতীয়তাবিরোধী এবং 
অর্থনৈতিক দিক ছুইতে ক্ষতিকর। এক অঞ্চল হইতে অভ 
অঞ্চলে গমন বাস্তবতার দিক হইতে সম্ভবপর নয়। ফোন 
বিশেষ সপ্প্রদায়ের নির্দি যাতৃভূমি ঘাবি মন্ত্রীচিকা যা । 

শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দণ্ড মন্তুষদারের হুক্তি এইরাপ £ 

(১৭) বাংলাকে ভাগ করা হইবে কি না এই তুয়া 
সমস্ত লইয়! জাতীয্বতাবাদীদের মধ্যে বিভেদের লক্ষণ দেখা 
দিয়াছে । 

(১৮) বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন দ্বার! 
জাতীযতাবাদীদের মধ্যে ভেদ হাটি হইবে এবং যুপলিম লীগের 
প্রতুদ্দের উদ্দেন্ট সিদ্ধ ছইবে। 

(১৯) নোস্বাখালীর ধ্বংসকার্ধ সন্ত বাংলার বৃহ্তর় 
অংশের হিন্দুর! বুসলমান ভ্রাতৃনবদ্দের সহিত একভ্র শান্তিতে 
বসবাস কম্সিতে সক্ষম হইয়াছে। উদ্তয় সম্প্রদায়ের বহু লোকই 
ইছা! চা না। কিন্তু হুঃখের বিষয় সন্তরদ্ধা় হিসাবে হিন্দুর 
আজ মৃসলিম অপ্যাচারে জর্জরিত মনে করিতেছে । দোয়া” 
খালী এই পৈশাচিক ঘটনার একট দৃষ্টান্ত মার । 

উত্তর ছিলাবে কয়েকটি কথ] বলা প্রত্বো্ধন । . দেগুলি 
মন্বর অন্যায় দেওয়া! গেল। | 


(১) পশ্চিম বঙ্গের ফুক্তরাষ্্রে প্রবেশে ঘাংলায় হিনুর প্রধান 
অংশ রক্ষা পাইবে । ইহাতে অন্ত অংশকে লাহাহ্য করার 
ক্ষমতাও স্বাধীন অংশের বাড়িযে। রক্ষার অন্ত কোনও ব্যবস্থা 
এ পর্যন্ত কার্ধকরী হয় মাই, কথায় আরম্ভ ও কথায় শেষ 
হইয্াছে। 

(২) ঘে সকল অঞ্চল পাকিস্থান যাইতে ইচ্ছা! করে 
তাহাদের বাধ! দেওয়ার বানিম্বতত করার উপায় কিছুই দেখানো! 
হয় নাই, চেষ্ট। তো! দুরের কথা! । বঙ্গ বিভাগে বরঞ্চ খানিক 
অংশ পাকিস্থান হইতে বাচিয়া যাইবে এবং বহতঙের নির্দি 
পথ রহিয়াছে, অভ দিকে আছে ভূয়া কথ! । 

(৩) শ্বাধীনতালাতের চেষ্ঠা অবসাদ ও আত্মবিশ্বাসের 
অন্ভাবের পরিচায়ক ইহ! অতি অদ্ভুত যুক্তি । পশ্চিঘ বাংলার 
অধিবাসীপিগের নিক্জের জীবন ও নিজের সম্ভান সম্ভতির 
ভবিশ্ং সন্বদ্ধে ব্যবস্থা করার অধিকার আছে এ কথ! বোধ হয় 
দত মহাশয়ের দলস্থ লোকে বিশ্বাস কেন না। 

(৪) ইহাও কৃটতর্কের ফাকির এক দৃষ্টান্ত । “সাম্প্রদায়িক তা 
জ্বাতীয় জীবনে একটি ঘন! যান” | কত বড় ঘটনা এবং তাহার 
দ্বারা! বাগ্ডালী হিচ্ছুর ভবিয়াং কি ভাবে বিপন্ধ তাহা? কি 
কাহাকেও বুঝাইতে হইবে ? সান্প্রধায়িক বিখেষ এক পক্ষের 
মধ্যে বাড়িয়াই চলিয়াছে ইহ! ত বাস্তব সত্য। সেই বিদ্বেষ 
নিবারণের পথ এ পর্যন্ত দ্রেখাইতে কেছই পারেন নাই। 
"অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিবে” ইহা! সতা, কিগ্ড “ইহাএ কার্য নুরু হইয়াছে" ইহা! 
সত্য নহে । বঙ্গ বিভাগ উচ্ত রাজনৈতিক পথ। 

(৫) ইহা সম্পূর্ণ ভুল। হিন্দু সামাঙ্িক সাংস্কৃতিক এক্যের 
কথ! বহুধূপ্ে থাক, অস্তিত্বনাশের চেষ্ট! বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে 
এবং ক্রতবেগে আরও অগ্রসর হইতেছে ইহ! অস্বীকার কর! 
সম্ভব নক এবং সে চেষ্টা করিতেছে যাহার] তাহাদের কবল. 
হইতে কিছু অংশের ঝাচিবার চেষ্টাই বঙ্গ বিভাগে কর! হইতেছে। 


" যাঙালী হিন্দু সাধারণ সর্বস্বান্ত হইয়া গেলে_ কয়েকজন হিন্ছু 


চোরাকারবান্ী বা লীগের ও ব্রিটিশ লয়কারেন্ চাকার বাছে 

বাংলার “অর্থনৈতিক এঁকা” কাহার ভোগে জাগিবে ? 

* (৬) “সম্পংশালী বর্ণকিন্দুগণ” কি বঙছগতদের প্রস্তাযের 
বহুপূর্ধ হইতে “রিগ্র তপলীলী ও বর্ণছিন্দুষ্ষের তাহাদের অনৃষ্ঠের " 
উপর ছাড়িয়! দ্বিয়া পশ্চিম হছে” দলে ঘলে চলিয়া আসেন 

নাই? এবুক্তিফি করিয়া লোক লমাজে উপস্থিত কর! হয় 

তাহাই জাম্র্য |. 

(৭) সম্পূর্ণ দখা! কথ! । পশ্চৰ বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৪১ 
সালে ছিল ১,৫৯১৬০১৪০২। : ছবলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেল! 
যোগ করিলে হয় ১,৭১,৬৮,৬৯৯। উত্তর ও পূর্যবক্ষে হিন্দুর 
সংখ্য! উক্ত ছই জেলা বাহ দিলে হয, ১,০১,৩২,১৯২। উদ্ত 
সুই জেল! ঘোগ করিলে হয় প্রান ১,১৪১০০১০০০ | স্ুয়াং 
প্রস্তাবিত পশ্চিম বন্ধে দেস্তগুণের বহু অধিক বান্ালী হিচ্ছ 


সপ সস ভিসি ৩ ৯ শপ পাপা পাপা চি তপতি সানী ৯" স্পা সপ ০ 


ধাকিবে। এরই হিধ্য মুক্তি শেষ আরও অপরপ। ঘদি সমান 
সবানই হুইভ তবে পশ্চিম বঙ্গের হিচ্ছু খাধীনতা পাইবে 
নাকেন? স্বাধীনত! কি গবন্েন্টের কণ্টাউ না কারবারের 
হিস্না ? 

(৮) এই অপরূপ মুক্তির জালোচনাই বৃধা। “নুস্থ ও 
সযল জাতি গঠনের প্রচে্া” কোন কল্সন। রাজ্যের ধূমজালে 
আন্বত আছে, তাছার বাস্তব জগতে কোনও চিহই নাই, অথচ 
তাহার অভ পশ্চিম বঞ্গকে দানখত লিখিতে হইবে । বরঞ্ 
প্রস্তাবিত বিভাগে বালী জাতীয়তাঁবান্ধীর শতকরা ৬০ ভাগ 
লীগের কবল হইতে উদ্ধায় পাইয়া *নুস্থ ও সবল জাতি গঠন” 
করিবার সুযোগ পাইবে । 

(১) এই হুদ্িও বাধে তর্কের সামিল। পশ্চিম বঙ্গ 
পৃথক হইতে চাফিলে সমস্ত যুক্তরাষ্ তাহাকে সাহাষ্য করিতে 
অমর্ধ হইবে । ইহার ম্পঞ্ নির্দেশ রছিয়াছে। অন সকল বিষয়ে 
পশ্চিম বঙ্গের বতমানে ক্ষমতার অভাব। খ্বাধীনতা পাইলে 
সে ক্ষমতা আসিতে পারে। 

(১০) উত্ভঘ কথ।। কিন্ত পথ ও উপায় কি? এবং 
এ চেষ্টায় দাফল্যের আশা বর্তমানে কত! ? হিন্দুর “মাগরিক 
অধিকার দাবী ও ভোগ করিবার ক্ষমতা" কতটুকু বাকী 
আছে? সব শেষ হইয়া! গেলে এবং যে পথ এখন খোল! 
জাছে তাহাও হারাইয়া ফেলিলে তখন কি হইবে? 

(১১) আধরা ভবিষ্যৎ বন্ড! নছি। তবে যেভাবে এই 
তর্কবাঈশগণ সমস্ত দ্ধেশফে অকুল পাথারে ভাসাইবার চেষ্ট! 
করিতেছেন তাহাতে আমর] বলিতে বাধ্য যে বঙ্গবিভ্ঞাগ ন! 
হইলে এ প্রগ্রের উগ্তর একমাত্র লীগের কর্ণবারগণ দিতে 
পারিবেন। বাণ্ডালী হিন্কুর এখনও কোনও কথা প্রায় গ্রান্থ 
হইতেছে না, তখন একেবারেই হইবে না । 

(১৭) ইহ! মিথ্যা কথ! এবং ধারা একথ! বলিতেছেন 
তাহাদের লঙ্দ! হওয়! উচিত ধে অন্ধের অনিষ্ঠ করার জ্ 
তাহারা এরপ মিথ্যা মুক্তির অধতারণ! কিতেছেন। 

(১০) ইহাও ভয়জনিত তর্ক। বর্তমানে বাস্তথ অস্তিত্ব 
গাকে কিনা সন্দেহ, সে স্থলে ভবিযতের কামমিক অবস্থার 
ভয় বিবেচনার অভ্ভাবের লক্ষণ। 

(১৪) খঁতিহানিক তর্ক করার বথে& অবকাশ আছে । কিন্ত 
সহ্দ্ধ কথ! এই যে পশ্চিম বঙ্গের লোক কোন পথে ধাইবে দে 
কথা বলিবার অধিকার একমাত্র পশ্চিম বঙ্ষবাসীদের আছে। 

(১৫) ইহাও মিথ্যা কথা। (১২)নং মুক্তির উত্তর দেখুম। 

(১৯) তর্কের থাতিয়ে বল! যায় ঘে লীগ দল নন্বীচিকাফে 
প্রায় বাস্তবে আনিয়াছে.। তবে ইহ! সহ্্গ উদ্ভর যে এই বিভাগ 
সাক্্রধায়িক হিসাবে হইতেছে জ!, হইতেছে জাতীয়তাবাদ 
ও যুক্তয়া& সমর্থনের হিসাবে । হুতরাং এই প্রস্তাব পাকিস্থান 
বিন্বোধী। 

(১৭) ইহা অঙ্সমাধায় ঠিক কিন্ত সেইজন্য কি পশ্চিম বদ 
ঘাপস্ব বণ করিবে? 


_ বিবিধ প্রসঙ-_বতজ নবদধ শ্রীযুক্ত শরগ্চজজ বনথর বক্তব্য 


হি 


(৯) ইছারনন হিকোনাহী। বাতি, 

(১৯) বাস্তব জগং ছাড়িয়া শুধু কঙ্গনার ক্ষেত্রে বিচরণ 
করিলে কি হয় এই যুক্তি তাহার এক দৃষ্ঠান্ত। 

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থুর বক্তব্য 

পাবন! হিমায়েতগুরে এফ সভায় গ্রীযুক্ত শরংচন্্ বনু বঙ্গ- 
ভঙ্গ আন্দোলন সন্বন্ধে তাহার অন্তিমত ব্যক্ত করিয়! বলেনা, 
“কিছু লোফের ইচ্ছা! যে বাংলা] বিভক্ত হওয়া! উচিত! দেশের 
এক শ্রেনীর লোক-_হুর্তাগ্যবশতঃ তাহারা পেন্গন ভোগী ও 
বিলাপীর দল-__সাধারণ বাণ্ডালীয় মনোভাবের কোন খবরই 
রাখেন না। তাহারা ভাধাদের ব্যভিগত স্বার্থের জঙ্তই 
বাংলাকে ভাগ কগিতে চাহেন।” ম্বহতর বাংল! ও ব্বহতর 
ভারত গঠনই নেতাজীর কাম্য ছিল এই কথা বলিয়া গ্রীযুক্ত 
শরংচজ্ বন্ছ বলেন ঘে তিনি নিজেও এ্ীহট, লিংভূম, মানতুম 
ও পুণের প্রভৃতি বাংল! ভাষাভাষী জেলাপূহ বাংলার সহিত 
মুক্ত করিতে চাছেন। তিমি এই বলির! সকলকে সতর্ক 
করিয়া দেন যে এই মনোরম বঙ্গদেশকে ভাগ কন্িবার জ্ত 
যদি কোন চেষ্ট! হয় তবে আবার এক শক্তিশালী আঙ্গোলন 
সুরু হইবে এবং সকল শ্রেণীর লোকই এই জান্দোলনে যোগ 
শ্বিবেন। সবশেষে তিনি বলেন, "আমর! সকলেই বাডালী। 
পশ্চিম ও পুর্ববঙন্ধের অবিবাপীর! সম্মিলিত ভাবেই বসবাস 
ফরিবেন। বাহার! একসঙ্গে বসবাস করিতে চাষে ন! 
তাহার! যেন পিজরাপোলে চলিয়া যান । বাংল! কিছ! ভারত 
বিভক্ত হউক ইহ! আমর| চাই না।” 

প্ীয়ক্তি শরংচন্্র বন্গুর মন্তব্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই বল! 
চলে । কিন্তু আমরা! এখন কেবলমাত্র গাহাকে কিছু অন্থরোধ 
করিয়া & অগ্রীতিকর প্রপঙ্গ শেষ করিব। বনু অঙ্াশয় 
সন্্রতি কিছু দিন এক দল অন্চরের কথাই শুনিতেছেন এবং 
তাছাদ্েরই পরামর্শে চলিতেছেন। ইহার কল শেষ পর্যপ্ত 
কি হুইবে সে বিষরে আমাদের কোনও সন্দেহ মাই। বাংলার 
ভাগ্য নির্ণয়ের এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত । পশ্চিম বক্ষে ও উত্তয় 
বঙ্গের অংশবিশেষে স্বাধীনতার পতাক! উড়াইবার ছুযোগ দেখ! 
দিষ্বাছে। যাহারা ছলে, বলে বা কৌশলে এবিষয়ে বাধা 
দ্বিবার চেঞ& করিতেছে, তাহার] শুধু পশ্চিম বঙ্গের. নহে 
সমস্ত বাঙালী হিন্দুর শত্রু । এই শত্রুতা বিশেষে জঙ্থয়া প্রসূতি, 
কিছু ভয়জদিত এবং কিছু বিবেচনা বুদ্ধির অভাবজনিত । 
কারণ যাহাই হউক এই দ্ুযোগ হারাইরা সমস্ত বাঙালী 
ঘদি দালত্বে নিমজ্জিত হুয়। তবে ইতিহাস বলিবে যে পরশ্রী- 
কাতর, হিংসা ধিদ্বেষপরায়ণ, গোষূর্থ বাঙালী জাতি কয়েকজন 
বিশ্বাবঘাতক চক্রান্তকারীর় ফাদে পড়িয়া! সোনার ুযোৌগের 
সময় বাকৃছুদ্ধে কার্টাইল। বন্ধু মহাশয়কে অনুরোধ এই যে 
ভিনি উপযুক্ত লোকের সহিত পরাধর্শ করিস! ছ্ববিবেচনার 


১০০০৭ ০৪৬০৪ ০৮০৭ ক তশ পশ পাতি শী তিতক্পান। সি ৭ ভািস্পিশ ছি 


-সহিত কার্যক্রম আরম্ত ফরুন। যাহারা ভাছাকে বুঝাইয়াছে 


যে এই বদদ-বিভভাগ প্রস্তাব আসিয়াছে কেবলমাজ পেদনতোন 


৫৪০ 


বিলাসীদিগের নিকট হইতে, তাহারা যে কত বড় মিথ্যাবাদী 
তাছা তিনি অন্স অঙ্ুসন্তান করিলেই জানিতে পারিখেন। 
তিনি নেতাজীর মাম কমিয় ব্বহৃতর বঙ্গের কথ! বলিয়াছেন। 
নেতান্খীর লাহল, আত্মবলিদান, কার্ষক্ষমতা ও অনাসক্তির 
'সহন্্র ভাগের এক ভাগও আছে এইরপ কে আছে আজ 
বাংলাদেশে যে এ উদ্বেন্ঠ সফল করিবে? বৃহত্তর বাংল! একজ 
ও স্বাধীন না হইলে সার! বাংলাষেশে ম্বাবীনতার আলো! 
প্রবেশ কর্তিত পারিবে না, এ ফথ স্বাধীনতার ছলত্ত পাবকের 
প্রতীক যে নেতাজী, ডাহার মনে স্থান বান পাইতে পারিত 
কি? পশ্চিষ বঙ্গ স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্ত হইলে নেতাজীর় 
উদ্দে্উ সফল হওয়ার পথই পরিফষার হয় কিনা একথ! শ্রীযুক্ত 
শরৎ চত্রা বু বিচার কিয়! দেখুন | 

বাংল। বিভাগ সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেল ও 

পণ্ডিত নেহরুর অভিমত 

কেন্জীয় পরিষদের-বাংলার সদন্তগণ সর্দার প্যার্টেল ও 
পঙ্িত নেফ্রুরর সফ্ত সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের 
সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে বাংলার হিন্দুদের অবস্থা কি 
ধ্বাড়াইয়াছে তাছারা তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন । 

আলোচনাকালে সর্দার প্যার্টেল ও পঙ্ডিত নেহরু এই মত 





প্রকাশ করেন যে, ভারতের নুতন বত্তলাট আসিবার সঙ্গে . 


সঙ্গেই ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য আরস্ত হৃইয়! যাইবে । এক্ষণে 
খাংলার জাতীয়তাবার্দীদিগকে স্থির করিতে হুইবে যে, তাহার! 
*সান্দ্রদায়িক সরকারেশর অধীনেই থাকিবেন, না অভাভ 
কংখেস প্রদেশের মত শক্তিশালী কেন্ত্রে যোগ দিবেন । 

কয়েকজন বিশিষ্ সদন্ভ বলেন, প্রষ্থোন্বন হুইলে বাংলাকে 
ছুইটি খ্বতন্থ প্রদেশে বিভাগ কর! যাইবে এবং ইহাতে কোন 
কিছুই বাধার সৃষ্টি করিবে না, আমরা এ বিষন্ে পূর্ণ আশ্বাস 
পাইয়াছি। কংগ্রেস জাশ! করেন যে, বাংলার হুইটি প্রদেশই 
ফেন্দে যোগ দিবে । তবে লীগ গণ-পরিধদে যোগ ন! দেওয়ার 
দ্বরুণ উহ! য্জধি সম্ভব না| হুইয়! উঠে তবে পশ্চিম বঙ্গ অবন্ঠই 
কেজ্ে যোগ দিবে । 


বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের . 


ফলিকাত! হাইকোর্টের পঞ্চাশ জম ব্যারিষ্টার বঙ্গ-বিভাগের 
জাবি জানাইয়া! এবং উহ্ছার লমর্থনে ঝুক্তি প্রদর্শন করিম 
একটি বিব্বতি প্রকাশ করিয়াছেন। 

বিশ্বতিতে বল। হইয়াছে £ _সংখ্যাগরিষ্ঠ অমূসলমান অঞ্চলে 
একটি প্রদেশ গঠনের আন্ত ঘে আন্দোলন চলিতেছে, আমর! 
তাছা সমর্থন করিতেছি । আমর! যে সকল কারণে এই দাবি 
সমর্থম করিতে বাধ্য হুইতেছি তাহা এই £--(১) আমরা 
জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শে একটি রা্রগঠন করিতে চাই । 
এই হা যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবযত্ষদ্দের ভোটাধিকার 
(প্রভ্যেকের একটি করিয়া! ভোট) ও সংখ্যালঘিষফের পূর্ণ রক্ষা- 
ব্যবস্থা! থাকিবে এবং প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা ও পু্ার্চনায় পূর্ণ 
স্বা্ীনত! ভোগ করিবে ; (২) একটি শক্তিশালী ও জাতীরতা- ' 
বাহী বাংল! প্রষেশ গঠিত হইলেই পুর্ধবঙ্গের অত্যাচরিত - 


. গুবা্গী 


সংখ্যালগিষ্ঠদের কার্যকরী রক্া-বযবসথা হ হইবে । (৩) অভ্ভাত 
বিষয়ের সহিত সাক্দারিক নির্বাচন ব্যবস্থার বিলোপলাধম, 
একটি জাতীয় দম্ত্রীসভ! গঠন, অবিকত্ত লকান্বী ঢারুস্রী এবং 
শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সান্রযাস্িকতার সুলো- 
চ্ছেদদবের জড় আমর! যে ভায়সঙ্গত দাবি জানাইয়া আসিতেছি, 
ঝুসলিম লীগ তাহাতে কর্ণপাত করিতে রাজী নয়; (৪) যে 
সাম্প্রদায়িক গবর্ধেন্ট আমাদিগকে পছগু ও ধ্বংস করিতে চায় 
আমর! তাহাদিগকে কর হিতে রাজী নই। অধিকন্ত আমাছেন্র 
জাতীয় জীবনের কাঠামে! ধ্বংল করাই যে সাল্ুদ্দায়িক 
আইনের লক্ষ্য আময়া তাহা বন্ধ কম্সিতে চাই? (4) 
আমরা বাংলার বত'নান গবন্ষেন্টকে ক্ষমতা হত্তাস্বরের ঘোক্ 
বিরোধী। (৬) পাকিস্ানে আমাদের বিশ্বাস নাই ; 
কান্েই কোনও জাকায়ে আমাদের উপর উহা! চাপাইয়া 
দেওয়া হইলে আমরা উহ্থার প্রতিরোধ করিব। আমনা 
স্বেচ্ছায় সর্বভারতীয় ইউনিয়নের লদন্ত ফিসাবে থাকিবার জত 
সন্বঙ্গবন্ধ; (৭) আধা বাংলার সংন্কতি এবং বাংলার 
যহাপ্রাণ সম্ভানদের ত্যাগ ও সেবার দ্বারা যে সকল জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা রক্ষণ করিতে চাই; (৮) 
আমরা আমাদের মাতৃতভূমিতে জ্রীতদাসের ভায় বাস করিতে 
চাই না। আমরা আমাদের জক্গগত অধিকার হিসাবে স্বাধীন- 
তার দাবী জানাইতেছি। আমরা এক দাসছের বিনিময়ে 
অন্ত দাসত্ব চাই না। 
বাংলায় আবার অন্নকষ্টের আশঙ্কা 

বাংলার নানাস্থানে এখন হইতেই এমন ভাবে চাউলের দর 
বাড়িতে দুরু হইয়াছে যে লোকের মনে আবার গুরুতর অস্ন- 
ফের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । নোয়াখালী, করিদপুর প্রস্ভৃতি 
পূর্ববঙ্গের থাটতি জেলার স্থানে স্থানে চাঁউলের অভাব এত 
তীব্র হইয়াছে ঘে দরিদ্রদের ও নিয়-মধ্যবিতদের--পক্ষে চাউল 
সংগ্রহ হছুঃসহ্‌ কষ্টসাধ্য হইয়াছে । বাংলার লীগ মন্ত্রীরা! এই 
সল্য স্বদ্ধির নানাবিধ ব্যাখা করিয়া অবস্থার গুরুত্ব লাঘব 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রাম-্রামাস্তরে ফিরিয়া জন- 
সাধারণের লেবকগণ যে বিবরণ দিতেছেন এবং বিভিন্ন সংবা্- 
পন্দ্রে চাউলের মূলোর যে বিবরণ প্রকাশিত হুইতেছে লোকে 
তাহাই বিশ্বাস করিবে, না মন্ত্রীদের ফাক] কথার আহ! স্থাপন 
করিবে? সাংবাদিক বৈঠকে সিভিল সাপ্লাই কমিশনার মিঃ 
এস, এন. রায় বলেন, 

বাংলার চাউল যাঙাতে বাংলার বাহিক্ে চলিয়া! যাইতে ন! 
পারে ব! উদ্ধত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে চোরাই ভাবে না 
যাইতে পারে, তাহার অন্ত পাহারা দ্বিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ছইটি উপায়ে গবর্দেন্ট মুশকিল হইতে আসান 
পাইতে পারেন । এ্রফটি হইতেছে লমগ্র বাংলা! দেশটঠাতেই 
চাউলের বরা্ব-প্রথা প্রবর্তন করা এবং মদুতদারদিগকষে চাউল 
বিক্রয় কম্পিত বাধ্য কর1।. হ্বিতীয় উপায়্টি হইতেছে যেখানে 
চাউলের টান পড়িবে সেখানেই ব্রত চাউল পাঠাইয়া দেওয়া 
এবং বেশী দাঘে বাহার বিক্রয় করে তাহাদিগের সহিত প্রতি- 
যোগিতা কছিয়! কম ঘাষে বিক্রয় কা! । ভবেই গ্রতিযোীরা 
দ্বাম কমাইতে বাধ্য হইবে। 


পু 


চৈত্র 


ঘাংলার লীগ সরকারের অকর্ষন্য ও অপদার্থ কর্মচারী 
যাহিনী লইয়! প্রথমটা! কয়! অসম্ভব এবং কম্সিলে উহা এক 
শ্রেঈর লোকের পক্ষে দারুণ নিপীড্নেন্র যন্ত্র হইয়া উঠিবে 
ইহাতে সঙ্গেছ কর্সিবায় কাম্ণ বিশেষ মাই। তদপেক্ষা 
স্বিতীয় পন্থা অবলম্বন কর! অনেক সহজ এবং ইছাতে হাতে 
হাতে ফল ফলিবারও সম্ভাবনা! রহিয়াছে । ময়মনসিংহে মাস 
খানেক আগে চোরাকারবারীদের সমবেত চেষ্টায় চাউলেন্র 
ঘর বাড়াইয়া তোল! হুইয়াছিল। তৎকালীন ম্যাজিগ্রেট মিঃ 
মূরন্নবী চৌধুরী তাহাদিগকে শায়েস্ত। করিবার জন্য শেষোক্ত 
পদ্থ! অবলম্বন করেন। কলিকাতা হুইতে চাউল আনাইয়া 
তিনি নিষ্বসত্রিত দরে মিজ্জের ব্যক্তিগত তত্বাবধানে বিক্রয় 
আরঘ্ত করিবামাত্র চোরাকারবারীরা ভীত হুইয়! সততায় চাউল 
বাজ্জারে ছাড়িতে আরত্ত করে। এই ধরণের কত ব্যপরায়ণ 
ও প্রজাদরদী লোককে দায্বিত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা লীগ 
সরকারের ইচ্ছা! নহে, পুতরাং অল্প দিনের যধ্যে চৌধুরী 
সাহেবকে জেলা ম্যাজিগ্রেটের পদ হইতে সরাইয়! দেওয়া 
হ্ইয়াছে। 

নৃতন আইন ও সাম্প্রদায়িকতা 

বাজেটে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বেশী বেশী টাকা বরাক্ছ কিয়া 
এবং সিভিল সাপ্লাইয়েন্র মারফত পুরনো! ও সুপরিচিত ব্যবসায়ী- 
দের অন্গুবিধায় ফেলিয়! সাম্প্রদায়িক কারণে নূতন ভূইফৌড়- 
দের দরাজ হাতে লাইসেন্স দিয়! পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কাজ 
চলিতেছে । শাসন বিভাগে, বিচার বিভাগে, রেশন ও জরবরাছ 
বিভাগে, শিক্ষা! বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে মুসলমান নিয়োগ 
অনেক দিন হইতেই এমন ভাবে চজিতেছে যেন বাঙালী হিচ্ছু 
কোনক্রষে কোন ক্মতাপূর্ণ পদে না থাকিতে পারে। সাল্গ্র- 
ছ্বায়িক মন্ত্রীমগ্ুল কায়েষ হওয়ার পর হইতে এই কার্ধ 
চলিতেছে । শুধু সরকারী বিভাগগুলিতে নয়, কলিকাতা! 
কর্পোরেশনের উপরও লীগ-যন্ত্রীমগ্ুলের ক্ষমতা প্রবল করিবার 
জঙ আয়োজন হইতেছে । প্রকাশ, বাংলা-সর়কার কর্পে- 
রেশম আইন পরিবত্ন করিয়া এমন বাবস্থা করিতে 
চাছিতেছেন যাছার কলে কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ 
অফিসার, চীক ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পদে কর্মচারী শিয়োগের 
সম্পূণ ক্ষমতা বাংলা-সরকারের হাতে চলিয়া আসিবে । 
ঘর্তহ্বাম আইনে এ লব পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা 
কর্পোরেশনের জাছে কিন্ত এ নিয়োগ বাংলা-সরকারের 
অঙ্ছদোষমসাপেক্ষ । আইন পরিবত্ন করিয়া লীগ গবনেন্ট 
নিয়োগের লম্পূর্ণ ক্ষমতা নিষেধের ছাতে জানিতে উদ্যত 
হইয়াছেন । নিয় পগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্ত পাঘলিক 
সাত্ি কঙিশনেন্স ভায় একটি কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব 
হইয্সাছে। এই আইন পাস হইলে সরকারের উদ্ত ক্ষমতা 
কর্পোরেশন ছাড়া ছিউনিলিপ্যালিটিগুলির উপদ্বেও বণ্ভিবে। 
কলিকাতায় এবং শহর গুলিতে লীগের ক্র যেজ্বক্সিটি নাই বলিব! 
্ চর 





বিবিধ গ্রসঙ্-_মূতদ আইন ও সাস্্রদায়িকত। 


৫৪১ 
কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটসনুহ করার করিবাদ্স জত 
এরই আয়োজন । 

বাংলার লীগের অভিযানে এখন জার চচ্ষু লক্ষার লেশনাজ 
মাই। বাংলায় পরিপূর্ণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় লীগ 
ফোন লময়েই গোপন করে নাই এবং পাকিস্থান প্রতিঠিত 
হইলে মুসলমান ভিন্ন অপর সকলের অবস্থা কি হুইবে তাহা 
নোয়াখালীতে দেখাইয়াও দেওয়া হইয়াছে । বাংলায় লান্ত- 
ঘায়িক অঙ্কপাত সমগ্র প্রদেশের হিসাবে বেশী হইলেও পশ্চিম 
বক্ষে এবং উদ্ভয় বঙ্গের পশ্চিম ভাগে হিন্দু অনুপাত অনেক 
বেশী । রুগলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগ্ডরু পূর্ববঙ্ষে এবং উত্তর 
বঙ্গের পূর্বভাগে। পূর্ববঙ্গের ক্রট মেজরিটির জোরে হিন্দু 
প্রধান পশ্চিষ বঙ্গে কি ভাবে লীগ-্রভূত্ব কায়েম কছিবান চেঞ&া 
চলিতেছে তাহ! বিশেষ ভাবে বিবেচনা! করা দরকায়। কলি- 
ফাতা, পশ্চিম ব্ষ এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্লগুলি 
গ্রাস করিবার চেষ্1 লীগ প্রকান্তেই করিতে আরম করিয়াছে । 
কলিকাতার পুলিস বিভাগ কি ভাবে দখল করা হইয়াছে 
তাহার পরিচয় আমর! দিয়্াছি । ইহার পর আরও পরিষতর্ন 
ঘটয়াছে। অভিযোগের তদন্তের ভার কলিকাতায় সাত জন 
ভিভিসনাল ইন্ল্পে্টর়ের উপর ভত্ত আছে, হঁফাদের এক 
এক জনের অধীনে তিনটি বা! চারিটি করিয়া থানা থাকফে। 
ইহাদের মধ্যে এখন ছয় জন রুসলমান এবং এক জন মা হিচ্ছু। 
শেষোক্ত ইন্শ্পে্উরের অধীনে জাছে মাত্র ২ট থানা, অবশিষ্ঠ 
২৩টি থান! মুসলিম ইনৃস্পে্টরদের হাতে । জেল! হুইটির 
ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনারদ্বয় এখনও রুসলমানই রছিয়াছেন । 
এবং হঁছাদেরই উপরে সমত্ত থান! পন্ধিচালনের চরম ছাত্িত্ব 
অপিত আছে। থানাগুলির অর্ধেকের বেশীতে মুসলমান 
অফিসার-ইম্‌-চার্জ মোতায়েন ফর! হৃইয়াছে। হীহা্গিগকে 
বুসলমান না বলিয়! পাকিস্থানী সৈনিক বলাই অধিকতয় লঙ্গত, 
ফারণ দেখ! গিয়াছে যে কোন রুসলমান কর্মচারী সাম্প্রদায়িক. 
উদ্দে্উ সিদ্ধির জন্য বিবেক বিসর্জন দিতে না চাহিলে 
ভাহাদিগকে অবিলম্বে সরাইর! দেওয়! হয়। 

বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা বিভাগ গ্রাস করিয়া কিভাবে 
স্থক্মারমতি বালক-বালিকাদিগকে উহ-মিশ্রিত খিচুডী বাংলা 
শিক্ষা! দেওয়া হইতেছে, কেমন করিয়া তাছাদিগকে মোক্সা- 
শ্রেধর শিক্ষকদের নিকট হইতে হিচ্ছুবর্ম শিক্ষ! কল্পিতে বাধ্য 
ফর! হইতেছে তাহাও জামরা দেখাইয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা] 
বিল পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয়কে পছু করিবায় এবং 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাস উচ্চ ইংরেজী বিভালয়গুলি দখল 
করিবায় আয়োজন দীর্ঘকাল যাবং চলিতেছে । সমগ্র শাসন- 
যন্ত্র লীগের কবলে, জেল! ম্যািগ্রেটেয্ পদে তিন-চারিটির 
বেশী বাঙালী হিন্ু দাই। দলা বোর্ডগুলিও লীগের কবলে। 
নূতন একটি আইন করিম! জেলা-বোর্ড দির্বাচনের বান 
যৌথ দির্বাচন ভাঙিযা সাক্স্রদায়িফ পৃথক নির্বাচন গ্রবতনের 
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চেষ্টা হইতেছে । এখনই এগুলি লীগের এক একটি খাট, 
সকলের টাকায় কিন্ত বিশেষ শ্রেদর খার্থে নলকুপ বসানো 
সাক্ক। মেরামত প্রভৃতি তো এখনই চলিয়াছে, এই জাইন পাস 
হইলে মুসলমান প্রধান জেলাগুলিতে করের কড়ি গুনিয়া ছয়! 
পড়িয়। পড়িয়া! মার খাওয়া! ছাড়া হিন্দুর আর কোনই কাজ 
থাকিবে না। জেলা-বোর্ডের উপর সরকারের প্রাধান্য ঘথে&, 
ভবিষ্যতে উহ! বাড়িবে বই.কমিবার সন্ভাবন! দেখা যায় না। 
যেখানে নির্ধাচনের দ্বাত্া চেয়ারম্যানের পছ্দে লীগওয়ালা 
বপিবার সম্ভাবনা! নাই সেখানে জেলা-বোর্ড নির্বাচন বন্ধ 
রাখিয়া সরকার কর্ভক মমোনীত পাকিস্থানী চেয়ারম্যানের 
হাতে বোর্ডের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত কিছু নুতন নয়। 
বিচার বিভাগেও এই অবস্থ! ক্রমশঃ জাসিতেছে। ফলিকাতার 
ছোট জআদ্দালতের সব কয়জন জজই মুসলমান, এক জন মান্র 
সপনীলী হিচ্দু। গ্রেনিভেন্সি ম্যাজিগ্রেট্টের পদেও ইংরেজ ও 
সুসলমানেরই প্রাধান্য, বাঙালী হিন্দুর স্থান নাই। 

শাসন বিভাগের উচ্চপধে নিয়োগে বাঙালী হিন্ুর 
বিরোধিতা আরও একটি ব্যাপান়ে সন্দ্রতি প্রকষ্ট হইয়াছে । 
নৃতন ছই জন বিস্তাঈর় কমিশনার কয়েক দিন আগে নিমুক্ত 
হইয়াছেন, তন্যধ্যে একজন মান্রাজী অপর জম ইংরেজ। ছুই 
জনেরই উপরে কয়েকত্বন বাঙালী হিচ্ছু সিভিলিয়ান রছিয়1- 
ছেন। তাছাদিগের দাধি অতিক্রম করিয়! তালিকার নীচের 
দিক ছুইতে এই ছুই জনকে বসাইবার একমান্র এই অর্থই 
হইতে পারে ঘে বুসলমান হদি না পাওয়া যায় তবে বাঙালী 
হিন্দু ভিন আর যাহাকে হউক নিযুক্ত করা চলে। 

উচ্চপদে যুললমান নিয়োগে জামানের আপতি ই! সত্য 
নহে । যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া! উপযুক্ত মুসলমান 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলে আমরা! আপদ করিতাম না। মিছক 
লান্গ্রদারিক কান্ণে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দুবিধার জঙ অযোগ্য 
কর্মচারী নিয়োগের আমরা ঘোর বিরোধী । কারণ অযোগ্য 
লোকের পক্ষে উচ্চপদে বহাল থাকিতে হইলে উপরখয়ালার 
তোযাঘোদ ভিন্ন অঙ্ড উপায় নাই, এবং এই সুযোগে পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠায় অভিলাধী মন্ত্রীরা ইহাদের দ্বান্না বিবেকবিরুদ্ধ কাজ 
করাইয়া লইতে অন্থবিধা যো করেন না। নিরপেক্ষ ও 
কতবব্যপরায়ণ হুসলমান কর্ষচান্ীর উপরেও ঘে শাসন কার্ধের 
ভার দিয়া মন্ত্রীর! নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, ময়মনসিংহের 
ম্যাজিগ্রেট মিঃ নুরন্ববী চৌধুস্রীয় অপসারণ তাহার প্রন 
দৃষটাত্ব। . 

সুসলিম সংখ্যাঞ্তর এলাকায় রুসলিম কর্মচারী দেওয়! 
হইতেছে--কারণ উহা! তো মুসলঘানেরই এলাকা! । ফোন 
হিন্ছু কর্মচারী এরূপ স্থলে কোন কান্বণে মোভায়েন হইলে 
স্থানীয় লীগ হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লয্বাইবার ঘাষি উঠে 
এথং লীগ মনত্রীস্বাও ব্লীর আদেশ দিতে কুষ্ঠা বোধ করেন 
ম!। হিন্ু প্রধান এলাকাতেও লীগ-মার্কা কর্মচান্রী খাড়ানে! 


প্রবার্মী 
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হইতেছে, কারণ সেখানে মুসলিম মাইনরিটর স্বার্থরক্ষা করিতে 
হইবে । গাছেরও খাইব, তলারও কুড়াইব, কিন্তু গাছে, উঠিবার 
পরিশ্রম তো! করিবই না! বরং অপরকে দিয়! কল পাড়াইয়! 
লইব-_লীগেরর এই নীতি বাংলাদেশের কেন, ভারতবর্ষের 
সর্ধজই প্রশ্রয় পাইয়! মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম 
বাংলার জেলাগুলিতে ন্যাজিগ্রেট, সিভিল সাপ্লাই অফিসার, 
পুলিশ সুপাহিণ্টে্টে, দারোগা, এমনকি লরকারী ক্কুল- 
মা্টারদের মধ্যেও মুসলমানের সংখ] ক্রমশই বাড়িতেছে। 
জাতীয়তাবাদী বাঙালীর মেরুদঙ ভাঙিবার ভঙ ভাহাকে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তরক্ষেত্র হইতে বিভ্াড্িত কর! 
হইতেছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষ! বিকৃত করিরা 
তাহাকে গোড়া! হইতেই দেছে ও মনে পঙ্গু করিবারও চেষ্ঠা 
হইতেছে । ইহাই পাকিস্থানী অভিযানের মূল স্থতর। ইংরেজ 
শাসনের প্রা্কালে ঘে সতর্কতার সহিত বাংলার শিক্ষা বিভাগ 
ইংরেজ নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল, আজ লীগও ঠিক 
তাহাই করিতেছে । যে কারণে ইংরেন্ত সেদিন পাঠ্য পুস্তক 
প্রণয়ন; স্ুলের স্থান ও সংখা! নির্ণর প্রভৃতি ব্যাপারে ভেন হৃটি 
রাখিত, সরকারী অর্থ সাহ্ছায্যের্ প্যাচে ও পরিদর্শনের চোটে 
স্থলে কোনরূপ স্বদেশপ্রেম প্রচার অসম্ভব করির! ভুলিত, ঠিক 
সেই কারণে এবং দেই ভাবে লীগ আছ শিক্ষা-সংহারে প্রত 
হইয়াছে । এই অবস্থা আর দশ বংসর চলিতে দ্রিলে দেশের 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের যে কোথায় আসিয়া! ফ্লাড়াইতে হইবে 
নেতারা আজও তাহা! উপলব্ধি করিবার লময় পান মাই। 
ইংরেতের আক্রমণের দ্ধের অপেক্ষা! লীগের আক্রমণ অনেক 
বেশী ব্যাপক, উহার ফলও অনেক বেশী দুহরপ্রসারী হইতে 
বাধ্য। কেননা এই আক্রমণের গোড়ায় ইংরেজের কুটবুদ্ধি, 
জোর, বুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সহান্বক বাঙালী হিন্দুর 
নিদ্বারুণ বুদ্ধির অভাব । 
বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাঙালীকে কিভাবে পু করিস্বা আন! 
হইতেছে তাহা! তে! সর্ধঘ দৃষ্ঠঘান । কণ্টেবোলের বেড়াজালে 


" পড়িয়া প্রতিটি মাকুষ চাউল, জারটা, তেল, চিনি, কাপড়, 


কেয়োসিন প্রস্ভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জব্যের জন্য হায় হায় করিয়া 
ঘুরিতেছে। মানুষের সকল শনি আজ অর্থোপার্জনে এ্রবং 
প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় ত্রধ্যসংগ্রহে নিঃশেষ হুইতেছে। 
দেশের কাছে মন দিবার সমস্ব খুব ফম লোকেনই আছে। 
তার উপর পারমি্ বিতরণের কৌশলের দ্বায়! হিন্ছু ব্যবসায়ী- 
ঘের পিষিয়! হারিবার ব্যবস্থা চলিতেছে । লাইলেজ, পারমিট 
প্রভৃতি ভিন্ন ব্যবস!-বাণিত্ব্য অলভ্ভব করিয়া! রাখিক্স! সফল 
ব্যবসান্বীকে লীগের মুখাপেক্ষী করিয়া! রাখ! হইয়াছে । পারছি 
বিতন্বণ চলিতেছে সান্জ্রঘার়িক কারণে ও লাম্দ্রদারিক ভিন্তিতে। 
আমন! ভুনিতেছি যে নান্গিকেল তৈলের পারমিট লান্্রদার়িক 
ভিত্তিতে বিতরণ দুরু হইয়াছে এবং মোট তেলের শতকর। 
৬০ ভাগ মুললমান এবং ৪০ ভাগ হিন্দু ব্যবলারীদের বেওয়! 


চৈত্র 


হইতেছে । কোন্‌ ব্যবসান্্ীয়্ চাহিদা কত অথবা কে কি 
কার্ধে উহা ব্যবহার করিবে তাহার কোন সন্ধান না লইয়াই 
ভধু সাম্পঘায়িক ভিত্তিতে তেলের পারমিট বিলি করার 
আয়োজন হইতেছে । ভারত-সরকার ভীল কন্টেশাল ভুলিয়া 
দিয়াছেন, কিন্ত বাংলা-সরকার উহ! বজায় রাখিয়া উহ্ছাকেই 
লোহার ব্যবসা হইতে বাঙালী বিতাড়নের যন্ত্রে পরিণত 
করিয়াছেন। পুরান ব্যবসায়ীদের পক্ষে লোহা! পাওয়া 
ছঃসাব্য, কিন্ত ভূইফৌড় নুতন ব্যবসারীদের নিকট লান্তরদায়িক 
কারণে উহ! সহজলভ্য । মফ£শ্বলের লোকের পক্ষে চেউ-টিন 
একাত্ত প্রয়োজন । উহারও বিলি-ব্যবস্থা! সান্রদায়িক কারণে 
এমন ভাবে কণ্ট্োলেয় বন্র-আটুনির মধ্যে আনিয়! ফেল! 
হইয়াছে যে এক দলের নিকট উহা অপ্রাপ্য, অপর শ্রেণীর নিকট 
সহজলভ্য । মফঃস্বলে কাপড়, চিনি, কেরোলিন তেল প্রতৃতির 
বিলি-ব্যবস্থাতেও এই একই অবস্থা । লীগের লোকের অস্থ- 
যোদন ভি কাহারও পক্ষে এ সব ভ্রব্য সংগ্রহ করা সহ্জ 
নে । শৃতন ব্যবসা অসম্ভব করিয়া! ভুলিয়া এবার নজর 
পড়িয়াছে পুরান ব্যবসার দিকে । মারিফেল তেলের 
লাইসেন্স দেওয়ার নুতন নিমটা ইহারই পরিণতি, শোন! 
যাইতেছে কাগজের পারমিট সন্বব্ধেও এ একই ব্যবস্থা! হইতেছে, 
বুসসমান কাগজ বা পুস্তক ব্যবসান্বীক সংখ্যাক্ছপাত ব্যবস! 
ক্ষেত্রে পাচই হউক আয় দশই হউক তাহার! মোট কাগজের 
কের শতকরা ৬০ ভাগ পাইবে এবং হিচ্ছু পাইবে 9০ ভাগ । 
বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বোধ ছয় শতকরা ২০ 
ভাগের বেশী হৃসলমান নহে, তৎসত্বেও তাহাদের জন্য ৬০ 
ভাগ কাগজ বরাক্ম করিবার অর্থ মুসলমানের উন্নতি নয়, কারণ 
ভধু বেশী করিয়া কতকগুলি কাগঞ্জ পাইলেই কেছ রাতারাতি 
শিক্ষিত হুইয়! উঠিতে পাখে নাই, উহ্নার আসল অর্থ হিন্ছুকে 
বঞ্চিত করা । চোরা-বাঙ্ারে কাগজ কিনিতে হইলেও 
ঘ্বালালীর টাকাটা! যাহাতে লীগওয়ালাদের পকেটে আসে 
তাহার ব্যবস্থা কপ! । পুরানে! ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে 
সব কর্মচারী কাজ করে তার অধেক মুপলমান লওয়ার দাবি 
উঠিয়াছে, অপরের অর্থে ও রক্তে নুগ্রতিটিত ব্যবসায় ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুঙিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ম্যাকভোনাল্ডী ক্রট 
মেজরিটির জোয়ে জাতীয় করণের নামে লীগায়ত-করণের 
ঘ্বাবিও উঠিয়াছে। 


মুসলমান হিচ্ছু হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি-_এই দুয়া তুলির! 
বাহার! হিন্দুর লক্ষে একভ্র বাস করিতে চাছে না, যৌথ নির্বাচন 
আনিয়া লইয়া! এফকসক্কে থাকিতে আপনি করিয়! নিজের জন্য 
স্বতন্ত্র পাক্ষিস্থাদ ঘাবি করে, বাংলায় মাত একসক্ষে লংখ্যা- 
সুরু বলির! তাহারাই অপর অংশের সংখ্যাপ্তর হিচ্ছুর উপর 
প্রতুত্ব করিতে লালায়িত। পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা-গুরুত্থের দাবিতে 
যাহার! সেখানে পাকিস্থানী শাসন, অর্থনীতি ও শিক্ষা প্রণালী 
চা্ছু করিয়াছে, পূর্ব বদের এ মেজরিটির ভোরেই ভাঙারা 


বিবিধ গ্রলঙ্গ-্-্বাংলার বাজেট 


পাপা সম আপসপপসপা 


৫৪৩ 


ফলিকাতা এবং পশ্চিম-বঙ্গ ও উদ্ভর-বঙ্ষের পশ্চিম ভাগের হিচ্ছু 
প্রধান এলাকায় পাকিস্থানী শাসন লন্প্রসারণে উদ্যত । ম্যাফ- 
ভোনান্ডী বাটোয়ারা-প্রন্ছত ব্যবস্থা-পর্িষ্ন এই অভিযানের 
প্রধান অস্জ। যে কলিকাতায় হিন্ছুর সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশেরও 
বেশী, যেখানে করের শতকর! নব্বই ভাগ দেয় হিন্ছু, 
লেই কলিকাত| কর্পোরেশনের চীফ এন্সিকিউটত অফিসার 
বা! চীফ ইঞ্জিনিয়ার কে হুইযে তাহা! নির্ধাব্রিত হইবে 
লীগ-পূর্ব বঙ্ের ক্রট মেজরিটির জোরে । বুললমান হঙগি 
নিজেফে হিন্ছু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া! বিশ্বাস 
করে এবং সেই মুক্িতে ধদি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু সংখ্যা্তরু 
প্রদেশে হিন্দুর দ্বারা শাসিত হওয়ার ধুয়া তুলিয়া! বাস 
করিতে না চায়, তবে বাংলার একাংশে মাথা গুন্তির 
জোরে অপর অংশের হিন্মুদের সকল অবিকান্ধ হয়ণ 
করিয়া হিন্দু-অধ্যুষিত দেলাগুলি পর্ধত্ব গ্রাস করিবার চেষ্টা 
করে কোন বৃক্িতে কিসের জোরে ? যুক্তির বালাই এখানে 
নাই, জোর ছিল শুধু পিছনে ঢার্চিলপন্থী ভ্রিটেনেয় বেয়নেট 
এবং যেই ভরসাতেই এ্রতঙ্গিন এই পাকিস্থানী অভিযান 
চলিয়াছে। এফ দিকে ইংরেজ লাত্রাজ্যবাদীর দ্মননীতি, 
অপর দিকে পাকিস্থানী জাক্ষমণে অভিভূত হইয়া! বাঙালী যেন 
আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্ধস্ত হারাইয়া বপিয়্াছে। বাঙালীর সুখে 
আদর্শবাদের ঘে বুলি আজ শোনা বায় তাহা প্রাণহীন, 
পুরাতন বুলির পুনর্লাধত্তি মাত্র । ভাবপ্রবণতার আড়ালে আত্ম- 
গোপন করিয়া! এক দল এই পরাজয়ের শ্লানি চাপ! দেওয়ার 
চেষ্টা করিতেছেন, আর এক ছল লীগের লহিত মিশিয়া স্বার্থ- 
সিদ্ধির দুযোগের সন্ধানে রত আছেন। প্রথমোক্ত শ্রেনীর . 
লোকেরাই প্রন্কতপক্ষে পরাজিতের মনোবৃভির পরিচয় ছিতে- 
ছেন এবং খাহারা বঙ্গবিভাগের দ্বারা এক দিকে আত্মরক্ষা এবং 
অপর দিকে লীগের চৈতন্য অম্পাদনের ঢে& করিতেছেন 
ভাহাদের মধ্যে পরাক্ষিতের মনোত্বভির সন্ধান করিরা! আত্ম- 
প্লামি চাপ! দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন । হছাদের ভয়! ভাব- 
প্রবণতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত 
প্রন্তত করিয়া লইতেছে। 


বাংলার বাজেট 


বাংলার লীগ গবন্মেন্ট এবার যে বাজেট প্রন্তত করিয়াছেন 
ভাহাকে অনায়াসে পাকিস্থানী বাজেট আখ্যা দেওয়া! যাইতে 
পারে। ক্ষমতা হাতে পাইলে লীগ যে ফি ভাবে লাধারণেন্র 
অর্থ অপচন্ব করিতে পারে "গত কয়েক বংসরে ভাছ! দেখা 
পিয়াছে, সাম্্রধারিক কারণে এবং দলগত পোল্প্রতিপালনের 
অন্ত রাজস্ব ব্যয়ে যে কতছুর বৈষম্যমূলক আচগ্ণ ফর সম্ভবপর 
ভাহাও এবার দেখা গেল। যুদ্ধের বংলর হইতে আজ পর্যস 
যাংলার আয়ব্যর়ের অবস্থা ছুলদা করিলেই পাকিস্থানী 
বাবেটের দাহাত্থ্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকট হইবে । 
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টািকিিশিোোিশীশীশিশীাী 
বৎসর আয ব্যয় 

১৯৩৯-৪০ ১৪,৩১,৬৬,০০০ টাকা ১৩,৭১,২৪,০০০ টীকা! 


৯১৪১৪৪১৩৯১০ ০০ 


১৯৪০-৪১ ১৩,৫৪১৫০১০০০ রা 
১৫,৫০,৩৮,০০০ 


১৯৪১-৪২ ১৪১৯৪১২৮০০০ * ১৫০,৩৬৮, ক 
১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপানী বুদ্ধ জারস্ত হয় এবং 
বাংলাদেশে এ.আন.পি এবং জ্সন্যান্য সামরিক ব্যয় স্বদ্ধি পায়। 
১৯৪২ লালে জিট ব্রেঞ কাটা, নৌকা সরানো, মাগ.গি ভাতা! 
প্রভৃতির জন্য মোটা মোটা টাকা বায় অথবা অপচয় নুরু ছয়। 
এই বংদর প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন যগ্রিমগুল কাজ করিতে- 
ছিলেন এবং অর্থলচিব ছিলেন ডাঃ স্ডামাগ্রপাদ নুখোপাধ্যায়। 
আয়ব্যয়ের অবস্থা তাহাদের বাজেটে ছিল নিয়লোজ্বধপ ঃ 
আম-_ ১৬১৪৬,৪২ ১০০০ ঠাক! 
ব্যয় ১৬১৭৯১০০০০০ এ 
যুদ্ধের এই ভাষাডোলের বাজারেও তখন ৩৩ লক্ষ টাকার 
বেঙগী ঘাটতির তয় ছিল না। 
পর় বংসর সার জন হার্ধার্টের চক্রান্তে প্রোথ্রেসি কোয়া- 
লিশন মন্ত্রিমগল তাঙিয়া যায়। লীগ মন্ত্রিমগুলে আসে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছতিক্ষও আসিয়া পড়ে । এই বৎসর লীগের হাতে 
রাজফোষ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যরবৃদ্ধি পান দশ কোট 
টাকা । আরব্যয় হয় এইন্সপ £ 


আয়--  ২৩,৭১,৭২,০০০ টীকা 
ব্যয় ২৬৭৫১১৮১০০০ * 
ঘা্টতি-- ৩১০৩,৩৬,০০০ 


বাদ্ধেটের দোষ ঢাকিিবান্ব জন্য এই বংসরের বান্ধেটকে 
প্কৃতিক্ষের বাজেট” আখ্যা দেওয়া হয় এবং এমন ভাব দেখানে! 
হয় যেন ছর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যই বেলী টাকা খরচ হইয়াছে 
এবং ঘাটতি পড়িয়াছে। অথচ হুর্ভিক্ষে যাহ! ব্যয় হইয়াছে 
তাঙার অধিকাংশই ভারত-সরকায় মিটাইয়া ছিয়াছেন। 
ছুর্ভিক্ষে র জন্য প্রন্কতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে নিয়োক্তরূপ £ 
খররাতি ব্যয়__ ৩১২৯,৬১,০০০ চাকা 
টেষ্ট-স্থিলিফ প্রস্ভৃতি__-১,১৬,৬৮,০০০ 
ারীনেহ বেন প্রতি ৪৬,৩৩১০০০ 
মো্ট- ৪,৯২,৬২,০০০ 
হারের তিন কোটি চাকা ভারত-সরফার দিয়াছেন, 
যাংলা-সন্বকান্কে বহন করিতে হইয়াছে মোট ১৪৯২,৬২০০০ 
টাক!। 
এ 
কষার্ধে এই বংসর মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় অথবা 
ছুঠ হয়। | 
পর বংসর ১৯৪৪-৪৫ সালও লীগের স্লাজত্ব । এই বৎসর 
অক্টোবর মালে মুদ্ধ শেষ হুয়। ব্যরস্বদ্ধি পার পূর্থ বংসন্বেন্ন 
প্রান্থ দিগুণের কাছাকাছি, দেড় গুণের অনেক বেলী। এই 
ঘংসয়ে ম্বেশদিং গুরু হয়। বোদ্বাইয়ের ভৃষ্ঠান্তে রসদ 


পাটা পাপা পা 


' সরবরাছের ভার লাইপেজপ্রাপ্ত দোকানঘ্বায়দের হাতে না 


টাকা । 
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দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরকারী দোকান খোল! হয় এবং 
উহ্বাদের হাতে রেশন সরবরাহের বেক ভার ছেওয়া হয়। 
লীগের পোষাম্ব্গের চাকুরির হ্ুরাহ! করিবার জঙুই বিশেষ 
ভাবে এই বাছের প্রয়োজন হুয়। চাউল ও গমের কারবারের 
নাষে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অতল গহ্বরে অনুষ্ত হয়। 
বাংলা-সরকার পঞ্জাব হইতে সম্ভায় পম কিনিয়া চড়া দরে 
রেশম দোকান দারফত বিক্রম করিতেছেন এই ব্যাপারটা 
জানাজানি হুইয়। যাওয়ায় আটার দাম ছুই পয়সা কমে বষ্টে, 
কিন্ত সরকারের খাতায় লোকসান কমে মাই। সন্ভায় গম 
কিনিয়! বেশী দাম বিক্রয় করিয়াও & বৎসর মবলগ ৪ কোটি 
২০ লক্ষ টীকা লোকসান হয়। চাউ্উলের সরকারী এজেপ্টরা 
একচেটিয়। কারবার এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পূর্ণ সুযোগ 
লইয়! গ্রামাকল হইতে অতি সন্ভায় চাউল কিনিয়াছেন, 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ধে এইরূপ প্রকান্ত অভিযোগ হওয়া সত্বেও 
দেখ। গেল বংসরান্তে চাষ্টলের কারবারে সরকারের মোট 
৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা লোকসান হুইয়াছে। নৌকা 
তৈয়ারির নামে আর একটি বিরাট চুরি ও অপচয়ের পথও 
খুলিয়া দেওয়া হয়। লোকের হার্শার সুযোগে লীগের পোস্- 
স্বদ্দের চাকুরি দেওয়ার যে ব্যবস্থা এ বংসর হয় পৃথিবীর 
কোন অসত্য দেশেও তাহার তুলনা আছে কিনা জন্দেহ। 
এই বংসর ছত্িক্ষের নামে হুর্গতদের ১,২০,০৪,০০০ টীকা 
খয়রাতি সাহায্য এবং ১২,৪৩,০০০ টাক! টেষ্-রিলিফ 
প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, কিন্ত এই খয়রাত করিবার জন্ত কফেরাণী 
প্রভৃতির বেতন ও আপিন খরচা ইত্যাদি বাবদ বায় হয় 
২০৯,৬৩,০০০ টাকা | এ বৎসর কুত্িক্ষ লাহাষ) বাবদ লোক- 
দেখানো ব্যয় বর! হয় মোট ৩,৫৩,৬৯,০০০ টাকা! এবং এই 
টাকার ভিতর হইতে ৎ কোটি টাকার বেশী বাহির হুইয়! 
ঘায় পোস্তদের অন্ত | বুদ্ধের জভ খরচ হুয় মোট ১১০৬১২৮১০০০ 
আয়ব্যয়ের অবস্থ! ছিল নিয়োক্ত দ্দপ £ 

আয়- ৩৯১৩৯) ১৩০০০ টাকা 

ব্যয় ৪৪১১২১২৭০০০ ৪» 

খার্টতি-_ ৪,৭৩১১৪,০০০ ৯» 

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ৭ কোটি টীকা খয়রাৎ পাইয়া 
লীগ গবর্ণমেন্ট বাচিয়! যায়। 

১৯৪৫ সালের মার্চ মালে লীগ মস্ত্রিমগুলের অবসান ঘটে 
এবং ৯৩ বায়! অনুসারে পন্থ বংলর শাসনকার্ধ চলে । পরই এফ 
বংপরের ষথ্যে খাটুতি ঘুটি়া একেবারে ৫ কোট টাকা! উ্্‌ত 
স্বাডাইয়! বায়। অপচয় এবারও থেষ্ঠই হইয়াছে কিন্ত লীগের 
ছাতে কর্তৃত্ব থাকিলে বট! হ্ওয়ার কথা ততটা হয় নাই। 
আয়ব্যয়ের অবস্থা এ বংলন্স এইক্সপ ঃ 

আন্ব--৪৫১৫৬১২৬১০০০ টাকা 

দ্যয়--৪০১৬০১৪৭১০০০ ৮ 

উদ্ধন্ব-_-৪,৯৫,৮৯১০০০ ৮ 


চৈত্র 


লীগ মন্ত্ীয্া এ বংসর গদ্দীতে ছিলেন না। প্রথমেই দেখ! 
যায় চাউল প্রস্ভৃতির কারবার়ে লোকসান ১৪ কোটি টাকা 
হইতে সওয়া সই কোটিতে মামিকন আসিকাছে | নৌকা- 
বিলাষে এবার ব্যয় হইয়াছে ১,৯২৮৩,*** টাকা । পূর্ব 
বংসর বন্ত্রীরা ছুতিক্ষে সাহায্য দানের জঙ্ যে বিরাট কর্মচারী- 
বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন এ বংসরও তাহ! বহাল রাখ 
হয় এবং ছুপ্তিক্ষ সাহায্যে ৭৫,৯৪,*** টাকা ব্যয় করিবার জন্ভ 
কর্মচান্নী প্রভৃতির বেতন, ভাতা ও জাপিস খরচ! ইত্যাদিতে 
২,১৩১৪৮,*** টীকা! বাহির হইয়া যায়। এত করিয়াও 
এবার গত বংসর অপেক্ষা! মোট ব্যর প্রায় ৪ কোর্ট টাকা কম 
হুয়। কেন্রীয় সরকার এ বংসর দান করেন ৮ কোটি 
উাকা। 

১৯৪৬ সালে মন্ত্িমগুলে লীগের পুনরাবির্ভাব হয় । সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে আবার ব্যয় ব্ৃদ্ধিও হয় । মুদ্ধ থামির] গিয়াছে, 
সুষ্ধের নামে অপব/য়ের পথ আর নাই কি রন্তর' আবিষ্কারে 
ছুর্জনের অন্ুবিবা কধনও হুম্ব শাই। যুদ্ধোভর পুনর্গঠনের লামে 
এবাএ বড় বড় বরাদ্ধ সুরু হইয়াছে এবং সেই ফাকে অপচয় ও 
চুরির রাস্ভাও খোল! রহিয়াছে । ১৯৪৬-৪৭ পালে বাজেটের 
অবস্থা! এইরূপ £ 

আয়-_৪২,৫০১৫৬,০০০ টাক! 

ব্যয়--৫২,২০১,৬৯১০০০ ৮ 

ঘাটুতি-_৯,৭০,১৩১০০০ ৮ 

এই বৎসর হুইতে লীগের কার্য একেবারে নিরঙ্কুশ 
হইয়াছে। আপদি করিবার কেহ নাই, ভাগ আদায়ের 
সম্ভাবনাও কম। কাজেই এবার হইতে লোভও হইয়াছে 
ছুর্জয় । আগামী বংসরের জর যে বাজেট দাখিল কর! হইয়াছে 
তাহাতে লোভ জারও সুস্পষ্ট | উহাতে জায় ব্যয় ধর! হ্ইয়াছে 
এই ভাবে-_ 

'আায়-_৪৭,৬৭,৮৯,০০০ চাকা 

ব্যর--৫৩)৮৮১০৩১০০০ * 

খাটতি-__-৬,২০,১৪,০০০ * 

' এ বৎসর পুনর্বসতি প্রভৃতিতে বায় হইবে ২ কোটি ৯* লক্ষ 
ষাকা, তন্বব্যে ছতিক্ষেয্ নাষে মোতায়েন কর্মচারীবাহিনী 
আছে, বিহারে লোক পাঠাইয়া যাহাদিগকে বাংলায় আন! 
হইয়াছে তাহাদেরও খরচ আছে। চাউল, গম প্রস্থৃতির কার- 
ধারে এবারও বথার্সীতি ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লোকসান 
ধরা হৃইয়াছে। তধে এবারফার লোকসান অগ্ভাভ বংলর 
অপেক্ষা অনেক কম। অন্ত কোন বংসরেই লগয়া! ছই কোটি 
বা! আল্াই কোট টাকার কম লোকসান হয় নাই, হুতিক্ষের 
পর বংসর উহা! ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল । নৌকা- 
বিলাসে এবারও ১ কোটি ২৬ লক্ষ চাকা লোকসান ধন! 
ছুইয়াছে। মোট ৪৪৩৫ নৌকা গবন্ষেন্টের হাতে আছে। 
১৯৪৪ সাল হইতে এইগুলিকে ক্রমাগত পুধিয্বা ঘাখিয়! উচা- 


বিবিধ প্রস্-_বাংলার বাজেট 
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ঘেয় তদদারফী বাবদ প্রতি বংসর মোট! টাক ব্যয় হইতেছে । 
বেচিয়া ফেলিলে ত. আর এই আয্মটা থাকে না, কারণ 
নৌক! তদারফী বিভাগটাই উঠি! যায় । নৌক। তদারকীর 
এবং উহা বিঞ্রযলন্ধ আয়ের হিলাব এইক্সপ £ 
তদারকীর ব্যয়-_ 
১৯৪৪-৪৫ 
১৯৪৫-৪৬ 
১৯৪৬-৪৭ 
( বংশোধিত বাজেট ) 


১৯৪৭-৪৮ 


৪১৬১০ ০5 চাকা! 
৩৫১৬৮১০ ০ ০ পা 
৫6)৭৭১০*০  স * 
৩০৯৭৩৯৬০০ রঙ 

মোট ১,২৬,২৪,*** টাকা! 
সব্রকারী হিসাবে মনে হয় যে ৪৪৩৫টি নৌকার খবরদায়্ী 
করিবার জঙ্ড এই টাকাটা! খরচ হ্ইয়াছে। এরই কার্ধে 
কাছাদিগকে নিযুক্ত কর! হইয়াছিল তাহা! বোধ হয় বলিবার 
কোনও প্রয়োজন নাই। 


নৌকার বিক্রয়লন্ধ আয়-_ 

১৯৪৫-৪৬ সালে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। 
১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে বল! হইয়াছিল নৌঁক! বিক্রয় 
আয় হইবে ৫২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা কিন্ত সংশোধিত বাজেটে 
উছ! বদলাইয়! কর! হইম্াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ ফাজার। এবারফার 
বাজেটে বল হইয়াছে গবর্দেনটে আগামী বংসর ৪২ লক্ষ 
১৯ হাজার টাকা আদায়ের আশ! রাখেন। বংসরান্ধে 
একট! সংশোধিত বাজেট খাড়া করা, এবারও উহ্‌! কমাইয়। 
লাখ বারে! কর! হইবে কিনা এবং পর বংসরের বাজেটে 
আবার একটী মোটা আদায়ের ভরসা দেখাইয়া! ভাওতা 
দেওয়ার চেষ্ঠা! হুইবে কি না তাহা এখনও বলা যায় না, 
তবে কৌশলটা স্পষ্ট । এই হিসাবের সারমর্ম এই যে আজ 
পর্যন্ত নৌক! বিক্রয়ে প্রন্কত পক্ষে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ 
১২ হাঙ্ধার টাকা এবং উহার তদারকীর অন্ত ব্যয় হুইয়া 
গিয়াছে ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। ভবিষ্যতে আর কত 
টাকা আদায় সত্যই হইবে গবন্ধেন্ট তাহা! পরিষ্কার করিয়া 
বলিতে পারিতেছেন না, কিন্ত তদারকী বাষদ বে ৮৬ লক্ষ 
৫০ হাজার টাক! বরা হইয়াছে সেই টাকাটা খরচ হুইবে 
বলিয়া বিশ্বাল করিলে বোধ হুয় অন্যায় হইবে না। ১৯৪৬-৪৭ 
লালের মূল বাজেটে বিক্রয়লন্ধ আয় ৫২ লক্ষ 9 হাজার টীকা 
দেখাইয়! তথ্ারকী ব্যয় ধরা হুইয়াছিল ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার 
কিন্ত সংশোধিত বাঞ্ধেটে ছইটাই বদলাইয়! জায় কমাইয়া ধরা 
হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার এবং তদারক ব্যর বাড়াইয়! করা 
হইয়াছে ৫৫ লক্ষ ৭৭ ছাজার। মূল বাজেট লইয়া! ঘে পরিমাণ 
সমালোচন! হয় সংশোধিত যাজেটে তাহা হয় না, এই স্থযোগটি 
ূর্ণরূপে গ্রহণ কর! হইরাছে, সুতরাং অপচয়ের ব্যাপারে লীগ 
কতাদের ঢূরদর্শিা বা পরিকল্পনা! নাই এমন কথা কেহ 
বলিতে পান্বিবে না। গবন্মেনটে নিঙ্জেই বলিতেছেন যে 


৫৪৬ 


বভগ্ানে দৌকার বাজার এত পড়িয়া গিয়াছে বে সরফারী 
মৌফা! তৈরিতে যে টাক! খরচ হইয়াছে তার এক-চতুর্থাংশের 
বেশী দাম পাওয়ার জাশা! নাই, তথাপি একসনে সমস্তগুলি 
বেচিয়! ফেলিয়া! তদারকী ব্যয় কমাইবার কোন চেষ্ঠা হইতেছে 
না। কারণ তাহা! রুরিলে নৌকার খবরদানীর নামে যে 
পাকিস্থানী বাহিনী মোতায়েন রাখ! হুইয়াছে তাহাদিগকে 
বিদ্বায় ছিতে হুয়। 

যে নৌকা! বিক্রয় করিয়া! এক-চছুর্থাংশ টাকাও দাম পাওয়া 
যাইবে ন1 বলিয়! গবন্থে্ট নিজেই স্বীকার করিতেছেন তাহা! 
নির্মাণের জন গভ বংসর পর্যত্ব কি উৎসাহের ল্বিত চাকা খরচ 





হইয়াছে তাহাও ভ্র্ব্য। 
নৌকা তৈরির ব্যয়__. 
১৯৪৪-৪৫ ১০,৪৪,০০০ টাকা 
১৯৪৫-৪৬ ১১৫৭১১৫১০০০ ৮ 
১৯৪৬-৪৭ ৮৭/৬১১০০০ ” 
মোর্ট-- ২,৫৫,২০,০০০ টাকা 


ইহার মধ্যে প্রথম ছুই বংলরের টাকাটা খরচের পাকা 
হিসাব, ১৯৪৬-৪৭ এর টাকাটা বরাদ্ধ, তবে এটাও যে খরচ 
হইবে ভাঙা! মনে না কষ্িবার ফোন কারণ নাই । লীগ রাজত্ব 
কায়েম থাকিতে দল ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে না ইহা 
হইতেই পারে মা। ১৯৪৪-৪৬ এই ছই বৎসন্ে মবলগ ১ 
কোট ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাক! যে নৌক] তৈরিতে ব্যয় 
হইয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়! আদায় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ 
১২ হ্থাঙ্জার টাকা । গবন্দেন্ট অবস্ঠ এখনও চার ভাগের এক 
ভাগ টাকা হুলিবার আশা ছাড়েন নাই। 

অপচয়ের হিসাব শুধু এই একটি নছে, আরও অনেক 
আছে। লীগের হাতে রাজন্ব ব্যয়ের কর্তৃত্ব থাকিলে কি 
অবস্থা! হয় ইহ! তাহার একটি নিদর্শন মাজ্। 


_ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা 

বাংলাদেশে লীগেয় হাতে এই ভাবে যে বিপুল টাকা 
অপচয় হইতেছে তাহার ঘাঁটৃতি পুরণের বেলায় কিন্ত অণ্রসর 
হন কে্জীয় সরকার । লীগ কথায় কথায় ঘোষণা! করে 
কেনজ্রীয় সরকারের সত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না 
কিন্ত টাকায় বেলায় ছাত পাতিবার ব্যশ্রতা তাহার কাহারও 
অপেক্ষ! কম নয়। গত কয়েফ বৎসরে কেজীয় সরকার 
বাংলার লীগ গবর্থেন্টকে ঘাটতি মিটাইবার জন ২৩ ফোটি 
টাক! লাহাব্য দিয়াছেম। বাংলার রাজস্ব গত কয়েক 
বংসরে অনেক বাড়িয়াছে। একটু বুঝিয়! খরচ করিলে 
এবং চুরি ও অপচয় নিবারণ করিলে ঘাটতি হওয়ার 
কোন কারণ তে! নাই-ই, অধিকত্ত বাংলার বাজেটে প্রতি 
বংসন্ব প্রচুর উদ্ধত থাকিবাই কখ!। কিন্ত লীগেন্স হাতে 
গবন্ষেন্ট পড়িবাযর় পর হইতে তার ফোন উপায় নাই। 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


কে্রীয় সরকার মুদ্ধোভর পুনর্গঠনের জন যে টাকা বাংলা- 
লরকারকে দিয়াছেন তাহারও অপচয় কি ভাবে হইতেছে 
তাহাও দেখ! দরকার । গত বংসরের অন্ত ভাক্সত-সর়কার 
দিয়াছিলেন সাড়ে ঘশ ফোটি টাকা, বাংলা-সরকার উহা কাজে 
লাগাইতে পারেন নাই, ইহার মধ্যে পাত কোটি টাক! মাজ 
ভাঙার! কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন। আগামী বৎসরের 
জন্ সাড়ে বার কোটি টাক! পাওয়! গিয়াছে শ্রবং ইহার ও. 
কতট।! শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় তাহা! পরে দ্রেখা যাইবে । খরচের 
নমুনা! লক্ষ্য করিলেই বুঝা! যাইবে যে ভারত-সরকা র-প্রদত 
এই টাকাটা ঘেশের উন্নতি সাধনের জন পাওয়া গেলেও উহা 
লীগ মন্ত্রীদের মতলব লিদ্বির কাজেও যথে& পরিমাণে 
লাগিতেছে। জেলা ও সাবভিভিসনের সরকারী আপিসের 
বাকী তৈরি, সার্কেল অফিলারদের সংখ্যান্বদ্ধি ও তাহাদের 
বাড়ী তৈরি, পুলিসের বাকী তৈরি ও সরঞ্জাম ক্রর ইত্যাদিতে 
যথেষ্ঠ টাকা বরাদ্ধ কর! হইয়াছে, অথচ এই সব টাকা বাংলা- 
সরকারের নিজন্ব রাঞ্জ্ হইতেই দেওয়| উচিত ছিল। দেশের 
উন্নতি বলিতে যাহ! বুঝ! যায় তাহার সহিত এই সব ব্যয়ের 
লম্পর্ক খুবই কম। ঢাকার আশাহুল্স! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 
নুতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ইসূলামিয়া কলেজের বাড়ী 
তৈরি ইত্যাদির জন্ঙ ভারত-সরকারের বরাক্ধ হুইতে প্রায় জিশ 
লক্ষ টাকা উদ্দুল হইয়াছে কিন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজের জর যে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল তাহ! 
বাতিল কর! হৃইয়াছে। বাংলা-সরকারের নিজের রাজখ্বে ন! 
ফুলাইলে ভারত-সরকারের বরাদ্ধ হইতে এই টীকাটা না 
দেওয়ার কোন কারণ নাই-_সাম্দ্রদার়িক বিয়াপ মনোত্বতি 
ছাড়া। 


চট্টগ্রামের অবস্থা 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রীয়ুক্ত। নেলী লেনগুপ্ত। চট্টগ্রামে গত 


* ছুই মাসে সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের 


কাছিনী বর্ণনা! করেন । এই প্রসঙ্গে শীযুক্ত। সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের 
যুসলিম লীগের সম্পাদক ও জেলা ম্যাজিগ্রেটের কার্ধকলাপ 
সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করেন। 

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্ধ সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে জীযুক্তা 
নেলী সেনগুপ্তা চগ্রামের কয়েকটি ছঃখজনক ঘটনার উল্লেখ 
ফরেন। তিনি বলেন যে, সেখানে গত ছুই মাস লংখ্যালথিষ্ 
সন্্রদায়েক্স পক্ষে অতি বিপদের সময় গিয়্াছে। তিমি এই 
অভিযোগ ফরেন বে, চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগেন়্ সম্পা্ক 
মিঃ ফজলল কাদের চৌধুরী সংখ্যালঘিষ্ঠ লন্্রদায়কে শাসাইয়া- 
ছিলেন। পুলিস দুপারিপ্টেখ্ডটে মিঃ সেবকেও তিনি শাসাইয়া 
ছেন। প্রীমুক্ত। সেনগুপ্ত! বলেন যে, চট্টগ্রামে “বিছায় ছিবল” 
পালনে লময় ব্যবসান্্বীদের নিকট মোটা টাক| দাবি করা 
হইস্বাছিল। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়! যুক্ত] লেনগণ্ড 


চৈত্র 
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বলেন যে, একটি নির্দোষ বালকের হত্যাকারীকে ঘটনার ছই 
মাস পর গ্রেপ্তার করিয়া থানায় দেওয়া হয়। মিঃ কাদের 
চৌধুরী থানায় গিয়া এ লোকটির জামিনের জ্ড চেষ্টা করেন । 
পুলিস জামিন দিতে অন্বীকার করিলে মিঃ চৌধুত্রী রাছে জেল! 
ফ্যাজিগ্রেটের সহিত দেখা করেন এবং আলামীকে যুক্তি দেওয়া 
হয়। এীলময়ের পরছুই মাসপার হইয়া গিয়াছে অথচ এ 
মামলা সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যাইতেছে না । " 

লাম্রদায়িক মনোভাবে উক্কানি ক্বিবার জঙ কিরূপ প্রচ]য়- 
কার্য চালানো হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত! সেন- 
গুপ্ত। বলেন যে ব্যবস্থা-পরিষষ্ধের জনৈক সদন্ত এক জায়গায় 
কতকগুলি লোককে বুঝাইতেছিলেন যে গত দাক্ষায় মিঃ 
জুরাবর্দী মিজে ঘশ জন লোককে হুতা। করিয়াছেন । তিমি (এ 
সদস্য) শ্রোতাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাছারাও 
যদি মিঃ সুরাবর্দীর দৃষ্টাত্ত অনুসরণ করিতে পায়ে তাহা হইলে 
পাকিস্থান প্রতিঠিত হইবে এবং তাহাদেরও নিষ্ষেদ্ধের জীবনে 
যথেঞ্& উন্নতি হইবে । 

চট্টগ্রামের জেল! ম্যাজিগ্রেট্টের আচরণের উন্লেখ করিয়া 
শ্রীয়ক্তা লেনগুপ্ত। বলেন যে তিনি সর্বদা রাজনৈতিক ব্যাপারে 
ঘোগ দিয়া থাকেন, ইহ! ব্যতীত তিনি যুসলিম লীগের এক জম 
প্রধান কর্মীর সহিত পর্বক্ষণ ঘোয়াফেরা1! করেন। ্রীমুক্ত 
সেনগুপ্ত এ বিষয়টি সম্পর্কে জেল! ব্যাজিগ্রেটকে প্রশ্ন করিলে 
তিনি এই উত্তর দেন যে লোকটি অতি বদমায়েল, লেজন্ত তিনি 
উহ্হাকে চোখে চোখে রাখিবার জভ সর্ধদ1. উহ্ছার সঙ্গে 
থাকেন। 

মুসলিম ভাশনাল গার্ঠের কার্ধপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়া. শ্ীযুক্তা সেনগ্তপ্ত। বলেন যে এ দলের স্বেচ্ছালেবকর! 
প্রতি র্বাতে রাস্তায় প্যারেড করে কিন্তু হিচ্ছুঘ্না দলবন্ধভাবে 
পথে বাছিয় হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন 
ফর! হয়। কিছুদিন হইল অতিরিক্ত পুলিস দুপারিপ্টেন্ডটেকে 
বঙ্দলী করিয়া! ঠাহার স্থলে একজন মুললমানকে সেখানে 
পাঠানো! হুইয়া.ছ। অভাভ হিন্চু অফিসারদের স্থানে যুজল- 
মাম বঙাইবার চেষ্টা চলিতেছে । জীযুক্ত! সেনগুপ্ত বলেন 
বে, ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর লংখ্যালঘিঠদের উপর 
আক্রমণ, সম্পতি দৃষ্ঠন ও নরহত্যা টলিয়াছে কিন্তু তাহারা 
কোন পা্টা আক্রমণ করে নাই। তিনি আরও বলেন যে, 
হাক্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনই সাহায্য ছেওয়! হয় মাই। 


নোয়াখালী-ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থা 
নোস্বাখালী এবং ত্রিপুরার বহুস্থাম হইতে গ্রথনও লঙ্ঘবন্ধ 
গুগাদির সংবাদ আসিতেছে। আনন্দ থাজ্জাঘ়ের সংবাদে 


প্রকাশ, ৬ই মার্চ ঠাদপুয় মহকুমার লীমান্ধে নোয়াখালীর ফোন 
গ্রাম হইতে গ্রাষান্তয়ে যাইবার লময় সংখ্যালঘু অন্্রষায়ের 


আক্ষান্ত হইয়] গুরুতররণপে প্রন্থত হম। এই গুগাদলের সর্ঘায় 
গত হাক্ষামার সময় কুখ্যাতি অর্জন কয়ে এবং সে জাহত 
ব্যক্তিকে যাগ্রিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে আহ্ত ব্যক্তি ফোন 
প্রকারে নিকটবতাঁ শ্ব-সম্ত্রায়ের এক জন লোকের বাড়ী 
পলাইয়! যাইতে সক্ষম হয় । হুর্বত্ের! তাহাকে তাড়! করিয়া 
এঁ বাড়ীতে প্রবেশ করে এ্রবং পলাপ্মিত লোকটিকে খু'জিয়া 
বাহির করিবার জভ এক ঘণ্টা যাবৎ চেষ্টা করে কিন্তু তাহাকে 
বাহির ফরিতে পারে মাই। বাড়ীর মালিক লোকটিকে 
বাচাইবার চেষ্1 করিয়াছেন এই অভিযোগে হ্র্বত্েরা ঙাহাকেও 
খুঁজিতে থাকে । তিনি পরিবারের অঙ্ভাভ লোকলহ নিকটি- 
র্তা জঙ্গলে লুকাইয়াগ্রাণ রক্ষা! করেন। হ্র্বভেরা চলিয়া 
যাওয়ার পর এজাহার দেওয়াইবার জন আহত ব্যক্তিকে একটি 
পুলিস ক্যাম্পে লইয়া! যাওয়া হয় ও পরে তাহাকে রায়পুর! 


হাসপাতালে পাঠানো! হয়। আন্বও জানা পিস্বাছে যে, এ 


দিনই সন্ধ্যায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হুইয় প্রায় পাচ শত লোক 
মারাত্মক অন্তরশঙ্র লইয়া সমবেত হয় এবং মানাগ্রফার ধ্বমি 
করিতে থাকে । 

চা্পুরে আসামী ধরিতে গিয়া পুলিস বাধা পাইতেছে এ 
সংবাহও প্রকাশিত হুইয়াছে। চাদপুয়ের হানারচর অঞ্চলে 
এফ ছল পুলিস কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে এফ দল 
লোক পুলিনকে বাবা দবেয়। পুলিস বাধাদানকারীদের উপর 
গুলি চালাইতে বাধ্য হ্ম্ব পরবং ইহাতে একব্যক্তি নিহত হুয়। 
এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিস কনেষ্টবলও আহত হুইয়াছে। 


"আনন্দ বাজারের সংবাদে প্রকাশ, জাষীন গ্রাহ নহে এইকপ 


এক গ্রেপ্তারী পরোয়াহ! সহ সশন্্র পুলিস গত হাক্ানায় লংশ্িষ্ 
এক ব্যক্তিকে প্রেপ্তার করিতে যায়। পুলিস বাড়ী বেক্াগু- 
করিলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বাড়ীর লোফজন লহ 
পুলিসকে বাবা দেয় ও বায়াল অন্তর দ্বার! এক জন সশন্ 
কনে&বলকে জথম করে। ফলে পুলিস গুলি চালাম্ব এবং 
এ অভিনুক্ত লোকটিই নাকি উহ্বাতে মার! যায়। 

এই ঘন! "আনন্দ বাজার প্জিকায়” প্রকাশিত হওয়ার পর 
লীগের অভতম মুখপত্র “আজাদ” নিয়োক্ত রূপ মন্তব্য করিয়া- 
ছেন, "্ঠাদপুরে জাবার জনতার উপর পুলিসেন্ গুলি চলিয়াছে 
বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ভার ফলে এক ব্যক্তিনিহ্ত 
হইয়াছে বলিম্বাও ক্বান! গেল। টা্পুরের পুলিস বাহিনীর 
আম্পর্ধাঘস ীমা নাই বলিম্বা মনে হইতেছে। লেই যে 
নোযখালীর ছূর্ঘটনার পর হইতে নোয়াখালী ও শ্রিপুর্বায 
পুলিসী জুন্গুম স্মরু হুইয়াছে এখনও তার ইতি হুইল না। 
ঞ& অঞ্চলটা যেন মগের মুন্ধুকে পরিণত হুইকাছে। পুলিসন্বাই 
এখানে জনসাধারণের হতণকতর্ণাবিধাত| হইয়! ্রাড়াইয়াছে। 
স্বযা মন্ত্রী মিঃ সোহ রাওয়া্মী কতবার যে এ-পুলিস জুলুম 
বন্ধ ক্ষরিধায় প্রতিষ্রতি ছিলেন তাহা ইয়ভা নাই। 


জনৈক ব্যক্তি প্রকান্ড দিখালোফে পথিমধ্যে এক হল সুগাকতূ্ষি কিন্তু পুলিস জুলুম প্রথনণ্ড বদ্ধ হুইল না! প্রবং ভার ফলে 
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্বয়া্ মন্ত্রীর প্রতিক্রুতির যে এক কাণাকড়িও সূল্য নাই, 
তাহাই প্রতিপন্ন হইয্াছে। কিন্ত জিজাল। করি, স্বরাই মন্ত্রীর 
সত্যই কি এব্যাপারে কোন ক্ষমতা দাই, না তিনি এ 
ব্যাপারে যনোধোগ দেওয়া! দরফার মনে করেন না?” কথায় 
কথায় বিহারের কথা ভুলিয়া নোয়াখালীর বীভৎসতাকে লঘু 
করিয়া দেখাইযার চেষ্টা চলিতেছে এবং এই প্রচার-ফার্ধে 
বিশ হইয়া! ভালমাহ্য শ্রেণীর এক দল গোবেচারী লোক 
জঙ্জায় অধোবদনও হইয়া থাকেন। সত্য কথা বিবেচনা 
কক্সিলে এই জিনিষ্টাই আমাদের মনে হয় যে বিহারের হত্যা- 
কার মূল কারণ ছিল কলিকাতায় বিহারী ফুসলমান কতৃক 
বিহান্থী হিন্দুদের হত্যা ও লাঞ্ছনা । নোয়াখালী ছিল উপলক্ষ্য 
মাত । নোস্বাখালীতে দুপরিকঙ্িত ভাবে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
চেষ্ট! হইয়াছে, দৈহিক ব্ৃত্যু অপেক্ষা বর্মাত্তর ঘটাইয়! আত্মার 
স্ত্যু ঘটাইবার চেষ্ঠা হইয়াছে নোয়াখালীতে, বিছ্ায়ে ময়। 
বিহারের ব্যাপারের পিছনে পরিকল্পন! ছিল না, ছিল চুড়ান্ত 
[07050070001-এয় পর পৈশাচিক উত্তেজনা । বিহ্ার-পরিষদে 
প্রধাব মন্ত্রী তীযুক্ত জীন্কফ সিংহ হুত্যাকাণ্ডের পূর্ববতাঁ এফ 
মাস ঝুসঙগিম লীগ পাকিস্থান প্রচারের নামে কি ভাবে 
উত্তেদার খোরাক জোগাইরাছে তাছা! দেখাইস্বাছেন এবং লীগ 
সদস্যেত্বা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই । মোয়াখালী- 
দিবস পালনের অনুমতি দেওয়ার পূর্ধে বিহার গবর্গেন্ট 
স্থানীয় লীগ কর্ষকতর্শদের মতামত জানিতে চাছিয়াছিলেন, 
সাহারা আপতি না কফরাতেই এ অন্থমতি দেওয়া হ্য়। 
নোয়াখালীতে মাসাবধিকাল ধাবং এক্সপই পাকিস্থানী প্রচার 
কার্য চলিম্বাছিল। স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা! 
উহার সংবাদ গবর্ষেন্টকে জামার! পরস্িকার প্রার্থনা করিয়া 
কোন পাছায্য পান মাই । 

হাক্ষামা মনে বিহারের কংখ্েস গবন্েন্ট সর্বশক্তি 
নিষুক্ত করিম়্াছেন, প্রয়োজন মাজ মির্ধিচার়ে গুলি চালা ইয়া 
ছেন, প্ডিত নেহরু লেখানে ছুটিয়া গিয়াছেন এবং প্রয়োজন 
বোধ করিবামান্র পরযোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণ কয়া হইবে এই 
কথা বলায় তীব্র সমালোচনা] সহ করিয়াছেন । প্রায় ছয় 
হাজার লোককে গ্রেপ্তার কর হইয়াছে । হ্র্গতদ্দের সাছায্যের 
সন্ত পর্ধ্যাপ্ত ব্যবস্থা কর! হইয়াছে এবং সাহাযাদানের ভার 
জীগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া! হৃইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের 
যুক্তির দাবিও ফেছ করে নাই, হ্ত্যাকাঙ্চের মায়কফদের 
মাথায় ভুলিয়া! নাচিবার চেষ্টাও হন নাই, সংবাদপত্র গুলিও 
প্রশংসায় পঞ্রুখ ছয় নাই। মুসলমানের প্রার্থদার আজান 
গুনিয়! কোন হিচ্ছু উহ] বন্ধ করিতে বলে মাই, বন্বং উদ্ভে্ষনা 
থাযিয়া! গেলে নিছের়াই ভান! যলজিদ যেয়ামত করিয়া 
দিয়াছে, ছর্গতছের ঘরবাড়ীও নিজেরাই তৈরি কিয়! দিয়াছে, 
ভাহাদের পরিত্যক্ত সম্পতি পাহার! দিয়াছে ।' 

আন্ম নোয়াখালীতে ? লীগ গবকেন্ট প্রথম ছইভেই 


প্রবাসী ক্ষ 


১৩৫ 


পক্ষপাতিত্বমূলক মনোন্তাষ অবলম্বন করিয়াছেন । লীগের 
উচ্চতম নেতারা নোয়াখালী গিয়া যে হস্বভেরা ছোর! 
দেখাইয়া প্রাণভয়ে মাযকে বর্ষাত্তর গ্রহণে বাধ্য ক্ধি- 
যাছে, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, গৃহ্দাহ, লু$ন প্রভৃতি ম্বণিত 
কাজ যাহারা করিয়াছে ভাহার্দিগকে নিবন্ত করিবার অন্ত 
কোন চেষ্টা তো করেনই নাই, বরং এমন কথা বলিয়াছেন 
গ্রবং এমন আচরণ করিয়াছেন যাহার ফলে হয্বঘের। 
প্রকারাস্বরে উৎসাহই পাইরাছে। তাহাদের মমে ধারণ! 
জন্থিয়াছে বে, যে কাজ তাহার! করিয়াছে তাহা অন্তায় নহে, 
শুধু এখনও পুরাপুরি পাকিস্থান প্রতিঠিত হয় মাই বলিয়াই 
তাহাদিগকে একটু অলগুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, পুলিসে 
টানাটানি করিতেছে, পাকিস্থানটা ভাল করিয়া কায়েম হইলেই 
আর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বস্ব লুষ্ঠনে ও মারীহ্রণে আপি 
করিবার কেহ থাকিবে না। নরহ্ত্য!, গৃহৃদাহ, লুষ্ঠন, মাহী- 
হরণ ও নান্নীধর্ষণ প্রভৃতি মানব সমান্ধের জঘন্তম অপরাধের 
অভিযোগে যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের জামিন ও 
গ্রেপ্তারফালীন সময়ের জন্ত পারিবারিক ভাতা গ্রতৃতি লীগ 
পঞ্সিকাগুলি দাবি করিতেছে এবং এই নারকীয় কাণ্ডের নায়ক 
গোলাম সারোয়ারকে মৌলান] আখ্যা! দিয়! তাহাকে উচ্চস্থান 
ঘামের জন) লীগের সব করটি পত্রিকায় প্রতিষোগিত! দুরু 
হইয়া গিয়াছে | গ্রেপ্তার, আমীনদান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে 
কোমলতা! এত বেশী দেখান হইতেছে ঘে তার ফলে নোয়াখালী 
বা ব্রিপুরায়-স্থায়ী শান্তি কিছুতেই প্রতিটিত হইতে পারিতেছে 
মা, পারেও না । মহ্থাত্ব! গান্ধী নোয়াখালী যাওয়ায় স্থানীয় 
লোকদের যমোভাবে পদ্িবর্তন আসিতে দেখিয়া লীগনেতারা 
কিভাবে সম্তন্ত হুইয়! উঠিয়াছিলেন তাহা! এখনও সকলেরই 
যনে আছে । নোয্বাখালীর ঘটনায় নায়কদের বিরুদ্ধে 
কঠোরতা! অবলম্বন তো দুয়ের কথা তাহাদের প্রতি কে বেশী 
দরদ দেখাইবেশ তাছারই প্রতিযোগিতা তাহারা করিয়! 
চলিম্বাছেন। বিচ্বার ও নোয়াখালীর ঘটনার প্রতি কংগ্রেস 
ও লীগ গবন্মেন্ঘয়ের যমোন্ভাধ লক্ষ্য না করিলে এই ছুইটি 
স্থানের সমস্যার আসল রূপ উপলদ্ধি কর! সম্ভব নহে । প্রযুক্ত 
এ, তি, ঠন্ধর ৯ই মার্চ চা্ষপুর হইতে যে হিষ্বতি দিয়াছেন, 
এই দ্বিক হইতে বিবেচনা করিলেই তাহার প্রক্কত তাৎপর্য 
উপলদ্ধি হইবে । জ্রীয়ুক্ত $ল্কর বলিতেছেন ঘে নোয়াখালী 
ও জিপুরায় এখনও অন্বাজফতা চলিতেছে । অক্টোবর 
হাঙ্গামাক্ পর পাচ যাস কাটয়। যাওয়া! সন্থেও উপত্রব হ্রাস 
পাইবার ফোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে কোন 
ফোম অস্থাম্ী থাম! বন্ধ করিয়া! দেওয়া হইতেছে। ইহার 
অর্থ হূর্বতদের আন্বও অবাধে হছুষ্ষর্ষ চালাইবায় অঙ্ছমতি 
দান। তিনি ঘলেম যে, পুনর্ধলতি কার্ধের জন্য ভিনি জান 
পূর্ধবঙ্গে আসিবেন না! । জ্রীয়ুক্ত ঠক বোস্বাই রগম! 

গিয়াছেদ। মু - 


বৈদিক আর্ধ ও ইরাণীয় আর্য 


্রননীমাধব চৌধুরী 


(২) 
বৈদিক আর্ধ ও ইরাদীয় আর্য সন্ধন্ধে প্রথম গ্রবদ্ধে (প্রবাসী 
কাতিক, ১৩৫৩) প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ ভেন্দিদাদে বণিত 
যোলটি আর্ধ-বসঠির উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই আর্ধ- 
বসতিগুলির অবস্থান হইতে বৈদিক আর্ধ ও ইবাণীয় আর্ধ- 
দিগের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিরূপ অন্গমান করা চলে বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করা হইবে। 
ভেন্দিদাদ প্রাচীন ইরানীয়দিগের ধর্ম ও সমাজ এবং 
আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুশাসন এবং মোটামুটি স্তি- 
শাস্ত্রের সহিত তুলনীয় । 'ড90৫1080 নামটি 51-089০- 
0869) হইতে আসিয়াছে । ইহার অর্থ “বাত! দেবের 
বিরুদ্ধে প্রদত্ত» অর্থাৎ যাহাতে দেবদিগের ( ইরানীয় ধর্ম- 
শাস্ত্রের অপদেব) অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাই- 
বার উপায় বিধান কর! হুইয়াছে। বাইশটি অধ্যায়ে 
(ঞাগুমণ৪) বিভজ ভেন্দিগাদ বিভিন্ন সময়ে দোরোদ্রিয়ান 
ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের ঘারা রচিত হইয়াছিল এবং 
ইহার প্রাচীনতম অংশ সম্ভবতঃ জরাধুষ্টরের আবির্ভাবে ছুই- 
এক শতাঝী পরে রচিত হইয়াছিল এইক্ধপ মত প্রকাশ 
কর! হইয়াছে । 
ভেদ্দিদাদের প্রথম তিনটি বধ্যায়ে বিবিধ পৌরাণিক 
কাছিশীর উল্লেখ বরা হইয়্াছে। প্রথম অধ্যায়ে অহর 
মাজদা কর্তৃক সৃষ্ট ফোলটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। 
এইরূপ মত প্রকাশ বরা হইমাছে যে এই যোলটি অঞ্চল 
যোলটি প্রাচীন আর্ধ-বসতি এবং এইগুলি ছরাথুষ্রের 
প্রচারিত ধর্মের প্রভাবের মধ্যে আপিয়াছিল। এই মত 
বিচারসহ কিনা! পরে দেখা যাইবে। 
ভেন্দিধাদের প্রথম অধ্যায়ের আবেস্তা অংশে দেখ! 
যায় ম্পিতম জরাথুষ্রকে সম্বোধন করিয়া এছর মাজদা 
_ হলিতেছেন যে প্রথম যে বাসযোগ্য উত্তম অঞ্চল তিনি 
স্থি করিয়াছেন তাহার নাম আইরিয়ান! বেজ! (4এয- 
&0% ৪21০ )। আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে 
পাখিব বর্গ । জেন্দ অংশে (আবেস্তার ভাষ্য অংশে ) 
বলা হইয়াছে যে, বাসযোগ্য হইবার পূর্বে সেখানে দশ মাস 
শীত এবং ছুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম গ্রচলিত ছিল, এবং এই ছুই 
মাসেও এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব 
হইত ("০010 ৪৪ 6০ দা, ০০ 9৪ 6০ 68719) ০০)৫ 
৪ 60 115065% ) | ধীহার! উদ্ধয়ের আর্টিক বা তুষার 
অঞ্চলে আধ জাতির আছিম বান ছিল এইরূপ মত পোষণ 
করেন তাহারা ভেন্গিঘাদের এই হৃক্তকে একটি প্রমাণ 
ছিলাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভেন্দিদাদের আবেস্তা ও জেন 


অংশ এবং উহার পহলবী অন্থবাদ হইতে আইরিয়ান। 
বেজ্োর অবস্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা কর! সম্ভব 
নছে। সে যাছা হউক, দশ মাস ঈীত ও ছুই যাস গ্রী্ম 
বিশিষ্ট আর্টিক অঞ্চল পর্বস্ত জরংধু'্রর ধর্ম প্রচািত হইয়া- 
ছিল বা ইরানী ও ভারতীয় খার্গণ এইন্ধপ কোন অঞ্চল 
হষ্টতে আপিয়াছিলেন এই প্রকার মতবাদের বাস্তব কে'ন 
ভিত্তি পাওয়া যায় ন1। প্রাকৃতিক বর্ণনা মিল।ইয়া 
আইরিমানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান সন্তোষজনক 
ভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই এবং ইরাণীয় ধর্ম- 
শান্ত্ের হুঠিকল্পের যে পুরাণ পাওয়া যার তাহ! হইতে এই 
সমক্সার সমাধানে কোন সাধ্য পাওয়া যায় না। 

অহা! মাজদার সৃষ্ট দ্বিতীয় উত্তম অঞ্চল “গো (0:10) 
যেখানে স্থগধা ক্মবস্থিত।* পহলবী অন্বাদ্ধে গৌকে গাব! 
(0455 ) বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । মিহির ইয়া 
একবার গৌ-স্থগধার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিথে র ( বৈদিক 
মিশ্র) স্ততিতে বল! হইয়াছে যে তাহার অঙ্থ্গ্রহে বিশাল- 
কায়া নর্ীনকল আইস-কাতা (4759-165 ), . পুরুতা 
(০৪০1৬ চ511018), মৌরু (11000 1167), হারোযু 
( লুঙাগ্যাত, 1306 0 গৌ-সুগধা (88088) এবং কাই- 
জেরিজেম (10707598085 ).এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। 
আইসকাতার অবস্থান অজ্ঞাত। পাধিয়া বা পার্থব, মার্ত, 
হিধাট, স্থগধা এবং খিবার উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে 
পারে জোরোই্রিয়ান ধর্ম এই সকল অঞ্চলকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। অনুর! মাজদার হট তৃতীয় উ্তম অঞ্চল মৌরু 
বা মার্ভ। লক্ষ্য করা! যাইতে পারে *য, খিবা ও মার্ড 
উভয় অঞ্চল ইরাণের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে। স্থগধা, 
মার্ড, খিবা বর্তমানে রাশিয়ান অধীন । চতুর্থ অঞ্চল কাখধি 
(888) ), অর্থাৎ ব্যাকটি,য| বা বালখ। বালখের উচ্চ- 
ভূমির (097৩80108 1.91)709 ) উল্লেখ অনেকবার পাওয়া 
যা়। পহলবী অস্থবাদের নাম বুখার। বাখধিকে সৌভাগ্য 
শালী বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে । পঞ্চম অঞ্চল নিশাই 
( ম/)। জেন্দের ভাষ্যকার বাধ] করিয়াছেন নিশাই 
বাখধি ও মৌকুর মধ্যে অবস্থিত। নিশাইয়ের অধিবাসী 
যে বিধর্মী ও অবিশ্বাসী ছিল আবেস্তায় তাহার উল্লেখ 
পাওয়া! যায়। পহলবী অঙ্থবাদক বলিতেছেন যে তাহারা 


'দ্বেবতা ও অপদেবতা উভয়ের অস্তিত্বে মংশযী ছিল। ষ্ঠ 


অঞ্চল হারোধু বা ছিরাট, «হলবীতে হুরিব ব! হুয়াব। 
অন্্বাদকের বর্ণনায় দেখা যায় হিরাটের বৈশিষ্ট্য মশক ও 
ভি্ছকের প্রাচূর্যে। সপ্তম অঞ্চল বেকেবেত (ড৯৪৮৪:৩৪) | 


৫৫৬ 


পহলবী অন্থ্বাদকের মতে বেকেরেত কাবুল, কিন্তু এইরগ 
অন্থমান করা হয় বেকেরেত স্স্থান ব শকম্থান (3919690, 
08, 101808809 ) 1 আবেন1 হইতে জানা যায় বেকে- 
রেতের অধিবাসী যাছুবিস্তার পক্ষপাতী ছিল। পহলবী 
অন্বাদক বলিতেছেন তাহারা যাছুবিস্তা ও প্রতিমাপূজায় 
আসক্ত ছিল এবং নিয়মা্ছসারে ক্রিয়াকর্. করিত ন]1। 
প্রতিম। পুস্তার এই উল্লেখ লক্ষ্য করিতে হুইবে। অষ্টম 
অঞ্চল বিভ্বীর্ঘ গো-চারণতভূমি-বিশিষ্ট উর্ব (07%%)। উ্ব 
কাবুল এইরূপ জঙ্গমান করা হয়। নবম অঞ্চল খেওত 
(801/09065, পহলবী 50109) )। খেঙত কান্দাহার 
এরূপ অঙ্ছমান কর! হইয়াছে । খেও তের বৈশিষ্ট্য নেকড়ে 
বাঘের প্রাচুর্য ও ইহার অধিবাসীদিগের পুংমৈথুনে 
আসক্তি। দশম অঞ্চল হারাকাইতি (178789161, পহলবী 
[767887)000 ) হ্থারাকাইতি বা হারৌবতী গ্রীকদিগের 
জরাকেশিয়া এইরূপ বল! হইয়াছে । হারাকাইতির 
সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হইয়াছে । ইহার অধিবাসীদিগের 
নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে, 
56 11৩ ৪1 8155000 08777506 10895 0170 03080, 10107 
15 18775007005 05505110205 851555100510081) 8120 50001070619 
0161: ]জাাত 
আবেস্তা অংশে বলা হইয়াছে *6)9 100528015 
09808 ০1 ৮০170 606 0980. মৃতদেহ কবর 
দেওয়া বা দাহ করা জোরোস্রিয়ান ধর্মের মতে ঘোর- 
তর পাপ। হারাকাইতিতে এই ধর্মবিগহিত প্রথা 
প্রচলিত ছিল দেখ! যাইতেছে এবং জানা যাইতেছে 
সেখানকার অধিবাসীরা জোরোস্রিয়ান ধর্মনীতি অনুসরণ 
করিত না। একাদশ অঞ্চল হেতুমত (169510081, 
পহলবীতে 7796-1,07)850 )। হেতৃমত আধুনিক হিলমপ্ড 
এবং গ্রীকর্গিগের এটিমাগ্ডার। ইহাকে গৌরবোজ্জল 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । পহলবী অন্ুবাদক বলিতেছেন 
বেহ (5৮) নদী এখানে প্রবাহিত। এই পৌরাণিক 
বে নদী বুন্দাহিসের (800091১19, পার্শী ধম গ্রন্থ, 
রচনাকাল অনুমান শ্রী: পৃঃ ৪**) মতে পূর্ব এলবোরজ, 
হইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া 
ইছা! সিদ্ধুর মধ্য দিয়! হিন্ুস্থানে প্রবেশ করিয়া সমুত্রে 
পড়ি়্াছে। সিন্ধুদেশে ইছার নাম মেহরা (11610 )। 
সম্ভবতঃ ইহা মেসকিদ ন্দী। হেতুমতের অধিবাসীদিগের 
ধাছুবিস্ভার প্রতি আসক্তির উদ্লেখ কর] হইয়াছে । দ্বাদশ 
অঞ্চল রাধা! (28989 বা 091) রাখা তেহ্রোণের 
নিকটবর্তী রায় নগর। বাধার অধিবাসীদিগকে সংশয়বাদী 
বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। ভ্রেয়াদশ অঞ্চল চখ, 
(050, পহলবী 0:810791 )। আবেন্তায় চখ,কে 
 হজশালী ও ভ্ভায়পরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হ্ইয়াছে। 


প্রবাণী 


১৩৫৩ 


আবেত্তার মতে সেখানে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা 
প্রচলিত ছিল দেখা যায়। চখে,র অধিবাসীরা! জোরোষ্টরিয়ান 
ধম” গ্রহণ করে নাই বুঝা যায়। চতুর্দশ অঞ্চল বরেন 
( ৪৪০৪ )। বরেনকে চতুক্কোণবিশিষ্ট বলা হইয়্াছে। 
চতুফোণের অর্থ কর! হইয়াছে চারটি র্াস্ত/ বা ফটক- 
বিশিষ্ট। পহুলবী অন্বাদক বলেন ববেন কিরমান, কেহ 
কেহ বলেন গিলান। ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বল! 
হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে ইহা! অনার্য জাতির দ্বারা পুনঃ 
পুনঃ আক্রান্ত হইত (৮007-48781) 018£79৪ ০£ 009 
900006* )। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে । 
পঞ্চদশ অঞ্চল সপ্ত সিন্ধুর দেশ (88769 7770 )। 
আবেন্তায় পূর্ব সিদ্ধু হইতে পশ্চিম শিদ্ধুর ( 081)95622% 
1197005% &% 09031)8868797) [791001100) উল্লেখ পাওয়া 
ঘায়। পূর্ব নিন্ধুর পরে পশ্চিম সিন্ধুর উল্লেখ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। পহলবী অঙ্থবাদকের মতে সগ্সিস্কুর নামের 


উৎপত্তি হইমাছে সাত জন প্রধান রাজার সংখ্যা হইতে। 


আবেস্তান্ন সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ থাকিলেও মাত্র পূর্ব ও পশ্লিম 
সিন্ধুর নাম কর! হইয়াছে এবং তাহা হইতে প্রকৃত সংখ্যা 
সাত কিন্বা ছুই এরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে অনুবাদক এ 
কথার উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে 
কাহারও কাহারও মতে সাতটি অঞ্চলে প্রবাহিত নদী 
হইতে সপ্যসিদ্ধুর সংখ্যা পাওয়া যায়। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের 
বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত গ্রীক্ম ও জর। মিহির ইয়া্ট্ে পূর্ব ও 
পশ্চিম হিন্দু (1005০) বা সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। 
অহুরা মাজদার স্থষ্ট ফোড়শ অঞ্চলের বর্ণনা অস্পষ্ট । দেশের 
নাম নাই। বলা হইয়াছে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা 
প্রাকারে পরিবেষ্টিত না হইয়! সমুদ্র-উপকূলে বাস করে। 
অথাৎ ইহা! উপকূল-অঞ্চল। পহলবী অন্থবাদে এই অঞ্চলের 
লাম আরানিস্থান (:15081910 ) বলিয়া উল্লেখ করা! 
হইয়াছে । আরািস্থানের অর্থ আরাঙ্গ নদীর তীরবর্তী 
অঞ্চল। আরাঙ্গ নদী বুন্দাহিসের বর্ণনায় এলরোরজ, হইতে 
বাহির হইয়া পশ্চিমে প্রবাহিত। স্থতরাং যে উপকূলের 
কথ। বল! হইয়াছে তাহা স্পষ্ট: কাম্পিয়ান. সাগরের 
উপকূল নছে। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উদ্লেখ করা 
হইয়াছে অতিরিক্ত শীত ও তুষারপাত । পহলবী অঙ্গবাদক 
বলিতেছেন প্রাকারবেষ্টিজ না হইয়া বাস করিবার কারণ 
যাহাতে শক্রর আগমনে তাহার! ভ্রুত পশ্চা্পসরণ করিতে 
পারে। এই অঞ্চলে প্রকৃত কতৃত্সম্পন্ন কোন রাজা নাই 
কেহ কেহ এইকপ বলেন, অস্থবাদক ইহা জানাইয়াছেন। 
ইহার পর জেন্দ অংশে এইগুলি ছাড়া যাহাদের নাম 
করা হয় নাই এক্প আরও অনেক উপত্যকা ও সমতল 
অঞ্চল আছে এ কথা বলা হুইয়াছে। পহলবী অন্বাদর 


চৈত্র. 


ৃ্টাস্তত্বরূপ ফার্শের ( মাহ বা! মা ) নাম করিয়া- 
শছেন। 

ভেন্দিদাদে উল্লিখিত যোলটি অঞ্চলের যে বর্ণনা উপরে 
দেওয়৷ হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে যোলটির মধ্যে 
এগারটি অঞ্চল অবিসম্বাদীরূপে পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান 
ও ভারতবর্ষের মধ্যে। এই এগারটির নাম, গৌ-সথগধা, 
মার্ত, বালধ, নিশাই, হিরা, বেকেরেত ব! শকস্থান, উর্ব 
বা কাবুল, খেঙত বা কান্দাহার, হারাকাইতি, হেতুমত ব! 
হিলমণ্ড ও সপ্তসিন্ধু, বাকী পাচটির মধ্যে চখ, বা চাখারের 
অবস্থান পরিফার নহে; উপকূল অঞ্চল সম্বন্ধে পহলবী 
অন্থুবাদকের ব্যাখ্যার ফলে অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত 
হয়; এবং আইরিয়ানা বেজোর বর্ণনা হইতে ইহার 
ভৌগোলিক অবস্থান সঙ্গন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব হয় 
না। বাকী ছুইটির মধ্যে রাঘ! বা বায় পশ্চিম ইরাপের 
মধ্যে। একটি মতাহুসারে ইম্পাহান, বায়, হামাদান, 
মিহাবন্দ ও আদর বা আজারবাইজান প্রাচীন পহলব 
প্রদেশের অন্ততূক্ত ছিল এবং এই সকল অঞ্চল লইয়া 
প্রান মিডিদ্না গঠিত ছিল। অবশিষ্ট থাকে বরেন। 
বল! হইয়াছে যে বরেন কাহারও মতে গিলান 
কাহারও মতে কিরমাণ। কিরমাণ ইরাণের দক্ষিণ-পূর্বে, 
গিলান উত্তরে কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে । 
বরেনের বৈশিষ্ট্য সন্বদ্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহা হইতে 
বুঝ! যায় ই! অনার্ধ দেশের নিকটবর্তী বা! বাহির হইতে 
তাহাদের ইরাণ-আক্রমণের পথে। গিলানে আধ-বসতি 
থাকিলে পূর্বে মাজানদারেন ও পশ্চিমে আজারবাইজানও 
প্রাচীনকালে আর্ধ-বসতির অস্তভূ্তি ছিল মনে করা যায়। 
মাজানদারেনের পূর্বে প্রাচীন হিরকানিয়া অনার্ধদেশের 
অন্ততৃক্তি। কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বে দ্াহী (108008০) 
সিথিয়ান (9০3৮487) বলিয়! পরিচিত অনার্ধ জাতিদিগের 
অঞ্চল। কাম্পিয়ানের পশ্চিমে আজারবাইজান বা প্রাচীন 
জাত্রোপাতেন ককেশাশের সংলগ্ন । ককেশাশ ও পূর্ব- 
রুশিয়া প্রাচীন মিডিয়ান ও হাকামণি সাম্রাজ্যের আমলে 
সিথিয়ান বলিয়া পরিচিত গোঠীসমূহের দ্বার! অধ্যুষিত ছিল। 
দেখা যায় সাপানীয় সাম্রাজ্যের আমলে ইহাদের বিরুদ্ধে 
ককেশাশের দ্বার রক্ষা! করিবার জন্ত বোম সাম্রাজা সাসানীয় 
সম্াঈগণকে কর দিত। মিভিয়ান সাম্রাজ্যের আমলে 
অনার্ধ জাতিদনিগের আক্রমণ কাম্পিয়ান সাগরের তীরবর্তা 
অঞ্চল হইতে ঘটিম্বাছিল। আরমদিকিভান আমলে এই 
আক্রমণ প্রধানতঃ ইরাণের পূর্বদিকে কিরমানের সঙ্গিহিত 
অঞ্চল হইতে ঘটে। ববেন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা 
হইয়াছে যে উহ! খে.তাওনা বা ফ্রেছুনের জন্মস্থান। ফ্রেছুন 
অহি দাঙকের (891 1090১8৮ ) «বিনাশকানী বলিয়া 


বৈদিক র্ ও ইরানী জার্ধ 


৫৫১ 


ইরাদীয় পুত্তাণে প্রসিদ্ধ। ফ্েছুন, হিম, কবসূস প্রভৃতি 
ইরামীয় পুরাণের বিখ্যাত বীর এবং দেবতারপে পরিচিত । 
ইহার পরে দেখা যাইবে জোরোদ্রিয়ান ধর্ষের অভ্যুতয়ের 
পরিচয় পাওয়া যায় যিডিয়ায়। মিডিয়ার মাজি গোষ্ঠী 
জোরোষ্রিগ্ান ধর্মের ইতিহাসে পুরোহিত সম্প্রদায়জূপে 
বিখ্যাত। এই ল্ল কথা মনে রাখিলে বরেনকে কিরমান 
অপেক্ষা গিলান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পহলবী 
অনুবাদে কিরমানের উল্লেখের ভিত্তি ধে ফোন প্রাচীন 
প্রসিদ্ধ কিন্বদস্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। হান-বংশের 
আমলের প্রাচীন চীন! ক্রনিকেলে উল্লিখিত 07986 ভা ৪ 
ভেন্দদাদের বরেন হইতে অভিন্ন কেহ কেহ এইকরপ অন্থমান 
করিম্বাছেন। হান আমলের প্রসিচ্ধ রাজদৃত চ্যাং কিয়েনের 
বর্ণনা হইতে 0198৮ ডা৪০-এর অবস্থান ফর্গণার সহিত 
মিলি! যায় এইরূপ বল! হইয়াছে । সেষাহা হউক, এ 
আলে!চন! বাহুল্য, কারণ বরেন ছাড়া আরও কতকগুলি 
অঞ্চলের অবস্থান অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। 

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ভেন্দিদাদের প্রথম 
অধ্যায়ে উল্লিখিত যে যোলটি অঞ্চলকে প্রাচীন আর্যবসতি 
বণিয়! ব্যাখ্যা করা হয় তাহার মধ্যে এগারোটি পূর্বদিকে । 
এই এগারোটির যধ্যে গৌ-স্থগধা, মৌরু, নিশাই ও বাখদি- 
বাদে বাকী সাতটি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনৈতিক 
সীমানার মধ্যে অবস্থিত ( মৌর্ধসানত্রাজ্য ) এবং বাকী 
চারটিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সীমানার মধ্যে 
ফেলা যায়। আবরব-আক্রমণের সময় পর্যস্ত স্থগধায় বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রবল ছিল। 
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উপকূলবর্তী অঞ্চল সন্বদ্ধে সন্দেহের কথা বল! হইয়াছে। 
পহলবী অস্থবাদে আরাঙগিস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে 
তাহা সত্বেও এই কথা বলা যায় যে উহা মাক্রাণ উপকূল 
হওয়া অসম্ভব নহে। আরঙ প্রকৃতপক্ষে একটি পৌরাণিক 
নদীর নাম। আরাঙ্গিস্থানের সম্পর্কে অন্থবাদে 400) 
কথাটি ব্যবহার কর! হইয়াছে এবং উহার অর্থ করা হইয়াছে 
রোমের-পূর্বদেশীয় সান্রাজ্য। ইহাতে প্রাচীন ইরাণীয় ও 
বোমক-সাসত্রাজ্যের সীমান! ফুফ্রেতিস নদীর কথা আসিয়া 
পড়ে। ইতিহাস হইতে যতদুর ন্্ানা যায় এই অঞ্চল 
বরাবর মেমিটিক জাতির অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। 
তারপর বরেনকে কিরমাণ বা ফরগণ| বলিয়া! স্বীকার 


. করিলে রাঘা বা রায় পশ্চিম ইরাণে একমাত্র আর্ধবসতি 


ঈড়ায়। 
, প্রাচীন আর্ধজাতির উপনিবেশ বলিয়া ব্যাখ্যাত 


৫৫ 


সপ্ন ০০ 


ভেন্দিদ্াদে অহর! মাজদার ছাট উত্তম (0০:1606) অঞ্চলগুলির 
ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে উপরের আলোচনা! হইতে 
এই সিদ্ধান্ত করিতে হু যে আর্ধবসতিগুলি স্থগধা হইতে 
আর করিয়া ঈক্ষিণে ভারতবর্ষের মধ্য পর্বস্ত গ্রসারিত। 
স্থগধার পশ্চি্ধে মার্ভড ও খোরাসানের দক্ষিণে কিরমান 
পর্ধস্ত এই বসতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
অকৃসাস, হরিকদ ও সিদ্ুবু অববাহিক! লইয়া একট!| ০০৮০- 
7৮০৮ ভোঁগোলিক অঞ্চল পাওয়া যাইতেছে যাহার মধ্যে 
অধিকাংশ আর্বসতিগুলি অবস্থিত। দূরবর্তী রাঘা এই 
সীমানার বাহিরে । এই সিষ্কাস্ত প্রচলিত আর্ধবাদের, অর্থাং 
আর্ধজাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল এই মতবাদের 
সমর্থন করে না। তারপর অহর। মাজদার সৃষ্ট এই সকল 
উত্তম অঞলেঝ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
আবেন্তা অংশে যাহা বল! হইয়াছে ও পহলবী অন্থবাদে 
যাহা! বিশদ করা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে কি উত্তম 
অঞ্চল কি জরাধুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আছুগত্য, 
কোন হিসাবে তাহাদের অনেকগুলির প্রশংসা কর! 
চলে না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আইরিয়ান! 
৫ধজে। সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা গ্রয়োজন। 

দশ মাস শীত ও ছুই মাস গ্রীম্মবিশিষ্ট আইরিয়ানা 
বেজে! অর! মাজদা ম্ছুধাবাসের উপযোগী করিয়। স্ষি 
করিয়াছিলেন। আইরিয়ানা! বেজোর অর্থ কর। হইয়াছে 
পৃথিবীর স্বর্গ । একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী আর্ধজাতির 
উপনিবেশ-বিস্তার সম্পকিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন 
যে জার্ধজাতি উত্তর অঞ্চল হইতে ইরাণে পৌছিয়! ছুই দলে 
বিভক্ত হইয়া যায়; এক দল পশ্চিম মুখে ও অন্ত দল পূর্ব 
দিকে প্রস্থান করে। এই উত্তর অঞ্চল তাহার মতে 
আাইরিয়ানা বেজে! | 
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অর্থাৎ গৌ-ছ্ুগধার উত্তরে এই সাব-আর্টিক অঞ্চল 
হইতে আর্থ জাতি ইরাণে প্রবেশ করে। স্থগধার উত্তরের 
অঞ্চল গ্রীক ও রোমক এঁতিহাসিকগণের নিকট সিথিয়া 
বলিয়া পরিচিত (9০761:1% 100 15)9070 ও 9০30019 
9১:65 107)8900) ) এবং ইতিহাসের জারস্ভ হইতে উহা! 
মোঙগল-তুক্ণ যাযাবর গোঠীর অধষিত অঞ্চল বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। মেয়ারের (715৩: ) মতে আর্ধজজাতি প্র: পৃঃ 
২০৯৪ বৎসর পর্যন্ত কাম্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের 
পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করে, তারপর দক্ষিণে ভারতবর্ষের দিকে 
চলিতে আরস্ত করে। মুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সকল 
মতের পশ্চাতে রহিয়াছে এই দৃঢ় ধারণা যে আর্ধজাতির 
আদি বাসভূমি ককেশাশ বা পূর্ব-রুশিয়া এবং এই বাসভূমি 


প্রবাঙ্গী 
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ইইতে আধজাতি দক্ষিণ-পূর্ব মুখে চলিতে চলিতে ইরাণ ও 
ভাগতবর্ষে উপস্থিত হয়। যে ব্যাপার গ্রীঃ পৃঃ ২৯০০: 
বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে কিন্বদস্তী অঙ্মান 
শী: পৃ ৪** বৎসরের পরে লিখিত ভেন্দিদাদ্ধের লেখকের 
নিফট স্থপরিচিত ছিল বিনা দ্বিধায় এইরূপ অন্থমান করা 
আবশ্তক। তাহা না হইলে আইবিয়ান! বেজে যে স্থগধার 
উত্তরে আগলতাই পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রকার মত- 
বাদের কোন ভিত্তি দেখ! যায় না। 


বল! বাহুল্য, আইরিয়ানা বেজোর মাত্র শীতের বর্ণনা 
উপরের মতবাদের ভিত্তি। ঠেন্দিদাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
দেখা যায় যে স্থষিকল্পের আসে অন্থর] মাজনা, মনুষ্য ঞ্গাতির 
মধ্যে প্রথম রাজা ধিম ও দেবগণের মধ্যে পরামর্শ আর 
হইল। অহরা মাঞ্জদা বলিলেন, পৃথিবীতে ঈতের প্রকোপ 
হইবে ও ভয়ানক তুষারপাত হইবে। শীতের পূর্বে পৃথিবীতে 
বনু পশুথাত্য তৃণ জন্মিত। তারপর জলে পৃথিবী প্রাবিত 
হইল ও তৃষার গলিয়! নালার সৃ্ি হইল। জলাশয় খনন 
করিয়া এই জল নিকাশ করিগা যিম মনুষ্য-বসতি স্থাপন 
করিলেন। শীতের প্রাবল্য সম্বন্ধে এখানে যাহা বল! 
হইতেছে তাহা পৃথিবীব্যাপী শীত এবং মন্ুযাস্থষথির পূর্বের 
ব্যাপার। আইরিয়ান! বেছ্দোতে দশ মাস শীতের প্রভাব 
এবং গ্রীক্মকালেও অতিশয় শীতের প্রকোপ ছিল। অহুর! 
মাজদ| ইহাকে মন্থয্যবাসের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। শুধু 
শীতের বর্ণনা হইতে আইরিয়ানা বেঙ্গোকে কাম্পিঘ্ান ও 
আরল সমুক্রের দিকে ঠেলিয়৷ দিবার হেতু নাই। 
অরাখুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে 107, 7808 
বলিতেছেন যে জরাথুষ্রকে বিশেষভাবে আইরিয়ানা 
- বেজোতে বিখ্যাত বলা হইম্াছে। ইহার অর্থ 
41078100008 30 1116 47007 70756, 180009 ৪006 [28700875 
" 10: 8558 বলেন, জরাথুষ্ট্রের শিষ্যগণ তাহাকে এই 
রূপ বিশেষণে ভূধিত করিতেন ন৷ যদি তাহাদের এ বিশ্বাস 
না থাকিত যে জরাথুষ্ট অতি প্রাচীনকালে আবিভূত হইয়া- 
ছিলেন। জরাধুষ্ট্রের আবির্ভাবকালের প্রাচীনত্ব নিরুপণে এই 
ধরণের যুক্তির মুল্য যাহাই হউক দেখ! যায় যে অহরা মাজদা 
ও রাজা ধিমকেও আইবিয়ান! বেজোতে বিখ্যাত বলা 
হইয়াছে । উপরে দেখ! গিয়াছে যে আর্ধবসতিগুলির বর্ণনা 
প্রসঙ্গে আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পৃথিবীর স্বর্গ, 
এখানে অর্থ করা হইয়াছে আর্ধদিগের বাসভূমি। ভেন্দি- 
দাদের পহলবী অনুবাদে 47796 ড৪5]০কে 48175) ₹€] 
রূপে দেখা যায়। স্থতরাং প্রাচীন 4৮5৪০-এর পহলবী 
রূপান্তর 41800, 4178) হইতে [00১ [তযো। ও 
আধুনিক রূপ 7590 :আসিয়াছে। নৃতত্ব-বিজ্ঞানীগণ বে 


চৈজ. 


বৈদিক জার্য ও ইরাপীর আর্য 


৫৫৩ 





আইরিয়ান বেজোকে ত্থুগধার উত্তরের সাব-আর্টিক অঞ্চল 
এবং শ্রী: পু ২০** বৎসরের 4:80 1)0016 বলিয়া! মত 
প্রকাশ করিয়াছেন প্রক  গ্রন্তাবে উহ। 1:80. বা [০ 
ড€], অর্থাৎ ইরাণের স্বর্গ বা ইরাণের পবিত্র ভূমি। ভেন্দি- 
ছাদের আর্ধবসতিগুলির তালিকার প্রথম অঞ্চল আই- 
রিয়া! বেজোর প্রকৃত অর্থ পবিত্র 1180180. 11017)9 
এইরূপ অন্গমান করা অদঙ্গত নহে। তালিকার প্রথম 
উল্লিখিত অঞ্চল ইরাণের স্বর্গ হউক বা আর্ধবাসভূমি হউক 
ইছা একটি পৃথক অঞ্চল নহে, তালিকার পরবর্তী অঞ্চগ- 
গুলি এই আইবিপ্লানার অস্ততৃ-্ত-_-ইছাই সহজ ও সরল 
অর্থ। পণ্ডিতগণ ইহাকে পৃধক একটি অঞ্চল কল্পনা করিয়া 
স্থগধার উত্তরে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন। 
এখন এই অঞ্চলগুলির অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃ্টিপাত- 

করা যাইতে পারে। 

আইরিয়ানা বেজোতে লীভাঁধিক্য, গৌ-ম্লগধায় গোঁ 
মড়ক, মৌকুতে যুদ্ধবিগ্রহ ও লুঠতরাজ, বাকধিতে কীট 
ও বিষাক্ত গাছপাল!, নিসাইতে অবিশ্বাস ( 001১5116% ), 
হারোম্ুতে শিলাবুষ্টি ও দারিস্ত্য, বেকেরেতে ভূতপ্রেতে 
বিশ্বাস, উর্বে যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ ধ্বংস, খেও তায় অস্বাভাবিক 
ইন্জিয়াশক্তি, হারাকাইতিতে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, 
হেতুমতে যাছুবিদ্যায় আসক্তি, রাঘায় সংশয়বাদিতার 
প্রাধান্ত, চথে, স্বৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, বরেনে অনাধ 
জাতির আক্রমণ, সপুসিদ্ধুতে জর ও উপকূল অঞ্চলে তুষার 
পাত--অন্র! মাজদা কতৃণ্ক স্ষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির এই 
সকল ক্রটির উল্লেখ করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে উত্তম 
অঞ্চলগুলির এই সকল ক্রটির জন্ত 08০00830008) 
দ্াধী, শক্রতা৷ করিয়া সে উত্তম অঞ্চলগুলিকে এই ভাবে 
কলঙ্কিত করিয়াছে। দ্নেখা যাইতেছে এই ক্রটিগুলির 
কতক নৈসর্গিক, কতক নৈতিক। অন্তান্ত অঞ্চলের কথা বাদ 
দিয়া নিশাই, হারাকাইতি, রাধা ও চখে র ক্রুটির বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। হারাকাইতি ও চথে, 
স্বত্দেহ কবর দিবার ও দাহ করিবার প্রথ! প্রচলিত ছিল। 
জোরো্্রিয়ান ধর্মমতে এই দুইটি গুরুতর অপরাধ, বিধর্মীর 
প্রথা । অর! মাজদার স্থষ্ট উত্তম অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন 
থাকিবার সরল অর্থ জোরোদ্রিয়ান ধর্মমত এই ছুই অঞ্চলে 
গৃহীত হয় নাই। নিশাইতে এই ধর্মমত সম্ভবতঃ প্রবল 
ছিল না। রাঘায় সংশয়বাদিতার ( ০5৩1: 8০970610181) ) 
উল্লেখ জাম্চর্ষের বিষয়। কারণ, একটি মতাহুসারে 
জরাধুষ্ট্রের জন্ভূমি বলিয়া রাঘার প্রসিদ্ধি আছে। তাহা! 
ছাড়া রাঘ। প্রকৃত প্রস্তাবে জরাঘুষ্্র উপাধিধারী জোরো- 
সরিয়ান ধের প্রধান পুবোহিতগণের হারা শাসিত হইত। 

ফয়েকাট অঞ্চলের মারাত্মক ক্রটির উল্লেখ হইতে 


মোটামুটি এই কথা জানিতে পার! যাইতেছে যে এই সকল 
অঞ্চলের সম্ভবত: তিনটিতে জোরোগ্রিয়ান ধর্মমত গৃহীত 
হইয়াছিল কিন! সন্দেহ । এই অঞ্চলগুলি পূর্ব-ইরাণের 
অন্তভূক্তি বলা যাইতে পারে। জোনোট্রিয়ান মত এই 
অঞ্চলগুলিতে'গৃহীত না হইয়। থাকিলে অনুর মাজদার স্থষ্ 
উত্তম অঞ্লগুলির তালিকায় এইগুলির স্থান পাইবার 
কারণ কি? ইরাণীয় বা আর্ধজাতির উপনিবেশ *হিসাবে 
ভেন্দিদাদের লেখক এইগুলির নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন জোরোষ্্রি়ান ধর্মমত এই সকল অঞ্চলে গৃহীত 
না হওয়া সত্বেও, এই কথা স্বতঃই মনে আসে। অহুরা 
মাজার জবানীতে এই অঞ্চল তাহার স্ষ্ট উত্তম 
অঞ্জজগুলির মধো, এইরূপ প্রচারণার পশ্চাতে জনুরা 
মাজদাকে ইরাণীয় আধজাতির জাতীয় দেবতারপে প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে এইক্প অনুমান করা অসঙ্গত 
মনে হয় না। 

আর্ধফাতির আদি বাসভূমি এবং এই বাসভূমি হইতে 
কতকগুলি গোষ্ঠীর নীপার নদীর গতি অন্থলরণ করিয়া 
উক্রাইনের মধ্য দিয়া পোলাও্,বাণ্টিক অঞ্চল, স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া, 
মধ্য ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কতকগুলি গোষ্ঠার 
পুর্বমুখে অগ্রসর হয়৷ ক্রমে ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিবার কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে 
করা হইয়াছে । আইবিয়ানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান 
সম্পর্কে আলোচনায় এই ০7%৮০০০৩ আধবাদের প্রসঙ্গ 
উঠিগ়্াছে। এখন সংক্ষেপে দেখা প্রয়োজন অহুরা মাদার 
স্ষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়! 
গেল তাহা এই প্রচলিত আর্ধবাদের সমর্থন করে কিনা এবং 
এই সকল তথ্য হইতে ইরাণীয় ও বৈদিক জার্ধগণের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে কি ধারণ করা সম্ভব। 

আইরিয়ানা বেজোকে সুগধার উত্তরে অবস্থিত সাব- 
আর্টিক 47৪.) 1,009 বলিয়া! দাবি করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক 
ধ্রাড়ায় যদি আগে হইতে প্রচলিত আধবাদ স্বীকার করিয়া 
না লওয়া হয়। কাম্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের 
পূর্বাঞ্চলের কথ! উঠে আধর্াতি মধ্য-এশিয়ার পথে ইনাণ ও 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এই মত গ্রহণ করা হইলে। কিন্তু 
দক্ষিণ-পূ রুশিঃ। হইতে ভারতবধে আসিতে উত্তরের এই 
পথ ছাড়া আরও পথ ছিল। ককেশাশ হইতে আজার- 
বাইজান, মিডিয়া, স্থুসা, ফার্শ, খোরাশান হইয়। বালথ ব 
কিরমান হইয়া বেলুটীস্থান অথবা আজারবাই গান, কুদ্ধীস্থান, 
মেশোপটে মিয়া! হইয়া ইরাণ, এই সকল পথ ছিল। যাহারা 
মেশোপটেমিয়ার পথে আর্জজাতি ইরাণে ও ভারতবর্ষে 
আপিয়াছিল বলেন মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস 
তাহাদের কিছুটা সমর্থন করে এ কথা অস্বীকার কর! চলে 
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না। কাম্পিয়ান ও আরলের পূর্ব-উত্তরের পথে আর্ধজাতি 
ইরাণে আসিয়াছিল বাহার! বলেন তাহাদের মতের সমর্থনে 
এঁতিহাসিক বা ভৌগোলিক কোন প্রমাণ নাই, নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানের প্রমাণের কথা বলা বাহুল্য । উপরে দেখ! 
গিয়াছে যে আইবিয়ান! বেজো বাস্তবিক ইরাণ. অথবা পূর্ব- 
ইাণ। বুগধা ও-মার্ডের উত্তরে ইরাণের সীমানা বিস্তৃত 
ছিল ইরংণের প্রাচীন ইতিহাস একপ সাক্ষ্য দেয় না। 
যোলটি অঞ্চলের মধ্যে আইরিয়ানা' বেজে! বাদে 
পনরটি অঞ্চলের মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানি- 
স্থান ও ভারতবর্ষের মধো পড়ে এবং এই এগারোটি অঞ্চল 
একটি 0০017806 ভৌগোলিক অঞ্চল ইছা! দেখা গিয়াছে । 
এই তথ্য বিশেষ গুরুত্বসম্পর । যোলটি অঞ্চলের অধিবাসী 
যে জাতি বা গোঠীতুক্ত সেই জাতির, সংখ্যার দিক দিয়া 
এবং কির দিক দিয়াও বটে, প্রধান কেন্দ্র এই ভৌগোলিক 
অঞচল। এই জাতিকে বদি আর্ধজাতি বল! হয় তাহা 
হইলে মধা-এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে আর্ধ- 
জাতি পূর্ব-ইরাণে আসিয়াছিল বাহার! বলেন তাহাদের মত 
সূলাহীন হইয়া যায়। অর্থাৎ আর্ধজাতি যে পশ্চিম দিক 
হইতে ( ককেশাশ ব! উত্তর-পশ্চিম খিরগিজ অঞ্চল বা 
দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া) আসিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব 
হয়। ভেন্দিদাদের এই তালিকার কিছুমাত্র প্রামাণিকতা 
আছে স্বীকার করিলে রাঘা বাদে পশ্চিম-ইরাশের অন্তান্ত 
অঞ্চলগুলির অনুল্পেখ নিশ্চয় তাৎপর্যহীন ব্যাপার নহে। 
জোরোর্রিয়ান ধর্মের পীঠস্থান মিডিয়ার নাম পর্যন্ত উল্লেখ 
করা হয় নাই। ভেন্দিদাদ্দের রচনাকাল যদি খু পৃঃ ৪০০ 
বৎসর হয় তাহ! হইলে মিডিয়ার নাম এবং হাকামণি 
সাম্রাজ্যের উৎ্পত্তিস্থান ফার্শের নাম উল্লেখ না করিবার 
হেতু কি? এই অহন্পেখ যদি কোন প্রকার অভিসন্ধিমূলক 





না হয় তাহ! হইলে বলিতে হয় লেখক আর্ধ বা ইরাণী. 


আর্দি বসতি সম্বন্ধে প্রচলিত কিন্বদস্তী অন্গসরণ করিয়া- 
ছেন। এই কিন্বধস্তীর মম এই যে আর্জাতি পশ্চিম 
হইতে আসে নাই, পূর্বাঞ্চল হুইতে পশ্চিম মুখে অগ্রসর 
হইয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, [88৮9৪- 
005068, 90০০ এবং আরও অনেকের মতে আবেস্তার 
আইরিয়ানা পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান প্রভৃতি 
অঞ্চল । হাকামণি সম্রাট প্রথম দারিযুসের একটি লেখনের 
উল্লেখ পূর্বে. কর! হইয়াছে । আত্মপরিচয় দিয়া তিনি বলি- 
তেছেন যে তিনি “87580) 8০০) ০1810 40812) [95181950, 
800. 01৮. 7১8881%0.” পারশীক হইয়াও যে তাহাকে 
কুলগৌরব জানাইবার জন্য বলিতে হুইয়াছে যে তিনি 
আর ও আর্থের পু ইহার প্রাঞ্জল অর্থ পার গোড়ায় আর্ধ 


গরবালী 


পপ 
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দেশ ছিল না। ভেদ্দিদাদ্দের তালিকা এই কথা সমর্থন 
করে। 

ইহার পর মিডিয়া ও পারস্তের প্রাচীন ইতিহাস ও 
জোরো্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে এই বিষ 
সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় তাহার আলোচন! করা 
প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনার স্থান 
নাই। উপরের আলোচনা হইতে ইরাণী আর্ধ ও ভারতীয় 
আর্ধের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার 
কথ! সংক্ষেপে বলা হইতেছে। 

ভেন্দিদাদের তালিকায় যোলটি অঞ্চলের প্রথমটি যদি 
আর্য দেশ ( আইরিয়ান! ) অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে 
অকসাস ও সিন্ধুর অববাহিকা ও পশ্চিমে হরিরূদের 
অববাহিকা এই দেশের মধ্যে পড়ে ইহা বলা হইয়াছে । 
এই দেশের পশ্চিমে কিরমান ও শকস্থানের মরুভূমি; 
দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার 
মধ্যে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত পড়ে। অনুর! মাজদা 
এই দেশ হুষ্টি করিয়াছিলেন, সুতরাং এই দেশের অধি- 
বাসীর! 'এক জাতিভুক্ত মনে কর! াইতে পারে। বিভিন্ন 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জোরোদ্রিয়ান ধমের প্রতি 
বিরোধিতা সত্বেও যখন তালিকায় সেই সকল অঞ্চল স্থান 
পাইয়াছে তখন তাহারা! যে একজাতিতুক্ত ছিল এই 
ধারণা সমখিত. হয়। এই জাতিকে যখন সপ্যসিন্ধু বা 
বতমান কালের পঞ্চসিন্ধু বা পঞ্জাব পর্যস্ত অবস্থিত দেখা 
যাইতেছে তখন জাতি (78০9 ) হিসাবে ইরাধী আধ ও 
ভারতীয় আর্ধের মধ্যে পার্থক্য ছিল কিনা! বিচার কর! 
অনাবস্তক। এ প্রসঙ্গে এই মাত্র বলা যাইতে পারে ষে 
নৃতত্ববিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করিলে এই জার্ধ 
দেশের বর্তমান কালের অধিবাসিগণের এক বৃহৎ অংশকে 
অল্লবিস্তর তারতম্য সত্বেও একটি প্রধান টাইপের অক্থযায়ী 
দেখা যায়। 

উপরের আলোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত কর! সম্ভব 
সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে । 

আবেস্তার আইরিয়ানার অর্থ আধ দেশ হইলে দেখা! 
যায় ষেএই আর্য দেশ হিমালয় হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত 
7)0000810 8518 ও মালভূমির পূর্ব-অঞ্চলে অবস্থিত। 
পূর্ব-ইরাপ, বত'মান আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারত- 
বর্ধ লইয়া এই দেশ গঠিত । এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 
যাহার! বাস করিত তাহারা এক জাতীয় ও এক ভাষাভাষী 
ছিল অনুমান করা যায়। তাহাদের নাম আর্য হইতে 
তাহাদের দেশের নাম আইবিয়ান! হইয়াছে । এই 
আইরিয়ান! পরবর্তাকালে ইরাণে রূপান্তরিত হুইয়াছে। 
এই জাতি পশ্চিম অঞ্চল হইভে ভাহাঙ্গের প্রাচীন বাস- 





তত 


ভূমিতে আসিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন বিচারসহ 
যুক্তি বা প্রমাণ কেহ উপস্থিত করেন নাই। স্থতরাং 
ককেশাশ বা! দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া বা খিরগিজ অঞ্চল হইতে 
মধ্য-এশিয়! বা মেশোপটে মিয়ার পথে অগ্রসর হুইয়! ইরাণে 
তাহারা উপনিবিষ্ট হয় এবং ইরাণে উপনিবিষ্ট দলগুলির 
মধ্যে কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ 
করে এই মতবাদ ভিত্তিশৃন্ত। ইরাণে উপনিবিষ্ট আর্য 
জাতির যধো রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রাস্ত বিবাদের ফলে 
ইরাণীয় আর্ধ ও ভারতীয় আর্ধদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে 
এবং জরাথুষ্ট্রের ধর্মান্দোলন এই বিচ্ছেদের প্রমাণ, _অর্থাৎ 
জরাধৃষ্ট্রের ধম মত প্রচার ও ভারতীয় আধদিগের ইরা 
পরিত্যাগ এই ছুইটি সমসামঘ্নিক ঘটন1, এই মত গ্রহণ করা! 
যায় না। জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত বাখখি হইতে প্রচারিত 
€ইলেও মাবেস্তায় বর্ণিত এই আর্য দেশে স্থায়ী হইতে 


দয়াময় নাদ কে রেখেছে 


৫৫৫ 


পারে নাই। নিশাই, চখ, ও হারাকাইতি সম্বন্ধে আবেস্তায় 
যাহ! বল! হইয়াছে তাহা হইতে এ কথা প্রমাণ হয়। তার 
পর গৌতম বুদ্ধের উল্লেখ, ঢ'58:010 5887/-এ বৌদ্ধ 
চক্রের ( 680017% দ1)96] ) উল্লেখ ও প্রাচীন গাথা! অংশে 
ও পরবর্তী ধমপাহিত্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিষাপুজার প্রতি 
আঙ্ষমণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ হয় যে জরাথুষ্ট্রের ও* তাহার 
শিষ্যগণের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ব্রাদ্দণা ধর্ম ও বৌদ্ধ 
ধর্ম। জরাখুষ্টরের পূর্বে বৈদিক ধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত 
ছিল, গাথার সোমস্ততি হইতে তাহ! জানিতে পার! যায়। 
জরাধুষ্ট্রের প্রচারিত ধমের প্রকৃত অত্যুদয় হইয়াছিল হ্দপব 
মিডিয়ায় । 

জোরোস্রিয্ান ধর্মের এই পশ্চিমমুখী গতি ব্তন্ধান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের উপর কিরূপ আলোকপাত করে 
দেখা প্রয়োজন। 


দয়াময় নাম কে রেখেছে? 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
ধয়াময় নাম তোমারে দিয়েছে এমন মাথা কি আছে উন্নত ? 
বড় বড় চাটুফারে, চন্রণে তোষার হয় নাই নত। 
এত নির্শম কঠিন কঠোর হাট গাড়া থেকে রেহাই দিয়াছ 
হইতে কি কেহ পানে? বল দেখি তুষি কারে ? 
হে নাট্যকার, তোমার কি সথ? 
বিস্বোগান্তই সকল নাটক, তোমার ভবনে দেখছি কেবল 
ছে মহাশিল্পী, ক্্টি তোমার ব্যথাহুর চারি দিক, 
নেহাত লয়ের ধারে। নুরেনবার্গে ফাসির মতন 
অতি মর্ঘন্পূক । 
তোমার বাণীর লব শেষ সুর শুধু লাঞ্ছন! হত্যা দন্ত 
| সেই এক পূরবী তো, কাল শেষ, যার আজি আরম্ত 
ঘাহা হুমিষ্ঠ তাহার শেষেই প্রসন্্ রূপ দ্বেখিতে পাইনে 
রেখেছ প্রচুন্ তিতো। আখি নত জলনারে। 
ছাসিয়। বর্ণলক্কা পোড়াও, 
দুলার ইয় নিমেষে ওড়াও, আনন্দময় আনন্দ তব 
সফল আলোক নির্ব্বাণ লত্ভি বুঝিতে পারিনে ফি সে? 
মিশে এক অঙ্গারে। তুমি সুধাময় হট্টি তোমার 
ভর! কেন এত বিষে ? 
মা্যে দিয়াছ কতটুকু হাসি, পদে পদে পাই শত ছখ তবু 
| কতটুকু দবেছ বল? মোরা থে লাগর-কপোভ হে প্রভূ 
তাহার শক চক্ষে বারাও তিক্ত হলেও বাচিতে পারিনে 
একটা মেঘের জল। পরিহৃন্ধি পান্নাবান্বে। 





(নাটিক। ) 
শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত 


পাজ-পাতী 

সেলেন্ত- ফরাসী রূপসী, মুখখান! পুড়ে গেছে । 

আনা__রুশ নর্তকী, একখানা পা কাটা গেছে। 

এভা_ জার্ধান বালিকা, বাপ মা.ভাইবোন সব মার 
গেছে। 

অপূর্ব-__বাঙালী শিল্পী ॥ অন্ধ হয়ে গেছে। 

পল-_পোলীশ শিয়োনোবাদক, ডান হাতের আত ল উড়ে 
গেছে। 

জন-_অগ্রেলিয়াম ক্রিকেট খেলোয়াড়, বুকের রোগে 
ভূগছে। 

অদূরে একথান! বাড়ী, ধাপে ধাপে নিঁড়ি নেমে এসেছে 
বাগানে । বাগানে ছোট বড় কুল-কফলের গাছ, একটা! গাছের 
মীচে একখানা বেঞ্চ ও কয়েকথানা বেতের চেয়ার পাত1। 
সিড়ি বেয়ে বাগানে নেমে আগে অপূর্ব আর সেলেত, অপূর্বকে 
সাত ধরে নিয়ে আসে সেলেত। 

অপূর্ব__চুষি কি বললে গেলে, আকাশ আজ খুব নীল? 

লেলেত্ত-_খুব নীল জার গাছের পাতা বড় সধুজ। 

অপূর্ব-_আমি থে দেখতে পাচ্ছি না, তবু আকাশ জাজ খুব 
নীল, গাছের পাতা বড় সবুজ । 

(ত্পূর্বকে বেঞে বঙলিয়ে দিয়ে সেলেন্ত পাশে বলে ) 

দেলেত্ত-_একট! সাঞগা কারমেশানেয় উপরে একটা! হল্দে 
প্রঞ্জাপতি বসেছে _কি চমৎকার | 

অপূর্ব-__দত্যিই চষংকার | নীল, লবুজধ, সা, হুল্দে-_ 
ঈষৎকার | ভুমি কি কোন দিন ছবি এঁকেছ সেলেন্ত? 


সেলেন্ত-_ না, ছবি খাকি নি। 

অপূর্ব-_ আমি আর ছ'ব আকৃব না, আমি আর রং ফেখতে 
পাব নাঃ জামার জগতে আজ একটি মাত্র রং_গভীর 
কালো। 

দেলেন্ত হয়ত একদিন তৃষি জবর ০দখতে পাবে। 

অপূর্ব-_ না, দেখতে পাব না-_চোখ আমার এ জনে যত 
গেছে। পৃথিবীকে শেষ দেখা দেখেছিলাম সিঙ্গাপুরের সমুত্র- 
উপকূলে । 

সেলেস্ত- বষ্‌? 

অপূর্ব-_.বম। আর রং দেখব না, আম বাপ ঘেখবনা 


“সেলে | ( অপূর্ধের হাতের উপর হাত রেখে ) কি অপূর্ব? 


অপূর্ব-_ ভূমি সুন্দরী । 

সেলেম্ত__ন1। 

অপূর্ব-__ছুমি হন্দরী, আমি সেটা বুঝতে পারি আমি সেটা 
অনুভব করতে পারি। 

সেলেস্ত-হুমি তো জান আমার ইতিহান, রূপ আমার 
ছিল কিন্ত এখন আর নাই। রূপ পুড়ে গেছে। 

অপূর্ব-_( সেলেগ্ডের ছাতের় উপর হাত দিয়ে) কিন্ত 
আমার অহৃভব কেমন করে মিখ্যা হবে? আমার যেন হনে হুম 
তুমি হুন্ধরী, তুমি তন্বী তরুদী, গোলাপের যত তোমার গায়েন 
রত, সরু ছট তুরুত শীচে হুট যীল চোখ-_ ফৌতুকে ভয়] । 

সেলেন-_( একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে-_ একটু হালে ) 

অপূর্ব-_ আমার চোখ থাকলে আমি ভোদার ছবি 
জকতাম। 


সেলেন্ব--চোখ থাকলে? 
চোখ থাকলে .ভুমি আমার ছবি 
গাকতে না। 

অপূর্ব--ঘাকতাম, নিশ্চয় 
আকতাম । 

(শিড়ি দিয়ে নেমে আগে 
লাঠি ভর দিয়ে জন, পাশে পাশে 
আসে পল, ডান হাতথান! তার 
ঘষ্তান! দিয়ে ঢাকা] ) 

জন-_-আজ কোন্‌ তারিখ 
পল? 

পল-_১৩ই নবেম্বর ৷ 

জন-_নবেছরের মাঝামাঝি । 
ক্রিকেট খেলা ক্ুরু হয়েছে 
অগ্রেলিয়ায় 

পল- স্থ্যা, অঙ্েলিয়ায় ক্রিকেট 
খেল। চলছে। 

গন__কি অপূর্ব খেল] এই 
ক্রিকেট! উথ্ুদ্ত আকাশের নীচে সবুক্ধ মাঠের বুকে 
সারাদিন ছুোছুটি) কখনও ঘণ্টার পর ঘন্টা বল করে 
চলেছি, ক্লান্তি নেই । কখনো ব্যাট করছি-*.( ্াড়িয়ে লাঠি- 
খানা ব্যাটের মত ধরে বল মারবার ভঙ্গী করে, তারপরে 
হঠাৎ কাশতে সরু করে ) 

পল -__( জনে পিঠে হত দিয়ে) আক বড কাশছ জন। 

জন-__ এই বুঝাতে আর কিছু নেই পল । 

( হ'জনে এগিয়ে আসে ) 

কপূর্ব-_কার] আসছে? 

সেলেস্ত-..পল আর জন। 

(পল আর জন এসে চেয়ারে বসে ) 
পেলেন্ত-_-আজ কেমন জাছ, জন? আজ দিনট! ভারি 
উঈমৎকার, কত রোদ! 

জন- চমৎকার দিন, কত রোদ, ফ্রিকেট খেলার আদর্শ 
দিন। জানো সেলেম্ত, আমি এক দিন একা ছয়টা উইকেট 
'নিয়েছিলাম আর করেছিলাম একটা সেঞ্চুরি, ক্লান্তি কাকে বলে 
জানতাম না পেশীগুলে! ছিল ইম্পাতের, কিন্ধ আজ? 

সেলেন্ত-_তুমি ভাল হয়ে যাবে জন। 

জন- (মলানভাবে হাসে তারপরে থক্‌ খক্‌ করে কাশে) 

অপূর্ব-__সেলেপ্ত বলে এক দ্রিন আমার চোখও ভাল হয়ে 
যাঝে। 

পল-_আচ্ছা বল তো সেলেম্ড আমার হাতের কাটা 
আঙ্গুলে আবার গজাবে কিনা? 





(সবাই হাসে) 
. পল-_(দত্তানা খুলে ফেলে আ&,লহীন হাতখান! উচ 
করে ) হে স্বর্গগত বিটটোফেন, দেখুন আপনার দেশবাসীরা 





আমার দাশী তআড্জগুলো বোমা মেরে উদভিয়েটুদিয়েছে, 
নাইনৃথ পিম্ফশী আর এ হাতে বাবে না। 
(সবাই হালে ) 
. (হাতে আবার ঘন্ভানা পরতে পরতে ) মাঝে মাঝে স্বপ্ন 
দেখি আঙুলঞলে আমার ঠিকই আছে, টিপে নেড়ে চেড়ে 
দেখি, ভাগ আনন্দ হয়__ছুটে গিয়ে পিয়োনোয় সামনে বসি, 
একটার পর একট! নুর বানাই ! 
(সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে) 
জন-_আমিও স্বপ্ন দেখি, ক্রিকেট খেলছি । 
অপূর্ব__জামিও দেখি, (হেসে ) অন্ধেও স্বপ্ন দেখে | 
( সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 
সেলেম্ত__-১৯৩৮ সালে প্যারিতে আমি পলের শিয়োনো 
বান্গন। শুনি । এখনও মনে পক্ষে পিয়োনোর চাবিগলোর 
উপরে ওর লম্বা আউ,লগুলোর নাচ। 
পল-.( হাটুর উপর হাতখান! রেখে ) সে জাঙ,লগ্তলে! 
আজ কোথায়? সুর ছয়ে শুন্যে উড্ে গেছে | 
(সবাই করুণভাবে হালে ) 
জন__১৯৩৮ সালে? হা, মনে পড়েছে, সিডনিতে আমি 
ক্রিকেট খেলছি, বোলার-ছিসেবে আমার মাম হ'ল 
সেবারই । 
অপূর্ব_১৯৩৮ সালে জমি দাক্ষিণাত্ে আ্রমণ করছি । কি 
অপূর্ব দেশ, কি সুন্দর দৃষ্ঠ, ছবির পর্ন ছবি একে চলেছি। 
তারপরে যাই অজন্তাঁ সে রেখা, সে রং আর ঘেখতে পাৰ 
না। 
সেলেত্ত- ১৯৩৮ সাল, মনে পড়ে, অনেক কথা মনে পড়ে 
_-থাক । চল অপূর্ব, ভুমি যে একটু ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলে ? 
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পেলেত হাত ধরে, ছ'জনে আস্তে আস্তে চলে বায়) 

পল- তুমি ওয় কটোগ্রাফ দেখেছ ? 

জন--কার ? 

পল- সেলেন্ের ৷ 

জন- দেখেছি, ও টেবিলের উপর সেখানা পব লময়েই 
থাকে। 
পল-_কি রূপই ছিল ওর | যে মুখখানায় দিকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে বাস্ছষের আশ মিটত না, সেই রুখখানার ছকে আছ 
তাকাতে ভয় হয়। আগুনের শিখ! ওর মুখ থেকে লবটুক রূপ 
লেহন করে নিয়েছে। 

জন- লক্ষ্য কয়েছ ও আমাদের কাছে বেশীক্ষণ বসে না? 

পল--হ্যা, কেন তা জানো! ? 

অদ-_জানি। 

পল-_ও অপূর্বকে লঙ্গী বেছে নিয়েছে । 

- জন-_-ঠিকই করেছে, অপূর্ব দেখতে পায় না। যদি ওর 
মত জামার বুখট! পুড়ে যেত তা ছলে কিছুক্ষতি হ'ত না। 
আমার এই পেণীগুলেো! যদি সবল থাকত তা হলে আমি 
ক্রিকেট খেলতে পারতাম, কিন্ত এই রোগটা (বুকে হাত 
্িয়ে ), এই হোগটটা-_(কাশতে দুরু করে ) 

পল-_ ও স্বকষ কথ! আমারও মনে হয়) সর্বাহ্গ পুড়ে 
গিয়েও বছধি আমার আঙ,ল ক'টা! আজ বজায় থাকত। 

(দৌড়ে সিড়ি দিয়ে নেমে আসে প্রভা, হাতে তার এক 
গোছা কুল ) 

পল-_বাঃ কি ছুক্দর কুল, এত কুল কোথায় পেলে 
ভা? 

পরভা-_অনেক ছুরে একটা বাগান আছে, কত কুল 
লেখানে । এই কণ্টা আজ নিয়ে এলাম। 

পল-_বেশ করেছ, হয়ে নিয়ে সাজিয়ে রাখ । 

প্রভা--( কাছে এসে ) আমি যে আপনার জন্যেই নিয়ে 
এলাম ! ক 

' পল- আমান জন্যে ? 

প্রভা-_হ্যা, আপনার জতে (কুলের গোছা! এগিয়ে ছিয়ে ) 
নিন্‌। 

জন-_এরভা তোমার অত্যন্ত পক্ষপাতী, ও কেবল তোমাকেই 
ভালবালে। 

পল- তাই নাকি প্রভা, এ তো ভারি অন্যায়। 

প্রভা ( লক্ষিত হয়ে পড়ে ) 

পঙ-_( এভাকে কাছে টেনে) বড় ভাল দেয়ে, লক্ষ্মী 
মেয়ে, আমাকে তুমি ভালবাল এক্। ? 

এভা-_( ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ) 

পঙগ-_( হেসে ) ফেন ঘল তো, আমি বুড়ো বলে বুঝি ? 

অভা--না, আপনি, জাপদি আমার বাবান্ মত দেখতে । 


| রবাগী 
পপূর্ব-_( উঠে বাড়িয়ে ) হ্যা, চঙ্গ (হাত বাড়িয়ে বের, 
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(পল মাথায় হাত বুলোস ) 

পল-_ লম্বা মেয়ে, ফুল পেয়ে আবি ধুব ধুলী হয়েছি ? যাও 
আমার ঘরে টেবিলের উপর রেখে এ্ল। 

( এনা চলে বায়) 

পল-__বাপ, মা, ভাই বোন সবাইকে একই রুহ্ুতে” 
হারিয়েছে, আহা! বেচারা | 

জন---( কাশতে থাকে ) 

পল-_( আঙ,লহীন হাতখানা হাটুর উপর রাখে ) 

(নি'ড়িতে খট খট আওয়াজ হয়, পল আর জন লেই 
দ্বিকে তাকায়, কাঠের ঠেক] নিয়ে একে বেঁকে আসে আনা, 
এ্রক বার দাড়ায়) 

জন- আজও ঠেক] নিয়ে চলতে আম! অভ্যত্ত হয় নি। 

পল- কোন দ্বিনই অত্যন্ত হবে না। একটা শঙ্খচিলের 
ভান! কেটে ঘদি কাঠের ভানা বেঁধে দেওয়া যায় ত৷ হলে 
যেমন হুম্ব এ যে তার চেয়েও করুণ] আনার একখানা পা 
কাঠের। 

জন-_ তুমি ওর নাচ দেখেছ ? 

পল- দেখেছি, এক বার নয়, অনেক বার-নক্ষোতে। ওর 
সুঠাম পা ছ'খানার লঘুগতি আর অপূর্ধ ভর্গিমার দিকে আশ্চর্য 
হয়ে তাকিয়ে থাকতাম । আজ তার একখান! পা-_( থেমে 
যায়) 

জন-__নেই। 

(খানা এসে উপস্থিত হয়, পল উঠে তার কাঠের ঠেক। 
ছ'খান! নেয়, একখানা চেয়ারে তাকে লবত্বে বসিয়ে দেয়) 

আনা (চেয়ারে বসে লম্বা গাউনে কাঠের পা ঢাকতে 
চেষ্টা করে ) ধন্যবাদ পল, কি চষংকার দিন, ঘরে বলে 
থাকতে পারলাম না-_চলে এলাম, অথচ আমার চলা তে৷ 
যেষম-তেমন চল! নয়, যেন__যেন--একটা! উপন! দাও 
পল। 

পঙগ-_ (যেন ভনতে পায় না, অনেক ছুয়ে কি যেন দেখে) 

' জন-__চমংকার জিন, লত্যিই চমৎকার দিন, ভেতনে 
থাকতে পারি নে, বাইরে ছুটে আসি-_আলো-ঝলমল মাঠেন্ 
ছবিকে চেয়ে থাকি-_হঠাৎ যেন দেখতে পাই সেই মাঠেন 
এখানে ওখানে মানুষ ঘুরছে ফিরছে, ছুটছে তার] ক্ষিকেট 
খেলছে । আর চেয়ে থাকতে পারি নে, ভেতরে ফিয়ে ঘাই। 
চমৎকার ছিন | 

(পল উসধুস. করেন আর আনাকে অন্যমনত্ 
করবার জন্যে হঠাৎ উঠে একটা প্রজাপতির পেছনে ছোটে, 
তারপরে এসে ঘসে ) 

আনা-_ভারি পুদ্দর, ভারি চমৎকার ! 

পল- কি? 

আনা-_ আমি তোমার গভিগীল পা হ'খানা হেখছিলাম, 
ভারি হুন় | : 
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চর ৃ ভূতের ফেশ ৫৫৯ 


পপ স্টপ সমস 


পঙ- আমার প! হুঙ্দ়--বলে! ফি আম! | এমন কদাকার আনা-__খুব ছজ্ঘর ? 








ভারী পা ছ'টকে তূষি দুদ্দর বললে কেমন করে ? এভা_ খুব হুন্বর। আমার ইচ্ছে করে এ পোশাকে 
আনা-_( হাসে ) তোমাকে নাচতে দেখি । এ রফম ভাবে ফবাড়াও না 
জন-_বেমন এক জোড়া উচের পা-ও কাঠের ঠেকান্ব আনা? 

চেয়ে ছন্দ । 


পল-_( চোখের ইশারায় জনকে তিরস্কার করে ) 
আনা-_এ আমার কফি হয়েছে বল তো পল, নজর আমার 
জব সময় সবার পায়ের-ঘিকে | 
পঙ- অত্যন্ত ছোট নজর । 
(ববাই হাসে ) 
আনা- জাবার কি মনে হয় জানো, মনে হয় লবাই 
আমার একটা! পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে । 
পল-_-অন্তত আমি এক সময়ে তাকিয়ে থাকতাষ, অবিস্টি 
তখন ছটো পাই তোমার ছিল। 
আনা__মনে পড়ে আমার নাচ? কেমন ছিল আমার 
পা হ'খানা ? ্ [ও 
পল- বনে পড়ে, পরিষ্কার মনে পড়ে । 
আনা-__জামি অনেক সময় স্বপ্র দেখি আমি নাচছি, 
আমার পা ফিরে পেয়েছি । 
পল-_প্রিস ছার্মস্থিলের মত ? 
(সবাই হাসে ) 
জন- তুমি স্বপ্ন দেখ ঘুমিয়ে, আমি স্বপ্র দেখি জেগেই। 
€ এভা আবার ছুটে আলে ) 
পল. _এস্! চলবে তো! ছুটে! 
আনা-_ কি সুন্দর ওর হাত-পাগুলো, সবল আর নিটোল । 
এ ঘয়সে আধি নাচতে দুরু করি । 
পল- _-আঙ,লগুলোও বেশ লক্বা!। 
জন-_( উঠে ছাড়ার ) আমি যাচ্ছি পল। 





জানা-_শরীরটা কি ভাল নেই ? জানা একটা পায়ের উপর? আজ একটা পাই যে 
জন--(হাসবার চেষ্ঠা করে, তারপরে কাশে ) লম্বল | 
পল-__( উঠে ) চল, আমিও যাচ্ছি। -প্র্তা__কি হুন্দর তোমার এ একটি পা, এক বান ধাড়াও 
€হ'জনে চলে যার) আনা। 
এভা-_( আনার কাছে এসে দাড়ায়) ,  আনা-_( এভার রুখের দিকে চায়, আতে আনে চেয়ারেন্ 
আনা-_( এভার চুলগুলে! নাড়ে ) হাতল ধরে উঠে ধাড়ায়, চারদিকে চেয়ে দেখে, ভার পন্সে 
এভা- তুমি খুব বন়্ নতর্কী, না আনা ? একটি পানের উপর ভর দিয়ে কাঠের পা উচু করে ্বাড়ায়_ 
আনা-_কে বলেছে তোমাকে ? সেটা ছিল তার নাচের একট! অপূর্ব ভ্গী ) 
শ্রভা_ ওর! বলেছে । এতা-_কি হুন্দর, কি লুঙ্দর় | (হাততালি ছয়) 
আনা- এফ সময়ে ছিলাম । জানা (চেয়ারে বসে পড়ে ) না-না, হাততালি ছিও ন! 
শ্রভা তোষার় নাচ দেখতে ইচ্ছে কমে । এ্রভা। | 
আনা-__আষার নাচ আর দেখতে পাবে ন!। এভা-_( থেমে গিয়ে) কেন? 
এভা-__আমি ছবিতে দেখেছি তুমি একখান! পানের উপর আনা-_ভালে! লাগে না, ফি যেন মনে পড়ে। 

ভন্র দিয়ে আর একখান! পা উ'চৃতে তুলে গড়িয়ে আছ, ছাট ( কিছক্ষেণ চুপ করে থাকে ) 


পর্থত্ত সাঘ! লেসের গাউন তোমার-_কি দুন্দর যে দেখতে | এতা--( কাছে এসে ) আমি নাচ শিখবো নর্ভকী হঘ। 


৫৬৬ 





আনা--( রূখের দিকে কেমন একভাবে তাকায় ) নাচতে. সেলেন্ত-_এঁকেছে, অনেক একেছে) এক সময়ে কত 


শিখে না। 
এন্ড কেন শিখবে! না? 
আনা-_বদি, যদি আর একটা সুদ্ধ বাথে। 
(হ'জনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 
শ্রা- কিন্ত নাচতে বড় ভাল লাগে। 
আনা- আমারও ভাল লাগতো, কিন্ত হঠাৎ ঘদি এক জিন 
এমন হয় ঘে জার নাচতে পারবে না বেঁচে থাকবে, হাসবে, 
কথা ফইবে কিন্ত নাচতে পারবে না_-তা হলে? 
( এা বোঝে না, চেয়ে থাকে ) 
আমনা-_-( নিজের মনেই বলে যায় ) নাচ যার আনে অর্থ, 
আনে বশ, আনে উত্তেক্ষনা, আনন্দ-_-জীবন মানেই ধার নাচ, 
যদি হঠাৎ এক দিন সে আর নাচতে না পারে তা ছলে ? 
(একটু খেমে ) 
এ যে হটে! মানুষ চলে গেল, এক জন জন্ম পিয্োনে! 
বাজ্কাবে না, জার এক দ্বন ক্রিকেট খেলবে না, & যে হুটো 
মাহুষ গাছের আড়ালে আড়ালে ছায়ার মত ফিরছে, এক জন 
আর কারে মুখ দেখবে না, আর এক জন কাউকে মুখ দেখাবে 
না ওয়া কি মাহুয? ওরা মাহুয নয়, ওরা ভূত, ওদের 
বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, অতীত নিয়ে বেচে আছে। 
(কিছুক্ষণ ছ'জনেই চুপ করে থাকে ) 
আনা__( উঠে ছাড়ায় ) চলো এতা, লাঠি ছ'টো। দাও তো! 
লক্ীটি। ( এগ! লাঠি ছটো! এগিয়ে দেয়, এঁকে-বেঁকে আনা 
চলে, এভা! চলে তার পাশে পাশে-একটু পরে আসে অপূর্ব 
আর দেল ) 
অপুর্থ-_ওয়া! বুঝি চলে গেছে ? 
সেলেত্ত-_-চলে গেছে । (চেয়ার টেঁনে নিয়ে) বসো। 
€ অপূর্ব বসে, সেলেন্তও বসে ) 
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পপ স্পস্ট সস সি 


শিল্পী যে আসতো! তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আনব? 

অপুর্ব-_( চুপ করে থাকে ) 

সেলেন্ত- কিন্ত আজ কেন জআাদে না? 

অপুব- (চুপ করে থাকে ) 

সেলেত্ক-_ বলে! শির্পী, আজ কেন আসে না? আমার 
কপ আর নেই বলে? তোমর! যে রূপেন এত উপাসনা কর, 
যে রূপ ছবিতে ফোটাতে এত সাধনা কর সে কি এত পল্কা, 
এত কাচা যে, একটু জাচে একেবারে গলে যায়? লেকি 
চেয়ার টেবিলের বানিশের মত এফটুতেই চটে যায়-_তার কি 
স্থায়ী কোন ভিত্তি নেই? 

(ছ'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 

সেলেত্ত-_রপ কি? 

অপুর্ব_রূপ কি? বলতে পারছি নে। এক সময়ে 
হয়তো! বলতে পারতাম । এক সময়ে ধারণ! ছিল রূপ কি, 
কিপ্ত এখন যেন সব এলোমেলে| হয়ে যাচ্ছে, একটা! অন্তহীন 
অন্ধকারে রং-রেখা, ভাব-তঙ্গিম! ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে .যাচ্ছে। 

সেলেসত-_( চুপ করে থাকে) 

অপৃব-_বল তো সেলেম্ত, আজও কি মাথার উপরে 
আকাশ আছে, সেখানে মেঘ ভেসে আসে তেসে যার, আজও 
কি পাহাড়গুলে উ“চু হয়ে আছে__না_ সমতল হয়ে গেছে? 
বল তো সেলেস্ত আজও দিনরাজি হয়, গাছের ভালে কচি 
পাত গজায়? 

সেলেশু-_( চুপ করে থাকে) 

অপুর্ব__বলো লেলেম্ত, আঙ্গ সব ফুলের কি একটা রং? 
পৃথিবীতে আজও কি রূপ আছে? 
সেলেন্ত-_পৃথিবীতে আজও কি ন্মপ আছে, রূপের পুজে! 
আছে? ॥ 


অপূর্ব সেলেন্ত | অপুব- বলো, আছে ? 
সেলেন্-_কি ? 'সেলেন্ত-_জানি না। 
অপূর্ব-_কোন শিল্পী কি তোমার ছবি এঁকেছে ? ( হনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পরে পট পক্ষে) 
শ্রেষ্ঠ দান 
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 
উঠান | দয যেখ। দরাক্তায়েছ তুমি আমার জীবন 
উঠেছে অন্ত বিশু, জুখ শতদল ৃ পারিবে না সেথা ঘেতে, অনন্ত বপন 
.সুটেছে আলোক তরে, লীলা অচল তবু ত ভেঙ্গেছ তৃষি অচুলী পরশে-_ 


কৌতুকে রয়েছে জাগি”, বসন্ত যাতাস 
ছয়ে গেছে মর্ীমালা, শু বনকাশ 
জানায়েছে হাসি, দ্দী গেয়ে গেছে গান $ 
সুখি ভথু দেছ তব সর্বা ষ্ঠ দান। 


তাই তাহা! তোমা” দিদ্ছ, তৃষি ব্যথার়সে 
তাছারে ভোবালে, মোর সখের সন্ধান 
বেদনায় কুটে র'ল--তব শো দাদ । 


“অমৃত বাজার পত্রিকা 


ও স্বাধীনতা আন্দোলন 


স্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 
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. রাজ! রামমোহন রায় ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্্রবে 
সংস্কৃত ও শৃঙ্ঘলমুক্ত করিবার জন্য সময্বোচিত ব্যবস্থার ' 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবের 
সনন্দে যেধারায় ভারতীয় শাসনভার ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
হত্ত হইতে ক্রমশঃ সমগ্র ইংরেজ-সমাঙ্গের উপর গিয়া বর্তে 
তাহা তখন হয়তঃতিনি জাচ করিতে পারেন নাই। এই 
ধার! অব্যাহত ভাবে চলিয়া সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যেই 
১৮৫৮ সনে রাণী ভিক্টোরিয়া-করুঁক শাসনভার গ্রহণের 
ফলে পরিণতি লাভ করিল। তখন একটি বিশেষ ইংরেজ 
কোম্পানীর পরিবর্তে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মারফত ইংরেজ 
জাতিই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইল। ইংরেজ-রাজ 
বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়ত! লইয়া ভার ও রেলপথ দ্বারা 
ভারতের দূর দৃরাস্তের দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ 
স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ইংলগ্ ও ভারতবর্ষের পথও 
ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যাতায়াতের হুবিধা হয় এবং ইংরেজদের 
পক্ষে এ দেশ নিতান্তই প্রবাস বলিয়! বিবেচিত হয়। পূর্বে 
ভারতবর্ষে একারিক্রমে দীর্ঘকাল অবস্থানহেতু ইংরেজের 
সঙ্গে ভারতবাসীর সম্প্রীতি ঘটিবার যে কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা! 
ছিল তাহাও আর রহিল না। কোম্পানীর আমলে ভারত- 
বর্ষের শাসন-কাঠামোতে যে সব খু'ত ছিল, ব্রিটিশরাজ 
রাঙ্জ্যভার স্বহন্তে গ্রহণ করিবার পর তাহা সংশোধিত হইয়! 


ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হয়! উঠিল। ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের * 


সর্ব বিভাগই শাসন-সৌকধ্যে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। 
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গেল, আয়বায়ের সমতা 
রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ করের পর কর বসাইয়া ভারতীয় জন- 
গণকে উদ্ধাত্ত করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীদের টাকায় 
শাসনকার্ধ্য চলিবে, অথচ ইহাতে তাহাদের কোন 
হাত থাকিবে না। এক দিকে ভারতীয় মনীষিগণ এবং 
অন্ত দিকে “হিন্দু পেটি,ট',“সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি প্রগতিশীল 
সংবাদপত্র এই অন্তায় ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে 
সুরু করেন। কেহ কেহ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি 
প্রেরণের অধিকার লাে তৎপর হইয়া আন্দোলন পরি- 
চালনে অগ্রসর হন। কিন্তু “অমৃত বাঞ্জার পত্রিকা সর্ধ্ব- 
প্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজ ও ভারতবালীর মধ্যে 
জেতৃ-বিজিতের সম্বন্ধ, কাজেই একের লাতে অন্টের ক্ষতি, 
এবং স্বাধীনতা লাভ না হইলে ভারতবর্ষের ম্গল নাই। 
পঞ্জিকা! ইহার উপায়ও নির্ণয় করিতে ক্রটি করেন নাই। 

' অমৃত বাজার পত্রিকা! ১৮৬৮ খ্রষ্টান্বের ২০শে ফেব্রুয়ারি 


1 যশোহরের অন্তর্গত অমৃত বাজার (পূর্ব নাম পলুয়া-মাগুরা) 
? হইতে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত 
হইল। প্রথম সংখ্যার অন্ুষ্ঠান-পত্রে আলোচ্য বিষয়াদি 
প্রসঙ্গে সম্পাদক লেখেন, 

আমাদের বিশেষ যত্ব থাকিবে যে, যে স্বার্থ যহাত্বা 
ইংরেজ বাহারের] আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারী ববন 
অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্ততি 
করিয়াছেন-_বধাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও খ্বাছন্দতার 
নিমিত, রাজ্যশাসনের স্কায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্ধ্যে 
আমাদিগকে হতক্ষেপশ করিতে দেন না, তাহাদিগের র্রীতি, 
নীতি, উদ্দেন্ট, স্বার্থশুন্ততা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়! 
তাহাদ্দিগের নিকট যে খণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পর্ধি- 
শোধের যত্ব করি। ণ 

সদাশয় ইংরেজ কন্মচারীদের “রীতি নীতি উদ্দেস্ট' 
প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
পত্রিকার শীঘ্ই সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। পত্রিকা জনৈক 
সরকারী ইংরেজ কর্মচারীর দুষ্ার্য্যের কথা প্রকাশ করায় 
একটি মানহানির মোকদদমায় জড়াইয়া পড়িলেন। ইঠার পর 
সম্পাদক ৯ জুলাই ১৮৬৮ সংখ্যায় যাহা লেখেন তাহাতে 
পত্রিক! প্রচারের উদ্দেশ্য অধিকতর পরিষ্ছট হর তিনি 
লেখেন, 

বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়! রাখা আর কাপড় দিয়া আগুন 
বাধার চেষ্টা সমান। আমর! প্রায়ই ম্প& কথা বলি। যে 
ঘটনা যে রকম তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই । কাছা - 
অন্ধরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল 
করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কর্তৃপক্ষকে 
প্রার্থনা করা আমাদের উদ্দেস্ঠ নয় ; আমাদের দেশীয়ের কিরূপ 
অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরপ 
হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাহারদিগকে দেখানই আমাদের 
প্রধান উদ্ছেস্ট । আমর! ফটগ্রাফার মাত্র । সামাছ্িক ও রাজ 
নৈতিক ফটটগ্রাফ লইয়া আমর এদেশীয়দিগকে দেখাইয়! থাকি, 
যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ অন্পের মুখের 
ভাত কাড়িয়া থাইতেছে ; বলবান্‌ হুর্বালের গলা চিপিতেছে ঃ 
অভত্র অপমান করিতেছে; এক জনের ভাষ্য শ্বত্ব অনকে 
দেওয়া হইতেছে; বিচারক জবিচার করিতেছেন, তবে 
আমাদের হাত কি? 

কোনৎ২ প্রধান কর্তৃপক্ষ আমারদিগকে এরূপও বলিয়াছেন 
যে, আমাদের পত্রিকা কর্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট না হইয়া! আরে! 
বৃদ্ধি হইবে । এই উপদেশের নিষিত তাহাকে ধভবাদ। কিন্ত 
জাতিবৈরতা নিবারণ করার কর্তা কে ? আমর! অধিক ত কিছু 
চাই না, ছটি মি কখা আর পাতের চাদ্িট প্রসাদ পাইলেই 
তার্থ ও স্কৃতজঞতার গর্গদ হই প্রতিবিবিংলার স্থান হিনদু- 
দিগের মন নয়। আমরা প্রহার খাইয়া! যদি প্রহারকের নিকট 


৫৬২ 


প্রধালী 


১৩৫৩ 





ছুট মি কথ! শুনি ভাহা হইলেই আমাদের মন গলিয় ঘায়। 
আমরা ইংরেজ অপেক্ষা এ দেশীয়ঙিগকে অধিক ভালবাসি, 
এ কথা স্বীকার করি। ক্ষিন্ত বোধ হয় ভায়পরতা আমাদের 
কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় । মনে একট সুখে অভ প্রকার বাহার! 
গ্রফাশ ফরেন, তাকাদের অপেক্ষা মনের কথা বাহার! ধুলিয়া 
ঘলেন, তাহারা কি ভাল কয়েন না? অতশ্রব সত্য কথ! 
ঘলিতে যে কল হউক না কেন, জামবা! তদ্ধিষয় একবার চিন্তাও 
করি না।, 

অমৃত বাজার পত্রিকার একটি “মটো? বা শিরোভূষণ 
ছিল। ৭ই মে, ১৮৬৮ তারিখ হইতে ই প্রদত্ত ছয়। 
পর বৎসরের প্রথম তিন সংখ্যায় ইহা ব্লকে উৎকীর্ণ ছিল। 
ইনার পর শিরোভূষণটি আর মুদ্রিত হয় নাই । কিন্তু এই 
শিরোড়বণ তইতেও পত্িকার উদ্দেস্ট ও স্বাধীনচিত্ততা 
পরিস্ফৃট হইতেছে-. 

*অধীনতাঞ্চ কালকূটে মরি হায় 

করেছে কি আর্ধান্থতে-চেনা নাহি যায় ।” 

সমসামদিক সংবাদপত্রে “'অম্বত বাজার পত্রিকা*র 

স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনভাপ্রিয়তার কথা উল্লিখিত হয়। 
“সমাচার চক্ট্রিকা” প্রাচীনপন্থী ও কতকটা সরকার-ঘে'ষা 
সংবাদপত্র, কাজেই পত্রিকার মতামত অধিকাংশ সময়ই 
সমর্থন করিতে পারিতেন না । তথাপি উপরোক্ত গুণ- 
নিচযের প্রশংসা করিয়া রেখেন,.-.. 

“জম্বত বাজার অজ্দিন হইল বঙ্ধদেশের রক্ষতৃঘিতে জীড়া 
কয়িতেছে, চণ্তিকার নিকট বালাক্রীড়া ব্যতীত আর কি বোধ 
হইবেক? যাহা! হউক তাহার বিষয় ছুই এক কথা না বলিয়া 
থাকিতে পান্িতেছি না। অন্বত বাজায়ের বাকাগুলি 
তেজীয়ান, বাক্ষাঙ্গাছিগের নিকট অন্বত ভুল্যই বোধ হইয়া! 
থাকে । কিন্ত গবণণমেপ্টের নিক বর্বদা বিষযৃষ্টি ব্যতীত 
অন্থতৃত হয় না। বস্ততঃ নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও 
দেশের প্রন্কত স্বাধীনতার চেষ্টা অন্বত বাজারের ভায় কোন 
পত্রিকাম্বই দেখা যায় না। এমন কি কর্তব্যের অন্থরোধে 
অনেক ক্লেশ সঙ্থ করিতেছেন ।."*€১৮ জানুয়ারি ১৮৭২ 
তারিখের “অন্তত বাজান পত্রিকায়' উদ্ধত ) 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থক বাহন এই 
অম্বত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকমার সে যুগে 
ভারতবাসীদের, এমন কি ভারতীয় সরকারী কশ্মচারীদের 
প্রাণেও কিরূপ স্বদ্েশভক্তির উদ্রেক করিয়াছিলেন কবিবর 
নবীনচজ্্র সেন তাহা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া, গিয়াছেন । 
তিনি অমৃত বান্ধার পত্রিকা প্রকাশের অল্পকাল পরেই, 
১৮৬৮ সনের জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদে নিযুক্ত 
হইয়া যশোরে গমন করেন এবং ঘটনাচক্রে শিশিরকুমারের 
ংশ্রবে আসিয়া পড়েন। তিনি লিখিয়াছেন, 

শিশিরক্মার তখন মাতৃভূমির ছঃখের কথা কফিতে কছিতে 
কাদির ফেলিতেন, উচ্ছ্ধালে উন্মত্ত হইতেন ।..-যশোহরে 


* ৭ই মে.সংখ্যার় “অধীনত্তা' স্থলে 'পরাধীন' সুকিত.হয়। 


লিখিত আমার খঙ কবিতা ও “পলাশীর মুছে? স্বাধীনতার 
জন যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অক্রু বিসর্জন আছে, তাছ! 
কখফিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গেরর ও শিক্ষার ফল। তিনি ও 
ভাহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথগ্রদর্শক ৷ 
(আমার জীবন, হয় ভাগ) 

ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা জান্দোলনের মর্মকথা 
জানিতে ও বুঝিতে হইলে অন্ত বাজার পত্রিকার প্রথম 
ষুগের রচনাবলী বিশেষভাবে অন্ুধাবন:ও' অন্থলীলন করা 
প্রয়োজন । উহার প্রথম ছুই বৎসরের ফাইল এতদিন না 
পাওয়ায় এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতাস্তট অসম্পূর্ণ ডিল। 
সম্প্রতি এই ফাইলগুলি৬ পড়িবার সৌভাগা আমার 
হইয়াছে । উচ্ভা হইতে অবশ্তজাতব্য কতকগুলি অংশ 
এখানে উদ্ধৃত করা গেল। সামাজিক ভ্রীবনের নানা 
সমস্যার কথা ছাডাঁও শাসনে অনাচার, বিচারে পক্ষপাতিত্ব, 
শ্বেত-রুফের জাতিবৈরিতা।, জেতৃ-বিজিত সম্পর্ক. আপোষে 
ইংবেজের ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা. এশিয়াবা সী- 
জের জন্তু এশিয়া, জাতীয় এঁকাসাধন এবং সর্বোপরি রা্্রীয় 
স্বাধীনতার কথা পত্রিকার বিভিন্ন রচনা পরিবাক্ত ভয় । 

এই প্রসঙ্জে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা । 
সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যিঃ ক্লেমেপ্ট এটলী পার্লামেশ্টে 
ঘোষণ! করিয়াছেন যে, আগামী বসবে, ১৯৪৮ লালের জুন 
মাসের মধো ভারতবর্ষ হইতে উতৎরেজেরা চলিয়! যাইবে, 
অর্থাৎ এ দেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবে' ঠিক আশী 
বৎসর পূর্বের ১৮৬৮ সনের ২৬শে মার্চ তাবিগে পন্ধিকা 
বেখুন সোসাইটির একটি অধিবেশনের ব্ষিয় আলোচনা 
কালে উক্ত সমিতিতে উত্থাপিত ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের 
প্রয়োজনীয়তার কথা আস্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং 
এই মন্তব্য করেন যে, ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতা লাভ না 
কৰিলে ভারতবর্ষের পূর্ণ উন্নতি অসম্ভব । 

ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারতবর্ষ 

১৮৫৯ লালে যশোহরে ঘোড়জৌড় হয় ও তখন শতাবধি 
নীল কুঠিয়াল ৭1৮ দিন পর্য্যস্ব আমোদ-প্রযোদ করে। পর 
ঘংসয় সেই সময়ে আমর কয়েকটি কুঠিয়ালের আমোদ-প্রমোছে 
ইচ্ছা ছিল? ৫৭ সালে যে তন্ঞপ বিদ্রোহানল প্রন্ঘলিত হইল 
তাহা কি কেহ স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? লং সাহেঘ যখন নীল 
কুঠিয়ালদের বন্ধে কারারুদ্ধ হন তখন খলিম্াছিলেন যে আমি 


* ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের অমৃত বাঁজার পত্রিকায় 'পুস্তকালয়' 
শীর্ষক নিবন্ধে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রস্থাগারগুলির উল্লেখ আছে। ইহার 
ভূমিকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চু'চড়াস্বগ্রস্থাগারাটর কথাও বণিত 
হষরাছে। এই গ্রন্থ-সঞ্চযনটি সম্পূর্ণ বিনৃপ্ত হওয়ার পথে ছিল। সম্প্রতি 
বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট কণ্ডের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ইহার নক্টোম্কার হুইয়াছে এবং 
তন্মধোই অন্ত বাজার পত্রিকার প্রথম ছ্‌ই বৎসরের কাইল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই ফাইলগুলি উক্ত কণ্ডের সভাপতি প্রীবটৃকদেব মুখোপাধ্যায় 
এবং অধ্যাপক, জীদীনেশচজ,ভটাচার্যের সৌজজে প্রাপ্ত । 


এট 


কাম্বারুত্ধ হুইয়াছি ইঙ্থাতে নীলফরেন্া! জিতিল ন৷ প্রজা 
জাতল ? আমরাও বাল যে ভ্যালকাডাল যখন অযোব্যা ব্রিটিশ 
রাছ্যতৃক্ত কারস়াছলেন তখন কি 1তনি দিতিয়াছলেন ? 
কল্তান্থমারী হইতে হ্মালয় পধ্যস্ত ভান্বতবধে্র তাবৎ আঁ 
বাসিগণের অমতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে ভারতবধীয় অর্থ লহয়া 
ভুকীর দুলতানের ভোজ দিলেন 1ক আববাপানয়ার রুদ্ধে ব্যয় 
কাঁরলেন ইহাতে কি ইংালশ গবর্ণষেন্ট [আাতিলেন ? ঘা 
মন্থৃন্তের মন দেখা বাইত তবে ইংরেক্জের। দো খতে পাহতেন যে 
এরই অপমান ও গ্লানি দুশাক্ষত বাঙালী মাভ্রের হয়ে অনবরত 
* জাগরক । ইহা! ক হংরেজের] বুঝেন না যে [বদেশা কর্তৃক 
শত বধের অনুগ্রহ ও ভদ্রত! এইরাপ একট অত্যাচারে বৌত 
হ্ইয় যায়? আয়ারলঙ ও ইংলঙ্ে কত নৈকট্য সম্বন্ধ, মধ্যে 
কেবল একটি ক্ষুত্র সাগর বু নয়। উভয় দেশের লোকের! 
এক জাত ও তাহাদের আচার, ব্যবহার, নীতি, পদ্ধাত, 
ভাষা, মানসিক ভাব লয়ুদায় প্রার এক প্রকার। আইরিশ 
 রাঝ্য হংরেশদের গার পাপিয়ামেন্টে প্রাতানধি পাঠাহতেছেন, 
সুতরাং [নজের দেশ নিজে শাসন কারতেছেন, তধু ত তাহার! 
হংরেজদের বাধ্য হইলেন না। আমরা আহীরশদের ভায় 
এক্ষণে ধাধানত! প্রার্থনা কার না। হংরেজেরা আমাদের 
পান্ভ্যাপ কাঁরতে চাক্লেও আনমনা এক্ষণে তাহাদপকে 
ছাড়তে পার না। আমর] এক্ষণে আন (কিছুরই প্রার্থী নই, 
রাগ পুরুষের! পালিয়ামেন্টে আমাঁ্গকে প্রাতানাধ পাঠাইতে 
1দ্ঙওণ ৎখাহ পামাঘের মানস । আমাদের দেশীয়দের মধ্যে 
পাগিঘাষেন্টে বাসবার উপসুক্ঞ পাত্র নাহ একসপ আপভি যাঁন 
করেন, তিনি হয় নর্বেবাধ নয় অজ্ঞ নয় [মথ্যাবানদী। 
পরিশেষে আমর! 1নাশ্চত বলিতে পাঁর যে যত দিন ভ্রিটিশ 
গবণমেন্ট আমাদের এই প্রার্থন। গ্রাঙ্থন না! কারবেন তত [দন 
লহ দুল গ্াপন কি 1সাঁবল পত্রীক্ষা্থ ধারোদ্ধাটন অথবা অভ 
কোন অহ্থ্রহ প্রদর্শন দ্বার ভারত সম্ভানগণের প্রক্কতরূপে 
বাধ্য কাঁরতে সক্ষম হইবেন না _-ততাদন বহুতর সে রাখার 
ব্যয় ও ঝঞ্জাট সহ কারণে হবে এবং ততাছন অনবরত খানে 
স্থানে বঞর্রোহানল প্রথ।লত হইবে, গুতরাং ভারতবধ হইতে 
ইংলও প্র$ত লা্ত কারতে কখনহ সমধ হুহবেন না। (১২ 
মার্চ, ১৮৬৮) 
বিশ্ববিদ্যালয় 
বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারি দবনে কালকাতার টাউন হলে, 
বিশ্বাবভালয়ের ছাত্রা্গকে উপাধি প্রান করিবার জন্ত একটি 
লতা অধিবেলিত হুয়। ভাইস-চ্যান্সেলর জনরেধল যিষ্টার 
মিটন-কায লভাপতি হুইয়! কাধ্য সমাপনান্তে একটি মনোহর ও 
প্রাল বস্তা করিলেন ।."*ফুদলমান ত্রাতাদিগের অন্ত 
অবঞ্থ! সন্বঘ্ধে কয়েকটি নুতন কখ। বলিয়া! তাহাদিগকে আপনা” 
হেস্ব পূর্যবপুক্রষদ্ধের ভান উন্নত হুইতে প্রার্থনা! কন্িলেন। 
[ভান ঘলেন ], প্রতি বংসন্ন পরীক্ষার ভালকার প্রা ভুটি- 


টা রি রানির 
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পাত কর, মহদ্মধীরদিগের ঘাম অভি বিশ্লল দুটি কন্িবে। 
ভারতবধের কোন বঙ্গলকর কাধ্য হুট কর। অত্যজ সংখ্যক 
ছদলমানাদপকে অঞ্জসর় পাওয়। যাহবে। [হন্গু ও দুসলমান 
এক দেশবাসী, উভয়ে এক জলবায়ু সেবন করে, তথাপি ভাঙা" 
দিগের মধ্য এত প্রতে্দ থাকা হঃখের [বধয় স্গেছ নাই। 
সিউন-কার মহাশয় যে এই নুতন [নজ মনোভাব প্রকাশ 
কারয়াছেন ইহাতে আমর! আতশয় আহ্মাদিত হইলাম । 
ছ্বাহার। জাত গর্বব ও বিদ্েষে পারপুণ ও দেশর নীতি নীত 
কোন প্রকারে পারবন্তিত কারতে চাঙ্ন না, তাহারা ভাহা- 
দগের পাীগাণত-গণন। দ্বারা ভারতবধের উদ্নাত সাধন ফারতে 
পারবেন না; এবং তাহারা যাহাকে উদ্লাত বলেন তাছা। 
কেবল [বকানী রোগীর ক্ষাণক গুতা মা । বাধ) চাই, জান 
চাই, সাহস চাই, এবং প্রন্কঙ গ্রাত চাহ, তাহা হ্হলেই 
ভারতের হানত। দুর হইবে। |হুন্ু, মুসলমান, খ্বষ্িান সকলেই 
ভ্রাতৃভাবে পারপুণ হইয়। এক মনে ও এক ছদয়ে স্বদেশের 
মঙ্গল সাধন কান্ববে । এক অংশ উন্নত হহলে হুহবে না, নূল 
অবাধ অগ্রভাগ পধ্যগ্ড উদ্ত হওয়া চাই। ঈশ্বর করুন যেন 
মুসলমান ভ্রাতাগণ হ্ন্দুদ্দগের সাহত উন্নত হ্হয়। দ্বদেশেক 
গৌরব স্বান্ধ করেন। ( ১২ মান্চ ১৮৬৮) 
বেধুন পোপাহচী 

বিগত ১১ই মার্চ পঙ্যার পর কলকাত। মেঁডকেল কলেন্ 
খির়েটরে ডপারওঞ্ সভা আধবোঁপত হুয়। সভ্যেরা ডপখ্তি 
হইলেন, আ্রোতাবগে গ্রহ পাঞ্ছপুণ হহল। " সম্পাদক বন্ক পূর্ব 
আধবেশন 1দবখপের কাধ্য [ববরণ পঠিত হুইল, তৎপনে 
সঙ্ভাপাত অনরেখল জস্ষস ফিয়র মহোদয়ের প্রার্থনাঙ্থসার়ে 
যেং উহান, মি, স্প্ ও অন্ত্যচ্চৈঃরে খবরাচত, হযদর হুক , 
প্রবন্ধ পাঠ কারলেন। শারীএক শক্ষা খ্যতীত কোন জাতির 
প্রন্কত উন্নাত হইতে পারে না, এই [খধয়ে বও। মহাশয় যাহা! 
থাললেন তাহা! শ্রবণ কারক! শ্রোতাগণের মধ্যে আধকাংশই 
যংপঘোনাত্ত পারতৃপ্ত হুইলেন। বঙগাশবাসীধগের পক্ষে 
বন্তৃতা্ট অন্বতময় ওষবন্বঞীপ ; দুবিচক্ষণ বঞ্তা ষে সকল কথ! 
বাঁললেন তাহ আমাদপের নকট যেন শিক্ষল হ্হয়। না! যাস ॥ 
এবং যতাদন আমাদের শারীরিক ডযাত ন। হয় ততাঁন যেন 
আপনাদগকে প্রকতরপে উন্নত জান ন! কার। 

বন্ঠতা্ট যে প্রকার মনোহর, তৎসন্ব্ধীয় বাদান্থবাঘও সেই 
পরিমাণে, ব। ততো থক, কৌছুকাবহ্‌ হইয়াছল। বস্তা শেখ 
হইলে নুবিখ্যাত এ্রয়ুত তারাপ্রসা্ঘ চট্টোপাবধ্যায়& নহাশক় 


গাত্রোখান কাযা গুটিকতক কথ] বললেন, তন্মধ্যে ছইটি 


* ইনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয় হইতে ১৮৫৯ সনে বি-এ 
পাস করেন । প্রথম কিছুকাল শিক্ষকত| করিয়া পরে ডেপুটি 
ম্যা্দিগ্রেট হুইয়াঁছলেন। তারাগ্রসাদ ভুদেব মৃখোপাধ্যান্বেনর 
জে) জাধাতা। হান খারানতের আববাশী। 
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উদ্নিখিত হইবার যোগ্য, কিন্ত ছুঃখেক্স বিষয় এই যে তিনি 
মনের ভাব স্প্ কছিয় বুঝাইয়! দিতে পারেন মাই। প্রথমতঃ 
তিনি বলিলেন যে এদেশে বিদ্যানুলীলনের বিদেশীয় ভাব গিয়া 
স্বাভাবিক ভাব হয় নাই, ক্কতবিদ্ধানদিগের মধ্যে সত্য নির্ণন স্পৃহা 
সম্যকন্ধপে বলবতী ছয় নাই । বিদ্যার উদ্ধেন্ট যে মনোন্বভি- 
চয্বের পূর্ণ উন্নতি, ইহ! প্রকৃতরূপে সকলের হাদয়ঙম হ্য় নাই। 
ভাষা] শিক্ষ! যে সেই মহত উদ্দেন্তের একটি উপায় মাত্র এই 
জান প্রায় কাহারও মনে অদ্ভুরিত হয় নাই। তারাপ্রসাদ 
বাবুর দ্বিতীয় মতটি এই, “ঘত দিন পর্যন্ত ইংরেন্সের! ভ্রাত্ভাবে 
ভারতবর্ধ পরিতাগ করির! স্বদেশে গমন মা কমিবেন তত দিন 
আমাদিগের মন প্রক্কত স্বাধীনতা অবলগ্ষন করিতে পারিবে না 


ও আমাদিগের স্থায়ী ও প্রকৃত মগ হুইবে না।”% বোৰ হয়, 


তিনি ইহা! অন্বীকার করেন ন! থে ইংলগ্ডের অবীনে ভারতবর্ধ 
অন্যতার সোপানে দিন দিন অধিরোহণ করিতেছেন এবং 
অশেষ প্রকায়ে উপক্কত হইতেছেন। বক্তার বন্তপি এই অন্ি- 
প্রায় হয় যে যদিও ইংলও ভারতবর্ষের হস্ত ধারণ করিয়া এত 
দ্বিন উন্নতি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও কিখেন তথাপি 
ভারততুমি সম্পূর্ণ রূপে দ্বাবীন হইতে ন। দিলে তাহার উপ্নতির 
পরিসমান্তি হইবে নাঃ তবে এ মতটি ।নতা্ত অগ্রাহ নহে। 
এই মত খগ্জন করিতে শ্রীযুক্ত নবগোপাশ মি মহ্ধাশয় 
যাহা বলিলেন তাহা! উদ্লেখ না! করিয়া বিচক্ষণ মেং উইনি 
যাহা বলিলেন তাহা! আলোচন! করিতে প্রত্বত হই । ম্বমমত 
অথণ্ুনীয় এই মত বিবেচনা করিয়! বলিলেন যে "কোন জাতি 
পরাজিত ন! হুইয়! উন্নত হইতে পারে নাই।” ইহা সম্পৃণ 
স্মপে সত্য বলিতে পারি না। হংলগ নর্্ানদিগের ঘ্বার! 
অধিস্কত হুইবার পর উন্নত হুইয়াছে বটে, কিন্ত সকল জাতির 
এইরূপ ্রব্দ্ধি হয় নাই। রোম প্রীসকে পরান্ধিত করিয়া 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে পারদশিত! লাভ করে । এক জাতির 
সাহায্যে অভ জাতির উতি হ্ইয়াছে এপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
পাওয়া বায় কিন্ত পরাজিত হওয়] যে উত্তত হইবার একমাজ 


উপায় ইহা শ্বীকান্ত করিতে পারিলাম না। অতএব উইনি 


সাহেবের এ যুক্তিটি নিতান্ত অবূলক। যাহা হউক তাহার 
অনুরোধে শ্বীকার করা গেল যে পরাজ্ধরই উন্নতির মূল । কিন্তু 
ইহা! হইলেই যে তান্াগ্রসাদ বাবুর মত খগ্চিত হুইল ইহ! 
ঘলিতে পারি না। পরাজিত জাতি অনেক লাহায্য লইয়া 
উন্নতির পথে গমন কনিতে শিক্ষা করে বটে কিন্ত কিছু চুর 
গমন করিলে পর আনব্ব সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অধীনত! 
হইতে উন্নতি আরম্ভ হইতে পানে বষ্টে কিন্ধু পূর্ণ স্বাধীনতা না 
হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। অচরদর্শা লোকদিগের 
নিকট বোৰ হুইতে পারে যে অধীনতার অবস্থাতে উন্নতির 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পার! যার, কিন্ত দুরদর্শা উইমি সাহ্বে 


€ অই প্রলঙ্গে বর্তমান কালের "016 11018, বা “ভারত 


ছাড়িয়! যাও জান্দোলনের কথা স্মরনীয়। 


- প্রবাসী 


১৩৫৩ 
যে এ কথ! বলিবেন ইহা! স্বপ্নেও অগোচর । ( ২৬ মার 
১৮৬৮ ) 
জাতি-এঁক্যতা 

হিন্গু জাতির পরাধীনতার কারণ বাহার! সাহস ও বীর্ষ্যের 
অভাব বলেন তাহার! ভারতবর্ষন্িগণকে চেনেন না । তাহাদের 
বীর্যের, সাহসের, বুদ্ধির কি রাক্ককৌশলতার অভাব নাই, 
তাহাদের এক মহৎ অভাব-_এঁক্যত| এবং ইহাই তাছাদের 
সকল সর্বানাশের বূল। যদি জাতি-এঁক্যত1 থাকিত, তবে 
ভারত-ভুষি স্বাভাবিক যেমন পরিখ! ছ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারত 
সম্ভানগণের যেমন বাঁধ্য, যেমন সাহস, তাহাতে কখনইপকোন 
ভিন্ন জাতি এদেশে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্ত এই 
অনৈফ্যতার জন্য এতদ্ষে্ীয়গণের কোন দোষ নাই। যে 
দেশ কশ্মিম্‌ কালে সম্পূর্ণরূপে একছআধীম হ্য় নাই, যে দেশে 
ভিন জাতির অবস্থিতি, যে দেশে তিন্রং ভাষা! ও ভিন্ন২ বর্ম 
প্রচলিত, সে দেশে সকলের মধ্যে এক্যতা থাকা কঠিন ; ফল 
কঠিন বই অসম্ভব নয়। 

ভারতবধীয়গণ হৃদয়শুন্য নন ; পুর্ববে এক্যতা হওয়ার যে 
লমুদর প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাও এখন অনেক গিয়াছে । এখন 
সকলেরই এক দশ, আবার পরাধীনতাতে সকলকে এঁক্যত 
ফত প্রয়োজনীয় বস্ত তাহার শিক্ষ! উত্তমক্জপ দিয়াছে, অতএব 
এখন যত্ব কিলে আমাদের এই সর্বনেশে অভ্াবটি চুক্রীতুত 
হওয়া অন্ভব।. যদি কোন দেশহিতৈষী, ব্রাহ্দগণের ভার, 
ভারতের সর্ধজ ভ্রাতৃভাব উদ্ধীপনের জঞ্জ ভ্রমণ করেন তবে 
বোৰ হুয় তিনি অনায়াসে ক্কতকাধ্য হইতে পারেন । 

কিন্ত এইরূপে গ্রাতিযাজন ছারা সকলের পরস্পরের ভাল- 
ধাস! অন্মাইতে পারে মাত্র এবং ভালবাস! আর এঁক্যত! ঠিক 
এক নয়। ভালবাসা এক্যতার ঘটক মাত্র। জাতি-এঁক্যতার 
সংস্থাপন করিতে গেলে একটি এমন উদ্দেন্ঠ আবশ্তক করে 
যেখানে সকলের স্বার্থ দষানরণপে সশ্মিলিত হয়। এবং 
আমাদিগের মধ্যে এমন কি ছে যেখানে গিয়। সকলে মিশতে 
গারে? কেহৎ বলেন ইংরেজ প্রতি ত্বণা বিষয়ে সকলে এক 
মত হইতে পারেন-_এ্রমন কি ইহাতে হিন্দু বুসলঘান প্রস্ভৃতি 
কল জাতিতে এক্য হইবে ॥ কিন্তু এটি কি কর্তব্য? কোন 
জাতিকে স্বণ! কর] নীচত্বের কার্য,*.'এতদ্দেণীয়গণের সম্মিলিত 
হইবার এক মহত উদ্দেপ্ত আছে এবং যেখানে বোধ করি 
সকলের স্বার্থ থাকিতে পারে। সেটি ভারতভ্মিকে দাসস্ব 
শৃখল হইতে উন্মোচন কর1। ইহাতে ভদ্ধ হিন্ছুরা কেন, 
পৃথিবীর সকল মহত জাতিই সম্মিলিত হইতে পান্েন। হিন্ছু 
জাতির ভায় মহৎ একটি জাতি স্বাধীন হইবে, ইহাতে কাহার না 
আন্তন্িক আনন্দ হইবে ? ইংরেজগণ জামাদিগকে এই রত্ব উপ- 
ভোগের জত এত যত্ব পাইতেছেন । এ দেশে থেকে, ত্বদেশে। 
অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে আমাদিগকে সভ্যতার সোপাঁছে 
ভুলিবার় চেট। করিতেছেন। তাহার! ঘি দেখেন যে আমরা, 
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দ্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য বন্বগীল হইতেছি ভাঙা! হইলে. 
ভাহাক়াও জানঙ্ছে নৃত্য কছিষেন । কল কি উদ্যোগে দেশকে 
স্বাধীন করা যাইতে পারে? 


এদেশে প্রতিনিবি লতা সংশ্থাপনের কথা হইতেছে। 
উদ্যোগটি মন্দ নয়, বোধ করি যদি সমুষয় ভারতব্ীরিগণ ইহার 
মর্খ দুঙ্গর রূপে অবগত হম তবে সকলে এক তানে “জয় জয় 
ভারতেরই জয়” বলিয়া উঠিতে পারেন । (৭ মে ১৮৬৮) 

ভারতবর্ধ শাসন সম্বন্ধে যণ্টগমান্ী সাবের মত 

ব্রিটিশ শাসনের উপর এ দেশস্থ লোক কেন বিরক্ত, মণ্ট- 
গমান্ী সাহেষ তাহার এই২ হে্ু দর্শান। (১) ইংরেজেরা 
বিদেশী (২) বিচার প্রণালীয় জটিলতা (৩) আইনের 
অহৈর্যযত1া (৪) বাকী খাজনার নিষিত্ত জনমিদান্ী বিক্রয় 
(৫) ব্যতিচারিনঈদিগকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি (এটা কোন 
কাধের কথ! নয়) প্রভৃতি (৬) সাক্ষীদিগের ক (৭) 
ত্রন্ধোভর বাজাণ্তড করা (৮) পদস্থ ব্ক্তিদিগকে অপদস্থ 
করা, মহৎ বংশীরদিগকে মর্ধ্যাদাজদক পদ না দেওয়া, কি 
ল্ংশোত্ত যুবা ব্যক্তিদের উত্তম উত্তম পদ হইতে বঞ্চিত রাখা 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 

মন্টগমারী সাহেব বেশ বলিয়াছেন, কেবল গুটিকয়েক 
প্রধান কারণ ছাড়িয়া দিয়াছেন | অনেকে জাতি 
বৈর্িতার কারণ শুদ্ধ এইগুলিকে বলিয়া থাকেন। বিচার- 
পতিদের পক্ষপাতিত্ব, এদেশবাসী ইংরেজদিগের অর্থাৎ নীল- 
কুঠিয়াল প্রভৃতির অত্যাচার, তন্তবাস় প্রতৃতি ব্যবসায়ীদের অন্র 
মারা, ও ইংরেজদিগের্র অহ্ক্কার ও এদেশীয়দের প্রতি ত্বণা। 
আর একটি কারণ আছে। এদেশে মুতন২ ইংরেজের 
আগমন এবং প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইলে, ইংরেজদিগের এদেশ 
হইতে প্রস্থান । 


মণ্টগমান্ী সাছেষ বলেন যে, গবর্ণমেন্ট কর্চান্বীদের 
প্রজার সহিত মিশ্রিত হুইয়! তাহাদের ছঃখে ছঃখ, সুখে সুখ 
দেখান কর্তব্য । প্রজাদিগকে রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত করা, অধি- 
যাসীদের মত লইয়! আইন প্রস্তুত করা, দেশ শাসনের ভার 
কতক কতক এদেশীযদের উপর ছেওয়! উচিত ইত্যাদি । মণ্ট- 
গনাক্নী সাব যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, ইহাতে তাহাকে 
আমরা শত শত ধন্যবাদ দিই । গবর্মেন্ট ঘদি জুযোধ হন 
ভবে সন্বর সত্ব মন্টগমারী সাহেবের উপদেশাহ্সারে কার্ধ্য 
ফরিতে থাকুন । তাহারা যদি স্বেচ্ছাপূর্বক এই কর্পে প্রস্থ 
হুয়েন, তবে তাহাদের দ্বিত থাকিবে, আর যদি বাধ) হুইয়! 
কয়েন, তবে লম্পূর্ণপে ঠফিবেন। (১৪ মে ১৮৬৮) 
ইতিয়ান ভেলিনিউজ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনত! 
ভেলিনিউজ সম্পাদক ঘলেন যে, ইংয়েজের] জামাদের দেশ 
পদ্ধিত্যাগ কিয়! গেলে আমাদের অবস্থা আনো ঘন্দ ছুইবে। 
লপ্পাহফ স্বাজবংশীর, সুতরাং তাহার এ কথায় আমা! চুপ 
কিয়! থাকিতাম, ক্িদ্ধ এদেশ কোন ফোন কৃতবিয্যেরও 


ইংয়েছের! আমাধিগকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া! গেলে থে 
আমরা আন্ধার২ দেখিব, ভাঙার সন্দেহ নাই । কিন্তু জহিফেন- 
সেবীর] ঘদি উচ্ার সেবন অভ্যান ত্যাগ করিতে যায় ভবে এ 
রূপ প্রথমে আদ্ধার২ দেখিয়া থাকে । লতীত্বজ্ স্রীর একমাজ 
লব্ধল উপপতি, স্ভাই বলে কি ভাকার চিরকাল র্যতিচার 
কৰিতে হইবে? পীড়া হইলেই ওষব দেষন কণ্ঠ সহৃ"্করিতে 
হইবে । ঘোড়! হইতে পড়িয়া! অস্থি ভঙ্গ করিলে ছাড় যো! 
লাগাইবার কষ্ট একবার অবশ্যই সঙ্ধ করিতে হইবে । যখন 
ভারতববীয়েনা একবার শ্বাধীনতা ধন হারাইয়াছেন, যখন. 
গাহাদের একবার জাতি গিয়াছে, তখন প্রায়শ্চিত রূপ কষ্ট 
আবি হউক, কালি হউক, একদিন করিতেই হইবে । 

*অন্যাপি ভারতবাযের] স্বাধীনতা পাইবাযস উপযুক্ত হয় 
নাই” ইংরেজ মাভ্রের যুখে এই কথ! শুন, ও একখান উত্তর 
দিবার যোও নাই। কেন উপযুক্ত হয় নাই? ইহার গ্রধাণের 
ভার ভেলিনিউজ সম্পাদকের উপর। তিনি কি ইহার উত্তর 
দিতে পারেন? জিন্‌, কোসিন্‌, টানজেন্ট বার] ইফা! প্রমাণ 
করা যাইতে পারে না। এদেশীয়দের উপর একটি দেশের 
ভার দিয়া দেখ, তাহার! না! পানে, ভন আমর! চুপ কহিস্বা 
থাকিব। আর যত দিন একপ প্রমাণ না ছিরা ফোন ব্যজি 
যলিবেন, তিনি হয় বুঝিয়! বলেন না, নয় ধূর্ড। 

*ভারতববীঁয়ের! ক্রমে স্বাধীনত1 পাইবার উপযুক্ত হইবে ।” 
ইহা! কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক 
ইতিহালও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ানও নয় । শ্বাধীনতা শিখিবান 
পুস্তক স্বাধীনতা ৷ আমর! না শত শত ইংরেঞ্ী পুস্তকে পড়িয়াছি 
যে, অনেফ দিবস পরাধীন থাকায় বাঙ্গালীর মধ্যে হর্বলের 
যত ঘোষ অর্থাৎ মিখ্য! কথা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা, নীচন্ব প্রবেশ 
করিয়াছে? আমর ন! প়িয়াছি যে, রোষানের! যখন ইংলও 
প্রথমে আক্রমণ করে, তখন অধিবাসীরা অত্যন্ত লাস 
ও বীরদ্বেক্র সহিত নুদ্ধ করে ও চারি শত বর্ষ পয়ে যখন 
রোষানের! এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া! জাইলে, তখন ব্রিউশ 
জাতি এরপ হ্বীনবল হৃইয়াছিল যে, তাছাছেন চেয়ে অনেক 
গণ নিকুষ্ঠ পিকৃট জাতির সহিত মুদ্ধ করিতে সমর্থ ছয় নাই? 
ভাঙার! তরোমানদেন কর্তৃক হুসভ্য হইয়াছিল? মুসলমান- 
দের ও ইংরেজদের অধিকার অগ্রে আমরা কাছা ঘারেং 
খোসামোদ করিস! বেড়াইভাফ, “ওগে! ভোমর] অনুগ্রহ কির! 
আইস, জামাদের বেশগুলি শাপন করিও, আমর! নিষষন্টফে 
লাঙ্গল চষিব ?” 

স্বাধীন থাফিষার ইচ্ছ! যহ্ছয্যের স্বাভাবিক, প্রইজত 
হাসের মাঝে ভুটয়া বুদ্ধ করিয়াছে, এই নিষিত ১৮৫৭1৫৮ 
সালের ঘোর সমন হয়, আর এই মিষিত আমর বিশ্বলে 
ঘলিয! হ্ুন্দন করিয়া! থাফি। ১৮৫৭।৪৮ সালে যেং স্থলে 


উড 
সু হইস্বাছিল) দেখামে কি ফেহ আয় এক শত বর্ধের মধ্যে 
মাথ! তুলিতে পারিবে ? ইংরেজের1 কি এইয়পে আমাদিগকে 
স্বাধীনতার উপঘুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ নিয়ন ফরিয়- 
ছেন, এ ঝুবি আর একটি উপায়? এটি নিশ্চিত যে, পরাধীন 
অথস্থা় আমাদের ঘত সময় বাইতেছে, রোগ ততই অপাধ্য 
হইতেছে । (২৮ঘে ১৮৮) 


জাবা দ্বীপ ও ফ্রে অব ইঙিয়] 


আমর! ফ্রে অব ইতিয়] পাঠে একটি নুতন বিষয় পাঠ 
করিলাম । ওলোন্পাদ্ধের! জাব' দ্বীপে অত্যন্ত অভ্যাচার সহ 
শাসন করেতেছে শুনয়া ইউরোপের ও আমেরিকার সমুদায় 
সভা জাতি তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘ্বণা ফরিয়াছেদ। ডেকার 
মামক এক ব্যভি ১৭ বংসয় পয জাবা জীপ বাগ করয়া 
সেখানকার অত্যাচার নিবারণ করিবার শিমিভ যত্বঈীল হন 
কিন্তু কোদ্জমে রতকফাধ্য হইতে ন! পারছ) পরে একখানি 
পুস্তক বুধ্রিত কফরেন। পুত্তকখানির উদ্ছেন্ট অঙ্কল টহ্স্‌ 
কেবিনের স্কায়, উদ্ধাতে গলোল্কাজের] জাবা দ্বীপ অধিধাপি- 
গণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাই একটি গঞ্জ- 
ছলে বপিত হইরাছে। পুস্তকের লিখিত অত্যাচার শুদিয়া 
পৃথিবীর তাবল্পোকের রেমাঞ্ হইয়াছে। 


মীলকরেরা যেন্তপ ফোন কোন জমিপাতের সাহাব্য লইয়া! 
অত্যাচার করিত, কি করিতেছে, ওলোম্পাজ গবণ্যেন্টও সেকপ 
দেখ ক্ষুত্র ক্ষু্ জমদারদিগের সাহায্য পাইয়া অধিবাসীদগের 
প্রতি অহ্যণচার করিতেছেন। এইরূপ যে হইতেছে তাহ! 
ভেকার সাহেবের পুস্তক প্রচার না হইলেও আমরা জানতে 
পারিতাষ । ওলোম্দান্ের। যদি জায়পঙ্গত শাপন কেন তবে 
জবাব! স্বীপ রাখায় াহাদের কিমা লাভ থাকিবে না বরং 
পদে পদেক্ষতি। তবেজাবা রাখায় তাহাদের লাত কি? 
অতএব যেখানে এইক্সাপ ছুই ছ্েশে অনৈসিক সম্বন্ধ উপহিত 
হয় গেখানে নিশ্চিতই অঙ্যঃচার হইবে__সে দেশের প্রীরদ্ধি 
কখনই হইবে ন1। খাহার! পরাধীন দেশকে ম্বাধীনত1 না 
দিয়! অথচ তথাকার অত]াচার নিবারণ করতে যান, তাহার! 
মিত্র নয় বরং শক্র। তাহার! ছুই একটি উপসর্গ শ্বারণ 
করিয়! গীড়। যাপ্য করিয়া! রাখেন, সুতরাং দেশের পরিবর্ধন 
হইতে দেন না। জগদীশ্বরের শুফৌশলাহ্‌গায়ে বিষ বিষহন্ন 
প্রান এক স্থামেই পাওয়! যায়। অত)াচার অত্যাচারীর 
মধ্ধোষধ । মীলকরের! একটু কম করিয়া! অত্যাচার করিলে 
আরে! অনেক বংসয় নিষ্ধণ্টকে অত্যাচার করিতে পারিত। 
ইংয়েছের। যঙ্ধি একটু বাহু ওঁদার্ধ্য ও দয়! ন1 দেখাইতেদ, তবে 
শ্রতদিন শ্রদ্েশ রাখিতে পায়িতেন না পাগ্রিতেন, সন্গেহ্‌ স্থল। 
ইহ! বু'বায়াও যে অনেকে অত্যাচার শিবারণের চে করেন 
ভাহার মামে এই যে, অনেকে কুইনিয়ানকে স্তবণা করিয়াও 
অমেক সদয় উহ! ব্যবহার করিয়া থাকেদ। 


77 অথান। 
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ভেকায় সাহেখেন পুপ্তফেছ এক স্থানে লাখত আছে আহি 
যে প্রষপ বুদ্তকণ্ডে এ লমুদ্ধায় অত্যাচায়ের কথ! উল্লেখ 
করিতেছি ইঙাতে ধিমি রাগ করেন স্তাহার বিবেচন! করা 
উচিত যে, ইংতেজের়। যদি ভারতবর্ধ কিরূপ শাসিত হইতেছে 
তাহার প্রতি পূর্বে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে সিপাহী বুদ্ধের 
সময় এত কোটি টাক1 অপবায় ও এত মহুষা মৃখ! নষ্ট হইত না। 
এই কয়েকটি কথা ফ্রেণ্ডের মনঃপুত হয় মাই। তিনি বলেন 
অতযাচার নয় বরং সোাগে সিপাহী যুদ্ধের উৎপতি করে। 
ফ্রেগু ধে এরূপ ছই একটি কথা বলেন, ইহাতে ভায়তবধ্র 
তাবল্পোকের তাহার নিকট বাধিত হওয়া! উচিত, কারণ ইছাতে 
তাহাদের মনে পণাধ)নতার শিনিত্ত ক্ষোন্ডের উদ্রেক করিয়া 
দেয়। ওলোন্গাক্বের জাব! দেশের জমিদারের সাহাযা লইয়! 
অত]াচার করিতেছে বলিয়া ফ্রেড বলেন, এদেশহ অবিবাশী- 
দিগকে রাঙ্য শাপনের কি আপিয়াটিকদিগকে আশিঞ্াটিক- 
দিগের উপর ভার দেওয়া! উচিত নয়। ফ্রেণ্ডের এ হিসাবে, 
ওলোন্দাজ গবণমেণ্টের জাব! পের উপর অত্যাচার দেখিয়া 
জামরাও বলিতে পানি যে, ইউরোপীধাদপগকে আ!সয়া£ক- 
দিগের উপর কর্তৃহ করিতে দেওয়া! উচিত দম়। (১৯ জুম 
১৮৬৮) 


স্বজাতি পক্ষপাতিত। 

আমর] জাতিতে বাঞ্গালী, শাগ্রে শুনিয়াছি “রাজার! 
পু নি/ব্বশেষে প্রজা পালন 'করিবখেন। তাহাদের সকলের 
প্রতি সম দয়। থাকিবে ।” কিঞ আজ কালি হংণ্জে গবণমেন্টের 
আচরণে তেমন ম্রীত দেখতে পাই না। ইহাতে হয়ত আমরা 
নিতান্ত অপভ্য / নতুবা ইংক়েজের। এতদুর সভ্য যে, আমরা 
তাহাদিগের সভ্য ব্যবহার ঝুঁবতে পার না। য্ছ তাহাও 
ন! হয়, তবে ইং[লশ গবণমেন্ট বোকা বা পক্ষপাতী। 

আমর|। *পিব্ল সা'ব্বসের দ্বার উদঘাটন কর২” বলিব! 
চীংকার করিতে২ গল। ভা'্লাষ। বড়ং রাঞ্পদ লাতের 
জন) কাদিতে কাদিতে চগ্গু ফুলাইলাম। সঙল গেল ধুমের 
মত উভয় । যাউক, মনকে এই বাঁলয়া প্রবোধ দেহ যে 
আমরা বিজিত, ইংরেজের। জেতৃ ; আমন অসভ্য স্বককা়, 
ইংরেজের1 ছসজ্্য স্বেতকাত্তি) জামর! সপত্রপুত, ইংরেজের! 
পেটের সন্ভান। কাছেই অধিকারের তারতম্য থাকিবে। 
কিন্তু বিচারের বেলাও এইরূপ জাতিতেদ কর! হয়, এটি বড় 
অপহ। ইংরেজহাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছেন, আবার 
তাথার়াই কলুর খলদের যত উহা! ঢার্কয়া রাখিতে চান। 
কোন কোন ইংরেক্ মছ্থাস্থা সাবারণ্যে বড়তা কয়েন বে, 
“আমর! বাঙ্গালী 'দগকে সভ্য করিয়া!ছ,তাহাঘাধগকে আলোতে 
এনেছি” তবে আমর] তুল চার কেন নাপাই? তবেকেন 
অন্ধকারে পচয়া ম'র? তবে কেনই বা আমারদিগকে 
দেখাইয়া, ইংরেজেরা সর উঠাইয়া খান? ইহাও বরং লহ 
করতে পান যায়, যদি উপযুক্ত ইংরেজের। কেবল' ভাহশ 
গৌগব ল;ত করেন। উচ্ছৃঙ্খল, অনক্জি, রোবপন্নবশ, আয় 


ঠ্ত্র 





প্রকৃতি, টেনু সমেত পথ্যন্ত পেন্ট,লনের বলে বড়ং কষা, 
ঘড়ং অধিকার পাদ; এবং কঠিন অপরাধের ঘও্বরাপ উচ্চপদে 
অভিষিক্ত হন | আর ধুতি চাদরের দোষে বাঙ্গালী হাজায় 
ধার্থিক, পারদর্শী, শান্তচণত্র, অক্রোধী হ্টন-_না উচ্চপদ প্রাণ 
হন, না অন্ন একটু দোষ করিলেও সাবির] যাইতে পারেন। 
এরই কি রাজার হ্থবিচার ? না এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপক্ষ- 
পাতিতার লক্ষণ। 

যশোহরে কেবিয়ণ লাছেব বিনাদোষে একজন সন্তান 
রাজকর্ণচারীকে যরণান্ত প্রায় করিলেন 3 গবণমেন্ট লিখিলেন 
যে পর্যন্ত তিন শান্ত প্রক্কতির প'রচয় ন! দিতে প'রেন, তাবং 
উল্নতির পথ রোধ হুইল। বংদর না! ফিরতে ফিরতেই 
তাহার বেতন স্বদ্ধ হইল। তারপর, চেস্বার্সপ সাছেব একজন 
প্রশিদ্ধ ভর ও মত বংশোহ্ব সব্-ইনেশ্পেইরকে প্রহার করিয়া 
৫০২ টাকা জ'রঘান! পর্)স্ত দিলেন | কিন গে অপরাধ বাসি 
নাছইতেই তাহার পদোর্তি হইল। এই সেদিন আইখিস 
একই জধন্ত মোকক্কষাতে ঠেকিলেন | গবণষেন্ট শিতান্ 
দয়াপরবশ হইয়। তাহার প*পের দগ্দগ্জপ তাড়াতান় হুল 
ইনেস্পেইরি দিয়! লখিচার প্রদর্শন কঠিলেন। নাষ করিলে, 
আনেক কর! যাইতে পারে। আমর! এমম অনেক শান্তি- 
ঘুক্ষককে জানি, বাহার! অশান্তির ভূরী দষ্ঠান্ত দেখাইয়াও উন্নতি 
লাভ ফগ্সিতেছেন। আবার অপর দিকে দেখ, দেখিতে 
পাইবে, পদে২ অবিচার । কলিকাতার স্মলজ কোর্টের জজ 
কাশীপ্রদাদ খিক একটি কারণে পেনসিন এহণ কতিতে 


যাধ্য ছইলেন । পুলিশ মাধ্ি্রট কিশোরীঠাদ থিতকি একটু: 


দোষ কথিগ্াছিলেন, তাছাতেই একেবারে ডিসমিস ছইলেন। 
অনেক দূর যাটবার প্রয়ো্ধন কি? এই যশোরে একটি 
কতবিষ্ভ কেরাশি কোন কথার নাকি অবাধাতা দেখাইয়াছিলেন, 

তাহাতে পদ্চাত তো! হইলেনট, আজিও করছ পাইতেছেন ম1। 
২৭।২৮ বংসরেষ পুরাতন ঠিন জন আমল! প্রশিতামহের 
আমলে নাকি উৎকোচ এহণের ইচ্চ। প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহ! ল্টয়া কত গণ্ডগোল গেল। আবরা পুরুষান্থক্রমে 
জাশিয়] আপিয়াছি, যে পদের যে উপঘূক্ত, রাজ| তাছাকে তাই 
দেষ? যে ব)ক্ি দোষী তার দণ্ড হর? ধার্টিক ও সঙ্গরিজ্র 
ঘ্যক্তিঠিগের পৃরক্কার হয়। কিন্ত ইংরেজের| আমাদিগকে 
পতন হাষণ্ীতি শিখাইতেছেন | ইংরেজেরা আমাদের প্রত 
আলোতে আনিয়াছেদ যে, এখন দেখিতে চন্ষু বলসেয়! 
গেল। (৬শে ছুলাই ১৮৬৮) 


[খাত-প্রতিঘাত ] 


আঘাত প্রতিঘাতের সান । অন্তক়ে চপেটাঘাত করিলে 
হাতে বেদনা লাগে। এরই নৈসপিক নিছষ। পরষেশ্বর 
মন্ছধযকে এইরূপ করি সৃটি করিয়াছেন, যে সকলেই পয়ম্পর 
স্বাধীন । বলধান হ্র্ধালের প্রতি আক্রমণ করিলে, হূর্বাল 
ঘলবান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই নিয়ম 'অতিক্রষ করিয়া 
খাওয়ার সাধ্য মহুয্যের দাই। প্রন্ধা যেরপ র্ান্ধান্র অধীন, 


“অন্ত বাজার পত্রিকা? ও স্বাধীনতা আম্ফোলন 


শাসটপাপাি পলিপ ০৯ 


শপ জি 








রাজাও সেই হণ গ্রন্ার ভৃত্য বই নয়। কাজেই পূর্বে বাহ! 
ধলিয়াছি, মহুষ্যফে পরমেশ্বর পরস্পর স্বাধীন করি! ভাটি 
ফরিয়াছেন। ৃ 

মীলকরের! প্রজার উপর অত্যাচার করিত, এই নিয়মান্ু- 
লারে পরিণামে তাহাদের খাট হইতে হয়। গবর্ণমেন্ট প্রজার 
উপর অত্যাচার করিলে প্রজারও সর্বনাশ, গবর্ণমেন্টেরও 
সর্বনাশ । উদরে ও অন্ভা অক্ষপ্রতাঙ্ষে বিবাদ যেন্যাপ। 
গবর্ণমেন্ট ও প্রজাতেও বিবাদ সেই ঝ্লপ, কেছ কাহাকে উপেক্ষা! 
করিতে পারেন না। কোনং স্থানে আপাতত কিছু লান্ত 
দেখ! যাইতে পারে, যেয়প এক্ষণে ইংলিস গবর্ণমেন্ট শ্বছন্দে 
প্রজাদগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া ফাধ্য করিয়] 
স্বার্থ সাংন করিতেছেন, কিন্ত এ ব্বচ্যুর পূর্বে বর ত্যাগের, 
খড়ের পূর্য্বে শাস্তির ছায়। 

যে গবর্ণমেন্টের বহুদশিতা এত কম ঘে, বাধ্য না হইলে 
আর ফোন কথ! ভমেন মা, পে গবর্ণমেন্ট বাধা হইলে যে তদ্ধ 
সেই কথাটি শুননয়া অব্যাহতি পান এএপ নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্বকার তাচ্ছিলোর দণ্ড স্বরণ আর কিছু দিতে ছয়। ইংলিস 
গবণমেন্টে ও প্রজায় যে রূপ অসভ্ভাব, জার এ অসভ্ভাব যে রপ 
ক্রষে ব্ণ্ধ হইতেছে, ইহাতে গংণমেন্টের ঝটিতি তাহার কোন 
নিরাকরণের উপায় না করিলে শেষে অন্তাপ করবেন। 
আমন পূর্বে বলিয়াছি আখাত প্রতিখাতের সমান । গবণমেপ্ট 
এরূপ কিছু আমাদের ক্ষতি করিতে পায়েন না, যাহাতে 
তাহার নিথর ক্ষতি নাহ্ব। তাহারা দেশ সমেত লেকে 
ধলেন যে, ভারতবধ্ের মঙ্গলের শিমিতই গাহার! ভারত-শাসন 
করিতেছেন। তাহার! আযাধিগকে শান্ত করিবার মত্ত, 
এইরূপ বলেন, বলি! বিপরীত করেন । আমরাও মনে বাছা 
ভাবি ন। ভাবি মুখে বলয়! থাকি ইংরেজের! আমাদের 
পরযোপকারী। ইংরেছের। যে কান্ধ করেন তাহাতে এইট! 
দেখান হয় ঘে, প্রজাদের মক্ষল তাহাদের মুখ উদ্ছেন্ঠ, 
অ1মরাও যখন ঘে বিংয় ঘলি কি লিখি, "হারান গধণংমপ্ট” 
প্প্রজাবংপল গবণমেন্ট" ন! বলিয়া আর কোন ছত্র জার 
কর না। 

ইংরেছের| অন্লান বঙ্গনে বলেন যে ভারতবাঁয়দিগেক্র 
মঙ্গলের নিমন্ত ভাহাদিগফে দেশ শাসন করিতে দেন মা 
আমর] গেই পিঠ পিঠ বলি ইংরেজ গবণসেন্ট চিরকাল বজায় 
থাকুক । আবার তাহার! যেরূপ গোপনে গোপনে হপিয়া 
পরামর্শ করেন যে কিসে মিষ্ধনটকে ভারতব্ফে দোহন কহ! 
যায়, আময়াও তেমনি খাটে, মাঠে, নগরে, বাজারে, হেখানে 
পারি আপনার! আপনার! সুখ হুঃখে কথ! বলি। তাহার! 
ঘে্পপ আবাদেন স্বার্থশুজ, হিতাকাজ্মী বলিয়া পরিচয় 
দিয়! অথচ ভারতবর্ধের চারি পার্থর পরার ছিযারাত্র চৌকি 
দ্বিতেছেন, আমরা তেমনি ইংরেজ ত্রাজ্য চিরকাল বজায় 
থাকুক বলিয়! আপনার! আপনারা গণনা করিতে বসি। এই 


. আমাদের জাপাতত প্রতিশোধ । (২০ জাগষ্ঠ ১৮৬৮) 


অরপ্যপথের ডায়ারি 
স্রীপরিমল গোস্বামী 


ঙ 
আমর! সন্ধ্যার একটুখানি আগে এলে পৌঁছলাম নীলপাড়া 
লৌষামিনী গী শঙ্ঠেটটেয় বাংলোয়। এইখানে আসবার একট! 
আকর্ষণ এখানে একটু চুরেই গঞ্ডারেন স্বানবত্ব। কিন্তু 
লফালে গঞ্ান্ন দেখতে যাওয়া হযে এই প্রস্তাবে যতখানি 





খুরুলঝোর! যাইবার পথে রায়ডাক নদীর বুকে 


আশামিত হয়ে উঠলাম, নিরুৎলাহও বোধ করলাম ভতখানি। 


শ্রথান থেকে জঙ্গল পাঁচ-ছয় মাইল ছুন্ে, যেতে হবে হাতীয় 
পিঠে চড়ে । কিন্তু গেলেই যে গঞ্ডার দেখ! যাবে তার কোনে! 


স্থিরতা নেই, ভাই ভাবছিলাম । কিন্তু যেতে হবেই, যদি" 


দৈষাৎ একটি বা! একটি হলন্থদ্ধ ক্যামেন্ায় ধর্ম পদে ভা! হলে 
ক্যাবের! ধভ হবে। 


প্রলেছি চা-বাগানের বাংলোর, অতএব আসার পনর থেকে 
ঘণ্টা ভিনেকের মধ্যে তিন বার চা খাওয়া হ'ল। যাগানেক 
য্যানেজান্ন বিশ্বাস হশাই আমাদের হুখনুবিধ! বিধানের জতে 
অতি তৎপর হয়ে উঠলেন। 
. খবাংলোর বাড়িট ছবির বত । যোটা ঘোষ! শালকাঠের 
খুঁটি বা! খানের উপরে টনের চাল এবং চালেন্ছ নিচে আগ!- 
গোড়। কাঠের আত্তরণ। উচু দোতলা বাড়ি, প্রকাওড কাঠের 
দিছি । দ্বার্মী আসবাবপনে ঘন্বগ্ুলো লাঘানো। জানালা" 


স্লো লব কচের। লব হক্মেই বিহ্যাতের আলো"। 


ঘোতলাতেই স্মানের ঘন্ব, শোষার খন্েক সঙ্গে লাগানে!। 
জানের বয়ে বেখে সিমেন্টের । ছই প্রানে হুখাদি শোবাছ 


ঘর, প্রত্যেক হয়ে হুখামি ক'রে খাট পাতা। বারাঙাটাও 
অতি চমৎকার । সব লদর দেখানে_ বলে হিমালয়ের শোভা! 
দেখা যায়। পাহাড়ের সঙ্গে লঘ লময়েই প্রার যেঘ লেগে 
আছে। পাহাড়ের গাড় নীল রং ক্রমশ ঘৃসর হয়ে আগছে 
সন্ধ্যাবেলা। শুধু এক-একটা! জায়গা তখনও উচ্ছল লা! 
দেখাচ্ছে । পাহাড়ের সেই সেই 
অংশ প্রবল বৃষ্টিতে ধ্বসে গিয়ে] 
শাদা মাটি পাথন বেরিয়ে 
পড়েছে । এখানে সমস্ত দিনের পর 
রাহে খাওয়া হ'ল উৎকষ্ সুগন্ধ 
চালের ভাত ও ষাংসের ঝোল । 
ঘুম হ'ল গভীর । 

৩০ নবেম্বর । লকালে হ্মা-' 
লয়ের একি অপুর্বরূপ এ এক 
পরমাশ্চর্য দৃষ্ঠ । সমস্ত পব তশ্রেন 
উদ্দবল বেগুনি বন্ধে টকটকে হয়ে 
উঠেছে। ঘষা বেশনী কাচের 


উপর শিল্পী এইমাজ তুলির টানে 
এই পর্যত শ্রেদী জকলেন, রঙ তখনও কাচাই আছে-_রতডেন 
বধ্যে এক অবর্ণনীয় জর্জ উদ্ছলতা । এ রকম দৃষঠ কখনো 
দেখি নি-_ ফখনে! হতে পারে এ রকম কল্পনাও কর! যায় 
নি। এই অন্ভাবনীয় ্ূশ্যে আমাদের মধ্যে বেশ একটা 
উত্তেজনার হৃটি হ'ল। এবং এ রং মিলিয়ে যেতে ন1 যেতে আম 
এক উত্তেজনা । বাইরে চেয়ে দেখি আমাদের জঙে হাভী 
শ্রমে গেছে। 

প্রকাণ্ড উচু হাভী। পোষ! ছাতীদের প্রত্যেকেন্রই একটি 
ফ'ছে মাম থাকে। এটির মাম হচ্ছে ধরমপিয়ানী। *ঘুই” 
শ্রেইর ৷ শঘেন্স শ্রেদী পরিচয় হচ্ছে প্ই-_ 
দুই প্রোচা হত্তিনী। কুনকী-_স্্রী হাতীর সাধারণ নাম । 
শারীন---তরুদী হত্িনী। 
মাকনা- পুরুষ হাভী, কিন্ত ধ্াতহীন। 
ঈাভাল-ফাতযুক্ত পুরুষ হাতী “টাক্ষার”। 
চলিলিহ টি না এই হাতী লৌভাগ্য- 


: স্থচক্ষ। 


 রধণারীকে দেখে বেশ আটা দিব আগে |: একা 


চৈত্র 
উচ্‌ হাতী, চোখ ছটিতে একটা 
সহান্ভৃতিপূর্ণ অতি সহাদয় ভাব । 
বুদ্ধিতে উদ্বল। সে এমন ভাবে 
আমাদের দিকে চাইতে লাগল 
যেন এখন তাকে যাযা করতে- 
হবে সবই সে জানে। 

আমি ক্যামেরা! তৈরি ক'রে 
নিতে ঘরে এলাম, তার জভে 
ছুচার মিনিট ছেরি হচ্ছে,ইতিমধ্যে 
হঠাৎ দেখি আমাদের মোটর 
বিশারদ ছুলীল পোদ্দার ঘরের 
মধ্যে ছুটে এলে মুখে রুমাল 
চাপা দিয়ে ক্রমাগত হাসছেন । 

ঘরে এসে গোপনে হাসবার 
কি কারণ ঘটল, দ্দিজ্ঞাসা 
করলাম । 

জুশীল বাধু কোনো রফমে 
বললেন, বাইরে হাললে বেয়াদপি 
হ'ত-_কিন্ত আপনি গিয়ে দেখুন 
কি ব্যাপার ! 
নিলি 
ঘাড়ের উপর মাহত অশোকের বনকে হাতে বসে আছে। 
হাতী্ট হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে নীচু হয়ে সুধাতশুকে পিঠে 
নেবার চেষ্ঠা করছে। নুধাংভ তার পিঠের দড়ি ধ'রে ঝুলে 
ছখানা পা হাতীর পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে পাহাড়ে ওঠার মতো 
ছঃসাহসিক কাছে রত। তার হুখানা পা ক্রমাগত ফস্‌কে 
যাচ্ছে এবং তার ফলে সেও খেষে উঠেছে, হাতীও খুব জক্দা 
পাচ্ছে। 

মিনিট তিনেক এই ভাবে সংগ্রামের পর নুধাংগুকে পিঠে 
পেয়ে হাতী মত্ত বড় একটা দায় থেকে উদ্ধার পেল। আমি 
এম্ৃষ্ঠ দেখে হালতে পারলাম না, কেননা এইবার আমার 
পাল! । কিন্তু তার আগে ওদের একখানা ছবি তুলে নিলাম । 
ভার পর আমি এগিয়ে যেতেই মাহতের ইঙ্গিতে ধরমপিয়ারী 
আমার দিকে কৌঁচুকূর্ দুটিতে চেয়ে পিঠটা নামিয়ে আমার 
জতে অপেক্ষা কঘতে লাগল । 

ঘা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল । তনে হান! হলে 
পা কস্ফানোর বেলায় আমার অবস্থাও যে একই রকমের 
ছানকর হয়ে উঠেছিল সে কথা আমি প্রতি প্পাতেই বুঝতে 
পারছিলাম । এ ত্ডাবে ছাতীতে ওঠ! জীবনে এই প্রথম, এবং 
যেমন. সিন মনে হয়েছিল, আজও তেমনি মনে হচ্ছে, এই 
শেষ । আর হাই হোক, জীবনে হাতীতে ওঠার আর প্রয়োজন 
হবে না। 

ছাতী আমাদের নিয়ে গগনে এগিয়ে যেতে লাগল; কিন 
লেই উচু হাতীয় অরক্ষিত পিঠের অঙ্গ পরিসর জাগায় তিল . 


. মা, তাই অবিলঙ্গে স্থির করলাম জামি যাব না। 





রায়ডাক নদীর একটি দৃষ্ঠ | দূরে হ্যালয় শ্রেদ 


জনের (মাহুত সমেত চার জন ) ঠেলাঠেলি ক'রে ছড়ি ধ'রে 
বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর মনে হৃচ্ছিল। তছ্‌পরি 
শীতের পোষাকে লবাই আরও মোটা! হয়েছি, উপরস্ত আমার . 
এবং দুধাংশুর গলায় একটি ক'রে ক্যামেরা । আমরা সাবা 
কিছু দুর যাবার পন্পই বুঝতে পারলাম এ অবস্থাক্স ক্যামেরা 
ব্যবহার কর! জামাদের কারো! পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ 
ছুই হাতে হাতীর পিঠের দড়ি শক্ত করে ধরে থাকতে হ্বে 
আত্মরক্ষার জনে, এবং ক্যামেরা গলায় লকেন্টের মত 
ঝুলবে এতে আমি অন্তত ফোমমতেই আরাম বোধ করব 
কিন্ত সবার 
সম্মুখে তখনি নামলে সবাই হৈ হৈ ক'রে ছুটে এলে নানা! 
কম প্রশ্ন করতে থাকবে, তাই একটু দুরে লোকচন্ষুয় 
জাড়ালে গিয়ে সঙ্গীদের কাছে সব বললাম এবং তাঘের অন্থ- 
মতি নিয়ে নেষে পড়লাঘ এবং ফিয়ে এসেই বিশ্বাস মহাশয়ের 
সঙ্গে জুটে চায়ের কারখানা-ঘরে প্রবেশ ক'রে সব দেখতে 
লাগলাম । 


পূর্ব ছিন তাফে সব বল! ছিল। তিনি সঙ্গে থেকে থেকে 
সব দেখাতে লাগলেন । প্রথষে গেলাম বাগান থেকে চা পাতা 
ভুলে এনে আগে যেখানে ভকোতে দেওয়া ছয় সেই ঘরে। 
তারের জালের তাক একটির পর একটি সাজান, তার উপর 
কাচা জুষ পাতা লাইন ক'রে ফ'রে বিছিয়ে থেওয়া হয়েছে। 
এরই চা একটুখানি শুকিয়ে নরম হুয়ে এলে কলের সাহাঘ্যে 


পাভাগ্তলোকে জড়ানো! হয়। সেই কলটির নাষ টুইস্টিং 


বেশিন.বা! পাধ-বেওয়া বস. দেখতে প্রায় পাক্ষনের যতোই । 





ধরমপিস্বাী 


উপরের একটা! তল! থেকে একট ছোট ছেলে বলে মুঠো বুঠো 
পাত! চওড়া মলের মধ্যে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে লগে 
দেগুলে! কলের মধ্যে এসে পাক থাচ্ছে। ঠিক যেদ গমক্তাতা 
খাত! । চাপাত1 প।ক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসছে। 

এয পরের প্রক্রিয়া! হচ্ছে এগুলোকে এ খরের ঘৌত্রহ্থীন 
মেখেয় ছ'ড়য়ে দেওয়া! । এই জবন্বার থাকতে থাকতে আপনা 
থেকেই সবুজ পা! 'কোতে থাকে ও হাওয়ার অন্মজেনের 
সংস্পর্শে এপে কালে! রং ধরে। তার পর আরও ভাল ক'রে 
গুকোনোর জতে গরষ ঘরে রাখতে হুয়। এর পর বাছাইয়েনর 
ফাছ। এই সময় গোর্টা চা ও গুছ] চ। পৃথক হয়। 

এখান থেকে ঘেরিক্বে ওখানকার এক কর্মচারীর সঙ্গে 
গেলাম চায়ের বাগানে । এদেরই বাগান। পাচ-সাত শ+ 
একর পরিমিত জাঃগ। গুড়ে সধুজের সমুদ্র । চা গাছকে ছায়ায় 
স্লাখবায় জভে বাগানের ভিত এক কষ বড় বড় গাছ লাগিয়ে 
দেওয়া! হয়। এগুলোংক শেড চী, যলে। বাংল! নাম ফেউ 
কেউ বলে কড়ই । এই গাছগুলো ভারি হুঙগয়। দশ-বারো 
হাত ঘ1 বেশি দুরে ছুরে এক একটি গাছ--হবিয় মতে! 
দেখাচ্ছে । বাগানের সনন্ত চা-গাছ ছেঁটে বুক লমান উচু 
ক্ষয়! হয়েছে । এই ভাবে ছেঁটে ছিলে অনেক নতুন ভাল 
গজায় এবং 1 থেকে চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ কর] যায। 
প্রত্যেক ভাল থেকে যে সঘ নতুন পাত! গঞ্জায তায় মাথা- 
গুলো ছিড়ে মিতে হয়। মাথার দিকে থাকে ছুট কচি পাভ। 
এবং তার মধ্যেকার অঙ্ুর__এই হুচ্ছে চা। সবশেষজ্ঞাত্তের 
এ শীষটুকু ছাড়! অভ কোনে! পাতাস্ব চা হযে ন!। 

বাগানে লাইন বেঁধে কুলিরা আলছে। পুক্রুষ যেয়ে-_ 
মান! জাতীর। সঙ্গে ছোট ছোট হছেলেমেছেও আছে। 


প্রবাসী 
প্রত্যেকের পিঠে একটি কাছে খুড়ি, ক্ষপালের সঙ্গে ফিতে 


১৪৫৫ 





দিয়ে ধীব!। তান! এলেই চা তোলার কাছে লাগল। তার! 
এ কাজে এমনই পাকা! যে দেখে মনে হয় তাদের আড,ল গুলে! 
চলছে বিছ্যাংগতিতভে | ছুহাত এদের সমান চলে। অধি- 
কাংশের স্বাস্থ ভাল, কিন্ত যুখে লাধণ্যের অভাব | মেয়ে 
কুলিদের কেউ কেউ ভার শিউসন্তানদ্দের পিঠের লেক পুছে 
চা তুলছে। শিশুয়া নির্জাব অবস্থায় নীরবে খুলছে সেই 
খলেয়। ওরা! বাগামের মধ্যে চুকে পড়ঘার আগে হু-একটা 
ছবি নিলাহ এবং পাত তোলার লময়েও নিলাম । এই সময়ে 


অন্তত এদের মুখে ছাগি ফুটেছিল। 
চায়ের ফুলগ্তলে! দেখতে বেশ । শাদা ফুল, মাঝখানে 
হলদে রেপুওয়ালা সরু সরু শেশায়া! । এখানে অনেকে চাষের 


ফুল ভেজে খায়--আমর1 যেমন কুমড়োকফুল বা বকফুল ভেজে 
খাই। " এ 

চায়ের গাছ সামারণতঃ পনন্-যোল হাত লম্বা! । খুব দৃঢ় 
শ্রবং তে্সী গাছ । চায়ের গাছে বেশ মনবুত লাঠি হয়। কিন্তু 
গাছ প্রত বড় থাকলে তা থেকে চা সংগ্রহ করা যায় না, তাই 
কেটে-ছেটে বুক সমান উচু করে দিলে মতুম অমেক ভাল 
গদ্ধাত, হুতয়াং চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। চা 
গাছের বলিষ্ঠ বদ্ধ দেখে কচুিপানার স্বদ্ধির কথ! মনে পড়ে। 

এই বাগানে চা তোলা দেখা শেষ ছ'লে আমর! কিয়ে 
এলে বিপরীত দিকের জার একটি বাগানে গেলাম । এইখানে 
খড় য় চা গাছের বমে কেবল ছাঁটাই কাজ শুরু ছত়েছে। 
যুদ্ধে দরুম মনধুর কষে বাওয়াতে ডুয়ার্স অঞ্চলের নেক 
যাগানে অনেক.ছিন কোনো কাজ হতে পায়ে নি- কাজেই 
গে লব বাগান অরণ্যে পরিণত হযেছে । বড় বড় ধারালে! 
ছি দিয়ে কুলির] চান্কের গাছ কার্টছে। তাদের অনেকেরই 
গ1 খালি। হাতের পেঙীগুলে। ফুলে ফুলে উঠেছে। এছেে 
স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এদের উপার্জন 
ঘাসে কুড়ি থেকে সর্ধোচ্চ চন্লিশ টাকা । যে বত পরিশ্রম 
করতে পারে ভার উপরে উপার্জনের কম বেশি শির করে। 
বাগানের তরফ থেকে ওদের ঘাশন অস্ত দেওয়া হয়, কেনা 
ঘামের চেয়ে কম দামে । কিন্তু চা-বাগামে অনেকের লাবণ্য” 
ছীন রোগ! চেহারা দেখে বাইরে থেকে অন্থমান কর! কঠিন 
যে এরর! সব বিষয়ে নুনতম স্থখ-স্থবিধ! ভোগ করে। কর! 
লন্তবও নয়। হে চা-বাগানে তবু দাকি এন! ইউনোপীয়ছের 
বাগানের চেয়ে অনেক বেশি ছুবিধ! পায়। ইউনোপীয়দের 
কুলিশ্রীতি তে| লর্ধজনবিষ্বিত | তাদের পিলে বড় হওয়াও 
ধেষন ছিল অপন্বাধ এবং ভা ইউক়োপীয় বুকে যে অকারণ 
আকর্ষণ কন্বত দেও ছিল তেমনি অপরাধ । কিছু দিন পূর্বে এ 
অঞ্চলের ইউরোপীয় বাগানে হুলিষেন্ বিজ্রোহেম্ব ফলে হয় তো। 
অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে। 

আমর! কিরে এলাম প্রায় এগারটার । এখানে লী প্রথম 


শপ 


 অরগ্যপথের ডায়ারি 
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হাতী গড়ের বেড়! আক্রমণ করিতে আসিলে উপর হইতে 
এইভাবে বর্শার খোচা! মারিয়া হটাইয়! দেওয়া! হয় 


খুব বেশী নয়, রাঝ্জে বাইরে গেলে শীত বোঝা৷ যাব, কিংব! 
দিনে গাড়িতে ছুটে চললে । খুব মনোরম আবহাওয়া! এবং 
দৃষ্ঠ। তাই বদে বসে উপভোগ করছি আর বত ভাক্তার 
অনা্ধি মিত্রের লক্ষে আবুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচন! 
করছি_ বেল! একট! বেদে গেছে- এমন লমর় ছুয়ে ধর়ম- 
পিগ্বারীর হৃতি দেখ! গেল। 

অশোক দুবাংত ব্যর্থ হয়ে কিরে এল। গগান্ন দেখা যায় 
নি। এ সময় দেখার নাকি অন্গুধিধাও আছে। ঘে পথে 
তাদের চলাফেরা গেখানে কাশবনের অতির্দ্ধি ঘটেছে এখন । 
তার উচ্চত| ছাতীকে ছাড়িয়ে যায়। তা! ছাড়! একট] বড় 
বিপেন হাত থেকে ওর! বেঁচে গেছে । জঙ্গলের ভিতর একটা 
চোর! গর্ত ছিল, ছাতী গেই গতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। 
আরোহীয়াও যে তার পিঠ থেকে পড়ে যায় নি এটা সৌভাগ্য 
ঘলতে হবে। এ রকম ছুর্থটনা কদাচিৎ ঘটে, কান্ণ হাতী 
চলা-কের়ায় অত্যন্ত সতর্ক। গতের অস্তিত্ব জানতে পারলে 
এ য়কম হ'ত না। 
. ১ভিসেম্বর়। আজ লকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম 
রাজাভাভখাওয়ার পথে। কিন্ত তার আগে কতকট! উল্টা 
পথে এগিয়ে ঘলপিংপাড়া ঠ&েঁশনটি দেখে আবার ঘুরে চললাম 
প্রায় স্বেলপথের পাশ নিদ্বে। পথে কালচিনি নামক একটি 
ঘড় জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর! গেল। পথের দত আগা- 
গোড়্াই খুব চমংকান্ন। বেল! প্রায় আড়াইটান় সময় "এসে 
পৌঁছলাম রাজাভাতখাওয়! | এখানকান্স জ্যাগিষ্টযান্ট করে 
অফিদার গ্ীযুক্ত বীরেজনাখ যায় অশোকের পরিচিত । গাড়ি 


থাবিয়ে তার লক্ষে দেখ! করতে গেলাম । তিনি গুখবর দিলেন, 
ঘললেন, খেদ্ায় হাতী তাড়ানো দুরু হয়েছে শুনেছেন, তবে 
ধর! পড়েছে কিন! এখনও খবর পান নি। সুতরাং আমাদের 
জইন্তীতে গিয়ে অপেক্ষা ফরয়াই ভাল হবে। আমরা তখনি 
উ$লাম সেখান থেকে । ৃ 

এইবার পথ ক্রমশই উচু মনে হচ্ছে, অরণ্যও ক্রমশ গভীয় 
হয়ে আসছে । দাঞ্জিলিং ষাবার পথে ট্রেন শুকনা! শন 
ছাড়লে অন্রণ্য প্রবং উচু পথের যে অভিজ্ঞতা হয়, এখানেও 
ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছিল। ঘোরা-ফেরা পথে আমরা 
ক্রমেই একটু একটু ক'রে উ'চুতে উঠছ। একটা জানগগ! এমন 
উচু যেত্রাক দেখানে উঠতে খুব বেগ পেয়েছিল। এইবার 
আমরা! আসল হিষালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করছি এই রফম 
মনে হ'তে লাগল। এখানকার শাল, সেগুন, শিশুগাছগুলে 1] 
খুব বড় বড়। অরণ্য কোথায়ও ঝোপে অন্ধকার, ফোথায়ও 
ঝোপশুজ্ পরিষ্কার | রাজাভাতখা ওয়] থেকে জইভী পর্ধ্ত যে 
রেলপথ আছে মোটর পথ প্রায় তায় পাশাপাশি । ফখনও 
রেলপথ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি কখনও অত্যন্ত কাছে এসে) 
পড়ছি। সকাল থেকে আমরা ছ' জায়গায় মাত্র চা তেয়েছি, 
সুতরাং আরও একবার গাড়ি থাধিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়ার 
ঘর়কাক়্ বোধ করলাম । জনন অরণ/-পথে একটি জায়গায় 





ছাতী গড়ের বেড়া! আক্রমণ কঠিতে জাপিলে নীচে'হইতে “ 
এইভাবে বর্শার খোচা মাহিয়া হটটাইয় দেওয়া হয় 


দেখা গেল ধুব বিদ্বৃতভাবে কাঠ কার্টার কাজ চলছে--..পেই- 
খানেই খেষে গেলাম । লঙ্গে কিছু রুটি জেলে ছিল, কাঁচ! 
ভিযও ছিল। কিন্ত ভিষ খাবার উপায় ছিল গা। ছুগলবাধু 
গাড়ির ইস্িনের গরম বাম্পে একটি ভিয পিদ্ধ করে খেলেন, 

কিন্তু এইভাবে একটি একট করে ডিম সিদ্ধ করতে গেলে দগ্চা] 


৫২ 





ছাতীখেদার গড়ের বাহিরের দৃষ্ভ। পাশে একটি মঞ্চ দেখা 
যাইতেছে । উহাতে দর্শকের] দ্রাড়ায়, ছাতীয় 
প্রহ্বীরাও ছাড়ায় 

হয়ে যাবে আশঙ্কায় আমরা আর অপেক্ষ! করা পছন্দ ফরলাম 
না। সোজ! গিয়ে উঠলাম জইন্তভী ডাকবাংলোয় । 

অইসীর দৃষ্ঠ অবর্ণনীয়রূপে সুন্দর | বাংলোর নিচেই জইভী 
নদী- নবীর পারেই হিষালয়। নদীতে এখন জল বেশি নেই, 
তার সান] স্ক়্ি-বিছানো যুক ধপ. ধপ. করছে, বাংলোর 
দিকের পাড়েন্স নিচে সঙ্কীর্ণ ঘন নীল ন্দী তীর বেগে পশ্চিম 
থেকে পৃ দিকে বয়ে চলেছে । তার শ্রোতের শব বহু চুর 
থেকেও শোনা যায়। পাহাড়ের চূড়াগুলোর মাথার সঙ্গে মেখ 
পুগ্ত পুঙ্ধ আকারে লংলধধ হয়ে আছে। রৌত্র-ছায়ার খেলা 
চলছে শালবন-আন্বত হুদীর্ঘ পর্বতশ্রেনীর উপর | প্রবল বর্ধায় 
ধ্বসে-পড়] জাহগাুলে! ছাড়া সনত্ত পৰ-তশ্রেই অন্বণ্যে ঢাক । 
চড়ার উপরেও বড় বড় গাছের সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যাচ্ছে। 
কিন্ত গাছগ্ডলে! বড় হওয়! সন্ত্বেও চুর থেকে লবই ছোট্ট ছোট 
গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে। প্রথম দেখায় সবই সমুজ্ব বলে 
ভ্রম হয়, কিন্ত একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে অরণ্যের 
বিচিত্র বর্ণে অবাক হয়ে যেতে হুয়। লাল, নীল, হলুদ লব 
বংই আছে বিভিন্ন ঝোপগুলোতে ৷ পুবদিকে অনেকগুলে! 
চত্ভা একসঙ্গে দেখ! যাচ্ছে-_সেগুলোর রং গন্ীর নীল, 
সেখানে যেখগুলে! একেবারে পাহাড়ের সঙ্গে জদ্িম্বে আছে। 

সন্ধ্যার একটু পরেই সমস্ত দিনের পর পরম উপাষের 
খিচুড়ি খেয়ে দুদ্দর জায়গায় আসার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। 
আমর! আড্ডা! জদিয়ে ঘসতে না! বসতেই স্থানীয় স্নেলগয়ে 
এসিষ্্যান্ট ইনম্পে্টর অব ওয়ার্বল, জ্ীযুক্ত গতলাকান্ত জল 


খবর পেয়ে জবাবের কাছে এলেন। ইনি অশোকেন্ পুর্ব 


- পিচিত | খেঘায় ছাত্তী বয়! পড়েছে কিন! ইনিও ঠিক জানেন 


দা। খেষার অবস্থান কোথায় তা আমরা! বীয়েনযাবুত্র ফাছ 
থেকে জেবে এসেছিলাম । কাজেই হাতী ধন! পড়ুক বা না 
পড়্,ফ আমাদের সেইখানে গিয়েই ক্যাম্প করতে হবে এটা 
প্রায় ঠিকই ছিল। কারণ হাভী বরা পড়া একটা দৈব ঘটনা- 
মাত্র, দেখতে ছলে খেঘান্ কাছাকাছি জায়গায় থাকাই ভাল। 
যে খেদায় আমর! এখন যাচ্ছি সে হচ্ছে এ্রখান থেকে একুশ 
মাইল চুয়ে আসান-হুষ্টাম সীমান্তের খুব কাছে। মাঝখানে 
স্বায়ভাক নামক একটি প্রশস্ত নর্গী পার হতে হবে । এ পথট 
বরাবর হাতীপোতা! হয়ে পুবন্ধিকে গেছে, নক্দী পার হয়েও পুব- 
দিকে যেতে হবে প্রায় কুমারগ্রাম বা মিউল্যাও পর্যত্ত, সেখান 
থেকে যেতে হবে দো! উদ্ভরে গভীর অরণ্যের দিকে । সেই 
জায়গার নাম হচ্ছে খুরুল ঝোর!। 

কিন্ত আমর যেখানেই ক্যাম্প করি, হাতী খেদার হাতীর 
কাছে বা জভ্জ্র বাঘের কাছে, তিনি সব জায়গাতেই ঘর 
তৈরিতে লাহায্য করায় প্রস্তুত । বখন যে ভাবে যেসাহাধ্য 
ঘয়কায় তাকে বললেই তিনি লোকজন, নষ্ুর ইত]াদি দিতে 
পারবেন। 

অশোক বলল এখন এইথানে চুপচাপ বসে থাক! ভাল 
লাগছে না, একবার শিকারের সন্ধানে গেলে হয় না? শীল 
মহাশয় তৎক্ষণাৎ বললেন, সে তে! খুব ভাল কথা, আমি এখুনি 
অব ব্যবস্থা করছি। 








হাতীখেদায় হাতীদের গড়ে আটক কিবার আগে এইরপ 

লতাপাতা ঢাক! ছবীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া ভাড়াইয়! আমা ছয় 

; আবি তো! কবেই পেলাষ না কি ব্যবস্থা তিনি করতে 
পাহন এত রাজে। তিনি বললেন যাষেন তো বলুন । 

অপোক মহা উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয় ঘাব, এ্রধং 

তখনই টচ লাইটগুলো ঠিক করতে লেগে গেল। ভমলান 

ছল মহাশয় ইলিতে ক'রে ভিষায় জলের ধিকে নিয়ে যাবেন 
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বাষদিকে-__উপর হইতে নীচে £ (১) ছোট ছেলেকে থলের বুলাইয়া চ'-বাগানে কুলী রমঈী চা-গাছ হইতে চ1 সংগ্রহ করিতেছে 
6 -1 (২) কুলী মী পিঠে বাকা বীবিয়! চায়ের ভগা সংগ্রহ ক্ষিতেছে। 
ভানদিকে-_উপর হইতে নীচে £ (১) এই অস্র সাহায্যে চ-গাছ ছাটাই কর! হয়। (২) বহু'্ছুর হইতে হেয়ের| হাতীখেদার 
রি হাতীর গলায় ফাস পরানোর দৃষ্ত দেখিতে আনিয়াছে। | 





অশোককে। সুবাংভঙ যাবে বলে প্রস্থত হতে লাগল। 
আমার কল্পনায় দিনের আলোর দেখা সেই অন্ধকার অরণ্য 
অতি ভয়ঙর হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় দশটা । কিন্ত 
"আমার মনের ভাব প্রকাশ করে বলতে হ'ল না, ওয়া এক 
রকম ধরেই নিয়েছিল আমি যাৰ না, তাই অশোক আমার 
সন্থান রক্ষার অজে আগে থাকতেই বলল, তুমি আর এই 
ঠাঙায় আমাদের সঙ্গে যেয়ো ন!। 

ওরা দশটার সময় বেরিরে গেল বাংলো! থেকে । ওদের 
সঙ্গে দুলঈীল বাবুও গেলেন । আমি একা বসে বসে ভায়ারি 
লিখতে লাগলাম । এমন সময় একটি লোক এসে (বীরেনবাবুন্ধ 
কাছ থেকে আসা) এক জরুরি খবর বিলি করে গেল । চিঠি- 
খানা অশোকের নামে, ইংরেক্সীতে লেখা! । তিনি খবর দিয়েছেন 
'পীচটি হাতী ধরা পড়েছে, অতএব আগামী কাল অতি প্রত্যুষে 
খুরুল ঝোরায় রওনা হুয়া চাই। পথের নির্দেশও নতুন 
করে দেওয়া! আছে । রায়ডাক নবী পর্বস্ত ট্রাক পার হ্বার 
বন্দোবস্ত নেই, হ্ৃতরাং সেটি এপারে রেখে খেয়া! পার হয়ে 
যেমন ক'রে হোক, ধার ক'রে, অথবা ভিক্ষে ক'রে, অথবা 
চুরি ক'রে ওপার থেকে কোনো! গাল়্ী সংগ্রহ করতে হুবে। 

চিঠির শেষে লেখা আছে 11 (10944109115 19711 
100005-000 109 1206 0715 01079070010160 11010000181615 
00 1015 পাশ], 

বীরেনবাবু জানতেন আমার উদ্দধেন্ঠ হচ্ছে ফোটে! নেওয়]। 
কিন্তু খেদ| সন্ধে আমার কোনো! ধারণা না থাকাতে তখনও 
আমার মনে একট] সন্দেফ্র ভাব থেকে গেল। 

আমাদের ভ্রমণে একটি অতিন্িজ্ত সুবিধা ছিল এই যে, 
সু্গীলবাবু সঙ্গে একটি রেডিও পেট এনেছিলেশ, কাজেই জরণ্য 
পথে দিন কাটলেও দৈনন্দিন শেষ খবর রোজই শুনতে 
পেতাম । এতক্ষণ নানা উত্তেজনায় সন্ধ্যায় অথবা রাত দশটায় 
খবর শোন] হয় নি--সে কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল । তখন 
অবশিষ্ট ছিল মাত্র বি বি লি খবর, তাই এক] একা! বলে শুনতে 
লাগলাঘ। নানা প্রোগ্রামে রাত এগারোটা! পর্যন্ত বেশ ফেটে 
গেল, কিন্ত তারপর ? -শিফারীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় 
অনিরিকাল বসে কাটানো যায় মা। তারা যাবার সময়েই 
বলে গিয়েছিল ফিরতে অনেক রাত হবে। তাই বিছানার 
আশ্রয় নেবার আগে ভায়ারিটা আরও কিছু এগিয়ে স্াখলাম। 

শিকারীর! ফিরে এল রাত প্রায় ছ'টৌয়। ঘুম ভেঙে 
গেল। শুমলাম কিছু মেলে নি। ধুবই স্বাগ্ডাবিক, কারণ 
শিফার কখন মিলবে তা কেউ আগে বলতে পারে না। এই 
অনির্দিঃতাই যে শিকারের একটি প্রধাদ আকর্ষণ এ বিষয়ে 
সঙ্গেছের কোনে! কারণ মেই। . 
. ছুয়ার্স অঞ্চলে অনেককেই হিতন্র বত সঙ্গে পাশাপাশি 
বাস করতে হয়,.তবে এ জঞ্চলের বাধ মানুষকে নাকি আক্রমণ 
করে না। তবু এদের লংখ্যাবিক্যে এ অঞ্চলে শিকারীদের 


জরণ/পথের ভায়ারি 
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আনাগোন! বেশি । বাধে সংখ্যা নাকি খুব বেছে গেছে 
এখন | শীল মহাশয় বললেন, একদিন রেল-লাইনের উপন্ব 
হ'টো রয়্যাল বেল ভয়ে ছিল, রেলগাড়ির ইঞ্জিন তাদের 
সম্মুখে থেমে ছইস্‌ল বাজাতে লাগল, কিন্ত ওয়া তা সত্বেও 
নন্তল না। তারপর এফ সাহসী ড্রাইভার কয়ল! ছুড়ে ছুড়ে 
তাদের রেল-লাইনের উপরফার অনধিকার অবস্থানের বিষয়ে 
চেতন] সঞ্চার করতে সক্ষম হ'ল। আর এক দিন কয়েকজন 
লোকের সামনেই বাধ, একটা! গরুকে ধরে নিয়ে গেছে। 

এ দিককার জঙ্গলে হাতী, বাধ, ভালুক, বাইসন, হ্রিণ, 
শুয়োর এবং লাপ আছে। তাছাড়া মন্ুর এবং মুরীও আছে। 
আসবার সময় বন্ড মুরঈী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। 
জঙ্গলের মধ্যে এখানকার লোকেরা বাঘের চেয়েও হাতীকে 
বেশি ভয় করে। কারণ মান্গুষের শব্দ পেয়ে বাধ সর্যহাই প্রায় 
গা! ঢাক! দেবার চেষ্ঠ1! করে, কিন্ত ছাতীর শব পেলে মান্থয 
পালাবার পথ খুঁজে পায় না, বিশেষ করে বৃথত্রষ্ঠ পাগলা 
হাতী বি হয়। পাগলা হাতীর লম্মুখে পড়লে কারে! আর 
বাচবার আশা থাকে না। 

২ ডিসেম্বর । তোরে উঠে চা খেয়েই আমরা খুরুল ঝোরার 
দিকে রওনা হলাম ট্রাকে করে। হিমালয়স্রেণীর় সমাস্তয়াল- 
ভাবে পুবদিকে ধোল মাইল যাবার পর রায়ডাক নদদী। 
হিমালয়ের সঙ্গে এত বড় নদী এদিকে এই প্রথম দেখলাম। 
নদীর মাঝখানে চর, ছ'দিকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এক দ্বিকে 
পায়ে ছেঁটে পার হবার মত পেত, তারপর চর পার হয়ে খেয়া- 
নৌকফে!। নর্দীর চরে হুড়ির অবর্ণনীয় শোভা । রোদের 
আলোর সমস্ত চরে ফেন সাঘ। আগুন বলে উঠেছে। তারই 
উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা উঠলাম খেয়া নৌকোয়। ইরাক 
এপারে রেখে যেতে হৃ'ল। নর্দী পার হয়ে ওপারে 
পৌঁছে দেখা গেল আমাদের পিছনে একখান! মোটর গাড়ি 
এপারে আপছে । ছোট গাড়ির পক্ষে নৌকোয় পায় হয়ে 
আসার কোনে! অগ্বিধা ছিল না। গাড়ির মালিককে 
অশোক দূর থেকেই চিনতে পারল | সে ফ্রান়্িয়ে গেল নদীর 
পাড়ে, আমাদের বলল এগিয়ে যেতে ৷ শীল মহাশয়ও আমা- 
দের সঙ্গে ছিলেন । আর ছিল গাড়ির ক্লীনার লাঙগু। আমর! 
চার জন ছেঁটে যেতে লাগলাম নিষ্টল্যাণ্ডের প্রশস্ত পথে । 
পথের ছ'ধারে চায়ের বাগান। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সেই 
গাড়িখান! এসে পড়ল, অশোকও এসেছে সেই গাড়িতে । সে 
ঘলল আপতত আর একজন যেতে পারে সে গাড়িতে, ঘুক্রুল 
ঝোরায় গিয়ে গাড়ি আবার ফিরে আসবে, ভখন আর সবাই 
যাবে । গুধাংগ্তকেই আগে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমর! 
কাছেই একট! বাংলোয় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম । 

গাড়ি কিরে এল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে । গাড়ির মালিকও 
এসেছেন । তিনি শুধু গাড়ির বালিফ অন, হাতীখেদার. 
মালিকও.তিম । মালিক অর্থাৎ ইজারাদার । নাষ, রা 
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স্পস্ট পাস পপ টপ পি পাপা 





সাহেব অগ্রদানাথ রায়। নীলপাড়! ভাংচুয়ারির গেম ওয়ার্ডে 
ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন । ইনি এ অঞ্চলেয় সব চেয়ে 
বড় শিকারী । পচিশষ রয়্যাল বেঙ্গল ইনি নিজে গুলি ক'রে 
বেরেছেন এবং অন্তত পাচ-শ শিকার পার্টির নেতৃত্ব করেছেন । 
পাকা শিকারী হিপাবে ইউরোপীয়ান শিকারীর কাছে বিশেষ 
মাননীয় । বাঘের মতোই তেজী লোক এবং অসাধারণ 
ব্াক্তিত্বসম্পন্ন । ইনি তার গাঞ্িতে আমাদের নিয়ে গেলেন 
খুরুল ঝোর্বায়। এখান থেকে খুরল 'ঝোরা পাঁচ মাইল । 
গভীর অরপ্য-পথ | পথ সব জায়গাতেই ক্কাচা এবং খাড়া-উ“চ 
এবং নিচু । গাড়ির পথ সে নয়। 

আময়া খেদার ধারে গিয়ে নামলাম । চার দিকে জঙ্গল, 
পায়ের নিচে বালি আর ভাতা পাথর । ছ-এক পা এগিয়ে 
যেতেই দ্বন্দ্ব বাবু সেই বালির উপর বাধের সদ্যজজাকা পদ- 
চিহ্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন । আমর! তো! 
দেখে অবাক । এক একট! থাবার দাগ ছোটখাটো! একটা 
হাতীর পায়ের দাগের মতো | রাত্রে বড় বাঘ এ পথে গেছে, 
পানের চিন্ছ তখনও টাটক| আছে । আমাদের চোখে এ চিন্ত 
ধর! পড়ার ফোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্ত শিকারীদের দুটি 
সর্বদা লঙ্গাগ। 

ফাতীর দলকে জঙ্গল থেকে তাড়াতে তাড়াতে যে ফাদের 
পথে নিয়ে জাগ| হয় সে পথের ছু'ধার জঙ্গল থেকে কাটা 
গাছের বেড়া দিয়ে থের! | ছাতী পাছে এই হড়যন্ত্র ধরে ফেলে, 
তাই সেই বেড়াকে ডালপালা এবং পাত দিয়ে এমন ঢেকে 
দেওয়া হয়েছে যে ওট! যেন জঙ্চলেরই একটা! অংশ । এই 
পথে ছাতীর দল এসে যেখানটায় আটকা পড়ে তাকে বলে 
গড় । এই গল শ্রবং গড়ে আসবার পথ ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে 
মাম কচ্ছে খেদা। আমরা কাঞ্চন পাত! দিয়ে “কা মৃযা্'-করা 
এই দীর্ঘ পথের পাশ দিয়ে ছিয়ে গড়ের দ্রিকে এগিয়ে চলেছি। 
পথের পাশে ছু-একটী! গছে অনেক উপরের দিকে মাচা বাবা 
রয়েছে দেখলাম | হাতী আসবার সময় এখানে পাহার! বসে- 
ছিল । বন্ধুর থেফে তাড়! খেয়ে হাতীর দল ক্ষাদে চুকতে 
বাধ্য হয়। চার দিকে বছ লোক হুল্না করে, বোমার জওয়াব 
করে এবং হ্বাতীরা ভয়ে পালাতে থাকে । কিন্ত পালিয়ে 
ঘাবে কোথায় ? এমন ভ্কাবে তাড়ানে' হয় (1)08% কর! বলে ) 
যাতে খেদাপথে না এসে জার তাদের উপায় থাকে না। এই 
পখের শেষে গড় । গড়ের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে লঙ্ষে গেট বন্ধ 
ক'রে দেও হয়। এই গেটের কাছে যেসব লোক থাকে 
তাদের সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়। 

আমরা গল্ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখি চার 
দিকে বেশ একটা চাঞ্ঙ্য জেগে উঠেছে। তখনই অনেক 
লোক এলেছে দেখতে ৷ 

পথে অন্ন! বাবুর লঙ্গে র্শকদের এই ভিড়. জম্পর্কেই 
আলাপ হয়েছিল। ভিনি ঘলছিলেন এত লোক আসে যে 


গুবাস' 
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তাদের জায়গ! কর! শক্ত হুয় শ্রবং ভাতে কাজেরও অনেক, 


লময় অন্বিব! হয়। কিন্ত বংসন্থাত্ে বুনে! হাতী ধরার দবশ্য 
এ অঞ্চলের লোকেদের জীবনে হয় তে! এফমাজ্র উদ্ভেজন! এবং 
আনন্দ । তাই চূর ছুত্াস্তর থেকে কাজ ফেলেও বহু ভ্রী-পুরুষ 
খেদায় এসে ভিড় করে। আমরা যখন গেলাম তখন বেল! 
শ্রগাকো্টা । সে লময় লোকের ভীড় বেশি হয় নি-_হয়েছিল 
ঘণ্টা ছই পর থেকে। 

গড়ে আবদ্ধ হাতীদের দেখবার জনে মোটামুটি ভাল বন্দো- 
বন্তই করা হয়েছে দেখলাম । গেটের ছই পাশে ছুট মাচা ও 
বিপরীত দিকে আর একটি মাচা বেঁধে দেওয়া হয়েছে | এক- 
একটা! যাঁচায় বার-তের জন লোক ক্ করে দাড়াতে পারে । 
আমর! গেটের ভান ধারের মাচায় গিয়ে উঠলাম। সরু সর 
গাছ কেটে মাটায় ওঠার জনকে যৈ বেধে দেওয়া! হয়েছে) 
বাশের সিঁড়িও আছে । আমর] মাচায় উঠে দেখলাম ব। দিকের 
মাচায় অশোক ও সুধাংগু দাড়িয়ে । গড়ের ব্যাস পচিশ-ভিশ 
হাত। চার দিক লরু সরু গাছ কেটে তাই দিয়ে গোল ক'রে 
ঘেরা । গাছের বাকলের আশ সব জায়গাতেই বীধান কাজে 
দড়ির মতো! ক'রে বাবহার করণ হয়েছে । মাচার বাধনগুলো 
টেনে দেখলাম, ত1 পাটের চেয়ে ঢের বেশি শক্ত । 

মাচায় উঠে দেখলাম পাঁচটি বন্দী হাতীর বুর্তি। ওদের 
মধ্যে তিনটি বড় ও ছুটি ছোট । বাচ্চা ছোট হাতী ছটোর 
এ্রকটি ঈাতওয়ালা । বড় হাতীদেন্র একটিকে ব্বদ্ধা বলে মনে 
হ'ল । গড়ের মধ্যে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বন্দী 
অবস্থাটা ওদের মোষ্টেই ভাল লাগছে না। এক এক সময় 
মরিয়া হয়ে ধাপিয়ে পড়ছে বেড়ার উপর-_-বেড়া ভেঙে বেরিয়ে 
ধাবে বলে । কিন্ধু তখুনি বাইরের পাহারাদারের শড়কিক 
খোচা খেয়ে ফিরে জাসছে। এই ব্যবস্থা না থাকলে ওদের 
পক্ষে সেই কয়েষখাম] ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ময় 
ঘলেই যনে হ'ল এবং এ রকম লভ্ভাবনা! আছে বলেই চার 


“দিকে এবং উপরে মাচার উপর সতর্ক প্রহরী খাড়। আছে। 


শেষ পর্যন্ত বন্দুকের ব্যবহারও হতে পানে ব'লে সে ব্যবস্থাও 
স্াখতে হয়েছে। 

আধি যে মাচার উপর ধাড়িয়ে ওদের ছবি নিচ্ছিলাম সেই 
মাচা গড়ের গেট এবং বেদ়্ার সঙ্গে সংলগ্ন । হাতীর আক্রমণে 
তা বার বার কেঁপে উঠছিল । একবার একটা হাতী ভড় 
ভুলে ই। করে ছুটে এসে আমার পায়ের নীচেই মারল 
ধুব জোর এক বার্কা। সে বাক্তায় একেবারে গড়ের ভিতরেই 
আমি পড়ে যেতাম, কারণ আমার ছখান! হাতই ছিল ক্যাদে- 
রায় আবন্ধ। পুলীল বাবু আমাকে ধরে ফেললেন | চেয়ে- 
দেখি আমান পাশে গেটের উপন্ব থেকে একটি ছেলে শড়কির 
খোচা মেসে হাতীফে হটিয়ে দিল । তখন সে গিয়ে চুপচাপ 
অত হাতীদের লঙ্গে অত্যন্ত শান্ত ভাবে ধ্বাড়িয়ে রইল । কিন্ত 
বেশিক্ষণের জে নয়। কিছুক্ষণ পল্সেই এ হা্ভীটি নিজেদের 


চ্ত্ 


ঘ্বলের বাচ্চা ফাতওয়াল! হাতীটিয় উপয় আক্রমণ চালাতে 
লাগল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওর! দল বেঁধে গড়ের মধ্যে 
বস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পিঠে ওদের রোদ 
লাগছিল, ওর] জঙ্গলে থাকে, এতক্ষণ ধ'রে বোধ হয় কখনও 
রোদে থাকে নি, তাই ওদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। রোদে পোলার 
ছাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশলটিও বেশ অন্ত লাগল। 
মাঝে যাবে সন্মুখের একথান! পা দিয়ে মাটি খু'ড়ে শুঁড়ে ক'রে 
সেই মাটি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে । ফোটোগ্রাফেও পিঠের 
সেই মাষ্টর প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। 

ইতিমধ্যে এক দল সাহেব মেষ এনে উঠল বীষের দিকের 
যাচায়। ওদের ছ'ক্ধনের হাতে ক্যামের! ৷ 

বন্ধ হাতীটি অতঃপর পাচ-সাত মিনিট পর পরই আক্রমণ 
ভালাতে লাগল । এরা জ্বঙ্লে ধখন থেকে তাড়া খাচ্ছে তখন 
থেকে অবন্ঠ ভাল ক'রে খেতে পারে ণি। ঘে পথে এসে এর! 
গড়ের মধ্যে চুকতে বাধা হয় সেই পথে কলাগাহ কেটে কেটে 
পর পর ফেলে রাখ! হয়, যাতে অন্ততঃ সেই পথে আসার 
একট) লোত জাগে । গড়ে খাষ্টক পড়বার পর থেকে জার 


গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ 


৫৭৫ 


বিশেষ কিছু খেতে দেওয়া হয় না, ফারণ এদের গলায় ফান 
পরানোর কাজটি এমমই কঞ্টপাধ্য যে ভার আগে এর অনেক- 
খানি হুর্ধল হুয়ে না পড়লে চলে না। বন হাতী, বন্দী হয়ে 
একেবারে ঘাবড়ে গেছে । এন! রাগে ক্ষোন্ডে খিদের অস্থিনব 
হুয়ে এক এক লময় যেঘের মতো! গজ্ন করছে, কখনও ব! 
কারার মতে! শন্দ করছে। 

শুনলাম ঘণ্টাথানেকের মধ্যেই ফাঁস পরানোর কাজ নুরু 
হবে । আমি ইতিমধ্যেই নেমে পড়ে গড়ের চার পাঁশৈর অবস্থা 
ভাল ক'রে দেখতে লাগলাম । বাইরের নানা গ্রাম থেকে 
লোকজন আসতে আরগ্ত করেছে। ঘুরে ঘুরে কয়েক! 
বাইরের ছবি দিলাম । রাত্রে গড়ের পাশে আগুন ছালানে! 
হয়েছিল ছ'তিন জ্বায়গায়। মোটা! মোটা কাঠের আগুন, 
তখনও নেবে মি, তারই পাশে তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট উঁচু 
চালা বাধা । তার মধ্যে বসে লোকের! গড় পাছার] দিয়েছে 
সমস্ত রাত ধারে । আগুন ছ্ালানোর উদ্দেশ্য শীতের জনে 
বটে, রাত্রে এরকম অরক্ষিত জাম্গায় বাঘ বা অভহ্ত্ত্ি 
জগতকে দুরে রাখবার জন্বেও বটে । ( ক্রমশঃ) 


গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ 


ভঅপূর্বকৃষণ ভট্টাচাধ্য 


বিশ্ব্রপের অসীম মায়ার আত্মার উদ্দয়ন 
দুঙ্গর করে জীবের বিবর্তন | 
মহা! জাকাশের গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ 
আনে অস্বতেন্র নব নব সন্ধান 
অন্ত ধর] জ্ঞান-যজ্ডের শুনায় চেতনা গান, 
জনমে জনমে প্রাণ পুরুষের বিচি কৌতুক 
চলে চিরদিন ; ইতিহাস তার দিয়ে যায় বিবরণ। 
ক্ষণন্তছুর মর্জাকায়ায় জড়িত ছঃখ-সুখ 
পণ্ডর ভিতরে জন্ম লতিছে নর, 
সাধন! তাহার দেবজনমের রচিছে উৎসমুখ 
সুদূরপিয়াসী মানব নিরন্তয়। 


আহছষের সাথে মিশিছে মানুষ হৃদয়ের বিনিময়ে 
প্রেমের তীর্ধে আলোকের দীপ লয়ে, 
হাজার ছাতার বছর তবুও পরিচয়-সংপয়ে 
. অপূর্ণতার জপিছে ব্যথায় মালা!। 
বআআন্বণ্য মন ক্ষণে ক্ষণে পায় মরুর দছনহথাল! | 


দে দিলপনে নব মানসলোকের এষপার অভিসার, 
ভাবের আবেগে ভাষার প্রবাহ দিকে দিকে যায় বয়ে, 
জীবন-গপ্র বিন্ময়ভরা ক্ষণিক রশ্শি তার 
আসা-যাওয়। পথে প্লচিছে ইত্্রজাল ) 
কখনো হাসিতে কখনো বিষাধে মন দোলে অনিবার, 
তাহার চি জাফিছে চক্বাল । 


স্বার্থ যেখায় স্কটময় সন্কীর্ণত! সনে 


আনে সংখাত বীর্য্যের প্রলোভনে ) 
মাহুষেরে সেথা পণ্ডর অবম দেখা যায় আচরণে, 
হীন অপরাধ রুদ্র নিনাদ করে। 
চাদের চিতায় ধুমকেতুদের কুমীর-অক্র বরে। 
অগ্রগতির পটগুমিকায় উদ্ধার মত আশা! 
উদ্বেগে নামে হিংলা রাতের স্বত্যু আবে&্মে । 
কখন কি ভাবে নিয়্তিচক্ষে ঘুরিছে ভাগ্যপাশা 
নৈতিক পাপে আনন্দ উপভোগে, 
নেই কথ! বিধি-বন্ধননীতি বিরচিত ভালবালা 
করে চঞ্চল মিখিল-চিন্তলোকে । 


শ্রীমতী কোকোতে 
জ্ীজীবনময় রায় 


পাগল! গারঘ থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় হঠাৎ 
দেখি একটা রোগ! লন্ব! লোফ উঠোনটার এক কোণে ছাড়িয়ে 
ক্রমাগত একটা! কুকুরকে ভাকৃছে__কল্পনায়। খুব আদর ক'রে 
মোলায়েম স্থরে ভাকৃছে “আর,” আয়রে কোকোতে, আয়, 
আর রে নুন্দরী আমার, আমর 1” আর অগ্তজানোয়ার ডাকৃতে 
হ'লে, যেমন কয়ে লোকে উরুত চাপড়ায়, তেমনি চাপড় 
মারছে উরুতে । 

ডাক্তারকে জিজ্েস করলুষ; “ও লোকট! কি?” ভাঙার 
ঘললে, ও, ও এমন কিছু শোমবার মত ব্যাপার নয়। ও এফ- 
জন কোচোয়ান, নান ক্াক্ষোযা। নিজের কুকুর টাকে জলে 
ছুবিয়ে মেরে পাগল হয়ে গেছে।” 

আমি ধ'রে পড়লুষ, “গল্পট। বলুন আমায় । দেখুন, অতি 
সাদাসিবে লামান্য ব্যাপারও অনেক সময় ভারি করুণ হয়-_. 
আমাদের মনে গিয়ে লাগে ।” 

এই হ'ল লোকটার বিপদ্ভির কাহিনী--ওয় এক সহিস 
বন্ধুর কাহ থেকে গঞ্টা ডাক্তারের শোন! । 

পান্সির শহ্রতলীতে এক ধনী ভন্রলোক থাকতেন 
সপরিবায়ে । সীন নদীর ধারে একটা বন়্ বাগানের বধ্যে ছিল 
জার প্রাসাহ। তাদের কোচোয়ান ছিল এজ্রযাক্কোয়া। 
পাড়ার্গেয়ে মাহ ; একটু বোকালোকা, মায়াবী, সাদাসিধে 
ধরণের ॥ তাই ওকে ঠফানে! ছিল ভারি সোজা । 

একদিন সঙ্ধ্যেবেলা যখন বাড়ী ফিরছে, একটা কুকুর ওর 
পেছু নিলে। প্রথমটা! ও খেয়ালই করে নি, তারপর 
কুকুরটাকে একেবারে মাছোড়বান্দ! দেখে ও ফিরে ধ্াড়াল। 
কুকুরটা পাড়ার কুকুর কি না, একবার দেখে নিলে। না, 
কম্মিন কালেও ওকে দেখে নি, একট! ভীষণ হাড়গিলে মেয়ে- 
কুকুর । ভাবটা ভারি কাতর জার হ্যাংলা গোছ? পায়ের 
মধ্যে ল্যাট গুটিয়ে পেছন পেছন টুকটুক ক'রে চলেছে-_ 
চল্তে দুরু করলে কি থামলে ওয় কান ছটো! চ্যার্টালে! হয়ে 
ওয় মাথায় এসে পড়ছে। 

“যাঃ। যাঃ | বেরো, ছুর হ। হিস্‌, ছিস্।” বলে ও 
দেই কঙ্ধালটাকে খেছিয়ে দিতে চে করলে । কুকুরট! কয়েক 
পা পিছিয়ে গেল, তায় পর বলে অপেক্ষা! করতে লাগল। 
কোচোয়ান যেই জাবার চলতে সুরু করলে, সেও গর পেছ 
নিলে। 

কোচোয়ান এবার যেন পাথর কুড়োচ্ছে এমনি একটা 
ভঙ্গী করলে। জানোয়ারটা আরে! একটু বেশী পেছিয়ে গেল 
ঘড়ে, কিন্ত যেই লোকট! পিছন ফিরল অমদি আবার এলে 
হাছধিয়। 

তার পর কোচোয়ান জ্যাঙোয়ার় ভারি মায়া হ'ল, অবোল! 


সন্তটার উপর । ভাফলে তাকে । ভয়ে ভয়ে কুকুরটা এসে 
হাজির হ'ল। লোকটা তখন কুকুরটার দশা ছেখে আদম 
ক"রে ওর পাজয়ার ছিলছিলে হাড়গুলোর উপর হাতত ঝুলিয়ে 
দিতে লাগল, বললে, “আয়, আমায় কাছে আর!” তঙ্ছু্দি 
সে ল্যাজ আড়তে লাগল-_বুঝল যে ওকে পুব্যি নেওয়। হ'ল, 
আর তাই ঝুঝে এবার সে তার নতুন মমিবের আগে জাগেই 
ঘড়ে চলল। 

লোকট! ওর জতে আত্তাবলের খড়ের উপর শোবার জায়গা 
ক'য়ে দিলে আর খানিকটে রুটি আন্তে গেল রান্নাঘরে । পেট 
ঠেসে খেয়েদেরে কুুরটা কুগুলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। 

পন্প দ্বিন কোচোয়ানের মনিবরা লব কথ! স্তনে, জাহ, 
আপতি করলে ন] কুকুরটাকে থাকতে দিতে । 

কুকুরটা ভাল জাতের কুকুর-_ভার়ি ভাওটা, বিশ্বাসী, 
চালাক আর ঠা । 

মোট কথা ক্র্যাক্ষোয়া কোকোতেকে প্রাণ দিয়ে ভাল- 
বাধত। বলত “ওটা মান্ধের মত, স্থধু কথ! বলতে পারে ন1।” 

ঘুব চমৎকার একটা লাল চামড়ার কলার তৈরি করিয়ে 
তার উপর তামার ফলকে খোদাই ক'রে লিখে ছিলে “মী. 
কোকোতে । মাপিক-__কোচোরান ক্র্যাক্কোয়া ।” 

বছরে চারবার ক'রে, পালে পালে যত রকম জাতের কুকুর 
কম্পন! ফরাবায়, সব রকমের বাচ্চা দিত কুকুরটা। ওরই মধ্যে 
একটাকে বেছে নিয়ে, নতীর জভে রেখে বাকীগুলোকে, 
ক্র্যাঙ্োরা নদীতে গিয়ে ফেলে দ্দিয়ে আসত । কিন্তু কিছু ছিন 
যেতে না! যেতেই র"াধুনী, মালী, চাকর, সবাই এসে নালিশ 
সুরু করলে । বলে, যে চুলোর নীচে, কয়লার বাঝ্ষো, মাস্ক 
বরফের তোরদে পধ্যন্ত- দেখো কুকুর । আর ঘা! পাকে 
তাই চুয়ি করবে | 

শেষে নালিশে না'লিশে হয়রান হয়ে মালিক ছকুম ছিলেন-_ 
কোকোতেকে তাড়িয়ে দিতে । হতাশ হয়ে লোকটা! ওটাকে 
বিলিয়ে দিতে চে ফরলে। কেউ দিতে চায় না। 

তখন ওকে একেবারে ছুর করে দেযে ঠিক করে, প্রকট! 
রাখালের ছাতে দিয়ে, জয়েন ভিল-লে-পতের কাছে, প্যারিক্ক 
একেবারে ঘাইয়ে ওকে ছেড়ে দিয়ে জাসতে ঘললে। 

লেই দিনই কোকোতে কিয়ে এল । 

নাঃ কিছু একটা করতেই হয়। একটা ঠৌন কণাষ্টার়কে 
পাচ ভ্রু! দিয়ে ওটাকে হ্যাভারে ছেড়ে ছিয়ে আসতে ছিলে । 

তিন ছিন পরে আবার ওট! ফিরে এল আত্তাবলে- বেশ 
স্োগা। পায়ে ঘা আর ধুব হয়রান হয়ে। 

তখন যালিফের ওর উপর আবার একটু হয়! হাল, হচ্ছে 
কে থাকতে ছিলেন। কিন্ত ঠিক আগের হতই, ওয় টানে, 
অভ লব কুকুর আবার আঙতে লাগল। 


চৈ 


একদিন বড় একট! ভোজ চলেছে । আর ওদেয়েই মধ্যে 
একটা, ঘাধূনীর নাকের ভগার থেকে একেবারে, পুর দিয়ে 
ঠাল। একটা আস্ত -টার্ষি'যুখে ক'রে ভূলে নিয়ে ঘে ছট-_ 
তাকে বাধা দিতেও ্রীমতীর ভরসায় কুলোল ল1। 

শ্রবান্থ, মনিব একেবারে ভয়ঙ্বয় চট্টে গিয়ে জ্র্যাঙ্কোয়াকে 
ঘললেন- “গুনৃছ হে, কাল সকালের মধ্যেই এ জানোয়ারটাফে 
যদি জলে না ফেলে দিয়ে এলে, তা হলে তোমায় চাকনী 
থেকে বরখাস্ত করব । বুঝেছে? 

লোকটা একেবারে যেন হৃততন্ব ছুয়ে গেল। চাকরীই 
ছাড়বে ঠিক ক'রে ফেললে ; জার বাল্স গুছোতে লেগে গেল। 
তার পর ভেবে চিন্তে দেখলে যে যতক্ষণ এ জানোয়ারটা! ওর 
কাছে থ।কবে ততক্ষণ ওকে কেউ আর চাকরি দেবে না। 
মিদ্বের এমন ভাল চাকরীটী | ভাবলে, এত মাইনে, এমন 
খাওয়া দ্বাওয়া এখানে । চিগ্তা ক'রে দেখলে থে একটা 
কুস্ধুর এ সবের তুলনায় কিছুই শা। শেষে ভেবে ঠিক করলে, 
ধেক্োর হলে কোকোতেকে ফেলেই দিয়ে আসবে । 

ভাল ঘুম হ'ল নারাতে। ভোরে উঠে একটা! শক্ত দড়ি 
নিয়ে কুকুরষ্টাকে বাধতে চলল | শ্রীযতী ওকে দেখেই উঠে 
ফ্রাড়িয়ে একবার গ1 ঝাড়া দিয়ে দেছষ্টাকে টান ক'রে নিলে, 
তার পর প্রতৃকে গল্যর্থনা করতে এগিয়ে এল । 

এর পর ওর মনটা ভেঙে পড়ল-_আর ওকে জাদর করে, 
কান চেনে, চুমু খেকে, পেয়ারের নাম ধ'রে হরে ভেকে এক্স 
করতে লাগল । 

এমন সময় কাছেই একট! ঘড়িতে বান্ধল ছ'টা। আর 
ত তার ঘোষনা করার সময় নেই | দোর ধুলে ভাক গিলে, 
“আয় 1” বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে জেনে খুশী হ'য়ে সে 
ল্যাজ নাড়তে লাগল । 

ওর! নদীর ধারে এল, আর একট! জায়গ! বেছে নিলে 
যেখানকার জলট! গভীর ব'লে মনে হ'ল ওবর। তারপর 
চামড়ার কলারটার উপর দড়িট! জড়িয়ে বেঁধে গেরো দলে 
আর দড়ির অন রুখটায় বেঁধে দিলে একটা! ভারি পাথর । যেন 
মাক্ছষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এমনি ভাবে ওকে জঅদিয়ে 
কোলে ভুলে নিয়ে পাগলের মত চুদ খেতে লাগল। বুকের 
কাছে চেপে বয়ে দোল দিতে দিতে আদর করতে লাগল-_ 
“কোকোতে, আমার আদরের এনে । ওরে মিঠু ক্ষ 
কোফোতেরে,” আর গ্ঘতী আহ্লাদে ত্ুর্শীতে গলে গিয়ে 
গুর গুর করে শব করতে লাগল। 

হণ বার ওটাকে জলে ছুড়ে ফেলে দ্রিতে গেল, দশ বারই 
বুকটা ভেঙে যেতে চাইল তার। 

কিন্ত শেষে হঠাৎ এক বার মনটা বেঁধে নিয়ে সে ্ীধতীফে 
যতটা! পারে দিজের কাছ থেকে দুরে ছুড়ে ফেলে হিলে। 
প্রথমটা, ওকে চান করবার সময় যেমন করত. তেষমি ক'রে, 
সীতকাতে চেষ্ঠা করলে । কিন্তু ওর মাথাটাকে পাথরের ভায়ে 
নীচের দিকে চেনে নিয়ে যেতে লাগল, জার বেচান্া! যেন ঠিক 


ভ্রীমত্ভী কোকোতে 


৫৭ন 


মাছুষের মত, পাগলের দি ছেনে, চাইলে ওর প্রভুর বুখের 
দিকে, ছুববার সময় মাছষে যেমন ক'রে তাকায় ; সেই রকম 
করেই জলের মধ্যে প্রাণপণে হাপাই ছুড়তে লাগল। একটু 
পরেই মাথার দিকট! গেল ভবে, আর তার পেছনের প| 
ছ'থান! উন্ম্ভ ভাবে জলের বাইরে দাপাদাপি করতে লাগল । 
তার পর তাও ভবে গেল। | 

তার পর, পাচ মিনিট ধরে জলের উপর ঝুদবুদের বুড়বুড়ি 
কার্টতে লাগল-_নদীর জল যেন ফুটছে টগবগ* ক'রে। 
ক্র্যাঙ্ষোয়ার চোখমুখ বসে গেছে চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে 
যে কোকোতে কাদায় পড়ে ছটফট করছে- জার চাষীদের 
যেমন সাদ] অবুঝ মন হয়_ও ক্রমাগতই নিছে নিজে বলছে-_ 
আহা! বেচার! অবোল জন্ত, ও কি ভাবছে-_জামাকে? যা! 

পাগল পাগল মত হয়ে গেল; এক মাস সে শয্যাগত হয়ে 
রইল__আর এ কুকুরটাকে স্বপ্ন দেখত। সে এসে ওর হাত 
চাটছে বুঝতে পারত 3 ভাকছে শুনতে পেত । ভাক্তার ভাকান্র 
ঘরকার হয়েছিল । শেষে ও সেরে উঠলে, ওর মনিব রুয়ের 
কাছে বীসেয়ার এর জমিঘারীতে, জুনের শেষ দিকে ওকে 


নিয়ে গেল। 

লেখানেও লে & সীন নদার ধারেই । নদীতে ক্সান সুরু 
করলে । ভোয়ে রোজ সে সহ্ছিসের সঙ্গে নদীতে যায় আর 
ছু'জনে সীতার দিয়ে নদী পার হুয়। 


এক দিন এমমি ক'রে সাতার খেলছে ছু'জনে, এমন সময় 
ক্রযাঙ্কোয়া চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, দেখ হে দেখ, ওটা! কি আসছে, 
এঁটের একটা! চপ তোমায় আর্ খাওয়াব ৷ একটা মড়া ফুলে 
স্ডেসে আসছে- ঠ্যাংগুলে! আকাশে তোল! । 

ঠাট্টা করতে করতেই ক্র্যাঙ্কোয়া! ওটার কাছে সীতার 
দিয়ে গেল উঃ | মোটেই টাটকা নয়। কি শিকান়ই 
ছুটলে, খুদ্ধে! । নিতান্ত ক্ষীণ ও নয় |” জন্টার চার দিকে 
দুরে একটু দুরে ছুরে ও সীতার দিচ্ছে-__পচে উঠেছে ওট1-_ 
হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। এই 
বার এত কাছে এল যে ছুঁতে পারে। তার পর কলারটার 
দিকে একছুষ্েে চেয়ে হঠাৎ হাভখান! বাড়িয়ে গলাটা বর়ল, 
মড়্া্ট ঘুরিয়ে নিষ্বের কাছে টেনে আনলে আর সেই 
রং-ছুলা চামদ্ার্টীর উপর তখনো সাঁটা, সবুজ হয়ে যাও! 
তামার কলকটার উপয়ের লেখাটা পড়তে লাগল প্্রৰতী 
কফোকেতে । মালিক-__কোচোয়ান ক্র্যাক্ষোয়া ।” 

মরা কুকুর! মনিবকে খুজে খুজে এক শ' মাইলের উপক্ন 
এলে মমিবকে পেয়েছে! 

বিকট একটা! চীংকার ক'রে উঠে লে ভান্তার দিকে 
সাতন্ধাতে লাগল আর চীৎকার করতে থাকল । আর ভাত! 
ছোয়া যাতই, পাগলের মত ছুটে পালিয়ে গেল-_প্রামের মধ্যে 
ছিয়ে-_সম্পূর্ণ বিবস্ত্র । একেবারে উদ্মা্ হয়ে গেছে সে | 
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সত্যেন্্রনাথের "সন্ধিক্ষণ 
জীব্রজেজ্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৮২ গ্রীষ্টাবের ১১ই () ফেরুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম 
ও ২৫ জুন ১৯২২ ভারিখে ৪১ বৎসর বয়সে ম্বত্যু হয়। 
এই স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি সাহিত্য-ক্ষেতরে অক্ষদ্ন কীর্তি 
রাখিয়া গিয়াছেন। 
শৈশবাবধি সত্যেন্্রনাথ কবিতাপ্রিয় ছিলেন । কৈশোরেই 
তাহার কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। বার বৎসর বয়সে 
(ইং ১৮৯৩) লিখিত স্রাহার কোন কোন রচনা “বেপু,ও 
ৰীপাস্ছ স্থান লাভ করিয়াছে। এফ, এ. পড়িবার সময়, 
১৯০* সনে, তাহার প্রথম পুস্তক “সবিতা” মুত্রিত হয়; 
ইহা পরবর্তী কালে তাহার “হোমশ্রিখা'র অস্তত্ক্ি 
হুইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাহার দ্বিতীয় 
পুস্তক দন্ধিক্ষণ' ৷ ইহা আর পুনমু্িত হয় নাই। পুস্তিকা- 
খানি বর্তমানে দুপ্াপ্য, অনেকে ইহার অস্থিত্বের কথাও 
অবগত নহেন। ডক্টর সুকুমার সেন ইহা দেখিয়াছেন 
বটে, কিন্তু পুস্তিকায় প্রকাশকাল না থাকায় “১৯৯০?” 
সনে মুক্রিত বলিয়া অন্নমান করিয়াছেন ।* বলা বারা, 
এষ্ট অনুমান ঠিক নহে । “সন্ধিক্ষণ' পাঠ করিলে কাহারও 
বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে ইহা ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলন উপলক্ষে লিিত। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সন্কলিত 
মুক্রিত-পুম্তকভালিকা অন্তসাবেও হবার প্রকাশকাল--১৮ 
সেপ্টেম্বর ১৯০৫। আমর! "দন্ধিক্ষণ' পুনদুদ্িত, করিলাম । 
বদি কখন সতোন্ত্রনাথের সম্পূর্ণ গ্স্থাবলী প্রকাশিত হয়, 
এই ছুপ্াপ্া পুত্তিকাখানিও তাহাতে সন্িবিষ্ট করা 
সহুজসাধ্য হইবে ।-- 
এত দিনে । এত দিনে বুঝেছে বাঙ্গালি 
_. দবেছে তার আছে! আছে প্রাণ | 
জগতের পু্ধ্য বার! তাছাদেরি মাঝে 
আশা হয় পাব মোরা স্থান। 
যে খুসী উট্কারী দিক 
অন্তরে বুঝেছে ঠিক-_ 
এ ফেবল মছেক ছুগ ; 
সন্ধিক্ষণ আন্ি বঙ্গে, এল নবযুগ | 


পথে খাটে দেখ চেয়ে ক্বন্দরে বাহিরে 
দেশছিতে বিলাস বর্জন, 

বিরাট সহম্র শর্ধ উঠেছে জাগিয়! 
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ। 


পশলা শিট) শশা ৮৮০ শী শশী শি 


৬ “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (১৩৫৩, পৃ. রর 


যেথা যে বাঙ্গালি আছে, 
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে, 
ভুত লগ্ন পেয়েছে বাঙ্গালি, 
মনে হুয় জার যোরা রব না কাঙ্গালী। 


এ বড় আশার দিন- পণ্য স্বদেশের 
সবে ভূলে লয়েছে মাথায় ; 
এবার পরীক্ষা হ'বে প্রতিজ্ঞা বল, 
ভগবান হউন সহায়। 
তুলেছি মস্ত 
বিলাস বাসনে মস্ত, 
ভুলেছিহ্ু পৌরুষের স্বাদ,_ 
আজি পুন জাগে সেই সিংহের আহ্লাদ | 


এ বড় সঙ্কট কাল__পণের রক্ষণ,__ 
আমাদের ভ্রম পদে পদে, 
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্বক্ষণ, 
নাছি ডুবি কলঙ্কের হুদে। 
স্মরি দেশের ছখ-_ . 
মাতা-পত্বী-কন্যা-মুখ__ 
নিতা প্রাতে উচ্চারিব পণ-_ 
*বাচাব দেশের শিল্প-_দেশের জীবন ।” 


ঘ্রিত্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ 
আমাদের সাছিবে নুঙ্গর, 
*খাটা দেহে খাটো ঘুতি'-_লক্জ! কিব! তায় ? 
শ্রমের সৌন্দরধ্য মহতর | 
শক্তিমান দেহমন, 
ভীগ্মের মতন পণ, 
তার চেয়ে কি আছে শোভন ? 
জুড়ায় পরাণ মন । কি ছার নয়ন ? 


ভগবান | হীনবলে তুমিই দিয়েছ 
এ অপূর্ব নুতন জীবন | 
লইয়া! অন্তর নাম প্রতিজ্ঞা করেছি 
শক্তি দাও রাখিব সে পণ। 
মধ শ্রোত, বঙ্গতূষে, 
তোমার নিদেশে নেমে, 
সর্ধপ্রাণ করেছে লঙ্জীব । 
ছে বর | শুভদ্কয় | হে লুঙ্দয়] শিব 


চৈত্র 


সত্যেজনাখের “স। বক্ষণ? ৫৭৯১ 
ভূমি দাও বুঝাইয়! নিন্দুফে, কুটিলে,_ ্বার্থঞধ স্বদেশঘরোহী জান না! কি হার-_ 
'“বাঙ্গালিও জন্মেছে মানব, জান না কি আত্মস্রোহী ভুমি ৪ 
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙ্ষালির দাবী পুত্র পৌ্র অশ্নাভাবে মরিবে ॥ এখনে! 
স্বখা সদেকরে না! কলরব ; প্রসারিক্বা লও কর্ধভূমি | 
মঙ্গল বিধান যত, কারে কর পরিহাস? 
স্বদেশের সেব! ব্রত, নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস-_ 
আজ সে মাথায় লবে তুলে; তাও নহে আয়ত-অবীন | 
মূঢ় সে- যে াড়াইবে তার প্রতিকূলে ।” লত্য তুমি অতি দ্ীন_ তি দীন হঁন। 
ন্ন্থু্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে আছি যার| জনাগিত-_ভবিধ্য যাদের 
মুম্তত্ব-মহৃত্বের পথ) কি মান তাদের কাছে পাবে? 
চিরধ লে পথে কণ্টক দিতে পারে, _ কোন্‌ স্বত্ব কোন্‌ বিভ (শ্ববৃত্ি ব্যতীত ) 
এমন জন্মে না দাসথত ; তাহাদের তরে রেখে যাষে? 
চুক্তির বেতন প1ও,_ কোন্‌ কর্ম, কোন্‌ নীতি, 
সর্ভমত কাজ দাও ; কোন্‌ মহুত্বের স্বতি,_ 
যে প্রভু অধিক করে আশ তাহাদের হবে মূলধন ? 


ব'ল' তারে--কর্ঘচারী নহে ক্রাতদাস ।" 


অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর 
মধষ্যত্ব-_দেশছিত শ্রত 
স্বার্থ সাথে খ্বদেশের বিরোধ যেথায় 
খ্বদেশেরি পায়ে হও নত। 
এ কথা না ভুলে রও-_ 
তুমি শুধু তুমি নও-_ 
দশের মাঝারে একজন ; 
দেশের -_দশের শত কল্যাণ আপন ।” 


এমন" পণ্ডিত-মুর্থ জন্মেছে এ দেশে, _ 
ভনিবারে সাহেবের মুখে 
নিজের বুদ্ধির কথ! ; স্বদেশে বিদেশে 
“পণ পণ" বলে ক্ষীত বুকে । 
নিজ মৃখে মাখি কালি, 
লতে শু্ভ করতালি,_ 
কালি দিয়া দেশের গৌরবে | 
হা! বঙ্গ | দিয়েছ সত ইহাগের” সবে! 


শনি” পণপজ্রে কত রাজতৃত্য, হায়, 
সন্ধি করে অম্প& অক্ষরে | 
কি লজ্জা | এতই ভয় চাকুরির তরে ?__ 
কি লঙ্তিবে দান্ত বৃদ্ধি করে? 
বাণিজ্যে বলেন রমা, 
ক্কষি প্রার তারি সমা, 
ছুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার । 
তবু দ্বিধা-ুত-মন ? অভ আচার! 


শ্রিয়! তাদের কথা-_দ্চ কর পণ। 


পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বঙ্জন, 
চমংকার | দৃন্ত চমৎকার | 
বিলাস-বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীর! 
অগ্রগানী আজি সবাকার । 
ঘল' রাজপুতানারে,-_ 
বেনী বিপঞ্ছিতে পারে 
বঙ্গণারী ভাদেরি মতন, 
প্রয়োজন হ'লে? সাক্ষী আছিকার পণ | 


শিক্ষক শিখান্‌ আজ বালকে মুখকে 
হুইবারে দেশের লেবক ; 
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে, 
উর্ধ শিখ। উৎসাহ পাবক! 
মহাপ্রাণ,) সমুদার, 
কত ল্লাঘ) জমীদার 
লয়েছেন দেশফিত শ্রত ; 
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত । 


আর আজি ধর তুমি দরিত্র বাঙালি, _ 
বিসর্জন দিয়েছ সংশয়, 
যেন মন্ত্রবলে ভুমি বৃক্তপ্রাণ এবে, 
বুক্তহন্ত কথার কথায়! 
পরম্পরে এ প্রত্যয়-_ 
বক্ষে আসিবার নয় 
এ রত্ব দেছেন ভগবান ! 
অন্তরে সফিত করি রাখ দৈষদান। 





ছও 


বংসরাগ্ে ভাব্রশেষে শুধু একবার 
কুল প্লাবি আসে যে জোয়ার, 
তাহার ভূলন! নাই । সমস্ত বৎসরে 
সে জোয়ার আগে একবার | 
মেজ্োর়ার এসেছে রে 
আমাদের ঘরে ধরে, 
এসেছে রে নুতন জীবশ ! 
বাঙ্গালি পেয়েছে আাজ সামর্থ্য সুতন। 


কণ। ফণা বর্ণ ছিল সৃভিকার মাঝে, 
ধূলি পার! ধূলি মাঝে হায়; 
আজি কোন অনিথ্ধিষ্ট ভূগর্ভের তাপে 
গলে মিলে হ'ল স্বর্ণ বার]! 
ছার গড়ি সে কাঞ্চনে, 
এস সবে, ঘতনে_ 
পরাইব দেশের গলায়? 
জননী | জনমভূমি | সাজাব তোমায়। 


বাছিরের ঝড় এসে ভাঙ্গে যদি ঘর-- 
কোথ। থাকে পুত্র পরিবার ? 
অন্তরে প্রধল বাস্ধু উঠিয়াছে যি 
নত হও সম্মুখে তাহার। 
স্বদেশ, তোমার পানে-_ 
দেখ গো, উিষ্ন প্রাণে 
কাতর নয়নে চেয়ে আছে। 
আশ! করে মাতৃগুমি প্রত্যেকেরি কাছে। 


পবিভ্র কর্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে, 
মরেও রাখিতে হবে পণ! 
রাজ্যপণে পাশ! খেলি, পণরক্ষ! হেতু 
ধনে গেছে হিন্দু রাজগণ | 
বিদেশের মুখ চেয়ে, 
শতেক লাঞন! লযষে, 
সংজ্ঞা ঘ্ধি এসেছে আবার, 
প্রতিজ্ঞ স্মরিয়া, ঈীঙ লও কার্ধাতার। 
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এ দিন জললে গেলে, কি ক্ষতি ঘে হবে-_ 
দেখ ঘুঝে অন্তরে সে কথ! $--- 
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়, 
শত দিকে পাবে শত ব্যথা ;-_ 
শক্র যি দিবে গালি, 
লেপিবে চরিজে কালি, 
পঞ্ষে ফেলি দলিবে হু'পায়ে। 
আবার সহম্র বর্ধ পড়িবে পিছায়ে। 


জাতিত্ব গৌরব যাবে জস্থুরে মরিয়া, 
ঝরিবে রে আধ-ফোটা কুল; 
ভগবান | রক্ষা কর- শক্তি কর দান, 
প্রভু! মোরা হয়েছি ব্যাকুল ] 
হুর্বালের বল তুমি | 
দ্বীনের শরণতূমি | 
আশ্রয় লইনু তব পায়, 
লঙ্দা নিবারণ সখা 1 হও ছে সহায়! 


কে আছ হে ধনবান আন" ম্বর্ণ-ধন, 
কায়ক্লেশ আন" শ্রমী যেবা!, 
শিল্পী জান নিপৃণতা, উ্ভোসী উদ্ভম, 
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা। 
পরিশ্রমে লজ্জা! নাই, 
জানবীর ন্পিনোজা ই,-- 
কণ্সিতেম কাচের সংস্কার | 
নর ত্বষ্ট৷ খধি আদি শ্থজধার | 


স্ছবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া, 
খন্ড হও শ্বদেশের কাজে; 
প্রতিজ্ঞা রাখিয়! খ্বির স্বাণুর মতন 
মাত ছও জগতের মাঝে। 
আত্মতেছে করি ভর-_. 
কর্থে হও অগ্রসর 
মুর্খে ভধু বলে এ “ছুজুগ” । 
বক্ষ-ইতিহাসে আজি এল স্ব্ণ-বুগ | 


মাটি ও সংগঠন 


ই্ীশচীল্মলাল রায় 


পল্লী-সংগঠন, পন্নী-উন্নয়ন প্রভৃতি অনেক কথ! নান! দিক 
থেকে শুনতে পাচ্ছি--কিদ্ত কাধ্যতঃ পল্গীর কতটুকু উন্নতি 
আমরা দেখতে পাই? ভারতের পল্লীগুলির হুর্থশা ক্রমেই 
চরমে ধ্বাড়িয়েছে। পঞ্চাশ বছরের আগেকার কথা থাক-__ 
বিশ-পচিশ বৎসর পূর্বেও পল্লীর ঘে অবস্থা ছিল আজ তা 
মাই । জাগে যে জমিতে বিঘা প্রতি পনর-বিশ মণ বান হ'ত 
এখন সেখানে ছুই-তিন মণের বেলী কলে না, যে সব ক্ষেতে 
তরিতপকারি অজন্র উৎপগ্ণ হ'ত এখন তার এক-তৃতীয়াংশও 
হয় কিনা সঙ্গেছ। ফলবান বৃক্ষে আর আগের মত ফল ধরে 
না। গরুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং পরিচর্যার অবহেলায় 
গ্রামে ছুধও মেলে না । নদী, বিণ, পুকুরের আগেকার মত 
জৌলুস নাই-_জল থেকে মাছ যেন উধাও হয়ে গিয়েছে । 

অবস্থা! এমন দাড়িয়েছে যে এখনও যদি দেশে লোক 
মাষ্টির দিকে সত্যিকারের চোখ মেলে না চায় তা হলে জাতির 
ধ্বংস অনিবাধ্য। আমাদের ক্ষেতে ফসল হয় না অথচ 
জন্মসংখ্য| বেড়ে যাচ্ছে ছহছু করে। যাটির উর্বরত। কমে 
যাচ্ছে অথচ অপ্রচুর খান্চশন্তের ভাগীপার হিসাবে জশ্মাচ্ছে 
গণিত মানব, ফলে মধ্বস্বরের বিভীধিকা আমাদের ক্রমাগত 
লেগেই আছে। 

আমাদের কিন্ত এমন অব! হখার কথ! নয় যে না খেতে 
পেয়ে মরতে হবে । জনসংখ্যা যতই বাড়,ক এখনও আমা- 
ধের আহার্যের অভাব হ্ওয়ার কথা নয় । কিন্ত যে দুটি 
থাকলে এ সমস্টার হুষ্ঠু সমাধান হতে পারে আমাদের 
সেইটাই অভাব । 

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে “সংগঠনের দ্বিকে 
নকলের দৃষ্টি দিতে হবে এবং আমাদের সমস্ত সংগঠন- 
পরিকঞ্জনা সুরু করতে হুবে মাটির অর্থাং কৃষি-পদ্ধতির 
সংস্কার থেকে । এই সংগঠন-প্রচেষ্ঠা পরাধীন জাতির গবর্ণ- 
মেন্ট দ্বারা কদাচ হবে না। যে ধপদী মন উন্নয়ন-পরিকঞ্সনাকে 
সার্থক করে ভুলতে পারে আমলাস্ত্রিক গবর্ণমেন্টের কর্ণচান্নী- 
দ্বের সেই ধরদেয়ই অন্তাব। লক্ষ্য করেছি, গবর্ণমেন্টের পল্ী- 
উন্নয়ন বিভাগ বংসরে বংসরে লক্ষ লক্ষ টাকা! খরচ করেছে 
কর্মচারীদের মাইনে জোগাতে, কিন্ত যেত অসংখ্য কর্ম 
চান্বীকে পোষণ করা হয়েছে জনসাধারণের অর্থে, সেই কাজটি 
অর্থাৎ পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারটিহ এক তিলও অগ্রসর হ্য় নি-_ 
বরং দিন দিন অবস্থা খারাপ তে চলেছে। পল্সীক লোক 
'অনাহারে মরে, রোগজর্ছর্িত হয়ে বিন! ওয়ুধে মরে-_পঞ্জী- 
উদ্নয়ন এই ভাবে চলছে আমাদের দেশে । 

যে গুণ থাকলে প্রঞ্তত 'পাবলিক সার্ডেন্ট' ( জনধাধারণের 
লেবক ) হওয়া যায়, ফোনও কাজেই নিয়োগ-পর্যের আগে 

৭ 


নেই গুণের যাচাই করা হয় ন|। সুতরাং এদের দিয়ে কানের 
চেয়ে অকাজ হয় বেশী। কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করে 
সুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকঞ্সনাকে সার্থক করার জন্ত কি ভাবে 
সাধারণের অর্থ খরচ করার ব্যবস্থা হয়েছে__সেই অন্ভুত পরি- 
কল্পনা কিছু দিন আগে গবর্ণমেন্ট তরফের ব্ঠতা থেকে জানতে 
পেরে আমর! একেবারে নিশ্চিন্ত এবং কতার্থ হয়ে গিয়েছি। 

সুতরাং সরকারী পরিক্জনার দিকে তাকিয়ে দেশবাসীর 
কোনও শাত নাই। বাঁকিছু করবার এদেশের দরদী লোক- 
দেরই করতে হবে। কিন্ত ছঃখের বিষয় চক্লিশ কোটি ভারত- 
বাসীধ মধ্যে সত্যিকারের দরদ দিয়ে কাজ কুরবার লোকের 
নিদারুণ অভাব আছে বলেই মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কারের 
পরিকল্পনা ভারতময় ছড়িয়ে পড়বার যোগ এখনও পেল না। 
ব্বাজনীতিধ কচকচি নিয়েই বেশীর ভাগ কর্শীরি! ব্যস্ধ-_কারণ 
তাতে টাক! উত্তেজনা! আছে । কিন্ত সংগঠন খ্যাপার নিয়ে 
দেশের কান্ধে নামতে হলে যে বৈর্ধ্য, যে মহাপ্রাণতা, যে 
দরদ, যে অধ্যবসায়ের দরকার-__তা আমাদের ক'জনের 
আছে? অথচ এই দুগ্ধিনে এমনি লোকের ধরকার জামাদের 
শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। 

একটি মাত্র দরদী লোকও যে দেশের কি আশ্চর্য্য উন্নতি 
করতে পারে-_-তার একটা দৃষ্টান্ত 'দিচ্ছি। দৃষ্ঠান্তটি অবগত 
বিদেশের-_কিন্তু সেই দ্ধেশের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের 
অবস্থায় সুক্গর মিল আছে। 

প্রায় বছর ছুই আগে ওয়াশিংটন শহরে পৃথিবীর নান! 
দেশের পল্লী-উত্নয়ন বিষয়ে বিশেষজঞগণ মিলিত হন । ভাদের 
উদ্বেঞ্ত ছিল কি ভাবে পৃথিবীর সব্বত্র হয, অভাবগ্রত্ধ 
পঞ্জীবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত কর! যেতে পারে সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করে উপায় ঠিক করা। ভি, স্পেন্সাতর 
স্থাচ বক্তৃতা দিতে উঠলেন । যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি বুঝিয়ে 
দিলেন--কি করে তিনি একক মেক্সিকোর ইঙিয়ানদের মধ্যে 
কাজ করে পে দেশের ফধি-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন, 
খাদ্য, খন, বাসস্থানের শ্রী বদ্ধ করে তাদের পরবন্চতা থেকে 
উদ্ধার করে মঙ্গলের পথ নির্ষেশ করেছেন। 

ভার বত শেষ হলে একজন প্রতিনিধি দাড়িয়ে বললেন, 
আমার তৈরি বন্তৃত। ছি'ড়ে ফেলে দিতে হ'ল হ্যাচের বন্ৃতা 
শুনে । এবার আমার স্থির ধারণা হ'ল যে ফ্যাচ যেভাবে 
কাধ করেছেশ__অজ্ঞ পক্ীবাসীর মঙ্গল কামনা করলে 
আমাদের তাকেই অনুসরণ করতে হবে । ভার কর্খবকেন্ত্রের মত 
কেনই আমাদের সমতার উপযুক্ত সমাধান যেখানে হাতে- 
কলমে লোকে কাণ্ধ শিখছে এবং মাটির উন্নতি জন্ত যেখানে 
নেতা তৈরি হচ্ছে মাটিগ্ন সঙ্গে সংযোগ নেখে। 
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স্পেদ্সার হ্যাচ একজন নামজাদা উত্য়ন-পরিকল্পন$ 
বিশেষজ্ঞ । তিনি কুড়ি বছরের ওপর দরিদ্র পঙ্জীবাসীদের 
উগতির ভবন কাজ করেছেন, তাদ্রের অবস্থা পর্ধযালোচন! 
করে উপান্ধ উদ্ভাবন করেছেন এবং তাতে কতকাধ্য 
হয়েছেন । বছণ্ন পাচেক আগে তিনি কিছু টাক! ধার করে 
বেক্সিকো শহয়ের পঞ্চানস মাইল ছুরে পাহাক্ের পাশে এক 
উপত্যকাভুমিতে বপবাস করার ব)বস্থা করলেন। এই 
উপত্যক! থেকে পাহান্তী রাস্তা চলে গিয়েছে এগারোটি 
আদিম লোকেদের অধ্যুষিত পঙ্গীর দিকে-_যেখানকার 
অধিবাপীর সংখ্যা বার হাজার এবং যারা সভ্যতা আলো! 
পায় মি। এমনি স্থানে হ্যাচ অগস্তব জঙ্গ খরচায় উন্নত ধরণের 
শত্ত ও কল উৎপাদন এবং পণ্ড পালনের ব্যবস্থা করেছেন, যা 
দেখে কাজ নুরু ফরলে সর মেক্সিকোর উপকার হতে পারে । 
প্রত্যেকটি ঘর- হাস নুরসীর ছোট্ট চালা থেফে সপরিবারে 
বাপের উপযোগী গৃহ পর্ধযগ-_এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে থে কিভাবে 
সহজপ্রাপ্য উপকরণ ব্যবহার করে ঘর-বাড্ী প্রস্তুত কর! যায় 
এবং দরিদ্্রতম ব্যক্তিও সে উপকরণগ্লি এক রকম নিখরচায় 
সংগ্রহ করে সুম্ধর গৃহ নির্মাণ করতে পারে। 

ত্র আদর্শ ফার্খ তৈরি কনে হ্যাচ পরবর্ভাঁ কার্ণ্যঞ্মের 
জঞ্ অপেক্ষ! করতে লাগলেন । প্রথমে তিনি দেখতে চাইলেন 
বে ঠার রেড ইঙিয়ান প্রতিবাসীর! ভার কাধ দেখে আকুষ& হয় 
কিনা । তিনি সুখে তাদের কিছুই বললেন না । সমস্থ দেখে 
গুনে তারাই জিজ্ঞান্থু হয়ে তার কাছে আসে কিনা তা তিনি 
দেখতে চাইলেন। তার কাজ দেখে কি ওদের বিল্ময় উত্তেক 
হচ্ছে? এ সন্বপ্ধে তিনি কিন্ত তাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন 
ম!। ওরা কি চার তার শন্তের মত কলন ? তার প্রতিবেশীরাও 
কি গ্ারই মত শাকসজি, ফল ভালবাসে ? তার! কফি চার তার 
সুরস্গীর মত সৃরগী য| তিন চার গুণ বেশী ডিম দেয়? এমন 
শুকর যারা একই পরিমাণ খান্ত খেয়েও চর্ধ্বিতে সরপুর হয়ে 
ওঠে ? ছাগল যা তাদের শিশুদের অপধ্যাপ্ত ছধ জোগাবে? 
সুঙ্গর আলোকোজ্দরপ গৃহ বাল করবার অন্ত ? পরিশ্ত জলেন 
অবিরাম প্রবাহ? 

হাচ আমাদের বলেছেন, মেক্সিকোর ইগডিয়ানদের ব্যঙ্ষ- 
চিত্রে আমরা! প্রায়ই দেখে থাকি যে তার! চোখ-পর্ধ্যস্ত-ঢাকা- 
টৃপি পরা মাথা! হাটুর উপর রেখে বিশুচ্ছে_-সেটা কিন্ত 
তাছের সত্যকারের চিজ নয় । তারা সত্যই চোখ ঝুঁজে নেই-_ 
তাদের টুপির কিনাহায় ছুইটি ছোট গর্ত আছে তার মবা দিয়ে 
তার! তোমাকে নিরীক্ষণ করছে। তারা যখন খ্বির নিশ্চিত 
জানবে যে তুমি তাদের সত্যই ভাল করতে চাও এবং তোমার 
ক্ষার্ধ্যটা তাদের শোষণ করার আর একটি ষড়যন্ত্র নয়- তখনই 
তার! ভোমার অন্থসত্রণ করার চেষ্টা করবে । হ্াচ বলেন-_ 
পৃথিবীর প্রত্যেক ছ্বেশের কৃষকরাই রক্ষণশীল । তার! এমন 
ছিনিষেই আগ্রহ দেখাবে যা তাদের আরতের মধ্যে । 





প্রধালা 


পা 


১৩৫৩ 


টিপস 


এক শ' মাইল ছুরবর্তী পর্মী থেকেও ইঙিয়ানর! দেখতে 
আসে, কিভাবে ক্ষেতে অপর্ধ্যাপ্ত শত কলছে এখানে, 
ফিভাবে খরের পর ঘর তৈরি হচ্ছে, কেমন করে হাস নূরগীর 
উন্নতি হুচ্ছে। তার] নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে বিশ্বয়ের দৃষি 
নিয়ে--তারপর বীরে ধীরে ভাবতে থাকে এখানকার কথা 
বাড়ী ফিরে গিয়ে । প্রথমে অজসংখ্যক ইদ্ডিয়ান আসে তার 
কাছে কিছু বীজ নিতে, কিছু উপদেশ শোনবার জন্গ। তারপর 
তার! ফিরে গিয়ে বখন হ্থাচের “যাহ্থ'তে তাধের নিজেন 
ক্ষেতেও ফলন ক্য--তখন দলে দলে সেই গ্রাম থেকে লোক 
আসতে থাকে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, আকা-বাকা দীর্ঘপথ পাড়ি 
দিয়ে। 

স্বাচ আরও বলেন, এদের মত লোককে শিক্ষা! দিয়ে কৃত- 
কাধ্যতা লা করতে হলে সব কথ! একবারে প্রকাশ করতে 
নেই, প্রথমে ততটুকুই এদের দেওয়! উচিত যতটা তার! আয় 
করতে পারবে । গাচ চান্‌ জানবার কৌতুহল তাদের মধ্যে 
জান্তক, এ নিয়ে তাড়াহুড়া করবার প্রয়োজন কিছু নাই। 
তারপর ধা তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে তার জ্ঞাধ্য নুল্য 
দিতে সক্ষম ফোক । এমনি করেই স্থায়ী সহযোগিতা গড়ে 
ওঠে। এখানকার ইঙিয়ানদের র্লীতিমত জাত্মসম্মান জ্ঞান 
আছে। তারা বিনামূল্যে চায় না কিউই | হাচ মনে করেন-_ 
এই সব ইঙ্য়ানের উপর ব্যক্তিবিশেষ বা! প্রতিষ্ঠানসমূহ, 
দেওয়ার বোঝ! চাপিয়েই এদের আরও দরিদ্র করে রেখেছে। 
এই রকম করুণ! প্রদর্শন অত্যন্ত তুল পছ্ছ' এবং এতে 
মানুষকে জারও পন্নু করে ফেলে। 

হাচ, ধিনা পয়সার দেন ন! কিন্ুই । তেল মাখতে হলে 
কড়ি ফেলতে হবে এই তার নীতি । তবে সে কড়ি যেআগেই 
ফেলতে হবে তার কোনও মানে নেই। বদ্দি কোনও ইন্ডিয়ান 
আসে তার কাছে লেই সেরা শত্তের বাঁজের জন্ত যাতে দশগুণ 
বেশী শন্ত ফলে, অথবা! কয়েকট! ডিম নিতে যা থেকে আশ্চর্য্য 





* রকমের বড় বড় মুরগী জন্মায় তখন হাচ. প্রয়োজন হলে তার 


নামে ছিলাব খোলেন তার খাতায় । অর্ত থাকে এই-_প্রথমে 
সেই বীক্ষ থেকে যে শন্ত জন্াবে এবং ভিম থেকে মুরগী হবার 
পর সেই মুরগীর যে ডিম হবে প্রথমে-_তা থেকে বার নেওয়! 
শন্ত ও ডিমের সৃল্য শোধ দিতে হবে । হাচ. মনে করেন এই 
ভাবে সাহায্য করাই সর্বোংক& ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থায় হয়তো! 
কাজ মন্দ গতিতে চলবে । হুয়তে! ব! এ ব্যবস্থা কঠোর 
বলেও মনে হতে পারে-_কিন্ত এইটাই কৃতকাধ্যতা লাভের 
স্থায়ী ব্যবস্থা । 

অন্থর্বর মাটি দারিদ্র্য ছুটি করে-_এট! চলতি কথা । জাবার 
ঘারিত্রয, অঞ্ঞতা ও ব্যাধি -এঁই তিনটি অভিন্ন সমস্যা। শুধু 
মেক্সিকো নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্বন্ধে এই কথ খাষ্টে। হাচ 
লেন, এই তিনটি সমস্যার মূল থেকে সমাধান করতে হবে 
শ্রবং ভিনি মূল থেকেই আরম্ভ করেছেন- অর্থাং মা থেকে 


চৈত্র 


যে মাটি শতান্ধীর পর শতাবীর অপব্যবহারে জীর্ণ হয়ে 
পিয়েছে। | 

উদ্ধিজ্ঘ ও গোবর সার মিশ্রিত করে তিমি এক খণ্ড পোড়ো 
মরা মাটি তৈরি করে নিলেন চাষের উপযোগী করে । এই 
ধরণের সার দরিদ্রতম কৃষকও অনায়াসেই বাবছায় করতে 
পারে । তার ক্ষেতে খাড-শধোন গাছ হ'ল আকারে সাধারণ 
গাছের দ্বিগুণ আর শসোর ফলন হাল আশেপাশে তার প্রতি- 
বেশীদের কলনের চারগুণ দেশ । তিমি এমন ব্যবস্থা করলেন 
যাতে পোকার উপদ্রব থেকে গাছ রক্ষা পাঁয়। তার প্রতিটি 
খণ্ড জাঁমতে শাকসব জি, ফলমূল প্রভৃতি এমন ভাবে জন্বাতে 
লাগল মাসের পর মাস যাদেখে লোকের তাক লেগে গেল। 

তিন বছরের চেষ্টায় হাচ. সই জীণ্” উপতাকাভূষিকে 
ছোটখাট একট! দ্বর্গরাজ্যে পহিণত করে ফেললেন । মাটির 
যৌবনপ্রাপ্তি হ'ল দাবার. ফসল ফলতে লাগল অজন্র। 
চলতি ফসলের চাষ ছাড়াও নড়ন নতুন কসলের চাষও তিনি 
করতে লাগলেন । তিনি এক রকম সয়াবীনের চাষ করলেন 
যা থেকে সার। বংসর উৎকষ্ঠ স্বাস্বাপ্রদ খান পাওয়া যাবে। 
মেক্সিকোবাসীকে তিনি দেখিয়েছেন, কি করে কুড়ি বর্গ ফুট 
জমিতে সয়াবীনের চাষ করে একটি পরিবারে খা-সমস্যার 
সমাধান হতে পারে। 


মাংসের জঙ্ক বেপরোয়া! হত্যার দরুন মেষকূল এ দেশ 
থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । হ্থাচ. আবার এই 
দেশে মেষ জামদ!নি করলেন এবং হাতের তাতে পশম বোনার 
পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করলেন । এদেশের লোক প্রাগৈতি- 
হাপিক যুগ থেকে পুরনো! প্রথায় মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ 
করত। ্যাচ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন ও মধুচক্র 
নির্শাণ-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন । এখন ইগ্ডিয়ানর। আধুনিক 
মধুচক্র থেকে যে পরিমাণ মধু আহরণ ক'রে যে অর্থ পায়, 
আগে চর্জিশটি বন্ড মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেও সে অর্থ 
তারা! পেত না। পোলটি, ও পণুপালন বিষয়ে হ্যাচ. বিশেষ 
ক্কতকাধ্য হয়েছেন। তার কার্ট্ের বাছাই-করা ভাল ঘাড়, 
মেধ, মোরগ পাল! করে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উৎক$ 
শ্রেধীর পণ্ড ও মুরগী প্রজননের সহায়তার জন । 

গৃহনির্াণ-পদ্ধতির উন্নতি সাধন হ্যাঁচের বৈশিষ্ঠ্য এবং এই 
ব্যাপারটি মেক্সিকোবাসী ইঙিয়ানদের অত্যন্ত কুতৃহুলী করে 
তুলেছে। মাত্র দেড়শত টাকায় একটি ছোট পরিবারের আদর্শ 
গৃহৃনিপ্দীণের প্লান তিনি করেছেন। এই বাড়ীতে পরিশ্রুত 


মাটি ও সংগঠন 


৫৮৩ 


জলের চৌবাচ্চা, সেনিটারি পায়খানা, রান্নাঘর থেকে ধুষ 
নির্গমনের ব্যবস্থা, কংক্রিটের মেঝে, এমন ফি ধারা-দ্বানের 
(81700: 107 ) ব্যবস্থাও আছে । 

হ্যাচের জাদর্শ গৃহ্ণিপ্াণকারধ্য শেষ হওয়ার কিছু আগেই 
নিকটের কোনও এক গ্রামের মোরগ গার আদশ অনুাক়্ী 
শিজের গৃহের অনেক পরিব্চন সাধন কফরে__ এমন কি তার 
মুরগীর ঘরটিও হ্যাচের মুরগীর ঘরের মত তৈরি করে। এই 
ব্যাপারের পর গ্রামের কুমান্নী মেয়ের! ঘোষণ। করে যে তার! 
এমন যুবকদেরই খিধাহ করবে যার! এমৃনি হুষ্ধর গৃৃপিশ্মাণ 
করতে সক্ষম হুবে। . 

হ্যাচের ফা্থে স্থায়ী প্রদর্শনী খোল! আছে-__যেখানে 
ইঙিয়ানর! কযিজাত পণ্যের উৎকর্ষ নিজের! চোখে দেখে জান 
লাভ করতে পারে। ত1 ছাড়া, বই এবং ছবির লাইব্রেরিও 
আছে তার ফার্দে। 


হ্যাচের জীবনের হৃলমন্ত্র হচ্ছে__আত্মনির্ভরতা এবং পর- 
বশাতা থেকে উদ্ধার লা | জীবনে বারংবার ব্যাধি ও হুর্ঘটনায় 
ভার জীবন বিপন্ন হয়েছে। তিনি বাচবেন না এবং বাচলেও 
সার! জীবন পু হয়ে থাকবেন এই আশঙ্কা অনেকে অনেক 
বার করেছিল। কিন্ত নিজের চেষ্টায় এবং মনের বলে 
প্রতোক বারই তিনি আরোগ্যলাভ ফরে দেখিয়ে দিয়ে 
ছিলেন---আত্মপ্রতায় কি আসাধ্য সাঘন করতে পারে। 

ফ্যাচের আদর্শ কার্প দেখবার জন্ত দলে দলে লোক 
আসছে নানা দেশ থেকে । পৃথিবীর প্রত্যেক জনুন্ধত পঙ্গীর 
কৃষকের! ছ্যাচের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের অবস্থার 
পরিবর্ভন সাধন করতে পারে । উন্নতি করতে হলে হাতে- 
কলমে কাজ করতে হবে_হ্যাচ, এই শিক্ষাই দিচ্ছেন 
সবাইকে । 


আমাদের দেশে-- যেখানে মস্বপ্তরের বিভীষিকা ভয় 
দেখাচ্ছে প্রতিক্ষণ-_ সেখানে হ্যাচের আদর্শ প্রত্যেক পঙ্লীতে 
গ্রহণ না করলে আর উপায় নাই । পল্সী-পংগঠন, গ্রাম-উন্নয়ন 
সুখের কথা নয়। গবণণমেন্টের তরফ থেকে কতকগুলো মোট! 
মাইনের কর্শচারী পোষণ করে এবং শহুরে বসে বক্তা দিয়ে 
পল্লী-সংগঠন চলে না। এর জন্ড চাই দরদ ক্ৃষক-বন্ধু-_বাদের 
ঘরদ শুধু ছলনার নামান্তর নয়-_বারা উপযুজ্ত শিক্ষা! নিয়ে 
গ্রামে গিয়ে বসবেন, নিজের হাতে মাটি-মায়ের সেবা করবেন 
শ্রবং তাদের আদর্শে অজ্ঞ পল্লীবাধীদের উদ্বোবিত করে পল্গীর 
প্রন্ধত উন্নয়ন করবেন। 


আকাশ-পথের অশ্বারোহী 
ভননলিনীকুমার ভত্র 


১৮৬১ ষ্টার এক রৌদ্রকরোচ্ছল আপরাহ্চ। পশ্চি্ 
ভাক্গিনিয়ার একটা রাস্তার পাশে ছোট একটি বন-ঝৌপের 
ভেতরে স্তয়ে ছিল এক তরুণ সৈনিক । সে শুয়েছিল সমস্ত দেহ 
প্রসারিত কয়ে উপুড় হয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে, পাঁ ছ্টোর 
ভার রেখেছিল লে আও,লগুলোর ওপরে আর বাম বাছুটকে 
উপাধান করে সে তার উপর স্বত্ত করেছিল তার মস্তক, 
তার প্রসান্িত দক্ষিণ বাহু আলগোছে তার বন্দুকটিকে ধরে 
রেখেছিল। তার অগ্গপ্রত্যঙ্গের কতকটা নুশ্বঙ্খল বিভ্তাস এবং 
মিঃশ্বাস-প্রশ্বীসের তালে তালে তার কোমরবদ্ধের পেছন দিকে 
ঝুলানো কার্ড,জের বাজটির ছন্দময় দোলনই শুধু শ্বচিত কর- 
ছিল যে লে বেচে জাছে, নৈলে যে স্থানে যে অবস্থায় সে পড়ে 
ছিল তাতে তাকে মৃত বলে মনে করার সম্ভাবনা ছিল যোলো৷ 
আন1। যেখানে সে গভীর শিদ্রার জচেতন সেখানে সে 
প্রেরিত হয়েছিল সামরিক লিতাগের বিশেষ কোনো কর্তব্য 
সম্পাদন করবার জনকে, কিন্ত নিপ্রামগ্ন হওয়ার তার কর্তব্য কর্মে 
ক্রটি হচ্ছিল। যদি সে ধরা পড়ত তা হলে মৃত্যুদণ্ডের হাত 
থেকে জব্যাহতি পাওয়! তার পক্ষে ছিল অপকন্তব, কেননা সেই 
হ'ত তার অপরাধের গ্ভাষা এবং জাইনসঙ্গত শান্তি । 

সৈনিকটি যে বন-ঝোপের মধ্যে শায়িত ছিল লেট একটি 
ছুরবিগমা চড়্াইয়ের একটেরে অবস্থিত । চড়াইট প্রথমে খাড়। 
ঘক্ষিণ দিকে ওঠে গিয়েছে, তায়পর পশ্চিম দিকে বেঁকে আন্দাজ 
এ্রক শ' গজ গিরিগাজ বেষন করে বরাবর পর্বাতশিখরা ভিমুখে 
চলে গিয়েছে । সেখান থেকে রাস্তাটি আবার দক্ষিণদ্দিকে তঘ্বুরে 
পিল গতিতে নিয়াতিসুখে অবতরণ করে বনের তেতরে গিয়ে 
আত্মগোপন করেছে। রাস্তার্টর এই দ্বিতীয় বাকের মুখে, 
পশ্চাতের অনন্ত পর্বাতমাল1 থেকে উত্তর দিকে উগত একটি 
পিরিশৃঙ্ধ ঘেন মৌনভাবে নীচেকার গণ্ভীর উপতাকাডুমির স্টাম- 
শোত! অবলোকন করছে | এই পর্বতশ্ৃঙ্গ এত উভ,্ যে যদি 
প্র তৃগুদেশ থেকে একটি প্রস্তরখও নিক্ষিপ্ত হয় তা হলে সেটি 
পড়বে গিয়ে সোজা হাজার ফুট নীচে পাইন বনের লীর্ঘদেশে । 
সৈদিকঝটি যেখানে শুয়েছিল সে জায়গাটি এই পাছাড়েরই 
বিপরীত দিকে । দ্েপে থাকলে এই পার্কাত্যতূমির সৌন্র্ধ্যে 
সে একেবারে অন্ভিভূত হয়ে যেত। শুধু বনপথের খানিকটা 
এবং পাহাড়ের উদগতাংশই নয়) পর্বতসান্থদেশের সমগ্র 
দৃষ্তটাই এক সঙ্গে তরে নজরে পড়ত এবং এই অপূর্বনুদ্দয় 
সুষ্ঠ দেখে নিশ্চয়ই লে বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ হ'ত। 

এই বিস্তীর্ঘ পার্বতাতুমির প্রায় সমস্তাই জঙ্গলাকীর্ণ 
কেবল উদ্বর দিকে উপত্যকার এক প্রান্তে শম্পান্ত একটি 
অনতিরহং স্তাঘল প্রান্তর । এই ক্কামক্ষেঞের ভেতর দিয়ে 
প্রবহমাণ ক্ষুর নদীটির রজততব্র জলঘার! উপত্যকার প্রান্ত- 


সীমা থেকে সুস্প্ দৃষ্তমান হয় মা। সেখান থেকে এ 
খোল! জায়গাটুকুকে সাধারণ একটি গৃৃদ্বায়ের সন্মুখবর্ভা প্রাণ 
অপেক্ষা আয়তনে বড় দেখায় না, আগলে কিন্ত কয়েক একর 
জমি জুড়ে এর প্রসায় । সত্িছিত অরণ্য অপেক্ষা এর স্জাম- 
শোভা! অধিকতর নয়নানন্দকর । এরই এক প্রান্ত থেকে 
পাহাড়ের মাল! ক্রমোচ্চভাবে ওঠে অভ্র ভেদ করে াড়িয়ে 
রয়েছে এবং এই পর্বাতশ্রেদীর গা বেয়েই রাস্ভার্টি যেন বছ 
আয়াসে গিরিচূড়ায় গিয়ে আরোহণ করেছে । আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হুয় উপত্যকাটি থেকে বহ্ির্গমনের যেন কোনে! রাস্তা নেই 
এবং যেরাস্তা্টী উপত্যকার বাইয়ে অন্প্ভাবে দৃষ্টিগোচর 
হয় সেইটেই ঘে কি ভাবে ছুর্গম বনানী অতিক্রম করে পাছাড়ের 
কোলে গিয়ে পৌঁছল তা ভেবে বিস্মিত হতে হুয়। 

এমন অরণ্যপর্বতসন্থুল ছ্ুরধিগমা দেশ বিরল, কিন্ত 
আশ্চধ্যের বিষয় যে, মানুষ শেষ পর্যন্ত এই মিতৃত পার্বত্য- 
ভূ্বিকেও মুন্ধভূমিতে পরিণত করে ছাড়লে ৷ এই ছূর্গম পর্ববত- ' 
মালার পাদমুলস্থ অরণ্যে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিল 
ফেডারেল পদাতিক বাহিনীর পাঁচটি রেজিমেন্ট । এই পার্ধাতা 
প্রদেশ থেকে নিক্ষান্ত হওয়া এতই কঠিন যে, যদি মা 
পঞ্চাশ জন সৈন্ভ বহির্গঘন-পথ আগলে বসে থাক তা হলে 
বিরাট সৈ্বাকিনীকেও শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে তাদের নিকট 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হবে। 

পূর্বোক্ত সৈভবাছিনী পূর্ববদিবস সার! দিনরাত “মার্চ” করে 
এখন এই নিভৃত স্থানে এসে বিশ্রাম করছিল । রাজ জাবার 
সুরু হবে তাদের পথ চলা, ধীরে ধীরে তারা পৌছাবে গিয়ে 
সেই জায়গায় যেখানে বনঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে 
কর্তব্যকর্শ-অবহ্লোকারী সেই সৈনিক-প্রহরী। তারপর 
শগিরিগাত্রের অন্ত ঢালু পথ বেয়ে ভ্রমাবতরণ করে তারা মধ্য- 
রাজি নাগাদ একটি শক্র শিবিরে গিয়ে আচমকা হানা দেবে । 
অতর্কিত আক্রমণে তাদের হৃতবুদ্ধি করে দেওয়াই এই 
অন্ভিযাত্রী বাহিনীর অজ্ভিপ্রার, কেননা প্রতিপক্ষ এই তেকে 
নিশ্চিন্ত যে, তরুরাজির আড়ালে অনুষ্ঠ পথটি তাদের ছাউনি 
পেছন দিফে, গ্ুতরাং এর অদ্বিসদ্ধি আক্রমণকানীদের পক্ষে 
জানা! অসম্ভব । আক্রমণকারীরা চলছিল বিশেষ সন্বর্পণে; 
কেননা ব্যর্থকাম হলে তাদের অবস্থা হযে চূড়ান্ত ভাবে 
শোচনীয় ; আর একথাও লত্যি ঘে, তাদের গতিবিবির কথা 
বিরুদ্ধ পক্ষ যদি দৈবক্মে অথব] সতর্ক প্রহর়ার দরুন দুণাক্ষরেও 
টের পায় সভাহলে ভাদের লফলকাম হওয়া ফোনোই 
আশা নেই। 


এখন ঘনঝোপে নিদ্রিত তরুণ সৈনিকটির পরিচয় দেওয়া 


চৈত্র 

ঘাক। সে হচ্ছে ভার্ছিনিগার অধিবাসী, নাম তার কার্টার 
ড্িউপস। সঙ্গতিপন্ন পিতামাতার একমাজ সন্তান সে। প্রচুর 
বিভ্ত এবং সগুরুচি এ ছুটির পমন্বয়ে পশ্চিম ভাঙ্ছিনিয়ার পার্বত্য 
প্রদেশে যতটুকু শিক্ষা-সংস্কতি লাত এবং আয়েসপূর্ণ, উন্নত 
ধরণের জীবনমান্জা সম্ভবপর তারই অধিকারী সে হয়ে 
উঠেছিল । এখন যেখানে লে শুয়ে আছে সে জায়গা! থেকে 
তার বাক্ঠী মাইল কয়েকের ব্যবধান মাত্র । বাক়্ীতে একদিন 
সকালবেলা প্রাতরাশের সময় সে শাস্তগন্ভতীর হ্ুরে তার 
পিতাকে বললে-..”বাবা, গ্রাফ্টনে এক র্মানিয়ন রেজিমেন্ট 
এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি যাচ্ছি তাতে যোগদান করতে ।” 

পিতা দ্বপ্ত ভঙ্গীতে মস্তক উদ্োলন করে নির্ববাকভাবে 
ক্ষণকাল পুত্রের সুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তার পর জবাব 
দিলেন__“ঘাও কার্টার, আর মমে রেখো আমার একটি কথা, 
যাই ঘটুক ন! কেন, নিজের কর্তব্য বলে যা যনে হবে সর্বব 
প্রযত্ে তাই পালন করবে। ভাঞ্দিনিয়ার নিকট তুমি 
বিশ্বাসখা'তক, কিন্ত তোমাকে ছাড়াও তার চলবে : যুদ্ধ শেষ 
হওয়া পর্ধাস্ত জামর1 উদ্ভয়েই যদি বেঁচে থাকি তা হলে এ 
বিষয়ে বিশদভাবে আলাপ-জালোচন! করতে পারব । ভাক্ঞার 
তে! তোমাকে জানিয়েছে যে, তোমার মায়ের অবস্থা সন্কট- 
জনক । মাত কয়েক সপ্তাহের বেশী তাকে আর আমরা ধরে 
রাখতে পারব ন!। কাজেই এই সময়ট আমার কাছে অত্যন্ত 
ষুঙ্যবান্‌ । এখন এ নিয়ে তাঁকে বিব্রত না করাই সম্ীচীন 1” 

অবশেষে এল বিদায়ের মুহ্ুর্ঘ। কার্টার ডিউস পরম 
শ্রদ্ধা্তরে পিতাকে বিদ।য় অভিবাদন জানালে । পিতার হৃদয় 
ধিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কিছ্ঞ বাহতঃ শান্তভাব অবলগ্গন করে 
তিনি দৃপ্ততঙ্গীতে শৌক্ষসহফারে কাকে প্রত্যতিধাদন 
করলেন। তারপর কার্টার তার শৈশবের খুখনীড় পরিত্যাগ 
করে সৈনিকবৃণ্ডি অবলম্ষশের উদ্দেস্তে রওন। হ'ল। 

কার্যযক্ষেত্রে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রপ্লোগ সাহপ এবং কর্তব্য শিষ্ঠা 

স্বারা শীঞ্রই সে সহ্কণ্মী এবং অফিসারদের মন জিতে গিলে | 
এই সমস্ত গুণ এবং পাব্বতা প্রদেশ সম্বন্ধে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার 
দরুনই তাকে এই নুর পাহাড়িয়া অঞ্চলের বিপৎসন্কুল খাটিতে 
প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়েছিল । কিন্ত একান্ত দৃঢ় সচল সত্বেও 
কর্তব্যকর্ সম্পাদ্দনে তার ক্রটি হ'ল । গভীর ক্লাক্মি তার 
সঙ্কক্পের দুটতাকে ভাপিয়ে নিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্বেও 
শীঞ্ঘই সে নিদ্বাভিভুত হয়ে পড়ল। অবশেষে শ্বপ্থে দেখা 
দিয়ে ঘুষ ভাঙ্গিয়ে কর্তব্য কর্মে অবহেলাজনিত তার অপরাধ 
ক্ষালন করযার সুযোগ করে দিলে শয়তান না দেবদূত, কে 
বলবে? 

অবসন্ন অপরাক্ছের সুগভীর নিস্তন্ততার মধ্যে নিঃশধ চরণে, 
নীরবে অনৃষ্টের কোনো অনৃষ্ঠ দুত মোহন অঙ্গুলি স্পর্শ বুলিয়ে 
'ভার চৈতক্ের চক্ষুকে উন্সীলিত করলে ; তার জাত্বার ফামে 
কানে এমন সব রহনমর ঘুম ভাঙ্গানিয়! কথা বব গুঞ্জয়ণে বলতে 





আকাশ-পথের জশ্বারোছা৷ 
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লাগল য! কখনও কোনে! মনুম্প-কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মি, মানুষের 
স্থতিতে ঘ1! কোনে কালে গ্রধিত হয়ে থাকে নি। শান্তভাবে 
বাছ-উপাথান থেকে ঘত্তকোন্তোলন করে সে বন- ঝোপের 
অবকাশ-পথ দিয়ে সুযুখের পানে তাফালে, জার সহ্ক্গ সংস্কায় 
বশতঃই ভান হাতে বশ্মুফের বাটটি শক্ত করে ধরলে । 

সুন্দর দৃষ্ঠ দর্শনে শিল্পীর যে আননগময় অহুভূতি হয় প্রথষ 
সেই ধরণের অঙ্গতভূতিতে তার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। 
দে দেখলে আকশের পটভূমিকায় অত্যুন্নত গিরিশির্খর -সংলর 
একটি শিলাপট্ট যেন এক বিরাট পাদ-পীঠ রচন। ফরে রেখেছে 
আর তারই উপর চিত্ত অভিভূতকারী দৃপ্ততঙ্গীতে সমাসীন এক 
অঙ্গারোহীর প্রস্তরনূত্তি। অঙ্বের উপর উপবিঃ সোয়ারটির 
দেছ খ্জুদীর্ঘ এবং সৈনিকোচিত বীরত্বব্যগ্জক, কিন্ত তার 
আননে মর্রপ্রন্তকে খোদিত শরীক দেবতাদের মুখের দ্গি্ছ 
প্রশান্তি। তার ধুপর পরিচ্ছদের সঙ্গে আকাশের পটতুষিকার 
বর্ণের অপূর্বব সৌলামঞ্জন্ত । অঙ্বার়োহীর ধাতুনিগ্মিত রণসঙ্জ 
এবং অস্বটির ধাতব অঙ্গাবরণে আকাশের ছায়া পড়ে পিপ্ধ- 
মের জাভা ধারণ করেছে। একট! বিশেষ ধরণের ক্ষ 
বন্দুক ঘোড়ার জিনের উদ্গতাংশের পাশে ঝুলছে । অশ্বারোহীটি 
ডান হাত দিয়ে বশ্কুকের বাট ধরে রেখেছে, ধাত-বয্মা বাম 
হত্তট অনৃষ্ঠপ্রায়। আকাশের পটে ঘোড়ার মুখের জাদরাকে 
দেখাচ্ছে যেন পাথর কুদে তৈরি অঙ্গের জাননের পার্থ 
দৃঙ্কের যত! একদৃষ্ঠে সে তাকিয়ে ছিল ছুরবগাহ খদের 
পিকে । অঙ্বারোকীর আনম বীদিকে ঈষৎ ফেরানো! । 
তান কপালের পার্শদেশ এবং শ্শ্ররাজ্ধিই ফেবলমান্ত নিপুণ 
তুলিকায় জাকা রেখা-চিত্রের মত পুষ্তটমান হচ্ছিল । তার দৃষ্টি 
ছিল নিয়্াভিযুখে, উপত্যকার গভীরতম তলদেশে নিবন্ধ ।' 
আকাশের কোলে আঅবখিত অঙ্বারোহীর বীরঘ্বব্যগতক মুত্ধিটি 
যেন মনে খিক্লাটছের আভাস এনে দিচ্ছিল । 

ক্ষণঞ্চালের জণ্চে ড্রিউসের মনে এ ধরণের একট! অদ্ভুত 
অজানা অনুভূতি জ'ল যেন দীর্ঘ নিদ্রাবসানে একেবারে সুদ্ধ- 
বিরতির পর জেগে ওঠে দে & উদ গিপরিচুড়ায় স্থাপিত এমন 
একটি মহান ভাক্ষর্া-শিক্প-কর্টের নিদর্শনের পানে তাকিয়ে 
আছে, যা নিন্মিত হয়েছে গৌরবোজ্ছধল অতীতের বীরত্ব- 
কাহুনীকে স্মরণীয় করে ধাখবার জঙ্কে--আর তে যেন পেই 
মহিমা-ম্ডিত অতীতের কলক্ষত্বরূপ। কিন্ত হঠাৎ মৃ্ডিটির 
মধ্যে ঈষং অঙ্গ-সফালনের জাতাস পরিলক্ষিত হওয়ায় আচম্ক। 
তার আচ্ছ্ ভাব টুটে গেল । অন্বটি তার পাগুলে৷ স্থিরক্তাবে 
রেখেই গিরিগান্রের প্রান্ত থেকে দেহটাকে পশ্চাংভাগে একটু 
সগ্রিয্নে নিলে, সওয়ারটি কিগু পূর্বববৎ অনড় অবস্থায়ই বসে 
রইল। ব্যাপারটির নিগুঢ় তাংপর্য্য সম্বন্ধে ড্রিউস এবার সম্পূর্- 
স্ূগে সচেতন হয়ে উঠল এবং বম-বোপের ভেতর দিয়ে 
বন্দুকটিকে সন্তর্পণে টেনে এনে বাটাফে মিজের গালেন্ 
কাছে নিয়ে উঁচিয়ে ধরলে, তারপর গিগ্সিশিখক্ের পানে 


৫৮৬ 


বাসী 


১৩৫৩ 





তাকিয়ে অস্বারোহীর বক্ষ তাক করে গুলি ছুড়তে উদ্ধত হচল। 
সব ঠিকঠাক। এখন শুধু ছিগারটি স্পর্শ করলেই কার্টার 
ডিউগ্গের মতলব হাসিল হুয়। কি হ্ঠাং সেই বুহুর্ডে অর্বা- 
রোীটি মস্তক ঘুরয়ে বন-ঝোপে লুক্কারিত তার আততায়ীর 
দিকে দৃরি নিক্ষেপ করলে । ড্রিউসের মনে হ'ল সেই তীক্ষ 
ঘলজ দৃষ্টি তার মুখমওলের উপর) তার চোখের উপর নিবন্ধ 
--যেদৃষ্টি যেন একেবারে তার মর্শস্থল পরাস্ত ভেদ করে 
দেখছে।' কাটার ড্রিউদের ভাবাস্তর উপস্থিত হ্'জা 1... 
আততাম্মীকে নিপাত করতে গিয়ে এ দোমন1 ভাব কেন? 
বিশেষতঃ যে এমশ একটি গোপন তথ্য জেনে নিয়েছে 
যা তার নিজের এবং তার সৈল্কবাহিনীর মিরাপভার প্রবল 
অন্তরায় । সেই শত্রা কি আঁবলছে হত্তবব্য নয় প্রতিপক্ষের 
মন্ত্রগুপ্তির রছন্ত অবগত হওয়ার দরুন যে একা একটি সৈষ্- 
বাহিনী অপেক্ষা ও ছু্ধর্য। 
কার্টার ড্রিউসের মুখমণ্ডল স্বতৈর আননের মত বিধর্ণ পার 
হয়ে গেল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খর খর করে কাপতে 
লাগল, তার জান-বুদ্ধি পোপ পাবার উপক্রম হ'ল, তার মনে 
হ'ল তার দুমুখের প্রন্তর-মৃত্তি ছুটি যেন কতকগুলো ক্বফবর্ণ 
শরীন্ী জীবে রপাস্তগিত হয়ে অগ্নিপূর্ণ আকাশে একবার উঠছে 
আর একবার পড়ছে-__-আর অসম্থরভাবে ব্বস্তাকারে ঘুরছে। 
হাতিয়ার থেকে দ্িউসের হাত আলগা! হয়ে গেল, তার মাথা 
ধীরে ধীয়ে ছেলে পড়তে লাগল। শেষে, যে পণশব্যার 
উপর সে হেলান দিয়ে বসেছিল তারই উপর ভ্তত্ত হ'ল তার 
সুখমওল | হাদয়াবেগের আতিশয্যে এই সাহসী এবং কষ্ঠ- 
সহ্য, সৈনিকটির সধ্থিৎ প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। 
কিন্ত তার এ জাচ্ছ্রভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। ক্ষণকাল 
পরেই পর্ণশয্যা থেকে নুখ তোলে সে সোক্গ! হয়ে বসল, তার 
হাত ছুটি বন্দুকের ওপর যথাস্থানে উত্ত হল, তার তর্নীটি 
যেন জাপন! থেকেই চি,গার স্পর্শ করতে উদ্যত হ'ল। তার 
ছয় মন এবং চক্ষু ছুটির উপর থেকে যেদ একটা পর্দা সরে 
গেল? তান বুদ্ধিত্বভি এবং বিচারশক্তি সব কিছুই আবার 
ফিরে এল । সৈনিকটি এবার তার কর্তব্য স্থির করে মিলে-_ 
আসন্স বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জ্ মুক্ুর্তঘাতজ অবসর না দিয়েই 
জঙ্গলের আড়াল থেকে অঙ্বারোহীটিকে অতফিতে গুলি করে 
মাতে হবে। আর মুছুর্তমা্র কালহরণও মারাত্মক, এত 
ক্ষিপ্র হন্ডে অব্যর্থ সন্ধানে এই হুত্যাকার্ধ্য সম্পন্ন করতে হবে 
যেন তার অগ্তিম প্রার্থনা অনুচ্চারিতই থেকে যায়। 
কিন্ত না এর উল্টা দিকও তো! আছে-*'লোকটিকে হত্যা না 
করলে কি চলে ন1। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ একটু আশার 
আলে তার মনে ঝিলিক দিয়ে যায়। এ্রমমও তো হতে 
পারে যে, লোকটি শক্রপক্ষেয় গতিবিধি তাদের অবস্থান-হুল 
ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন ভথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি । এটাও 
তো! অসম্ভব নয় ঘে, তেমন কোনো মতলবও তার নেই- এই 


পার্বত্য-প্রদেশের মহিমামগ্ডিত নৈসগিক সৌন্ষর্যোর জাকর্ধণেই 
শুধু এখানে এসে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুষ্পার্শের রমনীয় প্রান্থতিকফ 
পরিবেশের পামে তাকিয়ে আছে। যদি তাকে রেহাই দেওয়া 
যায়, তা হলে হয় তো খানিক বাদে কোনও দিকে দুকপাত ন 
করে অস্বারোহ্ণপুর্ধক যেখান থেকে দে এলেছিল সেখানেই 
চলে মাবে। বস্তুতঃ চলে যাওয়ার সময় তার ভাব-তঙ্গী 
থেকেই, দে আক্রমণোদ্যত শক্রপক্ষের অভিসান্ধ জানতে” 
পেরেছে কিন! তা বুঝা যাবে । হঠাৎ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জলঘান- 
জানোহী যেমন করে কাচের মত খচ্ষ নীলানুরাশির ভিতর 
দিয়ে তাকায়, তেমনি করে ড্িউিসও মাথা ঘুরিয়ে এনে দৃষ্টিকে 
একাগ্র করে, বায়ুস্তর তে করে বগনিমন্থ উপত্যকাভূমির 
পানে তাকালে । নজরে পড়ল, সবুজ শল্পাবৃত প্রাস্তরের 
ওপর অন্ব ও মানুষের একটি চলন্ত রেখা যেন ক্রমশঃ সুমুখের 
পানে সম্প্রসারিত হচ্ছে । সেবুঝতে পারলে যে, কোনে! 
অদুরদরশাঁ পৈষাব্যক্ষ খোলা জায়গায় ঘোড়া্চলোকে দান 
করিয়ে আনবার জনো তার অধীনস্থ সৈন্যদের হুকুষ, 
দিয়েছে গিরিচু থেকে সে দৃষ্ঠ যে জুম্পষ্টপরূপে নজরে 
পড়তে পারে সে বিষয়ে সে আধো সচেতন নয় । 

উপত্যকা হতে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ডিস আবার বন্দুক 
যাগিয়ে ধরে আকাশের পটভূমিকায় দৃষ্ঠমান অশ্ব এবং অঙ্থা- 
রোহীটির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে, এবার কিন্ত অন্বটি হ'ল তার 
লক্ষ্যবস্ত। তার হৃদয়ের তগ্রীতে তন্্রীতে, তার পিতার বিদায়- 
কালীন কথাগুলো যেন প্রত্যাদেশের মত প্রতিধ্বনিত হতে 
লাগল £ “যাই ঘটুক না কেন, নিজের কর্তব্য বলে যা মনে 
হবে সর্ধবপ্রধত্ধে তাই পালন করবে ।” এই কথাগুলো 
আবৃতি করতে করতে তার মনের স্থ্র্য্য কিরে এল, তার দাত- 
গুলো দৃভাবে পরস্পরের সফিত সংযুক্ত হ'ল। তারন্থায়- 
মগুলী হ'ল নিল্্িত শিশুর স্সাযুর মত নিষ্ধ প্রশান্ত--তার ছে. 
হ'ল স্থির সর্ধবচাঞ্লানুক্ত, কোনো মাংসপেঙ্গীতে ঈষৎ কম্পনও 


* অন্তত হ'ল না। তার স্বাসবায়ু ধীরে এবং নিয়মিতভাবে 


প্রবাহিত ছতে লাগল, অবশেষে লক্ষ্য স্থির করবার সময় 
তা হয়ে উঠল দীর্থায়িত। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যবুদ্ধিরই জয় হ'ল, 
আত্মা যেন কানে কামে দেহকে বলে গেল---“শান্ত হও ।”-_ 
সে গুলি ছঁড়লে। 


ঠিক সেই যুহূর্্ে ফেডারেল ফোর্সের একজন হঃসাহ্‌সী' 
দৈনিক-কর্ণচারী এই পাহাড় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন 
করবার উদ্দেন্টে, উপত্যকার নিভৃত স্থানে অবস্থিত নৈশ সৈন্- 
শিবির পরিত্যাগ কয়ে খেয়ালবশতঃ লক্ষ্যহীন্াবে চলতে চলতে 
গিরিপাদমূলের নিকটবর্তী একটি নাতি-উচ্চ, অঙ্পপরিস় খোল! 
ছবায়গার নিয়প্রান্ধে এসে হাতির হয়েছিলেন । পাহাড়ের গহন- 
গন্ভীরে আরে] এগিয়ে গেলে কোনও ফায়দা হবে কিনা তাই 
তিনি ভাবতে লাগলেন । তার লামনে সিকি মাইল ছুরে-_কি- 


ত্র 


দবষ্ততঃ এক রশিমাত্র ব্যবধানে, পাইনবনের শীর্যদেশ থেকে 
বিশাল পাহান্টি অভ্র তেদ করে উঠেছে। হুণিতরীক্ষ্য গিরি- 
শ্রঙ্গের উচ্চতা তাকে একেবারে অদ্ভূত করে ফেলল, 
আকাশের গায়ে কুটিল রেখার মত দৃশ্তমান শৈলশিখরপ্রান্তের 
»পানে সে মুগ্ধবিশ্ময়ে তাকালে । ডানদিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে 
লন্বালস্িভাবে অবস্থিত পাহাড়ের একপার্খথ ষেন নীল আকাশের 
পটে গ্বাকা, তার পেছনে কয়েক সারি সুনীল পাহাড়, গিরি- 
গাত্রস্থ তরুশ্রেমী যেন আকাশের কোলে বৃ রচনা! করে ফ্রাড়িয়ে 
আছে। সেই বনানীমণ্ডিত গিরিশীর্ধের অভ্রংলিহ মহিষ! 
সৈনিক-কর্মচারীটির হৃদয়কে নির্বাক বিদ্ময়ে সস্ভিত করে 
দিলে । আচমকা নজরে পড়ল তার চমকপ্রদ অভিনব এক 
দৃষ্ট-_ একজন অস্বারোহ্ী যেন আকাশপথে জশ্বচালনা করে 
নীচেকার উপত্যকাতূমিতে অবতরণ করছে । 
দুটপিনদ্ধ দিনের উপর অঙ্বারোহীটি সামরিক কায়দায় 
খভুক্তাবে বসে আছে । গভীর গহ্বরে পতনের হাত থেকে 
বাহুনটিকে রক্ষা করবার জন্কেই যেন সে বজ্তমুষ্টিতে বন্মা ধরে 
রেখেছে । তার শিরম্রাণহীন অনান্বত মন্তকের দীর্ঘ কেশরাজি 
উর্ধাতিনৃখী হয়ে যেন পালকগ্ুচ্ছের মত আন্দোলিত হচ্ছে, 
অঙ্গের উৎক্ষিপ্ত কেশরজালে ঢাকা পড়েছে তার দক্ষিণ হুত্ত-_ 
অন্বটি গতির এমন সষত রক্ষা করে অবতরণ করছে যে, মনে 
ছচ্ছে যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপ নীচেকার ম্বরত্তিকার উপরে 
সমতালে গিয়ে প্রতিহত হবে। অন্বটির গতিতঙ্গী থেকে স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছিল যে, সে মরিয়া! হয়ে প্রচগ্ডভাবে নীচে লাফিয়ে 
পড়ছে, কিন্ত হঠাৎ দৈনিক-কর্খ্চারীটির মনে হল যেন সে 
গতিখেগ নিয়ন্ত্রণ করে সবগুলো! পা নুনুখের পানে প্রসারিত 
করে দিয়েছে অর্থাৎ পে যেন এবার সংবতভাবে ধীরে থীরে 
নিয়্াবওরণ করে গিরিগাতস্থ কোনো আশ্রয়-স্বলের উপর দেহ- 
ভার ভুত করবার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্ত তিনি বুঝতে পালেন 
যে, এ তার ব্যর্থ চেষ্ট! মাঅ-_বাযুস্তর তেদ করে অতলস্পর্শ 
গহ্বরে পতন তার জনিবাধ্য। 
আকাশপথে এই অস্বার মূর্তিটি দেখে সৈনিক-কর্ণ- 
চারীটির অন্তর ভীতিমিশ্র বিশ্নয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল । ভাবা- 
বেগের গভীরতায় তিনি একেবারে অভিশুত হয়ে ক্ষণকাল 
স্্ধভাবে দাড়িয়ে রইলেন--ঙঠার পা ছুটটো যেন অবশ 
হয়ে এল, অবশেষে তিনি মাটির উপর শুয়ে পড়্লেন। 
ঠিক তন্ুহূর্ভেই বনাস্তরালে হুড়নুড় করে একটি ভারী জিনিষ 
পতনের শব্ধ তার কানে এসে পৌস্রুলো_ সেই শব অপ্রতি- 
ধ্বনিত ছুয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল, তারপর বনতলে আবার 
লেই নুগভীর নিস্তন্বতা । 
কর্থচারীটি কম্পিতচরণে উঠে দাড়ালেন । নিমেষমব্যে 
গার আচ্ছর ভাব কেটে গেল । গ1 ঝাড়া দিয়ে ত্বরিতপদে ছুটতে 
ছুষ্টতে তিনি গিরিপাদমূলস্থ সে স্বান থেকে আধ মাইল 
দুয্বর্তা এক জায়গায় এলে পৌঁছলেন । তিমি ভেবেছিলেন যে, 


৫৮৭ 


কাছেপিঠে কোথাও ভূপতিভত অঙ্ব এবং অন্বারোহীটিকে 
দেখতে পাবেন, কিন্তু তান উদ্ছেন্ত সিদ্ধ হ'ল না। আকাশ- 
পথে উত্ভীয়মান অস্বায়োহীর মুর্তিদর্শনের মৃহূর্ডে, এই 
অভিনব ভ্ষ্তের বাহিক সহজ সৌন্দর্য, এর সুঠাম ভঙ্গী এবং 
এই ছঃসাহ্সিক কর্থের জন্তনিহিত তাৎপধ্য তার কজনাকে 
একেবারে জাচ্ছঘঘ করে ফেলেছিল, তাই এটা তার খেয়ালই 
হ'ল না যে, এই উভ্ডীন অস্বারোহীর অবতরণ-পথ হচ্ছে 
বরাবর পিরিপাদমূলাভিয়ুখে এবং যেখানে তিনি অবস্থান কর- 
ছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি তার লক্ষাবত্তর সন্ধান লাভ 
ফরতে পারতেন ।"**আন্দাজ আধ হণ্টা্টাক পরে তিনি 
ছাউনিতে ফিরে এলেন । 


এই কর্শানীটি ছিলেন এক জন প্রান্ত ব্যক্তি, সহজে বিশ্বাস- 
যোগ্য নয়, এমন সত্য যে বলতে নেই তা তিনি ভালো! করেই 
জানতেন । তাই যে অবিশ্বান্ত ব্যাপার তিনি দেখে এসেছেন 
সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বললেন না। কিপ্তু সৈ্জাধাক্ষ যখন 
ঠাকে জ্িজেস করলেন যে, অরণ্য-পর্বতে বিচরণের 
ফলে তিনি তাদ্দের অভিযানের পক্ষে সহায়ক হতে পারে, 
এমন কোনো তথ্য জবগত হতে পেরেছেন কিনা তখন তিনি 
জবাব দিলেন, “হা মহাশয়, দক্ষিণদ্িক থেকে সরাসরি এ 
উপত্যকায় অবতরণের কোনো পথ নেই।” 

সৈষ্ভাধাক্ষ তার চেয়েও উত্তমরূপে একথা পরিজ্ঞাত ছিলেন, 
তিনি একটুখানি মুচকি হাসলেন মান ।” 

এদিকে গশি নিক্ষেপ করে প্রাইভেট কার্টার ডিউস আবার 
তার বন্দুকে গুলি ভরলে, তারপর হাত-ঘিটি পুনরায় 
কজিতে বেঁধে নিলে । মিনিট দ্শেকও অতিক্রান্ত হয় নি এমন, 
সময় সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে জনৈক ফেডারেল সার্জেন্ট তার 
কাছে এসে ছা'জর হ'ল। ড্রিউস মুখও ফেরালে না, কিন্বা 
তার পানে তাকালেও না, স্থির শিশ্চল ভাবে বসে রইল। 
সে তাকে চিনতে পেরেছে কিনা এট পর্যাস্ত তার ভাবভঙ্গীতে 
পরিস্কৃট হু'ল না । 

“গুমি গুলি ছ'ড়েছিলে ?” সার্ট টুপি চুপি ফিস ফিস 
করে জিজ্েল করলে । 

শা] 

শ্কিসের ওপর” 

“একটা ঘোড়ার ওপর ৷ সেটা ছাড়িয়েছিল অনতিগুরবন্তা 
এঁ পাহান়্ের উপর । কিন্ধর এখন তাকে তুমি আর দেখতে 
পাচ্ছ না, গুলি খেয়ে সে পড়ে গেছে পাহাড়ের নীচেফার এ 
তল গহ্বরে |” 

ডিউসের সুখ ছাইয়ের মত সাদা, কিন্ত এ ছাড়া আবেগের 
আর কোনে! চিন তার আমনে পরিলক্ষিত হ'ল না। কথা- 
গুলে! বলেই সে বুখ ফিরিয়ে নিয়ে তৃফীন্ভাব অবলম্বন করলে । 
লার্ছেন্ট তার এই ভাবাস্তরের হেতু বুঝতে পারলে না, 


৫৮৮ 


বাপারট। যেন তার কাছে বড় হেঁয়ালিপুর্ণ বলে মনে. হতে 
লাগল। 

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে লে বললে__ “শোনে! ডিউস 
ব্যাপারটাকে রহময়) জটিল করে তোলায় কোনো কারদা 
নেই। আমার হুকুম, সব কথা! তোমায় খোলস! করে বলতে 
হুবে। ঘোড়ার ওপরে কি কেউ ছিল?” 

শু 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


*কে” 

"আমার বাবা” 

লার্ছেন্ট উঠে গ্রাড়িয়ে চলতে দুরু করলেন- “হা ঈশ্বর |” 
এই ছটো! কথা মাত্র তার রুখ দিয়ে বেরুল ।ঞ 
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90” গঞ্জ অবলম্বনে । 


অপতভ্রংশ-সাহিত্যে সুললমানের দান 
অধ্যনপক ডক্টর শ্ীবতীন্দ্রবিমল চৌধুরা 


মুসলমানদের সংস্কত সাহিত্যে ধান বিষয়ে খানাস্তণরে 
আলোচন! করেছি । এ দান শবক্স পরিমাণ হলেও উচ্চাঙ্গের। 
এটাও সম্পূর্ণ ঠিক যে মুসলমান দ্নাজত্বসময়ে তাগুকর, জগয়াথ 
পঙ্ডিতরা্, অকধনীর কাপিদাস, বংসীধর মিশ্র, সর্বববিভানিধান 
কবীক্জাচাধ্য সরখতী, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি বু বড় বড় কবি ও 
আলঙ্কাগ্রিক, জগদ্‌ওর নারায়ণ ভট্ট প্রমুখ নার্ভ, জ্যোতিষ রায়, 
কেশব শর্মা ও নীলকণঠ প্রনুখ জ্যোতির্বিধি, কল্যাণম্স প্রদুখ 
কামশান্ত্রবিদ সর্বশাষে পারঙ্গম পঙ্িতের! ভারতীয় নবাব 
বাদশাহদের র্বাজপত1 সমলক্কৃত করেছিলেন । অন্ত দিকে 
নসাঁর মামুদ, ফকীর হাবিব, সৈয়ধ মর্ড জা, ফাতন, চাদ কাজী, 
আলিরান্গা, আকবর শাহা, কবীর, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, 
সেখলাল প্রস্ততি চট্টগ্রাম ও অন্তান্ত স্থানের মুসলমান কবির! 
যেমন বঙ্গ-সাহিত্যে অনবদ্য প্রভূত দান করে গেছেন, তেমনি 
ছুট খাঁ, পরাগল খা প্রভৃতি শাসকবৃন্দের উৎসাছেও বাংলা- 
সাহিত্যের প্রস্থুত উন্নতি সাধিত হয়েছিল । পল্সাবত-প্রণেতা 
মালিক মহম্মদ জায়পী, আমির খুস্‌রে প্রস্থৃতি অতি উচ্চদ্রের 
কবিরাও ভারতীয় আধুনিক তাষাসমূহ্র প্রভূত ইট সাধন 
করে গেছেন । কলতঃ, সংস্কত, প্রান্ত, অপতংশ প্রতৃতি প্রাচীন 
ভারতীয় ভাষা এবং হিন্দী, বাংল! প্রভৃতি আধুনিক ভাষা 
ভারতের যেকোনও ভাষ! মুসলমানদের বিশিষ্ট দানে সম্বন্ধ 
হয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধে আমর! কেবল একজন মুসলমান 
অপদ্রংশ কবির বিষয়ে আলোচনা করব। ইনি হচ্ছেন 
সঙ্গেশরাসক-প্রণেতা কবি আবা,ল রহমান । 

মেখতৃত কালিদাসের জনবদধয চ্্টি এবং বছদিক থেকে 
ভার শ্রেষ্ঠ দান। মেখদৃত ভারতীয় সাহিত্যে যে প্রভাব 
বিস্তার করেছে, ছুটি মানসে পরবর্ভী কবিদের হবদয় ঘাদৃশাবে 
আড় করেছে, কালিদাসের অন্ত কোনও গ্রন্থ তাদৃশ প্রাব 
বিস্তার করতে পারে নি । মেঘদুতের অঞুকরণে, বাক্যাবলন্বনে 
বা ভাবাবলখ্ধনে ন্যুনাবিক হু-হাজার গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে 
এবং শুধু ব্রাহ্মণ বর্দীবলন্বীরা নন, জৈন, বৌদ্ধ প্রস্ৃতি সর্বা- 
ধর্মাবল্বীরাই এ দৃত-দাহ্ত্যাবলম্বনে কাব্য, দর্শন ও ধর্ণএহ 


প্রণয়ন করেছেন । বক্ষ পরমাত্মা, যাক্ষিনী জীবাস্া এবং মেঘ 
ভক্তি, শ্রদ্ধী, মন প্রভৃতি ?ুত ঝপে পরের ঝুগে স্থান পাগহ 
করেছে । খঙগদেশে আমর] মেখদুতের আদর্শাবলম্বনে যে পখন- 
দূত, যনোচুত, ভ্রমরদূত, উদ্ধত, হংসদুত, পদাহদূত প্রন্ঠৃতির 
সৃষ্টি করেছি, সেগুল বাঙালীদের সংক্চত সাহিত্যে স্থায়ী দান-_ 
এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । আব্ল রহমানের সন্দেশ- 
রাসকও এ £ুত-সাহিত্যের অস্তর্গত_-মেঘদূতের বংশপরম্পরা- 
জাত, তবে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত । 

আব্ব,ল রহমান জাতিতে ভাতি, কিন্ত সংগ্কত, প্রাফত ও 
অপত্রংশ ভাষা! ও সাহিত্যে হ্ৃশিপুপ। সঙ্দেশগাগক এছের 
ছর শর কবিতায় তিনি বলেছেন 

অবহৃঢ ঢয়-পন্য়-পহিয়ংমি পেসাইরংমি তাসাএ। 

লকৃখণহ্ধদাহরণে স্থকইওং তুমিয়ং জেছিং | 

[ অপত্রংশ-সংস্কত-প্রাঞ্চত-পৈশাচিক-ভাষাভঃ। 

লক্ষণ-ছন্দ আতরণাভ্যাং স্ুকবিত্বং ভূষিতং ঘৈঃ। 
তেভ্যঃ নম ইত্যর্থ ] 

ফলতঃ, র্খেশরাসক গ্রন্থের জর্জ সংস্কত-প্রান্থত বিধয়ক 
পাঙ্িত্যের বিস্তর প্রমাণ বিষ্ঞমান। কবি তার এছ সঙঞ্ধে 
বলেছেন-_এ এস্থ অন্থরাঞ্ীদের রতি গৃহ, বিরহিণীদের মকর- 
ধ্বজ, রলিকদের রস-সঞ্জীবনকর, প্রেমনির্যাস ও ভ্রুতিুখ-গ্থধা- 
প্রবাহ্-্বক্জপ ৷ কবির প্রত্যেকটি. কথা অতি ঠিক-_ স্বকীয় এন 
সম্বন্ধে তিনি কিছুই অত্যুষ্ি করেন নি। 

বিজয়নগর থেকে কোনও বিরছিদী ভার কাব্দে-এ্রবাসী 
প্রিয়ের কাছে কোনও পথকের মুখে তার ছঃসহ অবস্থার 
বিষয়ে বাত? প্রেরণ করছেন। এ গ্রন্থে ভারতীয় হড় খতু-_ 
শরীক্ষ-বর্ষ! প্রভৃতি অতি নিধু'ত ভাবে ধণিত হয়েছে । গ্রীন্মের 
প্রাণে প্রিয় প্রয়াণ করেন, বংসরান্তেও তিনি ফিরে আসেন 
নি। খতুর পর খতু এসে খনগুলি-সঙ্কেতে বা প্রকট ভাষার 
কত আবেধন-নিবেছন জানিয়ে গেল, ছুঃখের হতাশন প্রত্থলিত 
করে লমত্ত দবেহ-মন দঞ্ধ করে দিয়ে গেল-_নিষ্ঠুর পা 
কিছুতেই ফিরে হল ন|। বিরহিদী ২১১ নং কবিতায় 


চৈত 


০০০০ 








বসস্বোপক্জনিত ছঃখ বণন প্রসঙ্গে সত্যি বলেছেন-_-অশোক বৃক্ষ 
সমস্ত শোকের আবার ; অথচ লোকে তাকে বলে অ-শোক ; 
ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে-_ 

জন্গু নাম অঙ্গিকউ কহুই লোউ। 

ম হু হরই খণন্ধ, অদোউ সোউ। 

[যন্ত নাম লোকঃ অশোক ইতি কথকতি, ত্লীকম্‌-_ 
যতোহশোকঃ ক্ষণাধমপি মম শোকং ন হরতি || 
কবি গ্রন্থের অস্তে নুমি& ভাবে ব্যক্ত করেছেন তার হৃদয়ের 
আশা--- 

সংবাদ-বাহককে প্রেরণ করার পরে চুর থেকে আগমনঙ্গীল 
প্রিয়কে দেখতে পেয়ে প্রিয়া যেমন আনন্দ-তরঙ্গে হাবুডুবু 
থেতে থেতে পাগপপার1 মাতোয়ার! হয়ে উঠলেন, তার 
গ্রন্থখানা পাঠ করেও তেমনি যেন পাঠকবর্গ উল্লপিত হয়ে 
উঠেন। অনাদি অনপ্ত পরম পুরুষের জয় হউক । 

তং পড়ুংজিবি চলিয় দীহ্চ্ছি 

জই তুরিয় ইখং তরিয় দিপি ধকৃধিশ তিণি 

আসন পহাধরিউ দিটঠু নাহুতিণি জাল দরসিও, ঝ্ড হরপিয়। 
জেম অচিদ্িউ কক্ধভু তনু দিদ্ধ, খণদ্ধি মহংতু, 
তেম প৮ং ত ন্ুণং তয়হু জয়ট অণাহ অণং তু ॥ ২২৩॥ 

এ গ্রন্থ মুলতাপের প্রহথত সম্বদ্ধি সময়ে বিরচিত হয় এবং 
ইছাও অত্যন্ত সম্তব যে যখন পর্যস্ত অপত্রংশ ভাষার সমাদর 
ছিল, পে সময়ের মধ্যে এ গ্রন্থ তৈরি হয়েছিল। নুলতান 
মাহদুধ ঘোরীর আক্রমণে মুলতান বিধবন্ত হয়। সুতরাং তার 
কিছু পূর্বে এ এস্ছের রচনা সপ্তবপর। এ সময়ে অপভ্রংশ 


প্রবাসী 





৫৮৯ 
ভাষার সমাদর ছিল। হুতয়াং মনে হয়__্ীতীয় দ্বাদশ 
শতাবীর দবিতীয়ার্ছে এ গ্রন্থ বিরচিত হয়। 

 বিরহাঞ্চ ও শ্বরভূ অপত্রংশ ম্াসজ বা রাসার ( সংস্কত 
রাষক) ব্যাখ্যানে বলেছেন যে এ জাতীর গ্রন্থে বিশিষ্$ কতিপয় 
অপত্রংশ ছন্দ অবলম্বনীয় এবং এ প্রকায় এস্থ আকারে ক্ষত 
হওয়া কর্তব্য । কলতঃ, আকারের দিক থেকে একে সংস্কত 
খণ্ড কাব্যের সঙ্গে তুলনা কর] চলে। ্ 


ঘরাক খা, আবছছল ব্রহ্মান, মুদ্ধাফর শাহ, লায়েস্ত| খা, 
ঘারাগুকে! প্রভৃতি সংস্কত ও প্রাক্কত সাহিতে]র বিশি্ লেখক- 
দ্বের বিষয়ে ভাবতে গেলে আমার ম্বত;ই এ কথাই যনে 
হয় এর! কি কখনও ভেবেছিলেন থে বিধন্মীর ভাষা বলে 
সংস্কত ও প্রান্কত এদের উপেক্ষনীয়; অথব1! এর বিরুদ্ধ 
প্রক্রিয়াই গুদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল? কবীর, দাহ প্রভৃতির! 
যখন ভারতের মধ্য যুগে হিশ্বু-নুসলমান নির্ধিশেষে সকলকে 
চরম সত্য বিষয়ে সন্ধান দেওয়ার জন দীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখল 
কি তার! ছিপু-সৃসলমান বিষয়ক তেদবুদ্ধিতে প্ররে!চিত হয়ে- 
ছিলেন? কত অগণিত হিন্দু আরবী, পার্শী গ্রন্থাদি প্রণয়ন 
করে অক্ষয় কীর্ডি রেখে গেছেন। কোন্‌ বিচারবুদ্ধিবলে 
আজ হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী এ অমূল্য ভারতীয় শিক্ষা 
ভুলতে বসেছে? জাতীয় অন্ান্নতি যদি ভারতীয়দের কাম্য 
হয়, এ সনাতন শিক্ষ! কায়মমোবাক্যে আপনার বলে গ্রহণ 
কর! তাদের অবগত কর্তব্য। এতেই জাতির চরদ ক্ষেম 
অন্তরনিহিত রয়েছে । 


পাম্প 


প্রবাসী 


শ্রীঅচলাপ্রসাদ দাসগুপ্ত 


- হেথা এই শৈলশিরে দেবদারু বনছায়।-তলে 

নিঃসঙ্গ বিলাসলীপ। ; আদিগন্ত সিচ্ছু ঘন নীল 

বহ নিম্নে প্রসারিত, উদ্ধাকাশে নির্বাক মিছিল 
রৌপ্য-যেখ-শিগুদের, শ্রামখানি সাহুগামাঞ্চলে 
রৌদ্রকরে ঘুম যায়__বহু?ুরে কোন্‌ শম্প-ক্ষেতে 
ধূসর মেষের| চরে । তঙ্ালস উ্তগু বাতাসে, 
প্রান্তর পার়ায়ে কোন্‌ রাখালের বংশীধ্বদি আসে-_ 
পরিপূর্ণ মধ্যদিবা ছিবা্বশ্থে উঠিয়াছে মেতে | 


ছোথায় উজ খিরে গুচ্ছে গুচ্ছে পার্বত্য কু্গুম . 
গালিচার মত পাত1। পশ্চাতের ফলের ব|গানে 
পুষ্পিত কমলা বীখি-_একটি গবাক্ষে কোমোখানে 
রক্তাত আনুর দোলে। কার পু কপোলে কুছুষ, 
ঘনগ্তাম অরপ্যানী নর্খারিত কার তাত্র-কে শে, 
চক্ষের সমুদ্রণীলে উঠিয়াছে বড় সর্ব্বনেশে ॥ 


ছুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল 
(সগ্ুষ প্রকরণ ) 
জ্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিভানিধি 


ছুর্গোৎসবের প্রমাণ কি? কে দূর্গাপূজা করিতে বলিয়া- 
ছেন? যিনি বলিয়াছেন, তিনি প্রমাণ। যে পদ্ধতিতে 
দুর্গোৎসব হইতেছে, কে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন? যিনি 
করিয়াছেন, ভিনি প্রমাণ (880১006)) | একজনে করেন 
নাই, বহনে করিয়াছেন, বছুজন প্রমাণ। যে পুরাণে 
লিখিত আছে, সে পুরাণ গ্রমাণ। কোন্‌ পুরাণ মান্ত, 
কোন্‌ পুরাণ নয়, তাহা শ্বতির ব্যবস্থাপকের বিচার্ধ। 
গ্রপিদ্ধি এই, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি পুরাণের বীজ দিয়াছিলেন। 
আহার শিশ্ত-পরম্পরা অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়াছেন। এনপ 
ক্ষেত্রে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিতে পারে না। উপ- 
পুরাণ ব্যাস-সম্প্রদায়ের বহিভূতি অন্তের রচিত। 

রঘুনন্ধন ভট্টাচার্য কতকগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ 
হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, 
দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুবাণ, ষত্স্তপুরাণ, মার্কগেয়পুরাণ, নন্দি- 
কেশ্বর পুরাণ প্রধান । থে পুরাণই হউক, তাহার রচনার 
ব্বেশ ও কাল না| জানিলে ছুর্গোৎ্সবের ইতিহাস সঙ্লনের 
সাহায্য হয় না। 

আমি এইখানে কয়েকটি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল 
নিশয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বল! বাহুল/া, এই কর্ণ অতিশয় 
ফঠিন। যদ্দি বা পুরাঁণ-রচনার দেশ অনুমান করিতে পার! 
যায়, পুরাণ-রচনার কাল অঙ্গমান দুঃসাধ্য । কারণ পুরাণ 
পুরাবৃত, ইহাতে হ্বসময়ের বৃত্তান্ত থাকে না, পূর্বকালের 
বৃভান্ত থাকে। আর এক বিশ্ব আছে। জনপ্রিয় গ্রন্থে 
নূতন নৃতন বিষয় যোজিত হয়। ক্লোক, অধ্যায়, সন্দর্ভ- 
যোগ হেতু পুরাতনের সহিত নৃতন মিশ্রিত হইয়া যায়। 

পুরাণকর্ডাকে কবি বলা বাউক। তিনি পুরাবৃত্ 
রচনা করিলেও কদাপি ত্বদ্দেশ ভুলিতে পারেন না। 
দেখিতে হইবে, কবি কোন্‌ দ্বেষ ব দেধীর, কোন্‌ তীর্থের 
মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষ 
ভাঙার স্বতিপথে উদ্দিত হইয়াছে । সকল বৃক্ষ সকল 
দেশে জন্মে না। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে যে বৃক্ষের 
উল্লেখ আছে, সে সে বৃক্ষ পুরাণের দেশের ন। কবির স্বতি। 
পুযাণ পুরাধৃন্ত বটে, কিন্ত কবি স্থসময়ের ও স্বদেশের 
আচার-বাবহার বর্জন করিতে পারেন না। 

কাল-অছ্ছমানের নিমিত্ত এরূপ সাহাব্য অতান্প পাওয়া 
যায়। অমুক দেশে অমুক শতাবে এই আচার ছিল, কিবা 
পূর্বে ছিল না, পরেও ছিল না, এ কথা৷ বলিতে পারা! বায় 
না। এই পুবাপ জাতকাল অমুক গ্রন্থের কিনব! পুরুষের 


পূর্বে কিংবা পরে, এই সঙ্কেত ধরিতে হয়। বহু পুরাণ 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে তাঙার কাল-অচুমানের প্রজ্ঞা 
জন্মে। ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ না হইলে পুরাণসকল কালান্ুসারে 
সাজাইতে পারা যাইত। মরাঠী ভাষায় শ্রী তরান্ঘক-গুরুনাথ 
কালে “পুরাণ নিরীক্ষণ" লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ 
মহাপুরাণ ও কয়েকখানি উপপুবাণের রচনার কাল অন্থমান 
করিয়াছেন। আমি অতি অল্প পুরাণ দেখিয়াছি। যাহা 
দেখিয়াছি তাহাতে কালে মহাশয়ের মত গ্রহ মনে 
হইয়াছে। ভবিষ্মপুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ দ্নেখিবার 
ইচ্ছ! ছিল কিন্ত পাইলাম না। দেবী ভাগবত বছ জনের 
আদৃত, বৃহতবর্মপুরাণ রঘুনন্দনের পূর্বে রাট়ে প্রণীত। এই 
ছুই পুরাণেরও দেশ ও কাল চিন্তা! করা যাইবে। 


১। মহস্তপুরাণ 

মত্ল্তপুরাগ মহাপুরাণ ৷ মহাভারতে ( বনপবে ) বানু ও 
মতল্পুরাণের নাম আছে। মহাভারতের বর্তমান আকার 
খি.-পু দ্বিতীয় শতাব হইতে চলিয়। আপিতেছে। ইহার 
পরে কোথাও কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়! থাকিতে পারে। কিন্ত 
তাহা নগণ্য । অতএব মৎল্তপুরাণ প্রাচীন বলিতে হইবে। 
কিন্তু মতল্তপুরাণের বতমান আকার কোনও এক সময়ে 
আসে নাই। ইহাতে বহুবিধ বিষয় বণিত হইয়াছে। 
কোন্‌ বিষয় কৰে যোজিত হইয়াছে, তাহা! বলিবার উপায় 
নাই। 

মতন্তপুবাণ মহাভারত হইভে অনেক উপাধ্যান গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতোকজ উপাধ্যানে নৃতন রূপ 


- প্রদত্ত হইয়াছে । ছুই-একটা উদাহরণ দিতেছি । মহা 


ভারতে তারকান্থর-বখের নিমিত্ত কাতিকেয়ের জন্মবৃত্তাস্ত 
যেক্ধূপ আছে, মংস্যপুরাণে তাহার বাতিক্রম হইয়াছে। 
চৈত্র মাসের অমাবস্যায় পার্বতীর কুক্ষি ভেদ করিয়া কুমার 
ষড়ানন আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। মহাভারতের মতে কাতিক 
অমাবস্যায় শরবনে কুমারের জন্ম হুইয়াছিল। মধস্তপুরাণে 
কাঙ্ডিকের পাধভীর পুঞ্জ। মহাভারতে পার্বতী উমার 
নামও নাই। মত্শুপুরাঁণ কুমারলন্তব নামে কাব্য রচন। 
করিয়াছেন। কালিদাস তাহা অন্থসরণ করিয়াছেন। 
মংশ্তরূপী ভগবান্‌ মং্ুগুরাণের বক্তা, বৈবদ্ছত ম্ছ 
ভ্রোভা। অভএব মৎগুগুরাপ বৈষ্ণব পুত্রাণ হইবার কথা। 
কিন্তু বাস্তবিক ইহা শৈব পুরাণ। ইছাতে বিষ্ণুর পাঁচ 
দিব্য অবতার বর্দিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিফুর প্রাধান্ত ও 
আরাধনা নাই/ প্রতিমা-লক্ষণে উদ্া-মহেশ্বরের প্রতিমা 


ঠজৈ 


বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বির হয় নাই। গুরু সপ্তমীতে 
বহুবিধ ব্রত করিতে বলা হইয়াছে । এই সকল ব্রতে 
দিবাকরের আরাধনা প্রথিত হুইয়াছে। এই সকল ব্রত 
ও বনছুবিধ দানের আঙ্কর দেখিলে মনে হয়, কোন স্থানের 
পুরোহিত ব্রাঙ্ষণ যজমানের অর্থ দোহন করিতে মৎশ্য- 
পুরাণে এই সকল বিষয় সঙ্ধিবিষ্ট করিয়াছেন এইরূপ 
পুরাণের 'দেশ:ও কাল অঙ্থমান ছুঃসাধ্য। 

তথাপি মনে হয় মবস্তপুরাণ দক্ষিণ-ভারতে প্রণীত 
হইয়াছিল। মৎশ্পুরাণে লিখিত শ্রান্ধকল্প প্রাচীন। 
লিখিত আছে, শ্রাঞ্ধে ভ্রবিড় ও কোকন ব্রাদ্ধণ বর্জন 
করিবে (১৬)। কোকন কোঙ্ছন, বোম্বাই নগর হইতে 
দক্ষিণে গোয়া পর্বস্ত পশ্চিম সাগরের উপকূল ভাগ । ইহার 
দক্ষিণে কেরল দেশ; বত'মান নাম মালাবার। কেরল 
দেশের পশ্চিমে স্রাবিড়। শ্রাদ্ধ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ও কোস্কন 
ব্রাহ্মণ বর্জনীয় হইয়াছে। অতএব মনে হয় মতস্তপুরাণ 
কেরল দেশে প্রণীত হইয়াছিল। কোচিন রাজ্যে নম্ুততি 
্রাহ্মণের বাস আছে। শুনিয়াছি শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য নম্ৃত্রি 
্রাহ্মণ ছিলেন। কিনবস্তী এই, তাহাদের পূর্বপুরুষ বহুকাল 
পূবে উত্তর-ভারত হইতে সে দেশে গিয়৷ বাস করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের দেহে ও বর্ণে এখনও বৈদিকন্ব 
প্রমাণিত হইতেছে। শৈব ও শাক্তের বিরোধ নাই। 
তথাপি দ্রাবিড় দেশ শৈব দেশ, মহীশূর হইতে পশ্চিম 
সমুদ্র ও কন্তাকুমারিকা পর্যস্ত শাক্ত দেশ বলা যাইতে 
পারে। কেরলে গ্রামে গ্রামে কালীপুজা হইতেছে । নৃতন 
হইতে পারে না । জ্ঞাবিড় পণ্ডিতের! মনে করেন তাহাদের 
দেশ শিবপুজার আদিস্থান। 

মতস্তপুরাণে ছুই তিন স্থানে আছে, উম! বিশ্বের অরণি 
(জনকজননী )। তিনি নীলোৎপলবর্ণা ছিলেন। তপন্া 
করিয়া তিনি গৌরীত্ব লাভ করেন। কালিকাপুর্রাণ এই 
উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কৃষ্ণবর্ণ ত্বক হইতে 
কৌশিকী মৃতি আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌশিকী কালীমৃতি। 


লিখিত আছে, এই কৌশিকী মৃতি বিদ্কযাচলে প্রসিদ্ধ। বোধ . 


হর এই কৌশিকী দেবী বিস্ক্যাচলে বছ পুরাতন এবং ইনিই 
বিদ্ধাবাসিনী | ( বিদ্ধ্যাচল ই, আই. রেল ্টেশন। সেখানে 
এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূতি জাছে। বস্তাবৃত থাকে, 
কেহ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ অষ্টভূজ1 ভত্রকালী, ধিনি 
বযশোদার কণ্তা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিদ্ধ্যাচল- 
বাগিনী লিখিয়াছেন (৯১/৩৮)। মৎস্তপুরাণে দেউলের 
গোপুর (বহিষ্থার) আছে । গোপুর দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধ । 
একস্থানে ছেউলে দেব্দাসীর উল্লেখ আছে, ইছাও দক্ষিণ 
ভারতের । এক স্থানে অন্তান্ত ফলের সহিত তাল, নারিকেল, 
ও শমীর উল্লেখ আছে। তাল নারিকেল পূর্ব দিকেও 


ছুর্গোৎসবের পুক্লাণের দেশ ও কাল 


৫৯১ 


শা পাশপাশি শসমস্মপসসিলসি 


আছে, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব দিকে শমী *নাই, শমী পশ্চিম 
দিকে )জাছে। এই .সব কারণে!:মনে হয় মতগুপুরাণ 
কেরল দেশে রচিত হুইচাছিল। এই দেশ উত্তর-ভারত 
হইতে বছ দূরে |জবস্থিত। উত্তর-ভারতের প্রচলিত 
উপাধ্যান, বহদূরস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। কালাস্তরও বিস্তর হই থাকিবে । 

মতস্তপুরাণে নানা খধিবংশ ও রাজবংশ্ব বরণিত 
ইইয়াছে। সে সকল বংশের বর্ণনাঘারা মতশ্ুপুরাণের 
প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে । নারদপুরাণে অষ্টাদশ 
পুরাণের সথচী আছে। আমি নারদপুরাণ দেখি নাই। 
ীযুত কালে মনে করেন, বভণ্মান নারদপুরাণের পুরাণ- 
সুচী ষ্ঠ খিষ্ট শতাবে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে 
বতমান মতশ্পুরাপের কয়েকটি বিষয় ও ভবিস্তৎ রাজ 
বংশের বর্ণনা আছে। অতএব মংস্তপুরাশ পঞ্চম থি্ 
শতাবে বতমান আকারে বিস্তমান ছিল। যতস্তপুরাণে 
প্রতিমা-লক্ষণ বণিত আছে। প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায় চতুর্থ 
খিষ্ট শতাবের মনে হইতেছে। 


২। মাকগ্য়পুরাণ 

আমর! যে মার্কগেয়পুরাণ পাইয়াছি তাহা! খণ্ডিত। 
নারদপুরাপস্চী অঙ্ছসারে মার্কতডয়পুরাণে নয় সহআ্র স্লোক 
ছিল। বত'মান বঙ্গবাসী-প্রকাশিত পুরাণে ৬৩** ক্সোক 
আছে। অবশিষ্ট ২৭০* শ্লোকের অভাব পড়িতেছে। সে 
সব প্লোকে কি ছিল তাহা! নারদন্ুচী হইতে জানিতে পারা, 
যায়। বতর্মান পুরাণের নরিব্স্ত চরিতের পর রামচন্জের 
কথা, কুশবংশ, সোমবংশ, পুরুরবা, নহুষ, যযাতি, যছুবংশ, 
শ্রীকফ্কবালচরিত, মাথুরচরিত, দ্বারকাচরিত, সর্বাবতার 
কথা ছিল। মনেহয়যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া পুরাণের 
বৈফব অংশ ছি'ড়িদ্া ফেলিয়া দিয়াছে। তথাপি চতুর্থ 
অধ্যায়ে কবির বিষুঃগ্রীতি ও বাহদেব-ভক্তি প্রকটিত 
আছে, কুফর মাথুর মুতির উল্লেখ আছে। ইহ! 
বৈষণবপুরাণ কি শাক্তপুরাণ তাহা বুঝিতে পারা যায় না । 
হুর্যেরও এত মহিম! বর্ণিত হুইয়াছে, পুরাণ সৌর কিন! 
তাহাও তর্কের বিষয় হতে পারে। 

মার্কণ্ডেযপুরাণে জনেক উপাখ্যান আছে। সে সব 
উপাখাান অন্ত'পুয়াণে পাওয়া যায় না। উপাখ্যান মনোহর 
ও হিতোপদেশপূর্ণ। চতুর্দশ মধুর উৎপত্বি_-বিশেষতঃ 
অষ্টম মন্ু সাবণি মন্থর উৎপত্তি অন্ত পুরাণে নাই। সাবর্ণি 
মনু সম্পর্কে চণ্তীমাহাত্ময আলিয়াছে। নারদন্চীতে উল্লেখ 
আছে। বোধ হয় মার্কতেয়পুরাণ মতশ্ঞপুরাণ হইতে শুস্ত- 
নিশুদ্ধ, মধুকেটভ ও মহিষযান্থর লইয়াছেন। মহাভারত 
হইতে,বৃক্ষ পর্যন্ত লইয়াছেন। বলরাম রৈবতক বনে 


৫৯২ 





নানাবৃক্ষ দবেখিলেন (৬.১২-১৭ )। যথা, আত্ম, আত্রাতক; 


( হ্বামড়া ), ভব্য (চালতা ), নারিকেল, তিন্দুক (গাব )। 
“আবিষকান্‌ সুখাজীরান্‌ দাড়িমান্‌ বীজপুরকান্‌।” ইত্যাদি 
মহাভারত বনপর্ব ( যক্ষমুন্ধপর্ব ) হইতে গৃহীত ।* 

মার্কেয় পুরাণ-রচনার দেশ-নির্ণয় সহজ । ইহা বিদ্ধা 
পবতে নর্ষদা নদীর নিকটে .( ৪২।২-)। সে দেশ অতিশয় 
গ্রীষ্ম । গ্লেদেশে করস্ত-বালুকা (বালুকার সহিত অল্প 
কর্দম মিশ্রিত করিয়া নিমিত) কুত্তমধ্যস্থ শীল সমীরণ স্থখ- 
সেবা হইত (১৩ ৫)। (বোধ হয় বালিয়া মাটির কলসীতে 
জল রাখি] তাহার উপরিস্থ বায়ু বাফুপ্রেরক যন্তদ্বারা ধনাঢ্য 
ও সুত্থী ব্যক্তির দেহে প্রেরিত হইত। আমি কটকে এক 
যোহস্তের ছুই হাত বাসের তাত্র-নিমিত বাযু-প্রেরক 
দেখিয়াছি । বোধ হয় ভিতরে পাখা আছে, বাহিরে একজন 
ঘুরায়। ) তালবৃন্ত, অনিলম্থান, চন্দন, উশীর ( বেনামূল, 
খস্থস্‌ ) অপহরণ করিলে নরকভোগ হইত (১৪।১৮)। 
ঘটিযন্ত্র বারা কৃপ হইতে জল উত্তোলিত হইত ( ১১1১৬ )। 
ধান, যব, গোধুম, মুদ্গ ও তিল প্রভৃতির সহিত অতসীর 
চাব হইত (১৫।১৮)। সে দেশে ক্ষৌম, ছুকুল, কার্পাস, 
বিশেষতঃ কৌশেয় ও পত্রোর্দ পাওয়া বাইত। 

এই কয়েক লক্ষণ যথেষ্ট । 'মধাগ্রদেশ এই নামে দেশ 
বুবিতে পারা যায় না। নাগপুর প্রদেশ বলিব। এই 
প্রদেশের অনেক বিশেষত্ব আছে। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, 
পুধ, পশ্চিম সর্বত্র একপ্রকার আচার-ব্যবহার, একপ্রকার 
সংস্কৃতি, একপ্রকার ভাষা। নাগপুর প্রদেশে এই তিন 
বিষয়ে এক্য নাই। সে প্রদেশে হিন্দী ও মরাঠী, ছুই 
ভাষা । বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নামের কোন অর্থ নাই। 
্রান্মণ ও মী নিরামিষাশী, অন্ত সকলে আমিযাশী। পুজা 
বলিতে এক গণেশ-পৃজা আছে, অন্ত পুঁজ! নাই, পরব 
আছে'। -নবরাহ্ধে পূজা নাই, ই? এক পরব। নবরানর 
রুষকদের পরব। তাহার। নবরাত্রের পৰের দিন গোধৃম 
বপন করে। শারদীয়! পূজার সময় পনর দিন "রামলীলা" 
নামক যাঙ্রাগান হয়। অথচ কয়েক বৎসর হইতে কোথাও 
কোথাও কালীপুজ! হইতেছে । আরও জাম্চর্ষের বিষয় 











* মহাভারতে এই লফল বৃক্ষ গন্ধমাদন পর্থতে ছিল, 
মার্কগেয়পুরাণের ফবি জৈবতক বনে আনিয়াছেন ৷ গঞ্ধমাছন 
পর্বত, বতণ্নান নাম কমফোরম। এই সকল স্বক্ষ সেখানে 
অলস্ভব। মহাভারতের পাঠে “তথ! জীর়ান্‌* স্থানে অঞ্জীরান্‌ 
আছে, বিদ্বংসমাজে ভর্ক উঠিয়্াছে। অর্ধীর নান ফার্াঁ, অর্থ 
সিরিয়! দেশের মধুষ্প বড় ডুমুস্ব। মহাভারতে & নাম থাক! 
অভীব বিশ্মরকর ।-__মার্কঙেরপুয়াণের পাঠ জীয়, | এই জীক়, 
বঙ কল-তরু; জীর়ক (জর!) নামক শাফ নহে। জর, 
কেমন তরু সাহা] অজ্ঞাত। 


প্রবাঙী 


১৩৫৩ 


পা পিসি সপিসসপীপিপাী শিস শি পপ 


এক বিজ বহুতীর্থ দশা আমায় বলিয়াছেন, তিনি গত দুর্গা 








সপীক্পিি। 








পুজার মহাষ্মীতে জববলপুর নগর হইতে টোঙ্গায় আরোহী 
হইয়া তের মাইপ দূরে শ্বেত পাহাড় দেখিতে যাইতে- 
ছিলেন। পাঁচ মাইলের পর গ্রামপথে চারি-পাচখানি 
মৃন্মধী সিংহবাহিনী দশতৃজার পুজা দেখিয়াছিলেন। বোধ 
হইতেছে এককালে কোথাও কোথাও শক্তিপূজা ও তান্ত্রিক 
পূজা! ছিল। জব্বলপুরে ষোড়শ যোগিনীর মন্দির আছে। 
কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ভৈরবীর পৃজ্জ হয়। জব্বলপুর 
নগর হইতে নর্মদা ছয় মাইল দক্ষিণে। এইখানে পুরাণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। 

জববলপুরের দিকে গোধৃমের চাষ হয়, কৃপ হইতে ক্ষেত্রে 
কলসেচন হয়। কেহ কেহ ঘটিযস্ত্র্ার। জল তোলে। অন্ত 
উপায়ও আছে। কবি কামরূপ গিয়াছিলেন। সেখানে 
*সিদ্ধক্ষেত্রে” ভাঙ্করের মন্দির দেখিয়াছিলেন ( ১০৯।৩৯ )। 
বিজয়নগর দেখিয়াছিলেন (৬৬.৮)। “ময়নামতীর গানের? 
ও “গোরক্ষবিজয়ে'র বিজয়নগর । কদলীরাজা আসামে। 
তিনি সিদ্ধক্ষেত্রে কেন গিয়াছিলেন ? তান্ত্রিক মন্ত্র শিখিতে ? 
তিনি উচ্চাটন মন্ত্র (৭০২২) আভিচারিক ক্রিয়া (১১৭) ও 
তান্ত্রিক যোগের (৩৯) উল্লেখ করিয়াছেন । 

নাগপুরে গ্রথর গ্রীন্ম। ভারতের আর কোথাও তত 
গ্রীষ্ম হয় না। বিশেষতঃ জলের অভাবে লেকের আরও 
কষ্ট হয়। নদীকুলে বালিয়! মাটিতে অল্প তালগাছ দেখিতে 
পাওয়] হায়। তালবুষ্ত অল্প আসে। বাশের সরু চাচের 
পাখা অধিক প্রচলিত। স্থখী ও ধনী লোকে খস্ধসের 
পদ] জলসিত্ত' করিয়া গৃহের দ্বারে ঝুলাইম্া দেয়। বোধ 
হয় পুরাণের কালেও এই উপায় করিত। পুরাণে নাগকুলের 
অনেক বর্ণনা আছে। নাগের! মানুষ, সপ নছে। সেই 
নাম হইতে নাগপুর দাম হইয়াছে। পৃরাপের কালে 
জতসীর চাব হইত, অংশু দ্বার! ক্ষৌম ও ছুকৃল নিমিত 
হইত । এই ছুই যস্্রচারি শত বৎসর অজাত হইয়াছে। 
কয়েক বৎসর হইতে নাগপুর ওদেশে ক্ষমার নিমিত্ত 
অতীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে । নাগপুর প্রদেশে কৌশেয় 
(তসর) উৎপপ্ন হয়, কিন্তু পত্রোর্ণ ( সাদ তসর ) হয় কিনা, 
সন্দেহ। গঙ্গ৷ ও বিদ্ধযপর্বতের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ছোট- 
নাগণুরে--যেমন চাইবাসায়, তসরের উৎপত্তি ।* 


* মাগপুর প্রদেশের রাইপুয়ের কাান্তক ইঞ্জিনিয়র রা 
লাহ্বে শ্রীবিশ্বনাথ ভটাচার্য্যের নিকট হইতে নাগপুর প্রফেশের 
অনেক বিবরণ পাইস্াছি। এইকপ হটের কার্ধান্তক ইঞ্জি- 
নিষ্বর গরাজমোহ্ন নাথ তত্বভূষঘণের নিকট হইতে কামরাপের 
অনেক বিবন্বণ পাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়কে নান! স্থান ঘ্ুরিতে 
হয়, চোখ কান খুলিয্বা রাখিতে হয়। এখানকার ভি 
বোর্চের ইঞ্জিনিয়র স্সায়সাহেষ আীতানাপ্রলন্ন ঘঙ্যোপাব্যায 


চৈত্ 


সম শপ পপ লা পা পট সি পাপ লা পলাশ পাশ পপি শ্ 


এই পুরাণে অগ্রিশুচি বস্ত্রের উল্লেখ আছে ( ৮৫1৫২ ), 
যে বস্ত্র অগ্রিদ্ধারা শুদ্ধ হয়। সে কি বস্ত্র যাহা অগ্রিদ্বারা 
দগ্ধ হয় না? অগ্নির অন্পৃশ্ত বস্ত্র একটি আছে। ইংরেজী 
নাম 48১946০৪, মিশর দেশের পুরোহিতেরা এই বন্ধ 
পরিধান করিতেন । বোধ হয় সেই দেশ হইতে মার্কণ্ডেয় 
পুরাণের দেশে আসিয়াছিল। ব্রদ্ববৈবত” পুরাণে অগ্নির 
অল্পৃশ্ত বন্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে আছে। 

মার্কতেয়পুরাণের রচনাকালে রাজা বিক্রমাদিতোর 
তালবেতাল নামক নিশাচর প্রসিচ্ছ হুইয়াছিল (৭১)। 
ফলজেযাতিষ ( ৭২ ), মেষাদি রাশি (৫৮) ইত্যাদির উল্লেখ 
আছে। বালকুষ্চচরিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে পঞ্চম খিঃষ্ 
শতাব্ধ মার্কতেয়পুরাণের খচনাকাল মনে .হয়। 





৩। দেবীপুরাণ 

দেবীপুরাণ উপপুরাণ। ইহাতে দেবীর পৃঞ্জাবিধি ও 
মাহায্মা বণিত হইয়াছে, অন্ত কথ প্রায় নাই। পুরাণের 
প্রথম কয়েক পাত1 পড়িলেই বুঝিতে পার! যা, এক 
রাজগুর রাজাকে উপদেশ দিবার নিমিত এই পুরাণ লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি গুরুপৃজাবিধিও দিয়াছেন । বস্ততঃ কোন 
বাঞ্জার পোষকতায় উপপুরাণের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়৷ 
থাকে। তিনি নানাছন্দে শ্লোক র5ন! করিয়াছেন। 
তান্ত্রিক মন্ত্র ও কবচ প্রকাশ করিয়াছেন। 

রঘুনন্দন স্মাতণচাধ্য দেবীপুরাণ হইতে অনেক গুরুতর 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন । যেমন “ইষে মাশ্তমিতে পক্ষে 
ইত্যাদি ইফ মাসে আশ্বিন মাসে কুষ্চনবমীতে বি্শাখায় 
দেবীর বোধন। বতমান বঙ্গবাসী প্রকাশিত দেবীপুরাণে 
সে সবঙ্পোক নাই । এক স্থানে (৮৯) আছে আশ্বিন 
কষ্যা্টমী হইতে শুরু নবমী পর্যস্ত সর্মঙ্গলার পূজা! করিবে। 
এখানে বোধন কিন্ব! পত্রী-প্রবেশের উল্লেখ দাই। আশ্বিন 
শুরুঅষ্টমী ও নবমীতে দেবীপুজ (২১), আশ্বিন শুপ্রতিপদ 
হইতে নবমী পধ্যস্ক পুজা (২২) বিহিত হইয়াছে । ইহার 
সহিত পুরাতন বিধির বিরোধ হইতেছে । 

পুরাণের দেশ নর্মদা ও বিদ্ধাপর্বতের নিকটবর্তা। 
সেখানে অনেক ব্রাক্গণ শৈব ছিলেন (১**)। নিকটে 
নৈনেরা থাকিত। কৰি তাহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়াছেন 
(১০১০) । উষ্ট এক যান ছিল। ঘটিয্ত্র বার! কূপ হইতে 
জল উত্তোলিত হইত (৩৩।৭)। শমী কাঠের অরণি হইত। 
বিদ্ধ্পর্বতের দক্ষিণ পার্থে বর্বর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি শ্নেচ্ছ 
কৈলাল ঘর্শনে গিয়াছিলেন। হিমান্বত মানস লরোবয়ে সান ও 
রজভোচ্ছল কৈলাস গিরি পন্ধিক্রম করিয়াছিলেন । তাহার 
মুখে না ভনিলে রুঞ্জবাদ্‌ পর্বতের লে পারে রুত্রের আলম 
আমার মানস নেত্রে স্প& হইত ন!। 


ছুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল 


পা শসা পপি ৯.০ ৮ ৬লাসি পা শা জপ 


৫৯৩ 


সস শি পাশ 





জাতির বাস ছিল। তাহারা বামাচারে দ্বেবী পুজা করিত। 
তাহাদের দেহ কৃ বর্ণ, তাহারা গুঞ্জাবীজের আভরগ 
পরিধান করিত। ভ্রোণ, বিশ্ব, আত্ম, জাতি, নাগ ও 
চম্পকপুম্পে পুজার বিধি ছিল। সে দেশে নাগরাক্ষর 
প্রচলিত ছিল ন! (৯১ ৫৩)। এই সকল লক্ষণ হইতে মনে 
হয় এই দেশ বিদ্ধ্পর্বতের উত্তরে, রাজপুতনার দক্ষিণে 
অবস্থিত। বোধ হয় উজ্জ্রিনী এই পুত্রাণের দেশ,(৩২)। 

এই পুরাণ রচনার কাল অনুমানের কয়েকটি ক্ষীণন্থত্র 
পাওনা যায়, এই পুরাণ মার্কণ্ডে় পুরাণের পরবর্তী । কারণ, 
ইহাতে মার্কেয় পুরাপোক্ত “সবমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ 
সাধিকে' ইত্যাদি নামের নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে (৩৭)। 
আরও লিখিত আছে, দেবী মহিষের বধার্থে দেবগণের 
তেজে পরিবৃত হয়! জালামালা সনৃশী (১৪২)। তিনি 
মহাদেবের তেজোময় শরীর হইতে আবিভূতা। হইয়াছিগেন, 
তিনি স্বীয় তেজে জপন্ডী। কালরান্ি মহামায়া দীপ্ঘকাঞ্চন- 
সশ্রভাতা (১২৭)। এই পুঝাণে চন্দ্র হূর্ধ গ্রহণের কারণ 
বিচারে বরাহমিহিরের অনুকরণ আছে। পুরাণের নানা- 
স্থানে নক্ষত্র তিথি করণের নাম আছে কিন্তু যোগের উল্লেখ 
নাই। ( অষ্টম ধিষ্টপতাবে যোগ গণনা আসিয়াছে) 
প্ররাণকালে হুণ জাতি ভারতে আসিয়াছিল। একাদশ 
অবতারের নাম, যথা--মংস্তর, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কর্ধি (৬), অর্থাৎ 
তৎকালে দশ অবতার গণনা বিধিবদ্ধ হয় নাই । বোধ হয় 
দেবীপুরাণ সপ্তম খি,ইশতাবে রচিত হুইয়াছিল। 

এই পুরাণ মতে দেবী উগ্রসেন পুক্॥ কংসসেনকে নিহত 
করিয়াছিলেন (১০২)। গঞ্জাননের উৎপত্ধি নৃতন। বিষুঃ 
স্বীয় পাণিতল মন্থন করিয়! গজাননের স্্টি করিয়াছিলেন 
(১১২)। গণেশ মুতির বাম হত্তে পরশু ও মোদক, দক্ষিণ 
হন্তে অক্ষমত্র ও অভয়দান অথব! দণ্ড ও মত্স্ত (৫৯1৩৯ )। 
মৃতির দক্ষিণ ভাগে রতি নামী হ্থরূপ! যুবতী মৃতি। 
মহালস্্রী কপাল-ধারিণী, নৃত্যমানা, হস্তে মুণ্ড ও খট্রাজ 
(৫১/৫২)। দেবীর রথযাত্রা ও দোলযাত্া (২১) কোন 
পুরাণে নাই। একট] উত্সব করিতে হইবে, এই ভাবিয়া 
রথযাআ! (৩১) আসিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ বিচির কথা 
আছে। 

কবি মৎস্তপুত্াণ, মাকে পুরাণ ও মহাভারত অগ্রাহ 
করিয়াছেন। কবি মঞ্ত্তসত্রেরে বহু প্রশংসা করিয়াছেন, 
কিন্তু গারুড়ীর নিন্দা! করিয্বাছেন। (গারুড়ী মন দ্বারা 


সর্পবিষ নষ্ট হয়)। কবি লিখিয়াছেন, পুলিন্দ, শবরাদ্ধি 








*শরংকালে আমের মুকুল কোথায় দেখা যায ? রছুমঙগন- 
খত ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে আত্রফল দিতে বল! হ্ইয়াছে। ইহা 
কি দো-কল! আম ? 
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জাতি অষ্টবিদ্া দেবীর বামাচারে পুজা করে। হুণদেশে, 
বরেন্ে, ঝাঢ়দেশে ভোট্রদেশে, কামাখ্যায়, উজ্জয়িনীতে, 
ইত্যাদি স্থানে অষ্টবিদ্াদেবীর অধিষ্ঠান আছে (৩৯।১৪৩- 
১৪৫)। “গুরু ভিন্ন আর কেহ সংসার হইতে নিম্তার 
করিতে পারে না।” এই পুরাণে সেই গুরু বহধনরত্ব 
ব্যয়ে বিবিধ রূপধারিণী দেবীর পৃছ্ প্রচার করিয়াছেন । 
পুরাণে নবরাজ্রের উল্লেখ নাই । প্রতিমায়, পটে কিন্ত! শুল 
খড়া বা পাছকায় পুঙ্জা বিহিত হইয়াছে। বোধ হয় 
পুরাণের কালে ও দেশে নবরাত্র ব্রত প্রবতিত ছিল না। 
আশ্বিন কষ্ণনবমী হইতে শুকুনবমী পধন্ত পৃঙ্জা্ম নবরাত্র 
আসিতে পারিত না। কবি কতগুলি গীঠ স্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে ওডুদেশ (ওড়িষ্যা? স্্বীরাজা (কেরল), 
কামরূপ, উড্ডিয়ান (আসাম) ও বরেন্জর নাম আছে 
(৪২৮৯)। 
৪। কালিকাপুরাণ 

কালিকাপুরাণ এক উপপুরাণ। পুরাণ হইতে উপ- 
পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে । পুরাণ মতে উপপুরাণ ব্যাস- 
প্রোন্ত নহে। খধির নাম না করিলে উপপুরাণ আদরণীয় 
হয় না। এই কারণে উপপুরাণের বক্তারূপে কোন দেব 
বা বির নাম করা হইয়া থাকে | এইক্কপে মার্কগেয় মুনি 
কালিকারপুরাণের বক্তা হইয়াছেন । রাজার আশ্রয় বাতীত 
উপপুরাণ লিখিত সদাচার, নীতিশাস্. পুজাবিধি প্রভৃতির 
বর্ণনার সার্থকতা থাকে না। কালিিকাপুরাণ কা'মরূপে 
কোন রাজার অভিমতে রচিত হইয়াছিল । 

কালিকাপুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার কৰি গ্রহ- 
বিপ্র ছিলেন। গ্রহবিপ্রেরা শাকন্ীপী ব্রাহ্ধণ। বঙ্গদেশে 
আচার্ধ নামে খ্যাত | কবি জ্যোতিষ চর্চা করিতেন । দৈবধুগ 
ও মান্য যুগ, যুগ গণনার ছুই ক্রম আছে। ছুই যুগের 
পরিমাণে বহু অন্তর । কালিকাপুরাণে যেখানে কোন 
ঘটনার উল্লেখ আছে, সেখানেই কবি মানুষ যুগের উল্লেখ 
করিয়াছেন। মাহগষধুগ মাছ্ছষের ব্যবহার-যোগ্য । কবি 
সেই যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, দৈবযুগের করেন নাই। 
কবে দক্ষের কতগুলি কল্ত! জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কবি 
লিখিয়াছেন, মাঙব ভ্রেতাযুগের প্রথম ভাগে (২২১৩)। 
কবে পার্বভীর জন্ম হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বসম্ত 
কালে যৃগশিব! নক্ষতে নবমী তিথিতে অর্ধরাজ্ে পার্বতীর 
জন্ম হইয়াছিল (৪১)। অর্থাৎ সৌর ঠচত্রমাস প্রবেশের 
দিন। তিনি চৈ বৈশাখ বসন্ত গণিয়াছেন। কবে খিব- 
পার্বভীর বিবাহ হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বৈশাখ 
মাসে পঞ্চমী তিথিতে বৃহম্পতিবারে, যেদিন হুর্য ভরণী- 
নক্ষত্রে প্রবেশ করেন (9918৬) ।% 


ডু গণিত স্বায়া আানিতেছি ইহা খি.8-পূর্ব ৫৭১ আবে 


কামরূপের নাম প্রাগ জ্যোতিষপুর হইয়াছিল। কেন 
হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, যেহেতু পুরাকালে ত্রন্ধা 
কামরূপে থাকিয়া নক্ষত্রক্র নিম্পণা করিয়াছিলেন 
(৩৮১১৯)। এই ব্যাখ্যা সত্য নহে। মহাভারতে ও 
রামায়ণে গ্রাগ জেযোতিষপুরের দিকৃ-নির্ণয় আছে। সে দেশ 
শাকম্বীপে, পেশোয়ারের উত্তরে, দিল্লীর পশ্চিমোত্তরে বোধ 
হয় বত'মান চিতল নামক স্থানে ছিল । কবি স্বয়ং জ্যোতিষী 
না হইলে, শাকন্বীপী না হইলে প্রাগ জ্যোতিষপুর নামের 
এই কাপ্পনিক উৎপত্তি জানাইতে প্রয়াী হইতেন না। 
মহাভারতে ভগদত্ত প্রাগ জ্যোতিবপুরের অধিপতি ছিলেন। 
কামরূপের এক বিখ্যাত রাঙবংশ তাত্রশাসনে ভগদত্ব- 
বংশ নামে কীতিত হইয়াছে । বোধ হয় এই রাজবংশের 
পূর্ব পুরুষ আর্ধেতর জাতি ছিলেন। ভগদত্তের পিতার 
নাম নরক। নরক ছুইটি, একটি স্বগীয়, অপরটি ভৌম। 
স্বীয় নরক বলির স্তায় এক দৈত্য, কোৌটিল্যের অর্থশান্ে 
আছে। দেবী পুরাণে নরক যমের অনুজ । ভৌম নরক 
ভূমি জাত, ভূমিজ, মৃত্তিন্, অর্থাৎ যে অন্ত দেশ হইতে 
আসে নাই। কবি ছুই নরককে অভিন্ন মনে করিয়া ভৌম 
নরকের পিতা বরাহরপী বিষুঃ এবং মাত! পৃথিবী বলিয়া- 
ছেন। এইরূপে কবি স্বীয় প্রতিপালক রাজার মহত্ব 
বাড়াইয়াছেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহার 
প্রমাণ পরে দিতেছি। 

কালিকাপুরাণকে ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। 
প্রথম ভাগে পুরাণ, খ্িতীম্ ভাগে কামবূপের মাহাত্ম্য ও 
পৃজাবিধি।  রঘুনন্দন ছুইথানা কালিকাপুরাণ পাইয়া 
ছিলেন। তিনি একখানিকে “ছৃশ্প্রাপ” বলিয়াছেন। তাহা 
হইতে প্রমাণ-উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে । 
নে প্রমাণ পৃজা-বিধির। বোধ হয় পুরাণের প্রথম ভাগে 
পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তনের কারণ থাকিতে পারে না। 
দ্বিতীয় ভাগে দেবদেবীর ও কামরূপের বিশেষ বিশেষ 
স্থানের মাহাত্ম্য বুদ্ধির নিমিত পরিবর্তন আকাজ্িত হইতে 
পারিত। একটা উদাহরণ দিতেছি । মাঘ শুরু পঞ্চমী 
প্রপঞ্চমী। এক স্থানে আছে সেদিন শিবার পৃজ| করিবে 
(৫১২৫)। অন্ত ছুই স্থানে আছে লক্ষ্মীর পুজা! করিবে 
(৮৫1১০,৮৮২২)।  ছইটিই পৃঙ্জাবিধির ভাগে আছে। 

উপাখ্যান ভাগের সহিত পৃজাবিধি ভাগের এঁক্য নাই। 
বাবু সংকর পরদিন ও চে নক্ষর আর্ত পরদিন, 
বর্তমান পাক্গির ১৩ই বৈশার্খ। আশ্চর্ধের বিষয় খাকুড়ায় 
বিশেষতঃ বিফুপুযে মহাজনেন্না নি মুন খাতা গুলেন। 
সেছগিন তাহাদের “হালখাতা? । এক উপাখ্যানে আছে, 
সেদিন ধর্মপূ্া-প্রবর্তক রামাই পঙিতের জন্ম হৃইয়াছিল। 
তাহার ভোমশিষ্যন্বা ১৬ই বৈশাখ পুণ্যদিন মনে করে । 





চৈত্র 


প্রথম ভাগে লবঙ্গলতা যুখীর নাম (১০1৪২), দ্বিতীয় ভাগে 
লবন্ধলতা না হইয়া যুখী নাম আছে (৬৯1৫৯)। 

কবি প্রথম ভাগে মৎস্তপুযাণ হইতে হর-পার্ধতীর 
বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর মতক্ভাবতার, শতৃজ্জাদেবীর রূপ ইত্যাদি, 
মার্কগ্ডয় পুরাণ হইতে দেবীর ম্বরূপ বর্ণনা, “সর্বমঙ্ল 
ম্ষল্যে" ইত্যাদি ক্লোক, দেবীপুরাণ হইতে “জয়ন্তী মলা 
কালী" ইত্যাদি মন্ত্র ও পুর্িমান্ত আশ্বিন মাস গণনা ও 
আশ্বিন কুষ্ণনবমীতে দেবীর পৃ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। অতএব কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণের পরে রচিত 
হইন্বাছিল। কত পরে ভাহা বল! কঠিন। পূর্ব প্রকরণে 
লিখিয়াছি, কালিকাপুরাণের ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দখীতে দেবীর 
আবির্ভাব হইতে মনে হয় ৭৮৫ খি্টাবধে মাহেশ্বর যুগের 
পর কালিকাপুরাণ রচিত হইয়াছিল । এই অন্গমান অভ্রান্ত 
নয়। কারণ দেবী পুরাণেও কৃষ্ণ চতুর্দঈতে দেবীর পুজা 
লিখিত হইয়াছে, কি্ড কালিকাপুরাণে কারণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। সকল প্রমাণ একত্র করিলে কালিকাপুরাণ অষ্টম 
খিষ্টশতান্ধের বলিতে হইতেছে।. কত বৎসর ইহাতে 
নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে তাহা বলা আরও কঠিন। 
দ্বিতীয় ভাগে (৮৮:৭*) বিষুধমেণতরের উল্লেখ আছে। 
বিষুধর্মোত্বর পুরাণ অষ্টম খি.ইশতাব্ে প্রণীত হইয়াছিল। 
স্থুলত: বলা যাইতে পারে বত'মান কালিকাপুরাণ অষ্টম 
হইতে একাদশ থি.ই্শতান্দে রচিত হইয়াছিল। সধ্চম হইতে 
দশম খিইশতাব পর্যন্ত আসামে শালভঞ্জ বংশ রাছত্ব 
করিঘাছিলেন। রাজার নিমিত্ত রাঙ্জনীতি, ছূর্গ নিম্ণাণ, 
পুধ্য আনাদি বর্ণিত হইয়াছে । এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃূপতি 
শ্রীহ্দেব (৭৩*-৭৫* ি.্টাবে) প্রবল পরাক্ষাস্ত ছিলেন। 
বোধ হয় কবি এই রাজার পুরোহিত ছিলেন । পুরোহিতের 
জাতব্য পূজার যাবতীয় উপচার ও পৃজাবিধি এই পুরাণে 
বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় হোম ও যজ্ঞের বিধি 
নাই। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্র দুর্লভ হইতেছিল, শাণ ( ভঙ্গার 
অংশ ঘার! নিমিত ) বস্ত্র সুলভ ছিল (৬৮।১২)। 


৫। দেবীভাগবত 


বঙ্গদেশে দ্বেবী ভাগবতের তাদৃশ প্রচার নাই । দক্ষিণ- 
ভারতে শৈবদিগের মধ্যে ইহা এক প্রামাণিক গ্রন্থ । মহা- 
ভারতের টাকাকার নীলক্ দেবী ভাগবতেরও টীকা! 
লিখিয়াছিলেন। 

বিষ্ুডাগবত ব্দেশে শীমন্তাগবত নামে খ্যাত। বহ- 
কাল হইতে একট! তর্ক চলিয়া আসিতেছে, বিষুভাগবত 
ও দেবী ভাগবত, এই ছুই ভাগবতের মধ্যে কোন্টা পুর্বাগ, 
কোনটা উপপুরাপ। 
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পপি আপি লি লাদলাশপ সপন পাপ অপি শবাসসস 


টৈফবদিগের মতে বিষ্ণু ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত 
উপপুরাপ । শাক্তদের মতে ঠিক বিপরীত। কোন কোন 
পুরাণও দেবী ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে গণন! 
করিয়াছেন। শ্রীযুত কালে তাহার “পুরাণ নিরীক্ষণে* ছুই 
ভাগবতের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক মত তুলিয়াছেন। এখানে 
সে সব আলোচন! নিশ্রয়োজন। ছুই তিন প্রকারে উক্ত 
তর্কের নিকাশ করা যাইতে পারে । (১) কোন্‌ ভাগবতে 
পুরাণের লক্ষণ আছে, কোন্‌ পুরাণে নাই? 1২) কোন্‌ 
ভাগবতের ভাষায় প্রাচীনতা দৃষ্ট হয়, কোন্‌ ভাগবতে হয় 
না? (৩) কোন্‌ ভাগবত পরে রচিত হইয়াছিল? এই 
তিন তর্ক যংকিঞ্িৎ আলোচনা কৰিয়। আমার ধ্যাধ 
হইয়াছে বৈষুব ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ। 

বিষুণভাগবত স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত । দেবী ভাগবতও 
স্বদ্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত, উভয়েই দ্বাদশ স্বদ্ধ। কবির মতে 
দেবী ভাগবত পুরাণ, বিষুভাগবত উপপুরাণ। তিনি উপ- 
পুরাণের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, 
কালিকাপুরাণ, নন্দিপুরাণের নাম আছে (১1৩।১৫)। অর্থাৎ 
কবি তাহার পুরাণকে উক্ত তিন পুরাণের পরে আনিয়া- 
ছেন। এই প্লোক পরে যোগ্জিত মনে করিবার হেতু নাই। 

কবি নানাবিধ ছন্দে তাহার পুরাণ লিখিয়াছেন কিন্ত 
ভাষায় গাঢ়তা নাই । তিনি অনেক পুরাণ পড়িয়াছিলেন এবং 
সে সকল পুরাণ হইতে বিষন্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কপ্ডেয় 
পুযাণ হইতে মহিযাঙ্থর বধ (৫ম ক্বন্ধ), ব্রদ্মবৈবতপুরাণ 
হইতে লক্ষ্ী-সরম্বতীর 'ভূলোকে অবতার, তুলসীর উপাখ্যান 
(৭ম স্কন্ধ), বিষ্ুণভাগবত হইতে বৃত্রান্থর বধ, বোধ হয় দেবী 
পুরাণ হইতে সারম্বত বীজ (৩.১১) গৃহীত হইয়াছে । বিষ্ু- 
পুরাণ হইতে কৃষ্ণ অবতার ইত্যাদি, মহ্থাভারত হইতে 
রামায়ণ সংগ্রহ আশ্চর্ধের বিষয় নহে, কিন্তু কালিকাপুরাণের 
অনুকরণে রামচন্দ্র কতৃক দেবী পৃ লিখিত হইয়াছে। 
যজ্কর্মে পশু-বধ অহিংসা । ইহাও দ্েবীপুরাণ ও কালিকা- 
পুরাণের অন্করণ। বৃজ্ধের সহিত ইন্দ্রের "যুদ্ধং বেদে 
প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে” (৬।২)। এখানে কবি আপনাকে 
বিষ্ণভাগবত্ের পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ বৃছ্ধের 
সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষুভাগবতের এক লক্ষণ। কবির সময়ে 
পঞ্চদেবতার উপাসন! প্রচলিত ছিল (৯/৩৬)। ইহাও তাহার 
অর্ধাচীনত্বের প্রমাণ, শ্রীূত কালে লিখিয়াছেন, বিষুণ 
পুত্রাণের চীকাকার প্রীধরম্বামী দেবী ভাগবতের নাম করিয়া- 
ছেন। তিনি একাদশ থিইশতান্দ ছিলেন। এই সকল 
কারণে মনে হয় দশম খিইউশতাবে এই পুরাণ রচিত 
হইয়াছিল। | 

কাশী কিন্বা নিকটস্থ কোন স্থান দেবী ভাগবত ধচনার 
দেশ। কাশীর এবং কোশলের কয়েকটি উপাখ্যান এই 


৫৯৬ 


পুরাণে নৃতন। বিষুভাগবত দক্ষিণ-ভারতে, দেবী ভাগবত 
উত্তর ভারতে প্রণীত হুইয়াছিল। কবি নবরাআ আতবিধি 
আঙ্ুপুবিক লিখিয্বাছ্থেন (৩.২৬)। বসন্ত ও শরৎ ছুই খতৃ 
যমদং্রা।। চৈত্র ও আশ্বিন ছুই মাসেই দেবী পুজা কতব্য। 
প্পুরাণৎ পঞ্চক্ষণং* কবি এই পুরাণ পঞ্চ লক্ষণান্থিত 
করিয়াছেন। কবি বৈদিক গ্রন্থ হইতেও পুরাবৃত্ত সন্কলন 
করিয়াছেন। এই এবখানি পুরাণ পাঠ করিলে বছ পুক্রাণ 
পাঠের ফল লাভ হইবে, এই ভাবিয়া রচিত হুইয়াছে। 


৬। বৃহদ্ধম্পুরাণ 

বৃহদ্ধমপুরাণ একখানি উপপুরাণ। ইহা রাঢ়ে গঙ্গার 
নিকটস্থ হুগলী জেলায় রঘুনন্দনের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। 
১৩৩৭ বঙ্গাবের বৈশাখের “ভারতবধে” পপুরাণে রাটের 
ইতিহ।স* ইতি নামে এক প্রবন্ধে “বৃহন্ধমপুরাণ' হইতে 
ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলাম। আমরা কবিকস্কণ মুকুন্দ- 
রামের চণ্জীকাব্যে কালকেতু ব্যাধের, উজানী নগরের শ্রীম্ত 
সাগরের ও কালীদছে কমলে কামিনী আবির্ভাবের পুরাণ 
পাঠ করি। সে পুরাণ এক এক গ্লোকে বৃহদ্ধর্পুরাণে 
আছে। কবিকঙ্কণ ও ভারতচজ্জর এই পুরাণ হইতে দক্ষষজ্ঞ 
নাশ ও আরও কতিপয় বিষয় লইয়াছেন। 

পুরাণখানি পূর্ব, মধ্য ও উত্তর এই তিন খণ্ডে বিওজ্ত। 
পুরখণ্ডে তৎকাল গ্রচপিত দেবদেবীর পুজার ও ব্রত 
আচরণের দিন নিরূপিত হইয়াছে। রঘুনন্মনে অধিক 
আছে। কোন কোন পুজায় প্রভেদ ঘটিয়াছে। একটা 
উদাহরণ দিতেছি । রখুনন্ন মাঘ শুরু পঞ্চমীতে সরস্বতী 
পুজা করিতে বলিয়াছেন। এই পুত্রাপের কবি সেদিন 
শিবা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কালিকা- 
পুরাণের এক স্থানে শিবার, অন্ত স্থানে লক্মীর পৃজা বিহিত 
হইয়াছে । বৃহঙ্র্মপুরাণে এই ছুই দেবীর সহিত সরস্বতী 
আসিয়াছেন। সরশ্বতীর প্রতিমাতে প্রভেদ ছিল। এই 
পুরাণে সরস্বতী শুকুবর্ণা, চতুতূর্ধা ও ঘ্রিনেতা। তাহার 
যন্তকে চন্ত্রকলা, হস্তে ন্থুধ! বিদ্ভা মুদ্রা অক্ষমালা (পৃঃ ১৫, 
পৃঃ ২৫২৯) চৈজস্তরু পধচমী আর এক প্রীপঞ্ষমী (পৃঃ ১৬)। 
সেদিন লক্ষ্মী পৃর্জা। 

কবি কালিকাপুরাণ মতে ছুর্গোৎসবের প্রমাণ কিছু 
মানিয়া কিছু ছাড়িয়া রামরাবণের যুদ্ধকালের সহিত জুড়িয়া 


গ্রবাদী 


১৩৬৫৩ 


দিয়াছেন, কিন্ত পূর্বাপর সঙ্গতি বক্ষা করিতে পারেন নাই । 
তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে স্থগ্রীবের সহিত রামের 
মিত্রঙা, হয়, এবং কাতিকী পূর্ণিমায় হ্গ্রীব ভদ্গুক ও বানর- 
গণ আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে প্রেরণ 
করিলেন (পৃ. ১৯)। ( বাঞ্মিকী রামায়ণে আছে ঢারিমাস 
বর্ধার পরে যখন আকাশ সলিল নির্মল হইয়াছিল, অর্থাৎ 
শরৎকালে স্থগ্রীব দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । কৰি শ্রাবণ, 
ভান্্র, আশ্বিন, কাতিক, এই চারি মাস বর্ষ! ধরিয়াছেন। 
অতএব অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পৌষমাসে রামরাবণের যুদ্ধ 
হইয়াছিল।) সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণিমার 
পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদে লঙ্কায় 
প্রবেশ করিলেন (পু. ২১/২১)। সেদিন হইতে রাক্ষস ও 
বানরের যুদ্ধ আরস্ভ হইয়াছিল। ত্রদ্ধাদি দেবগণ দেবীর 
অঙ্গ গ্রহ লাভার্থ আর্্রা নক্ষত্রসংযুক্ত কৃষ্ণনবমীতে বিববৃক্ষে 
বোধন করিলেন । আশ্বিন শুরু নবমীর অপরাঞে রাবণ 
ধবাতলে পতিত হইল । 

কৰি বিধান দিয়াছেন, বোধনের দিন হইতে যা পরযস্ত 
অয়োদশ দিবস বিষ্শাখায় পৃজা করিবে। সপ্চমীতে 
সে শাখা গৃহে আনিয়া দিবসত্ত্য় পৃজা করিবে । পনর 
(যোল) দিন পৃজা করিতে না পারিলে অষ্টমী, নবমী 
কিবা! নবমীতে পুজা করিবে। কবি এক রাজার স্'- 
পণ্ডিত কিম্বা গুরু ছিলেন। সেরাজ্যে নিশ্চয় উক্ত বিধি 
জন্সারে দুর্গার অর্চনা হইত । আশ্ষিন শুরু যঠা সায়ংকালে 
বোধন হইত না, পত্রী প্রবেশ হইত ন|, বোধ হয় ছুর্গার 
প্রতিমাও নিমিত হইত না। 

পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানিতে পারিতেছি কবির 
কালে রাঢ়ে হিম্দুরাজ্য ছিল, পরিখা! খনন দ্বার হূর্গ নিমিত 
হুইল। ব্রাঙ্মণাদি চতুরবর্ণ বিভাগ ছিল, অন্গলোম বিবাহ 


. প্রচলিভ ছিল। তৎকালে ববনের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। 


কেহ কেহ যবন সংসর্গ করিত, বন ভাবায় কথা. কহিত। 
এই সব লক্ষণ হইতে মনে হইতেছে পুত্রাণখানি চতুর্দণ 
খি.ইশতাব্দে রচিত হইয়াছিল ।* 


* এরই প্রকরণ সমান্তি কালে বঙ্গবাসী গ্রেদের স্বত্বাধি- 
কারী ৬যোগেন্রচ্জ বনস্গ মহাশয়ের পুরাণশান-দান-কীতি 
স্মরণ কম্পিতেছি। 
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কয়েক দিম পয়ের কথা । বোধ হয় অতিরিক্ত তদারকের 
ঝোকেই চন্পার গঞ্জে হইয়াছে যে ঠাওা লাগিয়া! হীরকের 
অতিরিক্ত রকমের কিছু একট। হইয়াছে । যে কোন নুনুতে ই 
বিপদ ঘটতে পারে । বুড়ী টোটক'-টুটফিতে খুব ছুরত্ত, তাহাই 
ফর্ম অন্থযায়ী বনমালী বেনের দোকান হইতে গাদাথানেক 
শেকড়, শুকনে! পাত] আর গাছের ছাল কিনিয়া আনিয়াছে। 
সেগুলা বাধা ছিল একটা আন্ত খবরের কাগজে, হাতে হাতে 
সেটা কি করিয়া টুলুর বারান্দায় আয়া পড়ে। 

টুনুর নঞ্জরে পঙ্জিতে তুলিয়! লই পড়িতে জার করিল, 
এই পাণ্ববর্ধিত দেশে ও জিনিযট| হুর্ণভই | বহুদিন পরে 
চলমান জগতের সঙ্গে একটা যোগস্থ্জ অনুভব করিতে করিতে 
টূদু জলসভাবে এক বার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, একটা! 
জায়গায় জাপিয়! তাছার দৃষ্টি যেন আটকাইয়া গেল ঃ 
কাতরাসগড় অঞ্লে খমির কুলিদের একটা বড় রকম বর্ম 
হইয়! গেছে__কিছু খুনজখম হইয়াছে এবং আশঙ্কা জাছে যে 
ব্যাপারটা গ্ই বেয়া আর রামগঞ্জ অঞ্চলের স্থানে স্থানে 
ছড়াইয়া পড়িবে । উপরে তাঃরখটা ছেখিয়া টুল বুঝল 
কাগজটা টাটকা। টুলগুর ভর-যুগল অল্পে অল্পে কুফিত হুইয়! 
উঠিল, সংবাদত্তন্তে এ বিষয়ে আর কিছুই নাই, তবু এই শ্থজটুকু 
ধরিয়াই তাহার মাঞ্ারমশাইয়ের কথা যেন বড় বেশী করিয়া 
মনে পড়িয়া যাইতে জাঁগল। মাষটারমশাইয়ের অনৃষ্ঠ হওয়ার 
সঙ্গে এ ব্যাপারটার কোন স্ন্ধ থাক! সম্ভব কি? তাবিয়া 
দেখিলে অগন্ডব নয়, তবু এত বড় একট! ব্যাপক কাগু যে 
তিনি কি করিয়া খটাইতে প!রেন যেন মাথায় আসে না। 
শুধু তাহাই নয়, একট: বেদমাও অনুভব করে টুলু-_মাষ্টার- 
মশাই এমন এফটা! ব্যাপারের সঙ্গে সংগ্রি্ক আছেন যাহার 
পরিণামে খুনজখমও আপিয়! পড়ে | দেই নিষ্বীহ, শান্ত 
প্রকৃতির মাস্থয, মুখে ন! হয় আবেগের মাথায় আপিয়াই পড়িত 
এখনকার প্বা&-সমাজ-বর্ম সন্বপ্ধে কিছু কিছু উত্র মন্তব্য, তাই 
খলিয়া হাতে-কলমে এমন একট! কাও ঘটাইয়া বসিবেন যাহার 
পরিণাম দরহৃতা! | টুলু নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করে, যেন 
মাষ্ঠারমশাইয়ের হইয়। ওকালতি করিতেছে_-কৈ একটু- 
জাবটু উপ্র নন্তবা মাঝে মাঝে করিলেও এমন তো কিছু বলেন 
মাই বা করেন দাই যাহাতে তাছাকফে এ ধরণের মান্য বলিয়া 
সাব্যস্ত করা যায়। খদির জতিজত1র সেই প্রথম দিনের কথা 
-টুলুই বরং ধ্বংসের কথা হুলিয়াছিল, প্রশ্ন করিয়াহিল-_ 
“ওগু নে! বুজিয়ে দেওয়া যায় ন1 মা&ারমশাই ?” উত্তরে মাষ্টায়- 
মশাই বলিয়াছিলেন__ষগ্রি সম্ভব হ'তই তবু উচিত হ'ত ন! 
টু ।'*'লভ্যতার চাকা পেছদ দিকে ঘোক্াতে খাওয়! 


অন্বাভাবিক, জার সেই জে বোধ হয় পাপও।” আরও অন্দে 
পড়ে টুলুর; বলিয়াছিলেদ-_”্এবার ছঃখ দিয়ে তোয়ের মঙ্দিরে 
দ্বেবতা-প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে-_.আনক্ষ-দেবতায় ।”**'না। 
ভাঙনের মন্ত্র মাষ্টারমশাইয়ের মুখের অগ্র নিশ্চয় নয়।, তাহার 
পর চিঠিতে টূলুকে যে কাজের নির্দেশ দিয়্াছলেন দে সবই 
তো মাত্র শান্ত, নিরপঞ্রব দেখার উপদেশ । তাহাতে সংঘর্ষের 
কথা যেনা ছিল এমন নয়, ভিদ্বদে তো সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের 
সংঘর্ষ । এই লোক ক্ষেপাইয়া অযথ। কাজ অচল করিয়া তোলা 
নয়-_ এটা! পুরাপুরি জানিয়াও যে যাহাদের ক্ষেপাইয়! তুলিলাম, 
শেষ পর্যন্ত পণ্রণামটা তাহাদেরই পক্ষে হইয়া পড়িবে সবচেন়্ে 
মারাত্বক ।.."টুলুর় খ্বভাব-কোমল মনে বেদনা! জাগে-_-যখন 
যাহ! বলিয়াছেন গে সব হইতে বাছিয়া বাছিয়া দিজের মনেন্র 
কাছে সপ্রমাণ করিতে উঠিয়া-পড়িয়। লাগির] যায়__না, মাষ্টার 
মশাই ও-ঘরণের মাহয নয় $ ধুণজখম ?__মাষ্ঠারমশীই আছেন 
তাহার মধ্যে ?-.-না, অসম্ভব'.. 

সমন দিম তর্ক চলিল, বাছা বাছা প্রমাণ দিয়! মনটাকে 
শান্তও করিল টুলু। তাহার পর খানিকট! এদিক ওদিক 
ঘুরিয়া সন্ধায় একটু পরে যখন বাসায় কিরিল, দেখে বারান্দার 
একটি লোক বশিরা আছে। টুলগুকে দেখিয়া উঠিয়া ঈাড়াইল 
এবং পরিচয় জিজালা করিতে প্রশ্ন কঠিল--“আপনার নাহ 


টুছু বাবু?” 
টুলু উত্তর করিল-_ “হ্যা ৷” 
“ভ।লে! নামট!...?" 


শনিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।” 

লোকটি স্থির দৃটিতে চাহিয়া থাকিয়া! কি যেন মিলাইতে- 
ছিল, বলিল-_”াপনার একট! চিঠি আছে।” পকেট হইতে 
একট! খাম বাহির করিয়! হাতে দিল । টুণু প্রশ্ন করিল-_ 
“কার চিঠি ?* 

উত্তর হইল--“ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে দেখুন, জামি 
ততক্ষণ বসছি এখানে ।” 

ফেমন যেন একটু থাপছাড়! কাও। মুখের দিফে একবান্ 
চাহিয়! লইয়! টুলু ভিতরে ঢলিয়া গেল। খানটা খড়, ছিড়িয়! 
দেখিল চিঠিটাও বড় চিঠির কাগজের পাচখান! পাতা ভুদিয়া 
লেখা । প্রথমেই শেষের পাতা্টা উপ্টাইয়া দেখিল লেখক 
মাষ্টারমশাই। আগ্রহের সিত পড়িতে লাগিল-_ 
দ্ষেহাম্পঘেযু, 

আমার আচনবণে আমি নিজেই অস্বস্তি বোধ করছি, কিন্ত 
কোন উপায় ছিল না, একবান্ন নুখযুমি কষে আমায় অতিরিক্ত 
লাবধান হয়ে পড়তে হয়েছে । আমার প্রথম চিঠির কথ! বলছি 


.নিশ্চর মুধতে পেয়েছ। সেট! ঘে ফোথায় পৌঁছাচ্ছে এবং কি 


৫৯৯৮ 


ম্পীশ্পিসপাস্পিসট পা? পস্পিসপপস্ি 





স্মিি সি 


অবাঙ্ছনীয় অবস্থায় হাটি করেছে, আমি কতক কতক টের পেয়ে 
ঘাকিটা! আম্মা করে প্রখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি অবঞ্ত 
ভোমান্ব জতে। ওর পরে আর ভাকের হেফাত্তে ছেড়ে 
হেওয়া চলত না ফোম চিঠিকে, অথচ এমন একজন নির্ভর- 
যোগ্য লোক পাচ্ছিলাম না যাকে এমন একটা! দায়িত্ব ছয়ে 
এতচূুর পাঠানো যায়। আরও ঠিক করে বলতে গেলে 
খলতে হয় লোক ছিল, তবে বাড়তি লোক হিল না, যে 
কয়জন ছিল তাদের এ তল্লা্ট থেকে নড়বার উপায় ছিল ন! 
একটা দিন। 

অথচ তোমায় বলবায় কত কথ |_-পে্ট ফুলছিল আমার। 
শিক্ষা লংক্ষার্ বা তোষার মনের স্বাভাবিক - প্রবণতা-_-যে 
জণ্েই হোক ভুমি একট! রাস্তা বরে চলতে আরম্ভ করেছিলে । 
আমি তোমায় সেই রাস্তা! থেকে টেনে নিয়ে এসেছি । তোমায় 
ধর্মান্তরিত কয়েছি বললেও তুল হয় না । কি জঙে এমন কর! 
সেট! তোমায় ভালে! করে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। 
তোমায় মাঝে মাঝে যে সব কথ! বলেছি, যে সব তর্কবিতর্ক 
হয়েছে আমার সঙ্গে, আমার পূর্বেকার চিঠিতেও যে কথ! 
লিখেছি সে পব থেকে তোমার একটী ধারণ! গ্রাড়িয়েছেই 
আমি কি প্রত্যাশা! কন্সি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু সে 
ধারণ/টা অসম্পূর্ণ হবার লন্ভাবনা আছে, অর্থাং এই মনে করে 
তুমি বসে থাকতে পার যে তুমি নিরীহ, মিরুপত্রব সেবাবর্ষে 
পাক! হয়ে উঠলেই আনার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে। জাহি 
সন্ত হব। এই রফম একটা অসম্পূর্ণ ধারণা থাকার কারণ 
এই যে আমার সন্বদ্ধেই তোমার বারণাটা অসম্পূর্ণ, সেইজভে 
আমার পরিচয়টা! একটু পুণতয় করিয়ে দিয়ে আরত করি । 

“পুর্ণতর” কথাট। আমি জেনে শুনেই ব্যবহার করলাম, 
কারণ আমার সম্পূর্ণ পরিচয়ট! আজও দিতে পারব না, একটু 
রেখে-ঢেকে দিতে হবে ; ফিন্বা হয়তে। ঘেওয়া নাও দয়কার 
যনে করতে পারি তবে তার জঙ্ডে কিছু এসে যাবে না। 

টন, আমি আমার নিজের চেহারাট| আর প্রস্কতিট! 
মনশ্চক্ষুর় সামনে দীড় করিয়ে দেখছি। শুক, লীর্ণ, বড় বড় 
চুলের ছায়ার বুখটাতে একট! শান্তভাব ) গায়ের রংট| গৌর, 
কিন্ত তাতে উদ্ধলতার উগ্রতা নেই_এই হ'ল আমার 
চেহান্বা। প্রন্ততির দিক দিয়ে আমি ছাপ্রবণ, কড়া! কিছু 
ঘলতে গেলে সেটাকে রহুত্তের সঙ্গে জড়িয়ে হাল্কা করে 
ফেলি অনেক সময় । এক একবার লোকেয় কাছে কিন্বা 
নিজের মনেয় কাছে ফ্ঠাং ছলে উঠে কিছু একটা! করে বসি-_ 
যেমন এই রকমই একবার তলে ওঠবার বৌকে তোষায় 
ধর্মান্তরিত করেছিলাম ; কিন্ত মোটেক্স উপর বাহিয়ে বাহিরে 
আমি শারভ। এমন লোক যে মিরীহ সেষার বেশী কিছু 
প্রত্যাশ। করতে পারে লুল! এমন খেয়াল আলতেই পারে না 
মনে। কিন্ত জাজ তোমায় বলি, আমি অন্তরের দ্াহতেই 
ডক, আত্ম যে আগুন জামার দহদ করে বাইয়ে তান প্রকাশ & 


প্রধামা 
স্বকম ক্ষণিক আর আফন্মিক হলেও ভিতয়ে সেটা! অনির্ধাণই 


১৩৪৩ 


রয়েছে। কিন্তু যেন তুল দুঝে! না, এ আগুন আমান তৈশ্থী 
নয়, পরস্ধ প্রাণের প্রাণ ।॥ অগ্রিহোত্রী ভ্রাক্মণের নিষ্ঠা নিয়েই 
জামি একে জীইয়ে রেখেছি আমার অন্তরে । এরই আগুনেয 
্বক্ষা আমার সেই স্ুগে যে বুগটাকে নাম হওয়া হয়েছে 
বাংলার অগ্নিয়গ । যেমন গালভরা নাম লে অঞুপাতে কাজ 
হয়ে ওঠেনি । তার অনেক ফারণ, আর সে ছঃখের গান 
গাইবার এট! অবসরও নয়, তবে এট! খাটি সত্য যে বাংলার 
সুব-চৈতন্ড সেদিন অঙ্ঞায় অত্যাচায়ের বিরুদ্ধে কঠিন সংকল্প 
নিয়েই ধাডিয়েছিল। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল এক হিসেবে 
সম্বীর্" বঙ্গ রোধ কর1) কিন্তু বঙ্ধপরিকর হয়ে উঠে 
ফাড়াতেই তার দৃষ্টি হয়ে উঠল ব্যাপক, সে দেখলে মূল অভায় 
অন্তত্র, অর্থাং পরাধীনতার মধ্যে। বাঙালী ভারতের জার 
সবাইকে ডাক দিলে, আগুন পড়ল ছড়িয়ে। 

এ ইতিহাসের এই পর্য্ত থাক টুলু। তুদি এ 
রসের রসিক না হলেও কতক কতক জান। এরপরের যা 
ইতিহাম তা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক । শ্বাধীনতার 
সাধনা চলল, কিন্ত যে ধর্মকে আমরা! বরাবর ভয় করতাম, 
তাই চুকে সাধনার ধার! দিলে বদলে । আমাদের ছিল 
গীতার ধর্ম _-অন্তায়কারীকে করতে হুবে হুনন ; তার জায়গায় 
যা এসে উপস্থিত হ'ল তা সেই একই মহথাপুরুষকে কেন্দ্র করে 
থাকলেও একেবারে উপ্টো প্রন্কতির-__হুনন বা হিংসার সঙ্গে 
তার কোন সম্পর্কই নেই। আমরা চে& করেছিলাম, কিন্তু 
এই “জতিশ্ীতলমলয়ানিলপ্র দেশে তারই হ'ল জয়, আমাদের 
জাসর় ছেড়ে সরে দাড়াতে হু'ল। অঙ্বীকার় করব না, মনের 
আক্রোশেই আমি ভক্ত কবির রচনা! থেকে এই উদ্তিটুকু 
করলাম, তুমি রাগ করো! না৷ কিন্ত; আমি তে! অহিংসায় 
বিশ্বাসী নয়; আমর! যে আগুম ছেলেছিলাম সে তো! বৃতুদ্ষুই 
রয়ে গেল এ দিক দিযে, মনের ছঃখে এটুকু আক্ষোশ বা স্াগ 


“মা প্রকাশ করলে আমি যে আমার ধর্মের কাছে পতিত ছুই। 


ঘাক্‌, এটুকু অবান্তর । আমাদের অনেকেই গেল ধ্বংস 
হয়ে। অনেকের বুফধের আগুন গেল চন্দনগীতল হয়ে, 
অনেকে জাবার নিজের বুকের আগুনে দঞ্জ হয়ে নিংশেষ হয়ে 
গেল। কিছু রইল বেঁচে, তার মধ্যে জাছি আমি । আমিও 
দ্ধ, তবে নিঃশেষ হই নি, ঘুকের আগুন ছড়িয়ে বেভ়াবান্ব 
নেশ! নিয়ে আছি বেঁচে। 

কিন্ত লক্ষ্য গেছে বদলে । বদলে যাওয়া কথাটাও ঠিক 
নয়, এক লক্ষ্য ছিল, এখন হয়েছে অগণিত ; সূলের লে এক 
তো আছেই। এক একবার যখন ভাবি, মনে হয় এই ঠিক 
হয়েছে । অঙ্ভায়ের বিরুদ্ধেই আগুন ছালানো, ফিন্ অঙায় ভে! 
& বিছ্েশীর অত্যাচারের মধোই শেষ. হয়ে যায় নি টুন । ওটা 
আমাদের ছঃখের মূল, জাতিছিলেবে একটা হস্ত পরিণভিন্ন 
অন্তরার এটা সর্ধাত্তঃকরণে স্বীকার করি, কিন্ত অভায ভে! 


চৈ 


এখানেই শেষ হয়ে গেল না? স্বার্থের আকারে, লালসার 
আকারে, সে তো৷ জীবনকে প্রতিনিয়তই নিম্পি্ করে চলেছে 
--হ্থায়। হোথায়, সর্যভ্রই। অভায়ের তে! স্বাধীনতা 
পরাধীনতা নেই । সমাঞ্জে অভ্তায়-__নীচে থেকে যার] তোমার 
জীবনকে সুন্দর, সহনীয় করে তুলছে, ওপর থেকে তুমি তাদের 
প্ভয় চেয়েও নীচু করে রাখছ $ বর্ষে অভায়, উপার্জনের ক্ষেত্রে 
প্রবল অঙ্তায়__বেশী দূর মা গিয়ে গঞ্জভিছির কতর্ণাপাড়! আর 
ঘত্তির তারতম্যটা মিলিয়ে দেখো, হীরকের জন্মের দৃষ্টা মনে 
কমে, গর্ভের বোঝার ওপর কয়লার বোঝার চাপে ওর মাকে 
পুত্রযুখ দেখবার আগেই চোখ বুক্ধতে হ'ল। রাজনীতির 
ক্ষেত্রে অভায়-_সেখানে সাম্যের নামে যে কত বড় বৈষম্য 
মাথা উচু করে চলেছে তার ছিদেব হয় না। এ সব শুধু 
আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, স্বাধীন পরাধীন সব দেশেরই । 
মান্থষের ছুটে! বড় বিভাগ স্বাধীন আর পরাধীন নয়-_ 
অত্যাচারী প্রবঞ্ক, আর অত্যাচরিত প্রবফিত। এখানে 
আবার ভূমি আমায় ভূল বুধতে পার, মনে করতে পার যে 
স্বাধীনতা-সংখরামে জায়গা না পেয়ে আমরা বাজে কাজের 
বন়্াই করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। মোটেই নয়। আমর! 
জানি স্বাধীনতা অর্জন করব আমরাই, ও রত্ব কেউ হাতে তুলে 
দেয় না--_ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈব চ। সব চেয়ে বড় অঙ্কায় এক 
দিন আমরাই সব চেয়ে বড় আগুন জেলে দঞ্ধ করব, ইতিমধ্যে 
আমাদের হুতাশনে ছোট ছোট আহুতি চলতে থাকবে। 
অঙ্রিষোত্রী ছোট ছোট ইন্ধন দিয়ে প্রতি দিনের আগুন রাখে 
ছালিয়ে--তার পর একদিন বিশেষ ইদ্জনে করে বড় বজের 
অন্ুষ্ঠান। 

তোমাদের মাঞ্ঠারমশাইয়ের একটা পূর্ণতর পরিচয় পেলে 
টুছু। এবার তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা যে কি তার 
বোৰ হয় কতকটা! আন্দাজ পেয়েছ । ব্যাপারটা আরও একটু 
স্পষ্ট করি। 

আমি এই রকম একটা আছুতির আয়োজন করেছি 
জন্প্রতি ; খনি অঞ্চলে আমি অশান্তির আগুন ভ্বাললাম। নান! 
কারণেই ভেবেছিলাষ একেবারে বাড়াবাড়ি না.করে বীনে 
স্ুস্থেই এগুব- সেবার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, যেমন 
ভোষায় দিয়েছিলাম নির্দেশ, কিন্ত হীরকের জন্মের দৃট। 
আমার বুফের আগুন দাউ দাউ করে ছালিয়ে দিয়ে আমায় 
ঘরছাড়া! করে নিয়ে এল এখানে । আমি এখন ঝরিয়।-অঞলের 
প্রকট! জায়গার । দিনচারেক আগে ছিলাম কাতরাসগড়ের 
দ্বিকে, সেখানে কয়েকট! খনিতেই থালিয়ে দিয়েছি বিত্রোছের 
আগ্তম। কিছু লোককে পুত়্তে হ'ল, তা পুড়ক, না হয় 
আয্মও কিছু পুভবে, তার! কিন্ত আয় সবাইয়ের জন্তে যাহুযের 
অধিকার অর্জন করে দিয়ে যাঘষে। এখানে এসেছি, ছ"পাচ 
দিনের মধ্যেই ছলবে আগুন, তার পর অন প্রান্তে, তার পর 
আবার অন্তর _বাংলা-বিহারের বিয়া খনি-চক্ষে আমি 


নব-সঞ্যাস 
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আগুনের মাল! বালব, বড় দাষী মাল! টুল, অগ্নিযূল্যের অগ্জি- 
মাল্য বলতে পার । ক্ষমা করতে পানি যদি কথ! পাই বে 
যানযকে ওর] মাক্ষেক্স মর্ধাদ! দেবে-_-গদের এলাকার 
ছীরকের মায়ের মত ন্বত্যু, চরণদাসের মত ধংস, আর চম্পা 
মত অবোগতি আর সম্ভব হবে না। কি কয়ে করছি কাজ? 
বহুদিন থেকেই আমি আছি এ কান্ধে__অবর্ মূল কাজের লঙ্গে 
সঙ্গে- অনেক জায়গায়ই তোমার মত খা্টিদার বসিয়ে 
রেখেছি, জনেক দিন থেকে, যখন কাজ আরম করী দরকার 
বুঝলাম তখন আর বিশেষ বিলম্ব ছল না। 

এবার তোষার কথায় জাসা যাক । কোন এক সময় তর্ক- 
স্থজে তুমি আমায় ্িজেস করেছিলে আমি শক্তিপুজ্ধায় 
বিশ্বাসী কিনা । তখন অন্ত রকম উতর দিয়েছিলাম, কিন্ত 
আক তোমায় বলি আমার মত শঙ্চিলাধক আছে কে? 
আমার খড়ের তুচ্ছ বলিতে পিপাস! মেটে না তার চাই নম্ব- 
বলি। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কিন্তু এর আগে অনেক 
জায়গাতেই আসন পেতেছি আমার । অনেক বলি পায়ে 
দিয়েছি মায়ের-_বাছা! বাছা। তোমাকেও সেই রকম একটি 
বলি করে তোযের করব, তার পরে করব উৎসর্গ, এই আমান 
অভিলাষ । তোমাদের মত বলি দ্বিলেই তো! আমায় সিদ্ধি 
হবে-বিয়াট, অমোখ। 

তোমায় তিনটি কাজ দিয়েছি-+সেবা জার শিক্ষা অঙ্গের, 
তার কতদূর কি হয়েছে আমি জন্ম অল্প খোজ পাই টুলু, কেমন 
করে সে রহন্ড এখন ভাঙব না। অবসর পেলেই তোমার 
ওখানকার চিট মনে মনে একে নিয়ে, মুগ্ধ দুটিতে চেয়ে 
থাকি, কি সে অপরূপ ছবি | এর আগে তোষায় লিখেছি 
তোমায় আমি ধর্মাস্বরিত করেছি, কিন্ত কৈ, তুমি তো সেই 
জন্ন্যাপীকে সন্ত্যাসীই আছ, শুধু এক নুতন রূপের সন্ন্যাস । 
তুমি গৃহহীন হয়েও গৃহী -নির্বিকার চিত চম্পাকে দিয়েছ 
পাশে ঠাই, সন্ভানহীন হয়েও তুমি যেন জনকের প্রতীক দূত 
হয়েই হবীরককে নিয়েছ নিজের বুকে তুলে । তোমর! সর্বাস্তঃ- 
করণে পিত'-জননী-পু্র, অথচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ষিত। দেহাতীত 
তদ্ধ লঙ্ঘনের, স্থতরে বাধ! তোমরা তিন জনে । এমন অপন্ধপ 
জিনিষ আমি কল্পনায় আনতে পারতাম নাঁ_নিজের দরকারে 
ফে যেন ঘটয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এই জ্িনিষের ব্যাপক পূর্ণতয় 
রূপের খা ভাবতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে ঘাই 
শ্রকেবারে। 

কিন্তু হয়তে! সেরপ কোটবারই অবসর পাষে না, সেই 
কথাই বলছি ঃ 

আমার আর আর শিষ্যের সঙ্গে তোমার মনের প্রতেদ 
আছে বলেই এ জিনিষটি তোমার জীবনে ষত্ভবূ হয়েছে । তুমি 
আরও শিশুকে বুকের কাছে টেনে নাও; আরও নানীর 
জীবনকে কলুষমুক্ত করো, চনণদাসের মত আরও যার! 
ছে তাঙের এক এক করে তুলে ধরো! । এই তোমার ব্রত 
হোক, ফেনন! এই তোমার জীবনের সত্য । 
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ভবু যে এর মধ্যে একটী "কিন্ত" আছে-_তোমায় জীবনের 
পত্যে পাশে পাশে যে জাছে ওদের জীবনের সত্য। ওয়া 
ভোমায় দেবে ন! হুশৃঙ্খলায় কার করতে । তাই সর্ধক্ষণই 
তোমার থেনে রাখতে হবে যে যা কিছুই ফরতে যাও, ঘত 
শান্ত ভাবেই করতে যাও, পরিণাম সংঘর্ষই। ভালে! ভাবে 
লোককে ভালে! হতে দেওয়] ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাই যঙ্জি 
ফান করে যাও তে! সংঘর্ষ এক দিন আলবেই, প্রস্তত তোমার 
অষ্টপ্রহরই থাকতে হবে । 'অনেক সময় আবার দেখবে যে 
লংঘর্ষট! যদি প্রয়োজন বুঝে তুমিই আর্ত করতে পান তো 
সেইটেই শ্রেয়; । সংঘর্ঘটা হবে ওদের সঙ্গে কিন্ত কাদের 
নিয়ে সেট! নিশ্চয় বুঝতে পারছ। খনির লোকেদের সঙ্গে 
বনপ্রাণ দিয়ে যেশো ধীরে ধীরে । দেখবে কি ওদের প্রাণ, 
কত যেশবার মুগ্যি ওর, কত অল্পে সাড়া দেয় । ওদের কাণে 
বহুষ্যত্থের মন্ত্র দাও, নিজের অধিকার সন্বদ্ধে ওদের লচেতন 
ফরে তোলো, দেখবে যখন সংঘর্ষ হবে তখন, যারা ওদের 
হাহ্থঘ বলে মানলে না, এক কথাতেই তাদের বিরুদ্ধে মাথ! 
থাড়! করে উঠবে। কিন্তু এই সংঘর্ষে তোমার আত্মিক ব 
নৈতিক বিজয় সুনিশ্চিত হলেও যে দৈহিক ক্ষেত্রেও তুমি জয়ী 
হতে পারবে এমন তো! বল! যায় না। কাতরাসগড় অঞ্চলে 


আমার একজন বিশিষ্ট শিষ্যকে হার়ালাষ একদিন, বলি তুলে ৯ 


দিলাম আর কি, তোমাকেও তো! & পরিণামের জজে তোয়ের 
থাকতে হবে। এ 

এই সঙ্গে আর একটা কথ! বলে রাখি, ফাকে আগে যেতে 
হবে কে জানে, ছয় তো আমিই আর বলবার সময় পাব না।, 
আমার চেঁধিলে অনেকগুলি মোট! মোটা ইংরেজী বই আছে, 
বছ নব নব 'ইজমে'র অর্থাৎ মতবাদের বই । আমার সব পড়া, 
তুষিও হয় তে! পড়েছ কিছু কিছু. তাই থেকে যনে একটা 
ধারণা জন্মে যেতে পায়ে আমিও কোন একটা! মতবাদের 
ঘাস। না, মোটেই নয়, এখানে জামি একেবারে রুক্ত রেখেছি 
নিজেকে; আর তুমিও চিরদিন রেখো। দেখলাম মতবাদে 
জড়িয়ে থাকলে তার মধ্যেকার গলদগুলোকেও জড়িয়ে থাকতে 
হয়। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কয়েকটা! কারণে আমি 
খনি-গত অঙায়ের সামনে এপে পড়েছি বলে, কোন “ইজমে'র 
দাপত্ব করছি না। এর আগে অভ্র করেছি কাজ, আজ 
এখানে আবার কোথার দ্ুযোগ পাব অনভ্তায়ের ফোম্‌ অভিনব 
কূপের সামনা-সামনি হতে কে জানে? তখন ধ্বংস 
করবার জে শক্তি-দাধনা! করব নব ভাবে। পরই আমার 
ত্রত। 

এই শক্তি-সাধনার বধ্যে দিয়ে, শক্তিমততার জন্তই, ঘাতি 
অভ্ায় তো জমার নিজের মধ্যেও এসে বাসা বাধতে পারে, 
তখন ছিহবস্তার হত নিদ্ষেকেই বলি দেবার শক্তি যেন অব- 
গেষে কালে একটু । 

ছবি আহার প্রত্যাশার কখ জানলে এরার।. ফি ভোয়ায 


প্রধাসী 
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উত্তর-_ইঙ্গিতে অল্প কথায় এই লোক মারফত জাদিও। হদদি 
সাধ্যাভীত মনে করে! তোমায় রেহাই দোষ। 
আমি আারে। কিছু দিন থাকব অন্থপন্থিত | আনীর্ধাদ মিও। 
ইতি-_মাষ্টারঘশাই 
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নিতান্ত অস্বস্তিকর একট! পত্র- পড়িয়া বুঝা! যায় লা 
অন্তূতিট! ভয়, বিস্ময়, আনন্দ বা মিরাশার । হাতে করিস 
টুপ অনেকক্ষণ তৃন্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, একটা চিঠি পড়ার 
পক্ষে এত বিলম্ব হইয়া গেল যে লোকটি উঠিয়! আলিয়া দরজায় 
ধ্াড়াইল, এবং তাঙাতেও টুলুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না 
পারায় প্রশ্ন কিল --“হুয়ে গেছে পড়! চিঠিট! ?" 

টৃহ ফিরিয়া! চাছিল, উদ্তর ফরিল- +স্্যা,. হয়ে গেছে ।” . 

*কি ধলব তাকে ? লিখে দেবেন কিছু?” 

টুন একটু চুপ করিয়! থাকিয়! উত্তর করিল --"বলে! যেমন 
লিখেছেন সেই রকমই হবে,” 

চিঠিটাতে আবার দৃষ্টি নিবন্ধ করিল; পড়িতেছে না কিছু, 
ভাবিতেছে। একটু পরে বখন চোখ তুলিয়া তাকাইল, দেখে 
লোকটি নাই । ভাক দিতেও ঘখন উত্তর পাওয়! গেল না, তখন 
টূলু ভাল করিয়া সন্থিং ফিরিয়া আসিল। 
- লোকটা! চলিয়া গেল নাকি? আহার ন! করিয়াই? 
আর সামনে রাত্রি] এতক্ষণে জার একটা কথ! মনে পড়িল, 
বেশভূযার লোকটা! কুলি-কারকুন বলিতে যাহা! বুঝায় অনেকটা! 
সেই রকম, বারান্দার পান্তলা অন্ধকারে মনেও হইয়াছিল সেই 
রকম টুলুর ; এখন কিন্ত হঠাৎ মনে হইল, দরজায় আসিয়া সে 
যখন ছ্রাড়াইল, ঘয়ের আলোয় টুলু যেন তাহার মুখে ভদ্রশ্রেমীর 
ফমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছিল । বড় অন্মনক্ষ ছিল, তখন 
ভাবিয়! দেখে নাই এতটা । এখন মিঙ্গাইয়া মনে হইতেছে-_ 
হ্যা, ঠিকই তো তাই। 

আর ভগ্রই ফোক, কুলি-কারকুনই ফোক, এ্রইভাবে 
অনাছায়ে গেল! মনটা] বড় খারাপ হইয়া গেল।' তখনই 
বাহিরে পিক্পা খানিকট। ভাকাভাকি করিল ; একবার গঞ্জের 
দ্বিকে একবার বালিয়াড়ির পথে খানিক! আগাইয়াও গেল, 
কোনরকম লাড়া না পাইস! ফিরিয়া আলিয়া! বিছানায় শুইয! 
পড়িল। 

প্রই লইয়া মনের খু'ংখুতামিটা কিন্তু অল্প সময়েই কাটিয়া 
গেেল। একটু মনস্থির করিয়া ভাবিতেই ধুঝিতে পাছিল-_ 
নিশ্চয় মাষ্ঠারযশাইয্বের এই রকমই নির্থেশ ছিল-_তা না 
হুইলে এমন বেখানা কান্ধ কেন কমিবে লোকটা? চিঠিটা 
পাঠাইতে মাষ্ঠারষশাই অতিরিক্ত সাবধানতা! অবলম্বন কমি” 
ছেন, একট! কালতে! লোক বাসায় থাকিয়! কাহারও দুটি 
জ্মাকর্ষণ করে এট! নিশ্চয় চান ন! ভিশি। তহুরোধ কছিলেও 
দিনত থাকিত না; ঢছুত্ব মোড) যোগ বিয়া অহনা 


চৈত্র 


করিবার অবসরই ছিল না । টুজু আর এদিকটার় মন দিল না, 
ভধু মাষ্টারমশাইয়ের পার্থচরদের চারি দিকেও কতটা রহস্য, 
সেট! উপলদ্ধি কথিয়! তাহার চিগ্তাট! আবার তাহাকে পিজাই 
আশ্রয় করিল । মাষ্ঠারমশাই তাহা হইলে একজন বিপ্লবী ! 
টুর প্রত্যক্ষ জান নাই, তবে শোন1 আছে বাংলার অগ্রিমুগের 
ফথা- আলিপুর বোদার মামলা, অরবিদ্দ, বানীল্র, উল্লালকর ; 
ক্ষদিরামের ফাসি, গীত! হাতে করিয়া! নাফি ফাপিকাষ্ঠে ওদের 
সবাই উঠিত।; কে একজন, নাম মনে পর়িতেছে ন।-_ ফাসির 
হুকুষ থেকে ফাপিকাঠে ওঠার কট! দিনের মধ্যে নাকি ওজন 
বাড়িয়া গিয়ছিল। টুলু ঘখন স্কুলের মিচের ক্লাসে তখন এ যুগ 
অন্তমিত তখনও কিন্ত গানের দ্ধের রহিয়াছে আকাশে-বাতালে, 
- মেঠে- সুরের ছুটে; লাইন এখনও কাণে লাগিয়া আছে টুম্গুর 
--*একবার বিদায় দাও মা, কিরে আসি, ভাই কানাইয়ের 
দ্বীপ চালান মা, ক্ুদিরামের ফাপি।” যতীন ছাসও এ পন্থীই 
ছিল না? চৌধটি দিনের দিন জেদ জনশনব্রতে প্রাণ দিয়া 
অঙ্গার়ের বিএ্ধে শিক্ষণ আক্কোশ মিটাইয়া গেল। 

ঘত নাম মনে আছে সবার একটা বিরাট মিছিল টুদুর 
চোখের সাঘনে দিয়া! ধীরে ধীরে অনন্ধের পানে মিলাইয়! 
গেল। গৌরবে কতবার বুক গেছে ভরিয়া, আজও যায় | 

কিন্ত তবুও অন্বস্তি বোধ হইতেছে মাষ্টারমশাইয়ের এই 
নুতন রূপের সামনাসামনি আপিল! | যাছাদের লইয়! এক দিন 
বাঙালী হইয়া অন্থানোয় আপিত গৌরব-_ আজও আসে-_ 
তাহাদের একজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংম্পর্শে আসিয়! মনটা! 
বাইতেছে যেন সঙ্কুচিত হইয়া, ভয়ে নয় অশ্রষ্জাতে ত নয়ই, 
তবে কিসে? | 

এর উত্তর টুলু খু'জিয়া পাইল না তবে এটা! বুঝিল যে 
যাহাদের বুফে এত দ্বালা তাহাদের সহিত সমান তালে পা 
ফেলিয়া চলায় মন তাহার সায় দিতেছে না । আগে কতবারই 
যেষন মাষ্টারমশাইকে পরিহার করিতে চাহিয়াছে-_ শ্রদ্ধা 
সন্ত্বেত, আজও দেই রকম একটি দিন আসিয়াছে আজ, এই 
চিঠি পাওয়ার পর শ্রদ্ধা যখন আরও কানায় কানার পূর্ণহ্ইয়! 
উঠিপ্রাছে মাষ্ঠারমশাইয়ের নির্দেশের অমর্ধাদ। করিয়! তাহাকে 
ছাড়িয়া যাওয়া যখন মিজ্ষের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতই 
অসম্ভব। 

মনে তে! পড়ে না! এত বড় অশান্তিতে টুছগু আর কখনও 


পড়িয়াছে ফিনা। লম্ত রাতটা এই ভাবেই কতকটা অনিজ্রার - 


মধ্যেই গেল কার! ৷ 

সকাল থেকে আবার কাজের মধ্যে চিন্তার উগ্রতাটা 
অনেকটা! যিলাইয়! আগিল। আজকাল কিছু কিছু কাছ 
থাকে হাতে ; নিতান্ত দরকারী যে ফাই এমন নয, তবে এটা! 
ওটি! সেটা দিয়া একটা! রুটিন গড়িয়া লইয়াছে ; সময়টা! কাটে 
এক রফ্ধম করিয়া, সক়ালে হুড়ীর ঘরে পিয়া! ছেলে আর 
হেয়েটকে ভোলে, ভু্ী বদি উঠিয়া পড়ে একটু-আবট থজ হয়, 


জব-সঙ্্যাস 
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ঘুক্ীর় জীবনের ঘি সে রফম কিছু আসিয়া পড়িল তে! 
অনেকখানি; তাহার পর ছকে লে করিয়া যায় 
বনষালীর বাসায়। বেশ বড় একট! জল! হয়, এদিকে 
এয তিন জন, ওদিকে বনমালী, চম্পা, প্রহ্লাষের বে।। 
জটলাটা হয় হীরক আর প্রহলাদের শিশুটিকে কের কছ্ধিয়া 
-_ছুষ্তেই ধীরে বীরে চাঙ্গা হুইয়া উঠিতেছে-_-বিশেষ 
কিয়! প্রহলাদের শিশুটি আরও হতে আরও,হষ্পুষ্ঠ হুই- 
যাছে, বেশী লোকের সাহ্চর্ষে আরও বেশ চনমনে, খাটিয়া- 
ঘু'টিয়। লুফিয়া দোলাইয়া বেশ সাড়া পাওয়া যার । এ বালান 
আসল টান অবন্ঠ হীরক। কয়দিনেরই বা? কিন্ত জপূর্ব- 
নুর হইয়া উঠিয়াছে। আর প্রকে লইয়াই তে! জীবনের 
এদিকে পা বাড়ানে! টুলুর, তার এমন দেবশিশুর মত হইয়াও 
ওর জীখনের এ সুগভীর ট্রাজেডি সব মিলাইয়া একটা অন্ভূত 
মায়াজাল বিস্তার করিতেছে ছেলেটা । এই মায়ার জন 
এখনও ওকে লইয়া! বেশী নাড়াচাড়া করিতে সক্কোচ হয় টুুয়, 
স্বেহটা প্রকাশ করিতে এক ধরণের লজ্জা কয়ে। চম্পা 
অনুযোগ করে- “আপনি আমার ছেলেকে একটু কম আদর 
করেন-_ বেশই একটু, তা মিতিনের সামনেই বলছি, যদি মনে 
করে হিংসে করছি ওর ছেলের তে! মাচার। সত্যি কথাটা 
বলতে ছাড়ব নাকি?” যেটুকু. করিতে চায় টুলু সেটুকুতেও 
বাব! পড়ে, একটু কুঠিতভাবে ছাগিয়া বলে__“আদর বোববার 
মতন হোক একটু, এখন তো! কাদার ডেল! একটা! তোমার 
ছেলে ।”...ুক্ত ব্যবহারের মধ্যে প্রহলাদের বৌ আত্গকাল 
আর কথায় এড়ে না, ছাসিয়! বলে---“ততদিন তে] ওর ম! 
হিংসান্ ফেট্টে মরে যাবেক গো 1” কথাটা শুনিয়া একদিন 
বনমালী বুখটা ভার করিয়া বলিল-__*তুর ছাওয়াল | তুর 
ছাওয়াল কেমন করে হ'ল আমায় বুঝায়ে দে ক্যানে, উর 
মা বিয়ালো, তার ছাওয়ালটি ছোলোক নাই; ছোটবাহু 
উর ছা্ুয়াল হোলোক নাই ; পেক্সাদর বৌ মাই দিছে, উির 
লিলেন, ছাওয়াল ছোলোক নাই, তুর ছাওয়াল! কোন্‌ 
আইনের কোন্‌ ধায়ায় আমায় বুঝায়ে' দে ক্যানে |” 

বেশ হাসি পত়্িস্বা গেল, তাহারই মধ্যে গানভীর্ধ রক্ষণ 
করিবার চেষ্টা করিয়! চম্পা বলিল-__“তা তুই বা না বু! 
জলদি করে উর মাকে সগপে থেকে পাঠায়ে দিগে। আমি 
দিয় দিব তার ছাওয়ালটিকে ।” 

বনষালী রাগিয়াই গেল, হাত নাড়ির বলিল-_তা সিটি 
মাই, ভু ছোটবাবুকে দিয় দে ক্যানে, উনি.লিলেম, ওয় 
ছাওয়াল। দিখ খে! না, পরের ছা'ওয়াল নিষ্বা চোখ রাঙার 
গো। হুর ছাওয়াল তো! বিজ! হলে তু নিয়! যাস তুর স্বপ্তর- 
বাড়িতে ; হই, আমি দিখবে! 1". 

ছেলে লইয়া নাতনী ঠাকুরদা বাকৃবিতগা! একঘকম 
নিত্যকার ব্যাপার হইয়া! ধাড়াইয়াছে। সকাল বেলায় এই 
অমযটুকু লত্ু রহস্যের মধ্যে দিয়া. কার্টে এই ভাষে। ... 
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পরয় পয়ে বেশ একটু শক্ত কাজ ছাতে লইয়াছে। মাার 
মশাইয়ের বালার সঙ্গে দেয়াল দিয়া! খেয়া বেশ খানিকটী। জমি, 
*লেটা শাফসব্জির বাগান করিষে। বদমালীকে লইয়! 
যেহমতে লাগিয়! যায়, কোদাল চালানো, ঢেলাভানা, আল- 
বাধা, ভাগান্ডাগি কত্রিয়া সবই করে; ছেলে আর যেয়েট 
লাহাষ্য করে । বর্ধা আসিতেছে, তাহার আগেই তৈত্ার করিয়। 
ফেলিবে বাগানটা, রৌদ্র যতক্ষণ না নিতান্ত কড়া হইয়া ওঠে 
ততক্ষণ লাগিয়াই থাকে, মাঝে একটা ছোটখাটো বটি হ্ইয়। 
গেছে, জমিটা! নরহ থাকিতে থাকিতে যতটা অগ্রসর হওয়া! 
যায়। 

ক্লাছিটুকু 'অপনোগিত হৃইয়। গেলে স্নান করিয়া ঘরে 
ঢোকে । আজকাল হোষিওপ্যাথির দিকে একটু ধৌক 
গেছে; বুভ্তীর আরোগ্যের ব্যাপারটা চম্পা এক গুণকে সাত 
গুণ করিয়া বস্তিতে 'রটাইয়াছে, ছু'চার জন করিয়া জুটিতে 
আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়! বই দেখিয়। দেখিয়া তাহাদের 
৬ষব বিলি করে। তাহার! চলিয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে 
লঙ্গে বুড়ীর নাতনী হীরককে আনিয়া হাজির করে। 

চূদু কখনও এ করমাসট! করে মাই, এতে হুট শিশুর মধ্যে 
লে পক্ষপাতিত্বের ভাবটুক ফোটে তাহাতে তাহাকে সন্থৃচিতই 
করে একটু । কিন্ত তবুও, ব্যাপারটুকু নিয়মিত ভাবেই হুইয়! 
আাসিতেছে। টুলুর মনে হয় চম্পা যেন ওং পাতিয়া থাকে, 
ঘরটা খালি হইতে দেরি, স্বীরককে দেয় পাঠাইয়া | বুড়ীর 
মাতনীকে বারণ করে না, তবে চম্পাকে একদিন এই সময় 
এফল! পাইয়া বলিল। চম্পা একটু বিশ্মিতভাবে চাহিয়া 
থাকিয়াই হাসিয়া উদ্ভর কছিল--“বেশ যাহোক । আমায় 
আপনি এতই বেয়াক্কেলে ভাবেন? সত্যি আমি এতই হিংনুটি 
নাকি 1.".মিতিন দেয় পাঠিয়ে; আমি বরং বারণই করেছি 
কণদিন-_উনি এখন একটু বই-টই মিয়ে থাকেন, কাজ নেই 
পাঠিয়ে 1? ৰ " 

বুড়ীরর কাছে কি একট! কাজে যাইতেছিল, চলিয়া! গেল। 
ফিন্বিবার সময় আর একবার আগিল-_“ন! হয় যাব নিয়ে 
হীরককে ?" বলিয়! খুব অঙ্প একটু হালির লহিত টুলুর মুখের 
পানে চাহিয়া রছিল। 

পরীক্ষার হুত্মতায় টুলু মনে মনে একটু হাসিল, ঠৌর্টেও 
ভাঙার একটু আভাস আসিয়া! পড়িল, ফিফিং অবহেলার ভাব 
দেখাইয়! বলিল-__“থা-_ক, কি আর ক্ষতি করছে ?” 

*না হয় বারণ করে ঘোব মিতিনকেই ?” 

 শ্রবার টুলু হাসিয়াই ফেলিল, কথায় কিন্ত পর্াবটা 
স্বীকার করিল না, বলিল-_”তোষারও যেন ছঠাং জি বেড়ে 
গেল চম্পা, প্রহ্মাদের বৌয়ের ক হবে না বনে 1 পাঠিয়ে 
দেয় বেচানি**** 

স্বীকার করিতে চায় ঝা! $ চম্পা, যে লঘ চেয়ে বেশী 
হানে কথাটা, ভাহায় কাছেও-নয়। তবে লত্যই হীরক যেন 


মায়ার দুতন নূতন তত্ত বুনিষ্বা চলিয়াছে তাহা চান্ি দিকে । 
বেশ মোট! মোটা ফুলতোলা গোর্টা ছুই কাথা উপর 
শোয়াইয়! দের নেয়েট, নিক্ষে প্রায় থাকে না, ভাইয়ের স্ে 
খেল! করিতে চলিয়। যায় । টুলু পড়েই এই সমক়্টা-_ছোমিও-- 
প্যাথিই হোক বা অভ কোন বই-ই হোক, মাঝে মাঝে 
ফিরিয়। ফি8িয়! চায় হীরকফের পানে, হাত পা মাড়িয়া, হাভেন্ 
দিকে দৃটি ফেলিয়! নিজের খেয়ালে একটা! একটানা শব করিয়। 
যাইতেছে-_এক একবার হঠাৎ উৎসাহের জোয়ার নামে, হাত- 
পা ছোড়ায় অতিরিস্ঞ ক্ষিপ্রতা আসিয়া যায়, একটানা! শবটা 
টুকর! টুকরা হইয়! কাকলিতে ভাতিষ্া! পড়ে। এফ এক সময় 
চাহিতে গিয়া টুলু আর দৃষ্টি সরাইতে পারে না__কত নিশ্ষিন্ত, 
অথচ কত অসহ্ছায় ও ] এত ক্সপন্থায়তার মধ্যে এত নিশ্চিন্তত] 
বড় বিস্বপ্বকর, বড়ই করুণ মনে হয় টুলুর-_আজ ওকে লইয়া 
কাড়াকাড়ি, কিন্ত কে জানে যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়। আসিয়াছিল 
আবার তেমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে কি না। তিনটি 
আশ্রয়ের মধ্যে একটি প্রহলাদের বে, বাকি চস্পা আর টুলু। 
কি স্থিরতা চম্পার জীবনে ? টূলুর জীবন তো জানরও অনিশ্চন় 
-কোথাকার একটা কুটা, শ্রোতের সুখে কোথায় আসিয়া 
লাগিয়াছে, আবার ভাসিযা! যাইতে কতক্ষণ ?...মে আবার 
একটা কুষ্টার স্থায় | 
আবার কখনও কখনও যনষ্! সংকন্পে হইয়! ওঠে দৃ়। 

না, বত যা-ই হোক, হ্ীব্রককে ছাড়িবে না ও) যেমন ঝুকে 
করিয়া তুলিয়া লইয়াছল, তেমনি করিয়াই বুকে অড্াাইয়! 
রাখিবে, আর সব ত্রত থাক, এ একটি ব্রত সার করিয়া 
জীবনটা দিবে কা্টাইয়া 1*."আবেগের মাথায় টুলু উঠিয়া গিয়া 
শিশুর উপর দুটি নত করিয়া প্রাড়ার_যনে হয় এ 
নিশ্ষিত্ততার 'অস্তরালে রহিয়াছে একটা! বিশ্বাল--অবুঝ, কিন্ত 
অটল বিশ্বাপ। ট্জুর হাতটা কখন্‌ যেন আপনা হইতেই 
গিয়া! ওর ললাট স্পর্শ করে, জানীর্বাদের মত একটি প্রতিজ্ঞা 
নামিয়া সফারিত হয় ললার্টে-_নাঁ, তুই নিশ্চিত্বই থাক, এ 


, বিশ্বাস আমি দোব ন! ভান্ততে-.. 


আহারাদি করিয়া একটু ঘুষাইয়! পড়ে, দেশের চেয়ে 
এখানকার গরমটা ঢের বেশী, আলম্টা কোন মতেই 
কা্টাইয়া উঠিতে পারে না। উঠিয়া ছেলে জার মেয়েটিকে 
লইয়! পড়াইতে বসে । এই সময়টা কার্টে বেশ ভাল। শুধু 
বসিয়া পড়! বুখন্থ করানো নয়, জ্বস্ত তাহাও একটু কয্াইতে 
হয় কেনন! ছইটিই একেবারে অক্ষর়জানহীন, তবে বেশীর ভাগ 
গল্প বল1। গল্পের মধ্যে দিয়া তুপরিচয়, দেশ-বিদেশের মাহুযেন্র 
পরিচয়, ইতিহাল, বিশেষ করিস নিজের দেশের ইতিহাস, 
পুক্লাণ__যতটুক্থ নিজের জান! আছে। যেটুকু বলে সেটুকু 
ওঘের কাছ থেকে আবার শুনিয়] লয়। বড় চমৎকার লাগে, 
ছষ্ট ক্ষুটনোমুখ মনের পরিধি কেমন বীয়ে বীয়ে হাইতেছে 
বাড়িয়া |-_-সেই রকম একটি ছুইটি করির1 যেন পাপড়ি খোলা। 
ফুলের মতই ঘেম মনের একটা সৌরগ্ডও পড়িতেছে ধীন্ে 
বীরে ছড়াইয়া। এই সমস! টুদুর লব চেয়ে কাল কা্টে। 
শুধু একট! অভাব বোধ কিয়! কষ্ট ছয় ঘে মোটে ছ'জন ্রযা, 


কুল দির নীচে আহও গোর্টাকতক ফুটিলে বড় ভাল 
হইত । পড়ার দ্বিক দিয়া ছুটিফেই সেই “অ-অ!” হইতে আন্বত 
করিতে হইয়াছে । তবে এদিকে টুলু একটু বৈচিত্য আমিবে 
একটি ক্লাসকে ছুইটিতে ভাত্তিয়া ফেলিবায় জন্ত ছেলেটিকে 
চটি দেওয়ার পরও মেয়েটিকে বসাইয়া সাথে। রাত্রেও 
ভাহাকে একটু খা্টায়, ফলে এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম 
ভাগট। শেষ করিয়। সে প্রায় দ্বিতীয় ভাগের ক্লাসে আলিরা 
পড়িল বলিয়া । বলে- তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল তাই, 
মহিলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক বই পড়া-__হুখ দেখাইবার 
জো থাকিত? 

ভদ্র জীবনের উপর একটু,এই শিক্ষার স্পর্শে বেশ একটু 
মর্ধাদাঞ্জান হইয়াছে । 

টু কিন্ত এ ভ্ানটা একট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার 


ঝা ও জাগরণ 


০৩ 


জমে, তবে ভিক্ষে-ভিক্ষে জাতীয় নয়। প্রয়া ছটতে পরিচয়, 
ওরা প্রায় দেইয়াপই, এদের দেখিয়া যি সামা একটু ইত 
বিশেষ হইয়া! থাকে, কিন্ত পাছে পন্ধিচ্ছঙ্ছতার জ এক্ষেত্রেও 
মর্ধাদাজঞান ওঠে জাগি! সেন্ড টুঙগু প্রায় সর্বক্ষণ থাকে কাছে 
কাছে, হদ্দি বাহিয়ে যায়, চম্পাকে বলিয়া বায়-_“একটু লক্ষ 
রেখো, কাপড় একটু করলা বলে ওদের মনে ময়লান়্ না ছোপ 
ধছ়ে।” 

সন্ধ্যার পময় সকলে কাঞ্চমতলাটিতে জড়ে। হয় 

এই এখন সমস্ত দিনের রুটিন, খুব বেশী কিছু না ছোক 
তবুও খানিকট। কাজ আছে। সেই প্রথম সপ্তাহের বন্দী- 
জীবনের জড়তা পিয়া উদ্ষের খাশিকটা পথ তো অন্তত 
পরিষ্কার হইয়াছে । সর্ধোপরি আছে একটা আশা, নৃতন যে 
জীবনকে অবলম্বন করিল তাহার একটা! ভবেষ/তের স্পষ্ট 


চেষ্টা করে। বিকালবেলা ওদের একেবারেই দেয় ছবি 
ছাড়িয়া। মনে বেশ একটি তৃপ্তি জাগির উঠিতেছিল, মাষ্ঠার- মশাইয়ের 
আগেকার সঙ্গী-পক্গিনীর! আগে, সেই রফম জোর খেলা চিঠি এই তৃথ্থিটুকুকে যেন গ্রাস করিতে বসিল। হ্মশঃ 
স্বপ্ন ও জাগরণ 
গ্রশৈলেশ্রক্ লাহা। 


ভুলিনি বনু, ভুলিনি তোমায়, ভুলিনি আো, 
আমার উতল সনুদ্র-বুক উলি রাজে 
জানন্দ-সম, বেদনার লম, স্বপ্র-সম, 

আমার আশ! ও আমার ছরাশা, নিরাশ! মম। 
সবার বেদন1-.-আমার বেদন! ; সবার বাড়া 
আমার ছুঃখ তাই ত এমন কৃটি-ছাড়]। 
হদয়-অতলে বিরাঞ্ধিত চির চাদের ছবি, 
আকাশের গান তাই জামি গাই ধরার কবি। 


আছে সংসারে কর্ণ-নুখর চপল দিন। 

নাই ফি শান্ত মধুর রাজি স্বপ্ন-লীন ? 

আসে পুণিষা, প্লাবিয়া পৃথিবী জ্যোতক্স! ফোটে, 
জীবনের এই অশ্রু-সাগরে ছুফান ওঠে । 

লবান সঙ্গে ঘেখা আমি এক-__ছিবস সেথা, 
প্রতি রুচূর্ত কাজে কোলাহুলে পূর্ণ যে ভা। 
বিজ্বনে গোপনে রজত-রজনী জীবনে আসে, 
আফাশ ধরার চূরত্ব ঘোচে, চজ হালে । 
জনতা-বিহীন নিভৃত মিলীথে_ যেখানে একা, 
হে আমার চাষ, তোষায় আমার সেখানে দেখা। 
সুর্ধ্য-তপ্ত ধরদী জীতল শিশির যাচে, 

ভুদি আহ আত আমি আছি, আর কি-ই বা আছে? 


জাতিয় জীবনে ঝোয়ার এপেছে বাধন-ভাভা, 
উদ্ি-উতল টৈ থৈ জল, নাইকো! ভান্ত!। 

এ কি স্প্গন, এ কি অন্স্থৃতি, কি বিশ্বয়। 
উচ্ছল ম্রোতে ভেংস গেছে দুরে সর্ব ভয়। 
সকলের লাথে মাটির স্পর্শ পেখায় লভ, 

উদ্দিত দেখি গে নুতন আকাশে নুতন রবি। 
সবার মাঝারে জপনারে তুলি আযহার, 
আমার তছ্কে কি নুস্ব জাগায় দূতন সাড়া] 
জীবন ভন্বির! দিদ-রাজির চলেছে খেলা, 

কখনো সেখায় পূণিন!, কতু প্রস্ান্ত-বেলা। 
সত্য যদি এ পৃথিবীর নধ-হর্ষ্যোদয়, 

আমার রাতের চাদের প্র মিথ্যা নয়। 
নব-জাগরণে জেগে ওঠে হেখা! নুতন প্রাণ, 
সবার কঠে কষ বিলার়ে গাই যে গান । 

বত নুয্ে ছুতন মুগের সন্ভাবনা, 

অনুভব করি নব-জীবনের উদ্মাদন] । 

আকাশ আকুল, মায়া-যুল চৈত্র-মিশা, 
জীবন-ভাসানো জ্যোৎক্ষা-প্লাবনে ছায়াই দিশা] । 
হদি-সমূত্র উৎলে ভোষার সুদুর ছবি, 

ছে জামান চাদ, আমি যে তখন তোথায় কবি। 


৬ 


বাঙগলায় মখদৌরাত্তযের বিবরণ 
ঞীদদীনেশচজ্জ্ ভট্টাচার্য্য 


১৬৬৬ গ্রীটীয় লনে বাঙলার বিখ্যাত নবাব লায়েস্কা খা 
চাটগ্রাদ* ছয় করিয়! মঘ-ফিরিদির চন্দ শাস্তি বিধান করেন 
এবং বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রান অর্ধশতাকী ব্যাপী হবারুণ 
অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া খবত্তির নিঃশ্বা ফেলিয়া! বীচে। 
চ্মিশ বংলর পূর্বে শ্রদ্ধের গধছনাথ সরকান্ব মহাশয় পারভ- 
ভাষায় লিখিত প্রামাণিক ইতিহাস হইতে চাটিগ! বিজয় ও 
চাটার ফিত্রিগ জলম্বদযুদের বিবরণ প্রকাশ করেন। 
(.4.9.7. 1901, 10. £05-25)। কিন্তু বাঙলার ইতি- 
হালের এই তমগাচ্ছর যুগের পূর্ণাঙ্গ ধিবরণ প্রথম লিখিত হয় 
নাই। কারণ, মঘদৌরাক্মোর দুদীর্ঘকাল ব্যাপী বাটিক! নির 
বঙ্গের প্রায় ঘরে ঘরে যে করুণ অবস্থান ছটি করিয়াছিল রাজ- 
ঘবারে তাহার প্রন্তত স্বতাত্ত পৌঁছিবার অবসন্ পায় নাই 
শ্রবং অধিকাংশ স্থলে প্রজার বিলোল ক্রন্দনধ্বনি আকাশে 
সাময়িক তরঙ্গ তুলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, ক্ষচিং তাহার স্থৃতি 
ভৎকালীন সমাজ-ছদয়ে জাগন্নক থাকিতে সমর্থ হইয়াছে । এ 
বিষয়ে জামাদের সংগৃহীত জজ্ঞাতপূর্বা কতিপয় ছিয়প্রের 
বিষণ প্রকাশ করার পূর্বে যঘদৌরান্থ্যের উৎপদ্ির বিচিজ 
ইতিছাল সংক্ষেপে বিযৃত হুইল । 

পাঠান রাজত্ব কালে চাটগ্রামের আধিপত্য লইয়া চহুঃ- 
শক্তি সংঘর্ষ উপস্থিত হয় পাঠান, আরাকান, অিপুর ও 
ফিযিঙ্গি। সোনারগার দুলতান ফখরুত্বীন মুবারক শাহ 
( ১৩৩৯-৪৯ এঃ ) সর্বপ্রথম চাটগ্রাম ছয় করেন। তাহার 
লময়ে অনেক ধর্মবশিরাদি চাটগ্রাষে নির্মিত হইয়াছিল এবং 
ভাছাদের ধংপাবশেষ সায়েস্তা থার সময় বিভ্তমান ছিল। 
(.4.8.9, 1007, 0. 491 )। তখন হইতে চাটগ্রায 


* অনেকেই জগত নহন *টট্টগ্রাম" শঙ্খটি আধুনিক এবং 


উনবিংশ শতাব র পূর্বে তাহার প্রয়োগ ছিল না। চট্টগ্রামের 
প্রাঈন এইিহাসিক রূপই *চাটিগ্র“হ' এবং সর্ব ভাহারই প্রয়োগ 
পাওয়। যায়। দুজনদর্ছনদেবের ১৩৩৯ শকাবের মুক্রায় স্পট 
“চাটিগ্রামাৎ" উৎকীর্ণ আছে (ডঃ ভষ্টণালীর 71772795 
94%775 0/ 27061, 0. 119 ও 191. ৬11] জষ্টবা)। 
জিপুন্বাধিপতি ধন্যমাণিষ্যের ১৪৩৫ শফকান্ধের প্চাটগ্রাম-ি 
মুত্র! আবিষ্কৃত হইয়াছে । পাঠান যুগের একজন বিখ্যাত সংস্কৃত 
কোবকার “জভধানতন্্র রচগজিত। জটাধজ ফেবী নদীর “নিকটে 
বসিঝ! গ্রন্থ রচন। করেন-_-হম্মও চাটি-গ্রাম রপেই উল্লেখ ছুট 
ছয়। সংস্কত ভাবায় নিবন্ধ এই সকল উৎকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত 
অসংখ্য বাজস! ও কপি (“গাটগাম" ) গ্রস্থাদিতেও ইহার প্রয়োগ 
সৃষ্ট হয়। পরে, ভ্রন্থে *১ট্রল” শবের প্রয়োগ দেখিয়া *চট্টগ্রাছ” 


বাঙলার পাঠান রাজ্যের অন্তত হয় এবং ফালে চট্টগ্রামে 
একটি টষ্ণশালাও প্রতিঠিত হইয়াছিল । দহুজমর্জনদেব, মহেজ- 
দ্বেব ও জালানুষ্ধীনের চাটিগ্রামী মুদ্রা আবিক্কত হইয়াছে 
(91080659811 21806167722) 15114675০07 12০70 ৮1, 
0. 119, 123-6)-- ইহাদের তারিখ ১৪১৭-২০ সন মধ্যে । 
দশ বংসর পরে পলার্িত আন্বাকানরাজজ “মেঙ, হো.-নুম্‌” 
গৌক্ের দ্মুলতানের আশ্রয়ে চব্বিশ বৎসর থাকিয়া তাহার 
দাহায্যে রাক্যোদ্বার করেন__ইহা! জালানুদ্থীনের রাজত্বকালীন 
ঘটনা । আরাকানের ইতিহাসে পাওয়া যায় ৭৬৮ মী সনে 
(১৪০৬ শ্ঃ) এ রাকা তৎকালীন “চাটগএ্রামের উজীবেপ্র 
সাহায্যে গৌড়ন্থলতানের আশ্রয় লাভ করেন। জারাকান- 
চাটগ্রাম-সন্বাদেয় ইছাই প্রথম ক্থতপাত। চাটিগ্রামের ইতি- 
হাসের এই তমলাচ্ছর যুগের একমাজ আলোকদাতা হুইল 
আরাকানী ভাষায় লিখিত আয়াকানের ইতিহাস গ্রন্থ এবং 
শতাবিক বর্ধ পূর্বে ১৮৪৪ সনে ফেয়ার (1918510) সাছেষ 
তাহা হইতে যে অতি সংক্ষিপ্ত সারসঙ্কলন করিয়াছিলেন তদতি- 
রিস্ত ফোন কথাই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ছয় নাই। পনের 
বংসপ্র পূর্বে রেছুনে প্রকাশিত আরাকানের বিস্তৃত ইতিহাসের 
দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৪১৫) পাঠানযুগ হইতে বর্তমানকাল পধ্যস্ত 
বিবরণ সংগৃহীত পাওয়া যার়। হন্দ-মালালঙ্কার রচিত ১২৯৩ 
বর্মাবে প্রকাশিত “রথইড. রাজওয়াড. খছ-ক্যম্” অর্থাং 
আরাকানের নুতন ইতিহাস আমর] সংঞহ করিয়াছি এবং 
তগ্ধধ্যে বু নূতন কথ! আবিক্কৃত হইয়াছে ।1 আরাকান রাজ- 
গণ পরে ক্রমশঃ চাটিগ্রামে অধিকার বিস্তার করিলেও র়াজা- 
উজীরের এই সামা লংঘর্ষে প্রজাপাধারত র শাস্তিওঙ্গ হওয়ায় 
প্রমাণ পাওয়া বায় না। গোঁডদ্ুলতানের প্রতিতৃ চাটগ্রামের 

| প' স্বলতান প্রেরিত বিশ্বাসঘ।'ভক সেনাগতির নাম. “উলুং 

খেড” .(পৃ. ৭) সম্ভবতঃ উলুঘ খার অন্ত্রবাদ। মখনয়পতি মেও 

খারির প্রথম মুমলমানী উপাধি “অলিখ।” (পৃ. ২* আলি ল! 

নছে)। ইছাদের ভিনটি করিয়। নাম থাকিত, মঘী, পালি ও 

কা্ি। ফাসি নামগুল এই :-_ বসৌপুযু কলিম! লা (পৃ. ৩১), 

মেও, দৌল্যা (১৪৮১-৯১)-মা খু সা (পৃ.৩৫)। দেও, 
(১৪৯১ ৩) মাম! (ছ) সা (পৃ. ৩৬) মেঙরন্ওও (১৪৯৩ 

৪ স্নোদি সা (পু. ৩৬), ছক গধু (১৪৯৪-১৫*১)- সকৃ- 

মোকৃদৌল। স! ( পৃ. ৩৭), মে, রাজ। ( ১৫*৯-১৩ ). জলি স| . 
(পৃ. ৩৮), মেঙসোউ (১৫১৫). জল সাঃ ধজাত ( ১৫১৫-২১) 

ঈলি সা (পৃ. ৪১)। মেড -বেও, (১৫৩১-৫৩)০ জীদুর্া-চজ-মহা- 

বর্ধ-রাজ।সমজোকৃ'পৌক্‌ স| পৃ. ৪৪)1 সিকাশ্বর শাহ প্রভৃতি 


ক 


কমসিত হইয়াছে এবং দেশমাতৃকার উদ্বোধনে কবির লেখনীতে* পরবর্তী নামত্রয় প্রনি্ধ আছে। ডঃ হক্ড়ুত আরাকান-যাজ 


“চট্টলা” স্মণেও পরিণতি হইগ্ভাছে। কিন্ত ঞঁতিছামিফ সম্পদ 
নয চাটিগ্র!হ রূপটি বর্জনীয় নছে। | 


সভায় বাছল! সাহিভা পূ. ৬ ও 2.2.8..9.7. 1945) 1, 94 
জ্টব্য। . | 


চর 





উত্জীয্গণ অবাধে আরাকানের সহিত আছান-প্রদান চালাইস্বা 
আত্মরক্ষা! করিয়াছে সঙ্দেছে মাই। ১৬শ শতান্বী আরম 
হওয়ায় পূর্বেই চাটগ্রামের অন্তর্গত চক্ষণালাস্ব মঘনয়পতি 
"রাজ! জয়ছন্দ” সন্ভাপঞ্জিত ভবানীনাধ দ্বার! “লক্মণ-দিথিজয়” 
রচনা করাইয়াছিলেন | 
শদধি্তীয়” বিগ্র জর্টাধর এই সময়েই কেনঈনদদীর নিকটে চা্ট- 
গ্রামের অন্তর্গত “দেবগড়” গ্রামে “অদ্িধানতন্্র” নামক উংকৃষ্ঠ 
কোষ রচন| করিয়াছিলেন । 
১৫১৩ সনে বিখ্যাত ভ্রিপুররনররপতি ধ্জমাণিকয ( ১৪৯০- 

২৬) প্রথম চাটিগ্রাম জয় করেন। হুসেন শাহার সহিত বন্ত- 
মাণিক্যের মুদ্ধবার্ডার বিবরণ রাঁজমালার ছ্িতীয় লহুরে যুদ্রিত 
হইয়াছে (নূলের পৃ. ২২-২৮)। বভমাণিক্যের ১৪৩৫ 
শকান্দের “চাউগ্রাম-জয়ি” মুত্র! আবিদ্কত হওয়ায় এই বিবরণের 
প্রামাশিকতা অক্ষু্র রহিয়াছে । হ্ত্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার 
পাঠ হইতে স্পট বুঝ! যায় রাজমালার এই অংশের রচয়িতা 
ধ্মাপিকোর মুত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন ৫ 

জধভমাণিক্য রাজ! চাটিগ্রাম চলে 

চৌদ্ষস পাঁচত্তিস সকে শিক্ধ বাহুবলে ॥ 

“চার্টগ্রামবিজ্জই' বলি মোহর মারিল। 

গৌক়েশ্বর়ের সঙ সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥ (২১ পে) 

ধ্জমাণিক্যের বিরুদ্ধে অতঃপর ছুইটি অভিযান প্রেরণ 

করিয়া! ছসেন শাহ বিফল ্ইয়াছিলেন- প্রথমটর নেতা 
ছিলেন “গোরাই মল্লিক”, সঙ্গে ছিল “বহুতর তরিবর গোমতি 
কারণণ।1 ১৪৩৬ শকে ধ্মাণিক্য কর্তৃক চাটগ্রাম পুনবিজিত 


* বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসে রাজ! জয়ছন্দ ও 
ভবানীনাখের বিবরণ ত্রান্তিপূর্ণ হইয়া আছে--পৃথক্‌ প্রবন্ধে 
ভাঙার সংশোধন আবশ্তকফ | জটাধরের পরিচয় শ্লোক এই £- 
ভানীরখীং জলময়ীং জগভামধীশং, মঙ্দোদীরঘূপতী পিতরো চ 
নত্ব।। দিগীয়বিপ্রকুলজঃ স জটাধরোস-রাচাধ্য এতদদকরোদ- 
ভিধানতন্্রম্‌॥ জ/শ্রাশেখর-গিরি প্রতবান্তি চাটি-গ্রামে ফমীতি 
তটিনী নিকটেহদলীয়ে। উৎপত্তিভূমিরপি দেবকড়াভিধানো, 
প্রামোস্তি যন্ত পিতৃভূমিরতি প্রসিদ্ধ: ॥ জটাধরের বংশ ও “অতি- 
প্রনিদ্ধ* জন্মস্থান বগুকাল নিশ্চিহ্ন হইয়। গিয়াছে । অথচ তাহার 
গ্রন্থ বাঙলার সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভরত মল্লিকের 
মাঘ টাকায় আদর! জটাধরের বচন উদ্ভ& পাইযাছি। 


শ' গোরাই মঙ্জিক নিঃসম্দেছ তৎকালীন মুসলমান চাটি- 


সিট জাতীর “07:017)8110”-এর সহিত অভিন্ন । (02:0- 

১7014840686 %5 95706) 0. 28) তাহার প্রকৃত নাম 
রঃ ীজ ও বাঙল। বিকৃতি ইইতে উদ্ধার কর! কঠিন, সম্ভবতঃ 
করমূল্লা । তাহার নামে একটি গড় ছিল এবং কালক্রমে এই 
“্কর়মুজ্লার গড়” হইতেই 1০8911, ও বর্তমান কুমিল্লা! নগরীর 
নামকরণ হইয়াছে । ইহ! কেবল কল্পন! নহে, ১৮৭৫ সনে মুকিত 
ভগবচ্চজবিশারদ ঝচিত প্জ্রিপুরা| লংবাদঃ” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 
(পৃ. ৫৮) “কছিল্লানামপুষ বিবরণ*-পরিচ্ছেষষে অতি কৌতৃফ- 
জনক প্রবাদ লিপিবদ্ধ জর গুৈকসিপরানিযানী। 
কমিমনাম। হবনে। মহীয়ান্‌। ইত্যাদি। 


রাচীয় সমাপ্ত শ্রোতিয় বংশীয় 


৬. 
হর । এরই সময়ে আরাফানরাজ হীদবল ছিলেন, নতুবা ধর্ত- 
মাশিষ্যেক়্ লেনাপতি কি করিয়া. 

রাহ আছি ছয় সীক মারিয়া! লইল। 
কগাংক দিকে জাইয় পুক্ষদ্িণি দিল ॥ 
ঝলাংঙ মান্িতে গীয়াছিল সেনাপতি । 


লেই হতে রসাংঙমর্দন নাম ক্ষ্যাতি ॥ (&) 
পরে হুসেন শা্ছার সেনাপতি হৈতন খা! “লরালেপ্র পথে 
আক্রমণ করিয়া! পরাজিত হুন। চাটএামের উপর তরিপুক্বারর 
আধিপত্য “'দির্বিজয়ী” অমরমাণিকের রাজত্বকাল ( ১৫৭৭- 
৮৬) পর্যন্ত অটুট ছিল। অমরমাণিকোয় ১৫০২ শকেয় 
“দিথবিয়” মৃত্রা আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইতিমধ্যে ১৫১৭ সম 
হইতে পর্ত,গঁজগণও ক্রমশঃ চাটিগ্রামে প্রতি অর্জন করেন । 
১৫৮৬ সনে হুর্দান্ত মঘনরপতি সিকান্দর সাহু অমরমাশিক্যকে 
পরাজিত কথিয়া রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন এবং 
অমরমাণিকা আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় রসাঙযুদ্ধের 
তথ্যপূর্ণ বিবরণ রাঙমাল! তৃতীয় লহরে (নূল ২৭-৪৯) মৃত্রিতত 
হইয়াছে, তন্সধ্যে ত্যগোপনের কিছুমান্র চেষ্টা কর! হয় দাই, 
যদিও উজজীর হূর্গামণি প্রাচীন রাজমাল! সংশোধন করিতে 
পিয়া! নানাবিধ ত্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন । জান্নাকানেন্ন 
পূর্বোক্ত ইতিহাসেও “ম উ.-পরাজয়ের কথফিং অতিরঞ্জিত 
বিবরণ মুন্রিত হইয়াছে (পৃ. ৯০-২), তক্ষধ্যে অনেক ছুতন 
কথা পাওয়া! যায়। অমরমাশিকোোর সৈড মধ্যে সর্বপ্রথম 
ফিরিঙ্গির উল্লেখ দৃ& হয়-__ 
ফেরেঙ্গি সকল চলে নৌকাতে ভরিস্বা (প্রাচীন রাজমালা 
৪০ পত্র )। এই বুদ্ধকালেই মঘ-ফিরিঙ্ষির মিলনের স্ছত্রপাত 
হইয়াছিল, তাহারও আভাস রাজমালায় পাওয়] যায় ঃ__ 
ভ্রিপুরের সত দেখী মগে ভঙ্গ দিল। 
ফেরেক্গির সঙ্গে মগে প্রীত আরখিল ॥ (4) 
এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য অপূর্ব ক্ষার তেজ দেখাইয়া পরা" 
জয়ের শেষ মুহূর্ত পর্ধ্যস্ত তীয় শরণাগত মধবিদ্রোহী জাদষ 
সাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও মঘরাজার হত্তে সমর্পণ কয়েন 
মাই । অমরমাশিকোর এই কীর্তি চিরকাল স্বর্ণক্ষর়ে লিখিত 
থাকিবে । এই পরাজয় রাজার কিরুপ মর্খধাতী হইয়াছিল 
তাহার খেদোকিতে তাহ! ব্যক্ত হয় £-_ 
অর্ধবাকালে ভ্রিপুরে নি মগধ দ্িমিল। 
অমরমাণিক্যকালে ত্রিপুরে হায়িল ॥ ($ ৪৭ পত্র) 
এই থটনায় পর মঘ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে যাবা দেওয়ার 
একটি প্রবল শক্তি তিরোহিত হইল, কিন্ত তখনও হঈীশা খা, 
কেছগার রায়, গন্ধর্বামাণিক্য প্রভৃতি বারভু'ঞার মহায়খীগণ, 
জীবিত থাকিয়া অত্যাচার হৃটির অন্তরার হইয়াছিলেন লঙ্গেছ 
মাই। এই শেষ অন্বরায়ও মানলিংহ ও ইস্লাম খার বিজন 
অভিযানে নির্ংল হইলে মঘরাজ! ললীম লা, ছলেন .সা 
প্রস্ৃতিস্বা একান্ত াবে হর্ধযনীর় হইয়া পদ়্িল। বিশেষতঃ 


৬০ 


ইন্জাহিম গু! ফতে অঙ্গ লধাত্যর আন্লাফাদ অভিযান থ্যর্থ হইলে 
(যহারিত্তাদ, পৃ. ৬৩২-৩ ) দীর্ঘ ৪০ বংসন্ন (১৬২৫-৬৬) ধরিয়া 
মঘ-ফি2িঙ্লির অত]াচানলীলা চরযসীমায পৌছিয়াছিল। জাঘ্া- 
কানের পূর্যোক্ত ইতিহাসে মরাজ! ললীম লা ১১ র়াদিয় 
পরিচয় দেওয়া আছে ( পৃ. ১৬৪ )। তন্বধ্যে চাটগ্রামপতিস্ন' 
কড1 ও “মড-মেও,, অর্থাৎ ত্রিপুরয়ান্ের কতা ছাড়! একটি 
বিশ্ব়কর মাম আছে প্রীপুরের রত রায়ের ভগিনী নুঙ্দরী” 
(থিরিপুতচা হগ্তায়ে নম থুন্দয়ে )। ললীষ সা] প্রীপুয়ের 
কেছার হাক সমকালীন ছিলেন এবং আকবরনামায় লিখিত 
আছে (৩।১২৩৫ পৃ.) জ্ীপুরপতি ও মরা! একযোগে 
সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিফ্াছিলেন। বখযাজার সহিত কেদার 
স্লায়ের প্রীতিমিলন যে সামাদিক বদ্ধনে নিবিড়ত! প্রাপ্ত হইয়” 
ছিল, আরাকান-ইতিহাসের উক্ত সত্য হইলে, তাছার এক 
আশ্চর্যকর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইল। বলীদ সার ছর্ঘমনীয় 
পরাজম এরতদ্থার1 বিশেষভাবে হ্ুচিত হয়। 

যাঙ্লার বহু সমাপ্ত পরিধার মথের হাত হইতে রক্ষা পার 
মাই। এই স্থত্রে ততকালে রাচীর ত্রাহ্মণগমাজে একটি নুতন 
লমপ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নাম মঘদোধ। ঝুলপন্জীতে 
এই মখদ্জোষের বিবরণ মধ্যে ঘটকগণ অজ্ঞাতসার়ে বছু করণ 
ঘটনা লিপিবদ্ধকরিয়! পিঞ্াছেন। এই জ্বাতীয় এতিহাসিক 
উপকরণ অঞ কোন গ্রন্থাদ্দিতে পাওয়ার সম্ভাবন! দাই । আমর! 
উদ্বাহরণর্যরপ কয়েকটি বিবরণ এখানে যথাযথ উদ্ধত করিয়া 
দিলাম ॥ ছয়টি ব্বংদাকার হ্ত্তলিখিত হুলগ্রস্থ হইতে ইহ! 
সংগৃহীত হুইল বর্তমান যুগের সামাপ্িক প্রতিষঠাবর্ণনে 
ইহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই এবং তজ্জন্ত যুজিত ফুল- 
গ্রন্থে ইছাছের কোন উল্লেখ নাই। 





* বঙ্গীয় সাহত্য-পরিষদের পুথশালায় বছ কুলগ্রস্থ 
সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্যত্যে তিনটি জেট । ২১০২ নংখ্যক পুখির 
পত্র সংখ্যা ৬১৮ অর্থাৎ ১২৩৬ পৃষ্ঠা এবং বৃহদাকান্। মুগ্রত 
করিলে প্রাঃ ২৫০০ পৃষ্ঠাব এক বিরাট গ্রন্থ হয়। ইহ! সাঞ্চা- 
ভাজার কুগাগাধয রামহহি ভাদ্াজক্কাবের গে ১২১*-১ সনে 
লিখিহ। (সংক্ষেপে “লাঞ্চ ন'ষে উদ্ধত) ৭৮৭ সং পুথির পদ 
সংখ) ৩৬৯, লিপিকাল ১৭২ শক ('পরিষছ' নাষে উদ্ধত-)। 
১৮১৫ ৮২ পু'খের পত্রলংখ্য! ৪৯৪ ( 'চেহল।' নামে উদ্ভত, চেহলাৰ 
এক ঘটক পারবা, পুথি )। এক শঙ বংনর পুর্বে হুগলী জজ 
কোটে একটি পুথি এক মোকদ্বযায় দাখিল হইয়াছিল-স-পত্র 
সংখ্যা ৪৫৬ বর্তধানে ইহ! প্ররামপুষের মুত কনীগ্র চক্র বার 
নিকট রক্ষত আছে ("হালি' নাথে উদ্ধত )। আমাষের নিকট 
৫২৮ পত্রের একট পুথ আছে--হশোহর জয়মভীপুর ঘটক সম্প্র- 
'ছাযের পুথি (জয়ন্তী নামে উদ্ধৃত )। হদ্ধমান জিলার কামাল 








গ্রাথের ঘটক সম্ত্দায়ের একটি পথ রোও। নিষালী...জীযুত চক্র 


ভূংণ শর্থ। মুল যঙ্কাশধের কপার পরীক্ষা ঝরিছে পারিযাছিলাম 
স্পইহ। কামাল নাষে উদ্তত। প্রত্জোক পুথিতেই কিছু কিছু 
কাহন ৬৭] পাওয়। বায, ধাং। অপর পুখতে অঞাপ্য। . -: 


১৩৫৩ 


১। বশ্াঘচী, অর্থাং ঘানাক্ছি বংশরক্ষেয একট প্রসিদ্ধ 
শাখা “লাগরছিয়।” মাষে পরিচিত। এই শাখার “জন,” 
প্রলিষ্ধ কুলীন ছিলেম। তাছার এক পৌত্র ( বলহত্রে পু ) 
খ্ীপতির নাষ পর্যন্ত পরবাণন্দ উল্লেখ করিয়াছেন (মহাবংশাবলী 
প্র. ১৩৬)। অর্থাৎ ্রীপতি ১৫০০ লমে জীবিত ছিলেন। 
ঠাহার এক প্রপৌত্র রামতজ্ের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়। যার £ 

“ততো! বিকুপ্রিয়ামামী কড1 মখেন নীতা দর্ববনাশান্ধাদিঃ” 

(লাক! ৯৩।১, হুগলী ৮০১) 

এই ঘটন! ১৭শ শতাব্ীর প্রথমার্ধে ( ১৬০০-৫০ জনে ) 
পড়ে। রামচজ্রের বাড়ী কোথায় ছিল জান] যায় না। “রামচজ্ে 
গুদিবিবাহু বিভালঙ্কারল্য কড।” এই উদ্ভি দেখিয়া! অনুমান 
হয় নদীয়া কি যশোধর অঞ্চলে তাহার বাক্তী ছিল কারণ 
নদীয়া-যশোহরই গুদগ্রামী শ্রোত্িক্ববংশের প্রধান সমাজ ছিল। 

২। উক্ত ব্বামচন্দ্রের এক ভ্রাতার নাম রাঘব । তাহারও 
“গুড়িবিবাহ ভবানীঘাস চক্রত্তীনঃ কন্যা” সুতরাং তিনিও 
একই অঞ্চলের লোক। তাহার ৮ পুজের মধ্যে চতুর্থ চা, 
তিনি স্গংশে বিবাহ কগিয়াছিলেন-_*্টাদন্ত পিতৃতদ্রকালে 
সং খাঘবেক্র রায়ন্ড কঞ্জাবিবাহ অঞ্র সাধুঃ, পল্চাৎ মধ্যে নীতা” 
(সাফা ৯৩।২, হুগলী ৮০।২ )। তাহার বাকী চার ভ্রাতাকেও 
থে লইয়া যায়-_“চাদ বিনোদ রাঙারাম ঘছ মধু মতে নীতা?” 
(&, খ)। কেবল তাহাই নহে, ইহাদের তিন আন্বীীকেও মথে 
লহয়াছিল, অর্থাৎ এক বাড়ী হইতে ৫ তাই ও ৩ভমী মের 
কবলে পতিত হ্য়। 


“ততঃ স্বরূপাঁ-হণিকপ-কপূর্রিমপ্তরী এতাঃ ফভাং যখেন 
মীতা পর্বনাশাদ্ধানিঃ।” (8১) তৎকালীন সপ্ত্রাত কুলীন 
পরিবারে মেয়েদেন্র কিরাপ নুরুচিসম্পন্ন নাম রাখ! হইত 
তাহারও একটি উতক্ষ্ট উদ্ধাহরণ এখানে কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । বর্তমানে বিসুত্রিয়া মাম মার প্রচলিত দেখা যায়। 

ও। সাগরছিয়াবংশেই ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন 


শ্রঘুয়াদ চক্ষবর্তী” এ পলময়ের লোক। তাহার বংশধরগণ 


যাদলাদেশের নান] হ্থানে এখনও সসল্মানে বাগ করিতেছেন। 
তাহার কুলবিধরণে একটি মাও পুথিতে পাওয়] খায়, 

7. *ততঃ পন্চাৎ ক্ষত। বখেন নীতা ইতি ফেঞ্িং” (কামাল 
বন্ধ প্রকরণ 8৫1২) । ইহা অঙ্গ কোন পুধিতে মাই বলিয়! মষে. 
হয় অমূলক প্রধাদ মাত্র । 

৪। সাগরদিয়াবংশে খড়দহষেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন 
ভরগীরধপুত্র প্রীনত্ত (মহাবংপ্াবলী পৃ. ১৩৩)। ্রমন্ডের 
শ্রপৌজ ্ফচরণ ল্বত্ধে লিখিত আছে-_“ককচরণন ফিরা 
অপবাদঃ বিঞ্রষপুর কাটালতলি গাছে ।” (হরস্ী ৩৭৪১) 
স্কফচয়ণের বংশ এখনও দান! স্থানে সবম্মানে বিধান আছে। 
বভাতরে এ অপবাদ স্ককচর়ণের গাই রামষেবের সম্বন্ধে ছিল, . 

প্যাহবেষন্ত ফারাঙ্গিতে নীতা: অধগংপর্ম;” ( ক্ষামাল, 
খব্য পর, ৪১/২)। আমদের শিঃলক্কান ছিলেষ |. একটি এনে. 


চৈজৈ 
সফচয়ণ-নামীয় একটি সমসামনিক ফারিড়া় অংশ উদ্ধত 
হইয়াছে £--৮ 

পকচর়ণ বন্দযঘয়, পাইয়া কিছিলির ভর, কাঠালভলা করি 
পরিত্যাগ ।” (চেল $ ৬৫1২) 

€ | চট্টঘংশের একশাখা! “ধনো!” চষ্টনামে পরিচিত। এই 
ধংশে মাথের পু গোবিন্দ খোড় হইতে বন্নভীমেলের একটি 
ভাগ “গোবিন্দ খোঁতী” নাম লাভকয়ে। তাছার এক পৌন্ 
ঘোকড়ি সম্বন্ধে লিখিত জাছে--"দোষড়ি মধেন নীতঃ” 
(পরিষদ ৩১১1১), “দোকড়িকন্ ততো মথে প্রবেশঃ” (জয়ী 
৩১৩1১ )। ফোকড়ির বংশ বিদামান নাই। 

৬। উক্ত গোবিন্দ খোড়ের ভ্রাতা গঙ্গাদাদের এক প্রপৌন্র 
হ্ীকক “মঘে গতঃ* (পরিষদ ৩০৯1১), "অথবা “যঘাস্াতঃশ 
(ছয়ন্তী, ৩১২।১)। একটি পুধিতে কিছু বিবরণ জআাছে-_ 
শ্বফো মধেন নীতঃ, পুনশ্চ গৃহমাগতঃ চিনঙ্গিনাং পরত, 
তৎপুত্রো মহাদেবে! ব্যবহারঞ্চকার । তত(:) গ্রককফে। স্বত, 
অন্তান্ীকার্ধযশ্রান্ধাদিকং ক্কতা মঙাদ্জেবে! জাতিহীন” (কামাল, 

চট্ট প্রকরণ, ৭১-২)। অর্থাৎ প্রস্ক বহুকাল পরে মথের কবল 
হইতে কিরিরা আঙগিলে তাহার পুন মহাদেব তাহাকে গ্রহণ 
করিয়! এবং ম্বতযুর পর শ্রান্ধাদি করিয়া “জাতিহীন” হইয়'- 
ছিলেন | মহাদেবের বংশ বহুকাল বিদ্যমান ছিল। প্রথম 
উক্ভি্বয়ে জাতিহীনতার প্রসঙ্গ মাই। 

৭। অবস্হী চটবংপীয় রবিকর প্রকর্পণে গোবিদ্দের পুত্র 
রমেশ ( অথব! রামশরণ ) লন্বদ্ধে লিখিত আছে-_*ততঃ পত্ী 
মথে গতা” ( হুগলী, ৩৪৩1২ ), "রমেশ চক্করঠিনঃ পত্থী মখেন 
মীত” ( জয়ন্তী, ২৫১।১)। একটি গ্রন্থে লিখিত আছে, এই 
পরী ফিরিয়া! আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার ফৌহ্ক- 
জনক হ্ৃপ্তান্ত আমর! বিনা অুবাদে উদ্ধত করিতেছি--"রাম- 
শরণন্ড স্ত্রী হরিহ্যন্ত কত! মধেন নীতা পিগলী বন্দরে 
বিবাহিতা । জা! কত! পুবরপি শান্তিপুর়ে আগতা রামশরণ 
গ্থছে। - তেন রামশরণেন গর্ভঃ কৃতঃ, স! পুনরপি মা্ট্যান্সিতে 
স্থিতা জনাপবাদ ইত্যাচার্ধ্যং” (কামাল, অবসথী প্রকরণ, 
১৬1২)। বুঝা! যার মধের দৌাবয মাঠর়ারি ও শািপুর পর্যযত 
প্রসায় লাভ করিয়াছিল। পিগলী বন্দর মেছিনীপুরে লয়ুক্র- 
তীরে অবস্থিত ছিল। মধেরা! বন্দি-বন্দিনীদিগকে এখানে 
বিক্রয় করিত (”8 71809 10076 08011539 618 801”-_ 
6172: 7052 & 76584 110, 89) 

৮। মুখবংশে ফামদেব পঙ্িতেয় থানায় 
পুত্র পরমানশ্ের “মঘজবনফোধত” (জয়ন্তী ১৫৬।২), “পরমানন্দো 
মধেন মীত:” ( কামাল, দৃখবংশ, ৯৫1২ )। 

৯। উক্ত কামদেব পঞ্চিতের সন্তান বিশ্ববাথেন্ব পু. 
গণেশের লন্বত্ধে লিখিত আছে--প্পচ্চাৎ বছ| মন্ধে নীতা 
লর্ধানাশঃ।” .( লা ৫১৩1২, হুগলী ২৮৯1২) | 





লিখিত আছে-“ততোহদত্তা কত! মধেন শীত, 


৬০৭ 





১০। গাচ্ছুলীবংশে রামনাথের পুত রামেশবছের সঙ্বম্ধে 
সর্বা- 
নাশান্ধানিঃ।” ( ছগলী, ৪৩৭২) 

১১। কাম্ীবংশে নীলকণের পুত্র গোপীকান্তের না 
ছারমাদেন নীতা”, (পরিষদ ৩৬৩1১ )। | 

১২। কান্রীবংশেই ঘামোদরের এক বৃষ্ধপ্রপৌজ রমাপতির 

*গুড়িবিবাহঃ, ততোহদস্তা কচ মঘেন নীতা! অত্র স্বামাশঃ।” 
(খু) ৩৬৪।১)। 

১৩। আমাদের নিকট ঘটককেশর'র একট রা 
আছে, পত্র লি গলিত প্রায় । ধনেং-টটবংশের বিবরণে রাজীর 
চক্ষবর্তার পুর শিংরাম চক্রবন্তীর ফৌতুকজনক বিতরণ আছে-_ 
“ইমং মধেন শীত্বা গতৎ, পশ্চাং মু্জাং দর্ত| আদিত্যযূল বৈছ্যেন 
মীতঃ মথাবাসে বডদিমং ব্যাপ্য স্থিতং" ( ৫1২ পত্র )।  অর্থাং 
মের! তাছাকে নিয়া ছয়দিন রাখিয়াছিল, এক বৈদ্য নুভ্রা 
দিয়! গাছাকে ছাড়াইয়া! লম। 

১৪। বনো-চট্টবংশীয় রাধবপুত্র নারায়ণ নপাড়ীবজ্যবংশীয় 
বামচজের পুত্র রদুন্গমের সহিত কুল সন্বন্ধ করিয়া “মঘন্গোধ” 
প্রাপ্ত হন। কারণ, “বং রামচন্জ্রে মে শীত! পলাইভবান্‌, 
জাতিধ্বংসে! ন ভবতি, স্পর্ণদোষে ছন্ষে! ভবতি।” (সা! 
২৯৬1২) 

কুলগ্রন্থে এই জাতীয় বহু যঘদোষের উল্লেখ খুঁজিয়া বাছির 
কর! যার। রাচীয় কুলগ্রস্থের প্রতিপাঞ্য কেবল কুলনছের 
কুলকথা, বংশজ ও শ্রোগ্জিয়ের বিবরণ এই সকল এছ মাই। 
অর্থাং বঙ্গের বিশাল স্নাডীয় ব্রাহ্মণ সমাজের এক ক্ষু্র অংশের 
বিবরণ মধ্যেই উদ্ধত কথ! পাওয়া! যাইতেছে । সমগ্র বাঙ্গালীর 
মধ্যে সহ্শ্রগ্ুণ অত্যাচার যে সাবিত হইয়াছিল সহজেই অনুমান 
করা যায়। এই ভীষণ অত্যাচারের সময়েও নিয়বঙ্দ হইতে 
জনসাধারণ বাক্তীখর ছাড়িয়। বহসংখ্যায় অঞ্ত্র চলিয়। গিয়াছিল 
এক্সপ প্রমাণ পাওয়া] যায ন। বর্গীর ছাঙ্গামার সময়েও প্রায় 
ফেছুই চিন্নকালের জন্ড পশ্চিষ বঙ্গ ত্যাগ করিয়া! ধান. নাই, 
কেবল সাময়িকভাবে অনেকে পলাইয়] গিয়াছিল । 

মঘদোষের উদ্ভুত বিবয়গসমূহে তৎকালীন সামাজিক প্রতি- 
ক্রিয়া! লক্ষ্য ফরিবার বিষয়। সর্ধনাশ ও জাতিনাশ শকেন 
উদ্লেখ দেখিয়! কেহ যেম ভ্রান্ত ধারণা! মাকরেন। এই ছুইছি 
শব-অতি লামা কারণেই আবর্শবাণী কুলাচার্য/গণ প্রায় প্রতি 
পৃষ্ঠায় প্রয়োগ করিয়াছেন । বংশজের কন্কাএ্রহণ_ কিছ! 
পোতিয়ে কত! দান করিয়া বহুতয় কুলীদের এইরপ লর্কানাশ 
হৃইয়াছে। উদ্ধত শেষ ঘটনায় “আাতিধ্ংসে! ন ভবতি” উদ্ভি 
প্রণিবানযোগ্য ৷ কুলাচার্ধ্যগণ আধর্শবাধী হইলেও উচিত স্থলে, 
উদ্ধারতা দেখাইতে পরাদুখ হুন রি । ইহাই ডে 
জঅ্ীবভার লক্ষণ। :- - .. ৪ 


চা 


প্রকৃতি কি সত্যই নিষ্ঠুর? 


ভ্রীগোপালচশ্্র ভট্টাচার্য্য 


এই বিচি জীব-আগতের অবিকাহশ ক্ষেয্রেই পরস্পরের যথ্যে 
খাছা-খাদক সন্বঘটা অভিমা্ায় পরিস্কুট। আশেপাশে যে 
দিকে চোখ ফিন্বাই, বর্ধাজই কেবল হানাহানি, রক্ারকির 
ঘ্যাপার নন্বরে পড়ে । বিড়াল হক তাড়া করে । সাপ 
ব্যাঙ্কে উদরস্থ কয়ে ঃহিত্র পয নিরীহ প্রাণী হত্যা 
করিয়া উদয় পূরণ করে। নিয়গ্তর়ের কীট-পতঙগদের মধ্যেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা__ছলে, বলে, কৌশলে 

একে অঙফে হত্যা করিয়! জীবিকাঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়! 
লইতেছে। ইহার মধ্যে দয়!-দায়ার স্থান নাই। একের 





_লাপের কবলে পড়িয়া মুরনঈীয় অবস্থা। এফ চাপেই 
মুরগীর হাড়গোড় চূর্ণ হুইয়! যায় 8 
হেহ' উননান্থলং কিয়া অভেয় পুঠিসাধনের ব্যবস্থা কন্িতে 
হইবে-প্রক্তির শ্রই অলঙ্দ্য বিধান - আন্মরক্ষার প্রয়োন্নে 
অপরের রল-়স আহরণ এবং প্রবলের কবল হইতে হূর্ধালের 
খীচিবার উপায় অবলন্বন-_ ইহাই হইতেছে জীবন-সংগ্রামের 
একটা বৃত্ত দিক। এই দিক দিয়া অভিব্যকির ধারায় 
জীব-গতে ,বহু বৈচিহ্য এবং যোগ্যতমের উদ্র্তন সম্ভঘ 
ছুইয়াছে। 0 
জীব-জগতের অভিব্যক্তি বা ঘোগ্যতমের উ্ধর্তন এবং 
অজাজ প্রাকৃতিক বিধান লম্পর্ষে আমাদের দায়িত্ব দা 
থাকিলেও যে ক্কারণেই হউক ছঃখ-ক&, ছালা-বনরণাহ অভিজ্ঞতা 
হইতে আমাদের মধ্যে সহাহতৃতিমূলক একটা তি ্বত-র্ভ 
হইয়াছে। এই লহানতৃতি ছিক হইতে প্রকৃতির. স্বাজ্যের 


নিষুতার পর্িচারক এবং লীড়াদায়ক হইয়া উঠে। মাকছযও 
বুদ্ধি কিয়া মিষঠুরত প্রদর্শনের নানা স্বকম উপায় উদ্ভাবদ 
করিয়াছে । এখন কথ] হাইতেছে-_মাহুষ বুদ্ধি-কৌশলে যে 
লফল মিষ্ঠুরতার অবতারণা করিয়া! থাকে প্রকৃতির রাজ্যে এই 
হানাহানির মধ্যে দেকপ কোন নিঠ্রতার ব্যাপার ঘটে কি 
না। 


বিভিন্ন ঘটনা পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে-_ প্রন্কতির 
রাজ্যে হানাহানি, কাটাকাটির মধ্যেও মহুয্য-পরিকজিত 
মি্ঠুরতার সমতুল্য কোন গুরুতর মিষঠুরতার স্থান নাই। 
প্রাণিতত্বজ মার্টিমার ব্যা্টেন লিখিয়াছেন--তিনি একজন 
বিশিষ্ট শিকারীকে জামিতেন। দৈবন্ধষষে একবার এই 
শিকান্নী এক বাষিনীর কবলে পড়েম। বাধিনী তাহাকে 
জঙ্গলের মধ্যে বাচ্চাদের নিকটে লইয়া! যায়। বিড়ালের 
বাচ্ছারা যেমন হয লইয়া খেল] করে বাখিনীর বাচ্ছাগুলিও 
সেইরপ শিকারীকে লইয়! ঘণ্টাখানেকের বেলী সময় ধরি! 
খেলা করিতে থাকে ৷ ঘত বারই শিকারী হামাগুড়ি দির! 
পলাইবার চেষ্ঠা করে ততবারই বাধিনী তাহাকে বাচ্চাথের 
কাছে টামিয়। লইয়া আগে। এইরপ ব্যাপার চলিবার লঙয় 
শিকারীর দলবল খু'জিতে ধু'দ্ধিতে সেখানে আসিয়া! উপস্থিত 
হয়। ভয় পাইয়া বাছিনী শিকারীকে তুলিয়া! লইয়! পলাইবার 
চেষ্টা করে ॥ কিন্ত চছু্দিকে লোকছনের হৈ হৈ বৈ রৈ শবে 
বেগতিক দেখিয়া শিকারীকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। 
শিকষাত্বী প্রায় অক্ষত দেছেই সে যাত্রা বাচিয়! যায়। . শিকারী 
তাহার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলিয়াছেন-_বাধিনীর কবলে 
পড়িয়া জামার যে মানসিক অবস্থা! ঘটয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি 
বিহয় পরিষ্কার মনে জাছে। বাধিনীয় নিকট হইতে হামাগুড়ি 
দিয়া পলাইয়া! আসিবার জন্ভ আমার মানসিক শক্তি যেন 
ফ্মশ:ই অচ্যুগ্র হইয়! উঠিতেছিল। মনে তখন আমার ভয়ের 
লেশমাত্র ছিল না। ভর-ভয়ে় বোবশভ্তিই যেন মন হইতে 
লোপ. পাইয়া! গিষ্বাছিল; কিন্ত দিনের আলো, চতুর্দিকের 
গাছপালা! এবং নিষ্ধের গুরুতন্ন বিপজ্জনক অবস্থা সম্বন্ে 
কিছুমান বিভ্রষ ঘটে দাই। দৈহিক বা মানসিক কোন 
যন্ত্রণাও অন্থভব করি নাই। ধাত ভোলাইবার জন ডেট্িস্টের 
চেয়ায়ে বসিয়৷ অনাগত বিপদেন্র আশঙায় যতটা মানসিক 
উদ্বেগ বা! যন্তরণ! অহুতব কর] সম্ভব তাহা! অপেক্ষা বেশী কিছু 
হন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি-বলিয়! মনে হয় ন1। 
”  ক্োগাক্ষমণে অথবা ফোন হর্ঘটনায় কলে মবত্যুর প্রায় শেষ 
লীমায় উপনীত হৃইয়াও কোনজষে ভুত হইয়! উঠিয়াছেন' এরপ 


ছানাহানি, কাটাকাটর ব্যাপারগুদি খাদের কাছে রন... তূনেকের অভিজন্তা হইতে জান! গিয়াছে যে, একশ লহটবক 


“পরিবর্তন ঘটে যেখানে ভয় এবং যন্ত্রণাবোধ সম্পূর্ণরূপে অবলুগ্ত 
হইয়া বায়। এরপ চরমক্ষেভ্রে প্রান্তিক নিয়মেই মন এমন 


শ্রকটা! লম্মোহ্ত অবস্থায় উপনীত হর যেখানে ছঃখ-ক্, ছালা- 





কালে! রঙের জল-পোকার বাচ্চা, ছোট একট। বাণমাছফে 

ফ্রাত কুটাইয়! অসাড় করিয়া! রক্ত চুষিয়! খাইতেছে 
যন্ত্রণ। বোধের প্রশ্থই উঠে না । বোবশক্তি মনের | ছ্বালা-বন্্রণার 
অন্থভূতি জাগে মনে, মন নিক্রিয় হইয়া গেলে হন্ত্রণা অনত্ষ 
করিবে কে? মন্ন্মেতর প্রাঈীদের ভুলনায় মান্ছষের মন অতি- 
মাত্রায় সচেতন এবং তাহার প্রসারতাও অসম্ভঘ রকমের বেশী। 
একটা হঁছরের মন মাহুষের মনের তুলনায় অতি নগণ্য ব্যাপার 
যাত্র। ক্ষা্গেই একথা লহজেই অনুম/ন করা! যাইতে পায়ে__ 
হাক্ের কবলে পড়িয়া মাহুষকে বদধি বন্ত্রণা ভোগ ন! করিতে 
হুইয়! থাকে তবে নিক্তালের কবলে পড়িয়া! হের অভি- 
সামা হন্ত্রণা ভোগ করিবারই কথ! । 

কিন্তু প্রশ্ন উঠে_উদরসাং কম্ধিবার পূর্বে শিকান্ীর দত্ত, 
নখরাছাতে শিকার যন্ত্রণায় অধীর হইন্বা উঠে কি না। পন্বীক্ষার 
ফলে দেখ! গিয়াছে-_এদ্প অবস্থায় মন্ত্রণ অদ্ভূত হইলেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই: তাহ! ক্ষণন্থান্ী ব্যাপার মাঅ। গুরুতর 
আঘাতের লঙ্গে ল্ষেই এক প্রকার স্বারবিফ অঙগাড়ত! রর্- 


ক 





ভয়ে লম্পূর্ণ অপানসব প্রাপ্ত হয়। প্ররপ অবস্থায় লংজ্ঞাহীন 
হওয়া বা হংপিতের ক্রিন্ব! বন্ধ হওয়ার ঘটনাও বিশ্বল নহে । 
স্মায়ধিক আঘাত, রক্তযোক্ষণ বা! মানসিক হুশ্চিন্ত প্রস্থৃতি 
যে কোন কান্সণে লংজ্ঞাঙ্থীনতা বা অসাড়ত্ব ঘটুক নাকেন 
ইহ] যে প্রান্তিক করুণার নিষর্শন তাহাতে লঙ্গেহ ক্িবার 
কারণ নাই। জীব-আগতে যেছিন- হইতে পরম্পয়ের প্রতি 
এই শক্রতার উন্মেষ ঘটয়াছে লেই দিন হইতেই প্রান্কতিক, 
নিয়মে সংজাহীনত| ব! অসান্বত্ব উৎপাদনে ছুঃখ, কট, যাতনা 
বোধ তিক্োহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা! বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই শক্রদব্্ুক আক্রান্ত হইবামাজর মন 
হইতে ৬য়ের ভাব কাইয়া বায় এবং শরীরের বন ্রণাযোধ থাকে 
মা অথচ আত্মন্ষার্থ প্রত্যেকটি অনপ্রত্যঙ্গ সন্ষিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়া! থাকে । "অনেক ক্ষেত্রে খা উদরসাৎ করিবার প্রক্চিয়া 
দীর্ঘস্থায়ী হইয়! থাকে | সে সকল ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগে স্বায়বিক 
অবপাদ ঘটাইয়া বোধশক্তি নষ্ট কন্ছিয়া দেওয়া হয়। নি্ব- 
সুরের প্রাধীদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এন্প ব্যাপার ঘটতে 
দেখা যায়। | 

আমাদের দেশে পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতি অগনীর জলাশয়ে 
গুবড়ে পোকার যত বড় ঘড় একরকমের কালে! রঙের'জল- 
পোকা দেখিতে পাওয়| যায় । প্রথম অবস্থায় ইহাধেক্স বাচ্চা- 
গুলিকে বড় রকমের মশান্স বাচ্চার মত মনে হম্ব। দিন জশ- 





কুমীয় মাছ শিকার করিয়াছে । নুছঢ চোয়ালের এক 
আঘাতেই মাছেন্স সর্বশরীরে অসাড়তা ছড়াইস্া 
পড়ে, তখন আর হত্ত্ণাযোধ থাকে না 


পনেন্বর মধ্যেই বাচ্চাগুলি প্রায় তিন ইঞফিন্.বেশী লক্বা হইয়া 


'যায়। শ্বীক্েন্স মধ্যমাংশ বেশ ঘোটা কিন্ত মাথা! ও লেছের 


দিকটা! খুবই সরু । মাথাটা চেপ্টা এবং বুখের ছুই ছিকে ছইটি 
খাকানে। সীড়াশীয় ফল! । ইহা! মনোরষ ভর্দীতে হেলিয়া- 
চুদিয়া অবের নধ্যে সাঁভাছ ফাটি! -যেস্ার ।...লেছটাকে 


৬১ 





'উপহের দিকে প্রসারিত করিয়া! অলনিমছ্ষিত ঘাপপাভাহ মধ্য 
শিকারের আশায় নিম্পন ভাবে অবস্থান কমে । মাছ বা অন্ত 
কোষ প্রা দিকফটে আদিলেই অকস্মাৎ ছুটিয়া গিয়া সাড়াণয় 
লাহায্যে চাপিয়! ধয়ে। আততান্বীর কবল হইতে . উদ্ধার 
'পাইবার অভ শিকার প্রাণপণে চেষ্ঠা! করে বটে । কিন্ত ভাহ। 
কেবল এক-আধ যিনিটের জভ | দেখিতে ঘেখিতেই দে যেন 
বিদাইয়! পড়ে এবং নড়াচড়া ফরিবার ইচ্ছাই যেন লোপ পায়। 
কিন্তু বাস গ্রশ্বাস-প্রক্ষিয়! সমানতাবেই চ'লিতে থাকে । মাইক্র- 
স্কোপের পরীক্ষায় দেখা যায় শিকারীর সাড়ালী ছইটি সাপের 
বিষ-দাতের মত ফাপা, এযং তাহাদের গোড়ায় বিষের গ্রন্থি 
স্বহ্ষ়াছে। সীভাশী দিয়! চাপিযা ধরিবায় সঙ্গে সঙ্গেই সুক্ষ 





লাপ ও বেজীয় লঙ্কাই। সুবিধা পাইলেই বেক্সী এমন ভাবে 
সাপের খাড় কামড়াইয়! ধরে যে সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বহ্যুযুখে 
পতি হয়| বেলীক্ষণ তাহাকে যাতদা ভোগ করিতে হয় না 


ছিন্রপথে বিষ আপিয়! শিকারের দর্বাশ্রীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং 
তাহার যোধ-শক্তি রহিত করিয়া ফেলে । এরই পোকাগুলি 
শিকারের ববসরক্ত চুষির! খায় এবং ইহাতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া 
থাড়ে। প্রথম আঘাতের ফলে ম্বত্যু ঘটলে রক্ত জনা ধাধিয়! 
ঘাইবার সম্ভাবনা ; তখন রক্ত চুষিবার সুবিধা! হয় না। কাছেই 
প্রা্কতিক বিধানেই বেন শিফান্রক়ে জীবিভাবস্থায় অসাড় 
করিয়া তাহার ছালা-মন্তরণ! উপশমের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

কলিকাতার আশপাশে খাল, বিল, নালাপভোবায় যেছো- 
মাকড়গার অভাব নাই। ইহান্ব! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
জলের উপর বিচরণ করে ; পোকামাকড় শিকার কয়ে এবং 
সুষিবা পাইলেই মাছ ধরিয়া থার। কাচের চৌবাচ্চায মাকড়গ! 
গুলিকে পুষিয়া তাহাদের হংস্য-শিকাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
মাছ ধরিবার আশায় ইঞ্ছার! ঘণ্টার পর ঘন্টা এক স্থামে 
চপ করিনা! বলিয়া থাকে । যা দেখিতে পাইলেই বিচ্যুৎ- 
গতিতে তাহার উপর পড়িয়া! স্বাড়ের কাছে সীড়ালীয় মত দ্রাত 
ছুইটাকে বিধাইয়া দেয় এবং প্রার পাচ-সাভ বিথিট চাপিরা 
ঘসিযা খানে । ছুই-চান দেকেও লাফালাফি করিয়াই-শিকার 


দিষববি- হই পল্পে। বেশ ছিচুক্ষণ দম লইবার গর শিক়াহকে 


চিবাইয়! বের ভেলার মত তৈয়ার করে এবং বীে বীয়ে রদ 


চবি থার়। এক্ষেত্রেও বিষ-প্রয়োগেই শিকারকে অগা 
করিয়া মাধ! হয়। চৌবাচ্চার মধ্যে একবার একট দুবর্ণয়েখ! 


মাছের উপর শিকারী মাকড়স! ঝাপাইয়া পড়ে। যে কানণেই 
ছুটক, খাড়েছ ফাছে না ধরিয়া মাছটার শরীরের ঠিক মব্যস্থলে 
সাড়ালী বিধাইসা! দেয়। মাছট! ছিল মাকড়সা্টায় অপেক্ষা 
বড়। কাছেই ছই-চাক়্ ঝটকামিতেই মাকড়লান্স কখল হইতে 
বুক্তি লান্ করিল। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিলাম পেই 
মাছট'র লেজের দিকটা! যেন ক্রুদশ£ই সাদ! এবং অধচ্ছ হইয়! 
উঠিতেছে। প্রায় বিশিট পনের পরে মাছটাকে ধরিয়া 
পন্বীক্ষা ফরিয়া দেখিলাম শরীরের একপাশে বেশ ক্ষত 
রহিয়াছে বটে, কিন্ত বেগী গভীর নহে । ক্ষতের পর লেজ 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ সাদ! হইয়! গিয়াছে এবং সে অংশটা সু 
অংশের মত কোমল বা নমনীয় নছে। এই অংশে ইলেকট্রো- 
ধার্ষেল ছ্রিম্যুলাস্‌ গ্রশন্থোগে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না 
অথচ এই উপাৰে হুস্থ অংশে প্রবল উত্তেপ্রনা লক্ষিত হয়। 
জাংশিক ভাবে মাকড়সার বিষ সঞ্চালনের ফলেই যে মাছটার 
অপ্ডাংশ অবশ হইয়া গিয়াছিল এ কথ! সহজেই বুঝা! যায়। 
ছোট ছোট গাছপালা-পরিপুণ যে কোন বাগানে বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে__কালো রঙের ছোট ছোট 
পিপড়ের মত ডানাওয়াল! এক জাতীয় পোকা, হর উদ্ভিয়া 
বেড়াইতেছে, নয় লতাপাতার উপর ব্স্ততাবে কি ঘেন খোজা” 
খুঁজি করিতেছে । ইহারা এক জাতীর কুষোয়ে পোক]। 
এই পোকাগুলি কালে! রঙের শুয়াপোকার শরীরের ভিতরে 
ডিম পাড়ে। ইহাদের শরীয়ের পচ্চান্তাগে খুব সুত্ম স্থচের 
মত একটি কাপ! নল আছে। এই নলটিকে শয়াপোষ্ানর 
শরীরে প্রবেশ করাইয়া! ভিম পাড়িয়া ঘায়। ইহাদের দেখিতে 


-পাইলেই শুয়াপোক। প্রাণপণে ছুষ্টসা কোথাও আতগোপন 


করিবার চেষ্টা কয়ে। কিন্ত কুমোরে পোকার হুখোষুখি 
পড়িয়া গেলেই মে যেন ভয়ে কেমন এক রকম হতভম্ব হইয়া 
ধায় এবং নিশ্চল ভাবে অবস্থান কয়ে । কুমোয়ে পো! তখন 
তান্ব শরীরে ছল প্রবেশ করাইয়া! ডিম পাড়িয়া চলিয়া ঘায়। 
কিছক্ষণ বাদেই শুয়াপোকাট1] আহার স্বাভাবিক ভাবে চলা- 
ফেনা! করিতে থাকে । ঘশ-পনের দিন পরে দেখ! যায়--হঠাং 
আবার ভয়াপোকাটা অস্বাভাবিক ব্যত্ততার সহিত এক ছিকে 
ছটয়! চলিয়াছে। কিছুক্ষণ ছুটিঘায় পয় তাহার স্বাভাবিক 
বিচন্রণক্ষেত্র হইতে অনেক ছুরে কোষ নিহাল! জায়গায় আলিয়া 
শন্বীরষ্াকে সন্থুচিত করিয়া নিশ্চল্াবে . বশিয়া খাফে। এই 
সময়ে তাহার শন্ীয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে চাষড়া তে কছিয়া 
সুতার মত স্থন্ম সুত্ম কতকগুপি পোক্ষা বাহির হইয়া আছে। 
প্রোকাগুলি বাহিয়ে আসিবার সক্ষে সঙ্গেই ভদ্ায় মধ্যে. এখানে . 
সেখানে লা গটি-তৈত্বান্বী করিত! ফেলে। সাধারণতঃ পমেক- 
বিথ বিনিটেছ হযোই জয়াপোকষাটান্ অর্ধাশরীর জাহা গঠিত. 


ভর্তি হইয়া বায়। গুট দির্ঘাণ শেষ হইঘার প্রায় লক্ষে লঙ্গে, 
ছই-এফ মিনিটের মধ্যেই শয়াপোকাছ আীঘনের অবসান 


ঘটে। এই ব্যাপায়টার যধ্যেও দুম্প্ট ভাবে কোন অবগাদক 
পদ্দার্থের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। 








বোটখিল পাধীর় হাছ ধরিবার কৌশলই এন যে, 
এক চাপেই মাছের যন্ত্রণার অবসান ঘটে 


সামনের প1 হইতে পিছনের পা! পর্ধ্যস্ত প্রায় ছুই ইঞি লন্বা 
ধুসর ধর্ণের এক রকম কাকড়া-মাকড়স! দেখা যায়। ইহার! 
জাল বোনে না! । ভিম পাড়িবার সময় গাছের পাতা মুড়ি 
খালা তৈরাতী ফর়ে। মৌমাছির মত এক জাতীর কুমোরে 
পোক! ইছছান্দের পরম শত্রু । শক্রয় আগমন (টর পাইলেই 
মাকড়পাট ছটাছুট করিয়া আত্খগোপনের চেষ্টা করে। কিন্তু 
ফুমোরে পোকার নম্বন্ঘ কিছুতেই এড়াইতে পারে না। 
কুমোক্ে পোকা খন শিকার বাগে পাই! তাহার চতুক্দিকে 
'ছুরিয়! ঘুরি! উড়তে থাকে, মাবড়সাট। ভয়ে কাঠ হইয়া 
তখন নিশ্চল কষে বসিয়া থাকে । এই সময়ে ফুমোরে 
পোকা! তাহান্ছ ঘাড্ধের কাছে ছল ফুটাইয়! বিষ ঢালিয়: 
দেয় প্রবং পরক্ষণেই পিঠে উপন্ম একটিমা ভিম পাড়ি! 
চলি! খাছ । কিছুক্ষণের মধ্যেই:ভিম হইতে বাচ্চা বাহিক্ন 
হুইয়! ঘাকড়সার় পিঠের টিপ এটুলির মত জাগিয়! ভাঙা 
সস চুষিয়া খাইতে খাক্ে। প্রায় ভিন-চার ঘন্টার মধ্যে 
খাট! একটা বড় সুড়ির আকাম বারণ কছে। মাকড়দাটা 


ফিঅত্যই নিঠুর? 


৬১১, 


তখনও এরহিখ”ওনিক ঘোয়া-ফেন্া করে বটে, কিন্ত কিন 
যেষ প্রকট! সন্মোহিত অবস্থা-_ভয়-ভয, ছালা-হন্্রণা যোবের 
কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া! যায় দা । বাচ্চাটা আরও" 
বড় হইয়া মাত্র হছয়-সাত ছণ্ট| সময়ের মধ্যে মাকড়সাটান্ 
অর্বাশরীর বেমালুম উদরস্থ করিয়! ফেলে। একট! জীবন্ত 
প্রাধীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝীরে বীয়ে কুরিয়৷ কুরিয়া খাইয়া 
নিঃশেধিত করণ ভয়ানক নিুরতার পরিচায়ক সঙ্গেহ নাই-. - 
কিন্ত প্রান্তিক বিধানই এমন যে, ইহাকে জীবন্ত অথচ অবশ 
করিয়া! রাখিবার জঙ্ত যে ব্যবস্থা অবলঙ্ধিত হয় তাহার কলেই 
যাতনা! বোধও তিরোহিত হইয়া! যায়। 

পূর্বেই বলিয্বাছি-_যাহুয়ের মনের প্রসারত] এতই বেশী 
যে, অন্ত কোন জীবজন্তর সঙ্গে তাছার কোন তুলনাই চলিতে 
পান্ছে মা। মাক্ছ্য যেমন একের অবস্থা দেখিয়া! অন্ের অবস্থা 
যথাযথ অহুমান) করিয়া লইতে পারে অন্ষ্যেতর প্রাণীদের 
দে ক্ষমতা নাই | আমর! যেমন অনের স্বত্যু দেখিয়া মিজের . 
স্বত্যু সন্তত্থে সচেতন হই, জীবন ও স্বর মধ্যে পার্থক্য অঙ্গু- 
ধান করিতে পারি, নিম্নশ্রেনী প্রামীর! সেন্প কিছুই পারে 
মা। রক্ত ফেখিলে বা রক্তের গন্ধ পাইলে তাহার! স্বত্যু ব1! এ 
রফমের কোন স্তরুতর বিপদের আশঙ্কার উৎকঠিত হইয়া 
উঠে। আবার দৃষ্টিপথ হইতে রক্তাক্ত দৃ্ঠ অপহৃত হইলেই 
সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ভাব কাটিয়া যায়। কিন্তু সহ্য ছাড়াও 
আর একটি ব্যাপার আছে, ০টি হইতেছে ঘাতন।-বোধ । কিন্ত 
তাহাদের যাতনা-বোধও স্বচ্যুতয়ের চেয়ে বেশী কিছু গুরুতর 








পাখীর ঠোটে ধন! পড়িয়া! ই'ইরট অসাড় হই! পদ্ধিয়াছে 


ব্যাপাস্থ ছে। আমাদের ফোন অনগ্রত্যঙ্ বিচ্িন্ন হইন্বা গেলে 
ভবিস্ততে ইহা! হইতে কত গুরুতর আশঙ্কার কারণ ঘটতে 
পায়ে-_পূর্বব হইতেই ভাহ। অনুমান করিয়া! যাতনা, অশান্ধিতে 


বিয়মাণ হইয়া! পড়ি । কিন্তু নিয়মের প্রাধীদের ভবি 5ৎ সম্বন্ধে 


৬১২ 
পত-্অসথমান শক্তি মাই বলিয়াই তাহাদের যাতনায় পরিমাণ 
কম হইয়া থাকে। বি্ছিয় বা কর্তিতা্গ শিয়াল, কুকুর, ফাক, 
চিল প্রভৃতি প্রাঈীকে আঘাতঙবনিত ক্ষত বিদুগ্ত হইতে ন] 
হইতেই স্বাভাবিক ভাবেই পরম্পর ঝগড়াবাটি বা! খেলাধুলায় 





'ইঞ্রেট পাখী ইন্ছর ধরিয়াছে। ঠোঁটের প্রথম আঘাতের 
পরই শিকারের শরীর অবশ হইয়া পড়ে 
যোগদান করিতে দেখা ায়। মোটেকস উপর ঠিক বতক্ষণ 
পর্ধ্যত্ত যাতনার কারণ বিধ্যঘান থাকে তাহায় বেশী লময় 
তাহাদের বন্ত্রণাবোধ থাকে না। কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে 
যাতদার কারণ ছুম্মীভূত হইলেও মানসিক হুশ্চিন্তায় তাহা 

্বী্ঘসথায়ী হইয়া থাকে । 

তা ছাড়া, নিযত্তরের প্রাঈীঘের ঘযাতনা-বোধ যে খুবই 
স্ব্নকাল স্থায়ী কতক গুলি ব্যাপার হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রাণ 
পাওয়া বায়। আঘাত লাগিলে টিকটিকির লে শন্বীর 
ছুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে রবজগাত ঘটে । 
কিন্তু এরপ গুরুতর আহত অবস্থায়ও টিকটিকির গতিবিধি 
দেখিয়া কোন উংকট যাতনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় 
মা। গুরুতর ভাবে আক্ান্ত হইলে মাকড়গার শরীর হইতে 
একাধিক পা বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনার 
অধ্যবহিত পর়ে অবস্থাধৃষ্ঠে তেমন কোন যাতনা-বোধের লক্ষণ 
বেখা যায় না। মাছ, ব্যাঙ, হুর প্রভৃতি প্রাদের ফোন 
ঘন বিচ্ছিন্ন করিয়! ফেলিলে লামা কিছুক্ষণের জ্ যন্ত্রণা 
বোধ করে বটে; কিন্তু অন্লকাল পরেই স্বাভাবিক ভাবে 
চলাচফরা! আরম কর়ে। ফড়িং বা! অন্ত কোন কীট-পতঙগের 
লেঙ্গ বা! অন্ত যে ফোন অন্বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে কত অয় 
সময়ের জন হগ্রণা অহ্ভব করে চ/ বিষয়ে জনেকেয়ই 





 অভিজতা 
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আছে। পিপীলিফায় শত্রীয়ের অর্ধাংশ বিচ্ছি 
করিয়া ফেলিলেও পররুহূর্েই তাহায়া যেভাবে প্রয়োজনীয় 
কার্যে আত্মনিয়োগ করে তাহ! বাস্থবিফই: বিশ্ম়কর । মনে 
হয় যাতনা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে লামাত একটু অনুভূতি জাগে । 
কিন্ত পরক্ষণেই সেই অন্গতভূতি লোপ পায়। সব চেয়ে আশ্র্ঘয 
ব্যাপার ঘটতে দেখিয়াছি মাছির বেলায়। আকশ্সিক 
আঘাতে মাছির মস্তক বিচ্ছির হইয়া গিয়াছে কিন্ধু তাহার যেন 
কিছুই হয় নাই। মাছির একটা! স্বভাব-__বঙিয়! থাকিলেই 
সে পা দিয়! ডানা, মুখ এবং অন্ভাভ অন্পগ্রত্যঙ্গের প্রসাধনে 
জাগিয়! যায়। মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি সে 
বসিয়! বসিয়া প্রপাধন করিতেছে । চোখ নাই, মুখ নাই, 
সর্ধবোপরি মাথা নাই--মস্তিষ্ক ন] থাকিলে তাহাকে ঢালাইবে 
কে? কাজেই দে এলোমেলোভাবে এদিক সেদিক হাটিয়] 
বেড়াইতেছে। সময় সময় চিং বা! কাত হুইয়1 পড়িয়! যায়, কিন্ত 
জাবার উঠিয়া বসে এবং গ্রসাধনে লাগিয়া! যায়। এ অবস্থায় 
ছক! ছইয়েরও বেশী সময় ছিল। খাওয়াবার ব্যবস্থা করিতে 
না পারায় আর বেশী সময় বাচাই! রাখ! সন্তব হইল না। 
রুফা! জাতীয় একটা! বিচ্ছিন্ন মন্তক পিপড়েকে গলনালীর 
মধ্যে তরল খাদ্য প্রবেশ করাইয়া জ্যানেট উদদিশ দিন পর্য্যন্ত 
জীবিত রাধিয়াছিলেন। মিস্‌ ফিলছে পেনসিলভেনিকাস্‌ 
জাতীয় একটা পিপত্ের মন্তক বিচ্ছি্ন করিয়! উক্ত উপায়ে 
খাদ্যপ্রয়োগে ৪১ দিন বাচাইয়া রাখিয়াছিলেন। 

অপেক্ষান্তত উন্নত-সরের শিকান্ী গ্রানীদের ব্যাপারেও 
দেখ! গিয়াছে__গাত, ঠোট বা নখরাঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
শিকারের শরীরে এক রকমের অগাড়তা পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে এবং তাহাদের যাতনা! বো সম্পূর্ণ়পে লোপ পায়। 
কিন্ত অঙ্গ সঞ্চালন বা পেশীসনূহের ক্রিয়া সমান ভাবেই 
চলিতে পারে। এইন্র্ই আমর1 পাখীর ঠোট, সাপের 
পচ, সীড়াশীর মত ধারালো! রা বা কুমীরের চোয়ালে 
আবদ্ধ গ্রামীফে উদয়স্থ হইবার পূর্যব পর্য্যন্ত প্রবল বেগে অঙ্গ 
সঞ্চালন করিতে দেখি । তা ছাড়া, শিকারী প্রাধীরা শিকার 
ঘরে উদরপৃষ্ঠি করিবার জঙ্গ, শিকারের যন্ত্রণা উপভোগ করিবার 
জন মছে। কাছেই যতশীত্র সম্ভব তাহার] শিকারকে উদয়ন 
ফরিবারই চে্া করে। যঙ্ণাবোধ হদিও বা কিছু থাকে 
এই কারণেই তাহা স্বক্নকাল স্থান্্ী হইতে বাধ্য। মোটে 
উপর, আমাদের দৃটিতর্দী হইতে দেখিলে জীবন-সংগ্রামের 
ব্যাপার গুলি আপাতঃ প্রতীয়মান নিঠুরতা হইতে পায়ে কিন্ত 
রস্ত প্রস্তাবে প্রন্কৃতিতে নিঠুরতার স্থান ধুবই কম। 


প্রবানী ভারতীয় সমস্যা ঃ 


কেনিয়া! ও টাঙ্গানারিকা 


অধ্যাপক ্ীনুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


ইতিহালের বর্তমান রুগকে শ্বেত-প্রাধাভের বুগ আখ্যা 
জভিছিত করা যাইতে পান্থে। জগতের রাজনীতিক এবং 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্থেতাঙ্গ প্রভাব এবং বর্তৃত্বফে অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। অনধিক শতাব্ীকালের মধ্যে গীত 
জাপান রাই এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বলদরপিত শ্বেত জাতি- 
লমৃের প্রতিষ্পর্থাী হইয়া! উঠিয়াছিল। কিন্তু-ভাগ্যচক্ষের প্রতি- 
কুল আবর্তন আজ তাহাকে যে অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত 
ছর্দঘশা গভীর গহ্বরে টানিক়া! মামাইয়াছে, সেখান হইতে 
উঠিয়া কবে যে আবার সে পূর্বা অবস্থা লাভ কিযে ঠিক করিয়া 
বল! সম্ভব মছে। কোন দিনই করিবে কিন! কে জ্ঞানে | 

বিশ্বগ্রাসী শ্বেতপ্রাধাত অভায়-অত্যাচার, শোষণ এবং 
উৎপীড়নের ভিভির উপর প্রতিষঠিত। তাই তাহার বিরুদ্ধে 
বিশ্বের নিপীড়িত মানব আত্মার অভিযোগ দিনের পর ছিদ 
সুখর হইয়া উঠিতেছে। মানব-মৈত্্রী, জাতি-প্রেম প্রভৃতি 
ক্রুতিন্থখকর কথাগুলির জবরণের অন্তরালে এতদিন পর্য্যন্ত 
থে নিশ্বম শোষণ. চলিতেছিল, আজ তাহার বুখোস খুলিয়া 
গিয়াছে । শ্বেতজাতি নি্মিত সম্পদসৌধের নিম্নে পুঞ্জীভূত 
অশ্বেতকায়গণের ছুঃখ হূর্দশা এবং ভাষাতীত অবদাননার স্বর্প 
প্রকাশ পাইয়াছে। আছ্গই হুউক, কালই হউক, বিধাতার 
রুদ্ররোষ গণ-বিপ্রবের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া! শ্বেত 
সভ্যতার শ্রশানশষ্যা রচনা করিবে। তাহার পর জাবার 
নৃতন করিয়া চির-অপরাজিত মানুষের জয়ঘাতর! স্বরু হইবে । 
বিশ্ব-সভ্যতার ধার! নৃতন খাতে প্রবাহিত হুইবে । 

একদা ভারতবর্ষ ছিল বিশ্ব-সভ্যতার একটি প্রধান কেন্ত্র। 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছুরিত জান এবং সভ্যতার রশ্মি বিশ্বের 
বিভিন্ন অংশকে আলোকোচ্ছল করিয়াছিল । সে যুগে প্রবাসী 
ভারতসম্ভানের মর্ধযাদার আসন ছিল সর্ধবজনস্বীস্কত। 

আজিও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু ভারতীয় রহ্য়াছেন। 
লংখ্যায় ইহার! প্রায় ৪০ লক্ষ । কিন্ত আজ সর্বজই তাহারা 
অবছেল! এবং অবমাননার পান্র। ইচ্ছার মধ্য ভ্রিটিশ 
সাম্রান্দ্যের অগ্ডতুক্তি বিভিন্ন অঞ্চলেই ভারতীয় বিদ্বেষ এবং 
নিশীকন চরমে উঠিয়াছে। বক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ 
ত সর্বজনবিদিত । কিন্তু পুর্বব-আক্রিকাড কম যায় না। 
পৃথিবীর অন্ভাঙ অংশেও প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা খের 
বা গৌরবের নছে।. ভারতমাতায় শৃঙ্থল ঘোচনের পূর্বে 
ইছাছের ভাষ্য অবিক্ষার্ন স্বীস্কত হওয়ার সম্ভাবনা পুর 
পরাহুত। পঙ্িত নেহরু. ষথার্থই বলিয়াছেন যে প্রবাসী 
ভারতসত্ভামের অবস্থা কি প্রকার হইবে তাহা! নির্ভর করে 
স্বদেশে ভারতীয়ের় অবস্থার উপর (15 868৮19 0£ ৪7 
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সর্বপ্রথম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাপ সমাধানে মনোনিবেশ 
করিতে হইবে প্রধাসী ভারতীয় সমাজের অবস্থার উদ্নতিসাধন 
এবং তাঙাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ তাছার মধ্যে অভতম | 

ত্রিশ পূর্বা-আক্রিকার গ্রদেশগুলিয় মধ্যে টাঙ্গানায়িকা 
অভতম। নামে ব্রিটিশ ম্যা্েটের অর্থীন হইলেও. ইহাকে 
ব্রিটিশ রক্ষণাধীন পূর্ব-আক্রিকায় অপর ছইটি প্রদেশ ফেনিয়! 
এবং উগাগার সমপর্ধ্যায়তুভ্ত কর] অলমীচীন হইবে না। এই 
তিনটি প্রদেশের তক্ক এবং ভাক ও তায় বিভাগ সম্মিলিতভাবে 
নিয়নজিত এবং পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ পূর্বব-অক্রিকার় সমস্ত 
ডাক টিকিটের উপর একটি সিংহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত এবং 
তাহান্র চতুর্দিকে কেনিয়া, উগাা, টাঙ্গানারিকা! এই কথা 
কয়টি মুদ্রিত থাকে । ইহাদের সকলের মুত্রার উপরই 
ইংলগেষ্বরের প্রতিষূ্তি উৎকীর্ণ। সামগ্রিক প্রয়োজন ব্যতীত 
ঘর্থনীতিক কারণেও উপর্ি-উক্ত প্রদেশ তিনটির রুক্ত শাসন 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে অন্বীকায় ক্স! চলে না। ব্রিটিশ: 
সাত্রাঙ্্যবাদের আর্থিক স্বার্থ-সংরক্ষণের় অন্ত ইহাদের মুক্ত 
শাসন-ব্যবস্থা অপরিষ্থার্ধয । কেনিয়া, টাঙ্গানার্িকা এবং 
উপাগার মোট 'আয়তন (১৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ), 
ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশেরও অবিক। ফীঁচামালের 
যোগানদার এবং বাড়তি বৃূলবন নিয়েগের কেন্ত্র হিসাবে ত্রিটিশ 
সাত্রাজ্যের পক্ষে ইহার অসাধারণ গুরুত্ব হ্য়াছে। পু 

ফেনিয়া এবং টীক্ষানায়িকার মো ৮,৪৩৪,১৯১ জম 
অধিবাসীর মধ্যে ৬৫,৭৯০ জন ভারতীয় এবং আঙ্ছমানিক 
২৮,২১১ জন ইউরোপীয় | 

পূর্বব-জক্রিকার সহিত ভারতবর্ধের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাচ 
শত বংসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও মোটটায়ু্ট ভাবে 
বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের পর হইতেই ভারতীয়গণ পুর্ব 
আফ্রিকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এ 'বংসর 
ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ঈ& আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া, উগাণ! 
রেলপথ-নির্শীণের জন্য ভারত সরকারের মিকট ভারতীয় 
শ্রমিক আমদানির প্রার্থনা! করে । এই প্রার্থন মুর কর! হয় 
এবং প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশাগত শ্রমিকের পরিভ্রমেই উদ্ত 
রেলপথ-নির্্াণকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ধের নিকট পূর্ব 
আক্রিকার খণের ফখ! ঝলিতে যাইয়া ইংলঙের ভূতপূর্য প্রধান 
হন্ত্রী মিঃ উইনষ&ন চাষ্চিলের মত গৌড়! সাঝাজ্যবানী ও উগ্র 
ভারতবিদ্বেধীও প্রশংসায় পঞ্চরুখ হুইয়! উঠিয়াছেন। 7 
47100010806 এছ তিনি বলিয়াছেন, 


শা শিশপপাশী শীত ৮৮ পাপে পপি তাপ ্প 


* ১৯৩১ সালের আমমন্থদারি আ্যায়ী | ১৯৪১ লালে 
গৃতম করিয়া আদমনু মারি কথ নকিতের রি উঠ হাহা, 
হইয়া উঠে মাই। 
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অর্থাং পূর্ব-মাজিকা বিজয় এবং তথায় শান্তি সংস্াপনে 
শিখ সৈনিক একটি গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছে । যে 
সমস্ত অঞ্চলে শ্বেতা্গগণের গমন ব! জ্রীবিকার্জন অসম্ভব ছিল 
ভারতীয় বণিকগণ সে সমস্ত জায়গাম্ম বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া 
চলাচল ব্যবস্থা সুগম করিয়াছেন । এ অঞ্চলের প্রধান এবং 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটি ভারতীয্ব শ্রমিকের পরিশ্রমে 
নির্খিত হইয়াছে । 

কেবল পূর্বব-আক্রিফাই নহে, ফিজি, মরিশাস্‌, দক্ষিণ- 
আক্রিকা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই সন্দ্ধির মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ 
ভারতীয় শ্রমিকের প্রাণপাত পরিশ্রম এবং ভারতীয় ব্যাবসাক্মী 
সন্দ্রধায়ের হর্জয় সাহস । 

১৯১৬ সালে প্রথম বিশমুদ্ধকালে টাঙ্গানায়িক! ইংরেছদের 
হস্তগত হয়। তংপূর্ববে ইহা জার্ানীর অধিকৃত ছিল। 
ুদ্ধাবসীনে ইহাকে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্টের অধীন করিয়! দেওয়া 
হইল । ছার্ীন শাসনাধীন টাঙ্গানারিকাতে প্রবাসী তারতীয়- 
গণকে বু জন্গুবিধা ভোগ করিতে হুইত। ইংরেজ শালনে 
ইহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়! দুরের কথা, পূর্ববাপেক্ষা অব- 
নতিই ঘটিরাছে। এই প্রদেশের অধিবাসীগিগের মধো ইংরেজ, 
জার্দান, ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসী রহিয়াছে । ১৯৩১ 
সালের আদমনুধারি অন্থসারে টাঙ্গানায়িকায় মোট ৫১ লক্ষ 
অবিবাপীর মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ের সংখ্যা ছিল 
যথাক্রমে ২৩,৪২২ এবং ন্যুনাধিক ৯০০০ । ১৯৩৫ সাল পর্য্যত্ত 

_ এই প্রদেশের ব্যবসায় বাশিজ্যের শতকর1 ৯০ ভাগ ভারতীয় 
দ্িগের হাতে ছিল। কিন্ত তারস্ীয়পিগকে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
পঞ্চু করিক্না কালে সেই দেশ হুইতে বিতাড়িত করা টা 
নাসিক! সরকার কর্তুক অগ্রস্ত ভারতীয় নীতির প্রধান 
উদ্ছেক্ট। ১৯৩২ সাল হইতে জাজ পর্যন্ত আইনের বলে 
বাণিজাক্ষেঅে ভারতীয়দিগকে কোণঠাগা করয়া ফেলিষার 
চেষ্টার আয় বিরাম নাই । ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে তাহা- 
দিগের ব্যবসায়ের পর্ধবতন স্বান পরিতাগ করিক্। শৃতন নুতন 
জায়গাপ যাইতে বাধ্য কর! হুইত্েছে | সরকারের মতে এই 
নুতন ফেন্রগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে অধিকতর উপযোগী । টাঙ্গা- 
মায়িকায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হুইবার পুধ্ধে ত্রত্য ভারতীয় 
বাবসমীগণের উদ্ভ প্রদেশের পর্ধঞ অবাধ বাণিজ্যের অধিকার 
ছিল। কিন্ত পক্ষপাতহষ্ঠ নীতি এবং বাবস্থার ফলে বর্জমানে 
এই অধিকার বহুলাংশে লঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত 

. ব্রিষ্টশ উপনিবেশের গায় টাঙ্গানায়িকাতেও ভারতীয় বাবপান্ধী 
এবং দোকানদারগণই সর্ষাপ্রথম হবিজ পণ্য উৎপাদনকারী 
এবং শ্রহশিল্গজ পণ্য ্রুয়কান্ী স্থানীয় অবিষাসীদিগের সহিত 


প্রবাসী 
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১৬৫৩ 


দিজের প্রয়োজনেই তাছা- 
দিগকে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন কন্সিতে হুইয়াছিল। 
কিছুদিন পুর্ধেও টাঙ্গানায্িকার সর্ধআই ভারতীয় মালিকের 
ভারতীয় চালক পরিচালিত ষোষ্টর এবং অভবিধ যান দেখা 
ঘাইত। আয়তনে টাঙ্ষানারক1. একেবারে নগণয নছে। ইহা 
মোট জায়তন ৩৪০,০০০ বর্গ মাইল। এই বিশাল ভূখণ্ডে 
রেলপথ আছে গা ১৪০০ মাইল। প্রয়োজনের তুলনায় 
ইহা যে একেবারেই অপর্ধ্যাপ্ত তাহা জার বলিয়া দিতে হয় 
না। ১৯৩০ সাল পর্য্ত একমান্র ভারতীয় পরিচালিত মোটর- 
যানই ইহার অর্থনৈতিক জীবনকে লক্রিয় এবং সচল রাখিয়া- 
ছিল। ১৯৩১ সালে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রথম ভারতীয় মালিকের 
যানবাহনের উপর লাইসেন্স কর ধার্য করেন। বৎসর পন 
১৯৩৩ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে রেলপথের 
সমান্তরাল কোন রাম্বপথে ভারতীয় মালিকের মোটর 
চালানে! নিষিদ্ধ কিয়! দেওয়| হয়। অপ্রধান রাজপথ- 
গুলিতে তাহার অধিকার এখনও অক্ষু্ণ রছিল। ১৯৩৭ 
সালে ভারতীয় মোটর-মালিকফের অধিকার জারও সঙ্কুচিত 
হুইল। ৩ বংসর যাইতে না যাইতে ১৯৪০ সাজে অপর 
একটি জাইন প্রণয়ন কর! হইল। এই আইনে ব্যবস্থ' 
হইল যে টাঙ্গানায়িকার দক্ষিণাংশের মালভূমিতে (3০056101 
ঢ1071800 01 15077000510) যে সমস্ত মোটর চলাচল 
করিবে কোন ভারতীয় তাহাদের মালিক বা চালক হইতে 
পারিবে না। টাঙ্গানারিকার কৃষি-সন্ব্জ এই অংশে প্রচুর চা, 
কফি, গম এবং ধান উৎপন্ন হম্ব। স্প&ই যোবা! যায় যে এই 
জাইন একটি পর্ধব-পরিকপ্পিত, স্থচিত্তি ত কার্ধ্য পঙ্ছগতির অংশ 
মাত । 


টাঞ্গানায়িকার বিভিন্ন সরকান্নী দপ্তরে ৫০০০-এরও অধিক 
ভারতীয় বিভির কার্ধ্য নিযুক্ত জাছেম। বর্তমান ব্যাব্ায় 
ইহাদের পদ্দোন্রতির কোন সন্ভাবন। নাই বলিলেও চলে। 
কেবল তাহাই নছে। সমপদস্থ ইউরোলীয়গণ অপেক্ষা হঁছা- 
দিগকফে কম বেতম দেওয়া হইয়া থাকে । কাগজে কলমে 
প্রবাসী ভারতীয়গণ অভান্ত ব্রিটিশ প্রজায় সমান অধিকার 
ভোগ করেন। কিন্ধ কার্যত; তাঙ্ছা নহে । আইন-পরিষধ 
(182817115 (5000701 ) এবং বিভিন্ন উপদেষ্ঠা সমিতিতে 
(84515015 (3010)101606%5 ) ভারতীয় প্রতিমিবি রছিয়াছেন 
সত্য কিস্ড আইন-পরিযদের ১৩ জন সরকারী এবং ১০ জন 
বে-সরকারী মোট ২৩ জন সদন্তের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ 
ভারতীয়ের ৩ জন এবং নযুনাধিক ৯:০০০-ইউরোলীয়ের ২০ জন 
প্রতিনিবি আছেন। 


তারপর কেনিম্বা ত্রিটিশ ফ্রাউদ কলোনি (010৬2 
09101) )। এইট প্রদেশছিতে ১৯৩১ সালের আদমগুমারির 


 স্িপাবে প্রবালী ভারতীয়ের লংখ্যা ছিল ৪২১৬৮, ইহান় 


মোট অবিবাসীর সংখ্যা ৩,৩৩৪,১৯১, ভক্মধ্যে ভারতীয় 
ঘ্যতীত ১৯,২১১ জন ইউরোপীয় জাছে। টাঙ্গানারিকায় ভায় 


সিল ইিল্তিজ 


কেনিয়ার ত্র্থমীতিক জীবনেও এক সময়ে ভারতীয়গণের 
অগ্রতিহত প্রাধান্ড ছিল। কিন্ত সাত্রাজ্যবাদী পু'জিবাদের 
্বা্ধের প্রয়োজনে কেনিয়া হইতে আজ ভারতীয় বিতাড়ন 
অত্যাবন্তক হইয়াছে । ঠিক একই কারণে টাক্গানায়িকাতে 
ভারতীয় দলম আর্ত হইয়াছে । 

১৮৯০ সালে কেনিয়াতে লর্বাপ্রথম ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিঠিত 
হয়। ৫ বংসর পর ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ ইন্পিরিয়াল ঈষ 
আক্রিক! কোম্পানীর মিফট হইতে ইংরেজ সত্রকার ইছার 
শাপনভার স্বহৃত্তে গ্রহণ করেন। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কেনিয়! 
ব্রিউশ রক্ষানাধীন (17১০0101869 ) অঞ্চলরাপে শাসিত 
হইত। এ বৎসর ইহ! ক্রাউন কলোনিতে পরিণত হয় । উন- 
বিংশ শতাকীর শেষ দশকে ছই-এক জন করিয়! ইংয়েজ ওপ- 
নিবেশিক কেনিয়াতে বলবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ 
সালের পর হইতে সরকান্নী উৎসাহ এবং অন্থমোদনের ফলে 
ইংরেজ ভ্পনিবেশিকের সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা ক্রুতগতিতে বন্ধিত 
হইতে লাগিল । পূর্ব হইতেই কিছু গারতবাসী কেনিয়াতে 
ধর বাধিয়াছিলেন। প্রায় প্রথম হইতেই শ্বেতা এবং ক্কফাক 
্পনিবেশিকদিগের মধ্যে তীন্র প্রতিদ্বন্থিত1 এবং রেযারেষি 
আত্মপ্রকাশ করিল। 

কেনিয়ার মোট জন্তন প্রায় ২২০,০০০ বর্গ মাইল। 
ইহার উভ্ভরাংশ অঙ্র্বর । কিন্তু নাইরোবি হইতে সমুক্্রোপ- 
কুল পথ্যন্ত পূর্বাঞ্চল অতিশয় উর্বার । সমগ্র কেনিয়ার প্রায় 
১৮৫,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান সমৃত্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ 
ফুট্টের.কম উচ্চ বলিয়া শীতপ্রধান দেশাগত ইউরোপীয় 
.গুপনিবেশিকগণের বাসোপযোদী নছে। এতত্ব্যতীত অঞ্চলকে 
11180018005 অর্থাৎ উচ্চ বা মালভূমি বল! হয়। এই 
অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বর । ইহার প্রাকৃতিক দৃও একান্ত 
মনোরম । - এইখানে যথেঞ্ শিকার মিলে এবং প্রচুর পরিমাণে 
কফি, গম, চা! ও ভূষ্রা উৎপন্ন হুয়। 

১৯০৮ সালে ইংলগ্ডের তদানীত্তন উপনিধেশ সচিব লর্ড 
এলগিন কেনিয়ায় মালতুমিতে এশিয়াবাপীদিগেরর জমি 
বন্দোবস্ত দেওয়! সমীচীন নছে বিমা! মত প্রকাশ করিলেন। 
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ইহা ছই বংসর পূর্যে যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মালম্থষিতে 
কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গগণকেই জমি বন্দোবস্ত ছ্িতে জারস্ত করেন, 
তখনও লর্ড এলগিন তাহাদিগকে সমর্থন করিয়াছিলেন । ১৯০৮ 
সালে ফেনিয়ার আইন পন্ধিষদে একক্ন বে-সরকারী লদন্ত 
গ্রহণ করার প্রস্তাব ফর! হইলেও পয়ে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত 
ছুয়। ১৯১৩ সালের একট লরকান্ী রিপোর্টে স্বাস্থযরক্ষা এবং 
লামাঙ্গিক ছুবিধার ওদুহাতে ভারতীয়গণকফে ইউরোপীয়গণ 
সইতে সর্বপ্রকারে স্বতন্ত্র কিয়! দিবার হুপান্সিশ কম হৃয়। 
বলা বাহলা, ইহার কলে কেনিয়া প্রবাসী ভারন্ভীয়গণ সন্ত 
হৃইনে পান্েদ নাই। 


2 


৬১৫ 


প্রথম বিশ্ব-সুদ্ধের একটি সুফল এই যে ইহার ফলে বিশ্বের 
সর্ধত্র এক অভিনব গণ-চেতনার সঞ্চার হয়। কেনিয়া প্রবাসী 
ভারতীয়গণও নিজেদের অভাব অভিযোগ এবং অধিকার সম্বন্ধে 
পুর্বাপেক্ষা সচেতন হুইয়! উঠিলেন। এদিকে স্বার্থবান ক্ষমতা- 
ভোগীর দলও সান্দ্রদায়িক শ্বার্থ-রক্ষায় পূর্ববাপেক্ষ। দৃঢ়প্রতিজ 
হুইলেন। কাছেই কেনিয়ার, ভারতীয় সমন্ভা গুরুতর 
আকার ধারণ করিল। ১৯১৯ সালে কেনিয়ার গবর্ণর একটি 
ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে স্পষ্টই জানাইয়! ছিলেন যে 
কেনিয়াতে ভারতীয় স্বার্থ এফেবারে উপেক্ষিত না হইলেও 
ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ কেনিয়াতে ইউক্লোপীয় স্বার্থকে প্রাধান্য 
দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেনিক্া! শাসনে এই 
নীতিই অনুস্থত হুইবে। 
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১৯২০ - জালে জর্ড যিলনার প্রস্তাৰ করিলেন যে 
কেনিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে এবং মিউনিলিপ্যাল কাউন্দিলসমূহে 
বিশেষ ভোষটাবিকারের ভিভিতে ভারতীয় সঘণ্ড নির্বাচন কর! 
হইবে, যে সমত্ত আইনের ঝলে কেনিয়াতে বৈদেশিকগণের 
আগমন নিয়ন্ত্রিত হুইবে ( [001118781100 ].8%/8 ). তাহাতে 
ভারতীয়গণ সম্বদ্ধে কোন অঙ্তায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা! অবলদ্ষিত 
হইবে না, কেনিয়ার মালস্ুমি কেবলমাত্র খেতাছগণেন্র জন 
সংরক্ষিত রাখা হইবে সত্য, কিন্ত অভ্ন্র উতক্কষ্ চাষের জমি 
ভারতীয়গণের জন সংরক্ষিত থাকিবে এবং ভানতীয় ও 
স্বেতাঙ্গগণের জন্ড ব্বতন্ত্র বালস্থান এবং সম্ভব হইলে খ্বতন 
ষাবসায়ের স্থান নির্দি্ করিয়া দেওয়ার নীতি অন্স্থত হইবে । 

এই প্রস্তাব কেনিয়া! প্রবাসী ভারতীয় সমাঙ্ছগে তীব্র 
বিক্ষোন্তের সঞ্চার করিল। ১৯২০ সালের ২২শে আগঞ& 
মাইরোবিতে আহত ভারতীয়গণের একটি বিরাট সশ্মিলনে 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হুইল। 
খুব সম্ভবতঃ ইহারই ফলে ভারত সর্রকারের চৈতভোদয় হুইল । 
গারত সরকার বলিলেন যে ব্রিটিশ ভারতীগণকে সাম্রাজ্যের 
অধীন কোন দেশেই ইংলগ্েস্বরের অর্ভ কোন প্রজা! অপেক্ষা 


' নিক্ক্ মনে করিবার মুক্তিসফত কারণ নাই। 


পুখু)8)5 29 100 108615098502, 17 ৪ 000, 001025 ০0: 
106০০৮07800 £07:857120106 00 817009) [001905 ৪, ৪580৪ 
ওত হটাল৪9 10160710760 00086 01 2 -0605 01998 01 735 
8151050015 80036068. 


১৯২১ সালের ইন্পিরিস়াল কনফারেশেও প্রবাসী ভারতীয় 
সমন্ভার জালোচন! হয় । কনফারেন্স মত প্রকাশ কদ্গিল যে 
ভারতবর্ষের বাহিয়ে ব্রিটিশ সাত্রান্ের অধীন যে সমস্ত 
জায়গায় ভারতবাসী ঘর বীবিয়াছে, লাত্রান্ে স্বার্থেই সে 
সমস্ত জায়গায় ভাহাদিগফে নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া 
উচিত। 


৬১৬ 
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ইহাতে লা লবাবান ত হইলই না বরং লম্। আরও 
গুরুতর আকার ধারণ করিয়া এক অটল পরিস্থিতিয্ হাটি 
ফরিল। কেনিয়াধাসী শ্বেতাঙ্গগণ বিত্বোষ্রে হুয্ফি দিলেদ । 
অনভোপায় , হুইয়! ত্রিটিশ মন্ত্রি-সনভ1 কেনিয়া! লমস্ভার একট! 
লমাধান করিবার চেষ্টা করিলেন । 

»প0খ)6 0325608 0806৮ 85৮5 055 065881070 08087389 
রে নিও 17907015 0015821060. 7619011101)-1--87856508 

এই সমাধানে ভায়ের নর্ধ্যা! রক্ষিত হয় নাই। ১৯২০ 
লালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কেনিয়! শ্বেতপন্ে (19738 
ভন 016০ 1১087 ) নিম্নলিখিত প্রস্তাব কর! হয়___ 

১। কেনিয়া ব্যবস্থা পর্দিষদে ১১ জন ইউরোপীয় এবং 
 & জন ভান্সতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন । . 

। সাম্ত্রপধায়িক ভিদ্ধিতে নির্বাচন হইবে অর্থাং 
ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণ ইউরোপীন ভোটে এবং ভারতীয় 
প্রতিমিবিগণ ভারতীয় ভোটে নির্বাচিত হইবেন। 

৩। ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিবার ক্ষদতা ভোটাবিকার 
লাভের পক্ষে একটি বিশেষ যোগ্যতা বলিয়! বিবেচিত হইবে । 

৪। কেনিয়ার মালভূমি ইউরোপীয়গণের জন্ত এব্‌ং 
নিপতুষিতে অবস্থিত উৎস চাষের জমি ভারতীয়গণের জন্য 
সংরক্ষিত থাকিবে। 

১৯২০ জালে কেনিয়! সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে 
প্রধাপী ভারতীয় এবং ইউরোপীর়গণের মধ্যে কোন প্রকার 


তারতম্য কর! হুইবে না। 

কও 5.9 0139 1003908, 616 10. 6170 30. 801008108 
0৪৮ 10৪ 30772105806 পি 800 1086016307, ০ না 
৪00 0$86100107, 08৮৮990 19007798708 ৪00 1007808 ৪০ £৪৫ 
88 21808 01 0010108, ৪6৮/1208 ৪:00 865018 গত ও 
00000871050. 


১৯২০ জালের. শ্বেত-পন্ে এই প্রতিঞ্গতির মর্ধ্যাদা রক্ষিত 
ছয় নাই। লি 
স্বেত-পত্রে বল! ফৃইল যে স্থানীয় অবিবাপীদিগের স্বার্থ 
রক্ষা এবং তাহাদের উন্নতি সাধনই ফেনিয়াতে অন্থন্ছত শালন- 
নীতির বুখ্য উদ্দেষ্ঠ হইবে 


এ 009 8020105505600, 01 58, [ও আক 
03050057606 29890 0910861568 88 90910351085 

00. 20811 0 006 4£71080 79000151100) ০4০ 
8:0880]5 ৮০ 06198866 0: 80975 ৪ ঠ0:8৮-0)9 ০১195৮ ০৫ 
স)100) 1095 19 069:060 8৪. 0১6 707050000, 80৫. &১৩ 
80581509209 01 116 81355 180৩8? 


এই লাড়ম্বরে ঘোষিত নীতি কেনিয়! শাসনে কতটা! অন্থ- 
গত হইতেছে বিগত ১৯শে ডিসেম্বর মক্ষো! বেতার কেজ হইতে 
প্রত একটি ঘক্ৃতায় তাহা! ফাস কিয়া দেওয়া হৃইয়াছে। 
. সন্ত! দিখাইল মিখালভ (1110)91] 18100781105 ) যলেন 


প্রবাঙগী 


1] 


১৩৫৩ 





বৈ হক্ষিণ আক্রিকাতে প্রবাসী ভানভীর়গণের প্রতি ঘে বৈষম্য- 
28১8 মুলক ব্যবহার করা হয় কেনিয়াতে স্থানীয় অবিবাসিগণের 
উপর তাহা! অপেক্ষা! অনেক বেশী বৈষম্যনূলক ব্যবহার কতা 


+ ছয়। নিজেদের জমি হইতে বিতাড়িত হুইয়৷ ইহারা নাম 


মাজ মন্ুরির বিদিষয়ে ইউরোপীয়গণের দাসত্ব করিতে বাব্য 

হ্য়। ইহাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের ছার শতকরা 

মাত্র ৫ অন । ১৯৪৫ সালে উপনিবেশ সরকার ৪১০০০,০০০+ 

স্থানীয় অধিবাপীর শিক্ষার জ্বত মাত ৫০০ পাউও 
ব্যয় করিয়াছেন। 


1106 307081) 01989, 1১801) 87683015 ৪:09 18591 
8০ 73986 ৮6 01060601801 0090. 3৮ 29 20120709 608৮ 
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বন্তব্য নিশ্রয়োজন। 

কেনিয়! শ্বেত-পত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতে 
লাগিল। একাধিক কমিশন নিযুক্ত এবং একাধিক শ্বেত-পঙ্জ 
প্রকাশিত হইল । ১৯৩২ সালে নিযুক্ত কার্টার কমিশন 
(08000 00701019510) ) ১৯৩৪ সালে সুপারিশ করিলেন 
যে কেনিয়ার মালভূমি স্বেতা্গণের জন্ত সংরক্ষিত রাখ! 
হউক । ১৯৩৯ সালে এই নুপারিশ অঙ্যারী ব্যবস্থ! কর! 

। 

ফেনিয়া-প্রবাসী স্বেতাঙগণ ১৯২৩ লালের ভায় প্রবারগ 
বিবোহের ভয় দেখাইয়াছিলেন। তাহার! স্প&ই বলিলেন যে 
প্রবাসী ভারতীয়গণকে ভাছাদের সমান মর্ধ্যাদা ছিলে তাহারা 
বিশ্রোহ ঘোষণ! করিতে দ্বিধা! করিবেন না । কেধল তাহাই 
নছে। তাহারা দক্ষিণ আক্রিক! এবং অগ্রেলিয়ায় প্রতিনিবি- 
ঘল-প্রেরণ করিয়া এ ছুই দেশে ভারতীয়গণকে শ্বেতা্গগণের 


"| লমান অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত প্রন্তাবিত রিবা 


চেষ্টা করিলেন । 

কয়েক বৎসর পূর্যে ফেমিয়! এবং টাঙ্গানারিকাতে স্থানীয় 
যানযাহুদ নিয়গ্জরন সংক্রান্ত এফটি আইন বিবিবন্ধ কর! 
হইয়াছে । এই আইন অঞ্থপারে লরফার নিযুক্ত একটি বোর্ডের 
অন্থযোদিত ঘানবাহ্ন ব্যবস্থাকেই মাত একচেটিয়া অধিকার 
দেওয়! চলিবে ৷ ইহায় ফলে সরকারেন্ মর্মি মাফিক মোটর 
এবং নৌকার মালিফগণকে একেবায়ে ধ্বংল কছ্ধিয়া ফেল! 
যাইতে পারে । নৌকা এবং মোটটয় ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাবে ভারতীয়গণের হাতে । গুভরাং উক্ত আইনের উদ্দেও 
পরিষ্কার বুঝা! যাইভেছে। . 

পূর্বা-আক্রিকায় ইংহেজ শাননাধীন কেনিয়া, টাঙ্গানায়িফা, 
উগাও! এবং জাছিবারে ভায়ভীয় বিথেষ চন্বমে উঠিয়াছে। 
এই চানিট প্রদেশেই সরকার বৈদেশিকগণের প্রবেশ নিয়ন 


, উজ 
করিবার উদ্দেক্টে স্ব স্ব ব্যবস্থা পরিষদে আইনের প্রস্তাব 
উপস্থিত করিম্বাছেম । সার মারা সিং, দিঃ কে. সারওয়ায় 
হোসেন এবং মিঃ সি. এস. ঝা! দ্বারা গঠিত ভারত সরকার 
কর্ক প্রেন্সিত প্রতিনিধি দলের মতে প্রস্তাবিত আইন সম্পূর্ণ 
'অনাবগক। জা ঞ্রবার ব্যতীত অন্ত তিনটি প্রদেশেই বহু জন- 
বিরল অঞ্চল ঘ্বহিয্বাছে। কান্দেই তথার এখনও বহু আগ্থকের 
স্থান সন্ভুলান হইতে পারে। প্রন্তাবিত আইনের সমর্থমে 
বল! হইয়াছে যে কঠোর বিধি নিষেধের দ্বার! বৈদেশিকগণের 
পূর্বব-আরফ্রিক! প্রবেশ নিয়স্্রিত না করিলে ভবিষ্ভতে বৈদেশিক- 
গণ দক্ষিণ-আক্রিক! ছাইয়! ফেলিবে। অতীতের অভিজ্ঞত! 
কিন্ত এই মুক্তির পোষকতা৷ করে না। 

কেহ কেহ আশা! করেন যে অধিক সংখ্যক বৈদেশিক 
আমদানির ফলে পূর্বব-আক্রিকায় বেকার সমন্ত। দেখা দিবে। 
কিন্ত এ কথ! মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ মাই। 
একথাও ভুলিলে চলিবে ন! যে বহিরাগতদের চেষ্ঠা এবং 
পরিশ্রমের ফলেই পূর্ধ্ব আক্রিকার অর্থনীতিক জীবন সম্বদ্ধতর 
হ্ইয়াছে। 


কেনিয়ার মালভুমিতে ইউরোপীয় বাতীত অন্তা জাতির 
চাষ এবং বাসের অধিকার স্বীকৃত হইলে বহু সহত্র প্রবাসী 
গারতীরের কর্ধসংস্থান হইতে পারে । বর্তমানে এই অঞ্চলের 
অতি সামান্ অংশ মাত্র চাষ কর] হয়। কেনিয়াতে বর্তমানে 
২০০০ ইটালি দেশীর মুদ্ধবন্ধী রহিয়াছে । ইহার1 পীঘই অন্তরীণ 
মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে । তাহার ফলেও কিছু 
স্থানীয় অধিবাসী. এবং বহিরাগতের কর্ধলাভের পথ প্রশস্ত 
হুইবে। কেনিয়া, উগাওা, জাজিয়ার এবং টাঙ্গানারিকা 
প্রত্যেক প্রদেশেই যুদ্ধোন্তর আর্থিক উন্নয়দ পরিকল্ান! গৃহীত 
হুইয়াছে। এই পরিকক্গনার রূপায়ণের জন্য ধন এবং জন- 
বলের প্রযোজনীয়তা রহিয়াছে । এই সমস্ত পরিকল্পন! অন্যায় 
কাজ করিতে হইলে সহত্র সহশ্র কম্মা্ সহযোগিতার প্রন্মোক্ষন 
হইবে । মুতনাং বেকায় ষমন্তার ওনুফাতে বৈদেশিকগণের 
পূর্ব-আক্রিফায় প্রবেশাধিকার সন্থুচিত করিবার কোন মুদ্তি- 
সঙ্গত ফারণ দেখা যায় না। 

সমগ্র পূর্বা-আক্রিকায়, বিশেষ কক্গিয়া কেনিয়া এবং 
উগাঙায়, রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত হওয়ার ফলে তথাকার 
'অবিষাসীব্ব্দ বহিরাগত মান্রকেই সন্দেহের ভটিতে দেখিয়! 
খাকেদ। ভারতীয় এবং আক্রিকাবালিগণের মধ্যে অর্থনীতিক 
স্বার্থের সংঘাত যে দা আছে এমন নছে। কিন্তু সাধারণ 
ক্ডাবে বলিতে গেলে ভারতীয় এবং আক্রিকাবাসীর মধ্যে কোন 
বিদ্বেষ বা বিরোধ মাই। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উভয় 


লস্র্ায়ের যে সমস্ত অক্ষমতা, ( 013010111/199 ) রহিয্বাছে,. 


খ্তাহার বিরুদ্ধে ইয়া! সমযষেত আন্দোলন করিয়াছে। 
পূর্বা আফ্রিকা, আয় কেবল পূর্ব-আক্রিকায় ফেল, ব্রিটিশ 
লাত্রাছ্োর দর্ধজ আজ ভারভীয়গণের বিরুদ্ধে যে অভিযান 


প্রবাঙী ভারভীর সমস্ত! £ ৃ 
আরম্ত হইয়াছে, তাহার দুল কারণ অর্থনৈতিক । অর্থনৈতিক 


৬১৭ 


কেনিয়া! ও টাঙ্গানায়িক। 


ক্ষেতে ভারতীব্বগণ জাজ শ্বেতা বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্পর্থী 
হইয়া! উঠিয়াছেন । প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোভর যুগে ব্রিটিশ উপনিবেশিক 
সাহ্রাজ্যে দৃতন অর্থনৈতিক বিধান প্রবর্তনের চেষ্ট! চলিতেছে । 
প্রথম বিখযুন্ধ-পূর্ব যুগে নুতন নূতন অঞ্চল কবলিত করিয়া 
লাভের অঙ্ক মোটা কর সাত্রাজ্যবান্দী নীতির প্রধান উদ্দেন্ত 
ছিল। সেইযুগে কাচা মাল উৎপন্নকারী এবং শ্রদশিক্পজ 
পণ্য ক্রয়কারী দেশসমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষার 
জভ্ ছঃসাছুলী ব্যবসারিগণের লহায়ত! একান্ত ভাবেই জাবষ্ভক 
হুইয়া পড়িয়াছিল। হ্বপ্নতুষ্ ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেই 
যুগে ব্রিটশ ওপনিবেশিক সাত্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার প্রধান 
লহায় হইয়াছে । সাত্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকের চাহ্ঘার 
একটা বড় অংশ ভারতবর্ষ মিটাইয়াছে। যখন পর্্যাণ্ত লংখ্যক 
স্থানীয় বা অন্ত কোন দেপীয় শ্রমিক পাওয়া যাইতেছিল না, 
তখন ভারতীয় শ্রমিফগণই বিভিন্ন উপনিবেশের কৃষিক্ষে্র এবং 
কারখান! সমূহকে চালু রাখিতে সহায়তা করিয়াছে । আছও 
ব্রিটশ সাঝাজ্যের লর্ধবজ হাজার হাক্জার ভারতীয় বণিক এবং 
চুত্র দোকানদার দেখ! যায়। হঁহার! স্থামীয় কাচাদাল হয় 
করিয়া বিভিন্র শিল্পোৎপাদন ফেজে প্রেরণ করিয়া লাত্রাজ্যের 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল এবং সক্ষিয় ঘাখেন। হছান্নাই জবার 
স্থানীয় অবিবাসীদিগকে শ্রমশিল্প্ষ পণ্য সরবরাহ করেন। 
নুতন নুতন অঞ্চলে অর্থনীতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার নুগে এই 
সংগঠদই ছিল সর্বোভম । 
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ব্রিটিশ পৃজিবাদ বা লান্রাজ্যবাদের পক্ষে দুতন কিয়! 
গ্রাস করিবার মত স্থান আজ আর দেখ! যাইতেছে না । তাই 
স্বীয় প্রভাবাধীন অঞ্লসমূহের পরিপূর্ণ শোষণ আজ ইংলগেয় 
অনু্ৃত নীতির একটি প্রধান উদ্দেন্ত। এই উদ্দেপ্ত লাবনের 
জনই ফবলিত অঞ্চলসমূহের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদার- 
গণের উৎসাদন, হ্ষুত্র তূম্যবিকারীদিগকে বিভ্হীনের পর্ধ্যান্- 
তুক্ত করিবার এবং স্থানীয় শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব বেশী 
খার্টাইবার প্রয্বোজ্ষণীপ্রতা! অনুসৃত হুইতেছে। ব্রিটিশ ওপ-. 
নিবেশিক সাত্রাজ্যের সর্ধা আজ এই অভিনব নীতি অনুস্ছত 
হুইতেছে। এই লাত্রাজ্যাদী আধিক মববিধান জাতীয় 
(25019) এবং অর্থনৈতিক (1000201010 ) দ্বিবিধ রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । প্রথমতঃ এই নীতির ফলে ত্রিশ উপ- 
নিবেশের প্রবাসী ভান্তীয়গণই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ পতনোস্থুখ লাত্রাজ্যকে রক্ষা করিবার 
শেষ উপায় হিসাবে সাত্রাঙ্্যবান্ী পুঁদ্িবাদ আজ এই অভিনষ 
নীতিয্ব লাহাব্য শ্রহণ করিয্বাছে। 


প্রবানী ভান্বতীয় সমাজকে এই লাত্রাঙ্যবার্দী আক্ষমশেন্ 


৬১৯৮ 


স্পিন পপসম্রাট শসা 


স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া! আত্মরক্ষার জ্ সম্মিলিত চেষ্ঠা কম্িতে 
হইযে। মুলতঃ অর্থনীতিক এই মববিধানের. সহিত উপ- 
মিষেশবালী ঘাবতীয় জাতির ভাগ্য জড়িত। ইহাদের 
সকলের সম্মিলিত চাঁপ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের চৈতভোদয় 
হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশলসূহ্রে প্রগতিঞ্ীল বামপন্থী 
চিন্তাধাপ্ার বাহক দলগুলি এবং ভারতবর্ধ ও প্রবাসী ভারতীয় 
লমাঙ্গ এবং উপনিবেশবা্দী নিপীছিত জাতিসমূহ্র আত্ম- 


নোয়াখালি 
জ্রীহেমলতা ঠাকুর 
নোয়াখালি | তুমি আঙ্ছি পুণ্যতীর্ঘস্থান 
হিংসাজয় করিবার দিয়াছ সন্ধান, 
ঘালিয়াছ পথে জালে! যে পথ অগম্য 
পর্বত সমান যাহা! দুয়-অতিন্রম্য । 
ভীমকায় লি যার বিশ্বাসের ঘলে 
অহিংসায় ছিংস1 লয় অপুর্ব কৌশলে, 
কঠিন তপস্তা এ যে কঠিন সাধন! 
উন্মস্ত তুফান বুকে শান্ত উপাসনা । 
ছঃসহ্‌ হুঃখের পথে আনো সমাচার 
মূহুর্তে বুহূর্ডে যাছে করো ছঃখ পার, 
সত্যুর ছয়ার খুলি দেখাও যে বর্গ 
বিশ্বে তুলি ধন্বো আত্ম-বিশ্বাসের অধ্য। 
নিরম্ের অস্ত্র তার আত্মার আলোক 
ধৌত করে ধরাতল দৃষ্টি অপলক, 
অলক্ষ্যে যোক্ষের হার হুয় উদ্বা্টন 
মহাতীর্ঘ নোয়াখালি যঘোষে বিশ্বজন । 


সঞ্জীবনী 
জ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 


ছুমায়ে! না, ঘুমায় না অপ্দর] উর্বশী, 
অনেফ অনেক জালে আকাশে এখনো, 
বাতাসের স্তরে স্তরে উঠিছে উছসি 

ফাজার জাশার গান--কান পেতে শোনো । 


অনেক অনেফ আলে! আকাশে এখনো, 
জাগিছে হাজার ঠা স্পের নেশায়, 
স্বপন-সাগর হতে পরীয়! আভাসে 
বিবর্ণ জীবন-পট্টে সবুজ বেশায়। 


মানুষ নন্িছে জানি প্রহৃব়ে গ্রহনে, 
ঝরে? বয়ে” পড়ে যত কাননা-যুক্ল, 


প্রবাশী 


পপি সপ্ত পালা পি স্টিল 


১৩৫৩. 


প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টাকে জয্বযুক্ত করিতে সাহায্য করিতে পারে। 
১৯৩৭ সালের জাঙ্জিবার লবঙ্গ ধর্মঘট স্কারতীয় বণিক 


_অক্জ্রদায়ের সক্িয় সমর্থন ব্যতীত সফলতা লাভ করিত না। 


নেহরু সরকার কর্তৃক সত-সমাপ্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
€ঢ. ঘর. 0.) অধিবেশনে আীুক্তা বিজয়লক্ী পঙ্জিতের 
নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কার্যকলাপ ও. 
তাহার ফলাফল ত সর্বজনবিদিত । 


প্রলয়-তরঙ্গ ওঠে জীবন-সাগরে,_ 
জলচর পাখী যত হুতেছে ব্যাকৃল। 


কোথা যাবে প্রাণতরী-__পায় না নিশানা, 
কোথায় স্বপনে দেখ! সাগর-নুক্দনী, 

কি নামে ডাকিব তারে__-ফি তার ঠিকান! ?- 
জানি না? লমুখে জাগে কঠিন শর্বারী ৷ 


সাগরের বক্ষ হতে উঠি' সৃবত্যু-ঢেউ 

হুঙ্ছয় দাদ্ভিক বেগে ছুঁয়েছে আকাশ, 
আতকে হাদয় কাপে, কোথা নাহি কেউ-. 
এ ছুর্ধেোগে যে আনিবে বাঁচার আম্বাস। 


মানি, মানি, ছে উর্বশী, ত্য ক্ষণে ক্ষণে 
তোমার আমার মাঝে রচে ব্যবধান, 
তবু ত" উঠিছে চাদ দুরের গগনে, 
তোরে জালোয় জাগে হুজনের গান । 


এখনো অনেক আশা! রয়েছে জীবনে, 
হাদয়ের মণিকোঠা হয়নি তি? ছাই, 

বাক! হোক-_-তবু আজে রাতের স্বপনে 
দুদুরের পথরেখ! নয়নে মেশাই ॥ 


ছেথা ছোথা পানথতর জাগে সাছান়াম়,__ 
মধ নব আশ! জাগে পথিক-অন্বয়ে, 
নিঃসঙ্গ নিলীথে আজে! কি যেন মায়ায় 
মরুর সীমান্তে বসি' পাপিয়! কুরে | 


আজিও পৃথিবী সব হয়মি শ্মশান, 
আজিও যায়নি নিতে দিশারী প্রদীপ, 
প্রথনো তোমার বত অদ্বতের গান 
ধুলার ঘরায়ে নিত্য করে যে সঙ্গীব। 


ছুমায়ো! না, ঘুমায়ো। না! অগ্গারা! উর্বশী, 
নি্ভায়ে! ন! হ্ে-নদীপ লীলা- 
পাঙ্গিজাত-দাল! ধাবা ছ'ছাতে পন্নশি” 
নিশেষে ছুচাও আজ জীবন্ব পার্েক.). 


ম্যাটিকুলেশন সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা 
এস. এম. ছদ্রুদ্দিন 


বতমানে ম্যাটিকুলেশন ধিলেবাঁস নিয়ে নানা রকম বাগ- 
'বিতগ্জ। চলছে। অনেঞের মতে সিলেবাদ অত্যন্ত গুরুভার 
হয়েছে । কখাট1 আংশিক সত) । আমাদের দেশে সিলেবাস 
করা হয় বেশ জাদরেল বরণের, কিঞ্জ কাছ ছয় খুব 
সামান্য; যাকে বলে--'বজ্র শাটুনি কক্কা গে? । অখচ 
অন্ভান্ভ দেশে এর থেকে কম লিলেবাসেই নেক অধিক 
শিক্ষ| করে ছাত্রের বেরিয়ে আসে । সিলেবাসই আসল কথা! 
নয়, সুখ্য বিষয় হচ্ছে ছা ও শিক্ষকের দৃ্টিত্দী। এখানে 
হাত্রেরা নোট-বই ছাড়া এক পাও এগ্ডতে চায় ন1। মুখস্থ__ 
নুখস্থ__মুখহ-_ ন! বুঝে স্ুঝে মুখস্থ ছাড়া জার কোন কিছু 
তার! জানে না। ফলে ম্যাটিকুলেশন সিলেবাস আসলে 
যতট! কঠিন, তার চেয়ে দেখায় বহুগুণে বেশী । €:781))10- 
11) ( বূখস্থ-বিদ্যা ) ও তোতাপাখীর মত আওড়ানো এই 
হু'টো জিনিষ কতকটা প্রতিরোধ করতে পারলে উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা হবে প্রন্থত শিক্ষা। এর অত 
এক সঙ্গে তিন দ্রিক থেকে সংস্কারকার্ধ্য চালাতে হবে; 
যথা” 

(ক) লিলেবাসের সংক্ষার-সাবন । 

'খ) পাঠ-দান ও পাঠ-গ্রহণের গতাগ্থগতিক ব্যধন্থাক় 
পরিবতরন | 

(গ) পন্বীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবধন। 

মাতৃতাষা_ ম্যাটি,কুলেশনের বতমান সিলেবাস অনুযান্থী 
বাংল। ভাষার জন ছুটি প্রশ্নপঞজ ও এদের প্রত্যেকটির জঙ ১০০ 
নম্বর নির্দি& আছে। প্রথম প্রশ্নপন্ে গন্ধের জভ ৬০ এবং পন্ডের 
জন ৪০ নম্বর নিধান্িত আছে। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ 
বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়! 
হয়। সংকলনের উদ্দেষ্ড হ'ল বড় বড় সাহিত্যিকদের রচনা- 
সম্ভার থেকে চয়ন করে কেবল দালা-গাঁথাই নয়, বরং এর 
সৌরত্তে ও সৌন্দর্যে ছাঅমনকে আদর্শ সাহিত্যের প্রতি আক& 
করা । মালা্টাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যসিদ্ধির পন্থা মাত। বড়বড় 
সাহিত্যিকদের বৈশিষ্টযমূলক ছ-একটি লেখা পাঠে ছাআমনে 
ভাদের গ্রন্থ পাঠের আকাঙক্ষা জাগবে । কিন্ত বতমাণে 
এই উদ্দেন্ট শতকরা ৯৯টি ছাত্রের ক্ষেজেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ 
হচ্ছে। ছাত্রের সংকলনগুলি বড় একট পড়ে না, পড়ে শুধু 
নোট, তন্ত নোট, পরাক্ষ। পাসের হজমি দাওয়াই--বার মধ্যে 
বন্ির চেয়ে কাকিই বেশী-_ফলে ছাতেরাও ফাকে পড়ে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নপঞ্জে বযাকরণে ২৫ নশ্বর, অন্যাদে ২৫, রচনার 
২৫ এবং ক্রুত পঠনের পুপ্তক থেকে ২৫ নন্বর-_-মোট ১০০ 
মন্থর থাকে । গদ্য ও পদ্য সংকলন-পাঠের বেলায় যা ঘটে 
ক্রুত পঠনের বেলায় তার চেয়ে হয় অনেক বেশী। রঢন! 


গোছের একটি প্রশ্ন আসবে, জাপল-বইয়ের মূল গল্পের চেহারা 
মা দেখে নোট থেকে মুখস্থ করাই 'মহাজনগ্ত পন্থা" বলে 
পৌনে ষোল আন! ছেলেই মনে করে। ছেলে-মেয়েদের 
নিজস্ব রচন! পাঠ করলে তাহাদের ভাষা-শিক্ষার আসল রূপ 
চোখে পড়ে । শতকরা ৯৫টি ছেলের প্রকাশতঙ্গী' (80০) 
দুরে থাক, ভাব-প্রকাশের ক্ষমত। মাই বললেই চলে। রচন! 
ছাড়া মুখস্থ-বিভার মধ্যেও এটা বেশ নজরে পড়ে। হঠাৎ যদি 
কোথাও খেই হারিয়ে গেল, তবেই মুশকিল) ভাব জর্ট 
পাকিয়ে যায়, হয়ে পড়ে “ছুট পাকা! তেল সরিষার বেল? 
জাতীয়, ভাষার হুরবস্থ! হুয় তায় চেয়েও করুণ। 

ভাষা-শিক্ষার উদ্ধেউ যদি সুঠুর্ূপে ভাবগ্রহণ ও ভাব- 
প্রকাশ হয়, তা ছলে সেই উদ্ধেন্ড অন্থ্যাস্থী সিলেবাস গঠন 
করলে ককতটা উপকার হতে পারে । মুখস্থ-বিদ্যা কলানোর 
মধ্যে বিশেষ ফোন বাছাছছরি মেই। ছেলেমেয়েরা! জন্তের ভাব 
গ্রহণ করে নিজের কথায় নুষঠৃক্ূপে প্রকাশ করতে পারে কিনা, 
তারা বুঝে-স্থঝে পক্ততে পারে কিমা, দশ জনের সাষনে ফাড়িয়ে 
নিজ্ষের ভাব সুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে কিনা-_-এইগুলিয় 
উপর নির্ভর করে তাদের ভাষা-শিক্ষার সার্থকতা ও সফলতা । 
এই উদ্দে্কে সামনে রেখে বাংলা ভাষার সিলেবাণ নিষ্ব- 
লিখিতরূপে সংস্কার কর] ঘেতে পারে £_ 

প্রথম প্রশ্নপ্ (লিখিত)-_ গদায (লংকলন )__৩০ নম্বন্ব 





পদ্য ঞঃ ৩০ গঠ 
বাকরণ হ ২০ ৯৪ 
৮০ চি 
ফোম ওয়ার্ক ২০ ৯) 
মো্ট-_ ১০০ % 
দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র__ রন! (২টি 1-- ৪০ নম্বর 
অনগুবাদ-__ ১৫০) 
পঞ্জ ও মর্ম-লিখন-__ ১৫ ৯ 
৭0 9 
ফোম-ওয়ার্ক-__ ৩০ 9 
মোষ্ট- ১০০ টং 
তৃতীয় প্রশ্নপত্র, প্রশ্নোভর-_-২০ নম্বর নির্বাচিত 
(মৌখিক ) সরব পঠন-_১৫ পুস্তক হতে 
উপস্থিত বক্তৃতা-_-১৫ ,, 
* মো্- ৫০ মদ্বর 


প্রথম ও দ্বিতীয় 'পেপার' (প্রশ্নপ্র) লিখিত । এর মধ্যে 
প্রথম পেপায়ে 'প্যারোটিভে'র (তোতা পাখীর মত ্গাওড়ামো) 


৬২৪ 


পিসি তশতাত 12222-72 


পদ্ধতির পরিবত'ন মা হথে এবং বাজারে হজমি “নোটে” 
প্রচলন বন্ধ মা কতা যাবে। দ্বিতীয় পেপারে ছাদের 
যৌলিকদ্বের উপর জোন দ্দিতে হবে । বস্ততঃ, দ্বিতীয় পেপারে 
প্যান্বোটগে'র অবকাশ অতি অঙ্স। তৃতীয় পেপারেও 
তখৈবচ। ত! লিখিত না হয়ে মৌখিক হওয়ায় ছাদের 
পঠন, কখন, ভাবগ্রহণ ও ভাখ-প্রকাশ-ক্ষমতার বিচার করা 
যেষন সহ তেমনি অনেকখানি সঠিকও হবে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখ! যায়, ছাত্রের! লেখার বেলার কিয়ৎ পরিমাণে 
ক্কতকার্ধ হলেও ছডো! কথা রুখ ফুটে বলতে গেলে একেবারে 
হ্ক্চকিষ্ধে ঘায়। অথচ লেখার চেয়ে বলার প্রয়োজন 
সামাজিক জীবনে অনেক বেশী। 

এ ছাড়া দিলেবাসেরর মৌখিক অংশের আরও কয়েকটি 
দিক আছে। ক্রত পঠনের বইগুলি ছেলের! একেবারে পড়ে 
মা, এ কথা পূর্বেই বলেছি । সিলেবালে মৌখিক প্র্গোর ও 
লরব পঠনের স্থান থাকায় ছাত্রের! তা না পড়েই পারে না; 
কারণ নোট-বুফ এখানে অচল । পুস্তক থেকে ছোট ছোট 
প্রশ্থের নিভূলি উত্তর দেবার জন্য এবং হুদ্দর় পঠনের জন্ভ মর্জ- 
গ্রহণের প্রয়োত্ধন । এই উদ্দেষ্তে ছাত্রকে আসল পাঠ্যপুস্তক 
পুনঃ পুনঃ পড়তেই হবে । রূখছেন বালাই নেই, বারবার ভাল 
ভাবে পাঠ করলে পুস্তকের বিষয়বন্ত আপন! হতেই ছাত্রমনে 
বন্ধনূল হবে । 

উচ্চাঙ্গের যে-কোন সাহিত্য ভাবরাজ্যের ছিমিষ। এ 
ছাড়া সাহিত্যিক হলেন শ্রষ্ঠা, সরষ্ঠ! ও ভাবুক । তীর প্রতিভা, ও 
খ্যাতি ছাত্রযনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না এনে পারে না । কথায় বলে, 
ধারে ও ভারে কার্টে। মামী সাহিত্যিকের ধারও আছে ভারও 
আছে। সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ এইখানেই । 
সংবাদপত্রের লেখ! যতই ছুচিদ্তিত ও দুদ্দর হোক না! কেন, 
ঘি নামী লেখনী থেকে ন! বেরিয়ে থাকে তাহলে তার 
প্রভাব ছাত্রমনে ততটা দামী হয় না। এ্রইজন্তই নামকর! 
সাহিত্যিকের লেখা! ভাব-সম্প্রসারণে যতটা সাহায্য করে, 
অভ কোন কিছুই ততটা! করে না। 

কবিতা-পাঠেন্র মতই লাহিত্যপাঠেও যথেষ্ট সতর্কতা চাই, 
অন্ভথায় উদ্ধেপ্ত ব্যর্থ হবে। আমরা সাহিত্যকে যে ভাবে 
ছাত্রের লাঘনে উপস্থিত করি তাতে তার উদ্বে্ঠ বছল 
পরিষাণে ব্যর্থ না ছয়ে পারে না । ব্যাকরণের কচফচি ও 
লষালোচন! কপচানি দ্বারা আন যাই হোক সাহিত্যের হুখ্য 
উদ্দেন্--শ্রেষ্ঠ মনীষার ভাব-সম্পহের অলক্ষ্য স্পর্শে মিদ্ষের 
মনোনাক্যেত্র ভাষাকে লোনা করা--নিক্ষল হতে বাধ্য । 
£অস্োপচার লফল হতে পারে, কিন্ত রোগী টেঁফে না। ছান্র- 
মনে লাহিত্যের এই অনৃষ্ঠ প্রন্ভাধ বাড়াতে ছলে ছাত্রকে 
প্রক বার, ছ' বার, দশ যার, বিশ ঘার লাহিত্য' পড়তে হবে । 
ঘতই পড়্ঘে সাহিত্যের রূপ, রস, গন্ধ তত্তই পরিস্ষুট হতে 


 প্রবানী 


অবকাশ যথেষ্ঠ কিক পর্যন্ত শিক্ষারান ও গ্রহ্ণ- থাকবে; যতই দিন যাবে সাহিত্যের প্রভাব হবে ছাঅর্জীবনে 
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স্পা পপপীপাপাসনপাপসপনাসাসপপ 


দুছুরপ্রপান্বী ও কার্কর্পী। সিলেবালে সরব পঠনেন ব্যবস্থা 
রাখলে এ বিষয়ে সফল পাওয়! যাবে । 

ছান্ের মৌলিক রচনাও এর কলে সম্বদ্ধ না হয়ে পায়ে 
না। লিখনভঙ্গীকে বল! চলে হীরফ-হার অথবা পুষ্পমাল্য । 
হাক “ও মাল্যের সৌনদর্থ নির্ভর করে প্রথমতঃ বিভিন্ন বরণের 
জওহর অথব৷ পুম্প-প্রাহূর্ধের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ এদের 
সংঘিশ্রণ ও সংযোজনার উপর | লিখনভর্নী তেমনি নির্ভর করে 
শব্দসস্ভারের প্রাচুর্য, বাকৃপন্ধতি ভাধাম্বীতি প্রস্ৃৃতির জ্ঞান ও 
এগুলির দুষঠু প্রয়োগের উপর । ছাত্র যত পড়বে তার বাক্‌- 
পদ্ধতি ও ভাষা-রীতি এবং সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গী উন্নত ন! 
হয়েই পারে না। হু-দশ জন সের! সাহিত্যিকের লিখনতঙ্গী 
ওতঃপ্রোতন্ডাবে মনের উপর ক্রিয়া করতে থাকে ॥ এবং শেষে 
সর্বসমন্বয়ে গঠিত হয় তার নিজ্ঞন্ব াইল। বতর্মানে ছাদের 
নিজস্ব রচনার দাবিত্র্য এই ভাবে ঘুষ্ানো যেতে পারে । 

বতণ্নান পদ্ধতিতে ছোম-ওয়ার্ককে (গৃহে লিখন-পঠন ) 
অবহেলা করা হচ্ছে। ছোম-ওয়ার্কের জন পরীক্ষায় নম্বর 
নির্দি& না থাকায়, এর প্রতি ছা ও শিক্ষক উভয়েরই বড় 
একটা! চাড় দেখা যায় না_-এফে তো শিক্ষকের সময়ান্ডাব 
তাতে ছাত্রের আগ্রহের অভাব, শিক্ষককে ফাঁকি দেবার 
স্ছযোগ কখনো! লে পরিত্যাগ করে না। তার উপর বিদ্ধিন্ন 
বিষয়ের হোম-ওয়বর্কের কার্ধ্যক্রম বড় একটি দেখা যায় না। 
ফলে, কোন দ্রিন ব! ছাজ্রের খাড়ে পাঁচ-ছয় বিষয়ের হোম- 
ওয়ার্ক পড়ল, অন দিন একেবারেই হয়ত কাক গেল । 

এর প্রতিকার করতে ছলে লিলেবাসে অভাভ বিষয়ের মত 
হোম-ওয়ার্কেরও ঠাই করতে হবে এ্রবং শিক্ষককে তা 
দেখবার সময় ও দুযোগ দিতে হবে । তুঠৃভাবে হোম-ওয়ার্ক 
পরিচালমার জভ্ নুটিদ্ভিত পরিকজসন! চাই ; শিক্ষক ও ছাত্র 
কারও উপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। হোম ওয়ার্ক 
অতিমান্তায় কঠিন বা সহজ না হয় লে দিকেও দুটি রাখতে 
হযে । প্রত্যেকটি হোষ-ওয়ার্কের জন্ত ছাত্রকে ক্লাসেই কতক! 
প্রন্তত করাতে হবে, অবন্ঠ মৌলিক রচনায় কথা খ্বতন্তর। এই 
ভাবে এগোতে পারলে ছাত্রের চাড় না এসে পায়ে না। 

হোম-ওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কন্বতে পারলে কাজ 
অনেকচুর এগিয়ে যাবে । এই কারণেই মাতৃভাবায় এয জন্ত ৫০ 
দন্বর স্বাখ! হয়েছে। মাতৃভাষায় ছাত্রদিগকে স্বাবল্বী করতে 
ছলে মৌলিক রচনা ও হোম-ওয়ার্কের উপয় বিশেষ জোর 
দিতে হবে। প্রথম পেপার অপেক্ষ। দ্বিতীয় পেপারে হোম- 
ওয়ার্কের নম্বর এইজভই রাখা হয়েছে দেড় গুণ যেলী। 

বাজারের চলতি নো্ট-বইয্বের প্রচলন বন্ধ কন্বতে হবে, 
এ কথ! বহু বাক্স বল! হয়েছে। ছাত্রগণ স্বাবলম্বী হলে এ কাক 
সহ্গ হবে। ছ-ভাবে তার! স্বাবলম্বী হতে পারে-_শিক্ষকের 
নিকট হতে নোট গ্রহণ করে এবং নিথেরাই নোট তৈরি করে । 


শির 


শিক্ষককে নোট দিতে হলে তান পূর্ণ প্রস্ততি প্রয়োজন । 
ঘর্তনাদে যে পা$-ীকা1! (155500 700698) রাখায় ব্যবস্থা 
আছে ভা একেবারে অকেজো । লোক দেখানে! পাঠ-চীকা 
জার যা-ই হোক সত্যিকারেন্ ফোন কাজ হয় নাকি 
শিক্ষকের কি ছাজ্রের। এখন প্রশ্ন হতে পানে, ভালভাবে কাজের 
উপযোগী পাঠ-ঠীক! রাখ! হয় না কেন ? এর জবাবের হত বেশী 
সুর যেতে হয় না। সন্তাহে ৩৯ পিরিয়ড (পাঠ-বপ্টা) কাজের 
মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষককে কমবেঙী ২৯ পিরিয়ড ক্লাস নিতে হুয়। 
অর্থাৎ দৈনিক গড়ে তিনি দেড় পি্িয়ড অবসন্ম পান ) ৪০ 
বিনিটে এক পিরিয়ড ছলে ত হয় মাজে এক ঘন্টা । অনুপস্থিত 
শিক্ষকের জের টানার পর অবসরের যা ছিটা-ফৌো্টা বাকী 
থাকে তার মধ্যে তাকে প্লাপের হিসাবপত্র, ফোম-ওয়ার্ক খাতা- 
পরীক্ষা প্রসৃতি সেরে নিতে হয়। কাজেই ছলে প্রস্তুতির 
সময় ও দুযোগ কোথায়? বাড়ীতে অবদর সময়ে যদি কেউ 
ইচ্ছাও করেন, তবু পূর্ণ প্রস্ততি তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না! 
এর জন্য বেশ জাল রকমের পুত্তক-সংগ্রহছ প্রয়োজন- সেখানে 
থাকবে নান! রকমের দ্বামী রেফারেব্স বই। কিন্ত এতক্ষেশীস্ব 
গরীব শিক্ষকের ব্যক্তিগত পুপ্তক-সংগ্রহ্র কঙ্গনা আকাশ- 
কুসুম মাত্র। 

ভাল ভাবে সমস্ত কাজ চালাতে হলে শিক্ষককে স্ছুলেই 
পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাববার ও প্রস্তুত হবার সময় ও ছুযোগ দিতে 
হবে। অবলর সময়ে শিক্ষক স্কুলের লাইব্রেরি মন্থন করে 
ছাত্রদের জন্ত মোট প্রস্তুত করবেন। এ ব্যবস্থা ছা ও শিক্ষক 
উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর । এ্রতে শিক্ষকের জানের পরিসয় 
বঙগুণে বাড়বে ; ছাত্রেরাও বিশেষ উপকৃত হবে । . 

মোট কথা ছাজের মনোযোগ আকর্ষণে ও তার প্রয়োজন 
অন্যায়ী মানগিক খোরাক যোগানোয় এ ধরণের নোট 
দেওয়ার ব্যবস্থা! বিশেষ উপকারী । কিন্ত নোট দাম ও গো 
গ্রহ্ণকে কার্যকরী করতে হলে শিক্ষককে দৈনিক কম পক্ষে 
তিন পিরিয়ড অর্থাং পুরা! ছটি ঘণ্ট/ অবসর ছিতে হুবে। 
শর উপ্র কোনক্রমেই হাত দেওয়া চঙবে না। প্রত্যেক 
স্ুলের শিক্ষক-সংখ্যা দেড় গুণ না হোক, কম পক্ষে সওয়া 
গুণ বাড়াতে পারলে এই ভাবে কাজ করা সম্ভবপর হবে। 
কেরাধীর সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষককে কি্সাব-নিকাশের হাত 
থেকে রেহাই দিলেও কিছু কাজ হতে পারে। এছাড়া, 
প্রত্যেক ক্লাসে ছাজপংখ্য। রাখতে হবে পচিশের ফাছাকাছি। 
অন্ধ যে-কোন ভাবে কাজ ফরতে গেলে সমস্ঞায় সমাধান 
হবে বলে মনে ক্র না। 

ছাত্রের! মোট গ্রহণে পমর্ধ ছলে ভাদের নোট তৈরির 
পাল! আরঘ্ত হবে। শিক্ষক সব বিষয়ে নোট দেবেন না) 
ভিনি কখমে! নোট দেবেন, কখনো! শুধু পুত্তকেন্স উল্লেখ 
ক্করবেন। ছাত্রগণ অবসর সময়ে লাইব্রেরিতে বসে উদ্লিখিত. 
পুস্তক থেকে বিষয়টি টুকে নেবে । শর অন্ত ছুট ছিনিবের 

১২ 
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প্রয়োজব--সুলের ভাল লাইব্রেরি এবং ভা! খ্যবহানের ভ্থযোগ- 
স্থবিধা। প্রত্যেক দিন ছাজদের কমপক্ষে এক ঘন্টা 'লাইব্রেছি 
পিিস্বত' স্মাখতে হবে । ক্লাস-লাইব্রেরিতে ক্লাল-টিচারে 
তত্বাবধানে এই কাজ চালানো ঘেতে পারে, বদি প্রত্যেক 
শ্রেীর উপযোগী বিভিন্ন ধরণের রেফারেন্স বই ও অভ্ভাত 
পুস্তক দেওয়া সম্ভবপর .হ্য়। তা না হলে একজন অভিজ্ঞ 
গ্রচ্থাগারিক রেখেও এ কান্ধ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় 
পদ্ধতিই প্রকষ্ঠ। লাইব্রেরি ঘরে বিভিন্ন শ্রে্ীর উপযোগী পুথি- 
প্র পৃথক পৃথক লান্ধানে। থাকবে এবং এ ছাড়! অর্বপ্রকাছেন 
রেফানেব্স-বই লকলের অবিগম্য অবস্থায় স্বাথতে হবে । 

পাঠ্য পুস্তকের গজ প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি ছাত্রগণ যাতে 
পনর-বিশ বার সরবে পাঠ করে, তার ব্যবস্থা! মাখতে হবে। 
এবিষয়ে তাদের বিশেষরপে উৎসাহিত ফর়তে হবে। 
হত পঠনের পুস্তকগুলি বহুবার পাঠ করায় যে সুফল হবে, 
সংকলনের গদ্য ও পভাংশ পুনঃ পুনঃ পাঠেও ঠিক সেই একই 
ফল দিবে । এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখ! কত'ব্য। গভ 
ও পল্ডাংশ সংখ্যায় অধিক হলে কাজও হবে ভাগ! ভাসা, আন 
ফলও বিশেষ পাওয়া ঘাবে না। এইঘসড নাম-কা-ওকাস্তে 
গালভরা সিলেবাপ না করে ছাত্রের সাম্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে তা তৈরি কম্বতে হবে। 

অভাভ ক্ষিনিষের সঙ্গে, মৌলিক রচনার প্রতিও বিশেষ . 
মর রাখতে হবে। ছাত্রকে শুধু মৌলিক রচনায় মৌখিক 
উৎসাহ দিলেই কাজ হবে না। তাকে মাঝে মাঝে 
পথও দেখাতে হবে । লেখার বিষয়বস্ত সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রের 
সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ-আলোচনা করবেন যেন যৌলিক 
রচনার প্রতি তার আগ্রহ দিন দিন বাড়ে এবং তার মাল- 
মশলান্বও অভাব ন! হয়। সহাহুতুতিপূর্ণ সালোচনারও 
বিশেষ প্রয়োজন । 

সকল ছেলের মৌলিক স্নচনা! সমান ভাবে উতরায় -না। 
এ বিষয়ে পারদর্শাঁ ছাত্রছাত্রীদিগকে বিশেষ ভাবে উপদেশ ও 
উৎসাহ দানের প্রয়োজন । উৎসাহ ও সুযোগ পেলে তান! 
জনেক কিছুই লিখতে পারবে, কিন্ত সব কিছু শিক্ষকের পদ্দে 
দেখা সম্ভবপর হবে মা, সংশোধন করা ত ছুরেয় কথা । কিন্তু 
এ-ক্ষেত্রে রচনা! সংশোধন কর! না কন্বায় বিশেষ কিছু আলে 
যায় না, আসল কথ হ'ল প্রেরণা যোগাদে । বার জলে কিছু 
ফাদামাটি থাকবেই, পন্নিশ্রত করতে গেলেই বাব জলে বাধ 
পড়বে শ্রবং তা হবে বিলান জল । আরো হ্তুদ্ব ও পরিশ্রত 
কয়তে হলে তাকে পুর্রতে হুবে ছিপি-জার্টা বোতলে । 
পরিক্রতি এর উদ্বেন্ত নয়, এর উদ্দেন্উ হ'ল পলি কেলামো', বার 
ফলে ক্ষেতে ফলবে লোনায় ফসল। প্রেরণার উৎসযূখ যদি. 
গুলে রাখার ব্যবস্থ! কর! যায়, তা হলে বরণাধারার মত ভা 
নিষ্ধ গতিপথ বেছে মেখেই এবং পরধর্তা ফালে নষী্ব মত. 
স্পেন জল বিতরণ কবে । 


৬২২ 


আনান 


১৩৫৩ 


-. ইংঘ়েজী ;--গভ শভাবিড বংলর ধনে ইংকেজীয নায়ক 


শিক্ষাঙ্গাণেছ ..ফলে শিক্ষার গতি মন্থর হয়ে, পড়েছে? 


পরই ভগ অনেক আগেই ধরা পড়েছে এবং ছ-এক জায়গায় 
দংশোধন-কাধ্যঙও ইতিমধ্যে সুক হয়েছে উদ্ধাহরণন্বন্ধপ, 
নিজাম স্বাজ্যের উল্লেখ . কয়া যেতে পায়ে। সেখানে 
উদর মারফত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চলছে, কিন্ত যাংলা- 
ঘেশ এবিষয়ে বিশেষ পশ্চাংপদ্দ। কলিকাতা! বিশ্ববিধ্যালয় 
দ্যা্ট,কুলেশন ভয়ে বাংল! ভাষার মারফতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! 
ফাগজে-কলমে করলেও প্রন্কত প্রস্তাবে তা চালু করার 
ুয্যবন্থা এখনে] হয় নাই। অনেক পাঠ্য পুস্তক ইংয়েজী ও 
বাংলার সংমিশ্রণে লিখিত হওয়ায় এক উদ্ভট অবস্থার হাটি 
হয়েছে । এছাড়া ছাত্রের! ক্লাসে শেখে আব! বাংলা! আধা 
ইংরেজীয় মারফত, কিন্তু পরীক্ষার হলে প্রশ্ন জালে পুরোপুরি 
ইংরেজীতে । প্রশ্নই যোঝে না তায় উদ্ভয় দিবে কি? জান! 
ছিনিষও তাল-গোল পাকিয়ে গোলকধণাধায় হটি করে। 

ঘ্যাটিকূলেশনে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, কিন্ত কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তা এখনে! ইংরের্ী। মজা! মন্দ নয়। যে 
ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষার মারকতে শিক্ষালাভ করছে, তার! 
ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে হাবুডুবু খেতে 
থাকে-_না বক্তৃতা বোঝে, না কিছু শোনে । কাছেইকি 
. ্াতৃভাষা, কি বিদেশী ভাষ! কোনটাই এরর আয়ত্ত করতে 
পানে না। ফলে কলেজ দেয় স্ুলের শিক্ষার মোষ, তুল 
চাপায়, হয় প্রাথমিক শিক্ষার নয় কলেজের শিক্ষার খাড়ে। 
অধস্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেরেই দোষক্রট ঘথে& আছে, কিন্তু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছই-নৌকায় পা-দেবার নীতিই যে বুখ্যতঃ এর জন্ত 
্বায্ী, তাতে কোন লঙ্দেহ নেই । 

এদেশে শিক্ষা বিদেশী ভাষায় প্রকৃত স্থান বত শহ 
নির্ধারিভ হয় ততই মঙ্ল। বিদেশী ভাষাকে কোনক্রমেই 
মাতৃভাষায় সমান মধ্যা্ষ। দেওয়] উচিত্ত নয়। এতে মাতৃভাষ! 
প্রসারের হথেঃ অসুবিধা হয়। অথচ আমাদের দেশে বিদেশী 
বিষাস্থৃভাষাকে মাতৃভাষায় অনেক উপরে স্থান দেওয়া! হয়েছে । 
হাতে হাতে এর কৃফলও ফলছে। “ইংরেজী ভাষায় অবগুচিভ 
বিশ্যা শ্বভাবতই আমাদের মনেয় সহ্যত্তিনী হয়ে চলতে পায়ে 
না। লেইজন্যেই আমন অনেকেই যে পথিনাণে শিক্ষা পাই 
বে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চাগ্সিদিকের আবহাওয়ার থেকে 
এ বিদ্যা! বিচ্ছিয, আমাদের ঘর জার ইন্ছলেয় মধ্যে হাম চলে, 
মন চলে ন11”(১) হবীজনাথের এই উদ্ভি কতখানি সভ্য ভা 
ঘলে দেখার গুঁয়োজন হয় না। 
. মাতৃভাষাকে অবহেলা! করায় ভাব ও ভাব! ছই-ই হচ্ছে 
পছ়ু। মাতৃভাষায় যার! আত্মগ্রকাশের পথ খুজে পেলে না 
ভার বিছেগী ভাষায় মারফত ভা করতে ফিন্াপে? গাছেন 


(১) রবীজনাধ ঠাক্র--শিক্ষান্ ধিকিণ। - 


. গোড়া ফেটে আগায় জল চালায় মতই এটা হাতকর। 
অ-বহেশাকে বণ করবার জত অনিত্রায় অনাহারে অই যে ব্যর্থ 
লাধন!, এর দ্বয্মপ উপলব্ধি দেশবালীয় কষে হযে, কবেই যা 
এই অবাছিত পছ্ধিস্থিতির অবসান ঘটবে ?” ঘাংলা যায় ভাষা 
সেই আমার ভূষিত মাতৃভুষির হয়ে" রবীন্রনাথেরর লঙগে সঙ্গে 
আমন্াও “বাংলাম়্ বিশ্ববিভালয়ের কাছে চাতকের মত্ত 
উৎকঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি-_তোমার অন্রভেষ্ষী শিখস্- 
চূড়া বেষ্ঠন করে পু পুঞ্জ মল মেধের প্রসাদ আনব বর্ধিত 
হোক ফলে শভে, হুন্দর় হোক পুল্পে পল্পবে, মাতৃভাষার 
অপমান চুর হোক, মুগশিক্ষার উদ্বেল বারা বাগালী চিতের 
ভফ নদীর রিক্ত পথে বাদ ভাকিয়ে বয়ে যাক, ছই কুলজাগুক 
পুর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আননাধবনি |” 

মাতৃভাষার লঙ্গে যে-কোন শ্রকটি বিদেশী ভাষ! পাঠে 
মনের ও জানের প্রসার বাড়ে, এ কথ! প্রত্যেকেই স্বীকানর 
ফরেন। কিন্ত তাই বলে তা মাতৃভাষার সমকক্ষ ফোন- 
ক্রমেই নয়। মাতৃভাষ! চক্ষু, বিদেঈী ভাষা চশমা; একটি 
হস্ত ও পদ, অপরটি লাঠি। চশমা জন্ধকে চচ্ছ্দান করতে 
পারে না, লাঠি হত্তপদ্ঘহীনের কোনে কাজে আসে না। 
মাতৃভাষা! শিক্ষার উদ্ধেন্ড ভাব ও ভাষার উপর যতখানি ঘখল 
ও মৌলিকত্ব অর্জন, বিথী ভাষাশিক্ষার উদ্দেন্ঠ ততখানি 
নয়। এর উদ্ষেন্ঠ ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে সাধারণ রূপে 
ভাবের আদান-প্রদান--উদ্ধ ভাবে পঠন, লিখন, ভাব গ্রহণ ও 
ভাব প্রকাশ। বিদেশ ভাষার স্থান তাই গৌণ। 

এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বতর্মান ইংরেজী 
সিলেবাসে কিছু পরিবর্তন দরকার । তা নিয়লিখিত রূপে গঠন 
কর! ঘেতে পারে £--- 
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₹ দ্ববীজনাধ ঠার্র-শিক্ষার় খিকিযণ। 
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ম্যাটি কুলেশন দিলেধান ব। পাঠ্যভালিকা : 
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ভৃতীয় পেপার-_প্রশ্নোভস্ব ২০ না নির্বাচিত পৃণ্তক 
হইতে 





(যৌখিক ) সরব পঠন ১৫ ” 
ঘ্তত! ১৫ ” ছবি অথবা পদ্িচিত বন্ধ 
ও বিষদ্ব সম্পর্কে 

মোট ৫০ নম্বর 


মাতৃভাষা! ও বিদেশী ভাষা! পঠন ও পাঠদানে তফাং 
উদ্দেতের পার্থফ্যের উপর নির্ভর করে। মাতৃভাষা শিক্ষার 
লক্ষ্য হবে ব্যবহারিকত্ব ও মৌলিকত্ব উভয়ই, বিদেশী ভাষার 
উদ্বেন্ত শুধু ব্যবহারিকত্ব । সাধারণ ভাবে সাধারণ বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা, চিঠিপত্র আদাম-প্র্ান এবং সাধারণ 
স্বকমের পুস্তক ও সংবাঘপত্র পাঠ করে অর্শ-গ্রহণ করতে 
পারলেই যথেঞ্ । এই উদ্দেস্ট অঙ্ছযায়ী মাতৃভাষায় পাঠছান ও 
পাঠগ্রছুণ পদ্ধতি লামাভ রদবদল করে ব্যবহার কর! চলে। 
বন্ততঃ, নোট-দান, নোটট-প্লিহণ ও নোট-প্রস্তত-প্রণালী স্থান- 
ফালপাজ ভেদে ও উদ্দেন্ত অহ্থযায়ী পর্রিঘ্তন, পরিবর্ধন ব! 
লংকোচন ফর়ে ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল 
বিষয়ে পাঠদানে ও গ্রহণে প্রযোজ্য । 
অন্ক__গণিত ও জ্যামিতি এ ছুটির আবন্তকত! অপ্বত্বে কোন 
্রশ্থই ওঠে না। কিন্ত তবু এর মধ্যেও কতকটা নির্বাচন 
ও সংকোচন প্রয়োজন । বাবছারিক জীবনে বে সমস্ত অঙ্ক 
শ্রবং জ্যামিতিক উপপান্ত ও সম্পান্ভ বিশেষ প্রয়োক্গণীয় তারই 
উপর ভিভি করে অঙ্কের সিলেবাণের সংস্কারসাধদ করতে 
হবে। গণিতে খুব বেশী সংকোচন হয়ত সম্ভবপর হবে না, 
কিন্ত জ্যামিতিতে অনেকখানি ছাঁটাই ও বাছাই করতে পারলে 
ভান। ব্যবহারিক দিক থেকে বীবগণিতের কোন প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় মা। তা শ্রকেবারেই বাদ দেওয়া যেতে 
পারে। যদি একাত্তই বাদ দেওয়া না চলে, তবে অহ্থ-শাছের 
শ্রকট শাখা হিসাবে তার বূল নীতি ও বেছে বেছে গু্ট- 
কয়েক করমুল! শেখানো! ঘেতে পারে । ছাত্রের দ্ধ থেকে 
অমাবস্ঠক চাপ বতটা! কমানে! যায় ততই নুফল দেবে । এই 
হিসাবে অঙ্গের সিলেবাস নিয়োজরূপ হতে পান্ে__ 
(ক) গণিত ৫০ 
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ইতিহাল ও শাসন পে্ততি ই কিনে ভাতের ও ইত 
ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া! হয়ে থাকে । ভান্রতেক্র শীসন-পদ্ততি 
বিভালয়পাঠ্য ইতিহাদের অন্তসুক্তি নয়। একে এচ্ছিক বিষয় 
হিসাবে লওয়! চলে । ইতিহাল ও শাসন-পদ্ধতি এক ই পর্যারতু্ত 
বিষন্ব, একট না! জানলে অপরটি ভাল ভাবে জান! যায় ন। 
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অনেকের মতে বিদেশী যে-কোন একটি ইতিহাস পাঠ না 
ফয়লে নিজের দেশের ইতিহাস জম্পর্কে সঠিক বারণ! জন্মে 
মা। এ কথ! অতি সত্য । কিন্ত যারা নিজের দেশের ইতিহাল 
লন্বদ্ধেই অজ্ঞ, ভারা অন্ত দেশের ইতিহাসকে মাপকাঠি হিদাবে 
দ্যবছার কফরষে কিরপে? এইছভ ইংলঙ, রোষ অথবা! 
গ্রীসের ইতিহাসে চেয়ে ভারতের শাসন-পদ্ধতি শিক্ষাঙ্থান 
বহুগুণে শ্রেয়ঃ। নাগরিকের পক্ষে দেশের শাসন-পদ্ধতি 
ন্বদ্ধে জান থাকা অপরিহার্য । এছাড়! স্ভারতের ইন্ভিহাস 
ও শাসন-পদ্ধতি ভাল ভাষে পাঠ ও এবিষয়ে পাঠদান কন্সতে 
গেলে ইংলগ্ডের ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে 
মা শ্রসে পারে না। 

ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতির স্কে বর্তমানের সংযোগ সাধন 
করতে ন! পালে এগুলোর শিক্ষা! হয় অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ । বর্ত- 
মানের সামা, রাজনৈতিক ও বর্মগংক্কান্ত ঘটনাপ্রবাহের 
সংমিশ্রণে নিত্য নুতন ইতিহাস ও শানন-পদ্ধতি রচিত হুজ্ছে। 
ইতিহাসের এই ধান্ার সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় ঘটাতে ন! 
পারলে ইতিহাস-পাঠ হয় নিতান্ত নীরস বস্ত। 

ভাগোল ও বিজ্ঞান :__সুগোল ও বিজ্ঞানের জন্য হট 
বিভিত প্রশনগ্রের প্রয়ো্ন নেই, মি এই বৈজানিক রূঙগে 
প্রগুলোয় ঘত বিশ আলোচনা হয় ততই ভাল । ছাত্রদের সময় 
ও সানর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাজ্ের বদলাহদলই 
হ'ল আসল কথ! । এখন প্রশ্থ, এই গুরুত্বপূর্ণ ছট বিষর এক প্রশ্- 
পত্রের মধ্যে রাখ! যায় কিরপে ? এতে পাঠফানই বা! কতখানি 
লাফল্যমঙ্ত হবে ? এর উত্তর এই যে “সেকেন্দা শাহের 
মত গল্বভিয়ান-গিক্লা কাটা? ছাড়া এ সমন লমাধানের আছ 
ফোন উপায় নেই, প্যাচ খুলতে যাওয়াই বোকামি । বর্তমান 
জগতে লফল নাগরিক জীবন যাপনের অন্য কোনটাই বাছ 
ছেওয়! যা না, অথচ পুরোপুরি শেখাও লম্ভবপর্ নয়ঃ এ 
ক্ষেত্রে এরপ ব্যবস্থা ছাড়া! উপায় কি? সিলেবাস নিয়োক্ত রূপ 
হতে পাড়ে. 
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এই ব্যবস্থায় স্ুগোল প্রায় পূর্ধবংই রইল। শুধু বে- 
বিজ্ঞানকে একটা! পুরে! প্রশ্নপত্র করে বাধ্যতানূলক করার কথ! 
হচ্ছে, তাকে বিশেষে ছাটাই করতে হবে । ম্যা্ট,কুলেশন 
সরে বিজ্ঞান শিক্ষ! দেবা উদ্দে্ঠ বৈজ্ঞানিক হৃটি নয়, বিজ্ঞানের 
সুলনীতি ও নিত্য ব্যবহার্য ন্ত্রপাতির সাধারণ ভাবে আলোচনা, 
ঘাতে এই সাধারণ জানের অন্তাবে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে 
আমাছের পদে পদে বিদ্দ্ষিত হতে মাহয়। এই উদ্দেন্ট 
লাষনে রাখলে লিলেবাস রচনা কতকটা! লহ্জ হবে । 

ধর্মভাষ! £_-সংস্কত ও আরবী হিন্ু ও রূসলমানের ধর্ম ও 
লভ্যতার় আদি ভাষা হিসাবে এখনও বিশেষরপে সমানৃত। 
ফোরাণ ও বেদ বুঝতে ছলে লফলের এ ছটর চর্চা 
অত্যাবন্তক | ধর্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত 
থাকতে পায়ে না।. কিন্ত এই ভাষা ছটি শিক্ষার বতরমান 


পদ্ধতি ফেখে মনে হয় এগ্লোন চর্চা বর্মভাষ! হিসাবে 


সিলেবাসে স্থান পায়নি । শ্রকমাত্র ধর্ষের বাহদ হিসাবে 
বিষেচ্1! কলে আরবীর পরিবতে ফার্সী অথবা উহ 
ব্যবস্থা রাখা উচিত ময়। অনেকে বলবেন, ধর্মের মূল 
ভাষা না হলেও উদ্ছ ও ফার্‌্সীর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্ষ 
ও লভ্যতান্গ প্রত বিকাশ সাধিত হয়েছে যে, এগুলোকফেও 
অংশত ধর্মভাষ! ঘলা চলে। এরর উত্তরে লা ঘান়, 
আন্মবীর পর্িষতে অন্য কোন ভাষার মারফত যদি ধর্ম- 
শিক্ষা করতে আপতি ন! থাকে, তবে বাংলার মারফতে 
শিক্ষা করলেই বা! আপতি কি? ছ'চার জায়গায় ইতিষধ্যেই 
এ বিষয়ে কাজও তুর হয়েছে। মাতৃভাষায় পুক্বোপুষি 
ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা! করতে ,পান্বলে ধর্ম সম্বঘধে বনাম অজ্ঞতা 
অনেকখানি কমে আলসত। মসজিদে খোতবা পাঠ ও 
হমাজ বর্তমানে শতকরা ৯৯ জম বাঙালী মুস্লমানের 
কাছেই ছর্ধোধ্য। প্রার্থনার বিষয়বস্তই যদি অজ্ঞাত রইল, 
ভবে চরিত্রের উপর তা] প্রভাব নিস্তার করবে কিজপে ?. 
অথচ মাতৃভাষায় বর্মপিক্ষা ও প্রার্থনা! প্রচলিত. হলে তা 
সহজেই মামলিক, নৈন্তিক ও আ্বাধ্যাত্ত্িক উৎকর্ষ সাধনে লদর্থ 
হযে] | 
যো কথা, ভধ্‌ ভাষা শিক্ষা! হিসাবে আরবী ও সংস্কতের 
স্থান লিলেধানে না স্বাখাই উচিত। শ্রতে অযথা ছান্রমনফে 
পীড়িত ক হয়। কারণ, একে তৃতীয় ভাষা, তে ল্তষ 
পোদ থেকে বে ভাবে ভার চর্চা হয় ভাকে-চার বত, 


ছাজদের এক রকম কিছুই শেখানে! বায় না। চার বংলর পর 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর চর্চ। করবার ক্ছযোগ আয় না হওয়ায়, 


সংস্কত ও আরবী ফান্বলিক় থে চর্চ! হয়েছে ভাই ছাজেন্া বে- 
মালুম তুলে বায়। একে শক্তি ও লময়ের অপব্যবহার ছাড়া 
আম ফিবলাযায়? এরপ ক্ষেত্রে হয় একে যাদ দিতে হয়, 
ময় উর্ঘ হিন্দী আরবী ফারসী ও লংদ্কতকে দ্বিতীয় ভাষা 
হিলাবে ইংরেজীয় পরিবতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হুয়। 


সত্যিকার ধর্মভাষ! হিসাবে সংস্কত ও আরষীর চর্চ হলে, 
এই ছুই ভাষার পরিবর্তে অন কোন ভাষ! নেওয়া চলবে না। 
কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভাষা-শিক্ষায় উদ্দেস্ই ব্যর্থহবে। ধর্ষ 
শিক্ষার উদ্দে নিয়ে যদি এই ভাযা-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা 
হলে এন সিলেবাদের সংক্ষার প্রয়োহ্ছদ । তা নিন্ললিখিত রূপে 
করা যেতে পারে, _ 
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কলেমা-কালাম, রোজ! নমাজ সুঠুভাবে সমাপন করবার 
জন্য ফোরাণ শহ্বিফের বৈশিষ্ঠ্যবৃূলক গুটিকয়েক ছোট ছোট 
ছু! ও আয়াত ঘারাই লংকলন রচিত হবে। তা! সংখ্যায় 
অল্প হযে যেদ এগুলির মর্ম ছাত্রেরা সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে 
পারে। আর একখানি এছে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও লৌন্দর্য 
এবং অন ধর্ষের তুলনাযুলক উদ্দায় জালোচনা! বাংলার মারফত 
ছাত্রছ্ধের সামনে ধরতে হবে । হিচ্ছু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
ছাত্রদের জবন্তও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর্পতে হযে। 

এই ব্যবস্থায় ফলে ছাত্রগণ হবে নিজ মিজ ধর্মে আস্থাবাদ 
ও পরধর্মনহিফ। স্ববর্মে অজ্ঞতা! ও পরবর্মে অসহিস্টৃতাই হ'ল 
বত'নান হিন্দু-সুসঙমান বিন্বোধের নূল কারণ। স্বধর্ষের 
আসল পরিচয়ের সহিত পরবর্মের সহাহুতৃতিপূর্ণ উদ্ধার 
আলোচন! মিলিত হলে এ বিষ্বোধেন্র অবলান হতে পারে। 
লর্ধজাতীয় ছাত্রদের জন্য সার্ধজনীন মীম্বব প্রার্থনা এবং ঘি 
পারা যায়, বিভিন্ব জাতির জন্য ভিন্ন ভি আড়দ্বরহীন 
প্রার্থনার ব্যবস্থা ক্লে বিশেষ সুফল হবে । হিশু ও ফূুসল- 
যানের মিলিত স্কুলে আছুষ্ঠানিক ধর্ম শ্রর চেয়ে খুব বেশী 
প্রচলন লন্তবপর হথে না। এটা গৃহেত্ব কাজ । যোট কথা, ধর্ম- 
ভাষা! শিক্ষার উদ্দেষ্ঠ ভাষা-শিক্ষা1! বা বর্ষান্কতা বৃদ্ধি নয়, ধর্ম 
প্রাণতা ও উদ্দার়তা ॥ মানপিক উৎকর্ষ নয়, নৈতিক ও 
আব্যান্িক উদ্নরন। বর্ম-্ডাষায় প্রন্কত হোম-ওয়ার্ক হবে দুলে 
শিক্ষাকে ফুসংস্কারযুক্ত ধর্মকর্ষে স্মপায়ণ। গ্রস্ত প্রস্তাবে, 
হুখুতৃই হ' প্রধর্যনি্ায উপসৃত্ত ক্ষেব্র। 








নবজাতকের জননণীকে নিংশেষে কণ মুন না লেখতে দিতে হয়] তীর 
জীরনণীশক্তি হয় নিজ, স্বাস্থ যায় ভেঙে। - 


বখালযয়ে তার প্রকার না হ'লে মাতার গ্া্থাহীনতা সম্তানেও প্রত্তিকলিত হা 
অথচ এ সকল উপসর্গের হাত থেকে পরিতাণ পেরে স্বাস্থ্যোজ্ছল জশীবদ গারা 
অনাগালেই ফিরে পেতে পারেন--বরি নিয়মিত "ভাইনোযণ্ট* 
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বাধ্যতামূলক প্রশ্নপ্র-_বর্ত মান ও ভবিষ্তং $-_ 
ঘ্যাটছ্ছলেশনের জন্য পাঠ্য বিষয় দিন দিন বাড়ছেই এবং 
ছাত্রদের উপর অবখ! ভার চাপানো হচ্ছে, এ অভিযোগ প্রায়ই 
শোনা বায়। কথাটা! ফেলধার যত নয়। এইজন্য বর্তমান 
[ললেবালের লঙ্গে আমাদের প্রস্তাবত সলেবালের তুলনা! কনা 
প্রয়োষন। 


বর্তমান কোর্ 
ধাংল! ভাষা (লিখিত )- ২০০ অন্বন় 
ইং গ সস্প ২৫০ ৪ 
- অহ বি ১০০ % 
ইতিহাস ৮. ১০০ ৯ 
সুগোল পা 8০ ৪ 
ক্লাসিক উর, - হি ১০০ ৯ 
মোষ্ট-_ ৮০০ নম্বর 
প্রস্তাবিত কোর্স 
লিখিত যৌধিক হোষ-ওয়ার্ক মোট নম্বর 
খাংলা ভাষা ১৫০ ৫০ €০ ২৫০ 
ইংয়েন্ী-_ ১২০ ৫০ ০ ২০০ 
অঙ্ক... ৮০ স্পা ৪০ ১০০ 
7 )-৮ ১০ ১০ ১০০ 
ভূগোল ও বিজ্ঞান--৮০ ১০ ১৩ ১০০ 
ধর্ষক্াযা. ৬০ ৩০ ১০ ১০০ 





৫৭০ ১৫০ ১৩০ ৮৫০ 
আপাতঘৃিতে প্রস্তাবিত কোপকে খুবই গুরুভার বলে 
'ঘনে হওয়া! বিচিন্ব নয়, কিন্ত একটু তলিয়ে দেখলে ততথানি 
মনে হবে না। কারণ হোষ-ওয়ার্কের জত ১৩০ নহয় নির্ঘি& 
থাকায়, হোষ-ওয়ার্কের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বাড়বে এবং 
শিক্ষা দান ও গ্রহণ দুঠভাবে পরিচালিত হবে। ত] ছাড়! ভাল 
ভাবে কাহ্ধ করলে শতের কাছাকাছি নম্বর সহজেই ছিলন্তে 
পারে। বর্তমানেও হোষ-ওয়ার্ক হয়, তখনও হযে / খাটুষি 
লমান, অথচ পাসের পথ হবে পূর্বাপেক্ষা! অনেকর্ধানি প্রশত্ত। 
মৌখিকের জন্য ১৫০ নম্বর ।নর্চিঃ আছে। লিখিত অপেক্ষা 
যৌখিক বিষয়ে খাটুনি অর্ধেক কম, অথচ নম্বর পাওয়! 

অপেক্ষান্কত সহজ । অবঞ্ভ কতক়টা উপস্থিত-বুদ্ধি চাই। 
নম্বরেন্র তারতম্য ছাড়! আর এক দিক থেকে আপতি গ্ঠ1 
স্বাভাবিক । সেটা হ'ল ম্যাট ুলেশন কোর্সে পাঠ্য বিষয়ের 
প্রাচূর্ঘ। বর্তমানে চলতি ঘটন! ও সাধারণ জ্ঞান জ্যাষট,- 
ছুলেশনের কোর্স-বহিতূত। কোনে মধ্যে এদের টেনে 
জানা হয়েছে। শাসন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান এখন এঁহিক বিষয়, 


এদের করা হয়েছে বাধ্যভামুলক । এতে মনে হবে ছাজেন 
মাথায় কি স্রুতর ভার চাপানে! হয়েছে। 'কিত্ত প্রত্যেক 
বিষয়ে দিলেবাল রচনায় উপর ফোর্সের গুরুত্ব বা লুত্ব যতটা 
নির্ভর কনে, বিষরের প্রাচূর্ধের উপর ততটা! ময়। 

লাবারণ ভাবে নিত্য-নৈথিত্িক জীবন যাপন প্রণালী ছদ্ম 
ক্ররতে গেলে যতটুকু প্রয়োন, শুধু ততটুকুই প্রত্যেক বিষয়ে 
সিলেবাস রচনায় রেখে যাকীটা কেটে ছেঁটে বাঘ ছিতে হবে, 
এ কথ! পুনঃ পুমঃ বল! হয়েছে । ব্যবহান্িক আবনেন 
প্রয়ো্দকেই যদি লক্ষ্য ধর! হয়, ত1 হলে দিলেবান লু কম! 
সহজ হবে । অনেকে আপতি করবেন, এতে জান হযে 
ভাসাভাসা। কিন্তু আমার মনে হয়, দুঠূভাবে পাঠদান ও 
পাঠ গ্রহণ চললে এই সিলেবাসের মধ্য দিয়ে ছাত্রেয়! ঘতথানি 
শিক্ষালাভ করবে ও বর্তমান জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে 
পারবে, বর্তমান দিলেবালে তা সম্ভবপর নয়। 

ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, উর্ছঘও হিন্দীকে (হঙ্গি 
ইংরেজীর পরিবতে উদ্ও হিন্দীর ব্যবহার না হয়) এঁচ্ছিক 
বিষয় হিসাবে পাঠদানেন্র ব্যবস্থা করতে হবে । ন্যাটফের 
পনর যার! আর্টস পড়বে, তারা নেবে ইতিহাস, যার! বিজ্ঞান 
পড়বে তার! হয অঙ্ক নয় বিজ্ঞান এবং যারা কমার্স পড়বে 
ভার! মেবে স্ধুগোল। উদ? হিন্দী ও ফ্লাসিক যে কেউ নিতে 
পারবে। ৃ 
পর্থীক্ষা-পদ্ধতির পন্লিবর্তন--সিলেবাস পুনর্গঠন ও পাঠ- 
ছান-পদ্ধতির অদল-ব্ল করতে পারলে পরীক্ষা-পন্ধতির পরি- 
বত কতকটা৷ আপনা হতেই হবে। প্রস্তাবিত লিলেবালকে 
কার্ধকরী করতে হলে ছুই রকমের পরীক্ষার প্রয়োজন হবে-_ 
জাত্যন্তর ও বা (106018] & 60/0০09] )1 হোম-ওয়ার্ক 
বিষয়ে প্রধান ও লহফারী শিক্ষকব্ৃন্গই হবেন আত্যন্বর 
পন্থীক্ষফ। শিক্ষকের সতত, লত্যানরাগ ও নিরপেক্ষতার 


শস্পর আভ্যন্বয় পরীক্ষায় ফলাফল নির্ভর কফরবে। শিক্ষক 


লততা! ও বিবেকেন দ্বার! চালিত ম! হলে বিভিন্ন স্থলে হোষ- 
ওয়ার্কের নত্বয় দানে প্রতিযোগিতা! চলতে থাকবে। প্রবাঘ 
আছে, কোন শিক্ষক নাকি ধুঈী হয়ে পরীক্ষার্থীকে ১০০ নম্বরে 
মধ্যে ১১০ মন্বর দিয়েছিলেন। ভার ছিল নিঃস্বার্থ ছান্র-প্রতিভা- 
গ্রীতি। কিন্ত এ ক্ষেত্রে হবে ভার উপ্টো- স্বার্ধাঘ ছাঈ-গ্রীতভি। 
এর প্রতিকারের জবন্ত প্রত্যেক হেলায় প্রতিমিবিস্থানীয় 
চা পাচ জন প্রধান ও সহকারী শিক্ষক নিয়ে এক একটি ছেল! 
আত্যন্তর পর্থীক্ষফ সমিতি গঠন ক্ষরতে হযে । এই লমিতির 
কাজ হবে জেলার মস্ত দুলে হোম-ওয়ার্কের নব তদারক 
ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা! । লিখিত বিষয়ের পন্থীক্ষা 
এখনকার মত বাহ্‌ পন্বীক্ষক দ্বারাই চলতে থাকবে । 


খাদ্য ও টনিক 


আমরা প্রত্যেকেই কোন-না"কোন সময়ে একটা 
উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অনস্থথেই হউক বা 
সস্থ অবস্থাতেই হউক, ধধনি কোনে! কারণে আমাদের 
জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটা টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। 
ইহার প্রধান একটা কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন 
আহাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুীসাধনে দৈনিক আহার্যের এই 
অক্ষমতা! টনিকের দ্বারা পূরণ হয়। 

কিন্তু টনিক যত উৎকুষ্টই হউক না কেন তাহার একটা 
দোষ এই যে উহান্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 
সাময়িক কোনো! প্রয়োজন সাধনে উহ! বিশেষ কার্ধ্যকরী 
হুইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেধিত হয় । একমার 
সনির্বাচিত কোনো খান্তঘারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্বাগীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর । 

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়- 
রূপে পরিগণিত। ইহা! একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাস্ত ও 
টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকৃষ্ট 
খাস্তকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়ামত ব্যবহারে বেছের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরম্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে। 

স্তানা-ভিটা স্থনির্বাচিত ও মুল্যবান 
স্থযম সমন্বয়ে প্রস্তুত | ইহাতে খাঁটি ছুপ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন *বি” কমপ্রেক্স, মণ্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাথরূপে বিদাযান। ইহ! 


এবং বঞ্ধিছ শিশু ও মন্তিষজীবীর পক্ষে ইহা! বিশেষ 
ফলপ্রদ। 

ভিটামিন “বি' কমগ্নেক্মে সম্দ্ধ বলিয়া স্তানা-ভিটা! 
রোগান্তে ও বদ্ধিযু শিশ্তদেয় পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের ভ্রুত সংস্কার ও পুষটিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্্য- 
গুণটির তুলনা নাই। এই অভি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দ্বেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হুইয়! যায়, তাই 
প্রাতাহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিয়মিত শ্তানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি 


সহজেই আমরা এই ভিটামিন যখাযথরূপে পাইতে পারি। 


অধিকন্ত খাটি সুখ ও. কোকে! থাকাতে শ্তানা-ভিটা মস্তি, 


পেশী ও অস্থি গঠন ও চু করিতে সবিশেষ সাহায্য 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষষজীবীদের পক্ষে 
অপরিহার্য । বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিফের পুটি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মণ্টযুক্ত সয়াসীম প্যানা- 
ডিটার আর একটি অপূর্বব সম্পদ। বস্ততঃপক্ষে সয়াীম 
খাদ্যতত্বের এক বিশ্বয়কর অবদান। উত্তিজ্জ জাতীয় 
হইলেও ইহা! আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ । শ্যানা- 
ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি ছুগ্ধ ও 
উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে 
অতুলনীয় বল! চলে | ইহা! সর্বঙ্নবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও জায়ুমগ্ডলীর স্থঠু পোষণ ও 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে । অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
হনি্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্থপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটন। 
প্রোটিনের এই অপরিহার্ধয দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ জামিব প্রোটন থাকা একাস্ত প্রয়োজন । 
গ্রতি কাপ স্তানা-ভিটাতে ছন্তান্ত নানা মুল্যবান্‌ উপাঙ্গান 
ছাড়াও ছুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । প্রতাহ ছুই 
কাপ স্তানান্ডিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
ঘাবতীয় আমিব-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। , উপরস্ধ 
মণ্ট ও সয়াসীম থাকাতে শ্ানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও 
সহ্গপাচ্য হইয়াছে তাহাই নে, অন্তান্ত খাদ] পরিপাক 
করিতেও এই অপূর্ব খান্ধ-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে। 

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থোর প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অণ্ডভ উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। ্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি ছগ্, কোকো! ও অন্তান্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা ক্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুইবিধান করে। চর্বি 


প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিরাম ইত্যাদি দেহ- 


গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতাত্ত 
সহগপাচ্য অবস্থায় স্তানা-ডিটা হইতে পাওয়া যায়। 
স্তানা-ডিটা কি সুস্থ কি অহম্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী । যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা 
নির্ভয়ে ব্যবহার কর! চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 


'ক্কুমিষ্ট শ্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক । ইছা গরম 
_বাঁঠাগ্ত যে কোনে! ভাবেই খাওয়া! চলে। 


বিজ্ঞাপন 


পু$৬-পারিত 


(১) জপজী- অথবা নানক-তা। 
(২) জাপজী-_-অখব! গুরুগোবিদ্দ সিংহের অহর-বামি। 


ববতীজমোহন চটোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, করণওয়ালিশ 
স্ট, কলিকাতা! । মূল্য যথাক্রমে ॥. আট আন! ও ১২ এক টাক|। 

ছইখানি সমপর্ধ্যায়ের বই, হুতরাং এক সঙ্গেই সমালোচনা! কর! চলে। 
ছুইখানিতেই শিখদের ধর্দগ্রন্থের কতক অংশের মূল বঙ্গানুবাদসহ প্রদত্ত 
। অনুবাদের মঙ্গে দেওয়া! বাংল! টীকা ও ব্যাখা! এবং অন্তান্ত 
হইতে উদ্ধৃত সমার্থক বাক্য বই ছুইখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
হইছেই প্রন্থকারের দীর্ঘ 'মুখবনধ' রহিয়াছে । তাহাতে তাহার 
ভিত এবং বিপুল জধায়নের পরিচয় পাওয়া যায়। যেনব 
সুখবন্ধে তিমি করিয়াছেন তাঁছাতে অনেক জানিবার এবং 
ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে । বের, আবেত্তা, মহীভারত, ভাগবত, হাফেজ 
ইত্যাদি হইতে লমার্থক অথব! সমান-ভাব-বাগ্রক বাকা এত উদ্ধত 
হইয়াছে যে, এই পাঙিতোর গ্রার সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহন কর! 
কঠিন হইলেও পঞ্ডিত-পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিবে; অধাস্জনে একটু 
আরা প্রয়োজন হইলেও অধ্যাপনার নুবিধ! হইবে। 

্রন্ককারের ভাষ! জানীর ভাব! । কিন্তু ছুই একটি নৃতন শব্ধ এবং নৃতন 
অর্থেপুরাতন শব বাবহায করিয়! তিমি এই ভাবার কিছু হানি করিয়াছেন, 
বনে হয়। বধা।--বাংল 'এবং, 'অখবা' 'আর' এই সাঘোগার্থক অবানের 
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পরিবর্তে ভিনি ব্যবহার করিয়াছেন কিঞ, হখ!-জপলী ওর পৃ্ঠা, চৈতত 
ফিঞ্চ পরমহংস, এ ৩৬ পৃষ্টা, বুদ্ধ 'কিঞ' জিন। ইত্যাদি। এই অর্থে 
“কিঞ' শ্ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়। ত মনে হয় না। দর্শন 
সম্বন্ধে প্রযুজ ইংরেজী 0710005 শকের বাংলার 'কুলীন' শট বাবহাত 
হইয়াছে (জাগজী--পৃ. ১)। কেন? 'আত্তিক' কথাটার কি জগক্নাধ? 
কুলীন' শখের ষে আরও একাধিক অর্থ রহিয়াছে। 17018690)01085 
শবের অনুবাদ তবজ্ঞান না! হুইয়| প্রমাণ-জান বরং সঙ্গত, তত্বজ্ঞানের 
ইংরেজী 00601082 হওয়া ভাল। 77০021১6% ( জাপজী পৃ. ৪) অর্থ 
“অবতার' নয় । 'নবী” বা 'পরগম্বর' ইহার জনুবাদ। গুদ্ধ বাংলায় 'ঈশ্বরের 
প্রেরিত পুক্ুব' শবটিও বাবহ্ৃত হইয়া! থাকে । অবতারের ইংরেজী 10০8- 
108090--মনে রাখ! উচিত যে, ইসলাম জবতার মানে না, কিন্তু নবী 
মানে। 

্রস্থকারের ছই একটি মন্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বন্তবা আছে। 
জাপনী ৪৩ পৃষ্ঠার চতুধাতে বেগুন খাওয়ার কথ! উঠিয়াছে। চতুর্থাতে. 
নিষিদ্ধ ভক্ষা মূলা, বেগুন নয়। বেগুন নিষিদ্ধ অয়োদশীতে। লৌকিক 
হিনদুধর্সের এই সব বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকিতে পারে 
কিন্তু উল্লেখ করিলে জানিয়। লইতে দোষ কি? 

জাপতী ১৬ পৃষ্ঠায় পাই - “01100 8170. 1190/0, সংস্কৃত দর্শনে বল! 
হয় (প্রকৃতি ও পুরুষ ।” এখানে অনুবাদে প্রথমতঃ ক্রম-ঙ্গ হইয়াছে; বল! 
উচিত ছিল, 'পুরুষ ও প্রকৃতি ।' দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত দর্শন অর্থ কি? ভারতের 
সব দর্শনই ত--জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সমেত--সংস্বতে লিখিত হইয়াছে 
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পুত্তক-পরিচয় 


৬২৪৯ 





'প্রকৃতি' ত সাংখা ছাড়া আর কোন ঘর্শনই মানে নাই। 'ড়' আর 
গগ্রকৃতি' টিক এক জিনিস নয়। 

জগজী' ১৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থকার ইসলামের সঙ্গে পারশীদের ধর্সের বে 
গতীয় সাহৃপ্তের কথ! বলিয়াছেন তাহ! কোন প্রকারে দবেখাইতে পারিলেও 
উ্তয়ের সম্পর্ক তিনি হাহা কম্পন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-বির়ন্ধ। 
ইসলামের নবী পরস্পর! বৃশ! হইতে আরত করিয়! মূহন্মদ পর্যাত্ত আসিয়াছে, 
ইহাতে পাশাদের কোন যোগ নাই। এ গ্রন্থেরই ৬» পৃষ্ঠার তিনি 
বলিতেছেন-_“গৌতমবুদ্ধ প্রচার করেন কণ্মযোগ্ন, আর বর্ধমান জিন 


প্রচার করেন জানযোগ' ৷ কোন্‌ অর্থে টিক বুঝিলাম মা। সঙ্গ্যাসের 


সম্মান উত্তযত্রই সমান। জ্ঞানের কথা, দার্শনিক আলোচন!, বৌদ্ধদের 
জনেক উ্ত; আর, পুজ। পার্বণ ইত্যাদি বৌদ্ধদের অপেক্ষ। চৈনদের 
বেশী। কোন্ট। জান আর কোন্ট। কর? 


জার উদাহরণ বাড়াইতে চাঁই ন|। গ্রস্থকারের এরপ আরও যন্তবা 
আছে যাহা! আমরা গ্রহ্পযোগা মনে করিতে পারি নাই। 

্রস্থকারের অধায়ন অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম প্রশংসার যোগা। কিন্ত 
আমাদের মনে হয় ভাহার সিদ্ধান্তগুলি একটু ক্রুত-গঠিত, অনেক সময় 
সহসাঁকৃত। একট! জিনিস তাহার দীর্ঘ আলোচমায় আমর! পাই না। 
শিখদের ধর্ম শিখ-জাতি গঠন কর্য়াছিল কি প্রকারে 1 শিখদের বর্তমান 
সংখা! ৪* লক্ষের মত ছুইবে | পূর্বে নিশ্চয়ই আরও কম ছিল। এই 
সৃষ্টমের লৌক মোগলসাযাজোর ধ্বংসের উপর রাজা প্রতিটা! করিয়াছিল 
বে শক্তিতে সে শক্তির উৎস কোথায়? নানককে চৈতন্ের সঙ্গে তুলনা 
করিয়! গ্রস্থকার বলিতেছেন__“চৈতন্তকে আবর! বলিতে পারি নির্বাক 
নানক, নানককে বলিতে পারি সবাক্‌ চৈতন্ত" ( জপজী ৬ পৃ.)। এ 
সব উদ্ভিতে বাংলার মৃদঙ্গ আর পঞ্জাবের কৃপাণের প্রতেদ ব্যাখ্যাত হয় 
না। শিখদের ধর্মকে শুধু ধর্ম হিসাবে দেখিয়। ইহাতে ভক্কিরসের 


আবাদ উপভোগ কর! এবং জরথু&, রামচন্ এবং চৈততের ধর্সের সঙ্গে 
উহার একা আবিষ্কার কর! এঁতিহাসিক প্লষেষপ! হইতে পারে । কিন্তু 
ইতিহামের ঘটনার ব্যাখ্যা তাহাতে হয় না। বীর শিখজাতিয় উত্তষ 


তাহাতে বুঝ! বার ন1। 
শ্রউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বাংলা ১৩৫০---্ইশ গুপ্ত । বুক কোম্পানী, কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাত1 ৷ চিন্র-পুত্তক।. মৃল্য দশ টাক] । 

শক্তিমান তরুণ শি্পী ইন্ু গুপ্ত নন্দলাল বদ্গুর ছাত্র। 
ইঞ্ডিয়াম সোগাইটি অক ওরিয়েন্টাল আর্টের লংশ্রবে আসিয়া! 
তিনি অবনীজনাখ ঠাকুরের তত্বাবধানেও ছবি আকিবার 
সুযোগ পাইয়াছেন। এই চিত্র-পুত্তক সাতথানি ছবির সমটি। 
প্রথমখানি সুজলা-নুকল! বঙ্গভূমির পঙ্লীঞ্ী। দ্বিতীয়খানিতে 
ছতিক্ষক্রি্ পরিবার গ্রাম ছাড়িয়! শস্যহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া 
চলিয়াছে। তৃতীয়খানিতে নগরের পথে শীর্ণদেহ তাহাদেক্সই 
কয়জন খানের আশায় করুণ আর্তনাদ করিয়া কিরিতেছে। 
চতুর্ণধামিতে নগরীর গ্যাসালোকিত অন্ধকারে ডাষ্টবিমের 
পাশে তিনটি বৃতুক্ষ প্রাদী। পঞ্চম ছবিতে দেখি শ্বামীর কোলে 
মাধ! রাখিয়া বত্যুর মধ্যে ভ্রীর দ্বীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হইল । 
যষ্ঠখামিতে নির্জন নিশীখে ক্ষধাতাড়িত পরিবারের অবশিষ্ঠ 
একটি মাত্র বালক নগর হইতে দুরে ধু-ধু যাঠের মধ্যে একাকী 
ধাড়াইয়া আছে। গুম চিত্রে সমান্তি-_-একটি গাছের তলায় 
কয়টি কঙ্কাল ? উদগত তৃণ এবং অরুণান্াস লমান্তির মধ্যেও 


নেতাজীর অনুর 


বাংলার বিখ্যাত ভ্বৃত ব্যবসায়ী প্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 


তাহার পগ্রী৮ মার্কা ঘৃতের নৃতন পরিচয় 


বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 


বাঙ্গলাদেশে নিস্রয়োজন। আজকাল 
রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 


হইয়৷ পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বৃতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশৌকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত-যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 
স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় 


স্বাঃ শ্রীন্ুভাষচন্দ্র বন্থ 


সি 
গাথাগানাযারামা]0]1180100100101001011101]]/100/1] এরা? 





৬৩০ 


জবানী 


১৩৫৩ 





সচনায় ইদি্ঠ করিতেছে। প্রচ্ছদপটে বাংলার সবুজ মানচিত্র ॥ 
তৃণনুধিতে ছটি মড়ার মাথা এবং সবেমাত্র গজাইয়! উঠিতেছে 
একটি গাছ। বাংলার যে বর্দাতিক ব্যথ! তে ও রেখায় 
চিত্রকর কুটাইয়াছেন, এই চি্রমাল! প্রত্যেক দরদী মনে লেই 
বেন! জাগাইয়! ভুলিবে। 

রহস্তাময়ী__ঞ্রতাহাপঘ রাহা । সেন ত্রাদার্ণ এও 
রা ১৫, কলেজ স্কোক্ার্র। কলিকাতা । দাম আড়াই 

] 

এখানি ছোট গল্পের বই। আটটি গল্পে পুত্তকখানি সম্পূর্ণ। 
গল্পগুলি গতানুগতিক নয়, প্রেমের কাছিনীও নয়। সচরাচর 
লাংলারিক জীবনযান্রার মধ্যেও কখনও কখনও এমন মুদূর্ঘ 
আসে এবং এমন ঘটনা ঘটে যাহাকে প্রাত্যহিক এবং সাধারণ 
বল] চলে না । এই গলাঞ্ঠফে বিভিন্ন ঘটনা! এবং বিভিন্ন অবস্থার 
মধ্যে জীবনের সেই অ-সাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষ 
গল্পটির নামানুসারে ঘইখামির নামকরণ হ্ইস্াছে। এ কাহিনী 
যেরহতে ঘনীভূত হুইয়! উঠিয়াছে গুধু মরণই তাহার আবরণ 
উদ্মোচদ করিতে পারিয়্াছে। বৃত্যুরটনার মধ্য দিয়া 
“সাহিত্যিক” স্বত্যু্জয় হুইয়াছেন। আর একটি গলে একটি 
ছয়-সাভ বংসরের ছোট মেয়েন দেওয়া! ছেঁড়া কাগজের টিকেট 
ভাপসের আত্মহত্যার ইচ্ছাকে শিথিল কমিযা ছিল। একটি 
সোগক্রি& কচি বুখের আকর্ষণ দারুণ শুচিবাসুগ্রত্ত মঙ্হীতোযের 


দি ত্রিপুরা 


মানলিক ব্যাবির আরোগ্যে্ব কারণ হইয়াছে। -এক অনু 
লমন্তা “ন্র্বাশী” গল্পের পাঠকের নিকট লমাধান প্রার্থনা 
করিতেছে । গল্পগুলি পাঠকের চিন্ত আকর্ষণ করে । ্রভারাপ্ 
যাহা ছোট গল্প লিখি প্রতিষ্ঠা লাভ করিস্বাছেন। “্রহ্স্যদসী” 


তাহার খ্যাতি অঙ্ছ্ন সাখিবে। 
গ্শৈলেশ্রকৃ্ লাহ। 


প্রীস্তিক--্রতারাশবর বন্যোপাধ্যার। দি ইত্ডিরান 
পাবলিশিং হাউস? ২২১ বর্ণওয়ালিশ প্রীট, কলিকাতা। ুল্া--সাড়ে 
তিন টাকা। 
ধ্রান্তিক' উপন্যাসের প্রানে 'মান তারাশঘর' 'অবাস্তর কথা'র 
মারফতে কিছু অভিযোগ আনিয়াছেন। নিতান্ত দৈববশে সাহিত্যক্ষেতরে 
একই নামের হই জন লেখকের আবির্ভীব ঘটিলে এইয়প গোলযোগ 
অবস্তস্ভাবী। অবস্ ব্যাপারটি ব্যক্তিগত লাতক্ষতির সীমানায় আবন্ধ। 
মহাকালের দরবারে নিরপেক্ষ বিচারের আশ্বাসে আশ্বপ্ত হওয়াটা! আপাত 
কঠিন বলিয়াই ছুই পক্ষ ইহাতে প্রচুর অশান্তি ভোগ করেন। এরপ 
ক্ষেত্রে কেহ কাহীকেও অবথ! আক্রমণ না করিয়া! (অর্থাৎ অশান্তির 
উপর জশাস্তি ন! বাড়াই ) বখাসভভব কা-নিম্পত্তি করিয়া লইলে সব 
দিক দিয়া শোভন হয়। সাহিতা-ক্ষে তে এরূপ হ্বস্ব প্রমাণের নজীর 
বিরল নয়। 
একটু সাবধানী পাঠক 'ধাত্রী দেবতা'র লেখকের সঙ্গে প্রান্তিকের 
লেখকের পার্থকা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । তবুও গরললপ্রিয় পাঠকের 
কাছে 'গ্রীমান ভায়া শব্য়ে'র লেখ! নিতান্ত সময়কাটানো বা নিজ্রা-সাধনার 


মডার্ণ ব্যান 


নি €পিভিউল্ড ও ক্রিয়ারিং ) বায 
অফিস-জাউড়া প্রধান অফিস--আগরভল। 


্ এও এ, রেলওয়ে) 


(ভিপুরা ছ্রেট) 


কলিকাতা ্রাং-_১০২)১, ক্লাইভ ট্রাট, ৫৭নং, ক্লাইভ ট্রাট (রাজকাটর।) 
কলিকাতা 


২০১নং হ্বারিসন রোড, ১৯৯সং শোাবাজার টরট 


অন্ুতমাদিত মলখন-_ পি 


আমানত . 
কার্যকরী তহবিল-_ 
. আ্াঞচসমুহ--কুমিললা, 

পুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ 


€০১০০০১০৩ 
২২০০০১০০২. 
৯৪,৯৫০,০০২ টাকার উপর 

৩১৫০১০০০১০৩ টাকার উপর 

৪,০০,০০০,০০২ টাকার উপর 


ঝাক্ষণবাড়িদবা, চাদপুর, কুট, চট্টগ্রাম, শ্রীহট, ভ্রীমগল, মলদই, 
রর ৬ ঢেকিয়াজুলী, 


শিলচর, ছাইলাকান্দী, ইন্ফল, শিবসাগর, 


৬১ ৮4 নর্থলম্থ্বীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটা, ভিক্রগড়, শিলং তেজগুর, জলপাইগুড়ী, মরমনসিংহ, নেজকোপা, 
কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্বীপ, ঝাড়গ্রাষ, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 
দিতো জাজ 


রাজসভাভ্বণ 


জ্রীহরিদাস ভ্টচার্য্য গ্যালেজিং ভিরেউর 


ঠচজজ 


গুত্তক-পারচয় 


ভগ১ 





উপার-ব়প যাহিয়া! জয়! কঠিনই ঠেকিবে। পুরাতন বিধর-বন্তকে 
নুতন হাঁচে চালগিয! লইবার দক্ষতা! লেখকের আছে। গস বলার ভলী 
ভার আয়ত্ত এবং সধচের়ে প্রশসোয় বিষয় অত্যন্ত তরল বিবয়কেও 
কোথাও তিনি পিল করিয়! তুলেন নাই । 

এসব গুণাবলী সন্বেও পাঠক বলিতে পারেন আত্মধিস্বত নায়ককে 
তিনি অতান্ত নির্মিগ্ত করি! গ্ধিয্নাছেন। ভালবাসার স্পর্শ তার বৃত্িকে 
রা নার়িকাও আব্ম-সচেতন 

চি্ৃতবিসম্পরা-_ভালবাসার জঙ্ুহৃতিতে ভার চিত্ত আলোড়িত, 

অথচ যে গৃহকে লাভ করিয়! সব দিক দিয় যে সার্থক হুইতে গান্লিত-. 
সক আব্বাদনের তীব্র আকাঙ্জাবশত: সেই গৃহ সে ছাড়ির! গেল। এই যে 
গরম্পরকে দুরে ঠেলিয। দিবার আয়োজন--বাহিরের সাষান্ত মা ঘাধার 
অভাবে এটি ঢৃ্রতিষ্ট হইতে পারে নাই। বান্তবকে অবহেলা করি 
কল্না-হৃষ্ট এই বাবধানের কি প্রয়োজনই বা ছিল--এ প্র্নও পাঠক 
সধিদ্ষয়ে করিতে পায়েন। 

বৃহত্তয় জীবনের উদ্দেস্ট কি গৃহকে অস্বীকার কর1? তেমন বৃহত্তর 
ক্ষেত নারকনারিকার সম্মুখে ধরা হয় নাই। 

পার্থসিতর্ুলি শ্বাভাবিক হইক্গাছে এবং গল্প পড়ার কৌতুহল 
ভাহারাই বজায় রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে নিনেনা-হুলন্ ভাষার দ্বার! 
প্রকাশ-ভর্গীকে সংক্ষিত্ত করার চেষ্টাকে হট, প্রয়োগ বল! যায় না। 


বিচিত্র হৃদয়-_-ইগ্রতিগ। বহু। কবিতা ভবন, ২৯২, রাঁস- 
বিহীরী এভিনিট, কলিকাত1। ছাম--ছুই টাক।। 

এই সংগ্রহের মধো গুণীজমোচিত, খণ্ড কাবা, বিচিত্র হৃদয় ও অন্তহীন 
এই টারিটি গর আছে। এই চারটি গল্পের মধ্যে একট স্ুরই আমি 
নান! ভঙ্গিতে গ্লেয়েছি। লেখিকার এই শ্বীকারোকি পাঠক সানন্দ চিত্তে 
মানিয়া! লইবেন। মানবষনের বিচিত্র লীলা, প্রধানতম বৃত্তি ভালব্দাকে 


আমা করিয়া নিত্য প্রকাশিত। সংবেধনলীল মন ও নিপুণ প্রকষাশ- 
ভঙ্গির ছার! লেখিকা এই হর়ের ইঞ্জজাল বুনিয়াছেন। মুলত; দুর এক 
হইলেও অপূর্ব বাগ্রনায় ও বিচিত্র রলমাধুর্যোে প্রতিটি গর অভিবিদ্ত। 
কেবলমাত্র প্রথম গটির পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু অনুযোগ কর] ঘায়। এ 
সম্বন্ধে লেখিক! সচেতন হইলেও বৈচিত্র নৃষটিয় প্রয়াসে অলৌকিক এক 
পারিগার্থিকের সাহাহা লইয়াছেন। গল্পটির অন্তর্সিহিত রস এজন কিছু 


ফিক! হইয়াছে বলির! মনে হয়। 
জীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


মপিকাঞ্চন (প্রথম খণ্ড)--ঞীহধাংগুকুষার গুপ্ত। পাল 
প্রকাশন! নিকেতন, ২০৩২ কর্ণওয়ালিস স্বীট, কলিকাত|। মূল্য 
তিন টাকা! । 


বিদেশী-সাহিত্যের অনুবাদে ও শিশুসাহিত্য-রচনায় গ্রন্থকার 
খ্যাতিলাত করিয়াছেন। এই পুজা-বাধিকীর সম্পাদনা কিশোর- 
সাহিত্যের প্রতি তাহার অঙ্্রাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । আমর! তাহার 
সংগৃহীত, প্রখ্যাত ও উদীয়মান বহু সাহিত্যিকের নান! রসসম্ভারে 
পূর্ণ অজ কখ। ও কাহিনীর একজ সমাবেশ উপহার পাইয়| 
পরিতৃপ্ত হইয়াছি। যুগোপযোগী বু কবিতা ও সচিত্র গল্প 
ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপ একখানি বই ছেলেদের 
উপহার দিলে অর্থবায় সার্থক হইবে । একটি ক্রটির কথা ছঃখের 
সহিত বলিতে হইতেছে, ইতিছাস, বিজ্ঞান, জীবনী, অমণকাহিনী 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা! কিছু কম হইয়াছে। 


স্ীবিজয়েজকৃফ শীল 


আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট স্কীমে টাক খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিমলিখিত দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হুইয়! থাকে £-- 
৯ বখ্খসচেরর জন্ত শতফর। বাধিক ৪৪০ টাকা 
২ বৎসঢরর জন্য শতকরা বার্ধিক ৫৪০ টাকা 
৩ ব্সঢরর জন্কয শতকরা খাধিক্ষ ৬৫০ টাকা 


সাধারণত; ৫০*৬ টাকা বা ভতোখিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারার্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থঘ ও তছুপরি এঁ টাকা শেয়ারে খাটাইয়৷ অতিরিক্ত লাত হইলে উ্ত 


লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 


১৯৪০ সাল. হইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হুইতে হাজার হাজার টাকা জামানত গ্রহণ করিয়। 
তাহা হুদ ও লাভসহ আদার দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা কাজকারবার করিয়া খাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন। 


8৪ ইষ্িয়া ৪ক && খেয়া চিনা মিষ্টিকেট 
. ভিনম্মিক্েত্ত 


৫1১নং রয়াল একচেঞ্জ প্রেস্‌, কলিকাতা । 


£টজিগ্রাম "হনিক্ 


ফোন্‌ ক্যান ৬৬৮১ 


ভ২ 





গাস্ধীজীর রাষ্্র-পরিকল্পনা_( গান্থীছির ভূমিকা" 
সম্বলিত ) জীমন্নারায়ণ অগ্রবাল। অন্থ্বাদক--লীনারায়ণ চৌধুরী । 
পূর্ববাশ! লিঃ পি-১৩ গণেশচজ্জ এভিস্্য। মূল্য-_হুই টাকা। 

ব্রিটিশ মন্ত্রীষিশনেয় আগমনের পর হইতে ভায়তের রাজ- 
নৈতিক রঙ্গমক্চে ক্রুত পটপরিবর্ভন হইতেছে। রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বর্তমানে যেরপ দীড়াইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিব্যতে 
বিটিশের তার ত্যাগ অবস্তত্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। অিটিশ 
গবর্ণদেন্টের সান্প্রতিক ঘোষণায় ফলে অনেকেরই মনে ভারতবর্ধের 
স্বাধীনতার দিন আসন্গ বলিয়। আশার সঞ্চার হইতেছে। স্বাধীনত! 
সম্ভবতঃ অদূর ভবিধ্যতেই জামর! অর্জন করিব। কিন্তু স্বাধীনতা! 
অর্জন করিলেই শুধু হয় না, অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থাই 
হইতেছে রাষ্্রের প্রধান কর্তব্য এবং সেইজগুই ত্বাধীন ভারতের 
রাষ্ট্রবিধি কিরূপ হইবে সে মব্ক্ধে গভীরভানে চিন্তা! করিবার দিন 
আসিয়াছে-সবর্তমানে স্বাধীন ভারতের গঠন-তন্ত্র প্রণয়নের, 
ব্যাপক চেষ্টাও চলিতেছে। অধ্যক্ষ ভ্ীমক্লারাযণ অগ্রবাল তাহার 
ইংরেজী পুস্তকে যে পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন, এক্ষেত্রে 
স্তাহা৷ একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রধানতঃ 
গান্ধীজীর চিন্ত। ও আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই এই পরিকজনাটি 
রচিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার পরিকল্পনায় খু'টিনাটি লইয়| গান্ধীজীর 
সহিত আলাপ-জালোচনা করিয়া যে নূতন তথ্যাদির সন্ধান 
পাইয়াছেন তৎসমূদয়ও এই পুন্ভকে সন্গিবিই করিয়াছেন। ইহ! 
শুধু গান্ধীজীর মতামতের প্রতিধ্বনিই নয়, লেখকের নিজন্ব 
চিন্তাধারাও ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। গান্ধীজী ভূমিকায় 





খু 
রঃ ই ০ উ্তপেট গডেগর 


. বলিয়াছেন “কাঠামোটি যাবি অধ্যক্ষ অগ্রবালই গড় কন্াইয়া- 


ছেন, তবে ইহাতে এমন কিছু লেখা হয় নাই যাহা আবার 
আদর্শের সহিত খাপছাড়। বলিয়া! আমার মনে হুইগ়াছে।” অধ্যক্ষ 
অগ্রবালের ইংরেজী পুস্তকথানি বাংলায় অন্থবাদ করিয়া! জীযুক্ত 
না়ায়ণ চৌধুরী বাংল! রাজনৈতিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 
পুস্তকথানির প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে । পাশ্চাত্য 
ঝাষট্রবিধিব ব্যর্থত। আজ পুস্পষ্ট রুপে প্রমাণিত হইয়াছে । বর্তমান 
যান্ত্রিক ও নাগরিক নভ্যত। হানব-জাতিকে ধ্বংসের ফোন অতল 
গহ্বরে টানিয়। লইয়। যাইতেছে, পর পর জন্গঠিত ছইটি মহাযুদ্ধে 
তাহ! দিবালোকের গায় প্রত্যক্ষ হইয়। উঠিয়াছে এবং আধুনিক 
পাশ্চাত্য বাষ্রবিধিই যে এই ধ্বংসলীলার জগ্ত মুখ্যতঃ দায়ী তাহাতে 
তিলমান্র সন্দেহ নাই । তাই মহাত্ব! গান্ধী আজ পাশ্চাত্যের অন্ধ" 
অন্থকরণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নিজন্ব এঁভিস্থ এবং সংস্কৃতি 
অন্থ্যাম্ী অহিংস ও বিকেক্জীকরণের জাদর্শের উপর প্রতিঠিত, 
বিটশ সান্রাজ্যের সহিত সম্পর্কবিরহিত স্বাধীন ভারতের যে রাষ্ট্র 
পরিক্ন! করিয়াছেন তাহা কাধে; পরিণত হইলে পৃথিবীতে 
আবার 'রামরাজা' প্রতিঠিত হইবে। সেদিন ভারতের সাত লক্ষ 
গ্রামে গড়িয়া! উঠিবে রাষ্ট্রের গুদ বনিয়াদ । কুটির-শিল্সের পুনরভা- 
দয়ের নিকট যত্ত্রদানবের উদ্ধত শির অবনত হইবে। 

পুস্তকখানি রাঞ্জনৈতিক গঠনমূলক কণ্ডে অনথরাসী, চিন্তামীল 
পাঠকমাত্রের জবস্তপাঠ্য | অনুবাদের ছত্রে ছত্রে ভাষার উপর 
লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে । এরূপ হুর বিষয়ের 
এমন স্বচ্ছন্ম অন্থবাদ কম কৃতিত্বের কথ! নহে। 


ছুর্লভ নগ্ন মোটেই 


'_ ভঙ্গদেছের পেলব কোমলতা ও লাবণামপ্ডিত সৌনর্য 
স্যমা প্রকৃতির ছ্র্লত দান) নিখিল তরুণীর পরম কামা- 
বন্ত রূপের এই এররধরধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারার 
পক্ষে এ সম্পর্ ছুর্মভ ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যান- 
কেমিকো'র সযদ্থে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 


তু? 


এটি হাতি) তে ৪৭ এ 


লিশার্স। ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাত|। দৃল্য সাড়ে তিন টাক! । 

ইহ! কিশোরপাঠ্য একখানি নন্কলন-্রন্থ। ইহাতে কবপকথা। 
জীবনী, কবিতাঃ গজ অন্ভুযাদ-সাহিত্য। নাটক, রাজনীতি ১] অর্থ- 
নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সাহিত্য ইত্যাদি সকল প্রকারের 
লেখাই আছে। যে সমস্ত খ্যাতিমান লেখকের রচনা ইহাতে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে ভারাশদ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরগ্যক+ 
এবং জ্ীপরিমল গোথামীর 'বেগুনি সম্গাট' নামক গজ ছুইটি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই সন্কলন-্স্থ সম্পাদকের আসল কৃতিত্ব 
নৃতন লেখকদের রচনা-নির্ববাচনে । শাস্তি রায় প্রমুখ কয়েকজন 
নৃতন লেখকের রচনার মধ্যে আমর! ভবিষ্যৎ সন্কাবনার পরিচয় 


পাইয়াছি। এই পুস্তকে কিশোর-পাঠকদের জন্ত শুধু যে আনন্দ ২7 


ভোজেরই আন্বোজন কর! হইয়াছে তাহ! নয়, ইহার সুলিখিত 
চিনতাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক সমন্তা- 
সন্বন্ধে তাহাদের মনে গভীর তাবনারও উত্ত্রেক করিবে এবং 
কিশোর-মনে আদর্শবাদের সঞ্চার করিয়৷ তাহাদের দৃষ্টিকে নুদূর 
ভাবীকালের দিকে সম্প্রসারিত করিবে । গোপাল হালদারের 
“সোনার ভারত' নামক তথ্যবহুল প্রবন্ধটি পড়িয়! কিশোর পাঠক- 
পাঠিক। ইংরেজ-শোধিত ভারতবধের আল চেহার! ভুম্পষ্টকূপে 
মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি একদিকে যেমন বিচিত্র 
রচন-সভ্ভারে সমৃদ্ধ। অন্ত দিকে তেমনি রপসজ্জায়ও জনবদ)। 


পুস্তকের বহিরঙ্গ পর্ধিকক্পনা, মুদ্্ণ-পারিপাট্য ইত্যাদির দিক দিয়া 
মডার্ণ পাবলিশান' অঙ্পকাল মধ্যে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, 













শতাববীর লেখা---প্রকাশক জীণকৎ দাস । মভার্ণ পাব-. 


তত. 


'শিতাবীয় লেখ।' তাহাকে আরে! সুপ্রতিটিত করিবে এবং পুস্তক- 
খানিও, বিশেষভাবে প্রবন্ধ-গৌরবে-_বাংলা-কিশোর-সাহিত্যে 
বিশিষ্ স্থান অধিকায় করিয়! থাকিবে বলিয়! আমাদের বিশ্বাস। 
জীনলিনীকুমার ভদ্র 
কুড়ায়ে এনেছি ঝরা ফুল- ঈরবারীন দাশগুণ্। 
শ্রীহ্ঘ পাবলিশিং হাউস, ৫৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাত]। 
ছয়ট ছোট গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট মবই 
হন্গয়। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান, অবজ্ঞাত অবহেলিত দয়িজ্জ মানব 
সমাজের প্রতি লেখকের মন সহানুভূতিসম্পন্ন। ত্রিয়াপত্ের বানানে 
অভিনবস্ব দেখাইতে গ্রির! যে পন্থা! লেখক অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে 


উৎসাহ দেওয়। যার না। ছুই চারিটি, বধা--চোলতে, কোরে, হোর়েছে, 





সন্দিপ্রবণ বাক্তির পক্ষে 


এমকে প্রভাক্টস্‌ লিমিটেড-এর 
-স্বাসাজ্োনি - 
(্বর্ণ ও রাসায়নযুক্ত বাসক পিরাপ ) . 
আদর্শ মতহোপকারণী টনিক 
সঙ্গি, কাশি, হাপানী ও নিউমোনিয়ার পর শবীরবে 
সুস্থ ও দবল করিয়া তুলিতে ইহা অদ্ধিতীয়। 
৮ আউন্স শিশি ৩২ ৪ আউন্স শ্শিশি ১৪৯ 





_ উকি্_রাইমার এড ০কাং, কলিকাতা 


কিন্ত স্তন্-হৃপ্ধ যখন কমিয়া যায় কিংবা পাওয়ার বিধ! থাকে না, 
তখন ““ভিটা-মিক্ক” নিরধিক্বে বাড়ন্ত শিশুর দেহের 
পুইিলাধন করিম! থাকে। শিশুদের হজমের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা 
নিদ্দোষ ছুধ্জ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ 
ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্কা! থাকে না। ইহা সেবনে 
শিশুদের দাত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থ্য স্থঠাম হুইয়৷ উঠে। 
ভুর্বধল, বৃদ্ধ ও বোগীর পক্ষেও ইহা 
সপধ্য। ভিটা-মিন্কু গত সাত 
বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সম্ভান, 
প্রন্ুতি-আগার ও হাসপাতালে 
স্থনামের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। 






৬৫ 


যোলছেন। বানান ভূজও আছে বখা--দিতিক, ভূল, তীয়, হৃহ্দ ইত্যাহি। 
এ সব টি লে, এই লাতবারিক সমতার দিন ভার 'থারী নাষক 


গযটি অন্তর স্পর্ণ করে। 
| প্রীতারাপদ রাহ! 


শেওলা_ হল জানা। প্রকাশক--গরীজমল বহু, ৩৯৯, 
যৌধাজার স্ট্রীট, কলিকাত।। দুজ্য ছুই টাক1। 
লেখক তত ৬৬ কি 
চিত্র অন্ন করিয়াছে হ। শুধু মনকে দোল! দেয় না--ছ্যায়ে স্থায়ী আসন 
পাইযার দাবি রাখে । সব গরয়ই সমান হুচ্মর না হইতে পারে কিন্তু 


সমভাবে এই গদনগ্েহ ভাই উপজোগ। পীবাংলার গণ-জীবনের 





সবাসী++ এল পাপী ২ তত পিল 


শা ঘা শা 


বিজ্ঞপ্তি 


বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এড মিলস্‌ 
লিমিটেডের অংশসমূহে্র মূল্য তালিকা চলিত 
: ইংরাজী ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ বা তৎ- 


টিকান্টালিবিরা পূর্বে পরিচালকমগ্ডলীর নির্দেশ মত বন্ধ করা 
“দর হইবে | 

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ্র্াপ্টারস্‌ সিগ্িকেট লিঃ, 
যাছুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. রঃ 
পে উর 
পিজি গ্রস্ভেনর হাউস 
হৌঁমার্ক 30808, ২১, ওল্ড কোর্ট হাউস, 
বানান লিখিতে তুল কলিকাতা 
করিবেন না। িরীরিররালরীলারার রান হিরা রর 

উ০ক্ভ্ভস্ উস্পান্সে 


টাকা খাটাইতে চাহেন? 


আমাদের “ভ্জান্জ্ী আন্মান্দভে" জমা রাখুন 





হু রঙ ৪ 
৪. ৪ পা 
৫৩৬ 


৪ 


দ্ত্দের 
১. বৎসরের জন্ত শতকরা ৩8৯ 





৭ বৎসরের জন্ত শতকরা 8৯ 
৮ ঞ্ চু ৯ 
৫ 












ট্ছ নিরাগদ, রয় দান 


০ম্বশভ্ন ০স্শল্জান্ত ভ্িত্লার্শ”ভ্পিহিভক্কষেউ কিঃ 





*শরার ডিলার্স হাউস_কষলিকাভা।. 





উর 


অন্তরের রঙে-যসে রঞ্জিত ও রসারিত করিয়া পরিষেশন করিয়্াছেন। 
জীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 
মুকুলের ত্বপ্প-__শামহদ্দীন। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, 
ফলিকাত1। দীম এক টাকা। 
শিগমনে মহান স্বপ্ন জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ কবিকে গ্রেরণ 
দির়েছে। রন! সহজ, সুকুমার । প্রথম কয়েকটি কবিতার রবীন্্নাথ, 
মহসীন, চিত্তরগ্রন, মোহনলাল প্রভৃতির পবি্র স্থিতি এবং পরবর্তী 
কবিভাগুলিতে মহৎ আধর্শ রাগ নিয়েছে। 
ভীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রভূ জগদ্বন্ধু--ব্দচারী প্রীদৎ পরিমলবন্ধু দাস, কলিকাত|। 
২৯» নং রামকাস্ত সিশ্তি লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । ১১*+ 
১৬ পৃষ্ঠা, যুল্য এক টাক! মাতর। 

হীত্ীহরিনাষ সঙ্কীতনি-ধদে র অন্ততম ভেঠ উদ্বোধনকারী জাবালা 
তগন্থী বরবচারী প্রভু জগদধ সুর্দিদাবা-চাহাপাড়ায এক প্রসিদ্ধ ভক্ত ও 
পণ্ডিত ব্রান্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলার গোবিনাপুয এবং 
বরাহ্মণকান্দা' আমে যথাক্রমে শৈশব ও বালা অভিযাহিত করিয়| পরিণত 


পুত্তক-পরিচয 


সঙ্গে শিল্পীয় নিষিড় পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়কে তিনি 


৬৩৫ 


বনে নামধর্ম ও প্রেমধম” বিতরণে তিনি বঙগবাসীর হাম যেভাবে জয়. 
করিয়াছিলেন সেই সব অপূর্ব লীলাকখ! আলোচা গ্রন্থে ভক্ত বগ্ষচারীজী 
কডৃকি হুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধমপ্রাণ নরনারী এই গ্রন্থ পাঠে 
প্রভু জগহতুর পুণ্যময় জীবন-কখ! জানিয়। নিশ্চিন্ত উপকৃত ক্ইবের। 
শ্রীউমেশচন্্র চক্রবর্তা 
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বন্ধী ইদ্মিরেশ 
৯এ, টিন্শ্কান্রিতী 


চেয়ারদ্যান_লি, সি, দত্ত এক্ষোয়ার . 
আই, জি, এন ( রিটায়ার্ড) 
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হেশ-ধিদেশের ধথা, 


- নিখিল-ভারত কিশোর-সম্মেলন 

পাটনার কিশোর-দলের পঞ্চম বার্ধিক অধিবেশন উপলক্ষে 
জন্প্রতি এক মিখিল-ভারত কিশোর সম্মেলন অন্থঠিভ হইয়া 
গিয়াছে। ভারতবর্ধে এ বরণের অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম । 

ভিন দিন ঘাবং লম্মেলনেয় অধিবেশন হয়। প্রথম দিন 
সভাপতি আলন গ্রহণ করেন পা্টন! বিশ্ববিভালয়ের ভাইদ- 
.চ্যাজেলর জার চশ্রেশ্বরপ্রসাঘ লিংক । তাহার অভিভাষণে 
তিনি সরকারকে এই অভিনঘ আন্দোলনের প্রতি আন্কুল্য 
প্রকাশ কথিধায় হত অনুরোধ করেন | ফিশোর-ঘলের 
ল্ভাপতি ত্ীযুক্ত মঈজচজ সমাদ্ারের অভিভাষণের পর, 


সংগঠক গয়জিত লিংহ যাধিক বিবরদী পাঠ করেন । তংপন্ে 
শিশুকল্যাণ ও শিক্ষা লম্পর্কে বন্তৃতা করেন যুক্ত! নুষদ! 
সেন। জদ্ধ্যার পর “ক্যাম্প-কায়ার* ফ। দ্বিতীয় দিন 


' পশিশু-ছ্িবস” পালন কর! হুয়। শিশু-বাসর, “দেশ- 


বিদেশেন-ছেলেমেরে” নামফ ষচিজ্র প্রদর্শশী (হা 
ইতিপূর্বে এদেশে আর ফোথাও হয় দাই ), মৃত্য-দিত- 
অভিনয়,এবং ছায়াটিজ প্রদর্শনের পন্ন লেখিনকার আসর শেষ 
হুয়। তৃতীয় দিন কিশোর-সংস্কতিফ লম্মেলনে লভাপতিত্ব 
ফরেন পাটন! হাইকোর্টের প্রধান বিচায়পতি ল্যার ক্রিফোর্ড 
আগরওয়াল! ; প্রথমে অধ্যাপক শিবকুষার মিত্র “কিশোর ও 








স্থাপন করিয়াছে। 





কিশোর সম্মেলনের প্রবেশ ঘায় 








টি ছে হাজী 


ডাক্তার অমর গুপ্ত 
বিগত রিবা .৯ই মার্চ শেষঘাজে ফলিকাছান প্রসিদ্ধ 
চর্দয়োগ চিকিৎসক -ভাঁকার অমর গুপ্ত পরলৌকগ্ন করিয়া 


 'হেম। ভাঙার গুপ্ত ১৮৯৬ সালে ফলিফাভার উপকণ্ঠে বন্াহ- 
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মগরে এক সন্তাত্ব বৈ পরিবারে অনগ্রহণ কয়েন । মেখাধী ছাজ 
হিসাবে কৈশোরে খ্যাতিলাভ কহিরা ১৯১৮ সালে ফলিফাভা 
যেভিকেল কলেজ হইতে ইনি ভাক্তারী পাস করেন। প্রথম 
মহায়ুদ্ধে সাড়ে তিন বংসর আই. এম. এস. রূপে ফা কথিয়া 
ফ্যাপট্টেন পদবী লাভ করেন । পন্মে ইনি উক্ত কাছ ছাড়িয! 
লগুনে চপ্দরোগ চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষ। লাভের জড় গমন 





ডাক্তার অমর গুপ্ত 


ফয়েন। সেখানে ১৯২৩. সালে পরীক্ষায় লর্ষ্োচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়া চেষ্টারফিন্ড পদক লাভ ফরেন। তিনি এখানে 


* মেডিকেল কলে, কারমাইকেল কলে ইত্যাদিতে চর্দরোগ 


চিকিৎস! শিক্ষ। দিতেন এবং যাবতীয় চর্খরোগের টিফিংলায় 
বিশেষজ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন কছছেন। 

ভিনি স্ত্ুর পূর্বে বংসরাধিককাল ছরারোগ্য ব্যাধিতে 
দারুণ কষ& পাইতেছিলেন, কিন্ত সে সময়েও তিনি অতিশয় 
লহির্তার জহি রোগী ও বনধুবনবের সহিত সহাথে 
কথাবার্া খলিতেম। এই খ্বযারিক সন্জনের স্বত্যুতে কলিকাত 
নগরী একজন নিপুণ বিশেষজ চিত্িংলক ও বিশিষ্ট মাগরিহ 
হারাইল এবং তাহার মিরা? ও বিদ্বৃত সি 


্‌ বার ভডিসহদ। 


জন বংশোধন . | 
(৮৯ গুতা 'প্রবাশী” কবিতার লেখকের নাষ চলা 
প্রসাধ দানগুণ্ডে”র ছলে 'িছর্না প্রসাদ কাল হইবে 


